


ঠ.এাপাধ্যায়: উপসাগরীয় যুদ্ধ শুক 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশজুড়ে ভয্কর 
Ai সৃষ্টি হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতায় 
[হলি ব্যবসায়ী চরম খাদ্য সংকট 


E 'রকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
দক. ও কালোবাজারিদের উপর 
“নজর রাখার জন্য । 

শগযীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে 
ক) সি পি এমের প্রতিটি এল 
নাশ দেওয়া হয়েছে, অঞ্চলে 
ব্যবসাধীদের উপর নজর রাখুন | 
পোনা পবিস্থিতিতে প্রশাসনকে 


[৮ জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। 


4" ঠ(তার বাবা যখন মারা যান তখন তার 
? মাত্র তিন বছর | এই সময় মঙ্গলার 
রঃ ছেড়ে এক যুবকের সঙ্গে হুগলি 
|". |" খানাকূল প্রানে পালিয়ে যায়। 
“লা BPR বাড়িতে বড় হয়ে লোকের 
জন খাটতে থাকে | যখন নঙ্গলার 
~ ধরু বয়স. হয় তখন সেও খানাকূল 
+ STH করতে চলে যায় এবং তার 
/এঙ্গে প্রেম জন্মায় (যাকে (সে চেনে 
"অবস্থায় তারা ঘর বাধার আশায় 
লা এনে তাদের বাস্তভিটাতে 
Fl) গ্রামের লোকের কাছে তার 
সং বলে পরিচয় দেয় । রামের 
| অবাক । নঙ্গলার মাকে তারা 

(২. একদিন রায়ে তারা কোথায় 
RM হয়ে যায়। 


















পেলে সাধারণ মানুষ চরম সংকটে পড়বে 
বলে ডাঃ ভুঁইঞা উল্লেখ করেছেন। 
উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হওযার সঙ্গে 
সঙ্গে সরষের তেলে দাম আবো বাডতে 
শুরু করেছে | রাজ্য ফুড TS সাপ্লাই 
দফতরেব জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসাবের 
মতে, সরষের তেলের দাম বৃদ্ধিতে 
ব্যবসায়ীদে, একাংশ চক্রান্ত কবে 
চলেছে ! যুদ্ধ.তিন সপ্তাহ চললে সরষের 
তেলের দাম ৫০ টাকা কেজি ছাড়িয়ে যাবে 
বলে তিনি মন্তব্য করলেন । সাম্প্রতিক 
বাজার দরের আরো কিছু নতুন তথ্য 
পাওয়া গিয়েছে । অভিযোগ, নির্দিষ্ট দুই 
ব্যবসাহী বৃহত্তর কলকাতায় চরম খাদ্য 
সংকট তৈরি করার জন্য মশলা, ডাল ও 
সরষের তেলকে নিয়েছে | আগামী 
সপ্তাহের মধ্যে তেল বাজার থেকে 


সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার আশঙ্কা অনেকেই: 


করেছেন | অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে 
ব্রেপসীড তেলকে কেন্দ্র কবেও | সমবায় 
দফতর থেকে র্লেপসীড় তেল বিতবণ করা 
হয়। বছ মানুষ অভিযোগ করেছেন, 
সমবায দফতর থেকে রেপসীড পাওয়া 
যায় না। রেশনেও অপ্রতুল । রাজ্য 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা 
হয়েছে, রেপসীড নিয়ে সরকারি বন্টন 
ব্যবস্থায় যথেষ্ট গাফিলতি আছে | এরজন্য 


লকাতীয় চরম খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টিরচেষ্া 


সবকার নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না 
বলে মন্তব্য কবা হযেছে। 


উপসাগরীয় যুদ্ধ হওয়ার খবর পাওয়ার. 


সঙ্গে সঙ্গে খুচবো ব্যবসায়ী অনেক ক্ষেত্রেই 
“নিত্য প্রযোজনীয় জিনিস নেই” বোর্ড 
ঝুলিয়ে দিয়েছেন । জেলাগুলো থেকে 
পাওযা খবরে জানা গিয়েছে, কেরোসিন 
তেল নিয়ে আবার কালোবাজ্ঞারি শুরু 
হয়েছে | বর্ধমান, মেদিনীপুব ও হুগলি 


জেলায় কেরোসিন সংকট ভযষ্কর জাযগায় - 
চলে গিয়েছে 
, কংপ্রেসেব সাধারণ সম্পাদক স্বপন দুবে 


মেদিনীপুর জেলা 


জানিয়েছেন, কেরোসিন সংকট শুরু 
হওয়ার জন্য চাষেব কাজ দারুণভাবে 
ব্যাহত হযেছে। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের 


জেলাতেও | 

উপসাগরীয় যুদ্ধ শুক হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজ্য বিধানসভা সদস্যদের এলাকায় 
ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 






সরকারি নিষেধাজ্ঞা মান্য 


বিশেষ প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারের 'নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 
কৃষিমন্ত্রী কমল গুহর নির্দেশে কৃষি দপ্তরে 
কর্মী নিয়োগ করা হল ৷ এভাবে বে-আইনি 
কর্মী নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের অর্থ 
দপ্তবে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। 
কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে আর্থিক 
অসুবিধাব জন্য বাজ্য সরকাব সব বকম 
নিযোগ বন্ধ রাধার নির্দেশ দিয়েছেন 
কাউকে নিয়োগ করে বাড়তি অর্থের বোঝা 
এখন কোনও দপ্তর নিতে পাববে না । এ 
ব্যাপারে কেন্দ্রের নির্দেশনামা পে রাজ্য 
অর্থ দপ্তর ৩১-১০-৯০ (১৮৭৪- এফ বি) 
লা দিয়ে RIES জালিয়ে 


নিয়োগ করতে নিষেধ করা হয় এ সংক্রান্ত 
প্রস্তাবের ফাইলে | তাতে সংশ্লিষ্ট বহু 
অফিসাব অর্থ দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত 


'সার্কুলারের কথা উল্লেখ করে নিয়োগ না 


করতে বা ইন্টারভিউয়ে না ডাকতে 
বলেন | এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে ৪-১২-৯০ 








তারিখে বলা হয় ড্রাইভাবের পদ শূন্য পড়ে 
'আছে বহু বছর ধরে। তাই অবলম্বে 
নিয়োগ করা দরকার । ইন্টারভিউ ডাকা 


কিভাবে হলো তা নিয়ে ফাইলে প্রশ্ন তোলা 
হা | ফাই- নম্বর ৫৫৫, তারিখ 
৩০-১১-৯০ | ফাইলের নোটে বলা 
হয়েছে ' (৫-১২-৯০) যে, ইন্টারভিউ 
বাতিল । . 


ফাইল গেল অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা 
অমলেন্দু সরকারের কাছে। তিনি 
১৯-১২-৯০ তারিখে কভার - নোটে 
লিখলেন, এ ব্যাপারে দপ্তরের wie 


বিশেষ অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এই 
নিযোগের বিষয়টির প্রক্রিযা যেহেতু আগে 


থেকেই শুক হয়েছিল তাই এখন আর 
ইন্টারভিউ বাতিল করা সম্ভব নয়। 
প্রার্থীকে ২০-১২-৯০ তারিখে ইন্টারভিউ 
ডাকা হয়েছে । এক্ষেত্রে আমাদেব আর 
পিছিয়ে আসার উপায় নেই। 

উল্লেখ্য, ৩১-১০-৯০ তাবিখে অর্থ 
দপ্তর চাকরি সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার 
সার্কুলার দেয় | কিন্তু তারপর কৃষি দপ্তর 
২৮-১১-৯০ তারিখে [মেমো 
নম্বর-৬১৮/১৫১)] এ নিয়ে সিকেকশন 
কমিটি তৈরি করে । কমিটির চেয়াবম্যান 
amen শেষ পৃষ্ঠার 


ইরাকে মার্কিনি আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশে দেশে বিক্ষোভ 


খিহিষ ore দম্তিদার£ সারসা উপসাগবীয 
BE SUA যুদ্ধ শুক হযেছে। ইতিমধোই 
মিন বোমাঝগুলো ইরাককে ' শাষেস্তা 
কবাব জনো আঠাবো ata টন বিস্ফোবক 
ফেলেছে ইবাক ভূখন্ডে। প্রসঙ্গত উল্লেখা 
ভিষেৎনাম যুদ্ধে কষেক বছব ধবে মাকিনীবা 
যে বোমা বর্ষণ করে <: 'বিমাপ ছিল সম্ভব 
লক্ষ টন। শুধু বোমা [ধপেই এই ভযঙ্কবতা 
বোঝায না কয়েক ঘন্টার মধো ইবাকেব মত 
ছোট্র দেশেব ওপব এক হাক্জাব বাব বোমা 
হানাও চালানো হযেছে। মাফিন বোমাক 
বিমান, বি৫২ যাব নাম সুতিমান মৃতাব 
বিভীবিকা। সে বাববাব উড়ে যাচ্ছে ইবাকেব 
ওপবে। ইবাকেব SHO দখলেব অপবাধে 
এই যে সপ্তবর্থীবা হামলা চালাচ্ছে তা কে 
সমর্থন করবে? কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ 
যুক্ধেব -মাধামে সমসাব সমাধান সমথন 
কবতে পাবেন না। তাই খোদ মাঁকন BAS 
থেকে শুরু করে লন্ডন why, তোফিও 
পযন্ত শাস্তিপুণ মানুষ বুশ প্রশাসনের 
রিরুহ্ধে feta জ্তানাচ্ছেন। Fe থেবে 


ইরাকি ated প্রতাহাবেব দাবিতে . 


সোভিযেত ইউনিযন, চীন ভাবত সবধ 
থাকলেও সুধেব কথা এরা এই অসম FH 
নিঞ্জেদেব জডাধনি। সোভযেত ইডনিযন, 


এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 














দুই] দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১ 











শেষ পর্যন্ত বাধবে না ! অর্থাৎ এমন ঠাণ্ডা 
মাথায় এমন কদাকার কুৎসিত একটা যুদ্ধ, 
যে যুদ্ধে আক্রমণকারী পক্ষে কেউ আক্রান্ত 


 হয়নি--ঘটতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে 
. সময়সীমা পার হয়ে যাবার পর আরও ১৪ 
. ঘণ্টা এমন বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। 


তখনও বহু মানুষের “বাকি ছিল । ' 
Sty ৫০০০ মাইল পার হয়ে লক্ষ 

লক্ষ প্রাপ বলি নিতে এ সংসারে কেউই 

বুশকে মাথার দিব্যি দেয়নি । এমন কি 


সন্দেহ নেই, সাদ্দাম হোসেনের বুকের 
ছিলেন, 


পাটা আন্দাজ করতে বুশ অক্ষম 


অন্তত সময়সীনা পার না হওয়া পর্যন্ত । 
1 


a 


আসলে দুর্বল শক্তিগুলিকে হেনস্থা করতে 
oe ee ee মাৰি 


বুশ-শাহীর আসল মতলবের বিরুদ্ধে 
ধিক্কার ফেটে পড়ছিল | এখনও এর বিরাম 
নেই | জনগণ আওয়াজ তুলেছে, ' তেলের 
জন্যে যুদ্ধ নয়” সৈন্য-সামন্ত ফিরিয়ে 


তেল-সম্পদ বে-হাত হবার ভয় ? যাকগে, 
মরুকগে | 


* * * Ld 


সাম্রাজ্যবাদ সত্য কথা বলে না, 
কোনও আদর্শের পথ AEA না, কোনও 
মানবিক মূল্যবোধের বিচারেও চলে না 
এরূপ চলতে অক্ষম বলে | পরস্ত আপন 
নেশায় চলে, নিজেই নিজেব হিসাব কষে 
লেয়_নিজস্ব চরিত্রগত বিশেষ বিশেষ 
Sf অনুযায়ী । এক্ষেত্রেও এর ব্যক্তিক্রম 
কিছু হয়নি । সাম্রাজ্যবাদ আদর্শ মানে না. 


‘ কিন্তু আদর্শের নামাবলীতে গা ঢেকে নিতে 


ভূল করে না, যেমন করছে ওয়াশিংটন 
তথাকথিত “কুয়েতের মুক্তকরণ' নামক 
Boras আশ্রয় করে | কিন্তু এটাও সত্য 
যে, সাম্রাজ্যবাদ একটিমাত্র ভাষা বোঝো 
ভা 


মারণাস্ত্র সজ্জিত করে। 


বাক্তি বা লবি তথাকথিত ‘ঠাণ্ডা লড়াই-এর 


অনুরাগী ফেউগণের মুখে যথার্থ চুন-কালি 
মেখে দিয়ে এ নববুই দশকের পৃথিবীকে 
একটি উপসাগৰীয়, মহাশ্বশান উপহার 
দিয়েছেন এবং আগামী দিনে আরও আরও 


| মহাশ্মশান সৃষ্টি করার অবস্থাও সৃষ্টি করে 
রাখছেন | 


* * * + 


কুয়েত দখল কবাব জনো সাদ্দামকে 
নিশ্চয়ই কেউ বাহবা দেবেন না। কিন্তু 
প্রশ্ন .থেকে যাঘ, উপসাগরীয় আরব 


দেশেব যে বৈরিমূলক সম্পর্ক দানা বেধে 
' উঠেছে সে জনা মূলত দায়ি কে * অবশ্যই 


বেনিয়া-বুদ্ধি ধূর্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, যে 
সাম্্রাজাবাদ সুয়েজ সঙ্কটের পর আবব 
দুনিয়া থেকে পলায়ণ-তৎপর হযেছিল 
এবং গোটা আরব দুনিয়াকে যদ্রচ্ছ ভাগ 
ধাটোয়ারা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুটি 


জাতিগুলিও এ জাতীয় হীনম্মন্য বেনিয়া 
রাজনীতিব কিছুটা আস্বাদ পেয়ে থাকি! 
নিঃসন্দেহে আবব দুনিয়ায় সামগ্রিক 
পরিস্থিতিটা আরও জটিল, আরও গভীর | 


.পরিহাসের বিষয়টি এই যে, আজ 
বৃটেনই তথাকথিত কুয়েতি স্বাধীনতার 
ধুয়ো তুলে সে অঞ্চলে ৫০ হাজার সেনা 
পাঠিয়ে দিয়েছে প্রয়োজন পরিমাপ 


. অথচ 
অভিযোগেব যদি কোথাও সত্যতা থাকে 
অর্থাৎ কুয়েত কর্তৃক ইরাকের ভূমি দখল, 
তেলের বাজারে (ইং-মার্কিন 


মানবাধিকারের নামে তার কীদুনির চাইতে. 


মজাদার উপভোগ্য কাদুনি আর কি হতে 
পারে? যে হোয়াইট হাউস ও মার্কিনি 
কংগ্রেস নিজ দেশে যুদ্ধ-বিরোধী প্রবল 
জনমতকে প্রদ্ধত্যের সঙ্গে অগ্রাহ্য করে 
চলে, তবু নিলাজ, কিন্তু মুখে গণতস্ত্ের ও 


শাস্তির নামে খৈ ফোটাতে পারে তারা যে' 


হিটলারের প্রেতাত্মাকেও হাসির খোরাক 
যোগায় এ কথা মানতে হয় বৈকি । এমন 





মন্ত্রীদের সাপ্তাহিক 


রসরাজ জানা 








মুখ্যমন্ত্রী 
অতীতেব কোন ঘটনা লিয়ে রটনা হতে 
পাবে। স্যতিচারণ ত্যাগ করুন, 
বিবেকহনের পথ অবলম্বন ককন । নীতি 
ও আদর্শ আপনাকে বিমর্ষ হতে পারবে 
না। সামফিক কোন ব্যাপারে হর্যপ্রকাশ- 
অনুচিত হবে | বাত বেদনায় কষ্ট পাওয়ার 
পচ হাহ উই ভার ভিতর 


রোগমুক্তির সম্ভাবনা আছে। অর্থসঙ্কট 


কিন্ত চেলা করা থেকে বিরত থাকবেন 
না। ওরাই ঠেলা করে আপনার ভেলা 
পার করে দেবে | আনন্দ হাইত ও নুরুল 
ইসলামের নামে একটা পার্ক করার কথা 
ঘোষণা করতে পারেন | অদূর ভবিষ্যতে 
ভাগ্য অনুকূল হবে । 


দলের মধ্যে দলাদলি রোধ করতে অবাধে 
জমি-দালালী করার সুযোগ , দিন।) 
লাইসেন্স প্রথার মাধ্যমে দালালীকে ? 
স্বীকৃতি দিতে পারেন | আর বৃদ্ধি পাবে ও 
স্বাস্থ্য ভাল যাবে। 


ও rans? 


১ম পৃষ্ঠার পর 


চীন প্রভৃতি সন্ঞাজতাত্ত্রিক দেশ সহ ভাবত, 
জাঙ্বিযা প্রভৃতি জোট নিবপেক্ষ দেশগুলো 
শাস্তপুণ পথে সমস্যা সমাধানের পক্ষে। 
এখনো সময আছে এই SIT যুদ্ধ বন্ধ 
কবাব। এ ফুদ্ধ যদি কিছুকাল চলে তাহলে 
ভয়ঙ্কব ধংস লীলাব কথা ছেড়ে দিলেও যে" 
পরিমাণ অর্থনাশ হবে তার পরিমাণও - 
বিপুল। পুথিবীব দুই তৃতীযাংশ মানুষ 
afer নীচে, বাস করেন তাদের 
সম্পর্কে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশ নেতার 
মাথা ব্যথা নেই। মৃত্যুর জন্য কোন এক জর্জ 
বুশ বা জন মেজব দারুণ আগ্রহী fey 


_ মান্মবিকতার/খাতিরে একটা পষসা খরচ 
কবে এই HI TO বাবসাযীরা বাজি নন। ২ 


আব এই সব ভয়ঙ্কর দ্ধ প্রাণ দিতে 
রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সন্তান বাক না যাক 
সাধারণ গরীব আমেরিকান বলি হয়। পাবসা 
উপসাগরীয় অঞ্চলে যখন কয়েক লক্ষ 
সাধারণ আমেরিকান মৃত্যুর মুখোমুখি তখন 
জর্জ বুশের ছেলে নিরাপদ. আশ্রযে কোন্‌ এক 
মাফিন সংস্থায় কঙাবাক্তি হয়ে বিলাসে দিন 
কাঁটাচ্ছেন। 

জর্জ বুশ যুঙ্ধের নিদেশ দেওয়ার পর 


থেকে মীকন দেশে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ae 


শিকাগো থেকে শুক করে লস LAMA পযন্ত 
বহু শহরে সাধাবণ মানুষ সরকার বিরোনী 
বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বিক্ষোডভকারী, 





যারা 















Bork 
বাড়তি দায়িত্বের বোকা আপন 
বেকায়দায় ফেলতে পারে । অ: 
কায়দামাফিক খেলার কৌশল অব 
করে সরে পড়াই শ্রেয় । এখন কিছুক 
জন্য খেলার আসর থেকে দুরে থ 
প্রতি! 
নিন | নিকট ভবিষ্যত দুশ্চিন্তায় Cy 
পারি টা 
খাদ্যমন্ত্রী 


আপনার বেঁধে দেওয়া মূল্যস্তর + 
দিনের পুবনো হওযায় সে বাধন 

আস্তে ঢিলে হয়ে গেছে | অতএব 
বিলম্ব না করে খাদ্যদ্রব্যের দাম অঁ 
বেধে দিন । ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আপনার < 
থাকবে । ধান-চালের কর্ডনিং ব্য! 
এখনই চালু করবেন না। যত্র আয় * 


sw Ord জার (ই wie 

'ক্ষার্নসসকোতে জনতার সঙ্গে 
পুলিশের সংঘর্ষ হয়। তারা সরকাবি oT 
পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। যুদ্ধ OF হওয়ার ঘটন, 
শুনে কাতাবে কাতাবে মাকিন বাবা ফঁ 


ভি ডি ও তে, তোলা যাৰে না। 
সেনার ছবিও দেখালো চলন্ত না। যু 
এরপর OFT OFT 





re এ গ্রহণ করতে চলেছে । সি পি এম 
টার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ পাবার 
তা তদস্ত করেছে | ভাব এক ঘনিষ্ঠ সি 
৩ ২৪ পবগণাব 
ঘড় থেকে নির্বাচিত) ডাঃ আবদুল 
SRE মোল্লাকে সাসপেন্ড কবা 
ছে এই বিধায়কের বিরুদ্ধেও নানা 
দল থেকে তদন্ত হয | সি পি 
জলের গোপন তে ধরা পড়ে এই 
ধধায়কের নানা অপকর্মের সঙ্গে মন্ত্রী 


oie oY ee | 


[৮ দুধকে । ভাঙডের প্রভাবশালী সি পি এম 
তে 
॥ BIN | এই খুনের ঘটনাব পরেই দক্ষিণ 
১ 38 পরা সি পি এম বিধায়ক ডা: 
SO মোল্লাকে সাসপেন্ড করব সিদ্ধান্ত 


নেয় তদন্ত সাপেক্ষে । তদন্তে সি পি এম 
দল জ্ঞানতে পেরেছে যে আবদুল কাসেম 
এলাকায যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাতে 
বিধায়ক চিন্তিত হযে পড়েছিলেন। এবং 
আগামী বিধানসভাব নির্বাচনে তিনি ডা: 
ব্রেজ্জাক মোল্লার : জায়গা দাডাতে 
চাইছেন। 

ভাঙড়ের সি পি এম বিধায়ক ডা: 


দিয়েছেন। নিজে সারেব দোকান 
কবেছেন। এলাকায় দুটি বাড়ি । 
কৈখালিতে একটি বেনামে বাড়ি 


করেছেন। সবই বিধায়ক হবার পব | 
গাড়ি কিনেছেন | গত কয়েকবছব ধবে 
এলাকার মানুষের ওপব জোর জুলুম করে 
টাকা পয়সা নেওয়া দাকন বেড়ে 
গিয়েছিল ৷ মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার কাছে 
মানুষ কিছু বলতে গেলে তিনি বিধায়কেব 
পক্ষেই সার্টিফিকেট দিতেন । এ থেকে সি 
পি এমের এলাকাব মানুষজনের সন্দেহ 
বাড়ে যে এই বিধাযকের সঙ্গে মন্ত্রীর 
নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক আছে | তারপর 
সি পি এম নেতা আব্দুল কাসেম খুন হন | 
আমার এই নিয়ে অভিযোগ আরো দানা 
ফাধে। 





স্কুলেব তিনি শিক্ষক । কিন্তু তার হয়ে স্কুল 


মাইনে করা লোক | আগে কবতেন অজয় 


দেওয়া হয়। 
এদিকে সি পি এম দল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
এখনও প্রকাশ্য কোনও ঘোষণা করেনি | 
তবে প্রথম পর্যায়ের ধাক্কা ঠাকে দিয়েছে 
তার ঘনিষ্ঠ বিধায়ক ও Sra ভানহাতকে 
সাসপেন্ড করে | এই সাসপেনশনেব খবর 
এলাকায় পৌছেছে গত সপ্তাহে । এরপর 
বোকে এলা আহলে নার 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙড়ের নতুন 
হাটে সি পি এম দলের একটি অফিস 


- কংগ্রেস দখল্‌ করে নিয়েছে। স্থানীয় 


ইটভাটাব মালিকরা বিধাযকেব বাড়ি 
ঘেরাও করেছেন। তারা বিধায়ককে 
অনেক টাকা দিয়েছেন | কিন্তু তিনি এখন 


যে, এখন আর বিধায়কদের কথায় কাজ 
হবে না। বেআইনি ইটভাটা বন্ধ করে 
দেওযা হবে | ইটভাটার বেআইনি ট্রাক 
চলাচল আটকে দেওয়া হয়েছে | 

এই পরিপ্রেক্ষিতে পোলের হাটের সি 
পি এম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আব্দুল 
খয়েবকে বিধায়ক হুমকি দিয়েছেন যে, 
তিনি যেন এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে 
ইটভাটার মালিকদের সমস্যা মেটানোর 
ব্যবস্থা করেন | কিন্তু তাতে কাজ হযনি। 


রেজ্জাক মোল্লা চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে তার 
ভেড়ী তাকে ফেবৎ দেওযা যায় | বিধায়ক 
sli am মন্ত্রী বিচলিত হয়ে 





কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তির তিন 
সপ্তাহের উৎসব : কয়েকটি প্রশ্ন 


বিশেষ প্রতিনিধি : শহর কলকাতার তিনশ 
প্র পুর্ভিব নামে বামফ্রন্ট সরকার 
'আয়োক্তিত্ড তিন সপ্তাহের মহোৎসব শুক 
হিয়েছে। ১৬ জানুয়ারি সুচনা একটু 
স্তিমিত হয়েছে, কেননা প্রদর্শনী প্রস্তুত 
যন সেদিনও | প্রদশনী era তৈরি 
নি । তবু যে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সস্ত্রীক 

শ্রাসেন তার একটা অন্য মর্যাদা পাওয়াব 

কথা । রাষ্ট্রপতিকে সম্ভবত জানানো হয়নি 

’যে তথাকথিত ত্রিশ বর্ষের উৎসবের সূচনা 
বেছে ১৯৮৯ আগস্টে । এখনকার 

প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সপাপ্তি-পর্ব 
কিংবা শেষ পর্যায়ের । রাষ্ট্রপতির ভাষণে 








বলা হল তিনশ বছরের অনুষ্ঠানের 


প্ৰেসিডেন্সি কলেজে কাজ করেন নি। 
নারী-প্রপতির  পাইওনিয়ার হিসেবে 
আসল সব নান বাদ গেছে, 
মহিলার নান। 

* ধন্যবাদজ্ঞাপন ভাষণ দিতে গিয়ে 


লিও ৮৩৭ 


চিন ont হয়ছে নাকি 


কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উৎসব যথার্থ 
কিনা, উৎসবের নামে অর্থেব বিবাট 
অপচয় হয়েছে বা হচ্ছে কিনা, এসব নানা 
প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে । প্রশ্ন উঠেছে, 
আসল কাজ না করে বা হাতে না নিয়ে 


বৃদ্ধদেব্বাবু সংস্কৃতির নামে ছ'লক্ষ টাকা 
বাজেটের 'ভুতোম গ্যাচার নকশা'র মতো 


প্যাভিলিয়ান কলকার্তবা্সীকে হজম 
করতে বলছেন ? প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি মঞ্চ করে রেবীন্দ্রসদন 
ও শিশিব মঞ্চ থাকা সত্বেও). 


প্রতি দাওয়াই কিমান ই? 
নাট্য আকাদেমির প্রযোজনা, নাটক-যাত্রাব 
পুবস্কাব, সিনেমা প্রযোজনার নামে ঢালাও 
টাকাব বরাদ্দ ইত্যাদি নিয়ে তো অনেক 
কেলেঙ্কারি আগে হয়েছে। এসরকার 
তিনশ বছরের নামে কী আগামী নির্বাচনের 
আগে শেষবারের মতো "পাইয়ে দেবার 
খেলা চলছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের 


ধাধানো যদি বা যায়, মন ভোলানো যায় 
না, উচিতও নয়, বামপন্থী বুদ্ধদেববাবুর সে 
বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত । 


সম্প্রতি রাইকার পাহাড়ে শিকার করতে 
গিয়ে সমাই মাঝি নামে এক যুবক ২৫ 
মিনিট ধরে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে | তার 








দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১[তিন 
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রাজীব বেশ বেকায়দায় 
চন্দ্রশেখর-দেবীলাল 





বিরোধ বাড়ছে 





wR সংবাদদাতা : কংগ্রেস সভাপতি 
ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 
অধিকাংশ পরাপর্শদাতারা চাইছেন মার্চের 
শেষ দিকে অথবা এপ্রিলের কোন এক 


সুযোগ সুবিধাব জন্য চম্দ্রশেখবেব দিকে 


বাড়তে শুরু করেছে “তাতে অল্প সময়ের 


পাওয়ার, বসন্ত ANA প্রমুখ নেতারা ATS 
গান্ধীর কাছে বলেছেন কোন অবস্কাডেই 
যেন দলের পক্ষ থেকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের 
সিদ্ধান্ত Gen না হয়। অথবা এমন 
পরিস্থিতির সৃষ্টি না করা হয় যাতে মধ্যবর্তী 
নির্বাচন অনিবার্য হয়ে STZ | 


এদিকে চন্দ্রাশেখরের জনতা(স) দলেও - 
বিবোধ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতব হয়ে 
উঠছে । উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলালের সঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখবেব বিবোধ ক্রায়শ 
বাড়ছে | বিশেষ কবে মন্ত্রিসভা বদবদল 
বিরোধ এখন চরমে | 

চন্দ্রশেখব APTS রদবদলে যে ভাবে 
দেবীলাল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন । নিজের 
রাজনৈতিক অস্তিত্ব বঙ্তায় রাখতে 


, দেবীলাল চন্দত্রশেখরকে ক্রমাগত চাপ 


দিচ্ছেন তার ঘনিষ্ঠ 
মন্দ্রিসভায় নেওয়ার জন্য । কিন্ত 
PICT একমাত্র ওমপ্রকাশ চৌতালাকে 
বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট রেখে' দেবীলালের 
প্রকাশ্য বিক্ষোভ কিছুদিনের জন্য ঠেকিয়ে 
রেখেছেন | কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেধর 
জ্ঞানেন দলেব মধ্যে দেবীলালের চালে 
এবং বিদ্রোহ বেশি দিনের জনা ঠেকিযে 
রাখা সম্ভব" নয়। 

এদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের 
প্রেক্ষাপটে ভারতেব অর্থনীতিতে যথেষ্ট 
প্রভাব পড়তে চলেছে | ভাবত সরকারের 
হাতে যে পরিমাণ মজুত তেল আছে তাতে 
বেশি দিন যুদ্ধ চললে ভয়াবহ তেল 
সঙ্কটের সৃষ্টি হবে | যার অনিবার্য পরিণতি 
তেলেব দর বৃদ্ধি এবং এর প্রভাব 
বাজাবের সমস্ত জিনিসের ওপর পড়তে 
বাধ্য ৷ 

বিশেষ সূত্রে'জানা গেছে, রাজীব গান্ধী 
এই সরকারকে যে কোন অবস্থাতেই 





শিক্ষা অধিকার রাজ্য শিক্ষা ও শিক্ষণ 


গুলি একটি লোহার টুকরোর কাছে 


ধরে | পয়সাগুলি বদি লৌহখন্ডে আটকে 
যায় তাহলে বুঝতে হবে যে পয়সাগুলি 
ঠিক আছে | আর যদি না আটকায় তাহলে 


চুম্বক বলা হয় । সাধারণত লোহা. নিকেল, 
কোবাস্ট প্রভৃতি ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ 
করে। সিকি, আধুলি, কাস Best নিকেল 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠার 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৫১ শে জানুয়ারি ১৯৯১ 


উপসাগৰীয় যুদ্ধ কি দীঘস্থায়ী হবে? এই প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক কারণ যুদ্ধের কয়েক দিনে ইরাকের ওপর 
|| বহুজাতিক জোট হাজাব হাজার বিমান থেকে হাজার 
হাজার টন বোমা বর্ষণ করেও এ ছোট দেশটিকে ' 
তৰ কাৰ ডে ey eng ee গাং 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং SS বুশ বলতে বাধ্য হয়েছেন 
যে, ইরাকের সামরিক যস্ত্রকে ধংস করতে সময় লাগবে। 
প্রেসিডেন্ট বুশের নির্দেশে দৈনিক দূ হাজারেরও 
বেশিবার বিমান আক্রমণ চালানো হচ্ছে ইরাকের ওপর | 


সৈনাবাহিনীর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বজায় 
রেখেছেন। পেন্টাগনের এক মুখপাত্র স্বীকার করেছেন, 
ইরাকের ৭০০ বিমানের মধ্যে আত্র ১১টি তারা ধংস 
করতে পেরেছেন। অপরদিকে ইরাক দাবি করেছে 
তিনদিনের যুদ্ধে বহুজ্জাতিক বাহিনীর ১০১টি বিমান 
তারা ধংস করেছে। 

এর মধ্যেই কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আত্মবিশ্বাস 
চিড় ধরতে শুরু করেছে। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর 
মত প্রথম ঝটিকা আক্রমণেই তারা ভেবেছিল, ইরাককে 
খতম করে দেওয়া যাবে | কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ইরাক যেমন 
একদিকে বহুজাতিক বিমান বাহিনীর আক্রমণের 
প্রতিরোধ করে যাচ্ছে, তার বিমান-বিধংসী কামান 
দিয়ে, অন্যদিকে তেমনি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ছে 
ইসরায়েলের ওপর ৷ মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক 
মুখপাত্র উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে 
জানিয়েছিলেন যে, 2 অঞ্চলে ৪,১৫,০০০ মার্কিনি সৈন্য 




















লক্ষ অতিরিক্ত সংরক্ষিত সৈন্যকে যে কোন সময় তলব 
করা যাবে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য৷ 

তার মানে দুচারদিনের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
স্থুলযুদ্ধে নামবে এবং কুয়েতকে ইবাকের দখল মুক্ত 
কবার চেষ্টা করবে। প্রচন্ড বিমান আক্রমণ চালিয়েও 
খন ইরাকের প্রতিরোধ ক্ষমতা চূর্ণ করা যায়নি, তখন 
'যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা | তার লক্ষণ দেখা গেছে 
আমেরিকান নৌসেনাদের - পশ্চাদপসরণে | 
‘মার্কিনিদের গর্ব এই সেনারা কুয়েতি উপকূলের দিকে 
এগিয়েছিল, fey’ কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা 
পিছিয়ে এসেছে | 


কয়েক দিনের মধ্যে কুয়েতকে মুক্ত করতে পারে 


প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ইরাক ও কুয়েতে ছড়িয়ে থাকা - 


ঠিক করবেন ইসরায়েল সরকার। এদিকে মার্কিন 


বুশ একটি নতুন নির্দেশে স্বাক্ষর করেছেন, যার ফলে ১০ . 
ইঙ্গ-মার্কিনিদের কুয়েতের জন্য মায়াকান্নার পেছনে যে 


বন্ুজাতিক সৈন্যবাহিনী যদি স্থল যুদ্ধ শুরু হওয়ার : 


তাহলেও কি পশ্চিম এশিয়ায় শাস্তি ফিরে আসবে? 
এখনো পর্যন্ত আরব দুনিয়া তথা মুসলিম দুনিয়া 
দ্বিধাবিভক্ত | বহুজাতিক বাহিনীতে পাকিস্তানের ১০ 


থাকলেও সেখানকার সংসদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে 
বলা হয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন সমস্ত আরব ও 
মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হামলা | ইরানও. ইঙ্গ-মার্কিন 
সাম্বাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরব। 
তেল-আবিবে ইরাকের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জবাবে 
ইসরায়েল এখনো পাল্টা আক্রমণ করেনি ইসরায়েলী 
প্রধানমন্ত্রী শামিরের শীর্ষ উপদেষ্টা বলেছেন, ইসরায়েল 
জবাব দেবে, তবে কখন কি ভাবে জবাব দেওয়া হবে তা 







প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও রাম্ট্রসংঘের মহাসচিব জেভিয়ার 
পেরেজ দ্য কুয়েলার ইসরায়েলের কাছে সংযত থাকার 
আবেদন জানিয়েছেন ইরাকি আক্রমণের মুখে সে 
আবেদন কতদিন রক্ষিত হবে বলা মুস্কিল। তাছাড়া 
ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা যখন 
পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধে নেমেছে সেই সুযোগে আররদেক 
চিরশত্র ইসরায়েল আরো খানিকটা আরব ভূখন্ড দখল 
করার- চেষ্টা করবে,না তা কি হতে পারে? কিন্তু 
ইসরায়েল জানে সে পথ বিপজ্জনক | কারণ তখন আরব 
দুনিয়া মোটামুটি এক্যবদ্ধ হয়ে যাবে | তাই সম্ভবত তারা 
দ্বিধাদ্বিত। 

ইরাকের .কুয়েত দখল কেউ সমর্থন না করলেও 


তাদের নিজেদের স্বার্থ কাজ করছে একথা কারো 
অবিদিত নয়। এক সময়ে এসব অঞ্চলের অধিকাংশ 
ইংরেজ ও ফরাসিদের পদানত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর তারা বিদায় নিতে বাধ্য হলেও বিরোধের বীজ বপন 
করে রেখে যায়। তারপর থেকেই এখানে সংঘাত ও 
সংঘর্ষ লেগেই আছে। আর তাতে উস্কানি দিয়ে গেছে 
মার্কিনিরা। আজ্জকের পরিস্থিতি তাদেব তৈল 
রাজনীতির পরিণতি 1 কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত মিব্রশক্তি এবং 
ইরাক উভয়েরই বোঝা উচিত যে, যুদ্ধের দ্বারা কোন 
সমস্যার সমাধান হয় না, যুদ্ধ শুধু মানব সমাজের ক্ষতি 
করে। ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমেরিকা ও 
ভিয়েতনাম দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 


শত পুজোয় . 


উদ্যোগে এবং গণতান্রিকা অধিকার ae 


, : সমিতির (এ পি ডি আর) সহযোগিতায় 


এই ট্রাইব্যুনাল চলে তিন দিন ধরে। 
এই ধরণের ট্রাইব্যুনাল পশ্চিমবঙ্গে এই 
প্রথম | এর আগে রামা রাও মুখ্যমন্ত্রী 


জানাতে থাকেন । মোট ১০২ জন 


, আবেদকারীর মধ্যে থেকে ৫৪ জনের 


সাক্ষ্য নেওয়া হয় তিন দিন ধরে। এ পি 
ডি আর, এস ইউ সি প্রভৃতি সংগঠনের 
পক্ষ থেকেও সাক্ষ্য দেওয়া হয় কমিশনের 
কাছে। 

arta সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, 
ক্রমাগত বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে অতিষ্ঠ হয়ে যষ্ঠীর 
দিন সকালেই বাগুইআটিতে অশ্বিনী নগরে 
রাস্তা অবরোধে নেমে পড়েন স্থানীয় 
জনসাধারণ | পরে স্থানীয় শাসক পার্টির 


. নেতৃবৃন্দ ও বিদ্যুৎ পর্দের আযাসিস্ট্যান্ট 
ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পালিতের আশ্বাস পাওয়ার . 


পর অবরোধ তুলে নেওয়া 'হয়। কিন্ত 
সপ্তমীর সন্ধ্যায় আবার যখন এলাকায় 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 








আর যেলে দিতে পারেন না। তাই আর 
সোনার তাজ 'নয়, ফেটি পেয়েছেন সেটি 
অবশ্য সযত্রেই রেখে দিয়েছেন জনগণের 


_ আশীর্বাদ বা পরম শ্রদ্ধার নজির হিসেবে | 
"হ্যা, মুকুটে আর না হলেও সোনার মালা, 


রুপোর ছড়ি বা অন্যান্য জিনিস বা নগদ 


.দান। পেয়েছেন তাড়াতাড়া একশ টাকার 


বড়লোকরা শিল্পপতিরা দিয়ে থাকেন, 























সমর্থন নিয়ে চলছে দলভাঙ্গা CRG একটা 









Bre নানাবিধ সমস্যার জালে জড়িয়ে তার 
১ বস্থা হয়েছে নিতান্তই করুণ । সম্পদ 











এখানে নেই বললেই চলে | ত্রিশ হাজারের 
মত বই এই মুহুর্তে বাধানো দরকার, 
ল্যামিনেশন প্রয়োজন অন্তত চল্লিশ 


* হাজারের । দেখা গেছে, 'বামা রোধিনী'র' 


মত পত্রিকা নষ্ট হচ্ছে অথচ 


ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়নি, অপরদিকে তেমনই 
কার-কি কাজ তাও নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত 
করা নেই। 

এই মুহূর্তে অর্থাৎ একটি মামলায় 
জড়িয়ে পড়ার পর বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সামপ্রিক পরিস্থিতি যা 
“দাড়িয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে কোনদিন 
এর দরজায় তালা ঝুললেও আশ্চর্যের কিছু 
থাকবে না বাঙালির পরম গর্বের এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে কলুষমুক্ত করবার জন্য 
কোন পদক্ষেপই কি নেবার নেই ? 





দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১[পীচ 





| অবস্থা ভয়াবহ 


বিশেষ প্রতিনিধি : শিশু শ্রমিক আইন 
(নিধিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ) ১৯৮৪ 


হয়েছিল | ১০৮টি জায়গায় ২৮৫ জন 
শিশু শ্রমিকের মধ্যে সমীক্ষায় দেখা 
গিয়েছিল, ৬৯ শতাংশ শিশু, শ্রমিক এ 
রাজ্যের বাসিন্দা এবং ৩১ শতাংশ অন্যান্য 
রাজ্য থেকে আসে । ৪.৫৬ শতাংশ 
কোনও নগদ পারিশ্রমিক পায় না। এরা 
দু'বেলা খাবার পায় শুধু-। ১৩-৩৯ শতাংশ 
শিশু খাবার ও নগদে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা 
পারিশ্রমিক পায় | ৫৪-৭৪ শতাংশ মাসে 
80 থেকে ১০০ টাকা এবং ১৭.৭৯ 
শতাংশ ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পেয়ে 
থাকে | পুজোর সময় মালিকরা জামা 
কাপড় দেয় | শিশু শ্রমিকদের দৈনিক, কম 
করে ১০ ঘন্টা কাজ করতেই হয়। 
রাজ্য শ্রম দপ্তরের জনৈক অফিসার 
জানিয়েছেন, ১৯৮৭ সালের “সেপ্টেম্বর 
মাসে উত্তর ২৪ পরগণায় শিশু শ্রমিকদের 


অসীক্ষা নেওয়া হয় । এখানে ৫৪৮ জন 
শিশু শ্রমিকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা 
গিয়েছে, ৩৯-২৩ শতাংশ শিশু শ্রমিক 
এসেছে অন্য রাজ্য থেকে সমীক্ষায় 
আরো দেখা গিয়েছে, ১১৯ টাকা ৯০ 
পয়সা আয় করে মোটর গ্যারেজের শিশু 
শ্রমিকরা । বিনিময়ে তাদের অসম্ভব্‌. 
পরিশ্রম করতে হয়। চায়ের দোকানে 
মাসিক গড় আয় ৯০ টাকা । মিষ্টির 
দোকানে ৯২ টাকা ৩ পয়সা | উল্লেখ্য, 


জন্য ছাত্র পরিষদ আন্দোলনে নামবে | 


হয় তাহলে ফ্ৰন্ট কমিটির কাছে অবশ্যই 


| সুপারিশ করা হবে, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য |, 





জোর কদমে বি জেপি-র 
নির্বাচনি প্রস্তুতি 


জশোকভ্রু চক্রবর্তী : আগামী লোকসভা 
নির্বাচনে বি জে পি ৪০০টি কেন্দ্রে 
ee 

BTS করতে বি জে 
৮০ ১৯ জানুয়ারি এক 
বৈঠকে বধ 


রাজ্য বি জে পি-র এক সূত্রে জানা 
‘গেছে যে দল এবার উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 


ছয়] দর্পণ | শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১ 


আসামের বড়ো 
আন্দোলন কি ও কেন 


জনজাতীয় আন্দোলনের জঙ্গী নেতৃবর্গ 
বুঝেছিলেন যে নিষ্ধেদের মধ্যে একা ও 
সমঝোতা ছাড়া এই আন্দোলনকে বেশিদূর 
এগিয়ে নিষে যাওয়া যাবে না। এই ভাবনা 
সঠিক ছিল। ১৯৮৪-র ১৭ থেকে ১৯শে এপ্রিল 


আলোচনার পর পি টি সি এ (পি)কে ভেঙ্গে 
দিয়ে নতুন একটি সংগ্রামী মোর্চা গঠন করা 
"হয়, যার নাম দেওয়া হল “ইউনাইটেড 
ট্রাইবাল্‌স ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউ টি 
এন এল এফ) ৷ এই মোর্চার প্রথম চেয়ারম্যান 
হলেন তৎকালীন অসম রাজ্য সংসদের 
স্দস্য বিনয় বসুমাতারী। ২রা মে তারিখে ইউ 
টি এন এল এফের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা হয়, 
যার মধ্যে প্রধানতম দাবীটিই ছিল বড়োদের 
স্বতন্ত্র 'ট্রাইবাল ete) এরপর প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছেও দাবী সনদ 


পেশ করা হয় একাধিকবার। ১৯৮৬-র . 


জুলাইয়ে 'ট্রাইবাল ল্যান্ডে “দাবি পরিণত 
হয় “হোমল্যান্ড'-এর দাবিতে। মোটামুটি 


তারপর থেকেই বড়োদের মুখ্য ও সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ দাবি, ‘হোমল্যান্ড (কখনো 
বড়োল্যান্ড ও বলা হয়) চাই। 


১৯৮০ সালের জুন মাসে বড়ো 
আন্দোলনের নেতারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বড়োল্যান্ড 
বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। 
apg কল সিং গুয়াহাটিতে এলে 
সেখানে তার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে প্রতিবেদন 
পেশ করা হয়। আশি থেকে চুরাশি_এই চার 


আসবে। CHS GRY ও ' আবসু ব.নেতা 
যথাক্ৰমে প্রফুল্ল সহস্ত ও Ula IM দুজনে 
পরস্পর কু ও একই ছাত্রাবাসের সহপাঠী 
হওয়ার সুবাদে আশা কবা গিয়েছিল যে 
‘আসু কিংবা ‘গণ সংগ্ৰাম পরিষদ কখনোই 
ট্রাইবাল স্বার্থ বিরোধী কোনো কার্যকলাপে 
অংশ নেবে না, বরঞ্চ ট্রাইবালদের 
স্বার্থরক্ষারই প্রয়াস করবে। এ ভুল ভাঙ্গতে 
বেশি সময় লাগেনি। দু-এক বছরের মধ্যেই 
বড়ো নেতায়া বুঝতে পারলেন অসম 
আন্দোলন বড়োদের স্বার্থরক্ষার কোনো 
কাজেই আসেনি এবং এই আন্দোলনের শেষ 
পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে 
আক্ৰমণ ' হয়েছে, তা বড়ো সংখ্যালঘু 
জনজাতি সম্প্রদারকেও শঙ্কিত করার পক্ষে 
যথেষ্ট । ৯৮৫ থেকে বড়ো আন্দোলন আবার 
মাথা চাড়া দিল] ১০ই জুলাই ‘আবসুর 
প্রতিনিধিরা রাজীব গান্ধীর কাছে আবার 
দাবি সনদ পেশ করলেন। ৮ই আগষ্ট তারিখে 
গুয়াহাটিতে স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে 
তাকেও স্মারকপরদেওয়া হায়! এবারের 
দাবিপত্রে স্বতন্ত্র বাসভূমি বা ‘ হোমল্যান্ডের 
সঙ্গে বিদেশি নাগরিক সনাক্তকরণ 
সমস্যাটির' উপরও আলোকপাত.করা হয়। 
১৪৮৭ সালের ২২শে জানুযারি 'আবসুর 
সভাপতি ও অবিসংবাদিত নেতা উপেন্দ্রনাথ 
am দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন 
এবং ‘আবসু'ব দাবিগুলির প্রতি কেন্্রীয 
সরক্ষাব্বে দৃষ্টি ' আকর্ষণ করেন। এই 
দাবিগুলিব মধ্যে প্রধানতম দাবি ছিল স্বতন্ত্র 





- কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় 


'আবসু প্রতিনিধিরা বুঢ়া সি-এর সঙ্গে 


সাক্ষাৎ করেন। ৩০শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির 
কাছে শ্মারকপত্র পেশ করা হয়। 

"৮৭ সালের শুরু থেকেই 'আবসু 
পরিচালিত বড়োল্যান্ডের আন্দোলন নতুন 
দিকে ধাক নেয়। সশগ্র আন্দোলনের ডাক 
ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে শ্রামাস্তরে। জঙ্গি 
বড়ো নেতারা সরাসরি অসমকে দ্বিখণ্ডিত 
করার দাবি জানাতে শুরু করেন। ‘Divide 
Assam 50: 50’, ‘Assamese 
Chauinists, go back to Kana’, 
‘We ‘want Homeland’, ' ‘অসমকে 
দ্বিখন্ডিত করিব লাগে, ‘আমাক লাগে 
বড়োল্যান্ড ‘ABSU is our blood’, 
‘Down with AGP’, ‘Long lve 
Revolution’, ‘No Homeland No 
Res ইত্যাদি উত্তপ্ত cha ও 
দেওয়াল-লিখনে ভরে যায় কোকরাবাড় ও 
wR জেলার বিভিন্ন এলাকা। সঙ্গে সঙ্গে 
আর্ত হয় “বন্ধ', “রাস্তা রোকো, ' হাইওযে 
ae ইত্যাদি কার্যসুচি। বছরের প্রথম দিনই 
“আবসু মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহস্তর কাছে তাদের 
'৯২ দফা দাবি সম্বলিত সনদ পেশ কবে। 
অসম সরকার ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করলেন 
at! উল্টে এগুলিকে শুধুই আইন শঙ্খলা 


Re বিষয় মনে কবে পুলিশি ব্যবস্থা 


জোরদার ক্রলেন। ফলে বড়ো অসমীয়া 
দ্বন্দ প্রকট হলো। আদ্দোলনের কর্ম বদলাতে 
OPA! অসম সরকারের অফিস ও 
অফিসাররা ত্বান্দোলনকারীদের টার্গেট হতে 
লাগলেন। 


বড়রোল্যান্ডের রূপরেখা 


প্রস্তাবিত “ABM বা ‘হোমল্যান্ড বা 
'উদয়াচ্ল-এর সীমারেখা waa 


* উত্তবপার বরাবর প্রায় ২৫৫০০ বর্গ 


কিলোমিটাব go: উত্তর পশ্চিমে 
'উত্তরবঙ্গ, উত্তরপূর্বে ও উত্তরে ভূটান ও 
অকপাচল প্রদেশ, দক্ষিণপূর্বে কার্বি আংলং 
কাছাড় ও মণিপুব, পুবে নাশাল্যান্ড এবং 
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতটবর্তী অসম ও 


মেঘালয_এই তার ভৌগোলিক সীমানা। . 


বাংলা অসমের সীমান্ত শহর শ্রীরামপুব 
থেকে পুবে সদিয়া পর্যন্ত ete ৭০০ 
কিলোমিটার তার বিস্তুতি। মোট জনসংখ্যা 
আনুমানিক ৪৩ লক্ষ । বর্তমান অসম রাজ্যের 


যে করটি জেলা ও মহকুমা এই প্রস্তাবিত' 


বড়োল্যান্ডের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে, সেগুলি হলো-_(১) কোকরাঝাড় 


(সম্পূর্ণ ১০০%), (২) লখিমপুর 
(১০০%), (৩) মাজুলী (১০০%), (8) সাদিয়া 
(300%), (৫) WR (প্রায় ৮০%), (৬) 

(প্রায় ৮০%), (৭) নলবাড়ি 


(৬০%), GR (৮) বরপেটা (প্রায় অর্ধেক 
৫০%)। এছাড়াও ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া এক 
কামরূপ জেলারও এক-এক্টা অংশ (২০% 
ঘেকে ৪০% এর TAD) এই প্রস্তাবিত ইউনিয়ন 


কিলোমিটার, অর্থাৎ মোট ১৫২০০ বর্গ কিমি। 
অসম রাজোর বর্তমান আয়তন ৭৮৫০০ বর্গ 
কিলোমিটারের সামান্য বেশি। বড়ো 


আন্দোলনকারীদের যুক্তি, এই ৭৮৫০০ বর্গ ' 


কিলোমিটার অঞ্চল থেকে বড়োল্যান্ড বাবদ 
২০৫০০ ও কাৰ্বি আংলং উত্তর কাছাড় 
পার্ধতা পরিষদ বাবদ ১৫২০০ বর্গ কিমি, 
অর্থাৎ মোট ৪০৭০০ বর্গ কিমি যদি ছটা যায় 


পরিগণিত হবে। বৃহত্তম রাজাটি অবশাহ 
অরুণাচল প্রদেশ। 


অর্থনেড়িক সমীক্ষা 
অর্থনৈতিক fie দিয়ে বিচার করলে বড়ো 


জনগোষ্ঠী অসমের ' অন্যতম অনুন্নত ' 


সম্প্রদায়। বিগত পনের বিশ বছরে এই 
ট্রাইবাল বড়োরা অ জনজাতীয় সম্প্রদায়ের 
আগ্রাসনে চার লাখ এককব্রেরও অধিক জমি 
হারিয়েছেন। এখন এরা প্রধানত প্রান্তিক বা 
'ভূমিহীন চাষী। কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীবন্ধ 
সার্বিক আত্মহত্যার নামান্তর । বড়োদেব 
প্রায় সম্তর শতাংশই আজ ভূমিহীন। 
উনিশশো ছিয়াশির আসাম ল্যান্ড রেভিনিউ 
রেগুলেশন wa দশ নম্বর ধারায় 
জনজাতি অধুমষিত ব্লক ও এলাকায় বা যা 
সংবক্ষণ নীতি মেনে চলার নির্দেশ আছে, তা 


“শুধু খাতায় কলমেই আছে। সমস্ত ট্রাইবাল 


গ্রাম ও এলাকাব আওতায় পর়েনি। অসমে 
মোট ৪৫টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লক ও 
এলাকা আছে, যাদের মোট আয়তন বিঘার 
মাপে ১২৫.২৮ লক্ষ বিঘা। এই ব্লক ও 
এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
ব্লক/ এলাকা হলো সিদলী-চিরাং ব্লক 
(কোকরাঝাড় ৪.৬২ লক্ষ বিঘা), 
বিজনী মানিকপুর (কোকরাঝাড়-৩০০ লক্ষ 
‘fray, দক্ষিণ কামরাপ ছায়াগাও 
(কামরাপ- ৩০৩ লক্ষ বিধা), দক্ষিণ কামরূপ 
গুয়াহাসি কেট (কামরাপ-৭.৭৩ লক্ষ বিঘা) 
তামুলপুর (কামরূপ ৪৬৩ লক্ষ বিঘা), 
বালিপাড়া (দরং-১৯৩৬ লক্ষ বিঘা), 
কলাইগাওঁ দেরু-১১.১৬ লক্ষ বিঘা), উত্তর 


নাবা এলাকা (উঃ লখিমপুর-৪.৯৪ লক্ষ 
বিঘ), আধোর মিশমি টিরাপ বেল্ট (উই 
লখিমপুর- ৩৪.৮৫ লক্ষ বিঘট, পর্বতবার 
(ধুবড়ী ৩.২৩ লক্ষ বিঘা) ইত্যাদি। সরকারি 
হিসেব মতোই এইসব অঞ্চলে সোয়া দূ লক্ষ 
বিঘার বেশি জ্রমি ট্রাইবালদের হাত থেকে 
অ-ট্রাইবালদের মালিকানায় হস্তাস্তরিত হয়ে 
গেছে। ট্রহিবাল জনগোষ্ঠীর এই ক্রমবর্ধমান 
'ভূমিহরণ ও ট্রাইবাল এলাকায় 
অ-ট্রহিবালদের পাট্রা দখলেব বিষষ্টি 
সরকাব যে অবগত নন, তা নয়। ধেবর 
কমিশনের Prat অনুযায়ী বিচ্ছিম পতিত 
বা খাস জমির এই ঢালাও বিতরণ ব্যবস্থা 
ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করার পক্ষে 
AS অসম চুক্তিতেও এই উৎখাতের 
বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ 
ছিল। কিছু যে কাজ হয়নি, তা নয়। অসম 
সরকার হস্তাত্তরের সমস্যার 
মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসন 
ব্যবস্থা শক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 
তাতে ফল হয়নি। কেননা, অসম সরকারের 


উকিল 


চালান-_ এভাবেই দিন যায় ওঁদের। 'ট্রাইবাল 


* সাবপ্লযান বা'প্রামীণ উন্নয়ন যোজনা' (আই 


আব ভি পি)-র জ্নজাতীয় সম্প্রদায়ের 
সার্বিক ব্যাক ধণের মাত্রাও ১৫ 
শতাংশ ছাড়ায় না। র্‌ 

বাাঙ্ক ঘপের কথা যখন এসে পড়লো, 
তখন কোকরাবাড় জেলার anise ব্যবস্থা 
এবং Us অর্থনৈতিক কর্সসুচীর দিকে 
একটু তাকানো যাক! 





মোট ধাপের ২৮ শতাংশ মাত্র। অথচ এই 
জেলাতে প্রাষ ৫ থেকে ৬ লক্ষ বড়ো 
উপজ্ঞাতির বাস (awe হিসেবমতো 
অবশ্য nem তিন লাখের বেশি 
নয়--ভিত্তি ঃ ১৯৭১ আদমসুমাবি)। শতকরা 
হিসেবে এর অনুপাত গিয়ে পাড়ায় মোট 
জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশে । সারা বছরে 
মাত্র ১৪০০ তফ্শিলী সম্প্রদায় ও উপজ্ঞাতীয় 
মানুষ অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছেন। ১৯৮৭ 
সালে এসে তফ্শিলী সম্প্রদায় ও জনজ্ঞাতির 
জন্য বরাদ্দ BOTs পরিমাণ মোট ষণের প্রা 
৩৯ শতাংশে এসে দীড়ায়। এর একটাই 
যুক্তিসংগত কারণ, ১৯৮৬র শেষ থেকেই 
বড়ো আন্দোলন ক্রমশ তত্র ও হিংসাত্মক 
my নিতে থাকে। যারা ধরণ কর্মসুচি বা 
বার্ষিক ববান্দ স্থির করেন, অর্থাৎ ব্লক 
অফিসাব্‌ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, অগ্রণী ব্যাঙ্কের 
অফিসার ও অন্যান্য সবকারি আমলা ও 
অফিসাররা, Sta বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
উচ্চবর্ণের zeit বা অসমীয়া হিন্দু। 
জেলাব বার্ষিক অর্থনৈতিক কর্মসুচি প্রণয়নে 
এবং রূপাষণে জেলাব বৃহত্তম উপজাতীয় 
জনগোষ্ঠীর স্বার্থ স্বভাবতই গুরুত্ব পায় না, 


- বা পেলেও তা RAMA ৮৬ সালেব শেষ 


ভাগ থেকে বড়ো আল্দোলন মাথাচাড়া 
দিষেছে। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের 
চাপে ১৯৮৭তে তফশিলী সম্প্রদায় ও 


_ জনজাতিদের জন্য বার্ষিক ধাপের বন্ান্দও- 


বেছ্দেছে। প্বিমাপেব হিসেবে তা ১৯৮৬-র 
ববাদ্দ, থেকে আড়হিগুপেরও ' বেশি। 
(১৯৮৬ তে ৩১৩৬ লক্ষ টাকা ১৯৮৭-তে 
৮১.১৫ লক্ষ টাকা)। 

এতো গেলো সবকাবি খণ বরাদ্দেব 


হিসেব। এবার আসা যাক প্রকৃত aq 


বন্টনের হিসেবে। 
[গুদটা কনের প্রিসনখান 


৯৩ zr ape? J 


বরাদ্দ ধণ ও প্রদত্ত ফণেব হিসেব যাই হোক 
না কেন, ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তফশিলী 
সম্প্রদায় ও জনজাতি গোষ্ঠীকে দেওয়া 
প্রকৃত খপেক্ পবিমাণ জেলায় বন্টিত মোট 
ফণেব সাড়ে আঠাবো শতাংশ মাত্র। "৮৭ 
সালে সেটা বেড়ে হয়েছে লাড়ে, চব্বিশ 
শতাংশে! অর্থাৎ প্রান্তিক বৃদ্ধি ছয় শতাংশ। 
অথচ এ বছর জেলার জমা .ও ধাপের 
আনুপাতিক হার (Credit Deposit 798০) 
বেড়েছে পনের শত শেবও বেশি। বাকি নয় 


সরকারেরই পরিসংখ্যান অনুযায়ী অসমে 
alg উন্নয়ন পরিবল্পনায় ব্যাঙ্ক ঘণের এক 
সবকারি অনুদানের প্রায় এক TERM 


পান তাবা, যাদের বার্ষিক আয দারিদ 
CAE | এ প্রসঙ্গে পবে আসছি। 

আর একটি বিষয়ে পাঠকের দু 
আকর্ষণ করতে চাই। বড়ো জনজাতীয 
গোষ্ঠীর লোকেরা মূলত ata কৃষি 
পরই এঁদের প্রধান জীবিকা ঠাত / বয়ন শি 


(হ্যান্ুলুম উইভিং), যেঁট বাপ 
অর্থনৈতিক কৰ্মসূচি ও খপ পরিবন্সনায় সর 
'ও কুটির শিল্পর বিভাগে দেখানো ₹ 
১৯৮৫ সালে সারা কোকয়াঝাড় জেলায় : 
কৃষিখাতে,ফণ ববান্দ ছিল ৮৬ লক্ষ টাকা। "৭ 
বাধ হয়েছিল ৫৪ লক্ষ টাকা । বাকি ৩২ লক্ষ . ' 
টাকা নিয়ম বৃহির্ভূতভাবে উদ্বৃত্ত থেকে যায়। | 
এই টাকা ব্যয় হর্যনি তা নয়, তবে এমন খাতে 
ব্যধ হয়েছিল যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দুর্ভাগোর 
বিষয, ১৯৮৬-তে এসে কৃষিখাতে বরাদ্দ * 
আশ্চর্ষজ্নকভাবে কমে গিয়ে দীড়ায় ৩৯ ৬৬ = 
লক্ষ টাকায। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে on 
১৯৮৫-তে জেলাভিত্তিক মোট খণ ববাদ্দ 
ছিল (সরকারি অনুদান ব্যতিরেকে) প্রা ৫৪। ছে। 
লক্ষ টাকা। সে খাতেও প্রকৃত বন্টন হযেছিল "শীষ 
88.৬১ লক্ষ টাকা। ১৯৮৬ সালে এই খাতেও নও! 
লপ্নিব বরাদ্দ কমে গিয়ে দাড়ায ৩২৬৫ লক্ষ 
টাকা। অথচ ১৯৮৫ ও ১৯৮৬-তে 'অন্যান্য 7 
সেবা খাতে (সার্ভিস সেক্টর) লক্ষন হয়েছিল/ 
যথাক্রমে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ও ১.কোটি ৩৮ পুনে 
লক্ষ টাকা। বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৭৬ লক্ষ ay 
এবং ৫২৫০ লক্ষ টাকা। এব অবশান্তাবী ফল : 
হল, এই 'অন্যান্য খাতে, যাকে অর্থনীতি 
পরিভাবায টারাটিয়ারি oma বলা হয, 
বড়ো ট্রাইবালরা ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হলেন। - 
১৯৮৭-তে এসেও জেলার ফণ লগ্ন বাবস্থা 
বিশেষ কোনো পরিবর্তন হলো না। এ সালে 
এই 'তৃতীষ' বা টাবটিযারি সেক্টব-এ বরাদ্দ 
হলো ৮৫ লক্ষ টাকা। দেখা যাচ্ছে বর্ষিক 1 
পবিকল্পনাষ '৮৫ থেকে '৮৮ ote তিন * 
FER কৃষি ক্ষেত্রে বলতে গেলে অতিবিক্ত '... 
এক পযসাও বরাদ্দ বা বন্টিত হয়নি। ae 
এব থেকে একটা চিত্র স্পট হয়ে ওঠে। | 
জনজাতীয় অর্থনীতির দুই প্রধান মজবুত হে. 
'স্তস্ত কৃষি এবং কুটির শিল্প সরকারি ন 
প্রশাসনের কাছে শুকত্ব হারাচ্ছে এক - 
জনজাতি গোষ্ঠী ক্রমশ জীবন ও জীবিকার 0. 
প্রঙ্জে অর্থনৈতিক কাঠামে রি, সর্বাপেক্ষা 4 
অসংহত 'তৃতীষ' বা ক্ষেত্রকেই "০ 
বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন! ক্রটিপুর্ণ y 
পরিবল্পনাই যে এর জন্য দায়ী তা বলছি 
তবে এটা মেনে নিতে বাধা নেই হে = 
জনজাতীয় সমাক্ত ‘ভূমির সঙ্গে তাদের = 
আবহকালের সম্পর্ক হারাতে we " 
তফশিলী সম্প্রদায় ও জনজ্জাতির উন্নয়ন 
যোজনা যে ক্রমশ" তৃতীয় ক্ষেত্র' কেন্দ্রিক হয়ে 
তার অন্যতম প্রধান কারণই হলো 
বড়ো জনজাতি গোস্ঠীব ক্রমবর্ধমান 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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বাংলাদেশে 








দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১[সাত 


সংসদের নির্বাচনে কার কি অবস্থান 


নেতৃত্বের 
পাওয়া যায়নি | তার উপর দলীয় কোন্দল 


সংগঠনই ছিল আট পার্টি জোটের মৈত্র 
বিরোধী লড়াইয়ের মূল শক্তির ' উৎস | 
আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ক্ষমতা লাভের 








চিত সংসদের ৪৮৬ জন সদস্যের 


ay 

নো প্রয়োজন | 

১৯৪৮ সালের ৪ বৰ্মা 
Rast লাভ করেন। পর 


‘Ta বর্মার জনক আওং সাং রাষ্ট্রপ্রধানের 
সনে বসেন । কিন্তু কয়েকদিন পর এ 
চুই ১৯ জুলাই তিনি ও তার ৬ জন 


নে-উইনও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
২৯৮7 
তিনি বৰ্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পাটি 

করেছিলেন | এবার তিনি ও রর 
সহকর্মীরা সবাই সামরিক পদ ত্যাগ করে 
বে-সামরিক নেতা হলেন | ১৯৭৪ সালে 


~ 


৫ পার্টি জোট যৌথভাবেই ২৬০-টি 


জোটবদ্ধ হয়েই ক্বৈরতন্ত্রবিরোধী 


. ছেড়েছে | অর্থনীতির ভয়াবহ অবস্থা দেখে 


অনুদান বন্ধ করে দেয় | ফলে পরিস্থিতি 


মং মং-কে সরিয়ে 
তুলে নিল ১৫ সেপ্টেম্বর | দেশের প্রধান 
সামরিক প্রশাসক হলেন নে-উইনের 
একান্ত অনুগত সেনাপ্রধান/ স-মং | 


ভাবেই প্রার্থী দিয়েছে ২৪৪ জন | পাত্ত৷ 


বছর দেড়েক আগে হাসিনাকে ত্যাগ করে 
নতুন দল গঠন করেন । প্রথমে বি এন পি 
নামে ভার দল হলেও এখন দলের নাম 
জনতা পার্টি । ওঁ দলও ৬৮টি আসনে 


 প্রতিম্দিতা করছে। 


প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল লীগ ফর 
ই eR ene Sere যে 
| 


৪১৮ টি আসনের মধ্যে এন এল ডি ৩২৬ 


টি আসনে জয়লাভ 'করেছে। মোট 


' ভোটের শতকরা ৭৫ ভাগ পেয়েছে এন 


জাতীয় পার্টির সভা-সমাবেশও হচ্ছে দেশ 
জুড়ে | তবুও জোর দিয়ে বলা যায় এ 
দলের নির্বাচনী সাফল্য লাভের সম্ভাবনা 


৩৮২০ জলের মধ্যে এখন ৩৭৬৪ জনের 
মনোয়ন বৈধ ঘোষিত হয়েছে | এঁদের কত 
জন শেষ পর্যন্ত নির্বাচন লড়বেন তার চিত্র 
পরিষ্কার হবে আগামী ২১ জানুয়ারি 
নির্বাচন্ন থেকে নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন 
পার হওয়ার পরই | 


এমনকি জোটের দলগুলির মধ্যেকার 
দলগুলির মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা না হয় তা 
সীমাবদ্ধ 




















তাপসকুমার সরকারঃ . মডেল ভিলেজের 
নাম করে উত্তর ২৪ পরগণা হাড়োয়ার সি পি 
এম নেতারা আদিবাসীদের ভাওতা দিচ্ছেন। 
গত ৯ জানুয়ারি আদিবাসী কল্যাণ ah 
দীনেশ trem. হাড়োয়া ব্লকের 
খাসবালান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের শুয়োরমারি 
গ্রামে মডেল ভিলেজ দেখতে গিয়ে দেখেন 
দুটি পাকা বাড়ি, দুটি টিউবওয়েল এক 


...._উটিকতক পায়খানা তৈরি করে দিয়ে 





হাড়োয়ার সি পি এম নেতারা 2 গ্রামটিকে 
মডেল ভিলেজ আখ্যা দিচ্ছেন। যদিও 
মস্ত্রিমশাই নেতাদের 2 কথায় একমত হতে 


তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে তো সে 
জিনিস দেখছি না। অজিতবাবু এর উত্তরে 
বলেন এখনো সব জায়গায় সম্ভব হয়নি। 
যেমন মাকালগাছি, দিহিগাছি এবং 
শুয়োরমারি আদিবাসী গ্রামগুলিতে এখনো 
কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। 

এদিন দীনেশবাবু ৪৯ জন মৎসাজীবীর 
হাতে নৌকো, ৭৫ জন মৎস্যজীবীর হাতে 
জাল ও হাড়ি তুলে দেন। হাড়োয়া পঞ্চায়েত 
সমিতির উদ্যোগে শালিপুর বাজার গ্রামীণ 


উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের এস সি পি 


পরিকল্পনার মাধামে মংস্যজীবীদের এ 
সাহাযা দেওয়া হয়। 


সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। এক সময় 
জঙ্গল কেটে এইসব অঞ্চলে তারা কুঁড়ে তৈরি 
করেছিল। শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হওয়া 
সত্ত্বেও এ সব আদিবাসী গ্রামগুলির চেহারার 
কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আগে বিচুলির 
ছাউনির যে কুঁড়েতে তারা বসবাস করত তা 
এখনো সেই অবস্থায় আছে। এদিন 
শুয়োরমারি গ্রামের এক ষাট বছরের বৃদ্ধা 
মন্ত্রী দীনেশবাবুর গলায় গাদা ফুলের মালা 
পরিয়ে দিয়ে মন্ত্রীমশাইকে বলেন, 'আপনারা 
আজ অনেকেই আমাদের দেখতে এসেছেন 
জেনে খুশি হলাম। আপনাদের সকলের 
কাছে আমার অনুরোধ, কচি কচি 
ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে এখানে 
একটা প্রাথমিক স্কুল করে fia এই 
বৃদ্ধাটিকে সকলে শর্মাজী বলে ডাকেন। জানা 
গেল শর্মাজী তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। এখন সি পি এমের মহিলা 
সমিতি করেন। কিন্তু তবুও সি পি এমের 
ভাওতাবাজী তিনি সহ্য করতে পারেন না। 
'তাই মাঝে মাঝে নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
অভিযোগ জানান। তিনি বলেন, এই গ্রামে 
একটা প্রাথমিক স্কুল ছিল। কিন্তু কোন 
শিক্ষক ছিল না। গ্রামের কিছু বেকার ছেলে 
বিনা পারিশ্রমিকে ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা 'শেখাতো। প্রায় 
১৫০ জন ছেলে-মেয়ে সেখানে লেখাপড়া 
শিখতো। কিন্তু এখন সেই স্কুলটি বন্ধ হয়ে 
গেছে। সেখানে এখন গরু বাস করে। 


~~ কালার es, EE. ৮ ' Eh ০৪ 


শুয়োরমারি গ্রামের সি পি এমের 
পঞ্চায়েত সদসা দশরথ মাহালীও একই 
অভিযোগ করলেন। এই গ্রামের অনানা 
বাসিন্দারা নেতাদের দেখেই কিছুটা ক্ষোতে 
দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এমন দৃশাও দেখা 
গেল। মন্ত্রী দীনেশবাবু হাড়োয়া পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতির উদ্দেশ্যে বললেন, এই 
ধরনের গ্রামগুলির লিস্ট করে জেলাতে 
পাঠিয়ে দেবেন। এরা অসহায়, এদের দেখার 
দায়িত্ব আমাদের। এই কাজে অবহেলা করা 
ঠিক হবে না। 

- এ সব আদিবাসী গ্রামের মানুষদের 
প্রধান কাজ মাটি কাটা । কেউ কেউ মেছো 
ভেড়িগুলির চাপরাশি হিসেবে কাজ করেন। 
ছোট ছোট কুঁড়েগুলিতে ছেলে-মেয়ে সহ 
পোষ্য জীবজন্তু নিয়ে বশ পরস্পরায় এরা 
বাস করে চলেছে। এই সব শ্রামগুলির 
রাস্তাঘাটগুলি দেখলে মনে হবে কোন এক 
Mpegs জায়গায় এসে পড়েছি। শর্মাজী 
জানালেন যখন আমার বাপ ঠাকুরদারা 
এখানে এসে জঙ্গল কেটে বসবাস করতেন 
তখন এই সব এলাকায় শুধু ধান চাষ হত। 
কিন্তু এখন আর ধান চাষ হয় না। বিদ্যাধরী 
নদীর নোনা জল ঢুকিয়ে ধেনো জমিগুলিকে 
মেছো ভেড়িতে পরিণত করা হয়েছে।" 
বর্তমানে ওই সব গ্রামের হাজার হাজার বিঘা 
জমিতে ব্যাপকহারে মাছ চাষ করা হচ্ছে। 
অথচ দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইনে 
(সংশোধনী) পরিষ্কার বলা আছে কোন 
জমিক চরিত্র বদলানো চলবে at কিন্তু 
হাড়ে 1 সহ বসিরহাট মহকুমার প্রতান্ত 
শ্রামগুলিতে একটু ঢুকলেই চোখে-পড়বে শুধু 
নোনা জলের সমারোহ। এমন অভিযোগও 
পাওয়া গেছে আদিবাসীদের উন্নয়ন খাতের 
টাকা অনা খাতে বায় করা হচ্ছে। 

খাসবালন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভূবন 
মন্ডল কিছুটা চেষ্টা করছেন আদিবাসী 
গ্রামগুলিতে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে। 
ইতিমধো তিনি চারাবাড়িতে ৫০টি 


আদিবাসী পরিবারে মাসরুম চাষ করার - 


জন্য সরকারি সাহায্োর বাবস্থা করেছেন। 
হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতি থেকে 
আদিবাসীদের শুকর চাষ করার জন্যে 
আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানিয়েছেন। 
কিন্তু আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের না-পাওয়ার 
জ্বালা ছিটেফোটা সাহায্যে তেমন কোন 
আর্থিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তাই এই 
অঞ্চলের আবালকুদ্ধ বণিতাদের জিজ্ঞাসা, 
“আমরা আদিবাসী বলেই কি জ্চ্ছুৎ ।' 


জেলা কং সভাপতির পদ থেকে গফফারকে সরানো হচ্ছে ? 


গৌতমচন্দ্র কুর ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা 
কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে বর্তমান 
সভাপতি কাজী আব্দুল গফৃফারকে সরানো 
হচ্ছে এবং সেখানে প্রাক্তন সভাপতি ও 
প্রাক্তন সংসদ দেবী ঘোষালকে নিয়োগ করা 
হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বর্তমান 
সভাপতি গফফার গনি খান বিরোধী গোষ্ঠীর 
লোক হিসেবে পরিচিত। গফ্ফারকে 
হাইকম্যান্ড মনোনীত করলেও গনি গোষ্ঠী 
ব্যাপারটি ভালো মত মেনে নিতে পারেননি। 
গফ্ফারের বিরুদ্ধে তারা দেবী ঘোষাল ও 
wales ঘোষকে মদত দিতে থাকেন, যদিও 
গফ্ফার জেলা কংগ্রেসের এক বিরাট 
অংশের সমর্থন পান এবং -দেবী ঘোষালের 
বিরুদ্ধে পলিটিক্যাল ব্যারিকেড গড়ে 
তোলেন। দুই গোষ্ঠীর ফোদলের ফলে আজো 
পর্যস্ত জেলা কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। 
গফৃফারদের মতে, হাইকম্যান্ড কমিটি 
অনুমোদনের বাপারটা আটকে রেখেছে। 
গফ্্‌ফার জেলা কংগ্রেসের বিরাট অংশকে 
পেলেও তার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ নিয়ে 
তার ঘনিষ্ঠজনেরাই প্রশ্ন তুলেছেন। 
অভিযোগ, গফ্ফার জেলা কংগ্রেসের কোন 
বৈঠক বা অনুষ্ঠানে থাকেন না। তাছাড়া তিনি 
কর্মীদের অভিযোগের কোন সুরাহা করেন 
না। জেলায় ঘোরার প্রয়োজনও মনে করেন 
না। তাছাড়া তিনি সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে 
নগ্ন দলবাজি করছেন। নিজেদের লোক 


দেওয়া নেতৃত্বকে মেনে নেবো না। যে নিজের 
অঞ্চল থেকে ভোটে জিততে পারে না তার 
কি যোগ্যতা আছে জেলার কংগ্নেস কমীদের 
নেতৃত্ব দেওয়ার। 


জানা গেছে, গফ্‌ফারকে সভাপতির পদ 
থেকে সরাতে তার বিরোধী গোষ্ঠী প্রদেশ 
নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস হাইকম্ান্ডকে অনুরোধ 
জানিয়েছে। হাইকম্যান্ডও নাকি সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন কর্মীদের দাবি মেনে নিয়ে 
গফফারকে সরিয়ে দেওয়া হবে। অনাদিকে 
প্রিয়-সুব্রতরা চেষ্টা করছেন গফফারকে যেন 
রাখা হয়। তারা হাইকম্যান্ডকে জানিয়ে 


দিয়েছেন গফফার সভাপতি থাকাকালীন 
জেলায় কংগ্রেসের. সাংগঠনিক শক্তি 
অনেকখানি বেড়ে গেছে। তাছাড়া এই মুহূর্তে 
গফ্ফারকে সরালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
মনে কংগ্রেসের চরিত্র নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক 
হর ' যদিও হাইকম্যান্ড প্রিয় সুৱতর যুক্তি 
ন».*« করে দিয়েছে বলে জেলার 
গনিপন্থীদের দাবি। 





উৎপল ব্যানার্জি ঃ বেশ কিছু কাল ধরে রেল 
কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে সম্প্রতি 
নদীয়া জেলার যাত্রী সাধারণ এক সজ্ঘবন্ধ 
আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। দীর্ঘদিনের 
অবহেলার শিকার নদীয়া জেলার বহু 
রেলযাত্রীাই আজ সরাসরি ক্ষোভে ফেটে 
পড়েছেন এই লাইনের রেল-ব্াবস্থার উপরে | 
এই জেলার রেলযাত্রী সমন্বয় সমিতির পক্ষ 
থেকে নদীয়া জেলা তথা শিয়ালদহ বিভাগের 
অগণিত যাত্রী সাধারণের স্বাথে নতুন প্রকল্প 
গ্রহণ ও অনুমোদিত কম ব্যয়সাপেক্ষ 
কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জনো এই 
লাইনের প্রতিটি মুখা রেল ট্রেশনগুলিতে শুরু 
হয়েছে বিক্ষোভ অবস্থান। এই বিক্ষোভ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে রাণাঘাট- গেদে 
প্যাসেঞ্জারস্‌ আযসোসিয়েশন, রাণাঘাট- 
বনগা যাত্রী সমিতি, শাস্তিপুর শাখা যাত্রী 
সমিতি, রাণাঘাট যাত্রী সমিতি, কৃষ্ণ নগর 
রেল যাত্রী সমিতি ও ফালীনারায়ণপুর যাত্রী 
সংঘ প্রভৃতি সংগঠন। 

এই যাত্রী সমিতিগুলির মূল বক্তবা হলো, 


দীঘাদনের অবহেলার ফলে এই জেলার 
বিভিন্ন শাখায় রেল চলাচল ব্যবস্থা আজ 
ধুঁকছে। তাদের মতে নদীয়া জেলার ছটি 
শাখায় প্রতিদিন প্রায় ৬৩ জোড়া ট্রেন আপ 
এবং ডাউনে চলাচল করে। এর মধ্যে 
লালগোলা, গেদে, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, 
শাস্তিপুর, বনগী প্রভৃতি লাইনের Gael 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। এছাড়া 
প্রতিদিনই নিতাযাত্রীদের চাপ এই সব 
লাইনের ট্রনগুলিতে খুব বেশি। কিন্তু বিভিন্ন 
সময়ে এই জেলার সামগ্রিক রেল বাবস্থার 
উন্নয়নে রেলমন্ত্রীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি 
সত্ত্বেও শিয়ালদহ বিভাগের আমলাতান্ত্রিক 
গাফিলতির জন্যে সমস্ত কাজ উপেক্ষিত হয়ে 
পড়ে আছে। এর ফলে চরম দুর্ভোগ সহা 
করতে হচ্ছে যাত্রীদের। 


গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশনের ৭নং প্লাটফর্মে কোনো 
শেড নেই। বাদকুল্লা ট্রশনের ২নং প্লাটফর্মের 
শেড এখনও তৈরি হয়নি। যার ফলে 
যাত্রীদের প্রবল বৃষ্টি বা রোদ উপেক্ষা করেই 
ট্রেনে ওঠানামা করতে হয়। এছাড়া রাণাঘাট 
থেকে কৃষ্ণনগর রেলপথে ডবল লাইনের 
দাবি এ অঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘ বারো 
বছরের। শাস্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইনে যাত্রী 
চাপ থাকা সন্তেও ন্যারোগ্রেজ লাইনকে 
সা পরিণত করা হচ্ছে না। 

গর- লালগোলা, রাণাঘাট-গেদে এবং 
রাণাঘাট-বনর্গা সেকশনে এখনও পর্যস্ত 
বৈদ্যুতিকরণ করা রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। ফলে এই সব শাখায় রেল 
চলাচল বাবস্থা নিতান্তই প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
পড়ে আছে। তার মতে, বিগত দিনগুলিতে 
বিভিন্ন সময়ে নদীয়া জেলার নির্বাচিত 
সাংসদরা তাদের এই সমস্যা সমাধানের 
জন্যে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে রেলমন্ত্রী প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি 
রাপায়ণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। যেমন, 
শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর লোকালকে 
'কৃষ্ণনগর সুপার হিসেবে চালানোর কথা 
কর্তৃপক্ষ '৮৯ সালেই ঘোষণা করেছিলেন। 


মেদিনীপুর 





আমার ওয়ার্ড হল শহরের মরুভূমি : অতনু মাইতি 


নীলাঞ্জন কুমার £ মেদিনীপুর শহর পুরসভার 
২০ নম্বর ওয়ার্ডকে বর্তমানে মরুভূমি 
বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওয়ার্ডের প্রধান 
সমস্যা জল। যদিও এই ওয়ার্ডের কিছু দূরেই 
আছে কংসাবতী নদী এবং তার জল শহরের 
> থেকে ১৯ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত জলট্যাঙ্কের 
মাধ্যমে পুরসভা থেকে সরবরাহ হলেও তার 
থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এই ওয়ার্ডের মানুষ। 
ওয়ার্ড কমিশনার সি পি এমের শহর নেতা 
অতনু মাইতি বললেন, প্রধানত এই শহরের 
জল ব্যবস্থাকে ofa সিডি আর ই জোনে 
ভাগ করা হয়েছে। আমার ওয়ার্ড পড়েছে ই 
জোনে | এখানে মাটির শতকরা নকবই ভাগই 
পাথুরে। এক একটা কুয়ো খুঁড়তে ৮ থেকে ১০ 
ফুট পাথর কাটতে হয়। আর সম্পূর্ণ কুয়ো 
খুঁড়তে লাগে ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকার 
মতো | এখানের ইন্দিরা পল্লী, নতুন পাড়া, 
বৈশাখী পল্লীতে টিউবওয়েল আর কুয়ো না 
থাকায় এলাকার মানুষদের দুর্দশা চরমে | এই 
পাড়াগুলির লোকেরা বেশ কয়েক 
কিলোমিটার দূরের আই টি আই আর গার্লস 
হোমের ভেতর থেকে জল আনে। এছাড়া 
ইন্দিরা পল্লীর কিছুটা এলাকা জল নেয় 
কংসাবতী ওয়াটার পাম্প হাউসের প্রায় so 
ফুট- নীচে সিঁড়িহীন কাটা পাথর পেরিয়ে। 
নয়তো জল লাইনের কতকগুলি ফুটো 
জায়গায় ভেতর দিয়ে যে জল চুইয়ে পড়ে 
তাকে নুড়ির ওপর দিয়ে পরিস্কার করে জল 
নেওয়া হয়। অবশা বর্তমানে বেশ লড়াই 
করার পর পুরসভা থেকে ওই ফুটো জায়গায় 
জল ধরে রাখার জনা চৌবাচ্চা করা হয়েছে। 

তিনি আরো বলেন, আমি 
বাক্তিগতভাবে জেলা পরিষদ সভাধিপতি 
ডাঃ সূুর্যকাস্ত মিশ্রকে ধরে ২ লক্ষ টাকা 
বৈশাখী পল্লী পাম্প লাইন ওয়াটারের জন্য 
আনি। ওই টাকা মিউনিসিপ্যালিটি পাবলিক 
হেলথ ইঞ্জিনীয়ারংকে ৮-১-৯০ তারিখে 
হস্তান্তর করে। এরপর আমার জুতোর 
শুকতোলা ছিড়ে এপ্রিলে পি এইচ ই-কে দিয়ে 
এস্টিমেট করাই। কিন্তু এস্টিমেট হয় ২ লক্ষ 
৬০ হাজার টাকা। ৬০ হাজার টাকার জন্যে 
এখনো কাজ শুরু হয়নি। আসলে ওই কাজ 
কোনদিনই হবে না, কারণ যখন ওই ৬০ 
হাজার টাকার হদিশ পাওয়া যাবে তখন 
বাজেট হবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা | আবার 
১ লক্ষ টাকার জনা কাজ পিছিয়ে যাবে। 
আমি পি এইচ ই-কে বলেছি ওই ২ লক্ষ 
টাকায় যতটা কাজ হয় করে দিন। কিন্তু ওরা 
গুরুত্ব দিচ্ছে না। উনি ক্ষোভের সঙ্গে 
জানালেন কদিন আগে ডি জোনের জলাধার 
হলেও পুরসভা ই জোনের জন্য কোনদিন 
তাকিয়ে দেখেনি। আমাদের কোন পাড়ায় 
পর্যাপ্ত জল লেই। 

বললেন, জল প্রধান সমস্যা হলেও 
বৈদ্যুতিকরণ আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। 
শহরের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র আমার 


ওয়ার্ডটি। আমাদের প্রচুর ট্যাক্স দিতে হয় ' 


পুরসভাকে। এখানে আই টি আই কলেজ, 
গার্লস হোম, ফুড কর্পোরেশনের জেলা 


টার পা কা নাল এরি 



















কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। 
প্রসঙ্গে জেলার সাধারণ মানুষ 
প্রশাসনের নিচ্ক্রিয়তার অভিযোগও 
তীব্রভাবে। অভিযোগ, ক্র 
দূনীতিপরায়ণ অফিসার ও প্রশাসনে 
কর্তাদের যোগসাজসে নদীয়া জেলার রে 
ষ্টেশনগুলিতে এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলির্ 
অসামাজিক কার্যকলাপ ভীষণভাবে বে 
গিয়েছে। প্রতিদিন HORTA পর প্র 
হয়ে উঠছে সমাজবিরোধীদের অব 
বিচরণক্ষেত্র | চুরি, ছিনতাই, খুন 
লেগেই আছে। তাছাড়া আছে অনিয় 
রেল চলাচলের বিড়ম্বনা। তবুও 
কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। 

এ অবস্থায় ইতিমধোহ জেলা যা 
সমিতির পক্ষ থেকে ২৬ দফা দাবিপ্য 
শিয়ালদহ ডি আর এম এস অফিসে দেও 
হয়েছে। জেলার লোকসভার সদসার 
নতুন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে 
এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, 
আগামী দিনে নদীয়া জেলা রেল যাত্রী সমি! 
জেলাস্তরে 'রেল রোকো' আন্দোলনের ড 
দেবে বলে যাত্রী সংঘের পক্ষ থেকে জ 
হয়েছে। 


C3 


গুদাম স্পিনিং মিল হয়ে গেছে। ou 
সুবর্ণরেখা প্রকল্পের হেড অফিস এখ 
হচ্ছে। আই টি আই-এর পরের ₹ 
হাউসিং এস্টেট করার জনা দেওয়া 
১৭টি জেলা শহরের সব থেকে আক 
শৌখিন বনাঞ্চল এখানে আছে। কিন্তু এ 
বেশ কিছু জায়গায় ইলেকট্রিক না থা] 
স্থানীয় মানুষদের জীবন যাত্রার বিশেষ উঁ 
হচ্ছে না। 

শেষে বললেন, দেখুন চেয়ারম্া! 
যখনই বলি তিনি মুখের সামনে সব স 
সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা কর 
বললেও কাজে কিন্তু কিছুই করছেন 
আমার ওয়ার্ডের জনো। আসলে অ 
ওয়ার্ড যে শহরের মরুভূমি এ কথাটা তা 
কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। হয়তো এই 
বোঝাতে পারা আমারই বার্থতা। 














চে 





দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১[নয় 





প্রা 





১৫ 


নন্দনে ভিয়েতনামী চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেনারেল গিয়াপ, অভিনেত্রী মাদাম থা এবং পরিচালক হু 





ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র 





দিলীপ বসু 


নন্দনে তিনদিন ব্যাপী ভিয়েতনাম চলচ্চিত্র 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হো চি মিনের 
জন্মশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে | উদ্বোধন 


করেছে আগস্ট বিপ্লবের পর, হ্যানয়ে 
১৯৪৫ সালে গুটিকয় অপেশাদার 
চলচ্চিত্রকার এবং পরিচালকদের নিয়ে যার 
যাত্রা শুরু | মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারের 
বেসমেন্টে ফরাসিরা যা তৈরি করেছিল | 
তখন ছবি করে আনা হোত সুদূর ফ্রান্স 


| 
কিছু অপেশাদার ভিয়েতনামি 
, যারা ফ্রালে বাস করতেন, 
স্বীদের বলা হত ‘সোনার তারকা' বা 


গোল্ডেন স্টার', তারা কিছু কিছু তথ্যচিত্র 
পাঠাতেন ভিয়েতনামে, তার মধ্যে অন্যতম 









কিছু পাওয়া যেত দক্ষিণ ভিয়েতনামে | 
১৯৫০ সালে BIS ব্যাঙ, ল্যাং সন এবং 
লাও কাই স্বাধীন হল সোশালিস্ট 
দেশগুলির সঙ্গে। তখন ধীরে ধীরে 
আসতে থাকল ক্যামেরা, প্রোজেক্টর, 
ফিল্ম, ডিজেল জেনারেটর যা প্রায় সবই 
সোশালিস্ট দেশগুলির দান। ১৯৫৩ 
সালে রাষ্ট্রপতি হো চি মিন প্রতিষ্ঠা 
করলেন রাষ্ট্ীয়/জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 
প্রচার দপ্তরের আওতায় | তৈরি হল ছোট 
ছোট স্টুডিও | গাচজন ছাত্রকে পাঠানো 
হল বিদেশে চলচ্চিত্রের কলা-কৌশল 
শেখার জন্য | যুদ্ধের শেষ দিকে নিউজ 
রিল-এর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। 
এই সময় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 
তথ্যচিত্রগুলি “দিয়েন বিয়েন ফু ভিনক্টরী, 
‘fax ওয়াটার টু বাক হুং হাই', “রিটার্ন টু 
দিয়েন বিয়েন ফু ।' ১৯৫৬ সালে তথ্য 
বিভাগের আওতায় আনা হয় চলচ্চিত্র 
শিল্পকে এবং বহু ছাত্রকে বিদেশে পাঠানো 
হয় চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা নিতে | ১৯৫৭ 


মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রজত 
পদক পায় | ১৯৭১ সালে নির্মিত বুই দিন 
হাক পরিচালিত “ব্যাক টু.মাদারস্‌ ভিলেজ" 
ছবিটি ১৯৭৩-এর কার্লাভিভেরি উৎসবের 
আফ্রো এশিয়ান ল্যাটিন আমেরিকান 
বিভাগে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এ 
বছরই মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 


লাভ করেন | ১৯৭৫ সালে হো চি মিন 
সিটিতে তৈরি হয় নতুন স্টুডিও | তৈরি 
হচ্ছে নতুন নতুন চলচ্চিত্র যার 
অনেকগুলিই পুরস্কৃত হয়েছে । সারা 
ভিয়েতনামে প্রায় ৮০০ স্থায়ী এবং ১২০০ 
অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ আছে । হ্যানয় ও হো চি 
মিন সিটিতে দুটি প্রধান স্টুডিও ছাড়াও 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সহ বিভিন্ন মন্ত্রকের নিজস্ব 
স্টুডিও আছে। সারা বছরে প্রায় ১৮টি 
পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মিত হয়। সংক্ষেপে 
এই হল ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র শিল্পের 
অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । আর এই 


নন্দনে যে ছবিগুলি দেখান হল 

সেগুলি ‘মিট এগেন ইন সায়গন', 
“ফরমিডেবল চাইজ্ভ্ড' ‘লাইফ ইন এ 
ওয়াইল্ড ফিল্ড’, “ক্র, “দিয়েন বিয়েন ফু 
ভিক্টরি এবং ‘সিঙিং আন্ডার এ রেনিং 
আফটার নুন ।' 


ভিডিও দস্যুরা চলচ্চিত্রের 


মালিকানা অবৈধ উপায়ে বিপুল অর্থ 
রোজগার করছেন | 'অথচ তার ফলে 
ছবির নির্মাতারা আজ যেন অনেকটা 
বিপদগ্রস্ত | লক্ষ লক্ষ টাকা ছবির পিছনে 
ঢেলে ব্যবসা করতে পারছেন AT । 
এর বড় কারণ যে কোন ছবি মুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে ভিডিও ক্যাসেট বাজারে ছড়িয়ে 


দিনের পর দিন প্রদর্শিত হচ্ছে | মার খেয়ে 
যাচ্ছে হলের ছবি। 
প্রযোজকরা লাভের আশায় ছবি তৈরি 
করতে এসে তেমন লাভের মুখ দেখতে 
পাচ্ছেন না। হয়তো সব ছবি দর্শক 
বিনোদনের উপযুক্ত হচ্ছে না। কিন্ত 
অনেক ছবি আছে সে ছবিগুলি ভাল 
হয়েও দর্শক টানতে পারছে না। তবে 
অন্য রাজ্যের তুলনায় এ ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের অবস্থা 
কিছুটা ভাল । এখানে ছবি নির্মাণ ও 
প্রদর্শনে তেমন বাধা নেই | তবে ভিডিও 


ছবিগুলি মুক্তি পাবে তখন তার দর্শক 
তেমন খুঁজে পাওয়া যাবে না | এর থেকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বির নির্মাতা এবং সেই 
সঙ্গে পরিবেশক । 

অনেক চেষ্টা অনেক আন্দোলন করেও 
ভিডিও দস্যুতা বন্ধ করা যায়নি | প্রশাসন 
এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা না নিলে এটা 
কোনদিন বন্ধ হবে বলেও মনে হয় না। 
কিন্তু বন্ধ না হলে চলচ্চিত্র শিল্পে দারুণ 
আঘাত সৃষ্টি হতে পারে । গ্রামের দিকে 
দেখা যায় অনেক দূরে সাধারণত সিনেমা 
হল থাকে । গ্রামের দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে 
সেইসব হলে ছবি দেখতে যান। গিয়ে 
কখনো দেখতে পান টিকিট কিনতে হচ্ছে 
ব্লযাকে । বেশি পয়সা দিয়ে ব্ল্যাকে টিকিট 
কাটতে অনেকে চাননা | এর মুখ্য কারণ 
একটাকা বা দুটাকায় যেখানে ভিডিওতে 
ছবি দেখা যায় সেখানে বাড়তি পয়সা 


. দিয়ে এরা টিকিট কাটবেনই বা কেন ? এই 


চলচ্চিত্রের স্বার্থে ভিডিও ব্যবসায়ীদের 
প্রশ্রয় না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত | কিন্তু এ 
ব্যাপারে প্রশাসন উদাসীন | যদি প্রশাসন 
একটু সচেতন হোত তাহলে ছবির নির্মাতা 
এবং সরকার উভয়েই লাভবান হতেন | 
ভিডিওতে প্রদর্শিত ছবিগুলির জন্য 
সরকার ট্যাক্স পান না ৷ কিন্তু হলে প্রদর্শিত 
প্রতিটি ছবির জন্য সরকার ট্যাক্স পান | 
এটা মনে রেখে সরকারি পদক্ষেপ দৃঢ় হলে 
এই HAS! বন্ধ হলেও হতে পারে | কিন্তু 
শুভ উদ্যোগের সুচনাকারীর যে বড় 
অভাব ! অনেককে বলতে শোনা যায় 


স্থানীয় থানায় পয়সা দিয়ে ভিডিও কারবার 


চলে । প্রমাণের অভাবে এ ব্যাপারে কারো 
নাম না উল্লেখ করা গেলেও এটা সত্যি 
বলে বিশেষ মহলের ধারনা | আর সব 
থেকে যেটা ভয়ঙ্কর সেটা হোল ভিডিওতে 
বুফ্রিম দেখানো সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । এর 
ফল তো আরো ভয়ঙ্কর। 





ও “সাধুপুরুষ বইয়ে কাজ করে দারুণ 
আনন্দ পাচ্ছি। এই দুই বইয়ের শুটিং 


দিচ্ছেন | ছবিটি প্রযোজনা করছেন সত্যেন 


কথা বলতে পারি চেষ্টা করছি। প্রত্যেকেই 
সাহায্য করছেন আমাকে | 


স্টুডিও প্রতিবেদক : সঙ্গীত বহুল 
রোমান্টিক com ভিত্তিক ছবি সুরের 
ভুবনে | ছবির প্রধান নায়ক-নায়িকা তাপস 
পাল ও ইন্দ্রাণী দত্ত | তাপস এক বিধবা 
ভদ্রমহিলা রাজেস্বরী রায়চৌধুরীর বাড়িতে 
পেইংগেস্ট হিসাবে থাকে ।' ভাল বেহালা 
বাজায় | অবশ্য গানের গলাও মন্দ নয়। 
বিধবার একমাত্র মেয়ে ইন্দ্রাণী দত্তের সঙ্গে 


কালক্রমে তাপসের ঘনিষ্ঠতা হয়। এরা ৷ 


একে অপরের প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত 
হয়। এই গভীর সম্পর্ক থেকে অবৈধ 
প্রেমের কারণে ইন্দ্রাণী সন্তান সম্ভবা হয়ে 
ওঠে । সবার কাছে তাপস এরজন্য 


অপরাধী হয় | তাপসকে অন্যত্র যেতে হয় 
তখন। নানাঘাত পেরিয়ে 
ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাপসের মিল হলেও এদের 
সুখ চিরস্থায়ী রূপ পায় না। ইন্দ্রাণী শেষ 
পর্যন্ত মারা যায় | রয়ে যায় এদের ছেলে 
মা: বিটু। তাপসকে ant দিতে আসে 
সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জি | এরপর ঘটনা 
কোনদিকে মোড় নেয় সেটা না বলাই 
ভাল | সব তথ্যে আগে জানিয়ে দিলে ছবি 
দেখার মজাটাই নষ্ট হয়ে যায় । মধুসূদন 
সরকারের কাহিনী ও প্রবীর মুখার্জির 


মর 
দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জীনুয়ারি ১৯৯১ , 





থেকে গেলেন | ২৭ বছর বয়সী সদা 
চঞ্চল হাস্যে লাসো ভরা যুবা গারি 
কাসপারোভকে রুশিরা আদর করে এ 





কারপোভ 


আনাতোলি কারপোভকে ডাকেন 
‘তোলিয়া’ নামে | এবারের বিশ্ব খেতাবি 
লড়াই শুরু হয়েছিল ৮ অক্টোবর থেকে | 
প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে | 
সেখানে ১২ গেমের লড়াইর ফল ৬-৬। 
পরে ফ্রান্সের লিয়তে | সেখানে ১০ 


করে ১২:৫-১১-৫ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে 
কোটি টাকা) জিতে নিলেন-_-তোলিয়া 


কাসপারোভের মুখোমুখি বসতে পারেন | 


৯ নভেম্বর, ১৯৮৫ তে বিশ্বের সর্বকালের 
সর্বকনিষ্ঠ 


উভয়ের সাক্ষাৎকারে দীর্ঘ সাড়ে পাচ মাসে 


৪৮ গেমের ম্যারাথন লড়াইতেও শেষ 
হয়নি । কাসপারোভ গর্ব করে বলেছিলেন, 





১২৪ বছরের 
চ্যাম্পিয়ানরা 


দর্পণের প্রতিনিধি : দীর্ঘ ১২৪ বছর ধরে 
দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে। কিন্তু মাত্র 
১৩ জন গ্রান্ডমাস্টার এ পর্যন্ত এ খেতাব 
জিতেছেন | সবচেয়ে বেশি বছর খেতাব 
দখলে রেখেছেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরির উইলহেলম 
স্টেইসিংজ-১৮৬৬ থেকে ১৮৯৪-দীর্ঘ ২৮ 
বছর। তিনিই প্রথম চ্যাম্পিয়ন | 


চ্যাম্পিয়ন থাকা অবস্থায় ১৯৪৬ সালে মারা 
: তিনবার 


যান। একমাত্র 

চ্যাম্পিয়ন হন | 

চ্যাম্পিয়ন . দেশ সময় 

উইলহেলম : 

স্টেইনিংজ অস্ট্রোহাঙ্গেরি ১৮৬৬-৯৪ 

ইমানুয়েল 

লস্কর জার্মানি ১৮৯৪-১৯২১ 

জোস 

ক্যাপার্রাস্কা কিউবা ১৯২১-২৭ 

আলেখিন সোভিয়েত ১৯২৭-৩৫ 
ইউনিয়ন 

ম্যাক্স ইউই নেদারল্যাগুস ১৯৩৫-৩৭ 

আলেকজান্ডার 

আলেখিন সোভিয়েত ১৯৩৭-৪৬ 
ইউনিয়ন 

মিখাইল 

রোটভিনিক সোভিয়েত ১৯৪৮-৫৭ 
ইউনিয়ন 

ভাসিলি 

স্মাইসলভ সোভিয়েত ১৯৫৭-৫৮ 
ইউনিয়ন 

মিখাইল 

বোটভিনিক সোভিয়েত ১৯৫৮-৬০ 
ইউনিয়ন 

মিখাইল 

তাল সোভিয়েত ১৯৬০-৬১ 
ইউনিয়ন 

মিখাইল 

বোটভিনিক সোভিয়েত ১৯৬১-৬৩ 
ইউনিয়ন 

টাইগ্রান 

পেত্রোসিয়ান সোভিয়েত ১৯৬৩-৬৯ 
ইউনিয়ন 

বোরিস 

স্প্যাসকি: সোভিয়েত ১৯৬৯-৭২ 
ইউনিয়ন 

ববি ফিশার মার্কিন ১৯৭২-৭৫ 

. যুক্তরাষ্ট্র 

আনাতোলি 

কারপোভ সোভিয়েত ১৯৭৫-৮৫ 
ইউনিয়ন 

গারি 

কাসপারোভ সোভিয়েত ১৯৮৫- 
ইউনিয়ন 

ফিশার আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের 

(ফিডে) সঙ্গে বিতর্ক তুলে ১৯৭৫ সালে 

চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেন । 


| 


এবার এবং আগের তিনবার 








দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল আন্তর্জাতিক 


তমাল মুখার্জি 

ইউরোপের নানা দেশে ফুটবলের দ্বিতীয় ম্যাচ কলকাতা ৬ 
- পৃষ্ঠপোষকতায় জড়িয়ে আছে নানা ১৯৮৪ 
বাণিজ্যিক সংস্থাও | ১৯১৩-য় প্রতিষ্ঠিত সাওপাওলো-১ আই এফ এ একাদশ-« 
পি এস ভি আইন্ডহোভেন ক্লাবটি (সিডনি) 
বহুজাতিক শিল্প সংস্থা ফিলিপস স্পনসর তৃতীয় ম্যাচ দিল্লি ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ 
করা। আইন্ডহোভেন শহরের যে সাওপাওলো-১ ভারতীয় একাদশ- 

ওরা খেলে তার নাম (সিডনি) (মুশির আমেদ 
ফিলিপস স্পোর্টস পার্ক | সাফল্য পেতে দ্বিতীয় সুপারসকার রস 
পি এস ভিকে কিন্তু ১৫ বছর অপেক্ষা প্রথম ম্যাট দিল্লি ৫ জানুয়ারি ১৯৮৬ 
করতে হয়েছিল | তবে ১৯২৯-এ তাদের বোখুম-১ ভারতীয় we 
যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল আজও তা (টি কেমপে) 
অব্যাহত | তারা প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয় এ 
বছর | তারপর ১৯৩৫-এ ১৯৫১-য় তারা ব্যাঙ্গালোর জানুয়ারি 
আবার — দেখে | তারপর উকি ই 
আবার কাটে ১১টি বছর | ১৯৬৩ তে ভারতীয় দল- 
সেরা, এরপর একনাগাড়ে ১৯৭৫, ৭৬, ১ রিনি ০০ 
৭৮, ৮৬, ৮৮ এবং ১৯৮৯ তে । স্বদেশের ১৮৮৬ 
নকআউট ডাচ কাপেও তাদের সাফল্য বোখুম-৬ আই এফ এ দল-০ 
কম নয়। জয়যাত্রা SF ১৯৩৭-এ। (ফিশার কুনৎজ কেমপে (২)) 
তারপর ৫০, ৭৪, ৭৫ সালে জেতার পর . yj 
হালে ৮৮, ৮৯ ও ৯০ তিন বছরই তারা জামশেদপুর ১৪ জানুয়ারি” 
বিজয়ী । ১৯৭৮ ও ৮৮ সালটা তাদের চা 8 
কাছে আরো গর্বের । ১৯৭৮ এ ‘উয়েফা’ বোখুম-৩ টাকা আকাদেমী দল-২ 
কাপ জেতার পর ৮৮ তে বেনাফিকাকে (ফিশার ২, কুনৎজ)  (বিজয়কুমার ২ 
হারিয়ে জেতে ইউরোপিয়ান কাপ। 
তাছাড়া ১৯৭০-৭১-এ উইনার্স কাপের 

তারা অল্পের জন্য ২-১ তৃতীয় সুপার সকার 
গোলে পরাজিত হয় রিয়াল মাদ্রিদের প্রথম ম্যাচ দিল্লি ৬ জানুয়ারি ১৯৮৯ 
কাছে। ভারতীয় দল-২ 


সাওপাওলো-২ 
ফ্ল্যভিও ২) 


তৃতীয় ম্যাচ কলকাতা ১৩ জানুয়ারি 
১৯৮৯ 

সাওপাওলো-৫ আই এফ এ দল-১ 
(ফ্রোভিও ২, স্যানটোস ৩) (চিবুজোর) 


চতুর্থ ম্যাচ জামশেদপুর ১৮ জানুয়ারি 
১৯৮৯ 

সাওপাওলো-১ টাকা আকাদেমী দল-০ 
(সামপিও) 


চতুর্থ সুপার সকার 
প্রথম ম্যাচ দিল্লি ৫ জানুয়ারি ১৯৯১. 
আইন্ডহোভেন-৭ ভারতীয় দল-০ 


সেজেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচ বাঙ্গালোর ৮ জানুয়ারি ৯১ 
আগের তিনটি সিরিজ eet দু) 
এয়ারমান ২, ২ 
প্রথম সুপার সকার বসমান ২, শোভানেক ও হেইনৎস) 
প্রথম ম্যাচ. বোম্বাই ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ (বিকাশ পাজি) 
সাওপাওলো জুনিয়রস-৩ তৃতীয় ম্যাচ কলকাতা ১৩ই জানুয়ারি ৯১ 
টাটা আমন্ত্রণী দল-০ ৪ আই এফ এ একাদশ-০ 
(বনি ২, সিডনি) (পপেক্কু, কলুষা, কুমান ও আযালারমান) 
কলকাতা ফুটবলে দলবদল 








পাজি, কৃশানু দে, কুলজিৎ সিং 
মানির সঙ্গে | এরা রাজি হলে গজু বসুর 
উদ্যোগকে তারা কাজে লাগাতে চান না । 


é 





প্রতি বছরের মতই os oi ডিসেম্বব গভীর 
রাত অবধি চলল দূরদশনের অনুষ্ঠান । 
সেই চেনা মুখ. চেনা সুর, চেনা ঢং. চেনা 
Hie আজও 


কিংবা 'কথা সাগর' অথবা 'দপণ'-এর মত 
কিছু একটা পাওয়া যাবে কিন্তু সে গুড়ে 
বালি । মন্যেজ্জ মিত্র একটি গল্পকে কিছুটা 








এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত 
হয় ১৯৮৩ সালে এবং পঞ্চম সংস্করণ 
হয় ১৯৯০ সালে। Hof 








দর্শক তার মুখ থেকে ভিয়েতনামের কথা 
হো-চি-মিনের কথা শুনুতে পেলেন না। 


ও খেলুন 

১০ম পৃষ্ঠার পর-- 

মুখাজি, অমিত ez, afer বেলেল, 
সতাজিৎ চ্যাটার্জিরা ইস্টবেঙ্গলের ডাক 
পাওয়ার জন্য আগ্রহী । শিশির ঘোষ 
থাকতে চান না 1 অবশ্য তাকে রাখতে চান 
দু পক্ষই । কিন্তু পি কে ব্যানার্জি কোচ 





AL) অবশ্য শতুবাবুও লি কে-কে রাখতে 


চান না | তারা চান, অমল TELS আবার 


সুবিধাভোগী বর্ণ হিন্দু বাস্তালি ও অসহ্লীযা। 

বাধিক $৪০০ টাকা পর্যন্ত আয আমাদের 
দেশে wise সীমাবেধা। সপ্তম 
*fangan নির্দেশ ছিল Ree গ্রামা 
Sra পরিকল্পনা (আই আব ডি পি) 


_ আহত ব্ৰজেন ঘোষ (২৪) সাক্ষ্য দিতে 
তার দেহের 
আঘাতগুলো দেখান | তার পেটে পাচটি 
গুলি লাগে, এবং হাতের একটি আঙ্গুল 
গুলির আঘাতে জখম হয়, পরে তা কেটে 
বাদ দিতে হয়। স্বপন হালদারের (১২) 
কণ্ঠনালী ভেদ করে গুলি চলে যায়। 
তপন পাত্র, তুষার দেব এবং আরও 
কয়েকজন. আহত এই কমিশনে সাক্ষ্য 
Ora | 
উত্তরে প্রত্যেকে জানান, নাগরিক ফোরাম 
ছাড়া, আর কেউ কোন আর্থিক সাহায্য 
দেয় নি এবং সরকার থেকে এখনও পর্যন্ত 


সাক্ষীরা 
ছিল। পুলিশ জিপের. ড্রাইভার অশোক 
পান্ডে পুলিশ অফিসারের কোমর থেকে 


তাদেরই ATW SONS সুযোগ দেওয়া হবে। 
ভারত সবকারের নিতম্ব হিসেব অনুসাবে 
৮ অসম রাজো ওপরে আকার 
Bo দেওয়া হযে থাকে। এই ধরনের 
'বেজাইনি arya পৰিমাণ মোট গণের ১৭ 
“WER বার্ষিক ৪৮০০ টাকা আয়কে আই 
আর ডি পির ভিত্তি ধরলে এই অনুপাত 
গিয়ে দাড়াবে প্রায় ২৫ শতাশে। আরো 
অনুসন্ধান কবে দেখা গেছে যে' সংহত ATT 
Bret প্রকল্পে অসমে জনজাতীয় এলাকায় 
ব্যাঙ্চ নেব প্রায় ৩০ শতাংশই ফুঠিক ও 


দর্পণ । শুক্রবার ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৯১[এগারো 





শুধু তাই নয়, দোকানের খাবার দাবার 
পুলিশ" লুট করেছে। 
শেষ দিন নীলরতন সরকার 


আনা হয় | দাখিল করা রিপোর্ট পাড়ে ডা 
নাথ জ্রানান রিপোর্টে আছে আমমকুতর 
ফলে বিশ্বনাথ রাষের মাথার পিছন দিকে 
ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল । কিন্তু আঘাত 
কিসের an হয়েছে, অর্থাৎ গুলি না ইট 

তার উল্লেখ নেই । 


সেক্ষেত্রে : বাগুইআটির 
ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক । এ 
সরকারি ভূমিকা কি হওয়া উচিত 


‘সম্মেলনে পেশ করা হবে।, 


গ্রহীতাবা। এব জন্য দাষী অবশাই সবকাবের 
স্থানীয় প্রশাসন, অথাহ ব্লক এবং ডি আব 
ডি এ। অসমে পদ্ধার্যেত বাবস্থাব কোনো 
জিৎ নেই, এবং ব্লক অফিসই একাধাবে 
পঞ্চায়েত ও সরকাব। বি ডি ও-বা প্রায় 
সকলেই বর্ণ হিন্দু অসমিয়া। 


ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্টের বিভিন্ন অনুযাধী যাদেব আধ সরাধিক ৪,৮০০ টাক, উপযুক্ত লোকজনরা পান না, পান অনুপযুক্ত ' February 1987) 
শরিকরাও | গোটা নেপাল জুড়ে এক্যের | 
দাবিতে সোচ্চার গণতান্ত্রিক শক্তি । তফশিলী সম্প্রদায় ও জনজাতি গোষ্ঠীকে প্রদত্ত ঝাপ 
প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই এক্যের সমস্যা | (কলা কোকরাঝাড় | (লক্ষ টাকার হিসেবে) 
নেপালের বাস্তব পরিস্থিতি সার্বিক বাম ০ 
রয়েছে। বহু ; by : 
আস nap Bi নেপালের সাল মোট প্রকৃত এ পযন্ত জেলার জেলার জমা মোট খপে 
৯৪ pa এক সংক্রামক ARM প্রদত্ত খপ প্রদত্ত মোট মোট জমা মোট খণ * ও BUF তযাশিলী / 
(A/CS) (Actual - হাশ (0075৮ (Deposits) (Credit) অনুপাত wastes 
ব্যাধি। হরকিষণ সিং সুরজিৎ, ছুশিয়ারি , 

Credit}. cative Credit), (Credit অনুপাত 
দিয়ে বলেছেন, , বিভিন্ন টি Eo Deposit Ratio % 
শিক্ষাগ্ৰহণ করে ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ার ১১৮৬ ১৪০১ aba .১৯৯০ ৩৫১৮০২১০২৯৪ ২৯২% ১৮.৫% 
কান্ডারী হিসেবে নেপালের কমিউনিস্টদের ১৯৮৭ ১৯৩৯ ৯৪১৭ ২৪৪৮২ এ ২৩৯০.১১ ১০৪৭.৩৬ 88.৭% ৯ 
যোগ্য ipl নেওয়া একাত্তভাবেই (জুন পর্যন্ত) 
ইতিহাসের I ১৯৮৮ . ৩৩৬৮ ১৬০.২৪ ৩৫১.০৯ ৩৪১৮.১০ ১৩৬৯৬১ 80% ৯ 

+ নেপালের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর (জুন পর্যন্ত) : 





(সুত্রঃ ১. কোকবাঝাড় জেলার বাধিক কর্মসুচী, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ 
(Annual Action Plan, Kokrajhar Dis8-1986 & 1987) 


২ সমস্ত বান্ক কর্তৃক অ্রমা দেওয়া এল বি এস (Lead Bank Scheme) 
(LB. S Returns) -Lead Bank Office, Kokrajhar) 


i 
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ইরীক 


১৯১৪ সালের ৭ই নভেম্বর | অনানা 


তেল কোম্পানির যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করার 
জনা এই বাবস্থা নেওয়া হল | অনেকভাবে 
বাবহার করার মত পুরনো কায়দায় 
ব্রিটিশরা এরপরে ইরাকের দখল নিতে 
শুক. করল । ১৯১৭ সালেব ১১ মাচ 
অধিকার করে নেওয়া হল বাগদাদ | চালু 
হল স্বাধীনতা পূর্ব ভারতীয় শাসন বাবস্থার 
আদলে সংবিধান | এরই মধ্যবর্তী সময়ে 
১৯১৬ সালের ১৬ই মে এক গোপন 
হল। স্বাক্ষর করলেন ফরাসি ও 
1 ঠিক হল, সিরিয়া, লেবানন 
নেবে ফরাসিরা ৷ অনাদিকে ইরাক, ace, 
এবং প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ নেবে 
ইংরেজরা | পরবর্তীকালে এই গোপন 
চুক্তি ফাস হয়ে যায় ৷ শুরু হয ব্রিটিশ * 
সরকারের বিরুদ্ধে মধাপ্রাচোর সাধারণ 
মানুষের লড়াই | ১৯২০ সালের জুলাই, 
মাস । ইরাকে ইংরেজ হটাও আদ্দোলন 
শুরু হল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । চার 
মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মারা পড়লেন 
হানার হাজার মানুষ | 
ইংরেজ সরকার ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে 
করতে বসলেন । তৈরি হল অস্থায়ী . 


সরকার | চাচিল এই সময় সমগ্র - 


আরবদেশগুলোকে ডেকে পাঠালেন 
কনফারেন্সে |. এইখানে বসে ব্রিটিশ 





জিষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 





সরকার Wale মদিনার ধর্মগুরুর পুত্রকে 
ইরাকের রাজা বানিয়ে দিলেন। বকলমে 
শাসন করতে লাগল ইংরেজরাই | সাধারণ 
মানুষের অভাব ও অভিযোগ চূড়ান্ত 
জায়গার গিয়ে পৌঁছে গেল । অসন্তোষ 
এবং ঘন ঘন বিক্ষোভ শুরু হল ইরাকে | 
১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সৈনাদল ইরাক ছেড়ে 
চলে যেতে বাধা হল। কিন্তু ব্রিটিশরা 


" বিমান খাটি ইরাকের মাটিতে রেখে দিল | 


এই বাবস্থা জোর করে, ভয় দেখিয়ে চালু 


রইল । ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই । 


জেনারেল আব্দুল করিম কাসেম ক্ষমতা 
দখল করে নিলেন এবং এরও ১০ বছর 
পর ইরাকে বাথ পাটি ক্ষমতা দখল 
করল | 


সাদ্দাম ছসেন 
১৯৭৯ সালের ১৭ই জুলাই সাদ্দাম 





হত্যালীলার পরেও ইরাককে শেষ করা 
যায় নি। শেষ করা যাবে না। আমরা 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছি | আমাদের 
বুকে Se হারুপ-অল-রশিদের শাস্ত 


১১৩৭ সঙ tare ভিডি নলে 
গ্রামে সাদ্দামের জন্ম । বাগদাদে 
এসেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার 
পর । পঞ্চাশের দশকে যোগ দিয়েছিলেন 
আরব বাথ সোশ্যালিস্ট পার্টিতে । বিখ্যাত 
অত্যাচারী আব্দুল করিম কাসেম তখন 
ইরাকের একছত্র বাদশা | সাদ্দাম ছুসেনকে 
দায়িত্ব দেওয়া হল কাসেমকে হত্যা করার 
নিদিষ্ট দিনে. সাদ্দাম হুসেন উপস্থিত 
হলেন । কিন্তু সমগ্র প্রয়াস ব্যর্থ হল। 
গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সাদ্দাম পালিয়ে 


বিড়লা তারামন্ডলের বিপরীতে 

_ ৯৬ই জাপুয়ারী-৫ই ফেব্রুল্সারী 
বেলা ২টো-রাত ৮ টা: রবিবার. 

ও ছুটির দিল বেলা ১১ টা-রাত ৮ টা 


+ 
ADCON WBHDCL 1-41 


গেলেন | ১৯৬১ সালে মিশরে আশ্রয় 
নিলেন | এখানে বসে নিজেকে তৈরি 
করলেন বাথ পাটির সর্বসময়ের দুরন্ত কর্মী 
হিসেবে | ১৯৬৩ সালে বাথ পার্টির নেতা 
আম্দুল সালাম আরিফের বিরুদ্ধের আদর্শ 
ভঙ্গের সরাসরি অভিযোগ আনলেন 
সাদ্দাম | এরপরই গ্রেপ্তার হলেন | কিন্ত 
১৯৬৮ সালে জুলাই মাসে সঙ্গীদের নিয়ে 


আব্দুল সালাম আরিফকে 


করলেন | নেতা নির্বাচন করলেন আহমদ' 


গ্রেপ্তার 


হাসন আল-বকরকে | ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত. 
এইভাবেই চলল । এরপরেই সরাসরি 


ক্ষমতায় চলে এলেন সাদ্দাম | 


ইরাকে বাথ পার্টির একটা বিরাট 
ভূমিকা আছে । ১৯৪৭ সালে সিরিয়াতে 
বাথ পার্টির জন্ম | সমগ্র আরব দুনিয়াতে 


বাথ 


পার্টির ভূমিকা দাকপভাবে 


উল্লেখযোগ্য | বাথ পার্টির মূল কথা হল, 
ইসলামিক | দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক 


দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও ইসলামকে স্বীকার করে, 


নিতে হবে । দীর্ঘ সময়ে বাথ পার্টির বিভিন্ন 


বিবর্তন ঘটেছে | কিন্তু মূল যে তত্ব, তার. 


থেকে কিন্তু একচুলও নড়ে নি! একটা 


পাস্টে দিয়েছে৷ মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশে 
সাধারণ মানুষ ঠিকমত বসবাস করতে 
পারবেন না পেট্রোডলারের ঝনঝনিতে | 
কার্যত বর্তমান যুদ্ধের মূল নেপথ্য রহস্য 
খুজতে বসলে চোঁট্রোলের কথা ঘুরে ফিরে 


আসতে বাধ্য | 


পেট্রোল নিয়ে যুদ্ধ 


আমেরিকার পদার্থ বিদ্যার জনৈক বিশিষ্ট, 


৪ বিদেশেও 


২য় পৃষ্ঠার পর 


ভযঙ্করতায উন্মাদ হওযা সৈনিকের ছবি বা 


সাক্ষাৎ কাব নেওযা চলবে না 


ইত্যাদি 
আদি । অর্থাৎ আমেবিকাবাসীদেব পবক্ষে 


সবকাধী ভাষা শোনাব ওপব নির্দেশ দেওযা 
হযেছে ভিযেৎনাম যুক্ধেব সময মাফিন 
বববতাব বিশেষ কবে মাইলাইযেব ববব 
হুত্যাকান্ডেব খবব বাইবে বেবিযে পড়লে 
মাঞিন দেশে প্রচন্ড প্রতিবাদেব ঝড় 
ওঠে _সবকাব নানাভাবে ভিযে নামের 
খবব চেপে বাখতে চেষ্টা কবেছিলেন fey 
পারেননি। ফলে, দেশে এই যুক্ষেব বিকক্গে 
সাধাবপভাবে একটা মনোভাব গড়ে 
উঠেছিল। এবাবেও যাতে মানুষের মধ্য যুদ্ধ 
বিরোধী মনোভাব toe উঠতে না পাবে 
সেদিকে তাহ বুশ প্রশাসনের বিশ্বে নজব। 
কিন্তু তা Hage মাফিন মুলুকে সবকাবী ও 
বিবোধীদলের মধ্যেও যুদ্ধ বিবোধী মনোভাব 
দেখা যাচ্ছে। রেগন, প্রশাসনের সময জিব 


ওযেব ছিলেন নেভিব সেক্রেটাবি। তিনি- 


স্পষ্টতই এই যুদ্ধ প্রচেষ্টাব বিকদ্ধে মতামত 


দিয়েছেন। ডেমোক্রেটিক পার্টিব বহু সদস্য ' 
বুশ প্রশাসনের কঠোর সমালোচক। জিব 


গনি, 





১ম পৃষ্ঠার পর 


হয়েছেন, অমলেন্দু সরকার নিজ্লেই। 
এছাড়া অন্য তিন সদস্য হলেন এ কে 
লাহিড়ী, এস কে ঘোষ ও পি কে 
নিয়োগী | ২০-১১-৯০ তারিখে সকাল 


১১-টার সময় ' Ges: সেন্ট্রাল 
গ্যারেজে ইন্টারভিউ হয়। তারপর 
নিয়োপত্র দেওয়া হয়। 





অধ্যাপক ভারতে এসেছিলেন ১৯৮৮ 
সালে | অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশ দিল্লির 
বুকে হাড়কাপানো ঠান্ডায় এক সাপ্তাহিক 
পত্রিকার এক সাংবাদিককে বললেন, 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে পেট্রোল নিয়ে ২ 
পদার্থ বিজ্ঞানের গুণী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে 
কিছু বলা যথেষ্ট হিসেবের প্রয়োজন | তবে 
এটা বাস্তব, ইরাক. বনাম আমেরিকা 6 
প্রেট বুটেনের লড়াই-এর মুল কারণ হচ্ছে 
পেট্রোল । পাশ্চাত্য দখলদারি মানসিকতা 
যদি বাদও দেওয়া হয়, তাহলেও বলতেই . 
হবে, পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে পেট্রোল এখন - 
সোনার কাঠি | 


পেট্রোল নিয়ে বুচ্চদধ শুরুর প্রাথমিক 
পর্যায় থেকে পশ্চিমী সংবাদ সংস্থাগুলো 
অত্যন্ত সুকৌশলে ইরাক বিরোধী মনোভাব 
ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে '। বুদ্ধের ফল 
যাই হোক না কেন, একটি কথা নির্ির্ধায় 4 
বলা যায়, পেট্রোল যুদ্ধের স্থায়িত্ব হবে অল্প 


গাড়ি হাকিয়ে কলেজে আসেন, বয়স্ক 
মেয়েদের মাসে ৭০০ টাকার ত্বক পরিচর্যা 
খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । পশ্চিয়ী দুনিযার 
হালচালে অভ্যস্ত ইরাক বিগত 
বছরগুলোতে আধুনিক টেকনোলজি কিনে 
নিয়ে এসেছে রাশিয়া, আমেবিকা, ফ্রান্স ও .. 
জাপান থেকে | বর্তমান যুদ্ধে তারই 
বহিঃপ্রকাশ ঘটতে বাধ্য | ইরাকের নিজস্ব ~ 
সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা সরকারিভাবে ১০ 


‘লক্ষ | এছাড়া ইরাকের হাতে আছে 


রাসায়নিক বোম । আমেরিকার আশঙ্কা, 
ইরাকের হাতে পারমাণবিক বোমাও 
আছে । এতসব থাকার পরেও যুদ্ধে 
ইরাকের হার অবশ্যস্তাবী । যুদ্ধের ফলাফল 
যাই হোক না কেন, সাদ্দাম হুসেন একটা 
জিনিস করতে পেরেছেন | মধ্যপ্রাচ্যে 
আমেরিকার আগ্রাসী ভূমিকাকে সঠিক 
জায়গায় আঘাত করা | কুয়েত দখল করে 
ইরাক যথেষ্ট অন্যায় করেছে | কিন্তু তার 


: প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমেরিকার 


ইরাক আক্রমণ নিশ্চয়ই সমর্থন বরা যায়, ' 
না। 





ওযেব মাফিন পববাস্টু মন্ত্রী মস বেকাব 
সম্পর্কে মন্তব্য কবেছেন যে, তিনি 
ক্বদাতাদেব টাকা ধংস কবচ্ছেন। অক্সিলাবি 
বিশপ বিশপ উইলিযম কাবলিন জর্জ বুশেব 
যুদ্ধ প্রচেষ্টাব বিকদ্ধে মন্তবা করতে গিযে 
বলেছেনঃ ' আপনাবা বোকা, তাই ভাবছেন 
বে, we aioe আঘাত হেনে শাস্তি. 
আসবে।' বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা বেভাবেন্ত 
afi জাশ্সন ও এলিনব নটনও যুদ্ধেব 
Feros বলছেন। 

শুধু মিন BATS নয, স্পেনের মাদ্রিদ, 
বাসিলোনা, ক্রামানিব বালিন, থেকে শুক 
করে এই 'কলকাতাযও শত শত মিছিল 
বিক্ষোভ হযেছে মাকিন হামলাব বিকচ্ছে 
ইরাক যদি কুষেত দখল করে অন্যায় কবে 
থাকে সেই অপবাধে অপবাধী ইজ্তবাইলও 
আরব ENG দখল কবে--বাস্টসং ঘ তো 
আরব ভূখন্ড থেকে ইজবাইলকে সবানোব 
জনয কোন বাহিনী পাঠানোব অনুমোদন 
দেয়নি, তবে এক্ষেত্রে কেন? মর্ম ফিন যুক্তবাষ্ট্র 
ধা কবছে তাকে যদি প্রশ্রয় দেওযা হব তবে 
সদা স্বাধীন, বিশেষ কবে ছোট ও দুর্বল 
দৈশগুলো, নিবাপত্তাব অভাব বোধ করবে। 





সম্পাদক £ হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আ্যা্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি Tee FAN, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 


/ 











ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


দাম চল্লিশ পয়সা বাড়াতে খাদ্যমন্ত্রী 
রাজি | এখন ব্যবসায়ীরা রাজি হলেই 
হয়। 


বাস্তবিকই বিচিত্র প্রস্তাব। ১৪ 
জানুয়ারি উপসাগরীয় যুদ্ধ লাগার মুখে 
জিনিসপত্রের যে দাম ছিল তার ওপরে এ 


সুযোগে, যেমনটা 
খেলেছিলেন কিছুদিন আগে সর্ষের তেলের 
দাম বেধে দেওয়ার সুবাদে । 

খাদ্যমন্ত্রীর এ খেলার 


কারণ ? কারণ খুবই সহজবোধ্য | একবার 

দাম যে স্তরে বাধা হবে, 
সেটাই হবে ন্যুনতম দাম | সর্ষের তেলের 
দাম কি বাধা দরের তলায় কোনও দিন 


অমনটা আবার কেউ করে? উনি 
যাচাই-টাচাই না করেই ব্যবসায়ীদের দাবি 
মত পণ্য odie বর্ধিত 

মেনে নিতে যাচ্ছিলেন | বাধ 
সাধলেন তাই বন্ধা | নতুবা এঁদিনই সর্ষের 
তেলের দাম নির্ধারিত হত কিলো প্রতি 
৩৮ টাকা, আটা ৪ টাকা ৯০ পয়সা, চিনি 
৯ টাকা- ৫০-পয়সা, মুগডাল ১৩-টাকা, 
মুসুর ডাল, বড়দানা ১৩ টাকা ৫০ পয়সা 
এবং ছোট দানা ১৪ টাকা । অর্থাৎ এ 
দামই হয়ে দীাড়াতো 


করা যায় অবশ্য অনেক কিছুই | তবে 


সতাজিত রায়কে চিকিৎসা aie ame DE 


হিসাব চাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকার সঙ্কটে 


সত্যজিত্বাবু বছরের পর বছর গড়িয়ে 


অথচ রাজ্য সরকার কোনখাতে টাকা খরচ 


যে বিষয় নিয়ে সমস্যা জটিল হয়েছে, 


a 
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রাজীব বনাম চন্্রশেষর 
চন্্রশেখর বনাম দেবীলাল 
রাজীব বনাম শারদ পাওয়ার 
আদবানি বনাম বাজগেয়ি 

ভিপি সিং বনাম অজিত সিং 
জ্যোতি বসু বনাম নাঘুদিরিগাদ 
Sea গুপ্ত বনাম ডাঃ সত্যপাল 


হন | ১৯৭৯ সালের শুরুতে প্রয়াত চরণ 
৯০25৮ 
টা সঙ্গে বড়জোতের 

qq তাউজির এই ঝগড়া 
কতদূর গড়াবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। 


শুধু জনতা (স) দলের মধ্যে কেন, 
কংপ্রেস দলের মধ্যেও এখন মতভেদ দিলে 


_ জিনিসে দাম বেধে দেওয়ার নামে সভভেদই এখন প্রধান ইন 


শাঠেদের আজ.মতের কোন মিল AB | 


SODA WATER MACHINE 
FOR 


SMALL BUSINESS, HOTELS, CLUBS, BARS & SMALL | 


ESSENCE & BOTTLE SUPPLY (INDIA) 
PVT. LTD. 14 Radha Bazar Street. 


Post Box-372 Calcutta © 
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- উপসাগরীয় যুদ্ধের র পর 


_ ১৯৯০ সালের ২রা আগস্ট । ইরাকি 
অতর্কিতে কুয়েত আক্রমণ 
করে। ১ লক্ষ সৈন্য মাত্র ৯ ঘণ্টার 


নাম। ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশরা আল-সাবা 
গোষ্ঠীকে কুয়েতের রাজতন্ত্রের প্রথম 
স্বীকৃতি, দেয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ 


কুয়েতকে 
বশ্যতা স্বীকার করিয়ে রাখে । ১৯৬১ 
সালের ১৯শে জুন ব্রিটিশরা কুয়েত ত্যাগ 


তার অন্যতম পথপ্রদর্শক | এখানে আরো 


ইরাক এই টাকা ফিরিয়ে 'দেয় নি। বরং ' 


কুমানিয়া পেট্রোল খনি থেকে তেল চুরির 
অভিযোগ আনা হয়ে কুয়েতের বিরুদ্ধে | 
৮৩২০ কোটি টাকা ইরাক কুয়েতের কাছে 
দাবি করে । ১৭ই জুলাই ১৯৯০ সাল | 
ইরাক চূড়ান্ত হুমকি দিয়েছিল কুয়েতকে | 
গালফ-কো-অপারেশন কাউন্সিল সমস্যা 
সমাধান করতে ব্যর্থ হলে ১৯৯০ সালের 


রাষ্্রসংঘ নিন্দাভপ্তাব আনার সঙ্গে সঙ্গে 
২৪টি দেশের ৪ লক্ষ সৈন্য সৌদি আরবে 





_গতিপ্রকৃতি বুঝতে চাই at | শুধু মানুষের 
মত বাচতে চাই | | | 


উপসাগরীয় যুদ্ধে সোভিয়েত ও 
=| চীনের ভূমিকায় সি পিআই ও 
সি পি এম নেতারা হতাশ 


শিবাজী ভট্টাচার্য : ইরাকের উপর 
আমেরিকার aie সময় 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা দেখে সি 
পি আই নেতারা এবং চীনের ভূমিকায় সি 
পি এম নেতারা একেবারে হতাশ হয়ে 


ESAS জোহর উপর বেগ SS 


হরেছে। কিন্তু ১৭ জানুয়ারি সকাল থেকে 
ইরাকের উপর মার্কিন নেতৃত্বে ২৮টি 
ভিসা 

সক্রিয়ভাবে ইরাকের পাশে এসে না 
দাড়ানোয় সি পি এম নেতৃত্ব খুবই হতাশ । 





fee" 


৭১, MSS, কতা ৭০০০১৬ 


acer নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত 
হয়েছিল ১৫ জানুয়ারির মধ্যে কুয়েত 
থেকে ইরাক সরে না এলে বলপ্রয়োগ করা 
হবে ইরাকের বিরুদ্ধে । সি পি আই 
নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, সোভিয়েত ' 


বিশ্বাস, সি পি আই নেতা স্বাধীন গুহ, আর . 
এস পি নেতা রাজ্যের সেচমন্ত্রী দেবব্রত . 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা । প্রত্যেকেই 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বা. চীনের 
প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন | 


কিন্তু সিংহ মশাইএর | 


ও ছুটির দিন বেলা ১১ টা-রাত ৮ BT - 
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আসামের বড়ো 





চাকরির ক্ষেত্রেও বড়ো জনজাতীয় 
সম্প্রদায় যথেষ্ট অবহেলিত। শিক্ষার অভাব 
নিশ্চয়ই এর একটা কারণ, কিন্তু অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, শিক্ষার মাধাম 
হিসেবে অসমে বড়ো ভাষার কোন দাম নেই। 
রাজা সরকারি চাকরিব ক্ষেত্রে অসমীয়া 
ভাষা জানাটা পূর্বশর্ত, যা অবশাই “অসম 
সবকারি ভাষা আইনের, ১৯৬০'-এব ৭নং 


ধারার পবিপন্হী। এই আইনে বলা আছে, 


ভাষাগত কারণে কোন বৈষম্য রাখা হবে AT | 
তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য 
অনুদান দেওয়াব ক্ষেত্রে শিক্ষাব মাধ্যম 
বিচার্য হবে না। চতুর্ঘত, সরকারি অফিসে 
কোন কমী যদি অসমীয়া ভাষা না জানেন, 
তবে সেক্ষেত্রে তিনি ইংরিজিতে 'নোট' দিতে 
-পাববেন বা লিখতেও পারবেন। এক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সবকারের ভাষা আইন প্রযোজ্য । 


ee eee 


সংরক্ষিত থাকার কথা । কিন্তু বাস্তবে এই দশ 
শতাংশ পদও পূর্ণ হয় না। ডিরেষ্টরেট অব 
ইকোনমিক wins স্ট্যাটিসটিক্স-এর হিসেব 
মতে (মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত হিসেব), অসমে 
'সবকারি চাঁকরিরত কর্মীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৭ 
হাজার। তার মধ্যে সমতলের 

কর্মীর সংখ্যা ১০ হাঙ্জারের কিছু বেশি। 
শতকরা অনুপাতের হিসেবে এই সংখ্যা মোট 
Bat সংখ্যার অনধিক ৬.৫%। 'আবসু' সুত্রে 


মোট সংখ্যা ছিল ১৭ জন (অর্থাৎ ২ 
শতাংশ) । নতুন নিয়োগের কথা বাদই 
দিলাম; শুধু বকেয়া শুনা পদেরছ অনুপাত 
বেড়ে দাড়িয়েছে ৬৬ ERT . 

(সুত্রঃ Personnel S. A (E) Dept’s 


Ref No. (E)/19/77/174 dated 
i 6/6/1986) : 


কোম্পানিতে গুটিকয় চতুর্থ শ্রেণীর বা তৃতীয় 


শ্রেণীর পিওন, কেরানী এবং দারোয়ান ছাড়া ' 


অন্য কোনো বড়, মেজ, বা সেক্স পদে বড়ো 
দেখাই যায় না। ছয়লাখ বড়োর জেলা 








বোধ। স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি ওঠে ১৯৬৭, 
অর্থাৎ পি টি সি এর জনম্মলগ্ন থেকেই। বলা 
যায় পি টি সিএ ই বড়োদের প্রথম সংগঠিত 
রাজনৈতিক দল। ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য 


বিভাজন .ও পুনর্গঠন ভারতবর্ষে নতুন, 


কোনো ব্যাপার নয। ১৯৫৬-এ প্রথম 
প্রধানমন্ত্রী জওহবলাল নেহরু তা করে 
গেছেন। ৬৭তে ক্ষমতায় এসে ইন্দিরা 


গান্ধীও তাতে সম্মত হয়েছিলেন। ভাষা ও 


. ঘোষণা করেন। অসমে পার্বত্য ও সমতল 


জনজাতীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। 
সব মিলিষে প্রায় ১৫০-এর মতো জনজাতীয় 


গোষ্ঠী 'আছে। ভাদেব পক্ষে অসমীযা ' 


ভাষাকে মেলে নেওয়া সম্ভব হলো না। ১৯৬৩ 
সালে অসমের মানচিত্র প্লেকে বেরিয়ে গেল 


. নাগাল্যানড। ১৯৭২ সালে ‘সদৌ অসম 


ছাত্রসংস্থা' (এ এ এস ইউ)-ব চাপে গুযাহার্টী 
ও ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত 


"_ নিলেন, তাদের স্বীকৃত - কলেজগুলিতে 
অসমীয়াই হবে শিক্ষাব প্রধান মাধ্যম। এতে' 


অ অসমীয়া ছাত্রদের, বিশেষত বড়ো 


ছাত্রদের কলেজে ভর্তি হওয়াটা সমস্যা হযে 
উঠল। অ গ প সরকাব ক্ষমতায় আসার পর 
অসমীযা ভাষাকে অ অসমীয়া 


ছাত্র-ছাত্রীদের উপব তৃতীয বাধাতামুলক 
ভাষা হিসেবে চাপিযে দেওযা 'হয়েছে। 
বর্তমান আলোচকেব মতে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত 
খুব অযৌক্তিক নয়। কেননা, alent বিভিন্ন 


ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাবস্পবিক- 


‘সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে সহজ 
এবং জনপ্রিয় অসমীয়া ভাষা না শেখাব বা 
কাবিকুলামে না রাখার কোনো যুক্তি নেই। 
১৯৮৫ সনে বোড়ো ভাষাকে সরকারি 
সহকাবি ভাবা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় 
এবং এবজন্য আসামি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুযেজ 
SSCS সংশোধনও করা হয়। মুল 
সমস্যাটা সরকারি স্বীকৃতি বা প্রশাসনিক 
সিঙ্ধান্তকে নিয়ে নয়, মুল সমস্যা রাজ্য 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আইনের প্রয়োগকে 
নিয়ে। বোড়ো ভাষা ও সংস্কৃতি সবকারি 
দৃষ্টিতে ater এই বোধ থেকেই নৈরাশ্য ও 


বিশেষজ্ঞ কে আর মালকানি ২৮শে জুন, '৮১ 
তারিখে স্টেটসম্যানে এমনটিই লিখেছিলেন। 
এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বঢ়োদের মেট সংখ্যা 
দেড় মিলিয়ন (বা ১৫ লক্ষ), এ তথ্য আঠেরো 


যেমন সাওতালরা বড়ো আন্দালন বিরোধী 


- বলে যে.খবর ছাপা হয় তা অর্ধসতয সত্য 


ব্যবহার কবাবও চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাব 


বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা নয়। এর পেছনে 
আপামব বড়ো জনসাধারণের সমর্থন ও 
' সহযোগিতা আছে, এবং শুধুই পুলিশি 
ব্যবস্থা দিয়ে এ আন্দোলন দমন করা মুস্ষিল। 
জেলাশাসকেব এই নোর্টটি কিভাবে যেন 
প্রেসে পৌছে যায় এবং ছেপে বেরিযেও যায়। 
বারতিনেক জেলা প্রশাসনে ও পুলিশে 


বদবদল করেও ফল হয়নি। কোকবাঝাড়ে - 


/ বড়ো নাবী ধর্ষণের কুষ্যাত নাক এস পি 
আর তয়ালকে বদলি কবতে প্রশাসনের সময় 


লেগেছে কষেক মাস। প্রয়াহাটি হাইকোর্টে | 


Seats নায় এব জনমতের চাপে 
অবশেষে তয়ালকে বদলি করা হয়৷ 
জেলাশাসক অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ 
গুরুত্বপুর্ণ প্রশাসনিক পদে . একাধিকবার 


রদবদল হয়েছে। ভূহঞা, কুমাৰ 
চাওলাঁ_ একের পর এক নতুন মুখ এসেছেন, 
গেছেন, কিন্তু কোকরাঝাডের অবস্থা উন্নতি 


নর। গত দু বছরে যে কটি স্কুলবাড়ি পুড়েছে 
তার একটিও মিশনারি পরিচালিত স্কুল নয়। 
পনের বছর আগে রোমান farsa দাবিতে 
বড়োদের যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, তাব 
পিছনেও শ্রীষ্টান চার্চের হাত ছিল। ইন্দিরা 
গান্ধীর মধ্যস্থতায় অসমীয়ার পরিবর্তে 
“দেবনাগরী' হরক গ্রহণের সিদ্ধান্তে সেই 
ভাষা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। 
'বোড়ো ইরিজি-হিঙ্সী' অভিধান প্রপয়নের 
জন্য এক লক্ষ টাকার কেন্দ্রীয় অনুদানও 
"ag হয়েছিল । শ্রীষ্টান চার্চ কিন্তু সে সিদ্ধ স্ত 
মেনে লেয়নি। এরপরও বোড়ো ভাবার 
ae অনুদিত হয়। অবশ্যই রোমান 


. হরফে। প্রসঙ্গত, বড়ো জনসংখ্যার প্রায় 


এক what Mra: 
৯২ দফা দাৰি 


এই আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বে 
বড়োদের ৯২ দফা দাবির প্রসঙ্গটি উল্লেখ 
করেছি। এই দাবিগুমি নিয়ে বিশদ 
আলোচনা বা বিশ্লেষণ স্থানাভাবে সম্ভব হবে 
atl ৯২টি দাবি লিখতে গেলেও কমপক্ষে ৯২ 
লাইন দরকার হবে। এর মধ্যে অনেক দাবিই 
দাবি হিসেবে গুকত্বপূর্ণ নয়। তবে বেশ 
কয়েকটি নিশ্চয়ই ভেবে দেখাব মতো! 
প্রধান দুটি দাবি হলো, বডোদের জন্য স্বতন্ত্র 


রাজ্য (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) এবং ব্রহ্মপুত্রের - 
" দক্ষিণ তটবর্তী জনজ্রাতীয় অঞ্চলের স্বায়ত্ত- 
শাসন (fo কাউন্সিল)। এছাড়া বাকি 


কয়েকটি বিশেষ দাবির উল্লেখ কবছি_ 


১ কোকবাবাড় জেলা ও উদালগুডি 
মহকুমায় Sool ভাষাকে সবকারি ভাষাব 


স্থাপন। 
৩। কাৰ্বি আংলং, এবং Seq কাছাডেব 


১ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলেব বডো-কাছাবীদেব 


সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিলে অন্তর্তুক্তিকবণ। 

৪। কোকরাঝাডে সরকাবি মেডিক্যাল 
কলেজ, ইঞ্জিনীবাবিং কলেজ, পশু চিকিৎসা 
বিজ্ঞান কলেজ ইত্যাদি স্থাপন। : 

&। বোড়ো ভীষায় পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ ও 
নিযমিত বিতবণ ব্যবস্থা চালু কবা। 

৬। সংবিধানের অষ্টম তপশিলে বোডো 
ভাষার অন্তর্ভৃক্তিকবল। 

৭। তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীব জন্য ববাদ্দ 
মাসোহারার অন্ধ বৃদ্ধি ৷ 

ri সরকাবি চাকুরিতে EE 
জন্য সংবক্ষিত শুনা পদগুলিব পুবণ এবং 


বসবাসেব 
প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কবাবনিযম বাতিল কবা । 
১১৷ তৃতীয় ও চতুৰ্থ গ্রেডে চাকবিব 
ইম্টাবভিউযে বোডো ভাষাষ কথা বলাব 
অধিকার । 
১২ বড়ো অধ্যুষিত রি বোডো 


" ভাষাব নামর্কবণ কবা। 


১৩। বোড়ো ভাষায সবকাবি তথ্যচিত্র 


- নির্মাণ ও প্রচার। 


. 981 অসমে কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে 


পুনৰ্নিমাণ ও সংস্কাবসাধন। 


201 হল্টুগীওযে.“কবেস্ট ট্রেনিং কলেজ’ 
স্থাপন। ; 
২১ কেন্দ্রীয় মডেল স্কূলগুলিতে বোডো 
ভাবায শিক্ষার সুবিধা। 
২২ কোকরাঝাড় ও উদালগুড়িতে 
দূবদৰ্শন কেন্দ্র স্থাপন। (কোকবাঝাডে কান্ত 
প্রায সম্পূর্ণ হযে এসেছে--আলোচক)। 
২৩। গোসাইশাওতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন। 


অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি পুনৰ্বিন্যাস ও 
২৫। গুযাহাটী ও শিলিগুড়ি বেতাব 
থেকে নিযমিত বোডো ভাষাব অনুষ্ঠান 
প্রচার। 
ই) ১৪ বছব ব্যস পান বিনা গবসায 
শিক্ষাব সুযোগ | 






নিযমিত বেতনের বাবস্থা | 
২৮ স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামুলক অসমীয়া 


- ভাষা শিক্ষা বন্ধ করা। 


২৯ দুটি গ্রাম পিছু একটি করে প্রাথমিক 
স্বাস্থ্যকেন্সর ৷ 
৩০। ভনজ্াতীয় এলাকায় কারিগবি 


" শিক্ষা কলেজ বা ইনস্টিটিউট খোলা। 


৩১। বিদেশী নাগরিক (মুলত বাংলাদেশী 
অনুপ্রবেশকারী--আলোচক) চিহ্নিতকবণ 
ও বিতাডন। 

৩৭ ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীব কল্যাণের way 
সংবিধানের বিশেষ ধারাগুলিব মেযাদ বৃদ্ধি 
(১৯৯০ সাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য।) 

৩৩৷ বড়ো জনগোষ্ঠীব উপর পুলিশি 
অত্যাচার বন্ধ কবা। হত্যাদি ইত্যাদি । 

বড়োদেব উপবোক্ত দাবিগুলিব মধো 
একটাও অযৌক্তিক নয। কিন্তু '৬৭ থেকে 
'৭৯-এই বাইশ বছবে বাজ্গা অথবা কেন্দ্র, 
কোনো সবকাবই বড়োদেব এই দাবি 
সমস্যাগুলি নিয়ে সঠিক ভাবনা ‘ 
কবেননি। "৮৭ "সাল থেকে "বড়ো আন্দোলন 
'আবসু'র নেতৃত্বে ক্রমশ সহিংস হযে 
উঠেছে। কিন্তু এই হিংসাব পিছলে আছে 
দীর্ঘদিনের সবকাবি উদাসীনতা ও উপেক্ষা । 
বড়ো আদ্দোলনেব নেতৃত্বে এখন পি টি সিএ 
নয়, বযেছে 'আবসু', যে সংগঠন এহ মুহূর্তে 
আপামব বচো জনসাধাবণেব আশা- 
এরপর ১১শ ORF 
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বাক্যেবাঙ্গীশ, ধার 


নিল তিনি একটি কথাও বললেন না, কোন 


ছিলেন স্বপ্নাবিলাসী | তাই ১৯৬২ সালে 
যখন চীনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে, 
কংপ্রেস দলের মধ্যে অনেকে তার বিরুদ্ধে 
মুখর এবং সারা দেশে চীন-বিরোধী উপ্র 
দেশপ্রেমের উম্মাদনা তখন নেহরু বলতে 
পেরেছিলেন, চীনের সভ্যতার সঙ্গে 
আমাদের কোন বিরোধ নেই । নেহরুর 
মধ্যে সদিচ্ছাও ছিল, কিন্ত তা কার্যে 
পরিণত করার ক্ষমতা তার ছিল at | তাই 
একদিকে তিনি বলেছেন কালোবাজারীকে 
ফাসিকাঠে 


স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের 
তেষট্রি শতাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর | 


: এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষতার অন্ধকারে 
রেখে আমাদের প্রজাতন্্রে স্বপ্ন কখনোই সফল হতে 


পারেনা। 


প্রজাতন্ত্র দিবসে আসুন দেশকে 
শপথ গ্রহণ করি | 


: আইসি এ_-২৮৭/৯১ 
. / . 


A 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 





ইলেকট্রনিক্স-এর তাগুবে বইপত্র মুছে 
যাবে না তো ? বইয়ের ভবিষ্যৎ কি আদৌ 
আছে, না কি 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 











: নারী পাচার মদ জুয়ার আড্ডা 





বিশেষ প্রতিনিধিঃ বনগা সীমান্ত থেকে 
কলকাতা পর্যন্ত এই দীর্ঘ যশোহর বোড আজ 
অবৈধ হোটেল ব্যবসার ,বমবমা ক্ষেত্রে 
পবিণত । নাবী পাচাব থেকে শুক কবে মদ. 
জ্যা, চোবাই মাল, অবৈধ অস্ত্রের কাববাব 
প্রশাসনে নাকেব ডগায চলছে। পি ডব্লু ডি 
ও বাজ্য পুলিশ প্রশাসন সব কিছু জেনেও. 
দুপচাপ বসে আছে, আব একে অপবকে 
দোষাবোপ কবতে ব্যস্ত ৷ বাজ্ঞা পুলিশের 
কথানুসাবে জ্ঞাতীয সডকেব দুই পাশেব জমি 
পি ,ডৰ্ল fa অধীনে থাকায় তা 
বক্ষণাবেক্ষণের দাযিত্ব তাদেবই । অন্যদিকে 
নিজেদের যথেষ্ট লোকবল না থাকায অবৈধ 
হোটেলগুলোকে উচ্ছেদ কবার মতো শক্তি 
পি wey ডি-র নেই। এ ব্যাপাবে রাজা 
পুলিশেব ওপব পি ডব্লু ডিকে নির্ভব 
কবতেই হয। 

জ্ঞাতীয় সড়কে দুপাশ ধবে জমি দখল 
কবে এই ব্যবসাব বমবমা। সার সাব লবি 
দাভিষে থাকে বহু সময ধবে, বাস্তায অযথা 
ট্রাফিক জ্যাম এব থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক 
ক্ষেত্রে ক বকমের দুর্ঘটনাও ঘটেছে। 
এমনিতেই যশোহব বোডেব অবস্থা যান 
চলাচল্লেব অনুপযুক্ত বাস্তা ছেড়ে জমির 
মধ্য দিয়েও গাড়ি চালাতে হয। আব 
সেখানেই হয বিপত্তি। হোটেলের সামনে 
দীড়িযে থাকা গাডিব feos পথ হাবিয়ে 


যাষ। হোটেলে সামনে ধবিদ্দাবেব-্তন্য সাব 
সাব খাটিযা পেতে অপবিসব রাস্তাকে আধো 
অপবিসব কবে দেওয়া হয। বাতেব বেলায় 
অবস্থা আবো খাবাপ হয। বাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদৈব বৈদ্যুতিক লাইন থেকে অবৈধভাবে 
হুক কবে হোটেলগুলো আলোকিত হয। 
গাডিগুলোকে দাড় কবাবাব জন্য গাছে TR 
লাইট লাগান হয, এভাবে বিদূাৎও gf 
যাচ্ছে। 

কোন কোন হোঢেলে আবাব খরিদ্দাবেব 
মনোবঞ্জনেব জন্য মেযেমানুষেব ব্যবস্থাও 
থাকে। গতবছব একবার এই ধবণের wel 
নিয়ে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয। তবে 
সমাজবিবোধীদের হামলাব ভযে সাধাবণ 
মানুষ মুখ খুলতে চায না৷ এছাভা প্রত্যেকটা 
হোটেলেই অবৈধভাবে মদেব ব্যবসা চলে। 
দেশি, চোলাইযেব সঙ্গে এখানে বিলাতি 
মদেব কাববাবও চলছে । মদেব আসরে 
মাতাল হযে মাবদাঙ্গা, খুনোখুনিব ঘটনাও 
Wi ১৯৮৭ সালে গুমাব 'মাতারা 
হোটেলে'এ এবকম ঘটনা ঘটেছে । দিনের 
প্রকাশ্য আলোয় রাস্তায় পাতা খাটিয়াব 
ওপব চলে মদ্যপানে আসর ৷ অনেক সময় 
পুলিশের একাংশ এবং রাজনৈতিক দাদাবাও 
এই আসবে যোগ দেন। যেমন দত্তপুকুর 


হাটেব অমল সাহাব হোটেল। সি পি এম, - 


কংগ্রেস সব দলেব নেতাদেবই এখানে 


আনাগোনা । উৎসবের. দিনগুলোতে এই 


_ হোটেল থেকে চড়া দামে মদ বিক্রি হয দিনের 


আলোধ প্রকাশ্যে । অমল সাহা আবাব একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক দলেব সক্রিষ কম্মী। তাব 
'বীবত্বেব কথা দলীয কম্মীবা বুক ফুলিষে 
বলতে দ্বিধা কবেননা। - ২. 
হোটেলগুলোতে চলে AT ear 


আড্ডা । প্রকাশ্যে সাট্রাব বুকিবা এই ব্যবসা ' 


চালাচ্ছে । পুলিশ সব জানে। মাঝে মাঝে 
লোক দেখানো বেডও হয। অবশ্য তা 
তোলার রেট বাভানোব জনা । বাতেব 


_ আধাবে হোটেলগুলোব মাধ্যমে সীমাস্ত্েব 


ওপাব থেকে আসা ভি সি আর ভি সি পি. 
ক্যাসেট, জামা-কাপড, ঘড়ি, - ক্যামেরা, 


লাইটাব, হেবোহন, গাজা, আফিন্‌ চবসেব 


ব্যবসা পুবোদমে চলছে | 


স্থানীয় পুলিশ সব কিছু জেনেও না 
BI ভান কবে আছে। আসলে এখানে 
তাদেব মাসিক আযের একটা উৎস আছে । 
এই কাবণে তাবা কোন ব্যবস্থা নেয AT | মাঝে 
মাঝেই বাবাসত থানার একজন পুলিশ 
অফিসাবকে দেখা যায মোটর বাইকে চড়ে 
এইই সব হোটেলগুলোতে আসতে কি তাব 
উদ্দেশ্য, এটা বুঝতে কাবো বাকি নেই। তবুও 
সমাজ বিবোধী ও পুলিশেব নির্যাতনের ভযে 


-সাধাবণ মানুষ মুখ বন্ধ কবে আছে। 


পার্টি জড়িত থাকাব প্রশ্ন নিয়ে সি পি 


এমেব এক জেলা সদস্যকে প্রশ্ন কবায তিনি - 


বলেন, এমন কোন খবব তাব জানা নেই। 
কংশ্রেসের এক নেতাকে বারাসতে তার 
বাড়িতে বসে জিজ্ঞাসা করায তিনি বলেন এ 
সবই সি পি এমেব প্রচার, আসলে ওবাই- 
জড়িত, শুধু মাত্র বন্দুকের নলটাই আমাদেব 
দিকে ঘুবিষে দিতে-চায়। 

বাবাসত থানায় এ বিষয়ে জানতে চাইলে 
তারা কোন পুঁলিশ কমীর জড়িত থাকাব কথা 
স্বীকাব 'কবেননি। ae বলেন জ্ঞাতীয 
সড়কের দুই পাশের অবৈধ অবস্থান কাবীদেব 
হটিযে দেবাব ব্যাপাবে রাজ্য প্রশাসনে 
আলোচনা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে ' সিদ্ধাস্ত 
কার্ধকব হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। 


“দীর্ঘ চার বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে শ্যামনগর খৃষ্টান হাসপাতাল 


fae Pears ' সবকাবি অবহেলা আব 
অপদার্থতায আজ দীর্ঘ চার বন্ধব ধবে বন্ধ 
হয়ে আছে উত্তব ২৪ পবগণাব শ্যামনগব 
খৃষ্টান হাসপাতাল। ফলে এলাকাব এক 
বিরাট সংখ্যক নাগবিক চিকিৎসা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন।সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন অব্যবন্ৃত' 
হবাব ফলে লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতিও 
অকেজো হযে পড়ে বযেছে বলে জানা 
CHER | .. 2 

১৯৬৪ সালে মেনোনাইট শ্রীষ্কান ফেলো, 
শিপ অব ইন্ডিযা বাজ্যসবকাবেব কাছে 
এলাকার সাধারণ মানুষ বিশ্যে কবে 
বাংলাদেশ থেকে আগতদেব চিকিৎ সাব 
জন্য হাসপাতাল খোলাব অনুরোধ জানায। 
সেই মতো তৎকালীন মুখ্য সচিব এস এন রাষ 
গাচবিঘা জমি" পয়ত্ৰিশ বছবেব fre 


পরে ১৯৭০ সালে তৎকালীন কংশ্ল্রেসি 
সরকার আরো দশ বিঘা জমি দেন 
হাসপাতালের জন্য। মেনোনাইট খ্রীষ্টান 
ফেলোশিপ অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে সেই সময় 
রাজ্য সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
তাতে উল্লেখ ছিলো যে, কোন দিন যদি এই 
* সংস্থা হাসপাতাল চালাতে অকৃতকার্য হয় তা 
হলে তাব সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সবকাবেব 
হাতে অর্পণ করতে ES! ১৯৭২ সালে 


নিজেদের মধ্যে বিরোধ এবং আথিক সংকটে ২. 


১৯৭৯ সালে হাসপাতাল চালাবাব অক্ষমতা 
প্রকাশ করে। হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত 
চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মচারীদের কথা 
চিন্তা করে তদানীন্তন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী 
রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাঁশ্দায় সংস্থার সঙ্গে এক 
আলোচনায় বসেন এবং রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে. বথাসাধ সাহাযোর প্রতিক্রতি 
OF এই আলোচনার পর সংস্থাটি মাত্র 
৬মাস ছাসপাতাল চালায় এবং আবাব বন্ধ 
কবে দেয়। রি 
এরপর স্থানীয় অধিবাসী ও রাজনৈতিক 
নেতাদের চাপে রাজ্য স্বাস্থাদপ্তর। নিজেই 
উদ্যোগ om হাসপাতালটিকে সরকাবি 


সাহায্যে চালু কববার প্রস্তাব নেওযা হয 
এবং সেইমতো ১৯৮০ সালেব ১৪ই GA 


একটি পরিচালন. কমিটিও গঠন কবা হয়। - 


পরিচালন কমিটির দায়িত্বে ছিলেন 
SSH ১ নং পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল দে, 
রাহুতা ২ নং গ্রাম পঞ্চাযেত প্রধান অনন্ত 
চক্রবর্তী প্রমুখ। কিন্তু কোন বকমে 
হাসপাতালটি চললেও পরিচালন কমিটিকে 


কিছুদিনের মধ্যেই আধিক সংকটে পড়তে . 


হয়। কেননা সবকারি অনুদান বাবদ বে টাকা 
পাওষা যেতো তা দিযে বোগিব পথা, 


-ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারিদের বেতন , 
- দেওয়া সম্ভব হতো না।-ফলে ১৯৮৬ সালে ' 
হাসপাতালটি আবার বন্ধ হযে যায়। এর , 


সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা চরম দুর্ভোগেব মধ্যে 
পড়েন। বহু কর্মচারিই বেতন পাননি বলে 


“জানা CR! এরপর বাজ্য সবকারকে 


বারবার- জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা 


> নেওয়া-হষনি, ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ 


চিকিৎসার অভাবে চবম দুর্ভোগের মধ্যে 


পডেন। জানা গেছে বাজ্য স্বাস্থ্য দণ্তব . 


সাধাবণ হাসপাতালটিকে রাজ্য বীমার 
অধীনে wR হাসপাতালে বপান্তরিত 


" সোমেন চৌধুরী £ ভারত ও ভূটানের মধ্যবর্তী 


watt ফুম্টশিলিং সীমান্তের কাছে 
বাংলাদেশী Saya ভিড় ক্রমেই উদ্বেগের 


কারণ হয়ে দীড়াচ্ছে। এদের দাবিন্র্য এ - 
অঞ্চলে নানাবিধ অবৈধ কার্যকলাপের জন্ম 


দিচ্ছে। 
উল্লিখিত সীমান্তবর্তী বরা ও 
খোরোবাড়ী বন্তীতে উদ্ধান্সদের ভিড় 


কববার জন্য চেষ্টা ডালান। কিন্তু স্থানীষ 
বুদ্ধিজীবী আব সাধাবণ মানুষেব চাপে রাজ্য 


'সবকাব তার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য 


হন। 
তারপব দীর্ঘ চারব্ব অতিবাহিত 
হয়েছে । গত বছবেব ফেব্রুযাবি মাস নাগাদ 
অর্থমন্ত্রী w অসীম দাসগুপ্ত ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
প্রশান্ত শুব হাসপাতালটি পবিদর্শনে আসেন 
এবং পূর্বেকার পবিচালন সমিতিব সঙ্গে 
হাসপাতাল চালু কবা নিযে একটি বৈঠক 
হয। সেই বৈঠকে স্থিব হয জেলা পবিষদের 
হাতে হাসপাতাল তুলে দেওযা হবে এবং 
হাসপাতালটির সাংগঠনিক ভার তুলে 
দেওষা হয ভাটশাড়া পুবসভাব পুবলপ্রধান 
বিদুৎ গঙ্গোপাধ্যাফ ও হরিমোহন নাথের 
হাতে। কিন্তু আজো পৰ্যন্ত হাসপাতাল 
খোলেনি। ৯০টি বেড, অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ ও 








বর্ণা ও খোরোবাডী বস্তিব বেশিবভাগ 
যুবকই চোরাচালানেব কান্তে যুক্ত। ভুটানের 


- ফুন্টর্শিলং থেকে মোটব গাভিব স্পেযাব 


পার্টস প্রসাধন সামগ্রী, এমন কি পেট্রোল ও 
ডিজেল দ্রব্যাদি নিযে, বেশি দামে 
জলপাইগুড়ি জ্রেলার বিভিন্ন স্থানে চড়া দামে 


+ বিক্ৰম কবে এবা মুনাফা GAS | ভূটান থেকে “ 


চোবাচালানের আবেক লাভদায়ক দ্রব্য হল 
Boel মদ। এ কাযদায সেই মদ ছডিযে 
যাচ্ছে জ্রলপাইগুডি, কোচবিহার জেলাব 





করা শিল্পীরা ডাক পেলেন না | সরকারের 


মঞ্চে দাড়িয়ে কুটির, ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগের 


ব্যবসাব লোভনীয় হাতছানি। ফুন্টশিলিং 
শহর দেহ পসাবিণীদেব স্বর্গরাজ্য। এ 
বস্তিবাসী ১৬ থেকে ৩০ বছরেব কিশোৰী, 
তকলীবা এ কাজে লিপ্ত ৷ প্রতিদিন সন্ধ্যায 
এদের ভিড জমে ওঠে writ বাজাব এক 
ভূটান গেট পেরিয়ে ফুম্টশিলিংযের আনাচে 
কানাচে। 2 শহরেব হোটেলগুলি এদের এ 


বস্তিতে এদেব স্থাযী হযে বসাব পেছনে মদত 
বযেছে ATA সব বাজনৈতিক দলেবই। 
কংগ্রেস ও আর এস পি তো বটেই, ইদানীং 
এদেব শ্রেষ্ঠ মদতদাতা সি পি এম। এদের 


নয, এদেব সকলেব নামে বেশন কার্ডও হবে 
চলেছে ক্রমাগত! আর এসবই ঘটে PEE . 
প্রশাসনের নাকের ডগায়। প্রশাসন সব 
খবরই জানে। কিন্তু ঠুটো জ্রগন্নাথ সেজেই 
তারা বসে আছে। 














তিন পয়সার পালা 


দর্পণের সমালোচক : প্রখ্যাত নট ও 
নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
একটি নতুন দলের জন্ম হয়েছে | এদের 
প্রথম প্রযোজনা “তিন পয়সার পালা' গত 
১৩ই জানুয়ারি গিরিশ মঞ্চে অভিনীত 
হলো । নাটক শুরুর আগে বিখ্যাত 
সুরকার ও নাট্য সমালোচক দেবাশিস 
দাশগুপ্তের স্মৃতিতে একমিনিট নীরবতা 
পালন করা হয়| "তিন পয়সার পালা’ 
একটি অতি জনপ্রিয় নাটক যা ২০ বছর 
& আগে 'নান্দীকার'-এর প্রযোজনায় এবং 
অজিতেশের. পরিচালনায় ও অভিনয় 
সমৃদ্ধ হয়ে তৎকালীন নাট্যজগতে 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাটকটি 
দেখতে দেখতে মনে হয় ‘তিন পয়সার 
পালা'র জনপ্রিয়তা এখনও এতটুকু কমেনি 
যদি তাকে যথার্থভাবে পরিবেশন করা 
যায়। প্রয়োগ প্রধান রাধারমণ তপাদার 





কিস শপ 
নাটকে এতই স্পষ্ট যে বারবার আমাদের 
বাস্তব জীবনের সামনে দাড় করিয়ে দেয় | 


মূল নাটক জামনি নাট্যকার ব্রে্টোল্ট 


ব্রেখটের “দ্য গ্রী পেনি অপেরা" | কিন্তু এই 
নাটকের অসাধারণ রূপান্তর একথাই 
প্রমাণ করে যে অজিতেশ বাংলা নাটকের 
জগতে কত বড় সম্পদ ছিলেন। 
অভিনয়ের দিক থেকে বলা যায় যতীন 
পালের চরিত্রে রণজিৎ চক্রবর্তী এতটাই 
উচুমানের অভিনয় করেছেন যে তার 
সঙ্গের পার্শ্বচরিত্রগুলি কিছুটা শ্রিয়মান হয়ে 
পড়েছে | তবুও তার মধ্যে আলাদাভাবে 
উল্লেখ করতে হয় চৈতালী পালের নাম । 
কুড়ি বছর আগে যে চরিত্রে রূপদান করে 
বন্দোপাধ্যায় এখন সেই চরিত্রে অভিনয় 
করছেন ঠার ভাই নবাগত সুনীত 
বন্দ্যোপাধ্যায় | ফলে সমালোচনার মুখে 
তাকে তো পড়তেই হবে, তবুও তার জন্য 


‘আরও সবল অভিনয় আশা করা যেতে 


পারে তার কাছে। 


গান এ নাটকের অন্যতম প্রধান 
সম্পদ | ২০ বছর আগের সেই গায়ক 
পরিতোষ পালের গানগুলি এতটাই 
প্রাণবস্ত যে মনে হয় বয়স তার কিছুই 
করতে পারেনি । গানের সঙ্গে সঙ্গে 
নাচগুলিও এ নাটকে একটা নতুন মাত্রা 
যোগ করে | সেক্ষেত্রে টিমওয়ার্কের কাজ 
ভালো | শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক 
নৃত্যটিও চরিত্রটির চাহিদা মেটাতে সক্ষম 
হয়েছে | নাটকের মধ্যে দৃশ্য পরিবর্তনের 
সময় এবং আগে কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব 
নাট্যকারের সাহসিকতার পরিচয় দেয় | 
তবে সময়পোযোগী করে আরও কিছু 
পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ এ নাটকে 
রয়েছে। 


দর্পণ । শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [নয় 





জয়তী ভট্টাচার্য 





দিতে পারছে না । অনেক আশা ছিল সারা 
দিনের পরিশ্রমের পর শান্ত মনে দেখা 
যাবে ভাল ছবি । বদলে দর্শক পাচ্ছে 
মান্ধতা আমলের ছবি | পুরনো আমলের 
ছবি দেখতে আপত্তি ছিল না যদি সেগুলো 
দেখার যোগ্য হয় | 'হিচকক' একটা যুগু। 
সপরিবারে দেখার মত তার বহু ছবি 
আছে | তবে সেগুলো রাতে দেখানো হবে 
কেন ? ডাবিং ছাড়া কিছু তামিল ছবিই বা 
আমরা দেখব কেন? 

শিশু বা কিশোরদের কথা আমরা 
বারবার ভুলে যাই ছবি তৈরির সময় । 
দিল্লি দূরদর্শন ওদের কথা মনে রাখলেও 
বাংলায় কোন কিছু তৈরি হয় না তাদের 
জন্য | অরণ্য জীবনকে নিয়েও আজ পর্যন্ত 
বাংলায় কিছু প্রচারিত হল না | ছুটির দিনে 
‘রং বেরং'-এর ঢং বন্ধ করে ঠাকুরমার 
ঝুলিটা কি আমরা একটু খুলে বসতে পারি 
না | সি-এল-টি প্রভৃতি নাট্য সংস্থা থেকে 
কিছু রের্কডিং করে কি সেগুলো প্রচারিত 
হতে পারে না। নাকি যা কিছু 
কিছু ভাল সবই রক্ষিত a 
দুলালদের জন্য ৷ দৃরদর্শন কিন্তু আনু 
সর্বস্তরের মানুষের জন্য হয়ে উঠল না.। 


রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো চিত্ররূপ 
পাচ্ছে | কিন্তু সেগুলো এক কথায় তেমন 
ভাল হচ্ছে না। তার কারণ গল্লের 
নির্বাচন | তাছাড়া গল্পের গভীরে না গিয়ে 
শুধুমাত্র সংলাপ নির্ভর হচ্ছে। 


রবীন্দ্রনাথের কিছু ছোট গল্প আছে 
যেগুলো পর্দায় রূপ দিতে গেলে অনেক 
পাকা হাতের প্রয়োজন | নতুবা তা 
হাস্যকর প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয় | বারবার 
একটি কথা বলার প্রয়োজন যে, 
পরিচালনার কাজটি কিন্তু শিক্ষা-নির্ভর | 

“গুণ, গুলফাম, গুলশান' ধারাবাহিকটি 
ক্রমশ পরিণত রূপ পাচ্ছে কাহিনী অভিনয় 


ও দৃশ্য-কল্পনায় | গল্প বিশেষ জায়গায় 
দানা বেধে উঠেছে। কী আন্তরিকতায় 


ভূতের গলপ নিয়ে দরিয়া 


হয়। তখন পাইলট পর্বটি সমাপ্ত হবার 
পর কাজ বন্ধ থাকে | কয়েকদিন আগে 
পরিচালক একটানা বাইশ দিনের শুটিং 
করলেন। ইন্দ্রপুরী ও টেকনিসিয়ান্স 
স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত শুটিংয়ের তিনপর্বের 
কাজ হোল | এই নিয়ে চার পর্ব সম্পন্ন 
করলেন পরিচালক | কলকাতা দূরদর্শনের 
প্রথম চ্যানেলের জন্য সিরিয়ালটি ছাব্বিশ 
পর্বে তোলা হচ্ছে। গল্পের মুখ্য অর্থাৎ 


জানে | তবে সে গানের সুরে আছে শুধু 
ভৌতিক সুর | বেসুরে গানগুলি গেয়ে 
শোনাবেন শক্তি ঠাকুর | শক্তি ঠাকুরের 
গান ও অভিনয় দর্শকদের খুশি করার 
মত | অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন 
গৌতম চক্রবর্তী, সুশীল চক্রবর্তী, অজয় 
ব্যানার্জি, সুনীল মুখার্জি, পিয়া দাস প্রমুখ | 


দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও অন্যত্র সিরিয়ালের 
শুটিং হয়েছে এবং পরবর্তীকালে হবে | 
‘লুল্ল'র চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন 
শ্যামল কর্মকার | সংগীত পরিচালক 
জটিলেশ্বর মুখার্জি | নিবেদন করছে দুয়েন্দু 
ফিল্মস | সিরিয়ালটি এ বছরেই দূরদশরনে 
দেখা যাবে | তবে কবে নাগাদ দেখা যাবে 
সেটা স্থির ভাবে জানা যায়নি | 












ORDER FOR ICE CREAM STICKS!. 
RAY WOOD INDUSTRY 


2A, Ultadanga Main Road 
Calcutta 700 067 
Manufacturer of High Quality 
White Stick and Spoon (Wooden) 


ইতিহাস কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি সুভিরা 
সঙ্গে কিছুক্ষণ 


Ais বসু 


১৯৯০-এর ইতিহাস কংগ্রেসের অনাতৃম 


মহিলা প্রতিনিধি দিল্লির জহল্লাল নেহরু- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের 
অধ্যাপিকা সুভিরা জয়সোয়াল' আলাপ 
করে আলোচনা করলাম ঠার সঙ্গে 
কিছুক্ষণ। আছি প্রধানত আলোচনা করতে 
চাইলাম বতমানের মন্দির মসজিদ সমস্যা ও 


সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে ৷ তিনি কিন্তু প্রথমে, 


এ বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন 


বললেন আমরা ত্রতিহাসিক, ওসব তো" 


রাক্তনৈতিক ব্যাপার। কংগ্রেসে আমার 
অলোচা বিষয় ছিল প্রধানত মতাদর্শ ও 
সামাজিক পরিবর্তন। এবিষয়ে আমরা 
তিনজন বলেছি_ আমি, বিপিন চন্দ্র ও 
বরুণ দে। 


নানান বিষয়ে আলোচনার 


পরিপ্রেক্ষিতেই চলে এলাম আবার সেই' 


মন্দির মসজিদ সমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতায় 


মন্দির মসজিদ বিষয়ে তিনি বললেন_ আমি 
প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপিকা, এ্তিহাসিক 
ও সাধারণ মানুষ হিসেবে যতখানি শুনেছি বা 
জেনেছি, বাবরি মসজিদের জায়গায়ই যে 
রাম জন্মভূমি ছিল বা হিন্দু মন্দির ভেঙ্গেই যে 


wish হয়েছে এরকম কোন নিদর্শন" 


কোথাও পাইনি বর্তমানে যে 
মন্দির: মসজিদ সমস্যা তার সবটাই 


রাজনৈতিক চাল 
মন্দির মসজিদ যেখানে 
থাকে। নতুন করে মন্দির মসজিদ স্থানান্তর 
নিয়ে বা চিন্তা করে হিন্দু মুসলমানের মধ 
বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে তোলার দরকার 
কি? হিন্দু মুসলমান উভয়ে তো মিলেমিশে 


১৯৪৭ সালের পরে 


বেশ ভালভাবেই বাস করছে । বর্তমানের 
দাঙ্গার সময়ও তো দেখছি মুসলমান 
দাঙ্গাকারীদের হাতে নিগৃহীত হিন্দুকে রক্ষা 
করতে এসে আহত হয়েছেন আমার 
মুসলমান বন্ধু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক। তাহলে কি করে বলি, 
হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বসবাস করছে 
না। আর এর বাতিক্রম যে হচ্ছে না তা অবশ্য 
নয়, তবে তা খুবই নগণা। 


৫৬ বছর বয়স্কা অধ্যাপিকা জানালেন 
তার জীবনে ইতিহাস কংগ্রেসে যোগদান 
করার যতবারই সুযোগ এসেছে, ততবারই 


তিনি যোগদান করেছেন। মাঝে স্বামীর- 


অসুস্থতার জনা একবার যোগদান করতে 
পারেননি। 


প্রতিবারের ইতিহাস 
আলোচনাই তার ভাল লেগেছে। তবে 
এবারের আলোচনা ঠার ভাল লেগেছে, 
বিশেষ, করে মন্দিক মসজিদ সমস্যা ও 
সাম্প্রদায়িকতার tem আলোচনা oe 
বিশেষ ভাললেগেছে। সবশেষে তিনি দৃঢ়তার 
সঙ্গেই বললেন_ আমি হিন্দু হয়েও বলতে 


পারিনা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির হোক। বরং" 


বলি বিভ্রান্ত মানুষের শু ভবুদ্ধি ফিরে আসুক, 


দেশে শাস্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। 


আাছে তা সেখানেই 





কংগ্রেসের 





EP wer eee 


উরস 
wal] দর্পণ । শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 


নেহরু ফুটবলে বি জয়টি এক 
বাঙালিরই কৃতি 


১৯৮২ | ভারতীয় ফুটবলে নবজাগরণের 
বছর বলে চিহ্নিত করেছিলেন অনেকে এ 


বছরটিকে | সে বছরই ভারত প্রথম একটি _____ রি 


বিশ্বসেরা অন্যতম দল উরুগুয়ের বিরুদ্ধে 


টুর্নামেন্টে শেষ | হ্যা, ভারত নেহরু কাপে 

গত বছর পর্যন্ত একটি wine জেতেনি। 
ane পর এ বছর তিরুবন্তপুরমে 
(ত্রিবান্দ্রমে) ভারত নেহরু কাপে আরেকটি 
অর্থাৎ দ্বিতীয়. জয় পেল । জাধিয়াকে 
. ভারত হারাল বিকাশ afer দেওয়া 
একমাত্র গোলে | এবার আবার ভারত ছয় 
দলে পঞ্চম | মাঝের বহুরগুলিতে ৬টি বা 
৮টি--যে কটি দলই খেলুক না কেন, শেষ 
স্থানর্টিই ছিল উদ্যোক্তা ভারতের ধাধা ! 


দোষে | কোচদের মধ্যে বাঙালি-বিরোধী 
মনোভাব দল নির্বাচনে প্রভাব ফেলে | 
ফলে ‘দেশের সেরা দেবাশিস মুখার্জিকে 
টুর্নামেট্রে বেশির ভাগ স্যাচে গোলে 
খেলানো হয়নি ! 

আসলে ভারতীয় ফুটবলে দলবাজিই 
তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে । দলবাজি 
এদেশে যোগ্য ফুটবলারকে সুযোগ পেতে 


. 'দেষ না। যোগ্য কোচকে কাজ করতে 


কারো কিছু করার একান্তিকতা থাকলেও 


বলা যেতে পারে? 


কলকাতার ফুটবলারদের ওপরই | যদি 
কথা অবশ্য কেউই 


কর্তারা খোজ নেন না। সুতরাং দেশের 
সেরা ফুটবলারদের একান্ত সহযোগিতা 
পেতে হলে এ ব্যাপারেও নজর দিতে 


RA | কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন, কে নজর 


দেবে ? কারণ, এ আই এফ এফ-এর বড় 
অংশই তো এখন বাংলা বিরোধী । 


. বাঙ্তালি--অসমের সস্তোযমোহন দেব | 


আর প্রিয়রঞ্জন তো ভাবছেন, শীগগিরই 
কেন্দ্রে তার সরকার আসছে হয়ত তার 
ভাগ্যে মন্ত্রীর শিকেও ছিড়ে যেতে পারে 
বট রিভার হরর 


ওয়ামা কাপ, কলকাতার ক্যারাটে এবং 


দে মাত্র ১৯ বছর বয়সেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে 
রীতিমত সাড়া ফেলে দেন | ৮৮-তে এই 





ক্যারাটেবিদ শিবাজী গা্ুলী 
৮৭-তে বিশ্ব ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় 
চতুর্থ | শুধু তাই নয় গত বছর (৯০) অল 
প্রতিযোগ্লিতাতেও তিনি 


জাপান 
চ্যাম্পিয়ন । সিঙ্গাপুরের সাইহান পিটারচন্ত 


প্রথম ক্যারাটে আবিষ্কার করেন | এরই 


উপরে) এই দুটি ভাগে বিভক্ত | ১৯৬০ 
সাল থেকেই আমাদের দেশে OTE 
ক্যারাটে'র প্রচলন হয়! 

এবার ধার নামে এই “ওয়ামা কাপ" 
সেই মাসুতাৎসু ও ইয়ামার সঙ্গে পাঠকদের 
একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক । 
মাসুতাৎসু হলেন ক্যারাটের একমাত্র 
জীবিত গ্রান্ড মাস্টার | মাত্র ৯ বছর বয়স 
থেকেই তিনি এই মার্শাল আর্ট শুরু 


\ 


করেন। ২০ বছর বয়সেই তিনি চতুর্থ 
ডিশ্রী লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি 
“অল জাপান' প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন 


' হুন। নিজেকে দারুণ ভাবে তৈরি করার 


জন্য তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা সফর 
করেন। রপ্ত. করেন সেখানকার 
কলাকৌশল । সফরকালে বিভিন্ন জায়য়ায় 
'তিনি বিনা অস্ত্রে মোট ৫২টি ধাড়ের সঙ্গে 
লড়াই করে জয়ী হন | এজন্যই আজ তিনি 
ক্যারাটে-প্রেমীদের 


সকালে শিবাজীর এ মার্শাল আর্টে 
হাতেখড়ি । কিওকুশিন ক্যারাটেতে চতুর্থ 
ডিগ্রী লাভ করেন '৭৭ সালে | ভারতে 
ঠার কোনও দ্বিতীয় নেই। তার করা 
ee ee 








মত । ৮২-তে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান 
টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়, পরের বছর (৮৩) 


মিটেও চতুর্থ স্থান লাভ করেন শিবাজী 


করা সম্ভব নয়। কার্যত প্রদ্যোৎ, টুটু, 
অঞ্জনদের উদ্দেশ্য সাধনে অরুণই সবচেয়ে 
কার্যকর ভূমিকা নিলেন। 

এবার আমরা ক্রিকেটপ্রেমীরা এমন 
আশা.করে বসে থাকতেই পারি, আগামী 
সি এ বি নির্বাচনে প্রদ্যোৎ দত্ত-র 
অংশগ্রহণ নিশ্চিত | 





গুয়াহার্টীতে WES বৈঠক বয়কট করে।  মজুব এবং চাকুরিজীবী নিরীহ মানুবনকে TRIVAAY STR অস্তিত্বের নৈতিক অধিকার | 
‘আবসু'যর় পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্র  খালিত্তানপদ্হীদের কাল্সদায় হিট errs রান মানন্দবাজারের অভিপ্রায় 
« সবকারের মধাস্থৃতা ছাডা তাবা বৈঠকে বসবে পদ্ধতিতে শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষকে ote পর 

wd পৃষ্ঠার পর না। এর পরই ঘাটে যায় গহপুরের ট্রাইবাল হতাহত করার দরকার হতো না।  র্থপৃষ্ার উপসাগরীয় লড়াইয়ে ভারতের নির্জোট 
আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের একমাত্র বিশ্বস্ত গণহত্যার ঘটনা। সাতবছরের মধ্যে অসমে  আদন্দোলনকারীবা বলেছেন ও সব ঘটনা ওঁরা দেশের সংকট মোকাবিলায় মতেক্যের আন্দোলন বা নিরপেক্ষ কিংবা 
প্রতীক। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয়বার এবং গহপুরে দ্বিতীয়বাব এই  ঘটাননি। কিন্তু ঠাবা কিএর বিরুদ্ধে সাধারণ ভিত্তিতে কাজ করার কথা বলেছেন হুদ্ধবসানের প্রয়াস ছেড়ে সরাসরি 
আগেই বলেছি, গত দু বছব ধরে ধরণের নির্মম গণহত্যা এ . রাজ্যের মানুষদের নিরাপত্তা দিতে পেরেছেন? ২১০০ জি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক 
(SRR আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গি হয়ে। ' রাজনৈতিক ইতিহাসে আর একটি কলম্কময় কায়েমি স্বার্থকে যদি নিজের এলাকায়ও খানিকটা ভাটা পড়েছে বাহিনীর "সঙ্গে . নিজের স্বার্থকে জড়িত 
উঠছে। কোকরাঝাড় এবং উদালগুড়ির অধ্যায়। নিধিচারে বড়োহত্যা”হলো। শয়ে পরাস্ত করা না বায় তাহলে এ রামজন্মভূমি-বাবরি করার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা সুপারিশ 


শয়ে বড়ো পরিবার পালিয়ে গেলেন 
সীমান্তবততী অরুণাচল প্রদেশে এবং ভূটানে। 
ছিতেম্বর সইকিয়ায় আমলে নেলীর 


পালিষে আসছেন অসমীয়া প্রধান এলাকা সংখ্যালঘু গশহত্যাব তদস্ত কমিশনের আমাদের অর্থাৎ নন-গ্রাইবালদের ফি কোনো প্রসঙ্গ আর নেই, সংবাদপত্রেও এধাৎকালের নির্জোট নীতিকে আক্রমণ 
এমনকি বাঙ্গালি প্রধান অঞ্চলেও। রিপোর্ট আজ পর্যন্ত বিধানসভার পেশ কবা ভূমিকা নেই?' সঠিক উত্তর পাইনি। একই ) স্থান নেষ্ট। প্রসঙ্গ fate | করেছে | ভারত যে অতীতে মাঝে মধ্যে 
তাজিগাও থেকে এরকম কয়েকটি অসমীযা 'হয়নি। নির্বাচনী লড়াইয়ে অ গ পর অন্যতম প্রশ্ন রেখেছিলাম কযেকজ্রন অসমীয়া বন্ধুর ব্যতিক্রম পাঞ্জাব আর অসম সমস্যা | তবু মার্কিন নীতি ও আচরণের সমালোচনা 
_ পরিবার বঙ্গাইগাও-এব সুবিধাজনক পাড়ায় প্রতিশ্রুতি ছিলো নেলী গণহত্যার wre  কাছে। সেখানেও সঠিক উত্তর পাইনি।, খানিকটা স্থিমিত। বুশ-সাদ্দাম দ্বন্বযুদ্ধের করেছে, তাতেও আনন্দবাজরের রাগ ও 
বাসা বদল করে উঠে এসেছেন। গত ১০ই, রিপোর্ট প্রকাশ করার এবং বিপো্ট তাসের কেউ ক; সরামবি বড়ো “দরুণ নড়বড়ে চন্দ্রশেখর সরকার এখুনি, দুঃখের শেষ নেই। বহুজাতিক বাহিনীর 
ফেব্রুয়াবি সবস্বতী পুঞ্োব দিন৷ মোতাবেক ব্যবস্থা প্রহশ করার। Ato বছর আন্দোলনের AS করলেন ‘পড়ে যাওয়ার অবস্থা থেকে আপাতত: সঙ্গে ভারত নিজেকে করুক আর 
গাও-তালিগাও এর. মাঝখানে ধরে ক্ষমতায় রসে থেকেও অ গ প সরকার, অপেক্ষাকৃত: বুদ্ধিমান, হি রেহাই পেয়েছে। এ সরকার টিকে থাকার না করুক, মার্কিনি স্বার্থের সমর্থক 
গাও অভিমুখী একটি প্যাসেঞ্জার বাসে : প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। কারণ, কবলে দেখিনি ১. ca ao যে নৈতিক কোন অধিকার নেই, এ প্রশ্নটা হিসেবে আনন্দবাজার ভবিষ্যতে আর কী 
বোমা বিস্ফোরণে ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা লোম বাছতে গেলে গোটা কন্বলটাই শেবহয়ে - কবে দেখিলি. ৩ ০২৯1. যুদ্ধ শুরু হবার আগে যতোটা জোরদার , উপদেশ দেশবাসীকে দেবে সেটা লক্ষ 
গেলেন-১২/১৩ জন যাত্রী, পরে হাসপাতালে যায়। এই মুহূর্তে ও প্র্গের উত্তর আমারও ছিলি, এখনও বাস্তবে অবস্থা একই . করার মতো বিষয় হবে। 
আরো কযেকক্তন।' প্রশাসন বলল. বড়ো একই ঘটনাব পুনরাবৃত্তি হলো গহপুরে। জানা নেই। ধারা আন্দোলন ফরছেন এবং থাকলেও জনমনে বা সংবাদপত্রে প্রশ্নটা 
উপ্ৰপন্ছীদের কাজ। সোযা একমাস পবে১৪ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয। একতবফা.গপহতা করে যাবেন, ঠারা যদি একটু ভেবে দেখেন, এখন আর তেমন জরুরি A | অবস্থাটা 
মার্চ বঙ্গাহগাও শহরের বড়বাজার এবং বিও হলো এখানে। অসম আন্দোলনের সময ভাল হয়। f pei sie 


ব্যবধানে পরপর দুটি শক্তিশালী বোমা 
বিস্ফোরণের শিকাব হলেন ate ১৭/১৮ জন 


“হলেন বহু দর্শক ও পথচাবী। গৃহমত্রী.: পারে, অবশাই, যদি অন্য বিশেষ কয়েকটি এবং “বড়ো পিপলস গ্রযাকশন কমিটি তাদেব বুশ ও সাদ্দাম হুসেনের প্রতি মনে মনে কারণ এই প্রতিযোগিতা হলে নাকি কাঠের 
মুখ্যমন্ত্রী সপারিবদ গুয়াহাটী হাসপাতালে দাবি মেনে নেওয়া হুয। সম্প্রতি 'আবরসুব আলাদা রাজের দাবি থেকে একফুলও সরে - কৃতজ্প। মেঝের ক্ষতি হতে পারে ।”। তাছাড়া 
আহতদের দেখতে গেলেন, আশ্বাস দিলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে এ ব্যাপাবে মতানৈক্য 'আসেনি। তাবা অসম সরকার প্রস্তাবিত কদিন আগেও মনে' “হয়েছিল 


কঠোর ব্যবস্থা নেওযা হচ্ছে। ভাব পরপরই হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দিল্লির বৈঠকে 


উদালগুভি মহকুমাব কলাইগাও বাজ্যবে উপেন ব্রক্ষর “আপাতত সমঝোতা'ব লাইন নয় বলে খারিজ করে দিয়েছে। তবে বড়ো শেষ পর্যন্ত ‘বহিষ্কৃত' মন্ত্রীদের আর কেন্দ্রীয় কাঠের মেঝের ক্ষতি হতে পারে এ ধারণা 
, আবাব বোমা বিস্ফোবপ, আবাব হতাহত কয়জন জঙ্গি নেতার পছন্দ হয়নি এবং প্রেম আন্দোলনের কেন্্রীর নেতৃত্ব-নিরে সমস্যা মন্ত্রিসভায় রাখতে পারবেন না। কেননা, দের হল কি করে ? আর প্রশিক্ষণ সূচি 
বহু সাধাবপ মানুষজন। পুলিশি ব্যবস্থাব সিং ব্রহ্ম সহ কয়েকজন জঙ্গি নেতা বৈঠক দেখা দিচ্ছে। আন্দোলনও আগের তুলনায় তাদের অপসারণের দাবিটা বেশ জোরদার ছাড়া কি ক্ষুদিরাম কেন্দ্রে কোনও টুর্নামেন্ট 


থেকে উঠে বেরিষে আসেন বলে সংবাদে 


কিঞ্চিৎ অযোমুখি। এই মুহূর্তে প্রেম সিং aw 


কোকরাঝাডে এবং দবং জেলাব উদালগুডি  প্রকাশ। ইতিমধ্যে নলবাড়ি অঞ্চলে আবাব বা প্রদীপ দৈমারীরা SOM awa জায়গা 
অঞ্চলে ঘটনা থামেনি। সালাকাঠি, বিজনী, বড়ো হানার কিছু লোক হতাহত হয়েছে। দূ নিতে পারেন কিনা সেটাও দেখা দরকার | 
নলবাড়ি, বালাজান, কায়িগীও, কচুগাও, oa wre টি সি এ-র সমর্থকদের ' _ (সমাপ্ত) 
গোসাইদীাও, সামথানবাড়ির 'বিডিম 9 উপর হামলা শুরু হযেছে। অর্থাৎ ঘটন, 
জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে একের 'পর এক . আবার ঘটতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক | 

পটে যেতে লাগল ঘটনা বা ঘটনা ঘটানোর : ঘটনা পরম্পরা দেখে এটা মনে করার যথেষ্ট জেলার খবর 

“*" চেষ্টা হল। “অসম ae", ট্রাইবালএরিয়াবন্ধ', -. কারণ বয়েছে যে ক্যাডারদের উপর কেন্দ্রীয 

. “অফিস বঙ্ধ', 'বাস্তা রোকো', 'হাইওয়ে  “ নেতৃত্বের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত আর নেই। চন পৃ্গার পর. 
নিন গোটা ”৮৭-৮৮ আন্দোলনের রাশ এখন আঞ্চলিক বা স্থানীয় fe 
সাল জুড়ে গরম হযে কোকরাঝাড় এবং নেতৃত্বের, হাতে | অনেকে মনে করেন প্রেম শিল্পী । 
স্রদালগুড়ি। জেলা প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে, AR aw ও অন্যান্য কয়েক জন জঙ্গি নেতাব ৮৮ : oe 


liad eco a ORE তার সম্মতি ছাড়া নিমাই ভট্টাচার্য প্রমুখ গুণীজসেরা 
প্রামে পুলিশি সন্ত্রাসের শিকার ছুলো পরনে লয়ে, .: এইসর; অক্ষরে “আরসু'র কোনো চাপিয়ে বলেছিলেন, মেলা দিয়ে নিযে 
সাধারণ _. বড়ো  'যুবুকমুরতীরা।...:. দওয়ািদ্ধত্ কার্যকর্ষী করা অসন্তব। হচ্ছে। Ba eae oa 
কোকরাঝাড়, উদালগুড়ির ভনভীব্ম aw. 4: রাজনৈতিক; দাবি, হতে পারে না। স্তন নি ai 

| ANT বা অঞ্চল সমস্যায় ie he 
হয়ে গেল। Sots এলাকা Bea বি রি Hp teed জপমালা হাতে নিয়ে টগবগে তরুণ নির্মল 


; 
4 
? 
qi 


আওতায় আনা হলো এট দুই 'অঞ্চলকে। tees বৈষম্যে এবং রাজনৈতিক ব্যস্ত ৷ নিপুণ কারিগর । মাত্র পাচ 
অসম পুলিশ টাস্ক ফোর্স (এ পি:টিএফ)-এর . ager: অসমকে কেটে ছিড়ে টাকা মূল্ধন পেলেই যার সারা জীবনের 
PACT বড়ো ্রামেও বস্তিতে চলল জু$, মার: -.নাগাল্যান্ত, মেঘালয়, মিজ্োরাম প্রভৃতি বেকারত্ব মিটে যারে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
:ধর্ষপ।- '৮৮-র জুন মাসে-১২.লক্বর। 2 বিভিন্ন লুল রাজ্য তৈরি হয়েছিল ভাষাগত. তরুণকে সাহায্য করতে ধাকুড়া প্রশাসন 
গ্রামে পুলিশি গণ-ধর্ষণের হাত থেকে Gree. নৃতাত্বিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারশে,  এপিয়ে আসে নি। নির্মলের বাড়ি বিষ্ণুপুর 
পেল না বারো তের bony বি? -', কিনু উত্তর পূর্বাচলে শাস্তি আসেনি। পুরসভার 4 
5 Tera কাগজের -রিপোর্টকেরিই পিটিপন-. - এভাবে শান্তি আসতে os 
-্ছিসেবে ধরে তিহাসিক “রায় দিলেম:... এতাবে শাস্তি আসতে পারে না। তাছাড়া, তাবতে অবাক লাগে তপন গড়াই-এর 


গুয়াহার্টী হাইকোর্টের ডিভিশন cre যাজ্য = ৯১ টিপি 2 1 
প্রশাসন এবং পুলিশি প্রশাসন ব্যবস্থা কার্ষত:; দেখতে 'গেলে আন্দোলন দিশরাস্ত হতে চাকুরির দাবি 'যেমন জানায় নি, তেমনি 


~ শেষমেষ কোকরাঝাড় জেলার পুলিশ। রাজনৈতিক নে স্বনামধন্য ঘোড়া, আর কাঠের পাগলা যাড় ভর ৪০ চওড়া প্রধান রস্তা। 
সুপারকে বদলি করতে বাধা হলো প্রশাসন আন্দোলন রা বেচে সংসারের আর্টটা পেট অকাতরে ছ আলো ও জলের ETE! কলকাতা থেকে দূরে নয় __ রবীন্ত্রসস্তৃতির উৎসভূমি 
বড়ো যুবক যুবতীদের বান্তায় বেরুমো প্রায় সাম্প্রদায়িকতার Taye পিছলে পড়তে চালিয়ে দিচ্ছে। সরকারি বঞ্চনার শিকারে সু বাভার পাক করিম হর, শাস্তিনিকেতনের খুব কাছে শান্ত, ছায়ার, 
বন্ধ হলো। বর্তমান আলোচকে তার সংরক্ষিত পট 


সীমিত ক্ষমতায় ও পরিসরে অস্ততপক্ষে আট 

দশল্পন বড়ো যুবক-মুবর্তীকে পরিচয়পত্র বা 

প্রয়োজনীয় "কাগজপত্র দিতে 

যাতে দরকারি কাজে আসা যাওয়ার 

[ও তাদের কোনো ঝামেলায় পড়তে না 
whl | 

রাজ্ঞোর Berl ও গৃহমন্ত্রীর মধো বড়ো 

আন্দোলন নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও তারা 

শেষমেষ 'আবসু'র সঙ্গে বৈঠকে রাজি ছন। 

কিন্তু আবু কিছুতেই অসম সরকারের 


পারে। সাধারণ বড়োর বা সাধারণ 
অসমীয়ার ঘৃণা বা ঈর্ষা বড়ো অসমীয়া 
সংঘাতের পিছনের কারণ নয়। এই ঘৃণা এবং 
ঈর্ষা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এতে সব থেকে 


ডি ও কিংবা কোকরাঝাডে প্রবীণ সরকারি 


অফিসার আন্দোলনকারীদের হাতে খুন . 


হতেন না। বঙ্গাইগাও 'কাজলগীওয়ে ময়তে ৫ 


2 


" ধালুচরি যাতে আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে 
, হতে না পারে তার জন্য প্রত্যক্ষ সরকারি . 
দায়িত্বে. এই শাড়ি প্রস্তুতের দাবি 
সঙ্গে বৈঠকে রাজি হয় না এবং গত মার্চে ছতো না ভজন ডজন, ঠেলাওয়ালা, মুটে, ' ' জানিয়ছেন 


মাহাতো | 


কেনের 
সর ৫-১০ কাঠার পট 


দা কাঠপ্রতি ৫০০০ টাকা দূরে ১৫০ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠেছে 


এঃ বোলপুর সার হাসপাতাল ae এই স্বয়ং সম্পূর্ণ উপনগরী ‘তপোবন' 
fem বিবরণ এবং আবেদন পরের জনা যোগাযোগ করুনঃ 


তপোবন প্রমোট প্রাইভেট লিমিটেড 


| ৪ ৭/১ সি, লিশুসে ্বীট(দ্বিল) কলিকাতা - ৭০০ ০৮৭, 


ফোন: ২৪১২২১/৮৫৭৪/১৪০৫/৯৩৬৩ 
অফিস 


৪ সুবোধ নায়েক এডতোকেটে 
আয়েকপাড়া, ঘোলপুর-৭৩১২০৪, ফোম : ফোলপুর ৭৬০ 
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সিপিআই নেতা 
গোপাল ব্যানাজির গতিবিধি 


সি পি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও আকাঙ্খা’ নেতিবাচিক প্রবণতার জন্ম 














mes perry । ভি ৪1 
দিশা বিলি 


রেডিমেড পোষাক, জুটের পর্দার কাপড় 
PS ও ব্যাগ | ূ 
one ae, 
a. a ভিত রঃ | 
(soars সরকারের একটি সংস্থা) 


এ, সাজা সবাৰ Rie স্কোয়ার, কলিক[ঞ্া-৭০০ ০১৩ 


ময়দানে রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে কলকাতা-৩০০ মেলায় তত্ততরী'র স্টলে 
€বিড়লা প্লানেটরিয়ামের সংলগ্ন গেট) সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ | 





"_ মাখামাখি তখন থেকেই। 


কংগ্রেসের সঙ্গে আতাতের লাইন সি 
আই বর্জন করে ১৯৭৮ সালে দলে 


যাই হোক, গোপালবাবূর মতামতের 
সঙ্গে বর্তমানে ইউ সি পি আই-এর যথেষ্ট 


মিল । সুতরাং, সেই অর্থে গোপালবাবু ইউ 
সি পি আই-তে যোগ দিলে ঝাকের কই 


ইউ সি পি আই মহল অবশ্যই 


eo ee ee see 
হবেন | অর্থাৎ, ক্ষতিটা হবে -সি পি 
আই-এরই | সি পি এমের লেজুড় হয়েই 
গুদের থাকতে হবে | 





জানা গেছে, অন্যান্য রাজ্যে সরাসবি 
ডি এস পি নিয়োগ প্রথা চালু নেই। 
এমনকি কলকাতা পুলিশেও এমন ব্যবস্থা 
নেই। ফোরামের পক্ষ থেকে আরও দাবি 
করা হয়েছে একটি নিদিষ্ট সময়সীমা বেঁধে 
দিতে হবে। সেই সময়ের মধ্যে যদি 
"প্রমোশন না হয় তবে সেই অফিসারের 
ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা হিসেবে বেতন বৃদ্ধি 
করতে হবে। শুধু তাই নয়, 'এ সব 
অফিসারদের ভন্বু বি সি এস অফিসারদের 
সমান মর্যাদা দিতে হবে | 





ব্যবস্থা বন্ধ করা হোক ! অন্যদিকে জানা টেলিভিশন বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার 
গেছে, প্রমোশনপ্রাপ্ত সব অফিসারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বই পিছিয়ে পড়বে কি 
দিয়ে ডি এস পি-র কাজ করানো সম্ভব হয় না, সেটা তাই সবসময়েই নির্ভর করছে 
না বলেই এ সরাসরি নিয়োগ ব্যবস্থা ।  বই-ফ্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বিষয় বা 
যদিও এই যুক্তি দুই কেউই ভাষা বা ফর্ম পরিবেশন করা হচ্ছে কি না । 
মানতে চাননি । বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে এই ব্যাপারে 
কথা বলে দেখেছি । অনেকেই আমাকে 

ar বলেছেন-যে টেলিভিশনের সামনে থেকে 
বইয়ের কাছে সরে. আসার কারণ হল, 

৭ম পৃষ্ঠার পর ; টেলিভিশন সবসময়েই আমাকে ডমিনেট 
3 করতে চেষ্টা করে। আমার পছন্দমতন 

বাকি যত বই সবেরই প্রিন্ট সংখ্যা ১/৩ বিষয়ের পরিবর্তে টিভি . সেন্টারের 


প্রতিদিন ২টা থেকে ৮টা, রবিবার ১২টা-থেকে ৮টা 
 প্রবেশমূল্য ঃ জনপ্রতি ১ টাকা 
মেলা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে টিকিট বিক্রি বন্ধ 
স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রবিবার ছাড়া দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত 


ফোন প্রবেশ মূল্য নেই। স্কুলের পরিচয়পত্র সহ স্কুলেরই অনুমোদিত প্রতিনিধির 
সঙ্গে আসা আবশ্যক । 


উদ্যোক্তা 
পাবলিশার্স আ্যাণ্ড বুকসেলার্স গিল্ড 
রি ome [০21 ee 





সম্পাদক £ হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 





ee 
— «ab ৩য় সংখ্যা । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ । দাম এক টাকা TEE উরি তেরি 
i সস 


সি পি এমের নির্দেশে 


বিশেষ প্রতিনিধি : অসাধু ব্যবসায়ীদের 
চাপে সি পি এম দলের নির্দেশে হাওড়ার 
পুলিশ সুপার (এস পি) এস এন কুণ্ডুকে 
wi হতে হল এক বছরের মধ্যে | 
হাওড়ায় এহ এস পি-কে যাতে আরও 
কিছুদিন রাখা যায় তার জন্য মুখ্যসচিব, 
স্বরাষ্ট্র সচিব, ডি জি সকলেই মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলেছিলেন | কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সকলের 
অনুরোধ খারিজ করে দিয়ে তাকে বদলি 
করে দিলেন রাজ্য পুলিশের ইনটেলিজেন্স 
শাখার স্পেশাল সুপার পদে | হাওড়ার 
এই এস গি-কে বদলি করার জন্য সি পি 
এম দল দীর্ঘদিন ধরে উঠে পড়ে লাগে | 
হাওড়ার জনরোষের কাছে নতিস্বীকার 
করে বামফ্রন্ট সরকার এক বছর আগে 
তৎকালীন এস পি শঙ্কর মুখার্জিকে বদলি 
করতে বাধ্য হন | তারপর এস পি হন এস 
এন কুণ্ডু । তিনি আগে ছিলেন হাওড়া 
রেল পুলিশের সুপার | 

বছর খানেক আগে হাওড়ার 
আইন-শুঙ্ক্ষলার ব্যাপক অবনতি হয়। 
দিন দুপুরে ডাকাতি হয় | সমাজবিরোধীরা 
প্রকাশ্যে খুন-খারাপি চালাতে থাকে । 
হাওড়া জন-বিক্ষোভে উত্তাল হয়। 
পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়। সরকার 
প্রশাসনিক তদন্ত করতে বাধ্য হন। 
তারপর এস পি বদলি হন | এস পি শঙ্কর 
মুখার্জির বদলিই ছিল হাওড়ার সাধারণ 
মানুষের একমাত্র দাবি। 

এরপর এস পি হয়ে এস এন কুণ্ডু সি 
পি এমের কথায় ওঠা-বসা করতে রাজি 
হননি | সেটা শঙ্কর মুখার্জিকে করানো 
গিয়েছিল | এস এন কুণ্ডু এস পি হয়েই সি 
পি এম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার 
করতে থাকেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের 


বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেন । . 


পুলিশের একাংশ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে 
| অসাধু লোকজন ও পুলিশ এবং সি 
এম দল তাকে বদলি করার জন্য চেষ্টা 
চালাতে শুরু করে | শেষে তারাই জেতে | 


~ হাওড়ার এস পি পদে নিয়োগ করা 







ডেপুটি কমিশনার | হাওড়ার এই এস পির 


প্রতিশোধ নিলেন | 

কা Sb st 
ছাড়াও আরও পুলিশ অফিসার 
হয়েছেন কলকাতা ott 
রাজ্য পুলিশের ডি আই জি (সদর) পদ 
থেকে দীনেশ বাজপেয়ী বদলি হলেন 


ডি আই জি (সদর) পদে প্রোমোশন 
দেন | তার নাম টাইপ হয়ে গিয়েছিল ডি 
আই জি প্ল্যানিং আ্যন্ড ওয়েলফেয়ার 


আই জি পদের জন্য নাম টাইপের পরে 
মুখ্যমন্ত্রী তা কেটে দেন। শ্যামলবাবু 
মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহে হলেন প্রেসিডেন্সি 
রেঞ্জের ডি আই জি | এই পদ থেকে এইচ 
এ সফি এলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম 
কমিশনার (ও) পদে | সুলতান সিং-এর 
নাম প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডি আই জি 
হিসাবে টাইপ হয়ে যায় | তারপর মুখ্যমন্ত্রী 
তা কেটে cra | তাকে করা হয়েছে ডি 
আই জি (ওয়েলফেয়ার আন্ড পি আর) | 


কেড়ে নেওয়া হল 


বিশেষ প্রতিনিধি : সি পি এম দলের 
নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সি এ 
(কনফিডেন্সিয়াল আসিস্টান্ট) জয়কৃষ্ণ 
ঘোষের হাত থেকে আরও ক্ষমতা কেড়ে 
নেওয়া হল । প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর 
সি এ হিসাবে care ঘোষ যেসব 
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অধিকার ও ক্ষমর্তা ভোগ করতেন তার 
বেশির ভাগই খর্ব করা হয়েছে এবং সেই 
ক্ষমতা ও দায়িত্বের একটা বড় অংশ 
দেওয়া হয়েছে অশোক বসুকে । এই 
অশোক বসু হলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 
প্রাক্তন রাজনৈতিক সংবাদদাতা | 
অশোকবাবু প্রাক্তন সি পি এম বিধায়কও | 
তিনি বর্তমানে স্টেট ট্ট্যান্সপোর্ট 
কর্পোরেশনের ভাইস-চেয়ারম্যানও | 
জয়কৃষ্ণবাবুর জায়গায় সি এ হিসাবে 
নিয়োগের তোড়জোড় করছে সি পি এম | 
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতে তা কার্যকর 
হচ্ছে না। 

মুখ্যমন্ত্রী সি এ হিসাবে জয়কচ্চষণবাবু 
ক্ষমতার অপব্যবহারে করেছেন বলে সি 
পি এম দলের কাছে সুস্পষ্ট অভিযোগ 
আসতে থাকে | তিনি সি এ হিসাবে দলের 
কাজ-কর্ম করেন al | নিজের ও মুখ্যমন্ত্রী 
এবং তাদের দুই পরিবারের নানা কাজ-কর্ম 
সিদ্ধি করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী গোষ্ঠী 
প্রথম দিকে জয়কৃষ্ণবাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নিতে সফল না হলেও গত কয়েক মাস 
ধরে বহু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 
জয়কঞ্চবাবুর দাদা হরেকৃষ্ণবাবুর বিরুদ্ধেও 
নানা অভিযোগ | দুজনেই AS লেকে 
থাকেন | 

সি পি এম দলের চাপে জয়কৃষ্ণবাবুর 
ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই শুধু মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী 
নেতারা ক্ষান্ত হননি। তারা মুখ্যমন্ত্রীর 
অতিরিক্ত সি এ হিসাবে অশোক বসুকে 
খাড়া করেছেন। অশোকবাবু এখন 
নিয়মিত রাইটার্স বিল্ডিংসে আসেন | 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


কের nape: nn 


সেখানে ৪০০টি নতুন মিটার বক্স বসাতেই 
হঠাৎ রাজস্ব আদায় বেড়ে গেছে | ৪০০টি 
বক্সের মধ্যে অনুমান করা হচ্ছে প্রায় ৭৫টি 
মিটারের কারচুপি রোধ করা সম্ভব 
হয়েছে । এবার থেকে বিদ্যুৎ চোরদের 
সনাক্ত করাও সহজ হবে | 

এতকাল পশ্চিমবাংলায় যে হারে বিদ্যুৎ 
চুরি হত, তা টাকার অঙ্কে প্রায় কয়েকশো 


কোটি | শুধু তাই নয়, এই চুরি করতে 
গিয়ে হামেশাই বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটতো এবং 
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চন্দ্রশেখর-রাজীব 
-ম্বামী-যশোবস্ত-আদবানি থেকে সুরু করে 


কিন্ত তাহলে আমাদের এ মালগণ 
যে দু'খানি মার্কিন রণতরীকে তার বন্দরে 


ন। শুধু সুদে সাম্রাজ্যবাদের সন্তোষ বিধান 


SE নানি SNAG: চেরি 


বাধ্-_যা অনুধাবন করার সময় এখনো 
রিনি ডি 

মনে রাখার তা 
হলো এক) পূ ইউরোপের শী 
পতনকে বিপ্লবী 


বিশ্বের) একরাপ - 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে 
পড়েছে; চোর) অনুকূল পরিস্থিতির 


তথা সাল্রাজ্যবাদ-নিয়নত্রণাহীন পুঁজিবাদি 
অভিযানটি শুরু হয়ে 
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মুখ্যমন্ত্রী | 

বাসভবন বার বার পাপ্টানোর খরচ এবং 
লিফট ফিট করার খরচ এবার বাজেটের 
মধ্যে না আনার সম্ভাবনা প্রবল | পশ্চিম 


বিমানের মত বাড়িয়ে যান। মন্ত্রীদের 
পেনসন এবং কয়েক কিস্তি ডি এ দেয়া 
যায় কিনা ভেবে দেখতে পারেন । ১২১-২ 


* | শতাংশ আয় বাড়তে পারে | শরীর ভাল 


মাথায় বা চিন্তায় এলে ত্বরিত গতিতে গড়ে 
ফেলুন | পয়সার জন্য চিন্তা করবেন না। 
হকাররা দেবে, এছাড়াও স্পনসর পাবার 
জন্য টেন্ডার ডাকা ধায় কিনা ভেবে 
দেখতে পারেন | পুরসভার সব দায়িত্ব 
নিলেও জনসাধারণের কোন দায়-দায়িত্ব 
নেবেন না, শুধুমাত্র বাজেরিয়া, কনোরিয়া, 
ম্যালেরিয়া ছাড়া | আয় শুভ | 


SAT যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে 
আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। 
যত বাঁড়বে তত ভোটার । ওরা যাতে 
ভো-কাট্টা না হয় সেইমত তেল প্রয়োগ 
করে দেখতে পারেন । সুফল পাবেন। 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে একদম বাড়তে 
দেবেন না। শরীর ভাল যাবে না। যত্র 


চাইতে যাবে না, সমস্যার সমাধান নামেষ্টর 
হয়ে যাবে ! শিশুদের দিকে নজর না পর 
যুবকদের দিকে নজর দেয়া আপনার পঙ্গে 
শুভ হবে । আয় মোটামুটি । ব্যয় প্রচুর | 


পারেন | হোয়্যার দেয়ার ইজ “উইলস' 
দেয়ার ইজ "ওয়ে, ওয়ে' । দারা সিংকে 
দিয়ে ওপেন করার কথা ভেবে দেখতে 
পারেন। আয় প্রচুর, ব্যয় নেই। 
বিদ্যুৎমন্ত্ী 
কোলাঘাটের নাম পাল্টে শ্মশানঘাট রাখুন 
সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে | কেউ 
নালিশ জানাতে যাবে না, আপনার পদও 
অক্ষুণ্ন থাকবে । তবে আপনি ভুলেও 
শ্বশানঘাট বিদ্যুৎ প্রকল্প ওপেন করতে 
যাবেন না। আয় লেই বললেই চলে। 
খাদ্যমন্ত্রী 


যে হারে কেরোসিন কার্ডের জন্য রেশন 
কার্ড বিলি হয়েছে তাতে আপনার দপ্তরের 
বাজেট আগামী বৎসরে বাড়ার সম্ভবনা 
প্রবল | মুলোর দর যাতে না বাড়ে আগে 
থেকে ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ার করে দিন। 
প্রয়োজন হলে কপির ডাটা সরকারি 
গুদামে মজুত রাখুন | সময়ে কাজে 
লাগবে | অযথা বাক্য ব্যয় না করাই 
ভাল আয় মন্দ নয়। 


হবে না এটাতো হতে পারে AT | ডিজেল 
বা পেট্রোলের বদলে ব্রেড়ির তেল ব্যবহার 
করে দেখুন সব বাস চলবে | রিমোট প্রথা 
চালু করে দেখতে পারেন । আপনার 
শুভদিন আগত । বহু ব্যয় আসম । 


যাইহোক, জয়কৃষ্ণবাবুর ক্ষমতা আরও 

ছাটাই করে দেবে আগামী করেক মাসে সি 
পি এম দল। উল্লেখ্য এ নিয়ে এই 
পত্রিকাই প্রথম খবর প্রকাশ করে । পরে 
আবার প্রকাশ পাবে | 





fore চট্টোপাধ্যায় : কংগ্রেস হাইকমান্ড 
প্রদেশ কংখ্েসকে. কার্যত 

দিতে পেরেছেন। রাজ্য কংগ্রেস 
সূত্রের খবর, প্রিয়বাবু সভাপতি 
থাকাকালীন প্রতিমাসে ২ লক্ষ টাকা পেত 
প্রদেশ কংগ্রেস | এছাড়া প্রতিটি জেলার 
জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়া হত। 
বর্তমানে দিল্লি এক পয়সাও দিচ্ছে না। 
এই অবস্থা বিগত এক বছর ধরে চলছে | 
রাজা কংগ্রেসের জনৈক বর্ষীয়ান নেতা 
জানিয়েছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসের 
কর্মচারীদের মাসিক মাইনে দেওয়া যথেষ্ট 
/% অসুবিধার ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। 
এছাড়াও আছে টেলিফোন, ও ইলেকট্রিক 
বিল। বিশেষত সাধারণ সম্পাদকের | 
তিনি যেখানে বসেন, সেখান থেকে এস টি 
ডি টেলিফোনের বিল সবচেয়ে বেশি 
ওঠে | বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার মতে, 





কংগ্রেস চালানো হবে | বর্তমানে বরকত 
সাহেব রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি হলেও 
সমস্ত আর্থিক দায়ভাব বহন করছেন 
» সোমেন মিত্র | মাসিক ন্যুনতম ৫০ হাজার 
টাকা খরচ | বিগত এক বছর ধরে এই 





অমিত মুখোপাধ্যায় 





ভৱা 
চল্লিশের কোঠায় পা দিলেই মানুষের 
যৌবনে ভাটার টান পড়ে। শরীরের 
পেলবতা, চোখের দৃষ্টি সবই কমতির | 
দিকে | এই দৃষ্টির ক্ষীণতাকে আমরা বলি: 
চালশে | এই চালশের কারণ হল শরীরের, 
বিশেষত চোখের লেন্সের সঙ্গে যুক্ত 
পেশীগুলোর স্থিতি-স্থাপকতা বয়স বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে, তার ফলে 
Gat ঠিকমত সংকুচিত প্রসারিত হতে 
পারে না এবং দেখতে অসুবিধা হয়। 
বয়সকালে চোখে যে ছানি পড়ে, সেটা 
কিন্তু চালশে নয়, সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার | 
ছানি শুধু বৃদ্ধ নয়, যুবক-বয়স্ক, কিশোর 


যথাযথ ভাবে যেতে পারে না এবং মানুষ 
ঝাপসা দেখে ও ক্রমশ দৃষ্টিহীন হয়ে 
পড়ে | এক প্রশ্নের উত্তরে গড়গড় করে 
- কথাগুলি বলে গেলেন বিশিষ্ট চক্ষু 
বিশেষজ্ঞ ডাঃ অতুল নারায়ণ | 

ছানি সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রশ্ন রাখতেই 
বললেন, ছানি দুরকমের হয়-_-জন্মগত 
এবং বাহ্যিক কারণগত | সাধারণত অপুষ্টি 
জনিত কারণেই, অর্থাৎ খাদ্যে ভিটামিন, 
প্রোটিন ইত্যাদির অভাবই ছানি পড়ার 
একটি প্রধান কারণ ধরা হয় । এছাড়াও 
বিষাক্ত পরিবেশের কারণেও চোখে ছানি 
পড়ে, যেমন রাসায়নিক কারখানার 
শ্রমিকদের চোখে ছানি পড়ার মাত্রা বেশি 
দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি এই 
ধরণের কারখানায় যে সব গর্ভবতী মায়েরা 
কাজ করেন তাদের সদোজাত সন্তানদের 
চোখেও অনেক সময় ছানি দেখা গেছে | 
ডায়াবিটিস রোগে যারা ভোগেন তাদের 
চোখে এই ধরণের ছানি পড়ে, যাকে বলে 
» "গ্যালাকটোসেমিক' ছানি । এ সব 
রোগিদের শরীরে শর্করা-জনিত খাদোর 
ঠিকমত পরিপাক না হওয়ায় তাদের দেহে 
কিছু বিষাক্ত পদার্থ জমতে থাকে, যার 


ফলে ছানি পড়ে। কলেরা, আমাশয়, 
পেটের অন্যান্য গণ্ডগোলেও অনেক সময় 


সাংগঠনিক নির্বাচন। রাজ্য কংগ্রেসের 
আর এক সূত্র জানিয়েছে, বরকত গনি খান 
চৌধুরীকে প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে 
সাংগঠনিক নির্বাচন | কংগ্রেস হাইকমান্ডে 
চাইছেন, 


রাজ্য কংগ্রেসে টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
জন্য যথেষ্ট অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে | এই 


সম্ভাবনা আছে | এখনও পর্যন্ত BBs যে 
দিকে যাচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে বলা যায়, 
অনেক রথী এবং মহারথীর পতন হতে 
চলেছে নির্বাচনের পর। একই কথা 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের ক্ষেত্রেও 


ছানি পড়তে দেখা গেছে। সবশেষে 
বলতে হয় ছানি ঠিক কি জন্য পড়ে তা 
কিন্তু আজও অজানা | 

বিশিষ্ট এই চক্ষু বিশেষজ্ঞ না থেমে 
বলে চললেন, ছানি পড়াকে আবার তিনটি 
পর্যায়ে ভাগ করা যায়, পরিণত, অপরিণত, 
অধিক পরিণত | অপরিণত রোগি দূরের 
জিনিস ঝাপসা দেখেন | পরিণত অবস্থায় 
এই অবস্থার আরও অবনতি হয় | অধিক 
পরিণত অবস্থাটি অত্যান্ত ক্ষতিকর | তখন 
art গলে গিয়ে এক জটিল অবস্থা 


' দিল্লি রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন 
বানচাল করার জন্য বরকতকে সরিয়ে দিচ্ছে 


হয়েছে | অজিতবাবুর নাম প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি হিসেবে ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে 
প্রণব-প্রিয়-মমতা বিরোধিতায় নামবেন | 
অজিতপন্থী জনৈক পুরপিতা জানিয়েছেন, 
পরিস্থিতি যদি সেইদিকে যায়, তাহলে 
ছেড়ে দেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, ছাত্র 
পরিষদের সভাপতি তাপস রায় অসম্ভব 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠবেন এই সময় | 

বর্তমান সভাপতি বরকত সাহেবের 
মেয়াদ চলতি মাসে যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, 
তা প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছেন। প্রদেশ 
কংগ্রেস অফিসে গনি খান আসাও বন্ধ 
করে দিয়েছেন। প্রদেশ জেলাওয়ারি 
নেতাদের আসা-যাওয়াও কমে গিয়েছে | 
প্রদেশ দপ্তরের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী 
জানিয়েছেন, ‘প্রদেশ আছে, কিন্তু কংগ্রেস 
নেই ।' আসলে কংগ্রেসি রাজনীতির এটাই 
হচ্ছে এতিহ্য | 


ছানিকে অবহেলা নয় : ডাঃ অতুল নারায়ণ 





অপারেশনের মূল তত্বটি খুব সহজ সরল | 
প্রথমে চোখকে অসাড় করে নেওয়া, 
তারপরে চিমটে দিয়ে চোখের পাতা দুটি 
টেনে তুলে Grae আস্তে আস্তে বের করে 
নেওয়া হয় | অনেক সময় অসাড় করার 
পদ্ধতিটা ক্রায়ো এক্সট্রা্টর যন্ত্রের মাধ্যমে 
হয়। যন্ত্রটি অতি নিঙ্ন তাপমাত্রায় নিয়ে 
এসে (—80° সে)চোখে স্পর্শ করে 
অসাড় করা হয়; তারপর লেব্সটি তুলে 
নেওয়া হয়। 


অস্ত্রোপচারের পর মাসখানেক বাদে 


রোগিকে প্রয়োজন মত লেন্সের চশমা ' 


দেওয়া হয় তার চোখের লেক্সের অভাব 


দেওয়া হচ্ছে এবং তা বেশ ব্যয়সাধ্য। 
দুঃখের কথা, আমাদের দেশে শতকরা ৫৫ 
ভাগ অন্ধত্বের কারণ ছানি, যা সময় মত 
অস্ত্রোপচার করালেই এড়ানো যেতে 
পারে। 
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আন্তর্জাতিক স্তরে 


৩ 





হাস্যাম্পদ করে 
তোলার কাজ শুরু 
১১ই ফেব্রুয়ারি 


fore চট্টোপাধ্যায় : ডমিনিক লাপিয়েরের 
লেখা “সিটি অফ জয়” নিয়ে শুটিং শুরু 


এবং ২০০ বস্তি বাড়ি | মাথার উপরে টিন 
কিছুবা টালি | বসানো হয়েছে জলের কল 
ও তুলসী গাছ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
লাপিয়েরের লেখা “সিটি অফ জয়” 
উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দেওয়ার জন্য 
পরিচালক GIS .জফে ১৯৮৯ সালে 


আঘাত পায় | পরবর্তী প্রয়াস শুরু হল ভি 
পি সিং সরকার আসার পরেই । কিন্তু 
এবারও আপত্তি জানালেন বুদ্ধদেববাবু 
স্বয়ং। কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী পি 
উপেন্দ্র GS জেফকে ডেকে বলে 
দিলেন, কলকাতার উপর এই বই করা 


সরকারকেও ম্যানেজ করা হয়ে গিয়েছে 
ছবি তৈরির কাজ শুরু হতে আর অসুবিধে 
রইলো না। 

পরিচালক রোনাজ্ড জফে ডমিনিক 
লাপিয়েরের নির্দেশিত পথে কলকাতাকে 
দেখাবেন একজন রিকশাওয়ালার চোখ 
দিয়ে | এই রিকশাওয়ালার নাম হাসাধরি 
পাল | অভিনয়ে আছেন ওম পুরি, শাবানা 
আজি, ম্যাট ডিলন, ম্যাথিউ ব্রোডেরিক, 
চার্লি শিন প্রভৃতিরা । ১১ ফেব্রুয়ারি 
আসার আগে পরিচালক আরো কিছু 
বিখ্যাত বাঙালির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন | এরমধ্যে আছেন একজন সি পি 


মারাত্মক | দর্পণ আগামী সংখ্যায় রোনাল্ড 
জফে কি ভাবে সরকারকে ম্যানেজ 
করলেন তার বিস্তারিত তথ্য পেশ করবে | 


ক্ষমতা দেখানোর জন্য সরকারি নির্দেশ 
মানে না | ফলে, প্রতিষ্ঠানগুলি ঠাবু ছেড়ে 
চলে যাবার পর সাহায্য প্রার্থীদের তাদের 
সন্ধান পেতে বেগ পেতে হয়। কিন্ত 
সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি কাছাকাছি থাকাতে 
সাহায্যপ্রার্থীদের অনুসন্ধানের অনেক 
সুবিধে আছে | কিন্তু তা হচ্ছে না বলেই, 
আজ বি্রান্ত হচ্ছেন বংশী সিং-এর মত! 
লোকেরা | 
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তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারকে সংবিধানের ৩৬৫ ধারায় 
বরখাস্ত করে চন্দ্রশেখর প্রমাণ করলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ আকড়ে 
থাকার জন্য সংবিধানকে পদদলিত করতেও তার কোন দ্বিধা বা 
সঙ্কোচ নেই । তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে শ্রীলঙ্কার 
তামিলদের জঙ্গি সংগঠন এল টি টি ই-র কার্যকলাপ বন্ধ করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন বলেই নাকি করুণানিধি সরকার ভাঙ্গা হয়েছে | এই 
অভিযোগ যে অজুহাত মাত্র, প্রকৃত সত্য নয় একথা বুঝতে 
অসুবিধা হয় না । এর আগে অভিযোগ করা হয়েছিল-যে, মুখ্যমন্ত্রী 
এই রাজ্যে এল টি টি ই গেরিলাদের প্রশিক্ষণ শিবির গড়তে 
দিয়েছেন | কিন্তু এরপর করুণানিধি তামিল উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে 
কড়া ব্যবস্থা নেন । তাছাড়া তামিলনাড়ুর আইন-শৃক্ষ্লা নিয়ে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায় দু জায়গায় দুরকম কথা 
বলেছেন ৷ এ সম্মপর্কে রাজ্যপাল সুরজিৎ সিং বার্নালা কোনরকম 
বিরূপ রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান নি, যিনি একদা একই রকম 
| অন্যায়ের শিকার হয়েছিলেন । তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চল 
|| পাহার দেবার জন্য করুণানিধি কেন্দ্রের কাছ থেকে আধা-সামরিক 
হলেও প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এই 
অজুহাতে A, তামিলনাড়ু সরকারকে দেবার মত অতিরিক্ত সি 
আর পি এফ বা বি এস এফ বাহিনী তাদের কাছে নেই । কিন্তু 
|] সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ কোম্পানি 
|| আধা-সামরিক বাহিনী পাঠানো হয় । 

আসল কথা, ৩০শে জানুয়ারি শহীদ দিবসে তামিলনাড়ু 
সরকারকে শহীদ না করলে চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্িত্ব ত্যাগ করতে 
'হত। কারণ এ আই এ ডি এম কে নেত্রী জয়ললিতার 
আলটিমেটাম ছিল এ দিনের মধ্যে করুণানিধির সরকারকে বরখাস্ত 
না করলে তার দল জনতা (স) সরকারের ওপর থেকে তাদের 
সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে | অতএব, করুণানিধি দাবি করতে 
পারেন যে, তিনি জনতা (স) সরকারকে বাচিয়ে দিয়েছেন নিজে 
শহীদ হয়ে | কংগ্রেসও গোড়া থেকেই চাপ দিয়ে আসছিল ডি এম 
কে সরকার ভেঙ্গে দেবার জন্য | অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে 




























অভিযোগ তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারকে বরখাস্ত করা হল, 
সেই অভিযোগ সবচেয়ে বেশি আনা যেতে পারত জয়ললিত্যর 
রাজনৈতিক গুরু এম জি রামচন্দ্রনের বিরুদ্ধে । কারণ 'তিনিই, 
শ্রীলংকার তামিল গেরিলাদের তামিলনাড়ুতে খাটি গড়তে 
দিয়েছিলেন এবং তাদের প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছিলেন | 

প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের কী অসীম নির্লজ্জতা ! তামিলনাড়ু 
কেলেঙ্কারিতে গণতন্ত্র ধর্ষিত হওয়ার পরও উইফোড় জনতা (স) 
দলের জাতীয় সম্মেলনে তিনি বলেছেন, কারও চাপের কাছেই 
সরকার মাথা নোয়াবে না, ভয় পাবে না, নিজেরা যেটা ভাল বুঝবে 
সেই সিদ্ধান্ত নেবে | তাহলে প্রশ্ন ওঠে, অন্ধপ্রদেশ অথবা 
উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি তো তামিলনাড়ুর চেয়ে অনেক খারাপ 
ছিল তাহলে উন্নত মস্তক জনতা (স) সরকার সেখানে রাষ্ট্রপতির 












চন্দ্রশেখর আরও বলেছেন যে, তাদের সংখ্যালঘু সরকার বলে 
উপহাস করা হয়েছে | তাহলে কি সংখ্যালঘু সরকারকে সংখ্যাগুরু 
বলতে হবে ? যাদের সমর্থনে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারাও তো সম্প্রতি, 
তাদের সংখ্যালঘু সরকার বলেছে | ভারত থেকে মার্কিন বিমানের 
জ্বালানি সংগ্রহ প্রসঙ্গে কোন কোন কংগ্রেস নেতা এই উক্তি 
করেছেন | প্রকৃতপক্ষে এটা চন্দ্রশেখর সরকারের আরেক 
কেলেঙ্কারি, যার দায়িত্ব সুযোগ সন্ধানী প্রাক্তন সাংবাদিক এম জে 
আকবর বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর ওপর চাপাবার চেষ্টা করছেন | 
অবশ্য সেন্ট. কিটিস সম্পর্কিত সংবাদের পর আকবরের 
বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারেই শূন্য । কিন্তু পশ্চিম এশিয়াগামী মার্কিন 





































































আজও বর্ণবিদ্বেষী 





কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজরা 





তাপসকুমার সরকার : উত্তর ২৪-পরগণা 
বা eS dE ag 

জানুয়ারি শেষ হয়ে গেল। 
সাতনিনব্যলী এই মেলায় বহু বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি উপস্থিত 
ছিলেন । প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এই মেলাটি 
প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। গত ১৪ 
জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের 
্রস্থাকার মন্ত্রী সরল দেব | দ্বিতীয় বার্ষিক 
এই মেলায় বই সহ পুষ্প প্রদর্শনী, কৃষি 





১৭ই ফেব্রুয়ারি রাণী এলিজাবেথ 
কলকাতায় আসছেন ৷ ১৯শে ফেব্রুয়ারি 
সকাল ১০টা পর্যন্ত তিনি এই শহরে 









আগমন ইংরেজদের মন থেকে পূর্বোক্ত 
মনোভাব দূর করতে সাহায্য করবে | 










এটাও আশা করা অন্যায় নয় যে, রাণী: 


এক যুগেরও বোশ হয়ে গেল কলকাতায় 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়েছে । কিন্তু 
বসবাসকারী ব্রিটিশদের 


[১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬১] 


রায় (বেদুইন) বলেন, গ্রামীণ মানুষের 
কাছে বই মেলার গুরুত্ব দিনের পর দিন 
জিমি a 


অনুষ্ঠিত হতে পারে সে বিষয়ে পূর্ণ 
সহযোগিতা আমার থাকবে । সম্পাদক 
মণ্ডলীর পক্ষে চায়না মিত্র ও চিত্ত ঘোষ 











ব্যাপারে কংগ্রেসের 
Cems অবহা [মাল অবস্থা 


একলব্য 


লঙ্ঘন করেছেন। এটা ইরাকবিরোধী 
কাজের নামান্তর এবং এজন্য ইরাক 
ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে | 
পক্ষান্তরে, এ ধরনের সুবিধা দেওয়াতে 
মার্কিন প্রশাসন ভারতের প্রশংসাও 
করেছে | ভারত সরকারের এ কাজ তার 
বিদেশনীতির পরিপন্থী বলে প্রতিবাদ 
জানিয়ে অবিলত্বে তা বন্ধ করার জন্য দাবি 
জানিয়েছে অনেকে যেমন, কংগ্রেস (ই), 
জনতা দল, বামপন্থী দলগুলি । একটা 
সংখ্যালঘু সরকারের আমলে এতো 
গুরুত্বপূর্ণ কান্ড ঘটছে, এটা নিশ্চয়ই 
রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তুলতে 
পারে | দেশের মর্যাদা ও স্বার্থ এতে অক্ষুণ্ন 
থাকছে কিনা, এবং অবিলম্বে মার্কিন 
সামরিক ব্যাপারে সাহায্য বন্ধ হবে কিনা, 
নাকি এ ব্যবস্থা চলতে "থাকবে, অদূর 
ভবিষ্যতে তা বোঝা যাবে । 
দ্বিতীয় বিতর্কিত বিষয়টি ফৌজি 
পরিবহন বিমানকে জ্বালানি যোগানোর 
চুক্তি বা ব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেস (ই)-র 
অভিযোগ 1 কংগ্রেস হে) মুখপত্র সাংসদ 
এম BG আকবর ২৯ জানুয়ারি 
১৬ 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ 
নি সি 
বছর সেপ্টেম্বর মাসে চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়েছিল | বর্তমান সরকারের সূত্র থেকে 


নাকি আকবর একথা জানতে পেরেছেন । .. 
এই সঙ্গে তিনি বিশ্বনাথ প্রতাপের বিরুদ্ধে... 
বিষোদগার করেছেন। বিশ্বনাথপ্রতাপ . 
সম্পর্কে আকবর অতীতে বহু কটুকাটব্য : 3 


করেছেন, ভাষা বা শব্দ প্রয়োগেও তিনি 


কখনোই সংযত থাকেন না। প্রাক্তন = 
প্রধানমন্ত্রীর নানা আচরণের মধ্যে নাকি : 


বারবার তার বকধার্মিকতা ধরা পড়েছে 


এবং দেশের মান-মর্যাদা ও সযতুলালিত _. 
পররাষ্ট্রনীতি তিনি সংগোপনে |. 


নাকি 


বিদেশমন্ত্রী আই কে গুজরাল কংগ্রেস 










Gee ee 
পরোক্ষ মদতে জ্বালানি জোগান দেবার 


চুক্তি করেছে। এখন বিপন্ন হয়ে সে দল 


জনতা দল এবং বিশ্বনাথপ্রতাপের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা অভিযোগ এনে বিষোদগার করছে। 
জনতা দল সভাপতি এস আর রোস্বাই-ও 
এহেন নোংরা অপপ্রচারের জন্য কংগ্রেস 
€ই)-র ওপর দোষারোপ করেছেন | 
আকবরের কথাবার্তা কংগ্রেস (ই) দলের 


সংশ্লিষ্ট কোনো সদস্য । তারা সবাই 


আসল মুখপাত্র গ্যাডগিল বোধহয় অবস্থা 


গান্ধীর মদতে আকবর এসব কথা বলছেন -৫ 


জালের সামার MC te as 


পারা 





দর্পণ । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [পাচ 





সি পি এম নেতাদের জুলুমে বিচার 
ব্যবস্থা বানচাল হতে চলেছে 


১৯৮৭ সালে আট জন অতিরিক্ত দাযরা 
জজের উপর দাযিত্ব ন্যস্ত করেন । কিন্তু 
এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক 
কর্মচারীর আইনজীবীরা 


যেমন বাডছে, তেমনি ক্ষতিপূরণের টাকার 
উপর বার্ষিক শতকবা ১২ শতাংশ সুদও 
সবকারকে টানতে হচ্ছে। 

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
ছত্রছায়ায় না থাকলে কিভাবে শোষণের 
শিকাব হতে হয় তা নিজ মুখেই ব্যক্ত 
কবলেন জনৈক কল্যাণ অধিকারী | 
কল্যাণবাবুর অভিযোগ, আলিপুর দায়বা 
জজ ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা কোম্পানিকে 
২ বছর আগে নির্দেশ দিলেও রাজনৈতিক 
চক্র ভার কাগজপত্র ছাডছে না এবং 


ক্ষতিপূরণ তিনি পাচ্ছেন না। 
কল্যাণবাবুব মামলা নশ্বব ১৮৫/ 
এবং১৮৬/৮৭ | কল্যাণবাবুব অভিযোগ, 
পাটি ফান্ডে চাদা দিতে অস্বীকার করায় 


বর্গাদারি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কাকতীপেব 
১৬/১৭ জন ভূমিহীন কৃষক একটি 
বাজনৈতিক দলের তাবড় নেতার বিকদ্ধে 
মামলা দাযেব করেন ১৯৮৭ সালে | কিন্তু 
বাজনৈতিক প্রভাব বিস্তাবেব ফলে 
আদালতের সমন বা শুনানির কাগজপত্র 
সম্পর্কে কোন দিনও অভিযোগকাবীদের 
জানতে হয় নি। এমনকি ১৯৯০ 
সালর প্র কোন কিছু জানানো হয 
নি। গত বছর ১ জুন হঠাৎই বিচারকে 
কাছে নালিশ জানানো হয় 
অভিযোগকারীদেব বারবার খবব দিলেও 
তারা হাজির হচ্ছে না। এর প্র জমি 
থেকে বর্গা উচ্ছেদ কবে জোতদাব পার্টির 


কমিটির নির্দেশ ছাড়া তাও যোগান দেওযা 
হচ্ছে না। ফলে মামলাও খারিজ হয়ে 
যাচ্ছে। 

নেতাদেব জুলুম এত চবমে গৌছেছে 


যে নকল তুলতে নির্দিষ্ট ফর্ম ও ফি জমা 
দিলেও বছরের পর TRA নকল দেওয়া হয় 
না। কিন্ত নগদ ১০০ টাকা পার্টি ফান্ডে 
জমা দিলে একদিনে তা সববরাহ করা 
হচ্ছে । জনৈক ব্যক্তি এই জুলুমের বর্ণনা 
দিয়ে বলেন, তার জমিজমা সংক্রান্ত একটি 
ঘটনায় মহকুমা শাসক ওই জমির ওপর 
১৪৪ ধারা জাবি কবেছিলেন ১৯৮৯ 
সালের প্রথম দিকে | বিশেষ কারণে সেই 
নকল দু বছর চেষ্টা কবেও ভদ্রলোক 
পাচ্ছেন না! আবেদনের নম্বর এম এফ 
৬৪৩/৮ | 

এদিকে রাজ্যের আইন দপ্তরের 
প্রচেষ্টায় গরীব ও দুস্থ মানুষকে যে লিগ্যাল 
এইডের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার 
উদ্দেশ্যটাই বানচাল কবে দিচ্ছেন পার্টির 
ধামাধরা উকিলরা | ডায়মন্ডহারবার ও 
আলিপুর আদালতে এমন বহু সুনির্দিষ্ট 
অভিযোগ আছে যে সবকাবি উকিলবা 
মামলার সময আদালতে হাজির থাকছেন 
না, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনি সাহায্য দান 
দূবে থাকুক, নগদ টাকা ঘুষ না পেলে এক 
পাও নডছেন না | এমন বহু ঘটনা প্রত্যেক 
জেলা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তবু 
সবকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ 
করা হযেছে। এমনও অভিযাগ, 
কো-অডিনেশন কমিটিব নেতাদের পরামর্শ 
মত বাদী মামলাকারীকে মোটা টাকা চাদা 
দিতে বাধ্য কবা হচ্ছে। নচেৎ সরকারি 
উকিল আইনি সাহায্য দিতে গড়িমসি 





তড়িৎ তোপদারের কার্যকলাপে সি পি এম দলে ক্ষোভ 


গন্ডগোল শুরু হযেছে | এ ব্যাপারে রাজ্য 
কমিটির আগামী সভায় ঝড় উঠবে বলে 
আশঙ্কা কবা হচ্ছে। 

তড়িত্বাবুর বিরোধী গোষ্ঠী জুট 
রিসার্চের বৈজ্ঞানিকদের মারধোর করার 
কাজে খুবই ক্ষুব্ধ এবং তড়িৎবাবুর এতটা 


সমর্থন যা এখনও দলের প্রতি আছে 
সেটাও আর থাকবে না। 
তডিত্বাবুর বিরোধী গোষ্ঠী এই সুযোগে 
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা 
তডিৎ্বাবুর স্বৈবতান্ত্রিক ভূমিকা নিয়ে ন,” 


বেড়াচ্ছেন । 
এঁ মহল থেকে আরও অভিযোগ করা 
হয়েছে, তিনি ব্যারাকপুর ও দমদম 


আবও অভিযোগ যে, তডিৎবাবু গত পুর 
নির্বাচনে বিভিন্ন জাযগায় দলীয় প্রার্থীদের 
হাবানোর জন্য নির্দল প্রার্থীদের দা 
কবাবার ব্যাপারে মদত দিয়েছিলেন, যার 
ফলে অনেক জায়গায় ফল খারাপ 


দ্পণের সংবাদদাতা : বছর ২২-২৩-এর 
দুটি যুবক । খুবই স্মার্ট এবং বাকপটু । মুখ 
দেখে মনেই হবে না এরা প্রতারক | অথচ 


জায়গা ছিল বাগুইআটির নাবায়ণতলা | 
হাতে 'সুপাব লিভন ডিটারজেন্ট 
পাউডারু-এব কষেকটি ছোট প্যাকেট এবং 
১২২/এ, 


ক্যালকাটা কেমিক্যাল, 
শশীভূষণ ot BG, কলকাতা ৭০০০১২, 
লাইসেন্স নং- সি/৩৮৯, afer নং পি এম 
আই/এস এস আই/৫১৮৫৬ ছাপানো 
“বিল/চালান'-এর.বই । ঠিক দুপুবে এদেব 


আবির্ভাব | গৃহবধূদের, কাছে “সুপার 
লিভন' নামক পাউডারের গুপকীর্তন করে 
এরা অর্ডার নেয। তারপর শুরু কবে 
লোভ দেখানো | যদি ২০ টাকা কেজি 
দরে ২৫ কেজি পাউডার কেনেন, তাহলে 
পাবেন একটি মূল্যবান উপহার । উপহার 
সামগ্রীর মধ্যে ফ্রিজ, ভি সি আর প্রভৃতিই 
প্রধান | মাত্র too টাকার সামগ্রী কি 


হয়েছে | 
তড়িত্বাবুর বিরোধী গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় 
কমিটির সুপারিশ মতো তড়িতবাবুকে 
দলেব বিভিন্ন দাযিত্বশীল কাজ থেকে 
সবিয়ে দেবার দাবি জানিযেছেন। 
তড়িত্বাবু গোষ্ঠী রাজনীতিতে 
ক্রীডামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীব ঘনিষ্ঠ বলে 
পবিচিত এবং জ্যোতিবাবুরও স্রেহধন্য | 
শ্যামল চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব, বিমান বসুবা 
এবার তড়িৎ তোপদাবকে শায়েস্তা কবাব 
সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না। 
রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর আগামী সভায় এ 
ব্যাপাবে ঝড উঠবে | 


প্রতারক 


ওইসব মূল্যবান সামগ্রী গিফট পেতে কার 
না লোভ হয়। ফলে অনেকেই ওদের 
ফাদে পা দেন। ওরা সবার কাছ থেকে 





অথ যতীন চক্রবর্তী কথা 


দর্পশের প্রতিনিধি: বন্ধ হাক ডাক এবং 
বুর্ভোযা পত্রিকাসমূহে কংগ্রেস নেত্রী মমতা 
ব্যানার্জি মত ARI প্রচাব MEU পব 
মমতা অনুবাগী বিদ্রোহী cet যতীন 
চক্রবর্তী একটি ফ্রন্ট খুলতে পেবেছেন। দল 
থেকে বহিষ্কৃত হওযাব wa যতীনবাব 
ares সবকাব বিবোলী যতগুলি বাম 
গোষ্ঠী আছে তাদেব সকলেব কাছেহ ধা 
দিয়েছেন, কিন্তু তেবো দলেব বামফ্রল্ট 
বিবোধী বাম জ্রোটি এবং সি পি এম থেকে 
বহিষ্কৃত বা সি পি এম ত্যাগী ১৯টি গোষ্ঠীর 
কোথাও তিনি পান্তা পেলেন না। ববং 
যেভাবে যতীনবাবু কংগ্রেসের বেনামী 
সংগঠনগুলিব ডাকে MNS কংগ্রেস 
নেতাদেব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কবতে গিষে গোটা 
বামপন্হী আন্দোলনকেহ হেয কবে তোলাব 
চেষ্টা কবছেন তাতে তেবো দলেব বাম জোট 
এবং সি পি এম ত্যাগী ১৯ গোষ্ঠীব কোন 
অংশই যতীনবাবুকে BIA মনে না কবে 
লাযেবিলিটি মনে কবেন। লক্ষাণীয 
যতীনবাবু বামফ্রন্ট বিবোধী সকলেব সঙ্গে 
কথাবার্তা চালালেও ১৩ জোটেব বা ১৯ 
গোষ্ঠীব কোন মঞ্ষেই ঠাকে বক্তব্য বাখাব 
সুযোগ দেওয়া হযনি। সি পি এম ত্যাগীদেব 
সমাবেশে সাবাদিন বসে থেকেও তাকে 
বক্তব্য বাখাব জন্য ডাকা হুযনি। শ্রোতা 
হিসেবে সমাবেশে আসাব জন্যও তাকে 
আমন্ত্রণ জানানো হযনি। কাজেই বুর্জ্জোযা 
পত্র-পত্রিকায় যতই প্রচাব চালানো হোক না 
কেন ১৩ দলের জোট আব ১৯ গোষ্ঠীব 
cats যেমন মিলনেব সম্ভাবনা কনম্ম তেমনি 
ত্র দুই জোটে সম্মিলিত WS বা এককভাবে 
দুই জোটেব কোনটিতেই যতীন চক্রবর্তীব 
মধ্যমণি হওযাব সম্ভাবনা একেবাবেই AZ 

যতীনবাবু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলেন, 
বামফ্রন্ট সবকাব এবং জ্যোতি বসু বিবোধী 
অনেক বড় বড ভাষণ দিলেন। মুল্যবোধেব 
বাজনীতিব স্বপক্ষে এবং শ্রষ্টাচাবেব বিকদ্ধে 
সংগ্রাম চালানোব AT যে সব বক্তৃতা দিলেন 
বুর্তোযা পত্রকাগুলিতে সেগুলি বড বড় 
হেডলাইনে প্রকাশিতও হলো। fay 
যতীনবাবু বৃথাই অপেক্ষা SACS লাগলেন। 
মমতা ব্যানার্জির প্রশস্তি চালানোব পব 


, বামফ্রন্ট বিবোধী বামপন্হীবাও Sra সম্পকে 


সতর্ক হযে পড়েছেন 

ইতিমধ্যে 'আল্লোকপাত' পত্রিকাষ দীর্ঘ 
সাক্ষাৎ কাবে যতীনবাবু নিজ্তঞেব অতীত 
সম্পর্কে যতটা আলোকপাত কবেছেন তাতে 
অসতর্কভাবে তিনি fatwa চবিভ্রকেই 
ভ্নসমক্ষে ফাস কবে ফেলেছেন। 

আলোকপাতে তিনি স্বীকাব কবেছেন, 
যে ফাইলে মুখামন্ত্রীব নির্দেশ সম্পর্কে কোন 
নোট না বেখে তিনি বেঙ্গল ল্যাশ্পেব জন্য 
বাড়তি অডাব দিযে অন্যায কাজ কবেছেন। 
তিনি নিজেই বলেছেন, "এ বিতর্কিত নোটে 
চন্দনেব নাম কেন কবেছিলাম? জানি না। 
ওইটাই দূর্ঘটনা | ওইটেই পচা শামুক | ওতেই 
পা কাটলো ।' যতীনবাবু আবাব বলেছেন, 
কলকাতা আমাদেব কেন্দ্রীয় কমিটিব 
সভায কেবলেব মন্ত্রীবা প্রশ্ন কবলেন, 
জ্যোতিরাবু যখন আপনাকে অর্ডাব বাডিযে 
দিতে বলেছিলেন, আপনি তখুনি ফাইলে 
নোট বাখেননি কেন? তাদের কি কবে 
বোঝাই জ্যোতিবাবুষ ওপব আমাব 
চিবকালই পূর্ণ আস্থা। তিনি বলেছেন, 
ফাইলে কোন নোট বাথবেন না। বাখিনি। 
তিনি বলেছেন, অর্ডাব বাড়িযে দিন। বাড়িষে 
দিযেছি।' র্তীনবাবু দীর্ঘ সাড়ে এগাবো বছব 
ধবে মন্ত্রিত্ব কবলেন। তিনি জানেন না 
মন্ত্রিসভা থেকে অর্থাৎ পদ্ত্যাগ না কবে 
মুখামন্ত্রীব বিকদ্ধে ডাব ছেলেব নাম জড়িযে 
অভিযোগ আনা যায না। আনলে ছাটাই 
হতেই হয। ? 

আলোকপাতে দীর্ঘ সাক্ষাৎ কাবে 
যতীনবাধু তাই আসল ক্ষোভেব কাবণ ফাস 
কবে দিযেছেন। তিনি বুঝেছিলেন অন্যায 
কবেছেন। তাই পাটিব কথায পদভাগও 
কবলেন। fey ঠাব আশা ছিল আবাব পার্টি 
ডাকেই মন্ত্রী কববে। তা না করাতেইহ অথাৎ 
সাবা জীবন মন্ত্রীপদে থাকাব আশা পুবণ না 
হণ্ডযাতেহ তিনি দলেব উপর চটেছেন। আব 
dra পাবণা জোোতিবাবুব চাপে পড়ে দল এই 
ব্যবস্থা গ্রহণ কবেছে যদিও সাবা জীবন ধবে 
জ্যোতিবাবুব উপব অগাধ আস্থা বেখে 
বিধানসভাব নির্বাচনে পবাজিত হযে বিধান 


পরিষদে আসান সুযোগ CATE: 

সময এগাবো Awa একটানা মন্ত্রিত্ব vars 
পেবেছেন, কিন্তু মন্ত্রীপদ চলে যাওয়ায় দেই 
জ্যোতিবাবু এখন ঠাত Bick দুশমন সাছে 


এগাবো বছব ধৱে লামক্রল্ট সলপাবেল 


অস্ত্রিতে থেকে সবকাবের কাজকে তিনি 
arg? হননি, দৃনীতি দেখেননি, ser 
দেখেননি। ving চলে যাওযাব পরই ঠাপ 
জ্ঞান চক্ষুব উশ্মীলন হলো । 

মস্ত্রিত্বেব প্রতি Sra লোভ কত বেশি তা 
Sra উক্কিতেই প্রমাণিত । আলোকপাতে 
তিনি বলেছেন, 'দলেব অনেক্ত্রে মত আমিও 
ধবেই নিয়েছিলাম এরপব যখন দল আবাব 
মন্ত্রী মনোনযন করবে তখন আমাকেই 
মনোনযন দেওয়া হবে। বলা যায এটা ছিল 
দলেব পক্ষ থেকে একটি অলিখিত 
প্রতিশ্রুতি । পাটি যদি সে প্রতিশ্রতি 
বাখাতো বলে তাহলে আমার বলাব fang 
fea ate 

অর্থাৎ মতীশ বাযকে এ পদে না বসিয়ে 
এমনকি এ পদ খুলি বেথে আবও কিছুদিন 
পবে. যদি যত্তীনবাবুকে আবাব মন্ত্রী কবা 
হোত তাহলে বামফ্রন্ট সবকাবেব কোন ক্রি 
থাকতো না৷ সবকাবে দুর্নীতি দেখা দিত না 
সবকাব Sanya aie বিদ্িত কবাতো না। 


কবেছেন। মন্ত্রিত্ব ফিবে পাওযাব আশা যখন 
চলে গেল তখন থেকেই তিনি ঘোবতব 
বামগ্রন্ট সবকাব বিবোধী ৷ 

যে ১৩ দলেব সঙ্গে তিনি জোট বাধতে 
চেয়ে মানিক que থেকে শুক কবে 
অনেকেব খোশামোদ কবছেন সেই ১৩ দলের 
জ্রোটেই আছে আব এস পি থেকে বহিষ্কত 
কযেক ব্যক্তিকে নিযে গঠিত আব এস পি 
(এম এল) দল। প্র দল বিগত নির্বাচনে 
ঢাকুবিযা কেন্দ্রে যতীনবার্বুব বিকদ্ধে প্রার্থী 
দিযে যে প্রচাবপত্র ছড়িযেছিল তাতে স্পষ্ট 
অক্ষবে লেখা আছে, দূনীতিব পক্ষে নিমগ্ন 
যতীন চক্রবর্তীকে মন্ত্রী কবাতেই তাবা দল 
ছেডেছেন। যতীনবাবুকে পবাস্ত কবা মানে 
দূনীতিকে পরাস্ত কবা। মন্ত্রিত্ব হাবা হযে 
আক্ত যতীনবাবুকে তাদেবই দবঙ্গায় পবণা 
দিতে হচ্ছে। 

কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। অন্যদিকে 
ঘুর্ভোযা দৈনিকগুলিতে প্রচাবও কমে যাচ্ছে 
তাছাড়া ভাব বিদ্রোহের পর্থে আব এস পি 
দলেব একজন সাধাবণ কর্মীকেও না পেযে 
তিনি এখন হতাশ হযে 'ভযপ্রকার্শ হতে 
চাইছেন। এজন্য তিনি আব কোন সঙ্গী না 
পেঘে বিমান মিত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 


: wore বিবোধী ws গড়তে যাচ্ছেন প্র 


acts হযে মেদিনীপুবে জনসভায় তিনি 
ভাষণ দিযে এসেছেন। কে এই বিমান মিত্র ? 
বিমানবাবু ভযানক শ্রষ্টাচাব বিবোধী বলে 
নিজেকে দাবি কবেন। বামক্রন্টে থাকাব 
সময়ে তিনি মৎস্য কপোবেশলের চেযাবম্যান 
ছিলেন। Sta feces দলেব মন্ত্রী কিবণমধ 
নন্দ ভাব বিকদ্ধে সষ্টাচাবের অভিযোগ 
আনায তাকে কপোবেশনের চেযাবম্যান পদ 
ছাড়তে হয। শেষ MSY দল ছাড়তে হয 
এখন তিনি নতুন দল গড়ে দলছুট 
চন্দ্রশেখবেব দলেব সঙ্গে মিশে গেছেন 
কংগ্রেস বিবোধী যতীনবাবু শেষ পযন্ত 
কংগ্রেস আশ্রিত চন্দ্রশেখবের দলের 
পশ্চিমবঙ্গেব এক নেতাব সঙ্গে যোগ দিলেন 

তাছাডা বিমান fay যতদিন বামফ্রুম্টে 
ছিলেন, ততদিনই ডাব প্রধান কাজ ছিল 
ফ্রন্টের প্রতি বৈঠকে যতীন চক্রবর্তীব বিকদ্ধে 
নানা ধবনেব দূর্নীতির তালিকা পেশ কবে 
সেগুলিব wry দাবি ৰুবা ৷ ফ্রন্ট বৈঠক থেকে 
বেবিযে এসে তিনি নিজেই সেই সব দুর্নীতির 
তালিকা সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিতেন। 


যতীনবাবু বোক্তছই বডাহ কবেন, 
মূলাবোধভিত্তিক বাজনীতিহ নাকি ঠাব 
জীবনের একমাত্র লক্ষা ৷ 1 মূলাবোধ 
যদি সাই ete থাকতো তাহলে তিনি 
বিধানসভাব সদসা পাদ ছেল দিছে বামফ্রন্ট 
সবকাব, সি পি এম এবং আব এস পিকে 
চ্যালেঞ্জ দিযে জনমত যাচাই,কবতেন « 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 





হায়দ্রাবাদ 








হায়দ্রাবাদের দাঙ্গা থিতিয়ে এলেও যশোদা, নাজমা, শরীরা বিবির মুখে 
চোখে এখনও আতঙ্ক। ACH নামলেই মহল্লায় মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে 
অন্ধকার | কি হয়, কি হয়! পাখির মত উড়ে এসেছে অবিশ্বাস ৷ বিশ্বাস 
ভেঙেছে দুধের শিশুদেরও fey কেন, কী এমন ঘটেছিল দাঙ্গার 
দিনগুলোতে দাঙ্গা কবলিত হায়দ্রাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে ঘুরে 
সেইসব কথা ও কাহিনীই তুলে ধরা হয়েছে এই রিপোর্টে । লিখেছেন 
অশোকতরু চক্রবর্তী এবং কল্যাণী মীনা | 
লালা oc a a Se রর রর রর 


যেদিন প্রথম হায়দ্রাবাদে গৌছলাম সেদিন 
বুঝিনি দাঙ্গার ভয়াবহতা কতখানি প্রবল। 
এও জানতাম না যে কার্ফু জারি হলে সেই 
জায়গার চেহারা কেমন হয়। সাধারণ মানুষই 
বা কিভাবে থাকেন। সাংবাদিক বলে 
আমাদের কিছুটা ছাড় fea: মোটামুটি 
নির্ভয়েই চলাফেরা করছিলাম। হায়দ্রাবাদ 
বা সেকেন্দ্রাবাদ কোন জায়গাতেই অসুবিধে 
হয়নি। 

কার্কুর সময়ও শহরে দূ একটা ট্রেন বাস 
- চলতে দেখলাম। ট্রেনে বা বাসে উৎসাহী 
লোকের অভাব ছিল ati রাত্রিতেও 
রাস্তাঘাটে লোকজন ছিল। 

বাস্তবিক হায়দ্রাবাদ এবং সেবেন্দ্রাবাদ 
যে টুইন সিটি এক নতুন ও প্ররান্মে শহরের 
মধো জনজীবন ও সংস্কৃতির একটা মিল 
রয়েছে দাঙ্গার দিনগুলোতে তা বেশ টের 
পাওয়া যাচ্ছিল কথাবার্তায় মানুষজনের 
চালচললে। 

পশ্চিমবাংলার খবরের কাগজ এক 
দূরদর্শন ও আকাশবাণীর প্রচার মাধ্যম থেকে 
জানতে পারছিলাম যে হায়দ্রাবাদে জোর 
দাঙ্গা ধিধেছে। তবে স্থানীয় প্রচার মাধ্যম 
(সরকারি) গুলি সে কথা বলছিল না। ২২ 
[ডিসেম্বর সেকেন্দ্রাবাদে রাত্রির চেহারা দেখে 
আমাদের মনের সাহস প্রায় নিল হয়েই 
গিয়েছিল। হায়দ্রাবাদে আমরা গিয়েছিলাম 
দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা কলতে। 
আমাদের সঙ্গে রিলিফ পৌছে দেওয়ার জন্য 
একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার Stare ছিলেন। 

উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবীদের অভিজ্ঞতার 
বর্ণনা থেকেই আমরা প্রথম দাঙ্গার 
ভয়াবহতা জানতে পারি। একজন বললেন 
* দাঙ্গায় ৫০০ রও বেশি লোক মারা গেছেন।" 
সংবাদপত্রগুল অবশ্য মৃতের সংখ্যা 
লেখেনি। তবে মৃতের সংখ্যার থেকেও 
আতঙ্কিত তথ্য হল হিংসার Bae এক 
ভয়াবহতা | 

কম বয়সী একটি মেয়ে বলল ‘দরজা বন্ধ 
করে কয়েকটি পরিবারকে পুড়িয়ে মারা 
হয়েছে। কেউ পালাতে গেলে তাকে কেটে 
ফেলা হয়েছে। তারপর খণ্ডিত শরীরটাকে 
আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের স্তন 
কেটে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন সন্তান 
লুকিয়ে থেকে তার বাবা-মাকে নিহত হতে 
দেখেছে। পথচলা মা ও শিশুকে 
‘পথিক বেশি আততায়ী হঠাৎ ছোৱা মেরে 
খুন করেছে ।' 

সাধারণ মানুষ বললেন, 'খুলের নেশা 
পেয়ে বসেছিল কিছু মানুষকে। মন্দির 
মসজিদের লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে কিছু 
সুযোগ সন্ধানী গুজব ছড়াচ্ছিল। সেই গুজব 
কাজে লাগিয়েছে coat বিরোধী কংগ্রেসিরা। 
প্রতাক্ষদর্শীরা কয়েকজন কংগ্রেসি গুণ্ডা 
নামও করলেন। অনেকের মতে টাকা দিয়ে 
গুন্ডা লাগিয়ে দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। শোনা 
গেল, প্রতিটা খুনের জনা পাচ হাজার টাকা 
দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি খুনের পরই দাঙ্গা 
স্বতঃস্ফূর্ত রূপ নেয়। ২৩ ডিসেম্বরের 
"ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবশ্য দাঙ্গা শুর 
হওয়ার অন্য কারণ দেখিয়েছে। তাদের মতে 
“পলিটিক্যাল ইনটারভেনসন'-ই এর আসল 
কারণ। 

পরের দিন দাঙ্গা বিত্ত কালা পাহাড় 
এব ইন্দিরা নগরে গিয়ে আমরা হতবাক হয়ে 
গেলাম। রাস্তার দুধারে আধপোড়া বাড়ি। যে 
কটা বাড়ি দাঙ্গার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে 
সেখানকার লোকজনের মুখে চোখে ভয়ের 
foe বেশিরভাগ বাড়িতেই পুরুষ নেই। 
STP চলছে। গতকালের মত আজ আর 
কার্কুর সময় বেবাক মানুষের দল ভুলবশত 


রাস্তায় বেরিয়ে পড়েনি। রাস্তায় লোক বলতে 
আমাদের মত কিছু ভবঘুরে সাংবাদিক এক 
পুলিশ মিলিটারি। 

কাজের. মেয়ে নাজমার কাছ থেকে 
দাঙ্গার অভিজ্ঞতা শু নলাম। প্রায় ৩ দিন পরে 
সে কাজে বেরিয়েছে। গত পরশু সে কোন 
রকমে অলি গলি দিয়ে নতুন বাজার পর্যন্ত 
গিয়েছিল। তারপর আর যেতে পারেনি। 
ভয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। 
কিছুদূর যাওয়ার পরই এক ঝাড়ুদারণীর কাছ 
থেকে সে জানতে পারল যে খানিকটা আগেই 
পাশের রাস্তাতে একটি মেয়েকে খুন করা 
হয়েছে। তার কোলে একটি বাচ্চাও ছিল। 

আরেকজন প্রতাক্ষদর্শী যশোদা বলল, 
রাত্রি ১১টার সময় হঠাৎই হামলা। ঘরে 
আগুন। পুরুষদের হাত পা, গলা কেটে 
দেওয়া হল। কি অদ্ভুত GES সব ছোরা। 
কোনটার তিনটে, কোনটার চারটে ফলা। 
তার বক্তবো আরও জানা গেল মেয়েদের 
‘RRS ও লুটে নেওয়া হয়েছে। 

জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমার ঘরদোরের 
বা অন্য কোনও ক্ষতি হয়েছে |? 

প্রশ্নটা শুনেই যশোদা অঝোরে কেঁদে 
উঠল, বলল, তার ঘরদোর পোড়েনি বটে 
কিন্তু তার মরদটার একটা কক্ষি কেটে 
নিয়েছে CURL সে এখন ফৌজি 
হাসপাতালে রয়েছে। 

যশোদা জিঙ্পেস করল, ' বলতে পারেন 
আমাদের মত গরীব মানুষের ওপর হামলা 
হল কেন? আমাদের টাকা নেই, গয়না নেই 
শুধু এই জান আর হাত, পা ছাড়া কিই বা 
আছে। তবু আমাদের মত গরীব মানুষদের 
এই মহল্লায় হামলা চলল, খুন করা হল নিরীহ 
দুধের শিশু দের!" 

কালা পাহাড়ের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকার 
অধিবাসীরা বললেন, “হঠাৎ কারু, তারপর 
দাঙ্গা। আমরা গরীব মানুষ, ঘরে কিছু জমা 
নেই। একদিন নিরুপায় হয়ে মেয়েরা দল 
বেধে আটা কিনতে বেরুলাম। কিন্তু 
দোকানে আটা মিলল না৷' 

“Oy আটা!' একজন বলল ' আমাদের 
ঘরে কল নাই, জল আনতে হয় দূর থেকে। 
পায়খানা যেতে হয় বনে বাদাড়ে বা নালায়। 
কিন্তু বাইরে দাঙ্গা চলছে কি করে বার হই। 
ফলে ঘরের মধ্যেই সারতে হল।" 

আমরা যেদিন প্রথম হায়দ্রাবাদে পৌছে 
ছিলাম সেদিন দাঙ্গার এই ভয়াবহ অবস্থার 
কথা একটুও অনুমান করতে পারিনি। তাই 
ইচ্ছে হল যে কদিন এখানে আছি আরও কিছু 
এলাকা ঘুরে যাব। ইন্দিরাকে কথাটা বলা 
মাত্রই ও রাজি হয়ে গেল? ইন্দিরা একজন 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী এক একটি মাঝারি 
পত্রিকার সম্পাদক। 

পরের দিন ১২টার সময় আমরা রওন। 
দিলাম। আমাদের সঙ্গী হলেন স্বাধীনতা 
সংগ্রামী কালুজি একসপ্রেস গ্রুপের একজন 
চিত্র সাংবাদিক এবং আরও কয়েকজন। 
ঘন্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর দুপুর দেড়টা 
নাগাদ একজায়গায় গিয়ে | 
রা 4 

গাড়ি দাড়ানো মাত্রই একজন মধ্যবয়স্ক 
লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 
পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি স্থানীয় 
‘মুসলিম ক্লাব-এর প্রেসিডেন্ট। এব 
একজন সোসাল ওয়ার্কার। তিনি আমাদের 
রাস্তা দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমরা 
গিয়ে উঠলাম একটা রিলিফ ক্যাম্পে। 
ক্যাম্পটি বস্তুত ওই ক্লাবের ভিতর বাড়িতেই 


কহে পশ্চিমবাংলা, ওপার কহে সিকিম 
রাজ্য | যেন মান্না দের গানের কলি 


প্রতিষ্ঠিত এক পরিচালিত হলেও ক্লাবের ঘর 
বা কমুইনিটি হল যে কোন সম্প্রদায়ের 
লোকেদের বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভাড়া 
দেওয়া হয়। এখন এটা 'রিলিফ ক্যাম্প করা 
হয়েছে। এবং আশেপাশের বস্তি থেকে প্রায় 
হাজার কয়েক মানুষকে এখানে আশ্রয় 
দেওয়া হয়েছে | গত দশদিন ধরে এরা এখানে 
আছেন ভয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারছেন না। 
অনেকের আবার - বাড়িঘরও ভেঙ্গে 
গিয়েছে। 

ওই এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলার জনা আমরা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে 
গেলাম। আমরা গেলাম গঙ্গা পুত্র সঙ্গম, ভুঁই 
এবং অন্য একটি বস্তি এলাকার লোকেদের 
সঙ্গে কথা বলতে। গিয়ে দেখলাম শিবিরে 
ওই বস্তি এলাকার বুড়ি, জোয়ান, গর্ভবতী 
মহিলা এবং ছোট ছোট শিশু পুত্ররাও 
রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের মুখে চোখে 
ভয়ের চিহ্ন। পুরুষরা আশেপাশে দীড়িয়ে 
ছিল। জানতে পারলাম এদের বেশিরভাগই 
রিকসাচালক এব ছোট দোকানদার | 


রিলিফ ক্যাম্পে দশদিন থেকে 
মহিলাদের কথাবার্তার ভঙ্গি বেশ বদলে 
গেছে। তারা সব লোকের কাছেই তাদের 
কাহিনী শোনাতে চায় এবং ক্ষয়ক্ষতির 
হিসেবটা একটু বেশি করে দিতে চায় যাতে 
ক্ষতিপূরণ একটু বেশি পাওয়া যায়। আরও 


আশ্বস্ত করে বলল তাহলে কিছু অসুবিধে 
নেই। এবার সে বলতে শুরু করল, * জুম্মার 
fra অর্থাৎ শুক্রবার ১৪ ডিসেম্বর রাত্রি থেকে 
হাঙ্গামা শুরু হয়। ঘরদোর ভেঙ্গে দেওয়া 
হয়। খুনোখুনিও শুরু হয়।" 

জিজ্ঞাসা করলাম 'এখানে মুসলমান কি 
war 

মেয়েটি বলল ' হ্যা ভুঁই বস্তিতে মাত্র ৪/৫ 
ঘর। কিছু ক্রীশ্চানও আছে। বাকি সব 
হিন্দুদের ঘর।' 

‘কত দিন একসঙ্গে বাস করছেন?' 

‘তা প্রায় ৬৪ পুরুষ ধরে 

তাহলে ফেম এমন হল ?' 


দুই দেশ এক 


“মাঝখানে নদী এ বয়ে চলে যায়' | এভাবে পাখির কলরবে, মানুষের “Te স্বরে: 


চিহ্নিত দুটি রাজ্যের সীমানা | 


নিঝুম প্রকৃতির মাঝে গাছ-গাছালি 
অরণ্যের সবুজ রঙ । স্ফটিক স্বচ্ছ নদীর 
জলধারা | শীতকালে এ-জিনিসটির বড় 
অভাব এ অঞ্চলে | কুলকুল জলের শব্দে, 


‘কি করে জানব একের অপরের মনে 
এমন হিংসা লুকিয়েছিলু।' 

“যারা হামলা করেছিল তারা কি পাড়ার 
লোক?’ 

' বলতে পারব না আমরা তো তখন জান 
বাচাতে বাস্ত। বাইরের লোকের সঙ্গে 
নিশ্চয়ই পাড়ার লোক ছিল।' 


গঙ্গা পুত্র সঙ্গম বস্তির কয়েকজন বলল, 


‘তাদের পাড়ায় বাইরের লোকই ঢুকেছিল, 
প্রতিবেশীরা মিলে মিশেই থাকে।" 

জিজ্ঞাসা করলাম, "পুরুষরা হামলা করে 
থাকলেও ওদের বাড়ির মহিলারা কি 
করছিল?' 

নেত্রীস্থানীয় মেয়েটি মুখ বিকৃত করে 
বলল ' ওরাও শয়তানি। মিষ্টি মিষ্টি কথা 
বললেও সেদিন হাতে তলোয়ার নিয়ে ডাক 


ছাড়ছিল আয় আয় বেরিয়ে আয় বলে।" 
আমরা জিঙ্ঞেস করলাম, আপনি 
নিজের চোখে দেখেছেন।" 


মেয়েটি কিছুটা থতমত খেয়ে জবাব 
দিল, না সেনিজের চোখে দেখেনি। কারণ সে 
তখন ভয়ে ঘরের ভিতর ছিল, ঘরের ভিতর 
থেকেই সে আওয়াজ শুনেছে। 

আমরা অবাক হয়ে গেলাম যারা দীর্ঘ 
কয়েক পুরুষ ধরে পাশাপাশি বাস করছে এক 
রাতের মধোই তাদের মুখে চোখে ঘৃণা ও 
অবিশ্বাসের ছায়া দেখে। 

বললাম, যেখানে এত ঘ্বণা এক 
অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে সেখানে ফিরে গিয়ে 
থাকবেন কি করে?” 

মেয়েটি কথার জবাব না দিয়ে ভিতর 
ঘরে ঢুকে গেল। 

আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে বস্তির দিকে 
চললাম। এইসব লোকেরা যেখান থেকে 
পালিয়ে এসেছে সেই জায়গাগুলি দেখতে। 
অল্প সময়ের মধোই অভিশপ্ত এলাকাটাতে 
চলে এলাম। বস্তিটা যে wefan তার 
নিশানাও চোখে পড়ল। বেশ কয়েকটি ঘরের 
দরজা ভাঙ্গা। বোঝা যায় কোন ভারি জিনিস 
দিয়ে দরজা ভাঙ্গা হয়েছে। বেশ কয়েকটি 


হয়েছেন তারা এই সব ঘরের ভাড়াটিয়া। 
পুরানা দিল্লির দাঙ্গা গ্রস্ত এলাকার সঙ্গে বিস্তর 


নির্জনতা আড় ভাঙ্গে । আর সব কিছু 
প্রত্যক্ষ করে ছোট বড় পাথর যে ঘুমিয়ে 
ঘুমিয়ে জেগে আছে অনস্তকাল জুড়ে | 


প্রকৃতির এই অসাধারণ ছবিটি তুলে 
এনেছেন তরুণ আলোকচিত্রী বিপ্লব oF | 








তফাত আছে এখানকার। এলাকাটা নতুন 
হলেও হায়দ্রাবাদের মধোই পড়ে। রাতের 
অন্ধকারে চোরের মত দাঙ্গা বাধাবার এক 
লুটপাট করার সুবিধে এখানে কম। 

রিলিফ ক্যাম্পে শুনেছিলাম যে এই 
এলাকায় মসজিদ সংলগ্ন একটি লাইব্রেরি 


পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকার অঙ্কে তা )- 


লক্ষাধিক হলেও মুলোর অঙ্কে অপুরণীয়। 
কারণ লক্ষ টাকা দিলেও এর অনেক বই আর 
কোনদিনই পাওয়া যাবে না। শুনলাম 
লাইব্রেরির প্রবীণ, রক্ষক এই ঘটনার পর 
BATS হয়ে গেছেন। বাস্তবিক এই ব্যথাটা 
এখানকার মুসলমানদের কাছে কত গভীর 
ক্যাম্পের শরণার্থীদের কাছ থেকে তা টের 
পেয়েছিলাম। 

oe নির্দেশক সেই ভদ্রলোক লাইব্রেরি 
এবং মসজিদটির দিকে জঙ্গুলি নির্দেশ 
করলেন। জায়গাটা আমরা বুঝতে পারলেও 
পোড়া মসজিদটা দেখতে পেলাম না। কারণ 
রাস্তার ধারের বাড়িগুলো তাকে আড়াল 
করে রেখেছে। 

এরপর আমরা সেই সম্ভাবা উগ্রবাদীদের 
এলাকায় পা রাখলাম। যারা নাকি এই 
কুকর্মের হোতা। শরণার্থী মঁহলারাই 
বলেছিলেন এখানকার ' মেছুয়া বস্তি'র মাছ 
বিক্রেতারই এই দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত। ধর্মে 
এরা হিন্দু, 'জাতিতে fred | ‘ 

মাছ পটিতে ঢুকতেই সেখানকার 
পরিচিত গন্ধ নাক ঝাঝিয়ে দিল। বন্ধ হাটের 
চিহ্ন পড়ে আছে চতুর্দিকে। একটু এগিয়ে 
যেতেই দেখলাম দুজন আধবয়সী মহিলা 
কয়েকটা মাছ নিয়ে বসে আছে। তার ওপর 
মাছি ভনভন করছে। তাদের মুখে চোখে বেশ 
বেপরোয়া ভাব। poe 

মাছের বাজারটা বস্তির মাঝখানে | গোল 
মতো। চারদিক দিয়ে রাস্তা । পার হতে গিয়ে 
ক্যাম্পের শরীরা বিবির মুখটা মনে পড়ে 
গেল। প্রচন্ড ঘৃণার সঙ্গে মুখ বিকৃত করে সে 
বলেছিল, 'মাছের বাজার করে ওরা এমন 
অবস্থা করে রেখেছে যে নাক চাপা দিয়েও 
ওখান দিয়ে চলা যায় না।' 

আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগল এ 
মাছের বাজারকে কেন্দ্র করেই উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মন কষাকষির জেরেই 
দাঙ্গা বাধেনি তো? 


ঘরে 






যাইহোক পথ নির্দেশক ভদ্রলোক একটি 


গীর্জা এক কবরগাহর মধো আমাদের নিয়ে 
এলেন। যার চেহারা অনেকটা মধুপুর 
(বিহার)-এর খালাসী মহল্লার মত। গরীব 
মধ্যবিত্ত ছাড়াও কিছু বড়লোকের বাস 
* রয়েছে এখালে। ভদ্রলোক আমাদের অন্তত 


এরপর ১১৭ She 





দর্পণ । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [সাত 








নাড়ুগোপাল ঘোষ 


গুন্ডা, হুন্ডা আর ডান্ডা আগামী ২৭ 
ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সংসদের ৫ম 
নর্বাচনকে করবে রক্তক্ষয়ী । সেকথা 
আমি আগেই লিখেছিলাম | তার সমর্থনও 
পাওয়া গিয়েছে | আওয়ামী লীগ নেতা ও 
প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন 
বিদেশি প্রচার মাধ্যমকে দেওয়া সাম্প্রতিক 
এক সাক্ষাৎকারে সেকাথাই বলেছেন | 

বাংলাদেশ এক সব সম্ভবের দেশ । সে 
দেশে অসম্ভব বলে কোন বস্তু নেই। এর 
আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির 
অবস্থানের যে বিবরণ আমি দিয়েছিলাম, এ 


© সপ্তাহে তার বেশ বড় রকমের পরিবর্তন 


ঘটেছে এবং তার আরও পরিবর্তন যটবে 
আগামীদিন গুলিতে | 
মুজিব হত্যার ঘৃণিত নায়ক খোন্দকার 
মুস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ 
দলের মুসলিম মৌলবাদী দলের জোটের 
অবস্থান বদলেছে | জোট এখন ৩০০টির 
পরিবর্তে মাত্র ৩৬টি আসনে 'প্রতীকি' 
প্রতিদ্বদ্দতি করবে এবং বাকি 
আসনগুলিতে অন্য মুসলিম মৌলবাদী 
জোট ও দলের প্রার্থীদের সমর্থন 
, জানাবে | এরশাদ আমলে প্রচন্ড শক্তিধর 
“ পাকপন্থী '৭১ সালের পাক চরদের দল 
জামাত-ই ইসলামীও ৩০০ আসনের 
পরিবর্তে ২২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা 
করার কথা ঘোষণা করেছে | বাকি ৮০টি 
আসনে এ দল মুসলিম মৌলবাদী 
প্রার্থীদের সমর্থন জানাবে বলেছে | 
এরশাদ সাহেবের দলও ২/৪টি বাদ 
দিয়ে ৩০০টি আসনেই প্রার্থী দাড় 
করিয়েছে | মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার সময় 
এরশাদের ৫টি সহ দলের প্রার্থীদের যে 


এরশাদ ও তার সঙ্গী সাথীদের নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথের শেষ বাধা দূর 
হয়েছে। এরশাদের জাতীয় পাটির, 
জামাত-ই-ইসলামীর, খালেদা জিয়ার বি 
এন পি দলের হাতে প্রচুর অস্ত্র এবং অর্থ | 
তিন দলের মধ্যে ভাবসাবও অল্পবিস্তর 
কিছু আসনে অলিখিত চুক্তিতে নির্বাচনী 
বোঝাপড়ার সংবাদও নতুন নয়। 
এরশাদের শাসনকালে বি এন পি এরশাদ 
হঠাও আন্দোলনে অংশ নিলেও জাতীয় 
পাটির সঙ্গে তাদের দহরম কম ছিল না। 
তাছাড়া এরশাদের জাতীয় পার্টির মূল 
লোকজনদের | যেমন মওদুদ আহমদ, 
কাজী জাফর, জাফর ইমান, শাহ 
মোয়াজ্জেম হোসেন । তেমনি জাতীয় 
পার্টির অপর একটি ধারাও আওয়ামী 
লীগের লোকজনের দখলে | এই ধারায় 
দলের বর্তমান অস্থায়ী সভাপতি মিজানুর 
রহমান চৌধুরী, মরহুম কোরবান আলি 
প্রমুখের অবস্থান | 

১৩ জানুয়ারি মনোনয়ন পত্র দাখিলের 
শেষে নির্বাচন প্রার্থীদের সংখ্যা 
দাড়িয়েছিল ৩৮২০ জনে | তার কয়েক 
দিন আগে কলকাতার বাংলা দেশ মিশনের 
নির্বাচন নিয়ে কথা বলার সময় আমরা 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 
৬১ মট লেন, কলকাডা ১৩ 





উভয়ে কেন্দ্র প্রতি ১৩ জন অর্থাৎ ৩৯০০ 
প্রার্থীর হিসাব কষেছিলাম | আমাদের 
হিসাবের মাত্র ৮০টি কম হয়েছে। 
২০ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র 
প্রত্যাহারের শেষ দিনে ১০৪৭ জন প্রার্থী 
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করলে প্রার্থী 
ংখ্যা দাড়ায় ২৭৭৩ জনে | এই সংখ্যা 
২৯৯টি আসনের । গাইবান্ধা-১ নং 
আসনের একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়াতে 
সেখানে নতুন করে মনোনয়ন পত্র দাখিল 
করার শেষদিন ৩০ জানুয়ারি, পরদিন 
পরীক্ষা হবে যেগুলি এবং ৭ ফেব্রুয়ারি 
নাম প্রত্যাহারের শেষদিনেই বাংলাদেশ 
সংসদের ca সাধারণ নির্বাচনে প্রকৃত 
প্রার্থীর সংখ্যা জানা যাবে | 

এদিকে দেশের বৃহত্তম দল আওয়ামী 
লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট আসন 
ভাগাভাগি নিয়ে ভেঙ্গে যায় এবং জোটের 
দলগুলি যে যার মত প্রার্থী দাড় করিয়ে 
দেয় | আসন ভাগাভাগির আলোচনা নানা 
স্তরে হলেও সকলক্ষেত্রেই তা বার্থ হয়। 
৫, দলীয় জোটে Gey প্রতিষ্ঠার নামে 
একটি মার্কসবাদী দল এবং ইউনাইটেড 
কমিউনিস্ট লীগ যোগ দিয়ে আর একটি ৭ 
দলীয় জোট তৈরি হয় | মাত্র কয়েকদিনেই 
তা আবার পরিবর্তন হয়ে ১৫ দলীয় 
জোটে পরিণত হয়। 


এরশাদের শাসন কালে "৮৪ সালে ১৫ 
দলের একটা জোট বিরোধী দলগুলি মধ্যে 
গড়ে উঠেছিল, যা ভেঙে গেলো '৮৬-র 
বাংলাদেশ সংসদের ৩য় সাধারণ নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণের প্রশ্নে | ১৫ দলের জোট 
পরিণত হল ২০ দলের তিন জোটে । শুধু 
জোটই ভাঙলো না, ভেঙে গেলো দলও | 
তারপরও এরশাদশাহীর বিরুদ্ধে যেমন 
বেধে, তেমনি দল ভেঙেছে । তৈরি 
হয়েছে নতুন দল | খালেদার বি এন পি-র 
সাধারণ সম্পাদক ওবেদুর রহমান দল 
ভেঙে পাল্টা বি এন পি গঠন করেন। 
এখন তার এ দল জনতা পার্টি নামে 
নির্বাচনী ময়দানে | 
নতুন ১৫ দলের জোট তৈরি হয়েছে 
আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, 
৫ দলীয় জোট এবং একা প্রক্রিয়া ও 
ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগকে নিয়ে | 
১৫ দলীয় জোটের যেসব প্রার্থী নাম 
প্রত্যাহারের শেষ দিনের পরও থেকেছেন 
তারা আসন ভাগাভাগির বোঝাপড়ার 
পরও থেকেই যাবেন। কারণ এ 
বোঝাপড়া হয়েছে নাম প্রত্যাহারের 
পরই | এ প্রার্থীরা সকলেই যে পার্টির 
নির্দেশে নির্বাচনী আসর থেকে সরে 
দাড়াবেন একথা হলফ করে বলা যায় না । 
দল ভাঙা এবং নতুন দল গড়াই সে 
দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান 
কাজ | তাই জোট গড়ে উঠলেও জোটের 
প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী লড়াই এড়ানো 
যাবে না। 
এরশাদ সাহেবের জাতীয় দলের 
হাতেই শুধু বিপুল টাকা নেই, অন্য 
দলগুলির হাতেও আছে। তাছাড়া 
ব্যবসায়ীরাও নির্বাচনকে নিজেদের স্বার্থে 
পরিচালিত করতে তাদের কালো টাকাকে 
কাজে লাগাবে । সে কারণেই আসন 
ভাগের বোঝাপড়ার পর সব প্রার্থীর কাছে 
নির্বাচন থেকে সরে ীড়াবার নির্দেশ 
আসবে দলের পক্ষ থেকে | যারা তা 
মানবেন না তাদের হাতেও এ কালো 
টাকার পুটলি আসবে এবং তা সমস্যার 
সৃষ্টি করবে । দলীয় হুইপ না মানার 
পক্ষ থেকে | এ সমস্যা শুধু নবগঠিত ১৫ 
দলেরই নয়। এ সমস্যা সব জোট ও 
দলেরই | তবে তা বড় আকারে দেখা 
দেবে ২৩ দলের ইসলামিক জোটের 
প্রার্থীদের মধ্যে | 
আওয়ামী লীগ তথা ১৫ দলের 
জোটের সামনে নতুন আর এক সমস্যা 
বাঘা সিদ্দিকি | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 
তার অবদান বিরাট বিশাল । বঙ্গবন্ধুর 
হত্যার পর একমাত্র বাঘা সিদ্দিকিই তার 


বাংলা দেশ 


বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাড়ান এবং 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঠাকে দেশ ত্যাগ 
করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে নিতে 
হয় | এরশাদের পতনের পর তিনি ১৬ 
ডিসেম্বর দেশে ফেরার পথে ঢাকা বিমান 
বন্দরে অবতরণ করলে কয়েক লাখ মানুষ 
ora তাকে স্বাগত জানায় | কিন্তু তিনি 
দলীয় মনোনয়ন পাননি, ফলে তিনি ও 
oa ভাই লতিফ সিদ্ধাকি তাদের স্ত্রীরা 
টাঙ্গাইলের ৪টি আসনে নির্বাচন 
প্রতিদ্বন্িতায় নেমেছেন | 


দেশে ফেরার ৩০ দিন পর বাঘা 


আইনে + যদিও তার একটি মামলায় ৭ 
বছর কারাদন্ড হয়েছিল এবং তা হয় তার 


এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে একথা বলা 


তি বা eats Rac cats oe 


কার কাছে কী রাসায়নিক অস্ত্র আছে 


উপসাগরীয় যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন পক্ষ 
কোন রাসায়নিক অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার 
করেনি | কিন্তু যুদ্ধ যে দিকে গড়াচ্ছে যে 
কোন মুহুতে ভয়ংকর রাসায়নিক অস্ত্রের 
ব্যবহার ঘটতে পারে | এই লেখার সময় 
পর্যন্ত ইরাক কুয়েতের তেলের 
খাটিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে । এর 
পরিণতি যে কী হতে পারে তা রাসায়নিক 
বিশেষজ্ঞরাও ঠিক বলতে পারছেন না। 
সংবাদে প্রকাশ, ইরাকের হাতে বেশ 
কয়েকটি ভয়ংকর রাসায়নিক অস্ত্র আছে | 
শেষ মুহূর্তে সাদ্দাম হোসেন এ wy 
ছুঁড়বেন | ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করেছিল এই ধরণের 
রাসায়নিক অস্ত্র, সাংকেতিক নাম ছিল 
‘এজেন্ট অরেঞ্জ’ | ভিয়েতনামি 
গেরিলাদের ধ্বংস করার জন্যে এই অস্ত্র 
ব্যবহার করা হয়েছিল | অস্ত্র পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে হাজার হাজার গেরিলার তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু কী এমন শক্তি 
এজেন্ট অরেঞ্জ-এর | এর চেয়ে হাজারগুণ 
ফসজেন, টুবুন (জি এ), ব্র্যাড গ্যাস, 
নাপাম, সোমান (জি ডি), সারিন (জি বি), 
ভি এক্স, সি এন, ব্রোমাসিল, মনিউরণ 
প্রভৃতি রাসায়নিক অস্ত্রে | 

mit যুক্তরাষ্ট্রের হিসেব মত তাদের 
দেশে রাসায়নিক অস্ত্রের পরিমাণ ৪২০০ 
টন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বলছে 
মার্কিনিরা যা হিসেব দিয়েছে তার থেকে 
প্রায় দশগুণ বেশি রাসায়নিক অস্ত্র মার্কিন 
দেশে আছে। যা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে 
সারা বিশ্বকে খতম করে দেওয়া যায়। 
আর এই অস্ত্রে এক একটির এক এক 
ধরনের গুণাগুণ | যেমন মাস্টার্ড গ্যাস, 
যার রাসায়নিক নাম বিস 
€(২-ক্লোরোইথাইল) সালফাইড । এর 





তাপসকুমার সরকার 


প্রতিক্রিয়ায় শরীর ঝলসে যায়, গায়ে 
দাগড়া দাগড়া ঘা হয়। ফুসফুস আস্তে 
আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে মুত্যুর দিকে 
ঠেলে A | বহু মানুষ এই গ্যাসে মারা 
যায় | যারা বেচে থাকেন তারা চিরদিনের 
মত অন্ধ হয়ে যায় | আর নার্ভ গ্যাস মূলত 
আমাদের BYR কাজকর্মকে বাধা দেয়। 
স্নায়ুর কাজকর্মের জন্য প্রয়োজন এক 
ধরণের এনজাইম, যার নাম আসিটাইল 
কোলিনএস্টারেজ | নার্ভ গ্যাস এ 
এনজাইমের উৎপাদনকে বন্ধ করে দিয়ে 
মানুষকে মুত্যুর দিকে ঠেলে দেয় । আর 
এজেন্ট অরেঞ্জ রাসায়নিক অস্ত্রের 
প্রতিক্রিয়ায় গাছপালা ও শস্যের পাতা 
ঝরে যায়। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
মরুভূমিতে পরিণত হয়। এই গ্যাস 
মানুষের দেহে ক্যানসার রোগের সৃষ্টি 
করে | আমেরিকা এই গ্যসের চেয়েও এক 
ধরণের শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি sare | 
যার সাংকেতিক নাম টি সি ডি ডি। এই 
রাসায়নিক অস্ত্র মানুষ ও গাছপালাকে এক 
সঙ্গে ধ্বংস করে দিতে পারে | যারা কোন 
রকমে বেঁচে যাবে তাদের কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় এবং সন্তান সম্ভবা মহিলারা বিকলাঙ্গ 
জন্ম দেয়। 
ইজরায়েলের তেল আবিবে ইরাকি 
ক্ষেপণাস্ত্র হানার পর ৩০ টি শিশু.সময়ের 
আগে জন্ম নিয়েছে। এতো শুধু 
ক্ষেপণাস্ত্রের ফলে হয়েছে। আর যদি 
পারমাণবিক যুদ্ধ বাধে তখন লক্ষ লক্ষ 
মানুষ মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারাবে, লক্ষ 
লক্ষ মানুষ সারা জীবন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ 
হয়ে থাকবে । তেজক্কিয়তার প্রভাবে 
বছরের পর বছর কোন শসা জন্মাবে না । 





থেকে বিতাড়িত হওয়াতে ততটা নন | 
oa বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার যে উত্তাল 
ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তাও অনেকটা 
স্থিমিত | এরপর প্রশাসনের মধ্যে ঠার 
সাজান Ye বেশ ভালই খেলছে। 
রাজনৈতিক ভাবে তার মুক্তি দাবিও বেশ 
জোরদার | রংপুরে হরতাল হয়েছে। 
সুপ্রিম কোর্টেও রিট ফাইল করা হয়েছে | 
সব মিলিয়ে তিনিও মন্দ খেলবেন না। 





১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট হিরোশিমায় 
প্রথম যে পরমাণু বোমাটি পড়েছিল তার 
ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ৩০ 
হাজারের অধিক মানুষ মারা গিয়েছিল | 
শহরের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল | আর এ তেজস্ত্রিয়তার প্রভাবে 
লক্ষাধিক মানুষের মুত্যু হয়েছিল | আজও 
সেখানে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে | কিন্তু 
হিরোশিমায় যে পরমাণু বোমা ফেলা 
হয়েছিল ইরাক এবং আমেরিকার হাতে 
তার চেয়ে হাজারগুণ শক্তিশালী 
পারমাণবিক বোমা আছে | তাহলে যদি এ 
বোমা ফাটানো হয় তবে হিরোশিমায় যে 
রূপ দেখা গিয়েছিল একটি বোমার 
আঘাতে তার চেয়ে বেশি ভয়ংকর রূপ 
দেখা দেবে কয়েক হাজার হিরোশিমার মত 
জায়গায় | 

এই লেখার সময় পযন্ত ইরাক তিন 
তিনবার ইজরায়েলকে আক্রমণ করেছে | 
ইজরায়েল এখনো চুপ করে আছে মিত্র 
শক্তির কথায় । কিন্তু ইজরায়েল যদি 
আক্রমণ শুরু করে তবে যুদ্ধের মোড় 
অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে | শুরু হয়ে 
যেতে পারে বিশ্বযুদ্ধ । আরব দুনিয়ার 
মুসলিমরা এক হয়ে অস্ত্র ধরতে পারে । সে 
ক্ষেত্রে পারমাণবিক যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে 
উঠতে পারে | বহুজাতিক বাহিনী একের 
পর এক আক্রমণ করে যখন কোন ফল 
পাবে না তখন হিরোশিমা এবং 
ভিয়েতনামে যে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ 
করেছিল তা তারা. করতে পারে । সেই 
সুযোগ যদিও ইরাকেরও আছে, যদিও 
তেলের খ্াটিগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে 
বহুজাতিক ব ইনীকে বোঝাতে চাইছে যে 
কোন মুহূর্তে সে রাসায়নিক ভয়ংকর অস্ত্র 
ছুড়তে পারে | 











আট] দর্পণ । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ - 





 ইমপ্রুমেন ট্রাস্টের বিরুদ্ধে ২০ 





কোটি টাকা 


নয়ছয়ের অভিযোগ 


সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়? হাওড়াকে আবর্জনা 
হুড ও গঙ্গার জলকে দূষণমুক্ত কবাব জন্যে 
বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেওয়া ২০ কোটি টাকা হাওড়া 


হাওড়া ইমস্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট কে ২০ কোটি টাকা 
ধরণ মঞ্জুর কবে। হাওড়া ইমঞ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট 
ইছাপুবের আডুপাড়া নামক অঞ্চলে প্রা 
yoo একর জমি অধিগ্রহণ কবে সুষারেজ 
ট্রিটমেন্ট নিমাণ কবার জন্যে। ৩ কোটি ৩৩ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ট্রিটমেস্টেব প্ল্যান তৈবি 
হয়। কোটি কোটি টাকাব উন্নতমানের 
যন্ত্রপাতি বসিয়ে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটি চালু হয। 
ঠিক হয় যে হাওড়ার বিভিন্ন খাটা পায়খানা 
ata প্রভৃতির দুধিত জল এই সুয়ারেজ 
ট্রিটমেম্টে ফেলা হবে এবং উন্নতমানের যস্ত্রেব 
সাহায্যে এ জল পবিশোধন কবে গঙ্গা 


- পাঠিষে creat হবে। এই পরিশ্রুত জল 


গঙ্গা পড়ার কলে IMTS জল HAS হবাব 


হবে। এই কাবণে সাবা অঞ্চলেব বাসিন্দাদের 
কাছে এই সুযাবেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটি সার 
ফ্যাক্টবি বলে পরিচিত। এরপর হাওডা 
পুবসভা 
কিল্পপ্তিতে জানিয়ে দেয় যে প্রত্যেক 
হাওডাবাসীকে এই সুয়ারেজ ট্রিটমেম্টের মূল 
পাইপ লাইনেব সংগে তাদের খাটা পায়খানা 
বা দর্দমার লাইনগুলিকে সংযোগ করতে 
হবে। কিন্তু হাওডাব নাগবিকদের কাছ 
থেকে এ ব্যাপাবে কোন সাড়া পাওয়া যাযনি। 
পরে ঠিক হয প্রত্যেক বাড়িব মালিকেব কাছ 
' থেকে পাচ হাজ্জাব টাকা কবে নিয়ে 


ইমপ্রুতমেন্ট ট্রাষ্ট নিজেই পাইপ লাইলেব , 


সংযোগ করাব উদ্যোগ নেবে। 

এই পর্যস্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। পববর্তী 
সময় পাইপ লাইনের কাজ শুক কবতে গিযে 
প্রবল অসুবিধার মধ্যে পড়লো হাওডা 
. ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট । কোন জাযগাতেই পাইপ 
সমান স্তরে বসানো সম্ভব হলো লা। তাব 
ওপর মাটির তলাষ এক সংগে টেলিফোন, 
‘wor পাইপ্‌ ইলেকট্রিক লাইন থাকার 
wee সুযাবেজ ট্রিটমেস্টেব পাইপ বসানোর 


প্রবল বিপর্যয় দেখা দেয। ফলে সমস্ত ' 


প্ল্যানটিহ কার্যকব না হযে বিনষ্ট হয। 


আডুপাডায এই ট্রিটমেন্টেব কযেক কোটি ' 


টাকাব যন্ত্রপাতি আজও 
বক্ষণাবেক্ষণেব অভাবে নষ্ট হচ্ছে। 

প্রসঙ্গত SHU, কষেক মাস আগে এই 
ট্রিটমেন্টেব ক্যাম্পাসের মধ্যে থেকে বহু 
মূলাবান sash মোটব চুবি হয়ে যায। 
পুলিশ আজো সেগুলি Gata কবতে সমর্থ 
হযনি। এছাড়া ক্যাম্পাসের বেশিবভাগ 


উপযুক্ত 


স্থানেই আগাছা ও গাছ-গাছালি অবাধে 


BATT কবে নিষেছে। কচু 1কছু জাষগায 

বনবাদাড কেটে স্থানীষ ছেলেবা খেলাব মাঠ 
তৈবি কবে নিযেছে। ১৯৮৩ সালেব পব 
থেকে হাওডা ইমপ্রভমেন্ট GR এই 
ট্রিটম্ে্টটিকে সি এম ডব্লিউ এস এব হাতে 
ছেড়ে দেয়। সি এম ভক্রিউ এস' এব 


পরিচালনাধীন এই ট্রিটমেন্টের কাজ বর্তমানে -' 
কোনক্রমে চললেও প্রযোজনেব তুলনায় তা' 


Re কমা, 

এখন প্রশ্ন হলো, '৬৩ থেকে '৮৩ এই 
কুড়ি বছব হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্র্টি এই 
ট্রিটমেণ্টের জন্যে কী এমন খবচ কবলো যাব 
পরিমাণ ২০ কোটি টাকা? ace বন্ধে দূশীতি 


ও স্বজনপোষণেব দৌলতে হাওড়া 


ইমগ্চভমেন্ট TE বিশ্ব ব্যান্কেব দেওয়া ২০ 
কোটি টাকার প্রায় সিহভাগছ পকেটস্থ 
কবেছে বলে অভিযোগ কবলেন পুবসভাবি 
বিরোগী নেতা অসীম ara: বিধাধক অস্বিকা 
ব্যানাজিও এ এবহ অভিযোগ কবলেন। 
এদিকে হাওড়া ইমগ্রডক্েট দ্রার্টব চিফ 
ইঞ্জিনীবন অনল ন্যানাতিকে এ শ্যাপাবে প্রশ্ন 
কপলে তিনি কোন Mea দিতে পাবলেশ 


ও ইমগ্রুভেট IR এক _ 


না। ও এস ডি তাবাপদ' রায়কে প্রশ্ন কবলে 
তিনি সব দোষ সি এম ডব্লিউ এস এব 


কবেনি সি এম ভিউ এস এ। হাওডা 
ইমগ্রভমেন্ট TE তাদের whey সঠিকভাবে 
পালন কবেছে বলে দাবি কবলেন,ও এসডি 
তারাপদ বায়। 

অপরদিকে সি এম " ভক্লিউ এস এ 
(হাওড়া) ব আযসিসট্যাম্ট ইঞ্জিনীযব সমীবপ 
মল্লিক হাওড়া ইমপ্রন্ভ মেন্ট ট্রাস্ট কে এক হাত 


' নিয়ে বললেন যে ইমঞ্রুভমেন্ট ট্রাটটেব ব্যাপক 


দূনীতিব ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ২০ কোটি টাকা 


নয়ছয হযেছে MR একেবারে শেষ মুহূর্তে এই 
সুয়ারেজ ট্রিটমেন্টটি তাদের দাযিতে 
এসেছে। সি এম ডব্লিউ এস এ চেষ্টা করছে 
এই ট্রিটফেন্টটিকে সঠিকভাবে চালাবাব। 
তৎকালীন পুরমন্ত্রী প্রশাস্ত শূবকে এ ব্যাপাবে 
একাধিকবার প্রশ্ন কবা হযেছিল। তিনি 
বলেছিলেন যে এই ট্রিটমেন্টটিব wifes 
ব্যাপাবে উচ্চ পর্যায়ের wre হবে। কিন্তু 
তার সেই কথা আজো বাস্তবে বপাযিত 
হয়নি। বর্তমান ope বুদ্ধদেব ভট্চার্যও এ 
ব্যাপাবে সম্পূর্ণ উদাসীন। উপযুক্ত 


বক্ষপাবেক্ষপেব অভাবে এবং সি এম ডব্লিউ 
, এস এব দায়িত্ব পালনে অবহেলার দরুণ এই 

সুযাবেজ ট্রিটমেন্টটি আজো পড়ে রয়েছে 
অবৈধ ASR মতো। 





অবাপ বায। তাব ভাবায “সামান্য কিছু- 


অসুবিধা থাকলেও অপাবেশন চলছে? 


আসল তথ্য জানা গেল অপাবেশন থিয়েটাবে 


_ ডিউটিপ্রাপ্ত জনৈক vet শ্রেণীর কর্মচারীর 


কাছ খেকে। Bm, ন থিয়েটাবেব সামনে 
দাড়িয়ে তিনি জানালেন, “অপারেশন 
বিলকুল বন্ধ হ্যায়। ইধব কোই কাম নহী 
হোতা grr citer নিযে জানা গেল 
প্রয়োজনীয় ওযুধেব অভাব কাজ বন্ধ হবে 
থাকাব কাবণ।জীবনদাহী ওষুধ তো দ্রেব 
কথা, সাধাবণ ওষুধও নেই৷ শুধু অপাবেশন 
বন্ধ তাই নয, হাসপাতালেব বহির্বিভাগে যেন 
প্রহসন চলছে। বহিবিভাগে কর্তব্যবত 
চিকিৎসকরা বোগি দেখছেন, প্রেসক্রিপশন 
লিখছেন। কিন্তু বোগিবা প্রেসক্রিপশন 
দেখিষে হাসপাতাশ্ল থেকে ওধুধ পাচ্ছেন না। 
সামর্থ্য ধাদেব আছে, ভাবা বাইবে থেকে 
কিনে নিচ্ছে ন। 


জানা গেছে কযেক মাস ধবে কেন্দ্রীয 
মেডিকাল স্টোর থেকে হাসপাতালে কোন 
ওষুধের সবব্ঠ্াহ নেই। fea পব চিঠি, 
ফোনেব পব ফোন, রেডিওগ্রামেব পব 
বেডিওণ্রামেও অবস্থার কোন পবিবর্তন 
হয়নি৷ স্থানীয় বাজার থেকে ওষুধ ক্রয়ের 
জন্য মন্ত্রবীকৃত বরাদদও শেষ হয়ে গেছে।, 
শহবেব বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ৮ লক্ষ 
টাকা বকেষা পড়ে আছে। তাই স্থানীয় ক্রযও 
ae | 


eRe দেখিয়ে অনেক সময় মরণাপন্ন 


রোগিকেও ভর্তি কবা হচ্ছে না ভর্তি করা 
হলেও সংকটজনক অনেক রোগিকে 
কোচবিহাব হাসপাতালে স্থানান্তর করতে 
বলা হচ্ছে। সামণ্যহীন মানুষের এতে 
ভোগাস্তির শেষ থাকে না। 


উল্লেখ কবা প্রযোজন নামে মহকুমা 
হাসপাতাল হলেও আলিপুব দুয়াব 
হাসপাতালে বোগিব ভিড় প্রচন্ড। CF 
প্রায় জেলা হাসপাতালেব মত। কেবল 
আলিপুর দুযাব শহব সংলগ্ন প্রামাঞ্চল, চা 
বাগান বা বনবস্তী নয়, পার্শ্ববর্তী লোষাব 
আসাম এমনকি ভূটান থেকে এখানে সর্বদা 
রোগিব আগমন ঘটে। তার ওপব ডাঙ্গি, 
যশোডাঙ্গা ও বুড়িতোর্ষান্থিত আসাম Say 
শিবিব থেকেও এই হাসপাতালে বোগিব 
ভিড বাড়ে! 
এইরকম 
অব্যবস্থার কোন 


গুকত্বপূর্ণ হাসপাতালে 
ল্লেখাজোকা নেই। 


_ ভিজিটিং আওষার্সেব কোন ব্যাপার, নেই। 


ওযার্ডগুলিতে সর্বদাই few পৃতিগন্ধময 
পরিবেশ সুস্থ মানুষকেও অসুস্থ করে তোলে। 


প্রসূতি বিভাগ যেন নবক। নাকে চাপা না" 


দিযে হাসপাতালে ঢোকা যায লা। 


এক্স-বে মেশিন প্রাযই খাবাপ থাকে। 
এছাড়া আছে লোডশেডিংরেব প্রকোপ। 
গুকন্বপূর্ণ এ হাসপাতালে জ্রেনাবেটর নেই। 
গরমের দিনে অসুস্থ বোগিব ঘেমে নেয়ে ওঠা 
ছাড়া গতাস্তব নেই। সর্বদাই আছে কুকুরেব, 
উৎপাত। ওযার্ডেব ASE তাদেব অবাধ 
আনাগোনা। রোগিদের মেঝেতে পাতা 
বিছানা মাড়িষে তাদেক বিচরণ। 
ল্লোডশেডি-এ এদের উৎপাত আবো 


ভযংকব হযে ওঠে। অপারেশন চলাকালীন - 


faye সববরাহে fay ঘটলে টর্চ বা মোমবাতি 
জ্বালিয়ে অপারেশন শেষ হয়। এমন 


অমানবিক ব্যবস্থা 'সকলেব জনা স্বাস্থা : 


শ্লোগানকে লজ্জা দিলেও স্বাস্থ্য বিভাগের 
কিছু যায় আসে না। 


গুরুত্বপূর্ণ এই হাসপাতালে স্থাধী 
সুপাবিষ্টেডেন্ট পদটি দীর্ঘদন YA! তা 
সন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীব সব ঠিক হ্যায বিঝুতিতে 
জনসাধাবণ কেবল বিস্মিত নয, বিক্ষুক্ও 
বটে। 


রত 





ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হতাশা 


সোমেন চৌধুরী : যেন তেন প্রকারে 
ভি ition কল হকে 


" দুর্দশা চরমে | যে সব বিষয়ে প্রতি বছর 


সাধারপত শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ জন 
পাশ করে থাকে, ৮৯ থেকে পরীক্ষায় 
যেসব বিষয়ে ফলাফল তেমন সুবিধার হয় 
নি। যারা ভাল নম্বর প্রত্যাশা করেছিলেন, 
তাদের ফল সন্দোবজনক নয় । আবার 
অতি সাধারণ মানের ছাত্র খুব ভাল নম্বর 
পেয়ে গেছে। অন্যদিকে যে সব ছাত্র-্থাত্রী 


৫০ শতাংশ ART পাওয়ার যোগ্য, তাদের - 


ব্যবস্থা চালু ছিল। অর্থাৎ পরপর দুজন * 
পরীক্ষক প্রতিটি উত্তরপত্র পরীক্ষা করে 


"৮৯ সাল থেকে ১০০ দিনের মধ্যে 
ফলপ্রকাশের তড়ি-ঘড়িতে. বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ দ্বৈত পরীক্ষকের ব্যবস্থা তুলে 
দিয়েছেন। এখন একজন পরীক্ষকই 
প্রতিটি উত্তরপত্র পরীক্ষা করে দেখবেন | 
ভার প্রদত্ত নম্বরই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। 
অর্থাৎ ছাত্রের কাছে তিনি ভগবান | তিনিই 

ভবিষ্যৎ ভাগ্যের Ve । 


* যদিও একটি কো-অর্ডিনেটরের পদ 


করা হয়েছে পরীক্ষকের পর খাতাগু 
চেক করে দেখবার জন্য | কিন্ত তিনি ১০ 


বনু ছাত্র-ছাত্রী এখন তিন পত্রের জন্য ৪৫ 
টাকা জমা দিয়ে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের 
আবেদন করেছে৷ 

অনেক ছাত্রথত্ীই দৃঢ় প্রত্যয়, তাদের 
খাতা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন 


- দুজন পরীক্ষক দিয়ে দেখালে তাদের নম্বর 


কয়েকুন বেড়ে যাবে। কলেজগুলির্‌€ 
অধ্যাপকরাও সমর্থন করেন এই 
প্রত্যায়কে | 





জেলা অসংখ্য ছোট-বড় 


কাজ করতে দেখা যায। এদের অধিকাংশই 
বিহাব ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত। 
বর্তমানে এই জেলাব বহু কাবখানা হয 
পুরোপুবি বন্ধ না হয ধুঁকছে। ফলে অসংখ্য 
পরিবাব চবম দুঃখ দুর্দশাব সম্মুখীন। বহু 


শ্রমিক বাধ্য হয়ে রিস্কা চালানোর কাজ, মাটি . 


কাটাব কাজ কিংবা শাক সজ্জি বিক্রিব 
কাজে নেমে পড়েছেন_সুস্থভাবে বেচে 


থাকাব জন্য। এই যখন অবস্থা তখন 
অন্যদিকে কিন্তু উবর মস্তি গ্কেব বাবসাধী এই, 
নিদাকপ অর্থনৈতিক সংকটের পু" সুযো 
নিয়ে, জেলাব বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখা 
বেআইনি চোলাই মদেব কাবখানা খুলে ফুলে, 
ফেপে উঠেছে। দিনে দিনে এই বেআইনি 
বাবসা বেডে চলেছে। 

বিষডা, সিঙ্গুব, * হবিপাল, চাপদানি, 
ESL চন্দ ননগব, ব্যান্ডেল, ববীন্দ্রনগব, 
বলাগড়, ধাশবেডিযা, পোলবা প্রভৃতি 
লিনা Colt Se ভা 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 








উৎসব শুরুর আগে পাচ পাতার এক 
তালিকা ধরিয়ে উৎসব কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, 
*এবার বিদেশি ছবির সংখ্যা একশোর বেশি 
হচ্ছে না। সংখ্যা নয় ছবির গুণপনার দিকে 
নজর রেখেছি আমরা |" 

কি যে সেই গুণপনা তা কর্তৃপক্ষই বলতে 
পারেন! বার্লিন কান, ভেনিস, মক্ট্রিঅল, 
লন্ডনের উৎসবে কোনো ছবি জায়গা 
গুপলেই কি সেই ছবি জাতে উঠে যায়? ঢাক 
বাজিয়ে বলা হয়েছিলতো ওইসব উৎসবে 
পুরস্কার পাওয়া ছবিগুলোই আনব। কার্যত 
আনা হয়েছে উৎসবে জায়গা পাওয়া 
ছবিগুলো। বার্লিন কান ভেনিসের মূল 
উৎসব নয়, নানা বিভাগেই অসংখ্য ছবি 
































৯১ সালের ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র 
উৎসব অনুষ্টিত হল মাদ্রাজে গত sok 
জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুযারি। উৎসব 
শুরুর মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল ঢাকের বাদি 
থামলেই শুনতে ভাল লাগবে। এমন 
অব্াবস্থা, এমন প্রাদেশিকতা এমন অনিয়ম 
ও এমন আত্মতুষ্টির ভাব আজ পর্যন্ত কোন 
ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 
দেখতে পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষের 
চালচলনের ভাব ছিলঃ যা করছি বেশ 
করছি, পছন্দ হয় থাকো, নয়ত সরে পড় ৷ 

উৎসবে বিদেশি ছবি দেখার সুযোগ 
থাকে আর তা থেকেই লাভবান হন দর্শক, 
চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা এবং এই 
শ্যকেই সামলে রেখে আন্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন সর্বদেশে। 
কিন্তু হায়! ভারতবর্ষ বোধ হয় এসব কিছুর 
ba তা না হলে বিদেশি ছবি নির্বাচনে 
গাফিলতি ও অকর্মণাতা পাহাড় প্রমাণ হতো 
না। এল এফ ভি সি-র কাছ থেকে ছবি নিয়ে 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ঠেকা দেওয়া 
এদেশেই সম্ভব । sre বিশ্বের ভাল ছবি 
নির্মাণে অধোগতি পরিলক্ষিত, কিন্তু তা 
সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলে বেশ কিছু যোগা 
ছবি প্রদর্শনের আয়োজন করা অসম্ভব ছিল 
না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার মধোই গা-ছাড়া 
ভাব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে খারাপ 
থেকে নিকৃষ্টের আসনে বসিয়েছে। 
আমলাতান্ত্রিক বিধি বাবস্থার নিগড় ছিড়ে 


চলচ্চিত্র বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা 
মানুষকে যাতে আকৃষ্ট করে তার বাবস্থা 
থাকাই বাঞ্থনীয়। কিন্তু মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 


দেখানো হয়ে থাকে। সেইসব ছবি দিয়ে 
উৎসব ভরিয়ে তোলার কোনো মানে আছে 
কি? 

এই কথা উৎসব্ধ পরিচালক দীপক 
সান্ধুকে জানাতেই তিনি বলে উঠলেন, 


‘ame আমি পুরো লিস্ট ছাপিয়ে জানিয়ে 


দেবো মাদ্রাজে আসা শতকরা নব্বুইটি ছবিই 
বিদেশের এক এবং একাধিক উৎসবে 
ORAS ও পুরস্কৃত ৷’ তা হয়তো প্রমাণের 
খাতিরে AM করতে পারেন। কিন্তু এ লিস্ট 
দেখেই তো নিজের চোখে দেখা ছবিগুলোর 
মান ও গুণপনা বাড়বে না! 

প্রতি বছরই যা হয় দেড়শো ছবির মধ্যে 
খান কুঁড়ি ভালো ও ভালো-মন্দ মেশানো ছবি 
থাকে। এবারে সেই সংখ্যা কনে দশটির বেশি 
হবে না। আক্ষেপটা এখানেই। ফোকাস অন 
কোরিয়া, ডেভিড লীন ও 
কিম- ওয়াং তক-এঝ রেট্রোস পেকটিভ বলে 
যা দেখানো হচ্ছে তা কি সর্তাই 
প্রতিনিধিত্বমুলব্ 2 

এ পর্যজ সিনেমা অফ দি ওয়ার্ড 
বিভাগে দেখা ছবিগুলোর মধো পোল্যান্ডের 
'ইন্টারোগেশন (পরিচালনাঃ রিজার্ড 
বুগাণক্ষি), আমেরিকার 'আয়রন এন্ড 
frre (পরিচালনাঃ শার্লি সুন), 
বার্তোলুচির 'দি শেল্টারিং স্কাই, চেক-এর 
*ফিউনারাল সেরিমনি (পরিচালনা ঃ ডিনেক 


আন্তর্জাতিক, না প্রাদেশিক 
চলচ্চিত্র উৎসব 


অবনী ভট্টাচার্য 








ভারতীয় পানোরমায় তার কোন আভাহ 
পাওয়া গেল না। ভাঙ্গা চেয়ার, ছবি 
প্রদর্শনের আগে মজে এলোমেলো 
ঘোরাফেরা, বারবার মাইক পরীক্ষা, ছবি 
প্রক্ষেপণের অবাবস্থা, তদুপরি ভূল 
ইংরেজিতে ঘোষণায় বিদেশি দর্শকদের 
বিরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল কিন্তু ঠারা 
তা প্রকাশ করেননি । অবজ্জার একটা ভাব 
তাদের মুখে চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল 
কর্তৃপক্ষের তা নজর এড়িয়ে গেছে, কেননা 
তারা অনেক বেশি ape ছিলেন কি করে 
তামিলনাড়ুর মুখামন্ত্রীকে দাদাসাহেব 
ফালকে পুরস্কারটি এ বছর পাইয়ে দেওয়া 
যায় তা নিয়ে। তা না হলে ঝাড়া দুঘন্টা ধরে 
তামিল প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, 
অভিনেত্রী ও আমলারা 'নেইনস্ট্রিম' 
উদ্বোধনের দিন 2 একটি শপথ বাকা 
মস্ত্রোচ্চারণের মত বলে গেলেন কেন 
কালিভনর অরংগম মঞ্চে। বিদেশিদের 
সামনে এই নিলাজ বেহায়াপনা ভারতীয় 
শ্রোতাদের মাথা হেট করে দিয়েছিল। কিন্ত 
মঞ্চে উপবিষ্ট তামিলনাড়ুর মুখামন্ত্রী তা 
উপভোগ করেছেন রসিয়ে রসিয়ে। 


তামিলনাড়ু কি ভারতের অংশ নয়? 
তার জাতীয় সংগীত fe আলাদা? প্রশ্ন 
উঠেছে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দাড়িয়ে উঠে 
উদ্ধোধন সংগীত শোনার অনুরোধ করায়। 
একমাত্র জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ই 
শ্রোতা দাড়িয়ে ওঠে এটাই সব দেশের নীতি 
ও রেওয়াজ । কিন্তু সেদিন যে সংগীত 
পরিবেশিত হল তা তো ভারতীয় জাতীয় 
সংগীত নয়, তবে মানুষজনকে দাড়াতে বলা 
হল কেন? কেনই বা মঞ্চে উপবিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আমলারা দাড়িয়ে তা 
শুনলেন তা বোঝা গেল al) এরকচ 
না. বোঝা, না-ভাবা ও না-জানা দিয়ে ভরা 
এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। 





'আইয়া' ছবির একটি দৃশা 


সিরোভি), নিউজিল্যান্ডের ' আন এঞ্জেল 


আট মাই টেবিল' (পরিচালনাঃ জেন 
ক্যাম্পিয়ন), অস্ট্রেলিয়ার “ফাদার 
(পরিচালনাঃ জন পাওয়ার), সুইডেনের 
“হ্যান্ডফুল অফ টাইম (পরিচালনা ঃ মার্টিন 
আশফাগ), ইতালির মোমেন্টস আর are 
(পরিচালনা ঃ গিয়ানফ্রাংকো মিনগোজি), 
চিলির “দি মুন ইন দি মিরর' (পরিচালনা ঃ 


স্পিভিও কার্লোজি) ছবিগুলোই ভালো 
লেগেছে। 2 

উৎসবের, সব চাইতে বড় আকর্ষণ 
বার্তোলুচির 'দি শেল্টারিং ate 


নিশ্চিতভাবে 'জাত' ঘরানার ছবি। কিন্তু "দি 
লাস্ট এম্পারার" এর মত ক্লাসিক ব্যাপকতা 
এ ছবিতে নেই। সাহারা মরুভূমির 
ব্যাকশ্রাউন্ডে এক প্রেমিক প্রেমিকার ' অপুণ 
ভালোবাসা এবং তাদের অপুণণতার হাহাকার 
নিয়ে একটি আধুনিক রোমিও জুলিয়েট 
হবার সম্ভাবনা নিয়েও কেমন যেন হারিয়ে 
গেল শরীর মেলানোর খেলায়। যৌনতাই 
প্রাধানা পেল। বার্তোলুচি অসম সাহসী। 
সেই বাহান্তর সালেই 'লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন 
প্যারিস ছবিতে মার্লোন ব্রান্ডো আর রমি 
স্লাইটডারকে দিয়ে যে সব খোলামেলা দৃশ্য 
দেখিয়েছিলেন, এ ছবিতেও তার পুনরাবৃত্তি 
ঘটেছে আরও দুঃসাহসিক ভঙ্গিতে ৷ মন ভরে 
শুধু ডিন্তোরিও স্তোরারোর ফটোগ্রাফি আর 
ডেবরা উইং গারের অভিনয় দেখে। 

রিজার্ড বুগাওক্ষির 'ইন্টারোগেশন 
সাত আট বছর নিজের দেশেই ক্যানকন্দী 
ছিল। গত বছরই ক্যানগুলো খোলা হয়েছে। 
পঞ্চাশ দশকের স্টালিন শাসনে পোল্যান্ডের 
গোফ্রেদা পুলিশ দেশরক্ষার নামে যে 
অত্যাচার ও অপশাসন চালিয়েছিল তারই 
খন্ডচিত্র এই ছবি। একজন সাধারণ 
অরাজনৈতিক মহিলাকে মন্ত অবস্থায় পুলিশ 
ধরে। এবং সাজানো দেশদ্রোহিতার 
অভিযোগে তার ওপর অকথা পাশবিক 
নিপীড়ন। বুগাওক্ষি সেই নৃশংসতার ছবি 
দেখিয়েছেন 'ইন্টারোগেশন-এ। তবে 
ছবিটিকে একপেশে চিন্তার প্রতিফলন বলা 
চলে। এখন যদিও ইউরোপের কমিউনিস্ট 
দেশগুলো নিয়ে অনারকম ভাবনা চিন্তা 
চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ ছবি কমিউনিজ্ম 
বিরোধীদের কাছে একটি ধারালো 
হাতিয়ার। এ ছবিতেও মন ভরে যায় নায়িকা 
চরিত্রে ক্রিস্টিনা জান্দার অভিনয় দেখে। 


অভিনয়েই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন ক্রিস্টিনা। 
চেকোষ্লোভাকিয়ার *ফিউনারাল 


সেরিমনি' ছবিটিও তৈরি হবার কুড়ি বছর 
বাদে দর্শকের সামনে হাজির হলো। দিনেক 
সিরোভির এছবি সরকারের বিরাগ ভাজন 
হয়েছিল সমবায় কৃষি পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছবির 
নায়ক কথা বলেছিল বলে। এখনতো 
ইউরোপের অঙ্গনে পশ্চিমের ঝোড়ো 
হাওয়া। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার 
সমালোচনা এখন স্বাধীনতার পয়লা নম্বর 
বার্তা। ছবিটির ভালো দিক হলো সিরোভির 
আত্তরিক নিষ্ঠা। কমিউনিস্ট ভাবনার 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [নয় 








উৎসবের 


শারিকাকে নিয়ে কমল হাসান প্রতিদিন 
সকাল থেকে FORT ছবি দেখেছেন 
ইউনিভার্সিটি হলে। কোনো বিশ্রাম নেই। 
দুটি শোএর ফাকে সামনের লনে ছাড়িয়ে 
চাঁ কফি খেয়ে নিচ্ছেন। বললেন, আট থেকে 
কুড়ি শুটিং থেকে ছুটি নিয়েছি। একদিন শুধু 
ছবি আর ছবি দেখা। এরই ফাকে একদিন 
ফেডারেশন আয়োজিত ওপেন ফোরামে 
আন্তর্জাতিক প্রযোজনার ওপর বক্তৃতাও 
দিলেন। 
ক 7 *. 
তামিল ছবির অমিতাভ বচ্চন (কেউ 
কেউ বলেন বাজারের হিসেবে অমিতাভর 
চাইতেও দামী) রজনীকাস্তকে এক মুহূর্তের 
জনাও উৎসব চত্বরে দেখা যায়নি। না 


ইউনিভাসিটি হলে, না কলাইভানর 
আরঙ্গমে। দক্ষিণের জনপ্রিয় নায়ক 
চিরঞ্জিবী, প্রভু, কাতিক কাউকেই দেখা 
যায়নি। প্রবীরদের wea শিবাজী 
জেমিনীরাও অনুপস্থিত। উপস্থিত শুধু 


নায়িকা সুহাসিনী, বাবা চারু হাসান। 

কলকাতার ফোরাম ফর বেটার সিনেমার 
অনুকরণে কেরালার ত্রিবান্দুমেও তৈরি 
হয়েছে আর একটি ফোরাম। নামও এক। 
গত্রিশ সদসোর এই সংস্থায় আদুর- অরবিন্দ 
সহ পরিচালক আছেন Bera: ওপন 
ফোরামের ছাদনা তলায় ফোরাম ফর বেটার 
সিনেমার প্রথম সভা হলো। উপস্থিত 
সকলেই জানালেন এই ফোরামের উদ্দেশা 
সৎ এবং প্রতিবাদী ও বক্তবাধকী 
পরীক্ষামূলক ছবির প্রচারে সাহায্য করা। 
সরকারি নানা সংস্থার সঙ্গে সমস্যা নিয়ে 
আলোচনার কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নেবে 
ফোরাম। 

তামিল ছবির এক নায়ক নাকি উৎসব 
কর্তাদের কাছ থেকে নয়টি ডেলিগেট কার্ড 
নিয়েছেন। একটি তার নিজের জন্য, বাকি 
আটটি আত্মীয় পরিজনের জন্য নয়, ঠার 
আটটি দেহরক্ষীর জন্য। আরও মজার 
ব্যাপারটি হলো উদ্বোধনী সন্ধ্যায় একবার মুখ 
দর্শন ছাড়া সেই নায়কের চেহারা আর দেখাই 
যায়নি। 

কলকাতার নবোন্দু চ্যাটাজি তার 
সর্বশেষ ছবি 'আত্মজা-র প্রিন্ট নিয়ে 
মান্রাজে হাজির। উপস্থিত ছবির দুই 
প্রযোজকও। সাউথ ইন্ডিয়া ফিল্ম চেম্বারে 
এবং গুডলাক মিনি থিয়েটারে 'আত্মজা'র 
দুটি বিশেষ প্রদর্শনী হলো। দুটি শোতেই 
বিদেশি বহু অতিথি এসেছিলেন। প্রায় 
সকলেই একই সুরে প্রশংসা করে গেছেন 






ছবিটির ৷ মন্ট্রিঅল উৎসবে 'আত্মজা' যেতে 
পারে। লন্ডন, পান্ত সিডনি উৎসবের 
পরিচালকরাও ছবিটি সম্পর্কে বিশেষ 
আগ্রহী। 
* 2 * 

এবারের প্যানোরমায় কলকাতা থেকে 
রয়েছে দুটি ফিচার ফিল্ম। 'শাখা প্রশাখা'র 
পরিচালক wee রায় আসেননি, 
এসেছেন শুধু তপন সিংহ। ঠার হিন্দি ছবি 
‘এক ডাক্তার কি mee’ নিয়ে সকাল বিকেল 
একমাত্র ঠাকেই দেখা গেল হলের লনে। 
শোঁএর ফাকে বেরিয়ে চা কফি খেয়ে আবার 
ছবি দেখছেন। গৌতম ঘোষ এখানে ছিলেন 
তিনদিন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ঠাদের 
কিন্তু খুব কম সময়ই দেখা গেছে 
ইউনিভাসিটি হলে। 


(ভি 
চ দিন 


উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রামে 
দেখা গেল সিনেমা অফ দি ওয়ার্ল্ড বিভাগের 
প্রায় যোলটি ছবি দেখানো হচ্ছে দেবী 
থিয়েটারে | ।নয়মমাফিক ছবিগুলির প্রদর্শনী 
হওয়া উচিত ইউনিভা হলে। এ 
বিভাগের ছবির জনা এই হলটিই নির্ধারিত। 
দেবী থিয়েটার নির্ধারিত রেট্রোসটেকটিভ ও 
ফোকাসের জন্য। প্রতিদিন হলে পাচটির 
জায়গায় ছটি ছবি করলেই এমন অবস্থা হতো 
at) দেবীতে অন্তত পাচটি অবশা দর্শনীয় 
ছবি ছিল একই সময়ে ইউনিভার্সিটি হলেও 
চলেছে ভালো ছবি। দশকের প্রশ্ন এখন ছবি 
বাছাইতে 


উৎসবের অন্যতম কর্তাবাক্তি শংকর 
বসুকে একদিন রাতে একদল বিক্ষুক্ক দর্শক 
ইউনিভাসিটি চত্বরে ঘেরাও করেছিল ঢালাও 
fe পাশ দেবার অভিযোগে ৷ অবাঞ্ছিত কিছু 
ঘটেনি শেষ পর্যন্ত [কই fay 
অভিযোগটাইতো অমূলক। শংকর বসু এ 
ব্যাপারে নীরব, শুধু বলেছেন, বাজে 
ছোকরাদের কান্ডকারখানায় কান দেবার 
দরকার কী? 


উৎসবের এক কর্নকর্তা_নাকি ডিম্পল 
কাপাডিয়াকে নিয়েই মেতেছিলেন£ tra 
গাড়ি যোগান দেওয়া, ঠিক ঠিক সময়ে সঠিক 
জায়গায় পৌছে দেবার দায়িত্ব নাকি সেই 
কর্তাটি নিয়েছিলেন? এয়ারপোর্টে 
ডিম্পলকে রিসিভ করা এবং বিদায় 
জানানোর কাজটিতেও নাকি ঠার উৎসাহই 
ছিল বেশি। জনাস্তিকে শোনা গেল, ট্রাইিডেন্ট 
হোটেলের একটি ঘর থেকে তাজ 
করমণ্ডলের একটি ঘরে রাত বিরেতে 
ডিম্পলকে কি তিনিই গৌছে দিয়েছেন ? 


৮৮7 








বেদনাবিধুর 


৩০ জানুয়ারি | রক্ত আখরে লেখা একটি 
দিন জাতীয় লজ্জার আর কলঙ্কের দিন। 
১৯৪৮-এর 2 দিনটিতে জাতির জনক 
মহাত্মা গান্ধী প্রাণ দিয়েছিলেন. অততায়ীর 
গুলিতে | কিন্তু সেই বেদনাবিধুর দিনটির 
ঠিক ৪২ বছর পর ১৯৯০-র ৩০ 


১৯৮৭ তে আনন্দ ভারতের প্রথম জি 
এম হন। তখন তার বয়স মাত্র ১৭। 
দিব্যেন্দুর বয়স- এখন ২৪ বছর ৩ মাস। 


আগে তারই  গ্রান্ডমাস্টার হওয়ার কথা | 
মনে পড়ছে, সে সময় প্রখ্যাত রুশী 
গ্রান্তমাস্টার  নিপসলিস এদেশে 
এসেছিলেন আলেখাইন দাবায় খেলতে | 
ভারতে সেই প্রথম একজন জি এম 
খেলতে এলেন | বলেছিলেন, “দিব্যেন্দ 
বড় হবে। তবে তার আগে ওকে দাবা 
নিয়ে অনেক পড়াশুনা করতে হবে | আর 


আমি কারপোভের আগে জি এম হয়েও 
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হইনি তার প্রধান কারণ 
আমি দিনে দু প্যাকেট সিগারেট খাই, ও 
একটিও খায় না।' 

১৯৮২ | লন্ডনে লয়েডস ব্যাঙ্ক দাবা | 
মাস্টার্স টুর্নামেন্ট । তখন বিশ্ব পর্যায়ে 
চ্যাম্পিয়ন রশি জি এম আনাতোলি 
কারপোভ | আর দ্বিতীয় স্থানে দেশত্যাগী 
আরেক রুশি ভিক্টর কর্শনয় । প্রায় a 
বছরের রোগা পাতলা চেহারার বঙ্গসস্তান 
দিব্যেন্দু তাকে হারিয়েছিলেন। চমকে 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 








সুভাষ দত্ত 





৩০ জানুয়ারি দুপুরের মধ্যেই দিব্যে্দু 


পড়েন সেই মুহুর্তের বিশ্বের সবচেয়ে সুখী 
[মানুষটি । আনন্দে তার চোখে ধারা নামে । 
গর্কি সদনের হলে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে 
থাকতে থাকতে চশমা ঝাপসা হয়ে 
যাওয়ায় তা খুলে মুছতে মুছতে দিব্যেন্দ 
নিজের মনেই বলে ওঠেন, “আঃ, আজ 
যদি মা বেঁচে থাকতেন ! 

মাত্র ৮ বছর বয়সে দিব্যেন্দু তার মাকে 
হারিয়েছেন | বাবা বিনয়বাবু পরবর্তী 
সময়ে আবার দার পরিগ্রহ করেন । কিন্তু 
নতুন মা দিবোন্দুকে পেটের সন্তানের 
চেয়েও বেশি করেই দেখতেন-এখনও 
দেখেন | একখানা ঘরে ছেলেবেলায় বাবা 
বিনয়বাবুর কাছে দিব্যেন্দু যখন দাবার পাঠ 
নিতেন বা পরবর্তী সময় বড় রাস্তার ওপর 
ঝোলানো বারান্দাটি ঘিরে নিয়ে দিব্যেন্দু 
যখন বন্ধুদের সঙ্গে অনুশীলন করতেন 
তখন তার fare ঠাকে উৎসাহিত 
করতেন । মাত্র ছ-বছর বয়সে তার দাবায় 
হাতেখড়ি বাবার কাছেই | 

১৯৮৫ সালে টাটা কোম্পানি 
দিব্যেন্দুকে চাকরি দিয়ে, জামশেদপুরে 
নিয়ে যায় | আর্থিক স্বাচ্ছল্য ঠাকে দাবার 
বইপত্তর কেনার কাজে সাহায্য করে। 
আর তাকে বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলার জন্য 
এর ওর দুয়ারে দুয়ারে ঝুলি হাতে দাড়ানর 
হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয় | কিন্তু টাটানগরে 
দাবাড় কোথায়? প্রাকটিসের জন্য 


থাকবে | সে কাজে সবচেয়ে আগে 








আসা । টাটার কর্তব্যক্তিরা ডাকে কলকাতা | করলেন শুধু +দিব্যন্দুর জন্য 
অফিসে আনার ব্যাপারটা খতিয়ে দাবাপ্রেমীরা মনে রাখবেন | তবে 
দেখছেন। কম্পিউটার কিনে দিয়ে টাটারা কিন্তু আবার 


সবার ওপরে চলে যেতে পারেন । মাত 
তো দেড়-দু লাখ টাকা ! এখন বিশ্বের প্রায়: 
সব জি এম-এরই ব্যক্তিগত কম্পিউটার 
থাকে | টাটারা কি ভেবে দেখবেন অধমের 
প্রস্তাবটি ? 


ওপরে থাকবেন | তবে টাটাদের ওপরে 
থাকবে আলেখাইন GH ক্লাব। যে 













এক নজরে 


১৯৮২ : লয়েডস ব্যাঙ্ক মাস্টার্স__দ্বিতীয় 
আই এম নর্ম | ভিলওয়াড়া জি এম 







১৯৭৮ : রাজ্য সাব-জুনিয়র, ও 
সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন ‘iia 


১৯৭৮ : জাতীয় ‘এ’ দাবার জন্য নির্বাচিত 
৯১৯৮৪০০৪০০১ 


১৯৭৯ ও ৮০ : জাতীয় সাব-জুনিয়র 
চ্যাম্পিয়ন 





১৯৮৬ : সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার 
১৯৮৭ : লন্ডন শাস্তি দাবা--যুগ্া 
চ্যাম্পিয়ন 















১৯৭৯ ও ৮৫ : জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন. ১৯৮৮ : ২৮তম দাবা 

১৯৮২ : জাতীয় বি ও এ চ্যাম্পিয়ন ওলিম্পিয়াডে- গ্রীস, ভারতের প্রতিনিধি 
১৯৮৯ : ন্যাটওয়েস্ট 

সাফল্য : আন্তর্জাতিক ইয়ংমাস্টার্স_একাদশ ক্যাটাগরিতে 

1১৯৭৯ : ১৪ বছরের নিচের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন__ প্রথম জি এম নর্ম 

চ্যাম্পিয়নশিপে (মেক্সিকো) ব্রোঞ্জ পদক ১৯৯০ : যুগোষ্লাভিয়ায়, ২৯তম দাবা 

১৯৮০ : বিশ্ব সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ  ওলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় বোর্ডে সোনা । প্রথচ 

(ফাল) চতুর্থ, বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় হিসাবে এই কৃতিত্ব । দ্বিতীয় জি 

(পশ্চিম জার্মানি) অষ্টম এমনর্ম 

১৯৮১ : লয়েডস ব্যাঙ্ক মাস্টার্স-_সেরা ১৯৯১ : কলকাতা'ডানকান সুপার দাবায় | 

জুনিয়র দাবাড়ু__ প্রথম আই এম নর্ম 






প্রথম__তৃতীয় জি এম নর্ম 


০০০০০ 








তমাল মুখার্জি 
“ইতিপূর্বে কলকাতার মাটিতে ধারা প্রথম (খেলোয়াড়ি জীবনে) শিকার হন 
নিজেদের শিল্পকে দৃশ্যমান করবার সুযোগ বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার টনি গ্রেগ। ক্যাচটি 


পান নি তারা তো জানেনই না এখানকার 
ক্রিকেটপ্রেমীরা সঠিক কি চান'_নিতাস্তই 
আড্ডার ছলে কথাটা শুনেছিলাম বাংলা 
তথা ভারতের প্রতিথযশা ক্রিকেটার 
অরুণলালের মুখ "থেকে । সেদিন সে 
কথার মধ্যে কোন পরিহাস লুকিয়েছিল 
কিনা জানি না, কিন্তু আজ মদনলালের 
ক্ষেত্রে অপ্রিয় বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে | 


নিয়েছিলেন ফারুক ইঞ্জিনিয়ার । জীবন্তনর 
প্রথম টেস্ট সিরিজে তার সংগ্রহ ২ 






aj 






আজ আবার তাকে কেন্দ্র করেই কোচ শেষ পর্যস্ত বাংলা 
কলকাতার ক্রিকেট ময়দান হয়ে উঠেছে ছাড়তে চলেছেন | 
সরগরম | কলকাতার চলতি ক্রিকেট লিগে জানা গেল, নিতান্ত মনের দুঃখেই 
রাজস্থান ক্লাবের হয়ে মাঠে নামার জন্য eS gs 32 jose tye 
সুদূর পাঞ্জাব থেকে উড়ে আসছেন || রেলগয়েজের non lo 
মদনলাল | এ প্রতিবেদন যখন তিনি। 

ফাইনালে তুলেছেন। ইদানিং পারমার 
তখন হয়তো বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলে শোনা যাচ্ছে, যার বিশেষ উদ্যোগে 
ফেলেছেন তিনি। পারমার এদেশে এসেছিলেন সেই সি এ 
১৯৫১-র ২০শে মার্চ বি সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার 





অমৃত্সরে 
(পাঞ্জাব) এই বোলারটির জন্ম হয়। রঞ্জি 
ট্রফিতে পাঞ্জাবের হয়েই প্রথম শ্রেণীর 
ক্রিকেটে পদর্পণ | জীবনের প্রথম টেস্ট-এ 
অভিষেক হয় ১৯৭৪-র ইংল্যান্ড সফরে | 
সেবার ম্যানচেষ্টারে প্রথম টেস্টে ভার 





[রা 


নাহিক চই কেবুয়ারি ১৪৯১ [এগারো 


ef 











সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় 


তরুণ চিত্রকর সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৫৯) 
বাংলা সাহিত্য পত্রিকা পাঠকের কাছে 
অপরিচিত aa তিনি জনপ্রিয় সাহিতা 
সাপ্তাহিকের wees দায়িত্ব পালন 
করেন। পাঠক এখনই হয়ত ভেবে বসবেন 
তিনি বুঝি কোন সনাক্ত করণের ছবি সাজিয়ে 
বসেছেন বিড়লা আকাডেমি চত্বরে | 

age তিনি সেই ধার দিয়ে যাননি। 
*“অভিবাক্তি' শীর্ষক চিত্রকলার আয়োজন 
শিল্পকলার নন্দন তত্ত্বে প্রবেশ বলা যেতে 
পারে। আমরা যেসব ছবি দেখলাম সুব্রতর 
তার অনেকগুলিই হতে পারে আলোচনার 
কেন্দ্রকিন্দু। RU ছবির কথাই ধরা যাক। 
সুব্রত ক্যা্থিসের বুকে লিখেছেন পদ্য। যে 
পদো স্থান পায় এক গ্রাম্য যুবক, যে খাটো 
মাপের নেংটির আদলে কাপড় পরিহিত। 
বাশি বাজাতে বাজাতে সে হয়ত তন্ময়। 
সুরের জগতে তখন সে ভাসছে । আর এই 
ভেসে যাওয়ার অবস্থান, অনুভূতি দেখাতে 
গিয়ে সুব্রত আমাদের আলোচা ছবির 
নায়ককে ক্যান্বিসের বুকে ভাসিয়ে 
দিয়েছেন। নীচে রঙচ্জে উজ্জ্বল আনন্দময় 
বনে ঢেকে যাচ্ছে প্রান্তর। শরীরের মধ্যে 
আনন্দের মোচড় আছে। দুলুনির ভাবটুকু 
ছন্দময় তাও লক্ষ করা যায়। নীল সাদা 


জেলার খবর 
৮ম পৃষ্ঠার পর 


শিল্প হয়ে উঠেছে। এই সব বেআইনি 
ভাটিখানার সঠিক সংখ্যা পাওয়া খুবই 
কঠিন। বহু মানুষের সংসার চলে এই 
বেআইনি চোলাই মদের ব্যবসা থেকে। মদ 
খেয়ে অলিগলিতে মাতলামি করা, মেয়েদের 
স্লীলতাহানির মত ঘটনা এখন জেলায় নিত্য 
নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । 

এই চোলাই তৈরির বাবসায়ে হাজার 
হাজার মানুষ জড়িয়ে আছে। হাওড়া 
বর্ধমান কর্ড ও মেইন লাইনে ভোরের দিকে 
ট্রেনে এক বিভিন্ন বাসরুটে এই সমস্ত চোলাই 
মদ চালান যায় হাওড়া, কলকাতা ও ২৪ 
পরগণার (উত্তর ও দক্ষিণ) বিভিন্ন অঞ্চলে। 
বহু সংখ্যক মহিলা এই কাজে লিপ্ত রয়েছে। 


৮... 


আলোয় সকলের সামনে বড় বড় কালো 
RA ২০ লিটার, ৩৫ লিটার প্লাস্টিকের 
ড্রামে ভর্তি করে চোলাই মদ চালান হচ্ছে। 
দুপুরবেলায় ORT চন্দ ননগরের বহু এলাকা 
দিয়ে সাইকেল করে ড্রাম ভর্তি চোলাই বয়ে 
‘নিতে যেতে বহু ছেলেকে দেখেছেন এই 
প্রঠিবেদক। স্থানীয় মানুষ এ বাাপারে 
বন্তবার স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানিয়ে 


মধ্যে কোন ঘোরপ্যাচ নেই ৷ দর্শকদের জামাই 
ঠকাবার মতো বিমূর্ত কলার চাপ নেই। নীল 
আভরণে মোড়া ক্যান্বিস । মুকাভিনেতা এক 
হাত গালে দিয়ে অন্য হাত আঙ্গুলের ফাকে 
লাল, কালো ছোপ প্রজাপতি নিয়ে পটের 
এক কোণে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে। 


অভিনেতার আনন্দ, ভাবনা, কল্পনার 
অভিবাক্তি কম্পোজিশনের গুণে নান্দনিক 
হয়ে উঠেছে। রঙ ইফৎ চড়া টান টান। ছবির 
রঙ্গময়তার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সুব্রত 
ড্রয়ি-এর যে ছবিগুলি রেখেছেন কক্ষে 
সেগুলি শক্তিশালা নিষ্সন্দেহে। জার্মান 
শিল্পী ক্যাথি কোলভিৎ স-এর বাঞ্জনা সুব্রত 
গ্রহণ করেছেন স্বমহিমায়। লালকে, বিবর্ণ 
পিচবোর্ডের উপর তেলখড়ির এই কাজগুলি 
অভিনন্দনযোগা। 


শক্তি বর্মণ 


চিত্রকৃট গ্যালারিতে এবার শক্তি বর্মণের ছবি 
যা দেখলাম তাকে পুনরাবৃত্তি বলা যেতে 
পারে। বিগত কয়েক যাবৎ শক্তি বর্মণ একই 
আঙ্গিকে সাজাচ্ছেন বল্পনার বিষয়বস্তু । রঙ 
নির্বাচন মুলত সেই ধারা অনুসারী। ফরাসি 


কোন ফল পাননি। এ সব বাপারে পুলিশ 
নির্বিকার। 

এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা কিন্তু চোলাই মদ 
নিজেরা তৈরি করে না। তারা কিছু লোক 
খাটিয়ে এক কমিশনের ভিত্তিতে চোলাই 
তৈরি করে এক তাদের দিয়ে বাজারে 
পৌছানোর বাবস্থা করে। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন এই চোলাই মদ ভাটির জ্বালানির 
একটা বড় অংশ আসে রেলের এক শ্রেণীর 


দেশে দীর্ঘদিন আছেন শক্তি। ইউরোপীয় 
চেতনা তার ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ 
করে। ভারতীয় হিসাবে ছবির মধ্যে মিশিয়ে 
দিয়েছেন অজস্তার ace প্রেক্ষাপট। 
মনে হবে শক্তির এই ক্যানভাসগুলি তুলে 
আনা হয়েছে অজস্তার দেয়াল থেকে। 
টুটা-ফাটা, চটা-ওঠা রষ্ডের মধ্যে অনুযঙ্গের 
দ্যোতনা কাবা পাঠের আনন্দ দেয়। 
অবয়বের তীক্ষতা আনতে পেন্সিলের সৃক্ষ্য 
বাবহার সাবলীল রূপ লাভ করে। 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে রাষ্ট্রসংঘের 
ইরাক-কুয়েত সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুযায়ী 
বহুজাতিক বাহিনীর এ যুদ্ধ । রাষ্ট্রসংঘের 
প্রস্তাবের সমর্থক ভারতও | লড়াইটা 
রাষ্ট্রসংঘের তরফে নয়, এটাও বলছেন 
পেরেজ দ্য কুয়েলার | কুয়েতকে ইরাকের 
দখল মুক্ত করার জন্য আপাতদৃষ্টিতে 
বহুজাতিক বাহিনীর এ যুদ্ধে ভারত সৈন্য 
সাজসরঞ্জাম দিয়ে অংশগ্রহণ না করুক 

মাটিতে ফৌজি পরিবহন বিমানকে 
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ub পৃষ্ঠার পর 
পাচ মিনিটের জনা সেই লাইব্রেরির অধাক্ষের 
সঙ্গে কথা বলতে বললেন। লাইব্রেরিটা এ 
পথেই। 

একটা ভাঙ্গা তক্তপোষের ওপর 
লাইব্রেরিয়ান হাজী সাহেব বসেছিলেন। 
একগাল দাঁড়ি এবং একমাথা সাদা চুল, 
উক্কোখুষ্কো। একটা ইংরেজি দৈনিক 
পড়ছিলেন। আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু 
হাসলেন। চোখে মুখে ক্লান্তি। লাইব্রেরির 
শোকে যে তিনি অর্ধমৃত এ কথাটা আমাদের 
সঙ্গী পথ-নির্দেশকে ভদ্রলোকটি একটু 
বাড়িয়ে বলেননি বলে মনে হল। 

"হাজী সাহেবের কাছে হতিমধোই 
আমাদের পরিচয় পৌছে গিয়েছে। কথায় 
কথায় ঠাকে বললাম 'লাইব্রেরিটা একটু 
দেখতে চাই, যদি মেহেরবানি করেন।',** 

হাজী সাহেব জবাব দিলেন ' লাইব্রেরি! 
লাইব্রেরি কোথায়, ওতো ছাইয়ের গুদাম ঘর্‌ 
কি দেখবেন, একটা শব্দ, অক্ষরও জীবন্ত 
আছে নাকি?" 

বললাম, “দুঃখিত ক্ষমা করবেন।' 

হাজী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
আমরা একটা বস্তির দিকে এগোলাম। 
এখানেও একটা ছোটখাটো ত্রাণ শিবির 
খোলা হয়েছে। আশ্রয়কারীরা বেশিরভাগই 
Sz পাড়ার বাফিদা। এ পাড়াটা 
মুসলমানদের দুর্গের মতই ৷ 

ইন্দিরা বলল 'এ পাড়াটায় নয় চলো 
ওদিকে একটা afe আছে মিশ্র এলাকা 
হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে, 
সেখানটায় যাই। ওখানকার মানুষজন কেমন 
আছেন তাদের বক্তবাই বা কি সেটা দেখার 
প্রয়োজন রয়েছে।" 

মাছপট্টি থেকে এ জায়গাটা আসতে 
ঘন্টাখানেক সময় লাগল। এটা কিন্তু হিন্দু 
অধাষিত এলাকাই। তবে হিন্দু মুসলমান 
একসঙ্গে এখানে বাস করছেন অনেক দিন 
ধরে। শু নলাম এখানে তেমন দাঙ্গা ছড়ায়নি। 
যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। 


হায়দ্রাবাদ 


পঁচিশ কুঁড়ি হাত অন্তরই পুলিশ মিলিটারির 
$y) 

একটা হিন্দু বাড়ির সামনে দুজন মহলা 
বসেছিলেন। ইন্দিরা তাদের সঙ্গে কথা 
বলতে গেল। আমরা একজন বয়গ্ক 
মুসলমান, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে 
লাগলাম। 

তিনি বললেন, তারা মিলেমিশেই 
থাকতে চায়। কিন্তু কিছু বদমায়েস লোক 
তাদের একসঙ্গে থাকতে দিতে চায় না। এ 
তো সেদিন ৩০০/৪০০ বাইরের লোক ঢুকে 
পড়ল মহল্লায় দাঙ্গা বাধাতে চাইল, কিন্তু 
তারা শক্ত ছিল বলে দাঙ্গা সেভাবে বার্েনি। 

পাশে aie থাকা কমবয়সী 
শঙ্করনারায়ণ আঙুল তুলে বলল, 
'দাঙ্গাকারীরা ওই রাস্তা দিয়েই এসেছিল।' 

জিজ্ঞাসা করলাম, “দাঙ্গার কারণ [ক 
বলতে পারেন? 


বলল, 'কিছুদিন ধরে এখানে একটা টেপ 
চলছিল, সেই টেপ শুনেই উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে | আমরা হাতে 
হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলাম বলে দাঙ্গা 
সেভাবে ছড়ায়নি। তবে বাইরের লোকের 
প্ররোচনা ছিল, তারা যে কোন মুহূর্তে আবার 
দাঙ্গা বাধাতে পারে" 

পুলিশের নিচ্ক্রয়তা সম্পর্কে প্রায় সবাই 
এক কথা বললেন। সাবিরা বিবি অভিযোগ 
করলেন, "কিছু পুলিশ হিন্দুদের সাহাযা 
করেছে" 

যশোদার অভিযোগ "পুলিশ সোনাদানা 
লুঠ করেছে।' 

FR নেমে এসেছে। আমাদের ফিরে 
যেতে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের মেয়ে পুরুষ 
আমাদের বিদায় জানাতে এগিয়ে এলেন। 
কিন্তু তারা একে অপরের দিকে চোখ ফেলতে 
পারছিলেন না। লক্ষ্য করলাম ভয়, আতঙ্ক, 
অবিশ্বাস একে অপরের চোখে মুখে ছড়িয়ে 
পড়েছে ।, 





চলচ্চিত্র উৎসব 


৯ম পৃষ্ঠার পর 
বিরোধী হয়েও ছবিটি দশককে আকর্ষণ করে 
সাফলোর জনা। অস্ট্রেলিয়ার "ফাদার 


ছবিটি ভালো লাগে গল্পের নাটকীয় ঘনত্ব, 
পরিচালকের প্রকাশতঙ্গির মুল্সিয়ানা এবং 
সুখ্যাত অভিনেতা মাক্স-ভন সিডোর 
বাক্তিত্বময় অভিনয়ের জনা। এক জার্মান 
অফিসার যুদ্ধের পর নাম ভাড়িয়ে 
মেয়ে জামাই নাতি-নাতনি নিয়ে সুখের 
সংসার পেতেছে অস্ট্রেলিয়ায়। হঠাৎ টিভির 
পর্দায় একদিন দেখা গেলো এক বয়স্ক মহিলা 
এই অফিসারের আসল পরিচয় ফাস করে 
তাকে খুনী আখ্যা দেয়। ওই অফিসার নাকি 
মহিলার মা-বাবা ভাই বোন সবাইকে খুন 
করেছে। তিনি এখন খুনীর বিচার চাইছেন। 
বেশ নাটকীয় কাহিনী। আরও বেশি থিলিং 
স্টাইলে তোলা । ম্যাক্স-ভন সিডো যে কত 
বড় মাপের জাত অভিনেতা তা আবার 
প্রমাণ হয় এছবি থেকে। 

নিউজিল্যান্ডের তরুণী কারি wae 
বড় মাপের অভিনেত্রী। জানা গেল ফিল্মে 
"আযান এঞ্জেল আট মাই টেবিল' ক্যারির 
প্রথম ছবি! এক লেখিকার আত্মজীবনী 
নিয়ে তোলা কাহিনীতে তিনি মুল চরিত্রটি 
অভিনয় করেছেন। শান্ত, ভীতু, গোবেচারা 
চেহারাটির মধোও সুপ্ত লেখক সত্তার ভাবটি 


: তার অভিনয়ে সতাই Steg) অথচ আলাপ 


করে দেখলাম তিনি একবারে অনারকম 
মানুষ। অফুরন্ত প্রাণবান, বেশ ছটফটে। 
এছবির একমাত্র অকর্ষণ ক্যারি we) তিনি 
নিউজিল্যান্ডে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার 
পেয়েছেন প্রথম ছবিতেই। পাবার মতই 


দুজন 
(মার্টিন আশফাগ এবং 
গিয়ানফ্রাংকো মিনগোজ) ছবি শুরু 
করেছেন নায়কের বন্ধ বয়স থেকে। 
ফ্ল্যাশব্যাকে বারবার ফিরে এসেছে অতীতের 
প্রেম কাহিনী। ঘটনার ছোট্ট কৌন কিন্দুকে 
সুত্র ধরে আবার ফিরে এসেছেন বর্তমানে 
আবার কল্পনায়। সময় নিয়ে এই ফিল্মিক 


খেলার ব্যাপারটা দুটো ছবিতেই বড় মজার 
এবং ফলদায়ী। পক্চাশ বছর আগে মারা 
যাওয়া স্ত্রী আনার স্ম্মতিচারণের সঙ্গে 
যাত্রাসঙ্গী তরুণীর মধ্যে স্ত্রীর প্রতিরূপ 
আবিষ্কারের ঘটনাটি পরিচালনার শৈল্পিক 
ভঙ্গিমায় প্রোজ্জ্বল | 
ইতালির ছবিটি অবশ্য এত সিরিয়াস 
নয়। কমেডি গ্রিলার এবং ফ্যানটসি তিনটি 
রসকেই সুন্দর পাঞ্চ করে একটি উপভোগ্য 
ছবি উপহার দিয়েছেন মিনগেক্তি। ফিলিপ 


চীনে অভান্তরীণ অবস্থাকে দেখিয়েছে এক 
আমেরির্কান ছাত্রের চোখ দিয়ে। স্বাভাবিক 
কারণেই তার দেখায় চীনের ছেলেমেয়েদের 
না খোলামেলা হবার ব্যাপারটাই প্রাধানা 
পেয়েছে। পরোক্ষ ভাবে কমিউনিজম 
বিরোধিতাই ছবিটির আসল উদ্দেশা। চীনা 
ছাত্রদের ইংরিজি শেখাতে গিয়ে এক ছাত্রীর 
প্রেমে পড়ে সে। মাশাল আট ও চীনের 
সংস্কৃতির প্রতিও আবষ্ট হয়ে পড়ে। fey 
সময় শেষ হলে প্রেমিকাকে ছেড়েই চলে 
আসতে হয়। পরিচালক সালি চীনের সমাজ 
বাবস্থার কঠোর দিকগুলোর দিকেই আঙুল 
উচিয়েছেন শুধু 

প্রথম দুটি দিনের পর থেকে উৎসবের 
অধিকাংশ ছবিতেই দেখা গেল যৌন মিলন 
দৃশ্যের অহেতুক বাড়াবাড়ি। উত্তেজক দৃশা 
দেখানোর ব্যাপারে নেদারলাচ্ডের "আভা 
এন্ড গ্যাব্রিয়েল, কোরিয়ার, ' রোস্টার' এবং 
পোলাচ্ডের ' আট অফ afer’ সব ছবিকে 
ছাড়িয়ে ome: A পুরুষের শরীরী মিলন 
কত প্রকার হতে পারে, যৌন শৈত্য থেকে 
সমকামিতা কিছুই বাদ যায়নি ছবিতে। 
কোরিয়ার ছবিটিকে প্রায় পনোই বলা যায়। 

এছাড়া এবারের উৎসবে এ পযন্ত দেখা 
ছবিগুলোতে কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব 
ও বক্তবোর প্রাধানা নজরে পড়ার মতো। 
এধরনের ছবির অধিকাংশই এসেছে পূব 
ইউরোপের সমাজতাস্ত্রক দেশগুলো থেকে 
আর এই ঘটনাটাই বড় মজার । 
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কর্তৃপক্ষের হঠকারি পদক্ষেপে জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালের ২ নং ইউনিট বন্ধ হবার মুখে 


পড়েছে। র 
ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ অনুমোদিত) 
পক্ষে এই সংকটের প্রধান কারণ হিসাবে 


পদপেক্ষকেই দায়ি করা হয়েছ। 
শ্রমিক-কর্মচারীকে শোষণ করে মালিকের 
অতিরিক্ত মুনাফা তৈরির প্রচেষ্টাই 


আজকের এই অবস্থার সৃষ্টিকর্তা | 
উত্তর কলকাতার কালী we স্ট্রিটে 


জুপিটার কোম্পানির প্রথম ওষুধ 
কারখানাটি গড়ে ওঠে ৷ ক্রমশ বিভিন্ন 
ওষুধের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কালী 


পরিসরের জন্য 
১৯৮৫ সালে বেহালা 
এস্টেটে বগফুট 
জায়গায় জুপিটারের দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপন 


করেন | অনেক স্বপ্ন ও আশা নিয়ে ২ 


wea স্ট্রিটের স্বল্প 


১২০০০ 


হয়ে বেহালার ২ নং ইউনিটে জুপিটার 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করেন ১৯৮৭ 
সালের ২৫ মার্চ । ইউনিয়নের পক্ষে 
কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো 
হয়েছিল : “আসুন প্রতিষ্ঠানের উন্নতিই 
আমাদের একমাত্র কাম্য হোক । ফ্যাক্টরির 


শো-কজ ও সাসপেন্ড করলেন | এর ফলে 
সংশ্রা্ী শ্রমিক-কর্মচারীরা এক্যবদ্ধ হন 
এবং তিনমাস বেহালার ইউনিটটি বন্ধ 
রাখা হয়। পরবর্তীকালে ' একটি 





ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে পুনরায় 
কোম্পানি খোলা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে 
শ্রমিক-কর্মচারিদের দাবি সনদ সঠিকভাবে 
মানা না হলেও কেবলমাত্র কারখানার 
উৎপাদনকে স্থিতিশীল রাখার কথা ভেবেই 
শ্রমিক-কর্মচারিরা সেদিন সামান্য কয়েকটি 


করে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 


অথচ পরে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 
বিভিন্ন প্রকার হঠকারি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু 
করেন। এঁক্যবদ্ধ শ্রমিক-কর্মচারিদের 
মধ্যে বিভ্রান্তি ও ফাটল ধরানোর চেষ্টায় 
নতুন ধরণের আইন-কানুন প্রয়োগ শুরু 
হয়। একদিকে সরকারি নিয়ম-কানুন 
প্রবর্তনের নামে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা 
খাটো করা হল, কিন্ত বেতন 
দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের যে ন্যুনতম 
মজুরি কাঠামো তা প্রয়োগ করা হল না। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই সি এ 





সিটু অনুমোদিত কর্মী ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক চিত্তরজ্ঞন দেবনাথ 
অভিযোগ করেন, মিথ্যে অজুহাতে 
কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারিদের উপর 
দমনমূলক অত্যাচার শুরু করেন | যেহেতু 
জুপিটারের ১নং ইউনিটের কর্মীরা বঞ্চনার 
শিকার হওয়া সত্বেও সংগঠিতভাবে 
ইউনিয়ন গড়তে পারেন নি, কিন্তু ২নং 
ইউনিট সঙ্ঘবদ্ধ, তাই কর্তৃপক্ষ গত 
সেপ্টেম্বরের বেতন বন্ধ করতেও দ্বিধা 
করেন নি। আসলে আগামী জুন মাসে 


মালিকপক্ষের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করার 
কথা । সেই চুক্তির আগেই কারখানায় 


সুকৌশলী ব্যবসায়ী । জুপিটারের 
বাৎসরিক ব্যবসা প্রায় ১:৩০ কোটি 
টাকা | বেশির ভাগ ওষুধই আয়ুর্বেদিক 
oe কম 


ae 


ইস্পাত জগতে নতুন প্রজন্ম শুরু করতে 
চলেছে নিপ্লন ডেনরো ইস্পাত লিমিটেড | 
গত ৩০শে জানুয়ারি তাজবেঙ্গল 
হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিপ্লন 
ডেনরো ইস্পাত লিমিটেডের পক্ষ থেকে 
এই নতুন প্রকল্পতে সাধারণ মানুষের অর্থ 
লভ্যাংশ ও সুদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করা হয়েছে। 

নিপ্পন ডেনরো ভারতে এবং বৃহত্তম 
মেগামভ স্পঞ্জ লোহার প্রকল্প । নতুন 
অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই কারখানায় 
মিভারক্স ডাইরেক্ট সিসটেম এবং আরও 
অত্যাধুনিক কারিগরি প্রযুক্তির ফলে এই 
কারখানায় উৎপাদিত স্পঞ্জ ইস্পাতের 
তুলনায় অনেক কম হবে বলে জানানো 
হয়েছে । আধুনিক প্রযুক্তির গুণে এই 
কারখানায় লৌহ-আকরিকের শতকরা 
১০০ ভাগ ব্যবহার করা যাবে | 
এই আধুনিক কারখানার অবস্থানও 
ব্যবসার সঙ্গে আদর্শ | মহারাষ্ট্রে রাইনাদ 
জেলায় এই কারখানা গড়ে উঠছে | আর 
এই কারখানার আশেপাশেই আছে স্পঞ্জ 
লোহার ব্যবহারকারী বৃহৎ শিল্পগুলি । স্থল 
ও জলে যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রচুর 


সুবিধে রয়েছে মাল পরিবহনের জন্য । 

নিপ্লো ডেনরো ইস্পাতের চেয়ারম্যান 
এম কে মিত্তল সহ সমস্ত পরিচালকদের 
ভারত ও ভারতের বাইরে ইস্পাত 
কারখানা চালানোর ব্যাপক অভিজ্ঞতা 
রয়েছে | ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে 
অন্যতম অগ্রণী এই কারখানার মোট 
টার্নওভার ১৯৮৫-৮৬ সালের ৪৭-৭৫ 
কোটি থেকে বেড়ে ১৯৮৯-৯০ সালে 
দাড়িয়েছে ৪০৮-১৪ কোটি টাকা | লাভের 
পরিমাণও বেড়ে দাড়িয়েছে ২৬৯ কোটি 
টাকা থেকে ১৩:২৪ কোটি টাকা । 


কনভার্টেবল ডিবেঞ্চার-এর ওপর শতকরা 
১২:৫ টাকা হারে বার্ষিক সুদ দেওয়া ~ 
হবে । আর কনভার্টেবল ডিবেঞ্চার-এর 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সুদের হার 
শতকরা ১৪ টাকা, যা ৬ মাস অন্তর 
দেওয়া হবে। 


জাপানের নিপ্লো ডেনরো এবং হিটাটী 

লিমিটেডের প্রযুক্তি সহযোগিতায় নিপ্পন 
ডেনরো ইস্পাত লিমিটেডের এই উদ্যোগ 
ভারতের ইস্পাত শিল্পে এক নতুন 
কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সাংবাদিক 
সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে | 





খেলাধুলা 


১০ম পৃষ্ঠার পর 

“উরস্টারশয়ের' কাউন্টি দলের বিপক্ষে 
৩৯৯ রান ও ৩১-টি ইউকেট দখল করে 
রীতিমত সাড়া ফেলে দেন। এ কাউন্টি 
দলের বিরুদ্ধে পরে মাত্র ৯৫ রানের 
বিনিময়ে মূল্যবান সাত-সাতটি উইকেট 
দখল করেছিলেন, যার মধ্যে ৬টি 
উইকেটেই ছিল টেস্ট ক্রিকেটারদের | 

১৯৭৬-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও 
তিনি চমক দেখান । সেখানে একটি 
অর্ধশতরান সহ মোট ১৮৯ রান করেন | 
চার টেস্টের এই সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের 
বিপক্ষে তার ব্যাটিং গড় এসে দীড়ায় 
৪৭২৫ এ। 

“পাঞ্জাবের হ্যারিকেন” মদনলালের 
জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় বছর কোনটি ? 
এ প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র সময় না নিয়েই 
১৯৮৩র 'প্রুডেনসিয়াল' কাপের কথাই 
সর্বাগ্রে মনে পড়বে | এই আসরে ৮টি 
ম্যাচেতেই ভারতীয় দলের হয়ে মাঠে 
নামার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি মোট 
রান করেন ১০২। আর উইকেট ? 
১৬.৭৯ গড়ে ১৭টি উইকেট পকেটে 
পূরতে সক্ষম. হয়েছিলেন পাঞ্জাবের এই 
বীর যোদ্ধাটি | 
মদনলালের কলকাতার লিগ ক্রিকেটে 
খেলা নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল রাজস্থান 
দলের (ক্রিকেট) সহ সচিবের সঙ্গে | তিনি 

, “বরাবরই এই লিগে রাজস্থান 
একটি সম্মানীয় স্তর লাভ করে । কিন্তু 
বর্তমানে সেই সুনামের প্রতি ঠিকমতো 
সুবিচার করতে পারা যাচ্ছে না। বিশেষ 
করে বোলিং-এ দল দারুণভাবে মার 
খাচ্ছে | তাই অতীতের সেই এতিহ্য ও 
সুনামের কথা মনে রেখেই আমরা 
আমাদের গভর্নিংবডির মিটিং-এ দলে 
একজন অভিজ্ঞ ও কুশলী বোলারকে 


নেবার কথা স্থির করি । সি এ. বির 
অন্যতম কর্ণধার জগমোহন ডালমিয়া 
বিশেষভাবে 


পাকাপাকিভাবে আর্থিক চুক্তি করা হবে | 
তবে সবচেয়ে সুখের কথা তিনিও 
(মদনলাল) কলকাতার মাটিতে খেলতে 
দারুণ আগ্রহী | আশাকরি সহজেই তিনি 
তার ক্রীড়াদক্ষতা কলকাতার & 
ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে খেলে ধরতে 
সক্ষম হবেন |” 


মদনলালের কলকাতার খেলা প্রসঙ্গে 
বাংলার এক অতীত ক্রিকেটু তারকা পঙ্কজ 
রায় এ প্রতিবেদককে বলেন, *মদনলাল 
একজন জাত ক্রিকেটার | সে কলকাতায় 
খেললে শুধু যে রাজস্থান ক্লাবেরই সুবিধা 
হবে তাই নয়, সুবিধা পাবে কলকাতার 
তরুণ ক্রিকেট নায়ক্রোও | এরকম 
সুযোগ পাওয়া আমি মনে করি.যে বেশ 
আশাকরি সে 





পড়ে তা পাশও হয়ে গেছে। তাই 
রাজস্থান ক্লাব সহ কলকাতার প্রতিটি .. 
ক্রিকেটপ্রমী মানুষ ভারতীয় ক্রিকেটের এই 
অনাতম যোদ্ধাটিকে সাদরে বরণ করার 
জনা প্রস্তুত | "স্বাগতম মদনলাল. এবার 
লড়াই কলকাতার মাটিতেই ৷" 





সম্পাদক £ হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার দারুণ বিপাকে 
জ্যোতি বসু এবং তথ্যও সংস্কৃতি মন্ত্র 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মধ্যে প্রচন্ড মতভেদ 
সৃষ্টি হয়েছে। সি পি এম দলের রাজ্য 
নেতাদের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রসঙ্গে 
_ মতপার্থকা হয়েছে। 


মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। 

l মুখ্যসচিন পদে সাধারণত সরকার 
| পুনর্নিয়োগ করেন না। সরকারি স্তরে 
রাজ এটাই সর্বোচ্চ পদ । এর আগে 
বিনয়রঞ্জন গুপ্তকে সরকার ৬ মাসের জন্য 
. পুনর্িয়োগ করেছিলেন | এবারে তরুণ দত্ত 
নিজে প্রথম থেকেই সরকারকে বলে 
আসছিলেন যে তিনি অবসর নেবার পর 
আর এই পদে কাজ করতে চাননা | 


করা হবে । প্রদ্যোতবাবু রাজ্য সরকারের 
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ছিলেন | 
তারপর বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে বনিবনা 
না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারে চলে যান। 


. আবার নীতিশ সেনগুপ্ত নাকি কংগ্রেস 


Wem ঘনিষ্ঠ বলেও কথা ওঠে । : 


রাজ্যে আগে ছিলেন । অনেকদিন দিল্লিতে 
রয়েছেন | পাকা আমলা । এ রাজ্যের 
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা ভার 
কম। তা সত্বেও তাকে মুখাসচিব করে 
আনার চেষ্টা হয় । 

এদিকে এই পরিস্থিতিতে গোটা বিষয়টি 
অন্যদিকে মোড় নেয়। তরুণ wares 
আরও ৬ মাস এই পদে রেখে দেওয়ার 
কথা ঠিক হয় । তরুণবাবু মানুষ হিসাবে 
অমায়িক, অসাধারণ | তিনি মুখ্যসচিব 
থাকাকালে মুখ্যমন্ত্রী অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
ছিলেন । একমাত্র তরুণবাবু বর্ধমানে 
জেলা শাসক থাকাকালীন “সাইবাড়ি' 
হত্যাকাণ্ড হয়। সে সময় তরুণবাবুর 
দারুণ বদনাম হয়েছিল | তিনি নিজেও 
সেই বদনামের বোঝা এখনও বয়ে 
বেড়ান | সে কথা এখনও তিনি তার 
ঘনিষ্ঠ জনের কাছে বলতে ভোলেন না। 


এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 


বৃহত্তর বাঙালিস্তানের জন্য বুদ্ধিজীবী 
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পি আই দলের নেতা বিশ্বনাথ মুখাজির 
সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু । 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিশ্বনাথবাবুকে এ 
প্রসঙ্গে কার্যত ধমক দিয়েছেন। সি পি 
আই দলের বিরোধের সুযোগ নিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথবাবুর প্রতি পুরনো রাগ 
প্রকাশ কত্রেছেন। তাকে জ্যোতিবাবু 
শুনিয়ে দিয়েছেন যে, কামাখ্যাবাবুকে 
হেনস্থা করার জন্য আপনার ঘনিষ্ঠ কিছু 
লোকজন উঠে পড়ে লেগেছেন এবং 
একাজে তাদের আপনি পুরো মদত 
দিয়েছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। 
মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথবাবুকে আরও 
বলেছেন, আপনার এক ঘনিষ্ঠ কমরেড 


কামাখ্যাবাবুর চিঠি জালের সঙ্গে যুক্ত | 
তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে চাইছে | কিন্তু 
আমি করতে দেই নি এ নিয়ে যদি 
আপনারা আর বেশি এগোন তাহলে কড়া 
ব্যবস্থা নিতে' আমি বাধ্য হব । 

মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কার্যত এই ধমক 
খেয়ে বিশ্বনাথবাবু পিছিয়ে গেছেন । 
কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো বিরোধ আবার 
নতুন করে যাতে প্রকাশ্যে না আসে তার 
জন্য বিশ্বনাথবাবুও আর মুখ্যমন্ত্রীর কথার 
ওপর কথা বাড়াতে চান নি। 

এদিকে ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী কামাখ্যা নন্দন 
দাস মহাপাত্র এখন হিরো সাজতে 
চাইছেন | তিনি দলের কাছে বলেছেন, 
আমি প্রথম থেকেই বলেন আসছিলাম যে, 
আমাকে হেয় করার জন্য চক্রান্ত চলছে | 


হোমল্যান্ডের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 
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আমি দপ্তরের দুর্নীতি ধরতে এগিয়েছিলাম 
বলে ইঞ্জিনিয়ার গোষ্ঠী আমার বিরুদ্ধে 
চিৎকার করতে থাকেন | আমার দলের 


কিছু লোকজনও আমার পিছনে লাগেন | 


চিঠি জাল করে ঠিকাদারের কাছে থেকে 
টাকা নেওয়ার এক নগ্ন চক্রাস্তও চলে | 
শেষ পর্যন্ত এই চক্রান্ত ফাস হয়ে যায় | 

ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী হবার পর কামাখ্যাবাবু 
যেসব ব্যবস্থা নিলেন তাতে সি পি আই 
দলের দুই নেতা বেশি চটলেন। তারা 
হলেন বিশ্বনাথ মুখার্জি ও নন্দগোপাল 
ভট্টাচার্য । এই দুজনের হাতের মানুষ 
ছিলেন আগের মন্ত্রী কানাই ভৌমিক | 
কানাইবাবু দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন | সেই 


এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


এবং জোর 











দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 





বাবুয়ানি ব্যাপার_স্উপবোক্ত বাবুয়ানি 
ইম্পাল্স্গুলি | এ ইম্পাল্স্গুলি যার যত 
স্ট্রং সে নিজেও তত Be, বাবু-সমাজে 
ততই নেতৃস্থানীয় | এ ইম্পাল্সের বলেই 
চন্দ্রশেখর আজ ৮৬ কোটি মানুষের 


রশদ যোগায় । এবং বলা বাহুল্য, 
বাবুতস্ত্রের বড়বাবুগণের দক্ষিণ হস্তের কৃপা 
বিনা তারা এতটা প্রগলভ হয়ে উঠত না। 
কিন্ত প্রশ্ন হল, বাবুতস্ত্রের যারা রাঘব বাবু, 
যারা এ সমস্ত তত্ব ও তথ্য সরবরাহ করে 
থাকেন, তাদেরও মিথ্যাচার কি সমান 
অজ্ঞতা ATS ? অনেকাংশে তো বটেই, 
যদিও সর্বক্ষেত্রে তা সমান প্রযোজ্য নাও 
হতে পারে | আসলে এদের প্রকৃতিগত 





থেকে যায় | এরমধ্যে একটা অংশ আবার 
সক্রিয় ভাবে হোমল্যান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েন | উল্লেখ্য, এই সময় হোমল্যান্ডের 
সমস্ত কাজ দেখাশোনা হত দক্ষিণ 
কলকাতার যোধপুর পার্ক (১৩৬ যোধপুর 
পার্ক, কলকাতা-৫৮) থেকে | এই বাড়িটি 
বর্তমানে ত্রিবেনি টিসুজ কোম্পানির 
অধিকারে আছে | 

বৃহত্তর বাঙালিস্তান করার ক্ষেত্রে নতুন 
পর্যায়ে যে বুদ্ধিজীবী ফর্মুলা জমা পড়েছে 
তার মধ্যে তিনজনের সই আছে | উল্লেখ্য, 
সই করেছেন এমন একজন বুদ্ধিজীবী যিনি 
প্রবন্থকার হিসেবে যথেষ্ট পরিচিত। 
এছাড়াও WTO মধ্যে আছেন 
বিতর্কিত এক সাংবাদিকও । তৃতীয় ধার 
সই আছে, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাংবাদিক 
ও গল্পকার | 
1 - বৃহত্তর  বাগালিস্তানের জন্য 
\ 


হোমল্যান্ড 
দলগুলোর কাছে খুব শীঘ্রই চিঠি পাঠাবে | 
যার মুখ্য বক্তব্য হচ্ছে, বাণালিস্তান তৈরির 
মূল কারণ হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও বেকার 


রসরাজ জানা 


মুখ্যমন্ত্রী 

সহযোগীরা প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারে। 
অতএব শুরুতেই গুরুনীতি প্রয়োগ করুন। 
ছোটদের বড় হতে দেওয়ার নীতি গ্রহণ না * 


রাজ্যের সর্বাঙ্গীন খেলাধূলার উন্নয়নের 
জন্য কিছু একটা করা বিশেষ প্রয়োজন। এ 
বিষয়ে বিশেষ নজর দিন। একমাত্র 


হয়েছে কেন? সি পি আই বিধায়ক 
কামাখ্যা ঘোষ বলেন, বামপন্থী 
রাজ্যগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদ কিংবা সুযোগ 
সন্ধানী রাজনৈতিক দলগুলো কিছুতেই 
সুবিধে করতে পারবে না | প্রসঙ্গত 


উল্লেখ্য, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী ও নির্দল বিধায়ক 
যতীন চক্রবর্তী হোমল্যান্ড প্রসঙ্গে উদার 
মনোভাব নিয়েছেন বলে জানা গেছে? 


হোমল্যান্ডের সর্বময় কর্তা সুব্রত চ্যাটার্জি 


_, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার | 


ডেয়ারী দুধ-সরবরাহ রাজ্যের শিশু, বৃদ্ধ ও 
রোগীদের স্বার্থে সরকারের নিয়ন্ত্রণে 
আনবেন না। তাহলে দুধের আকাল দেখা 
দেবে! ববং রাজ্যে আরও খাটাল বাড়াবার 
চেষ্টা করুন। দুধ, FO বাড়বে ভোটও 
বাড়বে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়াধিকার 





নন্দন দাস মহাপাত্র মন্ত্রী হলেন । ভার 


মানুষ | তিনি এসেই একের পর এক কড়া 
বাবস্থা নিলেন। এতেই লড়াই ধাধল। 





দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [তিন 











শৌরাঙ্গসুন্দর 

যাননি | বাকি যারা গিয়েছেন তারা হলেন 
সুবোধ বেদজ্ঞ ও জিতেন car (অজিত 
গাজা পন্থী, সুবোধ চক্রবর্তী ও অনিল 
বসাক (সোমেন মিত্র পন্থী) এবং কার্তিক 


প্লাচতারা হোটেলে এই নৈশভোজের 


তিনি জানান, ওরা এখনও তলায় তলায় 


গান্ধীর মুখ থেকে এ কথাগুলি শোনাই শুধু 
এখনো বাকি। 


খাসোগির সঙ্গে নানা মতের নানা 
জনের যে দহরম-মহরম দেখা গেল, 
তাতে একটা সন্দেহ জেগে ওঠে। বোফর্স 
কেলেঙ্কারির সুষ্ঠু তদন্তের ব্যবস্থা করে। 


হয়ে গ্রেছে। আয় তাই 


জনৈক সি পি আই বিধায়ক। বললেন, 
গীতাদি অসুস্থ। আর টানতে পারছেন না। 


পার্টিকে জানিয়ে 





চুপ | ডাক্তারবাবু ঘুমোচ্ছেন 


frp চট্টোপাধ্যায় : ডাক্তারবাবু 
ঘুমোচ্ছেন। সকাল ৯টা বেজে ১০ 
মিনিট । দক্ষিণ কলকাতার জনৈক 
কাউন্সিলরের বাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এই উত্তরটা ভেসে এল । বড় জাদরেল 
পুরপিতা i নির্বাচনের আগেও দেখেছি, কি 
পরিশ্রমটাই না করতেন। দ্বিতীয়বার 
নির্বাচিত হওয়ার পরেই সুখের মাত্রাটা 
বেড়েছে। 

বৃহত্তর কলকাতা পুরসভার 
আওয়াভুক্ত বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখা 


জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি ভুগছেন মানসিক 
যন্ত্রণায় | মন্দের ভাল ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের 
কংশ্রেসি পুরপিতা প্রদীপ ঘোষ । এই 
wars পাল্টান নি। কিছু করতে না 
পারুন, নিয়মিত পুরসভার অফিসে গিয়ে 
বসহেন। 


কলকাতা পুরসভার মেয়র হিসেবে 
প্রশাস্ত চ্যাটার্জির নাম ঘোষণা হওয়ার পর 


পুরসভায় কংগ্রেসি পুবপিতারা যুদ্ধং দেহি 
মানসিকতা দেখিয়েছিলেন | drt এখন 
কিছুটা কমে এসেছে। 

কলকাতা পুরসভায় এখন টাকা নেই, 


পক্ষে জনৈক 


চার] দপণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 


বি জে পি-র নির্বাচনী রাজনীতি 


তাহলে আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর বি জে পি কেন্দ্রে 
সরকার গড়বে ? বি জে পি-র নতুন সভাপতি ডঃ মুরলীমোহন 
যোশী এ কথা স্থির বিশ্বাসে বলে দিয়েছেন । অটলবিহারী 
বাজপেয়ীর মত স্থিতধী ও অনুগ্র নেতাও বলেছেন, হাওয়া এখন বি 
জে পি-র পক্ষে । এমনভাবে তাকে বি জে পি-র পালে ধাধতে 
হবে যেন ভোটের সময় তা ঝড়ে পরিণত হয় । এ ঝড়ে বিরোধী 
সব রাজনৈতিক দলের শিবির উড়ে যাবে । তার উদারনৈতিক 
মনোভাবের জনা দলে কোণঠাসা হওয়ার ফলেই কি বাজপেয়ী 
এমন আশাবাদ প্রকাশ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরতে চেষ্টা 
করছেন ? তবে বাজপেয়ী বি জে পির নীতির সঙ্গে নিজেকে ঠিক 
মেলাতে পারেন না বলে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি জানিয়েছেন 
যে. বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হলে তিনি বি জে পি তাগ করবেন | 

কিন্তু বি জে পি নেতৃত্ব এত আশাবাদী কেন ? রাম জন্মভূমি 
মন্দিরের জিগির এবং রথযাত্রা তাদের মনে এমন আত্মবিশ্বাস এনে 
দিয়েছে যে. তারা অন্য সমস্ত রাজনতিক দলকে গ্রাহোর মধ্যে 
আনছেন না এবং একলা চলার নীতি নিয়েছেন | এবং বি জে পি 
নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছে একদিকে রামজন্মভূমি, অন্য 
দিকে ধর্ম নিরপেক্ষতার reas দিয়ে । বি জে পি'নাকি 
প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ, অন্যেরা মেকি | কিন্তু বি জে পি বলেনি 
প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা কি? বি জে পি সাংসদ উমা 
ভারতীর কল্পনায় ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ মন্দিরে মৌলবি নমাজ 
A কি মসজিদে নমাজ পড়া যাবে না বি জে পি-র ধর্ম নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রে ? এবং এখন কি মন্দিরে পুরোহিত নির্বিঘ্নে পূজো করতে 
পারেন না £ আসলে প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ হল সেই রাজনৈতিক 
দল ও রাষ্ট্র যাদের সঙ্গে কোন ধর্মের কোন রকম সম্পর্ক নেই । 
কারণ ধর্মচ্ঠা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার । বি জে পি রামজন্মভূমি 
মন্দির ও হিন্দুত্বের জিগির মার ses আর Ge: 
আবার দাবি করছে তারাই প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ । এদিকে wear 
ও রামজন্মভূমি মন্দির নিয়ে বি জে পি দেশের আবহাওয়া এমন 
উত্তপ্ত করে তুলেছিল যে, সম্প্রতি অনেকগুলি রাজ্যে, এমন কি 
যেসব রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছিল না, সেখানেও দাঙ্গা হয়ে গেল 
এবং বেশ কিছু লোক নিহত হল । প্রকৃতপক্ষে বি জে পি 
রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ করে ফেলেছে এবং সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির পথ ধরেই বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আরোহণের স্বপ্ন 
দেখেছে | যেহেতু ভারতীয় জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিন্দু, তাই বি 
ne a, হিন্দু ভোটেই তারা দিল্লি দখল 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং আবার একটা ফ্যাকড়া 
তুলে দিয়ে গেছেন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে | তাই বি 
'জে পি-র সমর্থকরা মোটামুটি বর্ণ হিন্দু হলেও নেতৃত্বকে হরিজন, 
তফসিলী ও উপজাতিদের উন্নয়নের কথাও বলতে হচ্ছে, ডঃ 
আন্বেদকরের নাম মুখে আনতে হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ রাম, 
ভারতমাতা, হিন্দুত্বের সঙ্গে ডঃ আম্বেদকেরের নামও বারবার 
উচ্চারিত হয়েছে বি জে পি-র সাম্প্রতিক অধিবেশনে | রামমন্দির 
ও হিন্দুত্বের ধবজা উড়িয়ে বি জে পি বিশেষ করে উত্তর ভারতে 
হৈ-চৈ তুললেও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য বি জে পি 
অনেক প্রস্তাব আনতে এবং প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছে | 

আগামী নির্বাচনে কাশ্মীরও বি জে পি-র কাছে একটা প্রধান 
ইস্যু । বি জে পি-র অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি আদবানি বলেন, 
২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রীনগরে সারা দেশ থেকে 
বি জে পি কর্মীরা সমবেত হবে এবং সেখানে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করবে | সংবিধানের ৩৭০ ধারা খারিজ করার জন্য বি 
জে পি অনেকদিন থেকেই দাবি জানিয়ে আসছে । এই দাবি 
আবার তোলা হয়েছে । বোঝাই যাচ্ছে, কাশ্মীর নিয়ে অনেক 
ভারতবাসীর মনে যে ক্ষোভ রয়েছে বি জে পি তাতে সুড়সুড়ি 
দিয়ে নির্বাচনে ফায়দা তুলতে চাইছে । এটাই এক ধরনের 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি । 'রোটি ও রাম স্লোগান এবং অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের জন্য মায়া-কান্না সত্বেও নির্বাচনে বি জে পি-র প্রধান 
হাতিয়ার এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি । বি জে পি-র পূর্ণাঙ্গ 
অধিবেশনে লালকৃষ্ণ আদবানি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন 
যে, রামমন্দির এখন নিছক ধর্মীয় বিষয় নয়, পুরোপুরি রাজনৈতিক 
ইস্যু | তাই এতদিন রামমন্দির নিয়ে বি জে পি নেপথ্যে থেকে 
বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে সামনে এগিয়ে দিলেও এখন তারা অবস্থান 
বদলে নিজেরাই রামমন্দিরের ধ্বজা কাধে তুলে নিয়েছে। 

সব মিলিয়ে বি জে পি নেতাদের বক্তব্য যেমন পরস্পর 
বিরোধী, তেমনি তাদের বিভ্রান্তিও কম নয় । একদিকে আদবানি 
বলছেন, বি জে পি শুধু হিন্দুদের নয়, সারা ভারতের প্রতিনিধি, 
অন্যদিকে বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জায়গায় বি জে পি 
রামমন্দির নির্মাণ করতে চায় । বি জে পি-র লক্ষ্য কোনরকমে 
কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল | তারপর তারা “হিন্দু রাষ্ট্র গড়বে কি 'প্রকৃত 
ধর্ম নিরপেক্ষতা'র নীতি গ্রহণ করবে তারাই জানে । লোকসভায় 
আগের ২টি আসন '৮৯ সালের নির্বাচনে ৮৬টিতে পরিণত 
হওয়ার ফলে বি জে পি প্রচণ্ড আশাবাদী | তাদের আশা আগামী 
নির্বাচনে ২০ শতাংশ ভোট পাবে । কিন্তু তাতে কি দিল্লি দখল 
সম্ভব ? 


জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১০ টাকা রোজগার 


প্রশান্ত মুখার্জি : খুব ভোরবেলায় 
 কাক-পক্ষী ডাকার আগে ওরা হাতে একটা 
সিমেন্টের বস্তা বা বড় ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে 


main, ব্যারাকপুর, দত্তপুকুর, বিরাটী, 
লিমতা, দমদম বা আরো অনেক দূর থেকে 
বরানগর স্টেশন থেকে মাইল-খানেক দুরে 
বেলঘরিয়ার ২ নম্বর সি সি আর 
 রেলব্রীজের, কাছে ঘেষের মৃত্যগুহায় 
ETS কয়লা তুলে দশ টাকা আয়ের 
ওয়ে তেরি করার জন্য ঘেষ ফেলা হয় বহু 
বছর আগে । কোথাও কোথাও ঘেষের 
ওপর ইট বসিয়ে রোলার দিয়ে দেওয়া 


₹ বিভিন্ন বয়সের মানুষ এ কাজে লিপ্ত ৷ 


দত্তপুকুরের মালতির বয়স ১৭ বছর । 
ভোর ৬টা বাইশের দত্তপুকুর লোকালে 
এসে কাজে লেগে যায়। মালতির 
কথায়--“কি করব, বাড়িতে বাবা অসুস্থ, 
দাদা পরের ভ্যান চালায় । দিনে ১৫ 
টাকার বেশি আয় হয় না। প্রতি বেলায় 
আটটা ছোট-বড় পাত পড়ে । এ টাকায় 
ডান হাতের কাজ চলে না। বাধ্য হয়েই 
এখানে আসি । সারা দিনে এক বস্থা কয়লা 
তুললে হেসে খেলে ১০ টাকা আয় হয় | 
বিক্রির চিন্তা করতে হয় না | রেললাইনের 
ধার ধরে একটু কষ্ট করে বয়ে স্টেশনের 
কাছে আসতে পারলেই বাবুরা কিনে 
নেয় | বছরের সব সময় কাজ করা যায় 
Al | বর্ষাকালে কাজ প্রায় হয় না । মাঝে 
মধ্যে জি আর পি আর এলাকার মস্তানদের 
ঘুষ দিয়ে হাতে রাখতে গিয়ে অনেক টাকা 
চলে যায়” 


রানাঘাটের প্রায় ৬৫ বছরের বাসুদেব 
দাস, দমদমের ৩৫ বছরের জয়া লোধ 
সবাই প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতার কথা 
শোনালেন । “হ্যা, বিপদ তো থাকেই | 
কয়লার নেশায় ঘেষের মধ্যে গর্ভ খুড়তে 
খুড়তে অনেক নীচে চলে যাই । অনেক 
সময় ১০-১২ হাত গভীর গর্তের মধ্যেও 
চলে যাই । যত নীচে যাব, তত বেশি 
কয়লা | গর্ত করে নীচে চলে যাই 1 ওপরে 


তাকালে আকাশ চোখে পড়ে না | দেখতে 
পাই কালো ঘেষের ছাদ | ভয় করলেও 
কিছু করার নেই । মাঝে মাঝে ঘেষ চাপা 
পড়ে অনেকে মারা যায় | এই তো কয়েক 
দিন আগে ৫ জন মরে গেল | এদের মধ্যে 
দমদমের মাঠকলের বিশ্বজিতের বয়স খুব 
কম ছিল | খুব ভালো কাজ করত, সবার 
আগে বস্তা ভরত | ও মাটির অনেক নীচে 
চলে গেছিল । ট্রেন যাওয়ার সময় মাটির 
নীচেও কাপতে থাকে | ঘেষের ছাদ ভেঙে 
পড়ে ওরা সবাই চাপা পড়ে মরল |” করুণ 
এই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন বনগার 
গণেশ মণ্ডল, প্রায় ৭০ বছর বয়স | তিনি 
এখানে কয়লা তুলছেন প্রায় ১২ বছর । 
এর মধ্যে অনেককে ঘেষ চাপা পড়ে 
মরতে দেখেছেন চোখের সামনে | এই 
কয়েক বছরে প্রায় ১৫-১৬ জন মারা 
গেছে । গত বছর নিজেও একবার চাপা 
পড়েছিলেন | কপালজোরে বেঁচে 
গিয়েছিলেন | 


এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরীব 
মানুষগুলো মাত্র ১০ টাকা আয়ের আশায় 
মৃত্যুগুহায় ঢুকছে প্রতিদিন । দুর্ঘটনা ঘটে 
গেলেও পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় 


না । এদিকে কবে যে এক্সপ্রেসওয়ের কাজ 


নতুন করে শুরু হবে কেউ বলতে পারে 
না। ও 


এবারকার 


ক ঘোষ 


তিন সপ্তাহের ওপর কেটে গেল 
উপসাগরীয় যুদ্ধ চলছে। কবে এই যুদ্ধ 
থামবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। 


এরই মধ্যে এসে গেল আর একটা 
কেন্দ্রীয় বাজেটের সময়। সবার আতঙ্ক 
তাই এ বাজেটকে ঘিরে। কী থাকবে 2 
বাজেটে? ঘাটতির পরিমাণই বা দাড়াবে 
কত? কান কোন জিনিসের ওপর বাড়তি 
কর কমবে? ইত্যাদি 

১৯৯১-৯২ সালের বাজেটে কী 
থাকবে তা বলা কঠিন। তবে, কী থাকতে 
পারে অথবা কী থাকা সম্ভব তা চলতি 
আর্থিক বছরের অভিজ্ঞতা এবং সরকারি 
কর্তাব্যক্তিদের আগাম ভাষণ পড়ে আন্দাজ 
করা যেতে পারে। 

পরবর্তী কেন্দ্রীয় বাজেটের রূপরেখাটা 
ঠিক কীরকম হতে যাচ্ছে তার একটা 
আভাস কয়েকদিন আগে মিলেছে কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিং-এর বিবৃতি থেকে। 
সংসদে তিনি বলেছেন, চলতি আর্থিক 
বছরে ঘাটতির পরিমাণ কিছুতেই মোট 
জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি )-এর ৮.১ 
শতাংশের বেশি হবে না এবং ১৯৯১-৯২ 
সালের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ জি ডি 
পি-র ৬.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখার চেষ্টা হবে। 

তা চলতি আর্থিক বছরে আমাদের 
মোট জাতীয় উৎপাদন টাকার মূল্যে কত? 
না, ৫,০০,০০০ কোটি | সুতরাং, এর 
৮.১ শতাংশ ধরলে চলতি আর্থিক বছরে 
ঘাটতির পরিমাণ দাড়াবে ৪০,০০০ কোটি 
টাকার মত। চলতি বছরে মূলধনী আয় 
ধরা হয়েছে ২৯,৩৯১ কোটি টাকা। এই 
টাকাটা এ ৪০,০০০ কোটি টাকা থেকে 


হয়েছিল । হায়, যার জনা এত সেই গেল 
চটে। বিলিতি কাগজে কড়া মন্তবা 
প্রকাশিত হল | তাদের ভাবটা এই, বৃটিশ 
রানীকে বৃটেনে প্রস্তুত গাড়িতে না চড়িয়ে 
জার্মান গাড়িতে চড়িয়ে ভারত যে 
বেয়াদবী করেছে, তার জনা তাকে মার্জনা 
চাইতে হবে | 


প্রকাশো শ্রীনেহর মার্জনা ভিক্ষা 


তবে বে-সরকারি সূত্রে 


পা 
থাকে তাহলে ঘাটতির পরিমাণটা হয়ত « 
অঙ্কেই থাকবে। | 


১৯৯১-৯২ সালের. বাজেটে ঘাটতির 
পরিমাণ ৭৫০০ কোটি টাকা থেকে ৮০০০. 


সালে যখন এই খাতে খরচ ছিল ১.৯১: 
eee oe | 
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দর্গপ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ [পাচ 





চালিয়ে যাচ্ছে প্রকাশো এবং অবাধে যাব 
ফলে ডাক্তার থেকে শুরু করে কলেজে 


নানাভাবে টাকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। 
পেয়িং এবং ফ্রি বেডে ভর্তি হতে গেলে 
এক শ্রেণীর হাসপাতাল কর্মী টাকার 
বিনিময়ে ভর্তি করার সুযোগ করে দিচ্ছে 
এমনকি এই প্রতিবেদকের জানা এমন 
ঘটনাও আছে যে সামান্য মদ খাওয়ানোর 
বিনিময়ে ২০ মিনিটের মধ্যে দুর্লভ ফ্রি 


বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বুঝতে অসুবিধা 
হয় না যে এই হাসপাতাল একদল কর্মী কি 
ভাবে কুক্ষিগত করে রেখে ডাক্তার, রোগি 
ও রোগির আত্ত্ীয়-স্বজনদের কি ভাবে 
হেশস্থা করে চলেছে। 


পূর্বরেলের শিয়ালদহ বনী সেকশনে অচলাবস্থা 


এখানে ভর্তি হতে গেলে হয় কর্মীদের 
একাংশকে ঘুষ দিতে হবে, না হলে কোন 
ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে | না হলে 
সাধারণ মানুষের পক্ষে এই হাসপাতালে 
ভর্তি হওয়া এক রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার | 
কারণ আউটডোরে দেখানোব পর কোন 
বোগিকে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ভর্তি করার 
উপযোগী অথবা প্রয়োজন মনে করলেও 
অনেক সময় এক শ্রেণীর তৃতীয় ও চতুর্থ 


না হয় তাহলে তাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
কর্মরত নার্সদেরকেও ওষুধ দিতে বা 
খাওয়াতে দেওয়া হয় না। এর ফলে 
অনেক রোগিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু 
পর্যন্ত বরণ কবতে হয় | সব জেনেও কেউ 
প্রতিবাদ করতে সাহস করে না, কারণ 
তাহলে হাসপাতাল অচল করে দেওয়ার 
হুমকি দেওযা হয । 

এই হাসপাতালে আ্যাটেনভেন্টদের 
মাধ্যমে সরকারি ও পেয়িং বেডের 
রোগিদের ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরির 
এক চক্র গড়ে উঠেছে। নার্স ও রোগির 





১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত সেলামী 
দিতে বাধ্য করা হয়। 


কোন রোগির আত্মীয়-স্বজন একটু 
বিনয়ী হলে বা রোগির অবস্থা খারাপ 
থাকলে তক ভালভাবে দেখার মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশি. টাকা নেওয়া হয় । 


করতে সাহস পায় না। জানা গেছে, এই 
টাকার ভাগ কিছু নেতার পকেটে যায় | 


প্রতি ওয়ার্ডে রোগিদের দেখাবার জন্য 
একজন ওয়ার্ড বয় আছে | তাকে কাজ 
করতে কোন দিন দেখা যায় না। এই 


রেল ও রাজ্য প্রশাসন নীরব 





চলার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, 
যদিও টাইম টেবল্‌ আছে | তবে বেটাইমে 
চলাই এর রীতি | এটা আরও বেশি প্রকট 


চাদপাড়া ও বনগা থেকে আসে । নামানো 
Sa বিধাননগর স্টেশন ও শিরালদহ 


থেকে তাদের চাল নামায় | কোন কোন 


সময় লাইন না পাওয়ার জন্য গাড়ি 
দাড়াতে হয়, তবুও সে কারণ খুব কম। 
ঝপাঝপ চালের বস্তা, চোরাই মাল ইত্যাদি 


শেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার নিচে এই 


অন্যটি সি আই টি ইউ পরিচালিত । যাত্রী 
সাধারণের সুখ সুবিধা দেখতে এদের কোন 
আগ্রহ নেই | বরং পেশাদারী নেতৃত্ব প্রহণ 
করে মাসিক আয়ের ব্যবস্থা করে | আই 
এন টি ইউ সি-র এক প্রভাবশালী লেতার 
কাছে (নাম প্রকাশে অনিচ্ষুক) হৃদয়পুর 
স্টেশনে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি 
বলেন, তার সংগঠনের কোন সদসা এমন 
কোন কাজ করেন না । এ সবই সি আই টি 
'ইউ করে থাকে | সি আই টি ইউ-র কোন 


তরফে এখন যা হচ্ছে হোক, কিন্তু এতেই 
সন্ত হলে চলবে না। পাশাপাশি 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষেও এ 
বিষয়ে আরও উৎসাহ ও আত্তরিকতা নিয়ে 
অগ্রণী সৈনিক হিসেবে জনমনে প্রভাব 
বিস্তার করা আজ খুবই জরুরি | 

ভিটামিন ঘাটতির দরুন প্রতি বছর 
ভারতের প্রায় এক লাখ আশি হাজার 
মানুষ তাদের দৃষ্টিশক্তি হারায় ৷ এদের 
মধ্যে আছে চোদ্দ হাজার শিশু 1. দেশে 
গর্ভবতী নারীদের পঞ্চাশ শতাংশ 
গর্ভাবস্থার নবম মাসে রক্তাল্পতায় ভোগে | 
আর স্কুলে ভর্তি হবার আগের বয়সেই 
(৩-৬) প্রায় ষাট শতাংশ শিশু রক্তাল্পতার 
শিকার হয় | চোদ্দ কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ 
মানুষ আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগে 
ভোগে । গলগণ্ডে আক্রান্ত রোগির 
সংখ্যাও এ দেশে প্রায় চার কোটি । 
পঞ্চপবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের মানুষের 
পুষ্টির দিকটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওযা 
সত্বেও অবস্থার তেমন কোনও হেরফের 

1 

অপুষ্টির এই সমস্যাব কোনও সহজ 
সরল সমাধান নেই | বহুমুখী এই সমস্যার 
সঙ্গে আর্থসামাজিক ও কৃষ্টিগত দিক সহ 


অপুষ্টি জনিত 
(১৯৭০), গলগণ্ড রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি 
(১৯৬২) রাপায়ণ ইত্যাদি । তবে খুব 


(১৯৭১), ware আহার (মিড-ডে 
মিলস্‌) কর্মসূচি (১৯৬০), বালওয়াড়ি 
পুষ্টি কর্মসূচি (১৯৭১) ইত্যাদি সরকাব 
হাতে নিয়েছেন | 


এদিকে ন্যাশনাল নিউট্রেশেনর 
মনিটরিং বোর্ডের এক হিসেব থেকে জানা 
গেছে যে, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের 


থেকে আরও জানা গেছে- যে, ১৯৮৭ 
থেকে ১৯৯০ সালের জুলাই মাস পযন্ত 


নি। কেননা জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা এসব 

দেশের লোক এখন চাল-গম 
(অত্যন্ত নিচুমানের) বেশি খাচ্ছে। 
ফলমূল, দুধ, চিনি, তেল, ঘি, মাখন 
জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে | তাই সব 
দিক থেকে পুষ্টির মান এবং পরিমাণ 
বাড়াতে একটা জোরালো প্রচেষ্টার 


প্রয়োজন | 
অন্যদিকে ইদানিং আরেকটা বোগ বেশ 


মাথা চাড়া দিয়ে উঠেঙ্কে | মাও কম বয়সী 
বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা রোগের 
আক্রমণ সমানেই বাড়ছে ৷ যদিও এ রাগ 
প্রতিরোধের জন্য পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি 
অনুযায়ী দেশের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ 
কেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্যকেন্্র, মাতসদন ও শিশু 
হাসপাতালগুলিতে আয়রন ও আযাসিড 
যুক্ত ওযুধ সরববাহ করা হচ্ছে, VATS 
১৯৮৯-৯০ সালে মাত্র দুই কোটি কুড়ি 
লক্ষ মহিলা ও এক থেকে গাচ বছর বয়সী 
তিন কোটি শিশুকে এর আওতায় আনা 
সম্ভব হয়েছে | 


কর্মসূচি সারা দেশে চালু হবে। 


আহার কর্মসূচি চালু হয় । বালওয়াড় পুষ্ট 
কর্মসূচিতে কমবযসী বাচ্চাদের পুষ্টি 
যোগাতে প্রতিদিন ৩০০ ক্যালেরি ও ১০ 
গ্রাম প্রোটিন যুক্ত খাবার দেওয়া হয়। 


ডেয়াবিতে প্রায় তেত্রিশ লক্ষ লিটার দুধে 
ভিটামিন 'এ' যুক্ত করা হয় । এই পর্ষদ 
জনগণের পুষ্টি সচেতনতা বাড়াতে 


শিক্ষামূলক কর্মসূচিও চালু কবেছে। 


প্রচারও চলছে । তবে প্রসাব আবও 
দরকার | আপামর ভারতবাসীর পুষ্টিগত 
মান বাড়াতে সকলের তবফে সুসংহত ও 
যৌথ প্রচেষ্টা আজ একান্ত প্রয়োজন । তাই 
পুষ্টির erg সম্পর্কে জনগণকে আরও 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 
৬১ মট লেন, কলকাতা ১৩ 








ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯. 





আসামে আলফার থেকে সেনারা 
বেশি অত্যাচার করেছে 


(আসাম থেকে ফিবে) = 
পিন 0 
যেখানে প্রতোকেব কটি রুক্তিব নিরাপত্তা 
থাকবে। থাকবে নিজস্ব মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা | দুর্নীতি, অসততা, চুবি, ছিনতাই, 
নারী ধর্ষণের মতো সামাজিক অপরাধের 
একমাত্র শাস্তি বিধান করবে গণ- 
আদালত--” প্রা একদমে আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে কথাগুলো বলে থামলেন শিবসাগর 
Grate আলফার্‌ কমসমিতির সচিব দিলীপ 
হাক্তারিকা। সম্প্রতি আসামে সেনা 
তান্তবেব সময তিনি শিবসাগব ছেড়ে চলে 
এসেছেন গুযাহাটি থেকে প্রায় ৮০ 
কিলোমিটার ace মারিগাও শহবে। শহরে 
একটা সিনেমা হলের পাশে গোপন আস্তানার 
বসে কথা হচ্ছিল। আলফাব জন্ম এবং 
weyers জানতে চাইলে তিনি বলেন, 
“একসময় শিবসাগর ছিল অসম রাজ্যের 
রাজধানী। প্রায় ৬০০ বছর অহম রাজ্গারা 
একে শাসন করেছিললেন। কালক্রমে অহম 
ব্রিটিশ শক্তির পদানত হলেও আলফাদের 
কাছে রাজ পরিবারের লোকেরা এখনও 
আপনজন । স্বাধীন অহম রাপ্টু স্থাপনের 


৷ ক্ষ ১৯৭৯ সালে কয়েকজন যুবক নতুন 


বছরেব প্রথম দিনে শিবসাগরে মিলিত হযে 
একটি সংগঠন তৈরি করে। এদের মধে 
ছিলেন ডিক্রগড় জেলার অববিদ্দ বাজ খিয়া, 
গোপাল বড়ুযা, পরাশর গগৈ, পবেশ বন্ধুযা, 
প্রদীপ গগৈ। সংগঠনের নাম হলো 
ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (ইউ 
এল এক এ) বা’ টুলফা। তবে প্রদীপ গগৈ 
এখন আর উলফাতে নেই । আলফা চায় এমন 
এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র সেখানে 
সমাজতন্ত্র বিরাজ করবে। তবে আমাদের 
এই আন্দোলন মোটেই বিচ্ছিন্ন তাবাদকে 
আশ্রষ কবে নয়। অনেক অলসমীয়া 
আমাদের সংগঠনে আছে। এছাড়া ব্যবসায়ী, 
ডাক্তাব, বুদ্ধিজীবী, কৃষক সম্প্রদায়ের 
অনেক লোকও আমাদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল । স্বাধীনতার পর থেকে অসম 
সমগ্র দেশকে শুধুমাত্র দিয়েই লেছে। 
প্রতিদানে পাওয়ার ঘর শুন্য । লক্ষ লক্ষ 
বেকার এবং অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দুনীতি 
অসমের TON ACH! এগুলোর অবসানের 
জন্য চাই সশস্ত্র বিপ্লব। বন্দুকের নলই 
ক্ষমতার Gen” 
শিযসাগর, wan, লখিমপুর, তিনসুকিয়া, 
neh ইত্যাদি আলফার শক্ত ধা্টিলোতে 


ঘুরে মনে হলো ২৮শে নতেম্বব থেকে সেনা . 


অভিযানের পবেও আমফার শক্ত 
খঘাটিগুলোকে ধসে করা সম্ভব হয়নি। 
সমবেত আক্রমণের সামনে পড়ে সামান্য 
পিছু হটলেও এটাকে যুদ্ধ এড়ানোর কৌশল 
বলে মনে করা হচ্ছে। 
লখিমপুরে আলফার এক সদসোোর সঙ্গে 
কথা বলার সময় তিনি বললেন, ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিবা যড়যন্ত্র করে আসামে রাষ্ট্পতিব 
শাসন জারির ব্যবস্থা করেছেন। গোটা 
নসমকে ১৯৫৮ সালের সেনা আইন অনুসারে 
উপপ্রচত অঞ্চল বলে ঘোষপা করে আলফা 
দমনের নামে সাধারণ মানুষের ওপর যথেচ্ছ 


বি জেপি মনে করে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে 
তারা লাভবান হবে 


অত্যাচাব চালানো হচ্ছে । শ্রামে গ্রামে চুকে 
যথেচ্ছ লুঠতবাজ. অগ্নিসংযোগ, ধর্ষ্প 
ইত্যাদি চলছে। অসমিযা, অনসমীয়া 
নিবিশেষে অঙাচাব চলছে। অত্যাচাবের। 
বর্ণনা দিতে গিযে নওগা জেলাব লযাবাজাব 


কোসন সব বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকে। 
কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই রাইফেলের বাট 
দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। 

এরকম আরো অভিজ্ঞতার কথা 
শোনালেন রাঙাবেলিয়ার তাপস মিত্র, 
জোড়হাটের রতন মহন্ত, তিনসুকিয়ার সুমেশ 
বোরা, মরিগাওয়ের দূলাল বড়ুয়া এবং 
আরো অনেকে। অসমের মানুষের 
অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের ওপর আলফার 
কোন অত্যাচার AR, ববং আলফা থাকায় 
সাধারণভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে, যত্রতত্র খুন, রাহাজ্ানি, ধর্ষণ, 
ছিনতাই বন্ধ হয়েছে। Bie ঘরের দরজা 
খুলে রাখলেও চোরের সাহস হয় না ঘরে ঢুকে 
কিছু ছুরি করার। বরং যেখানে সরকারি 
ক্ষেত্রে দুনীতি, অসততা, প্রবঞ্চনা EH, 
সেখানে আলফার সরাসরি হস্তক্ষেপে তা বন্ধ 
হয়েছে। yeaa পরীক্ষার সময় 
গণটোকাটুকি বন্ধ হয়েছে। প্রকাশ্য স্থানে 
মদাপান, জুয়া খেলার সাহস কারও নেই। 
মভুতদাররাও আলকার ভয়ে ভীত। 

তবে কি আলফার বিরুদ্ধে কোন প্রকার 
অভিযোগ নেই? আছে। তাদের হিট লিস্টে 


করা যায যারা আলফায় হাতে খুন হয়েছেন। 
হত্যাকান্ডগুলি ঘটে তেজপুর, জোরছাট, 
গোলাঘাট, তিনসুকিয়ার জেলা সদয়ে। 
১৯৮৬তে অ গ প সরকার গঠিত হলে 
আবফার খুনের ইতিহাসের সুচনা হয় 
ভিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোবার 
কড়ুয়াকে খুন করে। আন্ত পর্যন্ত এদের হাতে 
কতক্তন মারা গেছে তার -সঠিক হিসাব না 
থাকলেও মোটেই নগণ্য নয়। মৃতের সংখ্যা 
প্রায় ২২৫, যার মধ ১৯৮৬ সালে ৭৬ জন খুন 
হয়। আর আলফার প্রায় ৩৫০ জনকে 


শ্রেফতার করা হয়েছিল সেনা afew _ 


আগে। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়-_-ন্যাশনাল 
সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাশাল্যান্ড, 
পিপলস রেভলিউশনারি, আশি অব 
কাংলাইপেক মণিপুর ন্যাশনাল লিবারেশন 
wo, মণিপুর পিপলস লিবারেশন আর্মির 
মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলকার 
সম্পর্ক ভালো। যদিও এগুলিকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করা হয়েছে। ধতদের কাছ থেকে যা 


পি এতে লাভবান হবে, যদিও একই 
কারণে জনতা দলও লাভবান হবে। 


(২) এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বদি ইরাক 
পরাজিত হয় তাহলে মুসলিমদের মনোবল 
ভেঙ্গে যাবে এবং তখন বাবরি মসজিদ 
আযাকশন কমিটি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করছে। - 


(৩) এই যুদ্ধে যেভাবে মুসলিমরা 
সাদ্দাম হোসনকে “আরবের Pree’ বানিয়ে 
সর্বত্র সঞ্জববন্ধ হয়ে ইরাকের পেছনে 
দাড়াচ্ছে তারও ফল বি জে পি কুড়োবার 


কিছু আধুনিক অস্ত্র পাওয়া গেছে তার ম্যে 
চীনের তৈরি এ কে ৪৭ রাইফেল এবং এস এল 
আর ই "বেশি। অস্ত্র সংগ্রহের জনা চাই প্রচুর 
অর্থ। বড় বড় বাবসায়ীদের কাছে মোটা 
টাকা দাবি করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ী পরিবারের কোন সদসাকে 
অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসাবে ২০-২৫ লক্ষ 
টাকাও দাবি করা হতো। টাকা আদায়ের 
ক্ষেত্রে বাবসায়ীদের জাত বিচার করা হয় 
না। মোট প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার 
তহবিল গড়াব লক্ষে প্রায় ১২ কোটি টাকার 
সংস্থান হয়েছিল। 


তবে আলফা সম্পর্কে এত অভিযোগ 
থাকলেও বহু মানুষ তাদের ওপর সহথানুক্কৃতি 
প্রকাশ করেন। 'ময়িগাওয়ের বাস্তালি 
পরিবারের মালবিকা দে বলেন, 'আলফার 
জন্য অনেক শান্তিতে আহি। আগের মতো 
রাস্তাঘাটে মেয়েদের নিয়ে নোংয়ামো বন্ধ 
Tore? অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা 
বাঞ্জালি। তিনসুকিয়ার সময় রক্ষিত বলেন, 
প্রায় তিনপুরুষ ধরে এখানে ব্যবসা করছি কৈ 
কোনদিনও তো আলফা অত্যাচার করেনি। 
বরং ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। 
বিপদে পড়লে আমরা ওদেব কাছে যাই, 
সাহাযা পাই। তবে সেনা তান্ডবে এখন আব 
ওদের দেখা পাই না। 

সেনা তাণ্ডবের পব চিত্রটা পালটে হোত 
খাকে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫৫টি 
গোপন আস্তানা থাকলেও সব Sha ওপর : 
হামলা করা ATA হয়নি। যদিও শ্রেফতাবের ' 
সংখ্যা প্রায় ১৫০০। 


অপারেশন বভরং-এর ক্ষেত্রে 
সেনাবাহিনী অসমের উপন্রুত এলাকাকে 
৮টি ভাগে ভাগ করে নেয়। ফসল কাটার 
মবশুমে ফসল ক্ষেতেব মত সেনাবাহিনী 
তাদের ক্যাম্প গেড়ে বহু ফসল নষ্ট করেছে। 
বাধা দিলে রাইফেলেব আঘাতে অনেককে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হয়েছে। এছাড়া 
অনুসন্ধানের অজুহাতে ঘরে ঢুকে জোর করে 
টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগি ঘর থেকে ছিনিযে 
ews অভিযোগও পাওয়া গেছে। 
সেনাবাহিনীর দ্বারা সব চেয়ে বেশি আক্রান্ত 
হয়েছে wae ও শিবসাগর ভেলা । সাধাবপ 


পরিকল্পনা করেছে। 


ইসলাম সংহতি দেখে বি, 


দুনিয়াজোড়া 
জে পি বলবে ‘হিন্দুরা দেখ, মুসলিমরা 


মিছিল করছে তা দেখে বি জে পি নেতারা 
কিন্তু খুবই আনন্দ পাচ্ছেন | 


যুদ্ধে কত লোকের 
মৃত্যু হয়েছে 


আমরা ভারতবাসীরা একদিক থেকে 
ভাগ্যবান | ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার 


৫৮,০২২ সৈন্য মারা গিয়েছিল 
(ভিয়েতনামের ১০ লক্ষ) | তিন বছরের 
কোরিয় যুদ্ধে আরো ৫৪,২৪৬ জন 


আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছিল | কিন্ত 
পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৫৯, '৬৫ ও ৭১ 
এই তিন যুদ্ধে, চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে 
ও শ্রীলঙ্কায় ছয়-সাত হাজারের বেশি 
ভারতবাসী মারা যায়নি । আমাদের এই 
যুদ্ধগুলো খুব সংক্ষিপ্তও বটে । বাংলাদেশ 
যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল ১৩ দিন, '৬৫ সালের 
৮ 


রিকি 
গিয়েছিল । তারপর থেকে যুদ্ধে কত 
লোক মারা গেছে ? দু'বছর আগে লণ্ডনের 
ইকনমিস্ট পত্রিকা খবর দেয় যে, গত ৪৫ 
বছরে ১ কোটি ১৭ লক্ষ লোক মারা 
CATH, বার মধ্যে একমাত্র "tro সালেই ৪০ 
লক্ষ লোক মারা গেছে। 


১৯৮৮ সালের হিসেব দিয়ে পত্রিকাটি 


লিখেছে লাতিন আমেরিকার কলস্বিয়ায় 
৩০ হাজার, এল সালভাডোরে ৬৫ হাজার, 
গুয়াতেমালায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার, 
নিকারাগুয়ায় ৩০ হাজার, পেরুতে so 
হাজার লোক মারা যায় | লেবাননে ৫২ 
হাজার, আ্যাঙ্গোলা ও নামিবিয়ায় ৫ হাজার, 
চাদে ৭ হাজার এবং ইথিওপিয়ায় ৫ লক্ষ 
লোক মরে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে | 
এইগুলো হল অনেক যুদ্ধের মধ্যে 
, অনেক যুদ্ধের কথা এমন কি 
আমরা শুনিওনি। কিন্ত স্প্প্রতিক কালের 
মধ্যে সবচেয়ে তিক্ত যুদ্ধ ছিল ইরান-ইরাক 
যুদ্ধ বাতে ৫ থেকে ১০ লক্ষ লোক মারা 
গেছে | সাত অল আরব নদীর গতিপথ 
নিয়ে দুই দেশ যুদ্ধে নেমেছিল | কিন্তু এই 


১৯২৫ সালে জেনেভায় এক চুক্তিতে 
বিষাক্ত .গ্যাস ব্যবহার বেআইনি করা 


হয়েছিল, যাতে স্বাক্ষর করেছিল ১০৫টি 


যখন যুদ্ধে নামল, তখন ভেবেছিল 


শেষ পর্যন্ত কত লোক প্রাণ হারাবে এখনই 
তার হিসেব করা সম্ভব নয়। 








আট] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 





উত্তর ২৪-পরগণা 


বাগুইআটি ভি আই পি রোডে প্রকাশ্যে 
চলছে নোংরা কাজকর্ম 


wa wees: স্থান কাল পাত্র সবই 
আমাদের পাঁরচিত ৷ সন্ধা চলে পড়েছে। 
আধো অন্ধকার। বাগুইআটি ভি আই পি 
রোডের উপর গ্রকাশো বিক্রি হচ্ছে চোলাই 
WH নারায়ণতলা থেকে শুরু করে 
বাগুইআটি পযন্ত ভি আই পি রোডের পাশে 
সার সার মদের দোকান। বাড়বাড়স্ত খদ্দের 
সন্ধা উতরে যায় রাত নামে। নিশুতিতেই 
Crew ওঠে সুরা সাকির বাসর। অন্ধকারের 
ঢল নামে। ঢলে পড়ে সভাতার সূর্য ৷ প্রশাসন 
ঠটো woe ane জীবিকার আদিম 
বাবসার সঙ্গে সখা করে চোলাই মদ ANH সব 
fry: 

একদিন এমনিভাবেই প্রতিদিন হয়। গত 
কয়েকদিন আগে সন্ধ্যা ৭টার সময় একটা 
পেল্লাই পুবিশভ্যান আর একটা ডিপ গ্জাড়িয়ে 
‘আছে ভি আই পি রোডের ওপর | ভ্যান দুটো 
ফাকা। কাছে পিঠে কোন পুলিশের হদিশ 
পাওয়া গেল না। ভ্যান দুটোর হাত পচিশেক 
দূরেই বিক্রি হচ্ছে চোলাই মদ। রাজারহাট 
থানার দুজন কনেস্টবলকে দেখা গেল মদ 
খাচ্ছে। কোন রাখঢাক নেই। দেহ বাবসাও 
বেশ জ্রীকিয়ে বসেছে। অন্ধকারে ভি আইপি 
রোডের চারপাশে বড়ো বড়ো গাচ্ছের তলায় 
দাঁড়িয়ে থাকে রাধারানীরা। রাস্তার পাশের 
অস্থায়ী ভাটিখানা থেকে মদ খেয়ে 
হারাণ-জীবনরা দরদাম করে ওদের সঙ্গে ৷ 
এসবই রোজের নামচা। দেহপসারিপীদের 
কমন মাসি আছে এখানে ।এরা সব পার্ট টাইম 
প্রস। দিনে বাড়ি বাড়ি বাসন মাজার কাজ 
করে। জীবিকার প্রয়োজনে বেসাতির এই 


হাট বসে ঝেষ্টপ খালের পাশের 
ঝুপড়িগুলোয়। বাইরে. থেকে কুখ্যাত সব 
সমাজবিরোধীরা আসে। রাত যত বাড়ে 
ততই Sw কর হয়ে ওঠে ভি আই পি রোডের 
চারপাশ। বাগুইআটি থেকে কেষ্টপুরের 


মাঝধানে। ভি আই পি রোডের দুদিকের 
নিয়ন আলোগুলো অধিকাংশই ন্বলেনা। 
নিভে যায় শালীনতার প্রদীপও। 


কিছুদিন আগে af অসীম দাশগুপ্ত ভি 
আই পি রোড দিয়ে যাচ্ছি লেন। হঠাৎ একটা 
মাতাল একটা ডাবের খোলা মন্ত্রীর গাড়ির 
ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল এই বাগুইআটিতেই। 
গত পুজোর সময়কার মর্মাস্তিক ঘটনার পর 
পুলিশ ভি আই পি রোডের পাশের মদের 
দোকানগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিল। আবার 
সেগুলো গজিয়ে উঠেছে। কোন স্থায়ী 
দোকান নয়। রাতের অন্ধকারেই 
দোকানগুলো সেজে ওঠে। এইসব মদ 
বিক্রেতারা থাকে ভি আই পি রোডেরই 
আশেপাশে ৷ Gre মদ বিক্রি করেই দোতলা 
বাড়ি টি ভি কিনে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 
দূ-একজনের দেখাও মিলবে। 

8৪ নং বাস গুমটির পাশেই আছে 
কয়েকটি At ঠেক। এই এলাকা ঘিরে 
প্রকাশ্য দিঝলোকেই চলে অসামাজিক কাজ 
কারবার। মূলত বাস কন্ডাকটররাই সাট্রার 
বড়ো খদ্দের। বেষ্টপুর খালধারে যারা থাকে 
তাদের অধিকাং শই দরিদ্র | এই অঞ্চল ঘিরেই 
অসামাজিক কাজকারবার চলে। রাজারহাট 
থানায় BWA জাতিযোগ জানিয়েও কোন 
ফল হয়নি। এই অভিযোগ এলাকার সাধারণ 


মাশুষের। এলাকার রাজনৈতিক দলগু লোও 
এব্যাপারে একেবারেই  নিশ্চুপ। 


বাগুহআটিতে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা 
ঘটে যাবার পরও টনক নড়েনি রাজনৈতিক 
নেতাদের। দিন দিন ভাঁকিয়ে বসছে 
অসামাজিক কাজ কারবারের ঠেকগুলো। 
যেকোন সময় ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে যেতে 
পারে। 

বাগুইআটির সাধারণ মানুষের ATH 
এবাাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একদল মানুষ 
এব্যাপারে নিঙ্গিপ্ত থাকতে 'চান। 
অধিকাংশের মস্তব্য ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
তাড়িয়ে কিলাভ। তাছাড়া এসব ঘটনাগুলো 
ঘটছে প্রায় জনবসতির বাইরে। নারায়ণতলা 
শাস্ত্রীবাগানের মানুষের মধো এ ব্যাপারে 
আছে তীব্র cers: এইসব কাজকর্মের 
প্রভাব পড়ছে এলাকাগুলোয়। বহু 
অভিভাবকই অভিযোগ করেছেন ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে এসব অসামাজিক 
কাজকমের প্রভাব পড়ছে। এমনি এসব 
এলাকায় উচ্চবিস্তদের বাস। বিষয়টি নিয়ে 
এক ধরনের নাক by উদাসীনতা আছে। 
তবুও উৎ বষ্ঠা সবার অন্দর মহলে। 


বাগুইআটি কেষ্টপুর নারায়ণতলার 
অধিকাংশ মানুষের অভিযোগের আঙ্গুল 
রাজারহাট থানার বিরুদ্ধে। এলাকার 
মানুষের বুদিনকার দাবি বাগুইহাটিতে 
একটা আলাদা থানা হোক। শোনা যাচ্ছে এই 
এলাকায় একটা আলাদা থানা হবে। 


বানতলার ঘটনার AUS যে জায়গা 
থেকে বাগুইহাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেইভাবে 
সেজে উঠেছে। যে কোন সময়ে যে কোন 
ধরনের ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া 
ভি আই পি রোডের অনা একটা বদনাম 
আছে। রাতের অন্ধকারে লেকটাউন বাঙ্গুর 
দমদম পার্ক এলাকায় ভি আই পি রোডের 
ওপর প্রাইভেট কার থামিয়ে নোংরামি 
লেগেই আছে। নামকাওয়াস্তে পুলিশ টহল 
দেয়। 


বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতি ও খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ 


গৌতমচন্দ্র ga: উত্তর ২৪ পরগণার 
জনবহুল ও সমস্যাবহুল শহর হাবড়াতে 
বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালিপনা ও 
গাফিলতির জন্য গ্রাহকদের চরম 
দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে | শ্যালোতে 
জল না ওঠাতে চাষও মার খাচ্ছে | 


€হকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে 
ঘণ্টা, পর ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ না থাকলেও 
খবর দওয়া সত্বেও লাইন ঠিক করা 
হয়নি । যাচ্ছি যাব বলে এড়িয়ে যাওয়া 


চালাচ্ছেন, এর 

গেলে বিভাগীয় 

দেন এবং বলেন, বেশি সমাজপেবী 

সাজছেন, ওদের কাছে নামটা বললে 

আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন? 

দিলীপবাবুর অভিযোগ বেশ কিছু পর্যদ 

কর্মী মাসকাবারি চুক্তিতে এই সমস্ত 

বেআইনি কার্যকলাপকে মদত দেন | 

বিদ্যুৎ পর্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
হাবড়ার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী 


হাবড়ার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা 


গ্রাহককে এর জন্য সময় এবং টাকা দুইই 
গচ্চা দিতে হয় | বিদ্যুতের বিল জমা দিতে 
এসে অনেকেই যে ফিরে যান তা 
প্রতিবেদক নিজে চোখে দেখেছেন গত 
ডিসেম্বর মাসেই | বিদ্যুৎ পর্যদের কর্মীদের 
উপর কেউ একটু মেজাজ নিলে অকথ্য 
ভাষায় গালিগালাজ ও চরম হেনস্থা করা 
হয় | অবশ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের উপর 
বিরক্ত হয়ে গত বছর বেশ কয়েকবারই 
পর্ষদ অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং 
সেই সঙ্গে পর্যদ কর্মীদের মারধোর ও 
ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে'। এ সব ঘটনা 
সাধারণ মানুষের ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ 
বলে জানা গেছে। 

এছাড়া বিদ্যুৎ বিল নিয়েও গ্রাহকদের 
মহা ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে | তিন মাসেও 


বাসনা নিয়ে ১৯৮৮ সালের ৪ জানুয়ারি 
মেদিনীপুর শহরের সমাজসেবী কায়েশ 
মল্লিক দুঃস্থ অন্ধ ছেলেদের সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শহরের মহাতাবপুরে 
দৃষ্টিহীন স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। 
কথায় কথায় কায়েশ সাহেব বললেন, এই 


গুনতে হয়। এছাড়া নিয়মিত রিডিং না 
নেওয়ায় মাঝে মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক 
ভূতুড়ে বিল অধিকাংশ গ্রাহকের বাড়িতে 
হাজির হচ্ছে। অমুক বছরের অমুক 
মাসের বিল জমা দেননি, জমা দিন | বহু 
গ্রাহকই বিল uy করে রাখেন না, ফলে 
তাদের টাকা গুনাগার দিতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ 
পর্যদের জনৈক অফিসার এইসব 
অভিযোগকে অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
বলে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, 
রেজিস্টার খাতায় যাদের বিল বাকি রয়েছে 
তাদেরই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে । আর 
লোডশেডিংয়ের ব্যাপারে তার বক্তব্য, 
কোন ডিভিশনাল ফণ্ট বা প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের ফলে গগুগোল না হলে 
অধিকাংশ সমওয়ই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 


আর গান গেয়ে যে টাকা পাই তার থেকে 








প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ শাসনকে 


নামে ক্লাস হলঘর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 


মেদিনীপুর জেলা সম্পূর্ণ 
স্বাক্ষরতার পথে 


জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর থেকে পাচ মাসের মধ্যে 
নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত 
বছর কেরালা রাজ্যের এর্নাকুলমে ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ২ লক্ষ লোককে স্বাক্ষর 
করেছিল | এই বছর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, জেলায় ২০ লক্ষ মানুষকে ১৯৯১ 
সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে স্বাক্ষর করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে | তার জন্য ২ 
লক্ষেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবককে শিক্ষণ দেওয়া হবে, যারা পাচ মাসের মধ্যে 
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরি হবে। 

গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে মেদিনীপুরের অতীত খুবই গৌরবজনক | 


শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের বীর সন্তান । 
স্বাধীনতার আগে ও পরে এই জেলা কৃষক আন্দোলনের দুর্গ ছিল। 
মেদিনীপুরের জনসংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ । '৯০ সালের প্রথম দিকে পঞ্চায়েত ও 
মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সসীমার মধ্যে 
প্রায় ২০ লক্ষ নিরক্ষরকে বেছে নিয়েছেন | এপ্রিল মাসে জেলা পরিষদ ও প্রশাসন 
জেলার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নেবার জন্য এক সভা ডাকে | সমস্ত প্রধান 
রাজনৈতিক দল, গণ সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এই ব্যাপক কর্মসূচিতে 


বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে । 
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তুরিন উৎসব তরুণদের জন্য 


তুরিন উৎসবের বয়স আট | এরই মধ্যে 


জন্যই। বড়রা আর নামিরা দূরে থাকুন 
{ শ্রদ্ধা নিয়ে। ওঁদের জন্য বড় বড় উৎসব 
আছে, আছে নামি ও দামি ফিল্ম 
ব্যবসায়িরা |’ 


'নিমল ধর 


কোনো | 

সকাল নটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত 
প্রতিদিন শো। প্রায় সামরিক নিয়ম মেনে 
দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত 
সিনেমা মাসিমো এবং উৎসবের অফিসঘর 
তালাবন্ধ। এমনকি উৎসব সমাপ্তির 
সন্ধ্যাতেও বাহারি দেখানোপনা ছিল না। 
সব শোতেই লক্ষ্য করেছি তরুণ মহিলার 
প্রাধান্য বেশি । হাতে গরম পিজ্জা বা 


এবারের উৎসবে তরুণীদের প্রাধান্য লক্ষ্য 


পেয়েছে বিশেষ জুরি পুরস্কার | অনেকেরই 
আশা ছিল ছবিটি প্রথম পুরস্কার পাবে | 
পায়নি | এবছর প্রথম পুরস্কার ভাগ 
করে নিয়েছে দুটি ছবি। 


চীনের-ওম্যানস্‌ স্টোরি'র পুরস্কার না 


ঘোষণা হতেই তাই চারদিক থেকে ধিক্কার 
ধ্বনি উঠেছিল। 

তুরিন উৎসবে এবার আমেরিকার 
প্রাধান্যটাই যেন একটু বেশি | তিনটি ছবি 
ছিল কাহিনী চিত্রের প্রতিযোগিতা 
বিভাগে | দুটি পুরস্কার পেয়েছে। স্বল্প 
দৈঘের বিভাগে ছিল দুটি ছবি__'রোস্ট 
সাক্‌লিং' এবং ‘লাঞ্চ ডেট' | আযাডাম 
আযডমশনের ‘লাঞ্চ ডেট্‌' পেয়েছে সেরা 
ছবির পুরস্কার | এই বিভাগে ভারতের ছবি 
(উৎসবেও একমাত্র) গোবিন্দ রাজশেখর 


উৎসবে একমাত্র সোরগোল তুলেছিল 


দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [নয় 


প্রমাণ করার জন্য তিনি নভেম্বর বিপ্লব 
থেকে শুধু নয়, এমনকি লেনিনের 
নীতিকেও ধুলিসা করেছেন | বলেছেন 
তথাকথিত বিপ্লবোন্তর রুশ সরকার 
লেনিনের মূর্তি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য ফিবছর কয়েক কোটি রুবল খরচ 
করেছে, অথচ অতি প্রয়োজনীয় 
হাসপাতাল বা স্কুল নেই বহু গ্রামে। 
সাম্প্রতিক বাকুর ঘটনা, বা লিথুয়ানিয়ার 
বিদ্রোহ নিয়েও গোভরুখিনের তীক্ষ মন্তব্য 
ভাবনার খোরাক | এমনকি তিনি ভাদ্‌কা 
ব্যবহারের নিয়ন্ত্রপকেও সমালোচনা 
করেছেন | মধ্য রাশিয়ার একটি প্রদেশের 
ছবি দেখিয়ে তিনি বলেছেন ‘এইসব গরিব 
মানুষগুলোকে এত বছর ভোদ্কায় ডুবিয়ে 
রেখে শাসকরা মজা লুটেছে। এখন 
ভোদ্‌কা চাইলে পাচ্ছে লাঠি আর 
লা ৪ স্নান 


কোনো নাগরিককে সৎ পথে ধাচার রাস্তাই 
রাখেনি ওরা | ঘুষ দেওয়া এবং খাওয়া 
দৈনন্দিন ধেচে থাকার রসদ | এদের আমি 


প্রতিযোগিতা বিভাগের বাইরেও বেশ 
কয়েকটি ভালো ছবি fin যদিও 
সেগুলির মধ্যে “ভায়োলেন্গ এবং 
আযকশনের প্রাধান্যটাই বেশি । চীনের 
টেরাকোটা ওয়ারিয়র' এবং হংকং-এর “দি 
চাইনিজ ঘোস্ট স্টোরি' বার্লিন ও কান্‌ 
উৎসবে পুরস্কৃত | কিংহুর 'সোর্ডস্ম্যান' 
সহ জন দাহলের ‘কিল মি এগেন', মস্তি 


দেশগুলোয় ছেয়ে গেছে । আমেরিকার 
ছবি কিথ্‌ মাকনিলের ‘এন্ড অফ্‌ দি নাইট" 
এবং হংকং-এর ক্রারাল'র তোলা 
“ফেয়ারওয়েল চায়না"য় যে বীভৎস যৌন 

দৃশ্য আছে তা প্রায় চরম নীল 
ছবির মতই | তবে দৃশ্যগুলি ছবির কাহিনী 
বক্তব্য ও চরিত্রগুলির গঠনের সঙ্গে 
এমনভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 
অস্বস্তিকর লাগে ai কান্‌ উৎসবে 


চেয়েছেন পরিচালক ভিক্টর ম্যানুয়েল 
গ্রাভিয়ের | তার উপস্থাপন ভঙ্গির শৈল্পিক 
কাঠামোর জন্যই উতরে যায় ছবিটি | 


সিনেমা নয়, যাত্রা 


চিত্রসমালচক : শোনা ছিল ওপার বাংলায় 
“বেদের মেয়ে জোসনা" নামের ছবিটি নাকি 
ব্যবসায়িকভাবে অল-টাইম রেকর্ড করে 
রেখেছে | আর এই শোনা কথার ওপর 
ভরসা করেই এপার বাংলার এক ফিল্ম 


কিছু শিল্পী ও কলাকুশলীও কাজ করেছেন 
এই নবতম সংস্করণে | 

সুতরাং অল-টাইম রেকর্ড করা ‘বেদের 
মেয়ে জোসনা' সম্পর্কে একটু অন্যরকম 
আশা ছিল। ছবি দেখার পর আশঙ্কা 
জাগবে শোনা কথাগুলো নিয়ে | সন্দিহান 
হতে হচ্ছে ওপার বাংলার দর্শক রুচি 
সম্পর্কে | এমন বিস্রস্ত চিত্রনাট্য, যাত্রাধর্মী 
অভিনয়, অতি নাটুকে সম্পদনা নিয়ে 
‘বেদের মেয়ে জোসনা' এপার বাংলার 
দর্শকদের মন জয় করবে না এটা নিশ্চিত | 

রাজার ছেলে চিরঞ্জিৎ | প্রথম দর্শনেই 
সুডৌল চেহারার বেদের মেয়ে অঞ্জুকে 
দেখে পঞ্জশরে আহত । মিলনে বাগড়া 
দেয় মন্ত্রী । এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে রাজপুত্রকে নিজের জীবন বাজি 
রেখে ধাচালেও বেদের মেয়ের ইচ্ছাপূরণ 
হয় না। ঘর ছাড়ে রাজপুত্র । ঘর বাধে 
বেদের সঙ্গে । শেষ দৃশ্যে অবশ্যই মন্ত্রীর 


চক্রান্ত ফাস হওয়ায় রাজার ava পরিবর্তন 
হয়, বেদের মেয়ের ঠাই হয় রাজবাড়িতে | 
তার একটু আগেই অবশ্য জানিয়ে দেওয়া 
হয় বেদের মেয়ের প্রকৃত পরিচয় | রাজার 


পানু যাত্রার কায়দায় পর্দায় তুলেছেন | 
প্রায় প্রত্যেকের অভিনয়েই চিৎকার ও 
চড়াসুর প্রাধান্য পেয়েছে | রাজা অমরনাথ 
মুখাজি তো অসহ্য । চিরঞ্জিৎ জরির 
পোশাক পরে রাজপুতুর সেজেছেন। 
বেড়িয়েছেন | আর were নিয়ে গানে 
গানে প্রেম নিবেদন | 


ha te nae 
প্রাণবস্ত | অপ্জুও সুডৌল দুলিয়ে 
ধাকিয়ে 


০০০০৪ 


দশ] দপণ । শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 





জার্মানি এক্যবদ্ধ হয়ে পিছিয়ে পড়ল 
উঠে এল সমাজতাঙ্িক চীন 


তার সঙ্গে যোগ হয়েছে দুই জার্মানির 
পুনর্মিলন সমস্যা | ১৯৮৬-র বিশ্ব সাতার 
চ্যাম্পিয়নশিপে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি 
১৪টি সোনা সহ ৩০টি পদক পায়! 
ধনতাস্ত্রিক পশ্চিম জার্মানি পায় চারটি 
সোনা সহ ৭টি পদক ! পদক তালিকায় 
প্রথম আর তৃতীয় স্থানে দুই জার্মানি ! 
কিন্তু এবার ! এবার একেবারে যেন 
























পার্থ : অস্ট্রেলিয়া : ১৯৯১ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


* সোনা, রূপো এবং ব্রোঞ্জ পদক | 


আকাশ-পাতাল পার্থক্য ! পার্থে জার্মানি 
একটি দল পাঠায় | তারা চতুর্থ হয় ৪টি 
সোনা সমেত ২২টি পদক জিতে । কী 
অবিশ্বাস্য পতন ! অবশ্য পয়েন্ট অর্জন 
তারা (৭১৩) পদক জয়ে প্রথম 
স্থানাধিকারী আমেরিকার (৮০০) ঠিক 


হফন্যান অধুনালুপ্ত পূর্ব জার্মানির সম্মান 
রেখেছেন ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি 
স্টাইলে (সোনা জিতে ডাবল করে | শুধু 
তাই নয়, হফন্যান রশি সুপার স্টার সাতার 
ভলাদিনির সালনিকোভের দীর্ঘদিনের 
১৫০০ মিটারের বিশ্গরেকর্ডটিও ভেঙে 


হিসেবে ১৫ বছর বয়সী ক্রীড়া সাংবাদিক 
ক্রিস্টিন আটো বলেছেন, ‘এক নতৃন 
ভীাবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ কাজ 
নয়। পুর্ব জার্মানদের সামনে বড় সমস্যা, 
আগের নত ট্রেনিং আর প্ঠারা পাবেন না । 
তাহ পূর্ব-পশ্চিম দুটি দল একত্র করলেই 


১৭-১১-৬* 
চীন ৮-৩-২ 
৫-২-২ 
8-8-৯ 
৩-৫-২ 
২-১-১ 
১-৩-৬ 
১-৩-১ 
১-২-৪ 
১-১-১ 
১-০-০ 
১-০-০ 
0-0-0 
০-২-১ 

** এছাড়া বৃটেন ০-১-১ ; সুইডেন ০-১-০; ডেনমার্ক 0-0-2 ; পোল্যান্ড ০-০-২ 
এবং চেকোগ্লোভাকিয়া ০-০-১ পদক পার্থে (১৯৯১) পেয়েছে। 


দারুণ ফল করা যাবে তা চিন্তা কর 


বাতুলতা মাত্র | 

আসলে কমিউনিস্ট সরকার পতনের 
পর নবা পূর্ব জার্মান সরকার খেলাধূলার 
পেছনে অতাধিক বায়ের নীতি বাতিল 
করে। দেশের ২৫টি স্পোর্টস স্কুল সহ 
লিপজিগের বিশ্বখ্যাত ফিজিকাল 
এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়টির ভবিষাৎ 
অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সরকারের 


অবহেলায় শঙ্কিত সাতার কোচরা দেশ 
ছাড়েন প্রায় সকলে । চীনের দারুণ 
সাফলোর পেছনে পূর্ব জার্মান কোচদের 
যে বিরাট অবদান রয়েছে তা এখন আর 
কারও অজানা নয় | নইলে ১৯৮৬-র বিশ্ব 


সাতারে পদক-জয়ী ১৪টি দেশের মধ্যে যে 
চীনের নাম ছিল না, এবার পার্থে তারা 
পদক-জযে দ্বিতীয় ! 


২০ বছর বয়সী চীনা মেয়ে গাও মিন 
বা ১২ বছরের ফু মিঙ-পিয়া আর ১৪ 
বছরের সান শুন-গয়েই গত সেপ্টেম্বরে 


বেজিং এশিয়াড (গমসেই সম্ভাবনার 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন | ডাইভিংয়ে এরা 
এবার পার্থে পুল কফাপিয়েছেন। 





প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনেই ১০ মিটার 
প্ল্যাটফর্ম ডাইভিংয়ে ক্ষুদে কিস্েরী ফু বিশ্ব 
সাতারে সমাজতাস্ত্রিক চীনের অভ্যুদয়ের 
কথা ঘোষণা করেন তার মাতৃভূমির পক্ষে 
প্রথম সোনা দখল করে। শেষদিনে 
চতুর্দশী সান অষ্টম থেকে প্রথম স্থানে উঠে 
এসে সাতার বিশ্বকে চমকে দেন। 
অবশ্য দিনের অভূতপূর্ব সাফল্য 
পশ্চিমী দেশগুলি সহ্য করতে পারছে না । 
তারা যেমন এখন পূর্ব জার্মানি সহ 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফলাকে খাটো 
করে দেখানোর জন্য নানান কলঙ্ক লেপন 
করছে. তেমনই চীনা সাতারুরা ড্রাগ 
নিয়েছে বলে গুজব তুলছেন। কিন্তু 
পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে এসবই ওদের 
কৌশল-_অন্যের কৃতিত্ব খাট করে 
দেখানোই উদ্দেশ্য । 

এখন বিভিন্ন পশ্চিমী পত্র-পত্রিকায় 
মাঝে মধোই কিছু পর্ব জার্মান ক্রীড়া 
কর্মকর্তা, কোচ বা প্রাক্তন আ্যথলিটদের 






দিয়ে বলানো হচ্ছে | ডোপ করেই ঠারা 
এতদিন সাফলা পেয়েছেন। এই সব 
কর্মকর্তা বা কোচদের নাম আগে কখনো 





শোনা যায়নি | 

এদের রাতারাতি খ্যাত করে দিচ্ছে 
পশ্চিনী প্রচারযন্ত্র | এই প্রচারযন্ত্র বলছে 
না ওয়ার্নার শিলেনবাইন্ডার (স্পোর্টস 
স্কুলের কথা । পর্ব জার্মানির ২৫টি 
স্পোর্টস স্কুলের অন্যতম এই স্কুল থেকে 
তৈরি হয়েছেন ডানিযেলা হাঙ্গার__যে 
তরুণী সিওল ওলিম্পিক্সে ২০০ মিটার 
বাক্তিগত মেডলেতে সোনা জিতেছিলেন | 
এখান থেকেই তৈরি হন বিশ্ববিখ্যাত 
আযথলিট হাইকে ড্রেসলার, ফিগার স্কেটার 
ক্যাটারিনা উইট অথবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান 
স্প্রন্টার ক্যাটরিন ফ্রাবে। 

এক পূর্ব বার্লিন শহরেই ৪টি স্পোর্টস 
স্কুল । শিলেনবাইন্ডার স্কুলের ডিরেক্টর 
থাকতে পারব কিনা জানি না | ২৫টি স্কুলে 
১০ হাজার প্রতিভা স্ফুটনের কাজ কি করে 
চলবে ? প্রাদেশিক সরকার বা নগর 
সিনেট ভর্তৃকি দিলে তবেই তো !' কেন্দ্রীয় 


সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে পারবে না 
গত সেপ্টেম্বরেই বলে দিয়েছে । তাই 
উদ্যোগ চলছে, এগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে 
চালানোর | সেখানেও সমস্যা পশ্চিম 
জার্মানদের আয় রেশি। তাদের 
ছেলেমেয়েরাই স্পোর্টসম্কুল দখল করে 
ফেলবে | কথা উঠেছে ইউরোপের কাছে 
এই স্পোর্টস স্কুলগুলির দরভা খুলে 
দেওয়া হবে। যাই হোক না কেন, 
তুলনামূলকভাবে গরীব পূর্ব ভার্মান 
এখানে দিতে পারবেন না। তাই তো 
বার্লিন প্রাচীর যখন ভাঙে তখন স্পোর্টস 
স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা পোস্টার 
দিয়েছিলেন, ‘আমরা পুনর্মিলন চাই না ।' 
বিশ্ব সাতার দিয়ে এ দাবির যৌক্তিকতা 
প্রমাণ হল। এখন সামনে বিশ্ব 
আযথলেটিক্স । সেখানেও পূর্ব জার্মান 
মেয়েদের BESS আমাদের দেখতে হবে 
হয়তো ! 


চুনীকে সহ সচিব করতে হবে : ধীরেন দে 


দর্পণের প্রতিনিধি : হঠাৎ করে ৫ মার্চ 
মোহনবাগানের কার্যনির্বাহী কমিটি 
সোমনাথ চ্যাটাজির বাড়িতে এক বৈঠকে 
মিলিত হল আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটল ! ধীরেন দে সচিব পদ ছেড়ে 
সভাপতি হলেন, সহ সচিব টুটু বসু সচিব 
হলেন আর উমাপতি কুমার আমৃত্যু চিফ 
প্যাট্রন হলেন । প্রায় নববুইয়ের কাছাকাছি 
বয়সের ধীরেন দে গত বছর ক্লাব 
নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, 'আমি সচিব 
পদে দাড়াবই | তাতে হারি হারব ৷' সে 
সময় সচিব পদ থেকে সরে দাড়ালে আজ 
মোহনবাগানের পরিবেশ অন্যরকম হত | 
তাকে শেষ পর্যন্ত সচিব করতে হয়েছে 
কয়েক সপ্তাহ আগে কুমারবাবু ক্লাব 
সচিবকে জানান, সংবিধান অনুযায়ী আমি 
আর সভাপতি থাকতে পারি না । আমাকে 
অব্যাহতি দিন । তখন ধীরেন দে ঠাকে 
ব্যাপারটা 'চেপে' যেতে বলেন । কিন্তু 
ক্লাবের নবা প্রশাসকদের একাংশ 'খবরটা' 
দৈনিক সংবাদপত্রে খাইয়ে দেন | খবর 
প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে ক্লাবের প্রবীণতম 


সদস্য কুমারবাবুর পক্ষে আর সভাপতি 
থাকা সৌজন্যে বাধে | 


কুমারবাবুর অনুরোধে ক্লাবে দ্বিতীয় 
বয়োজ্ঞোষ্ঠ সদস্য ধীরেন দে সভাপতি হতে 
রাজি হন। কিন্তু শর্ত দেন: চুনীকে সহ 
সচিব করত হবে । কারণ ধীরেনবাবুর 
সবচেয়ে প্রিয়পাত্র গত ৩৫ বছর যাবত 
চুনী | pal সহ সচিব হলে তিনি ক্লাবের 


বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল . 


থাকতে পারবেন | এছাড়া বয়সটাও Sa 
সচিব পদে থাকার পথে বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে | 

কিন্তু টুটু-অঞ্জনরা পড়েছেন বিপাকে |. 
দলের লোক বলরাম চৌধুরীকে বঞ্চিত 
করে চুনীকে তারা মেনে নেন কি করে 2 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা সরকারের স্পোর্টস 
ডিরেক্টর চুনীকে তারা ফেলতে পারবেন 
না। এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার আগেই 
মোহনবাগানের সহ সচিবের নাম ঘোষিত 
হতে পারে এবং সম্ভবত নামটি পদ্মত্রী 
অর্জুন চুনী গোস্বামী | _-৮-২-১৯৯১ 


ময়দানে শাসন কায়েমে প্রদ্যোত-বিশ্বনাথ এক্য 


দর্পণের প্রতিনিধি : আই এফ এ-তে সচিব 
প্রদ্যোত দত্তর মেয়াদ মার্চেই শেষ হয়ে 
যাচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং পরবর্তী 
সময়ে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার 
(সাই) 'গাইড লাইন' অনুসারে প্রদ্যোতবাবু 
আর সচিব, সভাপতি বা কোষাধাক্ষর মত 
গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারবেন না | তবে 
দুই-তৃতীয়াংশ ভোট যদি তিনি পান, তবে 
রাজা পর্যায়ের সংস্থা এ গাইড লাইনকে 
বন্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারে | 


কিন্তু গত ছ বছরে প্রদ্যোতবাবু 
কলকাতা ময়দানে SA প্রভাব অনেক নষ্ট 
করে ফেলেছেন গোয়ার্তুমি আর বেহিসেবি 
চলার জনো । তার পূর্বসুরি অশোক (নন্টু) 
মিত্র যখন সরে গেলেন তখন আই এফ 
এ-র কোষ পূর্ণ ছিল কম করে ১২ লাখ 
টাকায় । এখন এই ছ বছরে দেনা প্রায় 
সত্তর লক্ষ ! এজনা দায়ী প্রদ্যোতবাবুর 
খামখেয়ালিপনা ! কার্যত ঠাকে মহম্মদ 
বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 


তাই প্রদ্যোতবাবুকে এবার সচিব পদ 
ছাড়তে হতে পারে | এখন তিনি চেষ্টা 
করছেন S14 একান্ত অনুগাযী , কৃষ্ণেপ্দু 
ব্যানাজিকে সচিব করে বেতনভুক সচিব 
পদ সৃষ্টি করে সেই পদে আসীন থাকতে । 


জানা গেছে, এক টাকা বেতনে তিনি এ 
পদে কাজ করবেন | ছয়ের দশকে এক 
সময় এম দত্তরায় এ পদে ছিলেন। 


এবারে প্রদ্যোতবাবু মদত পাচ্ছেন তার 
দাদা বিশ্বনাথ দত্তর। পঙ্কজ গুপ্ত, 
বেচুদাদের ময়দানে প্রভাব যেমন এক 
সময় কমে গেছিল, বিশুবাবুরও এখন 
তেমন অবস্থা ! এজনা তিনি ‘tao 
দুলুকে (প্রদোত দত্ত) আই এফ এ-তে না 
রাখতে পারলে সি এ বি-তে পদাধিকারী 


চা 


A os 


স্পা শশা ed UN ak FGA জোরে 


= a ee রাজ্য প্রশাসন 
লো গা হে ম পৃষ্ঠার পর 
; কোন ট্রেনই তার স্বাভাবিক গতিতে 
ছোটগল্' চলতে পারে না | বহুদিনের পুরনো ট্র্যাক 





ওয় পৃষ্ঠার পর 

তো চলে গিয়েছে পার্টি অফিসে | এত 
সবের মধ্যেও মেয়র পরিষদের অন্যতম 
সদস্যা অর্চনা ভট্টাচার্য নিজের ওয়ার্ডে 
পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন | এই 
প্রসঙ্গে প্রদীপ ঘোষ, পার্থ রায়চৌধুরী ও 


wires সাংবাদিক বন্ধু আমাকে উপদেশ 
দিয়েছেন। সাংবাদিক মতে, 
ডাক্তাবাবুদেয ঘুমোতে দিন । দীর্ঘ সুখের 
নিট ফল হিসেষে অন্তত রন 


পুরস্কার অনুষ্ঠানটি উদ্যাপন 
করল গত ৭ই ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) 
সন্ধ্যায় কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক 


রে 


তআ্যাথলিট লক্ষ্মী দে, সাতার রূপালি দে ও 
রাহুল মিত্র, ভলিবল শম্পা ঘোষ ও দিলীপ 


কলকাতা দূরদর্শনের একটি অনুষ্ঠান 
সত্যিই প্রশংসার যোগ্য । নাম চিচিংফাক | 
অল্স সময়ের পরিসরে চেষ্টা করা হয় 
নানাভাবে আনন্দ দিতে । কয়েকদিন আগে 
সাপ নিয়ে একটি সুন্দর আলোচনা ছিল 
কথায় ও গানে | তবে আলোচনা আরও 
বিশদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল | জানানো 
হল কিছু অজানা তথ্য | এগুলো শিশুদের 
ভাল লাগবে | 

‘আমি তুমি ও সে' পর্যায়ে সার্কাস যারা 
করেন তাদের রুর্মময় জীবন ও 
জীবনযাত্রার প্রণালী ভারী সুন্দর করে তুলে 
ধরা হয়েছে। 


৩০০ বছরের পুরনো কলকাতার বছ 
এতিহ্ামণ্ডিত মন্দির, মসজিদ, গীর্জাকে। 
ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে 
দর্শককে উপহার দিলেন রাজা সেন | তার 
পরিচালনা বারবারই ভাল লেগেছে 
দর্শকের ৷ এবারও তিনি আমাদের তথা 
দর্শককে আনন্দ দিলেন | আসলে রাজা 
সেন পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান | তার কাছে 
দর্শকরা আরও নানা অনুষ্ঠান আশা 
করেন। ' 


নয়, যে যার পকেট থেকে । রাত দুটো 
নাগাদ ক্লাবে গিয়ে দেখি ডোনা সামার, 
মাইকেল জ্যাকসন আর ম্যাডোনার গানের 
সঙ্গে সবাই নাচছে। সেতো নাচ নয়। যে 


৭ম পৃষ্ঠার পর 
আকাশের প্রখর সূর্য তার মনের ওপর প্রভাব 
ফেলেছে বরাবরই | তাই তিনি ছবি এঁকেছেন 


নান্দনিক রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। সে কপ 
এখনকার প্রচলিত পশ্চিম ঘুরোপের 
শিল্পাদর্শের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
দেবরতর আধুনিকতা ও “সমকালীন 
ধ্যান-ধারণার শিল্পীদের আধুনিকতা ভিন্ন 
ota: আক্গিকগত বিচাঝে তিনি 
অবনীন্দ্র-নদ্দলাল প্রবর্তিত ধারাব উত্তরসূরী 
হলেও, তার চিত্রকর্মে এক অন্যত্র শিল্প ও 
জীবনবোধ উচ্চারিত হয়েছে। তিনি তার 
are চিত্রবাক্ডঙ্গির মাধ্যমে এক ব্যক্তিগত 
শৈলীর জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছেন-এবং 
শিল্পী হিসাবে এই স্বতস্ত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করে 
তিনি আধুনিক শিল্পীর প্রধান শর্ত পালন 
করেছেন। অন্য পক্ষে, চিত্রকলার অনাদৃত 


এই হল প্রত্যয়-নির্তর শিল্পীর প্রকৃত সিদ্ধি । 


অসংখ্য ঝুপড়ি থাকার জন্য গাড়ির পতি 
আরও হাস পাচ্ছে । এ অভিযোগ রেল 


কল মেলে না। বাধ্য হয়ে স্টেশনের 
দোকান থেকে জ্বল কিনে খেতে হয়। 
সন্ধ্যার পর স্টেশনগুলিতে aed 
আলোর ব্যবস্থা থাকে না।.এর সুযোগে 
বহু অসামাজিক কাজ হয় | অতি সম্প্রতি 
দত্তপুকুর স্টেশনের তিন নং প্লাটফর্মে 
এমন ঘটনা হয়েছে। 


৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর 
ঠেকেছে ৯,১৬৬ কোটি টাকায়। চলতি 
আর্থিক বছরে এই বাবদ খরচ ধরা হয়েছে 


২,০০০ কোটি টাকা। অথাৎ, ও দুই 
খাতেই সরকার খরচ কমাতে পারেন 
৩২৫০ কোটি টাকা। 

কিন্তু, সরকার কি এ পরামর্শ নেবেন? 
মনে তো হয় না তা। বিশেষ করে, 
রাজনৈতিক স্বার্থেই যেখানে অর্থনীতি 
নির্ধারিত হয় সেখানে ভর্তুকি বাবদ ধার 
লাভবান হল তাদের চটাবার সাহস কি 
সরকারের আছে? সে সাহস থাকলে 
অনেকদিন আগেই পাল্টে যেত আমাদের 
দেশের অর্থনীতির অবস্থা। এ ক্ষেত্রে 
রাজীব, বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং এবং 
চন্ত্রশেখরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। 
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অশোক পাটোয়ারী : কলকাতা সহ 
পার্শ্ববর্তী জেলার বহু সিন্বেমা হলের 
মালিক রাজা সরকারকে প্রমোদ কর না 
দিতে জাল টিকিট ও পুরনো স্ট্যাম্পের 
কেনাবেচা করছেন | এর ফলে প্রমোদ কর 
বাবর রাজস্ব থেকে রাজা সরকারের প্রাপ্তি 
একেবারেই কমে গেছে | ১৯৮৭ সালের 
পর থেকে গত বছরের নভেম্বর মাস পর্যস্ত 
বকেয়া করের পারিমাণ প্রায় এক কোটি 
টাকা । এ খবর অর্থ দপ্তর থেকে পাওয়া | 


সরকারকে নানাভাবে বঞ্চিত করছে। 
দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অফিসারটি 
বলেন, সিনেমা দেখার পর ফেলে দেওয়া 
টিকিট সংগ্রহ করার জন্য এক শ্রেণীর 
ঠিকাদার নিযুক্ত আছে। তারা বিভিন্ন 
সিনেমা হল থেকে এসব পড়ে থাকা 
টিকিট সংগ্রহ করে হাওড়া জেলার 
বাকসরা গ্রামে পুরাতন টিকিটের স্ট্যাম্প 
তুলে নতুন টিকিটে বসিয়ে দেয় এবং এ 





“ 


বাবদ তারা মাসোহারা নেয় | র 
বলেন, হাওড়া জেলার বেশিরভাগ সিনেমা 
হলের মালিক এই কারবারে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন | দুর্নীতি দমন বিভাগের 
অফিসার জনৈক অশোক গুহ বলে, অতি 
সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার 
অধীন চৈতালী সিনেমায় এক নাগাড়ে নয় 
ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে এমন কর ফাকি 
রহস্য উদ্ধার করেন। গুহ বলেন, ওই 
হলের মালিক দেড় লক্ষ টাকা প্রমোদ কর 
ফাকি দিয়েছেন | তার বিরুদ্ধে মামলা 
দায়েরও করা BAR | নম্বর ১১৪ তাং 
১৬-১১-৯০ | 

প্রমোদ কর যেমন সিনেমা মালিকরা 
দিচ্ছেন না, তেমনি কলকাতা সহ ২৪ 
পরগনার ২টি জেলা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ 
ও নদীয়া জেলার ২৮০টি হলের মালিক 
লাইসেন্স নবীকরণও করছেন না। এবং 
বছরের পর বছর এরকম চললেও হলের 
মালিককে ফাইন করা হচ্ছে না অথবা 
পশ্চিমবঙ্গ সিনেমা বিধি ৬৫২) ধারা 
অনুযায়ী কোন ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না | 
এদিকে রাজ্য অর্থ দপ্তর থেকে জানা 


বলরাজ সাহানি দারুণ সুনাম পেয়েছিলেন | সে ছবিতে তিনি রিক্সা টেনেছিলেন 
একজন প্রকৃত রিক্সাওয়ালার মত | “দো বিঘা জমিন’ ছিল জমি থেকে উৎখাত হয়ে 
কলকাতা শহরে জীবিকার সন্ধানে আগত এক কৃষকের কাহিনী, যে ছবি দেখে রাজ 
কাপুর বলেছিলেন, ‘আমি যদি এখন ছবি করতে পারতাম !' একদিন পরে শক্তিমান 
অভিনেতা ওম পুরি আর এক রিক্সাওয়ালা চরিত্রে অভিনয় করছেন দোমিনিক 
লাপিয়ের রচিত এবং রোলান্ড জফে পরিচালিত ‘সিটি অব জয়’ ছবিতে । শুটিং-এর 
কয়েকদিন আগে ওম পুরি যখন কয়েক ঘণ্টা রিক্সা চালানো অভ্যাস করছিলেন সেই 


সময় ওপরের ছবিটি তোলা হয়েছে । 





গেছে, বেশ কিছু সিনেমা হলের মালিক 
১৯৮৬ সালে প্রমোদ কর ও অতিরিক্ত 
ফাইন ইত্যাদির টাকা চেকে দিলেও তা 
ফেরত আসছে | মালিকরা পরে তা আর 
সংশোধন করেননি | রাজ্যের অডিটর 
জেনারেলের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৬ সাল 
থেকে যত চেক বাউন্স হয়েছে, তার 
আর্থিক পরিমাণ ৯ লক্ষ টাকা | 

রাজ্যের অডিটর জেনারেলের হিসেব 
পরীক্ষকরা সরেজমিনে তদন্ত করে 
দেখেছেন, রাজা সরকারের যেসব সিনেমা 
পরিদর্শক আছেন তারা বাড়িতে বসেই ঘুষ 
পাচ্ছেন | আর অন্যদিকে চলছে কর 


৩০শে জানুয়ারি রবীন্দসদনে অনুষ্টিত হল 
এক অভিনব অনুষ্ঠান | কলকাতার ৩০০ 
বছর উপলক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র 
এবং রবীন্দ্রসদন এটি পরিবেশন করে। 


উন্নত হতে পারে না, ধাধা অতিক্রম করতে 
পারে না। দর্শকমণ্ডলী চমকিত ও 
অভিভূত হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
হয়তো তাই তিনি তার পর থেকে সাধারণ 
মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত 


করেন | বলতে গেলে সেই থেকে তিনি 
২৪ ঘণ্টা সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় 
করেন । মুখ্যসচিব হিসাবে তিনি সাধারণ 
মানুষের দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাই 
বিভিন্ন মহল থেকে তাকে আরও ৬ মাস 


না অবসরের পর আর সেই পদ আটকে 


ফাকির ফলাও কারবার । অডিটরদের 

একমাত্র ১৯৮৭-৮৮ সালেই 
৪৫টি বিষয়ে সরকারি রাজস্ব লোকসান ২ 
কোটি ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা | চলতি 
বছরে ঠিক মত অভিযান চালালে আরও ২ 





পরীক্ষকটি বলেন, সিনেমা হলে জাল « 
স্ট্যাম্পের যেসব দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড 
হলের মালিকরা করে থাকেন, তার থেকে” 
রাজনৈতিক নেতারাও ভাগ পাচ্ছেন | 
পুলিশি হস্তক্ষেপ হওয়ার আগেই নেতারা 
তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন | অফিসারটির 
ধারণা, সরকার কঠোর না হলে প্রমোদ কর 
থেকে রাজস্ব আসা বন্ধ হয়েই যাবে। 





সম্পাদক £ হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, soaks রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 


~ 
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ভ্রীপতি নন্দী 





সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, ইরাকে 
মার্কিন বর্বরতার প্রতিক্রিযায় সারা দুনিয়ার 
মানুষ যখন ক্রোধে জ্বলছে, পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস দল তখন বিপুল উৎসাহে তাদের 
সস্তা ভোট রাজনীতিতে মত্ত হল এবং 
বাস্তা অবরোধ নামক এক হাস্যকর 
আন্দোলনেব অবতারণা করতে সর্বশৃক্তি 
নিয়োগ করল | অন্যান্য রাজ্যেও ব্যাপাব 
স্যাপার তখৈবচ-_-কোথাও কোনরূপ 
মর্ম-ব্যথাব চিহ্নমাত্র ছিল না। এহেন 
গান্ধীবাদী শিবিবের উচ্চতম মহলে দৃশ্যটি 
আরো কৌতুকপ্রদ | তথায় তিন প্রধান 


এতে সুবিধাও বিস্তর । গান্ধীবাদ তথা 
ধান্দাবাদের মস্ত সুবিধাটা এই যে, এজন্যে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টকর শিক্ষা-দীক্ষার 
প্রয়োজন হয় না, কিংবা কঠিন বিপদের 
রিস্ক নিতে হয় না, বরং একমাত্র 'অহিংস' 
ফন্দিবাদী উপায়েই অধিকাংশ. মতলব 
সিদ্ধি করা যায়.।”গান্ধীবাদী শিক্ষা-দীক্ষার 


এহেন ATH সহজ 'পাঠই যে গান্ধীবাদী 


আদর্শের জনপ্রিয়তাব “ধান কাবণ 


বুদ্ধদেববাবু চিঠি প্রাপ্তির খবর -স্বীকারও 


গভীর সংগ্রামী চিন্তায় fay । কিন্ত কি সে 
সংগ্রাম ? জবাবটি অত্যন্ত 


.সরল- দু'জনেব গদি-রক্ষাব সংগ্রাম, 


তৃতীয় ব্যক্তির গদি পুনরুদ্ধারেব সংগ্রাম । 
- পুণ্যল্লোক গান্ধীবাদের অভ্যন্তরে, যে 


এত হিংসা ঠাসা হয়ে আছে তা স্বয়ং 


গান্ধীবাদীগণের অজানা নয়।-কিন্তু তারা 


,জানুক বা না জানুক, আত্ম-্থার্থ কখনো 


দ্বিচন জানে না, দুটি ধান্দাবাজ কখনো 


আজমি অনেক কথা বলেছিলেন | অথচ 
আজ তিনিই এই ছবির গুণগান গাইতে 


চেয়েছিলেন তা পেয়েও পাননি। যা 


রাস্তাকে মসৃণ করে তুলতে হবে | নইলে ' 


নিস্তার নেই। বলা বাহুল্য, চতুব 
চন্দ্রশেখরও এ সমস্ত মালুম কবে ইতিমধ্যে 
আরো চতুর হযে উঠেছেন। এবং এ 


ফেলতে চাইছেন না | গ্রুপ থিয়োটারগুলো 
থেকে বিভিন্ন প্রতিবাদ উঠেছে। উল্লেখ্য 
গ্রুপ থিয়েটার থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
সহ কয়েকজন সিটি অফ জয়ে অভিনয় 


নামছে নকশালবাদী বিভিন্ন গণ সংগঠন | 
প্রতিবাদে নামছে এস ইউ সি আইও | 


এক তরুণ কর্মী 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ নেতাদের কথা সবাই 





- জানেন সাধাবণ কর্মীদেব কথা ক'জ্ঞনই বা. 


জানেন--ধাদেব তিল তিল আত্মদানে গডে 
ওঠে দেশ বা জাতি তাদেব কথা ক'জনই বা 
লেখেন + আজ এখানে তেমনি: এক নিবেদিত 


_. প্রাণ তরুণ athe কথা বলব যাব 
জীবনাবসান ঘটেছে মাত্র GL AES বযসে - 


২০শে জানুযাবি। এই তরুণ মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট কর্মী ও সংগঠকেব নাম জযস্ত 
নস্কব। ডাক নায় বাবলু। বেহালা সাহাপুব 
অঞ্চলে (পশ্চিম দু নম্বর শ।খা) তিনি 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্যপদ পান 


১ ১৯৮০ সালে । তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের 


ক্রীড়া ও পর্যটন মন্ত্রী 
Sea কোন্দলের 
আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে 


ভাল হয়| নক-আটউ' প্রথায় যে টিকে 
যাবে তার হাতেই পার্টির দায়িত্ব থাকা 
উচিত | নরম-গরমের হাত থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়ার জন্য এখন থেকে নিয়মিত বর্ম ও 
শিরস্ত্রাণ পরিধান করুন | পকেটের প্রতি 
ay নিন যাতে কাটা না যায়। 


এক সময় যোগাযোগ বাখতেন। ফলে, জযন্ত 
নস্কব পিতৃসুত্রেই এক প্রগতিশীল ও 
কমিউনিস্ট আবহাওযার মধ্যে বড় হতে 
শিখেছিলেন আর শিখেছিলেন মানুষকে 
সেবা FACS, ১৯৭৫-৭৬ সালে কংশ্রেসী 
সত্বাসেব যুগে wry নস্কব যোগেশ মিশ্র 


কলেজে স্থাত্র ফেডারেশনের কাজ অব্যাহত , 


বাখায যে বীবত্বেব পবিচষ দিয়েছিলেন তা 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মানুষের বিপদে 
আপদে জয়স্ত এক কথাব পা বাড়িযে 
দিতেন। কঠিন erred ভোগাবস্থায জযস্ত 





নির্দেশ 


ডায়াবেটিস, পেটের বোগ, হার্টেব রোগ" 
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+ 


অশোক চক্রবর্তী, দুর্গাপুর বর্ধমান জেলার 
দুর্গাপুর মহকুমার পানাগড় থেকে এক 
ও সপরিবাবে 
ঘরবাডি ছেডে পালাতে হয়েছে পুলিশের 
অত্যাচারে | পুলিশেব পক্ষ থেকে তারক 
সাউ নামে এই শিল্পপতিব কাছে স্থানীয 
দুর্গাপুর থানার ও সি এককালীন ৬ লক্ষ 
টাকা ও মাসিক ৩০ হাজার টাকা দাবি 
করেন | এই টাকা দিতে অস্বীকার করায 
শিল্পপতি ও ভাব স্ত্রী, কন্যা ও পবিবাবের 
ওপর অত্যাচাব চালা পুলিশ । খুনের 
হুমকি দেয় | এরপর ভযে তারা পানাগড 
ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন | এরফলে তাদের 
পানাগড়ের ব্যবসা ও শিল্প কারখানা বন্ধ 
হয়ে CHE প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক কাজ 
হারিযেছেন | পুলিশ বেআইনিভাবে দুজন 
শ্রমিককে অপহরণও করেছে | তাদের 
কোনও খোজ we | 
এদিকে এই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি 
পরিবার বর্ধমান জেলার এস পি-র কাছে 
সব জানিয়েও কোনও প্রতিকার পাননি | 
কারণ এই অত্যাচারেব পিছনে আছেন 
জেলার আযাডিশনাল এস পি মনোজ 
মালব্য ও দুর্গাপুর থানার ও সি উমাশঙ্কব 
মুখার্জি । সুতরাং এস পি এনিয়ে ব্যবসাধী 
শিল্পপতি 


বিশেষ নির্দেশ দেন | এছাডা তার ও ভাব 
পবিবারের নিরাপত্তাব সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
পুলিশকে নিতে বলেন। এছাড়া 
হাইকোর্টকে না জানিযে তাকে পুলিশ 
প্রেপ্তার FACS পারবেনা | 

কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশকে 
বর্ধমান জেলার এস পি পাত্তা দেননি | 
তখন এই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমস্ত 





এস পি-কে বদলি করা যায়নি । তিনি 
এখনও wale দিয়ে চলেছেন | এবং 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি পরিবার শ্রাণভয়ে 
পানাগডে ঢুকতে পাবছেন না। 

তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার কাতর 
আবেদনে বলেছেন, একটা নিরপেক্ষ তদস্ত 
হোক | তাতেই প্রমাণ হবে আমাব কোনও 
দোষ আছে, না পুলিশ অফিসাররা টাকার 
জন্য আমার ওপর অত্যাচাব চালাচ্ছেন | 


তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, পানাগড়ে 
আমাদের ব্যবসা সংস্থার নাম “মাকালী 
ক্যাপ আয়রণ Bre মেটাল ওয়ার্কস ।' 
আমি ও আমার দাদা এই সংস্থার মালিক 
ছিলাম | দাদার মৃত্যুর পব আমি ও আমার 
রৌদি এখন সংস্থার মালিক । প্রায় ২৫০ 
জন কর্মচারি এখানে কাজ করেন। 
দুর্গাপুব থানার ও সি উমাশঙ্কর মুখার্জি 
একদিন আমাদের ব্যবসাস্থলে আসেন | 


তিনি আমার কাছে মাসিক ৩০ হাজার 
টাকা দাবি কবেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
তিনি বলেন, আমরা নাকি ব্যবসায় 
অবৈধভাবে প্রচুর লাভ করছি | সুতরাং 
মাসে ৩০ হাজার টাকা করে না দিলে 
ব্যবসা চালাতে দেওয়া হবে না। ১৯৯০ 
সালের ১১ সেপ্টেম্বর ও সি আবার 
এলেন। আমি ছিলাম না। আমার 
বৌদিকে শাসিয়ে বলে যান যে মাসে ৩০ 


টাকা না দিলে তাদের চুরি কেসে প্রেপ্তার 
করা হবে । কাউকে জানালে সপরিবারে 


খুন করে দেওয়া হবে। আমি টাকা না 
দিলে আমার নামে পুলিশ দুর্গাপুর থানায় 
১১-৯-১৯৯০ তারিখে একটি কেস করে | 
১৫-৯-১৯৯০ তাবিখে আমি কলকাতা 
হাইকোর্টে আপিল করে আগাম জামিন 
পাই | এরপর থেকে আমি এখনও পর্যস্ত 
পানাগড়ে ঢুকতে পারছিনা | 
২৫-১০-১৯৯০ তারিখে রাত 
আড়াইটা নাগাদ দুর্গাপুব থানার পুলিশ 
নিয়ে আমাদের পানাপড়ের বাড়িতে 
আসেন | লোহার গেট ও দরজা ভেঙে 
বাড়িতে ঢোকেন । আমাকে না পেয়ে 


আমার বৌদির ওপর অত্যাচার করেন | 


ঘরের আলমারি ভেঙে ২০ ভরি সোনাব 
গহনা ও কিছু নগদ টাকা নিযে নেন। 
আমার বৌদি ১-১১-১৯৯০ তারিখে 


দেন। কেস নম্বর ৬৭/৯০, 
১-১১-১৯৯০ | ওইদিনই খবর পেয়ে 
ওসি সাদা পোশাকে আমাদের বাড়িতে 
আসেন এবং কেস তুলে নেবার জন্য 
হুমকি দেন। কেস আমবা তুলিনি। 
এরপর আ্যাডিশনাল এস পি মনোজ 
মালব্যর নির্দেশে, আরও কয়েকটি কেস 
দেওয়া হয় আমাদের বিরুদ্ধে । 
১৭-১-১৯৯১ তারিষে মনোজ মালব্য 
নিজে আসেন আমাদের বাড়িতে ও 
ব্যবসাস্থলে | কাউকে না পেয়ে আমাদের 
বাড়ি Sere করা হয়। এবং আমাদের 
দুজন কর্মচারিকে -অপহরণ কবে নিয়ে 


যাওয়া হয় । তাদের কোনও হদিশ নেই। 


৫-২-১৯৯১ তারিখে আবার মনোজ 
মালব্য আমাদের বাডিতে আসেন এবং 
পাশের বাড়ির লোকজনকে বলে যান যে, 
অবিলম্বে তারক সাউকে আত্মসমপর্ন 
কবতে বলে দেবেন। না হলে পরিণাম 
আরও খারাপ হবে । 


অসীম দাশগুপ্ত ও কান্তি বিশ্বাসের 


বিরোধ মেটাতে জ্যোতিবাবু ব্যর্থ হলেন 


= দর্পনের প্রতিনিধি: 


বরাদ্দ টাকা না 
পাওযায রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম 
দাশগুপ্তর সঙ্গে স্কুল শিক্ষা (প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক) মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসেব তুমুল' 
বিরোধ বেধেছে । এই বিবোধ সামাল 
দিতে পাবছেন না স্বযং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু । কান্তিবাবু অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তথ্য ও 
সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সি পি 
এম দলের নেতাদের কাছে সরাসরি 
অভিযোগ জানিয়েছেন । কাস্তিবাবুর 
অর্থমন্ত্রীব বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্কুলশিক্ষা 
দপ্তুরেব ববাদ্দ করা ৪৪ কোটি টাকা 
দেওয়া হচ্ছেনা | আর্থিক বছর শেষ হতে 
চলল 1 অথচ মাত্র ৫৮ লক্ষ টাকা পাওয়া 
গেছে | এনিযে কাস্তিবাবু প্রথমে অর্থমন্ত্রীর 
কাছে বেশ কয়েকবার দরবার করেন। 
প্রতিবারই অর্থমন্ত্রী কান্তিবাবুকে টাকা 
দেবাব আশ্বাস দেন। কিন্তু পরে এ 
সংক্রান্ত ফাইল অর্থমন্ত্রী নিজে আটকে 
রাখেন। 

এদিকে স্কুল শিক্ষা দণ্তরেব ববাদ্দ ৪৪ 
কোটি টাকা না পেয়ে মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস 
ক্ষুব্ধ হযে ওঠেন | টাকার অভাবে প্রা 


৮০০ স্কুল তৈরি করা যায়নি | হয়নি স্কুল 
শিক্ষা দপ্তরে বহু উন্নযনমূলক কাজ | শয়ে 
শয়ে বিধায়ক কান্তিবাবুর কাছে অভিযোগ 
জানিয়েছেন বরাদ্ধ টাকা মতো কাজ না 
হওয়াব জন্য | কাস্তিবাবু সব বিধায়কদেরই 
মাসের পব মাস শুনিয়েছেন অর্থদপ্তরে 
ফাইল আটকে থাকার কথা । কিন্তু কবে 
ফাইল ছাডা পাবে তা বলতে পারেননি | 
কাস্তিবাবু অর্থমন্ত্রীর কাছে বিফল হয়ে 
অর্থদপ্তরের অফিসারদের কাছে তত্বির 
কবতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে 
পারেন | অফিসাররা কাস্তিবাবুকে জানান 
যে, চলতি বছরে আর টাকা পাওয়া 
যাবেনা | কারণ এসংক্রান্ত সব ফাইল 
অর্থমন্ত্রী নিজে চেয়ে নিয়ে তার নিজস্ব 
আলমাবিতে আটকে বেধে দিয়েছেন | 
কারণ বরাদ্দ টাকা সংস্থান কবতে পারেনি 
অর্থদণ্তব | এরকম অনেক দপ্তরেরই 
ফাইল আটকে রযেছে। 

কান্তিবাবু এরপর ফাইল ছেড়ে দেওয়া 
নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। 
অর্থমন্ত্রী টাকার সংস্থান করতে না পারার 
কথা স্বীকার কবেন না । বলেন, শীঘই 


ফাইল ছেডে দেওয়া হবে। কয়েকটি 
টেকনিক্যাল ! কারণে ফাইল আটকে 
আছে। এসব।'জানুয়ারি মাসের কথা। 
এরপর মাস শেষ হতে চলল 
কিন্তু ফাইল ছাড়া পেল AT | বরাদ্দ টাকা 


আগে দলের কাছেও জানিয়েছেন | কিন্ত 


অর্থ দপ্তব বরাদ্দ করা টাকার সংস্থান 
করতে না পারার জন্য পরিকল্পনা মতো 
টাকাও পাওয়া গেলনা। 


সিটুর সর্বভারতীয় সম্মেলন 
আড়ন্বরে অর্থের অপচয়ে 
রেকর্ড করল 








ইনডোর স্টেডিয়াম (বি টি রণদিভে 
নগর)এ মূল সম্মেলন, ১৭ই ব্রিগেড 
ময়দানে হল প্রকাশ্য সমাবেশ। আর 
সম্মেলন উপলক্ষে মোহনবাগান মাঠ 
সংলগ্ন ময়দানে বিশাল এলাকা জুড়ে ১০ 
ফেব্রুয়ারি থেকে হল প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান | প্রদর্শনীতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের বহু দপ্তবের মণ্ডপ, নানা শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের স্টল, বইয়ের বাজার, মাছের 


শ্রমিক তথা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের 
কাছে পৌছে দিতে সর্বত্র সংগঠিত হয়েছে 
সাধারণ সভা, কর্মীসভা, পথসভা, মিছিল, 


হয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতে দীর্ঘকাল দেশ 
শাসন করেও কংগ্রেস কখনও কোথাও 
তাদের সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে এ 


প্রশ্নও উকি দিয়ে যায়। সিটুর মঞ্চেও 
শ্রুতিনাটকের আপদ, আবৃত্তিব নামে কিছু 
নাবী-পুকষের মঞ্চে অহেতুক আনাগোনা ! 
আসলে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার তথা সি পি এম তথা সিটু একটু 


এই অর্থের অপচয়েব প্রমাণ পাওয়া গেছে 
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শহর কলকাতার তিনশ' 
বছর পূর্তির সমাপ্তি উৎসব ও প্রদর্শনীতে | 


থাকে | কিন্তু একটি শ্রমিক সংগঠনের 
শোভাযাত্রায এত. জৌলুস কেমন যেন 
দৃষ্টিকটু ! খরচের বহর একটু কমালে 
উৎসব HA হত না। 

আসলে মনে হয়, শাসন ক্ষমতায় 
থেকে সি পি এমের নজরটাই বিরাট হয়ে 
গেছে। ব্যয় সংকোচেব জন্য চারিদিকে 
বর উঠেছে,__বিশেষ কবে উপসাগরীয় . 
সঙ্কটের পর্টভূমিতে-_তখন উৎসবের 
নামে যথেচ্ছ আচরণ ও অর্থ বায 
অপরাধ । ব্যক্তি জীবনে যাই হোক, 
সংগঠিত এই অপচয় অন্যায় | 

অহেতুক বৈভব ও প্রচারের জাকজমক 
লোককে কতটা আকৃষ্ট কবে জানি না। 
তবে গবিব দেশে গরিব মানুষের পাটি 
হিসেবে সি পি এমের এতে মর্যাদা বাড়ে 
না। লোকের মনে নানা সন্দেহ সংশয় 
উকি দিয়ে যায় | একটা কমিউনিস্ট পাটির 
তত্ববাধানে এ ধবণের অপ্রযোজনীয় 
রাজসুয় যজ্ঞ ভবিষ্যতে আর না হলেই 


* পার্টির মঙ্গল, এ রাজ্যের মঙ্গল | 


সিটি অব জয় 

বামফ্রন্ট সবকারেব বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে ‘সিটি অব wer ছবিব শুটিং 
কলকাতায় চলছে | কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমতি পেলেই যে কোন বিদেশি এদেশে 
ছবি তুলতে পারেন | তাই রাজ্য সরকারের 
শুধু দর্শকের ভূমিকা ৷ কেন্দ্রীয় সরকার 
অবশ্য ভাব নিজস্ব একাধিক অফিসাবকে: 
শুটিং-এর পর্যবেক্ষক নিয়োগ কবেছেন। 





চার]দর্পণ শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, 








ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু কাব রন এয়ার মারায় আমেরিকা, = 
বাগদাদ শহরে আল-আমেরিয়ার ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলে - দুটি ” 
ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাল, তাকে জঘন্য 
যুদ্ধাপরাধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না | যদিও ইরাকের ওপর 
বিমান আক্রমণ চলছে বহুজাতিক, বাহিনীর" নামে,. কিন্তু এই 
তথাকথিত বাহিনীর পালের গোদা. আমেবিকা এবং” তাঁর 
সর্বাধিনায়ক এক মার্কিনি । গত ১৭ই জানুয়ারি' থেকে -প্রতিদিন '- 
প্রায় তিন হাজাব বার ইরাকের প্রধান শহরে বিমান হানা চালিয়েও 
প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ও ইবাকি জনগণের মনোবল aE করতে 
না পেরে মিত্রশক্তি বোমা বর্ষণ করছে অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর, 
যার ফলে সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে। যুদ্ধ শুরুব আগে মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ভেবেছিলেন ইরাক কদিনেই নতজানু হবে 
এবং কুয়েত ছেড়ে পালাতে পথ পাবে AE | তার এই আশাভঙ্গে 
বুশ এমন মরিয়া যে, সাদ্দামের মৃত্যু কামনা কবে নিজের বিকৃত 
মনের দিতেও দ্বিধা কবেন নি। মার্কিনি শাসকরা 
কোন্‌ স্তরে গেছেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন মার্কিন ' 
সবকারের এক মুখপাত্র মার্লিনফিটজওয়াটার | বাগদাদৈ ভূগর্ভস্থ 
আশ্রয স্থলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এক হাজার অসামরিক 
ব্যক্তিকে (যাদের মধ্যে অধিকাংশ নারী শিশু) হত্যা করার পরও 
তিনি বলেন, “অসামরিক ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করা :মার্কিন ' 
যুক্তবাষ্ট্রের নীতি নয়” এবং “নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলি” তেই 
কেবল আক্রমণ চালানো হচ্ছে | এই নীতির নাকি কোন পরিবর্তন 
হবে না। অথচ আমেরিকার প্রাক্তন আাটর্নি জেনারেল র্যামসে 
ক্লার্ক এক সপ্তাহ ইরাক সফর করে এসে' বলেছেন, ইরাকি 


আল-আমেরিয়ার আশ্রয়ন্থলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ এমন জঘন্য 
অপরাধ থে; ব্রিটিশরা বলতে বাধ্য হযেছে এ আক্রমণে আর এ 
এফ বিমান অংশ নেয়নি । ' 

আমেরিকা দাবি করছে, আল-আমেরিযার আশুরস্থল আসলে 
সামরিক নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র । কিন্তু প্রথমে তারা সেকথা 
বলেনি এবং ঘটনাটিকে কোন গুরুত্ব দেয়নি | প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ 
পশ্চিমী সাংবাদিকদের অসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু ও বাগদাদের- 
“ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের দূত ইয়েভজেনি 
প্রেমাকোণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন । যদি 
ধরেও নেওয়া যায় যে, আল-আমেরিয়ার আশ্রয়স্থলটি সামরিক 
নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তাহলেও মার্কিনিদের যুক্তি ধোপে টেকে 
'না। কারণ যারা প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের গতিবিধি পুষ্থানুপু্বরূপে 
অসামরিক লোকেরা আশ্রয় নিয়েছে ? আসলে একথাই সত্য যে, 
প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন এবং ইবাকি, জনগণের মনোবল নষ্ট 
করার জন্যই আল-আমেরিয়ার-আশ্রয়স্থলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা 
হয়েছে শুধু তাই নয়, এদিন রাত্রি অটটা থেকে ভোর পর্যন্ত 
বাগদাদ শহরে অবিরাম বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। 

সেইজন্য মার্কিনি শাসকদের পক্ষ থেকে কোনরকম আক্ষেপ 
বা দুঃখপ্রকাশ নেই, যা করেছেন ব্রিটিশ মুখপাত্র | তিনি বলেছেন, 
আল-আমেরিয়ায় বোমা বর্ষণের ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে তা 
মারাত্মক 'ভুল এবং তিনি এর জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন । বিভিন্ন 
দেশে আমেরিকার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে । রাষ্ট্রসংঘের 
























Pome | তিনি বললেন, বিদ্যুৎ-কর্মীদেব 
সম্পর্কে ঠিক বলেনি সুভাষ | ওটা ওর 
অজ্ঞতার লক্ষণ | 

বলা বাহুল্য, এটা সুভাষবাবুকে হেনস্থা 
করার fasts পর্ব! প্রথম, পর্বে তাকে 


২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা , 
যায় অনায়াসেই | অথচ, বাস্তবে উৎপাদন 
হচ্ছে ১০০০ মেগাওয়াটের মত | কর্মীদের 







মমতার তৎপরতায় রাজ্য কং নেতারা শঙ্কিত 
রাজীব গান্ধীর কাছে নালিশ, 





যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে 
দিল্লিতে ডেকে এনে সি পি এমের বিরুদ্ধে 
একটু ধীরে চলার পরামর্শ দিলেন স্বয়ং 
রাজীব গান্ধী ৷ 

মমতা সভাপতি হবার পবই যে ভাবে 
প্রামে গ্রামে ঘুরে সভা করছিলেন এবং 


তাতে যে সংখ্যায় লোক হচ্ছিল সেটা 


দেখে রাজ্য কংগ্রেসের : সোমেন মিত্র, 
বরকত গনি খান, অজিত গাজা, প্রণব 


মুখার্জি প্রমুখ তাবড তাবড় নেতারা মাথায় 


নেতৃত্ব বিপন্ন হযে উঠবে । প্রকৃতপক্ষে 
সারা বাজ্য জুড়ে বক্তা হিসাবে পাওয়া 
জন্য কংগ্রেসে ছেলেরা যেভাবে মমতার 
কাছে ভিড় করছেন তাতে অনেক নেতার 
সেটাঁ'সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 


, মমতার ঢল ঠেকাতে একমাত্র 
প্রিয়রঞ্জন দাসমুল্সী বাদ দিয়ে আর. সব 


যুব-কংগ্রেসের প্রোগ্রাম ঘোষণা কবে দিয়ে 
তারপর প্রদেশ কংগ্সেসকে জানাচ্ছেন | 
" মমতা যুব-কংশ্রেসের প্রোগ্রাম করার 
ব্যাপার নিয়ে প্রদেশ নেতৃবর্গের সঙ্গে কোন 
রকমেই আগাম আচেনায় বসছেন না। 


জনগণের মনোবল ভাঙ্গার জন্য মার্কিন মিত্র বাহিনীর অসামরিক 
লক্ষ্যবস্তু ও অঞ্চলের ওপর বোমাবর্ষণ “যুদ্ধপরাধের” সামিল | 
তাছাড়া দুই পৱিত্ৰ শহর কারবালা ও নজফে বোমা 'বর্ষণেরই বা ' 
কারণ কি ? এই দুই জায়গায় কি সামরিক খাটি আছে ? এর আগে 
মিত্র বাহিনী সেতুব ওপর বোমা ফেলে লোক মেরেছে। 


জি হের কোন শাখা 
সংগঠন যদি প্রদেশ কংগ্রেসকে না জানিয়ে 
ক্রমাগত প্রোগ্রাম কবতে থাকে. তবে 
প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন 
আন্দোলন করা সম্ভব নয় । কারণ প্রদেশ 
কংগ্রেস কোন কর্মসূচি নিলে মমতার সঙ্গে 
সেই কর্মসূচির সংঘাত অনিবার্য হয়ে 


এরা জাতে কি 


মমতাকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়র বিরুদ্ধে কামান 
দেগেছে তারাই এখন দেখছে মমতা অরি 
বলির গাঠা হতে রাজি হচ্ছেন না । মমতা 


fired অভিত খাজা এ আই সি সি-র 
যুগ্ম সম্পাদক দেবপ্রসাদ -রায় এবং 
সর্বভারতীয় রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক ও প্রাক্তন রাজ্য যুব কংগ্রে 
সভাপতি প্রদ্যোৎ গুহ | এরা সবাই মিলে 
অভিযোগের 


মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলাব ঘটনার জন্য “দারুণ-দুঃখ প্রকাশ” 
"করেছেন | ট্রাজিডি এই যে, উপসাগরীয় যুদ্ধকে মাঝে মাঝে 
রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধ বলা হয়, যদিও কুয়েলার তা অস্বীকার কবেন। 
কিন্ত আমেরিকা” এসবের ধারে কাছে যায়নি। তার ভাবটা 
এইরকম : বেশ করেছি, আবার করর | 


কাছে তিনি মাথা নোয়াবেন aT | সেই মত 


সি পি এম সাংসদ তড়িৎ তোপদারকে এ 
জন্য | অঞ্চলের কেই বা না চেনেন ? সুভাষবাবুর 
জোরে নিজের এলাকা দাপিয়ে বেড়ান 
উনি । মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রাহ্য না 
করাই ওঁর স্বভাব | ওঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ 






নিয়ন্ত্রণ করে সেটা সুভাষবাবুর না জানার 


দিল্লি থেকে ফিবে মমতা তাব একান্ত 
ঠিক হয় আন্দোলনের তীব্রতা"আগের .- ৪, 
চালিয়ে যাবেন? কৌন “্বাদার' "চাপের | 


১৪ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বন্ধন মোচন .. .. 
ফাক দেওযা হয়৷৷ ১০, ১" 
মমতার স্ডারী: যুব কংগ্রেসের এই 7 
আন্দোলনে একমাত্র প্রিয়রঞজন দাসমূল্সি 
ছাড়া আর কোন নেতাই মমতাকে সাহায্য ' 
করেন নি। যে সব নেতা নিজেরা মমতার 


নেত্রী। কিন্তু মমতার অসুবিধে হল তার 
গড়া প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কর্মকর্তারা প্রায 
পনেরো আনাই নিজেব নিজের জেলায় 
জনসমর্থনহীন- এবং সংগঠনের কর্মীদের 
সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই | তাই 
ব্যাপক কংগ্রেস কর্মীর সমর্থন থাকলেও 





নেই_ কেবল রসিদ সই করে দিলেই সং 
চলে নিজের সংকট আব বাড়াতে চাইছে: জন্যও | তাদের খুসী করতে আমরা ল্যাঠা চুকে যায, কারণ খরচ বহন করবে, 
না। এটা-নিয়ে তার নিজের ঘরে অশাস্থি |= অঢেল বিলিতি মদের ব্যবস্থাই করিনি সরকার । 

দেখা দেবে | আমরা মহাত্মা গান্ধীর ছবি, অশোকচক্র ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬: 


+ 





দর্পণ । শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ পাচ] 








বল জাতে রাতের নারী ও বা aan TE 


শুধু জঞ্জালের স্তূপ নয় 





হাওড়া স্টেশন চত্বরে চলছে 
নানা অবৈধ কার্যকলাপ 


বিপ্লবকূমার ঘোষ : ঘটনাটি রাতের নয় 
দিনদুপুরে সকাল দশটায় । গত ২৯ 
জানুয়ারি মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ থেকে শ্যামল 
বসু নামক এক যুবক কামরূপ এস্কপ্রেসে 
এসে দাড়িয়েছিলেন হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে | 
বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে তিনি এদিক 
ওদিক পায়চারি করছিলেন | হঠাৎ পানের 
দোকানের পাশ থেকে ইশারায় ডাকলেন 
এক যুবতী বধূ । কাধে ভ্যানিটি ব্যাগ | 
ফিসফিসিয়ে বললেন, দাদা আসুন | 

যুবকটি প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও 
পরে বুঝেছিলেন এ যুবতীর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য | শুধু তাই নয়, দূরে এক হোটেল 
দেখিয়ে যুবতীটি বলেছিল, ওখানে শুধু 
থাকার ব্যবস্থা নয়, নিরাপত্তারও গ্যারান্টি 
রয়েছে | 

এ ঘটনা আগে ঘটত রাতে । একটু 
অন্ধকারে, আড়ালে-আবডালে | এখন তা 
প্রকাশ্য জনসমক্ষে | এসব মেয়েরা আসে 
হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই । 
অনেকেই জানেন এরা হয়ত ছোটখাট 
কারখানায় কাজ করে | এমনকি রাতে না 
ফিরলে প্রতিবেশীদের বলা হয় নাইট 
শিফটে ডিউটি দিয়েছে | 

কথা হচ্ছিল, হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন 
এক দোকানদারের সঙ্গে । তার দোকানের 
সামনেই মাঝে মধ্যে জমে ওঠে স্তুপাকার 
জঙ্জাল | বললেন, কারো কোন ভ্রুক্ষেপ 
নেই, নজরও নেই । যে যা খুশি তাই 
করছে। wens উটকো গন্ধে বমি 
এলেও তাই .এখন মানুষের গা সওয়া হয়ে 


কয়েক হাজার স্কুল শিক্ষক সরকারের টাকার অভাবে পেনসন থেকে বঞ্চিত 


নীলাঞ্জন কুমার : রাজা সরকার স্কুল 
শিক্ষক, পুরসভা, পঞ্চায়েত ও রাজ্য 
গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, 
পেনসন ও গ্রুপ ইন্সিওরেন্স দেখভাল 
করার জন্য সপ্ট লেকের পূর্ত ভবনে একটি 
অফিস খুলেছিলেন | এখানে গত বছর 
পর্যন্ত ১ হাজার স্কুল শিক্ষকের পেনসনের 
টাকা পাবার জন্য সব কিছু তৈরি হয়ে 
থাকলেও তা রাজ্য সরকার দিচ্ছেন না । 
অনুসন্ধান করে জানা গেছে, শিক্ষকরা 
মাথা পিছু ১ লক্ষ টাকা পাবেন | অর্থাৎ 
এই স্কুল শিক্ষকদের দেবার জন্য বর্তমানে 
১০ কোটি টাকা সরকারের ঘর থেকে খরচ 
হওয়া দরকার | আরও জানা যায়, এ 


গেছে৷ এরই পাশাপাশি দেহপসারিণীদের 
সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। 

কিন্তু কেন? 

মাধুরী কর্মকার (নামটি সঠিক নাও 
হতে পারে)। বয়স ২৬, বাড়ি 
কোলাঘাটে | বললেন, ‘এ ছাড়া উপায় 
নেই । গ্রামে দারিদ্রের অভিশাপ এখন 
ঘরে ঘরে | তার ওপর স্বামী যদি মদাপ ও 
লম্পট হয় । সকালে এসে সন্ধেতে বাড়ি 
ফিরে গেলেও রোজগার সব দিয়ে থুয়ে 
89 থেকে ৫০ টাকা | খারাপ কিছু নয় !' 
‘কিন্তু চরিত্র £ 

প্রশ্ন শুনে হাসলেন মাধুরী দেবী | 
বললেন, “সুস্থ ভাবে বাচতে গেলেও কি 
চরিত্র ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে থাকবে ? 
আমার বান্ধবী ধরুন সন্ধ্যা, শিয়ালদহের 
এক প্লাস্টিক কারখানায় ১২ টাকা 
হাজিরায় কাজ পেয়েছিল। তিন মাস 
যেতেই ম্যানেজারের উটকা বায়না, কথা 
না রাখলেই চাকরি খতম | এ ঘটনা কত 
যে সন্ধ্যার জীবনে ঘটছে কে খবর রাখে 
বলুন |’ 

তবে এরা যে ছিনতাই বা কোন চুরির 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তা কিন্তু নয়। তার 
জন্য রয়েছে আলাদা টীম | যাত্রীদের বশ 
করে মিঠে কথায় কাজ হাসিল করতে 
মিঠুয়া বা ববিতারা খুবই পারদর্শী | হাওড়া 
বাসস্ট্যান্ডের পাশে দাড়িয়ে থাকা কোন 
সুবেশী তরুণীকে যদি বান্টি একটু রাখতে 
বলে প্রাকৃতিক কাজে বা পান বিড়ি কেউ 
কিনতে যান, তিনি হয়ত জানতেই 


বাদেও ৫ হাজার শিক্ষক পেনসন পাওয়ার 
হকদার হয়ে পড়েছেন | ফলে তাদের জন্য 
দরকার ৫০ কোটি টাকা | কিন্তু সরকারের 


জানা গেছে, এই দপ্তরে পাবলিক 
প্যানেল অর্ডার বুক (পি পি ও) ১৫ 
জানুয়ারি থেকে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 
এই গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার বুকটি সরকার 
সরবরাহ করতে পারছেন না বিজি প্রেসে 


পারলেন না সেই তরুণীটি আসলে মিঠুয়া 
বা ববিতা । একটু বাদেই যাত্রী এসে 
দেখলেন সব ফাকা । 

পুলিশ মাঝে মধ্যেই ধরপাকড় করে | 
কিন্তু ফাইন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় 
এদেরই দলের লোকজন | সব যাত্রীরা 
পুলিশকে জানায়ও না | আর পতিতাবৃত্তির 
যে আইন রয়েছে, তাতে সাজা দেওয়ার 
সুযোগ কম | কারণ, আইনের চোখে তা 
প্রমাণ করাই মুশকিল | 

হাওড়া স্টেশনের পাশে দাড়িয়ে-থাকা 
এক পুলিশ কনস্টেবল বললেন, এখন যে 
হারে দেহপসারিণী হাওড়ায় আসছে 
তাদের সবাইকে সনাক্ত করা মুশকিল | 
কারণ ধরলেই বলবে, বাসের জন্য 
অপেক্ষা করছি অথবা পরিচিত লোক 
খুজছি। 

কিন্তু এ যুক্তি মানতে রাজি নন 
হাওড়ার নিতাযাত্রীরা | গৌতম সেনগুপ্ত 
যিনি দীর্ঘ ৩৬ বছর ডেলি প্যাসেপ্তারি 
করছেন, তার ধারণা এসব কথা পুলিশের 
মনগড়া | কারণ, ওদের সঙ্গে পুলিশের 
যোগসাজস রয়েছে | না হলে সত্তর দশকে 
এক পুলিশ অফিসার কি করে সব ঠাণ্ডা 
করে দিয়েছিলেন? আসলে ওরা সব 
পারে, কিন্তু করে না। 

ঘটনা যা দাড়িয়েছে তার নিট ফল 
ক্রমশই হাওড়ার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে 
উঠছে । শুধু জঞ্জাল নয়, তার নিচে আর 
এক জঞ্জাল কুরে কুরে খাচ্ছে সুস্থ সমাজের 
গোড়াটাকে | 


কথা বললেও তলায় তলায় কর্ম সংকোচন 
করার ইতিহাস তৈরি করছেন | তিনি 
জানান, এর ফলে ভবিষ্যতে নিয়োগের যে 
সম্ভাবনা ছিল তা কমে যাচ্ছে | সরকার যে 
তৃঘলকীপনা শুরু করেছেন তাতে 
নিয়োগের সম্ভাবনা শেষ হয়েছে | 
পাশাপাশি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া একটা 
জায়গায় স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে | 


বং চাষীরা 





অমিত মুখোপাধ্যায় 





কাদায় ভরা পথটায় এলোমেলো কাদার 
ছোপ | কনকনে হাওয়া, মাটি পিছল, 
চলেছি পা টিপে টিপে | দূরে যতদূর চোখ 
যায় মাটিতে ছড়ানো সবুজ পতাকা । স্থান 


"২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা | এই 


মহকুমার গুড় প্রস্তুতকারী চাষীদের 
ছন্নছাড়া হতশ্রী দশা দেখে আক্ষেপ হয় | 
এ অঞ্চলে আমি নতুন নই, ৮-১০ বছর 
অগেও দেখেছি, এখনও দেখলাম, 


তেতুলিয়া, খড়দর সিং, কাটিয়া, বাংলানী, 
নতুনগ্রাম ও স্বরূপনগরের চরপাড়ার গুড় 
প্রস্তুতকারী গ্রামগুলিতে ঘুরেছি ফিরেছি, 
কানে এসেছে অনুযোগ আর অভিযোগ | 
সরকারি ওদাসীন্য আর অসহযোগিতার 
কথা মুখে মুখে ফিরছে । তাচ্ছিল্য 
ভাবটা চোখে লাগার মত | গুড় তৈরির 





জন্য প্রয়োজন যেমন অথের, আয়োজনও 
তেমনি বিশাল | চাষীরা এতদিন সে অর্থ 
কর্জ করে, জমি বন্ধক রেখে কোন প্রকারে 
নিজেরাই তা চালিয়েছেন, কিন্তু আজ ? 
দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন | চোখে মুখে বঞ্চনার 
ছাপ সুস্পষ্ট | 

শুধোতেই বলেছেন, আখরস থেকে 
তৈরি হয় আখের গুড়। চাষীরা আখ 
চাষের জন্য যে সব সর ব্যবহার করেন, 
তার জন্য সরকারি কোন সাহায্য নিরপেক্ষ 
ভাবে আজ আর কিছু মেলে না। 
সাধারণত আখচারা রোপণ করার আট 
মাস পর চাষী ক্ষেত থেকে আখ গাছ 
তুলে আখের রস দিয়ে গুড় তৈরি করেন | 
বাজারে তখন সেই গুড়ের দাম কিলো 
প্রতি ৬ টাকা । কথা প্রসঙ্গে গুড় 


পাওয়া যায়, তেমনি গুড়ের পরিমাণও 
বেশি হয়। কিন্তু বাজারে সে সময় 


খেজুরগুড়ের আমদানির দরুন আখের 
গুড়ের বাজার মন্দা যায়। 

চাষীরা আখগাছকে মেশিন অথবা 
এবং সেই রসকে জ্বাল দিয়ে ভাড়ে গুড় 
অথবা পাটালি গুড় তৈরি করে | বসিরহাট 
মহকুমার গুড় রফতানির কাজে নিযুক্ত 
ব্যাপারীরা এই গুড় কিনে কলকাতা এবং 
অন্যত্র চালান দেয় | কার্তিক থেকে চৈত্র 
মাস অবধি গুড় তৈরির কাজ চলে | গুড় 
্রস্ততকারীদের মুখে শুনেছি দৈনিক আট 
ঘণ্টা পরিশ্রম করে মজুরি মেলে আট 
থেকে দশ টাকা | তাই শুধুমাত্র গুড়ের 
ভরসায় বসে না থেকে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
চাষ-আবাদের কাজ তারা করেন । আগে 
চাষীদের মধ্যে লোহার কড়াই ব্যবহারের 


চল ছিল, এখন লোহার কড়াইয়ের বদলে ' 
এনামেলের কড়াই বেশি ব্যবহার করা 
হয়। কেননা এনামেলের কড়াইতে কম 
খরচে খুব BS জাল দেওয়া যায়। 
গুড় প্রস্তুতকারী চাষীরা বললেন, 
আখবীজ রোপণ করার এক দূমাসের মধো 
বৃষ্টি না হলে তাদের মাথায় বজ্াঘাত | 
কারণ জলের অভাবে বীজ নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে | তাই স্যালো বা 
পাম্প মেশিন কেনার মত সামর্থ 
কোথায় £ একেই গুড় তৈরির খরচ 
তুলতে আমাদের হিমসিম খেতে হয়, তায় 
জলস্চের জন্য জমি বন্ধক রেখে পাম্প 
মেশিন আনার টাকা আনতে হয় । ফলে 
কর্জ করে সুদ সমেত টাকা শোধ দিতে 
গিয়ে লাভের ভাড় শূন্য হবার যোগাড় | 
মিথ্যে বলব না কর্জের পরিমাণ কম 


এই অগ্নিমূলোর দিনে পরিবারের মুখে 
দুবেলা পেটভরে অন্ন তুলে দেওয়া কি 
সম্ভব ? 


অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারেরা গিল্ড গড়লেন 


অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের জনা 
হাসপাতালে নিদিষ্ট একটি শয্যা, সুস্থ সবল 
অফিসারদের জন্য কাজ ও দুঃস্থ 
অফিসারদের পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য 
আর্থিক অনুদান ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে 
গঠিত হল এক্স পুলিশ অফিসার্স গিল্ড | 
সংস্থার মুখপাত্র এস আর ব্যানার্জি 


জানান যে, তারা সরকারের কাছে আবেদন 
করবেন যাতে প্রাক্তন পুলিশ অফিসারদের 
যোগা ছেলে-মেয়েরা পুলিশ বিভাগে 
চাকরী পায় এবং নিজের ও স্ত্রীর বিনামূলো 
চিকিৎসার বাবস্থা হয় | সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত 
পুলিশ অফিসারদের এই সংস্থার সদসা 
হওয়ার জনা সভায় আবেদন রাখা হয় | 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 








সকলের সামনে নারীদেহ অনাবৃত 
করার পরিমাণ দিয়ে যদি একটা 
সমাজ কতোটা মুক্ত তার পরিমাপ 
করা হয় তা হলে সোভিয়েত সমাজ 
এগিয়ে রয়েছে। বৃটেনে প্রকাশ্য 
জায়গায় নস্লতা নিষিদ্ধ; মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রে রগরগে ফিল্ম দেখা যেতে 
পারে শুধু 'কেব্ল্‌ টিভি'-তে। মাত্র 
কয়েক বছর আগেও, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে বুল্গাকভের *দা মাস্টার 
আন্ড মার্গেরিটা' এবং এতিহাসিক 
রক-অপেরা 'ইউনোলা আ্যান্ড 
আডস্‌' মঞ্চস্হ করার কোনো প্রশ্নই 
উঠতে পারতো না কারণ এর 
পরিচালকরা মঞ্চে পাদপ্রদীপের 
তীব্র আলোয় লাসাময়ী নারীদের দেহ 
যাতে অবশাই দর্শকদের নজর টানে 
সে ব্যাপারে ছিলেন লাচ্ছোড়বান্দা। 
কিন্তু এখন মঞ্চে এবং রূপোলি 
পর্দায় AIT, স্লালের ও অনানা 
দৃশোর ছড়াছড়ি। অদ্ভুত ব্যাপার 
হলো, এই ব্যাপারটায় সুযোগ লিতে 
সব চাইফ্তে শেষে এগিয়ে এসেছে 
রক-সংগীত শিজ্পীরা। “তার কারণ 
হয়তো এই যে, গোড়ার দিকে তারা 
গ্লাসনস্তের BAC নবলব্ধ 
মুক্তিকে চালিত করেছিল 'বিশৃদ্ধ' 
সংগীতের দিকে, এর স্পেশাল 
scree’ মুলতুবি রেখে দিয়েছিল 
পরবতীকালের জনা। 


এন আই আই কসমেটিকা 
(ভাবানুবাদ : রূপচর্চা গবেষণা) গ্রুপ 
মঞ্চে যৌনক্রিয়ার এমনই বাস্তবধর্মী 
yen উপস্হাপলা করল যে সঙ্গে 
সঙ্গেই মস্কো রক ল্যাবরেটরি 
থেকে তাদের বার করে দিতে হল। 
অথচ এই গ্রন্পটিকে সদ্য লিজেদের 
পক্ষপুটে আশয় দিয়েছিল ওই 
সংস্হাটিই। ল্যাবরেটরির ডিরেকটর 
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করে যথার্থ রক সংগীতকে 
লিরুৎসাহ করা হচ্ছে বলে এবং আর 
একটি নতুন জায়গার বাবস্থা করল 
এন আই আই কসমেটিকার জন্ো। 
যে সে জায়গা নয়, ক্রাসনোপ্রে- 
জেন্ত্স্কাইয়া বাঁধের ওপরে 
আন্তর্জাতিক বাণিজা কেন্দ্র 


সঙ্গী হবার জনো অনুরোধ জানালে 
সেই তরুণীর কাছ থেকে সাড়া 
মিলেছে এই ভাষায় : "ডলার দিতে 
হবে কিন্তু ৷' যাই হোক, সেখানকার 
উদ্যোস্তা যখন সরল মনে এন আই 


আই কসমেটিকার কথা 
ঘোষণা করলেন, তিনি 
জানতেন লা যে তার জলো কী অবাক 





"আমার সহজ সরল কথায় গানের 
সঙ্গে অতি মধুর সংগীত বাজিয়ে 
থাকি।'' পরে মেফোদী যখন 
গাইছিলেন তখন শ্রোতারা ছিল সে 
ব্যাপারে উদাসীন। এ হেন কালে মঞ্চে 


মাফিক কসরৎ। তবে এর অনুষ্ঠান 
সাধারণভাবে গ্রাহা নৈতিকতার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত্ত মঞ্চে 
এবং ডৌগোলিকভাবেও সবাইকে 
ছাড়িয়ে গেল একেবারেই খেলো রক- 
গোষ্ঠী ‘মেটাল ফেটিগ'-বহুল 
প্রচারিত এড্স্‌-বিরোধী রক-এর 


সাবাশ জানানোর মধা দিয়ে। মঞ্চের 
ওপরে প্রথমে ড্রেসিং গাউন পরে এবং 
শেষ পর্যন্ত বিনা গাউনেই ইরা এবং 
নাতাশা বাদাযল্লীদের wrest একে 








একে pea বিনিময় করল। 
অনুষ্ঠানটি ভারি aH হল 

রক-বাবসায়ীদের এবং 
শশু র৬গমঞ্জে-: পরশাসকরা পরবতী 
রাতের অনুষ্ঠান বাতিল করার 
আগেই এই গ্রুপটি যুগোস্লাভিয়ায় 
সফরে যাবার একটা চুক্তি করে 


মঞ্চের চড়া আলোয় স্হলভাবে দেহ 
প্রদর্শনের বদলে কামকলার 
প্রদর্শনীকে সুচারু, কাল্পনিক করে 
তোলা হোক। ইতিমধো, নারীদেহকে 
পুজা করার যে প্রবণতা আমাদের 
মধো রয়েছে তাকে ভাঙিয়ে খাওয়ার 
মনোবৃত্তির Bred ওঠা শিল্পী 
পাওয়া কঠিন। বহু রক সঙ্গীত 
শিল্পীই নাচের রুটিন আর মঞ্চগত 
উপস্হাপনা লিয়ে প্রবল ভাবনা চিন্তা 
করছেন। বিশেষত ক্রমবর্ধমান 
প্রতিযোগিতার পশ্চাৎপটে যাঁরা 
তারকা হবার সুযোগ হারাবার ভয়ে 
ভীত তাঁরা। তবে, একটা আশা 
সঙ্গতভাবেই করা যেতে পারে যে 
এখনকার চমক দেবার প্রবণতা এক 
সময়ে চলে যাবে এবং যাবার পথে সে 
রেখে যাবে এক সুসংস্কৃত 
৯৯৯৮ রসভূমি। রি 
THIS লাসা আর 
বেলিডাল্দ ও আধুলিক বালের মধো 
পাকা অন্তত শোতা ও দর্শকরা 
শিখবে। সঙ্গীত শিজ্পীরা 
এবং সেই সঙ্গে তাদের 
সহযোগী শিল্পী, প্রযোজক ও 
লেখকরাও তাদের সহজাত 
অনুড্তিকে সংস্কৃত করে তুলবেন। 


বাংলা দেশ 





পঞ্চম জাতীয় সংসদের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে 


নাডুগোপাল ঘোষ : বাংলা দেশের ৫ম 
সাধারণ নির্বাচন আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
হচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশ 
সংসদের ৪টি নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু কোন 
সংসদই পাচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে 
পারে নি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে 
৫ম সংসদ কি তা পারবে? 
স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সংসদ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭৩ সালে । ৭৫ 
সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব 
সপরিবারে নিহত হলে প্রকৃত অর্থে প্রথম 
‘সংসদ অকার্যকর হয়ে যায় | তার কিছু 
দিন পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের 
নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ও তার ক্ষমতা 
লাভের পরেই তিনি প্রথম সংসদ ভেঙে 
দিয়ে সামরিক আইনে দেশ শাসন করতে 
থাকেন। পরে তিনি নিজের দল গঠন 
করে '৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচন করেন | 
চট্টগ্রামে মঞ্জুরদের বিদ্রোহে তিনি নিহত 
হওয়ার কয়েক মাস পরে জেনারেল 
এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন এবং দ্বিতীয় 
সংসদ ভেঙে দিয়ে "মার্শাল ল' জারি করে 
দেশশাসন করতে থাকেন । জেনারেল 
জিয়ার মত জেনারেল এরশাদ ফৌজী 
জলপাইরঙের পোশাক ছেড়ে সাদা 
পোশাক পরার বাসনা নিয়ে দেশে 
গণতন্ত্রের টোপ দিতে থাকেন । ১৫টি 
বিরোধী দল গণতাস্ত্রিক পন্থায় এরশাদকে 
ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন শুরু করে | 
এ পর্যায়ে '৮৬ সালের মে মাসে বাংলাদেশ 
সংসদের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে তিনি 
ব্যাপক কারচুপি ও বলপ্রয়োগে নির্বাচনী 
ফলকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন। 
'৮৭-র তীব্র এরশাদ আন্দোলনের মুখে 
তিনি বেসামাল হয়ে ৪ঠা ডিসেম্বর তৃতীয় 
সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করেন | "৮৮ 


সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে 
না ভোটদাতা না রাজনৈতিক দল কেউই 
অংশ না নেওয়াতে তা এক মহা তামাশার 
নির্বাচনে পরিণত হয় | সেই জালিয়াতির 
নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদের সিদ্ধতা মেনে 
নেয়নি বাংলাদেশের মানুষ । তা মেনে 
নেয় নি বিশ্বের জনগণও | আর সে 
কারণেই বারবার এরশাদ হঠাও 
আন্দোলনে বাংলা দেশের মানুষ রাস্তায় 
নেমেছে । অবশেষে সেই রাস্তার 
গণ-আন্দোলনই বাধ্য করেছে এরশাদ 
সাহবেকে তার কারচুপির সংসদ ভেঙে 
দিতে | শুধু তাই নয়, এ গণ-আন্দোলনই 
এরশাদ সাহেবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে 
ক্ষমতার চূড়া থেকে পথের ধুলোয় | এখন 
তিনি বন্দী এক বিলাস বহুল সাব-জেলে 


রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এখানে-ওখানে 
সন্ত্রাস, বন্দুকের লড়াই, খুন-জখম 
প্রতিনিয়ত ঘটছে | বিপুল পরিমাণ অবৈধ 
অস্ত্র উদ্ধারে সরকারের বার্থতা, 
কালো-টাকার উৎপাত সেদেশের নির্বাচনী 
সংশ্রামকে বার্থ করে দিতে উদ্যত । 
বাংলাদেশের বেতার বাংলাদেশের নির্বাচনী 
সংবাদ বিশেষভাবে প্রচার করার চেয়ে 
উপসাগরীয় যুদ্ধের সংবাদ বড় করে প্রচার 
করছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় প্রশাসন 
কতটা সক্রিয় নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন 


এরপর oS ম পৃষ্ঠায় 


_ 








 হেমিংওয়ের সংগে 





১৯৩৪ সালে আ্নল্ড স্যামুয়েলসন নামে “মিনিয়াপলিস ট্রিবিউল' 
পত্রিকার বাচ্চা প্রতিবেদক হিচহাইক করে (হাত তুলে চলতি গাড়িতে 
লিফট নিয়ে) মিনেসোটা থেকে ফ্লোরিডার পশ্চিম জাহাজ-ঘাটায় 
গিয়েছিলেন আমেরিকার প্রথম সারির অন্যতম লেখক আর্নস্ট 
হেমিংওয়ের (১৮৯৯-১৯৬১) সংগে দেখা করতে। স্যামুয়েলসন 
ভেবেছিলেন যে, লেখা সম্পর্কে কিছু জানতে হেমিংওয়ে তাকে হয়তো 
কয়েক মুহূর্ত সময় দেবেন। কিন্তু হেমিংওয়ের আতিথেয়তা এত বেশি 
হয়ে দাড়াল যা স্যামুয়েলসনের স্বপ্নেরও অগোচর। হেমিংওয়ে 
পরিবারের সংগে তিনি প্রায় এক বছর ছিলেন। হেমিংওয়ের নৌকো 
“পাইলার'কে পাহারা দেওয়ার জন্য তাকে দৈনিক এক ডলার দেওয়া 


হত। ফ্লোরিডা বন্দর, কিউবা এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে মৎস্য শিকারে 
তিনি হেমিংওয়ের সংগী হয়েছিলেন। 


এই অভিযানের সময় 


স্যামুয়েলসন ৩০০ পৃষ্ঠার এক বিবরণ লিখেছিলেন যেটিকে তার কন্যা 
ডায়ানী ডাবি ১৯৮১ সনে তার মৃত্যুর পরে খুঁজে পেয়ে তিন বছর বাদে 
'হেমিংওয়ের সংগে' নাম দিয়ে প্রকাশ করে। “ব্যাপারটা ছিল এই 
রকম” বইয়ের ভূমিকায় ডাবি লিখেছে, “আর্নস্ট হেমিংওয়ের সংগে 
আলাপ করা, লেখা, এবং মৎস্য শিকার করার ঘটনাগুলি একজন বাইশ 
বছরের মধ্য-পশ্চিমের খামার- বালকের চোখে যেমন দেখিয়েছিল, এই 
বিবরণ wie!” নিম্নলিখিত অংশে লিখনশিল্প সম্পর্কে হেমিংওয়ের 
- বক্তব্য স্যামুয়েলসন তুলে ধরেছেন। একদিন আগে উপন্যাসিকের সংগে 
“ তার আচমকা দেখা হয়ে যেতে উপন্যাসিক তাকে গল্প করার জন্য 


বাড়িতে ডেকেছিলেন। 





এপ্রিল শেষের উষ্ণ এক দিন। ছোট ছোট 
কাঠের বাড়িগুলোর রং রোদে পুড়ে উঠে 


সাইকেল চড়ে একজন মাঝ লোক 
চলে গেল। মোটর চলাচল না থাকায় রাস্তার্টা 
ছিল নিঃশব্দ | 
ঘনসম্নিবিষ্ট কয়েকটা পুরনো বাড়ির চত্বর 
পেরিয়ে এক কোণে লোহার রেলিং এবং পাম 
গাছে ঘেরা একটা খোলা AUST আঙ্গিনার 
কাছে এলাম। ঠিক মাঝখানে হেমিংওয়েদের 


(১৮৬১-৬৫) তৈরি। 

“are হেমিংওয়েকে দেখতে পেলাম 
সামনের বারান্দার ছায়ায় খাকি পান্ট পরে 
শয়নকক্ষের চটিপায়ে, নিউইয়র্ক টাইমস এবং 
এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে বেশ আরামে আসীন। 
দেউড়ির কাছে আমাকে দেখে বাড়ির 
রেদ্রালোকিত অংশে উঠে এলেন আমাকে 
SIE করার জনা | কুশল প্রশ্ন করে বললেন, 
"আমরা এখানেই বসব ৷'' এই বলে উত্তরের 
খোলা বারান্দার ছায়ায় আমাকে তার সংগে 
বসালেন। ওখান থেকে বাড়ির বহির্ভাগ 
শয়নকক্ষের মত নিভৃত ৷ যেন তার বাড়িতে 
আসা কিন্তু ভিতরে যাওয়া নয়; যেন রাস্তার 
উপরে একজনের সংগে কথাবার্তা বলা। 

একটা গদি-আলা বেতের চেয়ার টেনে 
ক্ঠার পাশে বসে বললাম, “আপনাদের এই 
জায়গাটা খুব সুন্দর।”" বারান্দা থেকে 
দেখতে পাচ্ছিলাম লম্বা লেজ পেছনে টানতে 
টানতে মযুরগুলো রেলিংয়ের ফাক" দিয়ে 
গলা বাড়িয়ে দেখছে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা 


“হ্যা, ও গল্পটা ভালই উতরেছে।"" 

“আজ পর্যন্ত আমার পড়া গল্পের মধো 
ওটা সেরা।"' কথাটা বলে নিজেকে কেমন 
বোকা- বোকা মনে হতে লাগল । 

"গল্পটা একটু শক্ত ।"" 

"ওটা বেশ মজার যখন সে ভাবছিল 
চীনাম্যানের কামড়ে বিষ আছে কিনা এবং 


তার পরে ভাবছিল, কুছ পরোয়া নেই, হয়ত 
সেও দিনে তিন বার দাত মাজে I” 

“so দিন সমুদ্রে থাকার পরে আমি এ 
গল্পটা লিখতে পেরেছিলাম আর ওটা লিখতে 
আমার লেগেছিল ছ-সন্তাহ। তুমি কখনো 
om লিখতে চেষ্টা করেছ £" 

“করেছি। গত শীতে আমি দিনে ১৬ 
থেকে ১৮ ঘন্টা লিখতাম যতক্ষণ না মাথা ধো 
বৌ করে ক্লান্তিতে অবশ হয়ে বিছানায় ঢলে 
পড়তাম। লেখার জন্য খুব পরিশ্রমকরেছি। 
দুটো উপন্যাস এবং গোটা কুড়ি ছোট গল্প 


তা জানতে পারছ-_তখনই থামবার সময়। 
তখন লেখা ছেড়ে দাও, আর ও সম্বন্ধে কিছু 
ভেব না; তোমার অবচেতন মনে ওর কাজ 
চলতে থাকুক। বেশ ভাল একটি ঘুমের পর 
শরীর এবং মন দুই-ই যখন সতেজ, সেই 
পরের দিনে আগের দিনে যা লিখেছিলে তা 
আবার লিখে ফেল । যখন এ মজার জায়গায় 
এসে এরপরে কি ঘটবে তা জানতে পারবে, 
তখন সেখান থেকে আবার রওনা হও এবং 
এ রকম আর একটা কৌতুহলজনক ঘটনা- 
বিন্দুতে এসে থেমে যাও | এইভাবে যখন তুমি 
যাত্রা শেষ করবে তখন তোমার কাহিনী 
আকর্ষক স্থানে পূর্ণ হবে। উপন্যাস লেখবার 
সময় তুমি আটকে যাবে না এবং যত এগিয়ে 
যাবে তত তোমার কাহিনী মজাদার হয়ে 
উঠবে। প্রতোক দিনই গোড়া থেকে শুরু কর 
এবং গল্পটা নতুন করে লেখ। যখন খুব বেশি 
লম্বা হয়ে যাবে তখন দু'তিন অধ্যায় আগে 
থেকে পড়ে ANG | এইভাবে সবগুলো Besa 
মিলে একটা অখন্ড কাহিনী হয়ে উঠবে। 
নতুন করে লেখার সময় অপ্রয়োজনীয় অংশ 
নির্মম ভাবে ছাঁটাই করতে হবে। প্রধান প্রশ্ন 
হল কোন অংশগুলো রাখা। তুমি ঠিক পথে 
চলছ কিনা তা বুঝবার উপায় হল তুমি কত 
ভাল করে সাফাই করতে পারছ। তুমি যদি 
এমন জিনিস ঝেড়ে ফেলতে পারো যা অনা 
লেখকের কাজে লাগতে পারে, তাহলেই 
জানবে তুমি ঠিক পথে চলেছ।"" 
হেমিংওয়ে এমন জোর দিয়ে কথাগুলো 
বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমার 
লেখার ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ 
দেখাচ্ছিলেন এবং যথাসাধা আমাকে সাহায) 
করতে চাইছিলেন। ‘ 
"লেখক হওয়ার কতগুলো যাস্ত্রিক দিক 
আছে, কিন্তু তা দেখে ঘাবড়ানো ঠিক নয়। 
এগুলো আছেই এবং এদের এড়ানোর উপায় 
নেই। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আমর -এর প্রথম 
ভাগ আমি অন্তত ৫০ বার পুনর্লিখন 
করেছিলাম। abt তোমাকে করে যেতেই 





আনস্টি হেমিংওয়ে (ডান দিকে) ১৪৭ কিলো মাছ দেখাচ্ছেন, যা তিনি ধরেছেন | তার 
নৌকো পাইলারে রয়েছেন স্ত্রী পলিন. ও আনন্ডি 'স্যামুয়েলসন (ধা দিকে) 


লিখেছি। কিন্তু সবগুলোই হয়েছে SET এবং 
একটা থেকে আর একটার কোন উন্নতি 
হয়নি। খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে কসমোপলিটনে 
আপনার গল্পটা পড়ে এখানে এসে আপনার 
সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম।” 

“লেখা সন্বদ্ধে সবচেয়ে বড় জিনিস আমি 
যা শিখেছি তা হল এই যে, একবারে অনেক 
বেশি লিখতে oz” আমার বাহুতে 
আঙ্গুলের টোকা দিয়ে হেমিংওয়ে বললেন। 
‘সব রস একবারে বার করে দিয়ে নিজেকে 
শুকিয়ে ফেলতে নেই। পরের দিনের জনা 
কিছুটা রেখে দাও। সবচেয়ে বড় জিনিস হল 
কখন থামতে হবে সেইটে জানা | মলের ভাব 
যে পর্যন্ত নিঃশেষে লেখা না হয়েছে সে পর্যন্ত 
থামতে নেই। যে পর্যন্ত না অবিরাম চলতে 
চলতে বেশ একটা কৌতুহলজনক জায়গায় 
এসে হাজির হয়েছ, এবং এরপরে কি ঘটবে 


হবে। যে কোন লেখার প্রথমে খসড়া SET 
হয়েই থাকে। কেউ যখন প্রথম লিখতে 
আরস্ত করে তখন উত্তেজনার ধাক্কাটা লাগে 
লেখকের মনে_-পাঠকের মনে নয়। কিন্তু 
লেখক যখন ঠিকমত কাহিনী বিন্যাস করতে 
শেখে তখন তার লক্ষা হয় সমস্ত কিছু 
পাঠকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাতে সেএকে 
তার পঠিত কোন গল্প হিসেবে স্মরণ না করে 
তার জীবনে ঘটিত কোন কাহিনী হিসেবে 
স্মরণ করতে পারে। প্রকৃত লেখকের এটাই 
হল কষ্টিপাথর। এটা যখন হয় তখন 
উত্তেজনাটা পড়ে সম্পূর্ণ পাঠকের ভাগে আর 
লেখকের ভাগে শুনা | লেখকের ভাগে কেবল 
হাড়ভাঙা খুনি আর যত ভাল লেখা তার 
পিছনে তত বেশি খাটুনি, কেননা প্রতোকটা 
গাল্পকেই তার আগেরটার চেয়ে ভাল করে 
তুলতে হবে। এর চেয়ে কঠিন কাজ জগতে 


দর্পণ । শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [সাত 


কমই আছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা 
আমি লেখার চেয়ে বেশি এবং ভাল করে 
চাইতে পারি। কিন্তু যখন আমি লিখিনা তখন 
আমার একটুও ভাল লাগেনা। আমার 
ক্ষমতা আছে এবং বেশ বুঝতে পারি, আমি 
তার অপচয় করছি।'" 

সতর্কতার সংগে তার কথাগুলো শুনে 
তার বলা প্রতিটি কথা এমনভাবে স্মরণ 
করতে চেষ্টা করলাম যাতে একটা কথাও 
হারিয়ে না যায়। কারণ সাক্ষাৎ কার যখন 
(শেষ হল তখন আমার বোধ হল Sa 
সংগে আমার আর কখনো দেখা হবে না। 

"আর একটা কথা", তিনি বললেন, “যা 
জানো না সে সন্বক্ষে তুমি লিখতে পারো না। 
শুদ্ধ কাল্পনিক যে জিনিস তা কবিতার 
ara) যে ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে তুমি 
‘লিখবে তার পাত্রপাত্রী এক ঘটনাস্থলকে 
তোমার একাস্তভাবে জানতে হবে, না হলে 
তোমার শুনো সৌধ নির্মাণ হবে। তার পরে 
চলতে চলতে তোমাকে আক্চ্কার করতে 
হবে। সেদিনের মত যখন তুমি লেখা বন্ধ 
করবে তখন পরের দিন কি ঘটবে তা তুমি 
জানো। fey শেষ করার আগে পর্যস্ত তুমি 
জানতে পারো না কি ভাবে কাহিনীর 
সমাপ্তি ঘটবে |" 

“আপনি বলতে চান যে আরম্ভ করার 
মত কোন প্লট না নিয়েই আপনি গল্প লিখতে 
আরম্ভ করে দেন?" 

"সবচেয়ে ভাল লেখা এভাবেই হয়। 
কোন ভাল গল্পের বিষয় যদি তোমার মাথায় 
থাকে তাহলে এগিয়ে যাও এবং লিখতে 
থাকো। এ হল সেই ধরনের লেখা যে একবার 
বসেই লিখে ফেলা যায়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল 
কাহিনীগুলো তুমি প্রতিদিন যেমন চলতে 
থাকো তেমনি এগোতে থাকে। এগুলি লেখা 
ভীষণ কঠিন। কিন্তু লেখক এক পাঠক 
উভয়ের পক্ষেই এই ধরনের লেখা অনেক 
বেশি কৌতৃহলজনক। গল্পটা কেমন দাড়াবে 
লেখক যদি তা জানতে না পারে তাহলে 
পাঠক তা জানবে কেমন করে 2” 

"আর একটা ব্যাপার মনে রেখোঁ_ 
কখনো জীবিত লেখকদের সংগে 
প্রতিযোগিতায় নেমো না। তাদের লেখা 





করবে না। স্টাইল হল কোন ঘটনা faze 
করার ব্যাপারে লেখকের নিজস্ব খাপছাড়া 
ভঙ্গি । যদি তোমার সে রকম নিজস্ব কোনো 
ভঙ্গি থাকে তাহলে তুমি ভাগারান। কিন্ত 
তুমি যদি অন্য কারো মত লিখতে চেষ্ঠা করো 
তাহলে তোমার নিজস্ব খাপছাড়া ভঙ্গি ছাড়া 
সেই অপর লেখকের খাপছাড়া ভঙ্গিও যুক্ত 
হবে। কোন্‌ কোন্‌ লেখকের লেখা পড়তে 
তোমার ভাল লাগে? 

**স্টিভেনসনের 'কিডন্যাপড' এবং 
থোরোর 'ওয়াল্ডেন KS আমার খুব ভাল 
লেগেছে। আর কারো নাম চ্ট-জলদি মলে 
আসছে না৷" 

“ওয়ার BING পিস কখনো পড়েছ ?” 

“না।” 

“দারুণ ভাল বই হে। তোমার পড়ে 
ফেলা উচিত। চলো উপরে আমার 
কর্মশালায় যাই তোমার পাঠা বইয়ের একটা 
তালিকা করে দিই।” 

বাড়ির পিছনের গ্যারাজের উপরে Sra 
কর্মশালা | বাইরের একটা সিঁড়ি বেয়ে ঠাকে 
অনুসরণ করে কর্মশালায় এলাম। টালির 
মেঝের একটা আয়ত কক্ষ, তিন দিকে 
পাল্লা- আলা জানালা এবং জানালার তলা 
থেকে মেঝে পর্যন্ত qe She তাকের সারি। 
ঘরের এক কোণায় পুরনো VOSA একটা সমান 
মেঝের টেবিল এবং তার সামনে এ ঢঙেরই 
ty পিঠঅলা একটি চেয়ার। হেমিংওয়ে 
চেয়ারটায় বসলেন আর ঠার উল্টো দিকে 
টেবিলের ওপাশে ঠার মুখোমুখি আমি 
বসলাম। একটা কলম নিয়ে এক খন্ড 
কাগজে যখন তিনি কিছু লিখছিলেন তখন 
তাই নীরব আরামে বসেও আমি খুব অস্বস্তি 
বোধ করছিলাম । মনে হল আমি তার সময় 
নষ্ট করছি, ভাবলাম যে, আমার শখের 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে আমোদ দেব 
কিনা কিন্তু পাছে সেগুলি খুব ম্যাদামারা হয়ে 
পড়ে সেই ভেবে চুপ করে থাকলাম। তিনি যা 
কিছু দেবেন তার সব কিছুই আমাকে গ্রহণ 
করতে হবে এবং প্রতিদানে তাকে দেবার 
আমার কিছুই নেই। 

"আমার পক্ষে বলা কঠিন তবে তোমাকে 
খুব সিরিয়াস বলে মনে হয়”, হেমিংওয়ে 
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ক eg 


হেমিংওয়ে প্রদত্ত গ্রচ্থের তালিকা, যা “যে কোন লেখকের পক্ষে অবশাপাঠা 


তার শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে |” 


ভাল কি মন্দ তা এখনো জানা যায়নি। মৃত 
লেখকদের মধো যাদের তুমি ভাল বলে 
বিবেচনা করো তাদের সংগেই প্রতিযোগিতা 
করবে। যখন তুমি তাদের অতিক্রম করবে 
তখনই জানবে তুমি ঠিক পথে চলেছ। সমস্ত 
ভাল জিনিস তোমার পড়া থাকা চাই যাতে 
তুমি বুঝতে পারো কোন বিষয়ে কতটুকু 
করা হয়েছে। কারণ তুমি যদি অনা কারো 
লেখা বিষয়ে কিছু লেখো তাহলে এ লেখার 
চেয়ে আরো ভাল না হলে তোমার লেখার 
কোনোই দাম থাকবে না। যে কোন 
চারুকলায় চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি তুমি তা 
দিয়ে আরো ভাল কিছু বানাতে পারো। কিন্তু 
সব সময় নজর রাখতে হবে নিচের দিকে নয়, 
উপরের দিকে। এবং কখনো কারো নকল 


অবশেষে বললেন, “এই সিরিয়াসনেস এমন 
একটি জিনিস যা তোমার অবশাই থাকতে 
হবে। সবচেয়ে সিরিয়াস ব্যাপার হল 
দীৰ্ঘকালীন লেখা এবং কল্পনামূলক লেখা হল 


:এই শিল্পের চরম। আর একটা জিনিস যা 


তোমার অবশা থাকতে হবে তা হল ক্ষমতা । 
কোন কোন লোক কখনো কাল্পনিক কাহিনী 
লিখতে পারে at: যদি তুমি দেখ যে. 
কাল্পনিক কাহিনী লেখার ক্ষমতা তোমার 
নেই তাহলে তুমি কি করবে?" 

“জানি না। ক্ষমতা আছে কিনা তা কেউ 
কি করে জানতে পারে %" 

"তা অবশা পারে না। কখনো কখনো 


এরপর ১১শ Fe 





আট! দর্পণ । শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 





কংগ্রেস বনাম সি পি এম 
লড়াই অগ্নিগর্ভ সবং 


মেদিনীপুর. জেলায় সবংয়ের পরিস্থিতি 
"আবার ars হয়ে উঠেছে । গত 
১-২-৯১ তারিখ থেকে ৬-২-৯১ পর্যস্ত 
সমগ্র অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যাবস্থা কার্যত 
ভেঙে পড়ার মুখে এসে দীড়িয়েছিল। 
pide adel 


সি-র কর্মীরা একটা লরি থেকে জিনিসপত্র 


হয় । আলোচনা হর সবং থানায় | কিন্তু 
সমস্ত আলোচনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 
রাত ৯-৩০ মিনিটে বুড়াল বাজারে সি পি 
এমের অজিত বিজলী মারাত্মক ভাবে 
আহত হলেন | অজিতবাবু আহত হওয়ার 
খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক 
পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 








i তারিখে 
৩-২-৯১ হা 


‘কর, নিতাই মাজী প্রভৃতি কংগ্রেস 


আক্রান্ত হলেন সি পি এমের হাতে | 


epi এস ডি পি-ও (পুলিশ) সদর 
দক্ষিণ মহকুমার এস ডি ও, খক্লাপুরের সি 
আই প্রভৃতিরা | সবং থানায় আলোচনায় 
বসা হল | প্রস্তাব হল শাস্তি মিছিলের | 
ঠিক হল ৯-২-৯১ তারিখে শাস্তি কমিটির 
আবার সভা হবে | কিন্তু এই দিনের সমস্ত 
ঘটনাটা ছিল ধামাচাপা দেওয়ার জন্য | 


৪-২-৯১ তারিখে আক্রান্ত হলেন বিষ্ণুপুর 


উত্তর ধাধের কংগ্রেস নেতা প্রণব মাইতি | 
আক্রান্ত হলেন বুড়াল গ্রামের নিরঞ্জন 
ভুঁইঞা | নিরগ্রনবাবুর পা ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে | সবং সদর হাসপাতালে আছেন 
তিনি | ৫-২-৯১ তারিখে শিবচক শ্রামের 
স্কুল শিক্ষক এবং কংগ্রেসের নেতা বংকিস 
বাঙ্গাল এবং বিষ্ণুপুর গ্রামের কানাই মাইতি 
আহত হলেন । আহত হলেন ব্যাঙ্ক 
কর্মচারি হিমাংশু সাউ। eras 
তারিখেই সবং বি ডি ও অফিস আক্রমণ 


করলেন কংপ্লেস কর্মীরা | পরিস্থিতি - 


ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে গেল! পাশাপাশি 
জেলাপাসক এবং এস শি-কে সময কিছু 
জানানো হল। 

পরের দিন ৬-২-৯১ তারিখে ছিল 
ফ্রন্টের ডাকে বাংলা বন্ধ | পুলিশ বাহিনী 
বুড়াল গ্রামে ক্যাম্প তৈরি করে ফেলল । 
কিন্ত গণ্ডগোলের হাত থেকে ৬-২-৯১ 


তারিখও বাদ যায়নি | ১২ নং অঞ্চলের 
বহবলপুর প্রামের বলাই মাট্যা ও কানাই 
ম্যাটার বাড়ি সি পি এমের পক্ষ .থেকে 
আক্রমণ করা হয় | লুঠ করা হয় বাড়ির 
আসবাসপত্র | নষ্ট করে দেওয়া হয় সরষে 
ও আলুর ক্ষেত | পুকুরের মাছ লুঠ করে 
নেওয়া হয় | পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা 


হয় | ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুড়াল প্রামের 
কংগ্রেস অফিস। ১১ নং অঞ্চলের 
বাসুলিয়া গ্রামের কংগ্রেস সভাপতি ও 
প্রবীণ শিক্ষক ny খাটুয়াকেও বাদ দেওয়া 
হয় নি। এই তদ্রলোকের সর্বাঙ্গে এখনও 
সাইকেলের চেনের দাগ। আক্রান্ত 
হয়েছেন নিরঞ্জন মণ্ডলের পরিবার । ১৩ 
নম্বর অঞ্চলের হৃষিকেশ মামার বাড়ি 
ঘেরাও করে ২ হাজার টাকা হুমকি দিয়ে 
নেওয়া হয়েছে। টাকার জন্য শাসালো 
হয়েছে রাধেশ্যাম অধিকারী, গোবিন্দ 
সুধীর সাউ প্রভৃতিদের। পর পর 
ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পরে স্থানীয় 


* প্রশাসন একটু নড়েচড়ে বসেছেন। 


প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে অঞ্চল 
ভিত্তিক টহল | 


সরকারের বঞ্চনায় জর্জরিত এন. ভি. এফদের কাছে সি. পি. এমের 
_ সংগঠন চাপ দিয়ে টাকা আদায় করছে 


নীলাঞ্জন কুমার £ পশ্চিমবঙ্গ এন ভি এফ 
(ন্যাশন্যাল ভলেন্টিযাব ফোর্স)-এব কংগ্রেস 
প্রভাবিত 
ফেডারেশনের সদস্য কর্মীবা সি পি এম 
প্রভাবিত সংগঠন ওযেস্টবেঙ্গল এন ভি এফ 
NTA এ্যাসোসিযেশনেব সদস্যদের, কাছে 
নানাভাবে অত্যাচাবিত হচ্ছে মেদিনীপুব 
COTA | ফেড়াবেশনেব কর্সমীদেব কাছ থেকে 
জানা যায, সদ্যগঠিত এই ফেডাবেশনে বহু 
কমী সি পি এদের সংগঠন থেকে যোগ 
দেওয়াব পব তাদের মারধোব ও কাজ থেকে 
বেল্গাইনিভারে বসিয়ে দিযে জব্দ কবাব চেষ্টা 
করছে সি পি এম হউনিযন বশংবদ 
কোম্পানি কমডোবেব মাধ্যমে । তারা পাবো 
ওই ইউনিষনেব জনৈক অমলেন্দু 
মাঠিতিকে দিযে সব সময ডিউটি কবালো 
হচ্ছে, যদিও আইনে বলা আছে ৩ মাস 
কাজেব পর ৩ মাস সেই এন ভি এফেব কাজ 
afer শা। এব প্রতিবাদে ফেডারেশনের পদ 
পোক কমান্ডারকে জানানো হলে ঠিনি 
মাইভিকে মাত্র ১৫ দিনেব জন্য বসিয়ে দেন 
(২১-১-৯১ থেকে ৬-২-৯১ পর্ধস্ত)। তাবপব 
মাঠতিল দিনিয়ারকে বঞ্চিত করে তাকে 
দিয়ে সাবার কাজ করানো হচ্ছে। 
ফেভাল্লেশনের পক্ষ থেকে অভিযোগে 
আরো জানানো হয়, এছাড়াও সি পি এম 
ALS থেকে ফেভারেশনে যোগ দেওয়ার 
অপরাধে চাপ দিয়ে তম্পুক মহকুমার 


স্টেট গভঃ এমপ্লযিজ্ঞ - 


উদয়চকের প্রভাস দেব গোস্বামীর কাছ 
ee ae Bois 
নেওয়া হয়েছে। ফলে দিনআনা 


দিন-খাওযার কাজ করা দেব গোস্বামী 
সামধিকভাবে আর্থিক দুর্দশা পড়েন। 
এছাড়াও বহু এন ভি এফ-কে বেশি দিন কাজ 
পাইয়ে দেওয়ার নামে সি পি এমের সংগঠনটি 





উত্তর ২৪-পরগণা 


প্রতি মাসেই বহু ডোনেশন আদায় কবছে।- 


. ফেডারেশন আরো জানায়, ওই সংগঠনে 


প্রতি সদস্যের কাছে অন্যায়তাবে মাসে মাসে 
৫ টাকা করে চাদা নেওয়া হচ্ছে যেখানে 
ফেডারেশন ও ননগেজেটেড পুলিশ 
কর্মচারী সমিতির চাঁদা বছবে মাত্র ৬ টাকা । 


বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালা বন্ধ হয়ে আছে 


তাপসকুমার সরকার £ প্রয়াত এম এ জব্বাব 
সাহেব তিল তিল কবে যে স্ংগ্রহশালার 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ সেই বিখ্যাত 
বালান্দা প্রশ্ন সংগ্রহশালাটি বন্ধ হয়ে পড়ে 
are পাবিবারিক বিবাদের মুখে পড়ে 
চন্দ্রকেতু গড ও হাড়োয়া তথ্য বসিবহাট 
মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ ay লিদশনগুলি 2 
সংশ্রহশালার মধ্যে পড়ে গুমবে গুমবে 
কাদছে। গত ২৭ জানুয়াবি প্রখ্যাত 
ইতিহাসবিদ নিশীপরঞ্জন রায়, ব্রতীন 
মুখোপাধ্যায় এক পশ্চিমবঙ্গ আকিওলভি 
ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর গৌতম সেনগুপ্ত এই 
সংগ্রহশালাটি দেখতে এসে দেখেন তালা বন্ধ 
অবস্থায় পড়ে জাছে। 


জানা গেল, এখন সংগ্রহশালাটিব 
দায়িত্বে আছেন প্রয়াত জব্বাব সাহেবেল 
জামাতা আজিজুর বহমান। এর আগে এং 
Rae দেখাশোনা করত TT 
সাহেবের Sha তহমিনা খাতৃন। জবা 
সাহেবেব FOR পর এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি 
হয়। তার ফজস্বরাপ আজিলুর 'রহমান 
তহমিনাব কাছ থেকে সংগ্রহশালার চাবি 
নিয়ে নেন। তহমিনা সংগ্রহশালা থেকে সরে 
যেতেই এটি বধ অবস্থায পড়ে আছে। 

এ বিষয়ে বালানদা ony সংপ্রহশালার 
বর্তমান সম্পাদক আজিজুর রহমানকে প্রশ্ন 
করলে তিনি বলেন, “আমার শ্বশুরের 
সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। সুতবই 


সে বিষযে কে কি কলল তাতে আমাব কিনু 
এসে যায় না। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠ বলেন, “সব 
দিন সংগ্রহশালা খোলা আমাব পক্ষে সম্ভব 
নয অথচ নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে 
প্রত্যহ ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংগ্রহ - 
শালাটি খোলা থাকবে। কলকাতা সহ বহু 
Ha দূব অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয 
এবং স্কুল কলেজেব ছাত্র-ছাত্রীবা এই প্রখ্যাত 
সংগ্রহশালাটি দেখতে আসেন। গত ২৭ 


_ জান্ুযাবি বালিনগব হাইস্কুলেব শিক্ষকবা সহ 


ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিল এটি দেখতে। জানা 
গেছে, তাবাও frees বায ব্রতীনবাবু 
এবং গৌতমবাবুব মত স্গ্রহশালাটি না 
দেখতে CATA চলে যান। 

এ বিষয়ে প্রখ্যাত মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ata, 
মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই সব সংগ্রহশালাব 
TIES এমনই হয। জববাব সাহেব ঘাম, 
বক্ত ঝবিযে তিল তিল কবে গড়ে যে 
সংগ্রহশালা তুলেছিলেন তার এই ককণ হাল 
দেখে দুঃখ লাগে। তিনি আবো বলেন, 
*“তহমিনাব হাতে যতদিন সংপ্রহশালাটি ছিল 
শুনেছি বেশ ভালই চলতো। অস্তত দূব দূব 
অঞ্চল থেকে দর্শক সাধাবণ এসে এটি না 
দেখে ফিবে যেতেন না প্রখ্যাত 








ay aga ছবি তুঙ্গে বেভিস্ট্ি এবং ক্যাটাল' 
কবা দবকাব। সবকাব এ বিষযে দ্রুত ব্যবস্থ 
নেবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। নিশীণবা 


সংগ্রহশালা সম্পর্কে কে কি কথা বললে 
তাতে কিছু এসে যায না।' তিনি ক্ষোভে 
সঙ্গে বলেন, "কিছু লোক আমাব নামে বদনা 
ছড়াতে চাইছেন। কেউ কিছু আমাকে কবে 
পাববেন ate এ বিষযে তহমিনা খাতুন 
প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আামি চাই যে কো 
মুল্যে এই সংগ্রহশালাটি বক্ষা কবা হোক 
তহমিনা খাতুন এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথ 
বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন। 

এলাকাব বেশ কয়েকজন অভিযো' 
কবেন, এম এ জ্রুব্বাব সাহেব সাবা Ste. 
ধবে যে সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠা করেছিল Sr 
মৃত্যাব পরই এটি তালা বন্ধ অবস্থায় পে 


ইতিহাসবিদ নির্শীথবঞ্জন বায়ও উত্তব ২৪. +১আছে। বহু গুকত্বপূর্ণ oy দ্রব্য এই সংগ্রহ 


পবগপাব গুকত্বপূর্ণ বালাদ্দা Vy সংগ্রহ 
শালাব বর্তমান অবস্থাতে মর্মাহত। 
পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব আকিওলতি 
ডিপার্টমেস্টেব forts গৌতম সেনগুপ্ত 
বলেন, এমন সব সংগ্রহশালায় শীঘই সমস্ত 


-শালাব মধ্যে আছে। দুব দূবাস্ত থেকে প্রত 


প্রেমিকবা এসে at. দেখে ফিবে যেতে বাধ 
হচ্ছেন বলে অভিযোগ যদিও এ! 


অস্বীকাব কবেছেন। 


*সংগ্রহশালাব সম্পাদক এ সব সা 


জলপাইগুড়ি 
আলিপুরদুয়ার উচ্চ মধাযমিক বিদ্যালয়ের 


৭৫ বছর পূর্তি 


সোমেন চৌধুরী ঃ SE HE 
অশিক্ষায আক্রান্ত একদা ডুযার্সে মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রথম আলোকবর্তিকা CET চলা 
শুক কবে আলিপুবদুযাব উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালফ আজ তাব ৭৫ বর্ষ পূর্তি ও পুনধিলন 
PRAT WANTS এসে উপস্থিত হযেছে। 
৭৫ ক.সরে স্কুলটি জম্ম দিয়েছে অনেক কৃতী 
স্থাব্রেব, অনেক প্রখ্যাত শিক্ষকেব সাহচর্য 


-প্যেছে এ স্কুলের ছাত্ররা, অনেক যশস্বী 


মানুষেব পাদস্পর্শে ধন্য হযেছে স্কুল। 
১৯১৬ সালে জলপাইগুডি জেলার 
দ্বিতীয প্রথম উচ্চ ইংবাজি স্কুল হিসাবে এব 
প্রতিষ্ঠা, আলিপুবদূযার মহকুমায প্রথম তো 
বটেই, ঘোব ব্রিটিশ বাজ্ঞত্বে একেবাবে স্বদেশী 


সর্বাপেক্ষা স্মবপযোগ্য। তিনিই ছিলেন স্কুল 
কমিটিব প্রথম সম্পাদক! অবশ্য প্রতিষ্ঠাব 


'দিনগুলিতে স্থানীয় কিছু মহৎ হৃদয মানুষ ও 
একাস্তিক 


চা বাগানগুলির মালিকবা 
সহযোগিতার হাত বাড়িযে দিয়েছিলেন। এব . 
ফলে প্রতিষ্ঠাব পব মাত্র তিন বছর পর ১৯১৪৯ 


স্কুলটিকে আর ces ফিরে তাকাতে হযনি। 
শুধু চলা, আরো এনিয়ে চলা | উচ্চ ইংরাজি 
বিদ্যালয়ের wh ক্রমে উন্নীত হয়েছে 
মাধামিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হুসাবে। 
কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখাগুলি নিযে 


= 


আলিপুবদুষাব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয আভ 
এক মহীকহ। পবাধীনতাব সেই কালে 
দিনগুলিতে এবং শিক্ষাব ক্ষেত্রে ডুযার্সে 
সেই wens সমযে এই স্কুলটি এব 
প্রতিহাসিক দাযিত্ব "সফলতার সঙ্গে পার্ল 
কবেছিল। স্থুলেব সেই গৌববমধ যুগের সঙ্গে 
শ্রদ্ধাব সঙ্গে উচ্চারিত হয যে নামটি তিনি 
প্রযাত হবিসেবক বিষ্ মজুমদার | একটান 
৩৩ বছব প্রধান শিক্ষকেব গুক দায়িত্ব নিষ্ঠা 
সঙ্গে পালন কবে স্কুলটিকে তিনি সম্মানে, 
উচ্চ শিখরে বসিষেছিলেন। ১৯৬৪ সার্ট 
তাঁব অবসব নেওযাব আগে স্কুল থেবে 
অনেক কৃতী ছাত্র বেরিযে পববর্তী জীবনে 


এবং পঁবে প্র বানজ্োব অর্থ দপ্তবের কমিশনা, 
সচিব পদে সাফলোর সঙ্গে কাজ কবে অবসং 
নিযে বর্তমানে মিজোবামের গে-কমিশলে, 
চেষারম্যানেব দাযিত্বভাব গ্রহণ 
একদা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাব উপা 
পীযুষকান্তি মুখার্জি এবং উত্তরবাংলা: 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের শ্রদ্ধেয় বাক্তিৎ 
wre বিশ্বাস এই স্কুলেরই ছাত্র ৷ 
এই স্কুলের অনেক সফল ছা: 


কর্মরত | এদের মধ্যে উল্লাখযোগ্য AK 


মজুমদায়। যিনি আমেরিকায় সে দেশে: 
প্রতিরক্ষা দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা; 
কাজে যুক্ত 1 সে দেশের হাইড্রোনমিঞ্জ চর্চা 


etd ১৮৭ শকার 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ 





অকৰ্মণ্য আই এফ এ কর্তাদের অবহেলার শিকার হয়ে 


একরাশ হতাশা নিয়ে বাংলা পালঘাট গেল 





সুভাষ দত্ত 





অবশেষে জাতীয় ফুটবলের মুলপর্বে 
খেলতে কেরালার পালঘাট গেল বাংল! । 
১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে প্রায় দেড়ঘন্টা লেট 
করে করোমন্ডল এক্সপ্রেস যখন হাওড়া 
ছেড়ে মাদ্রাজে যাত্রা করল তখন গ্রি-টায়ার 
কামরার জানালা থেকে হাত নাড়িয়ে 
বিদায় নিলেন কোচ সুভাষ ভৌমিক | মুখ 
ভার আষাঢের মেঘে ঢাকা । বোধ করি 
“আনলাকি থার্টিন' প্রবাদবাক্যটি তার মনে 
অশান্তির ছায়া ফেলেছে ! যদিও এখন 
পৃথিবীর সেরা ফুটবলাররা মায় 
সালভাতোর সিলাচ্চি ১৩ নং জার্সি 


যাই হোক, বাংলার ফুটবলের শতাধিক 


যাওয়ার দিন যা ঘটল তেমন ঘটনা গত 
কয়েক দশকে কখনো ঘটেছে কি না জানা 
নেই। ১৩ তারিখ সকাল পর্যন্ত দল 
নির্বাচন হয়নি ! সকাল দশটায় ১৮ জনের 
দল চূড়ান্ত হল। আই এফ এ সচিব 
some wea নির্দেশে অভিজিৎ 


দর্পণ প্রতিনিধি : দলের খেলোয়াড়দের 
উন্নতির জন্য রেলওয়ে স্পোর্টস বোর্ড 
কলকাতার বি এন আর ঠাবুতে একটি 
মাপ্টিজীমের ব্যবস্থা করেছেন । খরচ 
হয়েছে প্রায় ৫৪ হাজার টাকা । এই 
আধুনিকতম যন্ত্রটর আনার পেছনে প্রধান' 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন দলের অন্যতম 
কর্ণধার, অতীতের দিকপাল ফুটবলার 
অরুণ ঘোষ | 

বি এন ক্লাব লনে দাড়িয়েই অরুণ ঘোষ 
এ প্রতিবেদককে বলেন, দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা 
চালাবার পর আজ তা সার্থক হয়েছে | এর 
কেন্দ্র রয়েছে মোট av: অর্থাৎ 
ছেলেমেয়ে, নির্বিশেষে মোট ৯ জন 
খেলোয়াড়, একসঙ্গে এখানে শারিরিক 


রায়চৌধুরী আর রতন দাস মধামগ্রামে 
গেলেন টাক্সি করে । জিনিসপত্র নিয়ে 
যখন হাওড়া পৌঁছলেন তখন করোমন্ডল 
স্টেশন ছেড়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ | 


হল না | কারণ সুজিত দত্ত আর দেবাশিস 
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অগ্রগামীর ফুটবলার স্বপন পাল বলছেন, 


সক্ষমতা বাড়াবার সুযোগ পাবে | 
এদিকে এই যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করে ক্লাবে 
বেশ জলঘোলা হয়েছে | এক গোপন সুত্রে 
জানা গেল যে এটি নগদে নয়, পাটি 
কিস্তির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে | কিন্তু 
নির্দিষ্ট সময় অনেকদিন পার হয়ে গেলেও 
এখনো একটি পয়সাও শোধ না হবার 
ফলে বিক্রেতা এসে আসল যন্ত্রপাতিগুলো 
নিয়ে যায় | এমন পড়ে রয়েছে কেবলমাত্র 
কয়েকটি লোহার রড ও লোহার চাকতি | 
এই যন্ত্রটি ক্লাবে বসান হয়েছিল গত ২০ 





ক্লাবে খেলবি | তখন তোকে এভাবে 
হেনস্থা করতে সাহস পাবে না এ কর্তারা | 
যত্তোসব '...-র দল ।” শান্ত AS স্বপনের 
মুখে একটা খিস্তি ! শান্তনু পোর্ট ট্রাস্টের 
খেলোয়াড় | বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার 
আশায় তিনি রেল দলে ঢোকার জন্য 
কোনো উদ্যোগই নেন নি $ 

গোলকিপার দেবাশিস গোস্মামীকে 
নেওয়া হয়েছে! অথচ প্রদ্যোৎ দত্তরা 


করেছেন | 

১৯৮০ থেকে ৯০-__এগারো বছরে 
বাংলা ৬ বার সন্তোষ ট্রফি জিততে ব্যর্থ 
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অথচ আই এফ এ-র BAS কর্তকর্তারা 
তা মানতে চান না। তাই তো দেখি, 
ধানবাদে পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন হয়ে দলটি 
ফেরার পর কয়েকজন ‘বড় এবং নামী’ 
ফুটবলারকে পালঘাটগামী দলে ঢোকানোর 
জন্য কোচিং ক্যাম্প ডাকা হল ! শেষ 
পর্যন্ত তাদের অনেকের নানা অসুবিধার 
জন্য নেওয়া গেল না। কিন্তু অন্তত 
দুজনকে ঢোকানো হল-যার মধ্যে 
দেবাশিস সরকারের আঘাত রয়েছে । এই 
আহত দেবাশিসর .জন্য শাস্তনুকে ট্রেনে 
তুলেও নামিয়ে দেওয়া হল ! 

ফলে যাত্রার সময় বাংলার 
ফুটবলারদের স্পিরিট কোথায় গিয়ে 
দাড়িয়েছে তা নিশ্চয়ই স্বপনের কথায় 
আগেই বোঝা গেছে। জানি না পালঘাট 
গিয়ে ৮৭-র সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা 
দলের কোচ সুভাষ ভৌমিক কতটা প্রলেপ 
দিতে পারবেন সেই ক্ষতে | তবে স্পিরিটই 
যে ভাল খেলার প্রধান শর্ত তা এই 
সেদিনও বিকাশ পাজি দেখিয়েছেন নেহরু 
গোল্ড কাপের খেলায়__পি এস ভি 
আইন্ডহোভেনের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে । 
সেই স্পিরিটকেই তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে 
দিলেন আই এফ এ-র কর্তারা ! বাংলার 


*স্পিরিটেড' বাংলা দলটিকে না ভাঙ্গা এবং 
2 ২১ জনকেই পালঘাট নিয়ে যাওয়া | 





‘স্বেচ্ছাচারী' বিশেষণে আখ্যায়িত 
প্রদ্যোত্বাবুর বার্থতায় ছ বছরে আই এফ 
এ-র কোষ শূন্য তো বটেই ৫৩ লাখ টাকা 
নাকি দেনা | ফলে এবার বাংলা দলকে 
‘প্লেনে পাঠানো গেল না |) আর অনেক 
ট্রেন বাতিল হওয়ার জন্য 'বাতানুকুল' 
কামরায় আসনও পাওয়া যায় নি। দুঃখ 





“রাজনীতি” নামক ছোঁয়াচে রোগটি বেশ 
কিছুদিন হল ক্রিকেটকেও গ্রাস করতে শুরু 
করেছে। বর্তমানে আজ তারই এক নির্মম 
শিকার বাংলা তথা ভারতের অভিজ্ঞ 
ক্রিকেট প্রশিক্ষক এম পি পারমার | যিনি 
ক্রিকেটকে ভালবেসে বাংলা ও বাঙালিকে 


মাটিতে পা রেখেছিলেন | কিন্তু সি এ বি-র 
বর্তমান কর্তারা তার স্বার্থ ত্যাগের সঠিক 
পুরস্কারই দিচ্ছেন বটে ! 
পারমারের সঙ্গে চুক্তি তিন বছরের | 
পরিশ্রমিক হিসাবে পান মাসে তিন হাজার 
টাকা | আর ছুটি বলতে বছরে একমাস | 
রাজ্যের সিনিয়র (রঞ্জি) বাংলা দল, 


এখানেই যে, আই এফ এ এতই প্রভাবহীন 
হয়ে পড়ল যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ভি আই 
পি কোটায় বাতানুকুল কামরাত কয়েকটা 
টিকিট যোগাড় করা গেল না! 

দেখা যাক, 
কতদূর কি করতে পারেন ।, 


হবার পর এবং ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলা দল 
ঘোষণার পর ৷ জুনিয়র বাংলা দলের দু 
একজন নির্বাচক ওইদলের কয়েকজন 
ক্রিকেটারের গা ছাড়া মনোভাবে বেশ ক্ষুব্ধ 
হয়ে ওঠেন। তারা ঠিক করেন, বাংলা 
যেহেতু গ্রুপে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে 
থাকতে পারছে না তাই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে 
নতুন ছেলেদেরই খেলান হোক । এ 
ব্যাপারে যুগ্ম সচিবের কাছে একটি 
তালিকাও পেশ করা হয়, যাতে ৫-_-৬ 


ডালমিয়া গোষ্ঠী এভাবে সর্বত্র পারমারকে 
বেশ কিছু ক্রিকেট 


পড়তে হবে | আজ আমি এক নোংরা 
রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েছি। সব 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


। & 





কলকাতা দূরদর্শনে গত সপ্তাহে শিশুদের 
ভাল লাগার মত কয়েকটি অনুষ্ঠান উপহার 
দিল এমন সময় যখন তারা ঘুমে অচেন | 


শিল্পীদের ওপর । দায়িত্ব পালিত হল 
সার্থক রূপে | ভাষ্য সঙ্গীত ও নৃত্যের 
অপূর্ব মিশ্রণের পরেও, ছিল নিপুণ 
অভিনয় | ‘এখানে মা পুকুর পারে জিয়ল 
গাছের বেড়ার ধারে, হোথায হব 
বনবাসী'” কবিতাটির চিত্ররীপ, যে নৃত্যের 
মাধ্যমে এত সুন্দর করা যেতে পারে তা না 
দেখলে বিশ্বাস হয় না। পরিচালকের 
শিশুমনের আনাচ-কানাচ জানা আছে এ 


নানা স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে 
গিয়ে কোথাও অবাস্তর হয়ে ওঠে নি। 


নাটকের সংলাপ অত্যন্ত সংযত ও সঙ্গত । 
এ নাটকে দর্শক যে শুধু আনন্দই পাবেন '' 
তো নয়, দর্শককে ভাবাবেও ' এ নাটকের, : 


" বক্তব্য | 


‘শ্বেত পাথরের টেবিল’ গল্পটি পড়তে 
যত ভাল লেগেছিল নাট্যরূপ কিন্তু তত 
আনন্দ দিল না। যদিও দেবরাজ রায়কে 
বেশ একটু অন্যভাবে পাওয়া গেল। 
গল্পের মূল সুর কিন্তু নাটকটিতে ধ্বনিত 
হল না। ৰ | 

দর্শকেব .দরবারে অনুষ্ঠানটি আমাদের 
অনেকেরই ভাল লাগে | কারণ দরবারে 
পঙ্কজ সাহা দূরদর্শনের তরফ থেকে সব. 
রকম অভিযোগই হাসি মুখে স্বীকার 
করেন | হতাশ করল মুন্সী প্রেম্টাদের 


‘Con | হায় বাংলা নাটকের কলঙ্ক | - 


চৈতী ঘোষাল কি গ্রামের গরিব বধূ হয়েও 
বিউটি পার্লাবে গিয়ে চুল সেট করতে 
ভোলে fi শ্রীলা মজুমদার কি 
পরিচালকের পাল্লায় পড়ে মাথায় ক্লিপ: 
এটে চোখে কাজলেব যখন প্রলেপ 
লাগিয়ে রিধবা মাষের ভূমিকায় অভিনয় 
করতে বাধ্য হলেন? সতীনাথ 


. মুখোপাধ্যায় সংযত অভিনয় করেছেন | 


কারণ বোধহয় তিনি ‘con গল্পটির 
রসাস্বাদনে সক্ষম | 


'নিকট-দূর' অনুষ্ঠানটি ভাল লাগার 


> মত | এতে নানা অজ্ঞানা অনামা স্থানের 
“কথা জানা যায়। জানা যায় সেসব 


জায়গার বা গ্রামের মানুষের জীবন-যাত্রার 
বিভিন্ন দিকের কথা । তাদের সুখ-দুঃখ, 
সংস্কৃতি অনেক সময় দর্শককে ভাবায় | 





১ম পৃষ্ঠার পর 


ঢাকুরিযার পার্বতী বিধানসভা কেন্দ্র 


হচ্ছে যাদবপুর ! তথ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই 
বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক | 
বুদ্ধদেববাবুর ইমেজ ভালো | এছাড়াও 
"স্থানীয় বাম ও বুদ্ধিজীবী মহলে বুদ্ধবাবু 
যথেষ্ট পরিচিত | লক্ষণীয় বিষয়, যাদবপুব 
বিধানসভা কেন্দ্রে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের 


বিশেষত বুদ্ধদেবকে ' আঘাত করার 
এতবড় সুযোগ আর আসবে At | উল্লেখ্য 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে আরও একধাপ 
এগিয়ে গিয়েছেন | যাদবপুর অঞ্চলের 
তিন বিক্ষুব্ধ সি পি এম নেতাকে আপাতত 


যতীনবাবুর অপসাবণ মানেই আর এস 
পির বিদায় নয়। ঢাকুরিয়া কুদ্দে আর 
এস পি প্রার্থী মনোনীত হবেন । অত্যন্ত 
জোরের সঙ্গে তিনি' জানিয়েছেন, ফ্রন্টের 
বৃহত্তর ইস্যু আছে। হঠাৎ কোনো ডিসিশন 
হয় না। সেক্ষেত্রে সি পি এমের প্রার্থীর 
কথা উঠছে কেন? সম্প্রতি আর এক 
বিশেষ সুত্র জানিয়েছে, রাজ্য সি পি এমের 
আসন্ন এল সির নির্বাচনের প্রাক-মুহুর্তে 
ঢাকুরিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ইউনিটকে জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, “নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন। 
পববর্তী বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকুরিয়ায় সি 
পি এমের প্রার্থী মনোনয়ন পাচ্ছেন |” 


ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র ঘুরে 
পরস্পর বিরোধী মতামত পাওয়া 


কংগ্রেসের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে 
ঢাকুরিয়ায় সি পি এম বনাম সি পি এমের 
লড়াইয়েব দিকে নজর রাখা হয়েছে | বলা 
দরকার, চাকুরিযা বিধানসভা কেন্দ্রের 
অধীন জনৈক প্রভাবশালী সি পি এম 


Se মা 


সি পি এম প্রভাবিত ছাত্র ও যুব সংগঠনও 
কার্যত দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। 


হেমিংওয়ের সঙ্গে 
৭ম পৃষ্ঠার পর 


এই ক্ষমতা আছে কিনা তাব প্রমাণ পাওযাব 
আগে তুমি বছবেব পব বছব লিখে যেতে 
পাবো। কাবো মধ্যে যদি এই ক্ষমতা থাকে 
তাহলে একদিন না একদিন তাব প্রকাশ 
ঘটবেই। একমাত্র উপদেশ যা তোমাকে আমি 
দিতে পাবি তা হল এই_-লিখে যাও | কিন্তু 
এই we খুব ভববদর্ত ব্যাপাব। এর দ্বারা 
আমি যে দু পযসা কামাতে পাবছি তাব কাবণ 
এই যে আমি এক, ধবনেব সাহিত্যিক 
জলদস্যু। আমাব লেখা দশটা গল্লেব মধ্যে 
মাত্র একটাকে ভাল বলা যেতে পারে। বাকি 
নয়টাকে আমি ফেলে দিই। সম্পাদকেবা চায 
আমার মাল। আমি তাদের এমন জ্ঞায়গাষ 
নিযে আসি যেখানে তাবা পবস্পরেব সংগে 
নিলাম ডাকতে থাকে। আমিও এককে 
অপবের বিপক্ষে এমনভাবে লাগিয়ে দিই 
যাতে তাদের কেউ আমাব গল্পটা সেই দামে 
কিনে নেষ যা দিয়ে আমাব দশটা গল্পই কেনা 
AS | এতে তাবা এমন হিংসুক হযে ওঠে যে, 
তোমাব পতন দেখাব চেয়ে বেশি খুশি আব 
কিছুতেই তারা হতে পাবত না। তুমি যখন 
লিখতে আবস্ত কববে তখন সবাই তোমাব 
সৌভাগ্য কামনা কববে। কিন্তু যেই তুমি 


- দীডিযে যাবে, অমনি তাবা তোমাকে মারতে 
চেষ্টা করবে। একমাত্র ভাল জিনিস লিখেই' 


তুমি সবাব উপবে থাকতে পারবে” 
“কল্পনার সম্পর্কে কি বলবেন?” আমি 


“আপনাকে আরো একটা কথা জিন্ঞাসা 
কববাব আছে। আমাব খুব একা থাকতে 
ভাল লাগে। লোকেব মধ্যে থাকতে সব সময 
আমাব ভাল লাগে না। একজন লেখকেব 
পক্ষে এটা হানিকব কিনা জানিনা ।” - 

“না। বব তুমি যখন মানুষদেব দেখো 
তখন তাদেব সম্পর্কে আবো বেশি অনুভূতি 
সম্পন্ন হতে পাবো। বিপত তুষাবপাতেব 
সময যখন আফ্রিকাষ গিয়েছিলাম তখন 
wrens সম্পর্কে এত ভীষণ fare 
হয়েছিলাম যে, আব কখনো মানুষের মুখ 
দেখব এমন ইচ্ছা ছিল না। মনে বেখো তুমি 
কে তা নষ_তুমি*কি কবছ তারই মুল্য 
বেশি। একমাত্র তোমার'মা ছাডা এমন কেউ, 
নেই, তুমি ধাচলে কি মবলে তাতে যাব কিছু 
এসে যায। ব্যক্তি হিসেবে তুমি লগপ্য। 
তোমাব কি হল তাতে কাবো Fay এসে যায 
না। অন্য মানুষদের চিন্তা তোমাকে ঢুকতে 
হবে।” 

“গত বছবে পশ্চিমে লেকেদেব গাড়ি 
থামিযে (হিচহাইকিং কবে) এবং মাল 


কাটিযেছিলাম। আপনি কি মনে করেন, এই 
ধবনেব ASH একজন লেখকের 
পক্ষে দবকাবি অভিজ্ঞতা ”" 

“হ্যা, আমিও, এবকম কান্ত খুশি হযেই 
ক্লরতাম। কিন্তু কলত্রপবিবাবে এখানে বাধা 
পড়েছি। তবে মাঝে মাঝে নিভেকেও Ba 


» নিরীক্ষণ কবতে চাইবে । কাজেই সব সময় 


চলাব উপবে থাকা তোমাব হয়ে উঠবে না। 
কোন জাযগা সম্বন্ধে কিছু ভ্রানতে হলে 


' সেখানে কিছুদিন তোমাকে থাকতে হবে। এ 


সব নোংরা সবাইখানায় হযত কিছু দামি 
মালমশলা পেষে যেতে পারো । 'হাকলবেবি 
ফিন' কখনো পড়েছো ?” 
“অনেক কাল আগে।” 
“আবার পড়া উচিত। আমেবিকানের 
লেখা বইযেব মধ্যে এটি হল শ্রেষ্ঠ, চুবি 
যাওয়াব পরে হাক যখন নিশ্বোটাকে দেখল 


সেই পর্যস্ত। এখানে আমেরিকান সাহিত্যে ' 
আরস্ত foe ষ্টিফেন ক্রেলের “wf হোটেল 


দর্পন শুক্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [এ 











সূর্ধি যখন ছড়াল আলো 
চেপে সোনার রথে 
আমি করি যাত্রা শুরু 
গ্রামের মেঠো পথে | 
প্রতিদিনের যাত্রা পথে 
এক সকালে দেখি 
পথের পাশে ধূলায পড়ে আছে 
কাহার বাছা ? একি ! 
ফুটফুটে দেবশিশু যেন 
সদ্য ফোটা ফুল 
আয়ত ভাল টিকালো নাক 
ফৌকড়ানো তার চুল | 
‘কোথা হতে আসলো হেথায় 
কাহার বুকের ধন 
এমন রতন ফেলে গেল, 
কেমন পাধাণ মন । 


স্তাধালদা বেড আন্ড দ্য ব্লাক; 


সমারসেট wae হিউম্যান awe, . 


টলস্টফ-- আনা কাবেনিনা এবং ওযাব BIS 
পিস; টমাস মান_বাডেনক্রকস; জর্জ 
মুর হেই আযান্ড ফেযাবওয়েল। 
ভষ্টয়েভক্ষি শ্রাদার্স কারামাজোভ; 
অকসফোর্ড বুক অফ ইংলিশ ভর্স; ই সই 
কান্সিস_দা এনমাস করুম; এলি 
ব্রশ্টি উদাবিং হাইটস; ডঙ্ল এইচ 
হাডসন-_ফাব আওয়ে Bry লং wo; 


. হেনবি জেমস — দ্য আমেবিকানস্‌। 


এগুলি যদি তুমি পড়ে না থাকো তাহলে 
বুঝতে হবে তুমি শিক্ষিত নও | এই প্রন্থগুলি 
বিভিন্ন ধবনের লিখনশৈলীব fey: 
কোনটাতে হযতো তোমাব একঘেযেমি বোধ 
হবে, 'অন্যগুলি হয়তো তোমাকে অনুপ্রাণিত 
করবে, এবং অনাগুলি হযতো তোমাব কাছে 
এত সুলিখিত মনে হবে যে, আব কিছু লেখাব 
চেষ্টা কবা তোমাব পক্ষে নিবর্থক মনে হবে। 
দা Bl হোটেল হব তো আমাব এখানেই 


আছে। এ ফেযাবওযেল টু আমঁস তুমি পডেছ 


fe 

“না, আমি পড়িনি।” 

“এ লেখাটা শেষ কবে আমাব খুব ভাল 
লেগেছিল। আমি বুঝেছিলাম যে, ওদের 
জন্য চীদমাবিব একটা নিশানা তৈবি কবে 
দিলাম।'' তাকেব কাছে গিষে বই দুটো বেব 
কবে তিনি আমাব হাতে দিলেন। একটা ছিল 
ষ্টিফেন ক্রেনেব ছোট গল্পেব একটা সংকলন 
এবং আব একটা এ ফেয়াবওযেল টু আর্মস। 
“তোমার পড়া শেষ হলে বইটা আমাকে 
পাঠিয়ে দিযো। এ সংস্করণের এই ,একটি 
ASE আমাব কাছে আছে।” 

“কালই আপনাকে আমি ফেবত দিযে 
যাবো। ধন্যবাদ ৷? 

“এখন কি করবে ভাবছ ৮" 


চলে যেতাম, কিন্তু লোকেবা বলছে সে বকম 

সম্ভাবনা কম। তাই ভাবছি আমাকে হযতো 

উত্তরেব দিকেই উজ্জিযে যেতে হবে” 
en 
“না” 


জেলার খবর 


vy in পর 


সঙ্গে তাব নাম শুকত্বপূর্ণভাবে যুক্ত। এছাড়া 
ডাঃ কাজল মিত্র ও ইঞ্জিনিয়াব ফজলুল 
মজিদের নাম মলে আসে, ধারা যথাক্রমে 
সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশে স্ব স্ব পেশায় সাফল্য 
অর্জনি করেছেন। 

আলিপুরদুযার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালযে 
একদা শিক্ষকতা কবে পববর্তীকালে নানা 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত ছিলেন অনেকে। 
“যেমন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্বদের প্রাক্তন 
সভাপতি ভবেশ মৈত্র, বাজ্যেব প্রাক্তন ডি ডি 
পি আই শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায, 
আলিপুরদুযার -কলেডেব সদ্য অবসরপ্রাপ্ত 
অধ্যক্ষ সুনীল কুমার ভৌমিক, জঙ্গপাইগুডি 
আনন্দচন্দ্ৰ কমার্স কলেজের বর্তমান অধাক্ষ 
নরেশ ভৌমিক, সাহিত্যিক সত্যভূষণ চৌঁধুবী 
প্রমুখ। dat সকলেই কোন না কোন সমযে 
এই বিদ্যালযে শিক্ষকত 1 কবেছেন। 


“ওটা একটু শক্ত কাজ। ওবা একটু 
পোড়-খাওয়া লোক চাষ। এই গ্রীস্মে আমি 
কিউবাষ যাচ্ছি। fey নৌকো' নেবো খুব 
ছোট আকাবেব যাতে আরোহীবা সবাই 
তাদের নিজ নিজ কাজ করবাব সুযোগ পায। 
তাব মধ্যে কোন নাবিক যদি একটা ভুল করে 
ফেলে তাহলে তাতে নৌকোর বিপদ হতে 
পারে। কাজেই কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে 
সংগে নেওয়া হয়তো আমাব পক্ষে ঠিক হবে 


- ae 


আমি মাথা নেডে স্ম্মতি জানালাম। 

“তোমা 'যদি সমুদ্রযাত্রাব অভিজ্ঞতা 
থাকত তাহলে তোমাব -কথা-আলাদা হতে 
পারত” তিনি বললেন।' 


“সব লোকে আমাকে ও বকম কথাই 
বলেছে। পশ্চিম উপকুলেব প্রত্যেক বন্দবেই 
আমি নারিক হিসেবে নৌকোয যাবাব চেষ্টা 
কবে সব'জাযগায এ একই কথা শুনেছি। 
অভিজ্েতা না থাকলে কেউ আমাকে নাবিক 
হিসেবে নেবেনা। জানি না কিভাবে লোকেব 
অভিজ্ঞতা লাভেব সুযোগ হতে পাবে ।” 

"কোথাও প্রথমে ঢুকতে পাবা খুব কঠিন 
কাজ ।” 

হেমিংওষে উঠে দাড়ালেন এবং মনে হল 
তিনি চান যে, আমি তখন আসি। 

* “আচ্ছা ধন্যবাদ । লেখা সম্বন্ধে আপনাব 


কথাগুলি খুব মুলাবান মনে করছি,” আমি 2, 


বললাম, "বইগুলো আমি কেবত দিযে. 


যাবো | আমাব সংগ হয়তো আপনাব কাছে 
বোকা বোকা ANCE | তাব চেয়ে ববং এখন 


* আমি চলি।” 


“না, ও বকম কিছু নয। আমাব এখন 
কিছু জকবি কাজ আছে। লেখা ARTE 
তোমাব যদি আবো কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে 
কাল বিকেল নাগাদ চলে এসো। লেখাব 
ব্যাপাবে তোমাব সৌভাগ্য কামনা কবছি।”" 

“ধন্যবাদ। আপনাব Pape একই 


মানুষের পদধূলি পড়েছে স্থূলটিতে ৷ ভূদান 
আন্দোলনের কনক বিনোবা ভাবে 
স্বাধীনতা সংগ্রামেব অন্যতম সৈনিক 
শামাপ্রসাদ মুখার্জি, ভাষাবিদ শাযেদুল্লাহ, 
সাহিতাক নবেন্দ্র দেবেব উপস্থিতি 
বিদ্যালযেব শিক্ষক ও ছাত্রদের অনুপ্রাণিত 
কবেছিল। 

সেই স্কুল অনেক আকাবাকা পথ পেবিষে 
আসল ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবেব কমসুচি 
গ্রহণেও নিজ দায়িত্ব ভোলেনি। তাহ 
উৎস্বেব উদ্বোধনী দিন ব্রতিহাসিক ২১শে 
ফেব্রুযাবি পালন রুবা হচ্ছে "বাংলাভাষা 
fay wet সেদিন 'পূর্ববাংলাব ভাষা 
আন্দোলনের কপবেখা' শীর্ষক ভাষণ দিতে 
আসছেন বাংলাদেশ সাংবাদিক সংস্থার 
সভাপতি এবং সে দেশেব দৈনিক পত্রিকা 
উত্তববাংলা’ব সম্পাদক মতিষব বহমান। 
আলিপুবদুযাব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালযের 
৭৫ বর্ষ পূর্তি ও প্ুনর্মিলন উৎসবে অন্যান্য, 


কর্মসূচিব মধ্যে থাকছে প্রাক্তন ও বর্তমান ' 


ছাত্রদের বচনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 
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এটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, 
কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে যাদু প্রদর্শনী 
করে চলেছেন দিনের পর দিন | 

বাস-ট্রামের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে 
বা হেটে যেতে যেতে একটু নজর করলেই 
পাবেন এ সাতজনের কোন একজন খেলা 
দেখাচ্ছেন | এ এক অদ্ভুত খেলা ! একটি 
ছোট গর্তের ভিতর মাথা থেকে গলা পর্যন্ত 
ঢুকিয়ে দিয়ে, পা দুটো সোজা লম্বা করে 
রেখেছেন | এভাবেই থাকেন কুড়ি থেকে 
তিরিশ মিনিট পর্যন্ত | অভিজ্ঞদের বেলায় 
কোন কোন সময়ে তা wore ছাড়িয়ে 
যায়। 

এভাবেই সাত-সাতজন খেলা দেখিয়ে 
যান সপ্তাহের ৬ দিনই (রবিবার বাদে)। 
পারিশ্রমিকের হিসাবটাও | গর্তের 
ভিতর মাথা ঢুকিয়ে যার যা 
কপালে জুটবে তাকে তাই নিয়েই AE 
থাকতে হবে | 


সকাল দশটা থেকে টানা পাচটা পর্যন্ত 
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেলা দেখিয়ে দিনে 
দশ-বারো টাকা জুটলেও আবার মা লক্ষ্মীর 





১০ম পৃষ্ঠার পর 
ব্যাপারেই আমার হাত পায়ে শিকল বাধা | 
বাংলায় এসেছিলাম অনেক আশা নিয়ে 


তিনি ব্যর্থ নন | তিনি আসার পরই বাংলা 
রঞ্জি ট্রফিতে রানার্স হয়েছে | চ্যামপিয়নও 
হয়েছে গতবার | 
প্রতিযোগিতাগুলিতেও সফল হন তিনি | 
পারমার দুঃখ করে আরও বলেন, 
বাংলার রঞ্জি তারকাদের নতুন করে 
প্রশিক্ষণ দিয়ে কোন লাভ নেই, তারচেয়ে 
প্রতিভাবান তরুণ যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ 
দিলে অনেক বেশি ফল পাওয়া যাবে | 
কিন্তু বর্তমান কর্তারা নামী-দামী 








his clos নেমে যায়। 
এঁ সাতজন-__সিরাজউদ্দিন খান, সিরাজ 


মহম্মদ, একতার খান, মোক্তার খান, 
কালিয়া, সরোজ ও নুরুল, আবেদিনরা 
জানে যে, খেলা দেখানোর সময় একটু 
অসাবধান হলেই এ পৃথিবীর মায়া তাদের 
চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে | 
এই সপ্ত-পাণগ্তবদের মধ্যে সবচেয়ে 
ছোট সিরাজউদ্দিন খান | বয়স মাত্র ১৪ | 
অভিজ্ঞতাও বেশি নয় | মাত্র পাচ মাস হল 
সে যোগ দিয়েছে এই খেলায় । আগে 
কাজ করত ধর্মতলায় এক চায়ের 
দোকানে | কিন্তু ঠিকমত পারিশ্রমিক না 
পাবার ফলে বাধ্য হয়েছে এখানে যোগ 
দিতে | কারণ বাড়িতে বিধবা মা ও ছোট 
দুই বোনের মুখে খাবার যোগাবার দায়িত্ব 
যে আজ তার কাধেই এসে পড়েছে। 
কথায় কথায় সিরাজ বলে, “এভাবে আর 
চলছে না | জায়গা বদলাতে হবে | ভাবছি 
ডালহৌসির মোড়েই খেলা দেখাব | 
অফিস যাত্রীদের কাছে নিশ্চয় এর থেকে 
বেশি পয়সা পাব | এখানে দাড়িয়ে সবাই 


আমরা সাড়ম্বরে এর ৩০০ বছরের উৎসব 
পালন করতে পারি | কিন্তু পারি না এই 
শহরেরই এক কোণে পড়ে থাকা এইসব 
অসহায় মানুষদের দিকে ফিরে তাকাতে | 


সত্যি সেলুকাস ! কি বিচিত্র এই দেশ। 


ইতিহাসে এর আগে আর ঘটেনি । এ 
লজ্জা শুধু বাংলার নয়, ক্রিকেট প্রেমী 
প্রতিটি বাঙালিরও | কিন্তু কলকাতার 
দর্শকেরা এ ব্যাপারে এত নীরব কেন ? 





বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর সীমান্তে 
অশুভ শক্তির তৎপরতা 


শিবির একটি চরমপন্থী মুসলিম উগ্রপক্থী 
গোষ্ঠী | সারা বাংলাদেশে এরা ছড়াচ্ছে 
সন্ত্রাস । কট্টর হিন্দুবিরোধী এই ছাত্র 
সংগঠন হল জামাত-ই-ইসলামের ছাত্র 
শাখা । এরা বাইরের মৌলবাদী 
শক্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত । এপারের 
জামাত-ই-ইসলামী হিন্দও এ ব্যাপারে 
তৎপর | এরা চোরা-গোপ্তা পথে 


প্রশাসনের কর্তারা একটি জরুরি বৈঠক 


সেক্রেটারি, করিমপুরের এম এল এ চিত্ত 


কাছে দরখাস্ত পাওয়ার পর | সরকারি 
আইন অনুসারেই সেই নিয়োগ পত্র দেওয়া 
হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন | শ্রমিকদের 
পক্ষে দাবি করা হয় বকেয়া বোনাস দিয়ে 
দিতে হবে | 

সম্পাদক কার্তিক ভট্টাচার্য অত্যন্ত শ্লেষ 
ও বাঙ্গের সুরে বললেন, আমাদের মালিক 
পক্ষ হঠাৎ উদার হয়ে গেলেন, দরদ যেন 
উপচে পড়ছে | নতুনভাবে নিয়োগ করা 


করেন করিমপুরে ? ঠুটো জগন্নাথ হয়ে 
আছেন তিনি | কে কেমন বেতন দিচ্ছে বা 
কোন শ্রমিক কত বেতন পাচ্ছেন, কেউ 
বঞ্চিত হচ্ছেন কিনা তা দেখার দায়িত্ব এই 
ইন্সপেক্টারের | কিন্তু তিনি কোনওরকম 
ইতিবাচক কর্তব্য পালনের ধার ধারেন 
না | সমস্ত কর্মী, শ্রমিক ও প্রশাসনের 
কাছে ঠাকে জবাব দিতে হবে | 

শহর এলাকায় শ্রমিকরা সঠিকভাবে 
ন্যুনতম বেতন পেয়ে থাকেন । 
নোটিফায়েড এরিয়াতেও একই নিয়ম | 
কিন্তু যেহেতু করিমপুর সরকারি ভাবে 
শহর বলে স্বীকৃত নয়, তাই এখানকার 
বিপুল সংখ্যক কর্মচারি বঞ্চিত হয়ে 
চলেছে | যে কোনও মফঃস্বল শহরের 
চেয়ে করিমপুরের কর্মচারি ও মেহনতি 
মানুষের সংখ্যা কম নয়, অথচ সরকার 
চরম উদাসীন | এইসব নানান অভিযোগ 
বিধানসভায় তুলে ধরা হবে বলে জানালেন 
ভট্টাচার্য | বিধায়ক চিত্ত বিশ্বাস এ ব্যাপারে 
আগ্রহ প্রকাশ করেছেন | 


বাংলাদেশ ঢুকে যাচ্ছে | ওপারের বি ডি 
আর এদেরকে ঢুকতে মনে হয় বাধা দেয় 


অভিজ্ঞতা | সেখানে জামাত-ই-ইসলার্মের 
সংগঠন বিশেষ তৎপর | তাদের কাছে 
জানা গেল, নিছক ধর্ম প্রচারের জন্যই 
যাওয়া হচ্ছে সেখানে | 


করিমপুরের পাশেই জলঙ্গি থানা 
এলাকা | মুসলিম প্রধান এই এলাকায় 


ধরণের উস্কানিমূলক কথাবার্তা তারা 
রটাচ্ছে, ফলে এপারের মুসলিমরা উত্তপ্ত 
হতে বাধ্য | এরা কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের 
ধাচে এপারের মুসলিমদের তৈরি করতে 
চায়। নদীয়ায় মুসলিমরা অতি নগণ্য 
এদের জন্য ওপারের বড় ভাইরা মায়াকান্না 
কেদে চলেছে। এইসব অশুভ 
তৎপরতাকে কেউ কেউ সমর্থনও করছে | 


পাঠিয়েছে | রাজ্য পুলিশের ডি জি অরুণ 
RS এবং বিএস ARE ছি শর 
সেন যে তৎপরতা দেখিয়েছেন উ 
প্রশংসার যোগ্য 1 সীমান্ত দিয়ে ভবিষ্যতে 
আরও বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ ঘটবে বলে 
এলাকার লোকের বক্তব্য | অতএব, বি 
এস এফ-কে বিশেষ দায়িত্ব দিতে হবে 
যাতে উভয় দিক থেকে লোক চলাচল বন্ধ 
হয়। এটা করতে হবে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যই | করিমপুর 
পুলিশকে এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে 
দেখতে হবে অবৈধ ভাবে কোনও 
বাংলাদেশি গোপন আশ্রয় নিয়েছে কিনা | 
এ ব্যাপারে সাংবাদিকরাও তাদের সাহায 
চায়__চায় জনগণও | 





শিখেছিলেন প্রথমে স্কুল মাস্টার-মশায়ের 
কাছে অতি সাধারণভাবে | দাদাদের যেসব 
চিত্রকর শেখাতেন বাড়িতে এসে তাদের 
পাশে বসেই অবনীন্দ্রনাথ শেখেন 
আকাজোকা- স্রেফ দেখে দেখে । এরপর 
ইতালির চিত্রকর গিলার্ডির কাছে শেখেন 
বিলেতি প্রথায় তেলরঙ, জলরঙ দিয়ে 
কাজ করার করণ-কৌশল । আর 
বরীন্দ্রনাথ যোগাতেন উৎসাহ কি লেখায় 
কি আকায় | 


সম্প্রতি fags গ্যালারিতে 


অবন্্রনীনাথ ঠাকুরের ইউরোপীয় প্রথায় 
আকা ড্রয়িং জলরঙ খসড়া স্কেচ দেখার 
সুযোগ ঘটেছিল দর্শকদের | অসাধারণ ও 
গুরুত্বপূর্ণ এই প্রদর্শনীতে ছিল মজার 
মজার আকার নমুনা । সোফায় পিছন 


দ্রষ্টব্য বিষয় | ফাউ হিসেবে গগন ঠাকুরের 
দু-একটি কাজের নমুনাও দেখা গেল | He 
মিলিয়ে আলোচ্য প্রদর্শনীটি উপভোগা 
হয়েছিল নিঃসন্দেহে | 


0 উপাসক কর্মকার 





সঙ্গত কারণেই ভদ্রলোকের কাছে 
সম্প্রতি দলের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া 
হয়েছে যে, তার স্ত্রীর এ বৈভবের পিছনে 
রহস্যটা কী ? তাতেই ভদ্রলোক ছোটাছুটি 


শুরু করেছেন | কোনও সাহাযাই করতে 
পারছেন না সুভাষবাবু | 

মধ্য কলকাতার সি পি এম বিধায়ক 
এবং বিধানসভায় দলের সচেতক সুমন্ত 
হীরাও সুভাষবাবুর কাছের লোক বলে 
পরিচিত। ওঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ 
উঠেছে ভুরিভুরি । আগামী কয়েক দিনের 
মধ্যেই জানা যাবে Ga ভবিষ্যৎ | 
এক কথায় সুভাষবাবুকে যে WAAR 
প্রকাশ্যে Sera করলেন-_ সেটা বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয় মোটেই | উত্তর ২৪-পরগণা 
জেলায় সুভাষবাবুর প্রভাব ছাটতেই এ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একটি সামগ্রিক 
পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে | 





সম্পাদক 2 হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১লা-মার্চ ১৯৯১ 











শ্ৰীপতি নন্দী 


জাতিসঙ্ঘ জীবন্ত না মৃত ? যদি জীবস্ত 
তাহলে এর ধর্ম কি ? কর্মই বাকি 2 যদি 
মৃত, তাহলে একে ধরে রাখার প্রয়োজনই 
বাকি? 

প্রশ্নটা হয়ত আজও যথেষ্ট 
জোরালভাবে সরব হয়ে ওঠেনি, তবু 
বহুদেশে বহুমনে বারে বারে ঘুরে ফিরে 
, প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে এবং আজ আবার 
দেখা দিয়েছে | কে বলতে পারে, এ প্রশ্ন 
একটি প্রবল শ্রান্তর্জাতিক প্রশ্ন রূপে 
চারিদিকে সরব হয়ে উঠবে না £ এবং 
অতি নিকট" ভবিষ্যতে ? 

বলা যেতে পারে জাতিসঙ্ঘ এক অর্থে 
জ্যান্ত, কেননা সে একটা যুদ্ধ এমন কি 
একটা বিশ্বযুদ্ধও বাধাতে পাবে, যেমন কি 
না উপসাগর অঞ্চলে ধাধিয়ে দিয়েছে। 
- অপব অর্থে সে মৃত, কেননা কোন যুদ্ধই, 
তা সে বিশ্বযুদ্ধই হোক কিংবা আঞ্চলিক 
যুদ্ধই হোক, সে ঠেকাতে পারে না, 
থামাতেও পারে না- আপন হিন্মতে তো 


মর্মবেদনা ও (কোনও কোনও ক্ষেত্রে) 
‘Sa আপত্তি সত্বেও | এক কথায়, এ 
জাতিসঙ্ঘ আগুন লাগাতে পারে কিন্ত 
নেভাতে পাবে না, এমন কি জল ঢালতেও 
অক্ষম | তবু দীর্ঘদিনের অগ্নিগর্ভ পশ্চিম 
এশিযায় আগুন জ্বালাতে দ্বিধাবোধ করে 
নি। স্বয়ং কুয়েলার সাহেবও এসব কিছুই 
জানেন, হয়তো বা বোঝেন, কিন্তু তাব 
মহান জাতিসতেবর রঙ-মাখানো মহান 


অনুমোদন নিয়েই এ যুদ্ধ চলছে ; কিন্তু এ 
যুদ্ধের ওপব বিশ্ব-সংস্থার কোনও নিয়ন্ত্রণ 
নেই ; তবু এ যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বলতে 
পারি না। এর পেছনে জাতিসঙ্জের 
সমর্থন কয়েছে, অতএব এ আইনি যুদ্ধ 1 
তাহলে কি দেখা যায় ? জাতিসঞ্ডেবর 


তা আইনি ৫) থেকে যায় (কেননা, 
" জাতিসঙ্ঘ নামক সংস্থাটি এ মত্ত 
বাভাবাড়ির বিরোধিতা করার মত সাহস ও 
শুভবুদ্ধি দেখাতে আজও সক্ষম হয় নি) | 


কিন্তু ‘হোলি কাউ-টি কে £'মাকিনি . 


_ অতিস্পর্ধা ? না কি মার্কিনি খাচায় বন্দী 
জাতিস্ব ? 

we স্মরণ করা যাক এ 
ফাতিসজেত্বর ইতিকথা | জন্মেব ক-বছরের 
ধ্েই জাতিসভব স্বনামে যুদ্ধে নেমে 


পারেনি, সে চেষ্টাও করেনি। কেউ কেউ 
বলতে পারেন, জ্াতিসন্বঘই তো 
ইরাক-ইরান যুদ্ধ বিরতি করাল । কিন্ত 
এক্ষেত্রেও এটা কি সত্য নয় যে, দীর্ঘ আট 


এমতাবস্থায় 

দৌত্য সেক্ষেত্রে 

নিতান্তই নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আর কি হতে 
পারে? অর্থাৎ যুধ্যমান উভয়পক্ষের 
সেক্ষেত্রে 
যুদ্ধাবসানের আসল নিয়ামক শক্তি হিসাবে 


ছেনালিপনার দৃষ্টান্ত শুধু আফ্রিকার কঙ্গো, 
রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, তৃতীয় 


বিশ্বের অন্যত্রও প্রকট । ১৯৮৩ সালে 


(অথচ এ জাতিসতবই এ ইজরায়েলের 
জনক) ? কিংবা কোথায় "ছিল এ 
জাতিসঙ্ঘ যখন একই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 


এই সেদিন (১৯৮৯ ডিসেম্বর) Fe 





হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সি পি এম এই 
কেন্দ্রে তাদের নিজস্ব প্রার্থী দেবে । এবং 
মুখ্যমন্ত্রীর কথা ভেবে রাধা হয়েছে। 
ঢাকুরিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী 
সেখানে মমতা নাও দাড়াতে পারেন | 


ধাড়ালে অবশ্য 


মুখ্যমন্ত্রী : পুরস্কার, তিরস্কার সমানভাবে 
নেবেন । বহিষ্কার সম্বন্ধে সচেতন হবেন | 
কোন নতুন তত্ব আবিষ্কার করতে পারেন। 
পুলিশের রাইফেলের নল সাফ করার জন্য 
একজন ডি আই fe নিয়োগের সম্ভাবনা 
আছে। পুলিশ পালাতে পারে | দাতের 
ব্যথা কষ্ট দিতে পারে৷ চিরতার জল 
সকালে খাবেন 1 আয় নেই | 

: অর্থমন্ত্রী : বাজেটের আগেই বাজাবদর 
যেভাবে বাড়ছে সেই দিকে নজর দিয়ে 
সেই সব জিনিষের ওপর ৩৫ শতাংশ কর 


কোন ধোলমাল না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি 
fia | বিট নুন দিয়ে কুল খাবেন | আয় 
ব্যয় সমান সমান | 

স্বাস্থ্যমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য যে ভাবে 
দিন দিন কৃশ হয়ে যাচ্ছে তাতে আপনি যে 
বিচলিত 


বাড়িতে বসাবেন । সুফল পাবেন | বিদ্যুৎ 
মজুত করার জন্য মনুমেন্টের ওপর ওদাম 
তৈরি করার কথা ভাবতে পারেন। 





কিন্ত কোনো অবস্থাতেই সর্বত্র নয় | বিশ্ব 


“পিলফার' প্গ্‌ লিক না করে সেইদিকে 
নজর ORT | আয় নেই ব্যয় প্রচুর | 


সকালে ও বিকালে দুটি করে পান খাবেন | 
আয় তেমন নেই। 

শিক্ষামন্ত্রী : শিশুদের স্কুলে ভর্তির বয়স 
কমানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের বয়স 
আরও কমিয়ে দেবার প্রবণতা আপনাকে 


বিপাকে ফেলতে পারে | সাবধান এবং 


সচেতন হবেন । বামফন্টের সফলতা, 
ব্যর্থতা, স্বজনপোষণ, মালিকতোষণ নিয়ে 
একটা বই স্কুলের পাঠ্যতালিকায় রাখা যায় 
কিনা এবিষয়ে এ বি টি এ-র সঙ্গে কথা 
বলে স্কুলে চালু করে দেখতে পারেন | ফল 
শুভ | দুবেলা আদাজল খাবেন । আয় 


মা 
আই পি পি ফোরের প্রকল্প ১০৭ কোটি” 
টাকার | কাজ প্রায় শেষের মুখে! 
টেন্ডারের বাড়তি ৪ কিংবা ৫ কোটি টাকা 
খরচ হলে মারাত্মক ব)।পর | এ জিনিস" 
ভাবা যায় না। প্রশাসনিক পর্যায়ে তদস্ত 
হলে আরো অনেক কিছু বেরিয়ে পড়তে 
বাধ্য 1 উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী 
এক সদস্য জানিয়েছেন, চলতি বাজেট 
অধিবেশনে সরকারের কাছে জবাব চাওয়া 
হবে। 








“সিটি অব জয়’ ছবির শুটিং 
নিয়ে বিভ্রাট, অহেতুক, অন্য 
- ক্ষেত্রেও জনজীবন স্বচ্ছন্দ 

রাখার প্রশ্ন ওঠে 








বিতর্কিত উপন্যাস “সিটি অব জয়’ এবং 
কলকাতা তোলপাড় হল কয়েকদিন । এ 
প্রতিবেদন যখন লিখছি তখন অবস্থা 
_ খানিকটা থিতিয়েছে | ২০ ফেব্রুয়ারি ছবির 


আলোচনা হয়েছে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র 
সচিবের | মুখামন্ত্রীর নির্দেশ কাজের দিনে 
পথ আটকে শুটিং করা চলবে না, ছুটি 
ছাটার দিনে এলাকার বাসিন্দাদের 
সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রেখে শুটিং 
করতে হবে, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে 
আলোচনা করে' শহরের নানা অঞ্চলে 
আউটডোর শুটিং-এর নির্ঘন্ট তৈরি করতে 
' হবে । মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, শুটিং নিয়ে 
কদিন শহরের কয়েকটি স্থানে যে 
গোলমাল হয়েছে, শুটিং যে একদিন বন্ধ 
করে দিতে হয়েছে তার জন্য পুলিশও 
খানিকটা দায়ী | আনন্দ পালিত রোডে ১৯ 
ফেব্রুয়ারির শুটিং-এর বিরাট কর্মকাণ্ড ও 
লোকেদের বিক্ষোভ সব ব্যাপারটা বুঝে 
নিতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ 
সরকারি ব্যবস্থা যথাযথ হলে শুটিং নিয়ে 
বিভ্রাট হতো না, বিক্ষোভের পেছনে যতো 
ইন্ধন জোগান হয়ে থাকুক না কেন? 
দৈনিক সংবাদপত্রে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি 
থেকে রোজই ফলাও করে “সিটি অব 
জয়-এর শুটিং, সাংবাদিক নিগ্রহ, 
গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সহ কিছু 


ঢাউস রিপোর্ট ও একাধিক ছবি ছেপেছে। 
ছবি করা বা করতে অনুমতি দেবার পক্ষে 
বিপক্ষে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। 
মর্মান্তিক ঘটনা হল ‘আজকাল’ পত্রিকার 
রিপোর্টার সৌমিত্র ঘোষের মৃত্যু | তিনি 
নিগৃহীত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে | আহত সৌমিত্র মারা গেলেন 
দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে, যে রোগ প্রথম 
ধরা পড়ল তার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা 
আগে। 


বিক্ষোভের মুখে রোনাল্ড জফ-এর 
দলকে কলকাতা থেকে যে পাততাড়ি 
গুটোতে হচ্ছে না, এতে অনেকেই স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলবেন । উপন্যাসটি যেমন 


মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন: 
কলকাতা শহরকে একটানা তিন মাসের 
জন্য স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করতে তিনি 
দিতে পারেন না । 

কলকাতা শহরকে একটানা তিন মাস 
স্টুডিও করে তোলা কথাটি অত্যন্ত 
সরলীকরণ | বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ফিরে 
শুটিং করলে গোটা শহরটা স্টুডিও হয়ে 
যাওয়া বা তার জনজীবন ও যানবাহন 
চলাচল ব্যাহত হয়না | শহরের এখানে 
সেখানে ক'দিন শুটিং করে ইউনিট তো 


যদি ধরে নেওয়া যায় জ্যোতিবাবু যথার্থ 
কথাই বলেছেন, সেখানে মনে প্রশ্ন জাগে 
যে, কলকাতায় পথঘাট বন্ধ করে, 
যান-চলাচলে faa সৃষ্টি করে মিটিং, মিছিল 
সমাবেশ করা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা | 
বছরে কটা দিন সিধো-কানহু-ডহরের 
মতো রাস্তা মুক্ত থাকে ? সি পি এম বা 
বামফ্রন্ট নিজেরাই তো গত ছ মাসে অন্তত 
দিন ছয়েক সিধো-কানহু ডহর বন্ধ করে 
দিয়ে জনসভা করেছে, মিছিল করেছে | 
১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে এস এন ব্যানার্জি 
রোডের একাংশ জুড়ে সামিয়ানা খাটিয়ে 
চেয়ার পেতে সি পি এম বা তার 
গণসংগঠনগুলি সাতদিনের লাগাতার 
বিক্ষোভ-সমাবেশের ব্যবস্থা করেছে। 
উপসাগর অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ সমাবেশ | 
মজার কথা হল, মার্কিন তথ্য দপ্তর এস 
এন ব্যানার্জি রোড থেকে উঠে গেছে, 
তারে নতুন দপ্তর আরও দক্ষিণে চৌরঙ্গি 
রোডে | অথচ রাস্তা প্রায় বন্ধ করে এস 
এন ব্যানার্জি রোডে বিক্ষোভ সমাবেশ 
চলেছে মার্কিন তথ্য দপ্তরের পুরোনো 
অফিস ভবনের সামনে | কলকাতা শহরের 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে লাগাতার এই 
বিক্ষোভ সমাবেশ জনজীবনে, যানবাহন 
চলাচলে অসুবিধা ঘটায় কিনা একথা 
জ্যোতিবাবু ও বাম নেতৃবৃন্দ একবার ভেবে 
দেখুন । 
অতীতে মাঝেমধ্যে দেখা গেছে 
কলকাতার কর্মজীবনের কেন্দ্রে চৌরঙ্গি 
রাসমণি রোডের সংযোগস্থলে চারিদিক 
বন্ধ করে দিয়ে বামপন্থী দলগুলি সমাবেশ 
করছে | অথচ কাছেই শহিদ মিনার 
ময়দান, যেখানে সমাবেশ করলে যান ও 
লোক চলাচলে তেমন বিদ্ধ সৃষ্টি হয় না। 
শহিদ মিনার ময়দানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশ 
করলে সে খবর রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের কাছে 
কি পৌঁছবে না ? কলকাতায় দুর্গাপুজো, 
কালীপুজোর সময় রাস্তাঘাটে 'নো এন্টি 
লাগিয়ে অনেক মোড়ে প্রায় রাস্তা জুড়ে 
প্যাণ্ডেল বেধে যে sell চলে 
অনেকগুলো দিন, এসব প্রসঙ্গ আজকের 
আলোচনায় আনা নিস্প্রয়োজন | 
বিনীত অনুরোধ 
কথাগুলি ভেবে দেখুন। শাসকদল পথ 
দেখালে অন্য দলকেও বলা যাবে সিধো 
শহরের মূল পথ ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 
ফুটপাতগুলি, জনজীবনকে খানিকটা সুস্থ 


ও স্বচ্ছন্দ রাখার জন্য সবাই মিলে উদ্যোগী 
হোন | ‘সিটি অব জয়'-এর কর্মকর্তাদের 
জ্ঞান দেবার আগে উচিত ‘আপনি আচরি 
ধর্ম -- | শহরে মিটিং, মিছিল বন্ধ হোক, 
এটা কাম্য নয় | কিন্তু যা বিশ বছর আগে 
চলতো, আজকের জনাকীর্ণ শহরে তা 
অব্যাহত রাখা যে সর্বনেশে প্রবণতা | 
* * * 

২১ ফেব্রুয়ারির কাগজে দেখলাম “সিটি 
সব জয়' প্রসঙ্গে এবার মাঠে নেমেছেন সি 
পি এম সাংসদ মালিনী ভট্টাচার্য । 
কলকাতার মানরক্ষায় সাংসদের নৈতিক 
দায়িত্ব পালন করতে তিনি সরাসরি চিঠি 
দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরকে । 
অনুরোধ করেছেন, অবিলম্বে এ ছবির 
শুটিং বন্ধ করার বাবস্থা করুন | মনে রাখা 


তখন তাকে প্রশ্ন করতে হয় কিছুদিন আগে 
হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের শাখাপ্রাশাখা । 
এর আগে তোলা লা নুই বেঙ্গলির 


১৯৮৫-তে প্রকাশিত উপন্যাসের ইংরেজি 
অনুবাদ বেরোনর পর '৮৭-তে কলকাতায় 
তিনি পেয়েছিলেন নাগরিক সম্বর্ধনা | 
তদানীন্তন মেয়র কমল বসু লেখক ও 
গ্রন্থটির সুখ্যাতিতে হলে উঠেছিলেন 
পঞ্চমুখ | মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুও 
ল্যাপিয়েরের সৌজন্য সাক্ষাৎকারের পর 
কলকাতার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তার 
সম্পর্কে প্রশংসা সূচক মন্তব্য করেছেন | 
চাকা ঘুরেছে চলচ্চিত্রায়ণের প্রশ্নে | এখানে 
মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন রাজ্যের তথ্য ও 
সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । সুখ্যাতি 
থেকে নিন্দা ors এখন নিমজ্জিত “সিটি 
অব Ga বইটি, এর লেখক, চিত্রনাট্যকার 


ক'দিন আগেই যদি এ ছবিতে কাজ করার 
সুযোগ পাওয়া যায় ! দেড়শ কোটি টাকার 
ছবিতে টাকার যে ছড়াছড়ি ! বুদ্ধদেববাব 
যে “সিটি অব জয়’ ছবি তৈরির বিরোধী, 
একথা অনেকদিন ধরেহ জানা | তবু তার 
কাছের এসব ব্যক্তি কাজ পেতে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন | শিকে ছেঁড়েনি বলে এখন 
“সিটি অব জয়' এদের কাছে আঙুর ফল | 
যাহোক, ল্যাপিয়ের কলকাতায় 
আসছেন, ছবির শুটিং-ও হবে। তবে 
নাগরিক সংবর্ধনার বদলে লেখক এবার 
কেমন অভ্যর্থনা পান, সেটা দেখার জন্য 
একলব্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে | 


দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ [তিন 





fran ডি জেনেরোয় একটি কারখানা দারুণ বাবসা করছে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম 
হুসেনের মাথার হাজার হাজার মুখোস তৈরি করে, যেগুলি ইরাকের সমর্থক 
দেশগুলির রপ্তানি হচ্ছে 








আরব অঞ্চলে যুদ্ধ-রত মার্কিনি বিমান 
প্রা্কালেই উপযুক্ত স্টিমুল্যান্ট পরিবেশন 
করা হয়ে থাকে | ওয়াশিংটন পোষ্টের এক 
রিপোর্টে প্রকাশ, বিশ্বখ্যাত যুদ্ধ বিমানবাহী 
জাহাজ 'জন এফ কেনেডি'-র বৈমানিকগণ 
জানিয়েছেন, প্রতিটি বোমার অভিযানের 
প্রাকালেই তারা নিয়মিত অশ্লীল 
চলচ্চিত্রমালা উপভোগ করে থাকেন | 
তারপরই গরম গরম বোমারু অভিযান | 


জুজুর তয় 


ইরাক থেকে হাজার হাজার মাইল নিরাপদ 
দূরত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান | যাদের 
তিনকুলে কেউ কখনও স্বদেশের মাটিতে 
যুদ্ধ দেখেনি, তারাই তথাকার অধিবাসী । 
সেই মার্কিনি নাগরিকগণের মনোবল 
কেমন ? উত্তরটি সংক্ষেপে নিন্মরূপ : 
ইরাকি বোমার আতঙ্কে ও ইরাকি 
টেররিস্টের আতঙ্কে সে দেশ ভরে গেছে। 
সামান্য অগ্নি-সঙ্কেত শুনেই মানুষ কেপে 
ওঠে, ত্রস্ত চোখে চারিদিকে তাকিয়ে 
দেখে । এমন কি, খোদ পেন্টাগনও এ 
বিভীষিকা থেকে মুক্ত নয়। ইতিমধ্যে 
কয়েকবারই পেন্টাগন চত্বরে বোমাতঙ্ক 
ছড়িয়ে পড়ে__করিডোরগুলো বন্ধ হয়ে 
যায়, এলিভেটরগুলোও অচল হয়ে যায় | 
হোয়াইট হাউসের মাথায় দিবারাত্র ভীষণ 
কড়া শান্ত্রী-প্রহরা চলছে | সারা দেশে এফ 
বি আই-এর হুঁশিয়ারি ছুটে চলেছে__ 
সন্দেহভাজন লোক দেখলেই খবর দিন | 
কর্ম-তৎপর এফ বি আই প্রতিদিন হাজারে 
হাজারে আরবীয় আমেরিকান নিরপরাধকে 
ধরে এনে “জিজ্ঞাসাবাদ' চালাচ্ছে । 
শহুরে মানুষের অনেকেই জল-দৃবিত 
হবার আতঙ্কে ভুগছে, অন্যদের 
ভূ-গর্ভস্থ রেল লাইনে মাইন Cel 
আছে | বিমান যাত্রীদের সংখ্যা অসম্ভব 
রকমে কমে গেছে । বাজারে বাজারে 
গ্যাস-মুখোশ কিনতে পাবেন না, বাজার 
সাফ | পরবর্তী চালান বাজারে আসতে না 
আসতে সাফ | ওয়াশিংটন পোস্টের এক 
সমীক্ষায় দেখা যায়, রাজধানী ওয়াশিংটনে 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ টেররিস্ট 
আতঙ্কে সদা আতঙ্কিত | 


অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছেন; কিন্তু মনোস্তাত্বিকগণের 

পোয়াবারো-_-রোগি দেখে দেখে তারা 
আর কুল পাচ্ছে না । রোগিদের একটা বড় 
অংশ পদস্থ কর্মচারি; শিশু রোগির 
সংখ্যাও Stat বাড়ছে ৷ স্বয়ং বুশ-গিলি 
শ্রীমতি বারবারাও নাকি শিশুদের অবস্থা 


দেখে চিস্তাকুল | অথচ সন্ত্রাসবাদের একটি 
ঘটনাও সে দেশে আজও কোথাও 
ঘটেনি | 


ডাইরেক্ট আকশন 


সাদ্দামের বিরুদ্ধে মার্কিনি লড়াই শুধু 
ইরাকেই নয়, মার্কিন মুলুকের দিকে দিকে 
ছড়িয়ে পড়েছে__বাবু-বীরগণের ঘরে ঘরে 
এমন কি সাহেব-সুবোদের ঘরে ঘরেও সে 
লড়াই চলছে__লক্ষ লক্ষ সাদ্দামের 
সঙ্গে | বলা বাহুল্য, পুতুল সাদ্দামের 
সঙ্গে-_অবশ্যই ‘মেড ইন 'মেরিকা'-মার্কা 


পৃতুল। কোনও এক লেইডব্যাক 
এন্টারপ্রাইজ কোম্পানির পৃতুল ; মূলা 
প্রতি পিস ৯৯৫ ডলার মাত্র । 


আর্ম-চেয়ারে বসে থাকা সুযোগা বীরগণের 
সুযোগ্য প্রতিপক্ষ বটে। অতএব 
নামকরণও তখৈবচ-__'বিস্ট অব 
বাগদাদ' ! 

কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বক্তব্য-_এ 
সাদ্দামকে পিন-বিদ্ধ করে রাখুন, খোচাতে 
থাকুন, আমোদ পাবেন : চড়-ঘুসি মারুন, 
অপমান করে গায়েন ॥.র জ্বালা মেটান, 
আমোদ পাবেন | জয় আপনার অনিবার্য, 
আর্ম-চেয়ারে আরামে বসেই সে জয় 
উপভোগ করুন | বলা বাহুল্য, লক্ষ লক্ষ 
মার্কিনি গৃহাঙ্গনে লক্ষ লক্ষ সাদ্দাম আজ 


পরাভূত | কোম্পানির ঘরেও লক্ষ্মীর 
ভাড়ার আজ উপচে পড়ছে। 

ইন লভ এন্ড ওয়ার 
ইরাক-বিরোধী অভিযানে aR 
সেনাবাহিনীতে প্রায় $6,000 
নারীসৈনিক ররেছে। অতএব, 


আইন-শু্খলা বিপন্ন কিনা জানা না 
গেলেও একটি বিশেষরূপ বিপত্তি যে 
চারদিকে ডালপালা বিস্তার করছে তা জানা 
গেল | অনুসন্ধানে প্রক সদ, 
নারী সৈনিকগণের অনেকেই গর্ভ-আশ 7 
“irs হয়ে সংশ্লিষ্ট মিলিটারি মেডিকাংল 
সেন্টারের দ্বারস্থ হয়েছেন_ মুত্র পরীক্ষার 
জনা, অর্থাৎ &গগন্যাক্সি টেস্ট-এর জন্য | 
মার্কিন বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টারে ব্যাপারটা 
সাংবাদিকদের নজরে প্রথম ধরা পড়ে | 
অনুসন্ধানে জানা যায়, অন্যান্য মেডিক্যাল 
সেন্টারগুলোতেও একই অবস্থা | নর্বঃই 
মত্র পরীক্ষার সংখ্যাগত চাপ এমনই যে, 
প্রায় সেন্টারে এটিই ভাক্তারগণের 
সবপ্রধান কাজ হয়ে দাড়িয়েছে । সংখ্যা 
আরও FS বাড়ছে | আরও জানা গেল, 
বিশ্রাম বা নিদ্রার জন্যে নারী-সৈনিকগশের 
জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেই ; পূরূব-সৈনিক ও 
নারী-সৈনানী সাধারণভাবে একই ভাবুতে 
শয্যা রচনা করে থাকে | 


a 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ 





বাবস্থা নিচ্ছে না। বরং এসব দুনীতিগ্রস্ত 


সুনীল শঙ্মাচার্য £ বাংলাদেশের ক পাল্টানো 
এরশাদেব সহযোগীরা সাবধান' আপনাদেব 
জনা দুঃসংবাদ আছে। সুযোগ সুবিধা 
ভাঙ্গিয়ে এখন রশ পাশ্টিয়ে এদিক সেদিক 
মিশে গেলেও রক্ষা পাবেন না। এবশাদ সব 
ফাস কবে দেবেন। তিনি বই লিখছেন। এহ 
বইয়ে সবাব কথা থাকবে। 

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এরশাদ এখন 
পুবোপুবি লেখাপড়া নিযে বাস্ত। এইসব 
লেখাপড়া বিদ্যার্জনেব জন্য নয। ঠাকে নিযে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে লেখালেখি হচ্ছে এসব 
পিন পড়ছেন গভীর মনোযোগে। আব 









এছাড়া, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানহানিব মামলা 
করবেন এবং উকিল নোটিস দিকেন। এসবই 
এখন AGS কবা হচ্ছে। 

একই সঙ্গে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে 
যাবা তার কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা 
নিয়েছেন অথচ আজ বিভিন্ন দলে মিশে 
গেছেন, ভাব বিকন্ধে কথা বলছেন, ঠাদেব 
কথাসহ নিজের ক্ষমতাব হতিবৃত্ত, seas 
ইত্যাদি তলে ধবে এবশাদ একটি az 
লিখছেন। এবশাদেব নিকটাত্রীযবা বর্ট 
লেখা ও ছাপাব ব্যাপাবে পাহাযা করছেন 
বলে জানা গেছে। 
আত্মীয়দের সুত্রে জানা গেক্ে, এবশাদেব 





















আসল কথা, জনতা (A) সরকার জন্ম থেকেই অস্থায়ী সরকার | 
রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক দ্বিধা ও বিভ্রান্তি এবং জনতা দল ও 
জনতা সে) থেকে সাংসদ ভাঙিয়ে সরকার গঠন করার চেষ্টায় 


ভেঙে দেওয়া হল এবং রাজ্যপালকে বদলি করা হল, কারণ 
রাজ্যপাল এ আই এ ডি এমকে এবং কংগ্রেসকে খুশি করার জন্য 





















বইয়ে সুবিধাভোগী সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের 
রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ থাকবে। 
বিবোধী দলে থেকেও সবকারের কাছ থেকে 
সুবিধা নেওষা, সাহায্যের আশ্বাস প্রদান এবং 
সর্বশেষ তাব বিবোধিতাকারীদের নাম 
থাকবে। কিভাবে যোগাযোগ কবেছে, 
কিভাবে সুবিধা নিয়েছে তার বর্ণনা থাকবে। 
বাজ্জনীতির নামে সুবিধাভোগীদের কথা 
লিখবেন। একই সঙ্গে ঠাব সবকাবেব সঙ্গে 
যোগাযোগকারী বুদ্ধিভীবহী, ' বাবসাষী, 
আম্লাদেব কথা তিনি লিখবেন। বিশেষ 
কবে এখন খাবা তাব বিকজ্ে বক্র তা বিবৃতি 
দিযে জনগণেব কাতাবে বা ঝিুন্ন দল বা 
মতেব সঙ্গে মিশে গেছেন ঠাদেব সম্পর্কেই 
এবশাদেব বহযে বেশি কথা থাকবে। 









WAR মনে এমনিতেই একটা বদ্ধমূল 
খাবাপ ধাবণা আছে। তার উপব বিল্ডিং, 
লাইসেন্স, ট্যাক্স, মিনিষাস ও স্টোবস বিভাগে - 
বিচিত্র কৌশলে যেভাবে পুবসভাব লক্ষ লক্ষ 
টাকা গাযেব হচ্ছে, তা নিযে কর্তৃপক্ষ কোন 
মাথাই ঘামাচ্ছে ন না। দু-একটি ঘটনাব দৃষ্টান্ত 
দিযে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ 
কলকাতাব SHE কাউন্সিলব বলেন, মাস _ 
কয়েক আগে স্টোবস ডিপার্টমেন্টে জনৈক - 
অফিসাব টালা পাম্পিং স্টেশনে পড়ে থাকা 
পুরাভন মাল বিক্রিব জন্য উদ্যোগ নেন এক 
বিভিন্ন নামে একই ব্যক্তি জনৈক কৃতিকুমাব 
সিং Gere দিযে পুবাতন মাল কেনাব জন্য 
৩০ লক্ষ ১১ BS টাকাব বরাত পান। ১০ 
লক্ষ টাকা প্রাথমিকভাবে মাও দেন? 

পবে জানা যাহ, প্রবাতন মাল সবাবাব 
নাম কবে ঠিকাদাব টালা পাম্পের দামী 
যন্ত্রপাতি পাচাব কবে ca জনৈক 
কমিশনাবেব আপত্তিতে মাল তোলা স্থগিত 
হয এবং একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয। 
তদন্তে bia প্রমাপিত হয। কমিটি প্রস্তাব দেন 
চুবি হওষা মালেব দকপ ১০ হাক্রাব টাকা 
এবং শাস্তি বাবদ ঠিকাদাব আবো ১০ হাজ্রার 
টাকা দিলে মাল তুলতে পাববেন। আবো 
বলা হয়, প্ুবসভাব ল' অফিসাবেব নির্দেশ 


, মত টালা পাম্পিং প্রাউশ্তেব পড়ে থাকা 


মালেবও একটি তালিকা কবা হবে। 
এদিকে তদ স্তেব মূল ফাইল থেকে মালেব 
তালিকা সহ SEAS কাগভ্ঞপত্র লোপাট 
কবে স্টোবসেব দাযিত্বে থাকা অফিসাব 
ঠিকাদার কৃষ্ণ কুমাব FR কে মাল সবিষে 
নিতে পুবোপুবি সাহাযা ৷ বিভিন্ন 
কাউন্সিলরেব তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও 
পুবসভাব চিফ ফিনাম্স অফিসার ব্যাপাবটি 


এরপর ১১ পৃষ্ঠায় 


মারণীস্ত্রের উপর বিশ্বের ২৭টি . 





দেশের অর্থনীতি নির্ভর করছে 





বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর বহু দেশ 
আসরে নেমে গেছে | উপসাগরীয় যুদ্ধের 
বহু আগে থেকে তৃতীয় বিশ্বে সদা সর্বদা 
যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি 
করে বেখেছিল অস্ত্র বিক্রেতা দেশগুলি । 
আজ যারা যুদ্ধের বিপক্ষে ঘন ঘন সভায় 
বসছেন সে সময় তাদের নিরস্ত্রীকরণ 
কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে দেখা 
যায়নি । যদি নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচিকে 
কয়েকবছব আগেও বাস্তবায়িত করা যেত 
তবে আজকে উপসাগরীয় যুদ্ধ এমন 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারত না। 
এখন ২৭টি দেশ যুদ্ধাত্র তৈরি করে বিক্রি 
করে | ১৯৬০ সালে এমন দেশের সংখ্যা 
ছিল মাত্র ৫টি | অতএব এখন বিশ্বের ২৭ 
টি দেশেব অর্থনীতি নির্ভর করে মারণাস্ত্র 
রপ্তানির উপর । 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যখন 
পরাধীনতার বন্ধনে ছিল তখন তারা 
বেশমি চুড়ি, পেবেক এমনকি লগ্ঠনের কাচ 
পর্যন্ত উৎপাদন কবতে পারত না | এ সব 
জিনিস তাদের আমদানি করতে হত উন্নত 
দেশগুলির কাছ থেকে । কিন্তু তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলি স্বাধীনতা পাওয়ার পর এ 
সব ভোগ্যপপ্য আমদানি কমিয়ে দিয়েছে 
উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে | ফলে উন্নত 
দেশগুলি রপ্তানি বাণিজ্যের সেই ঘাটতি 
পূরণ করতে এখন তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগুলিকে মারণাস্ত্র সরঞ্জামের বিক্রি 
বাড়িয়ে দিয়েছে | সেই সঙ্গে এক দেশের 
সঙ্গে অপর দেশের যুদ্ধের আবহাওয়া 
সুপরিকল্লিতভাবে জাগিয়ে রেখেছে! 
ফলে বহু দুর্বল দেশ বাধ্য হয়ে দেশকে 


করে ব্রেখেছে। সেই আবহাওয়ার বাস্তব 
কপ আমরা দেখছি উপসাগরীয় অঞ্চলে | 
তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ সামনে 
যাই বলুক পিছনে যুদ্ধান্ত্র কিনতে তৎপর | 

ভারতের থেকে পাকিস্তান ছোট রাষ্ট্র 
হওয়া সত্বেও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ 


/ 


অনেক বেশি । মার্কিন সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও 
নিবস্ত্রীকবণ সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুত একটি 
রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৮৮ সালে 
প্রতিরক্ষা খাতে ভারত সেখানে ব্যয় 
করেছে ৯৪০ কোটি ৫৮ লক্ষ ডলার, 
সেখানে ভারতের চেয়ে অনেক ছোট রাষ্ট্র 
হওয়া সত্বেও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা খাতে এ 
সালে ব্যয করেছে ২৫০ কোটি ১৬ লক্ষ 
ডলার । অর্থাৎ পাকিস্তান্রে কেন্দ্রীয় 
বাজেটের ২৭-১ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে 
বরাদ্দ, সেখানে ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটে 
প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মাথাপিছু মাত্র 
১৫৪ শতাংশ । পাকিস্তানের মাথাপিছু 
প্রতিরক্ষা ব্যয় ২৩.১ ডলার | আর ভারতে 
তা মাত্র ১২ ডলার। কিন্তু ভারতের যা 
জনসংখ্যা তার আট ভাগের এক ভাগ 
পাকিস্তানের 


জনসংখ্যা | 
ভারত-পাকিস্তানেব সীমান্ত বিরোধ মাঝে 
মাঝেই উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে 
বেখেছে। ইতিমধ্যে এই দুটি দেশের মধ্যে 


অন্তর বিক্রেতা দেশগুলি যে পরিমাণ যুদ্ধের 
wena উৎপন্ন করছে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
কালের উৎপাদনকেও ছাপিয়ে গেছে। 
উন্নয়নশীল দেশগুলি ৯০,০০০ কোটি 
ডলার অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলিতে 
বিনিয়োগ করেছে ৷ যদি বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে .- 
এ সব অস্ত্র কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া 
হয় তবে আমেরিকা, বৃটেন, জামানি, 
সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি 
আছড়ে পড়বে | অর্থনীতির এমন বিপর্যয় 
কেউই চাইবেন না। সুতরাং Zale 
কেনা-বেচা বন্ধ হবে না! আমেরিকার 
ফেডারেল' বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ 
সামরিক খাতে ব্যয় হয়| অর্থাৎ জাতীয় 
উৎপাদনের ২৫ শতাংশ সামরিক 


এবপর ১১ পৃষ্ঠায় 





এস্টালী পদ্মপুকুব সি আই টি পার্কে পঃ বঃ 
কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত এক সভায় | 
গিয়ে দেখি কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত 
অসংস্কৃত নেতারা মণ্ডপ জুড়ে বসে 
আছেন। 

কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর ভাঃ সুবোধ মিত্র, 
কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ, খাদ্যমন্ত্রী 
স্টিভৈডোর নরেশ মুখার্জি, এনামেল 
কারখানার মালিক মুগাঙ্ক সুর এবং এদের 
মোসাহেবদের মধ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য . 


[৩ মার্চ, ১৯৬১ 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ 





সি পি এম নেতারা 
“চিন্তায় পড়েছেন 


চিন্তায় পড়েছেন, উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ১৯৭১ 
সালের এপ্রিলে এ আই টি ইউ সি থেকে 


প্যারেড গ্রাউন্ডের সমাবেশে জ্যোতি বসু, 
ভি পি সিং ও লালু যাদবের বক্তৃতা শুনতে 
৩/৪ লাখ লোক হয়েছিল | ১৭ ফেব্রুয়ারি 


বলাবলি করেছেন কেন সমাবেশ ফ্লপ ' 


মহকুমা থেকে ট্রেন, বাসে, লরিতে যত 


৷ লোক আসেন এবার তা আসেন নি । দলে 


মেলা শুরু হয়। রাজ্য সরকার ও সরকার ' 
অধিগৃহীত সব সংস্থা ৩০/৪০ হাজার টাকা 
স্টল 


“তেমন রিক্রি হয় নি কিন্তু এরা সবাই 


ওখানে স্টল দেবার জন্য সিটুকে হাজার 
হাজাব টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন। 
রোজ ভোলা বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ 
মঞ্চে হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | প্রথম দিন 
ঘোষের মত শিল্পীকে দিয়ে 
সঙ্গীত পরিবেশন করানো হলেও শ্রোতার 
সংখ্যা ছিল হাতে গোনা । ১০ ফেব্রুয়ারি 
FR জ্ঞ্যোতি বসু সহ ২৭ জন প্ররীণ ট্রেড 
ইউনিয়ন ও কৃষক নেতাকে সম্বর্ধনা দেয় | 
সম্বর্ধনা খুব বেশি হলে 


অনুষ্ঠানে | 
আড়াইশো জন উপস্থিত ছিলেন, প্রতিদিন 


কৃষ্ণপদ ঘোষ মঞ্চে হত সেমিনার । শেষ 
২ দিন হাজার দেড়েক লোক হলেও প্রথম 
তিন দিন সেমিনার শুনতে ৬/৭-শ' লোক 


" জড়ো হতেন । সুবোধ সেন মঞ্চে সিনেমা 


দেখতেও তেমন ভিড় হত না। মেলায় 
পাহাড় তৈরি হয়েছিল | ১০ জনও তাতে 
চড়েছে কিনা সন্দেহ | শ্রমিক আন্দোলনের 
পোস্টার প্রদর্শনী দেখতে কখনও, ভিড় 
হয়নি । মেলা জমছে না দেখে শ্যামল 
চক্রবর্তী সহ সব নেতারাই চিন্তিত হয়ে 
পড়েছিলেন | শেষ দিন ব্রিগেডের চেহারা 
দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়েছেন | 


জয়কৃষ্র ও. হরে কৃষ্ণ ঘোষকে টাইট 
দেওয়া যায়। fee কোন ইস্যু পাঁওয়া 
যাচ্ছিল At | সমালোচনা এডাতে জয়কৃষ্ণ 





আন্দোলন করতে হরে এ রাজ্যের শ্রমিকদের 


রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব নিয়ে 
আলোচনাটা পর্যন্ত এগিয়েছিল। 
মনোরঞ্জনবাবু ভাষায় এই সম্পর্কে 


শ্রেণী সচেতনতার জায়গা | আত্মহননের 


সোমেন fea দিকে ঝুঁকলে সুব্রত ক্ষুব্ধ 
হন। কিন্তু প্রিয় মুন্সি তাকে বুঝিয়ে শাস্ত 
করেন এবং গনি খানের বিরোধিতা করার 
জন্য মমতাকে দরকার তাও বোঝান | এক 
সময় গনি খানের বিরোধিতা করেন এই 
ত্রয়ী । কিন্ত আসল বিবাদটা শুরু হয় যুব 
কংগ্রেস কমিটি গঠন নিয়ে | মমতা যখন 


(আই এল ও) বিশেষ ট্রেনিং নিতে ব্যস্ত | 
যাবার আগে প্রাক্তন শিষ্যাকে 


ইতোমধ্যে দেশে ফেরেন সুব্রত | কমিটি 
দেখেই তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন | 


গেছেন | আশিসবাবুর সঙ্গে আছেন শিবু 
বোস, woes মিত্র, কল্লোল খা, উৎসা 
মিত্র সহ আবো বেশ কিছু যুব কংগ্রেস 
নেতা-নেত্রী যারা এক সময় জেলা কংগ্রেস 
কমিটিতে ছিলেন ।. সুব্রত পন্থী নেতা 
সুশোভন বসু জানিয়েছেন 


যে, মমতার গঠিত কমিটিতে কেবলমাত্র 
কলকাতার ছেলেরহি প্রাধান্যই পেয়েছে, 
জেলার ছেলেরা ঠাই পায়নি | অনুন্নত ও 
নিঙ্গবর্পের ছেলেরাও নেই | প্রিয়রঞ্জনের 
কথামতোই কমিটি গঠন করা হয়েছে | 
প্রদেশ যুব কমিটিকে যদি পুনর্গঠিত করা 
না হয় তাহলে বাধ্য হয়ে তারা সমান্তরাল 





= 





একজন | বাংলা সাহিত্যে 
একাধারের তিনি প্রেমাঙ্কুর ও মহাস্থবির | 
“মহাস্থবির' ছদ্মনামে তিনি চার খণ্ডে রচনা 


আড্ডায় 'দা' যোগ করে চালু হয়ে গেল | 
বয়সেও তিনি ছিলেন আড্ডাধারীদের 
অনেকের চেয়েই বড়। আমরা যারা 
তখনকার তরুণ, মাঝে মাঝে স্থান পেয়ে 
যেতাম সেই আড্ডায় | শনিবারের চিঠির 
লেখক স্থান পেতাম | কথায় 
কথায় একদিন বললাম : ‘আমি নিজে কিছু 
কিছু বৌদ্ধচ্া করি, তাই আপনার 
“মহাস্থবির' ও 'জাতক' দুটো নামই আমার 


বুড়োদা বললেন : ‘একসময় আমার 

জীবনে বাবার প্রভাবও বড় কম ছিল না | 
কিন্তু হলে কি হবে, চিরকালের বাউণ্ডেলে 
আমি অল্প বয়সেই বাড়ি থেকে 
পালালাম !' 


বুড়োদা ! কারুর কথা কখনো মনে ধরলে 
তা দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা 
করতেন না। তার “মহাস্থবির জাতকের' 
দু'একটি সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত 
করলে তা থেকে জাতকের কিছু কিছু 
বর্ণনা সম্পর্কে পাঠক অবহিত হতে 
পারবেন । যেমন 

(ক) "সন্ধ্যা হবার আগেই হোমরা 
ora নিমন্ত্রিতবর্গ ইয়া ইয়া পাগড়ি 
“মাথায় বেধে জলসায় আসতে লাগলেন | 





এসে বিনায়ককে ডেকে নিয়ে গেল। 
লোকটা বিনায়ককে তাদের ভাষায় 
ধমকের সুরে কি সব বলতে লাগল | 


আদর-আপ্যাযয়নের পর যন্ত্রাদি বেধে গান 
শুরু হল-_(সেই) হেঁড়ে গলায় হ্যা র্যা র্যা 
র্যা-ত্যা র্যা র্যা র্যা-_গান। শ্রোতারা 
কেউ তারিফ করতে লাগল, কেউ বা 
WAL মত চুপ করে বসে রইল"... 


(খ) “বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি 
এতদিন আপনাকে নিয়ে অত্যান্ত ব্যস্ত ও 
বিব্রত ছিলুম | অবিশ্যি প্রয়াগের গঙ্গা ও 
যমুনার সঙ্গম, আগ্রার তাজমহল ও 
অন্যানা স্থাপতোর নিদর্শন মনকে আকর্ষণ 
করেছিল বটে, কিন্তু তালা আমাকে 
আত্মসাৎ করতে পারেনি | তখনও ধরা 
পড়বার ভয় ছিল, কোনও কাজকর্ম যদি না 
জোটে, ভবিষ্যতে কি করে চলবে! 
কোথায় বাবসা করব, কিসের ব্যবসা 


 ফাদব, টাকা কোথায় পাব-সবকিছুর মধোই 


নিরন্তর এই চিন্তা মনের মধ্যে খুন ঘুন 
করতেই ছিল। কিন্তু জয়পুরে এসে 
প্রকৃতির এই পরিবেশের মধ্যে পড়ে 


না। সে একটা অবস্থা, যে সময় মনটার 
কেবল গ্রহণ করবার ক্ষমতাই থেকে যায় 
নিজে থেকে কিছু ভাববার ক্ষমতা 
একরকম লোপ পেয়ে যায় | আমার সঙ্গী 
যারা ছিল তাদের কথা কিছু বলতে পারি 
না। তারা কি ভাবছে কিম্বা তাদের কি 
ইচ্ছা তা জানবারও কোনও রকম উৎসাহ 
নেই__কেবল নেহাত প্রয়োজনীয় আহার 
ও রাত্রের আশ্রয় ছাড়া আর কোনও 
ভাবনাই নেই । সমস্ত দিন শহরে ঘুরে 
বেড়াই, দাড়িয়ে কোনও জিনিস দেখছি 
তো দেখছিই__হয়তো অনেকক্ষণ দাড়িয়ে 
আছি, যা দেখছিলুম তা কখন চলে 


বন্দোপাধ্যায়ের 'আরণাক' বা ‘হে অরণ্য 
কথা কগ'কে। 

প্রসঙ্গত এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের 
(আশ্বিন ১৩৫১) ভূমিকায় মহাস্থবিরের 
স্বলিখিত ভাষ্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


আনন্দের খোরাক জোগাতে এই চিন্তার 
স্পর্ধা যারা তার মনে সঞ্চার করেছে, আজ 
তাদের কথা স্বতই মনে হচ্ছে | তাদের 


ফল সম্পূর্ণ তার নিজস্ব | তার শক্ত ঘাড় 


আমি তার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই ‘প্রুফ 
আমি দেখতে জানিনে, ভুলভ্রান্তি যদি কিছু 
থাক-__তার দায়িত্ব সুবল ও গণেশ 
ভায়ার | - মানুষের জীবনের কাহিনীই 
সব চাইতে বিচিত্র উপন্যাস__উপন্যাসের 
ঘটনা ও চরিত্রের জন্যে আশা করি কারও 
কাছে কোনও জবাবদিহিতে পড়তে হবে 
না। ইতি_-১লা আশ্বিন, ১৩৫১’ | 


এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোনো একটি 
দৈনিক পত্রিকা প্রকৃতই উল্লেখ করে : “... 
নিতান্ত কিশোর বয়স হইতে শুরু করিয়া 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের নানা 
অঞ্চলে ঘুরিয়াছেন এবং সেসকল স্থানের 
বিচিত্র মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে 
নিজেকে একাত্ম করিয়াছেন | তাহার সমগ্র 


মুখাজাঁ ও প্রেমাক্কর আতথীঁ (মহস্থবির) | 


বিমুগ্ধ চিন্তে তাহা গ্রহণ করিয়া হাসিয়াছে, 
কাদিয়াছে | 


ভিন্ন দৃশ্যে দেখি কলকাতার বেতার 
কেন্দ্র থেকে যখন পাক্ষিক ‘বেতার জগৎ 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার প্রথম সম্পাদক 
হন প্রেমাঙ্কুর আতথী | সেদিন এ সম্মান 
বড় কম দুর্লভ ছিল ' না। 
বেতার-প্রোগ্রামের সঙ্গে মননপ্রধান নানা 
প্রবন্ধ ও রসপ্রধান নানা গল্প কাহিনীর 
PATH প্রেমাঙ্কুর MSA একটি সাহিত্য 
ও সাংস্কৃতিক পত্রিকায় রূপায়িত ও উন্নীত 
করেন। 

১৮৯০ সালের পয়সা জানুয়ারী তার 
জন্ম হয় | পিতা মহেশচন্দ্র উনিশ শতকের 


দর্পণ 


ভারত-কী-বেটি, সুধার প্রেম, 
ইহুদী-কী-লেড়কী' প্রভৃতি 


প্রেমাঙ্কুরের কাহিনী অবলম্বনে 'পুনর্জন্ম' 
ছবি করা হয় | এতে তিনি নিজেও একজন 


কল্পনা দেবী, দুই রাত্রি, তখ্ত তাউস এবং 
গল্প | / 





তার সন্ধান রাখে ! মনের মধ্যে মহাকাল 
চিৎকার করে উঠলো-_ভয় নেই, আমি 
আছি ৷’ 


তেমনি কোনো কোনো গল্পে বাঙ্গ ও 
হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে; সমাজের 
ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে কশাঘাতও সেখানে 
প্রবল | 'নিদ্‌-কা-ইলটী' প্রভৃতি গল্পে তার 
স্পষ্ট পরিচয় পাই । সেখানে মানুষের 


আঘাত হানা হয়েছে | 
এই প্রসঙ্গে একবার বুড়োদাকে 
বলেছিলাম $ মোপাসা, স্টাইনবেক, 


যেখানে স্পর্শ করেছেন, সেখানে আপনি 





| শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ [সাত 





শরওচন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছেন | ঠিক কিন। 
বলুন ? 


নিজের কাজেও থাকে বৈ কি! লেখক 
নিজেই একাধারে creator and ০9109 
তার সেই critical 11070-টাই অলঙক্ষণে 
পাঠকের মনে গিয়ে সঞ্চারিত হয় । ভুল 
বল্লাম না তো 

বুড়োদা বললেন : ‘এ যদি ভুল, তবে 
আর correct বলে কিছু নেই । তোমার 
বক্তব্য খুব স্বচ্ছ।' 

একটু থেমে আমি বললাম : “তবে 
বিধাতা আপনাকে যে বৈচিত্র্য দিয়েছেন, 
তা অনেকের জীবনেই দুর্লভ | একাধারে 
ভ্রাম্যমান, সাংবাদিক, সাহিত্যক, শিশুচিত্ত 


বিহারী, চিত্র-পরিচালক, অভিনেতা 
এবং 

কথাটা শেষ না হতেই বুড়োদা প্রশ্ন 
করলেন: 'এবং কি_?' 


কোথেকে ? তবে সে-সব আড্ডা এখন 
উঠে গেছে। বিধাতা মানুষের জীবন 
থেকে এখন সময় কেড়ে নিয়েছেন, সময় 
তাই মানুষকে ফাকি দিচ্ছে ; আমরা সব 
ফাকির ঘরে | তাই খুব তুখোর আড্ডাবাজ 
আর হতে পারলুম না, হলে সজনীর 
খাওয়া-দাওয়া লাটে উঠতো ।" 

এবার ঈষৎ Byars আমি বললাম : 
'তা বটে। তবে আপনি যে অবদান 
রেখেছেন, তার মূল্য যাচাই করার সময় 
এখনো আসেনি, যখন সময় আসবে 
তখন বাংলার আকাশে আপনি এক উজ্জ্বল 
নক্ষত্র | 


লোকান্তর ঘটে | 


ডাঃ মানস ভুঁইঞাকে নির্বাচনে হারানোর জন্য 
কংগ্রেস নেতা সি পি এমের সঙ্গে জোট 


I 
বাধলেন : অভিযোগ 
বিশেষ প্রতিনিধি : আগামী বিধানসভা 
নির্বাচনে কংগ্রেসের বিধায়ক ডাঃ মানস 


ভুঁইঞাকে পর্যদৃস্ত করার জন্য জনৈক 
কংগ্রেস নেতা সি পি এমের সঙ্গে জোট 


রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন এক বিগায়ক 
অভিযোগ করেছেন, অজিত খাড়াও সি পি 
এমের সঙ্গে জোট বেধেছেন। উদ্দেশ্য, 
ডাঃ মানস ভুঁইঞাকে সর্বতোভাবে হেনস্থা 
করা | ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়ে 
গিয়েছে | ঠিক হয়েছে, কংগ্রেসের বিভিন্ন 
ইস্যুতে অজিতবাবু সরাসরি ডাঃ ভূঁইঞার 
বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবেন । প্রয়োজনে সি পি 
এমের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেসের বিবৃতিকে পুঁজি করে ব্যাপক 
প্রচারে নামা হবে | উদাহরণ স্বরূপ রাজা 
কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক জানিয়েছেন, 
সম্প্রতি (২৮ শে জানুয়ারি) ডাঃ মানস 
ভুঁইঞা মেদিনীপুর জেলার স্বার্থে বিভিন্ন 
দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে কলকাতায় 
জমায়েতের ডাক দিয়েছিলেন । কর্মসূচির 
তীব্র বিরোধিতা করেছেন অজিতবাবু। 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ 





উত্তর ২৪-পরগণা 


সি পি এম পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে 


বিশেষ প্রতিনিধি : Ber ২৪ পরগণা আসলে জনগণের ক্ষোভেরই এছাড়া রামমন্দির গডাব প্রশ্নে সি পি 


জেলাতে সি পি এম দল আস্তে আস্তে 
জনসমর্থন হারাচ্ছে | Te দুদিনেব কর্মীরা 
কার্যকলাপে 


তথা সি পি এমেব উপর সাধারণ মানুষকে 
ক্ষেপিয়ে তোলে | বাসভাড়া ও ট্রামভাডা 


মানুষ স্বত-স্কু্তভাবে বিরোধী দলগুলিকে 
সমর্থন জানায় | বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং 
জিনিসপত্রের 


আন্দোলনের কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করায় 


সি পি এমকে যথেষ্ট অপদস্থ হতে হয়। . 


গত পুরনির্বাচনে সি পি এমের পরাজয় 


কোন ব্যবস্থা নেষনি | জানা গেছে এক 
শ্রেণীর বেকার যুবক, যাদের অধিকাংশই 
স্টেশনে আড্ডা দেয় বা হকারি করে তারা 
বাতেব অন্ধকারে প্ল্যাটফর্মের উপরে 
মুলিধাশ দিয়ে অস্থাধীভাবে তৈরি করে 
এইসব মন্দির, তাবপর তা ফুলে ফেঁপে 
উঠে স্থায়ীতে পরিণত হয়। এইসব 
বে-আইনি মন্দিরে বছরে একবার বেশ ঘটা 
করে পুজো দেওয়া হয়। অনেক সময়ে 
পুজার নামে জোর করে নিত্যবাত্রীদের 
কাছ থেকে চলে ঠাদা আদায় | না দিলে 
চলে অশ্রাব্য গালিগালাজ, হুমকি । 
মন্দিরগুলি শুধুমাত্র রেলের জমিতেই গড়ে 
ওঠেনি এখানে রাতে যে আলো জ্বলে তা 


ববানগরে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য বনাম চিত্তরঞ্জন 
সেন দ্বন্দ্বের ফলে প্রকাশ্যে মারামারি 
হযেছিল। | 

দল দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং ১৯৭৭ 
সালের পবে আসা সদস্যরা সর্বময় কর্তা 
হওয়াতে বহু দুদিনের কর্মী দল ছেড়েছেন 
বা ছাডছেন | যারা দল ছাড়ছেন না তারাও 
চুপচাপ বসে যাচ্ছেন না হয বিক্ষুব্ধ শিবিরে 
যোগ দিচ্ছেন | এদের সংখ্যাও নেহাত কম 
নয় | যে সব জায়গাতে বিক্ষুধদেব সংখ্যা 


হয়! কাষ্টমস ও আর পি এফ সব জেনে 
শুনেও নীরব দর্শক | কোন কোন মন্দিরের 
ভিতর থেকেই এজেন্ট মারফৎ বিলি করা 
হয় সোনার বিস্কুট, হেরোইন 1 এইসব 


এমেব “ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিও 
হিন্দুদেব কাছে সি পি এমকে বেশ কিছুটা 


করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস অন্যকোন 
দল নয় | সি পি এম আমাদের ভুল বুঝিয়ে 
সাময়িকভাবে Rare করলেও আমবা 
বুঝে গেছি ওরা (সি পি এম) ভোটে ফয়দা 
লোটার জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভুল 
প্রচার করেছিল | 

সাধারণ মানুষেব কাছ থেক দল যে 
দূরে সরে যাচ্ছে তা ভাল করেই জেলা 
নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছেন | জেলা সম্পাদক 
অমিতাভ বসু এক একান্ত সাক্ষাৎকারে 
প্রতিবেদককে জানান, তারা ব্যাপারটা 
নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। এর কারণ 


, খুজতে বিভিন্ন জোনাল কমিটিগুলিকে 


নির্দেশ দিয়েছেন 1 এ ছাড়াও দল বিরোধী 
কার্যকলাপ ও দুর্নীতিব সঙ্গে জড়িত দোষী 
ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাশীঘ্র শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। বসু আরও 
জানান, বিভিন্ন লোকাল কমিটির বর্তমান 
নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়ে নতুন নেতৃত্ব আনা 
হবে। 


দাড়ায়, তাই ওদের কাজে কি করে বাধা 
দিই বলুন তো ? তাছাড়া সাধারণ মানুষও 
তো পরোক্ষভাবে এ মন্দির গড়ে তুলতে 
সাহায্য করছেন | বারাসাতের বাসিন্দা 
চিন্ময় ঘোষের মন্তব্য,কি হবে লিখে বলুন 
তো ? কেউ কি পড়বে ? 'তবে এ ব্যবসা 
মোটামুটি বেশ ভালেই চলছে বলতে 
পারেন | যাকে বলে জোয়ার তা কিন্তু 
হয়নি | ধর্মভীরু ও সচেতন অপরাধীর 
মিলিত সংখ্যা কোনমতেই ডেঞ্জার লাইন 


নলকৃপে বিষ, পানীয় জলের হাহাকার, জেলা প্রশাসন উদাসীন 


চামড়ার Tea অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় | 
খুব ফর্সা মানুষও ক্রমে কালো হয়ে যায় 








চিকিৎসা নেই। তারা আর্সেনিকদুক্ট 
কলগুলি সিল করে দিয়ে যান। জেলা 
পরিষদের পক্ষ থেকে ব্যবহাবেব জন্য 
এইসব অঞ্চলে কিছু গভীর নলকূপ বসিয়ে 
দেওয়া হয় | যদিও চাহিদার তুলনায় তা 
খুবই সামান্য | নিতান্ত বাধ্য হয়েই মানুষ 
কলের সিল ভেঙে আঁবার এ জল ব্যবহার 
করতে শুরু করেছেন | ফলে নতুন ভাবে 
আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে৷ বহু 


“Minimum member -of pups 
required for making provision of 
teaching mother tongue to the 
linguistic minorites as a language 
subject is ten in each calss or at 
least 40 in a school." তিনি জানান, 


আবেদন নিবেদন করেও স্থায়ী সমাধানের 
ব্যবস্থা হযনি | গভীর নলকৃপের জলে এই 
বিষ থাকে না । সাধারণ মানুষের পক্ষে এই 
নলকূপ বসানোও ক্ষমতার বাইরে | 
নিতান্ত বাধ্য হযেই মানুষ এ জল" পান 


করতে বাধ্য হচ্ছেন। 


অভিযোগ জানিয়ে জেলা পরিষদের 
এক সদস্যকে এ বিষয়ে প্রশ্ন কবায় তিনি 
জানালেন, বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করা 





জন্ম সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাখার ৪পর 
জোর দেন। পরে 'এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন 
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'দেবদাস' (১৯৩৫) ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া ও যমুনা দেবী । পরিচালনা : প্রমথেশ বড়ুয়া 


বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে 
গৌরবোজ্জ্বল নাম নিউ থিয়েটার্স । অবশ্য 
শুধু বাংলাই বা বলি কেন, হিন্দি ছবি 
করেও নিউ থিয়েটার্স সারা ভারতে সুনাম 
অর্জন করেছিল | সেই সময়ে, অর্থাৎ 
তিরিশ-চল্লিশের দশকে বোম্বে টকিজ ও 
প্রভাত পিকচার্সের সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের 
নাম একই সঙ্গে উচ্চাতির হত | 

১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্স 


, কোম্পানির ষাট বছর হল। প্রথম ছবি 


'দেনাপাওনা' লোকসানের প্রযোজনা | 
প্রচণ্ড হিট করে দেবকী বসু পরিচালিত 
‘চণ্ডীদাস' (১৯৩৪).। নাম ভূমিকায় 
ছিলেন বিখাত অভিনেতা 


গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গান “ফিরে চলো 
আপন ঘরে' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল | এই 
অন্ধ গায়ক বিভিন্ন আসরে ধুপদী সঙ্গীত 
গাইতেন | অনেক অনুরোধের পর তিনি 
শিশির ভাদুড়ির ‘সীতা’ নাটকে প্রথম গান 
করেন। 'চণ্ডীদাস' তার প্রথম ছবি | 


“ডাক্তার' ও ‘জীবন মরণ' ছবির গল্প তারই 


ee লেখা | নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 


মধ্যে দেবকী বসু ছাড়াও 
প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, হেমচন্দ্র চন্দ্র, 
বিমল রায়, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, ফণী 
মজুমদার | দেবকী বসুর 'বিদ্যাপতি', 
প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস', ate’, 
'অধিকার', নীতিন বসুর ‘ভাগ্যচক্র’, ‘দিদি’, 
‘দেশের মাটি’, ‘জীবন মরণ', ‘কাশীনাথ’. 
ফণী মজুমদারের “সাথী', হেমচন্দ্র চন্দ্রর 


“মহাপ্রস্থানের পথে 
উল্লেখযোগ্য ছবি ৷ বিমল রায় ছিলেন 
ক্যামেরাম্যান | Sa প্রথম ছবি ‘উদয়ের 
পথে' দারুণ জনপ্রিয় হয় এবং সেই সঙ্গে 


_গানগুলিও | কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের 


সঙ্গে আধুনিক গীতিকারের লেখা গানও 
ছিল। সেই গানকৈ অনেকেই রবীন্দ্র 
সঙ্গীত বলে ভুল করতেন | কারণ সুরকার 
বাইচাদ বড়াল রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাশে অন্য 


“অঞ্জনগড়', 'মন্ত্রমুগ্ধ' ও ‘পহেলা আদমী’ 
করার পর বোম্বাই পাড়ি দেন | “অঞ্জনগড়' 


সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত গল্প 'ফসিল'-এর _ 





সিদ্ধার্থ সেন 


চিত্ররূপ | ছবিটি নষ্ট হয়ে গেছে। 

নিউ থিয়েটার্সে দুজন বিখ্যাত সঙ্গীত 
পরিচালক ছিলেন রাইটাদ বড়াল ও পঙ্কজ 
মল্লিক | কৃষ্ণচন্দ্র দে ও তিমিরবরণ 





কে এল সায়গল ও কানন দেবীর গান 
তখন সারা ভারতবর্ষে লোকের মুখে মুখে 
ফিরত | রাইচাদ বড়াল ছিলেন অসাধারণ 
সুরকার | কিন্তু তিনি গায়ক নন । তিনি 
ছিলেন বিখ্যাত তবলাবাদক | চলচ্চিত্রের 
গানের সুরকার হিসেবে তাকে পাইওনীয়ার 
বলা যায় | তিরিশ চল্লিশের দশকে তার 
সুরযোজিত কত গান দারুণ জনপ্রিয় 
হয়েছিল তার একটা তালিকা করা যেতে 
পারে | তাছাড়া তিনি দুই শিল্পী কে এল 
সায়াল ও কানন দেবীকে তৈরি 
করেছিলেন | 

বি এন সরকারকে ধরেন। এমন কি 


রাম মুখার্জি বাংলায় 
রক্তে লেখা’ ছবি 
করছেন 


প্রখ্যাত পরিচালক এস মুখার্জির ভ্রাতুষ্পুএ 
রাম মুখার্জি কলকাতায় বাংলা ছবি 
করছেন। তার পরিচালিত ছবির নাম 
‘রক্তে লেখা’ । গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন 
তিনি নিজেই। শিল্পী কুশলী সবই 
টালিগঞ্জের । জানুয়ারির নয় তারিখে 
জমজমাটভাবে ছবির মহরত হয়েছে নিউ 
থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে | শুটিংও 


দানকারী শিল্পীরা হলেন কবিতা কৃষ্মূরতি, 
অনুরাধা পাড়োয়াল ও বাপী লাহিড়ী | 
মহরতের দিন থেকে একটানা শুটিং শুরু 
হয়েছে | চলল ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত | 
শুধু টালিগঞ্জেই নয়, are 
স্টুডিওতেও প্রসেনজিৎ ও দেবশ্রীকে নিয়ে 
কয়েকটি নাচগানের দৃশ্য চিত্রিত করবেন 
পরিচালক | হিন্দিতে অনেকগুলি সফল 
ছবি নির্মাণ করেছেন রাম মুখার্জি | তবে 
এই প্রথম তার বাংলা ছবি। সেদিন 


শিবপুরে শরৎচন্দ্র কাছেও যান। 
দেরও একই কথা । শেষ পর্যন্ত 
রাইঠাদের পীড়াপীড়িতে প্রমথেশ রাজি হন 
সায়গলকে দিয়ে গান গাওয়াতে | 
‘দেবদাস’ ছবির সঙ্গে সঙ্গে বারবণিতা 
চ্ত্রমুখীর ঘরে গীত 'গোলাপ হয়ে উঠুক 
ফুটে' এবং 'কাহারে যে জড়াতে চায়' গান 
দুটি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয় | উল্লেখযোগ্য যে, 
রাইঠাদ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধা 
মুখোপাধ্যায়কে প্লেব্যাকের প্রথম সুযোগ 
দেন যথাক্রমে 'প্রিয় বান্ধবী’ (পরিচালনা : 
সৌমোন মুখোপাধ্যায়) ও “অঞ্জনগড়' 

ত | 

পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন প্রথমে রাইটাদ 
বড়ালের সহকারী | তাকে প্রথম সঙ্গীত 
পরিচালনার সুযোগ দেন প্রমথেশ বড়ুয়া 
তার 'মুক্তি' ছবিতে | এই ছবিতে তিনি 
অভিনয়ও করেন এবং নিজের সঙ্গীত 
প্রতিভার পরিচয় দেন | 'মুক্তি'-তে রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের পাশাপাশি সজনীকান্ত দাস ও 
অজয় ভট্টাচার্য রচিত আধুনিক গানও 
ছিল | সব গানই জনপ্রিয় হয় এবং কানন 
রঙে রঙ মেশাতে হবে' এবং “তার বিদায় 
বেলার মালাখানি' পপুলাররিটির ঠেলায় 
আর কেউ গাইত না | কানন দেবী আগেও 
ছবিতে অভিনয় করেছেন, কিন্তু নিউ 
থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে তিনি জনপ্রিয়তার 
শীর্ষে ওঠেন অভিনয় ও গান দুদিক 
দিয়েই | পঙ্কজ মল্লিক কয়েকটি ছবিতে 
পার্্বচরিত্রে এবং "ডাক্তার" ও “'আলোছায়া' 
এই দুটি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় 
করেন। তার গাওয়া ‘ডাক্তার’, 'অধিকার', 
‘মুক্তি, ‘নর্তকী’ ছবির গান আজও শুনতে 
ভাল লাগবে, যার মধ্যে কয়েকটি রবীন্দ্র 
সঙ্গীতও আছে। পঙ্কজ মল্লিকের গলা 
ছিল যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনি ware ও 


ঘটে বিমল রায়ের “উদয়ের পথে' ছবিতে | 
খুব কম. খরচে ছবিটি. তৈরি হয়, কারণ 
নায়ক-নায়িকা দুজনেই নতুন । প্রথা ভেঙে 





সায়গল পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে 
গানের রেকর্ড করার জনা প্রথমে অডিশন 
দেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে | তারা রায় 
দেয় তার গলা গানের উপযুক্ত নয়। 
তারপর সায়গল রাইঠাদ বড়ালের বাড়ি 
যান এবং তাকে গান শুনিয়ে নিজের 
প্রতিভা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করেন | তার 
কাছে কিছুদিন শিক্ষণ পাবার পর রাইটাদ 
সায়গলকে নিউ থিয়েটার্সে নিয়ে যান। 
সেই সময় প্রমথেশ শরৎচন্দ্রে 
'দেবদাসে'-র চিত্রূপ দেবার প্রস্তুতি 
নিচ্ছেন। 'দেবদাসে'-র সুরকার রাইটাদ 
বড়াল | তার ইচ্ছা এই ছবিতে সায়গলকে 
দিয়ে গান গাওয়ান | প্রমথেশ রাজি হননি 
সায়গলের বাংলা উচ্চারণে অবাঙালিসুলভ 
টান আছে বলে | তখন রাইটাদ প্রয়োজক 


দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ [নয় 








ধারণা রাধামোহনের তা ছিল না। কিন্তু 
'উদয়ের পথে'-র নায়ক চরিত্রে ঠাকে 
অদ্ভুত মানিয়েছিল | নিউ থিয়েটার্সেঁর প্রায় 
সব ছবিতে একটা নিটোল গল্প থাকত এবং 
মিলনাস্ত হত | কিছু কিছু ছবি ছিল চলতি 


মহাপ্রস্থানের পথে' ইত্যাদি | দুঃখের কথা, 
নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবির প্রিন্ট ও 
নেগেটিভ AB হয়ে গেছে। প্রমথেশ 
বড়ুয়ার হিন্দি 'দেবদাসে'-র (প্রধান চরিত্রে 
কে এল সায়গল) প্রিন্ট থাকলেও বাংলা 
ছবির নেই। বাংলা 'দেবদাসে'-র একটি 
প্রিন্ট বাংলাদেশে আছে। 


অতি সাধারণ ছবি 


ধরতে | অবশ্যই ধরতে পারেন না। 
পারলে তো শমিত Se তেরো রিলের ছবি 
বানাতে পারবেন না। হুমা খান, শৈল 
চাঙ্ডাকে দিয়ে বিচ্চশরস্ত বেশবাসে 
নাচালেও হবে না। 

চোর- লুকোচুরি খেলা 
আধঘণ্টা কাটবার পর আসে ফ্ল্যাশব্যাক | 
জানা যায়, তাপস দেবশ্রী একই গায়ের 
ছেলে মেয়ে । কিশোর বয়সেই তারা 
বিচ্ছিন্ন | ইচড়ে পকের মত কিশোরীটি 
বন্ধুর. বিরহ সইতে পারবে না 
জানিয়েছিল | মাঝখানের. যোল-সতের 
বছর কেন যে তাদের মধ্যে যোগাযোগ 
হি না তা, বোধহর পরিচালকেরও আনা 
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করতে আদা-জল খেয়ে লেগে 
পড়ে বৃদ্ধ অসুস্থ পিতা, রুগ্ন ভাই ও ছোট 
বোনের সংসারের দায় দেবশ্রীর কাধে | 


সুতরাং ঠগিনী না হয়ে তার নাকি উপায়” 


ছিল না। 


সুতরাং দেরশ্রীর সামনে থেকে উজ্জ্বল 
ভবিষ্যত উধাও | বাল্যপ্রেম_ নাকি মৃত । 

কিন্তু ছবির প্রযোজক পরিচালকতো 
বাবসা করবেন ! সুতরাং বাস্তবকে কদলি 
প্রদর্শন করে সব সমস্যারই সমাপয়েৎ 
মধুরেন | “সাধারণ মেয়ের অসাধারণ 


দত্তকে সহ্য করা দায়, ভাল লাগে নির্মল 
কুমার, মাধবীকেও | অসহ্য লাগে পুলিশ 
তাপস পালকে | অন ডিউটি বা 
নায়কের মত ব্যবহার করে চলেন ! আর 
থেকে তাপস পালের মত বাবরি মার্কা হয়ে 
গেল ! 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ 


‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ শ্রীকান্ত কল্যাণী, ‘ম্যাচ উইনার' সেহাশিস 





বাংলা হারালো কর্ণাটককে 


সুভাষ দত্ত £ দীর্ঘ ৫০ বছর পর বাংলা রঞ্জি 
ট্রফি জিতেছিল গতবছর | এই ইডেন উদ্যানে 
বৃষ্টি five ফাইনাল ম্যাচে বাংলা 
হারিয়েছিল দিল্লিকে তখনকার কোশেন্ট 
নিয়মে ৷ শুধু তাই নয়, গতবার সেমিফাইনাল 
ও কোয়ার্টার ফাইনালেও বাংলা কোশেন্টের 
পুরো সম্ধাবহার করে বোস্াই আর পাঞ্জাবকে 
হারিয়েছিল। 
এবছরও বাংলা কোশেন্টের নতুন 
নিয়মের পুরো ফায়দা তুলুন কোয়াটাস 
ফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে (১৬-২০ 
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১)। গতবছর নিয়ম ছিল. 
ছুটি দলের প্রথম ইনিংস শেষ না হলে 
উইকেট Pre রানের গড়ে জয়-পরাজয় 
নির্ধারণ করা। এবার “উইকেট পিছু'-র 
বদলে 'ওভার পিছু' রানের গড় ধরা হচ্ছে। 
" এই ম্যাচে তাই ৬ উইকেটে ৭৯১ (ওভার পিছু 
৩.১৭ রান) করেও SUS হারল বাংলার ৯ 


উইকেটে ৬৫২ রানের (ওভার পিছু ৩.২৬ 
রান) কাছে। বাংলার এই মোট রানে ৬০টি 
পেনাল্টি রান আছে--কারণ কর্ণাটক 
৫ ওভার বল কম করেছে। 

মজার হলেও সতা, এই পেনাল্টি রানের 
নিয়মটিও এবার পাল্টেছে। বাংলা তার 
পুরো সন্ধাবহার করল | গতবছর পর্যন্ত নিয়ম 
ছিল, ওভার পিছু পেনাল্টি রান চার-এবার 
হয়েছে বারো ! বাংলার আসল রান উঠেছিল 
৯ উইকেটে cari পেনাল্টি রানের পুরানো 
নিয়ম থাকলে বাংলা হত ৬১২। কিন্তু হলো 
৬৫২ জয়ের জনা বাংলার দরকার ছিল দশ 
উইকেট না পড়ে ৬৩৬ রানে পৌছানো | 

ম্যাচের পর প্রচন্ড HS হয়ে কর্ণাটক 
অধিনায়ক সৈয়দ কিরমনি বলেছেন, 'একে 
ক্রিকেট বলে না। আমরা ভাল বল- 
ব্যাট-ফিল্ডিং করেও হারলাম! এভাবে 
ক্রিকেটের উন্নয়ন সম্ভব কি? ধারা নিয়ম 


করেন তারা এসব দিক ভাবেন কি?' কিরি 
কিছুটা ঠিকই বলেছেন। Sora ইনিংসে কিরি 
নিজে (১১২), রাছুল ডেভিড (১৩৪) আর 
কাতিক যশোবস্ত (১১৯ নট আউট) সেঞ্চুরি 
করেছেন। অর্জুন রাজা করেছেন ডাবল 
সেঞ্চুরি (২৬৭)। অনিল কম্বলকেও (৬৮ নট 
আউট) ভাল রান তুলেছেন। 

অনাদিকে বাংলার শ্রীকান্ত কল্যাণী 
২৬০, CHAKA গাঙ্গুলি ১১৬ নট আউট এবং 
সৌরভ গাঙ্গুলি ৭৪ রান করেছেন। 
নিঃসন্দেহে কর্ণাটকের পারফরম্যান্স বেশি 
ভাল | কিন্তু অল ইন দা গেম' ৷ আধুনিক যে 
কোনো খেলায় কৌশল ও বুদ্ধির যথাযোগা 
প্রয়োগ মাচ জেতার একটি প্লাস ALPE | 
বাংলার হয়ে অরুণলাল যখন ম্যাচের 
শেষদিকে সতীর্থদের টিপস দেওয়ার জনা 
জলবাহক হয়ে মাঠে যান তখন কিরি ঠার 
প্রতি "সময় নষ্টের' ব্যাপারে কিছু মস্তবা 


আমার চেয়ে যোগ্য উইকেটকিপার দেশে নেই : কিরমানি 


বুধবারের এক Ghent] বিকেল | সারা 
ইডেন জয়ের আনন্দে আত্মহারা | কিছুক্ষণ 
আগেই কর্নাটককে হারিয়ে রনজি ট্রফির 
সেমি ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র আদায় 
করে নিয়েছে বাংলা । ক্লাব হাউস লনের 
এক এক কোণে বসে ঘনঘন সিগারেট 


যে মানুষটির আজ সবচেয়ে স্মরণীয় ও 
সুখের দিন হওয়ার কথা, ভাগ্যদেবীর 
নিষ্ঠুর পরিহাসে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে 
তাকেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে নিজেরই মনের 
কর্নাটকের 





তমাল মুখার্জি 


মধ্যে এবারের এই আসর শেষ হয়েছে । 
কর্নাটক বাহিনী শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত বাংলার 
বুকে মরণ কামড় বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করে গেছে। তাই ইতিহাসে না থাক, তা 
থাকবে 





আসলে তিনি চেয়ে চেয়েছিলেন আরও 
বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে, আরও বেশি রান 
করতে | 











করেন। ধার afore এবং একনিষ্ঠ সেবায় 
বাংলার ক্রিকেটের উন্নতি দেশের তাবৎ 
ক্রিকেটপ্রেমীর নজরে এসেছে সেই বাংলার 
*লাল' উত্তর দেন, 'আইলের সুযোগ টাচ 
লাইন পর্যন্ত নেওয়া কি অন্যায় ?' 

পরে বাংলার আরেক জামাতা এবং 
বাংলার ক্রিকেটের স্তস্ত অশোক মালহোত্রা 
বলেছেন, “SR তাঁর দলকে ‘স্লো আর 
ডিসগাস্টিং' খেলিয়ে প্রায় আটশো রানের 
বিশাল ইনিংস গড়েন। আমাদের ব্যাটস- 
মানের স্নায়ু বিকল করার জন্য তিনি 2 
চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয় দিন চা-পান পর্যন্ত 
৯৯০ মিনিট ওরা খেলেছে। সেটা কি ফেয়ার 
air অথবা ‘are one ব্রাইট 
ক্রিকেটের নিদর্শন ? সুতরাং ওর কাছ থেকে 


যতটা খোলতাই হয়, অন্য কাজে তা হয় না। 
এখন সানি চলে গেছেন, কপিলের সেই ফর্ম 
নেই-__ভারত কি সাফল্য পাচ্ছে ? 

বোর্ডে বা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলিতে 
একমাত্র নির্বাচন কমিটি হয় প্রাক্তন নামী 


ক্রিকেটারদের নিয়ে | সেখানেও “ই ব্যান" 
নেওয়ার প্রবণতা ৷ ফলে নির্বাচনের কাজ 
কার্যত কর্মকর্তারাহই করেন। যেমন, বাংলা 
দলের অধিনায়ক নির্বাচন। কর্ণাটকের 
বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে যদি নির্বাচন কমিটিতে 
ভোট হত তাহলে প্রণব রায় অধিনায়ক 
হতেন না। কারণ নির্বাচকদের মধো সমর 
চক্রবর্তী, রুশি জিজিকয় এবং সৌমোন Fy 
অশোক মালহোত্রাকে নেতৃত্ব দিতে 
চেয়েছিলেন । শুধু স্বর রায় Sra আদরের 
ভাইপো “ফুচা'কে 2 পদ দিতে চান। শেষ, 
পর্যন্ত সি এ বি সভাপতি এবং বোর্ড সচিব 
জগমোহন ডালমিয়ার অনুরোধেই (নাকি 
আদেশে!) প্রণবকে অধিনায়ক করা হয়। 
অবশা অরুণলালকে বাংলার অধিনায়ক 
করাই সেরা নির্বাচন বলে এই প্রতিবেদক মনে 
করেন। আর সেমিফাইনালে অরুণকে র্যাটে 
ওপেন করতে রাজি করিয়ে রাজিন্দর সিংকে 
দলে আনা দরকার | তাহলে একটা শেষের 
দিকের বাটসম্মান বাড়ে। আজকের 
ক্রিকেটে এগারো নম্বর পর্যন্ত ব্যাট করতে 
জানা যে কী প্রয়োজন, কর্ণাটকের বিরুদ্ধে 
সাগরময় সেনশর্মা তা প্রমাণ করেছেন | শেষ 
চার ওভার Sa ওপর বাংলার ভাগ্য নির্ভর 
করেছে। ঠার নট আউট থেকে ১০টি রান 


১৯৬৫ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রি আইন অনুযায়ী 
প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি 


১। প্রকাশকের ঠিকানা : ৬১ মট -লেন, কলকাতা-১৩ 

২। কতদিন অন্তর প্রকাশিত হয় : সাপ্তাহিক 

৩। মুদ্রাকরের নাম : হীরেন বসু 
জাতি : ভারতীয় 


ঠিকানা : ১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭ 


৪। প্রকাশকের নাম : হীরেন বসু 
জাতি : ভারতীয় 
ঠিকানা : 
৫। সম্পাদকের নাম : হীরেন বসু 
জাতি : ভারতীয় 


১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭ 


ঠিকানা : ১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতাল৬৭ 
৬। সত্বাধিকারীর ae: হীরেন বসু, শিবনারায়ণ বসু 
আমি ঘোষণা করছি উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত সত্য । 


১লা মার্চ 


(স্বাঃ) হীরেন বসু 

















_ চিরপুরাতন সেই কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চেই ! 
১৯৬৬ সালে এই মঞ্চাভিনয়ের আগে, 
_ কাশী বিশ্বনাথের তেমন কোন পরিচিতি 
ছিল না দর্শক সমাজে । একটানা তিনশ 
রজনীর অভিনয় অতিক্রান্ত | 'আ্যান্টনী 
কবিয়ালের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই 
নট্যমঞ্চটিকে দর্শক সাধারণের পরিচিতির 
পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে সর্বপ্রথম | 
দুদশকেরও আগে এই নাটকের মঞ্চাভিনয় 
যারা দেখেছিলেন আজও নিশ্চয়ই তাদের 
মনে আছে নাটকটির ভালো লাগা ও 


সুনামের কথা! জমাটি আবেগরসঘন 
নাটক, শক্তিশালী সমবেত অভিনয় আর 
. তার সঙ্গে হৃদয়মনকে আপ্লুত করার মতো 


: গান, এই তিনটিই ছিল 'আ্যান্টনী'র প্লাস 


. কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । কারণ, 


সমগ্র প্রযোজনাটি ছিল খুবই সুচিন্তিত । 
সুরেশ দত্তর দৃশ্যপট রচনা ও মঞ্চাস্থাপত্য 
ছিল নাটকের কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
ও প্রতীকধর্মী। নাটকের অভিনয়কে 


কথা বলা যায় | তিনি অভিনয়কে প্রাধান্য 
দিয়ে সহজ-সরলভাবে আলো নিয়ন্ত্রণ 
করেছিলেন, অযথা ভেন্কি দেখানোর কোন 
প্রয়াস ছিল না। 

- আগের প্রযোজনা সম্পর্কে এত কথা 
বলার অর্থ হল সদীর্ঘকাল বাদে বর্তমান 
নাটকের প্রযোজক ও পরিচালক আগের 





শুর ewe এদেশে এসেছিল নিছক 
ব্যবসায়ের লোভে, লবণের ব্যবসায়ে 







জীবনকেও ৷ শুধু তাই নয়, এক সুন্দরী 
বাঙালি যুবতী বিধবার রূপে মজে গিয়ে 
সে প্রেমের জোয়ারেও ভেসে গেল | তার 
মনের দুটি বড় সাধ : এক, পুরোদস্তুর 
বাঙালি হওয়া এবং দ্বিতীয়, বাংলার 





. অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠিত 
. হওয়া । তাই সে অবশ্য শেষকালে হল | 
সুন্দরী বিধবা সৌদামিনীকে বিবাহ করে 
_ তারই সাহায্যে ও প্রেরণায় সে অবশেষে 


প্রতিষ্ঠিত হল বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


_' কবিয়ালরূপে | স্বীকৃত হল তার গুণপনা, 


সেকালের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা 
ও যজ্েশ্বরীর সঙ্গেই । শুধু তাই নয়, 


. সেইসঙ্গে শেষকালে সে আবার হয়ে উঠল 


এই মহান উত্তরণের কাহিনীকে উপজীবা 





wes ভার arog অভিনয় ছিল সেই 
সময়ে দেখার মতো | আর ভোলা ময়রার 








জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন । তার নিষ্ঠা 
আছে | সর্বোপরি তার চেহারা ও সুমধুর 
কণ্ঠস্বর তাকে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে 
অনেক সাহায্য করেছে | একই কথা বলা 
না গেলেও সৌদামিনীও তেমন বেসামাল 
নন | চেহারার দিক থেকে তাকে ভালোই 
তবে চরিত্রটির অন্তরে 


লাল পেড়ে শাড়ি, লাল বড় টিপ ও Biya 
পরে এসে আন্টনীকে সেই নেমকহারামের 
জবাব দিতে বলার দৃশ্যটি ভোলার নয় । 
এই দৃশ্যে ভোলা ও আন্টনীর 'সঙ্গীত 
সহযোগে অভিনয়ও একটি নতুন মাত্রা 
যোগ করেছে, যা রীতিমত উপভোগ্য | 
ভোলা ময়রার ভূমিকায় দুলাল লাহিড়ী ও 
সেকালের কলকাতার অন্যতম কবিয়াল 





ডযরবকিঞত 
০4 

od পৃষ্ঠার পর 

তাই তিনি মেলা বন্ধ করার ব্যাপারে 
মুখাসচিবের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক 
করেন এবং তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন | 
মুখাসচিবও বিষয়টি উপলব্ধি করেন। 
বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্ট লেক 
অঞ্চলের বাসিন্দা । তাই হঠাৎ কেন সম্ট 
লেক মেলা বন্ধ হয়ে গেল, এ নিয়ে স্থানীয় 
জনসাধারণের প্রশ্নের মুখে মুখ্যমন্ত্রীকে 
পড়তে হয়, তাই বুদ্ধদেব বাবু মুখ্যমন্ত্রীকে 
বিষয়টি জানান । মুখ্যমন্ত্রী মেলা বন্ধ করার 
ব্যাপারে আর কোন আপত্তি জানান নি । 
সি পি এমের এক বড় অংশ বুদ্ধদেব 
ভট্টচার্যের এই উদ্যোগকে সমর্থন 
জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে । সন্ট লেক 
মেলায় জয়কৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ ঘোষের 
প্রভাব খর্ব করার পর অন্যান্য যে সব 
জায়গায় এদের প্রভাব রয়েছে সেগুলিও 
খর্ব করার ব্যাপারে এক ব্ুপ্রিন্ট রচনা করা 
হয়েছে বলে জানা গিয়েছে | সি পি এমের 
এক অংশের বক্তব্য, জয়কৃষ্ণ ও তার দাদা 


অভিনয় চোখে লেগে থাকার মত । 
দুলালবাবুর মন্তগুণ তার অভিনয় খুবই 
সহজ ও সাবলীল, কোথাও যেন নাটকীয় 
করার কোন ঝোক নেই । সবচেয়ে বড় 
কথা, মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য নট-নটার 
সঙ্গে তার রিয়্যাক্ট করার গুণ দর্শনীয় | 
একই কথা বলা যেতে পারে কেতকী দত্ত 
সম্বন্ধেও ! এককালের সৌদামিনীর 
অভিনয়ের প্রাণোচ্ছতা আজও সমান 
পরিমাণে বিদ্যমান | একটি মাত্র দশ তিনি 


- দর্পণ । শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ [এগারো 


. যান। কাকা-কাকীমার চরিত্রে যথাক্রমে 
_ অশোক মিত্র ও কল্পনা মুখজি কৃতিত্বের 


পরিচয় দিয়েছেন । উল্লেখ্য অভিনয় 
করেছে ধাইমার চরিত্রে মেনকা দেবী । 
চমৎকার ফুটে উঠেছে । কিন্তু এদের 
অভিনয় কেমন যেন নিল্প্রভ ৷ মঞ্চে তাকে 
যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল | 
আবশ্যস্তাবী | সেই আশা যোল আনা 
মিটিয়েছেন বরেন দাস । পঁচিশ বছর 





আগের মতো এখনও তার বিদায় কিছুমাত্র 
ভাটা পড়েনি । 


অভিনয়ের সঙ্গে গীনগুলিগ এই 
নাটকের আরও এক সম্পদ ! অলোক 
বাগটীর সুরারোগে এবার কণ্ঠদান করেছেন 
অরিন্দম গাঙ্গুলী, দূলাল লাহিড়ী, কেতকী 
দত্ত ও ইন্দ্রনী হালদার । প্রথমোক্ত : 
তিনজনের কণ্ঠস্বর চরিত্র ও নাটকের 





মারণাস্ত্র 


se পৃষ্ঠার পর 

প্রয়োজন ভিত্তিক । ফ্রান্সের ক্ষেত্রে 
অনুরূপ | সোভিয়েত শিল্পের ৪০ শতাংশ 
বিজ্ঞানী সামরিক উৎপাদন ও গবেষণায় 
যুক্ত | শুধু তাই নয়, আমেরিকায় Fars 
নিমাণের কারখানায় কাজ করে ৭ লক্ষ 
শ্রমিক । অতএব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন 
জাগে অস্ত্র কারখানাগুলি যদি বন্ধ করে 
দেওয়া হয় তবে এ দেশে বিপুল সংখ্যক 
শ্রমিক বেকার হয়ে যাবেন | 

এখন উন্নয়নশীল দেশগুলি রীতিমত 
যুদ্ধান্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। 
বর্তমানে ১১ টি দেশ জঙ্গি বিমান তৈরি 
করে, ৯ টি দেশ যুদ্ধ জাহাজ বেচে, ৬ টি 
দেশ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে | এছাড়া চীন, 


নেমে পড়েছে যেমন ব্রাজিল এখন কফি 
বেচে যে বৈদেশিক মুদ্রা আনতো, সামরিক 
সরঞ্জাম বেচে তার চেয়ে অনেক বেশিগুণ 
বৈদেশিক মুদ্রা আনছে | গত দশ বছরে 
ইরাক প্রায় ৭ হাজার কোটি ভলার মূল্যের 
ফ্রান্স, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং চীনের 
কাছ থেকে । ইজরায়েল এখন তার 


সামরিক পণ্য রপ্তানির ৩৫ শতাংশ বিক্রি 


করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে | 
সনাযুযুদ্ধের অবসান ঘটাতে গত ১৯ 
নতেম্বর ন্যাটো এবং ওয়ারশ জোট 
প্যারিসে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিল | 
ইউরোপে মজুত অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক 
সরঞ্জাম বড় আকারে ছাটাই করা হবে এই 
এঁতিহাসিক চুক্তিতে উপস্থিত ৩৪টি 


. দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সই করেছেন | এত কিছু 
হরেকৃষ্ণ ঘোষ তাদের বেশ কিছু... 
(ভিন তি 


হওয়ার পরও উপসাগরীয় যুদ্ধকে 


আটকানো গেল না । এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকে 


যায় তবে এ দুই জোটের শীর্ষ সম্মেলন 
কতটা সাফল্যলাভ করল ? 
একথা অতি সত্য যে, বিশ্বের বেশ 
কয়েকটি দেশের হাতে এখন এই পৃথিবী 
নামক গ্রহটিকে ধ্বংস করার মত যথেষ্ট 
পরমাণু বোমা সঞ্চিত আছে | আর এ সব 
দেশের দেখাদেখি দারিদ্র্য সীমার নিচে যে 
সব দেশ আছে তারা দেশের wee 


ছড়ার পত্রিকা 'সুসাহী'-র ৬ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি 
অনুষ্ঠান হল গত ৪ ফেব্রুয়ারি | অনুষ্ঠানে 
জেলার বিশিষ্ট কবি প্রভাকর মাঝি, শিশু 
সংগঠক অনিলকৃষ্ণ দে ও সীতা ঘোষ 
এবং বিশিষ্ট অভিনেতা মুকিদা রঞ্জন 
চক্রবর্তীকে পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 
সম্বর্ধনা দেওয়া হয় | 


পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশক যথাক্রমে 
প্রদীপ দেব বর্মণ ও রাজপ্রসাদ মাহাতো 
জেলার শিশু সাহিতোর অতীত বর্তমান ও 
ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোকপাত করেন | 
শিশুদের এই অনুষ্টানে আন্তর্জাতিক 
স্বাক্ষরতা বর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদীপ দেব 
বর্মণ সংকলিত ও পলি ঘোষের 
পরিচালনায় ছড়ার গান এবং নীলাঞ্জন 
কুমারের পরিচালনায় আবৃত্তির অনুষ্ঠান 
প্রশংসনীয় | 


অনুষ্ঠান শেষে সুদীপ্তা দে-র 
প্রশংসা অর্জন করে । সমগ্র অনুষ্ঠানটি 


যথাযথ ভাবে পরিচালনা করেন নীলাঞ্জন - 


কুমার ও সুদীপ্তা দে । 





| 


প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র, চিকিৎসার সরঞ্জাম, 
aay এই সব না কিনে যুদ্ধান্ত্র কিনে 
চলেছে | অস্ত্র বিক্রেতা দেশগুলি সুনিপুণ 
কৌশলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে 
সীমান্ত সংঘর্ষ, জাতিবিদ্বেষজনিত সংঘর্ষ, 
মতবাদের সংঘর্ষ লাগিয়ে দিয়ে রেখেছে। 
অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করতে 
পারছি | প্রকৃত অধে বশ্বশান্তি কোন দিন 
আসবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় 


পুরসভা 


নর্থ পৃষ্ঠার পর 
চেপে যান। > 
মিনিয়াস বা জঞ্জাল বিভাগে peas a. 
কর্মচারি নিয়োগে প্যানেলজুক্ত নাম নিয়েও 
আমলারা জালিয়াতি করছেন এমন প্রমাণ 
পুরসভার জনৈক 
নথিভুক্ত 
। প্যানেলের বীরেন দাসকে বঞ্চিত করে তার 
গৃহভৃত্য বিনয় দাসকে চাকুরি পাইয়ে 





শুধু তাই নয় নিয়োগের নাম করে ওই 
আমলা প্রচুর কালো টাকা আমদানি করছেন 


৷ বলে বিস্তর অভিযোগ জমেছে 


আরো চাঞ্চল্যকর যেসব অভিযোগ 


‘পাওয়া গেছে, তা হল, পেনসনের টাকা 


বেনামে বহু আমলা মেরে দিয়েছেন তার 


সুনিদি্ট বহু প্রমাণ পেয়েও কর্তৃপক্ষ 
“উদাসীন। তার থেকেও বড় অভিযোগ, 
পুরসভা থেকে ape হকিজন wipe. 


অবসর নিয়েছেন অথবা চাকুরিকালীন মারা 


(Gta, Sirsa আতীয় ও পরিবারের 
লোকজন পি 
অফিসারদের দ্বারস্থ হলে, ভারাও সাদা 
নির্দেশনায় “aR ছেলে' নাটক দর্শকের | কাগজে সই করিয়ে নিয়েছেন, 


এফের টাকা পেতে 


এসব গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের ভিপ্তিতে 
তদন্ত বললে কোন আমলার কঠোর শান্তি. 


| হয়নি। বরং ফাইল লোপাট হওয়ার ঘটনায় 
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কুয়েতকে কেন্দ্র করে আজ যৌথবাহিনী ও 
ইরাকের মধ্যে চলছে ভয়াবহ উপসাগীয় 
যুদ্ধ | ধ্বংস হচ্ছে ঘর বাড়ি, যাচ্ছে মানুষ 
পশু পাখির প্রাণ, জ্বলছে তেলের খনি | 








মিশে বিষাক্ত জলে প্রাণীরা প্রাণ হারাচ্ছে | 
একদা মরুপ্রায় দেশটি উন্নত প্রণালীর 





পল্লব ভট্টাচার্য ঃ কিছুদিন আগে বাকুড়া 


শহরের বিখ্যাত মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে 
যেতেই' চোখে পড়ল একদিকে লোকপুরের 
মাতৃসদন, অনাদিকে গোবিন্দনগরের 
অন্যান্য যাবতীয় বিভাগ। তৈরি হয়েছে 
বিশাল আউটডোর বা বহিবিভাগ ৷ পুরনো 
বহির্বিভাগের ঘরগুলি কি কাজে লাগছে? 
24 করতেই WR হাসপাতালের এক 
কর্মচারী জানালেন, ওগুলো এখন শুধুই 
হাসপাতালের শোভাবর্ধন করছে। প্রতিটি 

ইনডোরে রোগির ভীড়। একই বিছানায় 
একাধিক রোগি শুয়ে আছে। এমনকি 
মেঝেতে পর্যন্ত ait শুয়ে আছে তাও 
দেখলাম। যদিও এ চিত্র পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ 
কেন্দ্রগুলিতে আজ দুর্লভ নয়, তবুও শহরের 
বিএ।৩ মেডিকেল কলেজে এ চিত্র সাধারণ 
মানুষ আশা করতে পারেন না। 

ঘুরতে ঘুরতে আরও দেখলাম, আস্তিক, 
জন্ডিস, হৃদরোগ, বিষ-খাওয়া আরও নানা 
ধরনের রোগি সবহ একঘরে । এহেন 
চিকিৎসা পদ্ধতি কোনও উন্নত মেডিকেল 
কলেজ হাসপাতালে কল্পনা, করা যায় না। 
আরও জানার আছে, ডাক্তারবাবুরা যখন 
হাটের রোগি দেখেন তখন তার চারপাশে 
চারটি আন্তরিক বা এ জাতীয় কোনও রোগি 
রয়েছেন অথবা বারো ঘন্টার মধ কেউ মারা 
শেছেন_যা হার্টের রোগিদের পক্ষে 
কেবলমাত্র আশঙ্কাই বাড়ায় না, পুনরায় হার্ট 
এটাকে বাধা করে। তাছাড়া সারা 
হাসপাতাল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক নোংরা 
কাদামাখা. দুর্গন্ধময় পরিবেশ। যা 
স্বাস্থাহানির সহায়ক | 

সম্প্রতি আমার এক দারুণ অভিজ্ঞতা 
হল। গত ১লা নভেম্বর এক পথ দুর্ঘটনায় 
আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আমার 
বন্ধ হিরন্ময় profes | বিকেল সাড়ে তিনটা 








নাগাদ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় 
দূর্ঘটনায় প্রচন্ড APSA জন্য তার শরীরে 
বাইরে থেকে রক্ত দেওয়া প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। সেইমত ইমারজেন্সির ডাক্তারবাবু 
তার- রক্তের রিকুইজিসান ওয়ার্ডমাস্টার 
অফিসে পাঠিয়ে দেন 

কিন্তু সেই সময় ব্রাডব্যাঙ্কে তালা 
ঝুলছিল। হিরন্ময়ের কয়েকজন বন্ধু বিকেল 
চারটে নাগাদ একজন কর্তব্যরত পিয়নকে 
সঙ্গে নিয়ে ব্রাডব্যাঙ্কের ডাক্তারবাবুর 
কোয়ার্টারে যান। কিন্তু পাচটা বাজতে 
চলেছে এই অজুহাতে তিনি তাদের ফিরিয়ে 
দেন। কারণ, 'তার ডিউটি পাচটায় শেষ। 
অগত্যা তারা পরবর্তী শিফটের ডাঃ প্রধানের 
কোয়ার্টারে যান | ডাঃ প্রধান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
চলে আসেন এবং রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে 
এক বোতল 0 গ্রুপের ব্লাড রোগির দাদার 
হাতে তুলে দেন। কিন্তু হায়! সে ব্লাড আর 
কোন কাজে লাগেনি | 2 দিনই ৬.১৫ মিনিটে 
হিরল্ময় শেষবারের মত দেখে 
গেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম 
কান্ডজ্ঞানহীনতা | 


সুধী পাঠক, হিরল্ময় আর তো ফিরবে না 
কোনদিন! কিন্তু সে চলে গিয়ে হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষকে ফেলে গেছে. ভাবনার 
অতলান্তে | ভাবা যায়, একটা হাসপাতালে 
রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করতে দু'ঘন্টা সময় 
লাগে? বিকেল টায় ব্লাড ব্যাঙ্কের দরজায় 
তালা ঝুলতে পারে? এবং এ সময় কোন 
ডাক্তার সাহস করে বলতে পারেন 'পরবর্তী 
সিফটের ডাক্তার পরীক্ষা করবেন।" 

যেখানে প্রতি মিনিটে রোগির রক্তের 
প্রয়োজন হতে পারে, সেখানে কেন এই 
করব্যবোধের, মানবিক মূল্যবোধের 
অভাব ? হয়তো সময়মত রক্ত দেওয়া গেলে 
হিরন্ময়কে বাচানো সম্ভব হত। 


শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৯১ 


DARPAN 





Friday March 1, 1991 


কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থায় হয়ে উঠেছিল এক 
চিরসবুজের দেশ | এই স্বাধীন সার্বভৌম 
শেখ রাষ্ট্রটির আয়তন ৯,৩৭৫ বর্গমাইল, 
রাজধানী কুয়েত সিটি । রাষ্ট্রটির উত্তর ও 
পশ্চিমে ইরাক, দক্ষিণে সৌদি আরব ও 


গম, যব, ভুট্টা, বাজরা, আপেল, 
আঙুর, খেজুর ও নানান শাক-সবজীর 
মেলায় আজ বর্ষিত হচ্ছে বিরামহীন 
ক্ষেপণাস্ত্র | কুয়েতের নীল আকাশের নীচে 


Re. 1 লি. N. |. No.2784/ 


ইরানি ও ভারতীয় ব্যবসা এবং কর্মসূত্রে 
এখানে বসবাস করেন | ভারতীয়দের জন্য 
এখানে কতরুগুলি বিশেষ ধরনের 
বিদ্যালয়, ক্লাব, রেস্তোরা গড়ে উঠেছে। 
আর আছে নিউদিল্লি সেকেন্ডারি বোর্ডের 
অধীনে কিছু স্কুল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ছোট্র শহর কুয়েত 
১৭৫৬ সালে পর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। 
নথিপত্র খাটলে দেখা যায় ১৭৭২ সাল 
পর্যস্ত এখানে ছিল শেখ সওয়া অল 
অর্ডওয়ালের রাজত্ব । ১৮৯৯ সালে 
ক্ষমতায় ছিলেন শেখ মুবারক | একদা 


সমুদ্রের ধার বরাবর গড়ে উঠেছিল মুক্তো যাকে শর্ত সাপেক্ষ সমর্থন জানায় ব্রিটিশ 
শিল্পের কেন্দ্র । মাছের রমরমা ব্যবসা, রাজ। ১৯৬১ সালের ১৯ জুন 
খাড়ি জুড়ে আছে জাহাজ তৈরির বিশাল কাছে এক স্মরণীয় দিন | 


বিশাল কারখানা | তবে রূপসী কুয়েতের 
আজ বিশ্ব জোড়া খ্যাতি যার দৌলতে তা 
হল খনিজ তেলের ভাণ্ডার | ১৯৪৬ সালে 
বৃহদায়তন উৎপাদন প্রকল্পের সাহায্যে 
এখানে. তেল তোলা শুরু | ১৯৪২ সালেই 
কুয়েত তেল উৎপাদনে বিশ্বের চতুর্থস্থানে 
চলে আসে | ব্রিটিশ ও মার্কিনদের যৌথ 
মালিকানায় ১৯৩৪ সালে এখানে গড়ে 
ওঠে কুয়েত অয়েল কোম্পানি । আর 
তেলের আয় থেকেই শেখ মিলিয়নেয়ারা 
আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী | 


কুয়েত শহরের সংলগ্ন বন্দরটিতে বড় 


. বড় জাহাজ চলাচলের বিস্তর সুবিধা 


থাকায় সমুদ্রগামী সব জাহাজের এই 
বন্দরে আসা যাওয়া | কুয়েত বন্দর তাই 
সদা কর্মব্যস্ত । কুয়েতবাসী মুসলিমরা 
সবাই সুন্নি সম্প্রদায়ের, এছাড়া কিছু নিগ্রো, 


কুয়েতের পথে ঘাটে সেদিন বয়ে গেছিল 
আনন্দের বন্যা, জ্বলেছিল খুনীর মশাল | 
স্বাধীনতা | কুয়েত ও সৌদি আরব সরকার 
১৯২২ সাল থেকে যে নিরপেক্ষ অঞ্চল 
যুগ্মভাবে চালনা করত ১৯৬৬ সালে দুই 
রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে তা ভাগ হয়ে 


যায় | শেখ সবা অস্‌ সেলিম অস্‌ সবা, 


তার ভাই ওফাতের পর ১৯৬৫ সালের 
২৪ নভেম্বর কুয়েতের দ্বাদশ আমীর হন । 
১৯৭৮ সালে তার মৃত্যুর পর তার 
জোষ্টপূত্র হন ত্রয়োদশ আমীর | 
কুয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১১১ তম সভ্য 


/এবং ১৯৪৫ সালে গঠিত আরব লীগের 
সক্রিয় সদস্য | প্রকৃতির অতুলনীয় রূপ ও 


বৈভবে পূর্ণ কুয়েতের আমীরগণ 


প্রথম পুরস্কার ১১৫০১, ০০০ টাকা 


প্রতি বুধবার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে খেলা হয়। আপনার সাদর আমন্ত্রণ 





বিক্রেতারা ২৫০০. এ | 

প্রথম পুরস্কার ছাড়া সান্ত্বনা পুরস্কার ২টি, প্রতিটি ১০০০. af a) ০ 
এজেন্টের পুরস্কার ১০০. , বিক্রেতার ১০০. 
দ্বিতীয় পুরস্কার ৬টি, প্রতি সিরিজে ২টি,প্রতিটি' ৫০০০. 


প্রথম পুরস্কারে এজেণ্ট পাবেন ৬০০০. 


এজেন্টের পুরস্কার ৬০০. , বিক্রেতার ২৫০. 
তৃতীয় পুরস্কার ১৫০টি, প্রতিটি ৫০০. 
এজেন্টের পুরস্কার ১০০. , বিক্রেতার ১০৬, 
চতুর্থ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ৫০. 
এজেপ্টের পুরস্কার ২০. , বিক্রেতার ২০. 
পঞ্চম পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ২০.. 
এজেন্টের পুরস্কার ১০. , বিক্রেতার ১০. 
ষষ্ঠ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ১০. 
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শ্রীপতি নন্দী 


\ 





- রাজীব গান্ধী দিল্লি টু-মস্কো, মক্কোটু 
, তেহরান করে তিনদিলে ঘরে ফিরলেন | 
' ঘটনাটা যতই তৃচ্ছ, এমন কি হাস্যাস্পদ 


হোক না কেন, এর জেরটা কিন্তু আমাদের . 


আগামী নির্বাচনে একটা ফাটাফাটি ব্যাপার 
না হয়ে যাবে না-. অন্তত রাজীবের দল 


হলোই বা একটা হাস্যাম্পদ প্রচেষ্টা (টু রাশ 
ইন হোয়ার এজেলস ফিয়ার টু dw)! 
কিন্তু ভোটের জগতে কোনও খেলাই 


আর সিজ ফায়ার ? সে তো মার্কিনি মঞ্জির 


মাথায় অধিবেশন ভেঙ্গে দিল। তখনো 


সহ! ! 


আই টি ডি পি প্রকল্পের কোটি কোটি টাকায় 
আদিবাসীরা উপকৃত হচ্ছেন 


নিবিড় 

উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্পে (আই টি ডি পি) 
এলাকা চিহ্নিত করণের ব্যাপারে যেন 
ভাবের ঘরে চুরি করা হয়েছে। বিগত 
জ্রনগণনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ - আদিবাসী বসবাসের 
এলাকাগুলি দেখিয়ে দিলেও রাজ্য 
প্রশাসনের এলাকা চিহ্নিত করতে এ 
হিসাবের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন বলে বোধ 
রা gata 
অনুযায়ী আদিবাসী 
নিলেন 
টি ডি পি আওতার বাইরে । আর. বিশেষ 


হয়ে থাকতে পারে | বর্তমান জনগপনার 
পর তা সংশোধন করে নেওয়া হবে | তবে - 


'ডাকুয়ার মন্তব্যের পর আরো কিছু প্রশ্ন 


থেকেই যায়। হাসিমারায় এ বিমান 
ক্ষেত্রটি ১৯৪২ সালে স্থাপিত হয়। 
’৬২-র চীন-ভার্ত সংঘর্ষের সময় সেখানে 
বসবাসকারী - সামান্য সংখ্যক 
আদিবাসীকেও সরিয়ে নেওয়ায় এ এলাকা 
জনহীন হয়ে পড়ে | তারপর "৭১ এবং 
race দুটি জনগণনা হয়ে যাওয়া সত্বেও 
জনশূন্য এঁ প্রান্তের কি করে আই টি ডি 


Pz আওতায় ফেলা হয়, বুদ্ধিতে তার 


৩৭২৯ জনের মধ্যে বা ধূমপাড়া ফরেস্টের 
৩২ নং জে এল চিহ্নিত অংশের বাসিন্দা 
৩৯০০ জনের মধ্যে একজনও আদিবাসী 


২,৪৭৭ এবং কালচিনি থানার মেচিয়া 
বস্তির অন্তর্গত জে এল নং ২৫ অংশের 
৭৯১ জন আবিবাসীর যথাক্রমে ২১৯৯ 


ও ৪৫৮ জন তপশিলী জাতি বা আদিবাসী 


ভুক্ত হলেও এলাকা দুইটি আই টি ডি fia 
আওতায় পড়ে নি। ' 


BR | 
ওখানকার ১৬,২৭৪ জনসংখ্যার ৭২৭১ 
জনই আদিবাসী 


হলেও এলাকাটি আই টি - 


মযুরা চা বাগানের ২৫ নং জে এল অংশে 
৭১৭৩ জনের মধ্যে ৬৯৬৩ জন, অর্থাৎ 
প্রায় ৯০ শতাংশ তপশিলী জাতি বা 
আদিবাসী হলেও স্থানটি আই টি ভি পি'তে 
চিহ্নিত হয় না তা বোঝা দুষ্কর । তেমনি 
বোঝা যায় না কেন লঙ্কা পাড়া চা বাগানের 
৩০ নং জে এল অংশে ২৫ শতাংশ 
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বাবস্থা করে | তাছাড়া পাট জ্ঞাত নানান 
জিনিষও তৈরি করে থাকে | পাট ও পাট 
জাত জিনিষ ছাড়াও ডাল, চিনি ও অন্যান্য 
নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষ ফ্রেতাদের 


* বাড়াতে চাওয়ায় ce সি আই ১৮ 
শতাংশ কমিশন দাবি করে । কিন্তু এই 
কো-অপারেটিভের পক্ষে এত কমিশন 
দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই অবস্থা দেখে 
বেনফেড জলঙ্গী মার্কেটিং 
কো-অপারেটিভ সোসাইটির জিনিষপত্র 
কেনার ব্যাপারে এগিযে আসে । কিন্তু 
তারাও মোটামুটি ভাল কমিশন চাওয়ায়, 


শী 5 
রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তারা সমবায় মন্ত্রী 
ভক্তিভূষণ মন্ডলের সঙ্গে দেখা কবে 
জলঙ্গী মার্কেটিং কো-অপারেটিভের 
জিনিষপত্র গুদামজাত ও বন্টন করাব 
ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুবোধ 
জানান, যাতে এই সংস্থাটি বন্ধ হয়ে না 
যায । কিন্তু মন্ত্রী বেশিদিন ধৈর্য ধরতে 
পারেন নি। তিনি ঠিক কবে ফেলেন 
অযথা একটি শ্বেতহস্তী পুষে লাভ নেই। 
এটিকে বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান 
হবে। আশ্চর্যের কথা হল, অন্যান্য যে 


তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বু বুঝিয়ে বলেন। 


সিদ্ধান্ত স্থগিত বাখতে বাধ্য হন ৷ অবশ্য 
এজন্য তিনি তারা দত্তের ওপর বেজায় 
Ue হয়ে উঠেছেন। যে তারা দত্তকে 
প্রাযই সমবায মন্ত্রীর কক্ষে দেখা যেত, 


যাবার চেষ্টায় এতদিন ভক্তিবাবুর ঘরে 


গিয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসা দুফব | 
অথচ সি পি এম ভূমি ও ভূমি রাজন্য 
দপ্তবের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেয়ে 
জনসংযোগ বাড়াবার ব্যাপারে তাৰ পূর্ণ 
সদ্বযাবহাব কবেছে | যা পার্টিব সম্প্রসাবণেব 


সমবায় সংস্থার মধ্যে | যা সমবায় HUG 
আসল উদ্দেশ্যকেই বানচাল করে দিচ্ছে | 


রপ্তানি অনুমোদন প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্বনাশ 


জানা গেছে, ভারতীয় পণ্য বিদেশে 


গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদিব ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ 
একেবারেই বেহাই দেওয়া হল | উল্লেখ্য, 
৬০০০-টি দ্রব্দিব মধ্যে ১১০০টি মামুলি 
নিলি ean 
| 
এক্সপোর্ট ইন্সপেকশন কাউন্সিল ও 


এজেন্সির হাত থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয 
কেড়ে নেওয়াতেই দেশের ৩০০০ কর্মচাবি 
আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ইউনিযনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্যামল ব্যানার্জি বলেন, 
বিষয়টি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সুব্রামনিয়ম 
স্বামী বিবেচনার আশ্বাস দিলেও এখনও 
পর্যস্ত কিছুই করেন নি। কেন্দ্রীয় 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৮০ জন 
লোকসভাব সদস্যের কাছে বিষয়টি তুলে 
ধরা হয়েছে । দেশেব ৫৮-টি এক্সপোর্ট 
ইন্সপেকশন অফিসে অত্যাধুনিক ল্যাবটেরি 
ও মেসিনপত্র অকেজো হয়ে যাবে, বিনা 
পরীক্ষা মাল রপ্তানি হওয়ায় বিদেশীরা তা 
বাতিল করেও দিতে পাবে | এবং সবকার 
এর জন্য ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে 
বঞ্চিত হবেন । শ্যামল ব্যানার্জি উদ্বেগ 
প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 


১৯৯০ সালের 


অরুণ নেহক ও বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং বন্ধ 
করে দিতে চাইলেন তা নিয়েও 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কেন 
মাথা ঘামাতে চাইছেন না তা নিয়েও নানা 
মহলে গভীব সন্দেহ জেগেছে | 


সি পি এমে প্রচণ্ড 


সমর্থন করার প্রশ্নে সি পি এম দলে প্রচণ্ড 
মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। 

দলের পলিট ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্য 
রাজীব গান্ধীকে শর্তাধীনে সরকার গড়ার 
ব্যাপাবে সমর্থন করার জন্য মত প্রকাশ 


সরকার গড়তে পারেন। বাজ্জীব গান্ধী 


এবং জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছে 
ভারতেব ভাবমূর্তি প্রচন্ড ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই 
অবস্থায় এই সরকারের ওপর থেকে 
সমর্থন তুলে না নিলে আমাকে আমাদের 


এবং কলকাতার প্রাক্তন পুরপিতা (৫০ নং 
ওয়ার্ড) তাপস বায়কে বিশেষ দূত মারফত 
অনুরোধও করেছেন | তাপসবাবু অবশ্য 
এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন | তাপস 
রায় জানিয়েছেন, কোনও বে-আইনি 
অনুরোধ করলেই রাখতে হবে নাকি ? ছাত্র 
পরিষদের আলাদা সত্তা আছে৷ কারও 


থেকে পুনর্বার জিতে আসা মৎস্মন্ত্রীর 
পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধের ব্যাপার | 
রাজনৈতিক অঙ্ক কষে কিরণময়বাবু ঘরে 
লক্ষ্মী বেধে ফেলতে চাইছেন । ভাইপো 
শংকর নন্দকে চাইছেন মেদিনীপুর জেলা 
ছাত্র পরিষদের সভাপতি হিসেবে | রাজ্য 
কংগ্রেসের f নেতা জানিয়েছেন, 
শঙ্কর নন্দ ম বাড়িতেই থাকে! 
অসুবিধে হওয়ার কোনও কারণ লেই। 


বিশেষ বিমানে রাতে কলকাতায় | 
পরের দিন সকালবেলায় 

বাড়িতে সুরজিতজী দেখা 
করতে যান জ্যোতিবাবুর সঙ্গে | 


রাজনীতি এবং 


নেতা এই অভিযোগ করে জানিষেছেন, 
ভাইপোর অল্প বয়স বলে বর্তমানে 
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অশোক ঘোষ 





উচিত শব্দগুলো যেন দালালদের 








fers চট্টোপাধ্যায় 





দর্পণ: ১৪ বছর ধরে রাজ্যে বামফ্রন্ট 
সরকার | এখনও বেকারি, বন্ধ কারখানা, 
অভাব, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম 
বৃদ্ধি, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো 
সমাধান হল না । কেন? 

অশোক : সমস্যাগুলোকে এভাবে দেখা 
উচিত নয়। সামগ্রিক সমস্যাগুলোকে 
মৌলিক দৃষ্টি-ভ তে বিচার করতে হবে | 
বামফ্রন্ট একটা জোট | আমরা ১৪ বছর 
ধরে একসঙ্গে আছি। বাস্তবভিত্তিক 
আলোচনা চালাচ্ছি | আমাদের প্রথমেই 
একটা অঙ্গ রাজ্য | জাতীয় স্তরে একটা 
পলিসি আছে । ফ্রন্ট সরকার এই পলিসি 
রূপায়ন করে না | আমরা স্বীকার করছি, 
ক্ষমতা আমাদের নেই । এটা পুরোপুরি 
জাতীয় পলিসির ব্যাপার | একই কথা বন্ধ 
কারখানার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | মালিকপক্ষ 
অধিক মুনাফার লোভে - যথেচ্ছ ভাবে 
কারখানা পরিচালিত করছেন | জাতীয় 
স্তরে আইন হিসেবে আমরা যেটা মেনে 
নিয়েছি, দেখা যাচ্ছে সেসব অনেকসময় 
শ্রম-বিরোধী।.এইসব: ক্ষেত্রে আমাদের কি 
বন্ধ কল-কারখানা খোলা উচিত । শুধু 
বলছিই না, মিছিল, মিটিংও চলছে | 





চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 
৬১ W লেন, কলকাতা ১৩ 
Ete ae, ee 






খুলবে কে ? পর্বতম কংগ্রেস সরকার 
থেকে শুরু করে, দক্ষিণপন্থী প্রতিটি শাসক 
দল মালিকদের হয়ে সওয়াল করছে। 
আমাদের সমালোচনা হচ্ছে। 
সমালোচনার দায়বদ্ধতা আমরা এডাতে 
পারি at) কিন্তু লক্ষ্য রাখা উচিত, 


সমালোচনার শব্দগুলো যেন দালালদের 
স্বার্থে ব্যবহার করা না হয়। 

দর্পণ : এইসব চিস্তাগুলো কি ফ্রন্ট সরকার 
তৈরির আগে আপনাদের মধ্যে আলোচনা 
হয়নি 2 

অশোক : অবশ্যই হয়েছে | আমরা তো 
প্রথম দিন থেকেই বলে আসছি, রাজোর 
হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। 
প্রমোদবাবু বেচে থাকতে প্রতিটি জায়গায় 
বলতেন | আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যথাসম্ভব এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া | সমাজ-সচেতনতার স্বার্থে 
এই ব্যাপারটা জরুরি হয়ে পড়েছিল | 
এখন তো যুক্তি হিসেবে এটা 
সর্বজনবিদিত | জাতীয় স্তরের কথা বটেই, 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বামক্রন্টকে নিয়ে 
আলোচনা হচ্ছে | বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে 
ঠিকই | কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ৫০ 
বছর পরে হলেও বামফ্রন্টের যথার্থ 
মূল্যায়ন হবেই | 

দর্পণ : বেকারি নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন 


দেখলে পারেন | 

দর্পণ : রাজ্য যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা 
ব্যানাজির বেকারি বিরোধী আন্দোলনে 
কিন্তু প্রচন্ড সাড়া পড়ে গিয়েছে ? . 
অশোক : খবরের কাগজের ছবি কিংবা 
ছাপানো খবরের সত্যতা মেনে -নিলে 
আপনার কথা সত্যি হিসেবেই ধরতে হয় | 
মুশকিলটা কি জানেন £ আমাদের দেশে 
কিছু রিপোর্টার চায়ের দোকানে বসে 
“জনৈক ব্যক্তির মতামতের উপর নির্ভর 
করে লিখে দেন, জ্যোতিবাবু কিংবা 
কমলবাবু নির্বাচনে হেরে যাচ্ছেন | এবার 


' তারাই লিখছেন মমতা বিষয়ক রচনা | 


একটা ছোট্ট তথ্য দিচ্ছি আপনাকে | মমতা 
দেবীর জন্য বিগত ৬ মাসে যে হারে 


নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার কিংবা ছবি ছাপানো 


হয়েছে বিভিন্ন কাগজে, ততটুকু প্রচার, 


কিন্তু বিধানচন্দ্ৰ রায় কিংবা জ্যোতি বসুও 


: ১৪ বছরে কিন্তু বিদ্যুৎ সমস্যা 
মিটল না। এর কারণ কি? 
অশোক : সমস্যাগুলোর এভাবে বিক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনা করা উচিত নয়। বিদ্যুতের 
ব্যাপারে সঠিক ভাবে পরিকল্পনা হয়নি 
কোনদিনও | আমরা সমস্যাটাকে জিইয়ে 
রাখিনি । আমাদের লড়াই চলছে। 
আমাদের বিশ্বাস, যে কোনও সমস্যার 
ক্ষেত্রে যৌথ মোকাবিলায় সুফল আসতে 
বাধ্য | একই কথা বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | 

দর্পণ : শুরু থেকেই আমরা বকেয়া 
সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। 
এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক | 
আপনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যুক্ত হলেন 
কিভাবে ? 

অশোক : শুরু থেকেই আমি ছাত্র 
ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম | আমার 
বাড়ি হুগলিতে ৷ বাবা ছিলেন সরকারি 
কর্মচারি কিন্তু রাজনীতিতে কোনওদিনও 
অমত করেন নি। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র 
ঘোষের হাতে রাজনীতি শুর ৷ ১৯৩৮ 
সালে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন | 
জ্যোতিষবাবু ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বসুর অনুগামী | সেই শুরু থেকে এখনও 


যদি বলা হয়, তাহলে কিন্তু প্রথমেই বলতে 
হয় এখনও অনেক কাজ বাকি | সমগ্র 





অশোক ঘোষ বললেন ১৯৪১ সালে 
নেতাজী চলে যাওয়ার পর ২২ জুন 
ফরওয়ার্ড ব্লক বেআইনি ঘোষণা করা 
হয়। বাড়ি সার্চ হল। গ্রেপ্তার হলাম । 
পুলিশ ছেড়ে দেওয়ার পর ৪২ সালের 


আগস্ট মাসে আন্দোলনে নামি | আবার 
গ্রেপ্তার | আবার মুক্তি পেলাম | তখন 
আমার ১৮ বছর বয়স | মজার ব্যাপার, 
ছেড়ে দেওয়ার পর ৭ দিনের মধ্যে আবার 
গ্রেপ্তার পরোয়ানা | দলের 
নির্দেশে আত্মগোপন করি এইসময় | 
কিছুদিনের মধ্যেই আবার গ্রেপ্তার | ছাড়া 
হল ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে । 
আমরা যে সময় ফরওয়ার্ড ব্লক করা শুরু 
করি, সেই সময় দল কংগ্রেসের ভেতরে 
বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত ছিল | নেতাজী 
কংগ্রেস ছাড়ার পর ১৯৩৯ সালের জুলাই 
মাস থেকে কংগ্রেসের ভেতরে এই 
অবস্থা | চলে অসছিল | ১৯৪০ সালের 
মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের 
পাশাপাশি প্রথম আপস বিরোধী সম্মেলন 
ডাকা হয়েছিল । স্বামী সর্বজানন্দ সরস্বতী 
দারুণভাবে সাহায্য করেছিলেন | নেতাজী 
এইখান থেকেই ঘোষণা করেন, “নেতারা 
সংগ্রাম চাইছেন AT 

এরপর ২২ জুন ১৯৪০ সালে নাগপুরে 
ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই 
সামগ্রিক ভাবে একটি পার্টি হিসেবে 
ফরওয়াড ব্লক কাজ শুরু করে। 


“ সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হলেন, 


সুভাষচন্দ্র বসু । সাধারণ সম্পাদক হলেন 
হরিবিষ্ণু sae | সম্মেলনে গৃহীত 


১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগচি 
জেলার পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে 
আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল 
১৯৪৭ সালে বিহারের আরাতে পার্টির 


এরপরে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু 
করি। এইসময় মতাদর্শগত কারণে 
সর্বভারতীয় বিরোধ দেখা দেয় দলে। 
আমি একটা অংশের নেতৃত্বে ছিলাম | ৫১ 


এখনও | আমরা এখনও সাধারণ মানুষের 
মৌলিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে 
পেলাম না | তবে একটা কথা কিন্তু স্বীকার 
করতেই হবে | কৃষি ক্ষেত্রে আমরা কিছুট 
অগ্রসর হতে পেরেছি | বহু কাজ এখনও 
বাকি | ২ জুলাই ১৯২৩ সাল থেকে যাত্র 
OF | অনেকটা পথ তো এলাম | এখন 
ডায়েরিটিস হয়েছে | চোখেও ইদানীং কম" 
দেখছি | ভীষণ ইচ্ছে হয়, সময়টিকে যদি 
বাক্স বন্দী করে রাখতে পারতাম । 


একশ ভাগ সৎ : সুব্রত মুখার্জি 


. বিশেষ প্রতিনিধি : রাজনীতিতে সততা 


ব্যাপারটা কমে আসছে। বিশেষত, 
ক্ষমতায় যারা থাকেন, তাদের নিয়ে 
সাধারণ মানুষের কৌতুহল সবসময় | 
অশোক ঘোষ ব্যতিক্রম। বিরল 
রাজনৈতিক নেতা | বিরোধী রাজনৈতিক 
দলে অবস্থান করলেও এই কথাটি স্বীকার 
করতেই হবে | রাজ্য ফরওয়ার্ড ব্লকের 
সাধারণ সম্পাদক অশোর ঘোষ প্রসঙ্গে 
এই মন্তব্য করেছেন রাজা কংগ্রেসের 
বিতর্কিত নেতা সুব্রত মুখার্জি । বললেন, 
অশোকবাবুকে বহুদিন ধরেই চিনি | 
রাজনীতিটা বোঝেন । মিডিয়াকে ভাল 
ব্যবহার করতে জানেন । এই কাজটা 
অবশ্য দলের জন্যই করেন বেশি | কিন্তু 
ভালো বোঝেন। অশোকবাবুর মধ্যে 
আরও একটা জিনিস দেখেছি, অযথা 
হুঙ্কার ছাড়েন না। ছোট দল । নিজের 
ওয়েটটা ভাল বোঝেন | 

প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক ডাঃ মানস 
ভুইঞা বললেন, দরদী নেতা | গ্রাস রুটে 


প্রতিনিধির আসা যাওয়ার ভাড়া, 
প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার খরচ, হলের 
ভাড়া কয়েকশো বাস, লাক্সারি বাস ও 
এবং তোরণ নির্মাণ এবং অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধা মিলিয়ে খরচের পরিমাণ দাড়িয়েছে 
বিরাট অঙ্কের | 

অনেকের জিজ্ঞাসা যে, সিটু এত টাকা 


যারা কাজ করেন, খোজ নেন তাদেরও | 


মহাপাত্র বললেন, প্রচন্ড ভালোমানুষ | যে 
কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখেন । 
সুন্দর ব্যবহার | প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ 
রেখে চলেন। 


ডি এস পি-র বিধায়ক হরিপদ জানা 
বললেন, মাঝারি ফ্রন্ট শরিকের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ধৈর্য 
আছে | এখনও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে 


আর্থিক অবস্থায় শ্রমিক সম্মেলনের নামে 
চোখ ধাধানো বৈভর দেখানো বুর্জোয়া... 
মানসিকতার পরিচয় । তাছাড়া বিক্ষুব্ধ 
নেতারা বলছেন সিটুর সম্মেলন থেকে 
নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ বন্ধ 
কলকারখানা খোলার ব্যাপারে ভাসা ভাসা 
কথা ছাড়া কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নেওয়ার 
কথা বলা হয়নি | 





দর্পণ ৷ শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৯১ [সাত 





৪ বছর। সেই সংগ্রামের নায়ক তথা 
জাতির জনককেও সপরিবারে জীবন দিতে 
হল মাত্র ৪৫ মাসের মধ্যে । অথচ 
গণতন্ত্রের অগ্রসৈনিকের নিধন, গণতন্ত্র 
ধ্বংস সে দেশে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করল না। গণতন্ত্র বাচল মাত্র চার 
বছরেরও কম সময় আর গণতন্ত্র হত্যাকারী 


পরাজিত শক্ররাই জনগণের ভোটে 


নির্বাচিত । রাষ্ট্রপতি প্রধান সরকারের দাবি 


PAS আদালতে পেশ করে এবং 
জনগণের আদালতের রায় পেয়েই সে রায় 
পদদলিত করে তার উল্টো পথে বেগম 
খালেদার যাত্রা | পার্টির সাংসদ সদসাদের 
সভা হওয়ার একদিন আগেই সাংসদ 
সদস্যদের ভোটে দলনেতা নির্বাচন হয়ে 
গেল এবং সেই সংসদ নেতার নামও চলে 


গেল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে । রাষ্ট্রপ্রধানের 


y 


কাছে শুধু সেই নেতার নামই গেল না, 
গেল মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আর্জিও | 
ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের 
বিখ্যাত উক্তি__“কাফেরদের_- বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে দুনিয়ার মুসলিম এক হও” ও ছবি 
ছাপিয়ে বাংলাদেশের বাজারে ছেড়ে 
দেওয়া হল | সঙ্গে সঙ্গে ফলও পাওয়া 
অভাবনীয় | 


নিয়ে বাজারে নেমে পড়ল। 

গণ ধিকৃত এরশাদকে "সামনে নিয়ে 
এলে ঝুঁকি আছে, ঝুঁকি আছে স্বাধীনতার 
শত্রু জামাতকে নিয়েও, একই সমস্যা হবে 
পাকপন্থীদের ২৩ দলের ইসলামিক Say 
জোটকে নিয়েও | অতএব এ এরশাদের 
জাতীয় পাটি, জামাত ও ২৩ দলের এঁক্য 
জোটকে অতি গোপনে সংগঠিত করে 
রাজনীতিতে নবাগতা খালেদার সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়লাভের 
একমাত্র পথ | নব্য কৌটিপতিদের দফায় 
রহমান চৌধুরী, এরশাদেরও মত ছিল না | 
কারণ তারা জানতেন নির্বাচনে জেতার সব 
পথই তাদের জানা । অগত্যা 
কোটিপতিদের দল শরণ নিল এশিয়া ও 


হবিবুর রহমান শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হয়ে এখন নিজ গ্রাম ভারত-বাংলাদেশ 
সীমান্তে অবস্থিত মুক্সিপুরে ফিরে 
এসেছেন | এরশাদের রাজত্বকালে তিনি 
চুয়াডাঙা ও ঢাকায় বাস করতেন | তিনি 
নিজে পরাজিত হলেও এরশাদের বিজয়ে 
উল্লাসিত হয়ে এলাকার জনগণকে ভীতি 
প্রদর্শন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছেন | 
গত ২ মার্চ মুন্সিরপুর গ্রামে ঠাকুরপুর ও 
কার্পাসডাঙা গ্রামের কয়েকজন পুরুষ ও 
মহিলা চাল কিনতে এলে হবিব ও তার 


বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের ' 
নেপথ্য চিত্র 





বাংলাদেশ সংসদের ৫ম সাধারণ নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 





বন্ধু | এরশাদ সাহেব তাকে চোরাচালান ও 
দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করেন। তারপর 
সোলর্জ সাহেবের ধমকে ছেড়ে দিতে বাধা 
হন | এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় পার্টিকে রাজি 
করাতে আসরে নেমে পড়েন মার্কিনি 
কূটনীতিকরা । তখন জাতীয় পার্টির 
নেতারা ফেরার | মওদুদ, শা মুয়াজ্জেম 
জেলে আটক, আটক স্বয়ং এরশাদ | 
একমাত্র প্রকাশ্যে চলাফেরা করার মত 
অবস্থায় আছেন মিজান চৌধুরী আর 
সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ । তারও আগে 
সৈয়দা, রাজিয়া ফয়েজকে যোগাযোগ 
রক্ষাকারী হিসেবে তার প্রার্থী পদ 
প্রত্যাহার করানো হয় সাতক্ষীরা-২ আসন 
থেকে | তিনি মহিলা হওয়াতে যাতায়াত 
ও যোগাযোগের সুবিধা বেশি । মিজান 
চৌধুরীর ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই ৬ 
ফেব্রুয়ারি তার ওষধ কারখানায় আগুন 
লাগিয়ে দেওয়া হয়। অতএব মিজান 
চৌধুরীও বাধ্য হয়ে রাজি হলেন। ৮ 
ফেব্রুয়ারি তিনি কথা বললেন, মার্কিন 


কাজ শুরু করে। নতন করে আসন 
ভাগাভাগিও শুরু হয় । প্রচার চলতে যাকে 
মসজিদে মসজিদে । কালোটাকা মুড়ি 
মুড়কির মত ছড়ান হতে শুরু করে | নানা 
জায়গায় সৃষ্টি করা হয় সন্ত্রাস । সন্ত্রস্ত 
রংপুরের মানুষ ছুটে এলেন জাতীয় প্রেস 
ক্লাবে | রংপুরবাসীর পক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি 
এ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ 


করা হল কাফেরদের | যার প্রধান লক্ষ্য 
ভারত | তাতেই হাওয়া গেলো পাল্টে | 
ধর্মের নামে যে জাদু আছে | সেই যাদুদণ্ড 
নিয়ে অতি গোপনে প্রচার চালান শুরু হল 
ধর্মপ্রাণ দরিদ্র মুসলিমদের মধ্যে | 

ক্ষমতায় থাকার সময় এরশাদ সাহেব 
বিরোধী দলগুলিকে নির্বাচনে অংশ 
নেওয়াবার চেষ্টা অনেকবারই করেছেন | 


জানা যায় যে, বি এস এফ ও বিডি 
আর-এর প্রতাক্ষ মদতে চোরাপথে চাল 
এবং অন্যান্য নিতা-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
ভারত থেকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী 
মুন্সিরপুর গ্রামে পাচার হয়ে থাকে | ফলে 
বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় 
এখানে স্বভাবতই কম দামে এ সব জিনিস 
পাওয়া যায় | কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, 
চোরাচালানকারীদের বিপক্ষে ৷ 
মূলত নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কারণেই 
এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন | 





নাড়ুগোপাল ঘোষ 





সেসময় তিনি Sa পোষা আমলাতন্ত্রকে 
দিয়ে যে ভোটার তালিকা তৈরি করান 
তাতে স্থান হয়নি প্রগতিশীল ধর্ম নিরপেক্ষ 
মানুষের | তাই খালেদা, আব্বাসের 
ইসলামী এঁক্যের ডাক | 

কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের 
প্রাথমিক শর্ত ক্রটিহীন নির্বাচকমণ্ডলীর 
তালিকা | তা যে বাংলাদেশে এরশাদ 
সাহেব রেখে যাননি সে কথা যেমন 
হাসিনার অভিযোগে জানা গেছে তেমনি 
খালেদাও তা স্বীকার, .করেছেন। 








বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে কোন নির্বাচন 
হয়নি, কবে হবে তারও, কোন দিনক্ষণ 
জানা ছিল না কারও, তাই ভোটার 
তালিকার দিকে নজর ছিল না কারও | 
হাসিনার সভা-সমাবেশে যে বিশাল বিশাল 
জনতা সামিল হয়েছে তারাও জানতেন না 
যে, ভোটার তালিকায় তাদের নামই নেই | 





বাধ্যতামূলক | 





জনা | 











আই: সি- এ: ৭১৯/৯১ 


জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণ পত্র কেন প্রয়োজন : 
বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জং, সামাজিক নিরাপত্তা, পাসপোর্ট সংগ্রহ, 
বীমা পলিশি পাওয়া, পেনসনের নিষ্পতি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদির 


শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল 
কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত পরিষেবার ওপর 
বিশেষ জের দেওয়া হয় | এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতিপ্রকৃতি ও বিভিন্ন, 
নীতির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পল্জীকরণ একান্ত অবাশ্যক | 


কাকে সংবাদ পৌঁছে দেবেন :_ 
শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টমেন্টে 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর 
সংবাদ দিতে হবে | 


শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও 
মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ 
পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। 


একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা । জাল ভোট 
দেওয়ার কথা সব পক্ষই স্বীকার করেছে। 
জাল ভোটের জন্য এবং বুথ দখলের 
কল্যাণে  জামালপুর-২, াদপুর-১, 
চট্টগ্রাম-৬ ও  চট্টগ্রাম-১২-_এই চার 
কেন্দ্রের বন্ধ ভোট হবে ৯ মার্চ । তার 
পরই এ চার কেন্দ্রের ভোট গণনা ও ফল 


জাসদ (বর) প্রার্থী মারফত আলিকে হত্যা 
করায় এ কেন্দ্রের নির্বাচন হবে ২৮ মার্চ | 


করা হল আওয়ামী লীগ বা আট পাটি 
জোট ক্ষমতায় গেলে ভারতের সঙ্গে 
সম্পর্ক ভাল হয়ে যাবে। তাতে 
আইনসম্মত ভাবে জিনিষপত্র আসা-যাওয়া 
করবে এবং চোরা কারবার বন্ধ হয়ে 
যারে | তাই ৮ পার্টি জোটকে হারাতে 
ভোটার লিস্টের ভূতদের ভারত থেকে 
নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল | “ভারতের 
মধ্যেও জামাত-ই ইসলামীর মৌলবী 
পাঠিয়ে মসজিদে মসজিদে গোপনে তা 


॥ জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ ॥ 


সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধতুক্ত করা বর্তমানে 


— 
হ 


তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দদিন ও 
আবশ্যক । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি 


প্রচার করে দেওয়া হল দেশের মধ্যে | ৮ 
পার্টির জোট ক্ষমতায় গেলে ইসলাম হবে 
বিপন্ন । সংবিধান থেকে বিসমিল্লা শব্দ 
উঠে যাবে | 


২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে চোরা পথে 
ভারত থেকে ভোটার পয়দার শুরু হয় | 
আত্মীয় বাড়ি যাবার নামে ঢুকে গেল 
হাজার হাজার ভোটার লিস্টের ভূত | 
সংবাদটা কদিন আগেই আমার কানে 
আসে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি সূত্র 
থেকে | আমি বাংলাদেশ থেকে ভোটার 
লিস্ট সংগ্রহ করে ভূতদের সন্ধান পেয়েছি 
ভারতে নানাস্থানে যাদের আপনজনেরা 
থাকেন বাংলাদেশে | এঁ সূত্রেই জেনেছি 
নদীয়ার স্থল সীমানা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদের 
হুনুমস্তনগর, লালগোলা প্রভৃতি স্থান দিয়ে 
প্রতিদিন যেমন নৌকায় মাল পাচার করা 
হয় তেমনি মাল বাদ দিয়ে পাচার করা হল 


না। স্থানীয় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে 
মনের দুঃখের কথা বলতেই খুলে গেলো 
অজানা দুয়ার | বন্ধু নিয়ে গেলেন সেখান 
থেকে একটু দূরে এক বাড়িতে । সেখানে 
আটচালা ঘরের পশ্চিম ও উত্তর বারান্দায় 
শুয়ে থাকা বাংলাদেশের ভোটার লিস্টের 
ভূতদের সাক্ষাৎ পেলাম | আমি তাদের 
সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বন্ধুর মুখ লাল 
হয়ে উঠলো । চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ 
ফুটেউঠলো নিজের ও পরিবারের প্রাণ্নে 
ভয়ে। বন্ধুর অবস্থা দেখে আমি চলে 
আসছি বাস ধরতে | পিছন থেকে বন্ধুর 
হাতছানি পেয়ে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের 
রাজা বিড়ি ধরিয়ে দিতেই গড়গড় করে 
বেরিয়ে এলো বাংলাদেশ যাত্রার গোপন 
কাহিনী | নাম বললেন, ছলিমুদ্দিন, বাড়ি 
হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ । তিনি 
যাচ্ছেন ভোট দিতে । যাবার ব্যবস্থা 
করেছেন মৌলভী সিদ্দিক সাহেব | তবে 
জানেন না তার বাড়ি কোথায়। 
ছলিমুদ্দিনের গন্তব্যস্থল পাবনার 
চাটমোহন | 























॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 











পি এমের একাংশ রয় সরকারের কপ এ 


আট] দর্পণ । শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৯১ 





| 


বাতিল করার চেষ্টা চালাচ্ছে 


হওযার মুখে এসে দাডিয়েছে। পরিস্থিতি 
এমন জাযগাষ পৌছেছে যে, তপশিলী জ্ঞাতি 
ও উপজাতিরা ভয়ঙ্কবভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে 
চলেছেন। অভিযোগে জানা গিয়েছে, জেলা 
সি পি এমের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত 
” একশ্রেণীব মাঝারি নেতা এই ব্যাপাবে সর্বতব 
বাধা সৃষ্টি কবে চলেছেন। 


eo 


ও অহিটি আই বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। 
অভিযোগ, এই ব্যাপারে Tee ate 
বামেশ্বব দোলই, শীতল করণ, গোপালচন্দ 
খান বণন্ধিহ দোলই, অজিত মন্ডল প্রভৃতি 
সিপিএম নেতারা জডিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
মেদিনীপুব '. জেলায় তপশিলী জাতি ও 
উপজাতিদের জন্য cette সরকাবেব টাকা 
প্রযোজনের তুলনায খুবই কম। এছাডাও 
ডিপ সিলিচ্ডাব নলকূপ বসানোব জন্য 
সবকারের, টাকা যা এসেছে তাও 
প্রযোজ্জনেব তুলনায় খুবই কম বলে জানা 
শিষেছে। উল্লেখ্য সবকাব গভীব নলকুপ 


আইয়ের জনৈক বিধায়ক জানিয়েছেন, 


চলো নীতি নিয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ 
করলেন। কংগ্রেসের প্রাক্তন এক বিধায়ক. 
আক্ষেপ করে বলেছেন, তপশিলী জাতি ও 
উপজাতিদের জন্য বিশেষ কিছু সংস্থা 
সত্যিই ভালো কাজ কবছে। কিন্তু বর্তমানে 
বিভিন্ন বাজনৈতিক 

হযে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। 

. সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় সি পি এমের 
বিক্ষুদ অংশ অফিসিয়াল সি পি এফ কে 
হেনস্থা করার জন্য গজীব চক্রান্ত শুরু 
করেছে। জেলা সি পি এমেব জনৈক, ববীযান 
সদস্য জানিষেছেন পার্টিব নামে যারা 
তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য 
অনুমোদিত অর্থ বাতিল করার চেষ্টা করছেন, ' 





বসানোর জন্য ২৮ হাজাব টাকা কবে দিযে ঠাদেব বোঝা উচিত, পার্টিব গাইড লাইন 

মেদিনীপুব জেলাষ দাসপুর থানাব থাকে। নাড়াজোল এবং ঝাড়গ্রামে এই এটা নয। কাকব যদি সত্যকারেব কোনো 

অন্তর্গত নাডাজোল গ্রাম পঞ্চায়েতেব অধীনে টাকায-বেশ কযেকটি গভীর নলকূপ বসানো অভিযোগ থাকে, তাহলে - পার্টিকে 
কল্যাণপুবে (লংকাগড়) ডে কেযাব সেন্টার  হয়েছে। লিখিতভাবে জানাতে হবে! 

প্রতি বছরই এদের হয় জল কিনতে হয় 


সীলাঞ্জন কুমার : মেদিনীপুর শহরে সমস্ত 
ওয়ার্ডের যেটি প্রধান সমস্যা সেই পানীয় 
জলের সমস্যা থেকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডটি 


মুক্ত নয়। সারা ওয়ার্ড ঘুরে দেখা গেল 


প্রায় ৬০ ভাগ ওয়ার্ডবাসী জলের অভাবে 
নাজেহাল | ওয়ার্ড কমিশনার ফরওয়ার্ড 
ব্লকের জেলা নেতা অধ্যাপক অলোক 
ব্যানার্জি জানালেন, এই ওয়ার্ডের পানীয়- 
জল ‘ডি’ জোন থেকে আসে | ৩৫ লক্ষ 
টাকা খরচ করে যে জলাধার সম্প্রতি এই 


মাস দুয়েকের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান 
করে দেবেন। জলের কথা বলতে গিয়ে 
ব্যানার্জি কথায় কথায় আরো জানালেন, 


সমাধানের জন্যে মাস্টার প্ল্যান করে কাজ 
হবে বলে কথা ছিল | এমনকি ৫ কোটি 


টাকার, একটি প্ল্যান দিল্লিতে পড়ে আছে। 


ওটা না হলে শহরে কোন ওয়ার্ডেই জলের 
উন্নতি সম্ভব নয় । গ্রীষ্মে যে এই ওয়ার্ডের 
জলাভাব কোথায় যাবে বুঝতে. পারছি না | 


রেশ সন্তষ্ট | অনেকের অনুযোগ কমিশনার 
নিজ ওয়ার্ডে ঘোরেন না। বিভিন্ন বস্তি 


ঘুরে জানা গেল, বস্তি উন্নয়নের জন্যে 


সম্প্রতি যে ওয়ার্ড পিছু ৫০ হাজার টাকা 
করে দেওয়া হয়েছে তাতে বেশ কয়েকটি 
রাস্তা কবা হয়েছে। কমিশনার কমিউনিটি 
ল্যাট্রিন করার চেষ্টা করলেও তা কবার 
কোন পরিস্থিতি নেই। সারা শহরে যে 
খাটা পায়খানা উচ্ছেদের পরিকল্পনার কাজ 
চলছে তার কিছু কাজ হয়েছে। 


॥ আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে 
'* বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন ॥ 


পরিবারের প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিস্্রী করান দরকার | কারণ অধুনা 
ব্যবহাকি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহ প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন | 


আপনাকে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা দেখুন — 


(>) বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে রেজিদ্্রী বিবাহে "খরচ অতি সামান্য । 


(২) ইহা চিরাচরিত হীন পণ-প্রথা নিবারণে সাহায্য করে। 


জি জিত ভিতর নুহ সির 
ৃ 


৪) পাশপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় | 
(৫) বহুবিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কুপ্রথা-দূরীকরণে GER 


SFY | : 
(৬) @fe বিবাহ দাম্পত্য জীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় 

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরেজিস্ত্রী অফিসে অথবা কলিকাতায় 
মহাকরণের ৫নং ব্লকের নীচতলায়, রেজিষ্ট্রার জেনারেল অফ্‌ TMH, ডেথস্‌ খ্যান্ড 
ম্যারেজের অফিসে যোগাযোগ করুন । 


আই সি এ ৭১৯/৯১ 


' পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 





প্রতিব্ধাকতায় তাও বন্ধ - 





- সমস্যাব সমাধানে প্রাথমিক চেষ্টা করেন । 


এছাড়া এই ওয়ার্ডের ঘরে ঘরে আমার 


রানে আসে আর তা সমাধানের সাধ্যমতো 
চেষ্টার ত্রুটি হয় না এটা জোর গলায় 


. বলতে- পারি I 


সব শেষে এক প্রশ্নে তিনি জানালেন, 
আমরা বর্তমানে বিরোধীদলের 
কমিশনার | এখন কংগ্রেসি বোর্ড যেভাবে 
কাজ করছে তা বৈজ্ঞানিক নয় । আসলে 


পার্টির সমর্থক ও কর্মী রয়েছে । তাই সামগ্রিক একটা মাস্টার প্যান মাথায় রেখে 

আমার পক্ষে ওয়ার্ডে তেমনভাবে ঘোরা কাজ করা উচিত ছিল। ফলে বিভিন্ন 

সম্ভব না হলেও প্রতিটি অভিযোগ আমার ওয়ার্ডে এতো সমস্যা | [ও 
বর্ধমান 


করতে পারেন নি। কিন্তু হঠাৎ কয়েক - 


বছরের ব্যবধানে ব্যাঙের ছাতার মতো ঘর 





মহানন্দার কবলে aay 





দ 


পণ | শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৯১ [নয় 








| ভিয়েতনামের দুটি টাভেলিং সার্কাস 





নান্ত উৎসব বড় হচ্ছে 





নির্মল ধর 


কেরালার পরিচালক আদুর গোপাকৃষ্ণন 
সেই শুরু থেকেই যাচ্ছেন নান্ত চলচ্চিত্র 
উৎসবে | কান উৎসবের পরই ফ্রান্সে 
নানতের স্থান | প্রথম ছবি 'স্বয়স্বরম' নিয়ে 
আদুর গিয়েছিলেন প্রথম নানত উৎসের | 
এবারেও উপস্থিত হন তার নতুন ছবি 
'মাথিলুকল' নিয়ে | মাঝে একাধিকবার 
গেছেন” আদুরই বলছিলেন, নান্ত 
উৎসবকে আমি জন্ম থেকে দেখছি | ধীরে 
ধীরে বড় হচ্ছে উৎসবটি | এবারতো বেশ 
বড় লাগছে | 

আমার এই প্রথম যাওয়া | সৃতরাং 


ছোট থেকে বড় হবার ব্যাপারটা জানি না । 
তবে আট দিনের এই উৎসবকে কখনই 
ছোট বলা যাবে না। দুভাই আলা এবং 
Aa জালাদ্াট নিজের হাতে গড়েছেন 
ই নান্ত উৎসব | সারা পৃথিবী ঘুরে ছবি 
pos বেড়ান, আর বাছাই করে আনেন 
আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা থেকে 
বছর সেরা ছবিগুলি | 
নানত উৎসবের গুরুত্ব এবং আকার 
যে দিন দিন বাড়ছে তার বড় প্রমাণ এ 
বছর থেকেই শহরের মেয়য় উৎসবের 
একটি ছবিকে সম্মানপত্র এবং নগদ অর্থও 
পুরস্কার দিচ্ছেন । এবার একটি 





ভোজসভারও আয়োজন করেছিলেন 
ডেপুটি মেয়র | সমাপ্তি সন্ধ্যার শ্যাম্পেন 
পার্টিতে তিনিই ছিলেন প্রধান অতিথি | 

নানত শহরের ঠিক মাঝখানটিতে 
রয়েছে থিয়েটার গ্রাসলিন । সামনেই 
বিরাট চত্বর | ছটি রাস্তার সংযোগস্থল | 
বিরাট আকারের উৎসব পোস্টার দিয়ে সব 
মোড়গুলো ঢাকা | শ্রাসলিনের সামনে 
নানান দেশের পতাকা | পতাকা মঞ্চের 
মধ্যেও | হলটি অপেরা ধাচের চারতলা | 
THE আছে কয়েকটি | 

রাত নটায় উদ্বোধন হবার কথা | একটু 
দেরি হলো | নটায় পৌছে জায়গা পেলাম 
দোতালায় | হল কানায় কানায় ভর্তি | 
আরও লোক আসতে লাগল | অনেকেই 


সারাটা 


চট: 


বসে পড়ল আমাদের পায়ের কাছে. | নিচে 
তাকিয়ে দেখি সেখানকার সিড়িও ভর্তি | 
শাখা-প্রশাখা’ দেখানোর আগে আলা 
এসে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার জানুয়ারি 
মাসে কলকাতায় দেখা হবার কথা 
বললেন, জানালেন, মিঃ রায়কে আজকের 
প্রদর্শনীতে উপস্থিত করতে পারলে আমি 
খুবই খুশি হতাম | কিন্তু তিনি এখন 
না। তবে ার এই নতুন ছবির ome 
প্রিমিয়র করার সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য 
ও গর্বিত | 
শাখা-প্রশাখা’ দেখানো হলো ফরাসি 


সাবটাই-টেল দিয়ে | আদুর গোপালকৃষ্ণন 
একটু বাদেই উঠে গেলেন। পরে 
মিডনাইট পার্টিতে দেখা হওয়ায় বললেন, 
‘বাংলা বা ফরাসি কোনোটাই আমি জানি 
না। সুতরাং সত্যজিৎ রায়ের ছবি কিছুই 
শা বুঝে শুধু দেখে যাওয়াটা ভালো 
লাগছিল না | নিজের দেশে গিয়ে ইংরেজি 
সাবটাইটেল ছবিটা দেখে নেবো ' 


ছবি শেষের পর তুমুল হাততালিতে 
শাখা-প্রশাখা'-কে । এ অভিনন্দন যে 
নেহাৎই সৌজনামূলক নয়, আন্তরিক তার 
প্রমাণ পেলাম পার্টিতে গিয়েই। 
সমালোচক ম্যাক্স তিসে থেকে আ্যালা 
ফিলিপ Grats, মেক্সিকোর প্রবীণ 
ক্যামেরাম্যান গ্যাব্রিয়েল ফিগুয়েরা, 
জাপানের সুপারস্টার অভিনেত্রী আয়াকো 
ওকাও, নিউ ইয়র্ক ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর 
রিচার্ড পেনা সকলেই প্রশংসা করলেন 
ছবিটির | ইরানের পরিচালক ইব্রাহিম 
গোলেস্তান বললেন, “আজকের দুর্নীতিগ্রস্ত 
সমাজচিত্রের একটি ক্যাপসুল ছবিটি ।' 

শাখা-প্রশাখা দেখিয়ে উৎসব শুরু 
হলেও, সন্ধ্যায় প্রেস অফিসের একতলায় 
ফিলিপ মরিসে বসানো হয়েছিল একটি 
শ্যাম্পেন পার্টি | উৎসবের সব অতিথিই 
সেখানে আমন্ত্রিত | এলেন নান্ত শহরের 
মেয়র | উপস্থিত করা হলো উৎসবের 
বিশেষ দুই অতিথি জাপানের অভিনেত্রী 


আয়াকো ওকাও এবং মেক্সিকোর 
ক্যামেরাম্যান গ্যাব্রিয়েল ফিগুয়েরাকে | 


উৎসবের সাফল্য কামনা করলেন | 
সেখানেও ফিলিপ সতাজিৎ রায়ের 
অনুপস্থিতির কথা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ 
করলেন। 

নান্ত-এ এবার ভারতীয় ছবি ছিল 


চারটি । শাখা-প্রশাখা’ ছাড়া বিশেষ 
আমন্ত্রণে দেখানো হয় আদুরের 
মাথিলুকল' ও মণি কাউলের সিদ্ধেশ্বরী 
প্রতিযোগিতা বিভাগে ছিল মণি কাউলেরই 


নতুন ছবি নজর । বিচারক বা দর্শক 
কারুরই নজর আকর্ষণ করতে পারে নি 
ছবিটি | কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী অনেকেরই ভালো 
লেগেছে। 

উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে ছিল 
আটটি দেশের মাত্র নটি ছবি | চিলি থেকে 
এসেছিল দুটি । আফ্রিকার কোনও ছবি 
ছিল না এবার ছবি পাওয়া যায় নি 
লাতিন আমেরিকার বহু দেশ থেকেও | 
এশিয়ার ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, 
কোরিয়া, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনাম 
পাঠিয়েছিল ছবি | 

পুরস্কার পায় জাপানের ছবি 
'উনাতমাগিরু ।' ওকিনাওয়া ভাষায় তোলা 
জাপানি ছবিটি ক-দিন আগে তুরিনেই 
দেখেছিলাম | ভালো লাগেনি । অনেকেই 
আশা করেছিলেন ভিয়েতনামের ট্রাভেলিং 
সার্কাস ছবিটি পুরস্কার জিতবে | নিকষ 
দারিদ্রের মধ্যে থাকা একটি গ্রামে ছোট্ট 
সার্কাস দল এসে তাবু ফেলে | তাদের 
আসল উদ্দেশা ছিল সোনার খোজ করা | 
দরিদ্র গ্রামবাসীরা প্রথমে সার্কাস. দেখতে 
আসছিল না । পরে শূন্য হাড়ি থেকে চাল 
বের করার যাদু দেখিয়ে তাদের আকর্ষণ 
করা হয়। সবাই রাতে সার্কাস দেখতে 
যায় চাল আনার জনা | দারিদ্রোর সুযোগ 
নিয়ে এও এক ধরণের শোষণ আর কি! 
ছবিটির পরিচালক ভিয়েৎ লিন নামের এক 
মহিলা | 

ইন্দোনেশিয়ার ছবি ম্লামেৎ 
রাহারদোজের মাই স্কাই মাই হোম, 
কোরিয়ার দি ব্রাক রিপাবলিক এবং 
কাজাখস্তানের দি লাইট টাচ-এর মধোও 
কোলো ছবি পুরস্কৃত হলে উপস্থিত 
সকলেই খুশি হবেন। তা হয় নি। 
সবাইকে অবাক করে জাপানের 
উনতামাগিরু ছিনিয়ে নিল ধা প্রি । পরে 
এক জুরি সদসাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 
< ‘ তিনি নাম 
'আমারও ছবিটি ভালো লাগে নি। কিন্তু 
বাকিদের আকর্ষণ করেছে পরিচালকের 
(গো তাকামিনে) আধুনিক প্রকরণ SA | 
নাচ-গানের সঙ্গে পুরনো সময়কে যেভাবে 





অসাধারণ " 

ভিয়েতনামের ছবিটি শুন্য হাতে ফিরল 
এটা বড়ই দুঃখের | বাহারদোজের মাই 
স্কাই মাই হোম নান্ত শহরের দেওয়া 
জ্যাক দেমি পুরস্কারটি পেয়েছে | পাচ 
হাজার পাউন্ড অর্থও জুটেছে তার 
কপালে | কোরিয়ার দি ব্রাক রিপ্লাবিক 
জিতেছে জুরিদের বিশেষ পুরস্কার | সেরা 
অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন কাজাখ 
ছবির সুন্দরী নায়িকা শিম হাই fea | 
উনতামাগিরু সেরা সুরকারের পুরস্কারও 
পেয়েছে | আর জনপ্রিয়তার বিচারে সেরা 
ছবি হয়েছে কাজাখস্তানের দি লাইট টাচ | 

সত্যি কথা বলতে কি, প্রতিযোগিতা 
বিভাগে খুব উচু মানের ছবি ছিলও না | 
ফিলিপ একদিন প্রেস কর্ণারে বসে 
বলছিলেন, 'ভালো ছবির বড় আকাল 
এখন সারা পৃথিবী জুড়েই | আমরা তো 
আবার তরুণদের প্রাধান্য দিই | সুতরাং 
পছন্দটা আরও সীমিত হয়ে পড়ে। 
দেখতেই পাচ্ছেন আফ্রিকা থেকে কোনও 
ছবিই পেলাম না | সারা লাতিন আমেরিকা 
ঘুরে আর ইকয়েন্ডর থেকে মাত্র তিনটি 


ছবি পেয়েছি |’ 
রাহারদোজের ছবির বিষয় ধনী-গরিব 
দুটি কিশোরের বন্ধুত্ব । ভাবনাটি : 


ইউটোপিয়ান | কিন্তু তার পরিচালনার 
ভঙ্গীটি বড় মরমি, আন্তরিক । ছবির 
আকর্ষণ সেটাই | এখনও জাকার্তায় ছবিটি 
রিলিজ করেনি | রাহারদোজ জানালেন, 
'নান্ত'-এর এই পুরস্কার দেশের বাজারে 
আমার ছবির দর বাড়াবে | কাজাখ ছবি দি 
লাইট টাচ প্রেমের গল্প নিয়ে | একটি অন্ধ 
মেয়ের সঙ্গে এক ভবঘুরের ভালবাসা | 


সময়কাল পঞ্চদশ শতাব্দী । মেয়েটি 
ভালো অভিনয় করলেও পরিচালক 
আমানজোল আয়তোরভ ছেলেটির 


মেক-আপে নজর দেননি বলতেই হচ্ছে | 
বিশাল আকারের পুরচুল এবং নকল 


বেলজিয়ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 


নন্দন, সরলা মেমোরিয়াল হল, যমুনা. এবং 
লাইটহাউস : সিনেমায় সপ্তাহব্যাপী 
বেলজিয়ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে 
বেলজিয়ন দূতাবাসের সংবাদ ও সংস্কৃতি 
সচিব ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধায় নন্দন 
প্রেক্ষাগৃহে কলকাতার চলচ্চিত্র 
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত 
হয়ে কলকাতায় বেলজিয়ন চলচ্চিত্রের 
আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, 
ব্রাসেলসে প্রায় পাচশ ফিল্ম সোসাইটি 


দাড়ি-গোফে তাকে বড়ই 
লেগেছে। 


ভোলা । মাৱ তিনটি al BO 
নামের এক iba BY বেকার এবং 
রহস্যময়ী তরুণী টেরিজা। শহরটির 
রাত্রিকে নানাভাবে দেখানো হয়েছে 
ছবিতে | পেপের পরিচালনায় সম্ভাবনার 
বীজ সুপ্ত । গনজালো জাস্টিনিয়ানোর দি 
আনওয়ান্টেড গেস্টস স্যান্টিয়াগোর 
রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বেকার বেপথু 
যুবকদের জীবনচিত্র দেখিয়েছে | ছিচকে 
চুরি আর কেপমারি করে তারা সময় 
বাড়িতেও যেন তারা আনওয়ান্টেড | এই 
ভবঘুরেদের পরিণতি হয় জেলে। 
গনজালো এই তরুণদের সমস্যাকে হৃদয় 
দিয়ে উপলব্ধি করেছেন বোঝা যায় ছবিটি 
দেখলে | তিনি সমবাথী । সেই ব্যথার 
ছোয়া ছবির শরীরে | 

প্রতিযোগিতা ছাড়া উৎসব বিভাগ ছিল 





আরও চারটি । ইনফরমেশন ' বিভাগে 
দেখানো হয়েছে আন হুই-এর সঙ অফ 
এক্সাইল, ফান্সিসকো লোমবাদির আউট 
অফ দি ক্লিয়ার বল ae", চিং সু তুং-এর দি 
চাইনিজ ঘোস্ট স্টোরি, লিন হং তং-এর 
লাভ সেক্স এন্ড ডিজায়ার, বি নরসিংহ 
রাও-এর ফানী । 

শুধু করোশাওয়া বাদ । বাকি সব 
পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন 
অভিনেত্রী আয়াকো eae | কেনজি 
মিজোগুচির গিওন মিউজিক দিয়ে শুরু, 
কন ইচিকাওয়ার দি প্রিন্সেস অফ দি 
মুন-এ সমাপ্তি । ওজু, ইচিকাওয়া, 
মাসুমারা মিজোগুচির ছবি থেকে বাছাই 
করা বারোটি ছবি নিয়ে সিনেমাটোগ্রাফ 
এরপর ১১ পৃষ্টায় 





আছে | সেখানকার আর্কাইভে হাজার 
হাজার চলচ্চিত্রের কপি রক্ষিত আছে | 
সাংবাদিকদের অনুরোধে তিনি জানান যে, 
বেলজিয়ামের প্রথম সারির পরিচালকদের 
ছবি কলকাতায় দেখাবার ব্যাবস্থা তারা 
করবেন ফেডারেশনের সহযোগিতায় | 
এবারে হ্যারি কুমেলের কয়েকটা ছবি 
দেখান হচ্ছে। এর পরে অন্যানা 
পরিচালকদের ছবি দেখাবার ব্যবস্থাও 
তারা করবেন | পরে নন্দন প্রেক্ষাকক্ষে 
কূমেলের একটি ছবি দেখান হয় ভারতের 
ফিল্ম সোস ই টি ফেডারেশনের 
সহযোগিতায় | 


নিউ cio ai IE MDE IS IC TC ULE GRUNGE 


বয়স ভাড়ানো এদেশের 
ফুটবলে চলছে চলবে ! 





সুভাষ দত্ত 


(৯০ 


মাত্র তিনটি বছর | এর মধ্যেই এ আই 


বিচক্ষণ কর্মকর্তা ফুটবলে ২৩ বছরের 
বয়ঃসীমা বেধে দেন । কারণ সিনিয়র স্টার 
সুপারস্টার ফুটবলারদের যোগদানে যদি 
ওলিম্পিক ফুটবল জমে ওঠে তবে ফিফা 
বিশ্বকাপের. আকর্ষণ কমে যাবে যে ! 

এটা বুঝতে অক্ষম ভার্তীয় ফুটবল 
গরিচালকরা ওলিম্পিক ফুটবলের ধাচ 
অনুসরণ করলেন | ভাবলেন না, ১৯৯১ 
তে যে ফুটবলার ২৩ বছর প্রায় পূর্ণ হতে 
হতে সন্তোষ ট্রফি খেললেন তিনি আর 


বছরই তো শেষ ! আগামীবার থেকে তো 
সন্তোষ ট্রফির বয়সের বাধা উঠেই যাচ্ছে। 
অর্থাৎ যদি বাংলা পালঘাটে দু একজন 
বেশি বয়সী খেলিয়েই থাকে তো অন্যায়টা 
কোথায় ? 
প্রদ্যোত্বাবু যে আই এফ এ-র "সচিব 
তার সভাপতি কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি অজিতনাথ সেনগুপ্ত | বয়সের 





দল দু একজন বেশি খেলিয়ে থাকে তবে 





ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র দেখে এলাম | তাছাড়া 


টেবিল টেনিসের আসর বসে, তখনই ঠিক 


< 


সম্পর্কেও বিচারপতি সেনগুপ্তর রায় 
আমরা আশা করতে পারি | তবে রায় যাই 
হোক না প্রদ্যোতবাবু প্রিয়বাবুরা আই এফ 
এ-এ আই এফ এফ চিরদিন দখল করে 
ছিলেন, আছেন, থাকবেনও | তাদের শাস্তি + 
হবে না | কারণ তারা যে “সিজারের স্ট্রা' ! 
সিজারের স্ত্রী কি কখনো অসঁতী হতে 
পারেন? আর তাই ভারতীয় ফুটবলে 
বয়স ভাড়ানোও চলছে-চলবে ! 


খেলাধূলার বিকেন্ত্রীকরণ করতে হক্ব! 


পঞ্চাশ জন খেলোয়াড়, ছজন প্রশিক্ষক 
এবং পনের জন সংগঠক তৈরি করতে 


পারে এবং বেশ উন্নতমানের | 





এই বাড়ির ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু আগাম জানা 
সত্বেও বাধা দেওয়া হয়নি। 

প্রশ্ন উঠেছে, কিভাবে একটা ছ তলা 
বাড়ি রাতারাতি তৈরি হযে গেল? 
পুরসভা সমস্ত কিছু জানা সত্বেও 
কনসন্ট্রীকশনে কেন বাধা . দেওয়া হযনি 
AGA ? 


লেনে বাড়ি ভেঙে পড়া নিয়ে হৈ-চৈ শুরু 
হয়েছে। গত কুড়ি মাসে কলকাতায় 
বছতল বাড়ি ভেঙে ৫৬ জন মারা 
শিয়েছেন। ৮৯ সালের ১৯ জুন রাতে 
স্তবানীপুরে প্রমোটার কুগুলিয়ার বাড়ি 
ভেঙ্গে পড়েছিল | এরপর বেহালার বুড়ো 
শিবতলায় বাঙ্গুরদের বাড়ি ভাঙে ১৯৯০ 
সালের ১৪ মে রাতে। সম্প্রতি ২৮ 





কট চারা? 
oy পৃষ্ঠার পর 


ভাগ হয়ে যায় | এর উপর কে বি ছেত্রী 
কংগ্রেস প্রার্থী দাওয়া নরবুলার বিরোধিতা 


ওঠে | এই 


বৃহত্তর কলকাতায় সম্প্রতি কলিন . 





কমানো হোক | কারণ আগেভাগে বরাদ্দ 


কারণ, কেন্দ্রের মতিগতি বোবা যাচ্ছে না | 





বুঝিয়েছেন যে, আলাদা হিল কংগ্রেস 
কমিটি গঠিত হলে তারা এ আই সি সি-র 


* | ভাগীদার, তেমনি রাষ্ট্র থেকেও মোটা অর্থ - 
| পান। যেমন, কোন পিতা যদি তার শিশু 


পুত্রের দায়িত্ব নেন তবে তিনি রাষ্ট্র থেকে 
পান ৯১ হাজার ক্রোনার (৮ ক্রোনার 
সমান এক মার্কিন ডলার) | আর কোন মা 
যদি তার শিশু পুত্রের দায়িত্ব নেন তবে 
তিনি পানন ১ লাখ ৩৯ হাজার ক্রোনার 
এবং এ সন্তানের পিতার কাছ থেকে ৪০ 


হাজার ক্রোনার | স্বভাবতই পুরুষরা খুব 


ভেবে চিন্তে তাদের" স্ত্রীদের সঙ্গে কথা 
বলেন | বেফাস কথা বলে স্ত্রীকে রাগিয়ে 
দিলে যদি স্ত্রী চলে যান এই ভয়ে | এই 
সব স্ত্রীদের শায়েস্তা করতে নরওয়ের 
পুরুষরা এখন জোর কদমে এগিয়ে 
চলেছেন। পুরুষ আত্মরক্ষা সমিতিতে 


জেলার খবর 


৮ম পৃষ্ঠার পর 
গত বছর ভেসে গেছে এক ঘুমস্ত শিশুও | 


চায় সামরিক নিরাপত্তা ও মাথা ঠোজবার 


দর্পণ । শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৯১ [এগারো 


সরকার গড়ার ব্যাপারে সমর্থন করার কথা 
বলেন। দু-একজন এই প্রস্তাবের 
করলেও অধিকাংশ পলিট 


কংপ্রেসকে 

করে নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রস্তাব 

দেন | এই প্রস্তাব অনেকেই মেনে নেন। 
কিন্তু এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা 

ঠিক হবে.না বলে যারা মনে করেন বিভিন্ন 


চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সরকাবি ও 


চলচ্চিত্র 


art ছবির প্রদর্শনী | ফিগুয়েরা প্রায় 
দুশো ছবির , চিত্রগ্রাহক ছিলেন । জন 
ফোর্ড, জন হাস্টন থেকে লই বুনুয়েওলর 
সাইমন অফ দি ডেজার্ট” দি ইয়ং ওয়ান, 
নাজারিন, আলভিদাদস ছবির 


পরিচালক !' দুজনের কথায় বোঝা গেল 


বেসরকারি জমি নিয়ে জবর দখল বদ্ধ | ইরানের জল এখনও ঘোলা । eGR, 
করতে এবং অবাঞ্ছিত লোকদের জেলায় | প্যারিস থেকেও অনেক ইরানি অনাবাসী 
অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে তারা খুব শীঘ্রই | এসেছিলেন নিজের দেশের ছবি দেখতে । 
সর্বদলীয় বৈঠক ডাকবেন । প্রশাসনের | তারা কী অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলেন মুখ খুলে 


আশা এতেই কিছুটা সুরাহা হতে পাবে। | 


কেউ বলেন নি। 


ee পা পি ২ অপার ন. 


Fi; 
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তারা ঝলমলে আকাশ, এলোপাথাড়ি ঠাণ্ডা 
হাওয়ার মধ্যে দীঘার সমুদ্রে ফসফরাস 
সমেত ঢেউগুলি তীরে এসে যখন আছড়ে 
আর্তনাদ করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে 
যাচ্ছে তা থেকে বেরিয়ে আসছে এক 
TES আলো, এক রমণীয় রূপ । অবশ্য 
দিনের বেলা রাত্তিরের চেয়ে কম চিন্তহারী 
নয়। 

যতদূর চোখ যায় সমুদ্রের তীর বরাবর 
শুকোচ্ছে বড় বড় জাল এবং নৌকো | 
মুরলি খাড়া জনা কয়েক জেলে নিয়ে সেই 
গত রাতে সমুদ্রে জাল ফেলেছিলেন, জাল 
গুটানোর পালা শেষ হতে না হতেই 
জালের আশেপাশে ভিড় জমে গিয়েছে, 
পলকে মাছ সব উঠে গেল। দাম 
শুধোতেই বলেছেন সামুদ্রিক চিংড়ী 
মাঝারি সাইজ কে জি প্রতি ১৪ টাকা । 
বাদবাকি মাছের দাম সবই প্রায় ১০-১২ 
টাকার মধ্যে | জেলে অনস্ত বললেন, 
প্রতিদিন জালে যে মাছ পড়ে তার পরিমাণ 
নেহাৎ কম নয়'। আগে টুরিস্টবাবুই বলুন 
আর শহরে মানুষের কথাই বলুন, সামুদ্রিক 
মাছে বেশ ভয় ছিল। 


ইদানীং সে ভয়ের চিহ্ন লেশ মাত্র 
চোখে পড়ে না | বরং উত্টোটাই হয়েছে, 


সমুদ্রতীরে এক মনে জাল মেরামতি 


Re. 1 নি. 1.1. No.2784/58 


শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৯১ DARPAN 


Friday March 8, 1991 































জাল উঠলেই সব হামলে পড়েন, 
আশেপাশের বেশ কিছু হোটেলও ধাধা 
খদ্দের | নিমেষে মাছ-চিংড়ী সব তাই 
লোপাট | সর্বাঙ্গে বালি লম্বা কালোপনা 
মানুষটির কাছে এইবার পারিশ্রমিকের কথা 
তুলেছি। মুখের কথা মিলিয়ে গেল, ফুটে 
উঠল করুণ হাসি | আমতা-আমতা করে 
বললে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই মাঝরাতে 
জাল ফেলি গভীর সমুদ্রে, কি বর্ষা, কি 
শীত, রাত যায় পরের দিন গড়িয়ে দুপুর 
অবধি সমুদ্র তটে কাটিয়ে মাথা পিছু মেনে 
১২ টাকা | মিথ্যে বলব না, জালে ভাল 
মাছ পড়লে বিনিপয়সায় কিছু মাছও নিয়ে 
যাই। জানেন বাবু ঝড়-জলের রাতে, 
আমাদের মতন কতশত জেলের জীবন 
হারিয়ে গেছে ওই সমুদ্রের গর্ভে | 
মুহূর্তে ভেসে উঠল সমুদ্রের সেই 
রমণীয় রূপ | ফসফরাস সমেত ঢেউগুলি 
তীরে এসে আছড়ে ভেঙে শত টুকরো হয়ে 
যাচ্ছে, আর তার থেকে বেরিয়ে আসছে 
এক GES আলো আর আর্তনাদ | 
“জানেন বাবু, আমাদের মতন কতশত 
জেলের জীবন হারিয়ে গেছে ওই সমুদ্রের 
গর্ভে ৷" এদের জীবনটা ‘শুধু যাওয়া 
আসা-_শ্তরোতে ভাসা, আলো আধারে 
কাদা হাসা ।' 


টি 


/ or 


০ 
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দীঘার সমুদ্রে দুর্ঘটনায় চুরমার লঞ্চের ভগ্নাংশ 


| 





সম্পাদক £ হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক,আ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরগী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত $বং৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশত 















































শহর কলকাতার তথাকথিত তিনশ' বছর 
পূর্তি উদ্যাপনের সূচনা হট্য়ছিল ১৯৮৯ 
সালে | অনেকটা যেন অক্কালবোধন | 
অন্তত আগাম উদ্যাপন তো স্বটেই | যদি 
উপলক্ষ একটা তৈরি করতেই হতো 
তাহলেও “সঠিক' সময় ছিল ১৯৯০-এর 
আগস্ট মাস থেকে | শতবর্ষ হিসাবের 
SEO এমন হলেই প্রথামতো ক্যবস্থা বলা 
যেত । তা হয়নি বামফ্রন্ট FRE 
অত্যুৎসাহে | উৎসব আয়োজনের MS 
টেনে নেওয়া হয়েছে প্রান জেড বছর 
পর্যন্ত | এই তো গত জানুষারি. মাসের 
শেধাশেষি ময়দানে ব্যয়বহুল প্রদর্শনী ও 
নানা মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে 
দিয়ে রাজ্য সরকার বাহ্যত একটা সমাপ্তি 
টেনেছেন। 


কলকাতার বয়স যাই হোক, ভিন শ' 
বছর পালনের কাশুকারখানা নিয়ে লেখা 
পুরনো কাসুন্দি ঘাটা মনে হতে পারে | তরু 
মহানগরীর নির্মীয়মান বাড়িগুলির মধ্যে 
ফের একটি বাড়ি হালফিল ভেঙ্গে পড়ায় 
তিন শ' বছরের উৎসবকে আবার মনে 
করিয়ে দিয়েছে | মধ্য কলকাতার কলিন 


নৈতিক দায়ও তার ওপর । বুদ্ধদেষ 
- ভট্টাচার্য যে একাধারে তথ্য ও সংস্কৃতি 


দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ 


টা 








মন্ত্রী এবং নগর উন্নয়ন ও পুরদপ্তরের 
মন্ত্রীও | নগর উন্নয়ন ও প্ররদপ্তরকে, 
দেখভাল করার দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন 


এ দপ্তরে | শক্ত হাতে তিনি মোকাবিলা 
করবেন এমন একটা ধারণা তিনি চাউর 
করেছিলেন গোড়া থেকে । বহরমপুর 
মেয়র পরিবর্তন, পার্ক প্লাজা বর্ধন মার্কেট 
ভাঙ্গাবার হুমকি, হাইকোর্টের ইঞ্জাংশন 
নিয়ে সমস্যা, দ্বিতীয় হুগলী সেতু নিয়ে 
রাগবিস্তার--গীর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী 
হিসেবে বুদ্ধদেববাবুর কাজ গত চার বছরে 
প্রত্যক্ষ করা গ্রাচ্ছে! কিন্ত কলকাতা 
পুরসভার ঘুখুর বাসা যথাপূর্বং তথাপরম | 
বাধ্য হবেন অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে 
বুদ্ধদেববাবু ও তার প্রিয়পাত্র মেয়র প্রশাস্ত 
চ্যাটার্জির আমলে | এদিকে রাইটার্স ও 
লালবাজারও হয়ে গেছে অনেক কাল । 


আর কিছু না হোক, একের পর এক 


হল, গুলি চললো, 


রস (ই)র মতো পার্টি ফায়দালোটার 
জন্য যে সচেষ্ট হবে এতে তো অবাক 

হওয়ার কিছু নেই। 
আঙগলে বামফ্রন্ট তথা সি পি এম তথা 
ey কাজের অগ্রাধিকারে বহুক্ষেত্রে 


আঙ্গুলে যখন ঘি ওঠে না, দুর্নীতিবাজ 
করার জন্য প্রশাসনকে কঠোর হতে হয় । 
ভিজিলেন্স সজাগ ও জোরদার হয়, এবং 
ভিজিলেন্স বা গোয়েন্দা বিভাগের 
রিপোর্টের ভিত্তিতে রাঘববোয়াল থেকে 
চুনোপুটি সবাইকে জালে ফেলতে হয়। 
বামফ্রন্টের এবারকার শাসনকালে শৈথিল্য 
এমন পর্যায়ে গেছে যাতে এখন বেআইনি 
সব বাড়ি ভাঙ্গা কঠিন কাজ । দুর্নীতির 
শিকড় অনেক গভীরে না গিয়ে থাকলে, 
পুলিশ, পুরসভা, জনগণ সবার চোখের 
সামনে বছরের পর বছর বেআইনি বাড়ির 
এমন রমরমা ব্যবসা কলকাতায় সম্ভব 
নয়। এ অবস্থায় বুদ্ধদেববাবু বরং দিন 
মুখ থুবড়ে পড় | আর তার সঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকারের মুখে আরো এক দফা চুনকালি 


ভূমিকা আছে বাড়ি ভেঙ্গে পড়া বা ভাঙ্গার 
প্রশ্নে । সেখানেও তো বুদ্ধদেববাবুর বেশ 
খানিকটা কর্তৃত্ব রয়েছে । গোর্খাল্যা 
আন্দোলনের HIN থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব 


ভাঙ্গার ব্যাপারে পুলিশকে কাজে লাগাতে 





বছর, নাট্য উৎসব, নন্দন, সিনেমা, মায় 
“সিটি অব জয়'-_অনেক কিছুতে অহেতুক 
উৎসাহ দেখিয়ে নিজেকে বিপাকে 
ফেলেছেন, সার্বিক প্রশাসনকে গোল্লায় 
যেতে দিয়েছেন । মার্কসীয় দুষ্টিভঙ্গিতে 


রসরাজ জানা 


উট 


দুগ্ধ ও পশুপালন মন্ত্র 

দুধের দাম বৃদ্ধির ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা 
এবার আপনাকে ভোট থেকে বঞ্চিত 
করতে পারে | ভয় পাবেন না । জলে দুধ 
মিশিয়ে বিতরণ ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় 
সেই দিকে মনোনিবেশ করুন । ফল 
মিশ্র । ' 
পরিবহনমন্ত্রী . 

আপনার ভাগ্যের চাকার সঙ্গে কলকাতা 
পরিবহন সংস্থার চাকা মেলে । যখনই 
আপনি বলে দেন সব অচল আর ওরা 
যখনই কল দেয় সবই সচল | এ যেন পি 
সি সরকার (জুনিয়ার) এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার | হাতসাফাই-এর খেলা । চালিয়ে 
যান আর কিছুদিন । বড়ি খাবেন | 
খাদ্যমন্ত্রী 


প্রমোটার খেলা কিছুদিন বন্ধ রাখুন | 
নচেৎ রয়টার আপনার ব্হু গোপন খবর 
প্রকাশ করে দিতে পারে। চাল আর 
চালতা খাবেন । ফল দুমুখী । 
বিদ্যুৎমন্ত্ী 

বঙ্গবাসী আপনাকে মার্কসবাদ আর 
আশীর্বাদ করছেন যাতে আপনি আর 


বরবাদ না হতে পারেন। হায়দ্রাবাদ, 











আসার ঘোগ আছে, কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন 
মুর্দাবাদ যেন না হয়। মিশ্র ফল। 





























ইরাক ফল, দিল্লি ফীল, আপনার যোগফল 
ফল হবার সম্ভাবনা প্রবল । সন্তানের 
ব্যবসায়ী কোন্দ-এর সঙ্গে যোগফল 
আপনাকে বেগ দিতে পারে । পুলিশের 
মধ্যে ঘুষপ্রথা বৃদ্ধি পেতে পারে 1 বিচলিত 
হবেন না | ওরাই রক্ষক | দুটো ফাজিল] 
ট্যাবলেট প্রতিদিন খাবেন 1 সঙ্কট কাটার 
সম্ভাবনা কম। 
বাজেটের আগেই সব ফল করে গেছে ।] 
এবার সর্করা জাতীয় বাজেট পেশ| 
আপনার পক্ষে শুভ | মদ, গদ, বদের| 
উপর কর না বসালৈই এ যাত্রা পার পেয়ে] 
যাবেন | রিক্সাওয়ালা, মুটে, ঠেলাওয়ালা 
জাতীয় প্রাণীদের উপর বাথরুম কর 
বসাতে পারেন | ফল শুভ | রোজ দুবেলা 
থোড খাবেন | সবই তো থোড় বড়ি খানা, 
খান বড়ি থোড়। 

তথ্য ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী 
কলিন লেনে বাড়ি নিয়ে বেশি রাগেশ্্রী 


করতে পারবে AT | ক্যাডারদের প্রমোটার 


চিকিৎসালয় খোলার যোগ প্রবল । Ae 
দুর্বলতা কাটিয়ে এ শুভকাজে ঝাপিয়ে 
GA | মানুষের চেয়ে পশুর মূল্য এ 





মন্ত্রিসভার বৈঠকে গাদা গাদা নামের 


পর এক্সটেনশন দেওয়া হবে AT | সাধারণ 


স্থায়ী করা হয় | কিন্তু বেশ কয়েকশো কর্মী 
অস্থায়ী থেকে যান । এদের চাকরি পাকা 
হবার "আগেই সুভাববাবুকে দুগ্ধ দফতর 
থেকে. সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ 
কর্মীরা এক অসহায় অবস্থার মধ্যে 


ওই ১১ জন অফিসারকে মুখ্যসচিবের 


বেড়েছে | ১৯৮৯ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭,৫০,০০০ | Ste বছর 
আগে যা ছিল ৪,৪০,০০০ | অবশ্য 
বিবাহের তুলনায় তার সংখ্যা কম। 


- ১৯৮৪ সালে বিবাহ হয়েছে ৭০ লক্ষ ৮০ 


হাজার এবং ৮৯ সালে ৯০ লক্ষ ৩ 
হাজার | 


মাসে কমপক্ষে এক লক্ষ করে সরকারি 
টাকার অপচয় হচ্ছে | এই অপচয়র চলবে 
১৯৯৬ সাল পর্যন্ত | কারণ ১৯৯৬ পর্যন্ত 
মুখ্যসচিব থাকছেন | 


তোলেন না। APE দু-চার মাস ছাড়া 
বিভিন্ন দপ্তরের ক্যাজুয়াল কর্মীদের 
স্থায়ীকরণের তালিকাও পেশ হয় 
মন্ত্রিসভার বৈঠকে । তাও পাশ হয়ে যায় | 


- কুসংস্কারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 


লোক ঠকানো এবং অপরাধী সমাজ | 


দর্পণ | শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ [তিন 


- ফুটের মী আয় থেকে শুরুকরে [রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দেউলিয়া 
বাড়ির কাজের লোককেও চাকরি দিচ্ছেন হবার দিকে এগোচ্ছে 


আর্থিক বছরের তুলনায় 
১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্ধদের আয় দেড়গুণ বাড়লেও, এই 
সময়ে আয়ের চেয়ে ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে 
গিয়েছে | ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে আয় 
হয়েছিল ২৮৫ কোটি টাকা, আর আয়ের 
তুলনায় ৫০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় 
হয়েছিল | ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে আয় 


হয়েছে ৪৬৬ কোটি টাকা, কিন্তু ব্যয়, 


হয়েছে অতিরিক্ত আরও ৯৬ কোটি 
টাকা | এস ই বি হাজার চেষ্টা করেও আর 
ও ব্যয়ের মধ্যে কোন সামল্রস্য রাখতে 
পারছে না। জন্ম থেকেই যে এস ইবি 


বছুমুখী | বিগত আর্থিক বছরে গৃহস্থ বাড়ি, 
কৃষি ক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র শিল্প এই তিন শ্রেণীর 
১২ লক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে তারা মাত্র 
৮২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ে সক্ষম 
হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে 
তারা বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি এবং 


তারা সি ই এস সি-র মুখাপেক্ষী হচ্ছে। 
উৎপাদনের ব্যর্থতা ঢাকতেই এস ই বির 


সরবরাহ করে | এই শিল্পাঞ্চলগুলি মূলত 
কলকাতা, , আসানসোলে 
সীমাবদ্ধ । শিল্পাঞ্চলকে লাভজনক এলাকা 
ধরা হয়। ডি ভি সি, ডি পি এল এবং সি 
ই এস সি 


সমস্যা জটিল হোত না | তা না করে এরা 
লেমেছে। 

এই মুখপাত্র আরও জানান, বিভিন্ন 
কারণে হাইভোস্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, এই বির আয় বেশ 
কিছুটা কমেছে | তার মন্তব্য রাজ্যের 
সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপের জন্য 
এককভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে দোষ 
দিয়ে লাভ নেই | রাজ্য সরকারের উচিত 
এ রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে 
সংস্থাগুলিকে নিয়ে 


ভূটানের উপ্রপন্থীদের হামলায় 


এই অস্ত্রশস্ত্র মজুত বাড়ছে দিনকে 


দেখাক না কেন, সাধারণ মানুষের আতঙ্ক 
কিন্তু বাড়ছে দিনকে দিন | কারণ, এ সব 
Santa বেনামে চিঠি দিয়ে টাকা 
সংগ্রহেও নেমেছে | প্রাণের ভয়ে সেইসব 
চিঠির কথা পুলিশকেও জানানো হচ্ছে 
না। 


এখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও 


। ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে! কারণ, 


এখানকার শ্রমজীবী মানুষেরা যারা সীমান্ত 
পেরিয়ে ভুটানের কল-কারখানা ও কাঠের 
মিলে কাজ করতে যেতেন, তারা এখনও 
প্রাণের ভয়ে ওপারে যেতে পারছেন না, 
ফলে ঘরে ঘরে দারিদ্রোর ছাপ পড়েছে, 
মানুষের অশেষ দুর্ভোগও বেড়েছে। 


বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে 
অবিলম্বে এই উগ্ৰপন্থী হামলা রুখতে রাজা 
প্রশাসনের নিকট আবারও আবেদন 
জানানো হয়েছে | কারণ এর সঙ্গে ৩০ 
হাজার পরিবারের স্বার্থ জড়িত | 








চার] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই মাচ ১৯৯১ 


এছ a RY 20 Bat 

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজীব লোকসভা নির্বাচন চাননি, 
চেষেছিলেন কালক্ষেপন কবতে | যেহেতু জনতা (স) সবকার 
নিজেব অস্তিত্বে জন্য কংগ্রেস ও তাব রাজনৈতিক সহযোগী 
দলগুলির ওপর সম্পূর্ণৰপে নির্ভবশীল ছিলেন, সেইজন্য নানা 
অন্যায় দাবি জানিযে তিনি এই সবকারের ওপর চাপ সৃষ্টি কবে 


দলের সাংসদ ভাঙ্গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়াব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কবার 
কাজে | কিন্তু বাজীবের ক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি । তিনি না 
পেরেছেন জনতা দল ও জনতা দলের সে) সাংসদদের মধ্যে 
ভাঙন সৃষ্টি করতে, না পেবেছেন সি পি এমকে ভজিযে বামপন্থী 
দলগুলোর সমর্থন যোগাড় করতে | ' 

রাজীবের কংগ্রেস সরকার গঠনেব প্রয়াস গোপন থাকেনি, 
অতএব প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখবের তা না জানার কথা নয় | এবং এই 
প্রযাস ব্যর্থ হওয়ার ফলে রাজীব কোন একটা অজুহাতে জনতা 
(A) সবকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার কবে নিযে নির্বাচনের পথ 


এবং সেই সঙ্গে এই সংবাদও ফাস হয়ে গেছে যে, বাজেট তৈরির 
ব্যাপাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি 


কতটা লাভ বা ক্ষতি হযেছে তা নিয়ে 
অনেক রকম বিচার-বিশ্লেষণ চলছে | কিন্ত 





খবরদারি করেছেন | এইভাবে সব আবদার মেনে নিয়েও কংগ্রেস 
চন্দ্রশেখরকে কখনো স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি - 

কিন্তু কংগ্রেসের এই খেলা তার পক্ষে অনেক আর্গেই বোঝা 
উচিত ছিল | হয়ত বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর প্রতি তার জাতক্রোধ 
চন্দ্রশেখরকে বিভ্রান্ত করেছিল | অথবা একাস্ত আস্মবিশ্বাসে তিনি 
ভেবেছিলেন রাজীব ও কংপ্রেসকে তিনি সামলাতে পারবেন, কারণ 
কংগ্রেসও তো পুরোপুরি সুখী পবিবার নয i 


তিনি এতে কোন অন্যায় কবেছেন বলে মনে করেন না | চন্দ্রশেখব 
নাম না কবেই রাজীবকে মূর্খ বলতেও Bw হননি | রাজীবের 
বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে তাব মন্তব্য স্তম্ভিত করে দেয় সকলকে | 
চন্দ্রশেখর বলেন, বর্তমানে যা পবিস্থিতি তাতে দেবদূতেরাও যা 
কবতে ভরসা পাচ্ছেন না, TAT তাই করছেন | আমি মূর্খ নই, 
তাই বিদেশে গিয়ে শান্তি প্রয়াসে অংশ নিইনি। 

রাজীব নিশ্চয় এসব কথা কংগ্রেসিদেব মুখে শুনেছেন | কিন্তু 
তা সত্বেও তার বাড়িতে হবিয়ানা পুলিশের নজরদাবিব নাম করে 
নাটক শুক করে দিলেন এবং লোকসভা বযকট কবলেন | ফলে 
বাষ্্রপতির প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ করানো যাযনি । 
চন্দ্রশেখর ঠিকই বলেছেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে সমর্থনের চেয়ে 
সম্মানের প্রশ্ন কখনো কখনো বড় হয়ে দীডায় | রাজীব বুঝতে 
পারেননি যে, চন্দ্রশেখবকে তিনি ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছে 


যাচ্ছিল আব অন্যদিকে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কংপ্রেস 
নেতারা যাতে জনতা (স) দলে ভাঙনের ফলে চন্দ্রশেখব 
সরকাবেব পতন ঘটে | সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
কংগ্রেসকে সরকার গঠনের জন্য আহান জানাবেন | কিন্তু 
চন্দ্রশেখর হঠাৎ পদত্যাগ কবে কংগ্রেসিদেব সমস্ত পরিকল্পনা 
বানচাল করে দিলেন | তা সত্বেও এখনো চেষ্টা চলছে কংপ্রেসকে 
ক্ষমতায় বসাবাব | 





মধ্যে বাজেট নিষ্ঘ আলোচনা হয় টানা 


এই সরকারের পতন যে মার্চ মাসেব সে কাজটা কবা হবে কংগ্রেস দলের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থমন্ত্রী বাজেটের খসড়া 
মধ্যেই ঘটবে সেটা বোঝা গিয়েছিল সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে | তৈরি করবেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব 
জানুয়ারি মাসের . গোড়াতেই । অর্থাৎ রাজীব মুখার্জির পরামর্শক্রমে | 

অনেকে বলেছেন, তামিলনাড়ু মোটামুটিভাবে একটা নরম ধরনের বাজেট সুতবাং আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে 
নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য বেখেই বাজীব গান্ধী (পেশ করুন চন্দ্রশেখর সরকার । লোকে আসরে নেমে পড়লেন প্রণব মুখার্জি । 


চন্দ্রশেখবের ওপব ভোট-অন ত্যাকাউন্ট 
বাজেট পেশ করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন । 
বাস্তবে কিন্ত তা নয | রাজীব ঠিকই করে 
রেখেছিলেন যে চন্দ্রশেখবকে আব 
বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে দেবেন না। 
কারণ, লোকসভায় ১৯৯১-৯২ সালের 
বাজেট একবাব পাশ হয়ে গেলে 
চন্দ্রশেখরকে বোখা কঠিন হযে দাড়াবে | 

মুখে রাজীব গান্ধী কিংবা অন্যান্য 
কংগ্রেসি নেতারা যাই বলুন না, চন্দ্রশেখব 
সরকাবকে ফেলার প্রক্রিযাটা শুরু হয 
জ্ানুয়াবি মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন 
কংগ্রেস দল দাবি জানায যে তাদেব সঙ্গে 
পরামর্শ করেই চন্দ্রশেখব সরকাবকে 
, বাজেট তৈরি কবতে হবে? রাজীব এবং 
, সটান সাঙ্গোপাঙ্গরা তখনই চন্দ্রশেধরকে 
ইঙ্গিত দেন যে বাজেটে নতুন করের 
প্রস্তাব রাখা চলবে না কিছুতেই 1 কর যদি 
বসাতে হয় তো বসানো হবে পরে এবং 


বাজেটেব জন্য কৃতিত্টা মূলত পাক 
কংপ্রেস | ভার মধ্যেই তিনি জনতা (সে) 
দলে ভাঙন ধরিযে এবং বাম দলগুলিব 
সমর্থন নিয়ে নিজেই সরকার গডে 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এন ডি তেওয়ারি । এর 
পবই কংগ্রেসে পক্ষ থেকে লিখিতভাবে 
জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা কি চায়, বাজেট 
কেমন হওযা উচিত বলে তারা মনে 


যশোবস্ত সিংএর প্রস্তাব মত বাজেটে 
নতুন কব বসার কথা ছিল ৩০০০ কোটি 
টাকাব- কাছাকাছি । তিনি বলেছিলেন 
এরপর ১২ পৃষ্ঠায় 








প্রতিষ্ঠান ও CART . 


শ্রীতারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় pe 

পেঙ্গুইন অবশ্যই পক্ষী প্রাণী। আনন্দকে রাপদান করে। যে সব 

গ্যানটার্কটিক্‌ অঞ্চলের উডতে না পারা প্রতিষ্ঠানের গতি এর বিপরীত-মুধী, তারা 

Flightless bird ডানা একজোড়া আছে; মানবসত্য থেকে ভ্রষ্ট, তারা ধর্ম-সংস্কৃতি, 
কিন্তু তা ক্রিযাশীল নয় | অর্থাৎ, পাখী; সভ্যতার কলঙ্ক | 
কিন্তু উড়তে পারে না। | 

সোসাইটি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আবার ধর্ম ও 

i ৮৭ মানব-কল্যাণের ষবনিকার অন্তরালে থেকে 


সৎ সংস্থা অথবা জনকল্যাণকর 
ইন্দটিটিউশনে পরিণত হয় না। ওই নাম 
তথা লোক দেখানো ডানা-ই সার 1 কিন্তু 


তবেই তার সার্থকতা । নতুবা তার বিছি 
রাপ, তার আত্মকেন্দিক 

ae ae 
“আমি' ও “আমাব-কে আঁকড়ে থাকে 
মানুষের জ্রীব-ভাব | আর, বিচ্ছিন্ন “স্ব' ও 
স্বার্থ-কে পেরিয়ে যে অস্তিত্ব, তা 
প্রাণপণে ধরে থাকে 'আদর্শ-কে । যে 
আদর্শ অংশগত স্বার্থকে অতিক্রম করে, 
পরিপূর্ণ মানবতায় প্রতিষ্ঠিত, যে আদর্শ 
‘বহুজনহিতায়’ মন্ত্রে সঞ্জীবিত, যে আদর্শ 
স্কলের ইচ্ছাকে সফল করে, সকলের 


কিন্তু এই সুমধুর বাণীর অন্তরালে ইস্কন যে 
কোন কোন বিষয়ে কাজে অমার্জনীয় 
গাফিলতি দেখিয়েছে এই তথা দর্পণ দু 
সম্পতাহ আগে (১০ই wh) উদঘাটন 


জনা হিন্দুস্থান স্টীল কতৃক নিযুক্ত লণ্ডনেৰ 
ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানী 


কর্তবাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পাপন করেনি 


হন, তারা নমস্য। 


সাধারণত ধর্ম-্যায়-নীতির পরিপন্থী । 

ফলে, ধর্ম সাধনার সঙ্গে অর্থ সাধনার 
সংমিশ্রণের যা উৎপাদন তা প্রায়শই 
সুকুমার র্ময়ের “আবোল-তাবোল'-এর 
নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে 
Wat: . | 
‘হাস বলে, সজারু ব্যাকবণ মানি না; 

হয়ে গেল াসজারু কেমনে তা জানিনা 


নীতিভ্রষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অনৃবদর্শী 
কর্ণধারদের স্মরণ রাখা উচিত যে নীতি ও 
আদর্শের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্যতা 
সর্বনাশেবই সূচনা করে। যে প্রতিষ্ঠান 
বিশ্বাসযোগ্যতা হারায, তার বিলুপ্তি 
অবশ্যস্তাবী । প্রতিষ্ঠান পবিচালনার ক্ষেত্রে 
সৎ নীতি ও স্বচ্ছ বুদ্ধির একাস্ত প্রয়োজন | 
স্বচ্ছ অথচ দৃঢ়। সংশয় অথবা শঠতা 
থাকলে তা আত্মহননে পরিণত হয় । AT 
ডিসেপটিভ মন নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের 





ক্ঠবোধ করতে চায় । এবং সবচেয়ে 
আশ্চর্য এই যে, কোন কোন সংবাদপত্র 
এইভাবে ক্রীতদাসে পরিণত হযে পরোক্ষ 
ব্রিটিশ পুজির স্বার্থরক্ষা করতে কুষ্ঠা বোধ 


করে না। 


[২মশে মাচ ১৯৬১। 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ 





তাপসকুমার সরকার £ পৃথিবীর মানুষের 
সঙ্গে সুন্দরবনের পরিচয় অনেককাল আগে। 
কয়েকশো বছর আগে এই সুন্দরবন ছিল 
রাজা প্রতাপাদিতোর প্রতিরক্ষা বাবস্থার 
অভেদা Ht) এই সুন্দরবনের বুকের উপর 
এক সময় পর্তুগীজ জলদস্যুদের গোপন খাটি 
ছিল বলেও অনেকের অভিমত। শুধু তাই 
নয়, ইংরেজরা এই সুন্দরবনে লবণ তৈরি 
করে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করতো। লবণ 
শিল্পীদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের ফলে 
সেই শিল্পও আজ কোথায় চলে গেছে। এই 
এতিহাবাহী সুন্দরবনের অবস্থা আজ নুন 
আনতে পাস্তা ফুরনোর মত। গত দেড় 
শতাব্দী ধরে এই এলাকার মানুষ কোনরকম 
সাহায্য ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র, 
খাল, বিল, খাড়িতে মাঝ ধরে, বনের মধো 
ঢুকে মধু সংগ্রহ করে, কেউ বা চাষ আবাদ 
করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। সরকার 
পক্ষ থেকে বহু আশ্বাস দেওয়া হলেও তার 
বাস্তব রূপ চোখে পড়া মুক্কিল।  * 

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ১৫টি 
থানার এগারোশর মত মৌজা নিয়ে 
সুন্দরবন। ২৭০ মাইল favs এবং ২৮০৮০ 
বর্গমাইল এলাকায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ 
বসবাস করেন। আজও সুন্দরবনের ৫৫ 
শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন 
কৃষি শ্রমিক। ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষী। সামগ্রিকভাবে এখনো 
সুন্দরবনের কষি পদ্ধতির গুণগত .ও 
কৌশলগত কোন পরিবর্তন তেমন হয়নি? 
রাস্তাঘাট, যোগাযোগ বাবস্থা, স্কুল. কলেজ, 
বাড়িঘর সেই প্রাচীন আমলের মতই রয়ে 
গেছে | শতকরা প্রায় ৮০ জন মানুষ আজও 
নিরক্ষর। কিছু কিছু qa কলেজ গড়ে উঠেছে 
ঠিকই কিন্তু সেই স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের 
নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তেমন গড়ে তোলা 
যায়নি। 

পর্যটন শিল্পাকে উন্নয়ন করার কাজে 
সরকার হাত দিয়েছেন। কিন্তু পর্যটন ছাড়াও 
সুন্দরবনের বহু সম্পদ আজও পড়ে আছে 
যাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। গড়ে উঠছে 
না ছোটখাটো শিল্প। পর্যটকদের জনো 
এখানে তৈরি হয়েছে সুদৃশা গেস্ট হাউস। 
যেমন সজনেখালি গেস্ট হাউস। গড়ে উঠেছে 
পিয়ালী পর্যটন কেন্দ্র। কিন্তু এখানে ধারা 
আসেন ঠারা অধিকাংশ বাঘের নেশায় 
আসেন। বাঘের সাক্ষাৎ সকলের কপালে না 
জুটলেও এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন 
সম্পর্কে ঠারা অবগত হন। স্বচক্ষে দেখে যান 
সুন্দরবন কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। 
একশ্রেণীর কাঠ চোরাকারবারির কবলে পড়ে 
শেষ হতে চলেছে সুন্দরবনের বিখ্যাত গাছ 
সুন্দরী, বায়েন প্রভৃতি | 

সুন্দরবনের চল্লিশ লক্ষ মানুষের জন্য 
১৩টি থানা, ১৯টি উন্নয়ন ge ১৭৫টি 
গ্রাম পঞ্চায়েত, ৫টি ডিগ্রি কলেজ, প্রায় 


২০০টির মত মাধামিক ও উচ্চমাধামিক 
বিদ্যালয় এবং ১৭১১টি প্রাথমিক ও মাদ্রাসা 
আছে। ৪৫০০ বর্গকিলোমিটার বাসযোগা 
এলাকায় প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার ইট ও 
পিচের রাস্তা আছে। একটা হিসেবে দেখা 
গেছে মাথাপিছু গড আয় বছরে মাত্র ২৫০ 
শ্রাম চালের দামের সমান। 
সুন্দরবনের চাষীদের বুকে যে ভয়টা তীর 
থেকে তীব্রতর হচ্ছে সেটা হল সামান্য য৷ 
কিছু কৃষিজমি সুন্দরবনে ছিল বর্তমানে 
সেগুলি নদীর নোনা জল ঢুকিয়ে মেছোভেড়ি 
তৈরি করা হচ্ছে। এমনকি বেআইনিভাবে 
নদীর বাধ কেটে দিয়েও 2 রমরমা বাবসা 
এখন সুন্দরবনের আনাচে কানাচে। আর এই 
বাবসা চলছে বাক্তি মালিকানার ভিত্তিতেই । 
মুষ্টিমেয় মানুষ এই বাবসা করে লাভবান 
হলেও সুন্দরবন আরো পিছিয়ে পড়ছে। 
আজ সুন্দরবন যদি এক পা এগোয় তো 
মেছোভেড়ির কবলে পড়ে দুপা পিছচ্ছে। এই 
বাবসা গ্রামীণ শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে 
পারেনি। একবার ভেড়ির মাধামে মাছ চাষ 
হলে সেই জমির কৃষি কার্যকারিতা বিলীন 
হয়ে যায়। কৃষক বাধ্য হয় সেই জমি বিক্রি 
করে দিতে। এর ফলে কৃষিযোগ্য জমির 
পরিমাণ সুন্দরবন অঞ্চলে ক্রমাগত কমছে। 
অথচ এই সুন্দরবনের কিছু কিছু জমিতে সারা 
TRA চাষ করা VOR! প্রায় সমস্ত রকম 
CATS চাষ এ সব জমিতে হচ্ছে। সুন্দরবনের 
উন্নয়ন ঘটানো যদি সরকারের উদ্দেশ্য থাকে 
তবে অবিলম্বে কৃষজমিকে বেআইনিভাবে 
মেছোভেডি গড়ে তোলার যে প্রবণতা চলছে 





‘প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ঃ 


তাকে বন্ধ করা দরকার। এখন বহু প্রকল্প 
কৃষকদের জনো করা হয়েছে। সেই কৃষি ও 
কৃষক উন্নয়নমূলক প্রবন্প গুলিকে সুন্দরবনের 
ব্যাপক অংশে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। 
সেই সঙ্গে গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যমেও 
সুন্দরবনের লাখ লাখ দরিদ্র মানুষদের মুখে 
দুবেলা দুমুঠো SNS তুলে দেওয়া যেতে 
পারে। সরকারের হাতে সবই আছে, শুধু 
সেগুলি ঠিকমত ঠিবস্থানে প্রয়োগ হচ্ছে না। 
শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের প্রধান 


হাসনাবাদ থেকে 
ইছামতী নদী পরে সামান্য একটু এগোলেই 
নদীর একদিকে ভারত অনাদিকে 
বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরেই চোরাই চালান 
এখানে একটি জনপ্রিয় জীবিকা। আর 
বর্তমানে তা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। 
মূলত যোগাযোগের সুবিধার জনাই এখানে 
এই বাবসার রমরমা । কারণ হাসনাবাদের 
সঙ্গে রেলপথে অথবা সড়কপথে কলকাতার 
সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ফলে 
বাংলাদেশ থেকে নদী পেরিয়ে বরুণহাট বা 
হিঙ্গলগঞ্জে মাল এনেও কলকাতায় চালান 
করা সম্ভব। একাজে বি এস এফ-এর একাংশ 
সহযোগী ভূমিকা পালন করে বলে 
অভিযোগ। কারণ নদীর পাড় খেঁষে কিছু 
দূরে দূরেই রয়েছে বি এস এফ এর ওয়াচিং 


টাওয়ার, যার জন্য এদের চোখ ফাকি দিয়ে 


সীমাস্ত পারাপার একপ্রকার অসস্ভব। রাজ 
পুলিশের ভূমিকাও একাজে গৌণ নয়। 

বি এস এফ এর অত্যাচারে সুন্দরবন 
অঞ্চলের বাসিন্দা, মধু সংগ্রহকারী, জেলে 
মায় সংরক্ষিত বনের বাঘ, হরিণ আতঙ্কে 
দিন কাটাচ্ছে। বি এস এফ জওয়ানদের 
একাংশ যখন তখন গ্রামে ঢুকে ছোট 
বাবসায়ীদের ওপর অত্যাচার চালায়। 
নদীতে যারা মাছ ধরতে যায় তাদের মাছ 
কেড়ে নেয়। জেলেরা মাছ দিতে অস্বীকার 
করলে তাদের কপালে বহু MwA ঘটনা 
ঘটে। বি এস এফ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকে 
পয ৮০৮৫-৮1-34 
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যোগাযোগের অভাবের দরুণ 
সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাছাকাছি 
সাহেবখালি, দুলদুলি, কালিতলা, মালেকান 
ঘুমটি, গোবিন্দকার্টি, শ্রীধরকাটি ইত্যাদি 
এলাকায় চোরাচালান কিছুদিন আগে 
পর্যস্তও জমে উঠতে পারেনি। কিন্তু বি এস 


সম্পদগুলির মধ মাছ একটি। এখানে এই 
বাবসা মহাজনী পর্যায়ে থেকে গেছে। কারণ 
মাছ সংরক্ষণের কোন বাবস্থা না থাকায় 
জেলেরা খুব কম দামে মহাজনের কাছে মাছ 
বিক্রি করে দিতে বাধা হন। এইভাবে প্রতি 
বছর প্রায় ৩৮ হাজার কুইন্টালের বেশি মাছ 
জেলেরা ধরে অল্প দামে মহাজনের হাতে 
তুলে দেন। যদিও সুন্দরবনে মাছের 
2 পাদন উত্তরোত্তর বাড়ছে। 

সুন্দরবনের মানুষের অভিযোগ, 
যোগাযোগ বাবস্থা ও স্বাস্থাকেন্দ্রের অভাবে 
Wag রোগিকে চিকিৎ সার সুযোগের আগেই 
মতুমুখে পতিত হতে হয়। সুন্দরবনে মোট 
৪ হাসপাতাল এবং ২৪টি গ্রামীণ স্বাস্থাবেন্দ্র 


আছে। কিন্তু প্রয়োজন: অনেক বেশি। 


তাছাড়া গ্রামীণ স্বাস্থাকমীরা যোগাযোগ 
বাবস্থার অভাবে ঠিকমত গ্রামে গ্রামে যেতে 
পারেন না। রাজোর বিদুৎ মন্ত্রী দাবি 
করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ৩৮ হাজার গ্রামের 
প্রায় অধিকাংশই এখন বিদ্যুতের আলো 
পাচ্ছে। কিন্তু সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
ঘুরেও বিদ্যুতের সাক্ষাৎ মেলা ভার। যদিও 
কিছু অঞ্চলে বিদ্যুতের পোস্ট বসানো হয়েছে, 
কিন্তু কবে এ পোস্টে তারের দেখা মিলবে 
কেউ তা বলতে পারেননি । 


গত দু দশক ধরে সুন্দরবনের উন্নয়নের 
জন্যে কহু রকম পরিবল্পনা নেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু বাস্তব ফল তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। 
সামানা যা উন্নয়ন ঘটেছে তা চাহিদার 
তুলনায় নিতান্ত কম। গত ১৪ বছর ধরে 
বামফ্রন্ট সরকার সুন্দরবনকে সাজানোর 
অনেকগুলি পরিকল্পনা নিলেও সবগুলিকে 
কাজে লাগাতে পারেননি। সেই সঙ্গে এমন 
অভিযোগ উঠেছে যে, সুন্দরবনের জনা 
বরাদ্দ টাকা অনা খাতে বায় করা হয়েছে। 
তার ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, আজও 
সুন্দরবনের বনু গ্রামের মানুষকে নদী ও 
পুকুরের জল খেয়ে তোষ্টা মেটাতে হয়। কারণ 
জল চাইলেই এখানে জল পাওয়া যায় না। 
৩০০ থেকে ৪০০ মিটার পর্যন্ত খনন করে 
তবেই পানীয় জলের সাক্ষাৎ মেলে। আর এই 
দীর্ঘ খনন করার অথ অধিকাংশ বাসিন্দাদের 
না থাকায় তারা নীরবে পুকুর ও নদীর নোনা 


এফ-এর দয়ায় সেখানেও এখন রমরমা করে 
চলছে চোরাচালান আর বেআইনি 
অনুপ্রবেশ। মালেকান ঘুমটিতে রাত ৮টা 
নাগাদ দেখা গেছে বিএস এফ-এর সামনেই 
সীমান্তের ওপার থেকে টর্চের আলো দেখিয়ে 
সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে, আর এপার থেকে টচ 
CE তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হচ্ছে। এই 
অঞ্চলের সীমান্তবর্তী প্রতোকটি শ্রামেরই 
একই চেহারা । এ অভিজ্ঞতা এলাকার 
সাধারণ মানুষের। এপার থেকে ওপারে 
সাধারণত চালান হয় খাদাশযা কাপড়, 
ওষুধ, সাইকেল ইত্যাদি । এলাকায় বেশ কিছু 
জমকালো দোকানও গড়ে উঠেছে। যা 
এলাকার অথনীতির সঙ্গে মোটেই সঙ্গ তিপুণ 
নয়। এই অবস্থায় বি এস এফ নিজেদের 
কর্মদক্ষতা দেখাতে মাঝে মাঝে গ্রামে ঢুকে 
পড়ে এবং ছোট ছোট দোকানদারদের ওপর 
হামলা চালায়। এমনকি তাদের মালপত্রও 
কেড়ে নেয়। কিন্তু বড় দোকানের ধার কাছ 
এর মাড়ায় না। কারণ এদের সঙ্গে রয়েছে 
মাসিক বন্দোবস্তের কারবার | 


বি এস এফ-এর বিরুদ্ধে আরো মারাত্মক 
যে তিনটি অভিযোগ পাওয়া গেছে তার 
একটি হলো সুন্দরবনের নদীতে যারা মাছ 
ধরতে যান তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা 
করা। যেমন নিয়মানুযায়ী 2 সব এলাকার 
নদীতে যারা মাছ ধরতে যাবেন তাদের 
নৌকোয় জাতীয় পতাকা লাগানো থাকতে 
হবে এবং জেলেদের পরিচয় পত্র থাকতে 
হবে। কিন্তু আনুসাঙ্গ ক এগুলি ঠিক থাকলেও 
পতাকার রং ঠিক নেই, পরিচয় পত্র যথাযথ 
নয় এইসব অজুহাতে বি এস এফ হেনস্থা শুক 
করে। প্রসঙ্গত, জেলেদের এই পরিচয় পরে 
কোন ফটো লাগে না। এসব অভিযোগ যদিও 
বা জেলেরা খন্ডন করতে পারেন তখন বি 
এস এফ জেলেদের বিরুদ্ধে সীমান্ত আইন 


জল খেয়ে জীবন ধারণ করছেন। 
সংস্কৃতির অবনতিও সুন্দরবন অঞ্চলে 

চোখে পড়েছে। পর্যটকদের অন্তরে যেমন “ 
সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল দর্শনের অভিলায 
থাকায় ছুটে যান মাতলা, রায়মঙ্গল, . 
ঠাকুরাণ, সপ্তমুখী, হোড়োডাঙ্গা, সজনেখালি, 
পাখিলাললয় প্রভৃতি স্থানে, তেমনই 
সুন্দরবনের যুবক-যুবতীদের মধো বোস্বের 
অমিতাভ, মিঠুন, শ্রীদেবীদের দেখার বাসন 
জাগে। সুন্দরবনের একটু ঘনবসতি সম্পন্ন 
এলাকায় ব্যান্ডের ছাতার মত আনাচে 
কানাচে গড়ে উঠেছে ভি ডি ও হল ৷ গোসাবা, 
বাসস্তি, ক্যানিং, areas, হাসনাবাদ, 
হিঙ্গলগঞ্জ, কালিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে গেলেই 
চোখে পড়বে চাচের বেড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে 
fe fe ও হল। এমনকি ক্লাবঘরের মধোও 
চলছে ভি ডি ও ব্যবসা। সেই সঙ্গে ব্লু ফিল্ম 
তো আছেই। ভি ডি ও দেখার বিষয়ে এই 
এলাকার ছেলে-মেয়েরা যতটা আগ্রহী, সেই 
আগ্রহ স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেই। যদিও সেই 
মানসিকতা তাদের গড়ে দেওয়া হয়নি। 
সকাল হলেই মা, বাবার হাত ধরে নদীতে 
মাছ ধরতে যায়। দুপুর কিংবা বিকালে মাছ 
ধরে বাড়ি ফিরে বিশ্রামের উদ্দেশো রওনা হয় 
ভিডি ও হলের দিকে। 


সরকারিভাবে যতই বলা হোক না কেন 
হয়েছে সে কথা সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব 
নয়। কারণ সুন্দরবনের হাজার হাক্তার 
নিরন্ন, freee, অসহায় মানুষেরা যে ভাবে 
বছরের পর বছর বাস করে আসছে তা 
স্বচক্ষে দেখে সহজেই বোঝা যায় ব্রসব 
নিরক্ষর, দরিদ্র মানুষগুলির অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিবর্তন এখনো তেমনভাবে 
ঘটেনি। এখনও ওরা অসহায়। এখনো ওদের 
জীবন হাতে করে নিয়ে জীবিকার সন্ধানে 
যেতে হয়। এখনো ওরা মহাজনদের হাতে 
বাধা প্রজার মত ৷ এখনো ওরা সুচিকিৎ সা. 
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কলকাতায় ঠান্ডা ঘরে 
বসে যে দৃষ্টিতে সুন্দরবনের মানুষদের 
উন্নয়নমূলক কাজের হিসেব রাখা হয়, 
প্রতাক্ষভাবে সেখানে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম 
ঘুরলে ঠান্ডা ঘরের এ হিসেব কোনদিনই 
হয়তো মিলবে না। 





পারলে কোন সমস্যাই আর সমস্যা থাকে না। : 
বাংলাদেশিরা এপারে এসে বি এস এফ 

জওয়ানদের পছন্দমত মাছ ভেট দিয়ে মাছ 

ধরে নিয়ে ara | বি এস এফ তাই তাদের কিছু 

বলে না। বলুন তো এত কষ্ট করে মাছ ধরে 

এনে কে ই বা দানছত্র করতে চায়?” মাছ 

বিক্রি করে লাভও হয় অতি সামানা। 

এইজনাই নদীতে 'বি এস এফ-এর জওয়ানরা 

জেলেদের ডাকলেই তারা ভয়ে পালাতে চেষ্টা 

করে। তখন বি এস এফ জওয়ানরা গুলি 

চালায়। এতে মাঝে মধো নৌকাডুবি হয়েক 
জেলেদের TEI ঘটায়। 


এছাড়া যারা বনে মধু সংগ্রহ করতে যায় 
বিএসএফ জওয়ানরা তাদের উপরও হামলা 
করে। মধু কেড়ে নেয়। না দিতে চাইলে গুলি 
করে মধুর টিন ফুটো করে দেয়। কখনো 
কখনো গুলি কবে মধু সংগ্রহকারীদের হত্যা 
করা হয় এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে। বি 
এস এফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে আর একটি 
মারাত্মক অভিযোগ সংরক্ষিত বনে ঢুকে 
পশ্ডপাখী হত্যা। এখানে বি এস এফ-এর 
হেড কোয়ার্টার আছে বনের লাগোয়া 
সামসের ANA! এখান থেকে অত্যাধুনিক 
অস্ত্র নিয়ে তারা বনে, প্রবেশ করে। ঢুকেই 
কাজ হলো হরিণ ও বাঘ মারা। বাঘ মেরে 
সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে Are cra) আর হরিণ 
মেরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ভোজের মহোৎসব 
লাগায়। বিএস এফ এর পদস্থ অফিসারদের” - 
একাংশ এখানে এলে বিনোদনের জনা বাঘ, 
হরিণ মারতে বনে যান'বলে অভিযোগ | এই 
কাজে বনবিভাগের একাংশ কর্মীও তাদের 
সহযোগিতা করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের 
অভিযোগ | 





আটা! দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ 





উত্তর ২৪-পরগণা 





_ দুৰ্নীতি প্রমাণিত হলেও জি এম বহাল তবিয়তে 


7 Ra দুগ্ধ সমবায় বন্ধ হতে চলেছে 


উত্তব ২৪ পবগণা ও নদীযাব প্রা তেব 
হাজাব কৃষক ও কর্মী নিযে কিষাণ দুগ্ধ 
সমবায় সর্মিতিটি আঙ্ত চবম অনিশ্চিতেব 
মুখে। অভিযোগ, সংস্থাব জেনাবেল 
ম্যানেজার লক্ষ লক্ষ টাকা ATEN কবঙ্ছেন। 
সবকাবি গাড়ি ব্যক্তিগত ও পাবিবাবিক 
কাজে নিষমিত ব্যবহাব কবছেন। এব মধ্যে 
সংস্থার সি আই টি ইউ-এব কমীবা 
দুর্নীতিপবাধণ জেনাবেল ম্যানেজাবের 
অপসাবণেব দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। 


কর্মচাবিদেব অভিযোগ জেনারেল 
ম্যানেজ্ঞাবের ষডযন্ত্রে সেখানে ১৯৮৬ সাল 
থেকে কোন ম্যানেজিং কমিটি গঠন কবা 
যাচ্ছে না। জনৈক AO নেতাব অভিযোগ, 
জম্মলঙগন থেকেই সংস্থাব জি এমের ব্যাপক 
দুনীতিব ফলে আন্র এই সংস্থাটি বন্ধ হওযাব 
মুখে। তাব হ্বেচ্ছাচাবিতাব ফলে প্রতিটি 
ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে দু্দীতি | প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
কেন্দ্রীয় ও বাজ্য সরকাবেব পবিকল্পনাধীন্‌ 
ন্যাশনাল ডেষাবি ডেভেলপমেন্ট এর 
ব্যবস্থাপনায় ১৯৮০-তে এই কিষাণ দুশ্ধ 
সমবাষ গঠিত FA 


অভিযোগ যে, তিনটি সবকাবি গাড়ি জি 


এম বাড়িতে বেখে তাব ভাইযের বাবসাষেব - 


কাজে বাবহার কবছেন। টাকা-পযসা এবং 


. লেনদেনে সঠিক হিসাব বক্ষিত হযনি। 


এমনকি বাধিক অডিট হযনি বলে অভিযোগ 
উঠেছিল। তাব ভিত্তিতে ১৯৯০এ জি এম 
স্বপন দাসেব বিকদ্ধে নদীযাব জেলাশাসক 
(তু কালীন পদাধিকাৰী, বিশেষ 
আধিকাবিক) অমিতববণ চক্রবর্তী বাড়্য 
ভিজিল্যাম্স দপ্তরকে তদস্তেব আদেশ দেন। 
প্রাথমিক তদন্তে wea বিকচ্ছে 
স্বজনপোষপ, দুর্নীতি, টাকা-পষসাব 
অনিয়ম, গাড়ি ও সংস্থাব সম্পত্তি 
যথেচ্ছভাবে অপব্যবহাবেব অভিযোগগুলি 


< প্রমাণিত হয। 


অভিযোগ প্রমাণিত হলেও অজ্ঞাত 
কারণে দাস বহাল তবিযতে.আজ্ঞও সংস্থাব 
জি এম। অথচ জানা গেছে ভিজিল্যাম্স 
বিপোর্ট পাওয়ার পব সংস্থার বিশেষ 
আধিকাবিক উপযুক্ত বাবস্থা নিতে বাঞ্রোব 
মুখ্য সচিব ও রাজ্য পশু, গবেষণা উত্লষন 
সংস্থার সচিবকে সুপারিশ কবেন। 


ই aaa মারি ES হচ্ছে। 


জানা গেছে, সংস্থাব ১৩ হাজার লিটার 
ক্ষমতাসম্পম ২টি মিল্ক টাঙ্কাব অব্যবহৃত 
অবস্থাষ পড়ে নষ্ট হচ্ছে । চাবটি জিপ, একটি 


" ভ্যান, কযেকটি জেনাবেটব প্রায় নষ্ট হওযাব 


মুখে। অন্যদিকে দুগ্ধ সবববাহকাবীদেব 
অভিযোগ, তাবা ঠিকমত বিল পাচ্ছেন না। 
আগে যেখানে হেড অফিস থেকে টাকা 
দেওয়া হতো, এখন জি এম-এব নির্দেশে 
কৃষ্ণনগব শাখা অফিস থেকে পেমেন্ট নিতে 
হচ্ছে। 

দূধেব দাম বৃদ্ধি না কবায দুগ্ধ 
সবববাহকারীবা বাইবে বেশি দামে দুধ 
বিক্রিতে আগ্রহ প্রকাশ কবছেন। কেউ কেউ 
স্বীকাবও কবলেন যে তারা. বাইবে দুধ বিক্রি 
কবতে বাধ্য হচ্ছেন। অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা 
অচিবেই সংস্থাটি বন্ধ হযে যেতে বাধ্য হবে। 

সিটু ইউনিযনেব কর্মীবা এবমধ্যে কযেক 
দফা দাবি নিযে আন্দোলন কবছে। তাদের 
দাবিব মধো আছে, কিষাণ সমবায প্রধান 
কার্যালয় বাপাঘাট থেকে সবানো যাবে না, 
afar ম্যানেজিং কমিটি গঠন, জি 
এম-এব অপসারণ ও ৪০ জন VET কর্মীকে 
স্থায়ী কবা ইত্যাদি৷ 


দুর্নীতির আখড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র 


সমীরণ দত্তগুপ্ত : দুর্নীতি স্বজনপোযৎ 
নোংরামিতে আক্রান্ত হচ্ছে গ্রামীণ 
স্বাস্থ্যকেন্রগুলো। চিকিৎসা ব্যবস্থা 
ভখৈবচ। নামকাওযাস্তে | ভাক্তাব 
স্বাস্বাকম্টীরা হাজিরা খাতায় সই করছেন। 
কান্দেব কাজ কিছুই হচ্ছে না। সম্প্রতি এ 
ধবনের অভিযোগ পাওয়া .গিষেছে 
ব্যারাকপুব ২নং গ্রাম পঞ্চাষেতের অধীনস্থ 
সবাস্থ্যকেন্দ্ে। দমদম ক্যাম্টনমেন্টের নলতা 
পঞ্চায়েত অফিসেই বসে এই চিকিৎসাকেন্দ্র। 


ব্যাবাকপুব পঞ্চাযেত সমিতিব মুল. 


স্বাস্থ্যকেন্দ্র খডদাব বন্দীপুরে। প্রতি বছবই 
কেন্দ্রীধ সবকাবের তবফ থেকে চিকিৎসা 
বাবদ অর্থ ও আনুষ্ঙ্গিক জিনিসপত্র আসে। 
পঞ্চায়েতগ্ুলোতে আছে বহু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
স্বাস্থ্যকমী। এদের বলা হয সি এস জি। 


স্বাস্থাকেন্দ্রে। বন্দীপুরে তিন মাসের একটি 
প্রশিক্ষণ শিবিবও হয়। প্রশিক্ষণকালে 
কমীদেব মাসিকু ২০০ টাকা কবে স্টাইপেন্ড 
দেওযা হয। ট্রেনিংষের পর এদের পাঠানো 
হব নিজ নিজ এলাকাব জনস্বাস্থ্য দেখভাল 
ফবারজন্য। মাসিক ভাতা হিসাবে ববান্দ-হয 


৫০ Grats সঙ্গে প্রতি তিনমাস অস্তব আসে 
প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন 
ওষুধপত্রেব প্যাকেট। গত AS বছব ধরে 
আসছে না সেই ওষুধের প্যাকেটও। ঠিকমত 
টাকাও পাচ্ছে না স্বাস্থ্যকমীরা। কর্মীরা 
অভিযোগ জানিয়েছে বাববার। কিন্তু 
কামের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমানে 
পঞ্চায়েতগুলোর মাধ্যমে ওষুধপত্র বিলি 
বন্টন হচ্ছে। a 


এরকম একটি কেন্দ্র সুলতানপুর ২নং 
ধাম পঞ্জাষেত। কল্দীপুব থেকে এখানে 
দায়িত্বে আছেন জ্যোৎস্না পন্ডিত ও তার 
স্বামী জনৈক মানসবাবু। এলাকাব সাধারণ 
মানুষ পঞ্চায়েত অফিসে- আসেন ওষুধ 
নিতে। মাঝে মধ্যেই বসে পরিবার 
পবিকল্পনাব ক্যাম্প ৷ বন্দীপুব থেকে সি এস 
fe কর্সীদের ওপর চাপ আসে বেশি বেশি 
করে অপাবেশন কেস নিয়ে আসার জন্য। 
উল্লেখ্য, প্রতি অপাবেশন বাবদ দেওয়া হয 
১২ টাকা যিনি লোককে পরিবার পকি 
কল্পনাব কথা নিয়ে আসেন তার 
ভাগ্যে জোটে ছয় টাকা। এই ছয় টাকা 


- প্রাপ্তির জন্য ছটোপুটি লেগে যায় অভিযোগ 


সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা সমিতি 
থেকে মনোনীত একজন সদস্যা, একজন সি 
এস জি মহিলার ধবা কেসকে নিজের 


আনগব এলাকার 
তাবাপদ বাগচী কাজ করেন বাগবাজারেব 
মেওয়া হাসপাতালে । এলাকাধ তার একটা 


,ওষুধেব দোকানও আছে। সুলতানপুব ২নং 


বাবুর দোকানে । এছাড়া সিএস জি কর্মীদের 
কাছ থেকে ঘুব কমিশন নেওযাতেও ওস্তাদ 
জনৈকা জ্যোৎস্না পদ্ডিত বলে অভিযোগ ৷ 


রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় পুলিশের দখল করা বাড়ি 
ফেরত পাচ্ছেনা মহকুমা রা সংস্থা 


১৯৯০৯১-তে সুবর্ণজ্যন্তী, বর্ষ উদযাপিত 
হচ্ছে বাবাসত সাধডিভিশন স্পোর্টস 
এ্যাসোসিয়েশনেব | এই" উপলক্ষে গত বছর 
জুন মাস থেকে শুক হযেছে বর্ষব্যাপী নানা 
ধবনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক 


অনুষ্ঠান। 
গত বছর ১০ই wa বাবাসতেব কাছারি 
মযদানে ক্যালকাটা ভেটাবেন্স ক্লাবেব সঙ্গে 


বারাসত ভেটাবেন্স ক্লাবের ফুটবল ম্যাচের 
wi সুবর্ণজযন্ত্রী বর্ষেব কর্মসূচির 
উদ্বোধন হয। আগস্ট মাসে ১৯৮৯ ৮০ 
সালেব জেলা ক্লাব চ্যাম্পিযনশিপ 
প্রতিযোগিতা এবং ডিসেম্বর মাসেব শেষের 


ঠাদেব আগামী কর্মসূচি হলো মার্চ মাসের 
মো ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও টেবিল- টেনিস 
প্রতিযোগিতা সম্পন্ন কবা। মার্চ মাসের ২? 


ASIA মধ্যে তাদেব সুবর্ণজযস্তী বর্ষে 
সমাপ্তি অনুষ্টান ত্রীডা বিষষক সেমিনাবেব 
মাধ্যমে সম্পন্ন কবতে চলেছেন। সেমিনাবে 
বেফারি, খেলোয়াড ও ক্লাব এবং দর্শকদের 
ভূমিকা নিযে :আলোচনা হবে। 

সংস্থাব সহ-সভাপতি Aes ব্যানার্জি 
অনুষ্ঠানগুলি করাব ক্ষেত্রে সবকাবি 
অসহযোগিতাব কথা উল্লেখ করেন। 
সবকাবেব পক্ষ থেকে আর্থিক কোন 
সহযোগিতা না পেযে তারা সুবর্ণজযন্তী বর্ষ 
উদযাপনের মতন এত বড়ো একটা কর্মকান্ড 


“কিভাবে করছেন জানতে চাওযা হলে তিনি 
জানান, তাবা জনসাধ্বেণেব কাছ থেকে ' 


চাদা তুলেছেন, বহু মানুষ তাদের ব্বেচ্ছায 
অনুদান দিযেছেন এবং তারা 
এ্যাসোসিযেশনেব পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠান 
উপলক্ষে একটা রঙিন বিজ্ঞাপন পত্রিকা 
প্রকাশ করেছেন, যাব থেকে প্রায় চল্লিশ 
হাক্জাব টাকা পাওয়া গেছে। 

সংস্থাটি Fane) বর্ষ একদিকে 


যখন প্রতিপালিত হচ্ছে, তখন একটা ঘটনা 
ALTA কাছে অন্জঞাত। এ সম্পর্কে ক্ষোভে 


ফেটে পড়লেন ফুটবল সম্পাদক বতন পাল বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজে প্রধান বাধা বলে 


ও সহ-সভাপতি বঞ্জিত aes তাবা 
জানান REA নিজস্ব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও 
তাবা আজ গৃহহীন, Gary অবস্থাতে দিন 
কাটাচ্ছেন। 
বনমালিপুবে সংস্থাব নিজস্ব একটা বাড়ি 
আছে। ১৯৪৮ সাল নাগাদ সন্তোষ ভট্রাচায 
নামে এক ব্যক্তি সংস্থাকে গৃহ নির্মাণেব জন্য 
জমি দান কবেন। তাব দেওয়া জমিতে 
সন্তোষ ক্রীড়া ভবন নামে ১৯৪৯ সালে 
মংস্থাব নিজস্ব একটা বাড়ি তৈবি হয। ১৯৬১ 
সালে যুদ্ধকালীন পবিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ 


সবকাবেব পুলিশ বিভাগ মাসিক ১৫০ টাকা ' 


ভাড়ায় বাড়িটি ভাড়া নেষ। এখনো পর্যন্ত 
বাড়িটি পুলিশের দখলে। ভাড়ার অঙ্ক এখনো 
একই। বাড়িটিতে বিগত কয়েক বছর ধরে 
কেউ থাকে না, বাড়ি ভর্তি তুপীকৃত 
আবর্জনা | সবকাবেব সঠিক বক্ষণাবেক্ষপেব 





অভাবে বাড়িটি ওগনপ্রায। 
. খ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবা ক্ষোডেব সঙ্গে 
বলেন যে, সরকাবকে বহু অনুবোধ উপরোধ 
করা সত্তেও বাড়িটিকে পুলিশ দণ্তবের কাছ 
থেকে সংস্থার হাতে ফেবত দেওয়া হযনি। এ 
ব্যাপারে তারা জানান যে তাবা সংস্থার পক্ষ 
থেকে বিগত পাচ বছর ধবে ক্রমাগত জ্রেলা 
প্রশাসন WA আবেদন কবেও ফল পাননি। 
এমনকি তিন বব আগে মুখ্যমন্ত্রীকে 


জানিয়েও কোন ফল পাওষা গেল না। - 


সংস্থার কাজ চালাতে হচ্ছে হবিতলা মোডে 
এক ভাডা বাড়িতে । . - 


সংস্থার কর্মকর্তাদের বক্তব্য নিযে এস 


- ডি পি ও শিশুবঞ্জন পালকে ফিজ্ঞাসা কবলে 


তিনি বলেন যে, এযাসোসিযেশনের বাড়িটি 
যাতে শীঘ্র তাবা ফেবত পান সে ব্যাপাবে 
তিনি বাদা প্রশাসনের কাছে নোট 
পাঠিয়েছেন। তবে কবে এটা কার্যকর হবে 
তিনি তা বলতে পাবেননি। এস ডি ও 
পদাধিকার বলে সংস্থার সভাপতি । এস ডি 
ও ক্ষুদিবাম বাউতেব কাছে এ ব্যাপারে 
জানতে চাইলে তিনি বলেন জ্রেলা প্রশাসনের 
পক্ষ থেকে এ ব্যাপাবে চেষ্টা চলছে । আশা 
কবা যায সমস্যাব সমাধান শীঘ্র হবে । 





সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্বাধীনতাব ৪৪ বব 
পরও হাওডাব শ্যামপ্ুব থানার অস্তর্গত 
, ভিঙ্গাখোলা অঞ্চলে শিবগঞ্জ গ্রামেব মানুষ 
এক গভীব আতঙ্কভবা অন্ধকাবে ডুবে 
আছে। বিদ্যুতেব অভাবে মাথা ঠুকছেন ওই 


গ্রামেব শতাধিক মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখা, ' 


তৎকালীন = garg) 


নানাবকম নৌ ডাকাত বহন করে চলেছে 


চলেছে। অথচ ওই এলাকায় কোনরকম 
পুলিশ ফাড়িব ব্যবস্থা নেই। অসংখ্য শিক্ষিত, 
অর্ধ শিক্ষিত -বেকার যুবকের ক্রন্দন চোখে 
পড়ে সর্বত্র, সর্বদা । কাবণ বিদ্যুৎ না থাকাষ 





a) 
= 


| | নদীয়া 
ঠিকাদার সংস্থার 


এদিকে 2 গ্রামেই পি ডব্লিউ ডি-র ডাক 
বাংলোয় we সবকারি কর্তা সপরিবাবে 
প্রমোদ ভ্রমণে আসেন। অথচ শিবগঞ্জ গ্রামেব 
এই ককণ আর্তনাদ তাদের কানেও দিয়ে 


" 'সবকাব থেকে জানান হয় যে খুব শীঘ্রই 


শিবগঞ্জে বিদুৎ পৌছে দেওযা হবে। কিন্তু 
সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের কথাব সঙ্গে 
কাদ্রের অমিল কত্খানি “তা শিবগঞ্জ প্রামের 
সাধারণ মানুষেব ককণ দৃষ্টিই প্রমাণ কবে। 


ফলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বন্দি হযে শিবগঞ্জ 
গ্রাম আজও অনুঢ়া কন্যার মতো একঘরে 
হয়ে চোখের জল ফেলছে। অথচ এ' গ্রামে 
স্কুল, অফিস, ফেবিবাট সবই আছে। কিন্তু 
গ্রামীণ উন্নযনেব চাবিকাঠি বিদ্যুৎ এখনো 
পৌছোল না। অথচ কয়েকশো গল্প দূরেই 
অপর গ্রামে বিদ্যুতের আলো চোখে পড়ে। 


বারবাব আবেদন করা সত্বেও জেলা 


পরিষদ কোন উদ্যোগ না নেওযায় ক্ষোভে 
ফেটে পড়েছেন শিবগঞ্জ বাসী | 





বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ প্রায় বন্ধ 


পল্লব ভট্টাচার্য 2 নবস্থীপেব দন্ডপানি তলায 
বৈদ্যুতিক চৃল্লির কাজ শেষ হওযা নিযে 
সংশয দেখা দিয়েছে। কেননা পুবসভার 
অনুমোদিত ঠিকাদাব সংস্থাগুলিব মধ্যে চাদা 
নিয়ে ইদুর দৌড় প্রতিযোগিতাই নাকি স্থানীয় 


নবস্্ীপ পুর কর্তৃপক্ষেব একাংশের অনুমান। 

এদিকে জ্ঞানা গেছে, নবন্ধীপ শহবে গঙ্গা 
দূষপবোধে গঙ্গা আকশন প্লান অনুযাষী প্রায় 
চাব কোটি টাকার কাজ এ বৎসর হবে। এর 
মধ্যে পুরসভা কবছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকাব 
চূল্লিসহ অন্যান্য কাজ । স্যুয়াবেজ প্লাম্টেব 
কাজ কবছে পি এইচ ই প্রায দুকোটি টাকাব। 
এবং ইরিগেশন করছে প্রায বাট লাখ টাকার 
ঘাট-সিড়ি ও সামান্য পাড় বাধাইয়েব কাজ। 

আরও জানা গেছে, গঙ্গা আকশন 
শ্লানেব অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্পেব মধ্যে 
নবস্বীপের দম্ডপানি তলাব বৈদ্যুতিক চুল্লি 
অনাতম। গঙ্গা দূষণবোধে এই চুষ্লিটি বসানো 
হয়েছে নবন্থীপের সমশানঘাটেব কাছে 
দন্ডপানি তলায়! এই বৈদ্যুতিক চুল্লিটির 
কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবাব পব হঠাৎ 
ঠিকাদার সংস্থা কিছু না জানিয়ে কাজ বন্ধ 


কবে দেওযাষ ওই এলাকাব সাধারণ মানুষ 
এখন দারুণভাবে WS অথচ পুবসভা সব 
দেখেশুনেও চুপচাপ | 

এ ব্যাপাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এক কংগ্রেস 
কমিশনার আমাদেব এই প্রতিবেদকের কাছে 
অভিযোগ কবেন যে, টাকার বখরা নিযে সিটু 
(স্থানীয়) নেতৃত্বের সঙ্গে গোলমালেব জনাই 


= ঠিকাদাববা কাজ বন্ধ করেছে। সম্প্রতি 


কলকাতা অনুষ্ঠিত সিটুব সপ্তম 
সর্বভাবতীয সম্মেলন উপলক্ষে যে লক্ষ লক্ষ 
টাকা বায হযেছে তাতে নবন্থীপের বেশ কিছু 
ঠিকাদাবেব মোটা চাদা রয়েছে বলে 
তিনি জানান । সঙ্গে সঙ্গে তিনি এণ্ড বলেন, 
যে চাদাব দাপটে ঠিকাদাববা নিজেদেব : 
খেয়াল- খুশি মত কাজ কবছেন কিন্বা বন্ধ 
কবছেন। স্টি নেতৃত্ব এখন মুখে কুলুপ এঁটে 


এরপব তিনি আবও বলেন যে, সিটুকে 
দেওয়া চীদা নিযে ঠিকাদাবদেব মধো ইদানীং, 
যে লড়াই শুক হযেছে তাতে বহু ঠিকাদার 
(We আযেব) পেরে উঠছেন না বলে 
এরপর ১১শ পায় 


সমস 


দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ [নয় 





“মিস্টার হাওয়ারডেন' ছবিতে এলেন ভোগেল 





+ - মিহির সেনগুপ্ত 





ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম । লোকসংখ্যাও 
অল্প | তার ওপর দুটি ভাষা | ফলত, শুধু 
দেশের দর্শক দিয়ে চলচ্চিত্র তৈরির বিরাট 


তৈরিতে বেলজিয়ামের সুনাম অনেক 
দিনের প্রধানত অবশ্য অল্প দৈর্ঘের ছবি ও 
তথ্যচিত্রে | 

পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি তৈরিতে তাদের 
পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া গেল পরপর 
তিন বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত বেলজিয়ান 
চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে | ফেব্রুয়ারি ২৫ 
থেকে মার্চ ৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল 
এবারের বেলজিয়াম সাংস্কৃতিক সপ্তাহ যার 
অঙ্গ ছিল হ্যারী কুমেলের চারটি চলচ্চিত্র 


ছাড়াও নতুন দিশ্লিস্থ ফিলিপ ফ্যালিসের 
ধুপদে গানের অনুষ্ঠান এবং স্থির চিত্রের 
একটি প্রদর্শনী | ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় 
ম্যাক্স ম্যুলার ভবনে ফ্যালিস তার 
কসঙ্গীতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন। 
দিয়ে সপ্তাহটির উদ্বোধন হল। 

হ্যারী কুমেল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
পরিচালক | তার চারটি ছবি মিস্টার 
হাওয়ারডেন (১৯৬৮), রেড লিপস 
(১৯৭১), ম্যালপারটিউস (১৯৭৩) ও দি 
লস্ট প্যারাডিস (১৯৭৮) পরিচালকের 
মাধ্যমটির উপর দখল ও বিভিন্ন বিষয়ে 


জাতীয় নাট্যোৎসব ' ১৯৯১ 


নাটক অবহেলিত বলে যাদের অভিযোগ 
রয়েছে ঠারা অবশ্যই খুশি হবেন জেনে 
যে, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রত্যেক 
বছর একটি জাতীয় নাট্যোৎসবের 
আয়োজন করেছেন | এই উৎসবে তাদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করবেন পূর্বাঞ্চলীয় 
সংস্কৃতি কেন্দ্র। ৪ মার্চ বিকেলে 
কলকাতায় তথ্যকেন্দ্রে একটি সাংবাদিক 
সম্মেলনে এই আনন্দ সংবাদ পরিবেশন 
করলেন নাট্য আকাদেমির ডিরেক্টর সনৎ 
পাধ্যায় | এই বিষয়ে সাংবাদিকদের 
কথা বললেন জাতীয় নাট্ট্যোৎসবের 
তরফ থেকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় 
সংস্কৃতি কেন্দ্রের স্বপন চট্টোপাধ্যায় | 
১৯৮৯ সালে প্রাথমিকভাবে এরকম 
একটি উৎসব আয়োজিত হয়েছিল বটে, 
SE এ-বছরই উৎসবটি পরিকল্পিতভাবে 
পরিবেশিত হচ্ছে । এ বছরের উৎসব ৬ 


মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত | সবশুদ্ধ ৭টি 
নাটক নিয়ে উপস্থিত থাকবেন মহারাষ্ট্র, 
বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, কর্ণাটক, 
মণিপুর, নিউ দিল্লি | পরিচালকের মধ্যে 
রয়েছেন শ্রীরাম লাগু, পারভেজ আখতার, 
বিভাস চক্রবর্তী, নীলম মান সিং চৌধুরী, 
সি বাসবলিঙ্গিয়া, রতন থিয়াম ও হাবিব 
তনবির | 


এই উপলক্ষে শিশির মঞ্চে ১২ মার্চ 


থিয়েটারে পরম্পরার প্রয়োগ ও 
অপপ্রয়োগ | অংশ গ্রহণকারীরা হলেন ড. 
জি পি দেশপাণ্ডে, হাবিব তনবির, এম কে 
রায়না, রতন থিয়াম, ড. পবিত্র সরকার, 
উৎপল দত্ত, বি ভি করম্থ ও শমীক 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 


0 মুকুল গুহ 


আকর্ষণ করে | মানুষের মধ্যে ড্রাকুলা 
আজও বেঁচে আছে এবং শিকার ধরে 
খাচ্ছে এই বক্তব্য সেক্স ও ভায়োলেন্সের 
উগ্রতায় বেশ ধারহীন হয়ে পড়ে, যদিও 
অভিনয় (মেয়ে ড্রাকুলা ডেলফিন স্যেরিস 





উল্লেখ্য) ও চিত্ৰগ্ৰহণ সুন্দর । প্রসঙ্গত বার 
বার মনে আসে রোমান গোলানস্কির এই 
বিষয়-নির্ভর ছবি যার সামাজিক বক্তব্য 
ছিল অনেক বেশি তেজি ও জোরদার | 

মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান 


আপন ঘর’: শেষ রক্ষা হল না 


বাংলা পেশাদারী নাটামঞ্চের দর্শকদের কাছে 
আবেগপূর্ণ সামাজিক নাটকের একটা কদর 
আছে। এই কথা মাথায় রেখেই উত্তর 
কলকাতার নাটকপাড়ায় বিজন থিয়েটারে 
স্বাগতম নাটা একাডেমী নিয়মিত মঞ্চস্থ 
করছে আপন ঘর' নাটক | এক কথায় বলতে 
গেলে 'আপন ঘর' সুস্থ সামাজিক 
সেন্টিমেন্টের ate: fey অগোছালো 
নাটারূপ এবং অপ্টু পরিচালনার জন্য 
নাটকটি জোলো হয়ে গেছে। নাটাকার 
পরিচালক দেব সিংহ চলচ্চিত্র ও মঞ্চের 
নামিদামী একগুচ্ছ অভিনেতা- অভিনেত্রীকে 
দিয়ে কাজ করিয়েও শেষ রক্ষা করতে 
পারেননি। 

নাটকের শুরুতে দেখা যায় উচ্চবিত্ত 
পরিবারের ইঞ্জিনীয়ার ছেলে অভীকের সঙ্গে 
ডাক্তার রীণার প্রেম। অভীকের বাবা মণীশ 
এবং মা স্বাতী ব্যাপারটা মেনে নেন। বিয়ের 
যখন তোড়জোড় চলছে সে সময় দর্শক 
জানতে পারেন যে স্বাতী আসলে অভীকের 
মাসী, মা নয়। অতীকের মা স্মৃতি হারিয়ে 
মেন্টাল হাসপাতালে আছেন। স্মৃতি 
হারানোর কারণ হিসেবে দেখানো হয় 
আদরের বোনের বৈধব্য সহ্য করতে না 
পারা। অভীক তখন শিশু । ফলে অনিচ্ছা 
সত্ত্বেও স্বাতীর বাবার অনুরোধে স্বাতীকে 
বিয়ে করেন মণীশ। এরপরেই শুরু হয় 
জটিলতা । এক আঘাতে অভীকের মা'র 
হারানো স্মৃতি ফিরে আসে। ডাক্তারের 
পরামর্শে আবার বিধবা সাজতে হয় 
স্বাতীকে। কিন্তু এইভাবে আর কতদিন 
চলে! মানসিক অপরাধবোধে ছটফট করতে 
থাকেন মণীশ। কিন্তু কয়েকদিন পরেই সব 
জানতে পারেন মণীশের প্রথম স্ত্রী। এবার 
পাগল হবার অভিনয় করে তিনি আবার 
মেন্টাল হসপিটালে ফিরে যান। 

নাটকের এখানেই শেষ। বহুচর্চিত 
কাহিনী। এই কাহিনীকে উপজীবা করেই 


* ভাল নাটক করা সম্ভব ছিল। কিন্তু দুর্বল 


নাটারূপ এবং ততোধিক দুর্বল পরিচালনার 


জনা নাটকটি মার খেয়েছে। রীণা যে ডাক্তার 
সেটা বোঝাবার জনা অধিকাংশ সময় তাকে 
স্টেথিস্কোপ নিয়ে মঞ্চে হাজির করেছেন 
পরিচালক | মণীশ যে খুব রাগী তা বোঝাবার 
জনা মৃণাল মুখার্জিকে মঞ্চে অযথা কণ্ঠস্বর 
বিকৃত করে চেঁচামেচি করতে হয়েছে। তবে 
একটি সুন্দর মুহূর্ত নাটকে রয়েছে। দুটি ঘরে 
দুই বোনের পৃথক ভঙ্গী এবং মাঝখানে 
অসহায় মণীশ। 

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে 
হয় নন্দিনী মালিয়ার। স্বাতীর চরিত্রের 
বিভিন্ন দিকগুলোকে সুন্দরভাবে তুলে 
ধরেছেন নন্দিনী। এছাড়া নাটকের মুখা 


অদ্ভুত সব চরিত্র উন্মোচন করে এক বিচিত্র 
জগত যার গোপন রহস্য খুজে বেড়ায় 
একটি যুবক । 

ভালবাসা, ঈর্ধা, ঘৃণা সবই আছে 
যেখানে কিন্তু যেখান থেকে বেরোবার পথ 
খুজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন । অবশেষে 
রহস্য উন্মোচল করে সে জানতে পারে যে 
বিভিন্ন চরিত্ররা আসলে মানব দেহে প্রাচীন 
কালের দেবদেবীরা, যাদের চিরতরে বিলুপ্ত 
হবার হাত থেকে রক্ষা করতে যুবকটির 
কাকা তার প্রাসাদ ম্যালপারটিউসে এনে 
রেখে দিয়েছিলেন | অবশ্য ছবির শেষে 
জানা যায় সমস্তটা একটি. মনোরোগীর 
কল্পনা | শেষেরও শেষে সুস্থ হয়েও সে 
আবার ফিরে যায় সেই প্রাসাদেই | 
প্রসঙ্গত রোগিটি কমপিউটার বিশেষজ্ঞ | 
পশ্চিমি সভ্যতার সবচেয়ে মডার্ন মনও কি 
অবচেতন মনের স্বপ্নরাজো আশ্রয় খুজে 
বেড়াচ্ছে? শিল্প নির্দেশনায় নৈপুণ্য এবং 
তুলেছে। 

কুমেলের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি মিঃ 
হাওয়ারডেনও বিষয় বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট | 





অনুপম ঘোষ 


অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জিকে কয়েক জায়গায় 
ভালো লেগেছে। তবে পরিচালক ওকে 2 
বয়সে অত চড়া রংয়ের শাড়ী না পরালে 
ভালো করতেন। 





কলাণী মন্ডল (রীণা), গৌতম দে 
(অভীক) নাটকের চাহিদা অনুযায়ী অভিনয় 
করেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগা হলেন সুদাস 
মন্ডল (বাবা), কমল দেব (রাবণ দাস) এবং 
নৃপেন সমাদ্দার (গোবিন্দ) ৷ 

নাটকে দুটো গান আছে। এর মধ্ো 
"ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে গানটি 
সুপ্রযুক্ত। 








দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ 


কোণঠাসা প্রদ্যোৎ দত্ত আই এফ এ-র 
‘যোগ্য’ সচিব খুঁজছেন 


১৫ মাচ আই এফ এ-তে নির্বাচন | এদিন 
গভর্নিং বডির ৪৫ জন সদসা নির্বাচিত 
হবেন--যাদের বেশিরভাগ আসবেন 
কলকাতার ৬টি ডিভিশনের প্রায় দুশো 
ক্লাব থেকে । এছাড়া জেলা থেকে 
আসবেন | আসবেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
থেকে । মিলিটারি থেকেও প্রতিনিধি 
থাকবেন | পরবর্তী সময়ে নব-নির্বাচিত 
গভর্নিং বডি নির্বাচন করবে কর্মকর্তাদের | 
তবে এবারে নির্বাচন নেই। বিচাপতি 
অজিতনাথ সেনগুপ্তর কার্যকালের মেয়াদ 
এখনও শেষ হয়নি | এবারের গভর্নিং বডি 
নির্বাচন করবে অবৈতনিক সচিব, 
সহ-সচিব, কোষাধ্যক্ষ আর 
সহ-সভাপতিদের | অবৈতনিক সচিবই 
আই এফ এ-র প্রশাসনিক প্রধান । ইচ্ছে 
করলেই ডিক্টেটর হতে পারেন তিনি | তাই 
এ পদটিই নির্বাচনের প্রধান 
আকর্ষণ__চিরদিনের মত এবারও | 
এবারের নির্বাচনে বর্তমান অবৈতনিক 
সচিব প্রদ্যোৎ দত্তর গ্রুপের বিরুদ্ধে একটি 
গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা একটি সংগঠনও 
গড়েছে । প্রদ্যোৎ-বিরোধী এই সংগঠনটির 
নাম দেওয়া হয়েছে “স্পোর্টস 
ফোরাম' । এদের নেতা দেবদাস 
ব্যানার্জি | তালতলা একতা সঙ্ঘর 
দেবদাসবাবু আই এফ এ গভর্নিং বডিতে 
তার বাগ্মিতার জন্য এর মধ্যেই বিশেষ 
পরিচিতি পেয়েছেন | তার পাশে আছেন 
ধীলন সেনগুপ্ত, যুগসন্ধির সাত্তার প্রমুখ 
ছোট ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ | 





কাপকে pit প্রথম শ্রেণীর ১২টি 
টুর্নামেন্টের মধ্যে রাখলেও ভারতের প্রথম 
শ্রেণীর ক্লাবগুলির বেশিরভাগ এবারের 


তিনটি দল আনার কথা ছিল। কেরল 





৮০০০5 
পেছনে আছেন আই এফ এ-র প্রাক্তন 
সচিব এরিয়ানের অশোক মিত্র, 
ইস্টবেঙ্গেলের সহ-সচিব প্রশান্ত ঘোষ | 
অলক্ষ্যে এদের জন্য কাজ করছেন প্রাক্তন 
এ আই এফ এফ সচিব অশোক ঘোষ | 
মনে পড়ছে, আই এফ এ থেকে 
অশোক ঘোষ ও মিত্রদের সরানোর জন্য 
আটের দশকের গোড়ায় এই প্রদ্যোৎবাবু 
গড়েছিলেন একটি 


আযথলেটিক ঠাবু__জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে 
শ-খানেক মিটার যার দুরত্ব ! অবশ্য 
প্রদ্যোত্বাবু ওয়েলফেয়ার আযসেসিয়েশন 
গড়ার পর ‘Abe’ আন্দোলনের মাধ্যমে 
তিন বছরের মধ্যে আই এফ এ-র 
কোষাধ্যক্ষ পদটি তার দখলে আসে | পরে 
আর দু বছরের মধ্যে সচিব হন তিনি । 
ফোরাম গঠনের মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যেই 
নির্বাচনের মুখোমুখি হন তারা | স্বাধীনতা 
উত্তরকালে এটাই বোধহয় সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ আই এফ এ নির্বাচন | কারণ 
এর আগে কোনও .পদাধিকারী সচিবের 
বিরুদ্ধে ‘আই এফ এ-কে দেউলিয়া করার’ 
অভিযোগ আসে নি__তা এবার প্রদ্যোৎ 
wea বিরুদ্ধে এসেছে | 

আর প্রদ্যোত্বাবুও যতই যুক্তি দিন না 
কেন, একটি মাত্র টুর্নামেন্ট এয়ারলাইন্স 
কাপ থেকে গত বছর চার লাখ টাকা 
নিয়েও সংস্থার দেনা পঞ্চাশ লাখ টাকার 
নিচে নামাতে তিনি পারেন নি। শোনা 
যায়, সবেতন সচিব থাকাকালে প্রয়াত 


পুলিশ সন্তোষ ট্রফি খেলার জন্য এবং 
মহীন্দ্রা মহীন্দ্রা টিম তৈরী না থাকার জন্য 
অংশ নিতে পারছে না বলে জানায় | 


খেলে শেষে ব্যর্থ হলে সমর্থকেরাই ছেড়ে 
কথা বলবেন না । ঝুঁকি নিয়ে আমরা কেন 


খারাপ ফল করলে তার প্রভাব সেখানেও 
পড়বে ।, 


whe দত্তরায় (বেচুদা) একবার 'মায়ের 
স্বপ্লাদেশ' পেয়ে আই এফ এ-র আলমারি 
থেকে কয়েক হাজার টাকা গঙ্গায় ফেলে 
দিয়ে এসেছিলেন (তখনও আই এফ এ-র 
টাকা ব্যাঙ্কে থাকত না)! কিন্তু নেহাৎ 
একজনের খেয়াল চরিতার্থ করতে আই 
এফ এ-র বাড়ি বন্ধক রাখার ঘটনা কখনও 
ঘটেনি। এ অভিযোগ ফোরামের | 
ঘটনাটা সকলেরই জানা । প্রদ্যোৎবাবু 
জিদ খরলেন '৮৮ সালে নেহরু কাপ 
শিলিগুড়িতে করবেনই । করলেনও 
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পুননির্মাণ করে | 
কিন্ত রাজা সরকারকে ঝণ দিতে গিয়ে 
আই এফ এ-র বাড়ি ধাধা পড়ল | কিন্ত এ 
টুর্নামেন্টের সংগঠনকালে ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ 
চক্রবর্তীর সঙ্গেও দ্বন্দ সৃষ্টি করে ফেললেন 
তিনি | ফলে বাড়ি ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত 
পাওয়ার টাকা রাজ্য সরকার দিল না। 
বরং একটি হিসাব পাঠাল তারা । যাতে 
দেখা যায়, স্টেডিয়াম পুনর্নির্মাণের ধার 
শোধ করে উল্টে সরকারই টাকা পাবে 
আই এফ এ-র কাছে। প্রদ্যোত্বাবু 
আরেকটা হিসাব দিলেন | তাতে আই এফ 
এ পাওনা দাবি করল | বেশ কিছুদিন 
চিঠি-চাপাটি আর পত্র-পত্রিকায় 
সুভাষ-প্রদ্যোৎ বিবৃতির উতোর-চাপান 
চলল | সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে এ খণের সুদ 
লাখ লাখ টাকা বেড়ে গেল ! এখনও সুদ 
বাড়ছে। কে দেবে তার ঠিক নেই! 


এয়ার-লাইন্গ ক্লাব এবার তাদের 
টুর্নামেন্টের পর নাকি সাত লাখ টাকা 
দেবে আই এফ এ-কে “ফুটবলের 
উন্নয়নে'-র জন্য (নাকি টুনার্মেন্টের 
খেসারত হিসাবে ?) ! অবশ্য প্রদ্যোতবাবু 
নাকি ইতিমধোই সে টাকা বকেয়া ঝণ 
মেটাতে খরচ করে ফেলেছেন-_অস্তত 
ফোরামের লোকরা নথিপ্রমাণ দিয়ে তা 
বলছেন | তবে এসব প্রসঙ্গ আলোচ্য নয় | 
আসলে এই প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় 
হল, এবারের নির্বাচনে কে জিতে আসল 
“ক্ষমতায়' আসবেন | 

এই প্রতিবেদন প্রকাশের দিন সন্ধ্যায় 
গভর্নিং বডি নির্বাচন হবে । সেখানেই 
বোঝা যাবে, কোন গ্রুপের বেশি সদস্য 
নির্বাচিত হয়ে এলেন | অবশ্য যদি কোনও 
গ্রুপ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ হয় তবে Stat সেদিনই 
বিজয়-উৎসব করতে পারবেন | কিন্তু যদি 
তা না ঘটে তবে একটা চাপা গুমোট 
থাকবে কর্মকর্তা নির্বাচন পর্যন্ত । এখন 
পর্যন্তও প্রচারের দিক থেকে ফোরাম 
এগিয়ে । কারণ প্রদ্যোৎ-গ্রুপকে এখন 
অত্যন্ত রক্ষণাত্মক খেলতে হচ্ছে | কারণ 
একথা তো ঠিক, যখন প্রদ্যোতবাবু 
ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন আই এফ এ-র 


(বিকুদা) এখন অভিমানে দূরে সরে 
গেছেন । কৃষ্ণন্দু ব্যানার্জি, অজয় শ্রীমানী, 
অনিমা পণ্ডিতরা আই এফ এ-তে আসেন 


‘আরে ভাই, ওসব গুজব ছড়িয়ে কী 
লাভ ! সময়মতো আমরা ঠিক হাজির 
হব। দুলুদার গ্রুপের লোকরা ভেঙে 
গেছে__একটা গীাজাখুরি গপ্পো বানিয়ে 
লাভ নেই!” কিন্তু তার মধ্যে যে 
অত্যুৎসাহ আগে দেখেছি তা এখন দেখতে 






পাইনি | এসব কথা বলার সময় তার 


আসতে পারেন | না এসেও অবৈতনিক 
সচিব হতে পারেন | কিন্তু একটা টার্ম বাদ 
না দিয়ে অবৈতনিক সচিব হলে স্পোর্টস 
অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই) গাইড লাইন 
ভাঙবেন। রাজ্যের ফুটবলে সমস্ত 
সরকারি গ্রান্ট বন্ধ হয়ে যাবে | এ পদে 
আসার চেষ্টা তিনি করবেন বলে মনে হয় 
না | গুজব আছে, তিনি 'একটাকা বেতনে’ 
বেতনভুক সচিব হবেন। সেক্ষেত্রে 
একজন অবৈতনিক সচিবও একজনকে 
করতে হবে। এ ভদ্রলোক যতই 
প্রদ্যোত্বাবুর লোকই হোন না কেন 
‘বেতনভুক আর অবৈতনিকের' মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের সংঘাত ধাধবেই । আজ না 
ay, কাল। সম্প্রতি প্রদ্যোত্বাবু 
বলেছেন, “বাংলা মীরজাফরের দেশ' | 
জাতীয় ফুটবলে বাংলার ফুটবলারদের 
বয়স-ডাড়ানো নিয়ে কলকাতায় ওঠা 











“সহেলি ভবিষ্যতে আমাদের দেশের দাবার 
মান অনেক উন্নত পর্যায়ে পৌছে দেবে | 
একথা দিব্যেন্দু বড়ুয়ার । গ্রান্ডমাস্টার 
হওয়ার পর কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন | 
মহিলা দাবার আসরে আজ বাংলার গর্ব 
সহেলি-সহেলি ধর। অথচ যার দাবা 
খেলায় আসার গপপো অতি সাধারণ | 
স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ। 
বাড়ীতে সময় আর কাটে না। তাই 
বাবাকে লুডো কিনে আনতে বলেছিল ১৪ 
বছরের মেয়েটি | বাবা লুডোর বদলে এনে 
দিলেন ৬৪ ঘরের বোর্ড | পরম ACY হাতে 


রাখার মতো | ৮৮-র ৪ মার্চ দাবার 
আসরে প্রবেশ করে, এ বছরেই সেপ্টেম্বরে 


মেয়েদের রাজা প্রতিযোগিতায় 
ee ০: 





- 


দর্পণ | শুক্রবার ১৫ই মার্চ ১৯৯১ [এগারো 





হকারদের নিয়ে শিয়ালদহ বনী 
লাইনে রাজনীতি 


উৎপল ব্যানার্জি £ বেকাব সমস্যা এবং 
সীমান্ত দিযে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ যতো 
বাড়ছে শিযালদহ বনগা লাইনেব বেলেব 
প্লাটফম ও স্টেশন সংলগন বাস্তাগুলিডে 
হকাবেব সংখ্যাও সে অনুপাতে বেডে 
চলেছে। তাছাড়া সব সময ভীড়ে ঠাসা 
ট্রেনগুলিতেও হকাবেব সংখা দিনদিন দ্রুত 
বাঁডছে। হাল আমলে বাংলাদেশ থেকে 
এদেশে আসা প্রা ৪৫ শতাংশ বেকাব 
লোকই তড়িঘড়ি কোনো হকার্স ইউনিযনেব 
সদস্য হযে যাচ্ছেন। কাঁবণ এখন হকাবদেব 
ইউনিযনের সদস্য না হলে হকাবি করতে 
দেওয়া হয় না। স্বাভাবিকভাবেই নতুন সদস্য 
শ্কহওযা তথা পার্টি সমর্থক বাডানোব উদ্দেশ্যে 
প্রতিনিয়তই চলছে কংগ্রেস বনাম সি পি এম 


ইউনিষনেব পার্টি অফিস গড়ে উঠলে 
পবদিনই মুখোমুখি তৈবি হযে যাচ্ছে সি পি 
এমের হকার্স ইউনিফন। এক্ষেত্রে যে স্টেশনে 
যে দলের দাপট বেশি, সেখানে সেই হকার্স 
ইউনিয়নের একচেটিষা রাজ্ঞত্ব। অভিযোগ, 
বনগী লাইনের বেশিরভাগ স্টেশনেই এখন সি 
পি এম ইউনিষনেব সদস্য না হলে হকাবি 
FAS দেওয়া হচ্ছে না। বেল প্রশাসনকে 
কান্ডে লাগিয়ে সি পি এম ইউনিযনেব সমর্থক 
হকাবরা প্রাযই কংগ্রেস ইউনিয়নের 
হকাবদের হুমকি দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে 
মারধোর করে হকাবি কবা বন্ধ কবে দিচ্ছে। 
জনৈক বাদাম বিক্রেতা হাবডা স্টেশনে 
জানালেন, জ্রানেন মনেপ্রাণে আমি কংগ্রেসি, 
তবুও সি পিএম পার্টিকে চাদা দিই। এইভাবে 
নাকি সি পি এম ইউনিয়ন এ লহিনে তাদের 


লাইনের বনগী থেকে ডাউনে মধামগ্রাম পর্যন্ত 
স্টেশন প্লাটফর্মগুলিতে বেশিবভাগ হকাবই 
Aes দু-পাচ বছবেরু মধ্যে আসা 
বাংলাদেশি। এরা কিজি-কুটিব ধান্দা 





বলেন, যতক্ষণ কাজ সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ 


সংশয় থাকছেঁই। কাবণ বন্ধে থার্মাল কাজ, 


বন্ধ' করার ব্যাপারে কিছু বলেনি, আবার 
able বলেনি Ca, আমরা করতে পারছি না। 
ওদের কাছে আমরা বারবার জানতে চেয়েছি 
কেন কাজ বন্ধ করে দিল বা আর কাজ করবে 
feat এমনকি PE প্রসঙ্গেও ওদের কাছ 


থেকে আমরা কোনও সুস্পষ্ট উত্তর পাইনি।, 


গেছে হকাবি কবাব লাইসেন্স। বাকি 
হকাববা হচ্ছেন স্থানীয় বেকাব যুবকবা। 
যাবা দীর্ঘদিন পার্টি কবেও চাকবি বাকবি, 
কিছুই পাননি । 


জানা গেছে, এইসব বেকার লোকদের 
হকাবি কবতে GAR অদৃশ্য লাইসেন্স 
প্রদানের ব্যাপাবে প্রতিটি স্টেশনেব সি পিএম 


নিউব্যাবাকপুব প্রভৃতি স্টেশনগুলিতে গত 
পাচ বছবে এ ধবনের “হঠাৎ হকাব'দেব 
সংখ্যা প্রায় Med হযে গেছে। এই 
স্টেশনগুলিব দূর্বল কংগ্রেস হকার্স 
ইউনিযনগুলিব মূল অভিযোগ হলো, পুলিশ 
ও বেল প্রশাসনকে কাজে লাগিষে গাষেব 
জোবে সি পি এম হকাব বসাচ্ছে তাদেব পার্টি 
ফাল্ডকে চাঙ্গা কবাব জন্যে এবং সদস্যসংখ্যা 
বাড়াবাব জন্যে। এ নিযে এ লাইনের প্রতিটি 
স্টেশনের প্লাটফর্মগুলিতে শুক হযেছে 
হকাবদেব নিযে নোংবা বাজনীতিব খেলা। 
যাব ফলে দুর্গানগব থেকে মধামগ্রাম এবং 
বাবাসাত থেকে বনগা প্রতিটি প্লাটফর্মে 
তৈবি হযেছে অসংখ্য বেআইনি দোকানঘব। 


প্লাটফর্ম শেডেব নীচে যাত্রীদেব বসবাব 
জাযগা দখল কবে প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই 
হকাবেবা বসে আছে তাদেব 'বাপিজ্যিক 
পসবা' নিষে। প্লাটফর্মেব লোহাব বেডা 
ভেঙ্গে সেখানে গড়ে উঠছে প্রচুব পান-বিডি, 
লটাবী, স্টেশনাবী দোকান। বযেছে 
ছোটবডো কটি ভাতেব অনেক হোটেল। 
উনুন ধবানো থেকে উচ্ছিষ্ট ফেলানো HAE হয 
প্লাটফর্মেব উপবেই। তাছাড়া “চলছে চা 
স্টল-মনিহাবি-ফল-শজ্ি, ACS থেকে শট 
প্রভৃতির অসংখ্য দোকান। এব ফলে 
সবচেযে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন এ লাইনেব 
অসংখ্য নিতাযাত্রীবা। সকাল ও সন্ধ্যে 
অফিস টাইমে যাত্রীচাপ এত বাড়ে যে 
WATS জাযগা থাকে না। প্রটিফর্মেব 
উপবে যত্রতত্র ছড়ানো হকাবদেব পসবা 
তখন যাত্রীদেব কাছে হযে ওঠে প্রাণাস্তকব। 


অন্যদিকে এই লাইনের প্রায প্রতিটি মুখ্য 
স্টেশন সংলগ্ন TWA বড বড পুবানো 
দোকানগুলিব আমলে রাতারাতি কাঠ দিযে 
তৈবি হযে যাচ্ছে হকাবদেব ছোট ছোট 
দোকান। এ ব্যাপারে ব্যবসাহী সমিতিগুলির 
অভিযোগ, তাদেব দোকানঘবগুলিব সামনে 
এভাবে বেআইনি হকাব বসে যাবাব ফলে 
অববোধ সৃষ্টি হচ্ছে। তাদেব ব্যবসা যেমনএর 
ফলে মাব খাচ্ছে, তেমনি দ্রুত বেদখল হয়ে 
যাচ্ছে সবকাবি রাস্তাঘাট । লোক চলাচলে 
প্রচন্ড অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্ত কিছু 
দেখে শুনেও রেল প্রশাসন নীবব কেন এ 
প্রশ্নের উত্তরে রেল প্রশাসনের এবং পদস্থ 
অফিসাব জানালেন, সাধারণত" বেকাব, 


' গবীববাই পেটের দায়ে প্লাটফর্মে, ট্রেনে, 


বাস্তায় হকাবি করছে। তাদের প্রতি 
অং স্থানীয় জনসাধাবশের 

৷ তাছাড়া এলাকার 
রাজনৈতিক দলগুলিও থাকে এদের পেছনে | 


সম্পর্কে বলতে fice উত্তর ২৪ পরগণপা 
জেলাব এক প্রবীণ সি আই টি ইউ নেতা কিছু 
বাড়তি কথা বলে ফেললেন। তার মতে, 
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকাবীবা অনেক আশা 
নিয়ে পার্টিব সদস্য হয়। তাছাড়া পার্টির বহু 
ছেলেদের নেতারা বর্মসম্থানেব আশা দিয়ে 
রাখেন। কিন্তু বহুদিন হয়ে গেছে এদের জন্যে. 


বাবস্থা করে দিচ্ছেন। কারণ ল়্ঘন বজায় 
রাখা এখন সি পি এমের প্রধান কর্তব্য। 


“বিদেশীদের খেলার মান অনেক উঁচু । স্কুল 


যাই। দিনে অন্তত চার-প্াচ ঘন্টা কঠোর 
অনুশীলন না করলে কিছু করা যাবে না । 
তবে অনুশীলন করার সহযোগী পাওয়াই 
কঠিন । বাধ্য হয়ে বই দেখে একা একাই 


শীর্ষ বাছাই | এখন ভারতীয় মহিলা দাবায় 
গাচজনের একজন হবার চেষ্টায় রত 
সহেলি ধর বা রাঁপা | ভবিষ্যতে ভারতের 
প্রথম মেয়ে প্রীন্মাস্টার । আশাটা কি 
একটু বেশি হয়ে গেল ? 





চলছে। সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার দেওয়া 
হলে ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেওযা হবে | 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উপসাগরীয় 


ব্যাপারে রাজ্য ভিত্তিক শক্তিশালী গোষ্ঠী 





এম পৃষ্ঠার পর 


কোনো নির্দিষ্ট লক্ষোব দিক। ওটা যার কাজ, 
তাকেই মাত্র সাক্তে। আপনি যা পেয়েছেন, 
তা একমাত্র আপনিই পেয়েছেন, are 
নজকলও তা পাবেননি।' 

এব পরেই চলে যেতাম আমবা অন্য 
প্রসঙ্গে ৷ 

এমনি কবে কতদিন কতভাবে যে 
কেটেছে স্মৃতিতে এখন তাব অনেকটাই 
খুসব। 

এবপব Fe ঘনিযে এলো। বাত্রি নেমে 
এলেই চাবিদিকে ব্লাক আউট ৷ কলকাতা 
তখন প্রা ফাকা। আমি আব ভসিমদা 
এসময কেবল কলকাতা-ফবিদপুব কাবে 
বেড়াচ্ছি। তাবপব কবে থেকে যে আমবা 
কিছুটা বিচ্ছিন্ন হযে পড়লাম, মনে নেই। 
দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্ধান্তী সমস্যায 
সাবা দেশ এক বিপর্যযের মুখে তখন। 
ভসিমদাব সঙ্গে আব বড একটা যোগাযোগ 
বইল না। স্বাধীনতা এলো, কিন্তু এ যেন 
তেমনই স্বাধীনতা! 


আব ছাড়তে চাইতেন All বলতেন ঃ 
“দেশভাগ হলে কি হবে, আমবা যা ছিলাম্‌ 
' তাই আছি। শুধু ইচ্ছেমতো দেখা সাক্ষাতের 
বাধা ঘটছে, এই যা) 

তবু দেখা হযেই যেত। আমি আব 
ফবিদপুবে ফিবে না গেলেও তিনি সময 
সুযোগ পেলেই ছুটে আসতেন কলকাতায। 
এই শহবেব কাছে তাব ঝপ কি কম ছিল? 
তাব উচ্চতর শিক্ষা, প্রতিষ্ঠা, যর্শ-সব 
কিছুব মুলে কলকাতা । ১৯৭৬ সালের ২৪শে 
মার্চেব পর জসিমদাব সঙ্গে ইহকালেব সমস্ত 
কিছুব মতো চিবকালেব জনো বন্ধন ছিন্ন হয়ে 
গেল সেই কলকাতাব। আমি হু বালাম 
আমাদের প্রা পাচ দশকেব 'অস্তুবঙ্গ 
অগ্রজ্তকে। . 


সুভাস প্রভাস 












1 
বিশেষ প্রতিনিধি s 
বিহারও বেআইনি অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার এক 
বিশেষ Cre বি বেশ কিছু অঞ্থজল, 
এবং ন নওয়াদা জার নানা Sree 











we কে আহিনি কারখানা না ধরনের 
সমাজবিরোধী, নকশালদের মতো জঙ্গি 
সংগঠন এবং মাফিয়াদের জন্য বড় বড় বন্দুক 
এবং রিভলবার বানিয়ে বিক্রি করে থাকে । 
বিহার রাজ্যে নিত্যনৈমিত্তিক লেগে থাকা 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ এই সব বে-আইনি 
কারখানার কাছে আজ আশীর্বাদের মতো । 





প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় £ উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলার প্রাণকেন্দ্র বারাসত শহর আজ 
প্রাণান্তকর ট্রাফিক জামে অতিষ্ঠ । জেলা 
সদর হওয়ার পর রাজ্য সরকারের বন্ধু 
অফিস এখানে উঠে এসেছে। নতুন নতুন 
অনেক অফিস তৈরি হচ্ছে। কিন্তু শহর 
জীবনের আধুনিক পরিকাঠামো আজ পর্যস্ত 
গড়ে ওঠেনি। রাস্তা দখল করে নিত্যনতুন 
রাবসা গড়ে উঠছে। কোথাও মোটর 
গ্যারেজ, কোথাও কাপড়ের দোকান, শব্জি 
বাজার | কলোনি মোড় ও রথতলার ব্যস্ত তম 
এলাকায় অবৈধ গাড়ি পার্কিং অবস্থাকে 
আরও করুণ করে তুলেছে। প্রতিদিন কয়েক 
লক্ষ্য মানুষের আগমন ও প্র শ্যাগনণ হচ্ছে 
এই শহরের উপর দিয়ে । দুটি ante রাস্তা 
aime) একদিকে 
গনাদিবে কল্যাণী Cate 








if দুটির লেঃ 








যশোহত রোড় AK 


সাত হাজার ছোটখাটো এমন কারখানা 
চলছে যারা প্রায় দিনরাত ধরে বে-আইনি 
অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে চলেছে। অভিযোগ, 
এ রাজ্যের মাওবাড্রী কো-অর্ডিনেশন সেন্টার 


cow নকালপম্ছী আই পি এফের নাকি 


“ নিজেদেরই কে আইনি অস্ত্র কারখানা আছে 
এবং সেখানে অতি গোপনে কাজ করে 
সরকারি প্রতিরক্ষা কারখানায় কাজ করা 
কিছু কর্মী। এদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে 


থাকে কিছু উগ্র সমাজবিরোধী । 
সুত্র অনুসারে, নালন্দা জেলার 
চিকসোরেই আছে এমন ১২টা বেআইনি অস্ত্র 


কারখানা । এখান থেকে এমনকি সার্ভিস 
RG REELECTED 


বারাসত 


তানোরে 


যোগাযোগকারী রাস্তাটা রেল লাহনের ওপর 
দিয়ে গেছে। 


এখানেহ যত বিপত্তি। সারাদিনে প্রায় 
চল্লিশ, জোড়া অর্থাৎ আশিটি ট্রেন যাতায়াত 
করে। শ্রতিবারে ট্রেন যাতায়াতের জন্য 
লেভেল-ক্রসিং পাচ মিনিটের জন্য বন্ধ 
করার অর্থ হলো ভোর চারটে থেকে রাত. 
বারোটার মধ্যে এই কুড়ি ঘন্টার মধ্যে সাড়ে 
ছয় ঘন্টারও বেশি সময় রাস্তা বন্ধ হয়ে 
যাওয়া প্রতিবারে গেট বন্ধ হলেই দুপাশে 
আতর বাস, লরি, টাযাক্সির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে .. 
সাহকেল, রিক্সা, ভ্যান, মোটর সাহাকেলের - 
ol লাতিন একদিকে প্রায় কলোনি শোড় 
পর্যন্ত চলে যায়। MBL এমন হয় য়ে 
১।শেপাশের সরু গলি দিয়েও কেউ বোলোতে: 
পারে খাবা রাপ্তা পারাপার হেটেও কণা যায় 





রিভলবারও সরবরাহ করা হয়। ক্রমে ক্রমে 
তৈরি হতে চলেছে আরও উন্নত মানের 
আগেনয়াস্ত্র । প্রতিরক্ষা কর্মীদের দিয়ে এমন 
সব লম্বা নলের বন্দুক বানানো হচ্ছে যার 
ম্যাগাজিন এ ৭২টি পর্যন্ত গুলি ধরে। 
দলিতদের লালসেনা, যাদবদের লোক সেনা 
এবং Sera লোকসেনাদের অনেক এর 
কাছেই রয়েছে এই সব অন্ত্র। মাঠে নেমে 
পড়েছে রাজ্যের মজদুর কিষাণ সঙ্ঘও | 


ফলে প্রায় গোটা উত্তর ভারত জুড়েই সৃষ্টি 
হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ। জাতীয় 
নিরাপত্তা Rie হবার মুখে। জাতি ও 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে যে কোন 
মুহূর্তে । অথচ রাজা সরকার নিচ্ক্রিয়। * 


at গেট উঠলেও গাড়ির ভীড় পাতলা হতে 
কমপক্ষে পনেরো মিনিট লেগে যায়। 
উৎসবের মরশুমে অবস্থা আরো করুণ হয়ে 
যায়। বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই সময় যান 
নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় নামলেও অবস্থার বিশেষ 


পরিবঙন হয় না। অনেক সময় লেভেল 


ক্রসিংয়ে গাড়ি সারিবদ্ধভাবে আটকে থাকার 
জনা ট্রেন ছাড়তেও বিলম্ব হয়। অবস্থা ক্রমেই 
খারাপের দিকে যাচ্ছে। 


শহরের সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরেই 
১২নং রেল গেটের উপর দিয়ে যানবাহন 


- চলাচলের জন্য উড়ালপুল তৈরির দাবি করে 


আসছেন। দাবি আজও আদায় হয়নি? 
ভেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও পা 


সরকারের কাছে এ বিষয়ে আবেদন করা, 


হযেছে। 





নীলাঞ্জন কুমার £ দক্ষিণ ২৪ পর্গণার 
ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কীকদ্বীপের 
হক্ষয় শগলে রাজা সরকারের এগ্রিকালচার 
ডিপার্টমেন্টের রিজিওশ্যাল রিসার্চ স্টেশন 
কোস্টাল জোন দপ্তরে দীর্ঘদিন নারে সম্পূর্ণ 
বেমাইনিডবে ক্যাসুয়াল লেবার নিয়োগ ও 
সরকারি জগ যাত্মসাং চলছে। অনুসন্ধান 
পরে জানা গেছে ১৯৬১ সাল থেকে আরস্ত 
করে '৮৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ১৭ জন 


aie ওয়াকার এই দপ্তরে নিযুক্ত হন। 


লওমানে এদের কারো কারো বয়স ৪০ থেকে 
৬১ বদ্ধর হয়েছে। 

জানা গেছে, এই দপ্তরের মাধ্যমে সুগার 
বিট চাষীদের কম পয়সায় বীজ ও সার 
দেওয়া হয়ে থাকে । নার এই কাজের জন্য 
এই ১৭ জন ক্যাসুয়াল লেবারদের সরকারি 
নিয়ম সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে কারোকে ১১ বছর, 
আবার কাউকে ৫০ বছরেও নিয়োগ করা 
হয়েছে। ক্যাসুয়াল লেবার নিয়োগের ক্ষেত্রে 
সরকারের সার্কুলারে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে 
যে এই সব ওয়ার্কারকে এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের মাধামে নিতে হবে এবং যদি এই 
পরনের কোন কর্মী ৫ বছরের ওপর কাজ 
করেন তবে তাকে স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে 
হবে। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট এ ধরনের কোন 
নিয়ম মানেনি। 

দেখা যাচ্ছে, কানু কামিল্যা যার জন্ম 
তারিখ ১৪-৩-১৯৫৬ সালে তিনি চাকরি 
পেয়েছেন ১৯৬৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে। 
প্রসন্ন কর জন্ম ১৯৫৫ সালে, চাকরি হয়েছে 
'৬৮ সালে । আবার ঘনশ্যাম জানা, যার জন্ম 
তাবিথ ২৪-৭-৫৯ তিনি চাকরি পেয়েছেন 
২২-১০-৭৩ তারিখে । সরকারি আইন 
অনুসারে ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত 
বাক্তিরাই সরকারি চাকরি পাওয়ার 
অধিকারী । কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট তা মেনে 
চলেনি। এছাড়া যে সময় সরকারি চাকরি 








পাওয়ার বয়সের শেষ সীমা ২৫ বছর ছিলা 
তখনকার সময়ে পঞ্চানন সামন্ত ৩৪ বছর 
বয়সে চাকরি পেয়েছেন (জন্ম তারিখ 
১১২৭ ও চাকরি তারিখ ১০৬-৬১)। 
এছাড়া মনোরঞ্জন দাস ৩৬ বছর বয়সে (জন্ম 
তারিখ ১-২-৩০, চাকরি গ্রহণের তারিখ 
৩১-১১-৬৬), নবীন মন্ডল ৩১ বছর বয়সে 
(জন্ম তারিখ ২৯১১-৪৬ ও. চাকরি গ্রহণের 
তারিখ ২৯ ১০৭৫), মণি জানা ৪৯ বছর 
বয়সে (জন্ম তারিখ ১২৩৩ ও চাকরি 


গ্রহণের তারিখ ১২৮২), মণিকা জানা ৫০ 


বছর বয়সে (জন্ম তারিখ ৬:৫-৩৩. চাকরি 
গ্রহণের তারিখ ro). চাকরি 
পেয়েছেন। : 


এছাড়া জানা যায়, অজয় কর নামে এব 
কর্মী এই অফিসে জল সরবরাহ করেন। ভু 
ফলে তিনি ১০০ টাকা উপার্জন করে 
সরকারি আদেশানুসারে। তিনি 


ছাত্র প্রশ্ন উঠেছে তিনি কি করে দিনের বেল 
জল সরবরাহ করে আবার দিনেই এই 
কলেজে পড়াশুনা করেন? এছাড়া বি বে 
কর্মকার ও বি সি ঘোষ এই দুইজন প্রতি মা 
জলের পাম্প চালিয়ে ৮০ টাকা পায়। এই 
পাম্প মাত্র মাসে একবার "চালানো হয 
ace: এই নিয়েও কারচুপির অভিযোগ 
এসেছে। 
আরো জানা যায়, এই ডিপার্টমেন্টে 
পুকুরে ১৮ থেকে ২২ কেজি ওজনের ভেটবি 
মাছ চাষ করা হয়ে থাকে। নিয়মানুযায়ী ত 
বিক্রি করতে গেলে টেন্ডার বা কোটেশন কর 
দিতে হয়। কিন্তু অভিযোগে জানা গেছে 
রাতের আধারে গত ৯-১-৯১ তারিখে 
হলি ভিডি লে বস 
তা বিক্রি করেন। কিন্তু এই ট্রাক 
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গ্রাম পঞ্চায়েতের বাৎসরিক সাধারণ সভা 


গত ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি নৈহাটি বি ডি ও 
অফিস সংলগ্ন প্রাঙ্গণে দেশবন্ধু গ্রাম 
পঞ্চায়েতের বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত 
হল। দেশবন্ধু গ্রামপঞ্জায়েতের প্রধান 
বিপুল রায় জানান যে, এই সভায় 
১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরের বাৎসরিক 
এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের ষান্মাসিক 
আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদনে পেশ করা 
হয়েছে | একই সঙ্গে উভয়দিনে সাংস্কৃতিক 
মঞ্চে গান, নাটক, গীতিনাট্য ইত্যাদি 
সাংস্কৃতিক ৮২ করেন 





বিপুল রায় আরও. জানান *' 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের এই কর্মসূচিকে কে; 
করে নৈহাটী এলাকার স্কুলে 
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: 
ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজ 
করা হয়। এছাড়া চলতি বছরে মাধ্যম; 
পরীক্ষায় নৈহাটী এলাকায় যে. সম 
রী RASA or ad i: 

পুরস্কার ও মানপত্র দেও, 
হয়েছ দুদিন খাসী এই লৱ 
কেন্দ্র করে দেশবন্ধু গ্রাম-পঞ্ধায়ে 





কলকাতার শিল্পীরা এবং এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ 
কুশীলবরা । উৎসাহ উদ্দীপনা. দেখা গিয়েছে। 
se পৃষ্ঠার পর Ss 


ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতি কমাতেহ এই 
ব্যবস্থা নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন | 
কিন্তু প্রণবধাবু মানেননি সে কথা | 
ভার যুক্তি, ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট 
পেশ করার সময় থেকে চন্দ্রশেখর সরকার 
কর্তৃক অতিরিক্ত আবগারি শুষ্ক আরো” 
করার সময় পর্যন্ত এক বছরে WATE 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে ৯,৯০০ 
কোটি টাকা তুলেছেন । এর ওপর আগামী 
আর্থিক বছরের জন্য সরকার যদি আরও 
৩০০০ কোটি টাকা কর হিসেবে আদায় 
করেন, তবে সেটা হবে জনগণের প্রতি 
চূড়ান্ত অবিচার | এর ফলে মুদ্রান্ষীতির 
হার বাড়বে এবং শিল্পে উৎপাদন কমবে । 
দুটোর কোনওটাই আকাঙ্ক্ষিত নয় 
কংগ্রেরে | সি 
প্রণববাবুকে বোঝাতে যশোবস্ত সিং 
একটা শেষ চেষ্টা যে করেননি, তা নয় । 


তিনি বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক অর্থভাগার 
আই এম এফ) থেকে দ্বিতীয় দফায় 





wins ২ বিলিয়ন ডলার লা 





এই যুক্তিও নস্যাৎ করে @ 
প্রণববাবু | তিনি বলেন, আই এম এফ- 
কাছ থেকে খণ পাওয়ার জন্য বাজেট 
দরকার নেই। ওদের শর্ত পূরণ করা হ 
বলে. সরকারি তরফে একটা বিবৃতি fe 
যথেষ্ট | কিংবা অর্থমন্ত্রী এই মর্মে আই « 
এফ-কে একটা চিঠি লিখলেই পারেন 
এর পর আর যশোবস্ত সিং-এর বুঝ 
কষ্ট হয়নি যে কংগ্রেস কী জর 
বুঝেছিলেন চন্দ্রশেখরও | তবু তিনি আ 
করছিলেন, যদি রাজীবের “মতি ফের 
সেটা যে ফেরার নয় তা এতদিনে তি 
উপলব্ধি করলেন 1... সেইজনাই & 
পদত্যাগ | 7 





সম্পাদক : হীরেন বসু I সম্পাদক কর্তৃক আজেল LOT, ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 








দুই] দৰ্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ 








“কিন্ত বৃথা এ সাধনা ধীমান" | মনে হয়, 


দেরীতে হলেও আমাদের এ সম্দিতটি- 


ফিরে আসা উচিত যে, এনদুনিয়ায় এমন 
বস্তুর অভাব নেই যা সংশোধনের অতীত 
, এবং এ জাতীয় বস্তু সম্পর্কে যে কোনও 
প্রকার সংশোধনী বুদ্ধিশুদ্ধি খেলানোর 
অপর নাম বন্তুটির Tey সম্পর্কে অজ্ঞতা 
পোষণ ও মোহ পোষণ করা । উপরজ্ধ 
দায়িতরশশীলতার লক্ষণ নয়। 

আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাটাও তেমনি 
পদার্থ | শোষণ, দমন ও অনাচার | এই 


পি সিকিউরিটি 
ফোর্স, ব্যাক ক্যাট সহ বিভিন্ন 
স্পেশ্যাল ও আঞ্চলিক নামাঞ্চিত 


সীমান্ত 7H বাহিনীকেও আভ্যন্তরীণ 


পি ৬ 


| দীর্ঘদিন 
, সামরিক আধাসামরিক বুট-রাজ চলেছিল 


দশক আগেই | বাস্তবে ভারতীয় নাগরিক 


ব্যবস্থাগুলি যতই মিলিটারি_ নির্ভর হচ্ছে, 


মধ্যেকার সম্পর্কেও ততই চিড় ধরতে 

‘বাধ্য । এ বিরোধের গতিমুখ কোনদিকে ? 

জনগণের পক্ষে এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের 

888 
? 


নিয়ে | হালফিল চুপসে যাওয়া এই ইস্যুকে 


তোলার চেষ্টা করবেই । সামগ্রিকভাবে, 


সংহতির প্লোগান কংগ্রেসের কাছে মূল 
শ্লোগান হবে | এই মন্তব্য করেছেন রাজ্য 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সোমেন 


॥ মিত্র | সোমেনবাবু জানালেন, যে কোনো 


পরিস্থিতির জন্য আমরা তৈরি | কংগ্রেস 


" সর্বভারতীয় দল । দায়িত্ব অনেক বেশি 
> ere একটা দলকে সরিয়ে রাখার 


অপচেষ্টা সাধারণ মানুষ রুখবে | প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, নির্বাচনকে মাথায় ব্রেখে বামপন্থী 
দলগুলো পূর্ব নির্ধারিত বহু প্রোগ্রাম 
বাতিল করে দিচ্ছে। 














রসরাজ জানা 





গরু এবং মোষ কিন্ত দুধ দেয় না দেখে 
যান!’ শিশুদের এক টাকা বড়দের ছয় 
টাকা | ফল প্রচণ্ড শুভ | ভেবে দেখতে 
পারেন৷ | 


মুখ্যমন্ত্রী 

এবার নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী হবার 
সম্ভাবনা উজ্জ্বল | বুশকে ফুস করে ফেলে 
দিতে পারেন কিনা ভেবে দেখতে পারেন | 
ইস থাকে ষেন। বি জে পি অর্থাৎ বেঙ্গল 
জেনারেল পার্টির সঙ্গে গোপনে আতাত 
করে দেখতে পারেন ৷ ফল শুভ | 


আপনার যা নাম তাতে ক্রুদ্ধ না হয়ে 
নিজেকে একটু শুদ্ধ করে নিন। সব. 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে | বড়বাবুকে 
চটাবেন না । সঙ্গে যদি থাকে দুই বোস কে 


রাখুন। বিপদ ফাটে যাবে | ফল ফাইন 
হবে। 
ফেলা আরম্ভ করুন নিথর প্রাগৈতিহাসিক 


রাস্তাগুলিকে সবর .করতে-। প্রাম-গঞ্জের 
ধাশের সাকোগুলো পাকা করে দেবার 








চার] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ 





চত্্রশেখর ও বাজীব গান্ধী দুজনই দুজনের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছেন এবং পরস্পরের প্রতি sia নিক্ষেপে রত । কেন্দ্রে 
সরকার গঠনের পর থেকে চন্দ্রশেধরকে রাজীব তথা কংগ্লেসেব 
অনেক চাপ সহ্য করতে হয়েছে এবং সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য 
অনেক অন্যায় দাবি মানতে হয়েছে, কিন্তু সেই সরকার ভেঙ্গে 
ছু দিয়ে তিনি এখন মুক্ত পুরুষ -এবং আগামী দুই মাস প্রধানমন্ত্রী 
থাকছেন নিশ্চিন্ত মনে | তবু গত কয়েক মাসের কথা চন্দ্রশেখর 


প্রতি বিষোদগার করে চলেছেন | চন্দ্রশেখর ও তার অনুগামীদের 
দিয়ে তার প্রধান উদ্দেশ্য ভি পি সিং সরকার ভাতার কাজটা 
ভারা রে 


এর জন্য তিনি চেষ্টাব কোন wf করেন নি। আড়কাঠি মারফৎ 
রাজীব SAS ও জনতা (A) দল থেকে সাংসদ ভান্তাবার চেষ্টা 


রাজীব চন্দ্রশেখরের ওপব অমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি 
করতে গেলেন কেন? তারা চেয়েছিলেন জনতা সে) দলের 
সেক্রেটারি জেনারেলের- পদ থেকে দেবীলালের জ্যোষ্ঠ পুত্র 
ওমপ্রকাশ চৌতালার পদত্যাগ | তার কারণ কি এই যে, চৌতালা 
রাজীবের দল ভাঙ্গাবার প্রয়াসে ছিলেন প্রধান বাধা এবং ' 
চৌতালাকে হঠাতে পারলে তার উদ্দেশ্য সফল হত, বিশেষ করে 
দেধীলাল যখন নিমরাজি ছিলেন.এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র আড়কাঠের 
কাজ করছিলেন ? চন্দ্রশেখর তাকে সমর্থন প্রত্যাহারেব সুযোগ 


দেননি এটাও নিশ্চয় রাজীবের আত্মাভিমানে 


ল্লেগেছে। 





একটি বিল লোকসভায় প্রায় নিঃশব্দে পাশ 


বিষয়াবলীর কোনই সম্পর্ক নেই এবং যার 
মাধ্যমে শুধুমাত্র সাংসদরাই আর্থিক দিক 
থেকে লাভবান হবেন | 

অথচ, জাতির- এই দুঃসময়ে, দেশের 
এই অর্থনৈতিক দূরবস্থার মুখে বিলটি 
সম্পর্কে ‘আপত্তি জানাননি তারা ধারা 
অহরহ জনগণের জন্য চোখের জল 


+" ফেলছেন কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক 


দলগুলোর সমালোচনায় নীতিবাক্য 
আওড়াচ্ছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম, 
মার্কসিস্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির এ কে 





সালের আইনের. 'সংশোধনী। এ 


নুন্যতম ১২৫০ টাকা পেনশন পাবেন | 
গ্লাচ বছরের উর্ধ্বে প্রতি বছর সাংসদ 
থাকার জন্য পেনশন বা 

ভাতা পাওয়া যাবে, মাসে অতিরিক্ত ১০০ 
টাকা | তবে, 2 ভাতার উর্ধব সীমা ছাড়াবে 
না মাসে ৫,০০০ টাকা | এর পাশাপাশি 


আরও আহে | এতদিন পর্যন্ত কেউ সাংসদ . 


সাংসদদের জন্য | অর্থাৎ, বছরে ১৬ বার 


স্ত্রী, স্বামী বা পরিবারের অন্য কাউকে নিয়ে - 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


এর সংস্কার 





মিহির যোষদস্তিদার 





_ কল্কাতার চীনা টাউনে প্রায় পঁচিশ হাজার 


ইউয়ান চেন (আরস্তেব শুরু), ইউয়ান রি . 


(প্রথম খনি) ইউয়ান erat (প্রথম মাসের 
প্রথম দিন), ইউয়ান চেং (প্রথম মাসের 


, প্রথম দিন) এবং ইউয়ান তান বেছরের 


প্রথম সকাল) । শ্্রীস্টপূর্ব প্রায় ষোলশ 
বছর, থেকে শিয়া রাজত্বের সময় এই 
পঞ্জিকা চালু হয় এবং পরে শ্বীস্টপূর্ব একশ 
চার বছর পূর্বে হান রাজত্বে সম্রাট উ তি 
ঘটিয়ে বর্তমান পর্যায় 


SIG | এই নববর্ষ উপলক্ষে নতুন 
জামা-কাপড় পড়া থেকে শুরু করে 
ঘোরদোর আগে থেকেই ঝাড়পোহ করা 
হয়। বাড়ির দরজায় দেয়ালে নানা শুভ 
প্রার্থনা ইত্যাদি লাল-কাগজের ওপর লেখা 
হয়, যেমন দীর্ঘ জীবন লাভ হোক, ধনে 
জনে UG, ভগবান সৎ মানুষের সহায় 


হোন, আরও আরও ধন দৌলত হোক | 
পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানায় 
এভাবে FL হেই ফাত GR (শুভেচ্ছা 
আরও 'ধনবান বা ধনবতী হও !' বৃদ্ধরা, ' 
তরুণ বিবাহিতদের শুভেচ্ছা জানায় এই 
বলে ‘কুং হেই তিম তিং (শুভেচ্ছা | 
আরও-পুত্রকন্যা হোক) ।' বড়রা ছোটদের 
লাল খামে করে সামান্য টাকা উপহার 
দেয়, একে বল লাই সি। লাল রং-কে 
চীনারা সবচেয়ে শুভ রং মনে করেন। . 
এছাড়া, নববর্ষের দিনে চীনারা কোন . 
ছুরিকাচি ব্যবহার করেন না এবং খটা 
ধরেন না; এ দিন কোন পশুপাধী axe 
করেন না। এছাড়া, এ দিন কোন কোন 
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বেশি | বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা (৫৫ 
লক্ষ) বৃহত্তর Aa চেয়ে অনেক 
বেশি_যদিও বৃহত্তর কলকাতা ৩৫টি 
মিউনিসিপ্যালিটির অধীন এবং এর মধ্যে 
কলকাতা কপোরেশনে অন্যতম 

৩১ মার্চ, .১৯৬১ 





দর্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ [পাচ 








প্রার্থী হতে পারেন 


পল্পব ভট্টাচার্য £ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভার 
পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
নির্বাচনও ক্রমেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। 
ফলে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়ে গেছে 
সাজ সাজ রব। এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা 
গেছে বেশ কিছু প্রবীণ সি পি এম নেতা ও 
-কমীর wen যারা নিরলসভাবে পরিকল্পনা 
চালিয়ে যাচ্ছেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ফিরে 
আসার। 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের যে 
আর খুব বেশি দেরি নেই তা সি পি এমের 
পার্টি অফিসগুলি ঘুরলেই বোঝা যায়। খোদ 


আলোচনাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। এর 
মধ্যেই অনেকে বলতে OF করেছেন যে, এ 
রাজ্যে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন 
একই সঙ্গে হবে। এ ব্যাপারে পার্টির 
করিতকর্মা নেতারাও কিন্তু থেমে নেই। তারা 
আদা-জল খেয়ে লেগে গেছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে 
সম্মানজনক প্রার্থী খুজতে, শুরু হয়ে গেছে 
নির্বাচনে জেতার নানা কৌশল। কোনও 
কোনও বিশেষ প্রার্থী নিজেই পছন্দ করছেন 
তার নির্বাচনী বেন্দ্র। 


এরকমই একটি নির্বাচনী কেন্দ্র উত্তর ২৪ 
পরগণার খড়দহ। পার্টি সুত্রে জানা গেছে, 
এই কেন্দ্রে এবার প্রার্থী হতে পারেন আমাদের 
মাননীয় মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু। এ প্রসঙ্গে 
উত্তর ২৪ পরগণা.জেলা কমিটির এক প্রবীণ 
সি পি এম সদস্য বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
সাতগাছিয়া কেন্দ্রে জ্যোতিবাবুর দাড়ানো 
নিরাপদ নয়, পাছে যদি তিনি হেরে যান। 
কেননা জ্যোতিবাধু তার নির্বাচনী কেন্দ্রে 
মুখ্যমন্ত্রী হয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
সত্তেও উন্নয়নমূলক কাজের ত্রিশ শতাংশও 
শেষ করতে পারেননি এতদিনে। ওই 


সম তঞ্চলের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। 


নির্বাচনে এর প্রতিক্রিয়াও হওয়া স্বাভাবিক। 

তিনি আরও বলেন, এর পাশাপাশি 
আরেকটি চিত্র আমাদের মত বেশ কিছু 
প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতাকে খানিকটা অস্বস্তির 
মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তা হল সাতগাছিয়া 
কেন্দ্রের অসংখ্য অর্ধভুক্ত নির্যাতিত 
গ্রামবাসী, যাদের আজও কোনো নিরাপত্তা 
নেই। এরকম বেশ কিছু পরিবারের দুঃখী 
মেয়েকে আশ্রয়ের সন্ধান দেওয়ার নাম করে 
তাদের উপর চালালো হচ্ছে অতাচার। অথচ 


পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। অত্যাচারী ধরা 
পড়ছে না। পাচার হয়ে যাচ্ছে ক্ষতবিক্ষত 
লাশ। যারা এগুলো নিত্য স্বচক্ষে দেখছেন 
তারা জ্যোতিবাবুকে কি ভোট দেবেন? জল 
নেই, কল নেই, পুকুরগুলোর ঠিকমত সংস্কার 
হয় না; তার রাজত্বে সর্বত্রই যেন 
উদাসীনতার ছাপ। এরপরে কোন মুখে ভোট 
চাইবেন জ্যোতিবাবু ? এ প্রশ্ন আজ সর্বত্র । কি 
পার্টির ভেতরে, কি বাইরে। 


কেন্দ্রটির মোহ জ্যোতিবাবু কিছুতেই ত্যাগ 
করতে পারছেন না। তবে সতাই এখানে 
জ্যোতিবাবুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত কিনা তার 
বিচার করবে ওই অঞ্চলের জনগণ। এখন 
শুধুই ভোটের অপেক্ষা | 


_নিচ্ছেন। পর্যকেক্ষকদের চোখে প্রধানত তিনি 


এতদিনে বুঝে ফেলেছেন এ কেন্দ্রটি এমনই 
একটি কেন্দ্র যেখানে কিছুটা ব্যক্তিগত ইমেজ 
কাজ করে। তার ফলাফলও তিনি জেনে 


দ্বিতীয়ত এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ 
শিক্ষিত, চাকুরিজীবী, ছাত্র ও ব্যবসায়ী। 
এমনকি এদের মধ্যে বামপন্হী চেতনাও বেশ 
প্রবল। এর ওপর এখানে আছে রাজ্য 
সরকারি শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন 
কো অর্ডিনেশন কমিটির প্রভাব। যাদের 
জোরে সেন্ট পারসেন্ট নিশ্চিত হচ্ছেন 
জ্যোতিবাবু নিজেই। 


তৃতীয়ত খড়দহ অঞ্চলের বেশ কিছু 
প্রবীণ ও তরুণ সদস্যদের সম্প্রতি সি পি এম 
ছেড়ে যাওয়া পার্টিকে যে কিছুটা বেকায়দায় 
ফেলেছে তা এখন বুঝতে পারছে লোকাল 
কমিটি ও জেলা কমিটি। এই সমস্ত সি পি এম 
বিরোধী ছেলেরা পার্টিকে বিধানসভা 
নির্বাচনে যে বেগ দিতে পারে সে আশঙ্কাও 


করছেন দি পি এমের বেশ কিছু নেতা। 
তাদের মতে, জ্যোতিবাবুর মতো প্রখর 


Tem সম্পন্ন নেতারই এখানে 
প্রয়োজন। 
pets অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা 


দাশগুপ্ত কে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য গোপনে 
চেষ্টা চলছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। পাটি 
সূত্রের খবর, Ge ইউনিয়ন নেতা গোপাল 
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নেপালে দুই কমিউনিস্ট পাটির 
এক্য যুগ সন্ধিক্ষণের বার্তাবহ 


গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হয়েছে 
নেপালে।, কাগজে কলমে অনেকগুলো 
কমিউনিষ্ট সংগঠন আছে নেপালে। 
আপাতত বৃহৎ দুটি কমিউনিষ্ট পার্টি বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এ কামতের ভিত্তিতে এক হল। 
রাজতন্ত্র যদিও সরকারিভাবে অবলু প্ত 


পার্টি (মার্কসবাদী)-র পলিটবুর্যোর সদস্য 
হরকিষেণ সিং সুরজিৎ আমন্ত্রিত প্রতিনিধি 
হিসেবে গিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। 
নেপালের বাস্তব অবস্থা বিগ্লেষণ করে তিনি 
গণতান্ত্রিক শক্তির Ose মঞ্চের 
প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেছিলেন। 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্য নেপালের ৭টি বামন্হী দল গত 
বছর তৈরি করেছিল সংযুক্ত বামপন্থী দল। 
যৌথ আন্দোলনের দাবানলে পুড়ে নেপালের 
প্রাক্তন রাজা বীরেন্দ্র বাধ্য হয়েছিলেন 
ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। এ্রতিহাসিক এক 
পটপরিবর্তন ঘটলেও সামস্তবাদের বিষদাত 
কিন্তু ভাঙ্গেনি। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
কায়েম হলেও নেপালের রাপ্টবাবস্থার 








নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলগুলির এ্রকোর বিন্যাসের 
পটপরিবর্তন হতে শুরু করেছে। বর্তমানে 
নেপালে কেয়ারটেকার সর্বদলীয় সরকার 
ক্ষমতায়। কমিউনিষ্টদের মধ্যে কোর 
বাতাবরণ তৈরিতে বহুদিন ধরেই চেষ্টা 
চলছিল। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণে উভয় 
দলই বর্তমানে এ্রকামতে এসে পৌছেছে। 
মুলত সাম্রাজাবাদের প্রভাব সংক্রান্ত প্রশ্নে 
এতদিন দ্বিমত ছিল উভয় কমিউনিষ্ট ona 
বর্তমানে রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদের 
অবস্থান নিয়ে উভয়ই এ্রকামতে পৌছেছে। 
রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র উভয় দলের কর্মসূচিতে 
একই জায়গায় এসেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র 
করে রাজনৈতিক দলগুলির ভারসামোর 
সঠিক পরিবর্তন 'ঘটেছে। 

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আরো কয়েকটি 
কমিউনিষ্ট গ্রুপ এখনও আছে নেপালে। 
আছে কয়েকটি বামপন্হী দলও । নির্বাচনে 
সবাই এককাট্টা হয়ে লড়ছে। ঠিক হয়েছে 
একটি আসনে একজন বিরোধী প্রার্থী 
প্রতিদ্বন্দীতা করবে। নেপালে বামপন্হীদের 
অনাতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালী কংশ্রেস। প্রকোর 
প্রশ্ন নিয়ে নেপালী কংগ্রেসেও দ্বিমত আছে। 
ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে নেপালী কংগ্রেস 
এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্রীতা করবে। 
প্রধানমন্ত্রী ভট্টরাই আর চৌতালার বিরোধ 
এখন প্রকাশো। আগামী দিনে নেপালী 
কংগ্রেসে ভাঙ্গন অনিবার্ধ। নেপালে শিল্পের 
বিকাশ আজও অবরুদ্ধ। জাতীয় পুঁজির 
সিংহভাগটাই সাম্রাজাবাদের করায়ন্ত। 
এবারকার নির্বাচনে এসবই মুখ্য ইস্যু হবে। 
নেপালী কংগ্রেসের মধ্যে আছে পুঁজিবাদ 
সামস্তবাদ এই Creme | এই প্রেক্ষাপটের 
ওপর গড়িয়ে দুই কমিউনিষ্ট পার্টির একা 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে শুভ সুচনা। 





AA Ks 


সেরেঞ সীওতাল সংস্কৃতির 


এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 








ভেসে এসেছে মাদলের তাল, রক্তে নেশা 
ধরানো শব্দ, গুড়ুক-গুড়ুং-গুং আর 
মহুয়াডোবা মন-ভোলানিয়া মেঠো সুর। 
হ্যা, বাংলা বিহারের সীমান্তে সাওতাল 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ 


\ 


দৰ্পণ ঃ রাজনীতিতে এলেন কেন? 
আানসঃ বাবা নিয়ে এসেছিলেন। ১৯২০ 


পরেই অবশ্য নীলরতন মেডিকেল কলেজে 
ডাক্তারি পড়া শুরু করি। তখন মেডিকেল 
কলেজে ছাত্র পরিষদ ছিল না। আমাদের 
উদ্যোগে ছাত্র-পরিষদ মেডিকেল কলেজে 


স্বীকৃতি পায়। 
দর্পশণঃ ৬৮ কিংবা ৬৯ সালে কলকাতা 
তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন 


উত্তাল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল- 
পন্থীরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে। 
রাজনৈতিক মাহেন্ত্রক্ষণে দাড়িয়ে আপনার 
অভিজ্ঞতা? 

WAS প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া 
ভালো। আমি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস 
নই। কিন্তু চারুবাবুকে শ্রদ্ধা করতাম। 
বাক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক সততা না থাকলে 
শত-শত যুবক চারুবাবুর কথায় বেরিয়ে 
আসত না। ৬৮ থেকে ৭৩ সাল। পশ্চিমবঙ্গে 
ছাত্র রাজনীতির অভূতপূর্ব অধ্যায়। 
ভারতীয় ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে 
গেলে চারু বাবুকে বাদ দিয়ে লেখা যাবে না। 
আমার বহু সহকর্মী নকশালপন্থী 
আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। আমাদের 
সঙ্গে বিতর্ক হত।। আজ বলতে দ্বিধা নেই, 
চারু মজুমদার সর্ব অর্থে শ্রদ্ধেয় বাক্তি। 
একজন আদর্শ GTS | 

wis নকশালপন্থীদের বেআইনি 
ঘোষণা করা হয়েছিল অথচ মৌলবাদীদের 
বিরুদ্ধে কোলো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 
weal? 

মানসঃ নকশাল বাড়ির অনুগামী ছাত্র ও 
যুবকদের ব্যাক্তি হত্যায় বিশ্বাসী করে তোলা 
হয়েছিল একটা সময়। এই দিকটা মারাত্মক ৷ 


হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস 
মৌলবাদীদের ঘৃণা করে। 

wes বি জে পি কি মৌলবাদী দল? 

মানসঃ অবশাই ৷ মৌলবাদী শুধু নয়, বি 
জে পি দেশদ্রোহী | 

waa: আমরা কি ধরে নেব , বিগত 
লোকসভায় বি জে পি-র অভাবনীয় সাফলা 
মৌলবাদের জয়? কিংবা সাধারণ মানুষ 


fore চট্টোপাধ্যায় 


মৌলবাদের দিকে ঝুঁকছে? 

মানসঃ একদম ভুল ধারণা। আসলে 
আমাদের পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখতে 
হবে। বিগত লোকসভায় কংগ্রেস বিরোধী 
ভোটটাকে একটা কমন প্ল্যাটফরমে নিয়ে 
আসা হয়েছিল। বি জে পি সর্বাধিক আসনে 
প্রার্থী দিয়েছিল। আনুপাতিক হিসেবে 


মেদিনীপুর জেলায় 
এখন এক নম্বর 


বিশেষ প্রতিনিধি : মেদিনীপুর জেলার 
গড়বেতা ব্লক ছগলি জেলার থেকেও বড়। 
ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও মেদিনীপুরের অবস্থান 
বিশাল। এতবড় একটা জেলায় সামগ্রিক 
রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই 
প্রজন্মের কংগ্রেস নেতা যারা আছেন, 
প্রতোকেই নিজস্ব গোষ্ঠী নিয়ে বাস্ত। 
প্রকৃতপক্ষে ৬০ দশকের পরে বৃহত্তম জেলায় 
শুরু হয়েছে বিরাট শুনাতা। একটা সময় 
ছিল, যখন অজয় মুখার্জি, সুশীল ধাড়া, 
সতীশ সামন্ত, কিংবা qe মাইতির নাম 
রাজা-রাজনীতিতে সর্বত্র উচ্চারিত হত। 
প্রাদেশিক স্তরে বহু নেতা, অতান্ত শ্রদ্ধার 
সঙ্গে এদের নাম উচ্চারণ করতেন। সেই 
রামও নেই, রাম রাজত্ব নেই। বর্তমানে 
পরিস্থিতি এক কথায় ভয়াবহ। মেদিনীপুর 





জেলায় বংগ্রেসি নেতারা নিজেদের মধ্যে 
লড়াই করতেই ভালোবাসেন। ব্যতিক্রম wt 
মানস ভুঁইঞ্া | STS গ্রামের ছেলে, জেলা 
ছাড়িয়ে রাজা স্তরে জায়গা করে নিয়েছেন। 

হাওড়া থেকে মেদিনীপুরগামী ট্রেনে 
যেতে বালিচক নামে একটা স্টেশন আছে। 
স্টেশনে নেমে বেসরকারি বাসে উঠতে হবে। 


রাস্তার নাম হচ্ছে ঝ্যাকর-ঝ্যাকর। অসম্ভব 
বাজে রাস্তা। যাত্রীবাহী বাস আস্তে আস্তে 
নিয়ে আসবে সবংয়ে। ডাঃ মানস ভুঁইঞার 
নির্বাচনী অঞ্চল। দারুণ সুন্দর জায়গা। 
এরকম একটা যোগাযোগহীন “পিছিয়ে পড়া 
অঞ্চল থেকে সমগ্র জেলায় নিয়মিত 
যোগাযোগ রাখা বিশাল ব্যাপার। প্রায় 
অসম্ভব কাজটা ডাঃ ভুঁইঞা করতে পেরেছেন 
পরিশ্রমের মাধ্যমে । অস্বীকার করার উপায় 
নেই, বহুদিন পরে বৃহত্তম জেলায় কংগ্রেসি 
রাজনীতিতে বিরাট শুন্যতা কিছুটা হলেও 
মেটাতে পেরেছেন ডাঃ মানস Shans 
প্রাদেশিক স্তরে সম্মানজনক জায়গায় 
পৌছতে পেরেছেন। মেদিনীপুর জেলায় এক 
নম্বর। এক গ্রামীণ. ও শহুরে কংগ্রেস 
রাজনীতির সেতু বন্ধনকারী। 








তাদের আসনও বেড়েছে। 

দর্পণঃ আপনি তাহলে স্বীকার করছেন, 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠেছে? 

মানসঃ না, আমরা একথা একবারও 
বলি না। বরং মৌলবাদীরা ভারতীয়ত্ব 
বোধকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্মীয় উম্মাদ 
পরিবেশ তৈরি করেছিল। দুঃখের বিষয় 
জ্যোতিবাবুরাও একই জিনিস করেছেন। 
আমাদের প্রশ্ন একটা মৌলবাদী দলকে কেন 
সাহায্য করা হল? শুধুমাত্র ভোটের 
রাজনীতির জনা? নাকি নেপথ্যে হিসেবও 
কিছু আছে? 

Wes দাঙ্গা তো এখনও চলছে। এর 
সর্বশেষ পরিণতি ক্রি ভয়ঙ্কর? 

মানসঃ অবশাই। 

দর্গশঃ এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে 
আসছি। রাজা কংগ্রেস ১৪ বছর বিরোধী 
আসনে বসছে বিধানসভায়। তা সত্বেও 
কংশ্লেসি গোষ্ঠীদন্দ্ব মিটল না কেন? 

মানসঃ গণতান্ত্রিক বিতর্ককে যদি 
গোষ্ঠীদ্ধন্ব বলা হয়, তাহলে আমি বলবো, 
কংগ্রেসের গোষ্ঠীদবন্দু বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। 
কংগ্রেস সর্বভারতীয় wa বিভিন্ন fom 
ধারার সফবয়। সেখানে বিতর্ক হওয়াটা তো 
স্বাভাবিক। 

দর্গপঃ রাজা কংগ্রেসের প্রিয় সুরত ও 
সোমেন। এই তিন গোষ্ঠীর পাশাপাশি মমতা 
গোষ্ঠীর জন্ম হল। মন্তব্য? 

মানসঃ রাজনৈতিক বিতর্ককে আপনি 
গোষ্ঠীছন্্ব বলছেন। ব্যক্তি নয়, সাবিক। 
আবারও বলছি, mam দল হিসেবে 
গণতাস্ত্রক বিতর্কে শ্রদ্ধা করে। প্রিয়দার 
ASA দারুন লাগে। আমরা যখন ছাত্র 
পরিষদ রাজনীতি করা শুরু করি, তখন 


ছিলেন প্ল্যানার। সুব্রতদা বাস্তবে করে 
দেখিয়ে দিতেন। সোমেনদা ভাল সংগঠক। 
প্রচন্ড ধৈর্য। অসময়ের সাথী। মমতা 
ডায়নামিক। আন্দোলনের মধ্য আছে। 
wes জ্যোতিবাবু 
মানসঃ সি পি এম দলের উত্তমকুমার। 
বাক্তি জ্যোতি বসু শ্রদ্ধেয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 


Wes একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি 
রাজনৈতিক প্রকৃত সতোর দিকে ছুটছেন। 
রোগি দেখার সময় পান? 

মানসঃ আমি সবংয়ে শনি ও রবিবার 
চেম্বার করি। বহু মানুষ আসেন। এছাড়াও 
প্রতি মুহূর্তে ডাক্তারি বিদ্যা বাবহার করতে 
হয়। আমি বিশ্বাস করি, একজন প্রকৃত 
ডাক্তার হবার জনা রাজনৈতিক ক্ষতগুলো 
বুঝতে আমার খুবই সুবিধে হয়। 


গ্রামের কথা বলে £ঃ অশোক ঘোষ 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ কংগ্রেসের নেতা নিয়ে 
মন্তবা করার কি আছে? দলীয় নির্দেশও যে 
দলের নেতারা না মানা স্ট্যাটাস হিসেবে 
ধরেন, তাদের কথা না বলাই ভালো। তবুও 
আমাদের কংগ্রেসের কথা বলতে হয়। 
এখনও কিছু মানুষ কংগ্নেসকে ভোট দেন। 
আমরা এই জায়গাটায় পৌছতে চাই। এই 
মন্তব্য করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ! 
সম্পাদক অশোক ঘোষ | বললেন, ডা মানস 
SRT আমার পরিচয় নেই৷ ভদ্রলোক 
গ্রামের কথা বলেন। বাতিক্রম যদি বলেন, 
তাহলে এই কথাটাই আমি বলবো। 
অশোকবাবু বলছিলেন, কংগ্রেসের নেতার 
কলকাতা টু দিল্লি রাজনীতিতে উৎসাহী। 
প্রয়োজনে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা 


সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে 
থাকাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। ডট 
ভুঁইঞা গ্রামের ছেলে। কংগ্লেসি রাজনীতিতে 
গ্রামের ছেলে অনেকেই আছেন। আশা করি 
মানসবাবু একই উপাধি শ্রহণ করবেন না। 


আমার রাজনৈতিক অনেক বন্ধুর কাছে 
শুনেছি, বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে 
মানসবাবু সবসময় সরব থাকেন। সব কিছুর 
একটি ভালো দিক আছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত 
তথ্য শোনার অভ্যাসও গড়ে তোলা উচিত। 
ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের নিয়েও কিছুটা সময় 
বায় করতে পারেন মানসবাবু। জনপ্রতিনিধি 
হিসেবে কিছুটা দায়িত্ব তো কমবেশি 
প্রত্যেকেরই আছে। তাই নয় কি? 


সিদ্ধান্ত নিতে পারে £ প্রিয় দাশমুন্সি 


বিশেষ প্রতিনিধি £ রাজনীতিতে সঠিক সময়ে 
সিদ্ধান্ত নেওয়াটা একটা বিশেষ |) 
বোধহয় সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের ব্যাপার। 
মানসের ক্ষেত্রে এই গুণটা আছে। ডাঃ মানস 
ভূইঞা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজা কংগ্রেস নেতা 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুণ্সি এই মন্তব্য করেছেন। 
বললেন, ছাত্র পরিষদের রাজনীতি করতে 
গিয়ে দেখেছি, মানসের এই গুণটা। রাজ্য 
কংগ্রেস রাজনীতিতে এই গুণের 
ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক 
সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মানসকে 
দেখেছি, অফিসিয়াল কংগ্রেসের সমর্থনে 
সবসময় হাত তুলতে। এই দিকটা ভালো। 
পলিটিকসে ইদানীং মানস বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে 
বিতর্ক তোলার চেষ্টা করছে। এই দিকটাও 
ভালো। 

বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও 
কংগ্রেসি বিধায়ক তুহিন সামস্ত বললেন, 
মানস খুব তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে। শ্রামের 
ছেলে। কংগ্রেসি রাজনীতিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী 


থাকলেও. মানসকে আমি সবসময় সমর্থন 
করি। সি পি আইয়ের বর্ষীয়ান বিধায়ক 
কামাখ্যা ঘোষ বললেন, মানস ভূঁইঞা 
আমাদের জেলার নেতা । বাক্তিগত ভাবে 
পরিচয়ও আছে। ভালো ছেলে। একটি 
জিনিস আমি দেখেছি, ছেলেটা সবকিছু শেষ 
দেখার চেষ্টা করে। অল্প বয়স। কংগ্রেসি 
রাজনীতি নিয়ে আমার কোন বক্তবা নেই। 
বাক্তি ডাঃ Stare আমি ভালোবাসি। 


সিপি আইয়ের অপর বিধায়ক সুখেন্দু মাইতি 
বললেন, ডায়নামিক। আর কিছু করতে না 
পারুন, মেদিনীপুরের জন্য চিৎ কারটা 
করতে পারেন। দুঃখের বিষয়, ফ্রন্টের অনেক 
বিধায়ক এই কাজটাও করেন না। মেদিনীপুর 
জেলা কংগ্রেস সভাপতি রাজকুমার মিশ্র 
বললেন, বর্তমান প্রজন্ম কংগ্রেস 
রাজনীতির ক্ষেত্রে GE মানস ভুঁইঞা আদর্শ। 
সি পি এমের বিধায়ক লক্ষণ শেঠি বললেন, 
মন্তব্য নেই। সবংয়ে দু'বার জিতেছেন। 
তৃতীয়বার হারবেন। 





ডিজেল ও পেট্রোলের 
দাম কমছে 


বিশ্ব ঘোষ£ উপসাগরীয় যুদ্ধ হঠাৎ থেমে 
যাওয়াতে যেসব দেশ তেল মজুত করেছিল 
তারা এখন সেই তেল বাজারে ছেড়ে 
দেওয়াতে তার দাম দ্রুত নেমে যাবে বলে 
বিশেষজ্ঞরা) মনে করছেন। সেই সঙ্গে আশা 
করা যাচ্ছে, উপসাগরীয় অঞ্চল স্বাভাবিক 
হলে কেরোসিন ও ডিজেলের দাম প্রায় ৫০ 
ডলার কমে যাবে। 


এই দাম কমে যাওয়ার প্রবণতা 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
সিঙ্গাপুর বাজারে কেরোসিন ও ডিজেলের 
দাম টন প্রতি ১০০ ডলার কমে গিয়ে তাএখন 
টন প্রতি মাত্র ২৪৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। 


যুদ্ধের জন্যই। বহু দেশ আগেভাগেই তেল 
মজুত করে রেখেছিল। এর ফলে মাত্র কয়েক 
সপ্তাহ আগেও সিঙ্গাপুরে পেন্রোলজাত 
পণোর দাম বেড়ে দীড়িয়েছিল ৩৬০ ডলার 
প্রতি টন। 


তবে দুশ্চিন্তা একটা থেকেই যাচ্ছে। তা 
হোল, কুয়েত ও ইরাকের বেশ কিছু তৈল খনি 
নষ্ট হয়ে যাওয়াতে বিশ্বের বাজারে 
অপরিশোধিত তেলের কিছুটা ভারসামা 
বিস্মিত হতে পারে। বিকল্প বাবস্থা থাকলেও 
এ দৃই দেশের তৈল খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে 
অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করা হোত 


বিশ্বের ঘাটতি দেশগুলিতে ৷ 

খুব শীঘ্রই তেল রপ্তানিকারক দেশ 
অর্থাৎ ওপেকের বৈঠক বসছে। সেখানেই 
নির্ধারিত হবে চলতি বছরের তেলের দাম 
এবং ভবিষ্যত কর্মপন্ছা। 


পেট্রোলজাত পণ্যের দাম দ্রুত কমলে 
সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ভারত। কারণ 
ভারত প্রতি বছর আট থেকে দশ কোটি টন 
পেন্রোলজাত পণ্য আমদানি করে থাকে। 
ভারত আশা করছে, অপরিশোধিত তেলের 
দাম উল্লেখযোগ্াভাবে না কমলেও 
পেট্রোলজাত দ্রব্যের দাম অনেক কমে যাবে। 

ভারতের দুশ্চিন্তা রয়েছে অনাদিকে। 
কারণ এই চলতি বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভারতকে কম কেরোসিন সরবরাহ করবে 
বলে সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছে। গত বছর 
ভারত সে দেশ থেকে এক লক্ষ টন কেরোসিন 
পেয়েছিল। 

এর উপর ১৯৯১ সালের চুক্তি অনুসারে 
ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৪.৫ কোটি 
টন অপরিশোধিত তেল ও ২৭ কোটি টন 
পেট্রোলজাত দ্রব্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি 


দিলেও তা হয়ত পুরোপুরি তারা পালন ব্ক” 


করতে পারবে না। কারণ, তাদের 
অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন অনেক 
কমে গেছে। 


ইরাক অবশা সেই ঘাটতি মিটিয়ে দেবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইরাকের ধারণা, তারা 
একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই 
ভারতসহ অন্যানা দেশকে প্রচুর তেল তারা 
সরবরাহ করবে। সুতরাং দুশ্চিন্তার কোন 
কারণ নেই। 







ভার দন পুরন 
থেকে সুরেশ ব্যানার্জি রোড ধরে পায়ে 
পায়ে বেশি পা নয় । শহর চলেছে দুর্দান্ত 


উত্তম পুরুষের | ধার অমর টনি 


_বসতবাটি ।,দোতালা শাদা রঙের বাড়ি। 
দেওয়ালে বোর্ড । 'মেঘমল্লার' । রোদ 
পড়েচে গায়ে । বিভূতিভূষণ ক্রিয়াপদে “ছ' 
এর বদলে ‘চ’ ভালবাসতেন বেশি তাই “চ' 
ই লিখি । লাল মেঝের বারান্দা | খোলাই 


বিভূতিভূষণ, মুখের আদলটিও' হুবহু ৷ 
যেমনটি দেখা যায় প্রকাশিত ফটোগ্রাফে । 
»এখানে ওখানে যেমনটি ছাপা হয়। 
fre হাসি হেসে নমস্কার প্রতি 
নমস্কারের পালা. শেষ হতে একথা 
সেকথা | কোখেকে আসা | কি করা হয় । 
কেন আসা ইত্যাদি | উপাসক ওর ঝোলা 
ব্যাগ থেকে বের করে. ফেলল আমার 
হাতে লেখা ৬০০ পৃষ্ঠার ‘বিভূতিভূষণ 
স্মারক গ্রন্থ | তারাদাসের হাতে তুলে 
দিতেই উনি সাগ্রহে পাতা ওস্টাতে শুরু 
করে দিলেন | উত্তেজনায় উনি একবার 
উঠছেন, এপাশে যাচ্ছেন, ওপাশে যাচ্ছেন 
দেখতে দেখতে | বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে 


তল বইটি; ভাবা যায়না | না একে 
জানালে জানাই হত না মফঃস্বলে বসে কী 
 কাগ্ডই না করেছেন! উপাসক জানাল 
“কাজকাল' পত্রিকায় এটা নিয়ে লেখা 
হয়েছে । পেপার ক্লিপিং দেখাল । “আচ্ছা 
এটা ছাপানো যায়না ? এটা যে কি অমূল্য 
সম্পদ, কী মারাত্মক পরিশ্রম এই 
লোডশেডিং অগ্রাহ্য করে যেভাবে 
করেছেন তার তুলনা নেই ।' আমিও তো 









অমিয়রঞ্জন দাস 





কিছু লেখালিখি করে ! অতঃপর চুপ করে 


আপনার কাছে না থাকলে আপনার ঘুম 
হবেনা | কথা বলতে বলতে তার স্ত্রী নিচে 


এলেন-_তারাদাস উৎফুল্ল হয়ে বললেন," 


দেখ দেখ ‘খুকু' ইনি কি করেছেন। কী 
প্রগাঢ় ভালবাসা থাকলে মানুষ এত নিষ্ঠার 
আলে | 

খুকু জিজ্ঞাসা. করলেন আকাগুলোও 
আপনার ? উপাসক বলল, হ্যা, 
আকাগুলো. ওরই । ছোটবেলা থেকে 
আকা-আআকি । স্বশিক্ষিত শিল্পী বলা চলে | 
_-কতদিন লেগেছে এই স্মারকগ্রস্থের 
৬০০ পৃষ্ঠা লিখতে ।--১৫১ দিন, তবে 
কাজের ফাকে ফাকে প্রতিদিন একযণ্টা 
দুঘণ্টা করে এইভাবে ।--আপনি তো বহু 
দুষ্প্রাপ্য রচনাগুলি সংগ্রহ করেছেন | এ 
সব এখন পাওয়াই যাবেনা | আর ক বছর 
পর জন্ম শতবার্ষিকী । একটা কমিটি 
তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে । অনেকেই সদস্য 
হবেন | আপনাকেও সদস্য করে নেব। 
চিঠি দেব এব্যাপারে ।--দেখ খুকু এই 
বইটি দিয়েই শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ করা 


শিল্পী স্বপ্না সেন 





শ্যামাপ্রসাদ সরকার 


_ SERRATE) 


দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে লোককলার আঙ্গিকে 
ছবি আকছেন শিল্পী স্বপ্না সেন। ছবির বিষয় 
হয়তো কোন গ্রাম্য মেলা, দেবপুজা কিংবা 
মানুষের বিশেষ অন্তরঙ্গ মুহূর্ত । ছবি আকার 
ফাকে ফাকেই চলে তার কলকাতাকে 
ভালবাসার মেঘ ও রৌদ্রের খেলা ৷ প্রদর্শনীর 
কাছে পৌছে দিতে চান গ্রামীণ লোককথার 
কোন উপাখ্যান বা রূপকল্প । শহর-শ্রামের 
এই সেতুবন্ধ রচনার কাজই তার জীবনে 
একটা মন্ত বড় মিশন। জন্ম কলকাতায়, বড় 
হয়েছেন বার্ণপুর, আসানসোলে, আবার 
ফিরে এসেছেন কলকাতায়। আর্ট কলেজ 
থেকে স্নাতক হবার পর জীবন অন্বেষণে 
ভার নতুন করে কলকাতা পরিক্রমা। 
ভালবাসার যে মুখ এই শহরের মধ্যে একদা 
আবিষ্কার তাকেই নতুন করে পেতে চান 
তিনি বারবার । পুতুল নাচের দিকে ঝৌক 
ছিল তার ছেলেবেলায়। শিল্পী রঘুনাথ 
গোস্বামীর কাছে পুতুল নাচের প্রথম পাঠ। 
শিল্পের বৃহত্তর প্রয়োগের খুঁটিনাটিও 
জেনেছেন এমনিভাবেই। . 

মস্কোতে 'ভারত-প্রদর্শনী'তে স্বপ্না সেন 
শিল্প নির্দেশনায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন 
করেছিলেন। মধ্য কলকাতায় ভার একর চিত্র 
প্রদর্শনীর কেন্দস্থলে ঘটে এই সাক্ষাৎ কার। 





i কাকার 
প্রশ্নঃ আপনার ছবিতে লোককলা এবং 
লোকশিল্পের যে একটা নিজস্ব ধরন আমরা 
দেখতে পাচ্ছি তার ভেতর দিয়ে আপনি কি 


বেশিরভাগ অংশই জুড়ে আছে ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান, নৃতাগীত। দেখা গেলে দেখা যাবে 
শতকরা আশিভাগ লোকের মধ্যেই এই 
কালচারটা fer করে। এধং তাদের গ্রামীণ 
জীবনধারা, শিল্পকলা, তাদের যা কিছু সব 
তাদের মত করেই আছে। আমি যখন ছবি 
আঁকি তখন এটাস্বাভাবিকভাবেইএসেযায়। 

প্রশ্নঃ শহরের মানুষের এই জাতীয় 


যায় | ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারো। 
কর্তা গিন্নীর কথাবার্তা শুনে যাচ্ছি। 

--ব্যাঙ্ষোর চেয়ার' যখন লিখি তখন 
আমি এম এ ক্লাসের ছাত্র । অচিন্ত্য 
সেনগুপ্ত মিত্র ঘোষ অফিসে বসেছিলেন । 
একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন-তুমি 
এই অল্প বয়সে মৃত্যু চেতনা নিয়ে এমন 
গল্প লিখলে কেমন করে ? 

--সেই সময় বাবার অসমাপ্ত কাজ 
কাজল’ লিখছি জানেন। দরজা বন্ধ 
করে। মাস দুই অমানুষিক পরিশ্রম | 
কারুর সঙ্গে দেখা করতাম না । একটা 
বারো আনা দামের কলম আর সুলেখা 
এক্সিক্যুটিত কালি দিয়ে লিখছি। প্রথমে 
কিছুটা একদিন লিখে সহপাঠী ময়ূখকে 
পড়াই WP সাহিত্যিক মনোজ বসুর 
ছেলে । সেই ওর বাবার কাছে নিয়ে যায় । 
উনি পড়ে অবাক হন। গোটাটা যত 
তাড়াতাড়ি পারি লিখে ফেলতে বলুলেন | 
তার কথা রাখতে পেরেছিলাম | এখন 
ভাবছি কাজলের দ্বিতীয় পর্ব লিখব । 
প্রস্তুতি নিচ্ছি । তাই অন্য সব লেখা কমে 


A হোর 
বই দুটি কোথাও পাচ্ছি না। আপনি যদি 
সন্ধান পান কোন পুরনো লাইব্রেরি থেকে 


লোকশিল্পের প্রতি আকর্ষণ কতখানি? . 

স্বপ্না সেনঃ আমাদের দেশে পশ্চিমী 
ধরনের ছবির চাহিদাহি বেশি। তবে সম্প্রতি 
শিল্পীদের মধো একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে 
ভারতীয় মানসিকতা প্রতিফলিত করা। 
এক্কেবারে ভারতীয় মানুষকে ক্যানভাসে 
টেনে আনা। কোন কোন শিল্পী অবশ্য 
পিকাসো, মাতিসকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবিতে 
ব্যবহার করছেন। কেউ কেউ আন্তর্জাতিক 
থিমকেই কাজে লাগাচ্ছেন। 

আমি যে ধারায় কাজ করি তা সকলের 
ভাল লাগে, কারণ আমার ছবি খুব সহজ, 
সরল। একটা আযডমিজ্সাচারের TS | সরল, 
উপস্থাপনার মধ্যে তো মানুষের একটা জোর 
আছে। 

ভারতীয় বিশেষ ধরনের দেওয়াল চিত্র 
বা পেইনটিংয়ের রীতি যদি শিল্পের ক্ষেত্রে 
যথাযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয় তার একটা 
বিশেষ দাম আছে+ এই ধরনের কাজের 
প্রদর্শনীর মত জায়গাও তো চাই। 

প্রশ্নঃ রাজা সরকার তো রডন 
স্কোয়ারকে এইভাবেই সাজাতে চান। 

স্বপ্না সেনঃ সে সম্পর্কে আমার কোন 
ধারণা নেহ। রাজা সরকারের কাউকেও 
আমি চিনি না। রডন স্কোয়ার যে এভাবে 
সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে তাও 
শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই। তবে 
এই ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা 


বিশেষ প্রতিনিধি : শিল্পী শুভাপ্রসন্ন 
আবার শীঘ্র বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন । এবার 
আমেরিকা | আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিনিধি 
স্থানীয় শহরে তিনি শিল্প ম্যুজিয়ম ও 
অন্যান্য শিল্প কোর্সের কাজ-কর্ম পরিদর্শন 
করবেন | তিনি একটি ভারতীয় প্রতিনিধি 
দলের অন্যতম প্রধান সদস্য |. 


দবুকার। 

প্রশ্নঃ কলকাতার তিনশো বছর 
উদ্যাপনের কালকে ধরে রাখতে এই শহরের 
ইতিহাস নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মিউজিয়ম কি 
তৈরি করা দরকার নয়? 

wo সেনঃ মিউজিয়ম মুভমেন্ট তো 
এখন পৃথিবীব্যাপী চলছে। মিউজিয়ম মানে 
তো সত্যিকারের পুরনো জিনিষকে 
রক্ষণাবেক্ষণের স্থান। আমাদের দেশে 
মিউজিয়মের অভাবে সমস্ত জিনিষপত্র 
বিদেশে চলে যাচ্ছে! মিউজিয়মে জিনিষপত্র 
প্রিজার্ভ করাও তো একটা টেকনোলজি । 
জিনিষপত্র 


বিরাট আর্জ আছে। অনেক জিনিষই তো 
এখন প্রায় ডাইং | 
প্রশ্নঃ ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি 


আপনাকে কলকাতা সাজাতে বলে, আপনি 


তাহলে কিভাবে কলকাতা সাজাবেন ? 
Wo সেনঃ কলকাতা সাজানোর মত 
অত বৃহৎ পরিকল্পনার কথা ভেবে উঠতে 
পারিনি। লোকশিল্পের সিমল্লিসিটি আমার 
উপস্থাপনা হবে লোকশিল্পের ধারায়। 
কলকাতা একটা বিশাল জায়গা । ছোটখাটো 
জায়গা নয়। কলকাতা সাজানোর 
প্রপোজ্যাল হাতে থাকলে ভাবা যায়। এক 
একটা জায়গার এক একটা চরিত্র আছে। 
তবে সমস্তটহি একটা দীর্ঘ ভাবনার ব্যাপার । 


দা Sexe — ad 


কথা তিনি বলেন। আমি অবাক- বিস্ময়ে 





প্রশ্নঃ এই শহরের পথ দিয়ে চলতে 
চলতে এমন কোন অংশের কথা কি আপনার 
মনে পড়ে যা এক্ষণি সাজানো দরকার £ 
এরা 
। খুব সুন্দর করে সাজানো যায়। 
উস যুব কেন্দ্রের একটা বিল্ডিং 
আছে। শেয়ালদা মানে মৌলালির মোড়ে 
আর কি। দিনে লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছে ওর 
সামনে দিয়ে। দেখলে তো তার ইমপ্যাক্ট 
মানুষের ওপর পড়ে। সেখানে একটা 
মিউরালের কাজ আছে যার কোন ইমপ্যাক্ট 
নেই। আসথেটিক ভ্যালুও নেই। অথচ করা 
যেত। নির্দেশনায় সেখানে একটা গ্রামীণ 
পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে--খানিকটা 
বাড়ি, গাছপালা-_পুরোপুরি গ্রামীণ 
পরিরেশ-সেরকম যদি করার মত কিছু 
থাকত- একটা দেওয়াল চিত্র সরল 
উপস্থাপনার মধো। এটা অনেক বেশি 
আপিল করে লোককে । 


প্রশ্নঃ স্থপতিরিদদের মধ? ১ 
স্বপ্নাসেনঃ কেন মীরা মুখাক্জি? 
মীরাদির রাজ তো দারুণ। তারক ates 
ভাল কাজ করছেন। ছেলেদের মধ্যে আরও 
অনেকে, অনেকে আছেন। প্রতিষ্ঠিত বহু 
শিল্পীর কাজই তো কলকাতাকে ভালবাসার 
পরিণতি । এই শহরকে ভাল না বেসে কেউ 

কি কখনও বাচতে পারে? 





















দোকান। পুলিশ ছাডাও কালাকে নিষমিত 
পয়সা দিতে হয সুভাষ নগরের 'কংগ্রেসি 
নেতা তাপস ও বর্তমানে লিচুবাগানের 
অধিবাসী কৃষ্ণদেবকে। উল্লেখ্য, তাপস ও 
কালা আগে একই দলে ছিল। বর্তমানে 
আলাদা। অভিযোগ, তাপস কালার সঙ্গে 
প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। দমদম 
- থানার পিছ্ছনেই ছোটন ঘোষের সাট্রার ঠেক। 
ছোটনের একটা ডেকরেটবেব দোকান আছে 
পুবসভাব হাসপাতালের বিপবীত দিকে। 
এলাকায় ছোটন ঘোষেব ১০০টি সাট্রাব ঘব 
আছে। উল্লেখ্য ছোটন সাট্রাব বুকি। 
দোরানগুলো পরিচালনা কবে জনৈক 
প্রকাশ। টি 8 


সৌতমচজ্র কুরঃ উত্তর ২৪ পরগাণা জেলা 
যুব কংশ্রেস সভাপতির পদ নিযে দলে তীব্র 
বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সভাপতি 
অনস্ত রায় ছাড়াও জেলা ছাত্র পরিবদেব 
সভাপতি গোপাল মুখার্জি, কনা টাউন 


কংগ্লেসের সম্পাদক নিমাই বিশ্বাস, হাবড়া, 


ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি অনুপ দাস, 
লৈহাটির বিকাশ মিত্র এবং প্রাক্তন সভাপতি 
শিবু বসু নিজ নিজ লরি ধবে সভাপতিব গঞ্জ 
পাবার চেষ্টা করছেন। সভাপতির এই ইঁদুর 
Aes আপাতত wy রায ও গোপাল 
মুখার্জি এগিয়ে রয়েছেন এক” বিশ্বস্ত সূত্রে 
প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন গোপাল 
টি সভাপতি হবার সম্ভাবনাই সবচেষে 

1 

অনন্ত রায় কেস কমী হিসেবে যথেষ্ট 
দক্ষ এবং সক্রিয় হলেও বিগত বছবগুলিতে 


তিনি প্রিয গোষ্ঠীর লোক হওয়াতে একটা 
fare অংশের সমর্থন পাননি। বিগত 
বছরগুলিতে যুব কংশ্লেস বার্ক্যে জর্জবিত 
হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। হাবড়া 
TF যুব কংগ্রেসের সাধাবণ সম্পাদক 
শোপাল ভট্টাচার্য স্পষ্টতহঁ বলে ফেললেন, 
অনন্ত রায় যুব কংগ্রেসকে কফিনে ঢুকিফে 
ছিলেন। যদি মমতা ব্যানাজি আবার এই 


দৌড়েছেন। জেলার অধিকাংশ যুব aR প্রেস 
কমী অনস্ত রায়কে পুনরায় সভাপতি না 
করবার Wal মমতার সাম্প্রতিক জেলা 
সফরের সময়ে স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন। 

aa টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক নিমাই 
বিশ্বাস নিজে দাবিদার হলেও তাব লবি 
তেমন জোর্দার নয়। এছাড়া তার নেতৃত্ব 


. আট] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ 


এইচ এম fe গানশেলের শ্রমিকদের 
বাকিতেও খেলতে creat হয়। মাইলের দিন 
ভাড়া করা SGA! কারখানাগুলোর গেটের 
সামনে দীড়িয়ে হত ভাগ্য শ্রমিকদের কাছ 
থেকে পাওনা আদায় করে। বহু শ্রমিককে 
মাইনার পুরো টাকাটাই দিয়ে দিতে হয়। ৩নং 
গেটে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০টি সাট্টার ঠেক 
আছে! এখানকার খুকি দমদম ম্যাগজিন 
কোয়ার্টারের বিদিয়া। আর এন গুহ বোডেও 
আছে AGT ঠেক। এখানকার ঠেকগুলোর 
বুকি ছোটন cara উল্লেখ্য, তিন নম্বর গেটের 
বুকি বিদিযা দমদম পুবসভার কমিশনার 
বিশ্বনাথ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ । নিয়নিত টাকার 
লেনদেনের অভিযোগও করেছেন এলাকার 
wang এইচ এম ভি কারখানার গেটের 
সামনে একটি রোলের দোকানের মধ্যে আছে 


অনেকে মানবেন না। ভূপেন শেঠ অবশ্য 
নিমাই বিশ্বাসকে বাজনৈতিক ভাবে দুরে 
সবিয়ে রাখবার জন্য এবং বনগা বিধানসভা 
নির্বাচনের সময যাতে শেঠেব প্রতি্ধ্্বী হতে 
না পাবলে তার জন্য তাকে জেলা কংগ্রেসের 
সম্পাদক পদে বসানোর তোড়জোড় শুক 
কবেছেন। হাবডা FF যুব Ray 
সভাপতি অনুপ দাস অন্যতম দাবিদার 
হলেও তাব ব্লক থেকেই তীব্র বিরোধিতা 
আসবে। তাৰ একনায়কতন্ত্র বা হামব্ড়া 
ভাবের জন্য অনেকেই ভার সংস্পর্শ ত্যাগ 
কবহছেন। প্রকাশ্যে যুব OHO মধ্যে দাবি 
উঠেছে বিমান দত্তেব চামচা অনুপ দাসকে 
বলক যুব WMA থেকে হঠাতে হবে। অনুপ 
দাসকে অনস্ত বাযও | তেমনভাবে 
পছন্দ কবছে না। সম্প্রতি মমতাব সফবে 
বাণীপুবে যে লোক সমাগম হষেছিল তার 
তুলনায হবিপুবে অনুষ্ঠিত অনুপ বিবোধী 
গোষ্ঠীব সভায তার চাবগুণ লোক বেশি 
হুণযাতে অনস্ত বাধ অনুপকে ধমক দেন।' 
তবে UAT ডান হাত বলে পবিচিত 


সাতার অভিযোগ স্থানীয় থানা এদের 
মদতদার। প্রশাসনের নাকের ' ডগাতেই 
চলছে এইসব অসামাজিক কাজ কারবার | 


চোরাই পথে ভি সি আর, ভি সি পি-সহ.'_ 


বিদেশি জিনিসপত্র আসছে ' পশ্চিমবঙ্গে। ছা 


এইসব চোরাই মাল। অভিযোগ, -বনগা 


সীমান্তে এই দলেব 'পান্ডা জনৈক দুলাল - 
WPT দমদম ক্যস্টনমেন্টের মন্দির রোডের * 


খাটালেব কাছে fe সি আর, ভি সি পির 


যন্ত্রাংশ আসে। এইসব মালপত্রের আবেকটা :.:- 
ঠেক দমদম অঞ্চলের পাদবীহাটা। কুখ্যাত, 


এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ | 


এছাড়াও চলে সারা মদ জুয়া হেরোইন 


কেনাবেচার SPAT | 


অভিযোগ, দমদম ব্যান্টনমেন্টের মন্দির দার 
, রোডে রাত বারোটার পবএকটা সাদা রংয়ের ' 


আ্যান্বাসাভার চলাফেরা কবে। গাড়িটির. নস্বর 


we সি আর ১৫৯৩। গাড়িটি এয়ারপোর্ট, 
মন্দির রোড ২নং রেলগেট নতুনবাজার হয়ে 


' যুব কং সভাপতির পদ নিয়ে তীব্র বিরোধ 


হওয়াতে অনুপকেও অনস্ত বিরোধীরা 
সভাপতি হিসেবে চাচ্ছেন না। তাছাড়া শিষ্য 
সভাপতি হযে তার চাকরিটা খাক তাও 
অনন্ত চাচ্ছেন না। অনুপেব তেমন পরিচিতি 
না থাকাতে অনেকেব কাছে প্রহরযোগ্য নন। 


বিকাশ মিত্র দেবী ঘোষাল গোষ্ঠীর হেলে ' 


হওষাতে মমতা তাকে পছন্দ করছেন না। 
জেলা ROMA এবং প্রদেশ কংগ্রেসের একটা 
লবি প্রচন্ডভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু 
বিকাশ fara তীব্র বিরোধিতা করছেন 
অনন্ত বায, গোপাল ener গোষ্ঠী। কলে 
বলা যায় বিকাশ মিত্র কিছুটা পিছিয়ে 
পড়ছেন। 

প্রাক্তন সভাপতি শিবু বসু একজন 
দাবিদার হলেও সুব্রতপস্থী এই নেতা সুরত 
মুখার্জির পাল্টা যুষ war কমিটিতে 
থাকার জন্য লড়াই থেকে বেশ কিন্তুটা 
পিছিবে পড়ছেন। তক সুরত মুখাির সঙ্গে 
একটা রফায আসার জন্য মমতা যে চেষ্টা 
করছেন তার সাবিক লক্ষ্যের দিকে এগোতে 


শিবু বসুকে সভাপতি করা হলেও হতে পাবে , 


সুভাষ ময়দানে জেলা গ্রন্থমেলা 


বরেন ঘোষ £ পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব উদ্যোগে 
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভাব 
সহযোগিতায় উত্তব ২৪ পবগণা জেলা 
প্রহমেলাব আয়োজন কবা হয বাবাসাতেব 
সুভাষ ময়দানে । মার্চ মাসেব ১ থেকে ৬ 
তারিখ পধস্ত। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
বিবোধী দলনেতা আব্দুস সান্তারের অকাল 
প্রষাণে প্রন্ছমেলার উদ্বোধন ১লা মার্চের 
পরিবর্তে ২ মার্চ বেলা ১০টাব সময় করা হয! 
মেলা উদ্বোধন করেন সাংসদ চিত্ত বসু। 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিহদেব 
সভাধিপতি নন্দদূলাল ভট্টাচার্য। জেলা 
শাসক সুকুমার দাস অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব 


' করেন। অন্যান্য অভি্থিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য 


রাখেন মহকুমা শাসক ক্ষুদিরাম রাউত 
জেলার লোকাল লাইরেরি কর্তৃপক্ষের পক্ষ 
থেকে প্রবীর দে ও দুলাল ger: পুত্তক 


সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস মেলাব 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ররেন। 
প্রয়োজনীরঠার কথা উল্লেখ করেন। 
উদ্বোধক চিত্ত বসু জানান এই মেলা 


সভাধিপৃত্তি = 
নম্দদুলাল ভট্রাচার্য জানান জেলা সাক্ষবতা 


উন্নতির ব্যবস্থা করবে। 


আশ্দোলনে এই গ্রন্থমেলা বিশেষভাবে 
সহায়তা করবে। 


এই মেলায় সর্বমোট ৫০ জন পুস্তক 
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেত্য অংশগ্রহণ 
করেছেন। এদের মধো ৬টি স্টল স্থানীয় 
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদেব। 

এই মেলা থেকে জেলার সররার ঘোধিত 
সর্বমোট ২২০টি গ্রন্ছাগার সরকার প্রকাশিত 
নির্বাচিত পুস্তক তালিকা অনুযায়ী প্রায় 
আড়াই লক্ষ টাকার পুস্তক কিনবে। 






Soom oe a মক 


নির্বাচন ও মিটিং না হওয়ায় সংস্থায আজ 
জেলা সম্পাদক পদটি ছাড়া আর সব কিছুর 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত । আর এই পদটি আকড়ে ধরে 
বসে আছেন জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক 
হিসেবে খ্যাত কৃষ্ণদাস পাল, যিনি কে ডি 
পাল নামে জেলায় পরিচিত. এছাড়াও তিনি 
এখন কলকাতায় জাই এফ এর কোযাধাক্ষ। 
এর ফলে জারা. জেলার খেলাধূলার এখন 
বন্যার দশা আগে বেশ কিছু খেলোয়াড় এই 


2 


. কোন হিের..দওয়ার জন্য ১৪ বছর ধরে 
কোন: faa ‘ডাকার ফলে সেই টাকা 
, কোথায়-যাচ্ছে-ত[:নিয়ে-জেলাবাসীর যথেষ্ট 
* অভিযোগ আছে এ কথা সভাপতিকে 
জানালে তিনি বলেন, যারা অনিয়মে কাজ 
চালায় এবং. হারা অন্য়িমের শিকার হয়ে মুখ 
বুজে থাকে:উভয়ই সমান অপরাধী। এছাড়া 
কে ডি.পাল কোবাধাক্ষ হবার পর জেলা 
সম্পাদক থাকতে পারেন কিনা সেপ্রশ্নে তিনি 
জলির Sees Sat 


x 
দর 









স্বার্থ বজায় রাখছেন। মমতা ব্যানাক্তিকে সব 
ব্যাপাবটা জানানো হয়েছে। তাব পরেও যদি 
তিনি এই অপদার্থ লোকটাকে আবার 


জেলা সম্পাদক হওযার পর ১৯৭৭ থেকে 
সি পি এম এর সঙ্গে হাত মেলান। বর্তমানে 
তিনি সি পি এমএর জেলা সম্পাদক 
aes সদস্য দীপক সরকারের ভান,হাত 
হিসেবেই জেলা বিশেষ পবিচিত। ফলে 
সি পি এম-এর মদতে এবং শহরেব কিছু 
প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হাত কবে বিনা 
নির্বাচনেই জেলা ক্রীড়া সংস্থা চালিযে 
যাচ্ছেন। সম্প্রতি বি জে পি-র মেদিনীপুর 
টাউন কমিটি এই সংস্থায় যাতে নির্বাচন হয়” 
তার জন্য আন্দোলনে লামার কর্মসূচি প্রহপ 
কবেছে। শা 





পট. এ 
১০৬ 2, 


মিটি 


কলকাতার রাস্তায় ‘সিটি অব জয়' ছবির শুটিং । Me) ওম পুরী aR: rao 


অর 











সাধারণভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এবং 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে খ্যাত, স্বল্প 
‘খ্যাত, অখ্যাত অনেক বিদেশি 
চলচ্চিত্রকারই ছবি করেছেন | কাহিনীচিত্র 
এবং তথ্যচিত্র দুই-ই | এদের মধ্যে রা 
রেনোয়া, রর্বার্তো রসেলিনী, আন 
সুকসডর্ফ, ডেভিড লীন, রিচার্ড 
আ্যটেনবোরো, লুই মাল এরকম নামজাদা 
অনেক সাধারণ মানের পরিচালকেরাও 
আছেন | সবাইকার ছবি যে সমান ভালো 
স্তয়েছে তা নয়, সবাই যে ভারতবর্ষকে 
ঠিকভাবে বুঝেছেন তা নয়, তবে সবাই 
মোটামুট নির্বিঘ্নে চিত্রগ্রহণ শেষ করতে 
(পেরেছেন | ছবি তৈরির পর প্রশংসা-নিন্দা 
দুইই হয়েছে | আবার ক্ষেত্রবিশেষে ছবির 
ওপর সরকারি রোযদৃষ্টিও পড়েছে | লুই 
মাল-এর ছবি এদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ, 


ars জোফের শিল্পকৃতির কিছুটা 
পরিচয় দেওয়া হচ্ছে আর সেই পরিচিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে “সিটি অব জয়'-এর 
চলচ্চিত্রায়নে ঠার উদ্দেশ্যের সততা নিয়ে 
একটু আলোচনা করা হচ্ছে | 
আশির দশকে যে তরুণ তৃর্কীর দল 
ব্রিটেনের চলচ্চিত্রের রক্ষণশীলতার দুর্গে 


মধ্যে ‘দি স্পঞ্জারস', 'ইট'স পিটি শী ইজ এ 
হোর', 'ইউনাইটেড কিংডম’ 
উল্লেখযোগ্য | “দি কিলিং ফিল্দ্রস'-এর 
+(১৯৮৪) চলচ্চিত্রকার হিসেবে জোফের 
আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি । কান্বোডিয়ায় 
খেমার Fe বাহিনীর অভিযানের 
পটভূমিকায় রচিত এ ছবির কাহিনীর 
কেন্দ্রবিন্দু এক আমেরিকান সাংবাদিক ও 
তার কাম্বোডিয়ান সহযোগীর মানবিক 
সম্পর্ক | এই সম্পর্কের বিচিত্র বিশ্লেষণেই 
এই ছবির আবেদন সার্বজনীন | দুই 
বিপরীত মেরুর সংস্কৃতির মধ্যে 
মেলবন্ধনের মাধ্যমে জোফে আর্ন্তজাতিক 
ভ্রাতৃত্বের বাণীই শুনিয়েছেন। কোন 
বিশেষ দেশের সংস্কৃতির বিকৃতি তার কাম্য 
ছিল না ছবি দেখে তা বেশ বোঝা যায়। 
তার পরের ছবি “দি মিশন'-ও দুই বিরোধী 
সভ্যতার সংঘাতকে ভিত্তি করেই তৈরি | 


জোফের দুটি ছবিই কলকাতায় দেখানো 


হয়েছে এবং চলচ্চিত্র রসিকদের প্রশংসা 
পেয়েছে | তাই তিনি যে ভুইফোড় কেউ 
নন, তা আশা করি সকলেই বুঝতে 
পারবেন | 

জোফের সঙ্গে যাদের ব্যক্তিগত পরিচয় 
আছে, তাদের অনেকেই বলেছেন 
কলকাতা প্রসঙ্গে জোফের অসীম দরদ ও 
শ্রদ্ধার কথা এবং তারা সবাই মনে করেন 


যে জোফে এমন কিছু করবেন না যাতে 
পৃথিবীর কাছে কলকাতার মুখ ছোট হয় | 
মালিনা ও মহত্ব এই দুই নিয়েই 
কলকাতা | তাই কলকাতার যে কোন 
ছবিতেই এই দুই রং-ই ব্যবহৃত হতে 
পারে | কলকাতার বস্তিতে যে দারিদ্রো 
আছে এ তো সবাই জানেন | কলকাতা 


থাকতেই পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে 
“সিটি অফ জয়'-এর কাহিনীর পটভূমি 
হাওড়ার পিলখানা বস্তি নিয়ে কয়েকবছর 
আগে চিত্রবাণী সংস্থার উদ্যোগে “দি স্টোরী 
অফ পিলখানা চাইল্ড’ নামে একটি 
তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছিল | সেখানেও বস্তির 
জরাজীর্ণ চেহারা সারা ছবি জুড়েই 
দৃশ্যমান | সেই ছবির চিত্রগ্রহণের সময় বা 
সেই ছবির প্রদর্শনীতে কোন বাধার সৃষ্টি 
হয়নি | আসলে আমাদের দেশে দারিদ্রা 
এক নিষ্ঠুর বাস্তব । যে কোন তথ্যনিষ্ঠ 








উপহার দিয়েছে বেশ কিছু অসাধারণ 
চলচ্চিত্ৰ | গ্রবার রোচা, নেলসন পেরেইরা 


ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ 
অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ব্রাজিলিয়ান 
দূতাবাসের সহযোগিতায় ১১ থেকে ১৫ই 
মার্চ সে দেশের দুটি ছবি দেখানোর ব্যবস্থা 
করেছিল । মাত্র দুটি ছবি তাও অনেক দিন 
বাদে ৷ তৃপ্তি না পাওয়া স্বাভাবিক | ছবি 
দুটি প্রযোজনায় সময়কালের তফাৎও 
অনেক | একটি ১৯৬২ এবং অন্যটি 
save | কিন্তু এরই একটির অসাধারণত্ব 
মনকে ভরিয়ে দিয়েছে । আনসেলমো 
ডুয়াটরা পরিচালিত ‘দি গিভেন ওয়ার্ড 
(১৯৬২) সিনেমা নোডো আন্দোলনের 
এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । সে বছরের কান 
ঢলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ সম্মান গোল্ডেন 


রাজনৈতিক we ও 


ধর্মের নেতাদের অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ ও 
অসহিষু মনোভাবের প্রতি । 
সংবাদপত্র-রেডিও-টি ভির 


আদি ও ওপনিবেশিক সংস্কৃতির ছন্কেও 
সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক । 
কালো-সাদায় অসাধারণ চিত্রকল্প রচনা 


| শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ [নয় 


চলক্চিত্রকারের চোখে তা ধরা পডবেই।& যে কোন শিল্পকার্মের সঠিক মূল্যায়ন হবে 


না যদি পড়ে তবে সেটা তার পর্যবেক্ষণ 
শক্তির খামতি | 

লাপিয়েরেন্ত মূল বই আমি পড়িনি । 
তবে তার আগেকার দু-একটি বই পড়ার 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে খুব 
উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি কিছু নয় | তাতে অবশ্য খুব 
একটা কিছু এসে যায় না | সাধারণ মানের 
সাহিত্যকৃতি অবলম্বনে উচু মানের 
চলচ্চিত্র আবার উচ্চাঙ্গের সাহিত্য উপাদান 
থেকে সাধারণ মানের চলচ্চিত্র এরকম 
উদাহরণ তো ভুরি ভুরি। আর মূল 
কাহিনীতে যদি কলকাতা সম্পর্কে কোন 
বিকৃতি বা অসতা থাকে, তবে জোফের 
মত সৃষ্টিশীল পরিচালক ছবি করবার সময় 
নিশ্চয়ই তা শুধরে নেবেন এ আশা করা 
কি অন্যায় ? এসব সত্তেও যদি ছবিটা শেষ 
অবধি শিল্পপদবাচ্য না হয় (তবে তার 
যথাযোগ্য বিচার করবে সময় প্রার দর্শক | 


“দা গিভন ওয়ার্ড' ছবির একটি দৃশ্য গর্জন 


একটি সহজ সরল প্রায় নাটকীয়তাহীন 
চিত্রনাটাকে নিয়ে গিয়েছেন অসাধারণ এক 
অনুভূতির পর্যায়ে | 

শহরের চার্চে একটি ভারী ক্রশ তিরিশ 
মাইল দূর থেকে বয়ে নিয়ে আসে চাষী 
যুবক জো। সঙ্গে তার HR সাস্তা 
বারবারার মূর্তির সামনে ক্রশটি রাখবে 
সে। এই তার প্রতিজ্ঞা ছিল যদি তার 
অসুস্থ গাধাটি সুস্থ হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু 
যেহেতু তার শপথ ছিল আফ্রো-ব্রাজিলীয় 
ধারার ক্যাণ্ডোমব্রের সামনে (যদিও দৃশ্যত 
দুই দেবতাই এক) পাদ্রী তাকে চার্চে 
প্রবেশের অনুমতি দেয়নি | জো বোঝাতে 
চেষ্টা করে তার অসহায়তা, কিন্তু সবাই 
তাকে ও তার স্ত্রীকে ব্যবহার করে নিজ 
নিজ স্বার্থে | শাস্ত নিরীহ লোকটি খেপে 
ওঠে অবশেষে এবং পুলিশের গুলিতে 
মারা যায় | তার মৃতদেহ ক্রশটির ওপর 
রেখে একদল প্রতিবাদী যুবক ঢুকে যায় 


প্রয়াস সম্পূর্ণ হবার পর | কাজ চলবার 
সময় নয়। এ কথা সমস্ত শিল্পমাধ্যন 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য | 

যে কোন রাজনৈতিক al সামাজিক 
গোষ্ঠী ঠাদের নীতিমত কোন বিশেষ ব্যক্তি 
বা প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 
পারেন | কিন্তু প্রতিবাদ যেন কখনই 
প্রতিরোধ বা কর্মরোধে পর্যবসিত না হয়। 
সিটি অব জয় নিয়ে বাদ-বিসম্বাদের সময় 
সংশ্লিষ্ট সবাই যদি এই ব্যাপারে সতর্ক - 
থাকেন তবেই মঙ্গল | সমস্ত শুভবুদ্ধি 
সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যারা সঠিক - 
রাজনীতি বা সমাজনীতি অনুসরণ করেন, 
তাদের এই প্রসঙ্গে রম্যা রোল্যার মহান 
উক্তি স্মরণ করা জরুরি। র্যা 
বলেছিলেন ‘আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধমত হলেও আপনার মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব !' 





দৃশ্যে জো-র গ্রাম্য সরল স্ত্রী, যে ইতিমধ্যে 
সহ্য করেছে FAS ও নিগ্রহ, ক্লান্ত দেহ ও 
অসহায় মন নিয়ে একাকী চার্চের সিড়ি 
দিয়ে উঠতে থাকে | বিভিন্ন মতবাদ ও 
সামাজিক ware বিশ্লেষণ করার সফল 


প্রচেষ্টার নিদর্শন । ছবিটি অসাধারণ 
অভিনয়ে সমৃদ্ধ (লিওনার্দো ডিলার, 
গ্লোরিয়া মেনেজেস, সেমেণ্ো ডেল রে. 
নর্মা বেনগেল প্রমুখ) | সঙ্গীতের ব্যবহারও 
বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ছবিটির নানা 


“তিতাস একটি নদীর নাম' নিয়ে 


ছবি তৈরির 


বিশেষ প্রতিনিধি : প্রখ্যাত কথাশিল্পী 
অদ্বৈত মল্লব বর্মণের “তিতাস একটি নদীর 
নাম’ উপন্যাসটির চলচ্চিত্ররূপ দেবার জন্য 
রাজা তথ্যমন্ত্রী একসময় তোলপাড় করে 
ফেলেছিলেন তার দপ্তর । এই মহৎ 

| যৌক্তিকতা 


বাংলা সাহিতোর এ উপন্যাস একটি গর্ব । 


শুধু এটুকু বলেই বুদ্ধদেববাবু থামেন নি | 
তিনি বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার 


পরিকল্পনা 


পরিচালকদের তৈরি ‘তিতাস একটি নদীর 
নাম’ ছবির দুটি প্রিন্টও সঙ্গে এনেছিলেন | 


“তিতাস একটি নদীর নাম' রাজা সরকারের 
প্রযোজনায় চলঙচ্চিত্রায়িত হবে। এর 
পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে গৌতম 


ঘোষকে | 

কিন্তু তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। 
তিতাস নিয়ে আর কোন উচ্চ-বাচ্চ 
কোনদিন শোনা যায়নি | 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ 
(হঠাত 


ফুটবলার তৈরির উদ্যোগ কি 
ত্যাগ করলেন পিকে 


ঢক্কানিনাদে এ ঘোষণা তিনিশ্করেন নি। 
দীর্ঘ আড্ডার মধ্যে তার এ কথাটি বেছে 
নিই | অনুমতিও নিয়ে নিই, এ প্রসঙ্গে 
লেখার ব্যাপারে | পরে এই কলমে লিখি | 
পি কে বলেছিলেন, ৯১-র মরশুম থেকে 


এবং প্রসূনকুমারের 
মনাস্তরের পেছনে এ ক্লাবের স্বার্থান্বেষী 
মহলও জড়িত । কিন্তু জ্যেষ্ঠ হিসাবে 
কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার দায় কি 
এড়ানো যায় ? তাছাড়া মোহনবাগানও 
একটি ফুটবল নার্সারি খুলতে চলেছে | এ 
ক্লাবের নতুন সাধারণ সচিব স্বপনসাধন 
CP বসু ঘোষণা করেছেন, মোহনবাগান 
ফুটবল আ্যকাডেমির, সর্বময় কর্তা হবেন 


পি কে। 
নিজের উদ্যোগে আজিমগঞ্জে 


রুশি মোদির অনুরোধ | আছে আগামী 
বছরও মোহনবাগানের টেকনিক্যাল 
ডিরেক্টর অথবা কোচ হওয়ার লোভনীয় 
হাতছানি । পি কে কী করবেন ! কোনটা 
বেছে নেবেন ? 

তবে প্রসূনকে বঞ্চিত করে 
মোহনবাগানের. দায়িত্ব নিয়ে ত্রিচুর 
ফেডারেশন কাপ পাওয়া-_তারও আগে 
চীনে যাওয়া এবং নতুন মরশুম শুরুর ঠিক 
আগে এয়ারলাইন্স কাপে “নেব না, নেব না' 
করেও দলের দায়িত্ব নেওয়ার ঘটনা পি 
কে ঘটিয়েছেন। সর্বশেষ ঘটনাটি তিনি 
ঘটালেন এয়ারলাইন্স কাপে । দলের 
দায়িত্ব একার কাধে নিয়েও প্রথম ম্যাচে বি 
এস এফ-এর বিরুদ্ধে খেলা চলার 
মাঝপথে পি কে মাঠ ছাড়লেন ! পরের 





সুভাষ দত্ত 


দুদিন কোনো খবর না দিয়ে মাঠে এলেন 
না। এর মধ্যে সুব্রত-ভট্টাচার্যর তত্বাবধানে 
ক্লাব পেনাল্টি গোলে জয় পেলো টি এফ 
এ-র বিরুদ্ধে কোনোক্রমে | সেই সন্ধ্যায় 





করে দেখা যাচ্ছে, পি কে আগামী বছরও 
বড় ক্লাবে-__বিশেষ করে মোহনবাগানে 
কোচিং নিতে আগ্রহী। আর. যদি 
ইস্টবেঙ্গলে পণ্টু দাস ক্ষমতায় আসেন 
তবে অবশ্যই এ ক্লাব তার প্রথম পছন্দ | 
পি কে ক্লাব কোচিং দিন এটা কেনা 
চায় ? কারণ একথা তো অস্বীকার করা 
যায় না, গত ২০ বছরে ক্লাব কোচ হিসাবে 
তার পারফরম্যান্সের ধারে কাছেও কেউ 
আসতে পারেন নি। সাফল্যের সঙ্গী 
হিসাবে ব্যর্থতাও যে পাশাপাশি থাকবে 
একথা একমাত্র শয়তানের ক্ষেত্রে খাটে 
না। একথা ঠিক ৭২ থেকে ৮০-পি কে 
সাফল্যের মিনারে | ৮২-র এশিয়াডের পর 
থেকে ক্রমে ৯০ তে এসে তার সাফল্য 


সকলের আগে উল্লেখের যোগ্য, তিনি আর 
কেউ নন-'দ্য গ্রট পি কে ব্যানার্জি।' 
তবে তিনিও মানুষ কম্পিউটার নন । তার 
সবকিছু এমন কি প্রতিভাও সীমিত, 
বয়সটাও বাড়ছে । ক্রমে আরও বড় 
অফিসার হচ্ছেন। ফলে বড় ক্লাবে 
কোচিংয়ের চাপ থেকে মুক্ত হলে ভালই 
করতেন । মুক্ত মনে তিনি যদি ভবিষ্যতের 
সামাদ-মেওয়ালাল-গোষ্ঠ পালদের গড়ার 
দায়িত্ব নিতেন তবে ভারতবর্ষ তাকে 
অনেক বেশি করে মনে রাখত | যা করতে 
পেরেছেন পি কে-র গুরু রহিম সাহেব 
কিংবা পিতৃসম বাঘা সোম | মনে রাখতে 
হবে, ফুটবলার হিসাবে প্রয়াত দুই গুরু পি 
কে-র মতো নাম করতে পারেন নি। 
সুতরাং পি কে যদি ছোটদের গড়ার দায়িত্ব 
নিতেন এবং তাতে সাফল্য পেতেন তবে 
হয়ে উঠতেন Slaw কিংবদস্তীর নায়ক | 
জানি, ক্লাব কোচিংয়ের শুধু নয়, 
কোচিং সাফল্যের মোহভঙ্গ হওয়া কঠিন 
কলকাতায় তো লোভনীয় পরিমাণ 
পারিশ্মিকও আছে | কিন্তু গ্যালারির 
উন্মাদনাই স্টার ফুটবলার বা স্টার কোচকে 
সময় মতো সরে যাওয়ার সময় সম্পর্কে 
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না | কজন আর 
কার্লোস বিলার্দো হতে পারেন | কিন্তু গত 





পাচ-ছ বছর ধরে নানা কারণে পি কে: 
ঠিকমতো কোচিংয়ের কাজ করতে 
পারছেন না | ৮৫-তে তিনি শ্যাম থাপাকে 
সহকারি করেন বা গতবছর প্রসূনকে । 
অবশ্য প্রতিবেদকের ভুলও হতে পারে | 
তার সহকারি নেওয়ার আসল উদ্দেশ্য 
হয়তো অন্য কিছু । সাতের দশকের 
গোড়ায় তিনি এদেশের কোচদের 
ইউরোপের ক্লাবগুলির কোচদের পর্যায়ে 
উন্নীত করেছেন | এখন হয়তো ওখানকার 


তমাল মুখার্জি 
এয়ারলাইন্স কাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
এ বছরের ফুটবল মরশুমটিও শুরু হয়ে 


গেল | এরপর থেকে দীর্ঘ ৫-৬ মাস ধরে 
লিগ এবং ছোট-বড় নানা টুর্নামেন্টকে 











অপরিহার্য, তা করার সাধ্য ও সামর্থা 
আযসোসিয়েশনের নেই | কারণ রেফারিজ 
আযসোসিয়েশনের সংবিধানই রেফারিদের 


রোদ-ঝাড়-ফল উপেক্ষা করে রেফারির সে ' ক্ষমতা দেয়নি। তাই 


তাদের দায়িত্ব পালন করেন । বিনিময়ে আসোসিয়েশনের নিরপেক্ষতার করার ব্যাপারটিও বেশ ৷ সাধারণ 
ভাল কাজের কোন পুরস্কার না জুটলেও জোন হাঃ পরি he we oe এক সপ্তাহ আগে প্রতি 
পান থেকে চুন খসলেই তাদের উপর চলে দিতে পারে না । এমনকি কোন ম্যান কোন ডিভিশনের প্রতিটি ম্যাচের জন্য এক 
নির্যাতন আর ome উদ্ধার করা রেফারি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন, তা এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 














বেশি সময় খেলানো কিংবা দায়িত্বজ্ঞানহীন | হতে দেরি থাকলেও তিন প্রধান কিন্তু 
ম্যাচ পরিচালনা দেখতে দেখতে | ইতিমধ্যেই দলে প্লেয়ার গোছাতে শুরু হয়ে যায়। তাই বিভাস সাহাকে পাবার 
কলকাতার দর্শকরাও ক্লান্ত হয়ে | করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে সব ব্যাপারে প্রথম জোর চেষ্টা চালা; 


মোহনবাগান | এ ব্যাপারে টুটু বসু বেশ 
কয়েকবার তার সঙ্গে আলোচনাতেও 
বসেন | 

বিভাস কর্তাদের কাছে ৩টি = 
রাখে-_ (>) পারিশ্রমিক হিসেবে ১ লা 


নেমে দীর্ঘ ২৭ বছর সুনামের সঙ্গে ম্যাচ 


প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সুনীল (২) কলকাতায় একটি চাকরির পাকাপাৰি 
অধিকারী | এই কেনর উত্তর জানতেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৩) বি এস এয 
হাজির হয়েছিলাম ঠার কছে। দলের কাছ থেকে নো অবজেকশ। 
তিনি বলেন, “এটা পুরোপুরিভাবে ঠিক সার্টিফিকেট মোহনবাগান কর্তাদেরই বা; 
নয় যে রেফারিরা দায়িত্ব পালনে করতে হবে। 

হচ্ছেন। আসলে ঠিক ঠিক শর্ত তিনটির মধ্যে চাকরিই প্রধান 
পরিচালনা করতে পারার সুযোগ কারণ: বিভাস বি এস এফ চাকরিতে 






আর তার ভাপ খেলার মধ্যে কিছুটা হাজার টাকা আয় করেন । তাই... | সেঃ 
পড়ে | ফলে 5 ৮৮ সাল থেকে বিভাস সাহাকে দে 
ভারা দায়িত্ব নেবার চেষ্টা চালাচ্ছে মোহনবাগান | কিন্ত 
এ অবস্থা দূর করার প্রতিবারই চাকরির ব্যবস্থা করতে ন 
থেকে নতুন কিছু কর্মপদ্ধতি পারার জন্য সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে 
বেশ কিছু নতুন বিভাস সাহার কাছে কলকাতায় খেলার 
কছি। যার মধ্যে জন্য ২টি রাস্তা খোলা আছে। স্টেটের 
বাড়িয়ে তোলা, কাছে' কলকাতায় খেলার জন্য আবেদন 
করা, এবং আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতে করতে হবে এবং এখানকার কল্যাণীতে 
ছেলেরা পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান সঞ্চয় করতে প্রথম বি এস এফ-এর চাকরি করে, পরে 
পারে তার জন্য 'রিফ্রেসার কোর্স তৈরি কোন অফিসে যোগ দিতে পারা যাবে 
করা প্রভৃতি এবারও কি সেই একই ঘটনার 
রেফারি তৈরি পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলছে ? গোপন সূত্রের 
সচেষ্ট |” খবর যে মোহনবাগানের এই দুর্বলতার 
কিন্তু সুনীলবাবু আশ্বাস দিলেও পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় 
কলকাতা মাঠের ফুটবল রেফারিং-এর | হয় । আর এজন্য বাজেট ধরা হয় ১ লাখ মহমেডান। 

তেমন উন্নতি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। | 2 হাজার টাকা । টুটু বসু-র দলের প্রধান ‘p> মরশুমে কোন শিবিরে দেখা যাবে 
কারণ উন্নতি করার জন্য যেসব পরিকল্পনা | পছন্দ তনুময় বসুকে । কিন্তু তনুময় একাই. বিভাস সাহাকে ? 








দর্পণ । শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৯১ [এগারো 





মো্গানবিকঃ অনাহার নৃত্যর অপেক্ষার এই fry RN বে ঘর়ে। 


 শ্াাাীটীীশাাটাাদাট শশী)? 


রাজ্য কংগ্রেস 


আমি যে কোনো মুহূর্তে স্ট্যাটিজি 
পালটাতে পারি । সি পি এম বিরোধিতায় 
- সক্রিয় প্রচারে অবশ্যই থাকব । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচন হলে 
যতীনবাধু কংগ্রেস সমর্থিত নির্দিল প্রার্থী 
হিসেবে ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র 

দাড়াতে পারেন | 
নবম লোকসভা নির্বাচনে বি জে পির 
সর্বভারতীয় সাফল্যকে এবার রাজ্য স্তরেও 
কাজে লাগাতে চাইছেন বি জে পি 
স্পর্শকাতর 


ঞ্ আসনে আমরা প্রার্থী দিচ্ছি । আমাদের 
বিশ্বাস বি জে পির আসন এবার অনেক 
বাড়বে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত 
কমিউনিষ্ট পার্টি ১৬টি আসন পেয়েছিল | 
দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ২৯টি আসন | 


সমসংখ্যক আসন পেয়েছিল তৃতীয় 
সাধারণ নির্বাচনেও | এরপরে ১৯৬৪ 
সালে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হয়ে যায় । সি 
পি এম ১৯৬৭ সালে প্রথম দলীয় প্রতীকে 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে |.এই নির্বাচনে 
সি পি এম পায় ২৬টি আসন এবং সি পি 
আইয়ের ভাগ্যে আসে ২৪টি আসন। 
১৯৭১ সালে সি পি আই পায় ২৩টি 
আসন, সি পি এমের পক্ষে ২৫টি আসন 
আসে | ১৯৭৭ সালে সি পি আইয়ের 
আসন সংখ্যা কমে গিয়ে দাড়ায় মাত্র 
৭টিতে | সি পি এম পেয়েছিল ২১টি 
আসন | এই বছর সি পি আই কংগ্রেসের 
সঙ্গে যৌথভাবে নির্বাচনে লড়েছিল | সি 
পি এম ছিল জনতার সঙ্গে | ১৯৮০ সালে 
সি পি এমের আসন সংখ্যা দাড়ায় 
৩৫টিতে। সি পি আই পায় ১১টি 
আসন | ১৯৮৪ সালে সি পি এম ২২ ও 
সি পি আই ৬টি আসন পায় | লক্ষণীয় 
বিষয়, ১৯৮৪ সালে দুই কমিউনিস্ট পার্টির 
আসন কমে যায় | আসন্ন দশম লোকসভা 
নির্বাচন দুই কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে 
অগ্নিপরীক্ষার মত ৷ সরাসরি লড়তে্হবে 
কংগ্রেস ও বি জে পির সঙ্গে। 
আসন্ন সামনে রেখে 
ইতিমধ্যে প্রচার যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে | 
প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
সোমেন মিত্র বললেন, নির্বাচনে সি পি 
এমের অত্যাচার, প্রশাসনের ব্যর্থতা, এবং 





ইস্যু করা দরকার | কারণ, এর সঙ্গেও 
নীতির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে | 

সাংসদরা জনপ্রতিনিধি । সুতরাং 
অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যখন ব্যয় সঙ্কোচের 
কথা বলা হচ্ছে তখন সাংসদদের পেনশন 
খাতে সরকারের বছরে অতিরিক্ত ৩ কোটি 
৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ভার বহনের 
যৌক্তিকতা আছে কিনা তা বিচার করুন 
জনগণই | সেটাই উত্তম পন্থা হবে। 


ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী 


বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই 
পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি । প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের 
ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর 
জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার 
করেছে__অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই | ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে 


আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন | 


অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও 
কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের 


শিকার করে তুলেছে। 


কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ? 

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার 
কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উত্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই 
সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের 
অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য। 

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে | কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ' 
হানি না ঘটিয়ে | নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা 
এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি | 

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দৃষণমুক্ত পৃথিবী 
গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য | 
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॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 









থেকে এসেছে, অনুরূপ অনেক শব্দ গেছে 
ওখানে | হিন্দুদের সাওতালরা বলে দিকু ৷ 





দিকুদের অনেক রীতিনীতি স্ত্রী-আচারের 
সঙ্গে সাওতালদের মিল খুঁজে পাওয়া . 
যায়। তাদের আছে বার মাসে তের 
পার্বণ । বৈশাখে বুদ্ধপূর্ণিমায় শিকার 
উৎসব | জ্যৈষ্ঠে জেট বোঙ্গা-তে হয় 
বীজরোপণ উৎসব মুরগি বলি দেওয়া 
হয়। আযাঢ়ে সূর্ধপূজা যাকে বলে 
সীনচাদো সাকরাত | শান অর্থাৎ শ্রাবণে 
মনসাপুজা, ভাদ্রে ছাতার । আশ্বিনে 
তান্ত্রিক মতে শিষ্য নির্বাচন ও গুরুপুজা 
কার্তিকে নবান্ন ও গোপুজো | অগ্রহায়ণে 


আসলে সাওতাল কথাটার মধ্যে কোথায় 
যেন লুকিয়ে আছে এক সুন্দর মধুর অর্থ | 
প্রকৃতি তাঁর প্রাচুর্যের ভাণ্ডার উগরে দিয়ে 
গড়ে তুলেছে এই অপরূপ 
পরিবেশ সাওতাল পরগণা | 





খেলাধুলা 
১০ম পৃষ্ঠার পর 
প্যানেল তৈরি করে । তালিকায় যাদের 


নাম থাকে, তাদের আগে থেকে জানিয়েও 
রাখা হয়, যাতে এ দিনে তারা ঠিক সময়ে 


ওয় পৃষ্ঠার পর 

কার্যকর করতে তাকে বহু afe সামলাতে 
হয়েছে। এ কাজ তিনি সাফল্যের সঙ্গে 
করেছেন | তাই কান্তি বিশ্বাসের জায়গায় 
পার্থ দের আসার সম্ভাবনা প্রবল। 
বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে 
রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং | এই দপ্তরে সি পি 


* এমের একজন শিক্ষাবিদকে আনা হবে | 


তিনি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ডানা ছেঁটে দিয়েছেন | 
একেবারে সরিয়ে দেবে চতুর্থ বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভা গঠিত 


বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লকের তিন জন 
পূর্ণ মন্ত্রী ও একজন রাষ্ট্র মন্ত্রী রয়েছেন | 
এদের মধ্যে সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল 
ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী সরল দেবের বিষয়ে সি 
পি এমের আপত্তি আছে | তাই ফরওয়ার্ড 


দলের পক্ষ থেকে ২-৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্র 
দেবে | এই দপ্তরগুলির মধ্যে আছে সেচ, 
খাদ্য, ও কৃষি | অবশ্য এই প্রস্তাব শরিক 
দলগুলি মেনে নেবে বলে মনে হয় at | 


সব দিক খতিয়ে দেখে তথ্যাভিজ্ঞ 
মহলের ধারণা, চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা 
গঠিত হলে, পুরোপুরি তার খোল নলচে 
পাপ্টানো হবে | আর মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু 
নিজের চাপ কমাতে তার দু-একটি দপ্তর 
তার দলের কাউকে দেবেন | এজনা তিনি 
নতুন মন্ত্রী নিতে পারেন অথবা বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের মত কাউকে দায়িত্ব নেবার 
নির্দেশে দিতে পারেন। 


-~ 


আর সপ্তাহ 
খানেকের মধ্য সি পি এম নির্বাচন, মন্ত্রিত্ব 
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লাগল ভি পি কৌশল করে তাকে নেতৃত্বে 
আসতে দিলেন না | কথাটা আদৌ সত্য 


নয় | ভি পি যদি দলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের - 


জন্য চেষ্টা না করে দল নেতার পদের জন্য 
দলীয় সাংসদ্রদের ভোট নিতেন তাহলে 
চন্দ্রশেখরের পক্ষে ২০/২৫, জনেব বেশি 
সাংসদ হাত তৃলতেন at | 

"রাজীব এখন স্বীকার 'করছেন যে, ভি 
পি. প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দিন থেকেই 


ভি Pra মন্ত্রিসভা গড়ার জন্য বাগড়া 
দিয়েছেন | তাতে বার্থ হয়ে যে এগারো 
মাস ভি পি গদিতে ছিলেন তার প্রতিটি 


' দিনই রার্জীব গান্ধী ভি পি-কে বিব্রত 
করতে এবং হঠাতে চেষ্টা করেছেন | আর 


কেন্দ্রে অবস্থানকামী | 

AIH | যতই ভি পি গণতান্ত্রিক পথ 
ধরে এগুতে চেষ্টা করেছেন, যতই তিনি 
সংখ্যালঘু, «SR এবং অনগ্রসর 
শ্রেণীগুলির স্বার্থের দিকে নজর দিয়েছেন 
ততই গান্ধী ভীত হয়েছেন আর 
চন্দ্রশেখর-দেহীলাল জোট মরীয়া হয়ে ভি 
পি হঠাও ত্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন | 
চন্দ্রশেখর-দেবীলাল জোট রাজীব গান্ধীর 
সহায়তায় তি পি-কে উৎখাত করার 


বেতার-দুরদর্শনকে সরকারি প্রভাব থেকে 


মুক্ত করা, বোফর্স কেলেঙ্কারি তদন্তের ' 


অগ্রগতি কংগ্রেস, চন্দ্রশেধর এবং বি জে 
পি-কে অতিষ্ঠ: করে তোলে | ভি পি-ব 


শুক্রবার ই মার্চ ১৯৯১ 


করেন | কিন্তু সবথেকে মুশকিলে পড়ে বি 
জে পি।বি জে পি দলে মণ্ডল কমিশনের 
সুপারিশ নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা 
দেয় | এই অবস্থার প্রতিরোধে আদবানির 


. রথযাত্রা আর অযোধ্যার লচ্চওকাকাণ্ড 


শুরু হয়ে যায় | রাজীব, চন্দ্রশেখর আর বি 


, জে পি তিন পক্ষের কাছেই ভি পি হঠানো 


প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দীড়ায়। 


বি জে পি ভি পি সরকারের উপর থেকে 


পতন ঘটায় | ভি পি-র সঙ্গে বামফ্রন্টের 


সম্পর্ক ক্রমেই নীতির ভিত্তিতেই দৃঢ় হয়। 
রাজীব, বি জে পি, চন্দ্রশেধর, 
জোটের অঙ্কের হিসেব মিলে যায় । দলের 


গোপন থাকল না। বি জে পি যদিও, 


বাহ্যিকভাবে অন্তর্বর্তী নির্বাচন দাবি করে, 
আসলে কিন্তু বি জে পি চন্দ্রশেখরকে 
সমর্থন দিতে থাকে | আযোধ্যার লঙ্কাকাণ্ড 
রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল। বিভিন্ন রাজ্যে 


J 


আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে 
আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে*এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আপনাকে আইনগত সাহায্য 'দেবেন যদি — 
আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম 
: হয় আর. আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (গাচ হাজার) টাকার 


কম I. 


অবিলম্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামান্য শংসাপত্ নিয়ে 
আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন. 
তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয়, Cet দেবেন | কলকাতার জন্য যোগাযোগ করবেন কলিকাতা 
আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে | ঠিকানা নগর দেওয়ানি ও ফৌজদারি, 
আদালত ভবব, ২ ও ৩ কিরণ শঙ্কর রায় রোড,. কলিকাতা-৭০০০৭১। 

তাছাড়া, সদস্য সচিব, পশ্চিমরঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার বিভাগ), মহাকরণ, 
- কলিকাতা-৭০০০০১-_এই ঠিকানায়ও আবেদন করতে" পারেন | 

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে “লোক 


আদালত’ সংগঠিত করা হুচ্ছে। ‘লোক আদালতের তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ | 


করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে | ee তিনি 
ত তার জালে 


| বাই. সি. এ ৯২৭/৯১ 


+ ০2 


নর সরকার ৷ 





জোট বেঁধে ' কংগ্রেসে রাজীব নেতৃত্ব 
দি রত নি রর 
নড়েচড়ে বসলেন। 


শি মেডিনোভা 


oe Sy 


রাখতে হবে ৯,০০০ টাকা | 


আজকাল মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা থেকে 
আরম্ভ করে এক্স-রে, স্ক্যান ইত্যাদি করাতে 
হয় অনেকেরই । সুতরাং এ বিজ্ঞাপন 
নজর কাড়ে বেশ কিছু মানুষের । 
স্বাভাবিক কারণেই মেডিনোভায় জমা 


. পড়তে থাকে হাজার হাজার টাকা | 


স্ট্যান্ডার্ড 


সুবাদে সংস্থাটি কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছে 
বলে অভিযোগ |: 


সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক TCT APTI, ৪৩৭ রবীন সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুহিত এর ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


1 5 4? 


ফামাসিউটিক্যালস্‌ কর্তৃপক্ষ , 
_ প্রকল্পটির নাম দেন, ‘গোল্ড কার্ড প্রকল্প' | 
চলতি বরের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সেই - 
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_ চন্দ্রশেখরের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করলে 


যাতে চন্দ্রশেখরের সরকার বিপন্ন az 
পড়ে । উদ্দেশ্য এই সুযোগে নিজে গা! 
দখল করা! কিন্ত চন্দ্রশেখর আর 
চতুর । তিনি ১১৭ দিন রাজ্ঞত্ব চালি 
হঠাৎ পদত্যাগ করে রাজীবকে একেবা 


1. পথে বসালেন। রাজীব অনেক চে 


_ চন্দ্রশেখরের মর্যাদা বেড়ে গেল | আদবা 


কিন্তু নির্বাচনী রপক্ষেত্রে এখন নতুন, ক 
অঙ্ক কষা শুরু wa মধ্যে ভি পি 
নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় মোর্চা আর বামপন্থীদে 
জোটই সোজা পথে চলছে। রাজী 
চন্দ্রশেখর এমনকি বি জে পি-ও না 


খেই পাচ্ছেন না | এখন জনগণই ভরসা 


কর্তৃপক্ষের 


তবে, মজার ব্যাপার হল, “গোল্ড ক্‌ 
প্রকল্প'-এর আওতায ধারা এ সংস্থায় টা 
জমা দিয়েছেন তথাকথিত “গোল্ড কা 


a 


দুই] দর্পণ 


সত 


শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ 








শ্রীপতি নন্দী 





শুরু হল আরও একখানা নির্বাচনী 
সার্কাস--এবাব আরও আকর্ষণীয় | প্রধান 


তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে দেখা দিচ্ছে | শোনা 


যায, প্লোগানটি এবারে আব শুধুমাত্র 
কংগ্রেসে ব্যাপার থাকছে না, 


কংগ্রেসি--অকংগ্রেসি নির্বিশেষে . 


কৌতূহল হয় ? এ যে সুপার সার্কাস । 


হাজার কোটি টাকার সার্কাস ! 
আসলে, স্থিতিশীল সরকার নামক 

বস্তুটি আপাতত আর হবার নয় এবং এটাই 

বুঝি একটা সোয়াস্ত্ির ব্যাপার দেশবাসীর 


3 
হি 
a 
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অস্তিত্বও 


ee 


তাহলেও দেখা যাচ্ছে, এনারা আবার 


মৌরসি পাট্টাকে Hh করতে, আরও দর 
করতে | অবশ্যই ওনাদের স্থায়ী সরকারের 
নমুনাটাও কারও অচেনা নয় | CATS 
স্থায়ী সরকার আর কিছু না পারলেও গোটা 


করেছেন | সোয়াস্তিব কথাটা এই যে, এ 
হেন কংগ্রেস আজ তিনটি মাত্র 
উল্লেখযোগ্য রাজ্যে ক্ষমতাশীল ; অন্যত্র 
কোথাও জয়ললিতা, কোথাও মুলায়েম 
সিং, -কোথাও বা চিমনভাই-এর 
লেজুর-বৃত্তি করে অস্তিত্বের লড়াই লড়ছে, 
এবং সাধাবণভাবে সারা দেশের সর্বত্র 
কোমর-ভান্তা হয়ে আছে। এমনকি 
কেন্দ্রীয় সরকারের এত মদত সত্বেও দীর্ঘ 
দেড়মাসে পণ্ডিচেরি হেন ক্ষুদ্র রাজ্যে 
একটা মন্ত্রিসভা গঠন করতেও ব্যর্থ হল | 
বস্তুত, দলটির অবস্থাটা এমন যে, স্বয়ং 
রাজীব গান্ধীও জানেন না, কোন্‌ রাজ্যে 
তার কতখানি কোমরের জোর এখনও 
অবশিষ্ট আছে | তাহলে সোয়ান্তির কথা 
যে, এ হেন দলের স্থিতিশীল সরকার 
ভূমিষ্ঠ হবাব আশঙ্কা নাস্তি । 

তাহলে বি জে পি-র স্থায়ী সরকার ? 
খোদ বি জে পি-ও জানে, এ বস্তু হবার 


* অতিশয় ক্ষীণ । অথবা যদিও বা এরূপ 


কিছু সরকার গঠন সম্ভবপর হয়, তার 
স্থায়িত্ব অসম্ভব | কেননা, জনতা দলে 





সি পি এমে বিরোধ 


১ম পৃষ্ঠার পর. 


সাতগাছিয়া থেকে না দীড়িয়ে' উত্তর, 
শহরতলির্‌ কোনও আসন থেকে দাড়ান | 
সেই আসনগুলি হল খড়দা, কামারহাটি, 
,ব্রানগর | বরানগরে আর এস 

webs রায় রয়েছেন । আর এস পি এই 
আসন ছাড়াতে রাজি হচ্ছে না। 





নির্বাচনের পরেই পুরসভার নতুন নেতা 
নির্বাচন করা হবে | এই ব্যাপারে প্রিয়রঞ্জন 
ও সোমেন মিত্রর মধ্যে সরাসরি বিরোধের 


শুধু দুই বিধায়কের. ক্ষেত্রেই নয়, অঘটন 


চলেছে। 








PAS জানা 


পারে । শ্যাম রাখি না কৃল'রাখি অবস্থা | 
অর্থ দপ্তর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কাছে থেকে নিরাপদ জায়গা চেয়ে নিন'।' 
তথ্যমন্ত্রী : বড়বাবুর বিরাগভাজন হবার 
সম্ভাবনা যোগ প্রবল 1 ১৫০ কোটি টাকাব 
ছবি। বকর্তা রাগ করতেই পারেন | 


শহরে এখন বহু ছেলে মেয়ে ভর্তি হতে না 
পেরে আপনার দলে ভিড়বে | এদের 


ইত্যাদি ইত্যাদি । আগামী কুড়ি we | 
ভাবতে হবে না। লালু আলমকে আগ্ত | 
সহায়ক নিযুক্ত করে টেস্ট কেস হিসাবে | 
নিযুক্ত করে দেখতে পারেন | ফল শুভ 


el A 


wage: বাজারে প্রচুর পরিমাণে | 
ডালকুলাক্স (জোলাপ) টেবলেট এবং 
হজমের এনজাইম-এর সরবরাহ WHE 


ates | নির্বাচনী প্রচারের সময় সাফল্যের | 
. ক্ষতিয়ান 


ও প্রস্তুতিতে জনগণের | 
কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের যোগ আছে | | 
এখন আর নতুন কোন হাসপাতাল ওপেন 
করবেন না | সময শুভ নয | 


আইনী বালারে seat রই 


বিক্রি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে | এর সঙ্গে | 
এসেছে দফা ৩০২ । এই সব বইযেব 


* "প্রচারে বাধা দেবেন না । জনগণ এই সব 


বই থেকে সেক্স, ক্রাইম, ভ্যায়োলেক্স, 


. ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজ থেকেই শিক্ষিত হয়ে 


যাচ্ছে। সরকারি ছাপাখানা থেকে প্লেবয় 
টেলেবয়-এর বাংলা প্রকাশন করা যায় কি |. 
না তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর সঙ্গে সলা কবে | 





মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে । মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবে 


তার ডাক্তারি পড়া সাজে | এস এফ আই 
১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জোরদার আন্দোলন 





দর্পণ । শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ [তিন 








লন্ডনের দ্য ইকনমিস্ট পত্রিকার ৯-১৫ মার্চ সংখ্যাটি বোস কাস্টমস 
বাজেয়াপ্ত করেছে, যাতে হেউলেস ইন্ডিয়া নামে একটি লেখা আছে। 
‘বৰ্তমান লেখাটি তার অনুবাদ 





ভারতীয় সংসদে এ সপ্তাহে যদি যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা কিছু হয়ে 
- থাকে তবে তা শুনিয়েছেব কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান । তার কথায়, 
দেশটা গোল্লায় যাওয়ার পথে । অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র আকার 
ধারণ করেছে | অথচ সে বিষয়ে ভাবছে না কেউই । আমরা সবাই 
সরকার তান্তা-গড়ার ধেলাতেই ব্যস্ত | 
-- চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন যে সরকার এ সপ্তাহেই পড়লো সেটা 
গড়া হয়েছিল মাত্র চার মাস আগে | তার জায়গায় যদি ফের কেউ 
দিল্লির মসন্দে বসেন, তবে তিনি হবেন ১৮ মাসের মধ্যে দেশের 
চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী এবং ঠাকেও are ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য 
লড়াই চালিয়ে যেতে হবে | ভারতে আজ যে এরকম অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে তার জন্য নির্বাচনী প্রথা যতটা না দায়ী তার থেকে ঢের 
বেশি দায়ী দেশের রাজনৈতিক নেতারা । এরা দেশটাকে 


৷ গড়েছিলেন 1 তার দুর্বলতার সুযোগে তাই রাজীব গান্ধী তাকে 
দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নিয়েছেন | রাজীবের চালেই peered 
দক্ষিণের একটি রাজ্যে সরকার 


দিল্লি পুলিশ ধরেও ফেলেছে রাজীবের বাড়ির সামনে থেকে | 


খবরটা জানাজানি হতেই প্রতিবাদে ফেটে পড়ল কংগ্রেস | বয়কট 
করল সংসদ | ব্যস, পরের দিনই চন্দ্রশেখর ইস্তফা দিলেন | 


গত তিন বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতি যেভাবে চলছে তার, 
A এবারের এ ঘটনার তফাত হল এই যে ডাড়ামিতে এ দেশের . 


ইতিমধ্যে আরও ওস্তাদ হয়ে উঠেছেন । রাজীব 
গান্ধীর সরকারের আমলের শেষ দিকে যাবতীয় কৌশল ভাজা হত 
ভোটে কারচুপির জন্য । বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর ১১ মাস 
রাজত্বকালে সরকারের সমর্থক দলগুলো একে-অপরকে কোণঠাসা 
করার প্রীয়াসেই ব্যস্ত থেকেছে | ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ 
থেকে আরম্ভ করে দেবীলাল, এমনকি চন্দ্রশেখর পর্যন্ত প্রমাণ 


করতে সচেষ্ট থেকেছেন যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঠারাই যোগ্যতম । ' 


অথচ, মজার. ব্যাপার হল এই যে সরকারের নীতি নিয়ে মাথা 
ঘামানোর দরকার কেউ কখনই বোধ করেননি | ভারতীয় গণতন্ত্র 
এবং নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি এত বড় অবিচার আর কী হতে পারে? 
দেশের সামনে বর্তমানে সমস্যার পাহাড় | জাতপাত আর ধর্মের 
“লড়াই এমন আকার ধারণ করেছে যে দেশটা টুকরো-টুকরো হয়ে 


ভারতীয় 


যাওয়ার মুখে | এর ওপর রয়েছে আর্থিক সঙ্কট যার ব্যাপকতা 


বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দীড়াবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের . 


৮-৫ শতাংশ | SEPA হারও বাড়তে বাড়তে বর্তমানে .১২ 
শতাংশের কাছাকাছি | আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে আর এক 
প্রস্থ ঘপ নেওয়ার আগে সরকারের বিদেশ মুদ্রার সঞ্চয় ছিল মাত্র 


সংক্রান্ত আর এক দফা সমস্যা ॥ সে ক্ষেত্রে নতুন সরকার আর্থিক - 


দায়িত্ব মেটাতে হিমসিম খেয়ে যাবে। | 


ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমানে যে সঙ্কট তা মোচন করতে যেটা 
দরকার তা হল, মৌলিক কয়েকটি পদক্ষেপ |.কিস্তু কে নেবে 
সেটা ? অথবা, সেটা নেবার মত সাহসই বা.কার আছে ? যদি 
কেউ বাস্তবিকই তা নিতে পারে, তবে ৮৫ কোটি ভারতীয় 
কৃতজ্ঞতায় অবশ্যই মাথা নোয়াবেন। " 


উৎপাদনের ২০ শতাংশ সঞ্চয় সৃষ্টি হয়েছে, মূলধন সৃষ্টি হয়েছে 
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২২ শতাংশ | এটা একটা মস্ত কৃতিত্ব 


তো বটেই। অন্যান্য গরিব দেশগুলোয় কিংবা বেশিরভাগ ধনী , 


দেশেও সম্ভব হয়নি এরকম | : 
তবুও লাল ফিতের বাধনে আটকে রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি । 
চল্লিশ বছর আগে এই দেশ বিশ্বের বাজারে যা রপ্তানি করত আজ 


, করে তার এক পঞ্চমাংশ | গত ২৫ বছরে চীনের আর্থনৈতিক 


উন্নয়ন ঘটেছে তিনগুণ, কিন্ত পিছিয়েই চলেছে ভারত | 


থেকে ছুরি মারায় | এই খেলা বন্ধ না হলে ভারতের উন্নতি 
অসম্ভব | ভারতকে শেষ করেছেন ভারতীয় রাজনীতিকরাই । 


বাংলা দেশের এক শ্রেণীর অফিসার জোর ওখানকার জোংরা ইউনিয়ন পরিষদ ।' বাড়ির যুবতী মেয়ে বা গৃহবধূরাও তাদের 
জুলুম করে কর আদায় করছেন ভারতীয় এছাড়া তাদের দাবি মতো লোকের কাছে অস্লীল ইঙ্গিত থেকে রেহাই পাচ্ছেন aT | 
ছিটমহলগুলিতে। ফলে ভারতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিতেও নানা চাপ সৃষ্টি কিছুদিন আগে যে এক যুবতীকে 
নাগরিকরা এক অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কে দিন করা হচ্ছে উক্ত ছিটমহলবাসীদের উপর | অপরহরণের ' হয়েছিল তাতে 


টাকা করে কর দিতে হচ্ছে। এমনকি, যারা 
অত্যন্ত দরিদ্র, দিন আনে দিন খায়, তাদের 
উপরও এ কর চাপানো হয়েছে । যারা এ . 


কোন আইনশৃঙ্খলা নেই। বাংলাদেশের - প্রশাসন এবার দৃষ্টি ফেরাবেন এই আশা 
কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক দিন দুপুরে সেখানে ব্যক্ত করেছেন ছিটমহলবাসীরা | 








বড়ই করুণ অবস্থা কংগ্রেস €ই)র। 
চন্দ্রশেধরের একটা চালে রাজীব গান্ধী 
একেবারে দিশাহারা হয়ে গেছেন । গোটা 


WAR যেন পথ খুঁজছে ধাক্কা সামলে 


ওঠার, কিন্তু জুৎসই জবাব আর হচ্ছে না | 
হরিয়ানার দুজন কনস্টেবল রাজীব গান্ধীর 
ওপর কী যে নজরজারি করছিল | আর এ 


:| ঘটনা নিয়েই যতো গণ্ডগোল | মার্চের 


গোড়ার দিকৃকার "ঘটনাগুলো সকলেরই 
বেশ মনে আছে। সংসদ বয়কট করে 
কংগ্রেস (ই) ভেবেছিল চন্দ্রশেখরকে যা 
বলা যাবে ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ 
খোয়ানোর আশঙ্কায় তিনি তাই করবেন | 
করছিলেনও কিন্তু শেষবার একটু বেঁকে 


কথা | জনগপের রায়, কংপ্রেস (ই) পায়নি, 


প্রধানমন্ত্রী হবার সাধ মিটিয়েছেন, হোক 


শুধু সর্বভারতীয় কেন, রাজ্য 


কংগ্রেসেরও অবস্থা করুণ । একে তো যুক্তিসঙ্গত, এ কথা 


~ 


বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে 
লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভা 


তার জন্যও সময় দিতে হবে নাকি? 
পরিস্থিতিতে 


নির্বাচন অনুষ্ঠানও বে সব দিক থেকে, 
| 


রঃ 


| 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৯শে মার্চ-১৯৯১ 








| বরকত 
গনি। খানকে অপসারিতন্করে তাকে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি করার 
সিদ্ধান্তে কংগ্েসিদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। 

রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী গনি খানকে সভাপতির 
পদে রাখার জন্য দিল্লিতে তদবির করে | কংগ্রেসিদের আর এক 
অংশ অবশ্য সিদ্ধার্থশঙ্করকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং বলা হচ্ছে 
তিনিই জ্যোতি বসুর উপযুক্ত প্রতিপক্ষ । কিন্তু যিনি দীর্ঘকাল 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফেরারি ছিলেন, এখানকার মানুষের জীবনের 
সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না, ভার নেতৃত্বে কংগ্রেস কতটা 
সুবিধা করতে পারবে সেটা ভাবার কথা | সেদিক. থেকে গনি 
খান প্রদেশবাসীর অনেক কাছের লোক | 

সিদ্ধার্থশঙ্করের কোন কালেই কোন রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি ছিল 
না। ১৯৫৭ সালের সাধারণ, নির্বাচনের প্রাক্কালে ডাঃ বিধানচন্দ্র - 
রায় তাকে কংগ্রেসে নিয়ে আসেন এবং তিনি বিধানসভা নির্বাচনে 
প্রার্থী হন | রাজনীতিতে সেই তার হাতে খড়ি | নির্বাচনে জিতে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর মন্ত্রী হন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নাটক করে 
মন্ত্রিত্ব এবং বিধানসভা ও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন | দারুণ 
প্রচার পেলেন এবং বামপন্থীরা তাকে লুফে নিলেন | অতঃপর 


সি পি এম কর্মীদের খুন করতে 1 এদের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসের 


. অসংখ্য উঠতি যুবনেতা । সিদ্ধার্থবাবুর কৃতিত্ব এই যে, এদের 


একজোট করে সন্ত্রাস, গুণ্ামি, রিগিং ও পুলিশের সক্রিয় 
সহযোগিতায় কংগ্রেসকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ফিরিয়ে 
এনেছিলেন + 

কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু চিরকালই সুবিধাবাদী । ১৯৫৭ সালে 


তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে: 


কংগ্রেস ত্যাগ করেন নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য | সেই 
ষময়ে এই রাজ্যে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীদের বেশ দাপট | 
সিদ্ধার্থবাবু এমন কট্টর বামপন্থী ভেক নেন যে, কংগ্রেসিদের মধ্যে 


ত্যাগ করেন। তারপর কংগ্রেসে ফিরে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর্‌ ঘনিষ্ঠ 
হন। কিন্তু ইন্দিরার ভাগ্য বিপর্যয়ে সিদ্ধার্থশঙ্করের আবার 
মেটামরুফিজম, এমন কি তিনি শাহ কমিশনে সাক্ষ্য পর্যন্ত 
দিয়েছেন | - 

উপদলীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত রাজ্য*্কংগ্রেসকে এমন এক ব্যক্তি 
গতিশীল করে তুলবেন এমন সম্ভাবনা খুবই কম ৷ তাছাড়া তিনি 
সংগঠনের লোক নন | সত্তর দশকের গোড়ায় অনেক তরুণ যে 


"তার চলাফেরা বামপন্থীদের সঙ্গে । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে /কংগ্লেসে সামিল হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় at | কিন্ত 


আবার সিল্জার্থশঙ্করের মেটামরফ্লিজম | ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে 
কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকে রাজ্যেব রাজনীতিতে 
টলামাটাল অবস্থা গেছে। বামপন্থীরা সরকার গঠন করার পর 


তার কৃতিত্ব প্রাপ্য তৎকালীন যুব নেতাদের | সিদ্ধার্থবাবু নিজের 
ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এদের মধ্যে বিরোধের ধীজই কেবল 
বপন রুরেন নি, এদের পিছনে গোয়েন্দাও লাগিয়েছিলেন | 

মাঝখানে তিরিশ বছর কেটে গেছে | রাজনৈতিক পরিস্থিতিও 
এখন একেবারেই আলাদা । সিদ্ধার্থবাবুর পুরনো কায়দায় এখন 
আর, কোন কাজ হবে না । তার সেই সত্তর দশকের রক্তাক্ত হাত 
HB আরও রক্তাক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি তার 
বক্তৃতা বাজ্জিতে - ভুলবেন ? 


করা বোকামির নামান্তর | সুতরাং সে পথে মসজিদ । এর ভেতর কোনটাকে সম্পদ তা, অন্যান্য দেশের 
না যাওয়াই শ্রেয় | শুধু এটুকু বললেই নির্বাচনমণ্ডলী গুরুত্ব দেন সেটাই দেখার, কাছে একটা স্বপ্ন । অথচ 
যথেষ্ট যে কোনও দলের পক্ষে এক. মুখে বে যাই বলুক। রাজনীতিকরা দেশের কথা ভূলে 


শতাংশে ভোটের হেরফের হলে বাড়ে-কমে 


প্রতিদ্বন্িতায় কংগ্রেস হারে সব সময় । তখনই ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশী কোন 
কিন্ত ব্রি-মুখী কিংবা oe প্ৰতিদ্বন্দিতা ঝোড়ো হাওয়া এখনও ওঠেনি ঠিকই । পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে সেটা বোঝাতে 
হলেই কংগ্রেসের লাভ | তবে ভোট নিয়ে মৃদু-মন্দ বাতাস যে (বশ কিছু সংখ্যাত উপস্থাপিত করেছে 'দ্য 

১৯৭৭ এবং ১৯৮৯ সালে বিরোধী এদিক-ওদিক বইছে সেটা টের পাচ্ছেন ইকনমিক্ট ৷ বলেছে, এদেশে কারিগরি বা 
ভোট win হয়নি। ফলে, এঁ দুবারই অনেকেই | শুরু হয়ে গিয়েছে মনোয়ন বাণিজ্যিক উন্যোক্তর অভাব নেই, এদেশে 
কংগ্রেসের হয়েছিল ভরাডুবি | সুতরাং, পাওয়ার জন্য তদ্বির-তদারকি, পারস্পরিক সঞ্চয়ের হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের 
এবার কে জিতবে অথবা কে হারবে'সেটা থেয়োখেয়ি এবং উতোর চাপানের পালা । ২০ শতাংশ, এদেশে মূলধন তৈরির হার 
অনেকটাই নির্ভর করবে বিরোধী এঁক্যের বস্ততপক্ষে, এ Boom চাপানের এরপর ১১ পৃষ্ঠায় 








করা হয়েছে | এই ‘এপ্রিল ফুল’ কথাটির 
প্রকৃত অর্থ কি অথবা পৃথিবীতে প্রথম 
কবে এই প্রথা চালু হয়েছিল তা বলা খুবই 


' কঠিন। তবে অনেকে বলেন, মধ্যযুগের 


রোমে মার্চের শেষ থেকে বসন্ত ধতুকে 
অভ্যর্থনা জানাতে যে আনন্দ উৎসবের 
আয়োজন করা হত তার মধ্যে এপ্রিল 
ফুলের বীজ নিহিত আছে । এপ্রিলের এই 
প্রথম দিনটিতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
বহু রকম মজার ঘটনা ঘটে থাকে। 
অনেকের ধারণা ১৫৬৪ সালে ফ্রান্সে নতুন 


তাদের বিদ্রুপ করে বলচহত এপ্রিল ফুল । 


এই ব্যঙ্গাত্মক উপহারটি থেকে এপ্রিল 
ফুলের জন্ম | তবে কোন ধারণা সঠিক সে 


গাছে কেমন করে এক ধরণের লম্বাটে 
পাউর্ুটির চাষ করা হচ্ছে। টি ভি-র পর্দায় 


ভেসে ওঠে . সেই দৃশ্য । এরপর খারা ' 


অর্থাৎ সেসব চাষী এ চাষ করেছেন তাদের 


সাক্ষাৎকার, উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের মতামত . 


এবং কিভাবে চাষ করা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ 
বিবরণ দেওয়া হয। অবাক দৃষ্টিতে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ তা দেখছিলেন | তথ্যচিত্রটি 
শেষ হওয়ার পর টি ভি স্টেশনে শয়ে শয়ে 





মোড়ে এক পাত্রী হঠাৎ চিৎকার করে 
বলতে শুরু করেন__আমি ঈশ্বরের 
প্রেরিত দূত | তোমাদের মুক্তির জন্যে 
আমি এখানে এসেছি । আমাকে তোমরা 
অনুসরণ কর ।' এই কথা শুনে বহু 
ধর্মভীরু মানুষ সেখানে ভীড় করে ছড়িয়ে 
পড়েন! কিছুক্ষণ পর দেখা যায় ব্যস্ত 
শহরেব মোডটি লোকে লোকারণ্য হয়ে 
যায়। যানবাহন সব TH হয়ে যায়। 
অবশেষে থানা থেকে 'পুলিশ এসে এ 
পাত্রীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। 


প্রতারণার দায়ে ভার শাস্তি হিসেবে ছমাস 
জেলে যাওয়ার ঘোষণা যখন স্বয়ং বিচারক” 
জানান তখন এ পাত্রীটি পকেট থেকে 
একটি লেখা বের করে উপস্থিত সকলের 
সামনে ঘোরাতে থাকেন | ওতে লেখা 
ছিল “এপ্রিল ফুল’ | সবাই বোকা বনে যায় 
এবং ওঁ RCE মুক্ত করে দেওয়া হয়। 


এখানে আসুন, ইতি এপ্রিল ফুল । এই 
লেখা-পড়ে বিক্ষোভকারীরা হাসতে হাসতে 
যে যার মত চলে যান। 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


রাজনীতির নামে গুণ্ডামী 


EE EEE 
ছাত্র ব্রজেন দত্ত নিহত হয়েছে। হাওড়া 
মিউনিসিপ্যালিটির 


মঙ্গলবার (২৮শে মার্চ) সন্ধ্যায় সে যখন 


ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছিল তখন তার ' 


কানে আসে যে weit তার প্রতি অশ্রাব্য 
বাক্য বর্ষণ করছে। নির্ভীক ভাবে সে 
তখন ওদের THT হয়ে বলে যে, 
গুণ্ডা্ের সাহায্যে কংগ্রেস এই নির্বাচন 


জিতেছে, কিন্তু হাওড়ায় এমন' লোকও - 


'আছে, যাদের গুগ্ডামীর ছারা পরাভূত করা 
যাবে না। ৃ 


কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার 
আগেই একটি লোহার রডের আঘাত তার 
মাথায় এসে পড়ে । সে 'অচৈতন্য হয়ে ও 
মাটিতে পড়ে যায় এবং তার ক্ষতস্থান দিয়ে 
অবিরল ধারায় রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে । 


গত শনিবার অর্থাৎ ১লা এ্রিলব্রজেন 


[9% এপ্রিল ১৯৬১] 
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= নেতা ও আমলাদের যোগসাজসে 
চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের ওষুধ ও 
| যন্ত্রপাতি ঢালাও পাচার 


যেসব ওষুধ থাকার কথা, তা কোন সময়ই 
‘এখানে থাকে না | তাই হাসপাতাল সুপার 


নম্বর জি/১৮০/২৩৬৮ তাং 
১৭-৫-৮৯ | রোগির নাম বালকৃষ্ণ প্রধান, 
বেড নং ৬২, রেজিঃ নম্বর 
এস/৮৯/৪১০৮ তাং ৭-১২-৮৯। 

নাম শেখ কাইরুদ্দিন, বেড নম্বর 
৮৮, রেজিঃ নম্বর এস/৮৯/৩৩৭২ তাং 
১৯-১২-৮৯ । | 


ওষুধ একেবারেই দেওয়া হয় না। কারণ 
বারুইপুর হাসপাতালকে পরিচালনা করতে 
গেলে এইভাবে ওষুধ পাচার না করলে 
উদ্যোক্তাদের স্বার্থ চরিতার্থ হবে না । এই 
কারণেই চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে 
লোক্যাল পার্চেজের এত ঘটা । সোস্যাল 
ওয়েলফেয়ার অফিসারকে স্টোর কিপার 
হিসাবে ব্যবহারের রীতি ভারতবর্ষের 
কোথাও আছে কিনা আমরা জানি না, তবে 
এখানে কোন স্টক লেজার মেনটেন হয় 


হাসপাতালের কর্মচারি ও axis 


হতে হয়। কমলবাবু সেখানে নিপাতনে 


হয়ে ষাচ্ছে। রোগিরা কোন ওষুধই পাচ্ছে 
না । সরকার -অবিলঘ্বে একটা নিরপেক্ষ 
তদস্ত না বসালে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার 
হাসপাতালে বড় বিপর্যয় নেমে আসবে | 


কলিন লেনে ভাঙা বাড়ি সম্পর্কে আরও তথ্য 


এ ব্যাক্তিরও নাম জড়িয়ে পড়েছে । সমস্ত 
ঘটনা বিচার বিভাগীয় তদস্ত হলে ফাস 


সরকারি WHA না রাখায় SHG থানার 
অফিসার-ইন-চার্জ অশোক যাঞ্চিককে 


বদলি করা” হোল | 


বি tie ae 
কলিন লেনের অভিশপ্ত জায়গাটিতে বাস 
করতেন ঠিকা Gah খ্যাক্টের অধীনস্থ 
বাসিন্দারা | জায়গাটি ছিল বস্তি অঞ্চল | 
দীন-আন-দীন খাওয়া আধপেটা খাওয়া 
মানুষগুলো ছিল নেহাত গরীব | 


প্রথমে ১৯৮৯ সাল থেকে এখানে বস্তি 
উঠিয়ে বহুতল বাড়ির তৈরীর পরিকল্পনা 


আস্বস্ত হন। এরপর শুরু হয় বস্তি ভাণ্ডার 
কাজ। বস্তি ভাঙার পর আস্তে আস্তে 
ওখানে জড়ো করা হতে থাকে বাড়ি তৈরী 
করার সরঞ্জাম | 

"লোক মারফত যার পেয়ে eH 
থানার ও সি ঘটনাস্থলে যান এবং বাড়ি 
তৈরীর স্যাংশন করা প্ল্যান, সাইজ প্ল্যান ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে 


~ 


চান | কিন্তু শাসক দলের নেতারা কেউই 
Q বাড়ির স্যাংশন প্ল্যান ও প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্র দেখাতে না পেরে বলেন যে 
প্যান কিছুদিনের মধ্যে স্যাংশন হয়ে 
আসবে | আপনি বাড়ি তৈরী করতে বাধা 
দেবেন না। 

ও সি বাড়ি তৈরী করতে নিষেধ করে 
চলে যান ও দু-জন সার্জেন্টকে ওখানে 
নিয়োগ করেন যাতে বে-আইনিভাবে বাড়ি 
তৈরী করতে না পারে। 

ও-সি-র মনোভাব বুঝে সি পি এম-এর 
কয়েকজন নেতা থানায় গিয়ে ও সিকে 
বলেন আপনি বাড়ি তৈরী করতে বাধা 
দেবেন না। আমরা পুরমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের একাস্ত সচিব প্রশাস্ত ব্যানার্জীর 
সঙ্গে কথা বলেছি উনি সমস্ত ব্যাবস্থা করে 
দেবেন! এ কথায় ও-সি সন্তুষ্ট aT হলে 


তৈরীর কাজ শুরু করে দেন | খবর পেয়ে 
ও-সি আবার এসে বাড়ি তৈরী বন্ধ করার 
নির্দেশ দেন | এরপর শুরু হয় ওপর মহল 
থেকে পার্কস্ত্ীট থানার ও-সি অশোকবাবুর 


| বিধায়করা অসন্তুষ্ট 8 





জ্যোতিবাবুর নির্দেশে 
ভিজিল্যান্স কমিশনকে 
কার্যত অচল করে 


দেওয়া হয়েছে 


দর্পণের প্রতিনিধি £ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসুর নির্দেশে রাজ্য ভিজিল্যাজস কমিশনকে 
ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করা হয়েছে | এ 
ব্যাপারে রাজ্যের বহু বিধায়ক অসন্তোষ 
প্রকাশ করেছেন বিধানসভায 1 সরকারি 
অফিসার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্ীতিব 
অভিযোগেব তদস্ত এগোচ্ছে না। 
উচ্চপদস্থ দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে 
কোনও অভিযোগেবই তদন্ত হচ্ছে AT | 
কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্ত শুক হলেও তা 


হয়। মুখ্যমন্ত্রীর অধীন এই কমিশন | 


কমিশনের জন্য একজন পৃথক কমিশনার - 


পথে নামছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রেব খবর। 
১৯৮৪ সালে শ্রমিক নেতা দীপেন ঘোষের 
পৌরহিতো সমকাজে সমবেতনেব নীতিব 
উপর বাজা বিদুৎ পর্ষদ, ডি পি এল, পি টি 
সি এল কর্মীদেব যে বেতন কাঠামো নির্ধারণ 
বিষয়ক একটি কমিটি তৈরি হযেছিল, সেই 


মন্ত্রীদের সঙ্গে আই এ এস ও আই পি এস 
সহ বিভিন্ন আমলা এখন চুটিয়ে দুর্নীতি 
করছেন। ভিজিল্যাল কমিশন নাকে 
সবষের তেল ঢেলে ঘুমচ্ছেন। সম্ট লেকে 
রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রীদের পাশাপাশি 
অফিসাবরা যে হারে বাড়ি করেছেন এবং 
করছেন তা কি ভিজিল্যান্স কমিশন জানেন 
না ? কোনও অফিসারের বাড়িই ১০ লক্ষ 
টাকার কম নয়। এবং বাড়ি করেছেন 
প্রত্যেকেই কর্মজীবনের মধ্যভাগে | বাড়ি 
তো নয় প্রাসাদ । প্রাক্তন মুখ্যসচিব রধীন 
সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে আই পি এস 


সমতা আনার জন্য পর্ষদ কর্মীদের মেডিক্যাল 
ভাতা লোপ। ৩৭ টাকা ৫০ পখসা থেকে 
কমিষে এখন মেডিক্যাল ভাতা করা হয়েছে 
৩০ টাকা। আগে পারিবারিক চিকিৎসা 
খরচের পুরোটাই ছিল ফেরতযোগা। বেতন 
কমিটি ওই ফেরতযোগ্য অথের উধলীমা 
বেধে দিয়েছে বছবে এখন ২০০০ টাকা। 
এমনকি বিদ্যুৎপর্যদ কমীদেব ন্যুনতম বেতন 
৮৩৪.৫০ টাকা থেকে কমিয়ে বাজ্ধা সরফাবি 
কর্মচারিদের দেয়, ৬০৮ পয়েন্ট মূলাপুচকে 
৮০০ Bram নমিষে আনা হয়েছে। ' 
এরপবেও কি বেতন কমিটির কার্বাবলীকে 
বলতে হবে ANS | a 

এ প্রশ্ন শুধু ওই মুখপায্রের একারই নয, 
রাজা বিদ্যাৎপর্যদেব অসংখ্য কর্সচারিব 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


ছয়] দর্পণ 1 শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ 





রক্তাক্ত সত্তর 








জিষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 





১৯৭২ সাল। বিধানসভা নির্বাচনের 
প্রস্তুতিপর্ব জোর কদমে চলেছে | যতীন 
চক্রবর্তী ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে 
প্রচারে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে 
যতীনবাবু পোদ্দার নগরে এসে 
পড়েছিলেন। পার্টি ক্যাডার ছাড়াও 
'যতীনবাবুর সঙ্গে ছিলেন অঞ্চলের সাধারণ 
মানুষরাও | তখন সকাল ১০টা বেজেছে। 
হঠাৎ-ই তারা এল | হাতে বিভিন্ন আধুনিক 
আগ্নোয়াস্ত্র | 


ঘটনা জানানো হল যাদবপুর থানাকে | ও 
সি মহান্তি চিৎকার করে বললেন, এসব 
অভিযোগ শোনার সময় নেই ৷ সিদ্ধার্থ 
রায়ের আদেশ আছে । প্রয়োজনে সেখানে 
চলে যেতে পারেন। - 

অনেকগুলো ঘটনার সামান্য উদাহরণ 
মাত্র । এই ঘটনা যতীনবাবুর শরীরের 
ভেতরে এখনও আতঙ্ক তোলে | পরবর্তী 
পুলিশের বেপরোয়া মনোভাব | কুখ্যাত 
মাফিয়া নেতাদের রমরমা | সিদ্ধার্থবাবু 
কেমন নেতা ? এই প্রশ্ন করেছিলাম প্রদেশ 
কংগ্রেসের জনৈক বিশিষ্ট নেতাকে | নেতা 
আমার নামটা লিখবেন না | তবে একটা 
কথা বলে রাখছি মিলিয়ে নেবেন, 


মারা গেছেন। 


কাটাচ্ছে। 





0. কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবিরোধীরা 
নষ্ট করার জন্য মারামারি কাটাকাটি করছে। 

O কে না জানেন টায়ার নিয়ে দূর্নীতি চলছে, 
নিয়ে, দূর্নীতি চলছে পরিবহণ দপ্তরে, 
ঢালাও দূর্নীতি চলছে। 

2. কমপক্ষে ১০০০ লোক (১৯৭৪ সালে) অনাহার এবং খাদ্যাভাবজনিত বিভিন্ন রোগে 


সিষ্ধার্থবাবু চোরেদের লীডার। 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে বর্তমান প্রদেশ 
কংগ্রেস পুরোপুরি অচল হয়ে পড়বে | 
এভাবে চলতে পারে না। 

এভাবে চলতে পারে না অনেকেই 
বলেছেন | ১৫ বছর ধরে সিদ্ধার্থবাবু রাজা 
রাজনীতিতে নেই । কংগ্রেসি হাইকমান্ড 
জানে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে রাজা 
কংগ্রেস পুরনো গোষ্ঠী we আরও 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে । এতসব 
নেতিবাচক ভূমিকা সত্বেও রাজীব গান্ধী 
হঠাৎ নির্বাচনের আগে রাজ্য কংগ্রেসে 
সিদ্ধার্থবাবুকে চাপিয়ে দিলেন কেন ? এর 
অনেকগুলো যক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হতে পারে 
(১) বরকত গনি খান চৌধুরীকে 
অনেকদিন ধরেই চেষ্টা হচ্ছিল সরিয়ে 
দেওয়ার | এই ব্যাপারে প্রণব-প্রিয় ও 


সরকার গদিতে আসীন হওয়ার জন্য | 
পরিস্থিতি একের পর এক খারাপ দিকে 
চলে যাওয়াতে কংগ্রেসি হাইকমান্ড হাত 
গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল | 
(২) সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির 
নির্দেশক্রমে কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল । রাজা 
কংগ্রেসের অফিসিয়াল কমিটি কিন্তু এই 
কাজটা অত্যান্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে করেছে | 
অতএব কংগ্রেস হাইকমান্ডের ইচ্ছা 
থাকলেও উপায় ছিল না। বরকত 
সাহেবকে রাখতে হয়েছিল | 

(৩) স্বয়ং রাজীব গান্ধী সিদ্ধার্থ রায়কে 
রাজাবাসীর কাছে উপহার দিলেন 
কংগ্রেসের আসন কমে যাওয়ার জন্য | 





সিদ্ধার্থ শাসনে ১৯৭২'র ২০শে মার্চ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত খুন - ২৬৮৯ [রাজ্য 
বিধানসভার তথ্য থেকে] 

O ১৯৭২-৭৪ পুলিসগ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা ৪,৩৮,৭১২ 
0. সিদ্ধার্থ শাসনের ৩০ মাসে (১৯৭২-৭৪) নারী নির্যাতন-লাঞ্রুনা, অপহরণ-৩৮১ 
[অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়িত ছিলেন সিঞ্ধার্থশস্কর রায়ের দলের লোকেরা] 

O কংগ্রেসের উপদলীয় স্বংঘর্ষের পরিণতিতে কংগ্রেসকর্মী খুন-৩১২ [কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 

দপ্তরের ১৯৭৪ সালের রিপোর্ট] 
O নৃভেম্বর+১৯৭৩ থেকে জুন*১৯৭৪ পর্যন্ত ৮ মাসে ট্রেনে ডাকাতি-ছিনতাই-২৫৭ 
O সিদ্ধাৰ্থ শাসনের প্রথম ৩০ মাসে ট্রেনযাত্রী খুন-১৩৯ 
0] ৯৯৭৪ সালের দিসেম্বর পর্যন্ত গণআন্দোলনের নেতা-কর্মী খুন-১২৮ 
2 ৯৯৭২-১৯৭৫'র ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিসায় আটক-১১৩৪ 


কংগ্রেসী নেতাদের মুখে শুনুন 
ঢুকে পড়েছে। তারাই এঁকাবদ্ধ কংগ্রেসের ভাবমূর্তি 


0 রাজ্যের সাড়ে চার কোটি লোকের মধ্যে দেড় কোটি লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন 


সি এম ডি এ দপ্তরে। লঙ্কা-ডাল নিয়েও 



























_ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 







~ কাশীকান্ত মৈত্র 






- অরুণ মৈত্র 





~ সন্তোষ রায় 
- বিজয় সিং নাহার 
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হয় মিনিস্টার, না হয় - 


নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে 
সিদ্ধার্থ রায় রাজাসভার কোটা থেকে দিল্লি 
ফ্লাই করবেন | সম্প্রতি বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত 
খবরে আরও জানা গেছে, সিদ্ধার্থবাবুর 
মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । স্বয়ং রাজীব 
চাইছেন, ক্যানিনেট পর্যায়ে সিদ্ধার্থবাবুকে 
নিয়ে আসা হবে। কিন্তু কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে ? বিশেষ সূত্র 
জানাচ্ছে, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে 


কংগ্রেস এই আসনে প্রার্থী দেবে না। 
যোগাযোগ চলছে ঝাড়খণ্ড দলের সঙ্গে 
আসন সমঝোতার জন্য | দায়িত্ব নিয়েই 
সিদ্ধার্থবাবু আই এন টি টি ইউ সি-র 


বিষয়ে খোজ-খবর নেওয়া শুরু 
করেছেন। 
রাজ্য কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, লক্ষ্মী 


নিয়ে বসবেন 


বোস এবং সুব্রত 








প্রকাশ করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের 
গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা | বললেন, আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্রে ২৬ হাজার মুসলিম 
ভোটার । বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট 
খারাপ | সিদ্ধার্থ রায়ের নাম ঘোষণা 


হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে। 


যেতে বাধ্য | রাজা কংগ্রেসের আশঙ্কা 
ছাড়াও মুসলিম ভোট নিয়ে অনেকেই 
আশঙ্কা করেছেন। বরকত গনি খান 
চৌধুরীকে সরানোর আগে কংগ্রেস 
হাইকমান্ড কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে 
গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে | আর কিছু না হোক, 
বরকতের একটা হ্যালে ছে। বিশেষত 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মমতা কংগ্রেসকে 
যথেষ্ট শাসনে রাখবেন | এই আশঙ্কা যুব 
কংগ্রেসের অনেকেই করেছেন। 
বারিদবরণ দাস আবার রাজনীতিতে ফিরে 
আসতে পারেন | সাধন ACG প্রমোশন 
হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট । প্রসঙ্গত 


সাধনবাবুর সঙ্গে রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ীর 
সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল । প্রিয়পন্থীরা অবশ্য 
মুখ বন্ধ করে বসে আছেন | কংগ্রেসের 
অভিজ্ঞ এক নেতার মতে, “মিনিস্টার নয়, 





পড়ে গিয়েছে | রাজো মুসলিম ভোটররা 
ফ্যাক্টর এরকম আসনের সংখা ১২৮-টি । 
পরিস্থিতি বলছে, প্রতিটি জায়গায় 
কংগ্রেসকে চরম জবাবদিহি করতে হবে | 
১৯৭২ সাল এবং ১৯৯১ সালের মধো 


২৪ বছর ধরে কংগ্রেস রাজনীতিতে নেই 
সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি । 
স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজা কংগ্রেসকে 
চিন্তা করতে হচ্ছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের - 
নেতৃত্বে কে আসবেন ? আবদুস সাত্তার 
মারা গিয়েছেন । বরকত গনি খান 
চৌধুরীর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। 
জয়নাল আবেদিন অনিশ্চিত | তাহলে কি 
আবদুল মান্নান ? কিন্তু তিনিও প্রকাশো 
সিদ্ধাথ বিরোধিতায় নেমেছেন | 


_ 


~ 





দর্পণ । শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ [সাত 





জিঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় : কলকাতা ছেড়ে ৬৫ 
শতাংশ বাঙালি চলে গিয়েছেন। 
মালিকানা চলে গিয়েছে একশ্রেণীর 
মালিকদের হাতে | পুরনো জমি এবং 
বাড়ির মালিক নিজস্ব সম্পত্তি 


ভয়াবহ তথ্য পেয়েছেন। রাজ্য পূর্ত 
দফতরের জনৈক বিশিষ্ট নির্বাহী বাস্তুকার 
জানিয়েছেন, বিগত ৪২ বছর ধরে অত্যন্ত 
সন্তৰ্পণে এই প্রক্রিয়া চলেছে | খালি জমি 


. কিংবা পুরনো বাড়িকে ভেঙে তৈরি হচ্ছে 


হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। দিন 
পাল্টেছে | এখন শহর কলকাতায় বহু 
অঞ্চলকেই fay হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে 
থাকে । 

শহর কলকাতায়. পুরনো বাড়ি 


=~ মালিকদের কাছ থেকে কেনার পর শুরু 


হয়ে যাচ্ছে প্রচুর কালো টাকার খেলা | 
রাজা বিধানসভার বিরোধীদলের নেতা 
সত্য বাপুলি বললেন, রিয়েল এস্টেট 
ব্যবসায়, মূলত কালো টাকার লেনদের 
হচ্ছে সবচেয়ে বেশি | যিনি বাড়ি তৈরি 
করছেন, কিংবা যিনি বাড়ি কিনছেন কেউই 
প্রকৃত টাকার উল্লেখ করছেন না। এর 
ফলে আধুনিক প্রমোটারদের অনেক সুবিধা 
হয়ে যাচ্ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে যথেচ্ছ বাজে 
মেটিরিয়াল | নিট ফল যা হওয়ার হচ্ছে। 
ভেঙে পড়ছে বহুতল বাড়ি । মানুষ মারা 
পড়ছে | কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা 
গিয়েছে, গত ১৬-১০-৯০ তারিখে 


* হয়েছে। উঠেছে সমস্যার প্রসঙ্গও | কিন্তু 


আনঅথরাইজড STS ইললিগ্যাল 


* কনসট্রাকশনের ব্যাপারে আমরা কোনো বাড়ি 


ইস্যু করা হবে, তার কপি যেন বরো 


আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া 
যাবে ন। বে-আইনি বাড়ির ক্ষেত্রে সি এম 
সি আক্টের ৪০০ এবং ৪০০৫১) ধারায় 
নোটিশ দেওয়া হন্ম | এতেও যদি ফল না 
হয়, তাহলে গার্ড শোষ্টিং করা হয় | কিন্তু 
৪০০ (৮) ধারায় পুরসভা বিনা নোটিশেই 


নগর পরিকল্পনার প্রাথমিক শর্তগুলোও 
কলকাতার ক্ষেত্রে মানা হয়নি । এই 
অভিযোগ করেছেন জনৈক বিশিষ্ট 
প্রযুক্তিবিদ | বললেন, কলকাতা বিক্রি হয়ে 
Cr | কিন্তু এত বহিরাগত মানুষ স্থান 
পেলেন কিভাবে ? এরফলে আবার একটা 
মারাত্মক দিক দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতি 
এবং শহরের নিজস্ব বিশিষ্টতাও ‘হারাতে 
বসেছে কলকাতা । নগর পরিকল্পনার 
প্রাথমিক শর্ত হল, উন্নয়নের ধারাকে 
শহরের উপযোগী হতে হবে । হরিয়ানা 
কিংবা মাদ্রাজ নিশ্চয়ই কলকাতার ধাচে 
তৈরি হবে ন। এই নিয়ে অধ্যাপক পীযূষ 
সোম পরিষ্কার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন | অথচ 
বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরেই কলকাতাকে 
যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করা হচ্ছে | একশ্রেণীর 
ভুইফোড় কালোয়ার যা খুশি করে 
চলেছে। ১৯৮৯ঞসালের ১৯ শে জুন 
ভবানীপুরে কুন্দলিয়াদের তৈরি বে-আইনি 
ভেঙে পড়েছিল। অথচ 





সুচিত্রা মিত্রর সন্বর্ধনা 


OS বসু: রবীন্দ্র সঙ্গীতে এক বিশেষ 
গৌরবোজ্জ্বল নাম সুচিত্রা মিত্র । শুধু 
এপার বাংলা ওপার বাংলাতেই নয়, 


‘সারথি’ সংস্থা ৪ঠা ও ৫ই মার্চ রবীন্দ্র 
সদনে আয়োজন 


সুচিত্রা 
« মিত্রের সুরের সাধনার সুবর্ণ জয়স্তীতে তার 


সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের | 

শুরুতে রেখা মৈত্র নৃত্যের মাধ্যমে 
জানালেন তাকে সম্বর্ধনা | রবীন্দ্র সঙ্গীতের 
-অন্য এক কিংবদন্তী শাস্তিদেব ঘোষ 
আশীর্বাদ জানালেন তার প্রিয় কৃতি 
ছাত্রীকে । পাঠ করলেন ঠার কথামালা | 
গাইলেন “আনন্দ করো.” | অভিভূত 


হলেন উপস্থিত অতিথি অভ্যাগতবৃন্দ, 


দর্শকমণ্ডলী এবং বিশেষভাবে অভিভূত 
হলেন যাকে নিয়ে এই উৎসব সেই সুচিত্রা 


সুচিত্রা মিত্র ওপর তথ্যচিত্রটি প্রদর্শন 

না করায় দর্শকমণ্ডলী যথেষ্ট we হয়েছেন, 

যদিও সংস্থার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা 
| 





কুন্দলিয়াদের প্ল্যান পুরসভা থেকে পাশ 
হয়েছিল মাত্র তিনদিনে | ১৯৮৮ সালের 
১৮ই নভেম্বর কুন্দলিয়া প্ল্যান জমা দেন। 
প্ল্যান পাশ হয় ২১ শে নভেম্বর। 
কুন্দলিয়ার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া 
হয়েছিল । ১৯৯০ সালের ১৪ই মে 
বেহালায় বাঙ্গুরদের বাড়ি ভেঙে পড়ল | 
তৈরি হল ইঞ্জিনিয়ার সি ডি cre, 
স্থপতি আর এল মুনি চক্ররর্তী এবং 
অধ্যাপক পীযূষ সোমের নেতৃত্বে তদন্ত 
কমিটি | wre রিপোর্ট তৈরি হল অত্যন্ত 
ধোয়াটে ভাবে | কেন হচ্ছে এসব ? 
বৃহত্তর কলকাতায় বে-আইনি বাড়ির 
চক্র সম্পর্কে প্রশাসন ওয়াকিবহাল | রাজা 
কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি জানিয়েছেন, 
খালি জমি কিংবা পুরনো বাড়ি ভেঙে নয়, 
বে-আইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে পুরোপুরি 
পুরনো মাটির ওপরে | এই জিনিস আরো 
মারাত্মক | এর কারণ হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ 
অঞ্চলগুলিতে ছোট জায়গাতেও প্রচুর 
সেলামি এবং ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে | অপর 
এক সূত্র বৃহত্তর কলকাতায় 
কিছু এজেন্সি কাজ করছে এই ব্যাপারে | 


নং ধারা অনুষায়ী ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ি 
ভাঙার নোটিশ দেয় । তারপরেও কাজ 
বন্ধ না হলে ৪০১ নং ধারা অনুযায়ী 
পাহারাদার করা হয়। বলা হয়; 
দিনের বেলা বাড়ি তৈরির কাজ করা যাবে 
না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যে হলেই 
আলো জ্বালিয়ে অবশিষ্ট অংশের কাজ শুরু 


হয়ে যাচ্ছে। একসময় বে-আইনি বাড়ি 
তৈরির কাজ শেষ হয়। ফ্ল্যাটে আসেন 
মানুষ 1 এবং এরাই কোর্টে গিয়ে নালিশ 
করেন, পুরসভার পক্ষ থেকে অমানবিক 
আচরণ করা হচ্ছে | নতুন করে ইনজাংশন 
তৈরি হয়। এইসব ব্যবস্থাগুলো কিন্তু 
এজেন্সির মাধ্যমে সাধারণত হয়ে থাকে | 
সি পি এম পুরপিতা ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা 
জানিয়েছেন ঠিক এই পদ্ধতিতে তার 
ওয়ার্ডে (৯৩ নম্বর ) অন্তত দুটো 
বে-আইনি বাড়ি তৈরি হয়েছে | উল্লেখ্য, 
বে-আইনি বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে 
এজেন্সিগুলো মূলত চালনা করে থাকে 
অবাঙালি কিছু ভুঁইফোড় সংস্থা | 

কলকাতাকে যারা সম্তপর্ণে বিক্রি করে 
দিয়েছে, সেইসব বে-আইনি বাড়ির 
নেপথ্যে দালালদের অনুমোদন নেওয়ার 
দরকার পড়ে না অনেকসময় । বাড়ি 
তৈরির আগে নিয়ম কানুনের সামান্যতম 
তোয়াক্কা করা হয় না | কলিন লেনে বাড়ি 
ভেঙে পড়ার পর জানা গিয়েছে, বাড়ি 
তৈরির ক্ষেত্রে কোনোরকম অনুমোদন ছিল 


লোহা এবং কংক্রিটের থিকনেস কম হয় 
হেড মিস্ত্রির নির্দেশে | মূল কারণ হচ্ছে, 
বাড়ি তৈরির খরচ কমানো | প্রমোটাররা 
বে-আইনি বাড়ির জন্য ইঞ্জিনিয়ার নয়, 
হেড মিস্ত্রির উপর বেশি নির্ভর করেন | 
বে-আইনি বাড়িগুলোর কিন্তু বাইরের কাজ 
বেশ ঝকঝকে হয় । মূল কাঠামো এবং 
বিম ও aida খরচ কমিয়ে নিয়ে আসা 


চ্যাটার্জির নাম ছিল মূল প্র্যানে | আসলে 
নেপথ্যে কিন্তু ছিলেন কেলকার । 
বেহালার বাঙ্গুরদের বাড়ির ক্ষেত্রেও একই 
অভিযোগ উঠেছিল | এজিনিস কমবেশি 
সর্বত্র হচ্ছে | অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে 
কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 
দরকার শুধু আন্তরিকতার | অথচ সেটাও 
হচ্ছে না। বেহালায় বাঙ্গুরদের বাড়ির 
ধ্যান পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল 
মিউনিসিপ্যালিটি থাকার সময় । পরে 
করপোরেশনের আওতায় বেহালাকে নিয়ে 
আসার পর বাড়ি ভেঙে পড়ে | were 
মিউনিসিপ্যালিটি কিভাবে প্লান পাশ করে 
তা সহজেই অনুমেয় | 
আমেরিকায় একবার বাড়ি ভাঙা নিয়ে 
হইচই হয়েছিল | ১৯৮১ সালের জুলাই 
হোটেলের একটা অংশ হঠাৎ ভেঙে 
পড়ে | শুরু হয় দারুণ হইচই | ১৮৪ জন 
মানুষ মারা যান । সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ 
কমিটি গঠিত হয় । ৪০০ বিশেষজ্ঞ এবং 
সংস্থা বাড়ি ভাঙা নিয়ে বিভিন্ন মতামত 
দেন। তৈরি হয় ডকুমেন্ট | পরবর্তীকালে 
বাড়ির মালিক, ডিজাইনার ও অন্যানাদের 
সুনির্দিষ্ট নীতি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে | 
কিন্তু কলকাতার জনা কিছু হচ্ছে না। 
১৯৮১ সালে দক্ষিণ কলকাতায় যোধপুর 
পার্কে বাড়ি ভেঙে পড়েছিল । আজও 
পর্যন্ত তার রিপোর্ট সরকারিভাবে 
জনসমক্ষে আসে নি। কলকাতা বিক্রি 
হয়ে যাচ্ছে। ৬৫ শতাংশ বাঙালি 
কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন | অথচ 
আমরা সবাই চুপ করে বসে আছি | মাঝে 
মাঝে বাড়ি ভাঙছে | রাজনৈতিক চিৎকার 
হচ্ছে। কিন্তু আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। 
দায়ী কে ? এই প্রশ্ন না তুলে একটা কথা 

করে নেওয়ার সময় এসেছে, 
আমরা হেরে গিয়েছি। পিছু হটছি 
আমরা | 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ | 


এবার হাইরাইজ দুর্ঘটনা ঘটবে হাওড়ায় : 
প্রশাসনের কর্তারা চিন্তিত 












সুপ্রিয় বন্দযোপাধ্যাব ঃ হাওডা স্বজন পোষণেব দৌলতে হাওড়া পুবসভা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য. গজিয়ে ওঠা কে আইনি 
ব্যান্ডের ছাতাব মতো অসংখ্য নি জেগে ঘুমোতে বাধ্য হচ্ছে। পুবসভাব চিফ বহুতল বাডিব বিকদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে 
বহুতল বাড়ি বাতাবাতি গজিয়ে উঠেছে। এব ভি রি কংগ্রেস কলকাতা সহ হাওডাতে বারো 


মধো কোনটাব অবস্থা অতান্ত Ba | হয 
,বামদিকে, নযতো ডানদিকে হেলে পডেছে। 
যে কোন মুহূর্তে এগুলি ধসে গিযে অসংখ্য 
মানুষেব প্রাণহানি ঘটাতে পাবে। হাওড়া 


SPOR বন্ধ ডেকেছিল গত ৮ই মার্চ। যদিও 
হাওড়ায এই বন্ধ পবে তুলে নেওয়া হয়। 
পুবসভা সুত্রে প্রকাশ, গক্িযে ওঠা 
বে-আহনি agen বাড়িব ব্যাপাবে carer 


, ব্যাপারে একাধিক বাব প্রশ্ন করা হযেছে। 
কিন্তু কেউই এই সব কে আইনি বহুতল 
বডির ere Sar জানান নি। হাওডা 
"শিবপুব কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধাষক 








পুবসভাব নিভবযোগ্য সুত্রে প্রকাশ, কিছু 
অসাধু পুবকমীব মদতে বেশ কিছু বহুতল 
বাড়ি গজিযে উঠেছে শহবেষ ঘনবসতি পূর্ণ 
STS, পুবসভাব আইনগত বাধাকে 
sae. দেখিয়ে কিছু অসাধু প্রোমোটাব 
এখনও সম্পূর্ণ কে আইনিভাবে বাড়ি tafe 
| কবছেন। মোটা টাকা ঘুষ দিযে Bet 
ইলেকট্রিকাল লাইনও পাচ্ছেন স্বচ্ছন্দে। 
গোলবাডি থানাব অন্তগ্ত খাসবাগানে 
সবকাবি বাস ডিপোব উদ্টোদিকেই পুকুব 
[, বুক্তিযে তৈবি হযেছে একটি কহুতল বাড়ি। 
পুকুব বুক্তিযে বাড়ি সম্পূর্ণ নিফিদ্ছ। বিশ্বস্ত 
'সুত্রে BTA গেছে যে প্রা ৩০ ভাগ বাড়ি তৈবি 
'ঢ হযেছে পুকুব বুজিযে। এই সকল বাডিব 
চাবপাশে বযেছে অসংখ্য বাডি। যে কোন 
FATA ওই বহুতল বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে বেশ কিছু 
বস্তিবাসীর, মৃত্যু ঘটতে পাবে বলে অভিজ্ঞ 
মহলেব ধার্ণা। 











.. ধন পর হলো এই TT কথা লি 
পুবসভাব কর্তাবা জানেন না? এ ব্যাপারে 
পুবসভাব কংশ্রেসি কাউম্পিলার দেবাশিস 
ব্যানাক্তি জানালেন যে রম্থ্ে বন্দে দুর্নীতি ও 












মৃগেন মুখান্তি Sa ভাষায এব প্রতিবাদ কবে. 
জানালেন যে সি পি এম মোটা টাকা ঘুষ নিযে 


অসাধু প্রেমোটাবদেব কাছে হাওডাকে 


বি্কিযে দিয়েছে। অপবদিকে সি পি এমেব 
একাধিক কাউন্সিলাব কংগ্রেসের এই 


অভিযোগকে উড়িযে দিযে জানালেন যে 


এইসব বে- আইনি TES বাড়ি তৈবি হযেছে 


maf oder বিধায়ক ও 
কাউম্দিলাবদেব মদতে। পুরসভা বাধা.দিতে 
গেলে ভাবা. রুখে দিয়েছেন। তবুও পুব 
কর্তৃপক্ষ কে আইনি বহুতল বাড়ি বন্ধেব সব 
বকম চেষ্টা কবছে। 


প্রায় একই মন্তব্য করে মেয়ব স্বদেশ 


চক্রবর্তী জানালেন যে কে আইনি বহুতল ' 


বাড়ি ভেঙ্গে ফেলাব জন্যে পুবসভা সব বকম 
চেষ্টা কবছে। অনেক ASS মালিকেব সংগে 
মামলাও চলছে। নতুন কবে কোন বহুতল 
বাড়িব অনুমতি দেওযা হচ্ছে না। তার কাছ 
থেকে আবো জানা গেল যে বহুতল বাডিব 
সমস্যাব ব্যাপারে কংগ্রেস কোন সাহায্য তো 
কবছেনা, উপবস্তু এই সমস্যাকে নিযে 





প্রশাসন বিশেষ চিন্তিত। 'গুক sete 
কাজেব' মানুষ স্বদেশ চক্রবর্তী মেযব 
নির্বাচিত হবার পব বহুতল বাড়ি তৈরিব 
সংখ্যা যে কিছুটা হাস পেষেছে তা পুবসভার 
ফাইলে চোখ বাধলেই বোঝা যায। তবু 


- পুবসভাকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত কবতে Sa 


আবো কিছু সমযেব প্রযোজন আছে৷ 
কংগ্রেসি পুবপিতা দেবাশিস aie 
আবো জানালেন যে হাওডায বর্তমানে প্রায 
৩৬টি কে আন বাড়ি বযেছে। রম্ধে বন্ধে 
দূনীতিব ফলে অনেক পুবকমী সি পি এমেব 
মদতে এই বেআইনি বাড়ি কেলেংকাবির 


সংগে জ্ডিত। এ ব্যাপাবে নিবপেক্ষ তদস্তেব 


দাবি জ্ঞানিয়েছে ভেলা কংগ্রেস। উত্তব 
হাওড়া থেকে দক্ষিণ হাওড়া পর্যস্ত বিস্তীর্ণ বি 


টি বোডেব ধাবে অধিকাংশ বহুতল বাড়িই 


আজ বিপর্যয়ে মুখে। faa 
“মালিপাচঘড়া, জে এন বোড, হাওড়া বোড, 
বাবুড়াঙ্গা, অববিন্দ বোড পিলখানা, 
নন্দীবাগান ডবসিন বোড কদমতলা, 
শিবপুব প্রভৃতি এলাকা অধিকাংশ বাড়ি 


তৈবি হযেছে ঠিকে প্রজা জমিব ওপব কিংবা, 


পৃকুব বুক্তিযে। 


কালেক্টরেটে দুর্নীতি ও কাজের গাফিলতিতে মানুষ কির 


we প্রতিনিধিঃ মেঁদনীপুব জ্ঞেলায 
সার্মশ্রক ভাবে জলে স্তর বহুদূব নেমে 
গিযেছে। স্বযং, ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী কামাখ্যানন্দন 
দাসমহাপাত্র এই ব্যাপারে গভীব উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। বললেন, মাটিব নিচে 
পানীয জলেব যে স্তব আছে, তা আবো নিচে 
নেমে গিয়েছে। এই ব্যাপাবে সবকারিভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবা হয়েছে। চেষ্টা চলছে। 
সমস্যাটা অনেক গভীবে একথা কামাখ্যাবাবু 
স্বীকাব কবলেন। 

মেদিনীপুর জেলায় সারমশ্রকভাবে 
পানীয় জলেব সঙ্কট BCR জেলাব প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে তো বটেই, পুবসভাগুলোতেও 
জাধগায চলে শিষেছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক 
পবিবেশ বিজ্ঞানী মন্তব্য কবেছেন, সত্তর 
দশকের শুক থেকেই এই নিয়ে বাববাব 
' সরকাবেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে৷ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খডগপুবেব আই আই টিব 
পক্ষ থেকে -একবাব জেলাওযাবি পানীষ 
ভলেব স্তব নিযে পৰীক্ষা চালানো হযেছিল। 
পৃবীক্ষাব ফল যা বেরিয়েছিল তা এক কথায় 
ভযক্কব। একবিংশ শতান্দীকে সামনে রেখে 
অত্যন্ত স্পট ভাষায জানিয়ে দেওযা হয়েছে 
ভূগর্ভস্থ জলেব, স্তর একেবাবে তলানিতে 
গিয়ে ঠেকবে। শেষেব সেই SIA অবস্থাকে 
ঠেকানোব জন্য কিছু জকৰি পরামর্শ দেওঁযা 
হয়েছিল জাই আই টি-ব পক্ষ থেকে। কিন্ত 
সবকাবি পর্যাযে এখনও পর্যন্ত কিছুই মানা 
হষনি। 

মেদিনীপুরের ord eon waco 
যাওযার কাবণ কি? এই প্রঙ্গেব বিভিন্ন জবাব 
পাওয়া গিষেছে। বিধায়ক GE মানস তঁহঞা 
বললেন, প্রশাসনিক ' পর্যায়ে” 'সামপ্রিক 
ভাবসান্য ন্ট হচ্ছে। অবাধে গাছ কাটা 
চলছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এক শ্রেণীর 
অসাধু ব্যবসায়ী, গাছ কেটে শহবে চালান 
fron এব ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য 
পুরোপুবি নষ্ট হতে বসেছে। ডাঃ ভুঁইঞাব 
মঙ্জে INSTT OL ঝাড়গ্রাম শালবন, 
নযাগ্রামসহ ডেলাব, সর্বত্র কম বেশি একই 
চিত্র । সণচ সবকাবেব পক্ষ থেকে বারবাবি 
বলা হচ্ছে, গান কাটা নিষেপ। কিন্তু আজ 


~ 


পর্যন্ত একজ্ঞনকেও ধবা হর্যন। আমাদেব 
প্রশ্ন হল, কেন সুনিদিষ্ট অভিযোগ থাকা 
সম্্বেও অপরাধীদের বিকদ্ধে আজও পর্যন্ত 
ব্যবস্থা নেওযা হল না? 

গাছ কাটাব ফলে প্রাকৃতিক ভাবসাম্য 
ন্ট হযেছে এ কথা অনেকেই Ae 
কবেছেন। জেলার জনৈক বধীযান শিক্ষকেব 
মতে, ভূগর্ভস্থ জলেব WA নেমে যাওয়াব 
ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভাবসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া 
অনেকাংশে দাযী। কাঠগাডির কথা উল্লেখ 
কবলেন শিক্ষক মহাশর্ধা উল্লেখ্য, খড়গপুরে 


প্রতিদিন চোরাই কাঠ নিয়ে একটা ট্রেন এসে . 


দাডায। জেলাব বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
বেআইনিভাবে কাটা গাছ এই গাড়িতে ভর্তি 
হযে আসে।' বেল প্রশাসন ও পুলিশ 
প্রশাসনের কর্তাব্ক্তিবা সমস্ত কিছু জানেন। 
অথচ, কিনু বলেন না। প্রকাশ্যে এবং 
প্রশাসনেব নাকের ডগায দিনেব পব দিন এই 
ঘটনা ঘটাব জনা চালু নাম হযে গিষেছে 
কাঠগাড়ি। 

শুধু পানীয় জলেব ক্ষেত্রেই নয, কৃষিজ 
ক্ষেত্ৰে ভূগর্ভস্থ জলেব ভাগও অনেক কমে' 
গিযেছে। এছাড়াও বিগত বছবে জেলায 
অতি বৃষ্টিও ফসলের প্রচুব ক্ষতি কবে দিয়ে, 
গিষেছে। সি পি আই বিধাযক কামাখ্যা ঘোষ 
জ্ঞানিযেছেন, জেলার wet উল্লত 
ঝিজ্ঞানেব মাধ্যমে জলের স্তবেব পবিমাপ 
প্রযোজন হয়ে পডেছে। গরম পড়ায় সঙ্গে 
সুঙ্গ সমগ্র জেলায পাঁনীয় জলের হাহাকার 
শুক হয়েছে। এবং wpe মহিযাদল, 
পটাশপুর, কাধিসহ ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, 
নযাপ্রাম, গোপীক্পভপুব অঞ্চলে প্রচন্ড 


'জলেব অভাব শুরু হয়েছে । প্রাক্তন বিধাযক - 


রজনী দোলই জানিয়েছেন কেশপুবেও তীর 
পানীয জলেব অভাব শুক হযেছে। একই 
কথা ঠমদিনীপুর “পুরসভার ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য। পুবসভাব জঙ্গি কমিশনাব স্বপন 
চৌধুরী জানিয়েছেন, পানীয় জ্বলেব জন্য 
সার্মশ্রক মাষ্টার ্ল্যানের প্রয়োজন। আমরা, 
সরকারিভাবে জানিয়েছি। কিন্তু টাকাব 
অভাবের জন্য কিছু করা হয়ে উঠছে না। এর : 
ফলে ফি বছব মেদিনীপুব শহরের মানুষেবা 
প্রচন্ড দূর্ভোগে , ভূগছেন। প্রসঙ্গত 


জেলাস্তবে তমলুক, Bie, খডগপুব, খড়াব 
এবং ঘাটাল পুবসভাবও একই অবস্থা 
চলছে। বধীযান বামপন্থী নেতা কামাখ্যা 
ঘোষেব মতে মেদিনীপুব জেলাব ভূগর্ভস্থ 
জল যে হাবে নেমে যাচ্ছে তা সত্যিই was | 
প্রযোজন আন্তবিকতাব। 









উৎপল ব্যানাজিঃ বাংলাব লোকশিল্প ও 
সংস্কতিব নিদর্শনকে বধাচিষে বাধতে 
সরকাবি ও বেসবকাবি নানা প্রচেষ্টা থাকা 
সত্বেও প্রামবাংলাব পল্লী অঞ্চল থেকে 
নি শব্দে হাবিযে যাচ্ছে জনপ্রিয় টেকি শিল্প । 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
মানুষদেব সমাক্ত Paws সঙ্গে একদা 
জড়িত এই টেকি আজ বম অবহেলিত হযে 
বিলপ্তপ্রায়। অথচ আজ থেকে মাত্র দশ 
পনেব বছব আগেও টেকি ছিল গ্রামগঞ্জের 
অসহায় faa, নিবক্ষব, কিশোবী, বিধবা, 
স্বামপবিতাক্তা বা তালাকপ্রাপ্তা 
সহাযসম্বলহীনদেব একটি অন্যতম 
অর্থনৈতিক অবলম্বন। টেকিতে ভানা চাল, 
চিড়ে, আটা তখন আলাদা কদব পেত 
গ্রামার্ভীবনে। পৌষপার্বন, নবাম প্রভৃতি 
বাঙ্গালিব চিবাচবিত উৎসবে ঢেঁকিতে ভালা 
নতুন চালেব এক বিবাট ভূমিকা থাকতো । 
এইভাবে বিভিম were নানা পালাপাবর্ষণে 
প্রাণ মহিলাবা teary টেকি ভেনে চাল, 
আটা, চিড়ে প্রভৃতি বিক্রি কবে তাদের 
অভাবেব সংসাবে কিছুটা অর্থেব সংস্থান 
কবতে পাবতেন। এছাডা সামান্য চাল, 
মজুরিব বিনিমযে অবস্থাপন্ন গৃহস্থেব ধানকে 
টেকিব সাহায্যে ডেনে বহুসংখ্যক মুহলাই 
কজি-কটিব ব্যবস্থা কবতেন। এইভাবে 


টেকিব সাহায্যে সচ্ছলতা না এলেও গ্রামীন 


অশক্ত অর্থনীতি কিছুটা স্বাবলম্বী হযে 
উঠত। 


কিন্তু সময বদলেছে। বাজ্যের অন্যানা 


'জেলাব মতো মুশিদাবাদ জেলা থেকেও 
যান্ত্রিক সভ্যতাব করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে ' 


যাচ্ছে টেক শিল্প৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 


মুশিদাবাদের ঢেঁকি ভানা চাল চিডে একসময 


বাঙ্গালিব ঘরে ঘরে আদূত ছিল কিন্তু এই 
জ্রেলাব বিভিন্ন গ্রাম এলাকা সুবে 
প্রতিবেদকের মনে হযেছে টেকি বর্তমানে 
এইসব অঞ্চলের মানুষদের কাছে ঝাপসা 
অতীত সাড়া আব কিছুই নয। 


কাবণ হিসেবে স্থানীয় একজন প্রবীন 
জানালেন, একসময় fare 
গ্রামেব মানুষ সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে 
মানলেও যুগের সঙ্গে ভাল মেলাতে গিয়ে 


অজ্ঞান্তেই তাবা বাংলার প্রাচীন এই . *- 


্রতিহ্যটিকে বিসর্জন দিযে চলেছে । তাব 
মতে হাস্কিং মিলে ভানা চাল, চিডেব থেকে" 
টেঁকিতে ভানা চাল, আটাব পুষ্টিগুণ অনেক 
বেশি। একথা সকলেই BNA | তবুও সমষ ও 
পবিশ্রম বাচাতে গ্রামের মানুষ এখন ছোটে 
হাস্কিং মিলেব দিকে। 
অনাদিকে এই জেলাব 
সাগবদীঘি অঞ্চলেব অলংকার গড়েব 
পাহাড, হলদি প্রভৃতি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে 
আঁজও কোনো বকমে টিকে আছে সামান্য 
কিছু ঢেঁকি বাংলাব প্রাচীন এ্রতিহ্যকে বহন 


কবে। তরে এবমধ্যে বেশিব ভাগই Ae. 


কিছু প্বিবাবেব নিজস্ব 
প্রযোজন মেটানাব ear অবিশ্বাসাভাবে 
গডেব পাহাড় (স্থানীয় নাম চিডেগ্রাম) গ্রামের 
অনি 

বিক্রি হতে। স্থানীষ কিছু যুবতী এখনও ঢেঁকি 


ভেনে পুজোপাবর্বরে বিক্রি করে চাল, চিডে 


প্রভৃতি। তাদের বক্তব্য, কল্পে ভানা চিড়েব 
চলই বেশি। ঢেঁকি ভানা চিডের কেউ মুলা 
দেয় না। 


রাজ্যে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে 


উৎপল ব্যানাজিঃ moma ভ্যালি 
কর্পোবেশন বা ডি ভি সি এবাজ্যেব কৃষি 
উন্নযনে সেচ বাবস্থায এক বিশেষ ভূমিকা 
পালন কবে চললেও বর্তমানে বাজ্যের 
কযেকটি জেলা থেকে এই সংস্থাব কাজকর্মে 
চুডাস্ত অব্যবস্থাব অভিযোগ উঠেছে। এছাডা 
এই wae কিছু সংখ্যক whorls 
খামখেযালি মনোভাবের ফলে কয়েকটি 
ক্ষেত্রে সেচের কাজে চাবীবা চবম অসুবিধার 
সম্মুখীন হচ্ছেন বলেও অনুসন্ধানে জানা 
গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত বাজ 
বিধানসভায় সাবজেক্ট কমিটি তাদেব যে 
বাধিক বিপোর্ট পেশ করেছে, সেখানেও এ 
রাজ্যের ডি ভি সিব সেচেব কাজে 
গাফিলতি প্রকাশ পেযেছে। 

এ ব্যাপাবে বর্ধমান ও হুগলি জেলায 
DINU এক বৃহৎ MOM বক্তব্য হলো 
কৃষিজমিতে সেচেব কাজে ডিভি সিব জল 
চাষের জন্যে প্রত্যেক কৃষককে সেচকব বহন 
কবতে হয়। বাস্তবে এই দুটি জেলার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল কৃষিকার্ধে ও শস্য উৎপাদনে ডিভি 
fea দেওযা waa উপব একান্তই 
নির্ভব্শীল। সাধারণত বিভিন্ন মবশুমে 
আমন চাষে একর প্রতি পঞ্চাশ টাকা-হিসেবে 
“সেচকর' ধার্য করা আছে। 

কিন্তু দীর্ঘদিন ধবে এই সেচকর আদায় 
করা নিয়ে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ ও বর্ধমান এবং 
হুগলি জেলার চাষীদের মধ্যে পাবস্পরিক 


অসহযোগিতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জানা 


গেছে, একশ্রেণীব সবকাবি কর্মচাধীদেব 
বিভাগীয় গাফিলতিব ফলে চাষীদেব সেচকব 
দেওযাব মানসিকতা থাকা সন্ত্বেও তাবা কব 
শোধ দিতে পাবে না। অপবদিকে সংশ্লিষ্ট 
সবকাবি বিভাগেব আদাযকাবীদেবও 
এব্যাপাবে যথেষ্ট অনীহা থাকে। ফলে 
দীর্ঘদিনেব জমে থাকা কবেব বোঝা কারো 
আট বছব, কারো বা দশ থেকে বারো বব 
পর্যস্ত বাকি পঢ়ে যায়। এদিকে নিদিষ্ট সমযে 
সবকারি নোটিশ জাবি হলে বছুসং খ্যক 
চাষীই তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটেব সম্মুখীন 
হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে বহক্ষেত্রেই 
vrais ভি ভি সিব সেচের জল 
সরবরাহ অনিযমিত হয়ে পড়ে। বর্ধমান ও 
হুগলি জেলার চাষীদের অভিযোগ, এইভাবে 
জেলার কৃষি “উন্নয়ন দাকণভাবে ব্যহত 
a ৮528 
বিশ্বস্ত সূত্রের 'খবব হলো, সেচকব 
আদাষের জন্য ডি ভি সিব কযেকটি বিভাগ 
থাকা সত্বেও বিভাগীয কমীদেব প্রযোজনীয 
দৃষ্টিভঙ্গীব অভাবে আর তা কাত 
অকেজো। এছাড়া দীর্ঘদিন ধবেই এই 
বিভাগের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাজ- 
কর্মের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একপ্রকার 
দায়সাবা ভাব পবিলক্ষিত হচ্ছে! চাধীদেব 
কোথায কোন দাগে, কতটা সেচেব জমি 
আছে তাব সঠিক পবিসংখ্যান সঠিকভাবে 
না থাকাব ফলে ডি ভি সিব ক্যানেল 
রেভিনিউ অফিসেব উপযুক্ত সেচকব 


আবোপ করাব কাজে বহুসংখ্যক চাবীই 
সঙ্ভুষ্ট নন। এছাডাও ফব ধার্য কবাব জনো যে . 
'ট্রসনোট কবাব কথা, সেকসন অফিসাবেবা 


সেটি সঠিকভাবে কবেনা বলে? দীর্ঘদিনের ₹- 
অভিযোগ আছে। 'এ বেক 
সংশোধনে কাজেও  সেটলমেন্ট 


অফিসাবদেব মধ্যে যথেষ্ট গলদ বয়েছে। 
এবফলে পুবনো বেকর্ডেব উপর ভিত্তি কবেই 
সেচকবের নোটিশ গড়হাবে পাঠাবো হ্য 
চাষীদের কাছে। 


অনাদিকে te ভি সি-ব ভাবপ্রান্ত দণ্ড বে 
ক্যানেল বেভিনিউ জমা দিতে গিয়ে বহু ' 
Brae আদায়কাবীদেব তুঘলকী 
নিযমনীতিব কবলে পড়েন বলে জেলাগুল্িব 
চাষদেব ক্ষোভ বযেছে। এমনভাবে 
অনেকেই কব জমা না দিযে হেনস্থা হযে ফিরে 
আসেন। এরফলে যেমন একদিকে ডি ভি 
fra অনাদাষী করেব পবিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি ? 
পাচ্ছে, তেমনি চবম অবাবস্থাব শিকাব হযে 
পড়ছেন এই দুই জ্রেলার চাষীবা। এমতাবস্থা 
চাষীদের বর্তমান অসুবিধে দূব কবাব জনো_ 
বাজোব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীকে সমগ্র 
বাপাবটি জানানো হযেছে বলে জেলাসুব্রে 
জ্ঞানা গেল। তবে fe fe সিব মতো কেন্দ্রীয় 
সরকাবেব একটি দাবিত্বশীল সংস্থা সেচ 
বাবস্থা উন্নয়নে এতটা উদাসীন কেন, এ 
AM বধমান ও হুগলি জেলাব অধিকাংশ 
চাষীহ আজ্ঞ Thar 





দর্পণ । শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ [নয় 





জি অরবিন্দন 
ক্যামেরা হাতে সন্যাসী 





মৃগাঙ্কশেখর রায় 





কাষ্টা-পাকা লম্বা চুল আর দাড়ি নিয়ে জি 
waters প্রথম দেখে সাধুসস্ত মনে 
হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না। 
আবার মনে হওয়াটা যে পুরোপুরি বেঠিক, 
তাও নয়। স্বল্পবাক, প্রচার বিমুখ | 
জগদ্ব্যাপারে প্রায় নির্লিপ্ত এই 
চলচ্চিত্রকার যেন ক্যামেরা হাতে এক 
সন্ন্যাসী । 
অরবিন্দনের জন্ম কেরলের কোট্টামে | 


ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে | তার গ্রামীণ ' তু 


- জীবন, তার সমাজ আর সংস্কৃতি বারে 
বারে ফিরে এসেছে তার চলচ্চিত্র 
ভাবনায় | ত্রিবেন্দ্রাম কলেজে পড়ার সময় 
সিনেমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় | 
কুরোসোওয়ার 'রশোমন' তাকে মুগ্ধ 
করেছিল, যদিও তখনও চলচ্চিত্রকে পেশা 
হিসেবে নেবার কোন চিন্তাই তার মাথায় 


চিত্রশিল্পী অরবিন্দনের ব্যক্তিত্বের ছাপ 
ছড়িয়ে রয়েছে তার বহু ছবিতে । 
“কাঞ্চনসীতা'-য় সীতার শরীরী উপস্থিতি না 
দেখিয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রকল্প যেমন 


খুজে পাওয়া যাবে | “চিদস্বরম'-এ মন্দির 
স্থাপত্যের বিরাটত্বের বৈপরীত্যে মানুষী 
ক্ষুদ্রতার সংস্থাপন কিংবা “মাবান্তন' ছবিতে 
কথাকালি নাচের বিচিত্র রূপভঙ্গিমার 


সাম্প্রতিকতম 'বাস্বহারা' অবধি সব ছবির 
rary | সেই বোধ কখনও রূপায়িত 
কখনও বা -সমসাময়িক ' বাস্তবের 
রূপায়ণে। 

মনে হয় অরবিন্দন ছিলেন ভার ছবি 
'কুমাট্টি-র সেই রহস্যময় মানুষটির 
মতই | অচেনা সেই মানুষটির মতোই 
আমাদের মধ্যে তিনি এসে পড়েছিলেন 
oe কয়েক দিনের জন্য । সেই স্বল্প 
পরিসরেই সেলুলয়েডের ফিতেয় সারল্যের 
ছবি একে রেখে গেছেন তিনি, যা 
আমাদের দৈনন্দিনতার গ্লানি থেকে মুক্ত 
করবে | তারপর কাজের শেষে “কুমাটি'-র 


বিধির এই কি বিধান ? 


“বিধির বিধান' খণ্ডাবে কে-_এমন একটি 
গানের লাইন' »আছে ছবিতে | মহম্মদ 
মহসীন পরিচালিত এই নামে ছবিটি নাকি 
আগে ওড়িয়া ভাষায় তৈরি হয়ে দর্শক 
Ce পেয়েছিল। এখন হয়েছে বাংলা 
অনুবাদ | তাপস, শতাব্দী, পাপিয়াকে এনে 
বিধির বিধানকে বাংলা দর্শকের কাছেও 


A 


বিধবা সুমিত্রা দুই ছেলে এক মেয়েকে 
নিয়ে শহরে আসে | পথে সাপের কামড় 
খাবার পর মৃত ভেবে মন্দিরে ফেলে যায় 
খ্ক বড় ছেলেকে | ছোট ছেলে আর মেয়েকে 
নিয়ে এখন ভার সংসার | ছেলে হয়েছে 
হয়েছে মোটর মেকানিক থেকে গ্যারেজ 
. মালিক | আর মৃত বড় ছেলে পুলিশ 
অফিসার ("অগ্নিপথ ছবির সঙ্গে 
কাহিনীগত মিল পেলে দয়া করে 
ঘাবড়াবেন না। এ ছবির কাহিনীকার 
পরিচালক নিজেই)। 

সুতরাং এবার গল্প জমতে দেরি "হবার 
কথা নয় | চিত্রনাট্যকার পরিচালক দেরিও 


+ 


রক্ষক করে মুখোমুখি লড়িয়ে .দিলেন। 
ছোট ভাই অরুণ গোভিল দোষী না হয়েও 


প্রশ্ন” পরিচালককে 
পরিচাল শারণ দে-কেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে 
করছে 

(ক) ছবির নাম 'প্রশ্ন' কেন ? 

(খ) 'প্রশ্ন' কার প্রতি, কে করছেন? 
(গ) অর্ডার পাবার লোভে অফিসারের 
সঙ্গে বউ-কে ভিড়িয়ে দিলেই কি কাজ 
হাসিল “হয়? অন্তত ছবিতে যেভাবে 
দেখানো হলো ? 





(ঘ) সংঘামিত্রা কি স্বামী দীপক্ষরের চরিত্র 
জানত না? 

(ঙ) স্ত্রী হিসেবে জানা উচিত, তাহলে সে 
গেল কেন ? আর গেলেও অমন বিধবংসী 
মানসিক স্থবিরতা আসবে কি ? ডাক্তারি 


(চ) ডাক্তার প্রসেনজিৎ কাজের দরখাস্ত 
পাঠিয়েই কাজ পেয়ে যায়, ইন্টারভিউ 
হয়ই না__এ কোন্‌ কোম্পানি ? 

(ছ) কারখানা মালিকের মেয়ে ইন্দ্রাণী কি 
বলেই দীড়িয়েছিল ? 

(জ) নায়িকাকে জলে ভিজিয়ে গান 
গাওয়ানোর CH সুড়সুড়ি আর কতদিন 
চলবে ? 


(ঝ) পর পর খুন হয়ে যাচ্ছে একই 
শহরে | অথচ পুলিশ নির্বিকার | খুন করে 
Gea বসে প্রসেনজিতের চা খাবার 
দৃশ্যটি অনির্বচনীয়। কোন্‌ পক মস্তি 
থেকে এমন ভাৱনা এলো? 


(এ) দিদির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে 
ছ-জনকে খুন করা ছাড়া কি অন্য উপায় 
ছিল না? 

(6) ধারাবাহিকতার প্রশ্ন তুলে আর বিব্রত 
করতে চাই Al | শুধু জানাই, কলকাতা 
শহর, ভাষা এবং সম্ট লেককে একসাথে 
মেলানোর ক্ষমতা আপনার নেই। 


0 চিত্র সমালোচক 








দশ] দর্পণ ৷ শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ 


ভোটের দিন ঘোষণা এখনও বাকি, কিন্তু দুপক্ষই আশাবাদী 


ইস্টবেঙ্গলে ভোটের লড়াই 
উত্তেজনায় তুঙ্গে 


এই তো সেদিনের কথা | অনেক কাঠখড় 
পুড়িয়ে প্রশান্ত (স্বপন) ঘোষ সুপ্রকাশ 
গড়গড়িরা সি পি ওমের বড় নেতা শচীন 
সেনকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সচিব 
করে আনলেন কংগ্রেস (ই) নেতা 
সোমেন মিত্রর লেফটেম্যান্ট দীপক (পল্টু) 
দাস দুঃখ করে বলছিলেন, এই স্বপনকে 
আমি হাত ধরে ক্লাবে এনেছি | সহকারী 
সাধারণ সচিবও করেছি | এখন কিনা ও 
আমাকেই বৃদ্ধাঙ্গষ্ঠ দেখাচ্ছে ! ঠিক আছে 
আমিও mh । ছাড়ব না! 

প্রায় একবছর ধরে পল্টু গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক 
করেছেন বুঝেছেন, তার যে দলবল আছে 
তার দ্বারা শচীন সেনকে সরানো সম্ভব 
নয় সুতরাং ? তিনি খুজে বের করলেন 
মাত্র দূবছরের এক সদস্যকে নাম তার 
মানস মুখার্জি__সি পি এমের ২৪ পরগ্ণা 
জেলাস্তরের নেতা । তিনি জানতেন, 
পার্টির মধ্যে শচীন সেন আর মানস 
মুখার্জির ভিন্ন উপদল সুতরাং ‘হি ইজ দ্য 
বেস্ট গাই !' 

এরপর নিজে পেছনে থেকে (যা তিনি 


ইতিমধ্যে নির্বাচন এসে গেল শাসক 
গোষ্ঠীর পক্ষে শচীন সেন আর বিরোধী 
শিবিরের পক্ষে মানস মুখার্জি সাধারণ, 
সচিব পদে প্রার্থী হলেন কিন্তু ব্যাপারটি 
নিয়ে বেশ সরস কিছু সংবাদ প্রকাশের পর 


দর্পণের প্রতিনিধি : চুনী গোস্বামী রাজ্য 
সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা হয়ে কলকাতা 
চলে আসায় দীর্ঘদিন টাটা ফুটবল 
আযাকাডেমি “ডিরেক্টর' শুন্য । কিছুদিনের 
‘মধ্যে এ পদে যোগ দেবেন পি কে | টাটার 
সঙ্গে তার চুক্তি পাকা | চেয়ারম্যান রুসি 
মোদির ফঙ্গে পি কে ব্যানার্জির কথা 
হয়েছে | তার অনুমোদনও পাওয়া গেছে। 
১৯৬৯ সালে ফিফা কোচিং কোর্সে 
বিশ্ববিশ্ৰুত কোচ ডেটমার ক্র্যামারের কাছে 
প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন পি কে, চুনী 
দুজনই | ফিফা কোচ হয়ে ফিরে আসার 
পর ৭০-এর Sree এশিয়ান. গেমসে 
ভারতীয় দলের যুগ্ম কোচ হন পি কে। 
অবশ্য ঠার আগেই তিনি ক্লাব কোচিং শুরু 
করেছিলেন বাটা স্পোর্টস ক্লাবে | 
১৯৭২-এ পি কে ইস্টবেঙ্গলে 
আসেন |. দিল্লি এশিয়ান গেমসের জন্য 
তারপর ১৯৮১ আর ৮২ বাদে প্রত্যেক 
' বছর তিনি হয় ইস্টবেঙ্গল নতুবা 
মোহনবাগানের কোচ | চুনী কিন্তু কোনো 
ক্লাবে কোচিং করেন নি । কোনো রাজ্য বা 
ভারতীয় দলেও নয় | পি কে যেমন দুটি 
দলের হয়ে (বিহার ও রেলওয়েজ) সন্তোষ 
ট্রফি খেলেছেন তেমনই দুটি দলকে (রেল 


শোকজ করেন । কিন্তু উত্তর পাওয়া 
যায়নি | 

এমতাবস্থায় ২০ মার্চ একট হোটেলে 
সাংবাদিক সম্মেলন করে শাসক গোষ্ঠী । 
তারা বিভিন্ন প্রমাণপত্রও দেখায় | যাতে 
দেখা যায়, এক ৮৬ সালেই দীপক (পল্টু) 
দাস ক্লাব তহবিল থেকে ৬ লাখ ৫২ 
হাজার coo টাকা 'বেয়ারার চেক'-এ 
তুলেছেন যার ভাউচার জমা দেননি | 
এজন্য অডিটর ক্লাবকে ভর্সনাও 
করেছে | শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সহ সাধারণ 
সচিব প্রশাস্ত(স্বপন) ঘোষই ছিলেন প্রধান 
মুখপাত্র | তবে সহ সভাপতি ফণী সাহা, 
ফুটবল সচিব সুপ্রকাশ গড়গড়ি, মাঠ সচিব 
সন্তোষ দত্ত এবং অন্যান্যরাও বলেছেন | 


ও বাংলা) জাতীয় ফুটবলের জন্য কোচিং 
দিয়েছেন | 


১৯৮৩-৮৪ তে একবার পি কে ক্লাব 


সুভাষ দত্ত 


স্পা eee 


ভাবমূর্তি দেশের তাবৎ ফুটবলপ্রেমীর 
কাছে নষ্ট হোক তা আমরা চাই না।” 
শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সুপ্রকাশ গড়গড়ি 
আর সন্তোষ দত্ত যাদের পল্টু দাস 


ফুটবল সচিব) নাম কা ওয়াস্তে পদে 
রেখেছিল | ফুটবলের দলবদল থেকে 
আরম্ভ করে খরচ-খরচা ওই করত | 
ভৌমিকদা শুধু সই করত | কোনো প্রশ্ন 
তুললেই এমন ধমকাত যে ভয়েই সই করে 
দিতে হত তাকে। 


“৮৮ সালে দলবদলের ৬ মাস পর ৮০. 


হাজার টাকা দলবদলের সময়ে গাড়ি ভাড়া 
বাবদ বিল করে পল্টু | আমি সই করতে 
রাজী হই না ও আমাকে ধমকানোর চেষ্টা 
করলে আমি বলি, ‘দেখো পণ্টু ধমকানো 
আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না ৷’ 
ব্যস, সেই থেকেই আমার সঙ্গে ওর 
মনোমালিন্য শুরু | 

“তা আরও বাড়ল ৮৯ তে। ৮৮ তে 


আমি ফুটবল সচিব হলেও wp দল 


গড়ে | খরচ হয় ২৬ লাখের বেশি । ৮৯ 
তে দল গড়ার দায়িত্ব আমি নিই । মাত্র 
১৭ লাখ টাকায় টিম হয় | কিন্তু ৯০ তে 
eh ভাঙচি দেয়। মোহনবাগানও 
ভদ্রলোকের চুক্তি করে না। ফলে ২৭ 
লাখ টাকা খরচ হয় | লিগে ব্যর্থ হওয়ার 
পর কী খিস্তিই না ওরা করেছে | তবে সব 
ভাল যার শেষ ভাল । ব্রিমুকুট জিতেছি 
আমরা | এটা কি কম হল! আসলে 
৮৯-৯০ দুবছর দল গড়ার চাবিটা ওর 
হাতে না থাকায় এবং তা সত্বেও ক্লাব 
সাফল্য পাওয়ায় পল্টুরা ক্ষেপে গেছে। 
“তাছাড়া লতা মুঙ্গেশকরের ফাংশনে করে 
জেসি গুহ টুর্নামেন্ট করে, নীট ২৪ লাখ 
টাকা লাভ করেছি আমরা | পণ্টুদের হাতে 
ফাংশনের স্যুভেনির বের করার দায়িত্ব 
ছিল | ওরা দুবছরেও তা বের করতে পারে 
ন। অথচ বিজ্ঞাপনের টাকা সংগ্রহ 
করেছে । ক্লাবের সম্মান ওরা সবভাবে নষ্ট 
করেছে।” 

এসব দেখে শুনে, একথা নিশ্চিত 
বোঝা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গলে নির্বাচনী যুদ্ধটা 
জমেছে ভালই | কিন্তু এখনও নির্বাচন 
কবে হবে তা ঘোষিত হয়নি | রিসিভার 
নানান কারণে ভোটের দিন ঘোষণা করতে 
পারছেন Al | ঘোষণা হলেই উত্তেজনা 
আরও বাড়বে | রক্তারক্তি যে হবে না 
এমন গ্যারান্টি কেউই দিতে পারেন না। 
এখন পর্যন্ত বাজারের হাওয়া পষ্টু 
দাসদের দিকে | একথা তো সবাই জানেন, 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে অনেক উপদল । 
সেগুলির মধ্যে কারো ২০০ ভোট আছে | 
কারো কারো আছে এক, দেড় বা দু হাজার 
ভোট | ক্লাবের সদস্যসংখ্যা ৮৫০০ | 
কিন্তু ভোটার হাজার সাতেক | ১এর মধ্যে 
যদি ৮০ শতাংশ ভোট দিতে আসে তবে 
লড়াই হবে প্রচণ্ড | শাসক গোষ্ঠী আশংকা 





মহিলা ভলিবলের গর্ব শক্তিধারা সাহা 


তমাল মুখার্জি : কলকাতা ময়দানে ফুটবল 
আর ক্রিকেটর প্রচারের আড়ালে যে 
খেলাটির চাপা পড়ে গেছে তা হলো 
ভলিবল এখনও 





মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করেন তিনি | কিন্ত 
হঠাৎই জীবনের মোড় বদলে যায় । এ 
কলেজেরই ক্রীড়া শিক্ষক শক্তিধর দাস 
তাকে নিয়ে আসেন ভলিবলে । এ 
শক্তিধরবাবুর কাছেই ভলিবলের হাতেখড়ি 
হলেও বয়স বেড়ে যাবার ফলেই বছর 


তিনেকের বেশি আর মাঠে থাকা সম্ভবপর 
হলো al | ৬৫ সালে ভলিবল শুরু করে 
৬৮-তেই আসর থেকে নিজেকে গুটিয়ে 
নিলেন তিনি | 





হিসাবে তৈরি করার জন্য ৮০-তে এন 

আই এস কোচিং ট্রেনিং-এ যান | 
কিন্তু হঠাৎ স্বামী সত্যব্ৰত সাহা মারা 

যাওয়ায় উৎসাহে যেন ভাটা পড়তে শুরু 


_ করে। কিছুদিন বাদে নিজেকে আবার শক্ত 


করে কাজে লেগে পড়েন | ১৯৯০ সালটি — 
এই কৃতী মহিলাটির জীবনে দারুণভাবে 
স্মরণীয় | কারণ এ বছরেই তিনি পেলেন 
ভলিবলে ভারতের একমাত্র মহিলা 
আন্তর্জাতিক রেফারির দুর্লভ সম্মান | 
আজ শক্তিধারা শুধু রেফারি হিসেবেই 
নয়, ভবিষ্যত তরুণীদের তৈরি করার 
জন্যও নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন | সপ্তাহে 
তিনদিন (সোম, বুধ, শুক্র) মৈত্রী সঙ্ঘ 
এবং ইস্ট ক্যালকাটা কোচিং সেন্টারে 
প্রশিক্ষণ - দেন। এছাড়া কলকাতার 
ওয়েস্টবেঙ্গল ভলিবল টেন্টেও মাঝে মধ্যে 
ঠাকে প্রায়ই ধাশি হাতে মাঠে নামতে. 
দেখা যায়। 

আর এরই মাঝে সময়ে পেলেই 
শক্তিধারা হাজির হন রাজ্য মহিলা ক্রিকেট 
সংস্থায় । কারণ আজ তিনি মহিলা 
আম্পায়ার সংস্থারও একজন পৃষ্ঠপোষক | 
আজ শুধু বাংলার নয়॥ ভলিবলে সমগ্র 
ভারতের গর্ব শক্তিধারা | 


সংক্ষেপে 





অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ 
বিশ্বের সেরা টুর্নামেন্ট | ১৭ মার্চ ফাইনালে 
আবদি বীরাস্তা ১৫-১২, ১৫-১০ পয়েন্টে 
মালেশিয়ার কু কক-কিয়ঙ-কে হারিয়ে | 
মেয়েদের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ারই সুশি 
সুশাস্তি ০-১১, ১১-২, ১১-৬ পয়েন্টে 
হারান সতীর্থ কুসুমাবারধানিকে | 


সেলেসের স্পোর্টস কার 
চাই 


যুগোষ্লাভিয়ার আমেরিকা প্রবাসী -সপ্তুদশী 
মেয়ে মোনিকা সেলেস এখন বিশ্বের এক 
নম্বর টেনিস খেলোয়াড় | গত ১৭ মার্চ 
“জার্মান ঝড়' স্টেফি গ্রাফকে দীর্ঘ চার বছর 
পর দু-নম্বরে নামতে হল। সেরা হয়ে 
মোনিকা ta জীবন যাত্রার পরিবর্তন 
ঘটাতে চান | শুধু বলেছেন, 'একটা ল্যাম্বর 
গিনিস স্পোর্টস কার চাই ।' ল্যান্বর গিনিস 
হচ্ছে এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামী স্পোর্টস 


অস্ট্রেলিয়ার অটুট প্রতাপ 


২১ মার্চ জর্জ টাউনে পঞ্চম তথা চলতি 
আন্তর্জাতিক ম্যাচটি 


মাটিতে ১-৪ ব্যবধানে সিরিজ হারল | এই 
প্রথম ক্যারিবিয়ানদের দেশে কোনো 
সিরিজ হারল | 


আসামের তেজপুর ie ৭৫. 
কিলোমিটার দূরে মোনাবাড়ি টি এস্টেটে 
ম্যাকনিল ম্যাগর ফুটবল আকাদেমির 
ডিরেক্টর শ্যাম থাপা কলকাতা 
এসেছিলেন | বললেন, আগামী মরশুম 
থেকেই আমার আকাদেমি টুর্নামেন্ট 
খেলবে | কারণ টুর্নামেন্ট না খেললে 
কমপ্লিট ফুটবলার হওয়া যীয় না। শ্যাম 
মনে করেন, দু বছরের মধ্যে অসম সহ 
উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশের ফুটবলে 
উল্লেখযোগ্য' স্থানে নিয়ে যাবে । 


এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ 


১৯ মা ২-০ গোলে গোলদাতা শিশির 
ঘোষ ও সুব্রত- ভট্টাচার্য টাটা ফুটবল 
আকাদেমিকে হারিয়ে wards 
মোহনবাগান এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ - 
জিতল । এটি তাদের দ্বিতীয় জয় । 
ছ-বারের মধো ইস্টবেঙ্গল তিনবার ও 
মহমেডান স্পোর্টিং একবার এই ট্রফি 
জিতেছে | রানার্স হয়েছে মহামেডান 
চারবার, মোহনবাগান একবার আর এবার 
টাটা। 





দর্পণ । শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ [এগারো 








খরচ কমাতে 





‘দ্বিতীয় এবং প্রথম 


চ্যানেলে 





সপ 


অনুপম ঘোষ 





কয়েক বছর আগে যখন ধুমধাম করে 
কলকাতা দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেলের 
উদ্বোধন হয়েছিল, তখন টি ভি প্রেমিক 
দর্শকরা হাফ * ছেড়ে »বেচেছিলেন। 

যে এবার অন্তত দৃরদর্শনের 
একঘেয়ে অনুষ্ঠান দেখার হাত থেকে মুক্তি 
পাওয়া যাবে | বস্তুতপক্ষে তখন প্রথম 


চ্যানেল বদলে দ্বিতীয় চ্যানেলের “ভালো' 
অনুষ্ঠান দেখা যাবে | কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে দর্শকদের এই আশা মুলেই বিনষ্ট 
হয়ে গেছে। অনুষ্ঠান প্রচারিত হবার 
কয়েকদিনের মধ্যেই একথা স্পষ্ট হয়ে 
গেছে যে কলকাতা দৃরদর্শনের দ্বিতীয় 
চ্যানেল. কেবলমাত্র. অনুষ্ঠান পুনঃগ্রচারের 
হাতিয়ার । প্রথম থেকেই দ্বিতীয় চ্যানেলে 
দূরদর্শনের পর্দায় দেখা দিতে থাকে প্রথম 
চ্যানেলে এক বা একাধিকবার হয়ে যাওয়া 
অনুষ্ঠান । প্রথম প্রথম দর্শকরা 
ভিবেছিলেন যে নতুন খোলার জন্য হয়ত 
এইরকম অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে। কিন্তু 
কয়েকদিন যাবার পরই আসল ব্যাপারটা 
সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় | দ্বিতীয় 
ানেলের ‘পুনশ্চ’ ও . “ফিরে দেখা' 
মনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কেবলই প্রচারিত 
হয় একবার প্রচারিত হয়ে যাওয়া তৃতীয় 
শ্রেণীর বাংলা সিরিয়াল | ‘কলকাতা’ 
শ্বৈতকপোত», “দেনাপাওনা', ‘অন্নমধূর', 
বকুলবাসর', wees’, এবং আরও বেশ 
কয়েকটা সিরিয়াল ইতিমধ্যে পুনঃপ্রচারিত 
হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। “রং-বে-রং 
অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকটি পর্বও প্রথম 
ানেলে প্রচারিত হবার পর আবার দ্বিতীয় 
ানেলে প্রচারিত হচ্ছে। (বর্তমানে 
ং-বে-রং কেবলমাত্র দ্বিতীয় চ্যানেলেই 
প্রচারিত হচ্ছে) সণ্টলেক স্টেডিখ্ামে 


_ এপ্ৰিল ফুল 
রথ পৃষ্ঠার পর 


ইতালর একটি ব্যাঙ্কের দেওয়ালে 
বছর কয়েক আগে পয়লা এপ্রিলে একটি 
নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় 'অর্থমন্ত্রকের 
বজ্ঞপ্তি' শিরোনামে | এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা 
য়__বাজার চালু বিশেষ দুটি নোট বাতিল 
চরে দেওয়ার কথা | যে দুটি নোট বাতিল 
চরে দেওয়ার কথা হয় প্রতিটি মানুষের 
Mea নোটের প্রচুর অর্থ বর্তমান ছিল | 





যাকে আমরা বিশ্বাস করি না তার কাছে 

কে যাওয়ার সম্ভাবনা কম | কিন্তু যাকে 
বাস করি তার কাছেই আমাদের বেশি 
কতে হয় | তবে এই দিনটিকে প্রত্যেকেই 
খলোয়াড়োচিত মনোভাবে নেওয়া 
চিত | একটা মজার দিন হিসেবে দেখা 
ঠচিত 1 আর এটা হলে কোন রকম 
ট-ঝামেলার সৃষ্টি হয় না। 


আয়োজিত সংগীত সন্ধ্যার পুনঃগ্রচার 
দেখতে দেখতে দর্শকরা বিরক্ত হয়ে 
গেছেন। কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ 


একথা ভাবেন না যে ক্রমাগত পিছনে. 


ফিরে দেখতে দেখতে দর্শকের ঘাড় ব্যথা 
হয়ে যায় | আর সামনে না তাকিয়ে রাস্তা 
চললে হোঁচট. খেয়ে পড়াও আশ্চর্য নয় । 
, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার নয়, 
দর্শকদের অভিযোগ ইংরাজি ও হিন্দি 
সংবাদ প্রচার নিয়েও দিল্লি থেকে 
প্রচারিত হিন্দি ও ইংরাজি সংবাদ দুই 
চ্যানেলেই একসঙ্গে রিলে করা হয়। 
এতেও দর্শকরা বিরক্ত | বহু দর্শক আছেন 
যারা, হিন্দি ও ইংরাজি 'দুটো ভাম্নার 
একটাও বোঝেন না | ফলে তাদের মনে 
হয়, একটা চ্যানেলে অন্তত অন্য অনুষ্ঠান 
চলুক | আর সংবাদ খারা শুনতে আগ্রহী 
তাদের জন্য প্রথম চ্যানেল তো রয়েছেই । 
এ যেন সেই অনেকটা “শুনিয়েই ছাড়ব’ 
গোছের অবস্থা | 

দর্শকদের ক্ষোভ সম্পর্কে দূরদর্শন 
কর্তৃপক্ষের বক্তব্য কিন্তু পিঠ বাচানোর 
“মত | কর্তৃপক্ষের মতে দূরদর্শনের বেশ 
কিছু নতুন দর্শক আছেন, যারা বহু 
পুরোনো অনুষ্ঠান দেখেন নি। মূলত 
তাদের স্বার্থেই অনুষ্ঠান আবার দেখানো 
হয়ে থাকে | তবে তারা একথাও বলছেন 
যে পুরনো অনুষ্ঠানের তুলনায় নতুন 
অনুষ্ঠানই বেশি দেখানো হয়ে থাকে। 
কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক এর বিপরীত | 
দূরদর্শন দ্বিতীয় চ্যানেলে খুব অল্প নতুন 
অনুষ্ঠান ও ধারাবাহিক প্রচার করেছে। 
যেগুলো প্রচারিত হয়েছে তাও অত্যান্ত 
নিশ্মমানের অনুষ্ঠান | দর্শকরা অভিযোগ 
করছেন যে যখন একটা চ্যানেল ছিল, 
তখন দৃরদর্শন কর্তৃপক্ষ “আমাদের সময় 
খুব কম, দিল্লি নিয়ে নেয়' এই অজুহাত 
দিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় চ্যানেল হবার পর 
যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া সত্বেও অবস্থার 
উন্নতি প্রায় হয়নি বললেও চলে | অবস্থা 
এমন দাড়িয়েছে যে লোডশেডিং বা অন্য 
কোন কারণে প্রথম চ্যানেলের কোন 
অনুষ্ঠান না দেখতে পেলেও দর্শকরা 
আক্ষেপ করেন AT | কারণ তারা জানেন 
যে অচিরেই এ অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয় চ্যানেলে 
প্রচারিত হবে | & 
কেবল দ্বিতীয় চ্যানেল নয়, কয়েক 
সপ্তাহ হল প্রথম চ্যানেলেও বহু অনুষ্ঠানের 
পুনঃপ্রচার শুরু হয়েছে। দিল্লি থেকে বেশ 
কয়েকটি হিন্দি ধারাবাহিক পুনঃপ্রচার করা 
হচ্ছে দুপুর ও সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে | এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য সিরিয়াল হল এ এস বেদীর 
‘এ গুলিস্তা হামারা' এবং বাসু চ্যাটার্জি 
পরিচালিত 'দর্পণ' | এর ফলেও দর্শকরা 
যথেষ্ট বিরক্ত | দিল্লি দৃরদর্শন সূত্রে পাওয়া 
খবরে জানা গেছে যে সরকার বর্তমানে 





মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২২ 
শতাংশ | তবু, শুধুমাত্র ভ্রান্ত নীতির জন্যই 
ভারতের দারিদ্র্য বাড়ছে | গত ২৫ বছরে 
চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তিনগুণ 
আর ৪০. বছর আগে ভারতের মোট 
রপ্তানি যা ছিল আজ তার পাচ ভাগের এক 


‘দ্য ইকনমিষ্ট' যে কত বড় সত্যি কথাটা 
বলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় একমাত্র 
কংগ্রেস দলটার দিকে তাকালেই | দেশের 
স্বার্থ চুলোয় গেল, দলীয় প্রধানের বাড়িতে 
নজরদারির অজুহাতে এবং পেছন দরজা 
দিয়ে ক্ষমতায় বসার তাগিদে ওরা 
চন্দ্রশেখর সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য 
করলেন। 

শুধু কি তাই ? পেছন থেকে ছুরি মারা 


সময় এসেছে | ওঁরা বিদায় হলেই দেশ 
ধাচবে। 





সততা ও শারীরিক 
পবিত্রতার প্রতি আছে অটুট বিশ্বাস। 
বিয়ের আগে মিলন অথবা ধর্ষণ টোটো 
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বিয়ে ঠিক হয় বাড়ির কর্তাব্যক্তি অথবা 
আত্মীয়-স্বজনের মারফৎ | টোটোরা সব 
সময় টোটোদের মধ্যেই বিয়ে সীমাবদ্ধ 
রাখে, অন্যথা তাদের সমাজচ্যুত করে 
দেওয়া হয় | সমাজচ্যাত হলে বহু কাঠখড় 
পুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত এবং দণ্ড মেনে নিয়ে 
তবেই আবার তার টোটোসমাজে ঠাই. 
মেলে। সঙ্গী বললেন, বিয়ের আগে 
কোনপ্রকার মিলনের ফলে 'যদি সন্তান 
জন্মায় বিয়ের পরও সেই সন্তান টোটো 


i] 


'তস্তশ্রী'র প্রদর্শনী 


গত সপ্তাহে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে 
‘weal এক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন 
ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী । 
এই প্রদর্শনী চলবে com মার্চ পর্যন্ত | 
এতে প্রদর্শিত হচ্ছে হ্যান্ডলুম ডিজাইনের 


পাটজাত দ্রব্যাদিও তৈরি করছে এরা | গত 
বছর থেকে এরা রেডিমেড পোষাকও 
তৈরি করছে। wea) পরিচালক ওয়েস্ট 
বেঙ্গল Bey আতন্ড পাওয়ালুম 
ডেভেল্সমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ গঠিত 
হয়েছে তন্তশিল্পীদের স্বার্থ রক্ষায় ।- 
৪০০-র বেশি সমবায় সমিতি এর সঙ্গে 





সুপারিশ যখন প্রকাশ করলো তখন গড 
মূল্যসুচক ছিল ৭১৯ পয়েন্ট। ওই মূলাসুচক 
অনুযায়ী সরকারি হিসাব মতে কর্মচারীদের 
প্রাপ্য ন্যুনতম বেতন হয় তখন ৯০০ টাকা। 
কিন্তু ওই মূল্যে বেতন নির্ধারণ না করে মূলা 
সূচক ৬০৮ পয়েন্টে নামিয়ে এনে কর্মচারিদের 
"ন্যূনতম মাসিক বেতন ধারা হল ৮০০ টাকা। 
ফলে কর্মচারিরা ক্ষুব্ধ হলেন। অথচ কয়েকটি 
অকংশ্রেসি রাজ্য সরকার অনেক আগেই 
বেতন কমিশন না বসিয়ে ৬০৮ পয়েন্ট 
মূলাসুচকেই কর্মচারিদের মূল বেতন নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। 

এরপর ওই মুখপাত্র আরও বলেন, 
কোনো নায়নীতির তোয়াক্কা না করেই 
তৃতীয় বেতন কমিশন সি পি এমের বশং বদ 
কর্মচারি সংগঠন কো-অডিনেশন কমিটির 
প্রস্তাবকে হুবহু টুকে দিয়েছে। প্রয়োজন 
ভিত্তিক ন্যুনতম বেতনের দাবিটি বামফ্রন্ট 
সরকারের অভিধান থেকেই বাদ দেওয়া 
হয়েছে | এমনকি রাজ্যের শাসক দলের নেতা 
সুকোমল সেনের প্রস্তাব অনুযায়ী ৫০০ 
পয়েন্টে ন্যুনতম বেতন ৮০০ টাকায় ধার্য 
era দাবি কিংবা ক্ষতি পূরণের স্বীকৃত 
ফুলা প্রতি পয়েন্টে ১৬৫ হারে মুলাসুচক 
৬০৮ পয়েন্টে প্রাপ্য ন্যুনতম মাসিক বেতন 
১৮০০ টাকা ধার্য করার দাবিও বেতন 


তুলনায় এখন থেকে অনেক কম পাবেন রাজা 
বিদুৎ কর্মচারিরা। 

অনাদিকে অভিযোগ এই রিপোর্টে 
নির্লজ্জভাবে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে 
বিদুপর্যদের বড়-মাঝারি আমলাদের 
ক্ষেত্রে। কেননা সাধারণ স্তরের কর্মচারি ও 


নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির ভার পাচ্ছে 


বলা হয়েছেঃযে, খুব তাড়াতাড়ি উদ্বৃত্ত পদ 
বিলোপ করে কর্মী সংকোচন করতে হবে। 
বেতনের ক্ষেত্রেও নগদে বর্ধিত বেতন না 
দিয়ে নোশানালি পদ্ধতিতে বেতন দেওয়ার 









নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ 
প্রাপ্ত ৫,০০০ জঙ্গি Gah জম্মু-কাশ্মীরে 
ঢুকে পড়েছে | গোয়েন্দা সূত্রের খবর এই 
জঙ্গিরা বড় ধরণের হামলা চালাবে | 
উগ্রপন্থীরা পঞ্জাবে কয়েকটি ট্রেনিং-ক্যাম্প 
খুলেছে বলেও খবর মিলেছে । এখানে 
খলিস্তানপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে | 

জানা গেছে ৫,০০০ উগ্রপস্থীর এই বড় 


দলটি প্রায় বছর তিনেক ধরে পাকিস্তান 
৫ 
Yager 

১ম পৃষ্ঠার পর 


নেতাদের তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু 
বর্তমানে চাপে পড়ে এবং কংগ্রেস থেকে 
নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসে শিবসেনা 
দলকে তিনি মোটা টাকা চাদা দিয়ে সাহায্য 
করছেন | 

বাঙালি অভিনেতা মিঠুন চতক্রবর্তীও 
এই চাদা বা সাহায্য দিয়ে আসছেন বেশ 
কয়েক বছর ধরে। বর্তমানে দেশের 
সাম্প্রতিক অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 
অনিবার্য কারণে পুরোপুরি শিবসেনা ঘেঁষা 
হয়ে পড়েছেন | কিছুদিন ধরে শিবসেনা 
প্রধান বাল থাকারের সঙ্গে মিঠুনের সম্পর্ক 
বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে | ফিল্লিস্থানের দুঃস্থ 
শিট ও কদর বাৰি non নিযে or 
যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেন, তার 
পিছনে ছিল শিবসেনার পরোক্ষ সমর্থন | 
আরো জানা গেছে ইদানিংকালে শিবসেনা 
প্রধান কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে 


Postal Reg. No. WBCC 561 





Varios খুজে বার করতে কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না এরকম 
একটি প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্রটি জানান, 
হেলিকপ্টারের সাহায্যে আকাশপথ থেকে 
চিহ্নিত উগ্রপস্থীদের খাটিগুলো লক্ষ্য রাখা 
হচ্ছে। শহরের হোটেল, বাজার এবং 





শুক্রবার ২৯শে মার্চ ১৯৯১ 





যায় | বিয়ের সময় টোটো কনের মাথায় 
থাকে এক বিশেষ ধরনের ঘোমটা যাকে 
বলা হয় জয়ামি | তিনদিনের খানাপিনা 
উৎসবের সূচনাতে প্রধান পুরোহিত প্রথমে 
গরুর মাংস গায়ের দেবতা মহাকালের 
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, সেই সঙ্গে 
ঘোষিত হয় বিয়ের অনুষ্ঠান । উৎসবের 
সময় নাচা-গানা চলে না তবে চলে 
মদ্যপান ও আহার | 


দেখা গেছে টোটোরা সাধারণত 
্বপ্ায়ু। স্ত্রী মারা গেলে তার স্বামী এক 
বছর নখ, চুল কাটে না, অন্যের বিছানা 
এমন কি বাড়িতেও পর্যস্ত শোয় না। 
আবার স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ক্ষেত্রেও 
একই নিয়ম । টোটোদের উৎসব বলতে 
Gap, WY বা কমলা উৎসব ও Brom | 
প্রধান পুজো বলতে মহাকালের পুজো | 
তাছাড়া সূর্য, চাদ, নদীকে টোটোরা পুজো 
করে .থাকে। পুজোর সময় টোটোরা 
একত্রে গান ধরে । উদ্দেশ্য ? স্বর্পের কানে 
পৌছে দেওয়া তাদের প্রার্থনা | ওই গান 
গাইবার সময় টোটোরা নিজেরা ছাড়া আর 
কোন মানুষকে তাদের গান শুনতে দেয় 
না। 


সঙ্গীকে টোটোদের পড়াশুনোর কথা 
শুধাতেই বলেছেন, কোন আগ্রহ নেই। 
তবে সরকারি চেষ্টার ফলে এখন 
একটু-আধটু আগ্রহ দেখা যাচ্ছে. বলতে 
পারেন | .এই দেখুন না টোটোপাড়ায় 
হাইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৫০-এর কাছাকাছি, 
তার মধ্যে টোটো ছাত্র বলতে মাত্র ৬ 
জন। জানেন পড়াশুনোর মত মতন 
আধুনিক চিকিৎসাতেও এদের অনীহা | 
অসুস্থতাকে এরা বদ আত্মার প্রভাব বলে 
মনে করে | কোন ওষুধই খেতে চায় না'। 


আমাদের মধ্যে, তুমি কে হে বাবা" ? 
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প্রীতিশ নন্দীর ছবি 


শিল্পের ক্ষেত্রে সুররিয়ালিজমের চূড়ান্ত 
আধুনিকতা হঠাৎ চোখে পড়ে শিল্পী 
Die - নন্দীর ছোটদের জন্য আকা 
ee 

রোদ | চোখ ধাধানো 
a e- AREY মনে হয় 
হ-য-ব-র-ল'র প্রফেসর 
হিজ-বিজ-বিজ-বিজ ঝুলি থেকে ছুঁড়ে 


একটা প্রাচীন বটবৃক্ষের নেমে আসা ঝুড়ি, 


পড়ে ? ভুঁই থেকে জেগে উঠেছে লম্বা 


কিসের পালক ? এডওয়ার্ড fra বেঁচে 
থাকলে এ ছবি দেখে দুম করে একটা 


তা ছুঁড়ে দিতেন। গ্রীতিশৎ 

ক ক CET" 
মা-কালীর জিভ খুজে পেয়েছেন, রঙে 
ব্যবহার তো তাকে বিস্মিত আনন্দ এরে 


সঙ্গে আর একটি em টন সা 
প্রেমের কবিতা অবলম্বনে প্রীতিশ নন, 
নিজস্ব সৃষ্টিকে চিত্রকল্পে তুলে ধরেছে 


সমীর মণ্ডল | 


এখনো মনে পড়ে কি, চোখে ছিল তার দৃষ্টি । 
কানের লতি চেয়ে সোনার কানপাশা | 
গ্রীবার দুপাশে ঘামের কনকলতা | 

পুরুষ জড়ানোর খেলায় মেতেছে | 


'স্বেদ বিন্দু নামে মুক্তা বিন্দু হয়ে | 


শরীর নাচে যেন কবিতা ছন্দে । 

এবং আমরা করি ভালবাসাবাসি | Ee: 
বৈ প্রীতিশের এমন কবিতার সঙ্গে সমী 
মণ্ডলের ছবি যেন যুক্তবেণী | ভালবাসাবে 
মণ্ডলের তুলির দুঃসাহসকেই স্মরণ করিয়ে 
দেয় | কারও কারও কাছে ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ অশ্লীল মনে হতে পারে, কিন্তু 
ভালবাসা যখন উদ্দাম তখন তো সে 
অশ্লীলতা মুক্ত | হৃদয়ের ভাষা কোন 
চক্ষুলজ্জা রাখেনি তাই ছবিতে | 


0 শ্যামাপ্রসাদ সরকার 








সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আঞেল প্রিষ্টার্স ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী, কলকাত্য:৫*থেকে TAS এরং ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





পিল 


Bos বর্ষ ১১শ সংখ্যা শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ নাম এক টাকা || 


দল কংগ্রেস । এবার লোকসভা ও 
বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে হচ্ছে | 
Py সুতরাং ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রচুর | 
লোকসভার ৪২টি আসন এবং 
বিধানসভার ২৯৪টি আসনের জন্য প্রায় ৪ 
কোটির ওপর ব্যালট পেপার ছাপতে 
Be | 
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের এবং স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা চান 
এবার লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে 
ব্যালট ছাপার কাজ আলিপুর ও 


সদস্যপত্র সংগ্রহের ৪৮ লক্ষ 


পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন লোকসভা ও আছে। . কাদাপাড়ার দুটি সরকারি প্রেসে এবং কিছু টাকা কোথায় ৫ a 9 
- - বিধানসভার নির্বাচনে ব্যালট পেপার ছাপা কিন্তু গত নির্বাচনে হঠাৎ কিছু আমলার সরস্বতী প্রেস থেকে করানো হোক | এতে e e 

নিয়ে সংশ্লিষ্ট আমলাদের মধ্যে চরম ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং শাসক ব্যালট পেপার ছাপার গোপনীয়তা রক্ষা 

মতবিরোধ দেখা দিয়েছে | দলকে সন্তুষ্ট করার জন্য সরস্বতী প্রেস হবে এবং ঠিক সময়মতো ব্যালট পেপার 


বনু বছর ধরে নির্বাচনে ব্যালট পেপার 
সহ গোপনীয় সরকারি কাজ বি জি 
প্রেসেই করা হতো | এবং এই সব কাজ 
করার মত যন্ত্রপাতি কলকাতার 





এবং দু-তিনটি বেসরকারি প্রেসে ব্যালট 
পেপার ছাপানোর কাজ করা হয়। যার 
ফলে গত ১৯৮৯ সালের লোকসভা 
নির্বাচনে ব্যালট পেপার নিয়ে কারচুপির 
অভিযোগ তোলার সুযোগ পায় বিরোধী 





ছাপার কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে। 
খরচেরও কিছু সাশ্রয় হবে। 

কিন্তু বেঁকে বসেছেন অর্থদপ্তরের 
কয়েকজন পাদস্থ আমলা এবং বাণিজ্য 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


জেলায় জেলায় 


কংসভাপতিদের ক্ষোভ 


র দুটি 
সরকারি প্রেস আলিপুর এবং কাদাপাড়ায় 





বিশেষ সংবাদদাতা :বেশ কিছু কংগ্রেস 
নেতা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের তহবিল 
তছরূপ করেছেন । সম্প্রতি জেলায় 
জেলায় কংগ্রেস সদস্য হওয়ার জন্য ফি 
বাবদ এক টাকা নেওয়া হয়েছিল। 
সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকার সিংহভাগেরই 
হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ কংগ্রেসের ভেতর থেকেই এই 
অভিযোগ জোরালো হয়ে উঠছে । 
জানা গেছে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য 
ফি বাবদ যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে তা 
দিয়ে আপাতত নির্বাচনের কাজ চালানোর 
জন্য এ আই সি সি সভাপতি রাজীব গান্ধী 


এ কথা অবশ্য সিদ্ধার্থবাবু সম্প্রতি 
সাংবাদিক সম্মেলনেও জানিয়ে দিয়েছেন | 

কিন্তু রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক নেতা বলেছেন 
সদস্য ভর্তির নামে যে টাকা আদায় 
হয়েছিল, তার মধ্যে ৪৮ লক্ষ টাকার কোন 
নু হিসাবই পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন সদস্য 











পুরস্কার পেয়েছেন | ১৯৯৬ সালে তাকেই 
মুখ্যসচিব করা হবে বলে এখন থেকে ঠিক 
হয়ে গেছে, যদি সব ঠিকঠাক চলে। 
ধারনা হয়ে গেছে যে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
এবারে বামফ্রন্টকে টলাতে পারবেন ay | 

- বরং হিতে বিপরীত হবে । বামফ্রন্ট আবার 






সম্প্রতি সি পি এমের সম্পাদক মণ্ডলী এক 
গোপন নির্দেশ জারি করে বলেছেন যে 







থেকে প্রতিদ্বন্দ্িতা করতে হবে। 
রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর এই নির্দেশ 








উত্তর ২৪ পরগণার সি পি 
কমিটি 


বড় অসুবিধায় পড়বেনা | কারণ, বামফ্রন্ট 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ সব 
একটা আপোষ রফা হয়ে গেছে । তাতে 
ঠিক হয়েছে অফিসাররা বামফ্রন্টকে 
দেখবেন, পাশাপাশি বামফ্রন্ট অফিসারদের 
দেখবে | এর কোনও ক্রটি হবে না। 
_ জিতে এসে সরকার গঠন করবে. | তাদের 
বক্তবা কংগ্রেসের থেকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় 
whe আছেন। প্রত্যেকে বাড়ি-গাড়ি 














করেছেন৷ সুতরাং শুধু শুধু কেন বামফ্রন্ট 
বিরোধিতা করার দরকার | . 
বামফ্রন্ট সরকার দিল্লি. থেকে নিয়ে 


এসে নারায়ণন কৃষ্ণমুর্তিকে মুখ্যসচিব করা 


থেকেই তৎপরতা শুরু করে aa 


কৃষ্ণমূৰ্তিকে মুখ্যসচিব করায় ১১ জন 
উচ্চপদস্থ অফিসার বেজায় চটেছেন ঠিকই . তাদের, 


দিয়ে খুটি সাজানো হয়েছে । এছাড়া 
রয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব মনীশ গুপ্ত । গত 
নির্বাচনে তিনি ছিলেন: প্রধান নির্বাচন 


করেছিলেন তা প্রশাসনের সকলেই  । 


ক্ষমতায় আসবে | তাই রাষ্ট্রপতির শাসন 


হলেও বামফ্রন্টকে সাহায্য করতে হবে | 
বামফ্রন্ট না থাকলে কে তাদের সম্ট লেকে 


সুযোগ আরও বাড়বে । কারণ তারা 


বামফ্রন্টের প্রতি যে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন 





গেছে এবং সেই মত লোকাল কমিটি 





অভিযোগ 










জনৈক কংগ্রেস সম্পাদক দাবি করেছিলেন 
আগে পর্যন্ত । তাহলে ব্যাঙ্কের: 
তহবিলে ১৭ লক্ষ টাকা থাকবে কেন ? 
আবার অসমর্থিত সূত্রের যে খবর 
এসেছে তাতে বলা হচ্ছে, ৪৮ লক্ষ 
বেহিসাবি টাকা গুলাম নবী আজাদ এবং 
সদ্য বিদায়ী রাজা সভাপতি এ বি এ গনি 
খান চৌধুরীর নামে সিংহভাগ টাকা অন্য 







































থেকে নাম সুপারিশ করে জেলা কমিটিতে প্রতিদ্বন্দিতা 








দুই] দৰ্পণ ৷ শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১. 









রাখুন ! সামনে নির্বাচন তাই জোট বাধার ৃ 
আগে সঠিক ভোটের দিকে খেয়াল 
ps মাত্রা বজায় রেখে গণধাগ্লা 


করেননি। টার যুবসেনা ও 
পুলিশ-সেনার দেশপ্রেমের ছোবলে সেদিন 
কাতারে . .কাতারে 


শোনানোর মত | বটেই তো, ১৯১৯ সালে 
জেনারেল ওস্ডায়ারের পর সুদীর্ঘ ৫৮ 
বছরের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকখানি 
ভারত-প্রেমিক 'জেনারেল'-কে. আর 
* শ্রদেশে দেখেছে? মিলনটা গুণগত চ 
রক্তগত চ | আসলে নাগ-কুলের--তা সে 
বিলিতি নাগ হোক, কিংবা ভারতীয় নাগ 


এহেন ‘জেনারেল’ সিদ্ধার্থশক্কর আবার 





মেনে চলা সত্বেও | বলা বাহুল্য, এ সবই 
করা হয়েছিল দিল্লিকে dhe করতে, দিল্লির 
বাঞ্ছা পূরণ করতে এবং অবশ্যই 
সিদ্ধার্থশক্করের আরো বড় প্রমোশনের পথ 
প্রশস্ত করতে | আবার এটাও সত্য যে,'ষে 


নিজেদের কলমের মাথাটুকুও খেয়ে 
বসেছিলেন | কিন্তু কেন ? হায় ! জবাব 
দেবে কে? জবাব দেবার মুখ আছে ? 
কলম আছে? 

সেহেন সিধু রায় পুনরায় ‘প্রভুর কর্মে 
বীরের ধর্মে নিযুক্ত হয়ে এসে গেছেন | 
বিস্তর হুঙ্কার ঝাড়ছেন, ঘুরিয়ে ফিরিযে 
“অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার'ও শুনিয়ে 


দিয়েছেন | অর্থাৎ গান্ধীয়ানি ভাষার ঢঙে 


জানিয়ে দিলেন “আমার অপারেশনই 


সিধু রায় পরিচয় নিয়ে Ge থাকাটা তার 
পক্ষে কল্পনাতীত বৈকি___গুণগ্রাহীগণেরও 
অভিমত তাই । প্রসঙ্গত বলা যায়, 
পোড়াদেশে এ জাতীয় গুণশ্রাহীর অভাব 
তখনও ছিল না, এখনও নেই । দৈনিক 


না। দ্ৃষ্টান্তস্ববপ, পূর্বসূরি গনি খানজি 
জোর স্টেনগানের অস্ফালন করা যায়, 





গেপার ছাপতে দিতে রাজি নন এবং এ 


ব্যাপারে অর্থবরাদ্দ করতেও 
করেছেন | 

কিন্তু দায়দায়িত্ব সবই প্রায় শিল্প ও 
বাণিজ্য দপ্তরের ! ঠিকমত ব্যালট পেপার 
ছাপা না হলে এবং সময়মতো ব্যালট 


নাম ঠিকানা দিয়ে নিজের কোলে ঝোল 
টানবার চেষ্টা, সি পি এমের কুখ্যাত গুন্ডা 
ও সমাজবিরোধীদেব একচেটিয়া সদস্য 
করানোর ফলে প্রকৃত কংপ্রেসিরা যেমন 
মহল্লায় মহল্লায় সরে দাড়িযেছেন, তেমনি 
বরকত গনি খান চৌধুবীর সময সম্পাদক 
সোমেন মিত্রের একচেটিযা দাপটে যেহারে 


' ফর্ম বিলি হযেছিল সেই অনুপাতে 


সমর্থকদের টাকাটাই জমা পড়েনি | 

সিদ্ধার্থবাবু- কথিত ১৭ লক্ষ টাকাব কথা 
শুনেই কংগ্রেস অনুরাগীরা বর্ধমান, নদীয়া, 
মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া ও ২৪ পরগনার 
দুই জেলায় ওই নেতার সম্পর্কে প্রকাশ্যেই 
সন্দেহের কথা ব্যক্ত করছেন। তাদেব 
একটাই কথা, তাহলে ৪৮ লক্ষ টাকা 
কোথায় গেলো £ সাংগঠনিক নির্বাচন 
এবারও হল না, উল্টে কিছু নেতা, আখের 
গুছ্যে নিলেন ৷ এমন সব অর্থনৈতিক 
কেলেঙ্কারির নানা কথা রটনা করা হচ্ছে 
শুলাম নবী আজাদ ও গনি খান চৌধুবী 





দেবেন। শরীর একপ্রকার, ব্যয় বেশি | 


তোড়জোড শুরু করেছিলেন যাতে মার্চ 
১৯৯১ সালেই সাংগঠনিক নির্বাচনে একটা 
হেস্তনেত্ত হয়ে যায় | কিন্তু আচমকা নেমে 
এলো মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচন | 


কাটিয়ে প্রকাশ্যে তছবপের-দায় চাপিয়ে 
দিচ্ছেন | সবাব একটাই কথা, দেখা যাক, 
সিদ্ধার্থবাবু ও বাজীব গান্ধী এব কি ব্যবস্থা 
কবেন, তারপর যা কবাব আমরা করবো | 





১ম পৃষ্ঠার পর 


মতো. বামফ্রন্ট বেইমান নয | আর এখন 
যদি কংগ্রেস এরাজ্যে ক্ষমতায় আসে” 
তাহলে অফিসারদেব হাতে মাথা কাটবে | 


অফিসারদেব জন্য । সুতরাং এই 
পরিস্থিতিতে বামক্রন্টকে জিতিয়ে আনাই 
ভালো। 


৬১ BB লেন, কলকাতা ১৩ 
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সিবিআই আধিকারিকের নান অভিযোগে 


কাণুটা ধাধিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তদস্ত 
ব্যুরো (সি বি আই)-এর যুগ্ম ডিরেক্টর এন 
কে সিং | সি বি আই থেকে অন্যত্র তাকে 
বদলি করার নির্দেশ জারির বিরুদ্ধে তিনি 






















নানাভাবে তাকে হেনস্তা করছেন এবং 
শেষ পর্যস্ত তাকে বদলির নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । সি বি আই আধিকারিকের আরও 
একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে এ 
আবেদনপত্রে । ভি পি সিংএর আমলে 
peers তার টেলিফোনে আড়িপাতা 
নিয়ে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, সি বি 
আই তদন্তে তা ধোপে টেকেনি। বরং 
রাজীব গান্ধীর জমানাতে বহু রাজনৈতিক 
নেতার টেলিফোনে আড়িপাতা হয়েছিল 
বলে তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে । টেলিফোনে 
অন্যান্যদের সঙ্গে এন কে সিং নিয়োজিত 


যার খেসারত দিতে হবে আসন্ন বিধানসভা 
নির্বাচনেও | উল্লেখ করা প্রয়োজন, মৎস্য 


ক্ষেত্রে প্রশান্ত শুর, বিনয় চৌধুরী, বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য, কমল গুহ এবং শ্যামল চক্রবর্তীর 
কাজের ধারা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। 


ছিলেন । ক্যাটের কাছে পেশ করা 
আবেদনপত্রে সিং অভিযোগ করেছেন 
চন্দ্রশেখরের অভিযোগ সমর্থন না করে 
তাকে অপ্রমাণিত বলে রিপোর্ট দেওয়ায় 


মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। বরং কিছুদিন 





অর্থমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | রাজ্য সি পি 
এমের গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্যের মতে, 


আশ্রয় নেন। রাজ্য সি পি এমের 
বুদ্ধ-বিমানঅনিল গোষ্ঠী এই নিয়ে 
অনেকবার ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৃতীয় ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় 
সর্বাধিক প্রশংসিত হয়েছেন শ্যামল 
চক্রবর্তী । বিশেষত কলকাতায় একমুখী 
যানে সাধারণ মানুষের অকুষ্ঠ প্রশংসা 
কুড়িয়েছেন পরিবহন whi বৃহত্তর 
কলকাতায় নতুন রুট ও বাস চালনোর 
জন্য সাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে 





হয়েছে সেসব যাতে সি বি আই না করে 
সেজন্য নানা ভাবে সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী চেষ্টা 
করেছেন। সি বি আই সেসব অন্যায় 
হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করে তদন্তে অগ্রসর 
হওয়ায় স্বামীও রুষ্ট হয়েছেন সিং সাহেবের 
ওপর | কী ভাবে কোন পথে বর্তমান 


আবেদনপত্রের আগে স্পষ্ট করে বোঝা 
যায়নি । প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে 
বোফর্স wows ব্যাপারে চন্দ্রশেখরের সেই 
উক্তি--ওটা তো সাব ইন্সপেক্টরের দেখার 
দায়িত্ব নিঃসন্দেহে. এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় | এ 


মধ্যে কেউ কেউ এর মধ্োই গডফাদার 
ধরেছেন | নির্বাচনী টিকিট অভিলাধীদের 
মধ্যে বেশির ভাগই জনতা (স) দলের 
হয়ে ঈাড়াতে চাইছেন । কারণ এদের 
ধারণা, জনতা (স) যতগুলি আসনে প্রার্থী 
দিতে চাইছে €তিনশোর কাছাকাছি) 
ততজন উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাবে না। 









ব্যাপারে তিনি নিজে যে কিছুই করেননি এ 


কথা স্বামী বারবার বোঝাতে চেষ্টা 
করেছেন | 


সত্যি চন্দ্রশেখর এক দোসর পেয়েছেন 
বটে ! রাজনীতিতে নোংরামির খেলায় 
চন্দ্রশেখর-সুব্রক্ষনিয়ম জুটি ভারতের 
ইদানীংকালের ইতিহাসে তুলনারহিত | 
মুখে বড় বড় কথা বলে স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে মিথ্যাচার ও অনৈতিক আচরণের 
মধ্যে দিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে 
এরা সিদ্ধহস্ত | বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর 
বিরদ্ধে কুৎসা রটনার সঙ্গে তার 
রাজনৈতিক জীবনকে খতম করার জন্য 
চন্দ্রশেখর গোষ্ঠী যে দীর্ঘদিন ধরে সচেষ্ট 
এবং রাজীব গান্ধী এ ব্যাপারে তাদের মদত 
দিয়েছেন বলেই চন্দ্রশেখর মাস কয়েকের 
জন্য প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েছেন, 
একটা বড় রকমের চক্রান্ত যে রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
সরকারের পত্তনের দিন থেকেই সক্রিয় 
সহ Md a Lid 


হিসি বি আইরের এন কে “সিং বলির 
প্লাঠা হয়েছেন। তবু একটা কথা ভেবে 
ভাল লাগে যে এখনও সরকারি দপ্তরে 


জলাঞ্জলি দেন না। কর্তব্য থেকে বিচ্যুত: 
হন না। 










দিয়েছেন, ঘোড়া ডিঙিয়ে খাস: খেতে 
গেলে তার ফল ভাল হবে না। ফলে 
তাদের হতাশ হতে হয়েছে। জানা 
গিয়েছে, স্বয়ং সমর ese নাকি 
ভিন্রাজ্যে একটি সিওর সিটের জন্য তলে 
তলে চেষ্টা চালাচ্ছেন | সমরবাবুর খারণা, 









বামফ্রন্ট তথা সি পি এম যতই রাষ্ট্রীয় 
মোচার সঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দহরম মহরম 
করুক, এ রাজ্যে জনতা দলকে কোন 
আসন দেবে না। জ্যোতি বসুর সমর গুহ নু 
সম্পর্কে প্রচণ্ড আলার্জি আছে। এছাড়াও 

রাজনীতির 


















ane ee 
শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই দু-তিনজন 
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£ সম্প্রতি রাজীব গান্ধীর বিহার সফর সম্পর্কিত খবর নিয়ে যা ঘটে 


A গেল তা ট্রাজেডি না কমেডি বলা মুস্কিল | রাজীব যদি ভার ওপর 
হামলার কথা অস্বীকার না করতেন তাহলে ঘটনাটিকে ট্রাজেডি 
বলা যেত | জওহরলাল নেহরুর দৌহিত্র, ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র এবং 
ভারতের প্রাক্তন ও হলেও-হতে-পারেন ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর 
ওপর আক্রমণ দুঃখজনক ঘটনা বৈকি | কিন্তু রাজীব ঘটনাটি 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ফলে এটি কমেডিতে' পরিণত । কারণ, 
“বিহার সফরে এসে কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী আক্রান্ত | দু 
হাজার লোকের হামলা: থেকে অল্পের জন্য' প্রাণবক্ষা | ছেলে 
রাহুলকে জিপ থেকে টেনে নামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা । ব্যর্থ --" ২৮ 
শে মার্চ সন্ধ্যায় পি টি আই সংবাদ সংস্থার এ খবর প্রচারিত হবার 


পূর্ব-পরিকল্পিত এবং ভি পি অবসেসন থেকে তিনি এর জন্য দায়ী 
করেন ভি পি সিংকে, অবশ্য শারদ যাদবের নামটিও সেই সঙ্গে 
এনেছেন | আবার লালুপ্রসাদ যাদবের সরকারকে বরখাস্ত করার 
দাবি তুলতেও ভোলেন নি আকবর | অহো, কী অপূর্ব দৃশ্য সেদিন 
পালাম বিমান বন্দরে ! তাবড় তাবড় কংগ্রেস নেতারা ভি আই 
লাউন্জে দন্ডায়মান মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া নেতার অপেক্ষায় | 
নেতা বিমান থেকে অবতরণ করলেন | কিন্তু একি কথা শুনি 
আজি নেতার মুখে | সাংবাদিক বৈঠকে ডাকে প্রশ্ন করার আগে 
রাজীবই জিজ্ঞেস করেন “কী হয়েছে' ? তারপর বলেন, কিছু 


সত্য £ পি টি আইয়ের খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ? রাজীব বলেছেন, 
তিনি খোলা জিপে ঘুরেছেন, বহু জায়গায় ভাষণ দিয়েছেন, 


কোথাও কোন গোলমাল হয়নি । পি টি আইয়ের খবর যে, | 


রাজীবের মোটর মিছিলের ওপর যখন আক্রমণ হয় তখন তিনি 
ছিলেন খোলা জিপে। পি টি আই আরো জানিয়েছে, জনতার 


একাংশ সেই জিপ থেকে রাহুলকে টেনে নামাবার চেষ্টা করে। 


কংগ্রেস সেবাদল কর্মীদের জন্য তা সম্ভব হয়নি | রাজীবের গাড়ি 
বেরিয়ে যায় এবং তার কোন আঘাত লাগেনি | ইউ এন আই 
সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে বিহারে সরকারিভাবে আক্রমণের কথা 
স্বীকার করা হয়েছে | বিহার প্রদেশ কংগ্রেস নেতা জগন্নাথ মিশ্রর 
বক্তব্য আক্রমণের লক্ষ ছিলেন রাজীর | 

সকলেই মিথ্যুক, একমাত্র রাজীবই সত্যবাদী এমন কথা কখনো 
হলফ কবে বলা যায় না। কারণ এর আগে তিনি এমন কি 
লোকসভায়ও মিথ্যা কথা বলেছেন | তাছাড়া পি টি আইয়ের মত 
সংবাদ সংস্থার খবরে সাধারণত কোন গোলমাল থাকে না, তার 
ওপর খবরটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক 
দলের সভাপতি সংক্রান্ত | কোন দৈনিক সংবাদপত্রের খবর হলে 


তিনি মিথ্যা রিপোর্ট পাঠাতে যাবেন কেন! রাজীব যে ধিকৃত 
নেতা এটা প্রমাণ করার জন্য ? অথবা রাজীব ঘটনা অস্বীকার 
করছেন SSA অপ্রমাণ করতে ? পি টি আই কিন্তু ভাদের সংবাদ 


হয়নি। সব কিছুই ঘটেছে পি টি আইয়ের রিপোর্টে । লজ্জা, কী 
লজ্জা, বিমান বন্দরে উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা নিশ্চয় মনে মনে 


প্রত্যাহার করেনি । 





মমতাকে আটকাতে সি পি এমের টোপ 
কংগ্রেসের সোমেনও গিলেছেন 


বিশেষ প্রতিনিধি : স্রেফ মমতাকে রোখার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগঠনের বারোটা 


বাজিয়েও রাজ্য কংগ্রেসের দুই প্রভাবশালী - 


নেতা সি পি এমেব কাছ থেকে নিজেদের 
বিধানসভায় জেতার প্রতিশ্রুতি আদায 
করেছেন | এই দুই নেতা ও বিধায়ক 
হলেন সুব্রত মুখার্জি ও সোমেন মিত্র । 
অথচ এই দুই নেতা এককাট্টা হয়ে 


বর্তমানে এ বাজ্যের এক নম্বর কংগ্রেসি 
ব্যক্তিত্ব মমতা ব্যানার্জিকে মদত দিলে. 
বামফ্রন্ট তথা সি পি এমেব হাল খাবাপ - 


হত | বাজ্যেব সি পি এম মমতা ব্যানার্জিব 
সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বেপরোয়া 
মনোভাবে ভয় পায়। তারা দেখছে, 
বর্তমানে এ রাজ্যে বহু জনসভাই হচ্ছে 
কিন্তু জ্যোতি বসুর সভায যে জনসমাগম 
হচ্ছে” তার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন মমতা 


ব্যানার্জি | যত বড় বক্তাই হোক, অন্যান্য 


জনসভাগুলি জোলো হয়ে যাচ্ছে । এই 
অবস্থায় সি পি এম এ রাজ্যের কংগ্রেসের 
প্রথম সারিব নেতাদের ফ্ল্যাট থেকে শুরু 
করে নানান সুযোগ সুবিধা দিয়ে হাতেব 
মুঠোয় রাখতে চাইছে | উদ্দেশ্য, তোমরা 
যেনতেন প্রকারেণ মমতাকে আটকাও, 
মমতা যে ভাবে এগোচ্ছে, তাতে বাধা না 
পেলে বিপদ অবশ্যন্তাবী | আর বেশ কিছু 
' কংগ্রেস নেতা এই ফাদে টপাটপ পা 
দিচ্ছেন | সুব্রত -সোমেনও এদের বাইরে 
নি কংগ্রেসের সংগঠন এ 


চুবিযে করেন না। যার পুরস্কার স্বরূপ 
তিনি সিটুর সর্বভারতীয় সম্মেলনে বাহবা 
কুড়োন, মেডেল পান আর তার 
বিধানসভার সদস্যপদ নিশ্চিত থাকে। 
এসব ব্যাপার এখন আর রাজ্যের মানুষের 
কাছে গোপন AB | 

কিন্তু সোমেন faa ব্যাপারটি বিচিত্র | 
তার সঙ্গে বর্তমানে বেশ কজন সি পি এম 


নেতার যে দহরম মহরম চলছে, এ খবর ' 
‘কেউ রাখেন না | ফলে তার গুড বয় এবং ' 


তার বিপ্লবী ইমেজ সাধারণ মানুষের কাছে 
wet থাকে । কিন্তু জানা গিয়েছে 
বর্তমানে তিনি সি পি এমের প্রথম সাবির 
নেতা ও রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল 
চক্রবর্তীর সঙ্গে একটি শর্ত করে বসে 
আছেন | সেটা হল, শিয়ালদার বিধানসভা 
আসনটি যাতে সিকিওর থাকে সে ব্যাপারে 
শ্যামলবাবু দায়িত্ব নেবেন। পরিবর্তে 
সোমেনবাবুকে মমতা বিরোধী গোষ্ঠীতে 
থাকতে হবে এবং মমতাকে রুখতে হবে | 

শেয়ালদা বিধানসভা আসনের নির্বাচনী 
লড়াইয়ে সি পি আই এম যে প্রার্থী 
নম্দগোপাল ভট্টাচার্য পরপর দুবার সোমেন 
মিত্রের কাছে কাছে হেরেছেন ! যে সময় 
সোমেন মিত্র জিতেছেন সে সময় শিয়ালদা 
অঞ্চলে সোমেন মিত্রের প্রচন্ড প্রভাব 
fer | কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ones 
দিয়েছে । শিয়ালদা অঞ্চলে সোমেন 


পায়ের নীচে মাটি খুজে পাচ্ছেন না। 


বিগত কলকতা পুরসভা নির্বাচনে 
শেয়ালদা সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে কংপ্রেসের 


ভরাড়বি হয়েছে । সোমেনের ডান হাত 
পরিচিত 


প্রাক্তন কংগ্রেস 


কাউন্সিলার তাপস বায় প্রথমবার রেকর্ড " 


ভোটে জিতে গত পুরসভার নির্বাচনে 
ব্লেকর্ড ভোটে হেরেছেন। সব মিলিয়ে 
সোমেন মিত্রের পায়ের নীচে মাটি লেই। 


এই অবস্থায় গত ৪--৫ বছর ধরে সি 
পি এম তাদের যুব সংগঠন ডি ওয়াই 


করবার কৃথা ভাবতে শুরু করেছে | এতেই 
সোমেনের ঘুম ছুটে গিষেছে। তিনি 


*অনন্যোপায় হয়ে শ্যামল চক্রবর্তী সহ 


অন্যান্য বেশ কয়েকজন সি পি এম নেতার 
সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ব্রেখে চলেছেন | 


বি জে পি-র দিল্লির মসনদ- 
দখলের স্বপ্ন 





| ইন্দ্রনাথ ঘোষ - 





সেইহেতু আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবতে 


বলছেন তা সত্য হলেও হতে পারে। 


নির্বাচনে বি জে পি যে সাফল্য পেয়েছে 
এবং রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে দেশের 
মানুষের মনে যে সাড়া জেগেছে তাতে 
বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে তারা বি 


দায় কি বি জে পি এড়াতে পারে? আর 
দেশের অন্তত তিনটি রাজ্যে তো বি জে 
পি সরকার চালাচ্ছে | সুতরাং বি জে পি 
ন্লাজত্ব্টা কেমন হবে সে সম্পর্কে মানুষের 
প্রকৃত ধারণা জন্মাতে কি বাকি আছে ? বি 
জে পি যে জনতা দল কিংবা কংগ্রেসের 
থেকে কোনও অংশে পৃথক নয় সেট'।' 
অন্তত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও হিমাচল 


অবশাই fy অই বে তারা Ran 
গড়ার পক্ষপাতী এমন ধারণা বি জে পি-র 
হল কি করে ? আমাদের দেশের ইতিহাস 
তো সে কথা বলে না। সেটাই যদি 
হিন্দুদের মানসিকতা হত, তাহলে অনেক 
আগেই বি জে পি.এসে যেত ক্ষমতায় | 

পরিশেষে, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনী. 


সম্পর্কে বি জে পি ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। 
১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বি জে পি যে 
মোর্চার 





[৭ই এপ্রিল ১৯৬১] 





এ 


WANG এলাকাকে কলুষিত করছে 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত £ হিন্দুস্থান মোটবস এশিযাব 
; মধ্যে বৃহত্তম মোটব তৈরির কাবখানা। হুগলি 
' জেলাব কোন্নগব, হিম্দমোটব, উত্তবপাডা 
নিযে এব বিস্তুতি। উত্তরপাডা থেকে ট্রেন 
ছাড়লে একটু পরে হিন্দুস্থান মোটবসেব 


কোম্নিগবেব (নবগ্রাম) একাংশ নিযে হিন্দুস্থান 

মোটবস কাবখানা। 
৬০ দশকের শেষভাগে এই কাবঘানাব 
শ্রমিক আন্দোলনকে -কেন্দ্র কবে প্রখ্যাত 
। লাট্যকাব উৎপল we নাটক লিখেছেন। 
"সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙ্গবাব সময সি 
_ পি এমের হাতে দুটি শক্তিশালী ইউনিয়ন 
ছিল। একটি জয় ইঞ্জিনীযাকি, অপরটি 

' হিন্দুস্থান মোটরস। 
'৭২+৭৭ সালে যখন সারা পশ্চিমবঙ্গে সি 
, পিএম কমীদেব দুর্দিন তখন এই কাবখানায় 
‘fp কর্মীরা মেজাজের সঙ্গে ইউনিফন 
করেছেন। সমগ্র হিন্দমোটর এলাকা জুড়ে সি 
+ পি এমের কর্মীদের সংগঠিতভাবে এই 
' ইউনিয়নে যুক্ত বাখা সেই সময সি পি এমের 
একমাত্র কাজ ছিল। বিভিন্ন জেলাব উৎখাত 
হওয়া কর্মীদের হিন্দমোটরে স্থান দিযে 
কাবখানাব চাকার দেওয়া ' হযেছে--এ 

~ দৃষ্টান্তও বৃযেছে। 
| হিন্দুস্থান মোটরস-এর তৈরি গাড়ি 
(এ্যামবাসেডার ইত্যাদি) বিভিন্ন প্রদেশে 
নিযে যাওযার জন্য ক্যাজুয়াল ভ্ৰাইভার 
প্রযোজ্ধন হয় কর্তৃপক্ষের। তাই স্টিকে গড়ে 
তুলতে হয়েছে কনভয় ভ্রহিভারস 
গ্যাসোসিয়েশন। একজন ড্রাইভার প্রতিমাসে 
দুইবার বাইরে গাড়ি নিয়ে যায়। মাসিক 
রোজগার হয় প্রায় দেড় হাজার টাকা। তাই 
এই চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক টাকার 
লেনদেন হয। গত চার বছর ধরে উত্তর 
কলকাতা এব অন্যান্য জেলার বিভিন্ন 
দাঙ্গাবাজ ছেলেদের ইউনিয়নের কার্ড দেওয়া 


শা তি 





~ কোম্পানিব অবস্থা সবচেয়ে Ste ছিল। 
সেই সময়ে atta ৭৮টি ব্রান্ডের সিগারেট 
তৈবি হত এবং শ্রমিকসংখ্যা ছিল 
দুহাজারেরও-বেশি। কিন্তু কমতে কমতে তা 
এখন দাড়িয়েছে ১৬৫০ এ। 
মালিকপক্ষ , কাবধানা বত্ঘের ব্যাপারে 
সমস্ত দাযদায়িত্ব শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাতে 
চাইলেও মালিকদের অভিযোগই wre 
সত্যতা স্বীকার করেনা । যেমন কোম্পানি 
তার অভিযোগে যা বলেছে তা হলোঃ (১) 
॥ _ কাজের মান নেমে যাওষা (২) কাচামালেব 
. অপচয় এক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
কাছ থেকে কার্যকরী মূলধনের জন্য সাহায্য 
না পাওয়া। অভিযোগের Dera শ্রমিকদের 
বক্তবা--কাজ্ের মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিব 
<< দায়িত্ব শ্রমিকদের নয়। এ জন্য কোম্পানির 
মাথাভাবি প্রশাসনের বেশ কিছু তথাকথিত 
উচ্চ শিক্ষিত “টেকনোলজিস্ট' আছেন। 
অবসর নেওয়ার ২৩ বছর পরও তাদের 
apy অবসরকালীন পাওনা তারা পাচ্ছেন 
না। ফলে কাজের প্রতি কতটা ম্পৃহা বাদরদ 
তাদের থাকবে! আর কেন্দ্রীয় বা রাজ্য 
সরকার কার্যকর মূলধন দেবেন কি দেবেন 
-নাতার দায়িত্ব, শ্রমিকদের ওপর বর্তায় না। 
কেন্দ্রীয় ধা রাজা সরকার কার্যকরী 


হযেছে ইউনিযন afore বাখাব way এ 
নিযে অনেক টাকার লেনদেনও হয। 
ফাস্তুবিব মেন গেট থেকে স্কাপ GOR 
হয। এই wr অথাৎ বাতিল মাল 
ব্যবসাদাববা কিনে বিক্রি কবেন সালকিযা ও 
হাওডাব বিভিন্ন ঢালাই কাবখানায। আব এই 
দিকেই এলাকাব গড়ফাদাবদেব নজব। 
ars, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 


তোলা আদায একটা বিবাট আয়। এই তোলা ' 


আদায শুক হয ১৯৭২ সাল থেকে। দুইজন 
প্রাক্তন নকশালপন্ছী কংগ্রেসে যোগ দিযে 
সন্ত্রাস সৃষ্টি কবে এই তোলা আদায় শুরু 
করে। এই প্রাক্তন নকশালপম্হী দূজ্জন'আপন 
ভাই। অবশ্য বড়ভাই এলাকাব তাবকাটা 
(বৈদ্যুতিক) পার্টির ছেরেদেব- আশ্রয় 


দেওয়াব অভিযোগে কিছুটা fier হযে, 


যাওযার পর ছোটভাই একাই "বাবসা 
দেখতে থাকে। 

'৭৭-এর পরে স্থানীয় সি পি এমের এক 
গডফাদারের হাতে এই ব্যবসা চলে AM! 
যদিও পববর্তীকাল্লে এই ব্যবসার সিংহভাগ 
দখল কবে আর একজন RAM আশ্রিত 
সমাজবিরোধী। এই কংশ্লেসিব দুইভাই সিপি 
এম আশ্রিত অন্য একজন সমাজবিরোধীব 
হাতে খুন হয়েছিল। 

১৯৮৩-তে এই পর্ব শেষ হয়। তিননম্বর 
ভাই, ওই বং গ্লেস আশ্রিত সমাজবিরোধী খুন 
হয়। সর্বেসর্বা হয়ে বসেন সি পি এমের সেই 
গডফাদার। কয়েক বছরেব মধ্যে এই যুবক 
জমি কেনাবেচা ও বাড়ি তৈরির ব্যবসাষ 
পারদশু হযে ওঠে এক প্রভূত সম্প্রত্তিব 
মালিক হয়। 

সি পি এমের হুগলি aris কোন্দল 
সর্বজনবিদিত হিন্দুস্থান মোটরস-কে বেনু 
কবে এই ঝগড়া ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে। 
স্থানীয় বিধায়ক, পুবসভাব চেয়ারম্যান 
আঞ্চলিক কমিটিব সম্পাদক, একজন 


মূলধন না দেওয়ার কাবণ সম্পর্কে এ আই টি 
ইউ সিবউত্তব ২৪ পরগণাব সভাপতি নন্দ 
তে 

মোট মুলধন যেখানে মাত্র 


এককোটি টাকা, সেখানে কোম্পানির দায়" 


২৩ কোটি টাকা । নন্দবাবু জানিয়েছেন, বাজ্য 
সবকার ঠিক এই কারণেই ম্যানেজমেন্টের 
আথিক সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেননি। 
এমনকি কীাচামালের ব্যাপাবেও কোন 
সহায়তা কবেননি। এই অবস্থায় কারখানা 
AN সময়ে শ্রমিকরা একমাসের বেতন 
পাননি। পানিহাটি নাগরিক কমিটি নিষস্ত্রিত 
ইউনিযনেব সদস্য আবুল হাসান 


কমিশনাব সবাই এই ঝগড়ার শবিক হযে 
ওঠেন। এবং ওই গডফাদাব যুবক একপক্ষ 
নেয। 

কারখানাব হইউনিযন: জ্বাইভাব 
ইউনিয়ন আঞ্চলিক কমিটি, ছাত্র যুব 
সংগঠনেও এব প্রভাব পড়তে থাকে। 
এলাকাব মানুষ শুধু দেখেই যেতে থাকেন। 
অবশেষে ঘটনার পবিসমাপ্তি ঘটে পাচমাস 
আগে ওই গডফাদাব যুবকের হত্যাব মধ্য 
দিযে। 

একথা সত এই যুবক ও তার 


যুবকদের একটি বিরাট অংশ এই যুবকেব 
পিছনে ছিল। এই হত্যাকান্ডের পিছনে 
পুরপ্রধান, একজন কমিশনার যুক্ত বলে 
অভিযোগ উঠেছে। সি পি এমেব জেলা 
কমিটির বিক্ষুৰ্ধ অংশের অভিযোগ পুবপ্রধান 
হিন্দুস্থান মোটরস-এ নিজের প্রভাব বৃদ্ধির 


* জন্য এই কাজে মদত দিয়েছেন। এই ' 


হত্যাকান্ডের কিছুদিন আগে ভ্বাইভাবস 
(কনভয়) এ্যাসোসিয়েশনেব নির্বাচনে এই 
পুবপ্রধানের মদতে একদল ওই 
গডফাদাব-কে পরাস্ত কবে। 

ওই গডফাদার যুধকেব মৃত্যুতে এলাকার 
অনেক সাধাবণ মানুষ স্বস্তির ন্ঃিশ্বাস 
ফেলেছেন। পুব এলাকা, মাখলা পদ্মােত 
পর্যন্ত এই ঘটনাব প্রভাব পড়ে। ওই পক্চায়েত 
এলাকাতেও ওই গডফাদাব WT 
প্রতিনিধিবা সন্ত্রাসের বাজত্ব চালাত। 

কিন্তু, যারা এই হত্যাকান্ডের পবোক্ষ 
নাক তাবা কি আদর্শবান নীতিবাগীশ? 
তাবাও কি সুযোগ গেলে মস্তানি করেন না? 
সমগ্র এলাকার মানুষ এই ators দিকে 
তাকিয়ে বযেছেন। | 


মালিকের চক্রান্তে বন্ধ হলো নিউ টোব্যাকো কোম্পানি 


এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব পক্ষ থেকে ১১ই 
জানুযারি মহাকরণে এক মিটিং ডাকা হয। 


মালিকপক্ষ সে মিটিংয়ে গবহাজির হন।' 

এই অবস্থায় কাবখানার সমস্ত শ্রমিক 
ইউনিষনই যৌথ ভাবে মালিকের চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন বলে নদ্দবাবু 
জানিয়েছেন। 


রেল বিভাগের অধঃপতন 


নীলাঞ্জন কুমারঃ ভারতবর্ষে ভাবতীয 
মিলিটাবিঃনিয়মানুবতিতাব পরেব স্থান ছিল 
ভাবতীয বেল বিভাগেব। বর্তমানে সেই 
বিভাগ পৰুদস্ত অবস্থায এসে গৌচেছে। এর 
অন্যতম কাবণ এই বিভাগে সবাসবি নিয়োগ 
করা অহি আব এফ এস ও আহ আর এস 
অফিসাব এব মনোনীত অফিসারদের 
GPS হাস। ফলে এদেব আওতায় যেসব' 
কম্চাবি আছেন তাবাও সঠিকভাবে কাজ 
কবতে পাবছেন না! এছাডা বহু অফিসাব 
প্রকৃত ট্রনিং না থাকা বা কাজ না জানার 
ফলে বর্তমানে এই বিভাগ বিপজ্জনক 
অবস্থায পৌচেছে। কার্যত এরা বিভলকিং 
চেযার আর গুটি কযেক ফোন নিযে সময় 
কাটিয়ে দেন। 

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, শুধু 
প্রশাসনিক দিক নয রেলে ঠিকাদাবি প্রথা 
আগের অনেক নিম্নমানের হয়ে 
গেছে। দক্ষি্প পূর্ব বেলওয়ের জনৈক 
ঠিকাদারকে প্রশ্ন কবলে তিনি জানান, ভাল 


কাজ্ব কবে এই বিভাগে কোন লাভ নেই। 
সততাব সঙ্গে কাজ কবলে এক বছবেব আগে 
কোন পেমেন্ট পাওযা যাবে না। অথচ 
অফিসাবদেব হাতে কিছু টাকা গুজে দিলে 
কযেক WOR মধ্যেই সে টাকা বেরিয়ে 
আসবে। wal যায় আন্ডাবশ্রাউন্ডে 
ওভারহেডের তার আদ্রা মেদিনীপুব 
CREA বসানোর জন্য এক ঠিকাদাব কাজ ' 
পেযেছিলেন। তিনি এই কাজে ৭.৫৫২ টাকার, 
অতিরিক্ত কাজ কবার জন্যে খুশি হয়ে এই 
দণ্তরেব ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট দেন। 


বর্তমানে সেই ঠিকাদার ওই সার্টিফিকেট 
নিযে সাম্তৃনা পেলেও ওই কাজেঞ পরিবর্তে 
৬০ হাজার ৭৩৭ টাকা এখনও পাননি। তিনি 
জানান্‌ এই টাকার জন্য তাকে শতকবা ১৮ 
টাকা হারে সুদ দিতে হবে মেদিনীপুর 
পিপলস 'কো অপারেটিভ anos: তিনি 
জানান, সে রেল আর নেই। ঠকবাজি 
'করলেই প্রকৃত frome হিসেবে এখন 








a রি 


এখানে পুরস্কার পাওয়া যায়। 


দর্পণ । শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ [At 


দর্পণের প্রতিনিধি: মার্কসবাদী ফবওয়ার্ড 


ব্লক দল ভাঙতে চলেছে | দলের নেতাবা 
দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হযে গেছেন | দলের 
সম্পাদক তারা wes বিকদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা দত্তের 
নেতৃত্বে দলের একটা বড় গোষ্ঠী দলকে 
ভেঙে দিয়ে মৎস্যমন্ত্রী কিবণময় নন্দর 
পশ্চিমবঙ্গ সোসালিস্ট পার্টিতে মিশে- 


PE দেখা দেয়। তারা দত্ত-র নেতৃত্বে 


একটি গোষ্ঠী চান সি পি এমের সঙ্গে 
মাখামাখি করে আখের গুছিয়ে নিতে | 
কিন্তু প্রতীম চ্যাটার্জি, মলয় চক্রবর্তী, 
রমেন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বধীন গোষ্ঠী চান 
রামবাবুর “আদর্শকে তুলে ধরে একটি, 
স্বতন্ত্র | দল হিসাবে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড 


উল্লেখ্য, এই প্রথম এ দেশে ৫০০ 
মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট বসানো 
হচ্ছে। এটি পরমাণু শক্তি উৎপাদনের 


এর আগে ভারতে যে সব পরমাণু 
প্যান্ট গড়ে উঠেছে তার উৎপাদন ক্ষমতা 


= ar মোটরসের শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক 


তারাবাবুকে জ্ঞোতিবাবু ছাড়া কেউই 
সমর্থন করেন না ।তারাবাবুর প্রার্থী হতে 
চাওয়ার খবর পেয়ে তার বিরুদ্ধে দল 


শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে | তারাবাবু 
সোসালিস্ট 


ধারণা | 





ছয়] দর্পণ | শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ 





তাপসকৃমার সরকার বামফ্রন্টের আমলে 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোৎপাদন খুবই 
হতাশাবাজ্জ ক। একের পর এক কারখানা বন্ধ 
হয়ে যাওয়া সত্বেও শিল্পাদ্যোশীদের 
সংগঠিত করে শিল্পের পক্ষে একটা উপযোগী 
বাতাবরণ সৃষ্টি করা অথবা যথেষ্ট গবেষণা 
করে এর সামগ্রিক উন্নয়ণ ঘটানোর লক্ষ্যে 
রাজ্য সরকার আজও তেমন কোন পদক্ষেপ 
Grin ফলে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন 
শিল্পের সংখ্যা ২৫ হাজারেরও বেশি। 
বামফ্রন্টের ১৪ বছরের রাজত্বকালে রাজ্যের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পিছু হটেছে। 

জরুরি অবস্থার সময় শিল্প উৎপাদন এক 
লাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
বামফ্রন্ট আসার পর ওর উৎপাদন কমতে 
থাকে। ১৯৬০ সালে নথিভুক্ত ফ্যাক্টরির 
সংখ্যা ছিল ৪,০৯৩টি। ১৯৬৫ সালে 
৫,৬৪৩টি, ১৯৭০-এ ৫,৬১২টি, ১৯৭৭-এ 
&.৮৩৭টি, ১৯৭৮ সালে ৫,৯৬৭টি, ১৯৭৯ 
সালে ৬.১৪৪টি, ১৯৮০ সালে ৬,৪২১টি, 
১৯৮২ তৈ ৬,৯৫৪টি, ১৯৮৩-'৮৪ সালে 
৭,৩২৪টি। এই হিসেবগুলিতে ছোটোখাটো 
শিল্পের কথা বলা হয়নি। 2 বছরগুলিতে 
শিল্প সংস্থা বন্ধের অবস্থা দেখলেও অনেকটা 
Preis হওয়া যাবে। যেমন, ১৯৭৫ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে ৮৯টি শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়েছে। 
১৯৭৭ সালে ৯২টি, ১৯৮০-তে ৬২টি, ১৯৮২ 
তে ৪৩টি, ১৯৮৪ সালে ৬০টি। আবার এই 
বছরগুলিতে কারখানা খুলেছিল ১৯৭৫ সালে 
৬০টি, ১৯৭৭ সালে ৩৩টি, ১৯৮০-তে ১৯টি, 
১৯৮৩ তে ২৪টি এবং ১৯৮৪- তে ২০টি | 

কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলির 
অবস্থা কোন্‌ জায়গায় এই প্রশ্ন করলে দেখা 
যাবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৮৮ 
সাল পর্যস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুসারে 
এস এস আই আওতাভুক্ত gm শিল্পের 
সংখ্যা ছিল ২২৩৭০টি এক: এস এস আই 
আওতা বহিভূত রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল 
১৭৪টি। এছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ors 
ফিনানসিয়াল রিকস্ট্রাকশনের দেওয়া 
তথ্যানুসারে ৩০-১১-৯০-তে পশ্চিমবঙ্গের 
মারো ১১৭টি ey ইউনিট যোগ হয়েছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব অনুসারে ১৯৮৮ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি ক্লোজারের ঘটনা 


ঘটেছে। অন্য সুত্রে জানা গেছে ১৯৮৮ সালে 
৬৯টি, ১৯৮৯ সালে ৬৫টি এবং ১৯৯০-এর 
(জানুয়ারি-আগস্ট) লক-আউটের সংখ্যা 
ছিল ৫৬টি। শুধু এতেই শেষ নয় এই 
লক আউটের ফলে হাজার হাজার শ্রমিক 
অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ 
কেউ স্বেচ্ছায় aya করেছেন খিদের 
জ্বালা সহ্য করতে না পেরে। এমন খবর তো 
আজ হামেশায় খবরের কাগজে দেখা যায়। 
১৯৮৮ সালে AS আউটের ফলে ৫১,৯৮০ 
জন শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ১৯৮৯ তে 
৫8,১৭৭ জন এবং ১৯৯০ সালে ৪২৬০৯ জন 
কমী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই 
তথ্য দিয়েছে স্বয়ং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক । 


কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে 
রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনের মুল দায়িত্ব রাজা 
সরকারের | কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সুষম 
নির্দেশিকা আছে সব রাজো। সেই হিসেবে 
কেন্দ্র সব সময় রাজা সরকারগুলিকে সাহায্য 
করে থাকে। ১৯৮৫ সালে এ নীতির 
অনুসরণে রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান (বিশেষ 
বাবস্থা) আইন পাশ করা হয়। এই আইনের 
অধীনে বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল aire 
ফিনানসিয়াল রিকন্স্ট্রাকশন (বি আই এফ 
আর) গঠন করা হয়। এর প্রধান কাজ রুগ্ন 
শিল্প প্রতি্ঠানগুলির বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে 
দেখা। এই নীতি অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রুগ্ন 
শিল্পের. ব্যাপারে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত 
বাঙ্কগুলিকে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার 
নির্দেশও দেয়। কিন্তু রাজা সরকারের 
উদ্যোগের অভাবে সে কাজও বেশিদূর 


-এগোয়নি। 


পশ্চিমবঙ্গে এই অন্ধকার চিত্রের জন্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারও যথেষ্ট দায়ী বলা যায়। 
যেমন ১৯৭৯ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ 
পেয়েছে ৩০টি শিল্প লাইসেন্স, সেখানে এ 
সালে মহারাষ্ট্র পেয়েছে ১১১টি লাইসেন্স। 
অনুরূপে ১৯৮১ ও ১৯৮৪-তে পশ্চিমবঙ্গে 
লাইসেন্স দেওয়া হয় ৩৪ এবং ৭৩টি। 
সেখানে মহারাষ্ট্র পায় যথাক্রমে ১১৪টি এবং 
১৭১টি। পাঞ্জাব পেয়েছে ১৭ এক ১৬৯টি। 
গুজরাট পেয়েছে ৭৯ এবং ১১৫টি। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের দোষও 
স্বীকার করেছেন। ১৯৮৮-৮৯ সালের 


আর্থিক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে এই রাজো 
সরকারি পরিচালনাধীন ৪৮টি সংস্থা বা 
কর্পোরেশনের মধ্যে মাত্র ৯টি সংস্থা বা 
কর্পোরেশন লাভের মুখ. দেখেছে। এর মধো 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে বাদ দিলে লাভজনক 
অন্যান্য সস্থাগুলি হল কৃষিপণ্য বিপণন 
সংস্থা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনাম্সিয়াল 
কর্পোরেশন, হাউজিং বোর্ড স্টেট 
ওয়ারহাউজিং কর্পোরেশন প্রভৃতি | 

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে বং শ্লেস 
সরকার পশ্চিমবঙ্গের ৬টি কারখানা 
অধিগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে আছে 
ইস্টার্ন, ডিস্টিলারি, গ্লুকোনেট, ব্রিটানিয়া 
ইঞ্জিনীয়ারিং এবং কৃষ্ণা গ্লাস প্রভৃতি। 
১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর 
আরো ৭টি কারখানাকে অধিগ্রহণ করে। 
কিন্তু এ ১৩টি কারখানা অধিগ্রহণ করা 
হলেও ঠিকমত সেগুলিকে পরিচালনা করা 
হচ্ছে না। ফলে এ ১৩টি অধিগৃহীত 
কারখানার মধ্যে ১০টির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। 
এরা রুগ্ন সংস্থার মধো পড়ে আছে। 
বামফ্রন্ট নিজেরা যে ৭টি কারখানা অধিগ্রহণ 
করেছেন সেগুলিকেই ঠিকমত পরিচালনা 
করতে পারছেন না। রাজ্য সরকার 
১৯৮৮-৮৯ সালের আথিক সমীক্ষায় 
স্বীকার করেছেন এ্রঁসব অধিকৃত কারখানার 
যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সবই মান্ধাতার 
আমলের। ফলে উৎপাদন করে লাভ করা 
তো দূরের কথা, লোকসানই বন্ধ করা যাচ্ছে 
না। Papa রাজা নেতা কালী ঘোষ খোলাখুলি 
মন্তব্য করেছেন, যে কোন শিল্পসংস্থাকে 
অধিগ্রহণ করা হলে তা লাভজনক হয়ে 
উঠবে এমন কথা বলা যায় না। অভিজ্ঞতা 
থেকে জানা যাচ্ছে প্রায় সব সরকারি শিল্প 
সংস্থাই ভরতুকিতে চলছে। 


গত ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এ 
১১ মাসে এ রাজ্যে ১৫০টির উপর বড় 
কারখানা বধ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
৫৮টি চটকলের মধো ১৫টি বন্ধ। সারা 
ভারতে ১৮টি চটকল aH) এ ১৮টির মধো 
পশ্চিমবঙ্গেই ১৫টি ah) স্বভাবতই বোঝা 
যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে ব্যাপক মড়ক দেখা 
দিয়েছে। রাজা সরকারের গুদাসীনো এ 
মড়ক আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 


রাজ্য সরকার উদাসীন, বুদ্ধিজীবীরা ক্ষুব্ধ 





রগরগে অশ্লীল বাজারি পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে 


উৎপল ব্যানার্জি : সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
পীঠস্থান কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে দীর্ঘদিন ধরে যেহারে অশ্লীল 
ছবিওয়ালা চটুল পত্রিকার প্রকাশ বেড়ে 
চলেছে, তাতে ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের 
বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিপ্রেমী সাধারণ 
মানুষ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন | 
এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর 
কড়া সমালোচনা করে কলকাতার 
বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ যথেষ্ট ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন | 


পৰ্যন্ত সেরকম কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ না 
করার ফলে কলকাতার বেশ কিছু অসাধু 
বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালি ব্যবসায়ী এই ধরনের 
পত্রিকার যথেচ্ছ সংস্করণ বাজারে বের 
করবার জন্যে প্রাথমিক স্তরের কাজকর্ম 
শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, 


কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে | সামান্য 
দু-একটি ছাড়া বেশিরভাগ এধরনের বাংলা 
সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাগুলির কোনো 
রেজিষ্ট্রেশন নেই | সম্পূর্ণ ভূয়া নামে এবং 


ন নিয়মনীতি বহিৰ্ভূত ভাবে এই পর্রিকাগুলি 


প্রকাশিত হচ্ছে। আশ্চর্যজনক ভাবে বছ 
সংখ্যক পাঠকও তৈরি হয়ে গিয়েছে এই 
পত্রিকাগুলির | লক্ষ্য করবার বিষয়, 
'সাধারণত অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত এবং 
অল্প বয়সী স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদেরই 
এই অশ্লীল পত্রিকাগুলির উপর ঝৌোক 
বেশি। এদের কথা মনে রেখেই 
পত্রিকাগুলির দাম করা আছে গাচ টাকা 
থেকে বারো টাকার মধ্যে | জানা গেছে, 


ছবি ও বিষয় সমৃদ্ধ পত্রিকাগুলিকে সংযত 
করবার চেষ্টা করা হয়েছিল | সেইমতো 
এই ধরনের কাগজ ও পত্রিকা প্রকাশের 


চেষ্টা করে | এ সংস্থাটির রিপোর্টে প্রকাশ 


করছে পত্রিকাগুলি | এক প্রশ্নের উত্তরে 
রাজা প্রশাসনের একজন কর্তাবাক্তি 
জানালেন, ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বাইক্লে 
বিভিন্ন রাজ্য থেকে ইংরেজি ও হিন্দিতে 
প্রকাশিত বিভিন্ন চটুল অশ্লীল পত্রিকা ও 


যেত | এবং বিক্রি হতো গোপনে | কিন্তু 
বর্তমানে এ ধরনের বাংলা পত্রিকাগুলি 
নিয়ে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন বেশ 
উদ্বিগ্ন । তার মতে, রাজ্যের ছাত্র-যুব 
সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জোরদার প্রচার 
অভিযান চালালে এ ব্যাপারে প্রষ্ধাসনের 


|, 


কাজ করতে অনেক সুবিধে হবে। 





রা রোগ 
নিবারণে এন এস পি বি-র উদ্যোগ 


এই বছরও পয়লা এপ্রিল 
pape healer bee 
‘wae নিবারণী সপ্তাহ'। এর উদ্যোক্তা 
ভারত সরকারের ন্যাশনাল সোসাইটি ফর 
প্রিভেনশন অফ ব্রাইন্ডনেস সংক্ষেপে এন 
এস পি বি। ১৯৯১- তেও এরা বিশেষভাবে 
উদ্যোগী হয়েছে ডায়াবিটিস রোগের সঙ্গে 
চোখের রোগের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সে 
FAR দেশের মানুষকে সচেতন করতে 
যাতে জনসাধারণ ডায়াবিটিস ও চোখ সম্বন্ধে 
সতর্ক হন এবং অন্ধত্ব থেকে রেহাই পেতে 
পারেন। 

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখি ডায়াবিটিস 
সম্পর্কে কিছু কথা। প্রায় সব বয়সের 
মানুষকে আজ ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত 
হতে দেখা যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলে প্রতি 
বছর রোগির সংখ্যা বেড়েই চলেছে যেমন দশ 
বছর আগে যা ছিল ২ শতাংশ মাত্র আজ তা 
হয়েছে ৪ শতাংশ। সাধারণত a 
উপসর্গগুলিতে ডায়াবিটিস রোগের 
আত্মপ্রকাশ তা হল ঘনঘন অধিক পরিমাণ 
প্রত্রাব হওয়া, অতাধিক জল পিপাসা, 


পরিমাণ বেড়ে গেলে মানুষের দেহের বিভিন্ন 
যন্তরগুলি বিকল হতে থাকে। তার মধো প্রধান 
একটি হল চোখ। এছাড়া মুন্রাশয় (কিডনি) 
মস্তিষ্ক. ত্বক ইত্যাদির ওপরও রোগের 
প্রভাব পড়ে। 

অন্ধত্ব নিবারণ সপ্তাহটিতে এন এস পি বি 


সকল মানুষকে ডায়াবিটিস রোগ সম্পর্কে 
সচেতন হতে আহ্বান জানাচ্ছে, কেননা" 
ডায়াবিটিস রোগিদের চোখের রোগ হওয়ার 
সম্ভবনা সাধারণের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি 
এবং ডায়াবিটিস রোগের প্রসারণ বন্ধ করতে 
পারলেই আমাদের দেশের অনেক মানুষ 
অন্ধত্বের হাত থেকে বাচবেন। কিন্তু কেন 
ডায়াবিটিসের জনা এই অন্ধত্ব? আসল কথা 
এ সব রোগিদের রক্তে বেড়ে যাওয়া 
গ্লুকোজ রক্তবাহী নালীগুলির মাধামে 


ূ | দর্পণ । শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ [সাত 
স্যর 
মার্কিন দেশে গৃহ সমস্যা প্রবল ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী বিরুদ্ধে অবৈধ 





kb 


বিশ্বের অনাতম ধনতাস্ত্রিক দেশ আমেরিকার 
সাধারণ মানুষের কাছে এখন গৃহ সমস্যা 
প্রবল হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে 
বর্তমানে গৃহহীন অবস্থায় বাস করছেন। 
রুটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অতি 
সম্প্রতি এক সমীক্ষা চালিয়ে এই অতীব সতা 
ও বাস্তব কথা প্রকাশ করা হয়েছে। 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে গত এক বছরে 
আমেরিকাতে গৃহহীনের সংখ্যা পচিশ 
শতাংশ বেড়ে গেছে। দিন দিন জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে গৃহের সংখ্যা বাড়লেও বর্তমানে 
সেখানে ৩০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন অবস্থায় দিন 
কাটাচ্ছেন, অর্থাৎ মাথার উপরে নেই কোন 
ছাদ বা আবরণ যা তাদেরকে রক্ষা করবে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বিপর্যয় থেকে। তাই 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচতে 
এদের দৈবকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন 
উপায় নেই ৷ রাস্তায় রাস্তায় রাত কাটায় এমন 
লোকের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। সমীক্ষায় 
বলা হয়েছে বর্তমানে আমেরিকাতে রাতে 
যদি কোন বিদেশি শহর ঘুরতে বেরোন 
তাহলে তাকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
হবে, কারণ বোঝা যাবে না কে ভিখারী আর 
কে গৃহহীন, কে চোর আর কে গৃহছাড়া। 
সমীক্ষায় দেখা গেছে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ 
অর্থের অভাবে গৃহহীন। কেননা এদের 
মাসিক যে আয় তা খাদা ও অন্যান্য বাবদ 
খরচ করতে হয়। আবার অনেককে গৃহের 
সমস্যা মেটাতে গিয়ে অর্ধাহারে থাকতে হয়। 





গৌতমচন্দ্র কুর 


আমাদের দেশের মতো তাদেরকেও শুকনো 
রুটির ওপর নির্ভর করতে হয়। ,সমীক্ষায় 
বলা হয়েছে যে দেশের মানুষকে আয়ের 
৭০-৮০ শতাংশ বায় করতে হয় শুধুমাত্র 
বাসস্থান বাবদ। আমেরিকাতে প্রতি বছর 
যুদ্ধান্ত্র তৈরিতে যত হাজার বিলিয়ন কোটি 
ডলার খরচ করা হয় তার সামানা অংশও 
গরিব ও মধাবিস্তদের গৃহ সমস্যা সমাধানের 
জনা হয় না। নিউ ইয়র্কের মত আধুনিক, 
বিলাসকহুল শহরে এক লক্ষ লোক জীবন 





আগামী ২০০০ সালের মধ্যে আমেরিকাতে 
গৃহহীন লোকদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি 
ছাড়িয়ে যাবে। 


কুটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা 
অনুযায়ী, সরকারি নীতির ব্যর্থতার ফলেই 
দিন দিন গৃহহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। 
সরকারি পরিবল্পনা গৃহ সমস্যা সমাধানের 
চেয়ে গৃহ সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে। 


সরকারি পরিকল্পনা না পাল্টালে দিন দিন 
গৃহহীনদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। 
বর্তমানে আমেরিকাতে প্রায় ৪২ শতাংশ গৃহে 
চাহিদা রয়েছে। কিন্তু গরিবদের গৃহ 
নির্মাণের পরিমাণ কমানো হয়েছে ১৯ 
শতাংশ। সরকারি তথা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে 
যে ১৯৮০ থেকে মার্কিন সরকার গৃহ প্রকল্প 
বরাদ্দে ২০০০ কোটি কমিয়েছেন। আগে 
যেখানে বরাদ্দ ছিল ৩২০০ কোটি ডলার 
বর্তমানে তা নেমে দাড়িয়েছে ৮০০ কোটি 
ডলারে। আমেরিকার অর্থনীতিতে 
মন্দাভাবই এই সমস্যার প্রধান কারণ। 


এক সময় যে সব মানুষ স্বপ্ন দেখত 
স্বপ্নের ঘর-বাড়ি নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে 
হবে সারাদিন শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে ফিরে 
পরিবার নিয়ে নিয়নের আলোঘেরা শহরে 
রাতটাকে উপভোগ করবেন সেই স্বপ্নের 
ডালপালাগুলি আজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। 
জনৈক আমেরিকাবাসী নরম্যান সিনসের 
বক্তব্য, আমরা ফুদ্ধবাজদের দেশের 
বাসিন্দা। পরমাণু বোমার অহংকারে আজ 
এতটুকু মাথা গোঁজার আশাও ধুলিসাৎ হয়ে 
গেছে। স্বপ্নের অট্টালিকা আজ ফেটে 
চৌচির, সেখানে গজিয়ে উঠেছে বট- অশখ। 


আর স্বর্গের রাজত্ব চাওয়ার মধো কোন 
তফাৎ নেই। 


সোমেন চৌধুরীঃ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ দমনে কেবল হাতে নয় ভাতে মারার 
বাবস্থা হচ্ছে ভূটানে। বিদ্রোহীদের মেরুদন্ড 
ভেঙ্গে দিতে ভূটান নরেশ সব বাবস্থাই পাকা 
করে ফেলেছেন। ভূটানের বিদ্রোহের মূল 
হোতা হল নেপালি বং শোদ্বতেরা। ভুটানের 
মল অধিবাসী একজনকে 2 আন্দোলনে 
জড়াতে পারেনি বিদ্রোহীরা | 

এ বিদ্রোহীদের উচিত শিক্ষাদানে (2) 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূটান রাজ নেপালি ভাষী 
জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ ভূটানে উন্নয়নের 
সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ফতোয়া জারি 
করেছেন। অথচ ভুটানের বাকি অংশের 
চেয়ে এ অঞ্চলই ছিল অগ্রসর আর সেখানেই 
ছিল নেপালি মানুষের সং খ্যাধিকা। 

রাজার আদেশে দক্ষিণ ভূটানের ৫টি 
জেলাতেই উন্নয়নমুখী সমস্ত তৎপরতা we 
হয়ে গেছে। গ্যালিফু, চিরাউ, সরভং, সামচি 
এবং শিবসূ ত্র পাচটি জেলা 2 কালা আদেশে 
আবার মধ্যযুগে ফিরে যেতে চলেছে। উল্লেখ 
গ্যালিফু জেলার সদর শহর গ্যালিফুতেই 
প্রথম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন 
জ্বলে উঠেছিল। ১০ হাজার নেপালি 
ROMS মানুষ শহরের রাজপথে নেমে এসে 


পঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে। 

শিক্ষা দপ্তর ইতিমধোই দক্ষিণ ভূটানের 
৫টি জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে 
দিয়েছে। সেগুলি আশু খোলার কোন 
সম্ভাবনাই নেই। শিক্ষার আলো যাতে 
রাজতন্ত্র বিরোধী মানুমের চেতনাকে আর 
শাণিত করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতেই 
এ পদক্ষেপ। 


কোটি কোটি টাকা বায়ে গ্যালিফুতে পথ 
দপ্তরের (ডিপার্টমেন্ট অব রোডস) কেন্দ্রীয় 
ওয়ার্কশপ নির্মিত হয়েছিল। তা বন্ধ করে 
দেওয়ার ফতোয়া জারি হয়েছে। এ 
আদেশের ফলে দক্ষিণ ভুটানের যোগাযোগ 
বাবস্থার উন্নতি সাধনের সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার 
রুদ্ধ হয়ে গেল। ভারত সীমান্ত ভূটানঘাটের 
কাছে তালা থেকে গাং লেকা পর্যস্ত দীর্ঘ রাস্তা 
তৈরির পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়েছে। সামচি থেকে ফুন্টশিলিং পর্যন্ত 
পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নির্মীয়মান রাস্তা 
তৈরির কাজ মাঝপথেই ছেড়ে দেওয়া হল। 
গালিফু থেকে সরওংয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূরখোলা ব্রীজ নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে 
গেছে। নতুন করে কোন রাস্তা বা ব্রীজ নির্মাণ 
না করার সিন্ধাস্তও গৃহীত হয়েছে। 

ভূটানে যে সামান্য কয়েকটি শিল্প 
কারখানা ছিল, তা দেশের এই দক্ষিণাং শেই 


অবস্থিত। সেগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে 
দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। ইতিমধ্যেই 


দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা কাজ ছেড়ে দিতে 
বাধা হয়। 


আবার জনগণনার নামে চলছে 
স্বেচ্ছাচার। সামান্য অজুহাতে এমনকি গণনা 
কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেলেই 
বিশেষ করে নেপালি মানুষের নাগরিকত্ব 
বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ দীর্ঘদিন 
ধরে এরা ভূটানের বাসিন্দা। এভাবেই নিজ 
ভূমে পরবাসী হচ্ছেন একদল মানুষ। 


কংগ্রেস এবং ঝাড়খন্ডের আতাত 


বিশেষ প্রতিনিধি + আসম লোকসতা এবং 
বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস ও 


নাম শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বিগত 
লোকসভা নির্বাচনে কাথি আসনে বিজয়ী 
প্রার্থী সি পি এমের সুধীরকুমার গিরি । প্রশ্ন 
উঠেছে মেদিনীপুর লোকসভা আসনের 
প্রার্থী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে নিয়েও। 
ইন্্রজিতবাবুর ধারাবাহিক অনুপস্থিতির 
জন্য পার্টির সাধারণ কর্মীরা যথেষ্ট ক্ষুক্ধ । 


আসনে এবারও সি পি এম প্রার্থী মতিলাল 
হাসদা দীাড়াচ্ছেন। 


মেদিনীপুর কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন স্বপন, 


দুবে | তমলুকে প্রার্থী হওয়ার জন্য চেষ্টা 
করছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য | কাথিতে আভা 
মাইতি এখনও চেষ্টা করে চলেছেন। 
গাশকুড়ায় প্রার্থী হওয়ার জন্য জগন্নাথ 
গোস্বামী ও রজনী দোলইয়ের লড়াই 
চলছে। ৬. 





কাঠ ও নারী ব্যবসার অভিযোগ 


ত্রিপুরা থেকে ফিরে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 
গোটা ত্রিপুরা জুড়ে ওই রাজোর শিক্ষামন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে নানা ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের 
যে অভিযোগ উঠেছে তা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী 
সুণীররঞ্জন মুজমদারকে দুশ্চিন্তার মধ্যে 
ফেলে দিয়েছে। ওই রাজোর শিক্ষামন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে কাঠ পাচার ও নারী বাবসার 
অভিযোগ আজ রাজোর সকল মানুষের মুখে 
মুখে। সম্প্রতি ওই রাজের এক দৈনিকে এই 
সংবাদ প্রকাশ হবার পর এই নিয়ে সারা 
রাজ্য তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে। বিরোধী 
নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত ওই মন্ত্রীর শাস্তি দাবি 
করেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গৌছেছে যে 
শিক্ষামন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র খোয়াই মহকুমার 
ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি নীহার মজুমদার 
শিক্ষামন্ত্রীর দুনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে তার ইস্তফা পত্রটি জেলা সভাপতির 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

ব্লক সভাপতি নীহার মজুমদার 
শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীর ক্ষোভ প্রকাশ করে 
জানালেন যে খোয়াই, আশরামবাড়ি, 
রামচন্দ্রঘাট অঞ্চলের গাচজন কংগ্রেসি যুবক 
বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রীর খুব কাছের লোক। 
শিক্ষামন্ত্রী কোন. কাজ করার আগে এই 
পাচজনের সংগে আলোচনা করে নেন। 
শিক্ষামন্ত্রীর ছত্রছায়ায় ওই পাচজন অবাধে 
বনাঞ্চল থেকে মুল্যবান কাঠ পাচার 
করছেন। গত বছর ধরে এই চোরাই 
বাবসা চলছে। প্রায় বারোটি হাতি দিয়ে এরা 
কাঠ সংগ্রহ করছেন। প্রতি রাতে পনেরো 
থেকে ষোল ট্রাক কাঠ এরা বনাঞ্চল থেকে 
নিয়ে আসেন। বন দপ্তরের কর্মীরা সব 
জেনেশু নেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। 

এই অবৈধ কাঠ ব্যবসার সংগে আরো 


খবর পাওয়া গেল যে শিক্ষামন্ত্রীর ওই 
ভাঙ্গেনবাবু মেয়েদের পড়ানোর নাম করে নীল 
ছবির ফলাও বাবসা করেছেন। পুলিশ সব 


জেনেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না মন্ত্রীর 
ভয়ে। 
শিক্ষামন্ত্রীর ছোট ভাই দিলীপ কর বিদুৎ 
দপ্তরের ঠিকাদার। দাদার সুপারিশে বিদুৎ 
দপ্তরের সব কাজই তিনি পান চড়া 
পারসেন্টেজে। এর ফলে অন্যানা 
ঠিকাদারদের মাথায় হাত পড়ে MOTTE | 
চাকরি পাবার আশায় খোয়াই 
আশরামবাড়ি, রামচন্দ্রঘাট অঞ্চলের অসংখ্য 
যুবক শিক্ষামন্ত্রীর 


সময় তাদের দিয়ে অনেক কুকর্মও করিয়ে 


কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীর পাচজন 
ঘনিষ্ঠের একজন অমল সাহা নামে এক কাঠ 
বাবসায়ীর বড়ো মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় 
বলাৎ কার করার চেষ্টা করেন। মেয়েটির 
চিৎকারে প্রতিবেশীদের হাতে ধরা পড়ে যান 
ওই যুবকটি। পুলিশ পরে তাকে গ্রেপ্তার 
করলেও মন্ত্রীর আদেশে ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়। পুলিশ পড়েছে বেকায়দায়। কিছু 
করতে গেলেই হয় সাসপেন্ড, নয় বদলির 
হুমকি আসছে শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে। কয়েকদিন আগে রাজোর এক 
দৈনিকে এই সব ফ্েলেংকারী ছাপা হলে মর 
পরিষদে তুমুল ঝড় ওঠে। সি পি এম 
বিধায়করা অপসারণ দাবি 
করেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী সুবীররঞ্জন 
মজুমদার ভয়ানক ফাপরে পড়েছেন। ঠাকে 
এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে প্রথমে এড়িয়ে যাবার 
চেষ্টা করলেও পরে জানান যে তিনি 
ব্যাপারটি নিয়ে চিস্তিত। খুব শীঘ্রই এর তদন্ত 


বিহারে নতুন শক্তি 
আই পি এফের উত্থান 


প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ঃ বিহারের সাম্প্রতিক 
রাজনীতিতে আই পি* এফ নতুন এক 
শক্তিরূপে জন্ম নিচ্ছে। আই পি এফের 
বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দল তাদের নিজেদের 
মধ্যেকার ছন্দ ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
একত্রে সংসদীয় রাজনীতিকে সংগ্রামের পথ 
হিসাবে মেনে নিতে চলেছে। ক্রমবর্ধমান এই 
“Tew কংগ্রেস, বি জে পি প্রভৃতি দলগুলো 
যথেষ্ট শঙ্কিত। রাজোর সাধারণ দলিত 
মজদুর ও কৃষক St মধো এদের প্রভাব 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবাদ আর 
প্রতিরোধ দুটোই আন্দোলনের হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় কংগ্রেসিদের সঙ্গে 
টক্কর দিতে এরা কৃষ্ঠাবোধ করে না। 
বিহারের মোট ৫৪টি লোকসভা আসনের 
মধো প্রায় ২৫টি আসনে আই পি এফ প্রার্থী 
দেবে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত করেছে। 
কোন, কোন আসনে জনতা দল, রাষ্ট্রীয় 





Sewn _. রণজিৎ রায় 


মোর্চা ও বামপন্হী দলগুলোকে সমর্থনের 
কথাও ঘোষণা করেছে। বাম দলগুলোর 
argh মোর্চার সঙ্গে' কেন্দ্রে ক্ষমতা ভাগ 
করার সিদ্ধান্তকে তারা সমর্থন না করলেও 
কেন্দ্রে বাম ও গণতাস্ত্রিক শক্তির বৃদ্ধিতে 
তারা সাহায্য করবে। দলের সাধারণ 
সম্পাদক রাজারাম সাম্প্রতিক এক 
বিবৃতিতে জানান, মধুবনি, বালিয়া, 
নওয়াদা, ধানবাদে তারা সি পি আই, সি পি 
এম এক এম সি সিকে নির্বাচনে সমর্থন 
করবেন। তাদের সমর্থন নিয়েই মধুরনি ও 
বালিয়ায় সি পি আই, নওয়াদায় সি পি এম 
এবং ধানবাদে এম সিসি প্রার্থীরা জয়ী হন। 


দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কংগ্রেস 
সহ যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো 
ভোটের সময় বুথ দখল, রিগিংয়ের চেষ্টা 
করবে আইপি এফ তার মোকাবিলা করবে। 





আট] দর্পণ ৷ শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১. 





কংগ্রেসিদের খেয়োখেয়ি 


প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়িঃ দেশের দশম 
লোকসভা নির্বাচন এক রাজা বিধানসভা 
নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে না হতেই 
কংগ্রেসে COMBE প্রবল আকার ধারণ 
করেছে। আর এই ঘটনাকে বাড়িয়ে তুলেছে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে নতুনভাবে রাজা 
কংগ্রেসের সভাপতি, করায়। গনিখান, 
প্রকাশ্যেই এর বিরোধীতা শুরু করেছেন। 
সোমেন মিত্র ও প্রদীপ ভট্টাচার্যও নির্বাচনের 
ঠিক সামনেই এভাবে: রাজ্য সভাপতি 
বদলকে' TR বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মনে 
SGM) বরকত গনিতো বলেই ফেললেন, 
রাজ্য ROMO অবস্থা এবারে হবে ফুটো 
নৌকোর মত। Wey RAW অনেক 
নেতাই মনে করেন Pear আগমন 
বামক্রশ্টকেহ পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে। 

এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দলীয় ও 
উপদলীয় গোষ্ঠীনন্্ শুরু হুয়ে গেছে। 
জেলায় জেলায় কংগ্রেসিদের খেয়োখেয়ি, 
গোষ্ঠী কাজিয়া চরম আকার নিষেছে। প্রায় 
প্রতিটি জেলায় কংগ্রেস নেতাদের গোষ্ঠীদ্ধন্দ 
এমন বেড়েছে যে সংগঠনের হাল শোচনীয়। 
কংগ্লেসিদের এই খেয়োখেছি, কাজিয়া বহু 
জায়গায় হাতাহাতি, মারামাবিতেও কপ 
নিচ্ছে যাতে জড়িয়ে পড়ছেন এমনকি জেলা, 
স্তরের নেতারাও। আর এসব দেখে শুনে 
দলের সাধারণ কর্মীরা ক্রমশ হতাশ হযে 
পড়েছেন। 

বর্ধমান ছেলার' সদরে ROA ভবনের 
দখল নিয়ে কাজিয়া বেঁধেছে জেলা সভাপতি 
তুহিন সামস্তর সঙ্গে তার বিরোধীদের । তিনি 
এখন তাই ROAM অফিস ছেড়ে বাড়িতে 


বসেহ কাজ চালাচ্ছেন। পর পর তিনবার 
তুহিনবাবু বর্ধমান জেলার সভাপতি হলেও 
কংগ্রেসিদেব বক্তব্য উনি এযাকং কালের 
সবচেয়ে অযোগ্য, অপদার্থ সভাপতি । গোষ্ঠী 


. বাজনীতিতে মদত দিয়ে ইনি বৰ্ধমানে - 


সংগঠনকে প্রায় পথে বসিয়ে ছেড়েছেন বলে 
তাদের অভিমত। এমনকি কুলটিতে 
কিছুদিন আগে মমতা ব্যানার্জির সভায় মঞ্চে 
তুহিনবাবুর উপস্থিতি নিয়ে ব্যাপক হাঙ্গামা 
হয়ে গেছে। 

এদিকে, সম্প্রতি বর্ধমানে যুব RON 
সভাপতি নারায়ণ হাজরার সঙ্গে কংখ্রৈসি 


- কমিশনার সমীর রায়েব একল্রস্থ হাতাহাতি 


হয়ে গেল এক বৈঠকে। প্রদীপ ভট্টাচার্যের 
অনুগামী নাবায়ণবাবু সংগঠন চালাচ্ছেন, 
একক সিদ্ধান্তে। এই অভিযোগে যুব 
RACH অন্যান্যরা ate নিষ্ক্রিয় হয়ে 


প্রদীপ ভট্টাচার্য এখন এই অঞ্চলের ট্রেড 
ইউনিয়ন রাজনীতিতে জোর দিচ্ছেন যা নিয়ে 
ভার বিরোধীদের সঙ্গে কাজিয়া প্রায় 
নিতা নৈমিত্তিক ব্যাপার। তার বিরুদ্ধে 
এখানে একাধিক জোট ও ক্ষুদে নেতা মঞ্চে 
হাজির। 





দুর্গাপুব শিল্পাঞ্চলের প্রায় রতি 
কারখানাতেই ইনটাক এখন; বহুধাবিভক্ত। 
সর্বত্রই প্রিয়, সুব্রত, সোমেন, নুরুল ও প্রদীপ 
অনুগামীদের মধ্যে ক্ষমতা 'দখলের লড়াই 
বেধে গেছে। দুর্গাপুর ১ বিধানসভা কেন্দ্রে 
এখন আলাদা করে চার নেতা ছুরি 
ঘোরাচ্ছেন। এবা হলেন: আনন্দগোপালের 
ছেলে অপূর্ব মুখার্জি ও ভাইপো. জ্যুত 
মুখার্জি এবং সুদেব রাষ ও নীরোদ বিশ্বাস। 
দূর্গাপুর ২ কেন্দ্রে কগ্লেসের নেতার অস্ত 


' নেই। ফলে নিজেদের: মধ্যে হাতাহাতি 


BE: Ae: টির হি 
অবাধে। 


মুশিদাবাদ জেলায় কশ্লেসিদের গোষ্ঠী 
'কাজিয়াও চরমে। প্রয়াত আধ্দুস সাত্তার 
অসুস্থতার কারণে অনেকদিন ধরে সংগঠনের 
কাজ দেখতে পারছিলেন AT) তার জায়গায় 


এই অবস্থায় আবাব AT যুব কংগ্রেস 


সভাপতি হিসাবে মমতা ব্যানার্জির বানানো | 


কমিটির বিরুদ্ধে দিল্লিতে দরবার করেছেন 
সুব্রত অনুগামীরা। হাইকমান্ড খুব শীঘ্রই এ 


বিষয়ে মমতাকে দিল্লিতে ডেকে জবাব - 


চাইবেন বলেও জানা গেছে। 


নি হাওড়ার অধিকাংশ আর জি পার্টি 


রেজিস্টার্ড eer পরিণত 


নর ; 
সমাক্তবিবোধী: কার্যরুলাপ বেড়ে phil 


, প্রায় আট বছর. আগে তৎকালীন পুলিশ. . 


সুপাব সুলতান । সিং-এর সহযোগিতায় 
হাওডা- শহরেব পাড়ায পাড়ায় প্রতিবোধ 
বাহিনী বা আব fe পার্টি গড়ে ওঠে। কিন্তু 
আজ দেখা যাচ্ছে সুলতান সিং-এর গড়া আব 
fo পার্টি নামক আশীর্বাদটি বহুক্ষেত্রেই 


আশ্রয়স্থল ৷" ওই সকল আর fe পার্টি বা 


~ 


প্রতিরোধ. বাহিলীর নেতৃত্ব আজ এসে . 


পড়েছে কিছু নামকরা es ও 
সমাকবিরোধীদের হাতে। যাবা আগে 
সমাজে কল্কে পেত না, তারাও প্রতিরোধ 
বাহিনীব দৌলতে আজ বেভিষ্টার্ড oon 
পরিণত হয়ে প্রতিরোধ -বাহিনীর নামে বহু 
অসামাজিক কার্যকলাপ, চালিয়ে যাচ্ছে। 
অথচ পুলিশ এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
নিতে পারছে. ati বিভিন্ন আর জি পার্টিব 
মস্তান নেপ্টাদের গুনগুলি হল £ (১) পাহারা 
দেবার জন্যে বাড়ির মালিককে ডাকতে গিয়ে 
বাড়ির মেয়েদের অপমান করা; (২) আর জি 
পার্টির নেতা হয়ে. পাড়ার কোন কুমারী 
মেয়েকে প্রেম করতে বাধ্য করা কিংবা 
মেয়েটি রাজি না হলে তাকে নানাভাবে 
বিরক্ত করা; (৩) আজ হতু CHL, কাল 
Fes) পুজো, পরশু কোন শগবিব মেযের 
বিয়ে ইত্যাদি নানা অজুহাতে পাড়ার 
লোকেদের কাছ থেকে SIT তোলা এবং না 
দিলে tats ভাষায় গালিগালাজ করা; (8) 
যাত্রা, নাটক, whe জন্মজয়ন্তী ইত্যাদি 
উৎসবের নাম করে মোটা টাকা ‘corer’ 
আদায়। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে 
সুযোগ "বুকে তাকে প্রহার। (৫) রাতে 


পাহারার নামে রাস্তা থেকে লরি বা রেল . 


"_ কুমারেশ মুখার্জি। তিনি প্রশাসনের ' 
বেশ কিছু দুনীতির প প্রতিবেদককে 


ইয়ার্ড থেকে মাল নামিয়ে পাচার করা বা এই 
কাজে সাহায্য করা; (৬) এই বেআইনি 


এ অভিযোগ স্বীকার কবে নিয়ে এই 


রম জামাল কালেন Gan বলেৰ নবয় 


নেওয়া হবে বলে জানালেন | পাশাপাশি কিছু 
কিছু আব জি পার্টির ভূয়সী প্রশংসা পাওষা 
গেল স্থানীয় মানুষেব কাহ থেকে। এগুলি 


সবই শহরেব অভিজাত শিক্ষিত এলাকায়। . 
জানা গেল, কয়েকটি প্রতিরোধ “বাহিনী ' 


দারুণ সামাজিক কাজ করে চলেছে পাড়ার 
মানুষেব পূর্ণ সহযোগিতাষ। এসব এলাকার 
মন্তানদেব আর জি পার্টিব ব্রিসীমানায় 
ঢুকতে দেওষা হয AT | কিন্তু এইসব আব জি 
পার্টির সংখ্যা খুবই aa | তাই হাওড়ার মানুষ 
আর জি পার্টি নামক রেডিষ্টার্ড ews 





৩ ২৪-পরগণা 
পুলিশ প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগ 


Chere rs উত্তর ২৪ পরগণ। জেলার 
পুলিশ প্রশাসনের প্রতিটি. বিভাগ আজ 


WON রম্মে ঘুঘুর বাসা। সখেদে এ অভিযোগ 





_ জানিয়েছেন। তার সর্বপ্রথম অভিযোগ 


বিডি থানার পোষ্টিং নিয়ে। এই জেলার 
বাংলাদেশের যোগাযোগ বাবস্থা খুবই 
হওয়ায় অনবরত আসছে চোরাই 


, মাল। তাছাড়া শিল্পাঞ্চল হওয়াতে চলে 


সংলগ্ন বিভিন্ন থালাতে oni নেওয়ার 


। RAT We ওঠে। কোন কোন থানায় ONE 


নেওয়ার জন্য ১০ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত 
অফার দেওয়া 'হয়। জেলার বেশ “কিছু 





থানাতে অযোগ্য এব দুর্নীতিগ্রস্ত 
তুঁফিসারদের রাজনৈতিক মদতে গুরুত্বপূর্ণ 
থানাগুলিতে পোস্টিং দেওয়া হয়। দিলীপ দে, 
প্রণব দত্ত, এফ কবির খান, সুভাষ সেন, স্বপন 
দাস, অমিয় চক্রবর্তী, অনাদি ঘোষবা টাকার 
বিনিময়ে প্রমোশান.এক ont: পেষেছিলেন 
বলে পুলিশ মহলে অনেকেরই ধারপা।- 
বেশ কিছু ড্রাইভার এবং গার্ড দশ বছর 
অনুযায়ী প্রত্যেক পোষ্ট্রই দূবছরে বদলি হতে 
হয়! এই সব কন্টেবল ও গার্ডদেব একই 
স্থানে রাখা হয় উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্য 
'সমাজবিরোধী ও চোরাকারবারিদের কাছ 
থেকে 'বখরা আদায় করবার জন্য। 
যেখানে টর্চ, ব্যাটারির অভাবে সাধারণ 
পুলিশ কর্মচারিদের জীবন fam হয় 
কর্তবারত অবস্থায় সেখানে অফিসাররা 
ব্যারাকে বা থানার মধ্যে বসেই মদ্যপান 
করেন বলে প্রতিবেদক পুলিশের একাংশের 
ক্লাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছেন। 
কয়েকশো পুলিশ কমী পুরনো পে স্কেলে 
মাইনে নিচ্ছেন। নতুন পে- কমিশনের বকেয়া 
টাকা প্রশাসনের উপর মহল পেয়ে গেলেও 
নীচু মহলের অনেক কর্মীই এঁ টাকা পাননি 
ফলে বিক্ষোভ দানা বাধতে শুক করছে। 
পুলিশের সদর দপ্তর ও বিভিন্ন অফিসে বেশ 
কিছু কমীকে আইনঙতো বদলি করা হর্যনি 
বেশ কয়েক বছর। পেনশন বিভাগে যে 
কয়মাসে বছর তা ATS এই বিভাগের 


কেননা রেশনে যে মাল দেওযা হচ্ছে তা নিম্ন 
“মানের এবং অখাদ্য। অভিযোগ উঠেছে, 
প্রশাসনের উঁচু মহলের সঙ্গে কন্ট্রাকটরদেব 
অশুভ যোগাযোগের ফলে টেণ্ডারের সঙ্গে 
প্রাপ্ত মালের মিল খুঁজে পাওয়া যায়না | কোন 
কোন মাসে সব মাল পাওয়া যাষনা আবার 
কখনওবা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি কবে নিম্ন 
মানের মাল নিতে বাধা করা হয়। বিভিন্ন 
থানায় বিভিন্ন সময়ে বাজেয়াস্ত করা 


বলে পুলিশেরই একাংশ অভিযোগ করছেন। 
এ ব্যাপাবে জিড্রেস করা হলে অতিরিক্ত - 
পুলিশ সুপার শিবাজী ঘোষ প্রতিবেদককে 
বেশি, বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেন। তিনি 


হরযিতের পদত্যাগে 
_ কংগ্রেস বিপাকে : 
বি জে পিতে কোন্দল 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ ' রাজ্য কংগ্রেসের 
কর্মসর্মিতির সদস্য, উই ২৪ পরগণা জেলা 
কংগ্নেসেব সভাপতি ও 

হব্ষিত ঘোষ সম্প্রতি প্রাধ ১০,০০০ কংগ্রেস 
সমর্থক সহ বি জে পিতে ৰোগ দিষেছেন। 
বর্ণচোবা, -নীতিভ্র, সুবিধাবাদী বাজনীতিব 
এক চবম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হরধিতবাবু। ইন্দিবা 
গাঙ্গীব দুর্দিনে কংগ্রেস ত্যাগ পববতীকালে 
জনতা যোগদান, পুনরায কংগ্রেসে 
প্রত্যাবর্তন।এবং সর্বশেষে এম পি হওয়ার 


* OTS AA ছে. পিতে যোগদান_-এই হল 
* হরষিত ঘোবের ফুটবলে দলবদলের সংক্ষিপ্ত 


বিজ! 

- সম্প্রতি রাজ্য কংগ্রেসে বিশেষ পাত্তা না 
পেলেও লবির'জোরে Gea ২৪ পরগণা 
জেলাব mom সভাপতি . হন তিনি। 
লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পাবেন না ধরে 
নিয়ে তাই দলত্যাগ করল্লেন। দলত্যাগের 


- কারণ হিসাবে তিনি কংগ্লেসেব গোষ্ঠীদ্বশ্ব ও. 


বাজীব গান্ধী কর্তক জ্যোতি বসুকে 
তোযাজের কথা উল্লেখ করেন। বাস্তবে 
নিজের আধিপত্য বদ্ধায় রাখতে কখনো 


প্রিয় গোষ্ঠী, কখনো সোমেন-গোষ্ঠী, আবার * 


কখনো বা AS গোষ্ঠীকে তৈল মর্দন করতে 
তার বিবেকে বাধেনি। রাজ্য কংগ্রেসের 
আন্দোলনেও তাকে দল কখনো সামনের 
সাবিতে পায়নি। বরং উদ্লিবাহকেব ভূমিকা 
পালন করে দলের মধ্যে নিজের ভূমিকাকে 
সন্দেহজনক করে তোলেন। শেষে উপায় 


খুঁজে না পেয়ে বি জ্রে পি তে যোগ দিলেন। , 


নির্বাচনের আগে দলত্যাগ করাষ 
কংগ্রেস সামান্য বিপাকে পড়লেও খুব যে 
বড়ো ক্ষতি হয়েছে এটা কংগ্রেস নেতৃত মনে 


+ করেন না। বরং রাজা নেতৃত্ব মনে করছেন 


ভালই হল, আপদ বিদায় হয়েছে। নেতৃত্ব 
মুখে, যাই বলুন না কেন, oy দীর্ঘ 
জেলা কংগ্রেস যে বড় ধরন্রে একটা ধাক্কা 
খেলে এটা অনস্বীকার্ধ্য। | 

নীতিহীন এই ব্যক্তিকে বি on পিতে 
আশ্রয়দান নিয়ে বি জে পির বাজ নেতৃত্বেও 
TOR মন কযাকবি চলছে। বারাসত কেন্দ্রের 
বি জে পিপ্রাহী শশধর বিশ্বাস ক্ষোভের সঙ্গে 
জানালেন, বারাসতে যদি তাকে দলীয়' 
প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়া না হয় তবে তিনি 


oe sd 


ননী কর হাড়ে প্র হচ্ছেন? 


গৌতসচনজ কুর ই - 

নি ad ali ০৬ 
বিধায়ক কমল সেনগুপ্তকে সি পি এম আর 
মনোনয়ন দিচ্ছে না বলে শোনা যাচ্ছে। 
সেখানে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য জেলা 


- নেতৃত্ব প্রাথমিকভাবে কান্দকর্ম শুরু করে 


দিয়েছে। এই কেন্দ্রে অশোকনগরের বর্তমান 
বিধায়ক ননী করকে মনোনয়ন দেওয়া হতে 
পারে বলে জানা গেছে। যদিও জেলা 
নেতৃত্বের কাছে ননী কর বিরোধীগোষ্ঠীর 
নেতা ।- হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন প্রধান 
শংকেরকঠ মুখার্জির নামেও জোরালো দাবি 


উঠেছে। জেলা সি পি এম এর জনৈক বিশিষ্ট 
নেতা প্রতিবেদককে এ খবর দিয়ে জানান, 
বর্তমান বিধাধকের কাজকর্মে জেলা নেতৃত্ব 
অখুশি। বিশেষ করে নীচু তলার কর্মীরা 
কমল সেনগুপ্তর প্রতি বেশি WH! কেননা 
অনেক প্রযোজনে বিধায়কের দেখা পাওয়া 
যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক 


অনায়াসেই করে দিয়েছেন। 


J 


“মহাপৃ্থিবী ছবিতে অনুসূয়া মজুমদার SFA. বানার্জি ও অপণা সেন 





চার দেয়ালেই 'মহাপৃথিবী” 


চিত্র সমালোচক : ঘটনাটা কৃষ্ণের মুখ 
ail ty ate Pent eee 
Wi চার দেয়ালের গন্ডির মধ্যেই 
বাইরের বড় পৃথিবীর টানাপোড়েন 
রাজনীতি ক্যাপসুলের আকারে ঢুকিয়ে 
দেওয়া সহজ কথা নয় | মৃণাল সেন তার 
ণ 


'_পারিপাট্যে ঝকঝকে সপ্রতিভ, বিষয়ের 


সঙ্গে প্রকরণের এমন নিগুঢ় সম্পর্ক 
ইদানিংকালে খুব কম ছবিতেই দেখা 
গেছে। শশী আনন্দের ক্যামেরা তিনটি 
ঘরের চার দেওয়াল থেকে বড় একটা 
বেরোয়নি, কিন্তু মহাপৃথিবী এসে ঢুকে 
পড়ে চরিত্রগুলির কথায়," ব্যবহারে, 
পারস্পরিক সংঘাতে | 

মধ্যবিত্ত পরিবারের এক প্রৌঢ়া মা 
হঠাৎ আত্মহত্যা করেন | রেখে যান শুধু 
একটি ডায়রি | সংসারে রয়েছে স্বামী, দুই 
ছেলে যার একজন প্রবাসী, cond বিধবা 
পৃত্রবধূ, এক শিশু নাতি এবং মানসিক 
রোগগ্রস্ত তরুণী কন্যা। মায়ের মৃত্যুর 


কারণ নিয়ে সবাই যখন চিন্তামগ্র ঠিক 
স্তখনই 


অতর্কিতে মেজো ছেলে জার্মানি 
থেকে বাড়িতে উপস্থিত হয় । দুই জার্মানি 


দোওয়ালভাঙা, হাঙ্গেরিতে লেনিনের মূর্তি 
সরানো, বুখারেস্টে চেসেস্কুর বিদায়পর্বের 
তথ্চিত্রও স্থান পেয়েছে | সমাজতন্ত্র নাকি 
অপছন্দ ওখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
নাগরিকদের | কমিউনিজমের সুখন্বপ্প 
ভেঙ্গে চুরমার | ক্যাপিটালিজন মাথা চাড়া 
দিচ্ছে। আর সেখান থেকেই চাকরি না 
পেয়ে বেকার ভারতীয় যুবক ফিরে আসছে 
এক গণতন্ত্রের দেশে | যেখানে বছর কুড়ি 
আগে সমাজ বদলানোর স্বপ্ন দেখা এক 
ঝাক সোনার টুকরোর মত ছেলে পুলিশের 
গুলিতে বুক ঝাঝরা করেছে । সেই দলে 
ছিল মৃত মায়ের সেজো ছেলেটিও | 
চোখের সামনে মা দেখেছেন ছেলের 
মৃত্যু | 

এ মা চোখের সামনে আরও অনেক 
কিছুই দেখেন, সংসারে, সংসারের বাইরে | 
বিধবা বৌমার সঙ্গে মেজো ছেলের 
সম্পর্কটি কেমন তাও তিনি জানতেন | 


ছ-মাসের স্কলারশিপ নিয়ে ছেলের জার্মানি. 


চল্েয়াওয়াটা আসলে যে তার বাস্তব ও 
সংসাঁর' থেকে পলায়ন সেটাও তার 
অজানা ছিল না | আর সেজন্যই বুঝি মা 
ছেলের মাঝে এক দুস্তর কম্যুনিকেশন 
গ্যাপ | অবশ্য ওই সংসারে কারুর সঙ্গে 
কারুরই তেমন জোরালো বন্ধন নেই। 
যেন এতদিন মাসেক ঘিরেই সবাই 
একজোট ছিল । এখন সবাই বিচ্ছিন্ন | 
নিউরোটিক ছোট বোনটিকেই মেজদা শুধু 
চিনতে পারে, আর সবাই-ই যেন 
অ-চেনা। 

সংসারের মানুষগুলোর পারস্পরিক 
এই বিচ্ছিন্নতা, ছোটভাইয়ের 


বিশ্ব-রাজনীতির প্রতি আগ্রহ, চাকুরে 
বৌটিকে Asa না করা, সংসারে মায়ের 
স্বেচ্ছা-নির্বাসন, বৃদ্ধ বাবার নিরাসক্ত ভঙ্গি 
সব ব্যাপারগুলোই নিখুত বাস্তবতার সঙ্গে 
উঠে এসেছে মৃণালবাবুর ক্যামেরায় | 
খাওয়াপরা, শোওয়ার বাইরেও রাজনীতি 
সচেতন গ্রকটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের 
এমন বিশ্লেষণ সিনেমায় বিরল | এতটুকু 
নাটকীয়তা নেই, অথচ উত্তেজনায় টান 
টান ছবি। 

বেশ কিছু বছর বাদে রাজনীতিকে 
কেন্দ্রীয় বিষয় করে ছবি বানালেন মৃণাল 
সেন। এবারের রাজনীতি অনেক বেশি 


দর্পণ 


মর্মস্পর্শী, যুক্তিবাদী । নির্দিষ্ট কোনও 
পতাকার তলায় না দাড়িয়ে তিনি মানবিক 
ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান 
রাজনৈতিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ 
করেছেন | এবং প্রশ্নও তুলেছেন রক্ত 
ঝরানো সোনার টুকরো ছেলেগুলোর 
জীবনদান কি ব্যর্থ হয়ে যাবে £ প্রকরাস্তরে 
নিচ বুনন বালের ORR pO 

পরিচালকের এই গভীর জীবন সত্য 
প্রকাশে শিল্পীরাও বড় ভাগীদার ৷ ভিক্টর 
ব্যানার্জি মেজো ছেলের চরিত্রে তার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করলেন | অন্তরের 








সামাজিক নাটক দেখতে চিরকালই 
আগ্রহী। এই নাটক সেইসব 
নাটাপ্রেমিকদের খুশি করবে | 

“জীবন সঙ্গিনী’ নাটকের পটভূমি শহর 


/ থেকে অনেক দূরের গ্রাম নবগ্রাম | 


ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত হন সত্যকাম 
ব্যানার্জি (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়), তার স্ত্রী 
পরমা (লিলি চক্রবর্তী) এবং তাদের বন্ধু 
মনীশ (উৎপল রায়)। গ্রামে আসার 
দিনেই এক মরণাপন্ন গর্ভবতী মহিলাকে 


ঢেলে দেন সত্যকাম ৷' গ্রামে রাস্তা হয়, 





শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ [নয় 








চাপা বেদনা ও অন্ত্ঘন্ তার অভিনয়ে 
মূর্ত | অঞ্জন দত্তও ছোট ভাইয়ের চরিত্রে 
সুন্দর অভিনয় করেছেন। গীতা সেন, 
সৌমিত্র চ্যাটার্জি, অপর্ণা সেন, অনুসূয়া 
মজুমদার কারুর অভিনয়েই কোনও 
খামতি নেই । শুধু একটি দৃশ্যে ভিক্টরকে 
ভিলেন মনে হলো-_মদের বেতলটি যখন 
সে ক্যাকটাসের টবে উপুড় করে crs | 

ব্যাস্‌ একুটুই বিসদৃশ | নইলে সারা 
ছবি জুড়ে জীবন সময় বাস্তব আর 
রাজনীতি পরিপূর্ণ এক কোলাজ | সেই 
কোলাজের মাঝে হৃদয়ের স্পন্দন শোনা 
যায় প্রাত হ। 





সময়ও তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন 
না | এই নাটকে সব আছে, কিন্তু গতি খুব 
মন্থর | সম্পাদনার কাজ আরও ভালো 
হয়ওয়া উচিত ছিল | আদিবাসীদের মুখের 
সংলাপেও অসঙ্গতি অনেক | আর কয়েক 
জায়গায় ঘটনাবিহীন মঞ্চ বড়ো শুন্য মনে 
হয়। 

নাটকের মুখ্য চরিত্ররা প্রত্যেকেই 
মোটামুটি ভালো অভিনয় করেছেন। 
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে সর্বক্ষণ ঘাড় 
অত শক্ত করে রাখেন কেন বোঝ যায় 
না। লিলি চতক্রবর্তীকে কয়েক জায়গায় 
ভালো লাগে | মহাজন চরিত্রে জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায় তার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় 
উজ্জ্বল | এছাড়া ধারা আছেন তারা হলেন 
কৌশিক ব্যানার্জি, সঙ্বমিত্রা ব্যানার্জি, 
নির্মাল্য সেনগুপ্ত, অশোক চ্যাটার্জি প্রমুখ | 
নাটকে সঙ্গীত (অশোক ভট্টাচার্য) কোন 
নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেনি | আলো 
(শ্যামল দাস) ও মঞ্চ (সত্য গোস্বামী) 
যথাযথ | পোষাক ও মেক-আপের কাজও 
মোটামুটি- ভালো | নাটকটির প্রযোজক 
এঁক্যতান | 


নকশালপন্থা নাট্যকার 


তড়িত সিদ্ধান্ত : একাংক নাট্যকার অমল 
7 সরকার নিয়স্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্য-এ্যাকাডেমি থেকে ১৯৯০-র শ্রেষ্ঠ 
একাংক নাট্যকার হিসাবে পুরস্কৃত হলেন। 
নাট্যকার অমল রায় দীর্ঘদিন ধরে 
নকশালপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত | 
নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে br বহু 
একাংক নাটক আছে | 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ 





সামনেই বিশ্ব টেবল টেনিস : কনিষ্ঠতম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন 


২৫ মাচ ১৯৯১ । বাংলার খেলার 
জগতের সোনার আখরে লেখা একটি 
fra দিনটি চিহ্নিত হল জয়পুরের 
ইনডোর স্টেডিয়ামে | টেবল টেনিসের 
বোর্ডে | লিখলেন শিলিগুড়ির ছোট্র মেঘে 
Me ঘোষের বাট | দেশের সর্বকনিষ্ঠা 
জাতীয় চাম্পিয়ন হলেন মাস্ত মাত্র ১৬ 





সুভাষ দত্ত 





জানেন | আর তার অনন্যসাধারণ ধৈর্য 
গত ২৫ বছরে ফারুখ খোদাইজি, মীর 
কাশিম আলি, মনজিৎ দুয়া, মনমিত সিং 





বছর বয়সে | শিলিগুড়ি সহ সারা বাংলার 
ক্রীড়ামনস্ক মানুষের বুক গর্বে ভরে উঠল | 
অভিনন্দনের বন্যায় আপ্লুত হলেন AWS | 
১৮ বছর আগে ১৯৭৩ সালে বাংলার 
আরেক মেয়ে রূপা মুখার্জি চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছিলেন । এখন তিনি ব্যানার্জি 
হয়েছেন ৷ স্বামী প্রসাদের সঙ্গে কানাডার 
টরেন্টো থাকেন | রূপা যখন চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছিলেন তখন Wet জন্ম হয়নি | 
রূপা ৭৫ সালের কলকাতা বিশ্ব টেবল 
টেনিসে খেলেছেন । পরবর্তী সময়ে 
কানাডা চ্যাম্পিয়ন হয়ে আরেকবার বিশ্ব 
টেবল টেনিসে প্রতিনিধিত্ব করেছেন | 
wee এপ্রিলে জাপান যাচ্ছেন। বি 
পার্টনার এ. রাধিকার সঙ্গে তিনিও 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন | 

WS জয়ে অবশ্য যেন একটু খুতখুতে 
ভাব থেকে গেল বাঙালি টেবল টেনিস 
প্রেমীদের মনে। কারণ শিলিগুড়ি 
জ্যোৎস্নাময়ী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর 
ছাত্রী মান্ত রেলের চাকুরে। জয়পুরে 
এবারে জাতীয় টেবল টেনিসে তিনি 
রেলওয়েজ দলের সদস্য হিসাবেই 
খেলেছেন। রেলকে তিনি দলগত 
চ্যাম্পিয়ন করেছেন | রাধিকাকে সঙ্গে 
নিয়ে ডাবলস খেতাবও জিতেছেন | কিন্তু 
তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। 
নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে ares চাকরি 
করা দরকার ছিল | রূপা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছিলেন বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করেই | 
উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের রূপার চাকুরির 
দরকর ছিল না। আর তখন চাকরিও 
পেতনা টেবল টেনিসের মেয়েরা | তবে 
অবাঙালি হয়েও বাংলার কৃতি সন্তান ইন্দু 
পুরী দীর্ঘদিন ভারতীয় টেবল টেনিসে 
সম্ৰাজ্ঞী ছিলেন | তার জন্য আমরা সকলে 
গর্বিত । তেমনই গর্বিত এই বাংলার 
জলহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা মাস্তর জন্য | 
কোচ ভারতী ঘোষকে are ‘ae 
ডাকেন | নেপালী ভাষায় বোনকে বাই 
বলা হয়। ভারতী দেবী শিলিগুড়ির 
সকলেরই বাই ৷ দেশবন্ধু ক্লাবে টেবল 
টেনিসে wea হাতেখড়ি ৮৪ থেকে | 
তখনও তার দশ বছর পূর্ণ হয়নি । 
১৯৮৮-তে সাব-জুনিয়র জাতীয় 
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই জাতীয় পর্যায়ে 
তিনি উল্লেখযোগ্য নাম | ৮৯-তে এশিয়ান 
ক্যাডেট টিটিতে রানার্স আপ | কিন্তু এবার 
তার এই বিরাট কৃতিত্বের আংশিক কৃতিত্ব 
পাবেন রেলের কোচ জি জগন্নাথ | 
দীর্ঘদিনের জাতীয় : চ্যাম্পিয়ন 
জগন্নাথের ডিফেন্স এবং ফোরহ্যান্ড ছিল 
দারুণ একথা টেরল টেনিস প্রেমীরা 


পুরী 
প্রিয় বন্ধু/বান্ধবী : অনুপ ঘোষ (দাদা) 
কর্মস্থল : রেল 


আত্মপ্রকাশ : ৮৪-তে ১০ বছর বয়সে | 
শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পার্কে 
প্রিয় অন্য খেলা :বাস্কেট বল 
শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণীর ছাত্রী । 
স্কুল : শিলিগুড়ি জোৎস্সাময়ী গার্লস 
হাইস্কুল pl 

শখ : খেলোয়াড়দের ছবি জমানো 
অবসর মুহূর্ত কাটে : গল্পের বই পড়ে ও 
গান শুনে | 

জীবনের প্রথম সাফল্য : '৮৫-র ইন্টার 
কাপ চ্যাম্পিয়ন ও সাবজুনিয়র চ্যাম্পিয়ন 





বা কমলেশ মেহতা-সুজয় 
খোড়পাড়ে__কারও মধ্যে দেখা যায়নি | 
কয়েকটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে 
ভুগিয়েছেন। মান্তর ফোরহ্যান্ড দুর্বল । 
ডিফেন্সটাও আরেকটু জোরদার করার 
দরকার ছিল। আর প্রয়োজন ছিল 
বিগম্যাচ নার্ভের | 
কয়েকমাস রেলদলে জগন্নাথের হাতে 
পড়ে, TSE যে এতো উন্নতি করতে পারবে 
তা ভারতী দেবীও ভাবেননি | জগন্নাথ 
ওঁকে দারুণ খাটিয়েছেন। একটি 
ফাকিবাজ গোছের মেয়ে মাস্তকে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই । 
যার ফলে ৫২তম ন্যাশনালের ফাইনালে 
২১-১৩, ১৯-২১, ২১-১৮, ১৮-২১ এবং 
২১-১৪ পয়েন্টে মান্ত 
ভুবনেশ্বরীকে | যে সময় তার কোচ 
শিলিগুড়িতে বসে দূরদর্শনের সামনে 
থেকে উঠে গেছিলেন প্রচন্ড টেনশনে, 
সেই সময় মাস্ত কিন্তু টেবলের সামনে 
মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন | জগন্নাত 
ম্যাচের পর বলেন, “We স্ট্রেট সেটে 
জিততে পারত | খেলেছে তো ওই | ওর 


খেলোয়াড় হিসেবেই | বলেছেন, ‘জাপানে 
যাওয়ার আগে তিনি সপ্তাহ সময় পাবে 
ae | ওর উচিত ফোরহ্যান্ড নিয়েই ব্যস্ত 
থাকা | পরবর্তী সময়ে কমনওয়েলথ 
গেমসেও যাবেন মাস্ত | কিন্তু শিলিগুড়িতে 
দেশবন্ধু ক্লাবে মাত্র ৩টি টেবল আর প্রায় 
দেড়শো শিক্ষার্থী | শিলিগুড়ির পুর প্রধান 
অশোক ভট্টাচার্য ২৮ মার্চ নাগরিক 
সম্বর্ধনায় মাস্তকে আশ্বাস দিয়েছেন 
সমস্ত্রকম সহযোগিতা দেবার | মাস্তর 
কোচ ভারতীও সেখানে সম্বর্ধিত 
হয়েছেন। এ ছোট্ট শহরের টেবল 
টেনিসপ্রেমীদের মনে আশা জেগেছে, 
এবার দেশবন্ধু ক্লাবে ঘর বাড়বে, টেবল 
বাড়বে | পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
বল-ব্যাট | 

সম্বর্ধনায় আর আদরে আপ্যায়নে 
মান্তর বাবা এখন ঠিকাদার ব্যবসায়ী 
বিজয়বাবু (অবশ্য গোটা শহর তাকে 
কদলুবাবু বলেই জানে) বা মা অলোকা 
দেবীও আপ্লুত | খুরশি মান্তর বন্ধুর মতো 
দাদা অনুপ আর ছোট্ট বোনটিও | খুশি 
বেঙ্গল টেবল টেনিস আসোসিয়েশন | 





ওরা গত কয়েকবছরে পেয়েছেন অরূপ 
বসাক, গণেশ কুন্ডু, নূপুর সাতরা, অর্জন 


দত্ত, কিশলয় বসাক, অনিন্দিতা 


চক্রবর্তীদের | 

MS মনে করে “অদূর ভবিষ্যতে 
অনিন্দিতা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হবে। 
জিতবে আরেক বাঙালি হিসেবে ত্রাবাঙ্কোর 
ট্রফি ।' মান্তর এখনও একটি খেদ আছে, 
‘এখনও কিন্তু জুনিয়র জাতীয় খেতাবটি 
পাইনি Gq সতীর্থই বলা যায় গণেশ 
PLS | গণেশ মনে করেন, ‘রূপা মুখার্জি 
একবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন | কিন্তু 
awe নিজেকে একটু পরিমার্জিত করতে 
পারলে আর কঠোর অনুশীলন করলে ইন্দু 
হতে পারবে ।' 

এই শিলিগুড়ির মেয়ে মধুমিতা 
গোস্বামী এখন বিক্রম সিং বিস্তের wah | 
কিন্তু দশ-বারো বছর ধরে তিনি 
ব্যাডমিন্টনে দেশের সেরা । প্রকাশ 
পাড়ুকোণের উজ্জ্বলতায় মধুমিতার কৃতিত্ব 


যোগ্য কদর পায়নি | কিন্তু ব্যাডমিন্টন 
মহল স্বীকার করে সেই কৃতিত্ব | অনেকেই 
মনে করছেন, বিদেশে নিয়ে বিশেষ করে 
চীনা বা কোরিয়া কোচের কাছে ট্রেনিং 
নিতে পারলে WS আরও ভাল ফল 
করবে | রূপা মুখার্জি অবশ্য টরেন্টোয় 
মান্তকে ঠার বাড়িতে থাকতে দিতে চান | 


কিন্তু কানাডায় উন্নত মানের টিটি কোচ এ 


(কোথায় ? 
"তবে মান্তর সামনে সুযোগের দরজা 
খুলে গেছে। চীনের নামী খেলোয়াড় লি 
তেয়াড এখন এদেশে । তিনি এখন 
ভারতীয় দলের দায়িত্বে | দিল্লিতে এখন 
তিনিই জাতীয় শিবিরের দায়িত্বে । ৩০ 
মার্চ ame দিল্লি যাবেন শিবিরে যোগ 
দিতে | সদ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মেয়েটি 
নিশ্চয়ই চীনা কোচের বিশেষ সাহায্য 
পাবেন | এটা সকলেরই আশা | ফলে বিশ্ব 
টেবল টেনিসে আরও ভাল পারফরম্যান্স 
দেখাতে পারবেন তিনি | অনেকেই এই 
বিশ্বাস পোষণ করছেন | 


কেন ? 





তমাল মুখার্জি 


সস্তোষপুরে ৬০ হাজার আসন বিশিষ্ট 
কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামটির কাজ শুরু 
হয় ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬ | গ্যালারির কাজ 
শুরু ৮৭ সালে। এ বছরেই রাজোর 
ত্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ও তাব 
চেলা-চামুন্ডারা এসে আনুষ্ঠানিক ভাবে এর 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । পরিকল্পনা 
নেওয়া হয় ৯০ সালের মধ্যে এর পুরো 
কাজ শেষ করে ৯১-এর শুরুতেই একটি 





_ উন্নতমানের আসর দিয়ে আনুষ্ঠানিক এই 


স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করা হবে | প্রায় ৬০ 
বিঘা জমির উপর এই স্টেডিয়ামটি তৈরি | 


গ্রহণ করেন, তখন বামপন্থী-বিরোধী 
জন্য মুক্তকষ্ঠে সাধুবাদ জানিয়েছিল | 


Canton GAR আপু 
হয়েছে। যার মধ্যে ৪টির কাজ এখনও 
বাকি | পুরো স্টেডিয়ামের দর্শকদের জন্য 
মোট ১৬টি eb ভাগ করে ৬০ হাজার 
আসন রাখা হয়েছে। কিন্তু উত্তর দিকেই 
এ ৫টি প্লটের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ 
থেকে গেছে | তাই রাজ্য সরকারের হঠাৎ 
এই অনীহার ফলে পুরো স্টেডিয়ামটির 
কাজ শেষ হতে আরও কত বছর যে 


সাংবাদিক ক্লাবের (সি এস জে সি) বিচারে 
”৮৯-৯০ মরশুমে সেরা খেলোয়াড় 


পেয়েছেন বিশেষ পুরস্কার । এছাড়া 
অরুণলাল (ক্রিকেট), কৃশানু দে (ফুটবল), 
রঞ্জিত মিতেই (হকি), কিশলয় বসাক 
(টেবল টেনিস), উর্মিলা ছেত্রী (সাতার), 
কবিতা গারারি (আযাথলেটিক্স), সঞ্জয় 
গোয়েল (বাস্কেটবল), আনজার আলি 
(কবাডি) - এবং অমৃতা 
(ব্যাডমিন্টন) | 











দর্পণ । শুক্রবার ৫ এপ্রিল ১৯৯১ [এগারো] 





প্রথম নন | তিনি প্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে 
যুক্ত আছেন। তবে টিভিতে এই প্রথম 
তাকে দেখা যাবে। দেড় ঘণ্টার এই 


ছবি করতে পেরে তিনি খুবই খুশি । তিনি 
এর আগে ওম পুরী শ্রীলা মঞ্জুমদারকে 
নিয়ে “সোয়া সের গেঁহ' নামে একটা 
অসাধারণ টেলিফিল্ম তৈরি করেছিলেন । 
এখানেও চিত্রনাট্যকার ছিলেন জিৎ, 
সবকার | জিৎ ও গুলবাহার একসঙ্গে 
অনেকগুলি কাজ করছেন । শুটিংয়ের এক 
ফাকে গল্পটি শোনালেন জিৎ সরকার | 


পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের 
বিভিন্নস্থানে এখনও ডাইনী শিকার চলছে | 
সেক্ষেত্রে এই উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য । 
'বায়েনে'র গল্প হল, এক ছোট্ট গ্রামে সুখী 
দম্পতি মলিন্দর ও চত্তীর বাস । এদের 
দেড় বছবের একটা সন্তান আছে | নাম 
ভগীরথ | গ্রামে হঠাৎ ছোট ছোট শিশু 
মারা, যেতে থাকে | কেউবা নিখোজ হয়ে 
যার । দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ডাইনী সন্দেহে দোষটা 
গিয়ে পড়ে pela উপব । প্রথমদিকে 
Bela স্বামী মলিন্দর এর প্রতিবাদ করলেও 
শেষে স্ত্রীকে ভুল বোঝে | এবং চন্ডীকে 
ত্যাগ করে | ডাইনীদের পুড়িয়ে মারা হয় | 
কিন্তু বায়েনদেব করে রাখা হয় এক ঘরে | 
এখানে চণ্ডী হয় এক ঘরে অর্থাৎ বায়েন।, 


হয় | বিনিময়ে মেনটেনেন্স খরচ বাবদ. 


বেশ কয়েকটি ছোট 'আসর ছাড়াও সপ্তাহে 
ঠাচ দিনই (শনি, রবি বাদে) অত্তীতেব 
দিকপাল ফুটবলার কাজল মুখার্জির 


করে | তার দ্বিতীয় স্ত্রী দেখতে কুৎসিত | 
কিন্তু তাকে নিযে করেও কোন খাবাপ কথা 
শুনতে হয না মলিন্দরের | DSI ছেলে 
ভগীবথ আস্তে আস্তে বড হয় ? সে মায়ের 
সঙ্গে গোপনে দেখা করে আসে | অন্য 
কেউ wey ছায়া পর্যন্ত দেখে না , এক 
সময়ে DE জীবনে আকস্মিক মৃত্যু নেমে 
আসে | গ্রামের একটা জায়গায় রেল 
লাইনেব উপর ভাবি জিনিস দেখে 
ডাকাতরা ট্রেন থামিযে ডাকাতি কবে। 
একদিন TE] এই দৃশ্য দেখতে পায | সে 
ছুটে যায় লাইনে বাখা জিনিসগুলি 
সরাতে | ডাকাতরা চন্তীকে দেখে ভয়ে 
পালিয়ে যায়। কিন্তু vet কাটা পড়ে 
ট্রেনে । এদিকে এক তরুণ গবেষক ডাইনী 
প্রথাকে যুক্তিহীন বলে প্রমাণ করায় 
গ্রামবাসীদের মধ্যে অনুতাপ জাগে | কিন্তু 
তখন চণ্ডী আর বেঁচে নেই। 

চন্ডীকে সবকার থেকে মবগোত্তর 
পুরস্কার দেওযা হয়। পুরস্কার আনতে 
গিয়ে গ্রামবাসীরা vere মানসির্ক আঘাত 
দেবার Gy কষ্ট পায়। তাদের চোখে 
নেমে আসে জল | শেষপর্যন্ত চস্তীর ছেলে 
ভগীরথ পুরস্কাব গ্রহণ করে । গ্রামবাসীদের 
অনুতাপ রোধ থেকে একটা 'ভিন্ন 
অনুভূতির সৃষ্টি হয'। তারা মন থেকে 
কুসংস্কার দূব করতে. পারার আনন্দে 
দিশেহারা হয়ে ওঠে | এইভাবে গল্পের 
শেষ হয় | মলিন্দর ও DSA চরিত্র দুটিতে 


মোট ৫ জন কর্মী রাখা হয়েছে | এরমধ্যে 
স্টেডিয়ামের সংলগ্ন পূর্ব যাদবপুর 
আস্তঃসঙ্ব সম্মিলনী ক্লাবের তরফ থেকে 
৩ জনকে গডে ৪০০ টাকা করে মাইনে 


একটি ox কিশোর ভারতী স্টেডিযাম 
আজ অবহেলিত কেন £ 


' মানুষ অন্ধত্ব 





শুটিং 
স্টুডিওতে | এব আগে তিনদিনের শুটিং 
হয়েছে মেদিনীপুরে | ভুবনেশ্ববে কিছুদিন 


হলো টেকনিসিয়াল দু-নম্বব 


শিল্পী হলেন জ্যোতির্ময় দে ও নীলাঞ্জন 
ব্যানার্জি । শিল্প নির্দেশনা সঞ্জীব সেনেব | 


চিত্রগ্রহণে রয়েছেন ধুবজ্যোতি বসু ৷. 


সংগীত পবিচালক স্বপন পাকড়াশি | 
অঙ্গিত পান্ডে ও অন্যান্যদের কণ্ঠে নেপথ্য 
গান শোনা যাবে। টেলিফিল্মটির 
সময়সীমা একশো মিনিট । 


CHC হেগ | 
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


হযে যায়। wera এই যে ঠিক সমযে যদি 


ডাষাবিটিসেব চিকিৎসা করানো যায় তাহলে ' 


কিন্তু এ ধবনেব চোখেব জটিলতাগুলি হয 
All দেখা গেছে শতকবা ১০০ জন 
ভাযাবিটিস বোগি চোখেব নানা উপসগে 
ভোগেন। তাবমধ্যে শতকবা ১০ ভাগে 
বেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট, বেটিনাল 
বা বক্তক্ষবণ ইত্যাদি মাবাস্বক বোগগুলি 
হয। আবো দেখা গেছে এদেব মধ্যে মাত্র 
শতকবা ২৩ ভাগেব হয়তো অন্ধত্ব নিবাবণ 
সম্ভব হযেছে, আধুনিক চিকিৎসা লেসাব 
পন্ধতিব মাধামে কিন্তু বাকি ৫-৬ শতাংশ 
কবছেন। 

প্রশ্ন হল ডাযাবিটিস রোগে আক্রান্ত 
হওযাব সঙ্গে সঙ্গে কি মানুষের চোখের এই 
উপসর্গগুলি আসে? তা কিন্তু নয। 
ডাযাবিটিসে আক্রান্ত হবার অন্তত দশ TEI 
পবে এই মাবাত্মক উপসর্গশ্তুলি দেখা দেয। 
কতদিন ধবে একজন মানুষ ও 
ভুগছেন-তার ওপব নির্ভব করে এই .চোখেব 
বোগগুলি হয়। সুতবাং প্রথম থেকে 
ডাযাবিটিস বোগ সম্পর্কে সচেতন থাকলে ও 
ডাযাবিটিস হলে তাব চিকিৎসা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে নিষমিত চোখ পরীক্ষা কবালে অন্ধত্ব 
অনেকাংশেই নিবাবণ করা সম্ভব হবে। 
আমাদের দেশে ALS ASE গ্রামের মানুষেব 
কাছে এই ডাষাবিটিস বোগ ও চোখেব বোগ 
সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার উদ্যোগ 
এন এস পি বি ইন্ডিয়া ‘অন্ধত্ব নিবাবলী” 
সপ্তাহে একটি প্রধান কাজ হিসেবে বেছে 
নিয়েছেন, এবং এ বিষয়ে সংস্থার জয়েন্ট 
ডিরেক্টর পি পি মেটা ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার 
সেক্রেটারি তথা খ্যাতনামা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ত 
অতুল নারায়প ও তার সহকক্রবা, যেমন ১৮ 
এ টাউনসেন্ড GIG কলকাতা ২৫-এ 
সেন্টারটির (যেখানে দষ্টিহীনদেব বিশেষ 
পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখান হয়) কমীবৃদ্দ 
সকলেব মিলিত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কার্মসুচির 


- সাধামে যথা fafeq জ্রায়গায সেমিনার - 


(কলকাতা মেডিকেল কলেজ) জেলা ও 
গ্রামে পুস্তিকা বিতরণ, সেবামূলক ক্যাম্প, 
গ্রামে গ্রামে দৃষ্টিহীনদের জন্য শিক্ষামূলক 
কেন্দ্র ইত্যাদিব মাধ্যমে তা পালন করছেন। 


" হযেছেন হিন্দি বলয়ে সব হিন্দু নন, 


বর্ণ হিন্দুরা | এবাই বি জে পি কে কেন্দ্রের 
ক্ষমতায বসাবেন এমন ভাবলে ভুল AA | 

বি জে পি নেতৃবৃন্দ মুখে যাই বলুন, 
একক শক্তিতে ক্ষমতায বসাব মত ভোট 
ব্যাঙ্ক গুদের নেই | রাজস্থানের মত রাজ্যে 
১৯৮৯ সালে ওঁরা ৩০. শতাংশ ভোট 
পেয়েও যদি শুরা জিতে থাকেন তো সেটা 
সম্ভব হয়েছে জনতা দল পাশাপাশি ২৬ 
শতাংশ ভোট পাওয়ায় | দু-দলের মিলিত 
ভোট ৫৬ শতাংশ হওয়ায কংগ্রেস ৩৭ 
শতাংশ ভোট পেয়েও হেরেছে | এবাব 
কিন্তু চিত্রটা বদলাতে বাধ্য | কারণ, জনতা 


দেখলে একটা, ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে 
যায়__-৩ শতাংশ ভোটের হেরফের হলে 
যে কোনও দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ধস 
নামতে পারে | উদাহরণ, ১৯৮৯ সালে 
মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল | ৪০ 
শতাংশ ভোট পেয়ে সেবার বিজে পি 
দখল করেছিল ৩৯টির মধ্যে ২৭টি 


আসন | আর ৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে - 


ওর পৃষ্ঠার পর 


ক্ষেত্রে তাদের HSA AGA জন্য আদা 


জনতা (স) নেতা গত সপ্তাহে হরিয়ানায় 


- গিয়ে জনতা (স) সাধারণ সম্পাদক 


ওমপ্রকাশ চৌতালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 


পেপাব বক্সে চলে যাবে | কারণ চৌতালা 


একাস্ত নিজের ঘনিষ্ঠ জন ছাড়া কারোর : 


কথা ভাবেন না। পরবর্তী পর্যায়ে 
ব্যাপারটি অনুধাবন করে এই ভদ্রলোক 
এক শিল্পপতির দ্বারস্থ হয়েছেন | 
রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, বর্তমানে 
সারা দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা 


কংগ্রেস জেতে মাত্র চটি আসনে । 
একইভাবে বিপবীত ফলাফল হতে পারে 
দশম লোকসভা নির্বাচনে | 

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে ইস্যু ছিল 
রাজীব সবকারের দুর্নীতি ও অপশাসন। 
সেই অর্থে এবাব কোনও ইস্যু নেই। 


আর, মন্দির মন্ডল Hote বি জরে পিব 
কোনও সুবিধা নেই ! মন্দিরপস্থী ভোট 
ভাগ হলে তা হবে কংগ্রেস এবং বি জে 
পি-র মধ্যে | Teams ভোট ভাগ হলে 
তা হবে কংগ্রেস এবং জনতা দলেব 
মধ্যে | হিন্দি বলয়ে যদি চিত্রটা এরকমই 
হয়, তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বি জে 
পি-র ভাগ্যে কী জুটবে তা অনুমানযোগ্য । 
দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব ভারতে তো বি জে 
পি-র অস্তিত্বই নেই বলা চলে ও কেরলে 
সদ্য-সমাপ্ত। জেলা পরিষদ নির্বাচনে এ 
দল গো-হারান হেরেছে | এরপরও এল 
কে আদবানি কিংবা ডঃ মুরলিমনোহর 





চলেছে, তাতে এককভাবে কোন দলের 
সরকারে থাকা সম্ভব নয় | আরও কয়েক 


সেইমতো প্রাথমিকভাবে তারা প্রার্থী বাছাই 


জনা WS কাজ চলছে? 
যদিও জেলা সি পি এম নেতৃত্ব যাকে দাড় 
কবাবেন তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন। 
গতি নেই বলে এ নেতা জোর দিযে বলেন। 
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বিধানসভা নির্বাচনের জন্য 





কান্তি গাঙ্গুলী স্পেশাল ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী 
তৈরি করেছেন £ অভিযোগ 


বিশেষ প্রতিনিধি: আসন্ন বিধানসভা 
নির্বাচনের জন্য কান্তি গাঙ্গুলী মথুরাপুর 
কেন্দ্রের ক্ষেত্রে স্পেশাল ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী 
তৈরি করেছেন। কলকাতা পুরসভার 
১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা | আসন্ন 
নির্বাচনে মথুরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সি 
পি এমের প্রার্থী হচ্ছেন। 
রাজ্য সি পি এমের বিশেষ সূত্রে জানা 
কান্তিবাবু এবার ঢাকুরিয়া 
বিধানসভা আসনের জন্য বিশেষভাবে 
চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে হালফিল বামফ্রণ্টের সিদ্ধান্ত | 
ফ্রন্ট নীতিগত ভাবে ঠিক করে ফেলেছে, 
ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র আর এস 
পি-কেই দেওয়া হবে। সম্ভব্য প্রার্থী 
হিসেবে আর এস পির সুনীল সেনগুপ্তর 
নাম ঠিক হয়ে গিয়েছে | রাজ্য সি পি এম 








ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা 






কলিকাতা ৭০০০১৩ 


১৪ এপ্রিল ১৯৯১ পর্যন্ত 


২০% রিবেট 


ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এন্ড পাওয়ারলুম 


৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল) 


আমার নামটা দয়া করে লিখবেন না। 
তবে জেরে রাখুন কাস্তি গাঙ্গুলীর ঠ্যাঙাড়ে 
বাহিনী অসাধ্য সাধন করতে পারে। 
প্রসঙ্গত, মথুরাপুর বিধানসভা আসন 
কংগ্রেসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার 
জন্য এবার রাজ্য সি পি এমও যথেষ্ট 
তৎপর হয়ে উঠেছে। সি পি এমের 
হেভিওয়েট নেতারা মণুরাপুর যাবেন | 
ঠিক হয়েছে, পার্টির লোক্যাল কমিটিগুলো 


উন দারা সু মারা জি 
মথুরাপুরে এবারও প্রার্থী হচ্ছেন সত্য 
af | রাজা বিধানসভার পরিষদীয় 
দলের নেতাকে জিতিয়ে নিয়ে আসার জন্য 
কংগ্রেসও বিশেষ স্ট্রাটিজি নিচ্ছে। 
কংগ্রেসের অপর এক সূত্র জানাচ্ছে, সি পি 
এম প্রার্থী কান্তি গাঙ্গুলীর ঠ্যাঙাড়ে 
বাহিনীকে আটকানোর জন্য কংগ্রেসও 
বিশেষ বাহিনী তৈরি করছে। মণুরাপুর 
আসনে প্রাক নির্বাচনী হামলার আশঙ্কা 
অনেকেই করেছেন। 


কাদারাট গ্রামের মানুষরা বললেন, বিধায়ক 
ভদ্রেশ্বর মণ্ডলকে বয়কট করা হবে 


বিশেষ প্রতিনিধি : দক্ষিণ চবিবশ পরগণার 
সোনারপুর থানার অস্তগর্ত কাদারাট গ্রাম | 
ব্লক নরেন্দ্রপুর | শিয়ালদহ থেকে মাত্র ১৪ 







রেলওয়ে শ্লিপার দিয়ে হাটার ফলে সব 
সময় জীবন সংশয়ের আশঙ্কা থাকে | 
কোনো উপায় নেই | বিকল্প রাস্তার জন্যও 
আমরা বারবার আবেদন করেছি । কিন্তু 
সেটাও হল না। গ্রামের রাস্তাও খুব নিন্ম 
মানের । দু একটা ইট বিছানো রাস্তা 
আছে। কিন্তু খুবই সরু | জনৈক চাষীর 
মতে, সাইকেল ভ্যান ও রিকশা ছাড়া গ্রামে 
অন্য কোনো যানবাহন ঢুকতে পারে না। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামে বসবাসকারী 
মানুষের মধ্যে ৯৯ শতাংশ হচ্ছেন সিড়যাল 
কাষ্ট | রামনাথ নস্কর দুঃখ করে বললেন, 
সিড্যুল কাষ্টের জন্য নাকি অনেক কিছু 
হচ্ছে। কিন্ত কোথায় কি? আজ পর্যন্ত 
বিদ্যুতের লাইনটাও এলো না। 





পাওয়া যায় নি। আসন্ন নির্বাচনে ভোট 
বয়কট ও বিধায়ক মহাশয়কে বয়কট 
প্রসঙ্গে অঞ্চল সি পি এমের জনৈক 

AMAT বললেন, এটা হবে আগেই 
জানতাম | আর সত্যিই তো, এভাবে 
মানুষ আর কতদিন সহ্য করে থাকবেন ? 


রাজ্য কংগ্রেসে সৌগত রায় _ 
প্রিয় বিরোধী মঞ্চ তৈরি করলেন 


fore চট্টোপাধ্যায় : রাজ্য কংগ্রেসে 
প্রিয়_বিরোধী জোট তৈরি করেছেন 
সৌগত রায় | এই ব্যাপারে সৌগতবাবু যুব 
কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জির সমর্থন 
আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাজ্য কংগ্রেসে সভাপতি 
হয়ে আসার পর কংগ্রেসি রাজনীতিতে 
অভিনব কিছু সংযোজন হয়েছে | সাধারণ 
সম্পাদক সোমেন মিত্র নিজস্ব দলবল নিয়ে 
প্রদেশের সাধারণ সম্পাদকের ঘরে 
সবসময় বসছেন | এই ঘরে সৌগত রায়ও 
আসছেন। রাজা কংগ্রেসের নতুন 
কমিটিতে আসেন, প্রদীপ, সৌগত 
প্রভৃতিরা সাধারণ সম্পাদক পদে থাকলেও 
fermen সহ সভাপতির পদে এসেছেন | 
কংগ্রেসি রাজনীতিতে সভাপতির পরেই 
সাধারণ সম্পাদকরা গুরুত্ব পেয়ে থাকেন | 
সেই অর্থে সৌগত রায়ের গুরুত্ব যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


রাজা কংগ্রেসে মমতা ও সৌগত 
জোটের উপর সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখছেন 
প্রিয়পন্থীরা। প্রিয় অনুগামী শ্যামল দত্ত 
রায় বললেন, সৌগতদার নিশ্চয় মনে 
আছে, আলিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 
নির্বাচিত কংগ্রেসি বিধায়ক অনুপ চন্দকে 
সরিয়ে দিয়ে সৌগত রায়কে মনোনয়ন 
দেওয়া হয়েছিল | অন্তত পূর্ব স্মৃতি মনে 
রেখে সৌগত রায়ের এই কাজ করা উচিত 
নয় বলে তিনি মন্তব্য করলেন। 


রাজা কংগ্রেসের অপর এক 


বরকত গনি খান. চৌধুরী চলে যাওয়ার 
পর সোমেনবাবুর বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা 
রটনা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাও 
গিয়েছে। সোমেন মিত্রর ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
বাদল ভট্টাচার্য বললেন, নির্বাচন এসে 
গিয়েছে। | ব্যক্তি-কুৎসা ছড়ানোর সময় নয় 
এটা । এছাড়া কারুর বিরুদ্ধে অযথা 
অপপ্রচার চালিয়ে কিছু হয় না। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, রাজ্য কংগ্রেসের একনম্বর নেতা 
সোমেন মিত্র এই প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য 
করতে রাজি হন নি। 

প্রিয় ও সৌগতর অভ্যন্তরীণ মন 
কষাকষির খবর সিদ্ধার্থবাবুর কাছে গিয়ে 
পৌঁছেছে । সিদ্ধার্থ রায়ের ফর্মূলা একের 
বিরুদ্ধে এক অনুযায়ী সৌগত রায়ের 
বিরুদ্ধে দুজন কর্মীকে লাগিয়ে রেখেছেন | 
রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন এক নেতার মতে, 
খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে | এখনও অনেক 
বাকি । প্রিয়বাবু যথেষ্ট হুঁশিয়ার | সঙ্গে 
লক্ষ্মী বোসও আছেন | মানুদা স্বয়ং কোন 
পথে এগোবেন, তার উপরও অনেক কিছু 
নির্ভর করছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন । 


দত্তপুকুরে ১৫ লক্ষ টাকার চোরাই মাল আটক 


বিশেষ প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলার পুলিশ সুপার রচপাল সিং-এর 
নেতৃত্বে WAS, হাবড়া, বনগা ও 
আমডাঙ্গা থানার যৌথ. অভিযানে 
দত্তপুকুরে ২টি স্থানে হানা দিয়ে প্রায় ১৫ 
লক্ষ টাকার চোরাই মাল আটক করা হয় | 
২৬ মার্চ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে 
পুলিশ দত্তপুকুর হাটের অমল সাহার 
হোটেলে অভিযান চালায় | পুলিশ সেখান 
থেকে ২০০ বস্তা চিনি, একটি চোরাই 
আযমসাডার, ভি সি আর, রঙিন টি ভি, 
মাছ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিদেশি কাপড় ইত্যাদি 
আটক করে | উল্লেখ্য, গত ১ ফেব্রুয়ারির 
দর্পণের এই প্রতিবেদকের একটি লেখায় 
অমল সাহার কু-কর্মের কথা উল্লেখ ছিল | 
পুলিশ অমল সাহার হোটেল ও বাড়ি 
থেকে এসব চোরাই মাল আটক করে, 
তবে অমল সাহাকে পুলিশ ধরতে 
পারেনি | অন্য প্রায় ৮ জনকে পুলিশ 
গ্রেফতার করে এবং হোটেলটি সিল করে 
দিয়ে যায়। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে দত্তপুকুর স্টেশন 
সংলগ্ন একটি মিস্টির দোকানের মালিক 
মোহিত ঘোষের বাড়িতে ৷ পূর্ব সূত্র 
অনুসরণ করে বুধবার রাত্রে পুলিশ তার 





দোকান ও বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ 
টাকার বিভিন্ন চোরাই বিদেশি দ্রব্য আটক 
করে। এক্ষেত্রেও মোহিত ঘোষকে ধরা 
যায়নি | 

অমল সাহা ও মোহিত ঘোষ ধরা না 
পড়ায় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ | অপরাধী দুই 
ব্যক্তির সঙ্গে প্রভাবশালী একটি 
রাজনৈতিক দলের গভীর যোগাযোগ 
আছে | পুলিশ হানার আগে তারা দলীয় 
সাহায্যে বাচবার চেষ্টা করলেও বার্থ হয় | 


নির্বাচনের মুখে এরা দু'জন গ্রেফতার হলে 
বিশেষ অসুবিধা হবে চিন্তা করে তাদের 
ধরা হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে। 
জেলা পুলিশের মতে এ দুজনকে ধরা 
না গেলেও চেষ্টা করা হচ্ছে ধরার জন্য | 
বিশ্বস্ত সূত্রের খবর পুলিশ এ দুজনের 
ব্যাপারে বহুদিন আগেই জানতো | 
রাজনৈতিক কারণে এতদিন হস্তক্ষেপ _ 
করেনি | পুলিশের মতে দত্তপুকুরের ৩৭ 
জনের নামে তাদের কাছে নির্দিষ্ট 
অভিযোগ আছে। এতে ব্যবসায়ী সহ কিছু 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও জড়িত | 

টা ae ন্‌ 


সম্পাদক : হীরেন বৃসু | সম্পাদক কর্তৃক আঞেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





দেওয়া হয় । ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই তালিকায় 
নতুন নতুন নাম যোগ হতে থাকে | 
: গোটা অঞ্চলের একটি মাত্র 
অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল শুক্রবারেই 
এই তালিকায় ৬০টা নাম ওঠে এবং শেষে 
মৃতের সংখ্যা যখন আর গোনা সম্ভব 
ছল না তখন তালিকা বন্ধ করে দেওয়া 
are 
... “এটা একটা পাওনাগপ্ডা মিটিয়ে দেবার 
রক্ত নিষ্ঠুর কাহিনী । সারা জায়গাতেই 
"মৃতদেহ ছড়িয়েছিল। সেগুলির কোনটার 
মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে, কোনটার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, কোনটার চোখ উপড়ে 
নেওয়া হয়েছে, আবার কোনটার নাড়িভূড়ি 
ছিড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্য 















পারেননি | ১৫ বছরের নিচের এক স্কুলের 
বালিকার একটি হাত কেটে নামিয়ে দেওয়া 
হয়। কারণ সে তার ভাই কোথায় আছে 





টা (7 - কোন্নগর 
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সেটিও 

















সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সাংবাদিক, কবি, 


উদাহরণ অসংখ্য 1 ৭১/৭২-এর মাত্র ১০ 
মাস সময়ের মধ্যে এ রাজ্যে মিসাতে 
আটক করা হয়েছিল ৪১০৯ জনকে । 









কংগ্রেসের বিশেষসূত্র মারফৎ এই খবর 
পাওয়া গিয়েছে | রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন 


সাহিত্যিক সকলের বিরুদ্ধেই | ৭২-এর 
২৪শে আগস্ট প্রকাশ্য 


১১৮7৮ 
যুগ যুগ জিয়ো', “ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ’ 


ধ্বনি দিতে দিতে দর্পণ ও বাংলাদেশ 


পত্রিকার প্রায় ৩,০০০ কপি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে 
ছাই করে দেয়। ১৯৭৪-এর ১২ই জুন 
কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কলামন্দিরে 
পি এল টি-র “দুঃস্বপ্নের নগরী'-র অভিনয় 


শুধু বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে 
উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে 


তারা — “ly 
me | Y 
OAT, 


j 
রর 
















কারি টানি 
জানবার লন 


বিশেষ প্রতিনিধি : ৩ এপ্রিল আনন্দবাজার 
পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি এক্সক্লুসিভ 
সংবাদ-সুষ্ঠ ভোট চেয়ে রাজোও পথে 
নামছে নাগরিক সংগঠন |” বিচারপতি ভি 





নির্দেশ দেওয়া হয়, ২৫ জনের নাম 
পাঠাতে | খবর যায়, মমতার কাছে । সঙ্গে 
সঙ্গে মমতা সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। প্রশ্ন তোলা হয়, কিভাবে যুব 


এইপর মেষ yar 


Fog নাগরিক রা অবাধ ও Fes 
সুনিশ্চিত 


আনন্দবাজারে ছাপা বেশ বড় মাপের 


বেসরকারি 
নির্বাচনী-পর্যবেক্ষকের স্বীকৃতি চায় এই 
সংগঠন । প্রতিনিধি দলে ছিলেন অপর্ণা : 
সেন, রাখী সরকার, রাম রায়, বি জি 


উৎসাহদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় । 
আমেঠি-র নির্বাচনে যেখানে রাজীর গান্ধী টু 
প্রার্থী ছিলেন_-এই সংগঠনের কাজকর্মকে.. 


সঙ্গে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা. 
কী তুলনীয় £ ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের. 
বিধানসভা নির্বাচনে যে কেলেঙ্কারি... 


হয়েছিল, যে ব্যাপক রিগিং ও সন্ত্রাস... 


এরপর ২৮ পু্ঠায় 








দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ 
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বিজুর শৌর্য-ীর্য 





শ্রীপতি নন্দী 





ধরলেন | তৎসহ জাতীয় স্তরে একটি মহা 
বিতর্কের অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হলেন। বিজু ঘোষণা করলেন, প্রচলিত 
অতি-কেন্দ্রিক শাসন-শোষণের ফলে 


যথাসময়ে যথাস্থানে ঢিল ছুঁড়ে দেখছেন, 
কেমন ঢেউ ফলায় | ঢেউ, তর্থাৎ বিজু 
ওয়েভ ! 


. সন্দেহ নেই, রাজ্যে রাজ্যে সাধারণ 
মানুষের মনে এরূপ চেতনা আজ দানা 
ধাধছে। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে এবং 
প্রয়োজনীয় মাধ্যমের অভাবে মানুষের এ 
চেতনা বোবা* হয়ে আছে মাত্র। 
নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিকগণের কর্ণবিদারী 
কোলাহলের মাঝে এ সমস্ত ক্ষীণ কঠের 
আর্তনাদ এমনিতেই মাঠে মারা যেতে বাধ্য 
অথচ ভোট সর্বস্ব রাজনীতিতে একমাত্র 
ভোটই যেখানে ‘fire’ আবার একমাত্র 
ভোটদানই যেখানে ‘aor, জনমত 
সেখানে কোনরূপ সরব ভূমিকা - নিতে 
পারে না, বিন্দুমাত্র ঠাইটুকুও খুঁজে পায় 
না। এ ভোট তামাশার বৈশিষ্ট্য এই যে, 
কেবলমাত্র সোরগোল-পটু এবং 
নীতিহীন গণই এ তামাশার 
প্রথা-সম্মত নায়ক-নায়িকা তথা বক্তা, 
অপর সকলেই নীরব শ্রোতামাত্র | এরাই 
এ তামাশার প্রথা-সম্মত কুলী-লব, অপর 
সকলেই দর্শকমাত্র। কিন্তু এদের 
সকলেরই, টিকি ধাধা রয়েছে সংবিধানের 
সঙ্গে। এরাই শত শত ধারা উপধারা 
সহযোগে এ সংবিধানকে এক অতিকেন্দ্রিক 
ডিক্টেটরশিপের মনু-সংহিতায় পরিণত 
করেছেন | এবং এরই নামে জপতাপ করে 
এরই নামে শপথ নিয়ে এরাই দেশের 
সমস্ত রাজ্যে এক "ওলিগার্কিক' 
ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বলা 
বাহুল্য, এদের কণ্ঠবাজিতে যতই 
যা কিছু শ্রুতি-মধুর থাক না কেন, এ 
সংবিধান নিহিত অতি-কেন্দ্রিকতার ছককে 
অতিক্রম করে পা ফেলার সাধ্য এদের 
কারও নেই, সে সৎ সাহসও নেই, সে 
তাগিদও নেই । 

অতএব, বিজু পট্টনায়কের এ 
পরিকল্পিত ঢিল নিক্ষেপণ এ কারণেই 
কোনও বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দীড়ায় 
না। নিতান্তই নির্বাচনী চটক । বাঞ্ছিত 
ওয়েভ ওঠানোর উদ্দেশ্যে ঢিল নিক্ষেপ 
মাত্র | বিজু বিরোধী শিবিরও তা বিলক্ষণ 
জানে, বোঝে | কিন্তু নির্বাচন | অতএব, 
শনৈঃ শনৈঃ কাউন্টার ওয়েভ তুলতে 
তারাও গেল গেল রবে “বিচ্ছন্নতাবাদ' দের 


ধুয়ো তুলে মেকি লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ল, 
কালবিলম্ব না করে | অপর পক্ষে বিজুও 


অনৈতিক স্বায়ত্ত শাসনে'র কম্বল গায়ে 


আখেরে কাজে লাগবে-_অবশ্যই দলের 
নেতৃত্বে তার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে, 
জাতীয় রাজনীতিতে তার ইমেজকে 
সবিশেষ চেকনাই করে তুলতে | 





১ম পৃষ্ঠার পর 
বীভৎস কাহিনী থেকে । আঙুলে পিন 
ফোটানো, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, 
জ্বলন্ত হিটারে উলঙ্গ করে বসিয়ে দেওয়া 
এসব ছিল তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা | 
অর্চনা গুহর ঘটনা সকলই জানেন | 
৭১-এর সেপ্টেম্বরে সোনারপুর সি পি এম 
লোকাল কমিটির সদসা নারায়ণ চৌধুরীর 
মাথার খুলিতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশ 
‘সি পি oy এই অক্ষর তিনটি খোদাই 
করে দেয়। 

উদাহরণ দীর্ঘ করার আর প্রয়োজন 
নেই | আজ শুধু সিদ্ধার্থ রায়ের শাসনের 
কিছু নমুনা দিলাম মাত্র । কারণ আবার 
নারি ‘এ রাজ্যের হাল ধরতে আসছেন" 
সেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় । অতএব তার 
ইতিহাসের দু'-একটি টুকরো আমাদের 
তুলে ধরতেই হল । কারণ এ রাজ্যের 
কংগ্রেস সভাপতি পদের দায়িত্ব পেয়েই 
তিনি একটি প্রখ্যাত দৈনিকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "পাবলিক মেমোরি 
ইজ শট ।' ইতিহাস যে বিশ্বাতিপরায়ণ নয় 
সিদ্ধাথবাবুর সে কথা মনে রাখা উচিত | 








রসরাজ জানা 
মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ডিং বিভাগে মাইনরিটি কমিশন ও 
কপিরাইট আর্ট অনযায়ী বিজু পট্টনায়কের ক্যাডার কমিশন বসান । ভোটে কাজ; 


বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন | আপনার 
১৪ বছরের রাজনৈতিক ডায়লগ বিনা 
অনুমতিতে ব্যবহার করার জন্য | মামলার 
ব্রিফ মানুদাকে দিলে জেতার সম্ভবনা 
প্রবল । দলের প্রতি নজর রাখুন। 
প্রতিদ্বন্দ্ীকে ছোট নজরে দেখবেন না। 
ব্যারিস্টারে ব্যারিস্টারে মাসতুতো ভাই 


বলে কথা | লড়ে যান। মিটিং-এর আগে ও 


পরে মিছরির জল খাবেন | সামনে শুভ | 
তবে BS ডাকাতি বাড়ার যোগ আছে | 
অর্থমন্ত্রী 

সামনে নির্বাচন সংখ্যাতত্বের প্রচুর কাজ 
আছে। বেশি ফুটেজ খাবেন না। 
ইলেকশন ফান্ডের জন্য চিন্তা করবেন aT । 
জনগণ হাসিমুখে. সারচার্জের মোকাবিলা 
করতে রেডি ৷ শুধু ছুইসেল বা সিগনাল 
পেতে বাকি । বিশেষ কৌটা ও কুপন 
তহবিল সিস্টেম চালু করুন। অবশ্যই 
কমিশনের ব্যবস্থা . রাখবেন | সর্বোচ্চ 
আদায়কারীকে আগামী ডিসেম্বরের 
নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দেবেন | ফল দুপ্রকার | 


ক্যামপেন-এর প্রোগ্রাম হিসেবে প্রতিটি 
হাসপাতালে ভিজিট করুন । সম্ভব হলে 
মাঝে মাঝে পেসেন্টদের ওষুধ খাইয়ে 
দিয়ে ছবি তুলিয়ে আপনার পূস সেল 
কাগজে প্রকাশ করবেন | হাসপাতালে বুথ 
করে রোগিদের ভোটদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
করা যায় কিনা ভেবে দেখতে পারেন | 
ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না ক্রমাগত 
প্রচার চালিয়ে যান | নিজ এলাকায় জমির 
পাট্রা বিলি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। 
সময় খুব শুভ নয়। 


পপ নাইটের অনুষ্ঠান গোটা তিনেক 
করবেন ইলেকশনের আগে । প্রতিটি 
মিউনিসিপালিটির অনুদান বাড়িয়ে যান 
শুধু বহরমপুর বাদে | ভাঙা রাস্তার পাশে 
স্টোন চিপস্‌ ফেলার ব্যবস্থা করুন 
এখনই | শুধু নজর রাখবেন কাজ যেন 
ইলেকশনের পর হয়। ফেলা আর করা 
দুই প্রকারের কাজে লাগবে । কলকাতা 


দেবে | সামনে শুভ নয়। 


শিল্পমন্ত্রী 

বাকি যে কটা কারখানা চালু আছে সেগুলি 
অবিলম্বে বন্ধ করে দিন | সমস্ত শ্রমিক 
এক হয়ে কমন বেকার প্লাটফর্মে এসে 
দাড়িয়ে যাবে । ভোটারও বাড়বে । 
মালিকও খুশি থাকবে মন্দার বাজারে 
ওদের বিনিয়োগ করা পূজি ঝুকিমুক্ত হয়ে 


যাবে | ওরা আপনার বশে থাকবে | সময় |. 


ভাল যাবে। 


ক্যাডারদের স্পেশাল 
ইলেকশন ট্রেনিং-এর. ব্যবস্থা করুন । এই 
সঙ্গে মাস্তান ক্যাডারদের এরিয়া বাড়িয়ে 
দিন | গোপনে ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা 
করুন | মাথা বাচাবার জন্য টুপি ব্যবহার | 
করতে ভুলবেন A) সপ্তাহে একদিন 
উপবাস করবেন । বুদ্ধর থেকে গা বাচিয়ে 
চলবেন | সময় শুভ | 

শ্রমমন্ত্রী 

গ্রামীণ শ্রমিকদের আরও সংগঠিত করতে 
হবে। প্রয়োজনে দফায় দফায় ওদের 
শহরে নিয়ে এসে শহুরে শ্রমিকদের আদর্শ 
অনুসরণ করার ট্রেনিং দিতে পারেন | 
ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলিকে পাটির 
নির্বাচনী অফিসে রূপান্তরিত করার নির্দেশ 
দিন। প্রতিটি অফিসের লাগোয়া বেকার 
শ্রমিক পরিচালিত চা ও তেলেভাজার 
দোকান খুলবেন | সময় খুব সুবিধার নয় | 
বিদ্যুৎমন্ত্র 

লোডশেডিং অব্যাহত রাখুন। হুকিং। 
সিস্টেম লিগ্যলাইজ করে দিন! 
অডিন্যান্সের মাধ্যমে ৷ রাইটার্স থেকে 
ভিক্টোরিয়া হাউসে বদলি হবার সম্ভাবনা 
প্রবল | উড়ন্ত চাই চাপা পড়ার সম্ভাবনার 
যোগ আছে | কিশোরকুমারের 'একদিন 
পাখি উড়ে গানটা গুন গুন করে 
গাইবেন | নিমডাল ও একগাছি গাধার চুল 
মাদুলিতে ভরে মঙ্গলবার মাঝরাতে 
লোডশেডিং-এর মধ্যে ধারণ করবেন | 
সঙ্কট কেটে গেলেও যেতে পারে | 





শান্গিত. fate ... এইচ. দেবেন সিং 


~ 


পা 


একটা ভালো ফল করতে পারবে না, এরকম ধারণা খোদ 
কংগ্রেসের একটি রিপোর্ট থেকেই জানা গেছে। প্লোজেকশনস 

টেনথ লোকসভা নামক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে কংপ্ধেস পেতে পারে 
- ২০৮টি আসন | রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে রাজ্যওয়ারি | কংগ্রেস 
ছাড়াও রিপোর্টে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির আসন লাভের 


সম্ভাবা দিক নির্দেশও 'করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূরে জানা গেছে 


রিপোর্ট তৈরি করতে কংগ্রেস কেন্সীয় সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা 
* সংস্থার কংগ্রেস ভক্তদের সাহাষ্য নিয়েছে । রিপোর্ট তৈরি করতে 


সময় লেগেছে প্রায় পনের দিন | তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত . ' 


এক প্রাক্তন মন্ত্রীর সচিব জানিয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে এই রিপোর্ট 


তৈরি করা হলেও নির্বাচনের মুখে দল আরও একটি রিপোর্ট তৈরি 


করাবে। 
ওই লো থকে আন যা কেনের পরই লেক 


ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির ভাগ্যে ছুটছে ৃ 
১৪৩টি আসন | 

জনতা দল পেতে পারে ৭৯টি আসন | এবং AHS টি 
আসন | রিপোর্টে জনতা দল (এস), ২৭টি আসন পেতে পাঁরে . 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। . 

Henne রাজাওয়ারি যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে তাতে 
১৮50: 


আসন | এর মধ্যে এ আই এ ডি এম কে-র ১৭টি এবং ন্যাশানাল 
কনফারেন্সের আসন সংখ্যা ৩টি । তবে ভোটের মুখে এই সম্ভাব্য 
ফলাফল কিছুটা হেরফের হতে পারে বলে কংগ্রেসের এক 
নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে | তাদের বক্তব্য, ভোটের ঠিক পনের 





Re আগে আরও কবর সা দিশে ক্র হবে 





দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ [তিন 








উদের একটা সত্তা আছে, সবাইকে নিয়েই 
বে উঁয্না চলতে চান এরং হিন্দু রাষ্ট্রের কট্টর 
'অবস্তরাই যে উদের দল নিয়ন্ত্রণ করেন না 


লালকৃক 
» ঘোষণার পেছনে উদ্দেশ্য এ একটাই যাতে 
নির্বাচকমণ্ডলী ধরে না নেন যেবি জেপি 








বাজপেয়ীর নাম তুলে ধরেছেন_ এমন 
ভাবলে কিন্ত ভুল হবে | আসলে, বি জে, 
পি- জয়পুর সম্মেলনেই এ নিয়ে প্রথম 


ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় । তখনই ঠিক হয়, 


প্রশংসাত্মক কয়েকটি কথা. বললেন | 


রামজস্মভূমি শ্লোগান সম্বল করেই আসরে 
10 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ 


বি জে পি-র রণধবনি 


সব রাজনৈতিক দলের 'নেতারাই লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে ' 
দলীয় প্রচারে নেমে পড়েছে | কংগ্রেস ও বি জে পি দুই দলই 
ভাবছে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতা দৃখল করবে | 
বিশেষ করে বি জে পি এই মর্মে তারস্বরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে:। 


দলের প্রাক্তন সভাপতি এল কে আদবানি স্থির নিশ্চিত যে, ভারা * 


দিল্লি দখল করবেন । প্রধানমন্ত্রী হবে. কে ? আদবানি বলছেন 
অটলবিহারী বাজপেয়ী আর. বাজপেয়ী বলছেন আদবানি। মজা 
মন্দ নয়। . 

নির্বাচনে বি জে পি-র প্রধান ইস্যু কি -রামমন্দির। কয়েক 
মাস আগে করসেবা উপলক্ষে অযোধ্যায় দূর দৃরাস্ত থেকে লক্ষ 
লক্ষ লোকের সমাবেশ দেখে বি জে পি-র মাথা ঘুরে গেছে | তাই 
{ তারা খোয়াব দেখছে হিন্দুত্বের “ধ্বজা উড়িয়ে তারা নির্বাচনী 
॥'বৈতরণী পার হবে | সম্প্রতি বি জে পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 
দিল্লিতে হিন্দু সমাবেশ করল । এদিকে ভদ্রক ও সাহারানপুরে 
"দাঙ্গা হয়ে গেছে ৷ জনতা দলের নেতা অজিত সিং-এর অভিযোগ 
যে, সাহারানপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে আছে ভারতীষ 
জনতা পার্টি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ | এই অভিযোগ যদি সত্য নাও 
. হয়, তাহলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদবানির 


রথযাত্রার পর থেকে বিভিন্ন, রাজ্যে মাঝে মাঝে যে সাম্প্রদায়িক - 


দাঙ্গা হচ্ছে তার জন্য দায়ী বি জে পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
সাম্প্রদায়িক প্রচার | এমন কথাও বলা যায়, কোথাও কোথাও 
| তাদের অথবা আর এস এসের সমর্থক বা কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে এর 
সঙ্গে জড়িত | 

কিন্তু বি জে পি-ব কেন্দ্রে ক্ষমতা লাভের দিবাস্বপ্ন দেখবার 
কারণ কি ?.যেহেতু ভারতে ৮০ শতাংশ হিন্দু, তাই কি বি জে পি 
ভাবছে যে, রামমন্দির আর হিম্দুত্বের প্রচাব করে এদের মন জয় 
করবে ? একথা ভুললে চলবে না, বি জে পি-র সমর্থক প্রধানত 
বর্ণহিন্দুরা । তাও সকলে নিশ্চয় নয, কাবণ এদের মধ্যে অনেক 
অন্য দলের, বিশেষ করে কংগ্রেসের সমর্থক রয়েছে । আর 
অন্যদিকে অনগ্রসর ও নিন্মবর্ণের সমর্থন বি জে পি-র প্রতি নেই 
-বললেই চলে । ভি পি সিং সবকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ 








গ্রহণ করার পর অনগ্রসর শ্রেণীর সমর্থন যে জনতা দলের দিকেই 
যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বি জে পি হিন্দুত্বের প্রচার, 
করে বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজের জাতপাতের বিভেদ এবং 
'ন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তারা কখনো মৃখ খোলে না । একথা বি 
জে পি'ভুলে যায় যে, গত লোকসভা নির্বাচনে তারা যে ৮৬-টি' 
আসনে জয়ী হয়েছিল তার প্রধান কারণ জনতা দলের সঙ্গে তাদের, 
সমঝোতা হওয়ার ফলে দ্বিমুখী প্রতিতবন্থিতা | এবার তাদের ত্রিমুখী 
লড়াই করতে হবে এবং একক শক্তিতে | 


বি জে পি একটা অর্থহীন কথা বলে। তারাই নাকি প্রকৃত 


“ধর্মনিরপেক্ষ | অন্য সব দল মেকি ধর্মনিরপেক্ষ । বি জে পির |. 


বিচারে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কি রাজনৈতিক প্রচারে ধর্মকে 
প্রাধান্য দেওয়া ? যে কাজটি তারা পুরোদমে করে যাচ্ছে৷ গত 
সপ্তাহে দিল্লির বোট ক্লাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বকলমে বি জে! 
পির সমাবেশে লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে 


সূচনা হচ্ছে এই বিষয়ে ভারা, চেতনাহীন 1 উল্লেখযোগ্য, এই 
সমাবেশে উপস্থিত সাধুরা হিন্দুবাষ্ট্র গঠনের জন্য জ্বালাময়ী বক্তৃতা 
দেন। এমন কি বোম্বাইয়ের এক শিল্পীর “হিন্দুরাট্র বানানা হ্যায” 
গানের সঙ্গে হাজার হাজার যুবক (ASW ?) নৃত্য করতে 
থাকেন | ধর্মের নামে এইসব কাণু-কারখানায় বি জে পি নেতাদের 
কোন আপত্তি দেখা স্বাত্তনি | Sets আদবানি বলেন, রামভক্তিই 
রাষ্ট্রশক্তি | শুধু তাই নয়, রামভক্তদের “জয় শ্রীরাম" ধ্বনির সঙ্গে 
অন্যতম শ্লোগান ছিল “যো হিন্দু হিত কা কাম করেগা, ১০ 
রাজ করেগা” এবং এই শ্লোগানে আদবানি, 


'মুরলীমনোহর যোশী । যোশী যা বলেছনে তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে, 
বাবরি মসজিদের মত মুসলিম যুগের সমস্ত কিছু অপসারিত করতে 
হবে। বি জে পি নেতারা দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ? 


নারায়ণগড় থানার অন্তর্ভুক্ত মিরধাডাড়া 
প্রামে আমি যাই এবং কোন কারণে আমার 
কয়েকটা নাম সইয়ের দরকার হয় তখন 
সেখানে দীডিয়ে থাকা নানান বয়সী পুরুষ 
মহিলার (বয়স সীমা ১৪ থেকে ৩০ 
পর্যন্ত) মধ্যে দু-একজন ছাড়া কেউই সই 
করতে পারলেন না| তাই মাননীয় 


গত ১৫ই মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশিত ‘মেদিনীপুর সাক্ষর জেলা 
ঘোষিত হবে মে মাসে' সংবাদটি পড়ে খুব 
“আনন্দিত হযেছিলাম । প্রথমত মেদিনীপুর 
জেলার মানুষ হিসাবে । আর দ্বিতীয়ত 
গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনোর 


সুবাদে । 

কিন্তু হঠাৎ মাননীয় জেলাশাসক 
মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের তথ্যের 
সংখ্যাটি দেখে বিস্মিত হয়েছি । তিনি 
বলেছেন, যে, এই জেলায় ৮৩ লক্ষ 
মানুষের মধ্যে গত এপ্রিলে (১৯৯০) 
নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ । আগামী 
মে মাসে (১৯৯১ সাল) এই সংখ্যা ৪ 
লক্ষে কমে এসে দাড়াবে । মোটকথা এই 
এক বছরের ব্যবধানে এই জেলায় ১৭ 
লক্ষ মানুষ সাক্ষর হতে চলেছেন | ফলে 
এই তথ্যের ছারা এটা পরিষ্কার হয়নি যে 
' প্রথমে কত সংখ্যক ছাত্র-স্থাত্রীকে সাক্ষরতা 
প্রকল্পনাধীন করা হয়েছিল এবং এদের 
মধ্যে নারী-পুরুষের শতকরা ভাগ কত 


বছরেব মধ্যে সাক্ষর হবেন তাতে মাননীয় 


নির্ভুল, তবুও আমার কাছে এটা বিস্ময় 
উদ্রেক করেছে যে গত ১৬ই মার্চ 
(প্রকাশিত হওয়ার ঠিক" পরের দিনটা) 
যখন আমার নিজের কাজের তাগিদে 


‘ওরা’ মুক্তি পাবে কবে 





তাপসকুমার সরকার 





আমাদের এই সভ্য সমাজের চারপাশে যে 
মানুষগুলিকে প্রকৃতির নির্মম আঘাত সহ্য 
করে বাস করতে হয় তাদের কথা আমরা 
একবারও ভেবে দেখি কি? অবিশ্রাস্ত 
বর্ষণের রাতে কিংবা কঠিন শীতের রাতে 
যারা এক চিলতে মাথা গোজার মত ঠাই 


ছাড়া অন্য বৃত্তি যাদের আয়ন্তের অনেক. 
মারের দানার 


Re করেও তারা যখন তা সংগ্রহ 
করতে পারে না তখন কী পরিণতি হয় 


‘তাদের জীবনে এই প্রশ্নও কি কেউ আমরা 


মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি বাজ্যে বহু উপজাতি EK 


বাস করে! এরা অপবাধী সম্প্রদায়ের বলে 
আমাদের কাছে পরিচিত | ক্ষুধার তাড়নায় 
রাতের অন্ধকারে এরা বেরিয়ে পড়ে জীবন 
সংশ্রামেব ,কঠিন এবং অপবাধের পথ 
ধরে। কাজ সাঙ্গ করে ঘরে ফেরে | এই 
হীন জীবিকায় লিপ্ত থেকেও এরা 


হয়। কেন তারা এমন কাজ করে ? এই 
প্রশ্নের দুটি উত্তব মিলেছে তাদের কাছ 
থেকে | প্রথমত তাদের বিশ্বাস, ছেলে যদি 
জেলে জন্মায় তবে সে একজন পাকা চোর 
হবে । বড় হয়ে সেই ছেলে চুবি করে আয় 
করে রক্ষা অন্তত কবতে 


পারবে | আর দ্বিতীয় কারণ, জীবনের 
ন্যুনতম প্রয়োজন পৃবণ না হওয়ায় 





প্রসবের আগে প্রসূতির যে পুষ্টির প্রয়োজন 
হয় তা তারা জোগাড় করতে না পারায়' 
ইচ্ছাকৃত অপরাধমূলক কাজ করে জেলে 
চল্লে আসে। 
ওদের মত হল; জেলের ভিতরে আছে 
ওয়ার্ড | সেখানে ভাল খাবার, 
চিকিৎসা এবং যাত্রীর সেবা মিলবে । 
'বাইরে থাকলে এসব সুবিধা পাবে কোথা 
থেকে | তাই সন্তানের জন্মেব পর সাজার 
মেয়াদ ফুবিয়ে গেলেও তারা জেল থেকে 
বেরিয়ে আসতে-চায় না শুধু মধ্য প্রদেশে 
নয, আমাদের কলকাতার জেলগুলিতেও 


ভাঙানো হত কয়েদিদেব দিযে এখন তা 
আর করা হয় না । ওব বদলে ভাতের 
কাজ, CAA কাজ এবং অন্যান্য হাতেব 
কাজ শেখানো হয | এসব কাজ বাইরে _ 
থাকলে কেউ শেখাতে রাজি হয়না | তাই 


. জেলে এসে এগুলি শিখে নিয়ে বাইরে 


গিয়ে ছেলে-মেয়েবউদের কথা ভাবা 
যাবে | তাছাড়া জেলের মধ্যে এখন টিভি, 
ব্রেডিও-র ব্যবস্থা আছে। বেশ কাটানো 


ওঠে | তবুও এর কঠোর, কঠিন জীবন 
থেকে তারা আর 'বেরিয়ে আসেনি | 

শ্রীলঙ্কায় যে বেবি ফার্ম গড়ে উঠেছে 
সেই সম্পর্কে একটা সংবাদ পাওয়া গেছে 
কলম্বো থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র 
থেকে | কি হয় এখানে ? হাস, মুরগির 
মত পোলট্রি করে সেখানে শিশুদেব রাখা 
এরপব ১১শ পৃষ্ঠায় 


“কিছুই তো পার না দেখছি। এটুকু কাজও, 


পারলে না।” 
[১৪ই এপ্রিল, ১৯৬১] 


সপ 





- দর্পণ | শুক্কার ১ ২ই এপ্রিল ১৯৯১ [পাচ 





ধ্য বিহার ওপালামৌ অঞ্চলে সামন্ত 


প্রভু 


ও পুলিশের বেপরোয়া অত্যাচার 


Ftere চক্রবর্তী; সম্প্রতি বিহাবে 
পালামৌ অঞ্চলে tea সাংবাদিক সহ 
দুজন আটক বাক্তিব ওপব পুলিশি নিপীড়ন 
ও নির্যাতনেব অভিযোগ পেযে গণতান্ত্রিক 
অধিকার বক্ষা সমিতি ৫ জনের এক 
তদন্তকারী দল পাকি, CM ডানবাব 
গ্রাম পরিদর্শন কফবেনীএবং ডালটনগল্জ জেলে 
আটক বাক্তিদেব কাছ থেকে অভিযোগ 
শোনেন। তদস্তকাবী দল ডালটনগঞ্জের 
ডেপুটি কমিশনাব, এস পি. ডি এস পিব 
সঙ্গে দেখা করেন এক ডালটনগঞ্জ ও 
পাটনায দুটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঠাদের 
রিপোর্ট পেশ কবেন। 

‘কথিত অঞ্চলের শ্রাম পাহাড ও জঙ্গলে 
ঘেরা। এখানকার অধিবামীদেব জীবিকা 
জঙ্গলের ern নিভরশীল। পিছিযে পড়া এই 
অঞ্চলের, অধিবাসীদের ওপব যেখন' 
একদিকে চলে জমিদাব ও সামন্ত প্রতুদের 
অত্যাচার, অনাদিকে কৃষক আন্দোলন দমন 
করাব জন্য পুলিশ ও সামন্ত প্রভুদের 
লেঠেলদেব যৌথ আক্রমণ। 

১০ই ফেব্রুয়াবি স্থানীয় কৃষক সংগঠন 
জন মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে গো গ্রার গ্রামে 
সভা চলছিল। ন্যনতম মজুবি, বেনামে জমি. 
দখল, স্থানীয় মহিলাদেব ওপব সামন্ত 
প্রভুদেব অত্যাচাব ইত্যাদি সমস্যা, নিয়ে 
আলোচনা হল্চিল। মধ্যবাতে পাকি থানাব ও 
সিব নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী আসে এবং 
এ অঞ্চলটি ঘিরে ফেলে। তদস্তকাঝ দলেব 
কাছে স্থানয মানুষ অভিযোগ কবেন, পুলিশ 
হঠাৎই গুলি চালাতে থাকে এবং ঘর থেকে 
আলোচনাকারীদেব বেরিয়ে আসতে TH | 

এই সময, চলিত ভুইয়া নামে ১২/১৪ 
বছবের একটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে 
আসে, কিন্তু পুলশেব বেপবোযা গুলি" 
. চালনাব মুখে পড়ে সে দিশেহাবা হয়ে যায। 
ভযে সে আবাব ঘরে ঢুকে পড়তে গেলে 
পুলিশেব বুলেট তাব বুক ঝাঝরা কবে দেয়। 
হেলেটিব মৃত্যু ঘটে। এবপব পুলিশ এ 
ঘর্কটতে বাহিবে থেকে আগুন ধবিয়ে দেয। 
তখন ঘর থেকে জন মুক্তি পরিষদের 
নেতৃবৃন্দ বাভকুমাব, বাজদেও রুবিদাস ও 
সুকিদাব মেহতা ও নারী চেতনা সমিতির! 
শাস্তি দেবীরা বেবিয়ে আসেন। পুলিশ মোট 
২৭ SF এখান থেকে গ্রেপ্তাব করে। ২৭. 
জনের মধ্যে ছিলেন কলকাতা 'মা ভূমি 
পত্রিকার সাংবাদিক অমিতাভ বাগচী যিনি 
এ এলাকায় কৃষক আন্দোলুনের ওপর কাজ 
করতে গিয়েছিলেন। পুলিশ এদের গ্রেপ্তাব 


- থানায়নিয়ে যায় তাদের ওপর চলে নারকীয় 
অত্যাচার। আটক বাক্তি রাজ্দেও 
রবিদাসের ভাই ১৪ বছরের লালদেও 
তদস্তকারী দলকে জানায় যে তার দাদাকে 
দেখতে সে পাকি থানায় গিয়েছিল, পুলিশ 
তাকে আটক কবে গেটায়, তাকে তিনদিন 
খেতে দেওয়া হয়নি এবং বেঁধে ফেলে রাখা 
হয়। সে অভিযোগ করে, তার সামনে তার 
দাদা রাজদেও ও সাংবাদিক অমিতাভকে পা 
দুটো বেধে গাছের সঙ্গে বুলিয়ে দেওয়া হয় 
এবং গাকি থানার ও সি, বাঙ্গালি সিং কাসতা 
ও মনিকা থানার ও সি দফা দফায ডান্ডা 
দিয়ে মারতে থাকে। | £ 

ভালটনগঞ্জব জেলে আটক কৃষ্ণা সিং 
তদস্তকারী দলের সামনে, পুলিশের 
অত্যাচারের নমুনা হিসাবে তার দেহের ক্ষত 
চিহ্নগুলো দেখান। তার সাবা দেহে 
কালসিটের দাগ। 'কৃষ্ণা সিং তার পায়ের 
পাতার কালসিটের দাগ দেখিয়ে অভিযোগ 
করেন পুলিশ তাকে পাঁদুটো উপর দিকে 
গাছে বেঁধে কুলিয়ে দেয়, এক জল ছিটিয়ে ৪ 
ঘণ্টা ধরে পেটায়। তিনি অভিযোগ করেন 
যে, পুলিশ তাকে বাজদেও ও অমিতাভকে 
মলম্বারে পাইপ ঢুকিয়ে পেট্রোল ঢেলে দেষ) 
পুলিশি অত্যাচারে ফলে কৃষ্ণা 





বলেন, পুলিশ তাকে চোখ বেঁধে হাত দুটো 
বেঁধে ঝুলিয়ে দেষ এবং ৪০০ / Goo লোকেব 


“সামনে মাবতে থাকে। 


' -৪০ বছরের শাস্তি দেবী এবং দুই ছেলেব 
জননী সাবিত্রী দেবী অভিযোগ কবে বল্লেন, 
পুলিশ তাদের অর্ধ উলঙ্গ কবে ৪০০ / ৫০০ 
লোকের সামনে মাবে, সেখানে প্রামেব বি ডি 


- ও থেকে আবন্ত কবে প্রভাবশালী বাক্তিরা 


উপস্থিত ছিলেন। “নকশাল ভাগ্য" স্বচক্ষে 
দেখাবার জন্য থাঁনাব সামনে গ্রাম থেকে 
৪০০/৫০০ লোক এনে 'জডো কবা 
হয়েছিলো। , 

বাজদেও ববিদাস, বাজকুমাব, সুবিদ্দাব 
মেহেতা ও সাংবাদিক অমিতাভ বাগচিকে 
ডালটনগঞ্জ জেল থেকে কোথায নিয়ে যাওষা 
হযেছে তা UR জানেন না। তদস্তকারী 
দলকে একথা জানানো হয়। তারা জ্ঞানান, 
পুলিশ তাদের আদালতে হাজির কবে নি। 

তদন্তকাবী দল ডালটনগঞ্জেব এস পি 
Prada এ ব্যাপাবে দৃষ্টি আকর্ষণ কবলে 
তিনি অত্যাচাবেব কথা অস্বীকাব কবলেও 
পববর্তী সময় ডেপুটি কমিশনাব তদস্তকাবী 
WOR কাছে পুলিশি অত্যাচাবেব কথা 
স্বীকার করেন। 

পুলিশি অত্যাচাবেব সঙ্গে সঙ্গে চলছে 
সামন্ত প্রভুদের অত্যাচাব। মনাতু বাজাবে 
মনাতুর কুখ্যাত ভরমিদার জগদীশ্বব সিং 
জওয়াব প্রাইভেট আমি সানলাহট সেনাবা, 
আই পি এফেব দুজন কমীকে বোমা দিযে 
আক্রমণ কবে। যাব ফলে পবমেশ্বব পাবকী 
মাবা যায় এবং তার ভাই নগেশ্বরপ্রসাদ 
গুরুতব আহত অবস্থা হাসপাতালে ভি 
হয। এই সানলাইট সেনারা যাবাব সময 
ঘটনাব প্রতাক্ষদর্শী ১৮ বছরের ছেলে চযৈতু 


ভূইয়াকে গুলি কবে মেরে যায়। এই ঘটনায 
দোষী ব্যক্তি মনাতু জওযা ছোট্র সিং, কবণ 


সিংকে পুলিশ ধবছে না বলে অভিযোগ করা |. 


হয। আই পি এফ কমীবা অভিযোগ কবে 
তদস্তকাবী দলকে বলেন, জমিদাববা এখন 
জাত পাত ভিত্তিক প্রাইভেট আমি তুলে 
দিষে, কৃষক সংগঠনেব নামে গবীব ভূমিহীন 
কৃষকদের আক্রমণ কবছে, মধ্য বিহাবে তাবা 
কিষাণ সত্ঘ, কিষাণ সিকিউবিটি 
টাইগাব-এই নামে আক্রমণ চালাচ্ছে। 
কিছুদিন আগে তাবা টিসকুবা গ্রামে ১৪ জন 
আই পি এফ কমীকে ঘব থেকে বাব কবে খুন 
করে। আহ পি এফেব নেতা অববিন্দ কুমাব, 
এই কিষাণ সঞ্ঘেব লোকেদেব হাতে খুন হন। 
ভোজপুব জেলা ডানহাববিতা গ্রামে এই 
কিষাণ AWE লোকেবা, গ্রামে ঢুকে ২২ 
থেকে ২৫ বছবেব মহিলাদের গণ ধর্ষণ কবে 
বলে অভিযোগ কবা হয। এই গণ বর্ষণের 
পান্ডা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুবে বেডাচ্ছে বলে 
অভিযোগ কবা হয। 

জমিদাবদেব প্রহিভেট আমি ও 
অত্যাচাব নিযে পুলিশ সুপাবেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবলে সুপাব জানান, তিনি প্রাইভেট আমি ও 
নকশালদেব দমন কবাব জন্য অপাবেশন 
অগ্নিদূত চালু কবেছেন। fey জমিদাবদেব 
সান্লাইট,সেনাবা অবাধে BLA বেডাচ্ছে এবং 
খুনিদেব ধবা হচ্ছে না--এ ব্যাপাবে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলে সিদ্ধার্থ এডিযে যান! fay 
ডেপুটি কমিশনাব অম্মৃতা পাল স্বীকার 
কবেন, পুলিশেব সঙ্গে জমিদাবদেব এক 
অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে, যাব ফলে 
প্রকৃত দোষীদেব ধবা যাচ্ছে না। 

এ পি ডি আব-এব তদস্তকাবী দল 


আন্দোলনে উপব পুলিশি নিপাডন নেমে 
আসছে। ধৃত ব্যক্তিকে এমন কি আদালতে 
তোলাব প্রয়োজন বোধ কবছেনা, বিবি না 
মেনে আটক রাধা হচ্ছে। 


তিনবিঘা : পুলিশের দায়ের 


কিছুটা পিছু হটলেন রাজ্য সরকাব । 
অনুমান করা হচ্ছে, নির্বাচনের কথা মাথায় 
রেখেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি কার্যকর 
করা হয়েছে! ‘ : 

১৯৮১ সালে ৬ জুলাই ১৫ হাজারের 


দায়ের করেছিল | অভিযোগ উঠেছিল, 
রাজ্য পুলিশ শুধু অভিযুক্ত নয়, বহু নিরীহ 
মানুষকেও নানাভাবে হয়রানি করেছিল | 

এঁ মামলা প্রত্যাহার করবার জন্য 
বহুদিন ধরে বহুভাবে জেলা নাগরিক 


মুখ্যসচিব তরুণ দত্ত তিনবিঘা পরিদর্শনে 


এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলি 
রাজুল্ীরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা 
WITTER | | 


প্রার্থী বাছাইয়ে রাজীব গান্ধীর 
কেরানির উপর কংগ্রেস 
সমর্থকরা ক্ষুব্ধ 


আহমদেব মতে, প্রণববাবু সর্বভারতীয় 
দৃঢ় বিশ্বাস, প্রণব মুখার্জি রাজনৈতিক অঙ্ক 


হয়নি | ওটা কাগজের গল্প | বরঞ্চ সি? 
এমে প্রার্থী বাছাইয়ে এবার তুমুল গন্ডগোৰ 
হয়েছে বলে ডাঃ ভুঁইঞ্া উল্লেখ করলেন 


জেলা কমিটি দুশ্চিস্তাগ্রস্ত 


তড়িৎ Prete: গত বিধানসভাব নির্বাচনে 
কলকাভায ফবওযাড ব্লক দুটি আসনে 
প্রতিদ্ন্িতা কবে এবং পবাস্ত হয? 
কবিতীত্ে কলিমুদ্দন শামস পবাস্ত হন। এই 
পবাজযেব পিছনে দলেব অস্ত কলহ 
অন্যতম কাবণ' এছাডা, খিদিবপুবেব একটি 
হত্যাকান্ড এই নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছিল। 
স্থানীয সি পি এমেব সঙ্গে খিদিবপুর 
কলেক্তেব ছাত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র কবে 
সম্পর্কও খাবাপ হয। 

এবাবে সি পি এমেব সঙ্গে সম্পর্ক ডাল 
হযেছে প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকাবেব। কিন্তু 
সার্মগ্রকভাবে শহবে বাম্ফ্রম্ট বিবোধী 
হাওযা ফবওযার্ড ব্লকেব festa কাবণ। 
এবং দলেব erty কমীদেব একটি অংশ 
এখনও বিক্ষুব্ধ ' 

শ্যামপুকুবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবেন প্রবীণ 
স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রযাত নলিনী গুহ। we 
প্রার্থী অধ্যাপক কিবণ চৌধুবীব কাছে 
অভ্াতশব্র ফবগওযা্ড রক নেতা পরাস্ত 
হন। অভিযোগ উঠেছিল, fa পি এম 
নির্বাচনের দিন তাদের কর্মীদের অনা কেন্দে 
পাঠিয়ে 'দেওযাব wal নির্বাচনে এই ফল 
হযেছে! একথা অনস্বীকার্য এই অঞ্চলে 
ফবওযাড় Face সি পি এমেব উপব farsa 
কবেই লড়াই FATS হয। 
, ক প্রাধীব qed পব উপনির্বাচনে 


নলিনী গুহ wa হন। একটি বাংলা টৈনিহ 
তথ্য সহকারে অভিযোগ কবে সি পি এ 
fafor কবে নলিনীবাবুকে জিতিযেছে। 


প্রতিদ্বন্বিতা কবে wal হন' এবাবেং 
বিগি-এব অভিযোগ ওঠে। 

কিন্তু এবার আবও কযেকটি সমস 
দেখা দিযেছে। সি পি এমেব একটি মহা 
সরাসরি দাবি তুলেছে_-আমাদেব ঘাট 
বন্দুক বেধে শিকাব কবতে দেব না। এবা 
আমাদের প্রার্থী দিতে হবে। একজ 
কাউন্সিলাব এরং লোকাল কমিটিব on 
এই পদের দাবিদাব। শাস্তি গাঙ্গুলী 
জগ লন 
সম্পর্ক অত্যান্ত ভাল। তাই আশা কবা য' 
তিনিই প্রার্থী হবেন। কিন্তু সিপিএম কি বা 
ভুলে লড়াই কববে? এছাড়া এবারে 
নির্বাচনে বাইবে থেকে লোক আনা বেধিহ 
যাবে না' সুতবাং শাত্তিবাবুকেং face 
জোবে জিততে হবে। 

কলকাতাব এই দুই আসন নি 
কলকাতা জেলা কমিটি চিন্তিত fee 
বাববাব নেতাদেব সঙ্গে আলোচনা কবছে, 
পার্টিব বাজ্য সম্পাদক অশোক con 
উদ্বিগন বলে জানা গেল: 








ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ 


১৭ই অক্টোবর ১৯২০ ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল | ১৯২০ 
থেকে ১৯৯১ প্রাদেশিক, জাতীয় এবং 
আন্তজতিক স্তরে বহু পরিবর্তন ঘটে 
গিয়েছে । বিবর্তন এসেছে ভারতীয় 
কমিউনিস্টদের মধ্যেও | ২৩৮৭ হাজার 
বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশে ৮৪ 
কোটি ১৩৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে 
কমিউনিষ্টদের ভূমিকা কী কিন্তু কিংবা 
কিনা আমাদের আলোচা বিষয় সেটাই | 
আরো খোলাখুলি বলা যায় বর্তমান 
রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি এম দল 
হিসেবে কোথায় দাড়িয়ে are | 

সি পি এমের দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস ও 
সি পি আইয়ের ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের 
দলিল সুত্র জানাচ্ছে, ১৯৮১ সালে সি পি 
এমের পার্টি সদস্য সংখ্যা ছিল 
২,৭১,৫০০, ১৯৮২ সালে ৩,২৬,৪৭৮ 
জন, ১৯৮৩ সালে ৩,২৭,৩২৭ জন, 
১৯৮৪ সালে ৩,৪৪,২৬৪ জন, ১৯৮৫ 
সালে ৩,৬৭,৮২৮ জন, HSS 
অপরদিকে সি পি আইয়ের ১৯৮১ সালে 
সদসা সংখ্যা ছিল ৪,৬৭,৬২৩ জন, 
১৯৮২ সালে ৪,৮৫,৯৫২ জন, ১৯৮৩ 
সালে ৩,৬৬,৪২৯ জন, ১৯৮৪ সালে 
৪,৭৮,৯০৫ জন প্রভৃতি । বিভিন্ন 
রাজ্যগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, 
১৯৮৫ সালে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সি পি 
এমের পার্টি সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৩৬,৯৮০ 
জন ও ত্রিপুরায় ছিল ১১,৪১৪ জন, 
কেরলে ছিল ১,২২,০৭০ জন । এখানে 
একটা চিত্র কিন্তু পরিষ্কার | সর্বভারতীয় 
পার্টি সদসা সংখ্যার বিচারে পশ্চিমঙ্গের 
জোর সবচেয়ে বেশি | হিন্দি বলয়ে কিংবা 
দক্ষিণ ভারতে যা নেহাতই কম | পঞ্জাবে 
অবশ্য সি পি এমের ক্ষমতা বেড়েছে । 
হিন্দি বলয়ে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সি পি 
এমের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩,৯২২ জন | 
এরমধ্যে বিহারের পার্টির জোর সবচেয়ে 
বেশি। সদস্য সংখ্যা ১১:৫৭২ জন। 
উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে ৬৮২৭ জন | 

সংখ্যার কচকচানি বৃদ্ধি না করে একটা 
কথা নিদ্ধিধায় বলা যেতে পারে, সি পি 
এম: দলের জৌলস বৃদ্ধি পেয়েছে | 


Lipa on aie, sos adem tet 
7 ২2785 kha ৮১৪ a 
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সি পি এম ১৯৯১ 


সবদিক দিয়েই এই বৃদ্ধির পরিমাণ বেড়ে 
গিয়েছে | একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ৮১ 
সাল বিজয়ওয়াদার একাদশ পার্টি কংগ্রেস 
থেকে ৮৫ সালে কলকাতায় দ্বাদশ পাটি 
কংগ্রেস পর্যন্ত সমগ্র ভারতে সি পি এমের 
পার্টি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল 
৮৯,৪৮১ জন | একই সময় ডি ওয়াই 
এফের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছিল 
৩১,০২,৫২৩ জন | কিন্তু এতসব সত্বেও 
সি পি এম দলের সভ্যান্তরীণ বিবাদ 
বাড়ছে | বাড়ছে শরিকদের সঙ্গে দূরত্বও | 
ভাতিন্দা পাটি কংগ্রেসের পর সি পি আই 
এবং সি পি এমের বোঝাপড়া বাড়তে 
থাকে | সি পি এম সূত্রে জানা গিয়েছে, 
৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর 
কেন্দ্রে আসন ছেড়ে দেওয়া সত্বেও অন্ত্রের 
খাম্মান আসনটি সি পি আই ছাড়তে রাজি 
হয়নি | এরফলে দুই কমিউনিষ্ট পার্টির 
মধ্যে আবার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় | 
নেতৃত্ব ঘনঘন বৈঠকে বসেন | কিছুটা ভুল 
কাটানো গিয়েছে | ৯০-৯১ সালে এসে সি 
পি আই বুঝতে পেরেছে, সি পি এম ছাড়া 
কোনো উপায় নেই। সি পি এমের 
বর্ষীয়ান এক সদস্য জানিয়েছেন, ৮৭ সাল 
পর্যন্ত TH পি এম গ্রামের পার গ্রামে 
সংগঠনকে ছড়িয়ে দিয়েছে | ৯০ সালে 
এসে একটা কথা কিন্তু জোরের সঙ্গে বলা 
উচিত, সি পি এম এখন গ্রামীণ 
রাজনীতিতে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে প্রশ্ন 
উঠেছে ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর সি 
পি এম রাজনৈতিক ভাবে কতটা এগিয়ে 
জেদ নল দারা ta 

১৯৯১ সালের সি পি এম রাজনীতির 
কথা লিখতে বসলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির কথা সর্বাগ্রে আসে | ১৪ বছরে 
সি পি এম প্রভাবিত শাখা সংগঠনগুলোর 
মধ্যে কেরানি কুলের সংগঠনের বৃদ্ধি 
সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে | এই 
মুহূর্তে সমিতির প্রধানতম মুখপাত্র সংগ্রামী 
হাতিয়ারের প্রচার সংখ্যা ১,৪৪,৫৭৪ 


জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় 





ছাড়িয়ে গিয়েছে | একটা সময় ছিল, যখন 
সমিতির বিভিন্ন পরিশ্রমী নেতৃত্ব প্রচণ্ড 
পরিশ্রম করেছেন | সেই রাজাও নেই, 
সেই দিনও নেই । প্রাক্তন.সম্পাদক অজয় 


পি এম দলকে প্রভাবিত করতে চাইছে | 
সি পি এম নেতারাও মোদ্দা ব্যাপারটা 
বুঝে গিয়েছেন। সংসদীয় রাজনীতিতে 
থাকতে গেলে ক্ষমতাই হচ্ছে প্রধান। 
ক্ষমতায়. টিকে থাকতে গেলে রাজ্য 
কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে প্রয়োজন | 
অতএব কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম দলে তার প্রভাব 
বাড়ছে একথা বুঝেও দল হিসেবে সি পি 
এম তা নিঃশব্দে মেনে নিচ্ছে। রাজা 
বিধানসভার বিরোধী পরিষদীয় দলের 
অস্থায়ী নেতা সত্য বাপুলি ৯১ সালের সি 
পি এমকে ব্যাখ্যা করেছেন অনেকটা 
এইভাবে | সত্যবাবুর মতে, ৬৪,৭৭ এবং 
৯১ সালের সি পি এমকে যদি ব্যখ্যা করা 
যায়, তাহলে একটা জিনিষ বেরিয়ে 
আসতে বাধ্য | তা হচ্ছে, স্বজন পোষণ ও 
দুর্নীতি | একটা সময় ছিল দল হিসেবে 
যখন সি পি এম সাধারণ মানুষের কাছে 
যাতায়াত করতো । আজকে সামগ্রিক 


প্রসঙ্গটি মেশিনারিতে এসে ঠেঁডছে। * 


১৯৯১ সালের সি পি এম ওয়ান ম্যান শো 


হয়ে দাড়িয়েছে । এ জিনিস কিছুদিন চলে, 
চিরদিন নয়। 


সি পি এম প্রভাবিত ট্রেড 
ইউনিয়নগুলোতে পেটি বুর্জোয়া স্তরের 
মানুষের হাট বসে গিয়েছে | অথচ সিটুতে 
এখনও কিছু নেতা আছেন যারা প্রকৃত 
অর্থে সৎ এবং পরিশ্রমী | কিন্তু এরা এখন 


হতে পারছে না। এরফলে কিন্তু বিপুল 
সংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ট্রেড 
ইউনিয়নের কাজে ফাকিবাজি ও আলস্য 
এসে যাচ্ছে | অথচ রাজ্যে লক্ষ লক্ষ নতুন 
বেকারের সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার 
শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন | সি পি এম 
নীরব | সংখ্যার দিক দিয়ে সি পি এম 





বেড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন কলরবে 
অভিনব যাত্রা । কিন্তু লাভ কি হয়েছে ? 
৬৪ ও ৬৯ সালে সি পি এম দলে 
দুবার ভাঙন হয়েছে | লক্ষণীয় বিষয়, এই 
সময় পার্টির সদস্য পদও কমে গিয়েছিল | 
৬৪ সালে ১,১৮,৭০০ জন, ৬৭ সালে 
৮২,৬৭০ জন এবং ৬৮ সালে ৭৬,৪২০ 
জন সদস্য ছিল সি পি এমে। 
পরবর্তীকালে পরিস্থিতি সামগ্রিক ভাবে 
পাল্টেছে | সংসদীয় বর জনীতির আবর্তে 
ঢুকে সি পি এম জনগণতাস্ত্রিক বিপ্লবের 
শ্লোগান দেওয়া ভুলে গিয়েছে। 
সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী ম্যাসিফেস্টো তৈরি 
হয় এখন | রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, 
সিটু; কিংবা অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলোকে 
পুরোপুরি নির্বাচন মুখী করে তোলা 
হয়েছে। এই দিকটা মারাত্মক । দল 
হিসেবে সি পি এম সংসদীয় রাজনীতির 
বাইরে চলে গেলে কমরেডদের কাছে মূল 
প্রশ্ন এসে দাড়াবে, “আমরা কতটা 
পেলাম ? কিংবা কেন পেলাম না?” 
একটা কমিউনিষ্ট পাটির আসর্শগত উত্তর 
সেদিন কি হবে ? কি হবে সেদিন ভারতীয় 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ভূমিকা ? 


বেলেঘাটায় হেরোইন ও মদ বিক্রি 
পুলিশ নির্বিকার 


রৌদ্র গুপ্ত : বেলেঘাটার বেশ কয়েকটি 
জনবছল এলাকায় মদ আর হেরোইন-এর 
ব্যবসা এখন বেশ রমরমা করে চলছে। 
অঞ্চলগুলি হল সরকার বাজার, 
জোড়ামন্দির এবং রাগিণী সিনেমা হলের 
কাছাকাছি । বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, 
সন্ধ্যার পর থেকেই বিক্রি শুরু হয়। 
আরও জানা গেছে যে, শুধু বিক্রি নয়, এ 
সমস্ত স্থানে বসে খাবারও ব্যবস্থা আছে। 
বর্তমানে এ সব অঞ্চলের বহু ছেলেই এর 
শিকার | এদের মধ্যে যেমন বহু বেকার 


বিক্রেতাদের কাছ থেকে পুলিশ মাসোহারা 
পেয়ে থাকে | অবশ্য সরাসরি তারা নেয় 


AL পুলিশেরই নীচুতলার একাংশ এই 


দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে 
থাকে | এছাড়া মদের বোতল ও রসনা 
তৃপ্তি করার জন্য উপহার পেয়ে থাকে | 
এই সমস্ত ঘটনা স্থানীয় মানুষ বেশ 
ভালভাবেই জানেন | কিন্তু ভয়েতে কিছুই 
বলতে পারেন না | কারণ কেউ-ই চান না 
বেঘোরে প্রাণটা দিতে | তবে একশ্রেণীর 


হতে পারে | না হলে এর বিক্রি ক্রমশ 
ছড়িয়ে পড়বে 



















মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট 
চিন্তার দর্পণে 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথশ্রতাপ সিং লোকসভায় মন্ডল কমিশনের 
সুপারিশ গ্রহণের কথা ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ উত্তাল 
হয়ে ওঠে এবং বিশেষ করে উত্তর ভারতে ছাত্র আন্দোলন ও 
ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মাহুতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এখন সবই স্তিমিত এবং 
মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন। fey এ কথা 
অনস্বীকার্য যে, মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট এবারের লোকসভা নির্বাচনে 
একটি প্রধান ইস্যু। আশিসকুমার চৌধুরী মন্ডল" কমিশনের রিপোর্ট 
গ্রামীণ মানুষদের নিজস্ব মত ও চিন্তার দর্পণে দেখতে চেয়েছেন। কথা 
বলেছেন গ্রামের উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাজ সচেতন কর্মী ও' 





হর সৰ্বদাই সব আকর্ষণ ও স্থাচ্ছদ্দোর 
CH প্রচারযন্ত্র সবই শহরকেন্দ্রিক। তার? 
Tes শহর থেকে পরিচালিত। কিন্তু; 


[ম সবসময়ই নির্ভরশীল। জাতপাত্‌ 
ডি অপ বনের মত ara 





পিক! তবে এটি আরো আগে হওয়া 
চিত ছিল। ঠার মতে স্বাধীনতার পরই 
রত সরকারের সংবিধান প্রতিশ্রুত 
HAs রূপ দেওয়া অবশ্য কর্তবা 
a) উল্লেখ, এরকম একটি কমিশন 
ওহরলালের সময় গঠিত হয়েছিল। কিন্তু 
mera নিজের আপত্তির জন্যই তা 
দেউলগ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক 
দ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র ও যুবনেতা অসিত 
বলেছেনঃ স্বাধীনতার সময় থেকেই 
জারভেশান পলিসি ছিল। এর যৌক্তিকতা 
অথেই স্বীকার্য যে, a> যে সংরক্ষণ 

বস্থা বিধি তার ১০ বছর মেয়াদি সংবিধান 








i কনসেশন ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু 
বস্থা ও কর্মসুচি অধিগ্রহণের স্বাথেই একটি 
কিটেরিয়ার দরকার ছিল। তাই 
1৮-৭৯) কমিশনের নিয়োগ ও অপারেশন 
কই ছিল। 

মুঞ্ডেশ্বরীর তীরবর্তী ani আইল্যান্ড 
টোরায় অবস্থিত ভাটোরা ইউনিয়ান উচ্চ 
rea. ইতিহাস শিক্ষক বাসুদেব 
eM বলেনঃ বর্তমান অবস্থায় এর 
ক্রিকতা অবশাই আছে। সামাজিক ও 
নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীকে 
বৃধাদানের জনাই যখন এর গঠন ও 
গ তখন বিষয়টি সম্পুর্ণ প্রাসঙ্গি কতা 
করতে পারে। তিনি বিষয়টি পরিস্ফুট 
[এভাবে যে দীর্ঘদিন ধর্মীয় ও বর্ণাশ্রিত 
ঠামোয় একটা শ্রেণী নানাভাবে নির্যাতিত 
নিষ্পেষিত হচ্ছিল। তারা সামাজিক ও 
তিক দিক থেকে অনগ্রসর ও দরিদ্র 
পড়েছিল। তাই তাদের এনলাইটেন্ড 
Ta জন্য মন্ডল কমিশন নিয়োগ অবশ্যই 
















এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অশোক মিদ্যার 
ভঙ্গীর অভিনবত্ব ভার বাচনশৈলীর 
ষ্টার wes মূলত শিক্ষার জন্যই 
wae জাতি বা উপজাতিদের বা 
নর শ্রেণীর এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা। 
টয় সংবিধানে এদের অগ্রসর করে 










শিক্ষকদের সঙ্গে । তারই ভিত্তিতে এই আলোচনা | 











এবং এটি অবশাই সম্ভব হরে, যদি তারা 
অর্থনীতির গতিময় রূপের অঙ্গীভূত হতে 
পারে। 

বাসুদেব ভট্টাচার্য আরো বলেন, বর্তমান 
প্রেক্ষিতে এর স্লার্থকতা রয়েছে! ভারতবর্ষের 
সঠিক উন্নতি করতে গেলে পিছিয়ে পড়া 
শ্রেণীর জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক বিকাশ 





হিন্দুদের মধ্যে কাস্ট ভিত্তিক একটা সচেতন 
ও রাফ ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি করে ভোট ane 
তৈরি ও wae রাখার তাশিদেই মন্ডল 

রিপোর্টকে হাতিয়ার হিসাবে নেন। 
দ্বিতীয়ত, যা জোর গলায় প্রচার করা 
৮৮১৮৮ 
বা লিম্ন জাতিরা কোন রকম 


৯৬ রিল বাইরে ছিল 
তারিয স্যর মল একমাত্র 
সংরক্ষণ সমাধান নয়। একং কোন 


বিষয়ও নয়। সুতরাং এর সার্বজনীন 
আবেদন সত্তেও শুধুমাত্র ফিলান্থপির 
লক্ষ্যেই যেভি পি চালিত ও তাড়িত হননি সে 
বিষয়ে অসিতবাবু মত প্রকার করেন। 


অঙ্গীকারগুলির মধ্যে মণ্ডল রিপোর্ট বাস্তবে 
রূপ দেওয়া ছিল অন্যতম। তবে তিনি যোগ 
ছিল। প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি দ্বিমত 





তোলার জন্যই কোটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 
ay তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে 
অনগ্রসর তাই কোটা পূরণে অক্ষম। সুতরাং 
সুযোগ সন্ধযবহারের জন্যই বা নিজেদের তার 
উপযোগী করে গড়ে তোলার জনাই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রবেশলাভ ও 
তৎসংক্রাস্ত বিষয়ে মন্ডল নির্দেশিত 
ব্যবস্থাকে তিনি স্বাগত জানান। 


প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন না। 
কারণ হিসাবে বলেন শতকরা ২২ ভাগ 
তপশীল জাতি ও জনজাতিদের যে নিয়োগ 
সংক্রান্ত একসিসটিং কোটা আছে, তাই 
এখনও পুরণ করা হয়নি। তাই এন 
যৌক্তিকতা ঠার মতে কিচ্ছু নেই। 
কাশমলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক শঙ্কিপতি প্রামাণিক মনে করেনঃ এর 
কোন যৌস্তিকতা নেই। 
মন্ডল কমিশনের 
অসিত মিত্র জানান ঃ মন্ডল নিজেও স্বীকার 
করেছেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় 
তিনি যেতে পারেননি। এক Sra 
কোডিফায়েড জনজাতির তালিকাটিও তাই 
সম্পূর্ণ ও ক্রটিমুক্ত নয়! তাই তার 2 
অসম্পূর্ণ ও দুর্বল প্রস্তাবগুলিঞ্চ মানদন্ডে 
নির্ধারিত প্রস্তাবের সার্থকতা আছে বলে 
তিনি মনে করেন at অসিতবাবু বলেন, 
বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত 


পশ্চিমবঙ্গে দূ ধরনের সম্পর্ক বর্তমান। (১) 


সামাজিক সম্পর্ক; (২) অর্থনৈতিক সম্পৰ্ক। 
তার মতে, সামাজিক উন্নয়ন বা বর্ণসামা 


যতটা হয়েছে, অর্থনৈতিক অসাম্য কিন্তু দুটি 


সমাজের মধ্যে এখনও মেরুপ্রমাণ। 

ভাটোরা উচ্চ বিদ্যালয়ের হিসাবশান্ত্রের 
শিক্ষক সুখেন মল্লিকের মতে, মন্ডল 
রিপোর্টের রূপায়ণে অনগ্রসর শ্রেণীর ভূমিকা 
আরো উজ্জল হবে; তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
পাবে। এটি সম্ভব যদি তারা অর্থনীতিতে 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মল্লিকের 
কথায়ঃ তারা সঠিক মুলাবোধ ফিরে পাবে। 


করেছিল নিবিচারে। যদিও সংস্কারমুখী 
প্রচেষ্টা বা সামাজিক আত্মবিকাশের একটি 
ক্ষীণ ধারাও সমভাবে বইছিল। ষাটের 
দশকের পর থেকে এই অনুন্নত জনজাতিরা 
ক্রমশই উচ্চতর ও অপেক্ষাকৃত আলোকিত 
পথের -খবাত্রী। তারা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, এক 
মন্ডল কমিশনের গাইডেন এক 
থিওরিটিক্যাল সাপোর্ট অবলম্বনে তারা 
সমাজ, জাতি ও ইতিহাসে একটি রেকর্ড 
সুষ্টির পথে সাহসী ভূমিকা নেবে বলে তিনি 
দৃঢ় আশা পোষণ করেন! 

কাশমলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক মনে করেনঃ যেহেতু এর যৌক্তি কতা 
নেই, তাই এর ক্মাথকতাও স্বভাবতই মতের 
অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে ডি এম বি 
বিদ্যালয়ের (উচ্চ) প্রধান শিক্ষক 
শান্তিপ্রসাদ মণ্ডলের মত 2 Wits আছে; 
কারণ এতে ডাউনট্রোভেনদের সুবিধা হবে। 

বিপরীতে, কাশমলী উচ্চ বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক দিবোন্দুপ্রসাদ রায়ের মতে 
যদি এস সি এবং এস টি রা ' পপুলেশানের 
পঞ্চাশ শতাংশ হয় তাহলে একটা ক্কার্থকতা 
থাকে। কিন্তু ও বি সি ছাড়া যেহেতু তারা 
পঞ্চাশ শতাংশ হচ্ছে না, তাই একস্সিস্টিং 
বাইশ শতাংশ কোটহি যেখানে তাদের মধ্য 
থেকে পুরণ হচ্ছে নাঁআবার সেখানে 
স্থায়ীভাবে ৪৯৫ শতাংশ সংরক্ষণ তাদের 
জন্য একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা: এটি সম্পূর্ণ 


কোন গু উদ্দেশ্য কাজ করেছিল কি না এ 
বিষয়ে যুব ও ছাত্রনেতা অসিত মিত্র তার 
(৭২৭৭) সময়ের. নিবিড় রাজনৈতিক 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বলেনঃ 
ডেফিনিটলি। এটি জনতা দলের আভ্যন্তরীণ 


প্রথমত, বামদল ও বি জে পির ওপর এন 


এফ সরকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। 
পোষণ করেন না: fey কতকগুলো 
টেকনিক্যাল wie রয়ে গেছে, যথাঃ প্রথমত, 
মুখামন্ত্রীদের সঙ্গে এই খসড়া রিপোর্ট নিয়ে 
আলোচনার দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন 
মানুষের মত যাচাই করে নেওয়ার জন্য একটু 
সময়ের প্রয়োজন ছিল। যথেষ্ট সময়ই বায়িত 
হয়েছে; কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে 
তোলা হয়নি। তৃতীয়ত টালমাটাল অবস্থা 
বলতে তিমি রাজি নন। 

,ভাটোরা উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্ট্রবিজ্ঞানের 
শিক্ষক অশোক মিপ্যার মতে ভারতবর্ষ চরম 
সংকটের সম্মুখীন। ঠিক এ সময়ে 
জাতপাতকে কেন্দ্র করে রিপোর্ট আরো 
একটা ক্ষতের সুষ্টি করল সমাজ ও 
রাজনৈতিক কাঠামোয়; মোর্চা সরকার 
ব্যাপক সংখ্যাগঞ্ঠি তা নিয়ে আসেনি। এটি 
অনগ্রসর শ্রেণীর wade পাবার উদ্দেশ্য 
একটি রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি। সুতরাং এটির 
রূপায়ণ সংক্রান্ত ঘোষণা সঠিক কাজ হয়ান, 
বলে তিনি মনে করেন। শাস্তিপ্রসাদ মন্ডলও 
একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন! 

ইতিহাস শিক্ষক বাসুদেব ভট্ট 
ভাষায়ঃ অবশ্যই এর yy উদ্দেশ্য ছিল? 
রাজনৈতিক দিক থেকে সেই সময়কার 
অবস্থা ছিল fee পারস্পরিক বিদ্বেষ 
মতভেদ (বি জে পি ও দেবীলাল হ্রুপ) ও 
সন্ত্রাসবাদ ভারতবর্ধকে ছিন্নভিন্ন করতে 
বসেছিল। এই পরিস্থিতিতে ধামাচাপা 
দেওয়া মণ্ডল রিপোর্টের বিলম্বিত প্রকাশ ও 
রাপায়ণ সম্পূর্ণতই উদ্দেশাপ্রণোদিত। 

“ বাসুদেব ভট্টাচার্য বলেনঃ সমস্ত রাজা 
মন্ডলের রিসার্চ এরিয়ার মধ্যে পড়েনি 
যেহেতু তারা ত আবেদনে সাড়া দেননি। 
মোট আঠারোটি রাজা মন্ডল কমিশন 
প্রেরিত প্রশ্নমালার উত্তর পাঠিয়েছিল। 
সুতরাং এটি তো সমস্ত মানুষের মত ও চিন্তার 
সার্বিক প্রতিফলন ঘটাচ্ছে না। এছাড়াও 
পদেক্সতির ক্ষেত্রে একটি পদ উপযুক্ত কোটা 
পুরণ না হওয়া পর্যস্ত (তিন কসর) ফেলে 
রাখার কোন যুক্তি নেই বলেও তিনি মনে 
করেন। তবে মন্ডলের AC অন্য অংশ 
বা ক্ষেত্র, যেমন ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া 


দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ [সাত | 


চাষের 






ডেভেলপফেটে প্রোজেক্ট, জমি বন্টন, ভূমি 
সংস্কারের প্রতি তার অকুষ্ঠ সমর্থন জানান। 
সুখেন মল্লিক কমিশন সংরক্ষণ যে 
ভিত্তিতে ও যে শ্রেণীতে বিনান্ত করে রাপায়ণ 
করার প্রস্তাব নিয়েছে তার বিরুদ্ধে | 
অসিত মিত্রের ভাষায়ঃ এই মুহুর্তে 
Bars ক্রহিটেরিয়া হওয়া উচিত 
ইকনমিক ভিত্তিতে! কাস্ট হিন্দুদের মধোও 
অনগ্রসর পরিবার রয়েছে। বিপরীতে অনুন্নত 
জনজাতি পরিবারেরও কয়েকটিতে 
অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ) রয়েছে। তবে গ্রস 
গ্াভারেজে হয়ত মিলতে নাও পারে। তিনি 
তার মতটিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে 
অর্থনৈতিক বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। 
seta বিষয়টি নিশ্চয়ই গুরুত্বের দাবি 
রাখে । তবে এই বিভাজন করতে গিয়ে এক্‌ 


- তা করে অর্থনৈতিক সাম্য বিধান করতে 


গিয়ে দু শ্রেণীর মধ্যে যেন নতুন কোন 
মনোমালিনোর বা বিদ্বেষভাবের পুষ্টি না হয় 
তা দেখতে হবে। কাস্ট হিন্দুদের 
সেন্টিমেন্টকে এমনভাবে আঘাত করা হবে 
না যাতে তাদের অর্থনৈতিক দরিদ্র 
কস্ট-এর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। 
এর ফলে fey অনুন্নত জনজাতিদেরই 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তার মত £ 
জব বা এাাপয়েন্টমেন্ট বৃদ্ধির চেষ্টা করা 
উচিত! রিজাভেশান পলিসিকে আরও 
বৃহত্তর আকার দিলে ভাল হত। 

প্রসঙ্গত মাস্টারমশহিরা কেউই মন্ডল 
রিপোর্ট পড়েননি। রিপোর্টটি যেহেতু পাওয়া 
যায় না, তাই আগ্রহ ও ইচ্ছা সর্তেও খবরের 


. কাগজের টুকরো সংবাদ, তথা বেভার, 


দূরদশনেনর রিভিউ-ই ডাদের কাছে অন্য তিন 
Bex, সুপারিশের একটি রাফ ও মোটা 
দাগের অংশ হল জনজাতিগুলির শতকরা 
সংখ্যার হার। যেহেতু জাত বিষয়টিই 
সভ্যতার অমেয় ও গরবী আলোয় ঢাকা পড়ে 
গেছে। ইচ্ছা করেই তাকে আমরা চাপা 
দিয়েছি। কারণ এ সময়ের বৌদ্ধিক 
বিবর্তনের ধারায় এরকম 'জড়ধ্ী 
মানসিকতা খানিকটা অনভিপ্রেত ও 
বেমানান। তবুও মানসিক ব্যাপার যখন ' মন 
নিশ্চয়ই এমন স্তরে শৌছয়নি। চারপাশের 
পরিবেশ মাটি, জল-হাওয়া না হলেও শিক্ষা 
অর্থনীতি সুপরিকগ্লিতভাবেহ বা হয়ত 
কাকতলীয় ভাবেই বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ত। 
ভদ্রলোক সংস্কৃতির হাওয়ায় ভারি 


পশ্চিমবঙ্গের বাতাস ৷ এত সুক্ষ] মসলিন পর্দা 


অথচ প্রাপশক্তিতে অদ্বিতীয় 

তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য 
চাকরি সংরক্ষণ বিষয়ে সংবিধানের ৩৩৮ 
(৩) নং এবং ৩৪০ নং আর্টিকল পরস্পর 
বিরোধী যেমন ৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, 
অনুন্নত জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষণ 
বিষয়ে। আবার ১৫ (8) ধারায় বলা হয়েছে, 
সরকার নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা ও 
সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর 'যে কোন 
শ্রেণীর জন্যই “বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারেন। 
১৬ (8) ধারায় বলা হয়েছে CARY বা রাজ্য 
সরকার ' কোটা . সংরক্ষণ করতে পারেন 
‘নিয়োগ অথবা 'পদের জন্য এবং তা 
সংরক্ষিত থাকবে যে কোন পশ্চাদপদ 
নাগরিক শ্রেণীর ated, যদি রাষ্ট্র মনে করে 
= “স্টেট সারভিসে, তাদের প্রতিনিধিত্ব 
যথেষ্ট নয়। এছাড়া ৬৪০ ধারায় বলা হয়েছে, 
রাষ্ট্রপতি শিক্ষা ও সামাজিক দিক থেকে 
অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থা পরধবেক্ষণ ও 
অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠন 
করতে পারেন। এই কমিশন দেখবে কী 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে তাদের মজুরি 
অর্জন করতে হয় এবং কী কী পদক্ষেপ নিলে 
এ অবস্থা দূর হতে পারে! সে ব্যাপারে 
সুপারিশ করতে পারবে কমিশন: উল্লেখ্য যে 
এখনও পর্যন্ত এমন কোন কমিশন গঠিত 
হয়লি। ৩৩৮-এ ধারায় ভতপশিলী জাতি ও 
উপজাতিদের জনা একজন স্পেশাল 
অফিসার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে 
এখানে উপধারা ৩ এর মাধামে ও বি সির 
কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে 
'অন্যানা অনগ্রসর শ্রেণী বিষয়ে রাষ্ট্রপতি 
৩৪০ (A>) অনুসারে গঠিত কমিশনের 
রিপোর্ট গ্রহণ করে আদেশানুসারে নির্দিষ্ট 
নীতি গ্রহণ করবেন 

লক্ষণীয় যে কোন আটিকলই সামাজিক 
ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর 
বিষয়ে পরিস্কার কোন fang নির্দেশ করেনি 
অনগ্রসর শ্রেণী কথাটিও অস্পষ্ট অথে 
ব্যবহৃত হয়েছে। ক্লাস ও ary যে দুটি 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 











আট] দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ 








- সুপারের পাইয়ে দেওয়ার নীতি . 


অন্বাভাবিকবকম দুর্বল । বিশেষ কবে বাতেব 
দিকে এ অবস্থা চবমে ওঠে। 

গত প্রায় ছ'মাস ধরে বাতে দূল্সনেব 
বেশি সেপাই ডিউটিতে থাকে না। এব মধ্যে 
একজন গেটে, অপবজন ভেতবে থাকে। এই 


খোজ নিযে জানা গেছে, বিধি বহির্ভূত 


অতিরিক্ত ডিউটি চালু ক্বাব ফলেই এ 


পবিস্থতি সৃষ্টি হয়েছে। গত পুজোর সময " 


- থেকে অতিবিক্ত ডিউটিব ব্যবস্থা চালু 
হযেছে।- স্বাভাবিক ব্যবস্থায় একজন 
সেপাইশেব দিনে ৬ ঘণ্টা ও বাতে ২ ঘন্টা 
মোট ৮ ঘণ্টা “ডিউটি কবে সাপ্তাহিক 
একদিনের ছুটি ভোগ করাব নিযম। কিন্তু 
কোচবিহার ক্রেল সুপাবেব মস্তিজ্কপ্রসূত 


নতুন নিষমে রাতে অতিবিক্ত ২ ঘন্টা অর্থাৎ * 


- মোট ১০- ঘন্টা ডিউটি কবলেই, সংশ্লিষ্ট 
সেপাইযেব ১ দিনেব বাড়তি ছুটি পাওনা 
হবে।' এ লোভনয় বাবস্থাব সুযোগ সকল 
সেপাইছই নিচ্ছে। ফলে সেপাইদেব বিধি 
age ছুটিব পৰিমাণ বাডছে। কাবো 
কারো একমাস পর্যন্ত ছুটি জমে! এইভাবে 
ছুটি ভোগ কবার ফলে ডিউটি দেওযাব জন্য 


সেপাইযেব FRAN কমে যাচ্ছে। রাতের 
ডিউটিতে ২ জনের বেশি সেপাইকে -পাওযা 
যাচ্ছে না।ফলে জেল নিরাপত্তা অরক্ষিত। 

অনুসন্ধানে খবর পাওষা গেছে, বর্তমান 
জেল সুপাব মনোজমোহন চৌধুরীব পাইযে 
দেওযার নত্িঅনাতম নজিব হল এই বিধি 


“ বহিভূত অতিবিক্ত ডিউটি ও ছুটি। 
চৌধুবী সর্বক্ষেত্রে পাহযে দেওয়ার 


বেওযাজ্ঞ oe sare: বিভিন্ন কাজে 
জেলকমীদেব কলকাতা ও বহবমপুবে 


ডেপুটেশনে পাঠাবাব প্রথা আছে। বর্তমান . 


জেল সুপাব মাসে অন্তত চাববাব ডেপুটেশুনে 
পর্যায়ক্রমে প্রতিটি' জেলকমীকে পাঠাচ্ছেন। 
প্রতিটি ডেপুটেশনে -পাঠাবাব খবচ ৪০০ 


থেকে ৫০০ টাকা। প্রযোজ্ঞনে অপ্রযোজনে ' 
+ ডেপুটেশনে পাঠিয়ে মাসে গড়ে ২ হাভ্রাব 
| টাকার অতিবিক্ত ব্যযেব বোঝা চাপছে। 


সাধারণত কলকাতা ও বহরমপুরের ক্ষেত্রে 
যথাক্রমে ৫ ও ৭ দিন ডেপুটেশনের সময ধবা 
হযে থাকে। বর্তমান জ্রেল সুপার মনোজবাবু 
কাউকে কাউকে এব OVA বেশিদিন ববাদ্দ 
কবে এ বাবদ দৈনিক ভাতা পাইয়ে দেন। 
পাইষে দেওযাব নজির আবো আছে। 
আসামীদের ববান্দ খাদ্য ও অন্যান্য aA, 
ওষুধ প্রভৃতি থেকে চুরি, জ্রেলকযীদেব 





* প্রতিমাসেই মোটা অংকের ওষুধ ক্রয়ের বিল 


পেশ ইত্যাদিতো আছেই। এছাড়া রয়েছে 


> জেল কোষার্টাবগুলিতে, বেআইনি বিদ্যা 


সংযোগেব . ছড়াছড়ি কোন কোন 
কোষার্টারে মিটাব ছাড়াই বিদ্যুৎ সংযোগ 


'বয়েছে। কতকগুলি বাতিল ঘোষণা কবা 
কোয়ার্টার দখল করে বেখেছেন একশ্রেণীব- 
জেলকর্মচাবী। তাবা সরাসবিই হুক কবে . 
বিদ্যুতেব সুযোগ ভোগ করছেন। জেল 


সুপাব সব জেনেও চোখ বন্ধ করে থেকে 
পাওযার সুযোগ কবে দেন। বিশেষ কবে দূই 
ইউনিযন পশ্চিমবঙ্গ কাবাকক্ষী সমিতি এবং 
কারারক্ষী সমিতি প্শ্চিমবঙ্গকে খুশি 


রাখতেই জেল সুপাব পাইয়ে দেওযাব ব্যবস্থা ' 


চালু করেছেন। 

তাব নিজেব কাজকর্ম সদ্দেহেব al 
নষ। সুপার হিসাবে মনোজমোহন চৌধুবীর 
কাজে যোগ দেওযাব পূর্বে টেলিফোন বিল 


হত মাসে ৩০০ থেকে বড়জোর woo টাকা । .১ 


আর এখন টেলিফোলেব বিল আসে মাসে 
গে ৩০০০ টারা। অর্থাৎ বুদ্ধির পরিমাণ 
প্রা ৫ BT) অথচ এব কোন WHMIS কাবণ 
নেই।  নির্ভবযোগ্য সুত্রে জানা গেছে, 
মনোজবাবু প্রতিদিন অফিসে বসেই 
কলকার্তীব অস্তত ৫টি স্থানে এস টিডি-তে 


টেলিফোন করেন। আব এ, ব্যাপাবে 
অফিসে প্রয়োজনের চেয়ে তাব নিজেব 
প্রযোজনই বেশি চবিতার্থ হয়। 


ঘটনা এক_হাওডা-বর্ধমান কর্ড লাইনের 
ডানকুনি স্টেশনে ট্রেন থামতেই ভেণ্ডার ও 


তার আশেপাশেব কযেকটি বগি থেকে © 


কয়েকজন যুবক ঝপাঝপ নামাতে লাগলো 
পঞ্চাশ লিটাবেব চোলাই ভর্তি পলিথিনের 
ড্রাম। এ সমযে তাড়াহুড়োতে প্লাটফর্মে 
অন্যমলন্ধ দাডিধে থাকা এক যাত্রীব পায়ের 
উপবেই একটি ড্রাম নামিযে বাখা হলো। 


ভদ্রলোক প্রতিবাদ কবলে যুবকদের দাত মুখ, 
খিচিযে জবাব দেখে দাডাতে পারেন না” 
যান যান। ভদ্রলোক অদূরে দাডিযে থাকা 
একজন ভি আর পিকে ঘটনাটি জানিয়ে 
প্রতিবিধানেব অনুবোধ 'জানালেন--আমি 
কি কববো? স্টেশন মষ্টাবকে কলুন--বলে প্র 


ভি আর পি প্রবর প্লাটফর্মেব অন্য দিকে - 


প্রস্থান কবলেন। 


আগেব চট শন সিঙ্গুব থেকে ওঠা এক ভেম্ডার 
বলে উঠলো_কি বউদি আজ খুদদার যে। 
মহিলাব অনুচ্চস্ববে জবাব-_-আজ অল্প মাল 
শ্রীরামপুবে নে যাবো। শেওড়াফুলিতে. 
* পুলিশকে পয়সা দেবা না বলে ভেম্ডাবে 
উটিনি আর ড্রামেব বদলে এমনি কবে মাল 
নিয়ে যাচ্ছি। ভদ্রমহিলাব দিকে তাকালে 
সন্তানসম্ভবা বলেই মনে হবে। আসলে 
সুকৌশলে সাইকেলেব টিউবেব মধ্যে কবে 
চোলাই Se তা কোমরে জনিয়ে বহন কবার 
ফলেই ওকে এবকম দেখাচ্ছে। খুদদাব নামে 
একটি হিন্দি ছবিতে ঠিক এই বকম কৌশলে" 
পবভিন ববিকে মদ পাচার কর্ধতে দেখা 
পির্ক্সেছল। তাই ভেম্ডাবটি খুদদাব ছবিব 
প্রসঙ্গ তুলেছিল। 


বস্তুত হুগলি জেলার Whe আজ চোলাই 
মদের রমবমা ব্যবসা চলছে | মদ খাওযা ধবে 
সর্বস্বান্ত আবাব মদ ব্যবসা কবে লক্ষপতি 


YORE সন্ধান এই এই জেলাষ মিলবে। জেলাব 
শহবাঞ্চলগুলি ছাড়া ড্রাগাসক্তের সন্ধান 
মিলবে an কিন্তু চোলাই মদে আসক্তদেব 
সন্ধান গ্রাম শহরেব প্রতিটি কোণে 
কোণে। /মদ্যপানজনিত অসামাজিক 
ক্রিষাকর্মেব তথা অপবাধের সংখ্যা আজ 
ক্রমবর্ধমান। 


‘ome শিল্প -এখন জেলার 
গ্রামাঞ্চলগুলিব সর্ববৃহৎ কুটিব fag) এই 
শিল্পে যুক্ত শযে শযে বিভিন্ন বযসেব 
মানুষজন। তবে অধিকাংশেবই, কাজ মদ 
চোলাই নয, চোলাই মদ সাল্লাই দেওযা। 
ট্রেনে বাসে Fg পঞ্চাশ বা একশো লিটাবেব 
ড্রামে কবে মদ পাচার হচ্ছে অবাধে। বস্তুত 
আবগাবি পুলিশ বলে যে একটি বিভাগ আছে 
এই বেপরোযা মদ পাচার দেখলে তাদের 
অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা এ বিষষে মনে 
সন্দেহ জাগে। না হলে প্রকাশ্য দিবালোকে 


'এইডাবে গ্যালন গ্যালন মদ পাচাব হয 


কিভাবে? এখন প্রশ্ন হলো সাধারণ মানুষ এই 
বে-আহনী কাজকর্মের বিরুদ্ধে সেরকম 
সোচ্চার হন না কেন? এ ব্যাপাবে বহু 
মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদেব মতামত্ত 
জানাব চেষ্টা কবেছি। অনেকেবই ware, 
BAT পঞ্চায়েত, থান্দ ইত্যাদির নাকের 
ডগাষ এই সমস্ত অসামাজিক কাজকর্ম চলছে 
বিনা বাধায় আমরা সাধাবণ মানুষ এব 
প্রতিবাদ কবে অহেতুক UES জড়াতে যাই 
কেন? তাছাভা চোলাই যারা তৈবি ও পাচার 
করে তাবা সংঘবদ্ধ, শক্তিশালী ও বেপবোযা 
হাপ্দব কাজে বাধা দিতে গেলে প্রাণসংশব 
হবে 

বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি প্রত্বাদের ঘটনা 
যে ঘটেনি তা নয়। তবে তা সামানাই। এ 
প্রসঙ্গে হবিপাল ব্লকের চিত্রশালী অঙ্কপাড়া 
গ্রামেব মহিলাদের প্রতিবাদের কথা বলা 
যায। পরিবারের পুরুষদের মদ্যপান এক 
waits সাংসাবিক. অশান্তিতে 
তিত্বিবক্ত হযে 2 4% acre বাসিন্দা 
মহিলারা একদিন স্থানীয় মদবিক্রেতার সমস্ত 


মদ মাটিতে ঢেলে দিয়ে মদেব পাত্র ভেঙে 
দিয়ে আর মদ বিক্রি, করলে তাকে উচিত 
শিক্ষা দেবে বলে জানায়। এতে দুই গ্রামে 
মদ বিক্রি ar হয়েছে। কিন্তু 2 সমস্ত 
পবিবাবের পুক্ষদেব মদ খাওয়া তাতে বন্ধ 
হযনি। তাবা নিষমিত দু'মাইল দূবের গ্রামে 


_ গিষে মদ খেষে আসছে। আর একটা জিনিস 


যেটা এই প্রতিবেদকেব মনে হয়েছে সেটা 
হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় সামাজিক বিভিন্ন 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ই সব থেকে বেশি সোচ্চাব হয। 
কিন্তু যেহেতু চোলাইয়েব প্রতি আসক্তেব 
সংখ্যা ক্ষেতমন্তুর, শ্রমিক নিম্নবিস্তের 
মধ্যেই বেশি এব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সবাসিবি 
এই সমস্যায বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাই একটা 
জ্রোবালো সম্মিলিত প্রতিবোধ গড়ে উঠছে 
Atl বাজনৈতিক দলগুলিও এই বেআইনি 
কাজকর্মের প্রতিবাদে আশ্চর্যজনকভাবে 
উদাসীন। এছাড়া প্রশাসনে একাংশের এই 
বেআইনি কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে 
মদতদানেব খবব তো আজ সকলেরই 
জানা। 

তাই সকলের চোখেব দিয়ে 
মির্জাপুব বাকিপুব, নসিবপুব, 
ভদ্রেম্বব, WHEY থেকে গ্যালন গ্যালন 
চোলাই শুধু ল্রেলাব সৰ্বত্ৰ নয বাজ্যের বিভিন্ন 
অঞ্চলে সাপ্লাই হচ্ছে। মহানগঞ্জী 
কলকাতায়ও এ সমস্ত এলাকাব চোলাই 
মদের বিশেষ কদর আছে। ' কলকাতার 
একটি চোলাই মদের ঠেকে বিক্রেতাকে তাব 
চোলাই মির্জাপুববাকিপ্রব থেকে আনা 
একথা গর্বেব সঙ্গে জানাতে দেখেছি। মদ 
চোলাই কবে মাত্র কযেক বছবেব মধ্যে 
একাধিক বাড়ি তথা অতুল বিত্তসম্পত্তিব 
অধিকারী হযেছে বেশ কযেকজন। এ 
ব্যবসায় fea কম, বিক্রি মোটামুটি নগদেই। 
থানা, আবশাবি দপ্তব ও আবও কযেক 


Jara নিযমিত 'মালসোহাবা দিলে চিন্তা 


নেই। দু তিন মাস অস্তব অবশ্য একটা আটা 
CRA কোর্টে দাড়াতে হয। কখনো সখনো 
স্ব্পকালীন Bere বাসও হয়। 


i 





উত্তর ২৪-পরগণা 


ভাঙ্গী-চোরা রাস্তা আর বেপরোয়া 
বাস চালানোয় দেগঙ্গায় বাস দুর্ঘটনা 


প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ঃ বারাসত টাকি রোডে. 


ঘটে গেল আরেকটা মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। 
২৪শে মার্চ কলকাতা বসিবহাট WS ৭৯ ন: 
বাসটি পতিত হল দূর্ঘটনায় 

অভিশপ্ত, বাসটিতে সেদিন প্রচন্ড ভীড 
fet) যাত্রীদের মধ্যে সিংহভাগ যাচ্ছিলেন 
বেড়াচাপার বাসন্তী ঠাকুরেব মেলাষ। 
বছবেব এই সময়টাতে এখানকার 
বাসগুলোতে ভীড হয অস্বাভাবিক। পযসাব 
লোভে কম্ডান্বও গাদাগাদি কবে যাত্রী 
ভবেন বাসে। যাত্রীদেব সামান্য নিবাপত্তার 
কথা অর্থের পাশে স্থান পায় না। বাসের ছাদে 
চব eS ক মায়া Sr জক যে 
যাতাযাত করেন। 

(OE RE ET EEE 
বাজ্জাবেব কাছে বাসটি উল্টে যায়। ‘প্রচ্ড 
গতি নিযে বাসটি চলছিল। চলতে চলতে 
একটা বাসকে ওভারটেক করে গেল। 


তাবপব প্রচণ্ড এক ঝাকুনি অনুভব করলাম। ' 


এবপবে আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিবতে 
দেখি বাবাসত হাসপাতালে, শুষে 
আছি।'__জালালেন অভিশপ্ত বাসেব যাত্রী 
eng mer) তিনিও যাচ্ছিলেন বাসন্তী 
ঠাকুরেব মেলায। 

দত্তপুকুবেব নাবাষপপ্রসাদ রাষ ছিলেন 
এ বাসে। তবে দবজাব কাছে থাকায় বেঁচে 
যান। তাব সঙ্গে ছিলেন তার বন্ধু ও দুটি 
বাচ্চা। তাদেব আঘাত গুরুতর। স্থান 
বাসিন্দাদেব মতে নিহতদেব সংখ্যা বলতে 
গিষে শুধুমাত্র বাবাসত হাসপাতালে মৃতদেব 


কথা বলা হয়েছে, স্থানীয় কার্তিকপুর 


হাসপাতাল ও কলকাতা মেডিকেল কঙ্লেজ 


বাবাসতটাকি রোডের অবস্থা খান 
চলাচলের ক্ষেত্রে এককথায় yg তাব 
উপব' বেপবোযা aie চালানোধ জন্য 


এবকম দুর্ঘটনা প্রাযশই ঘটছে। প্রায় দেড় 


বছব আগে অস্বিকানগবে এমনই এক 
দুর্ঘটনাষ ২৯ জনেব মৃত্যু AS রাস্তার বহুদিন 
ধরে সংস্কাব করা হয না। রাস্তার পিচ উঠে 
গিয়ে বড বড় গর্ত সাবা রাস্তা জুড়ে! কোন 
কোন গর্তের গভীবতা ছয Bre বেশি। 
পূর্ত বিভাগ রাস্তা সস্কাবের জন্য পাথর 
ফেলে রেখেছে বহুদিন ধবে। বাস্তায ছড়িয়ে 
গিয়ে একদিকে তা দূর্ঘটনার কারণ হচ্ছে, 
অন্যদিকে সবঞ্জামও নষ্ট হচ্ছে। es 

বাসগুলো নিজেদের মধ্যে প্রাণান্তকর 
প্রতিযোগিতা মেতে থাকে। রুটে বাসের 
সংখ্যা কম থাকায যাত্রীদের ভীড় থাকে খুব 
বেশি। তাড়াতাড়ি বাস চালিষে ট্রিপেব 
সংখ্যা বাডাতে গিয়ে ছোটখাটো বিপদ 
আগেও হযেছে। দুটো বড়ো দুর্ঘটনা হযে 
যাওযাব HIS কাবও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। 


দত্তপুকুরে'ধর্ম ও রাজনীতি” সেমিনার 


রাজনীতি শর্বক এক সেমিনাব অনুষ্ঠিত 
হুল। নির্ধারিত সময়ে প্রায় দেড় ঘন্টা পরবে 
অনুষ্ঠানটি শুক হলেও বিরাট সংখ্যক শ্রোতা 
উপভোগ্য সেমিনারটিতে উপস্থিত ছিলেন। 

সেমিনারে বক্তা হিসাবে ছিলেন সি পি 
আই নেতা অমিয় ধর, আই পি এফ নেতা 
অরিজিত মিত্র, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য 
সভাপতি ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সি পি 
এম নেতা সত্যপাধন BETES | 


প্রথম আলোচক সি পি আইয়ের অমিয 
ধর বলেন_১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে 


দেশভাগ হওয়ার সঙ্গেই সারা দেশ ধর্মাশ্রষী * 


রাজনীতির আতঙ্কে ভুগতে থাকে। যা থেকে 
দেশ এখনও মুক্ত নয়। রাজনীতির সঙ্গে 


ধর্মের মিশ্রণ এদেশে স্বাধীনতার আগেই 


হয়েছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের 
আত্মপ্রকাশ, ১৯০৭'০৮ সালে হিন্দু 
মহাসভার আত্মপ্রকাশ তারই উদাহরণ। এই 
ছুই মৌলবাদী শক্তির জন্ম এমন সময় হয, 
যখন দেশে চলছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন! 
পঞ্জাবে তৈরি হল মুসলিম লিগ আর বাংলায় 
১ 
এর 


একমাত্র. বামপন্থী দলগুলো ছাড়া সবাই 


ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে বাবহাব করছে। এ , 


প্রসঙ্গ তিনি বি জে পি র রথযাত্রা ও রাজীব 
গান্ধীর মাচানবাবার পদধুলি লিয়ে নির্বাচনে 
প্রচারের কথা বলেন। সরকারি অনুষ্ঠানে 
ধর্মীয় আচাব পদ্ধতি পালন, বিদ্যালয় ও 
শিক্ষাস্থানগলোতে পুজো ও অন্যান্য ধর্মীয় 
আচাব অনুষ্ঠানের তিনি প্রবল বিরোধিতা 


-করেন। তিনি বলেন, ধর্সাশ্রয়ী রাজনীতির 


মধ্য দিয়ে দেশকে আবার ভাঙা চেষ্টা 


আদর্শ। তাকে নিষেও রাজ্ঞনীতি হচ্ছে | হিন্দু 
ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলো ধর্মের 
ভিত্তিতে দেশকে নতুন কবে ভাঙতে চাইছে। 
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ উপমহাদেশের 


করে। এর সুযোগ গ্রহণ করে রাজনৈতিক 
দলগুলো। এ বিষয়ে বাম ও. দক্ষিণ সবাহি 
প্রাষ একই ভূমিকা গ্রহণ করে। 

ধ্যানেশবাবু তার আলোচনার সময় 
বলেন, পৃথিবীর যত সব হত্যাকান্ড ঘটে-তার 
জন্য ধর্ম নয রাজনীতি দাষী। রাজনীতির 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দর্পণ । শুক্ররার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ [নয় 


= ile জনগণের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ 
| রাখেন না। যে দলের কর্মীরা জনগণ 
কথাবাতা থেকে বিচ্ছিন্ন সে দলের ভোট পাওয়ার 

| অধিকারই থাকতে পারে না। 


দ্বিতীয়ত সব সরকারি কর্মচারী 


কয়েকটি সংবাদপত্র বামফ্রন্ট ভোটদানের শিক্ষাদাতা গুরু কংগ্রেস। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক এবং পুলিশ 
সহ সব অফিসার সি পি এমে-র হয়ে কাজ 


একমাত্র কারণ ১৯৭২ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন এই ধরণের অভিযোগের অর্থ হলো 
করে হচ্ছেনা । অথচ বামফ্রন্টের জয়কেও মেনে সি পি এমে-র মত ব্যাপক গণভিত্তিক আর 
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থাকেন রিগিং পর্ব শুরু হয় ভোটার সি পি এম কাডারদের দাপটে এত Fa যে 
তালিকা তৈরির সময় থেকেই । সি পি এম তারা নাকি বিদ্রোহ করছেন। শিক্ষকরা 
কর্মীরা হাজার হাজার বেনামা ব্যক্তিদের 
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‘ করছে। হলে 
করেছেন গৌতম ঘোষ (১৬ মিমি, ৯০ শিল্পীকে তৈরি করেন। রবি ঘোষের | শতকরা চষ্লিশটির বেশি ভোট পায় 
মিনিট)। উৎপল দত্তের বিভিন্ন নাটকের ইন্টারভিউতে আমরা জানতে পারি যে | করে? কংগ্রেসের সংগঠন এবং জনগণের সমর্থকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ তো ভোট কর্মী। এই সব বিশ্বস্ত সরকারি 
বিভিন্ন অংশ এই তথাচিত্রটিতে অভিনয় তিনি কমেডি উৎপল দত্তের কাছেই | মধ্যে কংগ্রেসের যে প্রভাব সকলের নজরে দিয়ে দেন। ভোটদানকালে বেনামা কর্মচারি, শিক্ষক প্রভৃতির তো কংগ্রেসের 
করে দেখান হয়েছে। যেমন ওথেলো,  শেখেন। শেখর চট্টোপাধ্যায় জানালেন | পড়ে তাতে তো উল্টো ধারণাই হওয়া ভোটারদের ভোটটা দিয়ে দেন সিপিএম পক্ষেই কাজ করা উচিত। তা না করে 
অঙ্গার, কল্লোল, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে এই সময় নালা রাজনৈতিক ও | উচিত। কংগ্রেস জনগণ থেকে বিচ্ছিন। সমর্থকরা | ‘নির্বাচনের সময়ে তারা সি পি এমে-র হয়ে 
রৌ, রাইফেল, টিনের তলোয়ার, দাড়াও  অপসাংস্কৃতিক বাধা দেখা দেয় | একসময় | জনসাধারণের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গে দ্বিতীয়ত ভোটগণনাকালে সরকারি কাজ করেন কেন ? এ সব প্রশ্নের জবাব 
পথিকবর, মানুষের অধিকারে, দৈনিক বাংলা খবরের কাগজগুলি কল্লোল | কংগ্রেসের কোন যোগাযোগ নেই। ভোটকর্মীরা কংগ্রেসের ভোটের বাণ্ডিল সি নেই। 
বাজার পত্রিকা এবং আজকের সাজাহান | নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপতো না। বিভিন্ন | ইন্দিরার আমলে পরিবর্তিত কংগ্রেস (ই) পি এমের ভোটের বাণ্ডিলে যুক্ত করে আসলে ভোটে ভাল-জুয়াচুরি বরাবর 


১৯৫০ এবং ১৯৬১ সালের অনেক ছাত্রদল ও শ্রমিক গোষ্ঠী উৎপল দত্তের | দলের জন্মলাভ থেকে আজ পর্যন্ত ওঁ দলে ভোটদাতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। ছিল। এখনো আছে। উভয় পক্ষই এ 
নাটক মঞ্চস্থ অবস্থায় না দেখিয়ে স্টিল নাট্যশালা পাহারা দিতেন। আলোক | কোন সাংগঠনিক নির্বাচন হয়নি | সর্বস্তরে সায়েন্টিফিক এই তিনটির কাজটা যথাসম্ভব করে থাকেন। কিন্তু তা 
ফটোগ্রাফে দেখান হয়|: সম্পাতকারী তাপস সেন তখন Gi | কংগ্রেস আ্যাড হক কমিটি । এমনকি প্রধান অঙ্গ । এজন্য প্রথম থেকে সি পি দিয়ে ভোটের ফল নির্ধারিত হয় না। 


উৎপল দত্তের সঙ্গে ইন্টারভিউ তার চালু করেন বিভিন্ন পোস্টারে__'কল্লোল | কংগ্রেসের সদস্য পদও আড হক। যে এম কর্মী, কো-অর্িনেশন ভুক্ত সি পি এম ভোট হয় জনগণের সঙ্গে নিবিড় 
বাড়ির বৈঠকখানাতেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলছে, চলবে'। উৎপল দত্তের | দলে সাংগঠনিক গণতন্ত্রের চিতুমাত্র নেই, সমর্থক সরকারি কর্মী, পোলিং বুথের যোগাযোগের ফলে | শহরের মধ্যবিত্তের 
ক্যামেরা এগিয়ে যায় সেন্ট জেভিয়ার্স রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার সব নাটকে | যে দলে সদস্যপদ বলে কিছু নেই, যে ভোট গ্রহণ অফিসার এবং প্রার্থীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বামফ্রপ্টের 


কলেজ, মিনার্ভা থিয়েটার, একাডেমী অফ প্রতিফলিত হয়। দলের কর্মীদের সঙ্গে জনগণের কোন এজেন্টরা একযোগে-কাজ করে থাকেন | বিরুদ্ধে সোচ্চার | কিন্তু তারা কংগ্রেসকেও 
ফাইন আর্টস এবং রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে । গৌতম ঘোষের ক্যামেরা গতিহীন, | যোগাযোগ নেই সেই দল যদি শান্তিপূর্ণ প্রথম কথা কংগ্রেসিরা জাল ভোট সমর্থন করে না, কারণ কংগ্রেসের পক্ষে 
উৎপল দত্তের অতীত স্মৃতিচারণ থেকে পরিচালক কোন সমালোচনামূলক প্রশ্ন | নির্বাচনে শতকরা চল্লিশটির বেশি ভোট সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এ ঘটনা জনসমর্থন পাওয়ার মত কোন কাজই 
আমরা জানতে পারি যে তার পিতা তারই করেন না এবং তার ক্যামেরা একই স্থানে | পায় তাহলে তো বরং মনে করা উচিত  শালগ্রাম ছুঁয়ে শপথ করলেও বিশ্বাস করা  কংগ্রেসিরা করেনা | অনেকে ক্ষোভ থাকা 
মত ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। মা দীড়িয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎপল দত্তের | কংগ্রেসই রিগিং করে অত ভোট পায়। সম্ভব নয়। সত্বেও বামফ্রন্টকে ভোট দেন। তবু 


বাংলা কবিতা লিখতেন এবং তার দিদি কথোপকথন গ্রহণ করে । উৎপল দত্ত | আসলে কংগ্রেস এখনো যে অত ভোট দ্বিতীয়ত শহর এবং গ্রামের কোন শহরের কংগ্রেস বেশি নেতিবাচক ভোট 
গাইতেন বাড়িন পড়াশোনা ও তার বাণিজ্যিক বাংলা ছবির বিভিন্ন ভূমিকা | পাচ্ছে তার প্রধান কারণ কংগ্রেস অনেক কোন মানুষ বাম সমর্থক এবং কারা পায়। 


নাটকের দিকে এগিয়ে গেলেন সেন্ট উপার্জনের মাধ্যম হিন্দি ছবি সম্পর্কে | সরকারের দীর্ঘদিনের শাসনকালে জনগণ হলে প্রতি গ্রামে এবং শহরের প্রতি রাস্তায় আর গ্রামের মানুষের সঙ্গে বামপন্থীদের 
জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার উইভারের পরিচালক এবং বক্তা কোন মন্তব্য করেন | বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে যে সব কম করে বেশ কয়েকশত দলীয় কর্মী থাকা যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ | চারটা বড় বামদলের 
প্রভাবে । যিনি বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন না। | সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল প্রয়োজন যারা প্রত্যেক ভোটার অর্থাৎ কৃষক সংগঠন শক্তিশালী । তারা 
চার্চে যোগ দেবার পূর্বে। স্কুলে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের সুরে তরজা গানের | তা পায়নি বলে অনেক কংগ্রেস এলাকার প্রতিটি অধিবাসীর সঙ্গে অত্যান্ত কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন | 
থাকাকালীন উৎপল দত্ত হ্যামলেট-এ সঙ্গে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ঠিক মানায় | বিরোধীরাও তিতিবিরক্ত হয়ে কংগ্রেসকে পরিচিত। এ কাজ সম্পন্ন করতে ' আর কংগ্রেসের কোন কৃষক সংগঠনই 


অভিনয় করেন। নি। উৎপল দত্তের নানা বামপন্থী | ভোট দেয়। না হলে কংগ্রেসের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা নেই। গ্রামে প্রতিটি মানুষ প্রত্যেককে 
চিন্তাধারার পরিবর্তন গৌতম ঘোষের | শাসনকালের এবং পরে বিরোধী দল  প্রয়োজন। যদি কোন দলের হাজার চেনে, সেখানে ভোট ডাকাতি করা যায় না 
১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম আই পি ছবিতে উল্লেখিত হয় না । তবে পরিচালক, | হিসেবে তাদের ভূমিকায় জনগণের হাজার কর্মী গ্রামের এবং শহরের প্রতিটি ১৯৭২ সালে কংগ্রেস যা করেছিল কিন্ত 
টি-এর বেঙ্গল ইউনিটে যোগ দেন । কিন্তু উৎপল . দত্ত এবং অন্য শিল্পীদের | আস্থাভাজন হওয়ার মত কোন কাজই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন ব্যাপক জাল ভোট করা যায় না 
কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়তে বাধ্য হন, কারণ পারস্পরিক শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ হয়ে যায় মৃণাল | কংগ্রেস করেনি। বরং অতীতে শাসক তাহলে জাল ভোটের প্রয়োজন হয় AT | বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে জনগণের 


তাকে লিও ট্রটস্কির অনুগামী বলে মনে সেনের ‘ভুবন সোম’ ও সত্যজিৎ রায়ের | হিসেবে যে সব অপকর্ম করেছিল তার জাল ভোটের তালিকা না করে শুধু বিক্ষোভ থাকা সত্বেও বামপন্থীরা দৈনন্দিন 
করা হয়েছিল | লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে 'জনঅরণ্য' ছবির কিছু অংশ. দেখিয়ে । | জেরই এখনো ভোগ করতে হচ্ছে । এই দিন Sab chaos রাবির অন Seu ices SOM জর coe 
—— অবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবেই বামফ্রন্ট শতকরা একটি মানুষের ভোট তারা বিনা পান আর তা নেই বলে কংগ্রেস পায় না । 
মতে রাগ জাম সি ০ কা! তাই সায়েন্টিফিক রিগিং-এর শ্লোগানটা 
থাকায় অনেক তাহলে করতে হবে গ্রামে আর অক্ষম, অপদার্থদের কান্না ছাড়া আর 
বামফ্রন্ট কর্মী বিশেষ করে সি পি এম কর্মী শহরে শুধু বামফ্রন্ট কর্মীরাই কাজ করেন, লা 
ও নেতা তাদের রাজনৈতিক চরিত্র কংগ্রেস কর্মীরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ১৯৭২ সালের মত রিগিং পশ্চিমবঙ্গে 
হারিয়েছে। এ সবই সত্য ৷ কিন্তু কংগ্রেস সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলে চিৎকার করেন, কোনদিন হয় না। 
কি বামফ্রুন্টের বিকল্প হওয়ার যোগ্যতা 


Seatac হিন্দিভাষী অঞ্চলে জ্যোতি বসুর 


৭২-৭৭ সালের শাসনকালে সিদ্ধার্থশঙ্কর 





ব্যবস্থা চুলোয় গিয়েছিল। 

গণ-টোকাটুকিই ছিল পাস করার একমাত্র বিশেষ প্রতিনিধি : আসয় লোকসভা ও থাকলেও এক এক রাজোর ক্ষেত্রে অন্যান্য 
রাগ চি জা পূজা বিপথে চালিত হতাশগ্রস্ত কিছু যুবক অবলম্বন | তাহলে জ্যোতি বসুর শাসনকে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তথা রাজীব বক্তা পরিবর্তন করা হবে | যে রাজ্যে যিনি 
তাতে রড কি ভাবে এক দরদী লেখকের প্রেরণায় উচ্ছেদ করে সিদ্ধার্থবাবুদের শাসন গান্ধীর স্থায়ী: সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিরোধী নেতা হিসাবে 
el করে চলেছে। যৌথ উদ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক | কায়েমের পক্ষে রায় দেব কেন? এসব প্রতিশ্রুতির পাল্টা হিসাবে বিরোধীদলগুলি চিহ্নিত তারই ভাষণ থাকবে । যেমন 
oo WAS ফিরে এল এই নিয়েই নির্মিত | প্রশ্ন না ওঠা অস্বাভাবিক | অর্থাৎ বামফ্রন্ট দেশের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে বিশেষভাবে ওড়িশার ক্ষেত্রে বিজু পট্রনায়ক, অন্ধের 
টিলা ব্যবস্থাপনা ও হচ্ছে ছবিটি। আগামী জুন মাসে এটি | অনেক কিছুই করতে পারেনি আর হিন্দি-ভাষাভাষী অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় ক্ষেত্রে এন টি. রামরাও, বিহারের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু কাজ মুক্তি পাবে | উৎপলবাবু স্বয়ং এ ছবির | উল্টোদিকে কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার স্থায়িত্ব লালু প্রসাদ যাদব ইত্যাদি । রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
ee ০১০০, ও অন্যতম অভিনেতা | ভার | কোন কাজ করারই ক্ষমতা নেই। সম্পর্কে সঙ্গে হিন্দিতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি ও বামদলগুলির সম্মিলিত প্রচারের প্রথম 
gill বিশেষভাবে সঙ্গে অভিনয়ে আছেন নাজমুল হুদা, শিল্পা রিগিং ব্যাপারটা ১৯৭২ সালেই প্রথম বসুর টেপ করা ভাষণ কাজে লাগাবে | ধাপ হিসাবে টেপের মাধ্যমে এই প্রচারের 
রিও ৯৭ ad ঘোষ, রবি পান, আনোয়ার আলি, সুদীপ | এ রাজ্যের জনগণ টের পেলো | ভোটের উদ্দেশ্য, বিগত বছর দেড়েকের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জ্যোতি বসুর 
লরি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক গাঙ্গুলি প্রমুখ । | আগের রাত্রিতেই ব্যালট বাক্স ব্যালটে ভর্তি কেন্দ্রে বিরোধী বছ দল নিয়ে গঠিত ভঙ্গুর ভাষণ দুটি ভাষায় হিন্দি ও ইংরাজিতে 
gt need প্রকল্প চালু সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন সন্দীপ কর | হওয়া বা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ভোট সরকার নিয়ে কংগ্রেসের বাজার মাত থাকবে | এ ছাড়াও গ্রামে-গঞ্জে বামফ্রন্ট 
a sates go ar ce ‘ ছবিটি পড়ে যাওয়ার নজির অন্ততঃ এরাজ্যে করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা । জ্যোতি সরকার কি কাজ করেছে, তাও ভিডিও 
গা we oes pi fate os যুবচিত্তে | অতীতে ছিল না। ১৯৭২ সালের পরেও বসুর বক্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য সর্বভারতীয় ক্যাসেটের মাধ্যমে দেখানো হবে। প্রাক্তন 
মাক ক ও । ও সংগঠিত চিন্তার দর্শনকে আর তা হয়নি। যদিও ভুয়া ভোটদান নেতার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও থাকবে | প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিংকে বিভিন্ন বিরোধী 

হয়েছেন | ৮ করতে সক্ষম হবে। চিরদিনই চলে আসছে । আসলে জাল বক্তা হিসাবে জ্যোতি বসু কমন এরা ১১৯ গর 
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দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ 


চক্রান্তের বলি ! নাকি আবার ফুটবল মাঠে 



























পাশাপাশি বসিয়েছিল সেই দিয়েগো স্বর্গ 
থেকে নরকে নিক্ষিপ্ত হলেন | ১৭ মার্চ 
ইতালির লিগে বারির বিরুদ্ধে ম্যাচে 
অধিনায়ক দিয়েগোর ক্রশ সেন্টার থেকে 
হওয়া গোলে নাপোলি জেতে | কিন্তু ২৯ 
মার্চ ইতালির একটি প্রভাতী দৈনিক সংবাদ 
দেয়, মারাদোনার মূত্র নমুনায় কোকেন 
জাত নিষিদ্ধ ড্রাগের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
সারা ফুটবল-বিশ্ব স্তপ্তিত ৷" যেটুকু আশা 
তখনও অনেক মারাদোনাপ্রেমীর মনে ছিল 
তা ৩০ মার্চ নির্মূল হল | রোষের “স্টেডিও 
গওলিম্পিকো'-র পাশে ডোপ টেস্ট কেন্দ্র 
আকুয়ামিটোজায় ডাক্তাররা রায় দিলেন, 
দ্বিতীয় টেস্টও ‘পজিটিভ’ | এই প্রতিবেদন 
ছাপতে যাওয়া পর্যন্ত সংবাদ: 
মারাদোনাকে সাসপেন্ড করেছে ইতালি 
ফুটবল সংস্থা । তিনি রাতের অন্ধকারে 
আর্জেন্টিনায় | যাওয়ার আগে বলেছেন, 
“আমার বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত মিথ্যাচার 
করা হয়েছে । এ এক চক্রান্ত ।' ইতালি 
এবং নাপোলি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আশার 
বাণী শুনিয়েছেন, “সব মেঘ কেটে যাবে | 
আবার ফুটবল মাঠেই জবাব দেব এই 
্রষ্টাচারের | গৌরবের মধ্যগগন থেকে 
পোষণ করে এসেছি | এভাবে ডালি নিয়ে 
নীরবে সরে যেতে হবে ভাবিনি | তবে 
আমি আবার ফিরে আসব ।' 
মারাদোনা যখন দেশে ফিরে গেছেন 
তখনও ইতালি লিগের শৃঙ্ক্ষলারক্ষা 
কমিটি তার শাস্তির মেয়াদ স্থির করে নি, 
তবে আপাতত তাকে ফুটবল থেকে ‘ব্যান’ 


করা হয়েছে। ৬ এপ্রিল দিয়েগোর [ছি 


কতদিনের জন্য তা স্থির করার কথা এ 
কমিটির | তবে ডোপ করার জন্য শান্তি ৬ 
মাস থেকে ২৪ মাস হওয়ার আইন 
রয়েছে | এদিকে ১৯৯৩ পর্যন্ত নাপোলির 
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মারাদোনা । নাপোলি 
কর্মকর্তারা যদি চেষ্টা করেন তবে হয়তো 
সবচেয়ে কম মেয়াদী শাস্তি হবে এই 
ফুটবল-শিল্পীর | যদি তা ঘটে তবে বিশ্ব 
ফুটবল আবার তাকে ফিরে পেতে পারে | 
কিন্তু মারাদোনাকে অনেকেই পছন্দ করেন 
না। করেন না, তার প্রধান কারণ তার 





৪০টি | ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে 
একমাত্র পর্তুগোলের বিরুদ্ধে ম্যাচে 
পেলেকে প্রচুর ফাউল করা হয়। তার 
আগে পুসকাল (৫২) বা জ্রুয়ফের (98) 


সুভাষ দত্ত 
মানসিকতার দ্বারা গৌরবের শীর্ষে 





উঠেছেন | ঈশ্বর ছাড়া কাউকে পরোয়া মতো বাদ যান নি। কিন্তু 
করেন না। ১৯৭৮ সালে নিজের দেশে এবার মারাদদোনাকে কেউ ছাড়ে নি। 
হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলে জাতীয় কোচ লুই ইতিহাস খাটলে প্রমাণ করা যাবে এত 


সিজার cafe শেফ মুহূর্তে আর্জেন্টিনা 
দল থেকে বাদ দিয়েছিলেন ১৭ বছর 
বয়সী এই তরুণ প্রতিভাকোত। ভেঙে 
পড়েন নি দিয়োগা | লড়াই করে ৮২-র 
স্পেন বিশ্বকাপে জাতীয় দলে- ঢুকে 
খেললেন তিনি | কিন্তু অসংখ্য ফাউলের 
শিকার হয়ে মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে 
লাল কার্ড দেখলেন | তারপর ৮৬-র 
বিশ্বকাপ । মারাদোনার 'বিশ্ববিজয় । 
ফুটবলপ্রেমীরা তার বা পায়ের যাদুতে 
পাগল | অবশ্য তার কৃতিত্ব a করার 
জন্য চেষ্টাও কম হয়নি | “ঈশ্বরের হাত 


ফাউল আগে কোনো ফুটবলারের বিরুদ্ধে 
একটা টুর্নামেন্টে হয়নি | সঙ্গে মারাদোনার 
আসল অস্ত্র ধা পায়ের আ্যাঙ্কেলে চোট 
ছিল । যন্ত্রণায় ককুড়ে গেছেন, কিন্তু মাঠ 
ছাড়েন নি। 

কিন্তু মারাদোনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় 
ফাউল-প্লে বোধহয় এবার হল। সম্প্রতি 
নাপোলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক 







ঁ 


যাথাউজের অনুরোধেও হাত মেলালেন না ফিফা কর্তাদের সঙ্গে 


মারাদোনা সম্পূর্ণ বার্থ। তার দেশ 
আর্জেন্টিনা তৃতীয়-। উরুগুয়ে-ব্রাজিলের করে | নারী পাচার চক্রেও নাকি মারাদোনা 
পরে। তা সত্বেও আর্জেন্টিনার জাতীয় 
কোচ ডাঃ কার্সোল বিলোর্দো, “আমাকে 
বিশ্বকাপের দল নির্বাচন করতে হবে 
মারাদোনাকে এক নম্বর ধরে আর বাকি 


দশজনকে বাছাই করে ।' অনেকে তখন ফাইনালে বিতর্কিত গোলে আর্জেন্টিনা 


ফুটবল প্রাধান্য রক্ষার জন্য আমাদের 


ফুটবল-জীবন শেষ ? 


সুবিধা দিয়েছিলেন । পারেনি | এখন তিনি 





কয়েকদিন আগের কথা । ক্রীড়া সাংবাদিক 
স্পোর্টস 


“আই এফ এ-র নতুন সচিব পদে প্রদ্যোত 
দত্তকেই আবার দেখতে পেলে আমি 
মোটেই আশ্চর্য হবো at | এত সুখ তিনি 
পাবেন কোথায় ?' সেদিন তার কথার 
মধ্যে কিছুটা ব্যঙ্গের সুর লুকিয়ে থাকলেও, 
আজ তাই-ই এক নির্মম সত্য | কেন্দ্রীয় 


অধিষ্ঠিত রইলেন | 


ssi a sos 
আই এফ এ-র বাসভবনটিও আজ দেনার 
দায়ে Dicer কাছে বন্ধক | সব মিলিয়ে 
সুদে আসলে দেনার অঙ্কটা মোটেই কম 
নয়। ৭২ লক্ষ ৮০ হাজার ৪ শ ১০ 











আদালতে গিয়েছিল । এমনকি রাজা 


- সরকারও হাজির হয়েছিলেন আদালতের 


আঙিনায় । প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আই 
এফ এ মামলায় হার মানতে বাধ্য হয়েছে। 

প্রদ্যোতবাবুর হাতে পড়েই এতিহ্যবাহী 
আই এফ এ শিল্ড আকর্ষণ হারাতে 
বসেছে। প্রথমবার কিছু বিদেশি দল 
আসলেও এখন শিল্ড নিছক দায়সারা“ 
গোছের | খেলাকে পিছিয়ে ডিসেম্বরে করা 
হয়েছে। এবারে তো শিল্ড হলই না। 





বলেন, ‘আই এফ এ-র সংবিধানে কোথাও 
লেখা নেই যে, কেউ ৬ বছরের বেশি 
সচিব পদে থাকতে পারেন না। এই 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


পপ ‘ 
; দর্পণ । শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯৯১ [এগারো 





জড়িত থাকে। এই আবেগ ও অনুভূতিকে 
কাজে লাগাষ মৌলবাদী শক্তিগুলো। 
সেমিনারে আগত শ্রোতাদেব একটা 
অংশ ছিল বি জে পি সমর্থক। একমাত্র 
ধ্যানেশবাবুব আলোচনা ব্যতীত সকল 
ক্ষেত্রেই বক্তাদের আলোচনাব সময তাবা 
বিদ্রুপাস্ম ক ধ্বনি দিতে থাকে। এদেব মধ্যে 
“wes ব্যক্তিদের সংখ্যাই ছিল বেশি। 
অনাদিকে কাল মাক্সেব একটি উদ্ধৃতি 
ইংবাজিতে দেবাব প্র ধ্যানেশবাবু তার 
বাংলা তর্জমা কবাব বদলে বলেন, 
*শিষালদাব ফুটপাতে এব বাংলা অনুবাদ 
পাওযা যায়। আপনাদের প্রযোজনে সেখান 
থেকে কিনে দেখে oat তাব এ 


ধবনেব বক্তব্যে শ্রোতাদের অনেকেই উমা 


প্রকাশ কবেন। 

সভাপতি স্বর্ণকমণ বিশ্বাস তার বক্তব্যে 
বলেন, ete আচাব পালন কবতে গিয়ে 
সাধারণ মানুষেব প্রাণ ওষ্ঠাগত। পবীক্ষাব 
সময ভাববে মহিক চালিঘে ধর্মীয 
অনুষ্ঠানের বিকদ্ধে তিনি সাধারণ মানুষকে 
প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানান। 





খেলাধুলা 
১০ম পৃষ্ঠার পর 


ধারনার সৃষ্টি হয়েছে প্রচলিত প্রথা থেকে । 
আইনগত বাধা নেই | আর সদস্যরা যখন 


পালতার আযাস প্রোজেক্ট লিটিটেড। সম্প্রতি 
ao ইস্টান হোটেলে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে এ তথ্য.জানান রাজ্য ক্ষৃদ্রশ্ল্প 
নিগমেব চেয়ারম্যান সোমনাথ চ্যাটাজি। 
pipe বলেন, প্রকল্পটি বপায়পেব 
খবচ ধবা হযেছে ৯৫৫ লক্ষ টাকা। এবমধ্যে 
রাজ্য সবকাব অনুদান হিসাবে দেবেন 
৪৮২,০৫ লক্ষ টাকা। খণ হিসাবে হাডকো 
দেবেন ৪২২৯৫ লক্ষ টাকা! ইকুইটি থাকবে . 
১০ লক্ষ টাকা । ন্যাশানাল হাউজিং ব্যাক্ষেব 
'ইকুইটি থাকবে ৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পুব জন্য 
জমি দিচ্ছে রাজ্য fare পর্যদ। তাবা ছাই 


চলা এপ্রিল থেকে। প্রতি বছবে প্রকল্পটি ১ 
কোটি ৪০ লক্ষ ইট তৈবি কববে। ১৫০ জনের 
SORE হবে প্রাথমিক পর্যাযে। এই 
প্রকল্লেব উদ্দেশ্য দুটি। wf কেন্দ্র 
থেকে যে বিপুল পবিমাণে ছাই নির্গত হয, তা 
অন্যত্র সবিষে নিযে যাওযা একটা, বিবাট 
সমস্যা। ব্যান্ডেল, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে 





পশ্চিমবঙ্গের কথা আসবে | বলা হবে ৯টি - 
বিভিন্ন দল কিভাবে 






প্রাপ্ত ২০০ chs টন ছাই সরাতে রাজা 
বিদ্যা পর্যদের বছরে খরচ হয় প্রায় ৩ কোটি 
টাকা। ভারতের প্রতিটি তাপবিদূৎ come 
এই সমস্যা আছে। এই প্রবষ্টটি গড়ে উঠলে 


প্রকল্প প্রথম পর্যায়ে ফি-দিন ২০০ টন ছাই 
লাগবে। পরবর্তীকালে এর উৎপাদন ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পেলে প্রযোজন হবে ৪০০ টন ছাই। 


' শংসিত বীজ 
উৎপাদন 


বরেন ঘোষ বাবাসাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
'বীজ নিগম লিমিটেডেব উদ্যোগে শংসিত 
বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বিষযক আলোচনা 
চক্র অনুষ্ঠিত হযে গেল। সংস্থাব বিজিওনীল 
ম্যানেজার হাবাধন ঘোষ প্রদীপ জালিয়ে 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কবেন। তিনি ১৯৮১ 
সালে রাজ্য বীজ নিগমের জন্ম লগ্ম থেকে 
শুক কবে বীজ নিগমেব উদ্দেশ্য কিস্তাবিত 
ব্যাখ্যা কবেন। কৃষি ও কৃষকেব উন্নতিকল্পে 
উন্নতমানের বীজেব প্রষ্বোজ্জনীযতা fraca 
মূল্যবান আলোচনা কবেন নিগমেব প্রধান 
পবিচালক (এমডি) বিমলেন্দু গাঙ্গুলী। 
মূল্যবান বীজেব সংবক্ষণ ধান বীজ 
উৎপাদন প্রণালী বিষযে আলোচনায অংশ, 
নেন we were বসু ও ড সমব fee 
প্রধান। এছাডা উন্নতমানের বীজেব গুণাগুণ 
সম্পর্কেও বীজ শএসিতকবণ বিষে 
আলোচনা কবেন বনবিহাধী চক্রবর্তী ও 
সুবীব চৌধুবী। 

মোট ১০০ জন প্রতিনিধি বাজ্যেব বিভিন্ন 
জেলা থেকে এই, আলোচনা চক্র তথা 
কর্মশালায অংশগ্রহণ কবেন। এবা সকলেই 
প্রামেব কষক। 





অন্য কোন ইস্যু ভাবা হচ্ছে | এসব সত্ত্বেও 
সব ছাড়িয়ে এবার সর্বভারতীয় নির্বাচনী 
প্রচারে একটি রাজ্য এবং তার মুখ্যমন্ত্রী যে 
স্থান পাচ্ছেন, এটাই অভিনব । এই 
অবস্থায় কমাস সর্বভারতীয় প্রশাসনে 
জ্যোতি বসুর নাম কিছুদিন ধামাচাপা পড়ে 
থাকা সত্বেও নতুন করে তার মুল্যায়ন 
করতে শুরু করেছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল | 





সৃতি TC 

ae পৃষ্ঠার পর 
হয় । পরে এসব শিশু বিদেশে বিক্রি কষা 
হয় | 
নারীদের কাছ গিয়ে আগে থেকে ANE 
করা হয় | ৫০ এবং ১০৩ টাকাব বিনিমে 
সন্তান কিনে নেওয়া হয় | ATCT প্রচত্ত 
দারিজ্্য থেকে সামান্য রেহাই পেতে set 
wees বিক্রি করতে হচ্ছে। 

এ সভ্য সমাজের দায়িত্ব কী ? এই প্রশ্ন 
মনে জাগে । ওরা, আর sere 
এমনভাবে wa? কেম ওদের জীবন 
নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা? এ 
প্রশ্নগুলির উত্তর হয়তো যিলবে নান কিন্তু 
আমরা যায়া নিজেদের wey বলে যনে 
করি তারা কতটা সভ্য এই প্রশ্নও কী এসে 


সম্তান-সন্ভবা ভারতের ছরিক্র ' 





মণ্ডল 


ay পৃষ্ঠার গর 


wey Fal তাও বিতর্কের মধ্যে বাখা হয়নি। 
১৫ (8) ধারাটি শুধুমাত্র যোগ করে যে, 
সামাজিক ও শিক্ষাব দিক থেকে অনশ্রসর 
শ্রেণীর জন্যই ব্যবস্থা নেওযা হবে। সুতবাং 
এখানে "কাস্ট কোন নির্ণায়ক নষ। এই 
ধাবটিও সমগ্র জনগণের কথাই মাথা 
রেখেছে (অর্থাৎ যে কোন অনপ্রসর শ্রেণী) 
এবং তাব মধ্যে সামাজিক ও শিক্ষাব বিচারে 
পিছিয়ে পড়া শ্রেপীব জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
নেবার কথা উল্লেখ করেছে। Fear এটি 
একটি নিবপেক্ষ বা সেকুলার বাবস্থা এব 
নিদিষ্টভাবে শুধু হিন্দু went বা 
এককভাবে কোন হিন্দু শ্রেণ ও জাতকে 
নির্দেশ কবে না। কারণ ১৫ (৪)' ধাবাব 
মাধ্যমে মুসলিম ও ক্রিস্টানদেব মত সমস্ত 
ধর্মের মানুষের মধ্য থেকেই সামাজিক ও 
শিক্ষার দিক থেকে অনুর্নতদেব পর্যায়ভুক্ত 
কবা হযেছে। যে কোন ware শ্রেণীর 
কথাই যখন ১৬ (8)- বঙ্গা হযেছে, তাই 
একই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত মুসলিম ও ক্রিস্টান বা 
'অন্যধর্মীবলস্বী ব্য শ্রেণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 

অনগ্রসর শ্রেণীব জন্য সংবক্ষণ দুভাবে 
বাস্তবাযিত হতে পাবে--(১) কেবলমাত্র 


- নিযোগ সংক্রান্ত সংবক্ষণ; (২) কেবলমাত্র 


পদ সংবক্ষণ। হাইকোর্টে ব্যাখ্যা অনুযায়ী 


নিযোগ সংক্রান্ত বিষষটিব মধ্যে" 


£প্রামোশানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয। এব 
অর্থ হল অনুন্নত শ্ৰেণীব কেউ যে কোন ভাবে 
একবাব নিযুক্ত হলে সমস্ত বকম পদোম্নতিই 
স্বাভাবিকভাবে নিদিষ্ট হবে তাব ক্ষেত্রে 
'কাস্ট' ভিত্তিতে । ১৬ (8) ধাবাব ৩৩৫ নং 
অনুচ্ছেদে 'প্রশাস্নিক এফিসিষেম্পিব 
বিষর্যটিকে বাদ দিয়েছে (সম্পূর্ণভাবে)। এঁর 
ফল হল এস সি এবং এস টিব ক্ষেত্র 
প্রশাসনিক দক্ষতার বিষযটি হবে; 
কু ওবিসি ব ক্ষেতে এটিকে মাছ না! 
সুতবাং জাতপাতগত একটা কৃত্রিম 
বিভাঞনেব সৃষ্টি হওয়ার আশু সম্ভাবনা। 
'৩৩৫ নং ধারার এই অঙ্গীকার এই অনুচ্ছে দেব 
বিষষগুলির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত 


হয়েছে। ১৬ (৪) ধারা অনুসারে কতকগুলি 
বিশেষ পদে'র জন্য যদি সংবক্ষণ নেওয়া 
হযেছে। ১৬ (৪) ধাবা অনুসাবে কতকগুলি 


“বিশেষ পদে'ব জন্য যদি সংবক্ষণ নেওযা 
হয, তাহলে জাত-কে টেনে নিষে যাবাব 
পশ্ডশ্রম বা রিলে দৌড় যা'নিয়োগ সংক্রান্ত: 
সংবক্ষণ বিধির way উলঙ্গ আত্মগ্কাশ 
কবতে শুরু কবেছে তা এড়ান ASG! এবং 
পদোল্লতির যান বজায় থাকত। 


whee যাবা হেবিডিটি ও 

দোহাই গীড়েন তাদের 
উদ্দেশ্যে বলি সব ফিছ্ধুব মূলেই আছে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি। তাদের পূর্বপুরুষদের 


প্রবষানুক্রমে এ-দুটিব ওপব একচেটিযা 
wel সন্ত কাষেম ছিল। অতএব ও বি সি. 
এস সি এবং এস টি-ব-ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় 
প্রক্তদ্মেব শিক্ষা সংস্কৃতির শৈশবাবস্থা নিয়ে 
হাস্য, পবিহাস কম করাই বাঞ্ছনীয়। 

মুখেন মল্লিক বলেনঃ সামাজিক 
ন্যাবিছাব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংরক্ষণকে 
মাধ্যম হিসেবে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হলেও 
এফিসিযেম্সি ও প্রোমোশানের ক্ষেত্রে তা 
মেনে নেওয়া যাব না। এর ফলে প্রশাসনিক 
দূর্ষলতা ও ক্রটি দেখা দেবে। অশোক মিদ্যা 
বলেনঃ সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া 
দরকার। এযাডমিনিস্ট্রেশান চালাতে গেলে 
এদের উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলে 
পরিচালনশ্গত wi দেখা দেবে। মিদ্যার 
ভাষায়, এস সি, এস টি বা যে-কোন অনগ্রসর 
শ্রেণীই বর্তমান সময়ে fare নিজ অবস্থার 
উন্নয়নের জন্য তৎপব হযেছে। এমন অনেক 
শ্রেণী রয়েছে যারা অর্থনৈতিকভাবে 
আলোকিত ও শক্তিশালী। মে ক্ষেত্র 
অর্থনৈতিক সুবিধা দান থেকে তাদের 





আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। এবং 
শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে 
তাদের লাইম-লাইটে নিয়ে আসতে. হবে। 
সুতবাং প্রাইমাবি প্রি-কনডিশানসগুলিহ যদি 
ভালভাবে মেনে চলা হয় এবং সেই মত কাজ 
হয, তবে মেবিট ও একসিলেন্সেব ঘাটতিব 
প্রশ্নই আসবে aT | কিন্তু এতো সমযের কযেক 
ধাপ পরেব কথা৷ এখনকার পবিশ্রেক্ষিতে 
তিনি শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ "ও 
অভিজ্ঞতাকে পদোন্নতির মানদণ্ড বলে 
স্বীকার করেন। 

সুখেনবাবু মন্ডল কমিশনের সুপারিশের 
নিবিখেই উৎকর্ষ ও গুণগত দক্ষভা বিষযে 
ফুটনোট হিসাবে সিদ্ধান্ত নেন (১) চাকবিই 
যথেষ্ট নয; এবং (২) অর্থ মঙ্জুরিও যথেষ্ট 
awa, বিশেষ কবে এর অস্ত্র ও অনগ্রসব 
পবিবাবগুলি শিক্ষার আলো পেলেই তাদের 
অবস্থাব মানোন্নয়ন সম্ভবপর হবে। তাদের 
জীবন যাপনেব মান সুসংহত ও উন্নত কবতে 
হবে। শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিক বিকাশ সব 
থেকে বেশি wate: শুধুমাত্র কোটাচালিত 
পদোম্মতির চিরস্থাধী বা লিজ্ঞড বন্দোবস্ত 
অনিবার্ধভাবেই 


হবে রি 
অসিত মিত্র কিন্তু আশাবাদী নন। তবে 
একথাও বলেন যে, তিনি মণ্ডল বিপোর্টকে 
খোলাখুলিভাবে স্বাগত জ্রানাচ্ছেন। 
আশাবাদী নন বলেই ঠাব নিজস্ব দায়িত্বের 
কথা তিনি স্মরণ কবিযে দেন। এ ate 
মন্ডলের তাত্বিক বপরেখার বাস্তব 
সংযোজন ও প্রসারণ বা সার্থকভাবে তাকে 
কার্যকর কবার প্রাযোগিক কর্মসূচিতে 
সামিল হতে হবে, বলে তিনি" 
ভানান ট 
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বিশেষ প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গল নির্বাচনকে হয়েছে। এই প্রতিবেদকের এই সমস্ত ঘটনায় দারুণ ক্ষুদ্ধ । নাম 
কেন্দ্র করে সি পি এমের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সামনে নি পি পুরি দেজ ও প্রকাশে অনিচ্ছুক খেলার" জগতের 
ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে গেল কলকাতা এবং ' কর্মীদের রণ-সঙ্জায় সজ্জিত হয়ে ব্যালট নামকরা ব্যক্তিরা দুঃখ করে বলেন যে, এই 
শহরতলী বিভিন্ন অঞ্চলে | :' 11 জিনিস চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কোন 
দর্পণে আগেই জানানো, হয়েছিল, এই কাজে যে সর এম কর্মী নেতৃত্ব. প্রকৃত ক্রীড়াপ্রেমী আর ক্লাবের সঙ্গে 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্ষমতা দখল নিয়ে সি. দিয়েছেন তারা সবাই দলের তৃতীয় সারির : নিজেকে যুক্ত রাখতে চাইবেন না 7788 | 
পি এমের দুই নেতা এবং মন্ত্রী শ্যামল নেতা। নিজেদের আত্মসম্মান বাচানোর জন্য | 
চক্রবর্তী এবং সুভাব চক্রবর্তীর মধ্যে রাজনীতির লোকদের ক্ষমতা দখলের জানা গেছে, সি পি এমের কয়েকজন ও আদিবাসী সমাজের বিয়ের গান তেমনি' 
ধ তুঙ্গে উঠেছে। জন্য খেলার মাঠে এরকম ন্যক্কারজনক ও প্রবীণ নেতা দায়িত্বশীল নেতাদের এবং মুকুল গুহ ARCH সাজিয়েছেন বৈষ্কবীয় গান ও সাধন 
এখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচনকে নগ্ন ভূমিকা এর আগে কোন ক্লাব নির্বাচন কর্মীদের তুচ্ছ ক্লাব সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সঙ্গীত | কুমারী ব্রত, শিব পুজো, Be, টুসু, 
কেন্দ্র করে সম্প্রতি দুই মন্ত্রী সুভাষ নিয়েই দেখা যায় নি, যা দেখা গেল প্রকাশ্য দ্বন্দ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রচণ্ড লোক-সাহিত্য' কথাটি অর্বচীন কিন্ত তাদু ইত্যাদির পাশাপাশি জায়গা দিয়েছেম- 
চক্রবর্তী ও' শ্যামল চক্রবর্তীর অনুগ্গায়ীরা সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে । RS এবং এই সমস্ত প্রবীণ নেতারা বিষয়টি প্রাচীন | কতটা প্রাচীন সে বিষয়ে তরজা আর ঢপের. গান। 
বিভিন্ন পোস্ট অফিস থেকে ব্যালট নিঃসন্দেহে খেলার মাঠে এই রকম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে অভিযোগ | বিদশ্বজনই স্থির করবেন। আগে গায়ে 
ছিনতাই. করার লড়াইয়ে ব্যাপক weg ' সরাসরি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ময়দানের জানিয়ে বলেছেন যাতে ভবিষ্যতে কোন গঞ্জে কৃষকদের ধান কাটার গান কিংবা 
সহ সমাজবিরোধীদের রাস্তায় নামিয়ে আবহাওয়াকে কলুষিত করবে। দলীয় নেতা বা কর্মী এখরপের কাছে | গা বুকস গাথা আমতা সিদ্ধাথ 
দিলেন। খেলার মাঠের পোড়-খাওয়া অনেক নিজেদের জড়াতে না পারেন তার জন্য | গান,দাড়ি মাবিদের ছড়া, পরণ রর 
কলকাতা, যাদবপুর এবং উত্তর প্রবীণ লোক ও বু প্রথিতযশ, ক্রীড়াবিদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। কথা, পালাগান, বৈরাগী ১ম পৃষ্ঠার পর 
২৪-পরগণার বিভিন্ন পোস্ট অফিসে কীর্তন, 2 বা বাউল কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদকে একই পর্যায়ে 
গোষ্ঠীর মাসলম্যানরা /বোমা ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ফকির-দরবেশদের বাউল গান, ব্রতকথা ফেলা হচ্ছে? মমতার প্রশ্ন শুনে 

পিস্তল নিয়ে হাজির ছিল বিরোধী গোষ্ঠীর সবই পৃথক ভাবে যার যার নিজের নামেই সিদ্ধার্থবাবু অত্যন্ত নিরামিষ ভাবে উত্তর 
কব্জা থেকে ব্যালট ছিনতাই করার জন্য | রর ৃ . - সমাজে প্রচলিত ছিল। সময় সেগুলো দেন, এটাই নিয়ম | কংগ্রেস রাজনীতিতে 
অভিযোগে প্রকাশ মন্ত্রী শ্যামল - = একত্রিত হয়ে লোকসঙ্গীত বা ছাত্র পরিষদের আলাদা মর্যাদা আছেন 
চক্রবর্তীর অনুগামীরা উত্তর শহর্তলীর হতে যাচ্ছে ‘লোকসাহিত্য’ নাম পেয়েছে। তাই এখন . প্রাক্তন সাংসদ সার্বিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে, 
বিভিন্ন এলাকার ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে | গায়ের মেয়েদের বিয়ে বললেন, এরপরে মমতার হুমকি দেওয়া 
বর্তমান ক্ষমতাসীন হারানোর | মেয়েদেরই ' রচিত গান, ছড়া, ধাধা, ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ছিল না। রাজ্য 


FromN. S. P. ৪ 


We are reaching the needy for Eye Care through 


the following PROJECTS. 


Partners to help us in the 


We are looking for 
Noble cause. You can 


sponsor as many projects for as many numbers as you 
can. These are detailed below. 


৬ Per Cataract Operation’ 
@ Per Braille book of 100 pages 
_ ® Per rural Service Centre 

® Per Spectacle _ 

® Per Blind Student for 
Mountaineering 

@ Eye screening in Schools- 

_ per 100 boys 

@ Installation of rural Library 

® Per Rural Teacher’s Training 
programme for 100 Teachers 


Rs. 

Rs. 

Rs. 300/- per month 
45/- | 

. - *500/- 


200/- 


Rs 
Rs 
Rs. 
Rs. 10,000/- 
Rs 


. 6,000/- 


Donations may please be sent to :. 


Dr. Atul Narain 


Secretary, N.S.P.B. (West Bengal Branch) 


55, Gariahat Road, Calcutta- 


700 019 


Phone : 75-3543, 75-1160, drawn in favour of National 
Society for the prevention of blinders by Crossed 


cheque/Demand draft. 


All donetionas are exempted (100%) from রিনি Tax 





বৈঠকে বসেছিলেন | বৈঠক বসে ১০-১১ 
বৈঠককে নেতারা 


কমিটি অন ঝাড়খণ্ড ম্যাটারস (সি ও জে 
এম) সদস্য এবং আজসুর কনেভেনার 
[সঞ্জয় বসুমল্লিক বলেন, সি ও জে এম'র 
রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। 
কারণ বাইশ জেলার দাবি বা যৌক্তিকতা 


সম্ভব হয়নি । তার কারণ লালুপ্রসাদ 
দেখল চন্দ্রশেখর এই রিপোর্ট জনসমক্ষে 
তুলে ধরলে তার সমস্ত 'ক্রেডিটটা 
চন্দ্রশেখরের হাত চলে যাবে, যা 
ভবিষ্যতের ভোটের ফলাফলে লালুর 


থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত প্রচলিত বিভিন্ন 





বাংলার লোকসাহিত্যে নারীর দান : চিত্তরঞ্জন 
দেব । eS প্রকাশনা, কলকাতা-৭৪ || 
, দাম :৩০ টাকা | 


ভাড়ার শুন্য হয়ে যাবে ।' ; 
যাই হোক, আজসু নেতা বল্লেন, এসব 
বিষয়ে তারা নির্বাচনে ইস্তোহার তুলে 
ধরবেন । তবে তাদের এখন মূল লক্ষ্য 
সফল করা! 

Bete নেতারা মনে করছেন, এই 
আন্দোলনের মাধ্যমে তারা আসন্ন 


, লোকসভী নির্বাচনে বেশ সাফল্য লাভ 





করবেন। আসন সংখ্যাও বাডাতে 
পারবেন্‌। 

ভ্রম সংশোধন 

৫ই এপ্রিল সংখ্যার দর্পণে /প্রকাশিত 
'ডায়াবিটিস থেকে চোখের রোগ নিবারণে , 
এন এস পি ধর উদ্যোগ শীর্ষক 
অলোচনাটির লেখক অমিত 
* মুখোপাধ্যায় । | 


পান। গত ১৬ SRG হাজরার মোড়ে 
মাথায় লাঠির আঘাত খেয়ে প্রচন্ড ভাবে 
আহত হন মমতা ব্যানার্জি | এই সময় 
থেকেই মমতা প্রচারের আওতায় 


০০০2 
সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক ence প্রিন্টাস, ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 








৩৪শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ | দাম একটাকা ছু 





সি পিএমে ক্ষমতা দখলের লড়াই 


চার মন্ত্রী অস্বস্তিতে আছেন 





ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


সি পি এম-এর চার মন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, 
প্রবীর সেনগুপ্ত, সুভাষ চক্ররর্তী ও ছায়া 
বেরা খুবই অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । 
‘দল তথা বামফ্রন্ট এবারের বিধানসভা 
নির্বাচনে জিতে ফের ক্ষমতায় ফিরে এলে 
(আসবে বলেই সবার বিশ্বাস) এদের মধ্যে 
সম্ভবত দুজন মন্ত্রিত্ব হারাবেন এবং বাকি 
দুজনের দপ্তর বদল হবে। 


বিশেষ প্রতিনিধি: টাটা শিল্পগোষ্ঠী 
ঝাড়খন্ড দলকে so লক্ষ টাকা দিয়েছে | 
সম্প্রতি এই অভিযোগে জানা গিয়েছে, 
ব্যবসায়িক মাল নিয়মিত যাতায়াতের 
ক্ষেত্রে ঝাড়খন্ডীরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে 
পারে এই আশঙ্কায় টাটা গোষ্ঠী আগাম 
ভদ্রলোকের চুক্তি করে ফেলেছে। 
জামশেদপুর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
হালফিল ঝাড়খন্তীদের রমরমা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। এ ছাড়াও বিহার রাজ্যে 
এঝাড়খণ্ড দলের দারুণ রমরমা বৃদ্ধি 
পেয়েছে সম্প্রতি | এই দল থেকে প্রচ্ছন্ন 
হুমকি দেওয়া হয়েছিল টাটাদের | বলা 
হয়েছিল, আসন্ন লোকসভা এবং 
বিধানসভা নির্বাচনের জন্য টাটারা দাবি 
অনুযায়ী অর্থ না দিলে পরিবহনের ক্ষেত্রে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে, টাটা কোম্পানির 


অনেক আগেই প্রবীরবাবুর কাছ থেকে 


হয় | তাই ঝাড়খন্ডের কাছ থেকে চরমপত্র 
পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয় | 


টাটা শিল্প গোষ্ঠীর পক্ষে দরবারী শেঠ 
নির্দেশ দেন টাকা দেওয়ার জন্য । দাবি 
ছিল এক কোটি টাকার । আলাপ 
আলোচনার পর ৫০ লক্ষ টাকায় নামে | 
ঝাড়খন্ড নেতারা নিজেদের দাবি থেকে 
নড়তে রাজি হচ্ছিলেন না | অবশেষে টাটা 
শিল্প গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শর্ত দেওয়া হয়, 
টাকাটা কিস্তিতে দেওয়া হবে | এই শর্তের 
পরেও দুটো সিটিং হয়েছে । পরিশেষে 
ঝাড়খন্ড নেতারা so লক্ষ টাকা নিতে 
রাজি হয়ে যান । বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে, 
এরপর টাটারা একটা ভদ্রলোকের চুক্তি 


শ্যামল চক্রবর্তীকে দিতে চেয়েছিলেন | 
শ্যামলবাবুরও চোখ পড়েছে এ দপ্তরটির 
দিকে | এবার জিতে ফিরে আসতে পারলে 
তিনিই যে দপ্তরটি পাবেন সে বিষয়ে 





কি চিহ্নিত উপদ্রত অঞ্চলগুলো ঝাড়খন্ড 
নেতারা দেখাশুনো করবেন বলে কথা 


দল পাচ্ছেই | এরমধ্যে ঝিনপুর, শালবনী 
ও নয়াগ্রাম আসনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছে ঝাড়খন্ড দল | 





সুব্রত টিকিট পেলেও 
কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার 
ব্যবস্থা পাকা করলেন সিদ্ধার্থ 


বিশেষ সংবাদদাতা : আপোষ মীমাংসার 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী 
মনোনয়নের আড়ালে 

সিদ্ধার্থশঙন্কর রায় নতুন খেলায় 
মেতেছেন | বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল 
খাওয়াচ্ছেন। বেপরোয়া নেতা সুব্রত 
মুখার্জিকে শায়েস্তা করতে তার ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনের ডালপালা ছেঁটে 
দিচ্ছেন। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না 
এমনই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে সদ্য টিকিট 
পাওয়া প্রদেশ কংগ্রেসের জনৈক প্রার্থী 
এই কথাগুলো বলছিলেন। 

এমনিতেই সুব্রত মুখার্জি আগের মত 
জঙ্গি আর নেই। বরং Sa বিরুদ্ধে 
অভিযোগ তিনি সি পি এমের সঙ্গে একটা 
গোপন তাত তথা সহাবস্থান করে 
চলছেন। এই অভিযোগ শুধু সাধারণ 
কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, 
খোদ এ আই সি সি-তেও এ নিয়ে জোর 


এরপরই জমে উঠল নাটক। 
কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন সেল তথা আই 
এন টি ইউ সি অথবা বি পি এন টি ইউ সি 
শ্রমিক বলয়ে আশানুরূপ সংখাক প্রার্থী না 
পেয়ে লালবাহাদুর সিং, গোশ্বের লাল ক্ষুব্ধ 
হলেও মূল নেতা সুব্রত মুখার্জি মুখে কুলুপ 
এটে বসে আছেন | যদি সুব্রতবাবুর 


আই এন টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক 
গোশ্বেরলাল দাসকে প্রার্থী করবার 
প্রাথমিক চিন্তা করলেও পরে তাকেও নানা 
প্ররোচনা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। 
বজবজের মত চটকল শিল্পাঞ্চলে আই এন 


সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন। এ থেকেই 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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মমতা ফেনোমেনন 








শ্ৰীপতি নন্দী 
পরম স্বর্গ মার্কিন মুলুক থেকে বহুবিধ বলতে পারেন, বছর কয়েক আগে 
সুলভ ডক্টরেট এদেশের অনেকেই কুড়িয়ে ডামাডোলের বাজারে রাজীব কংগ্রেসের 
এনে থাকেন । ব্যাপারটা অনেকেই সহযোগিনী হয়ে রাজীব গান্ধীর প্রাপ্য 


জানেন । শ্রীমতী মমতাও এরূপ কিছু 
সংগ্রহ করেছিলেন কি না জানি না। 
কতিপয় অতি-মেধাবী সাংবাদিক ছাড়া 
কেই বা অতশত জানে ? যাই হোক, 
ব্যাপারটা এমন কিছু ধর্তব্য ব্যাপার নয় । 
আবার বিগত লোকসভা নির্বাচনের 


তৈরির মশল্লারপে কাজে লাগাতে 
পেরেছিলেন এবং যেরূপ অক্লান্ত একাগ্রতা 
সহকারে কাজটি আজও ‘apf করে 
চলেছেন, তা যে কোনও রাজনৈতিক 
গবেষকেরও আক্কেল গুড়ম করে দেবার 
পক্ষে যথেষ্ট | এমন একজন অধ্যবসায়ীর 
পক্ষে ডক্টরেট তো কোন ছার । 

বলতে পারেন মশাই, সবই দৈনিক 
কাগজের কারসাজি--আধ ডজন ইং-বাং 
দৈনিকের এক ডজন কলমচি দৈনিক 
টু-ইন্টু-টুয়েলভ সংখ্যক বীরাঙ্গনা কাব্য 
লিখলে একটা কিছু 
ফেনোমেনন--আলোচ্য ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা 
ফেনোমেনন--সৃষ্টি হতে বাধা । এর 
কল্যাণে মরজগতের সামান্যা মোরোগ 
অদিনী হেন নগন্যাও সুরলোকের 


মহিষাসুর-মদিনী হেন জেল্লা ধারে-_ এবং 
প্যারাভাইজ থেকে স্থলিত 'দেবদেবীগণের 
হতাশ প্রাণে আবার হত-রাজ্য ফিরে 
পারার. আশা সঞ্চার করে । ব্যাপারটা 





সিম্প্যাথি-ভোটের একাংশ কুড়িয়ে যিনি 
এম পি হয়েছিলেন, তার আবার প্লাস 
পয়েন্ট | কিন্তু সো হোয়াট: ? কাজটা এমন 
কিছু কঠিন না হলেও এমন কিছু লঙ্জারও 
নয় | কত লোকেই তো এমন কাজ করে 
কত কি হয়ে গেল। সংবিধানেও এরূপ 


- নেই । বরং বলা যায়, অপরের শোকে 


ভাগী হয়ে অপরের সুখেও ভাগী হবার মত 
এন্ষিশন সহ প্রচেষ্টা থাকাটা বাবুয়ানি 
রাজনীতি ক্ষেত্রে একরূপ উচ্চাঙ্গের 


পারদর্শিতা বৈকি । কিন্তু মমতা সম্পর্কে - 


তারপরও আরও কিছু বলার থেকে যায় । 


সি পি এম 
১ম পৃষ্ঠার পর ' 


কেন্দ্র থেকে জিতে ফিরে আসতে পারবেন 
কিনা তা নিয়েই রয়েছে সন্দেহ । সি পি 





. এমের একটি গোষ্ঠী ওকে হারানোর জন্য 


হয়ে উঠেছে যথেষ্ট তৎপর ৷: - 

বাস্তবে সুভাষবাবু নিজেই এবার 
বেলগাছিয়া (পূর্ব) কেন্দ্রটি ছেড়ে দমদম 
কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন | কিন্তু, সে 
সুযোগ ওকে দেওয়া হয়নি । প্রথমে চেষ্টা 
হয় দমদমে রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদের 
সদস্য দেবকুমার বসুকে দাড় করানোর 
জন্য | শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের কারণে তিনি 
রাজি না হওয়ায় এ কেন্দ্রে দাড় করানো 
হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
ডঃ শঙ্কর সেনকে | 

মুখে যদিও বলা হচ্ছে যে, দেবকুমার 
বসুকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন 
দেওয়ার চেষ্টা বা ডঃ. শঙ্কর সেনকে 
মনোনয়ন দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য হল, 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দলে 
প্রাধান্য দেওয়া, আসলে কিন্তু ওটা দলে 


অসীম দাশগুপ্তের বিরোধীদের একটি 


চাল। Gorm পরিকল্পনা অনুযায়ী, 


_ ওখানে পথ অবরোধ করেছেন, বারে বারে 


থানায় থানায় চড়াও হয়ে গালাগালি করে 


__ এসেছেন, পুলিশ হেন পুরুষ-সিংহের গালে 
মুখে আলকাতরা মাখিয়েছেন, বন্ধের দিনে 


মিছিল করে আহত হয়েছেন (মমতা 


বিরোধী কাগ্রেসপস্থীর আক্রমণে 2) | 
_ সর্বোপরি ইন্দিরা গান্ধীর . ডাইনামিক 


ভড়ং-চড়ংগুলিকে হুবহু কপি করে চলতে 


হলে যে পরিমাণ প্রতিভা - থাকার 


প্রয়োজন, শ্রীমতী মমতা তারও ভুরিভুরি 
প্রমাণ রেখে চলেছেন | এবং যথারীতি 
ফোর্থ এস্টেটের আস্থা অর্জন করেছেন । 
বস্তুত, মেধাশক্তির সাহারা বলে আধুনিক 
কংগ্রেসের যে অধ্যাতি রয়েছে, যে 
নিদারুণ হাহাকার রয়েছে, সিদ্ধার্থশঙ্কর 


" কিংবা এম জে আকবর সেক্ষেত্রে কতটা 


সাস্বনার সামগ্রী হতে পেরেছেন তা 
অন্যদের চাইতে বাঙালি কংগ্রেসিরাই সব 
চাইতে বেশি পরিমাণে জানে | অতএব, 
এহেন মরুদ্যান-রাপিনী মমতা ছাড়া এহেন 
দেউলিয়া পাটির ভরসা বলতে আর কিই 
বা আজ আছে? 

তবু ‘কিন্তু থেকে যায় | বলতে পারেন, 
এ কংগ্রেসি সম্প্রঙ্গায়ের ‘সমাজ জীবনে' এ 
fees যেন শেষ নেই। আসলে 
লোভ-লালসা আর ঈর্ষা ছাড়া যাদের 
অপর কিছুই ধর্ম নেই নিতান্তই 
এক্সপেডিয়েন্দির ঠ্যালায় তারা এক 
গোয়ালে জড় হয়ে থাকতে পারে, কিন্ত 
কেউ কারও নয় 1 অতএব এদের সমস্ত 


ঘটনাই পরবর্তী কিন্তুর অপেক্ষায় থাকে । 


মমতা আজ নিজের শিবিরেই চারিদিক 
থেকে টার্গেট । সিদ্ধার্থ-গনি হেন ঝুনো 
কংগ্রেসিদের ঈর্ধার পাত্রী, অতএব টার্গেট । 
সুব্রত-সোমেন-প্রিয-অজিতের ঈর্ষার বস্তু, 
অতএব তাদেরও টার্গেট 1 বিপরীত ক্রমে 
স্বভাবতই এরাও সকলেই মমতারও 
টার্গেট । সুতরাং লেগপুলিং আর 
ল্যাঙা-ল্যাঙি ছাড়া দলের অভ্যন্তরীণ ঘটনা 
আর কিই বা হতে পারে, হবার থাকে ? 
স্বভাবতই কেউ যাবেন আপে, কেউ বা 
ডাউনে । এ আপ-ডাউনের প্রাথমিক পালা 
নমিনেশন পর্বেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, 
এমনটা হয়ত ভরসা করা চলে | কিন্তু তা 
নিতান্তই প্রাথমিক-বড়জোর একটা 
কোয়ার্টার ফাইন্যাল। তবে কিনা, 
নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পাবার আগে 
সেমি-ফাইন্যাল দেখার আশা বৃথা। 
আপাতদৃশ্যে তেমন ক্ষেত্রে প্রধান 
‘কন্টেন্ডারস’ বলতে যদিও দুটি. মাত্র 
টরিত্র--মমতা আর সিদ্ধার্থ (ফ্রেভারিট 
মমতা)--তাহলেও মনে রাখা ভাল যে. 
কংগ্রেসি ইন-ফাইটিংয়ে ফাইন্যাল বলতে 
কোন কিছুই নেই, কদাপি ছিল না। 


_দেবকুমারবাবু, শঙ্করবাবু কিংবা ডঃ 
‘অশোক মিত্রর মত একজনকে হাতের 
কাছে পেলেই অসীমবাবুর ডানা ছটা 
সহজ হবে। 

এই লক্ষ্য নিয়েই তারা প্রথম দিকে 
ঝুকেছিলেন অশোকবাবুর দিকে । সেই 
মোতাবেক একটা মোটামুটি নিশ্চিত আসন 
অশোকবাবুকে দিতেও চেয়েছিলেন: এরা 
যাতে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অক্রেশে জিতে 
ফিরে আসতে পারেন । কিন্তু বাধ সাধলেন 
অশোকবাবু নিজেই । উনি গো ধরলেন, 
লড়তে যদি হয়ই তবে লড়বেন 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মত একজন 
হেভিওয়েটের বিরুদ্ধে Sa লড়াইটা 


নাকি হবে রীতিমত নীতির লড়াই যাকে . 


বলে একেবারে একজন চরম শর সুখোল 
খোলার স্বার্থে । 

বলা বাহুল্য, অশোকবাবুর গো দেখে 
আশ্চর্যই হয়েছেন অনেকে । চৌরঙ্গী 


বরাবরই কংগ্রেসের জেতা আসন | কেবল. 


একবারই ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা-বিরোধী 
হাওয়ায় ওখানে হেরেছিল কংগ্রেস । সেই 


ঘটনাকে এমনকি কট্টর বারী 








































ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে হাতে 
যে স্পেশাল রেখার দরকার, সেটা 
আপনার. সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলা 


দরকার নেই, শুধু নজর রেখে যান যাতে 
- কেউই পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় (ভি পি 
সমেত) তা হলেই আপনার মাদারিকা 
খেল জমে উঠবে | আকাশ পথে ভ্রমণের 
যোগ আছে, তবে সাবধানতা অবলম্বন 
করা ভাল | শরীর ভাল না গেলেও মন 
ভাল থাকবে । 


অর্থমন্ত্রী | 

অশোক মিত্রকে মানুর বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে 
বড়বাবু এক দারুণ চাল চেলেছেন। 
অশোকবাবু জিতলে আপনার চাকরি নট | 
আর হারলে দলে বড়বাবুর শক্রদের 
বাড়াভাতে ছাই ৷ রাজনীতিবিদদের এই 
খেলায় আপনারা মানে দুই অর্থনীতিবিদই 
'ল্যাজে গোবরে হবেন । সময় থাকতে 
শিক্ষক-ছাত্র পরামর্শ করে নিন। আয় 
একদম নেই। ব্যয় প্রচুর তেল কিনতে । 







আপনাকে আর বেলগাছিয়া (পশ্চিম) 


নির্বাচনই শেষ সুযোগ অন্দর মহলের 
শক্রদের শেষ করার 1 ভবিষ্যতের জনা 
কিছুই ফেলে রাখবেন না। আপনার 
আস্থাভাজন কিছু ক্যাডারকে কংগ্রেসি 


ছক অনুযায়ী আপনার লেগ পুলিং মন্ত্র 

হওয়ার কথা ছিল। সমালোচনায় না 
ঘাবড়ে কাজ করে যাওয়াতেই আপনার 
প্রশান্তি । বিদেশ থেকে কোন: বিপ্লবীর 





মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু । জ্যোতিবাবুর. সঙ্গে এ 
মতবিরোধের জন্যই মন্ত্রিত্ব, বিধানসভার 
সদস্যপদ এবং দলীয় সদসাপদে একই 


সঙ্গে ইস্তাফা 
পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রীর  শিল্পনীতির 
সমালোচনা করে 'দেশহিতৈষী'-তে প্রবন্ধ 
লিখতেও পিছপা হননি অশোকবাবু | তাই 
নিয়ে দলের মধ্যে জল গড়িয়েছিল অনেক 
দূর । স্বভাবতই এহেন অশোকবাবুকে 
মন্ত্রিসভায় আবার ফিরিয়ে নিতে 
জ্যোতিবাবু আগ্রহী নন মোটেই ৷ বিমান, 
বুদ্ধর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যদি আপস করেন তো 
বরং করবেন অসীম দাশগুপ্তকে অন্য 
দপ্তরে সরিয়ে । 

অসীমবাবুর আজ এই যে অবস্থা এর 
জন্য কিন্তু প্রকারাস্তরে উনিই দায়ী । 
মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত কাছের মানুষ হিসাবে 


নিজেকে প্রমাণ করতে গিয়ে উনি: প্রায় - 


সবাইকে চটিয়েছেন। উনি এমন একটা 
ধারণার সৃষ্টি করেছেন যেন জো্যোতিবাবুর 
পর রাজ্য প্রশাসনে উনিই দ্বিতীয় 
ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং জ্যোতিবাবুর পর 
উনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। 

= অথচ, রাজনৈতিক দুরদর্শিতা থাকলে 
অসীমবাবু অবশাই বুঝতে পারতেন যে 
প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তো সেটা প্রশাসনিক 
প্রশাসকরা এমনই করে 





-খেলছে। ওদিকে বিশেষ নজর দেবার 


আপনার রেসের মাঠে প্রচুর alent ৰা 


কেন্দ্রে (অ) মনোযোগ দিতে হবে না । এই 


বন্ধুদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করিয়ে : 
- | দিন । নির্বাচনের পরে কাজ লাগবে | টাকা 4 
. নির্বাচনের পূর্বেই ত্রাণের জন্য দল ধেধে |. 



















ওটাই প্রকৃত জায়গা । পশ্চিমবঙ্গের] 
ট্রেনি-এ প্রচুর কাজ দেবে শুধু নামটা পি] 
গুপ্তা করে নেবেন । দিনে অন্ধকার করে| 
চালিয়ে যান নির্বাচন 'অন্দি । জেতার 

সম্ভাবনা প্রবল না হলেও. আছে। a 


পরিবহনমন্ত্রী 


যোগ.। আপনি. টাকা লাগালে প্রচুর | 
আপসেট ঘোড়া জিতে যাবে | দু-চারটা |. 
রাস্তা ওয়ান ওয়ে করে দিলেই যখন এত | 
প্রশংসা প্রাপ্তি তখন জানবেন আপনার.| 
কপালে বৃহস্পতি ব্রেক ডান্স নাচছে, ঠিক |. 




























আপনার নামের যা মাহাত্ম্য তাতে করে যে 
কোন বৈতরণী পার হওয়া যায় আর 
আপনার তো হাফ নির্বাচন | ভোটারদের 
অঢেল -মাছ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান 
শুধু | নিজে এ কয়দিন নিরামিষ খাবেন । | 
ভাইদের সঙ্গে গোপনে ভাব আর বাইরে 
ঝগড়া মারামারি চালিয়ে যান | ফল শুভ | 
পোস্টারে নামটা বড় হলে গেলে ছেঁটে 


ভোটার ধরার কাজে নেমে পড়ুন । চার | 
বছর তিনমাস যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণের [ 
কাজ করেছেন তার we পশ্চিমবঙ্গবাসী |. 
হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। বঙ্গবাসীকে | 
আর যাতে ছায়া পোয়াতে না হয় সেই | 
দিকে বেড়া দিয়ে দিন | সময় শুভ নয় |]. 


থাকেন--সাময়িকভাবে একজনকে তোল্লা 


- উদ্দেশ্যে | জ্যোতিবাবু বুদ্ধবাবুকে দমাবার : 


জন্য অসীমবাবুকে ব্যবহার করেছেন দেই. 
বহুজনবিদিত কৌশলেরই অঙ্গ রূপে | 

কে কী. কেমনভাবে বুঝলেন, সেটা - 
অনা কথা । কিন্তু এটা এখন পরিষ্কার যে = 
সি পি এমে ক্ষমতা দখলের লড়াই .. 
প্রকাশ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে | এ যে একে ৃ 
চলছে_-ওঠাও এ লড়াইয়ের অংশ 
বিশেষ | এবং এই খেলার পরিণতিতেই সি. 
পি এম হয়ত এবারের নির্বাচনের 
২০-২৫টা আসন হারাবে | 





দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ [তিন 
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অযথা মামলা লড়ে 


১৯৮১ সালের পে-কমিশনের সুপারিশ 
_ অনুযায়ী রাজ্য সরকার যে রোপা রুল বের 
করেছিলেন তাতে ফায়ার ইঞ্জিন 
অপারেটার কাম ড্রাইভারদের পে-স্কেল 
৩৪০-৭৫০ ধার্য করা হয়েছিল। এই 


বেতনের প্রতিবাদে কর্মীরা ৩৮০-৯১০ পে 
স্কেলের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের 
করেন (সি আর নং ১২২২১ (ডব্লিউ) 
অফ ১৯৮১ | হরিনাম সিং ও অন্যান্য 


বনাম রাজ্য সরকার, সামিল -আমেদ ও 





বোলপুর থেকে । দমন-পীড়ন থেকে 
রাজনৈতিক হত্যার 


বিরোধীদৈর 





সত্তরের দশক থেকেই তার 
হাতযশ | সেই সুবাদে সিদ্ধার্থবাবু পাঞ্জাবে 
রাজ্যপালের পদও অলঙ্কৃত করে রইলেন 
কয়েক বছর | এবার নির্বাচন ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে রাজীব গান্ধী তথা কংগ্রেস (ই) 
হাইকমান্ড সিদ্ধার্থশঙ্করের মধ্যে কারিসমা 
খুজে পেলেন ৷ তার নাকি এমন উজ্জ্বল 
ভাবমূর্তি যে জ্যোতি বসুর পাল্টা হিসেবে 
ঠাকে সামনে রেখে কংগ্রেস (ই) ভোট 


সরকারি অর্থ নষ্ট 


অন্যান্য বনাম রাজ্য সরকার) । 

এই মামলায় বিচারপতি মহিতোষ 
মজুমদার গত অক্টোবর ১৯৮৮ থেকে 
৩৮০-৯১০ টাকা পে-স্কেলে বেতন দেবার 
রায় দেন। এরপর সরকার হাইকোর্টের 
ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন। দুই 
বিচারপতি শ্যামল সেন ও পি ডি দেশাই 


গত ২৪ এপ্রিল ১৯৯০-তে ৩৮০-৯১০ 
স্কেলে দিতে নির্দেশ দেন, বর্তমানে যা 
দাড়িয়েছে ১২৬০-২৬১০ টাকা | রাজ্য 


সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে গত ১৯ 


নভেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্ট এবং সন্তোষ . 


হেগড়ে, অমল দত্ত, ডি কে সিনহা ও জে 


এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে একটি সার্কুলারের 
২১০/সি-১/ 
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'সেফ' এমনটা অবশ্য 
বলা চলে না। ১৯৮৭-র 
নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ১৭ 
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তাই বলা ভাল চৌরঙ্গি বিধানসভা 
আসনটি যে এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস 
(ই)-র দখলে যাবে, এটা যে বামফ্রন্টের 
হেরে যাওয়া আসন এমন সোজা কথা 
বলা সমীচিন হবে না। বিশেষ করে 
বামফ্রন্টের প্রার্থী যখন ডঃ অশোক মিত্র | 


রাজ্য জুড়ে হট লাইন, নির্বাচনী 
খরচ এবার ৪০ কোটি ১৫ লক্ষ 


ধরা হয়েছে ৪০ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৫ 
হাজার টাকা | ১৯৯১ সালের পর এই 
প্রথম পশ্চিমবঙেগ 
লোকসভা-বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে 
হচ্ছে । ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ভোটার 
সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার 
৭৪৫ | এবার ৪ কোটি 
২৫ লক্ষ ভোটার | ভোটার সংখ্যার চেয়ে 


সময়মত কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা 
দেয় | এ ব্যাপারে স্বয়ং মুখ্ামন্ত্রী জ্যোতি 
বসুর হস্তক্ষেপেও বিশেষ কাজ এগোয়নি । 
১৯৮৯-র লোকসভা নির্বাচনে অর্ধেক 
নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যালট পেপার ছাপা হয় 
রাজ্য সরকার পরিচালিত সবস্বতী প্রেসে | 
বাকি অর্ধেক বি জি প্রেসে লক্ষ লক্ষ টাকা 
ওভারটাইম দিয়ে ছাপা হয়। ব্যালট 
পেপার ছাপার জন্য অতিরিক্ত খরচ দাড়ায় 
এক কোটি টাকার মতো । এবার বি জি 
প্রেসের (আলিপুর) শাখা থেকে কিছু 
ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত 
সূত্রের খবর | কিন্তু কাদাপাড়া, কোচবিহার 
এবং রাজভবনের বি জি প্রেসে কোনও 
ব্যালট পেপারই ছাপা হচ্ছে না। জানা 
গেছে, বাকি বেশির ভাগ ব্যালট পেপারই 
সরস্বতী প্রেস ছাড়াও রাজ্য সরকার 
পরিচালিত শিল্পবার্তা থেকে ছাপা হবে | 

নির্বাচন কমিশনের পরামর্শেই সমস্ত 
জেলার সদরে এবং মহকুমায় হট লাইন 
বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে । যাতে করে 





চলছে | এই ব্যাপারে কর্মচারিদের একাংশ 


চার] দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ 


এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোটারদের কঠিন সমস্যা । তারা 
কোন্‌ দলকে ভোট দেবেন ? গত নির্বাচনে কংগ্রেস এককভাবে 
সংখাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, কিন্তু সরকার গঠনেব মত আসন 
পায়নি। যেহেতু বামফ্রন্ট ও বি জে পি সমর্থনে গঠিত রাষ্ট্রীয 
মোরা বি জে পি-র গৌয়ার্তুমিতে ভেঙে যায়, তাই কংগ্রেস এবাব 


শ্লোগান দিচ্ছে স্থায়ী সরকারেব | কিন্তু কংগ্রেস আগামী নির্বাচনের . 


বিগত পাচ বছবের রাজত্বে যার পরিচয ভালভাবেই পাওযা 
গেছে। ইন্দিবা গান্ধীর পরে রাজীবের রাজত্বে কংগ্রেসের কোন 
গুণগত পরিবর্তন হয়নি | বরং কংগ্রেস দল ও প্রশাসন আরও 
অধঃপাতে গেছে | ইন্দিরা একচ্ছত্র ক্ষমতায় থেকে স্বৈবাচাবি হয়ে 
উঠেছিলেন একথা ঠিক এবং দুর্নীতিকেও প্রশ্রয দিযেছিলেন, কিন্ত 
বোফর্সেব মত কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নি বোফর্সের 
মত কাট-মানির (সোজা কথায় ঘুষ) কারবার যতদূর জানা যায 
শুক করেন সঞ্জয গান্ধী | এমার্জেন্সিব সময় তিনি প্রশাসনে সর্বত্র 
পক্ষ বিস্তাব করেন | সেই সময় বিদেশি কোম্পানিব সঙ্গে কেন্দ্রীয 
সরকারের যে কোন ডিলে সঞ্জয ঢুকে পড়ে কাট-মানি আদায 
কবতেন | কিন্তু তিনি fron ভাবতে পাবেন নি, এ ব্যাপারে তার 
জেষ্ঠ্য দ্রাতার কাছে তিনি নিতাস্তই শিশু | gj 

রাজীব গান্ধীর একমাত্র লক্ষ্য কোন বকমে ক্ষমতা লাভ । এ 


প্রধানমন্ত্রীর পাদ ছাড়া কোন কিছুরই কোন মূল্য 
ডিক্টেটর এবং দল চলে আযাড হক ভিত্তিতে | এমন লোকের হাতে 
দেশেব শাসনভাব অর্পণেব অর্থ দেশের সর্বনাশ | 


ক্ষমতা দখল কবতে পারলে বি জে পি-ও' দেশকে সর্বনাশেব 
পথে নিযে যাবে | আদবানির রথযাত্রার পব থেকে বি জে পি বিশ্ব 
হিন্দু পবিষদ ও অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনকে নিত্য যে কাণ্ড করে 
যাচ্ছে তাতে জাতীয সংহতি বিপন্ন এবং মুসলিম সম্প্রদাষ সন্ত্রস্ত । 


একটা বফা করতে চাইছেন | আদালতে বাযও তাবা মেনে নিতে 
বাজি | কিন্তু একথা অস্বীকার কবা যায না যে, হিন্দু মৌলবাদীদের 
উত্থানের জন্য কংশ্রেসি শাসকদেব মুসলিম মৌলবাদীদেব তোষণ 
অনেকাংশে দায়ী-। জওহবলাল নেহরুও এই দোষে দোষি | ভারত 
ধর্মনিবপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও তাবই বাজতে হিন্দু কোড বিল পাশ করে 
মুসলিমদেব তোষণ কবা হল | রাজীব গান্ধীও একই কাণ্ড কবলেন 
মুসলিম মহিলা বিল আইনে পরিণত কবে | কিন্তু তাব মানে এই 
নয যে, ভাবতকে হিন্দু রাষ্ট্রের পরিণত কবতে হবে এবং মুসলিম 
সংস্কৃতিব সব চিহু বিলুপ্ত কবতে হবে | মনে রাখা দরকার মুসলিম 
সংস্কৃতি ভাবতীয় সংস্কৃতির অংশ | 
এবাবকাব নির্বাচনে চন্দ্রশেখব গোষ্ঠী অর্থাৎ জনতা (স) কি 
কোন ফ্যাক্টব ? এর মধ্যেই এ দল থেকে কযেকজন সুযোগ 
সন্ধানী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, আবও অনেকে হয়ত যোগ 
দেবেন | কিন্তু তাতে কংগ্রেসের যেমন শক্তি বৃদ্ধি হবে না, তেমনি 
জনতা দলেরও (সি) হীনব্লল হওযাব কোন কাবণ নেই 1 চন্দ্রশেখর 
সঙ্গে কবেছেন এবং বাজীব এই 
বিশ্বীসঘাতককে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভে সাহায্য করেছেন | 


" 'নির্বাচকবা কি দুজনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন ? মৌলবাদী ও 


বিশ্বাসঘাতকদেব ষডযন্ত্েবাসীয় মোচা সরকারের পতন হযেছে। 





নকশালপষরদের মুক্তি : ene কিছুকথা 


গুরা বিপ্লব চেয়েছিলেন, পরিবর্তে ওদের 
জীবন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল “মুক্ত 
সকালবেলা’ | ওুঁরা, স্বপ্ন দেখেছিলেন 
বুলেটের আঘাতে আর লাঠির ঘায়ে.. | 








কাছ থেকে জানা গেল শুরু থেকে শেষ - 


চূর্প-বিচূর্ণ করা 'হল সে স্বপ্নকে । আর 
তারপর ‘AUS মরে থাকার অভ্যাস | 


এমনকি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকা সত্তেও ফ্রন্ট 


, সরকার এঁদের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদাও - 


দেননি | বোধহয় ৭৪-এর০ দিনগুলোকে 


করে। এ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে 


মর্ধাদাও দেওয়া হচ্ছে না। রাজনৈতিক 
বন্দিদের লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে এই মর্যাদা 
আদায় হয়েছিল এবং জেল কোডেও এটা 
অন্তর্ভূক্ত । এখন সরকার যুক্তি 
দিয়ে দেখাচ্ছে এদের বন্দি 


বিচারে বন্দি ২৬ জন নকশালপন্থীকে ১৩. 


এপ্রিলের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট | গত ৫ 
এপ্রিল মাননীয বিচারপতি দিলীপকুমার 
বসু তার রায়ে বলেন, ‘এতদিন ধরে ২২ 
জন বন্দিকে (৪ জ্ঞন জামিনে) 


মধ্যে কোন তদন্ত রাজ্য সরকার শেষ 
করতে পাবেন নি যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির 
১৯৮৯ সালের সংশোধনী অনুসারে 
ফলে সুপ্রিম 


বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা খারিজ করা হল ।, 


- সম্পর্কে তদন্ত করতে । 
বিচারপতি বসু এবপর' নিজে এবং আরও 
কয়েকজন আইনজীবীকে নিযে প্রেসিডেন্সি 


'ও সেন্ট্রাল জেল পবিদর্শন কবেন, জেলের 


অবস্থার ভিডিও বেকড়িংও করা হয়। 
এরপর “গণতান্ত্রিক অধিকাব বক্ষা সমিতি 
বা এ পি ডি আব জেল সংক্রান্ত জনস্বার্থ 
মামলা দাযের করে। 


- তদন্তের মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে জানা যায় 


জেলে ২৬ জন নকশালপন্থী বন্দি বিনা 
বিচাবে আটক রয়েছেন | এমনকি. এদের 
মধ্যে অনেকের বিকদ্ধে চার্জশিট পর্যন্ত 
দেওয়া হয়নি । মাননীয বিচারপতি 
দিলীপকুমাব বসু গত ৯ মার্চ, ৯০ আদেশ 
দেন 2 বন্দিদের একটি তালিকা 


(১) দীপঙ্কর সূত্রধব (8 বছবের বেশি 

বন্দি) 

(২) প্রাণেশ দেবশর্মা (৭ বছরের বেশি 

বন্দি) 

(৩) নিত্যানন্দ সবকার(৪ বছবের বেশি 

5 
ae : 








ডিজেল ব্যবহার নিয়ে রেল ও 
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে, 


দিয়েছে, অন্যান্য বিভাগের পক্ষে যা সম্ভব 


কাট ছাট চলে না । বেলে বক্তব্য, বেল 
থেকে এক শতাংশ ডিজেল ছাটাই কবা 
হলে শুধু যাত্রী পরিবহন ব্যাহত হবে না, 
সঙ্গে সঙ্গে মাল পবিবহন ব্যবস্থাও গুরুতব 


ব্যবহারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে পূর্ববর্তী বছরের 
তুলনায় রেলে ৯০ কোটি টাকাব বেশি 
ডিজেল ব্যবহাব হয়েছে । ১৯৮৯-৯০ 
আর্থিক বছরে রেলে ডিজেল ব্যবহাবের 
লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২৫ কোটি ৬ লক্ষ 
টাকার, তা শেষ পর্যন্ত দাড়ায় ৫৩৫ কোটি 
২ লক্ষ টাকায। ১৯৯০-৯১ আর্থিক 
বছরে ডিজেল ব্যবহার লক্ষ্যমাত্রা ৬২৬ 
কোটি টাকা ধরা হলেও, অনুমান কবা 
হচ্ছে, তা ৭০০ কোটি টাকা ছাডিযে 


+ যাবে | ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে যেখানে 


রেলে বিদ্যুৎ স্টিম এবং ডিজেল মিলিযে 


এরা ৪ জন আগেই জামিনে মুক্ত ছিলেন | 
অপর ২২ জন হলেন_ গৌতম চক্রবর্তী, 


হয়েছে ১,৫০৬ . কোটি টাকা, 
হর ৯১ আর্থিক বন্ধবে তা ১৬০১ 
কোটি ৩ লক্ষ টাকায় দাডাবে বলে অনুমান 
করা হচ্ছে। রি 


রেল চলাচল ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত 
বিশেষজ্ঞরা অপর ন দিকে অভিমত 
দিয়েছেন, বেল চলাচল বাবদ খবচ কমাতে 
স্টিম ইঞ্জিনের পবিমাণ কমিষে বিদ্যুৎ ও 
ডিজেল ইঞ্জিনের দিকে জোর দিতে হবে | 
জানা গিয়েছে, অষ্টম যোজনার শেষ 
পর্যায়ে ভাবতীয বেল চলাচল ব্যবস্থায় 
স্টিম ইঞ্জিন প্রায় পুরোপুরি তুলে দেওয়া, 
হবে। রেল দপ্তবের এক মুখপাত্র 
জানিয়েছেন, ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত 


- ইঞ্জিন ব্যবহারে তুলনামূলক ভাবে 


সামগ্রিক খরচ কম হবে, একথাটা 
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বুঝেও কেন বুঝছেন 
না, সেটাই আশ্চর্যেব ব্যাপার । কোন 
উপায না থাকায় বাধ্য হয়েই বর্তমানে 
রেলকে স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহাব কবতে 
হচ্ছে। এই মুখপাত্র আরও জানান, চেষ্টা 
করলে ২০ শতাংশ ডিজেলের জাযগায় 
১৮ কিম্বা ১৯ শতাংশ ডিজেল ব্যবহার 
কবা যেতে পাবে । তবে ঘাটতিটুকু 
সড়ক-পরিবহনেব মাধ্যমে মেটাতে হবে | 
জানা গিয়েছে, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বেল. 
মন্ত্রকের বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিতে 
পারছে না। তারা ২০ শতাংশ ডিজেল 
ব্যবহার কমাবাব জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। 
রেল বিভাগও গো ধরে বসে আছে | ফলে 
দুই তবফে উত্তরোত্তর তিক্ততা বেডেই 
চলেছে। কেন্দ্রে স্থায়ী সরকাব প্রতিষ্ঠিত 
না হলে এ তিক্ততা মেটাও সম্ভব নয় বলে 
অনেকে অভিমত দিয়েছেন | 


বায় (a ৪ বছরের বেশি বন্দি), 


. ননীগোপাল বমর্ণ (৩ বছরেব বেশি বন্দি), 


জামির মারি, শুভাশিস সরকার (Gat ১ 
বছরের, বেশি বন্দি), অরুণ হালদার (৯ 
বছরের বেশি বন্দি), উজ্জ্বল রা (কত 
বছব বন্দি জানা যায় নি)। অবশেষে 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





'স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 


প্রথম স্মারকলিপি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
ব্যাপক জাল জুয়াচুরি সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি 


ন 


“যে দেশ গণতান্ত্রিক অধিকার see. 
সংগ্রামে একটি যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে সেই. 
দেশে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের; 


\ 


অপমানজনক | 
° [৫ মে, ১৯৭২] 





দর্পণ ৷ শুক্কার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ [পাচ 





বিশেষ প্রতিনিধিঃ বিধানসভা নির্বাচনে 
কলকাতার আসন সংখ্যা ২২। ৮৭ সালে 
বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৩টি 
আসন, সি পি এম ৮টি ও আব এস পির 


আসন সংখ্যা ছিল ১টি। মোট ভোটদাতা . 


ছিলেন ২৪৭৪৫৩০ wal ভোট দিয়েছিলেন 
১৬১৪১৮৭ (৬৫.২৩) জন। এবমধেয ৩০৩৬১ 
জনের ভোট বাতিল হযে গিযেছিল। সি পি 
এম ভোট পেয়েছিল ৫৫৮৬৮০ টি (৩৪৬১)। 
MAA পেষেছিল ৮০৯৮৫৩ (৫০.১৭) 
জ্ঞনেব। এছাড়াও আর এস পি ভোট 
পেয়েছিল ৮১০২০ (৫.০২)টি। 
আইয়ের ভোটের সংখ্যা ছিল ১৬২০৮ 
(১০০)টি। লক্ষণীয বিষষ কলকাতা 

আসনগুলোতে এবার কিছু 
জাযগায বি জে পি বেশি ভোট পাবে বলে 
অনেকেই অভিমত প্রকাশ কবেছেন। '৮৭ 
সালে বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতায় বি জে 
পিব সর্বমোট ভোট ছিল ১৬১৪৪ (১০০)টি। 
এবার বাড়বে। বি co পিব ভোট যত বেশি 


AWA Rae অবস্থা ঠিক ততটাই ' 


ধাবাপহবে। নবম নির্বাচনে (৮৯ 
সালে) কলকাতা Sere পশ্চিম cow fa জে 
পি প্রাথী শাস্তিলাল Gera ভোট পেয়েছিলেন 
৩১৬৭টি। কলকাতা দক্ষিণে প্রান্ন্ 
ব্যানার্জি ১৮৪১৮টি ভোট পেয়েছেন। *৮৭ 
বিধানসভা এবং '৮৯ লোকসভা নির্বাচনের 
ফাবাক দেখলে বোঝা যাচ্ছে ৩৩৮৬১টি ভোট 
বি জে পি বেশি পেষেছে। এবপবেও একটা 
হিসেব আছে তা হল আদবানিব রথযাত্রা 
এর প্রতিক্রিষা বড়বাজার্‌, জোড়াসাকো, 
জ্োডাবাগান প্রভৃতি আসনগুলোতে 
পড়বেই। অদ্ষেব হিসেবেব কথা আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। বি জে পির ভোটাব 
বৃদ্ধিব ফলে বামযরন্ট যথেষ্ট উপকৃত হবে বলে 
অনেকেই মলে কবেন। 

'৮৭ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে 
তাকালে দেখা যাচ্ছে, জোড়াবাগান কেন্দ্র বি 
cs পি প্রার্থী তপন শিকদাব ভোট 
পেবেছিলেন ৬, ৭৩৪টি। জোড়াসীকো কেন্দ্রে 
বি জে পি প্রার্থী দুর্গাপ্রসাদ নাথানি ৩,৭৭৭টি 
ভোট পেয়েছিলেন। asa কেন্দ্রে 
ভগতবাম আগবওযাল বি জে পিব সিশ্বলে 
৪১৯২টি ভোট পেয়েছিলেন। কবিতীর্ঘ 
কেন্দ্রে বি জে পি প্রার্থী বামচন্দ্র waren 
ভোট পেযেছিলেন ৭৪৭টি। সংধ্যাতত্বর 
বিচারে এই ফলাফল আদৌ হিসেবেব মধ্যে 
নয়। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে, কংগ্রেসের 
নিই ভোট ব্যাক্ষে বি জে পি এবাব হাত 
বাডাবে। স্বাধীনতা পববর্তী কলকাতায় 
অবাঙালি ভোটাব যারা আছেন, তারা কিন্তু 
মূলত কংগ্রেসকেই ভোট দিযে এসেছেন 
এতদিন। এই জঞায়গাটায বি জে পি এবার 
আঘাত হানবে। ভোটের এই wht 
RO কাছেও আছে। কিন্তু কংগ্রেসেব 
অবস্থা APSE করুপ। অযোধ্যায় রাম মন্দিব 


- শ্লোগানে আপ্লুত হালফিল বি জে পি 


সমর্থকদের জন্য কি বাবস্থা নেওযা হযেছে? 
গত বিধানসভা ভোটের পর্যালোচনা কবলে 
দেখা যাচ্ছে, আলিপ্ুব কেন্দ্রে সৌগত রা, 
৩৬,৫০৭ ভোট পেষে জযী হযেছিলেন। একই 
কেন্দ্রে সি পি এমেব অশোক বসু ভোট 
পেয়েছিলেন ৩২৪৮১টি। এই কেন্দ্রে ৯ জন 


ছিল ১,০৯,১৪৫ জন। ভোটদিয়ে ছিলেন 
৭২,০৬৪ Gal বাতিল ভোটের. সংখ্যা ছিল 
১,২৪১টি। বর্তমান বছরে ভোট বেড়েছে | এর 
মধ্যে ১৮ বছবের ভোটাররা উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা নিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, আলিপুর 
বিধানসভা কেনে নব ভোটাররা পুরোপুরি 
বামপদ্থার দিকে ঝুঁকেছেন। স্থানীয় কংগ্রেস 


পুরপিতা.অভিযোগ করেছেন, সৌগত রায় '. 


রাজ্য বিধানসভায় প্রননির্বাচিত না হন তার 
জন্য সি পি এস প্রচারে 
নেমে পড়েছে। WSR ঠান্ডা মাথায় গুজবও 


সি পি. 


যাই হোক না কেন, সৌগত বায়ের বিকদ্ধে 
বেশ গুছিয়ে নেমেছে সি পি এম। এছাড়াও 
আলিপুর কেন্দ্রে বি জে পির রমবমা বৃদ্ধি 
পেয়েছে সম্প্রতি। বি জে পি এখামে প্রার্থী 
দিচ্ছে কিনা এখনও জানা যাযনি। কিন্তু বি 
জে পি সমর্থকরা কোনো অবস্থাতেই 
কংশ্রেসকে ভোট দিচ্ছেন না। পবিস্থিতি কিন্তু 


কংগ্রেসের সুলতান আহমেদ জিতেছিলেন 
৩৩,৮৫৪টি ভোট পেযে। সি পি এমেব প্রার্থী 
মহ. নিজ্ঞামুদ্দিন ভোট পেয়েছিলেন 
৩২৫২৬টি। ৬ wa নির্দল প্রার্থী ছিলেন এই 
আসনে | কলকাতায় উল্লেখযোগ্য কম ভোটে 
জিতেছিলেন সুলতান আহমেদ । ব্যবধান 
ছিল ১৩২৮ ভোটেব। '৮৭ বিধানসভা 
এম্টালি কেন্দ্রে মোট ভোটদাতা ছিলেন 
১০৯৫৫০ জ্ঞন। চলতি বছবে ভোট বেড়েছে। 


এসেছিলেন যথাক্রমে ডাই সুদীপ্ত বায় 
(কংগ্রেস), শচীন সেন ( সি পি এম) এবং 
সুমন্ত হীরা। 
কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এমের, দাকণ লড়াই 
হবে। '৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে এই' আসন 
থেকে নির্বাচিত হযেছিলেন শচীন সেন। 
শচীনবাবুব উপব অনেকেব CHS জমেছে। 
একই কথা বেলগাছিয়া (পশ্চিম) আসনের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। '৮৭ সালে এই আসন থেকে 
ডাঃ সুদীপ্ত বায ৪১,২৭০ ভোট পেযে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। বিকদ্ধ প্রার্থী ছিলেন সি পি 
এমেব লক্ষ্মী সেন। লক্ষ্মীবাবু এখন aes 
শক্তিশালী। ইতিমধ্যে প্রতিটি ইউনিট 
লক্ষ্মীবাবুব হয়ে নেমে পড়েছে । অপরদিকে 
কংগ্রেসে পক্ষ থেকে উদ্যোগ ভীষণ রকমেব 
কম। 

erm বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতায 
অঘটনেব তালিকায ঢাকুরিয়া বিধানসভা 
কেন্দ্র বিশেষ নজর কাডতে চলেছে।, উল্লেখ, 
এই কেন্দ্র থেকে '৮৭ বিধানসভায নির্বাচিত 
হযেছিলেন ষতীনচক্রবর্তী। যতীনবাবু এবাব 
ফন্টের Reve নামছেন। বধীষান বামপন্থী 
নেতা নির্বাচনী আসবে এবার কিভাবে 
আক্রমণ শুরু করেন তা দেখাব জন্য 
অনেকেই অপেক্ষা করে আছেন। 


৮৭ বিধানসতা নির্বাচনে 
কলকাতার ফলাফল 


১) বেলগাহিযা পুর্ব 
কুমারেশ বসু (কং) ৬৪,০১৯ 
সুভাব চক্রবর্তী (সি পিএম) ৭২৫৮৪ 


ene 
ডট দীপক চন্দ (সি পি এম) ৩১,৯৩৯ 
প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (কং প্রেস) ৩১,৫১৪ 
৩) শ্যামপুকুব 
ডঃ কিরণ চৌধুরী .প্রয়াকংগ্রেস) 
২৭,৮৮২ 
AMA গুহ (ফরওয়ার্ড ব্লক) ২৬,২৩৭, 
১৯৮৯ মালে উপনির্বাচনে শামপুকুরে 
শাত্তিরঞ্জন গাঙ্গুলি (ফরওয়ার্ড, 7s) 
৩১,৩৭৯ 
শ্যামল ব্যানার্জি (কং GHA) ২৭,৫১১ 
৪) জোড়াবাগান 
সুব্রত মুখার্জি (কহ GH) ৩১,৪২৪ 
সরলা মাহেশ্বরী (সি পি এম) ২০,৭৪৮ 
৫) জোড়াসাকো 


বালিগঞ্জ কেন্দ্রে এবাব ' 


দেওকীনন্দন পোদ্দার 
২,৫১৯ 
সুকুমাব দাস (ফবওযার্ড ব্লক) 


১৩,৭৩৮ 


(কংগ্রেস) 


৬) বড়বাজার 
রাজেশ খৈতান (কং গ্রেস) ২২,৯০৯ 
সৌকত রাহামানি (নির্দল) ৬,৪৯৬ 
৭) বৌবাজার 
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩০,৬৩৩ 


we ইসমাইল সি পিএম) ১৯৫৯১ 
চৌবঙ্গী 


(কংশ্রেস) 


৮) 
দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায (কংগ্রেস) 
৩৯,৩৬১ . 

. বাদশা আলম (সি পিএম) ২১,৮৬৭ 

a) কবিতীথ 
বামপ্যারে রাম (কং GHA) ৪৫,৯১৫ 


কলিমুদ্দিন সামস্‌ (ফবওষার্ড ব্লক) . 


৩৮,৯৩৬ 
১০) আলিপুর 
সৌগত রায় (RAH) ৩৬,৫০৭ 
অশোক বসু (সি পি এম) ৩২,৪৮১ 
১১) aed 
GE হৈম বসু (কংগ্রেস) ৩৮,১৮০ 
অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যার (সি পি 
এম) ২৯৮০২ 
১২) টালিগঞ্জ 
প্রশান্ত শূর (সিপিএম) ৪৫,৪৯৭. 
পঙ্কজ বন্দোপাধ্যায (কংগ্রেস) 
৪০,৬০৩ 


ঢাকুবিষা 

যতীন চক্রবর্তী (আর এস পি/বর্তমানে 
নির্দল) ৫৩,৩৬১ 

শঙ্কর ভৌমিক (কংগ্রেস) ৪৩,০৪৩ 
বালিগঞ্জ 


১৩) 


১৪) 
শচীন সেন (সি পি এম) ৫০,০১৭ 
সুশোভন বসু (কংশ্রেস) ৪৪,২৩৮ 

১৫) এন্টালি 

_ সুলতান আহমেদ (RA) ৩৩,৮৫৪ 
দা চো ৩২,৫২৬ 

১৬) 
না fa (সি পি এম) 
৩৪,৬২৬ 
উৎপল সাহা (কংগ্রেস) ৩৩,০৩১ 

১৭) বেলেঘাটা 
মানবেন্দ্র মুখাঞ্জি (সি পিএম) ৪৬,৮০০ 
বীরেশ বসু (CTA) ৩৭,৩৫২ 

১৮) শিযালদহ 

সোমেন্দ্রনাথ মিত্র (কংগ্রেস) ৩১৮৯৭ 

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য (সি পি আই) 

১৬,২০৮ 

১৯) বিদ্যাসাগর 
লক্ষ্মীকান্ত দে (সি পিএম) ৩৩,১৪৯ 
সমীব চক্রবর্তী (কংগ্রেস) ২৮,১৪৩ 

২০) বড়তলা 
সাধন পান্ডে (কং প্লেস) ৪৩,৪৫৭ 
সুনীল সেনগুপ্ত (আব এস পি) 
২৭,৬৫৯ 

২১) মানিকতলা 

শ্যামল চক্রবর্তী (সি পিএম) ৪৯৫৯৯ 

WE বিমলেন্দু বায় (কংগ্রেস) ৩৯,৪০৪ 

২২) বেলগাছিয়া পশ্চিম 
GE সুদীপ্ত বাষ (কংগ্রেস) ৪১,২৭০ 
mips সেন (সি পিএম) ৩৮,৩৭৮ 


নির্দেশিকা? কলকাতাব আসন. সংখ্যা 
২২1৮৭ বিধানসভায় কংশ্রেস ১৩, সি পি 
এম ৮ ও আর এস পি ১টা আসন পেয়েন্ছিল। 
বিগত বিধানসভায় কলকাতায় ২৪৭৪৫৩০ 
wa ভোটদাতা ছিলেন। সি পি এম ভোট 
পেয়েছিল ৫৫৮৬৮০টি। কংগ্রেস 
৮০৯৮৫৩টি। ৮৯ লোকসভা নির্বাচনে 
কলকাতা উত্তব পশ্চিম কেন্দ্রে ৬৯৪৪৬৭ 
জন ভোটার ছিলেন। কলকাতা উত্তর-পূর্ব 
কেন্দ্রে ৮৩০৬৩৯ জন ভোটার হয়েছিলেন! 
কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা 
ছিল ১০১৩৫৮০ wal প্রসঙ্গত দক্ষিণ 
কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র মধ্যে 


সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্র আছে। এই 


বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা জেলার বাইরে। 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ 


- কেন্দ্রের 


সদ্য ভেঙে যাওয়া 
বিধানসভার অত্যন্ত জনপ্রিয় বিধায়কের 
নাম শ্যামল চত্রবর্তী। শ্যামলবাবু 
মানিকতলা আসন থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। ভোট পেয়েছিলেন ৪৯,৫৯৯। 
কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট ছিল ৩৯,৪০৪। 
সংখ্যাতত্রর বিচার করতে বসলে শ্যামলবাবু 
যে জিতছেন, একথা নিশ্বিধায় বলা যায়। 
কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, শ্যামলবাবু 
এবার আরো বেশি ভোটে জিতবেন। 
এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্যামলবাবু। ভদ্র 
এবং সৎ হিসেবে পরিচিত। - ডায়নামিক 
বক্তব্য! স্প্ট কথা বলেন। কাকুরগাছি, 
মানিকতলা, ভি আই পি প্লোডেব পার্বতী 
অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ বলেছেন, 
শ্যামলবাবুর তুলনা শ্যামলবাবু স্বয়ং । কেমন 
মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী ? এই নিয়ে অবশ্য কিছু 
বিতর্ক আছে। একটা কথা কিন্তু প্রত্যেকেই 


. স্বীকাব করেছেন বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার os 


অহংকার শ্যামল চক্রবর্তী। পরিবহনের 
ক্ষেত্রে নিঃশব্দে বিশ্লিব ঘটে গিয়েছে। যথেষ্ট 


সবচেয়ে বড় WHA উল্লেখ, প্রশাস্তবাবু 
ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরেব ভারপ্রাপ্ত wal! 
অঞ্চলে নিঃশর্ত দলিল নিয়ে অনেক 
অভিযোগ আছে। লক্ষণীয় বিষয়, কংগ্রেসের 
সম্ভাব্য প্রার্থী omer ব্যানার্জি কিংবা অসীম' 
দত্ত San সেন্টিমেস্টের সঙ্গে ভালোভাবে 
গরিচিত। "৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে প্রশাস্ত 
শুর ভোট পেয়েছিলেন ৪৫,৪৯৭! কংগ্রেস 
প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪০,৬০৩। ভোটেব 
ব্যবধান খুব একটা বেশি নয। আসম 
বিধানসভা নির্বাচনে প্রশাস্তবাবুব সবচেয়ে 
বড় ভবসা মুসলিম ভোটার। টালিগঞ্জ 
বিধানসভা আসনে মুসলিম ভোটের উপর 
এবার অনেক কিছু নির্ভব কবছে। 





প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর 
বিমান মিত্রকে প্রাধান্য দেওয়ায় 


অশোকতরু চক্রবর্তী : রাজ জনতা সে) 
দলের দুই নেতা অশোক সেন এবং বিমান 
মিত্র-র মধ্যে মন কষাকটি তুঙ্গে উঠেছে | 
জনতা (স) দল সুত্রে জানা গেছে আসন্ন 
লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী 
তালিকা, বাছাই ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই 
দুই নেতার মধ্যে এই তীব্র মন কযাকষি | 


মন কষাকষির জের হিসাবে অশোক সেন" 


এখন প্রায় দিনই জনতা (স)-এর সদর 
দপ্তর rea আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু 
রোডে হাজির হচ্ছেন না | গরহাজির হতে 
দেখা যাচ্ছে অশোক সেনের ঘনিষ্ঠ 
অনুগামী অজিত চক্রবর্তীকেও | 


দপ্তর এখন আগলাচ্ছেন 
সভাপতি বিমান মির amt উর অনুনয় 
ছাত্র যুব নেতা তপন চক্রবর্তী, প্রণব দে, 
সুনীল রায় প্রমুখেরা । প্রসঙ্গত জানা গেছে 
জনতা (সে) এবার যে RR কমিটি 
করেছে তাতেও অশোক সেনের প্রাধান্য 
খর্ব করা হয়েছে। 


এইসব ঘটনার, পরিপ্রেক্ষিতে অশোক 
সেন এবার কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে 
প্রার্থী না হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । প্রার্থী 
না হওয়ার ব্যাপারে অশোক সেন অবশ্য 
নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণ উল্লেখ 
করেছেন। 


এদিকে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর জনতা 
(স) রাজ্য কমিটির সভাপতি বিমান 
মিত্রকে একটি মোটামুটি সেফ সিটে প্রার্থী 
করতে চাইছেন বলে খবর মিলেছে | রাজ্য 
কমিটির এক নেতা জানিয়েছেন সেদিক 
থেকে এবার তারা আসানসোল লোকসভা 
কেন্দ্রটি মোটামুটি নিরাপদ আসন বলে 
মনে করছেন | কারণ এই লোকসভা 
বিস্তীর্ণ এলাকা কয়লাখনি 


অঞ্চল । এবং কয়লাখনি অঞ্চলে 
ধানবাদের জনতা (CA) নেতা সুর্যদেও 
সিংয়ের প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে পরিচিত | 


রাজ্য জনতা (স)-এর কিছু নেতা মনে 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ 





সত্য ঃ শুধু সততা কেন বলছেন? ত্যাগ, 
পরিশ্রম ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলো ক্রমশ 
হারিয়ে যাচ্ছে। 

Wes এর কারণ কি? 

সতাঃ কারণ অনেকগুলো আছে। মূল 
বিষয়টা যদি খুঁজতে বেরোই, তাহলে দেখবো 
অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে প্রধানতম অন্তরায় 
ভারতীয় স্বাধীনতার কয়েক দশক আমরা 
পেরিয়ে এসেছি। লোকসংখ্যা বেড়েছে। 
পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন সমস্যাও বেড়েছে। 
অর্থনৈতিক মূল কাঠামোকে আমরা ব্যাপক 
অর্থে ছড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন are 
অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকরণের ক্ষেত্রে প্রধানতম 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আঞ্চলিক 
দলগুলো। শুধুমাত্র কংগ্রেস বিরোধিতার 
জনা বামপন্থীরা পঞ্চাশের দশক থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
প্রতিব্ধকতার চেষ্টা করে চলেছেন। এখনও 
একই কায়দা চলছে। তবে সিস্টেমের 
আধুনিকীকরণ হয়েছে। রাজো ১৪ বছর 
আমরা আধুনিকীকরণের নব সংস্করণ 
দেখছি! এই ব্যাপারটা কিন্তু শুধু 
বামপন্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজা নয়। আরও 
কয়েকটি দল একই পদাঙ্কষ অনুসরণ করেছে। 
মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছে! অযথা 
উত্তেজিত করে তোলা হয়েছে। সামগ্রিক 
ভাবে fey একটাই torn: কিভাবে 
ভারতীয় জাতীয় কংশ্রেসকে সরিয়ে দেওয়া 
যায়! এর পাশাপাশি আরও একটা বিষয় 
দুঃখের সঙ্গে লক্ষা করা গিয়েছে। কিছু 
মানুষের রাজনৈতিক ঘেরাটোপে চূড়ান্তভাবে 
ক্ষমতা অর্জনের দিকে ছোটা। এই জিনিসটা 
কিন্তু মারাত্মক ৷ এরফলে আস্তে আস্তে ত্যাগ 
সরে গিয়েছে। রাজনৈতিক শুন্যতা ভরাট 
হচ্ছে ধান্দাবাজদের মিছিলে! 

Was: রাজনৈতিক সততা লিয়ে আমরা 
আলোচনা করছি। ত্যাগ, এক পরিশ্রমের 
কথাও এসেছে! আপনি কি মনে করেন, 
রাজনীতিতে এই ঘাটতি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থান 
দখল করে বসেছে? 

সতাঃ অবশাই aa) সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থান 
দখল হয়ে গেলে রাজনীতির মৃত্যু হবে। 

wae: রাজা বিধানভায় ইদানীং দেখা 
যাচ্ছে বক্তারা wee সমস্যার দিকে 
আলোকপাত না করে অযথা রাজনৈতিক 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ মথুরাপুর বিধানসভা 
কেন্দ্রে সতা বাপুলি এবারও অনেক এগিয়ে 
আছেন। এই কেন্দ্র থেকে চারবার 

সতাব ঝু। যথাক্রমে ৭২, ৭৭, ৮২ এবং ৮৭ 
সালে। লক্ষণীয় বিষয়, শেষ তিনবার সত্য 
বাপুলি ' জিতে এস্সছেন বামফ্রন্টের 
শাসনকালে। "৮৭ ‘বিধানস! নির্বাচনে 
সতাবাবু ৪৬.৭২৭ ভোট পেয়েছিলেন। সি পি 
এমের বন্দাবন ভান্ডারী ৩৯,৯৪০ ভোট 
পেয়েছিলেন। মথুরাপুরে এস ইউ সি আইয়ের 
সংগঠন শক্তিশালী। '৮৭ বিধানসভা 
নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী শ্রীতিশ কর 
১২৭৯৮ ভোট পেয়েছিলেন। প্রীতিশবাবু 
অঞ্চলে সৎ এবং ভদ্র হিসেবে পরিচিত। 
সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা করেন। প্রসঙ্গ ত উদ্লেখা 
মথুরাপুঠর আসনে ভোটারের সংখ্যা ছিল 
১২৩২১৭। ভোট দিয়েছিলেন ১০১১২১। 
বাতিল ভোটের সংখ্যা ১২৮৫। বর্তমান 
বন্ছরে অবশা ভোটার বেড়েছে। 














বেড়েছে। নলিনাক্ষ সান্যাল, বিজয় সিং 
নাহার, হেমন্ত বসু কিংবা সুবোধ বাটানাজ্ির 
মত দক্ষ বক্তারা চলে যাওয়ার পর শুন্যতা 
এসেছে। বিরোধী আসনে যখন জ্যোতিবাবু 
বসতেন, তখন দারুণ বক্তবা রাখতেন। 





জ্যোতিবাবু তুখকু বক্তা। শুধু ABH সমস্যার 
ক্ষেত্রেই নয়, পূর্বতন উল্লেখযোগ্য বক্তারা 
বেসিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতেন। রাজা বিধানসভায় ইদানীং আরো 
একটা অভাব আমার চোখে পড়েছে। তাহ ল 
ট্রেনিংয়ের। বিধায়করা বিভিন্ন জায়গা থেকে 
নির্বাচিত হয়ে আসছেন। হাউসের একটা 
প্রেস্টিজ আছে। কিছু বলার আগে সেই 


, বিষয়ে জানা দরকার। অথচ সেটা হচ্ছে না। 


দুম করে অনেকে মন্তব্য করে দিচ্ছে | হাসির 
খোরাক হচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে কিন্তু 
বিধানসভার মান নেমে যাচ্ছে ' 

WA: রাজা রাজনীতিতে সত্তর দশক 
বিশেষভাবে fiers এই সময় কিছু যুবক 
নকশাল রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। 
পুলিশ এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষে অনেকের 
প্রাণ চলে যায়। এই বিষয়ে কিছু বলবেন? 


মথুরাপুরে সত্য বাপুলী অনেক এগিয়ে 


* লক্ষণীয় বিষয়, তরুণ ভোটাররা এবার 
কংশ্লেস প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। এর কারণ 
কি? মুরাপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকার 
জনৈক যুবক সোচ্চারে জানালেন, সত্য 
বাপুলি সং। আপনি নিশ্চয় চাইবেন না 
আমাদের ভোট একজন অসৎ মানুষের বাজে 
গিয়ে পড়ুক। সত্যবাবুর একটা বড় প্লাস 
পয়েন্ট হচ্ছে যোগাযোগ। অঞ্চলে নিয়মিত 
যোগাযোগ রাখেন সতাবাবু। অভাব 
অভিযোগ মন দিয়ে শোনেন। চেষ্টা করেন 
যতটা সম্ভব মিটিয়ে ফেলার জন্য। এলাকার 
প্রতান্ত অঞ্চলেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখার 
দরুন একটা সামগ্রক টিম ওয়ার্ক গড়ে 
তুলতে পেরেছেন। সতা বাপুলির আরও 
একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, আডভোকেট 
হিসেবে গ্রামীণ .মানুষকে যথার্থ আইনের 
পরামর্শ দেন। মথুরাপুর অঞ্চলের বছুরকমের 
মীমাংসা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে করে 
দেন। 


সতাঃ নকশাল রাজনীতিতে আমি 
বিশ্বাস করি লা। কিন্তু আত্মন্ুতি দেওয়া 
যুবকদের জনা শ্রদ্ধা আছে। চারু মজুমদার 
তাগী মানুষ। আদর্শ যুবকদের যারা বিপথে 
পরিচালনা করেছিলেন, ঠারা কিন্তু অনেকেই 
এখন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। অসিম 
চাটার্জির কথা চিন্তা করুন। 
জ্যোতিবাবুদের পায়ে এসে ধরেছেন। এখন 
মূল উদ্দেশা কিভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। 
ভুলে যাওয়ার নয়, আলীমবাবু একদা নকশাল 
আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। 


wees আপনি on রাজা বিধানসভার 
সিনিয়র সদসা। রাজনীতিতেও অনেকদিন 
আছেন। রাজ্য সি পি এমের বির্বতনও 
দেখছেন। মন্তব্য? 

Weis প্রমোদবাবুকে দেখেছি। এখন 
সুভাষ চক্রবর্তীকে দেখছি। ১৯৬৭ সালের 
জ্যোঁতিবাধুকে দেখেছি। ‘a> সালের 
জ্যোতিবাধুকেও দেখেছি । সি পি এম এখন 
সর্বতোভাবে ভোগীদের সম্মেলন। এখন 
ক্রিমিনালরাও সি পি এমে জায়গা পাচ্ছে। 
শুধু জায়গা পাচ্ছে বললে ভূল হবে, বিধায়ক 
হওয়ার "জন্য টিকিট পেয়ে যাচ্ছে। প্রমোদ 
দাশগুপ্ত ছিলেন সর্বাত্মক ত্যাগী মানুষ। 
একেবারে নিচু তলা থেকে উঠে আসা নেতা। 
এখন তো স্টারের সম্মেলন। পাটি ১৪ বছর 
ক্ষমতায় আছে। একবিংশ শতাব্দীর জন্য 
বান্ধ ব্যালেন্স হয়ে গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে 
সি পি ca দল চরম সর্বনাশের দিকে 
এগোচ্ছে। ধাস্পাবাজি কিছুদিন চলে, 
চিরদিন নয়। 

wees আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে 
কিছু বলবেন? 

ঈত্যঃ কংগ্রেস ভালো ফল করবে। 





arm বিধানসভা নির্বাচনে মথুরাপুর সি 
পি এমের গোষ্ঠীনন্ কং গ্রেসকে সুবিধাজনক 
পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি সিপি 
এমের গো্ঠীন্বন্থব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। 
পূর্বতন প্রার্থী বৃন্দাবন গোষ্ঠী বনাম সরকারি 
সিপিএমের মতবিরোধ কার্যত প্রকাশ্যে এসে 
পড়েছে। অঞ্চল সমীক্ষায় বছ প্রবীন মানুষ 
এই কথা বলছেন। লক্ষণীয় বিষয়, মথুরাপুরে 
বি জে পি কোনো ফ্যাক্টর নয়। বিজে-পি 
এবার এই আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। 
অঞ্চল সিপি 
এমের জনৈক নেতা অবশ্য জানিয়েছেন 
মথুরাপুর আসনে মুসলিম ভোটাররা এবার 
সি পি এমকে ভোট দেবে। কারণ হিসেবে 


- তিনি সর্বভারতীয় সংগ্রেস বিরোধী মুসলিম 


মানসিকতার কথা উল্লেখ করলেন। সত্য 

* রাপুলি অবশ্য জানিয়েছেন, সুড়সুড়ি দিয়ে 
মথুরাপুরে ভোট হয় না। এখানকার প্রতিটি 
মানুষ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতম। 


FER 
॥ 


wa ছেলে], 


বিশেষ প্রতিনিধি £ জন্ম মণুরাপুর রামনগর 
শ্রামে। বাবা প্রয়াত সরস্বতী বাপুলি ছিলেন 
হাইকোর্টের স্পেশাল জুরি। পাচ ভাই এক 
বোন। ছোটবেলায় হরিনাতী amon 
সাংস্কৃতিক স্কুলে.পড়েছেন। পরবর্তীকালে 
কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ১৯৫৪ সালে 
কোর্ট প্র্যাকটিস es: সতা বাপুলি 
বলছিলেন, ছাত্রাবস্থায় aprife oF) 
১৯৪২ সালে চারুচন্দ্র ভান্ডারীর নেতৃত্বে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ FRE) গ্রেপ্তার 
হলাম। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর 
আবার শুরু হল। তখনও রাজনৈতিক অ জা 
ক খ শুর হয়নি। এর অনেক পরে 
সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রবেশ। 
মথুরাপুর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি" হলাম। 
তখন RANA আসতেন ত্যাগী মানুষেরা। 


নেওয়া হতো। অনেক কিছু শেখানো হতো। 
এখন সেসব উঠে গিয়েছে | অতুলা ঘোষ মারা 
যাওয়ার পর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিধানচন্দ 
রায়ের নেতৃত্বে সামগ্রিক টিম ওয়ার্ক 
দেখেছি। দারুন ব্যাপার। প্রতিটি খুঁটিনাটি 
বিষয়েও নজর রাখা হতো। এখন সেসব উঠে 


গিয়েছে। ওয়ান ম্যান শো হয়ে দাড়য়েছে। 
জ্োতিবাধু কি করছেন, তা ফলো করছেল 
না অন্যানা মন্ত্রীরা! শুনাতা সৃষ্টি হয়েছে। 
এভাবে চলে? 


রাজা বিধানসভার বিরোগী দলের শেষ' 
অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন সতা বাপুলি। 
সতাবাবু প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নেতা সোমেন 
মিত্র বলেছেন, বিরল afew: eam 
রাজনীতির মুল শ্রোতে প্রথমদিন থেকে 
আছেন। রাজ্য কংগ্রেসের বিতকিত নেতা 
সুব্রত ম্খার্জির মতে, দারুণ মানুষ! সঠিক 
সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন! রাজা! 
কংগ্রেসের অমর নেতা ডাঃ মানস Fea 
মন্তবা করেছেন, সতাদার কাছে অনেক কিছু 


এদের জ্বালায় তো সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছেন। - 
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গ্রাহাম গ্রীনের পাপপুণ্য 


এই লেখাটির শুরু গত সপ্তাহের এক 
দুপুরে, চিত্তরঞ্জন আভিনিউ-এর কফি 


সন্দীপনবাবুর মতে সদ্যপ্রয়াত গ্রাহাম 
গ্রীনের লেখায় মতই প্রসাদগুণ থাক না 
কেন, গভীরতা নেই; অন্তত ওয়ান 
হানড্রেড ডেজ অব সলটডেরচিয়তা 
গাব্রিয়েল গার্থিয়া মার্কেথ-রে তুলনায় তো 
নয়ই | 


কুড়ল মেরেছেন। বলেছেন bre কিছু 
লেখা নিছক মজার আর কিছু ‘উপন্যাস’ | 
বেশির ভাগ পাঠকই এই ভাগটা মনে 
রাখে, গ্রীন কি লিখেছেন পড়েও দেখে 
না। এডগার ওয়ালেসের ভক্তের কাছ 
থেকে আওয়ার ম্যান ইন হাভানার। মত 
রুদ্ধশ্বাস কাহিনী পাওয়া যাবে এতে আর 
সন্দেহ কি? কিন্তু বইটিতে সিক্রেট 
সার্ভিসকে ঠাট্টা ছাড়াও ফিদেল কাস্ত্রোর 
বিপ্লবের ন্যায়নীতি নিয়ে কিছু অস্বস্তিকর 
প্রশ্ন তোলা হয়েছে__এ 
জানে ? প্রিয় লেখক হেনরি জেমস সম্বন্ধে 
গ্রীন একবার লিখেছিলেন তার মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজি উপন্যাস থেকে ধর্মবোধ 
বিদায় নিয়েছে । মানুষের কাজের গুরুত্ব 
কমে গেছে । উপন্যাসের জগৎ একটা 


কথা কজন ' 








(Salintion) তার কাছে বিতর্কিত | তিনি 
ঈশ্বরের দয়া দেখতে চান পাপীদের 
কোমল প্রবৃত্তির মধ্যে | অর্থাৎ ব্যভিচারী, 
অথচ শুদ্ধ প্রেম বা পরার্থে আত্মহত্যা তার 
মতে অসম্ভব নয় । ক্যাথলিক নীতিবোধ 
এবং মানুষের অজানা এঁশ্বরিক করুণার 
মধ্যে পার্থকা কোথায় অনুভব করতৈ হলে 
‘গ্ৰীনল্যান্ডে' (কথাটা গ্রীনের একেবারেই 
অপছন্দ ছিল) না গিয়ে উপায় নেই। 


যোগদান, দু-সপ্তাহের পরে পদত্যাগ, 
aca সেন্ট ভিনসেন্ট মিলের প্রভাবে 


গ্রীন লন্ডন টাইমসে সাব-এডিটরের চাকরি 
CT | ১৯২৬-এ নটিংহ্যামেই 
ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা। কারণ 


ব্রাউনিং ছিলেন ক্যাথলিক এবং নটিংহ্যাম 
ক্যাথিড্রালের এক যাজক ফাদার ট্রলোপের 
সঙ্গে তুমুল তর্কের পর টার মনে হল 
ভগবান থাকলেও থাকতে পারেন। 
এলিয়টের মতই গ্রীনের ধর্মবিশ্বাসের মূলে 
ছিল অবিশ্বাস | দুজনের কাছেই ধর্ম অতি 
ব্যক্তিগত ব্যাপার | সব রকম আলোচনার 
Bee | 

১৯২৭-এ ভিভিয়েনকে (এলিয়টের 
প্রথম স্ত্রীও এই নাম) বিবাহ | দুবার বার্থ 
চেষ্টার পর প্রকাশিত হল লেখার 
ক্রমানুসারে তৃতীয় উপন্যাস দ ম্যান 


উইদিন (১৯২৭) | এই বইটি এবং পরে * 


আরো দুটি বাজারে চলল না । | OTe ট্রেন 
(১৯৩২) টাকা পেল এমন সময় যখন 
গ্রীন, সর্বস্বান্ত | এটি এবং আ গান ফর 
সেল (১৯৩৬) দ কনফিডেনশিয়াল 
এজেন্ট (১৯৩৯), দ্য থার্ড ম্যান (১৯৫০) 
এবং আওয়ার ম্যাল ইন হাভালা (১৯৫৮) 
গ্রীনের মতে একন্টারটেন্টমেন্ট বা মজার 
লেখা | শেষ দুটি থেকে ক্যারল রীড দু'টি 
অবিস্মরণীয় ছবি করেছেন। থার্ড 
ম্যান-এর চিত্রনাট্য গ্রীন নিজেই 
লিখেছেন | 

ইটস আ ব্যাটলফিল্ড (১৯৩৪) এজরা 
পাউন্ড এবং ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ডের 
প্রশংসা পেল । প্রধান চরিত্র জিম ড্রোভার 
লন্ডনের এক নিরীহ বাস ড্রাইভার কিন্ত 
কমিউনিস্ট | এক পুলিশকে খুনের 
অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে | ব্যাপারটা 


দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ [সাত 


সে উত্তেজনার বশে করে ফেলেছে এক 
বিক্ষোভের মধ্যে পুলিশের লাঠি থেকে 


চার্লস হেল খুন হন এক গুণ্ডাদের দলের 


জানি উইদাউট ম্যাপস (১৯৩৬)-এ 
পাওয়া যাবে গ্রীনের লাইবেরিয়া সফরের 
বিবরণ | তিনি পায়ে হেঁটেই ফরাসি 
গিনিতে ঢুকে পড়েছিলেন। দ ললেস 
রোডস (১৯৩৯)-এ আছে তার আগের 
বছরে মেক্সিকো ভ্রমণের অভিজ্ঞতা । গ্রীন 
গিয়েছিলেন ক্যাথলিকদের ওপর 
অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করতে | 
বাড়তি লাভ হল সম্ভবত তার শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাস, দ পাওয়ার স্যান্ড দ গ্লোরি 
(১৯৪০) যার বীজ রয়েছে ভ্রমণ 
কাহিনীটিতে | এক নামহীন লেফটেনান্ট 
এক পালিয়ে বেড়ানো 'উইসকি fers 
(Whisky Priest) -কে ধরে ফেলে 
গ্রাণদণ্ড দেয়। মৃত্যুর আগে এই' অদ্ভুত 
যাজক প্রার্থনা করে তার জারজ কন্যার 


তার গুপন্যাসিক প্রেমিক বেন্ডিক্সকে 
রিমান আক্রমণের সময় মাটিতে পড়ে 
যেতে দেখে হঠাৎ ভগবানের সঙ্গে চুক্তি 
করে যে বেন্ডিক্স বেচে থাকলে সে তাকে 
চিরকালের মত ছেড়ে দেবে | শেষে সেরা 
প্রেমিকের বদলে ঈশ্বরকেই বেছে নেয়। 
বান্ট-আউট কেস (১৯৬১)-এর নায়ক 
কোয়েরি এক বিখ্যাত আর্কিটেক্ট যাকে 
যৌন লালসা ধ্বংসের শেষ সীমানায় নিয়ে 
এসেছে | বেলজিয়াম কঙ্গোতে 
ক্যাথলিকদের পরিচালিত এক কুষ্ঠ 
হাসপাতালে তিনি শাস্তি পেলেন | মারা 


* গেলেন ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ নিয়ে | 


উল্লেখযোগ্য দ লিভিং রুম (১৯৫৩), দ 
পটির কোড এবং দ কমপ্লেজ্যাল্স লাভার 
(১৯৫৯) | ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত দ 
স্পেকটেটার ও নাইট UTS ডে-রহয়ে 
চলচ্চিত্র সমালোচনা করেছেন । একটি 
লেখার পরে শিশু অভিনেত্রী শার্লি টেম্পল 
মানহানির মামলা করে | সমালোচক পর্ব 
ওইয্লানেই শেষ | 


গ্রীনের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড আ সর্ট 
অব লাইফ (১৯৭১)-এ ব্রার্ডনিং-এর 
বিশপ ব্লুগরামস ন্যাপলজি থেকে একটি 
উদ্ধতি আছে যার থেকে বোঝা যায় 
গ্রীনের আগ্রহ সমস্ত জিনিসের ‘বিপজ্জনক 
সীমায় | দ হিউম্যান ফ্যাস্টর (১৯২৭৮) 
লেখা আরম্ভ এগার বছর আগে কিন্তু শেষ 
হল প্রখ্যাত গুপ্তচর ফিলবির স্মতিচারণ 
প্রকাশের পরে । এই কাহিনীতেও এক 
দুমুখো চর (Donble agent) একেবারে 
শেষ মুহুর্তে মস্কো পালিয়ে যায় । তার 
বিশ্বাসঘাতকতার মূল কারণ কিন্তু 
ভদ্রতাবোধ ও কৃতজ্ঞতা | ডক্টর কিশার 
অব জেনেভা (১৯৮০)-তে এক সুইস 
ক্রোড়পতি তার বিবাহিত জীবনে ব্যর্থতার 


জন্য : ‘হে ভগবান, ওকে দেখো | আমার QD প্রতিশোধ নেয় বিলাসবহুল পার্টি দিয়ে 


নরকে স্থান হোক, আমি তার যোগ্য | 


কিন্তু ও যেন বেঁচে থাকে ।' দ হার্ট অব দ 
ম্যাটার (১৯৪৮)-এর পটভূমিকা পশ্চিম 
আফ্রিকা | ১৯৪১ থেকে দুবছর গ্রীনকে 
সেখানেই কাটাতে হয়েছিল | বৃটিশ ফরেন 
অফিসের জন্য । পুলিশের ডেপুটি 
কমিশনার মেজর স্কোবি একজন নিষ্ঠাবান 
ক্যাথলিক কিন্তু হীরে পাচারকারীদের সঙ্গে 
জড়িয়ে পড়েন । স্ত্রী অনুপস্থিতিতে এক 
তরুণী বিধবার সঙ্গে ঠার একটা অবৈধ 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে | সবাইকে মুক্তি দিতে 
তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন অবশ্য 
এমন উপায়ে যাতে 'লোকে ভাবে তার 
হৃদরোগ হয়েছে। দ এন্ড অব দি 


আফেয়ার (১৯৫১)-এ বিবাহিতা সেরা 





যাদের বৈশিষ্ট্য অতিথিদের জনা কিছু 
ভয়ঙ্কর খেলা এবং বহুমূলা পুরস্কার | 
Rea আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 
(ওয়েজ অব এসকেপ) (১৯৮০) 
একেবারেই কাকতালীয় নয় | মনসিন্যর 
কুইজোট : বা কিহোতে (১৯৮৩) 
থেরভানতেস্-এর কালজয়ী উপন্যাসের 
নবরূপ | কিহোতে এক ক্যাথলিক যাজক 
যিনি এক কমিউনিস্ট মেয়রকেও 
খুস্টধর্মের চরম আশীর্বাদ কম্যুনিয়ন 
(Commnunion) দেন-_মনে Wa | 
পাপীদের ঈশ্বর কাছে টেনে নেবেন | কিন্তু 
পুণ্বানদের সে সৌভাগ্য হবে কি? 
সাতাশি বছরে গ্রীন মারা যাবার পর এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত মানুষ রইল 
না । 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ 







OUR থেকে কুমার ঘোষ? 


উপ 


এলাকায় বি এস এফ Re মানুষেব উপব 
অত্যাচার চালিয়েছে বলে আবাবও 
অভিযোগ উঠেছে। ফলে কোচবিহাব 
জেলায় “বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলেও 
চাঞ্চলোর সৃষ্টি হয়েছে। এ তান্ডবেব খবর 
শুনেই ঘটনাস্থল পবিদর্শনে ছুটে গিযেছিলেন 
দিনহাটা সার্কেলের পুলিশ অফিসার ডি সি 
om তিনি তার তদস্তের বিপোর্ট 
লিখিতভাবে দাখিল কবেছেন বলে জানা 
‘CHE! তবে এসব ঘটনা বি এস এফ 
অতিরিক্ত বলে বর্ণনা কবেছে। 

ঘটনাটি ঘটেছে ২৮শে মার্চ। এদিন 
বিকেলের একটি সবকাবি বাসে ৩ জন বি এস 
এফ জওয়ান তল্লাশি চালায। তাবা বাসটিকে 
আটকে দেয়। এতে যাত্রীবা WH হযে ওঠে। 
এরই মাঝে জওযানরা আয়ুব খান নামক এক 
যুবককে বাস থেকে নামিয়ে দিলে উক্ত যুবক 
এবং সহযাত্রীরা এব তুমুল প্রতিবাদ জ্ঞানান। 


দিনহাটাতেও বি এস এফের তাণ্ডব . 


পরিণামে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয়ে যাষ। 
পবে জওযানবা চোবাচালানের সন্দেহে এ 
যুবককে ASG প্রহার কবে এক নিকটবর্তী 
ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। এ দ্টেট বাসেব 
চালককেও সঙ্গে নিয়ে যায! 
এই ঘটনায স্থানীয় এলাকার মানুষ HS 


হযে ওঠেন এবং বাস যাত্রীদেব সমর্থনে, 


এগিয়ে আসেন। বি এস এফ জওয়ানবা এ 
মুহূর্তে পিছিষে গেলেও পবে নিক্টবতী 
ক্যাম্প থেকে তারা দলবল নিযে এসে স্থানীয 
লোকজনের উপব হামলা চালায। এক 
এলাকাব এক হাটেব প্রচুব ক্ষতিসাধন কবে। 
ভযে ব্যবসাধীদের অনেকেই দোকান পাট 
ছেড়ে পালিয়ে যাষ। 

গ্রামবাসিবা অভিযোগ করেছেন যে 
কযেক জন জওয়ান বেশ কিছু বসত বাড়িতে 
ঢুকে পড়েছিল এবং নিবীহ মানুষদেব 
বন্দুকেব বাট দিযে আঘাত করেছে। বেশ 
কয়েকজন গুরুতব আহত হযেছেন বলেও 
গ্রামবাসীরা জানিযেছেন। - 


জলপাইও গুড়ি 





বেশ কিছুকাল ধবেই বি এস এফ 
দিনহাটায় এবকম বেপবোয়াভাবে তাদেব 
কর্তৃত্ব বজায় বাখতে চাইছে বলে 


বাজনৈতিক wef ইতিমধ্যেই বেশ - 


কযেকবার কলকাতায জানিষে ছিল। oF 
ঘটনা ঘটায আরও চাঞ্চল্য HB করেছে। 
এদিকে বি এস এফ এসব অভিযোগ যে 
পুবোপুবি সত্য তা মানতে বাজি হননি। 
জনৈক জওযান বলেছেন, ঘটনা অনেক 
বিকৃত কবা হচ্ছে। সেদিন বাসে মধ্যে 
হাতঘড়িব fag পার্টস সহ একটি প্যাকেট 
open গির্যেছল যা থেকে অনুমান কবা 
গিয়েছিল তা চোবাই মাল। তবে তাব প্রকৃত 
মালিক কে তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। 


- সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণায় বি এস এক 
নিয়ে যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে তার 
পুনবাবৃত্তি কোচবিহার জেলাতেও হতে 
চলেছে বলে বেশ কিছু প্রবীণ মানুষের 
ধাত্রণা। 


ইউনিয়ন দখল নিয়ে সি পি এম ও 
আর এস পি-র লড়াই 


Sar চৌধুরীঃ ইউনিয়ন দখলেব সেই 
সাবেকি লড়াই। শ্রমিকে শ্রমিকে সংঘর্ষ। 
এবাব ঘটনাস্থল পাটকাপাডা চা বাগান। 
নিহত এবং আহতেব সংখ্যা বিতফ্িত। 
বিবদমান পক্ষ বামফম্টরেই দুই শবিক আব 
এস প্রি এব সি পি এম প্রভাবিত দুই 
ছইউনিযন। 

ঘটনাব তারিখ ২৮শে WG তবে তা 
আকস্মিক নয। একবছব ধবে দুই 
ioe মবীযা লড়াই আলিপুবদুযাব 
শহুবের অদূবে 2 বাগানে অশান্তির আগুন 
ছ্েলেছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের অবহেলা 
এবং পক্ষপাত্মুূলক আচবণ 2 আগুনকে 
ere frog: তারই পবির্ণতি বতিযা 
গুবাওয়ের হত্যাকাণ্ড। 

ঘটনাব বিবরণে প্রকাশ ২৮শে মার্চ বাত 
৮টা নাগাদ সি পি এমের চা বাগান মজদুর 


theres বতিযা tare বাগানের কাজে . 


বেশি সুবিধাব বন্দোবস্ত কবে দেওযাব 
দাবিতে তাবহ ইউনিযনেব নেতাদের সঙ্গে 
ঝগড়া কবে নেতাদের হাতে মাব খায। কিন্তু 
উদ্দেশ্য প্রপোদিতভ্তাধে ব্যাবাকে গিষে 
সে জানায় মার এস পি ছুউনিযনের লোকেবা 
তাকে মেবেছে | উত্তেজিত জনতা সঙ্গে সঙ্গে 
আর এস পি প্রভাবিত ডুয়াস চা বাগান 
" ওয়ার্কার্স ইউনিযানেব সদসাদেব ওপর 
হামলা কবে। অবস্থা চবমে ওঠে। পাল্টা 
হামলা চলে । সি পি om ইউনিযনেব লোকেবা 
তাড়া খেয়ে বাগানের বাইরে চলে যায। 
সেখানে শাবল দিযে আদিবাসী যুবক 
রতিয়াকে কুপিয়ে খুন কবে আর এস পি 
ইউলিফনের লোকেবা। অপব সিপিএম কম 
Fem watts আঙুল উড়ে যাষ 
সাবধানে নিজেই, দেশি বন্দুকের ট্রিগাবে 
হাত পড়ায। 

সেদিন অবস্থা চরমে উঠলেও গত জুন 
মাস থেকেই হামলা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক 
ঘটনা। পুলিশ এসে সি পি এম সমর্থকদের 
কাছ থেকে বোমা ইত্যাদি বাজেযাপ্ত করলেও 
কখনও কাউকে গ্রেপ্তার কবেনি। aa 
বাগানের শ্রমিকদের ওপব জুলুম কবে 
সপ্রাসের আবহাওয়া গড়ে তুলেছিল। পুলিশ 
fen নীরব দর্শক এমনকি গত ১০ই 
সেপ্টেম্বর আর এস পি নেতা তথা ভেঙ্গে 
দেওয়া রিধানসভায় আলিপুরদুয়াবেব 
বিধায়ক নির্মল দাস পাটকাপাড়া চা বাগান 
থেকেই অপহৃত হলেও পুলিশ প্রশাসনের 
টনক নড়েনি। দাস মরু হলেও 
অপহরণকারীদের কোন শান্তি হয়নি। 

বর অনুস্ধানে জানা গেছে, হামলা 


প্রতিবোধ কবাব অপবাধে আব এস পি 
সমর্থকদেব অযথা হযবানি ও জুলুম করেছে 
পুলিশ, aca নিয়ে গেছে, মিথ্যা মামলায 
জড়িযে দিষেছে ইত্যাদি। পুলিশ ও সি পিএম 
মিলে বাগানকে অশান্ত কবে তুলেছিল। 


বস্তুত দীর্ঘদিন ধবে- পাটকপাড়া চা 
বাগানে ছিল আর এস পি ইউনিযনের 
একাধিপত্য। সি পি এম ইউনিযন প্রজিষ্ঠাব 
জন্য ভোর কবে সেই একাধিপত্য ভাঙতে 
আসে। ফলে সংঘাত ধেধেছিল। আর এ 
সংঘাতে পুলিশে ভূমিকা ছিল 
পঞ্ষপাতমূলক। অশান্তির আগুন তাই ক্রমশ 
বেডে গিয়ে দাবানল তৈরি কর্রেছিল। তাবই 
পরিণাম ২৮শে মার্চের ঘটনা। নিজেদেব 


তৈবি দাবানলেব বলি হল রতিযা Sate | 

নির্বাচনের মুখে এই ঘটনায দুই শবিক সি 
পি এম এবং আব এস পিব সম্পর্কে কিন্কুটা 
চিড় ধববে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ wifes 
ঘটনা অশান্তির অবসান ঘটাতে পাবেনি। 
wars পরিবেশে অবস্থিত এ চা 
বাগানটিতে বিরাজ কবছ্ছে এক থমথমে 
পবিস্থিতি। আব এস পি ইউনিযনেব জেলা 
নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই ঘোলা কবেছেন, তাবা 
আব পুলিশ, প্রশাসনের মুখাপেক্ষি হযে 
থাকবেন না। হামলা হলে এবাব ভাবা 
প্রতিবোধ কববেন। মাবেব বদলে এঘাব 
চলবে মারই। প্রশাসন তৎপর না হলে AZ 
শবিকেব লডাইযে সাধারণ নিবীহ শ্রমিকদেব 
অবস্থা দুষিবহ হুয়া উঠবে। 


পুলিশের প্রহারে যুবকের মৃত্যু 


সোমেন চৌধুরী £ মাতাল পুলিশ পিটিয়েছে 
মদ্যপ যুবককে । পুলিশ হেফাজতেই মারা 
গেছে সেই যুরক WH ওবফে নির্মল রাহা 
(৩২)। এহ মৰ্মেই এল্লাহাব দাষেব করেছেন 


WHA দাদা শৈলেন্ত্রনাথ রাহা। জনতাব 


বিক্ষোভের চাপে. সাসপেন্ড হয়েছেন ঘটনার 
সঙ্গে যুক্ত থাকাব অপরাধে আলিপুর দুয়ার 
ফাড়ীর হেড কনেষ্টবল পীযূষ সেন। 

Sr fre জনগণেব অভিযোগের 
অন্ত লেই। দিবাবাত্র মদ্যপান, ঘুষ খাওয়া, 
ঘথেচ্ছাচাব, অহেতক জুলুম কবা ইত্যাদি 
নানাবিধ -অপবাধেব সঙ্গে AA যুক্ত 
বলে ফাড়ি সংলগ্ন মানুষেব অভিযোগ! 
মন্টুর এক গ্লাসেবই oe তিলি। ঘটনাব 
দিন ২৯শে মার্চ আকণ্ঠ মদ্যপানের পব 


পীযূষবাবু মন্ট্রব কাছে টাকা দাবি কবেন। , 


মন্টু টাকা দিতে অপাবগ হলে বচসা বাষে। 
বচসাব পবির্ণতিতে পুলিশি গরিমায মন্ত 
yang মারতে মারতে ফাঁড়িতে টেনে 


. নিয়ে যানি মন্ট্রকে। এজাহাবে অভিযোগ কবা 


হযেছে, সেখানে কদুকেব Fort দিয়ে তিনি 
মন্টরকে বেদম পেটান।_ মন্টু অচৈতন্য হযে 
পড়লে তাকে আলিপুবদূযাব থানায স্থানাস্তর 
কলা হয়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় 
পুলিশি হেফাজতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি 
করা হয। হাসপাঙালে ভার মুত্যু ঘটে। 


সেই নিযে শহর তোলপাড় হলে কর্তৃপক্ষ - 


বাধা হন পীঁযুযবাবুকে সাসপেন্ড করতে। 
কিন্ত ডাব যথাযথ শান্তি হবে কি না, তা নিয়ে 
সংশয় লযেছে। গোপনসুয়ে প্রাপ্ত সংবাদে 
প্রকাশ, পোষ্টমটেন fects প্রহারে মৃত্যু 


- 


স্বীকাব কবা হযনি। এমন কি দেহে কোন 
স্সাঘাতেব চিহ্ন, পিঠে কালশিটেব কথাও 
নাকি উল্লেখ কবা হযনি! মস্তিষ্কে 
অভ্যন্তধীণ বক্তক্ষবকে WER কাবণ বলা 
হযেছে বলে এ সুত্র জানিযেছে। যদিও 
মস্তিষ্কে এ আকস্মিক বক্তক্ষবণেব কোন 
যুক্তিসংগত কাবণ নেই! অথচ জেলাব 
অতিবিজ্ত পুলিশ সুপাব বাখালদাস মুখাদ্ধি 
তদন্তে এলে Daya সহকর্মীবা এ 
প্রহাবের অভিযোগেব সত্যতা স্বীকার 
কবেছেন। 

অপবদিকে, আলিপুবদূযাব শহববাসী 
প্রশ্ন তুলেছেন, মদ্যপানের অপরাধে মন্টু যদি 
MBA ও প্রহ্ৃত হতে পাবে, তবে একই 
অপবাদে সংল্লি্ট পুলিশ কন্টেবল 
পীযূষবাবুব বিকদ্ধে একই ব্যবস্থা গৃহীত হবে 
না কেন? 


আর কেবল পীযুষবাবু কেন, শহবস্থ 
থানা ও ফাঁড়ির অধিকাংশ পুলিশই সম 
অপবাধী। স্ধ্যাব পর ফাড়ির প্রতিটি পুলিশ 


কমীই মাতাল হয়ে থাকেন বলে, 


প্রতাক্ষদ্শীরা সাক্ষী দেবেন। আলিপুর দুয়ার 
কোর্ট চত্বরেব বেআইনি চোলাই মদের 
ঠেকগুলিতে সর্বক্ষণ কোন না কোন 
কনে্টবলকে পাওয়া যাবেই। 

কাজেই শহরবাসী প্রশ্ন তুলেছেন যে 
অপরাধে মন্টুকে পেটানো হলো, তা যদি 
অন্যায়- না হয়, তবে একই অপরাধে 
অভিযুক্ত পুলিশ করীদের বিরুদ্ধে একই 
ব্যবস্থা গ্রহণ বেআইনি হবে কেন? 


চি 


- বাবাসত পুবসভাব 


° sad 
বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ __ 





বারাসতে বণ্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত 





বাবাসতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল wos ব্যাপক 
বিদুৎ চুবিব ফলে এতদঅঞ্চলেব fare 
বন্টন বাবস্থা প্রাষশই বিপর্যস্ত হযে পডছে। 
গ্রামাঞ্চলে তো বটেই এমনকি জেলাসদবেব 
শহবাঞ্চলের বেশ কযেকটি ঘনবসতিপূর্ণ 
এলাকা বিদ্যুৎ চুবি হচ্ছে বেপবোযাভাবে। 
১৩ নং ওযাডেব 
সুবর্ণপত্তন বিদুৎ fea স্বৰ্গবাজ্য। 
এখানকাব চারটি ব্লকে প্রায় ছ' হাজাব 
পবিবাবেব বাস। এব কহু পবিবাবই 
প্রকাশ্যে মেললাইন থেকে হুক কবে যথেচ্ছ 
বিদু ব্যবহাব sare. বিদ্যুৎ পর্ষদের 
জনৈক উচ্চপদস্থ স্থান 'আধিকাবিকেব 
বক্তব্য, তাদেব সদিচ্ছা থাকলেও বাবাসত 
থানাব অসহযোগিতাব ফলে এই চুবি বোধ 
করা সম্ভব নয। 

কিছুদিন আগে একবাব এখানে পর্যদেব 
পক্ষ থেকে একটি ছোটখাট অভিযান 
চালানো হয়। বেশ কযেকটি কেস হাতেনাতে 
ধবা সম্ভব হষ। প্রতাক্ষদশীব বিবরণ 
অনুযায়ী we পুলিশ কমীবাহ অভিযান 
চলাকালীন স্থানীয দুক্কৃতিদেব ছকিং খুলে 
নেওযাব জন্য অগ্রিম সতর্কবার্তা জানিয়ে 
আসে। অভিযানের দাযিত্বপ্রাপ্ত এক পর্ষদ 
আধিকাবিক এই প্রতিবেদককে জানান, এ 
অভিযান চালাতে হযেছিল আগে থেকে 
থানায এলাকাব নাম না জানিষে। কাবিণ 
তাদেব অভিজ্ঞতা আগে জানালে সুবর্ণপত্তনে 
যাওয়ার জনা বাবাসত থানা থেকে পুলিশি 
সহাযতা পাওয়া যেত না। পর্ষদের স্থানীষ 
দপ্তবেব দাবি, যথেষ্ট পুলিশি সাহায্য পেলে 
তাবা আবও অভিযান চালাতে সক্ষম। 

১৩ নং ওষার্ডেব ঘোলা কাছাবি বোড 
বিদুৎ চুবিব আবেকটি মুক্তাঞ্চল। বাস্তার 
ওপবেব দোকানগুলো দূপবেও হুক কবে 
বিদুৎ ব্যবহার করে। 

১ টাকি বোডের অন্যদিকে ১২ নং ওযার্ডেব 
অন্তর্গত পুইপুকুব কলোনি বিদ্যুৎ চুবিব আব 
এক ক্ষেত্র! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারাসত 
পুবসভাব মাত্র তিনজন সি পি এম 
কমিশনাবেব দু'জনই হলেন ১২ ও ১৩ নং 
ওয়ার্ডেব। . 

' সুবর্ণপত্তন, পুঁহপুকুর, কালিকাপুব, 
বনমালিপুব, কাজিপাডা ছাড়াও বাবাসত 


পুরসভাব বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদুৎ চুবি হয় 
অবাধে। বাবাসত রেল স্টেশনের একনম্বর 
প্লাটফর্মে আব পি এফ- দেব বে-আইনি 
শিবমন্দিবটিব (যেটি আব পি এফ দেব 
তোলা আদাযেব অর্থে নিমিত বলে কথিত), 
ব্যাপক আলোক সঙ্জাও বিদ্যুৎ চুরির 
ফলক্রাতি। AAAS বেলস্টে শন চত্বরের প্রায 
সবকটি দোকান কে আইনিভাবে বিদুৎ 
ব্যবহাব কবে। শুধু বাবাসতই নয, দমদম 
থেকে বনশী পর্যন্ত সবকটি বেলস্টেশন 
এলাকাব দোকানগুলো বিদ্যুৎচুবি কবে 
অবাধে । এমনকি বাবাসত চাপাডালি মোড়ে 
HEHE সাব স্টেশনের সামনের 
দোকানগুলিও বেপবোযাভাবে fare চুবি 
কবে। 


ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এভাবে 
বিদূ্ চুবি চলতে থাকলে বিদ্যুৎ বন্টন” 


" ব্যবস্থার উন্নতি হওযা দূবে থাক, AK 


দিনদিন তা আরও অবনতির দিকেই যেতে 
থাকবে৷ এমনকি যে কোন সময একটা AOS 
ধবনেব দুর্ঘটনা ঘটে যাওযাও বিচিত্র নয। 
বারাসত থানা এলাকায় 
বাবাসত-ব্যারাকপুব বোডেব Tm 
বৈদ্যুতিক তার ও সবঞ্জাম হরি একটা free 
নৈমিত্তিক ঘটনায পবিণত হযেছে। ফলে 
'মোচপোল গ্রামেব মানুষ বিশেষভাকে্ 
উদ্ধিপন। কাবণ প্র বাস্তাব দুইধাবে বিস্তীণ 


-* চাষেব জমিতে পাম্পসে্টই জলসেচেক 


একমাত্র উপায। এখানে অস্তত ৫০-৬০টিঞ 
পাশ্পসেট আছে | এবং তাব মধ্যে ২০টি কৃষি 
বিদুৎ ব্যবস্থাব সঙ্গে /যুক্ত। রাজ্য বিদুৎ 
পর্যদেব ৭৬ লক্ষ টাকাব তাব ও Fag 
ইতিমধ্যেই চুবি গেছে। শুধু তাব চুবি নয 


পাবার জন্য স্থানীয মানুষ নিজেবাই পাহাব, 
দিতে শুক কবেন। সম্প্রতি তাব চুবি করতে 
fara ধবা পড়ে গণধোলছিয়ে একজনে 
মৃত্যুও হয়। 


প্রশাসনের অবহেলায় সোনালী বঞ্চিত 


পল্লব ভট্টাচার্য ঃ উত্তর চব্বিশ পবগণাব 
পানিহার্টী পুবসভার অন্তর্গত তেইশ নম্বব 
ওয়ার্ডের উুমপুরের বাসিন্দা নিতাই 
চন্রবতীব ঘরে একটি উভ' লিঙ্গ শিশুব জন্ম 
হয বালা ১৩৯৫ সালেব ১১ই ভাদ্র 
পানিহাটি সাধারণ হাসপাতালে । শিশুর মা 


অঙ্গের ওপরদিকে পুরুষাঙ্গের লক্ষণ দেখা 
দেয। ক্রমেই সেটা প্রকট হয়ে ওঠে! ফলে 


বাবা-মা ভীত হযেই শিশুটিকে স্থানীয় ও 
কলকাতাব এন আব এস হাসপাতালে 
দেখান। কিন্তু কোনও হাসপাতা ল কর্তৃপক্ষ 
তাদেব সুস্পষ্ট আশ্বাস দিতে পাঁবেনি। এই 
অবস্থাব স্থানীয় এক ব্যক্তি ব্যাপাবটি জানতে 
পেরে ভেলোরের ক্রিশ্চান মেডিকাল কলেজ 
হাসপাতালে চিঠি লেখেন। ওই হাসপাতাল 
থেকে যে উত্তব এসে hea তা থেকে 
জানতে পাবা যায এ হল 'উন্টাবসেক্স 
প্রবলেম ৷ এই ধবনেব যৌন সমস্যাব কব 


* চিকিৎসাশান্ত্রে ছবি সহ উল্লেখ কবা আছে। 


এবং তাবা জানান যে অস্থরোপ্‌চারেব মাধামৈই 


” এই সমস্যাব সমাধান OR তাই যত 


তাড়াতাড়ি পারেন শিশুটিকে নিযে ভেলোরোজ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ [নয় 





কোন ছবিকে কি বিশেষ কারণে পুরস্কার 
দেওয়া হল তার উল্লেখ ছিল না | সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছবি “মারা পাথ্থম”-এর নাম ঘোষণার 
পরে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে প্রশ্ন হল 
এই ছবিকে কি কারণে পুরস্কার দেওয়া 
হল । বিচারকমণ্ডলীর প্রধান অশোককুমার 
তখন মন্তব্য করলেন “দিস ফিল্ম মেড বী 
উইপ |” 

_- গল্পকথা মনে হলেও ঘটনাটা সত্যি । 
এই মন্তব্য থেকেই এবারের চলচ্চিত্রে 
জাতীয় পুরস্কারের চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা 
ধারণা করা যেতে পারে | অর্থাৎ দর্শক 
কার্দানো ছবি মানেই শিল্পসম্মতি ছব | এর 
আগেও একবার যখন অশোককুমার জুরি 
বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন বাংলা 
ছবি “সাহেব” দেখে তিনি ও 
বিচারকমণ্ডলীর আরেক সদস্য বি আর 
চোপড়া নাকি কেদে আকুল হয়েছিলেন | 
চর ন্‌ BS. ee) 





ভাগ্য ভালো যে বিচারকমণ্ডলীর অন্যান্য 
সদস্যদের কিঞ্চিৎ বোধবুদ্ধি ছিল বলেই 
“সাহেব” কোন পুরস্কার পায়নি । আর 
দেশের চলচ্চিত্র জগতও এক চরম 
কেলেঙ্কারি থেকে অব্যহতি পেয়েছিল | 


আসলে এইসব ঘটনা থেকেই 
বিচারকমগ্ডলীর শিল্পবোধের মান সম্পর্কে 
ধারণা করা যায় | “সাহেব"-এর মত সস্তা 
আবেগসর্বস্ব ছবি দেখে ধারা আপ্লুত হয়ে 
উঠতে পারেন, তাদের বিচারবৃদ্ধি সম্পর্কে 
যথেষ্ট সন্দিহান হবার কারণ আছে বৈকি | 
ছবি ভালো লাগার এরকম মাপকাঠি 


ধবজাধারী | 








করেছেন, তখন তার দিকে কারো নজর 
পড়েনি | অথচ “অগ্মিপথ”-এর মত তৃতীয় 
শ্রেণীর ছবিতে নিন্মমানের অভিনয়ের জন্য 
(যেখানে অভিনয়ের চাইতে হুঙ্কারেরই 
প্রাধান্য বেশি) তাকে পুরস্কৃত করা 
হয়েছে | “ঘায়েল"-এর মতো মারদাঙ্গার 
ছবি কি করে সুস্থ বিনোদনের পুরস্কার পায় 
বা সব নিয়মকানুন ভেঙে এ ছবিকে 
বিশেষ জুরি পুরস্কার দেওয়া হয় কোন 


যুক্তিতে এসব প্রশ্ন উঠতেই পারে | শোনা' 


যাচ্ছে “ঘায়েল” ছবিকে আরো বড় মাপের 
পুরস্কার পাইয়ে দেবার তদ্ধির চলছিল | 
দক্ষিণের যে কটা ছবি বিভিন্ন বিভাগে 
পুরস্কৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই বাজারী 
চাহিদা ভেবে তৈরি । শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 
হিসেবে পুরস্কৃত সেতুমাধবনের তামিল 
ছবি “মারু পাথথম” দেখবার সুযোগ হয়নি 
(যদিও সেতুমাধবনের আগের চলচ্চিত্র 
কর্ম বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িরবশীল 
মহলের মতে এই ছবির মানও শিল্পসম্মত) 


এহেন বিচার প্রহসনের মধো তবুও যে 
তপন সিংহের “এক ডাক্তার কী মৌৎ”, 
নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের “আত্মজ” অবিরাম 
শ্যাম শর্মার “ইশানু" কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি 
পেয়েছে এটাও ভালো | এর ফলে অন্তত 
বিচারকমণ্ডলীর কিছুটা মুখরক্ষা হয়েছে | 
দু-একটি গল্পকথা দিয়ে এবার 
আলোচনার ছেদ টানা যাক | এর আগের 
বার অশোককুমার যখন বিচারকমণ্ডলীর 
শীর্ষে ছিলেন, সেবার অন্যতম প্রতিযোগী 
ছবি ছিল বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর “গৃহযুদ্ধ” | 
সেই ছবিতে গৌতম ঘোষের অভিনয় 
সম্পর্কে অশোককুমার মন্তব্য করেছিলেন, 
“ছেলেটি এত ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছে 
কেন ?” দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ের 
অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে আর একটু 
মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করলেই অশোককুমার 
বুঝতে পারতেন যে, গৌতম অভিনীত 
সাংবাদিক চরিত্রটি এক গভীর চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে জেহাদ চালাচ্ছে। স্বভাবতই সে 
টেনশনের শিকার | ছবিতে তার অবিরাম 
ধূমপান দেই টেনশন উপশমের জন্যেই, 
কোন মুদ্রাদোষ বা তামাক কোম্পানির 
বিজ্ঞাপন নয় | ইঙ্গিতময় অভিনয় শৈলী 
প্রয়োগে পরিচালক এইভাবেই Sra দক্ষতা 
দেখিয়েছেন | অবশ্য আমার গল্প এখানেই 
শেষ নয়। এবারের জাতীয় পুরস্কার 
ঘোষণার দিন সন্ধেয় কলকাতা দূরদর্শন 
প্রচারিত একটি পুরোনো ছবি “হসপিটাল” 
দেখছিলাম | ছবির নায়ক অশোককুমার | 
এ ছবিতে টেনশনগ্রস্তু নায়কের 
সিগারেটের আগুন প্রায় নেভেনি বললেই 
চলে | ছবিটি :অশোককুমার আবার দেখে 
থাকলে হয়তো Sa বোধোদয় হবে | 
এবারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার শিরোপা 
পাওয়া চরিত্রটি অবশ্য ধূমপায়ী নয় | কিন্তু 
তার আজগুবি কাগুকারখানা যে কোন 
গাড় গঞ্জিকাসেবীকেও হার মানাবে | 
এসব দেখেশুনে মনে ধন্দ লাগে। 





ছবিটা করেছেন; এমনও তো নয় যে 
কোন ম্যাটিনি আইডল লেখকের হটকেক 
নভেল পদবাচা বই থেকে গল্পের হাত ধরে 
পথ চলতে চেয়েছেন তিনি | তাহলে? 
ছে Tg i 


fe অবকিচ্ষল 

তবে কি এখানে এতদিন খোলা মনের 
শৈল্পিক সংবেদনশীলতা ছিলই না? 
নাহলে কেন চল্লিশটি বছর লাগল এমন 
একটি ছবি পেতে আমাদের ? ‘ছির্মূল' 


(১৯৫১) থেকে 'বাস্তহারা 
(১৯৯১)-সময়টা তো কম নয়, মাঝখানে 
'নাগরিক' (১৯৫২)কে মনে রেখেও | 


নিমাই ঘোষ (ছিন্নমূল) ও খাত্িক ঘটক 
(নাগরিক) কলকাতার মানুষ | পারিপার্শ্বিক 
তাদের নাড়া দেবে এটাই তো স্বাভাবিক | 
কিন্তু জি অরবিন্দন (বাস্তহারা) ঠাকে 
কোন পারিপার্থিকতা নাড়া দিয়েছিল 
তাহলে ? গল্পটা এই রকম: 


আজ থেকে ৪৪ বছর আগে প্রথমবার" 


(১৯৪৭), ২০ বছর আগে দ্বিতীয়বার 
(১৯৭১) এবং এর মধো বারবার ক্রমাগত 
লক্ষ লক্ষ বাঙালি পদ্মা, মেঘনার মাতৃভূমি 
থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এসেছে হিন্দুস্থানে | 


পরিচালক বলেছেন they only could 
retreat, কিন্তু তারা তো রাজনৈতিক 
বিশ্বাসঘাতকতারই শিকার, তাহলে তাদের 
কেন বলা হবে ‘foreigners’, পরিচালক 
এই প্রশ্ন তুলেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর 


‘Indian Progress'-এর যে কুৎসিত 
কঙ্কালটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পরিচালক 


বিষাদে ডোবানো যেন অতীতের ভুলে 
যাওয়া ফটোগ্রাফী | কর্মসূত্রে বেনু, এক 
মালয়ালি যুবক, আন্দামানে বাস্তহারাদের 
পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত | সেই কাজে 
কলকাতায় হঠাৎই পরিচয় হয় Sr হারিয়ে 
যাওয়া মামা কুনুযহুন্নি পানিকরের বিধবা 











আরতি বলে ‘I have said no to wealth, 
but never to here’ | আসলে ওই 


ভালবাসারই ছিল প্রয়োজন | আরতির 
মেয়ে দয়মন্তী, ছেলে নবু, দুজনেই 
রাজনীতি করে সক্রিয়ভাবে ৷ দময়ন্তীর 
জেল হয়েছে, শর্তাধীনে মুক্ত আছে মাত্র, 
নবু আন্তারগ্রাউন্ডে | আরতি এদের নিয়ে 
আন্দামানে চলে গিয়ে (আবার retreat) 
ধাচতে চাইছে, এদের ধাচাতে চাইছে, 
ধাচার পথ Yee) দময়ন্তী বর্তমান 
স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। সে বলে, ‘| 


will work only in a free country’ | 


সে 
বেনুকে দেখিয়ে সবাইকে বলতে চায় 
কেরিয়ারিস্ট, ব্যুরোক্রাট । প্রিমিটিভ 
কালচারকে সে ঘৃণা করে। বাস্তচ্যুতদের 
গরু, ভেড়ার মত ট্রাকে করে পৌঁছে 
দেওয়া হয় নেতাজী সুভাষ ডকে, তোলা 
হয় ‘ইনডিয়ান প্রোগ্রেস' জাহাজে | ভাটার 
টানে জাহাজের গতি বাড়ে ৷ areata 
চোখে জল নিয়ে উলু দেয়, শাখ বাজায় | 
বোবা বৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে “ইনডিয়ান 
cram, ভারতবর্ষের আকাশ ; পৌঁছে 
যায় ইস্টার্ন আয়ল্যান্ডস-এ | 


ছবিটি শেষ হয় বিসর্জনের বাজনায় | 
গঙ্গায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পাশাপাশি 
বিদায় দেওয়া হয় বাস্তচ্যুতদের, দময়ন্তীর 
পিটিশন প্রত্যাখ্যাত হয়, তাকে এবারে 
যেতে হবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে | 
শেষ হয় 'কেন' এইরকম একটি চাপা 
গোঙানির মধ্যে | 


অবক্ষয়) পেক্কুভেয়িল (বিলীয়মান 
বিপ্লবচেতনা), কাঞ্চনসীতা (রাজা রাম), 
চিদম্বরম (নারীর পরিণতি) ও ওরিডাত্ত 
(অসহায় সারল্য) ইত্যাদির পর জি 


অসাধারণ অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই ছবিতে 
চিত্রনাট্য রচনার চুড়ান্ত মুন্গীয়ানা লক্ষ্য 
করার মত | গল্পের গতানুগতিক বুনন 
ছাড়াও যে ছবিতে চমৎকার গতি আনা 
যায় ছবিটি তার প্রমাণ। দায়বদ্ধ 
পরিচালক দর্শকদের সামনে জাগতিক 
প্রাপ্তিকে নস্যাৎ করে গভীরতর 
দায়বদ্ধতার জন্য প্রত্যেকের প্রতি নির্বাক 
অনুযোগের বিস্ফোরণ ঘটান | 


রাজনীতি, 
স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, জীবনযাপন ইত্যাদির 
খণ্ড মানসিকতা থেকে প্রথম থেকেই তিনি 
দর্শকদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণে সঙ্গী করে 
নেন | এই সমস্যা বাংলার Gare সমস্যাই 
শুধু নয়, সামাজিক অগ্রগতির লক্ষে একটা 
বিরাট ফাটল, মানবিক বিচ্যুতির বেদনাঘন 
আর্তনাদ | সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতধ্বনি 
সেই বেদনাকে যেন আরও গভীর 
অনুসঙ্গের মধ্যে টেনে নিয়ে aa | তিনি 
ছাড়া এমন আবহ আর কেই বা রচনা 
করতে পারতেন ? 


যিনি এই ছবি আজ, এক্ষুনি এই মুহূর্তে 
দেখতে পাচ্ছেন না, তার জন্য স্বভাবতই 
দুঃখ হবে আমাদের | কবে Sen ছবিটি 
দেখতে পাবেন তাও জানি না। জি 
রইলাম | 


































সেদিন প্রেস ক্লাবে মোহনবাগানের এক 
কর্তার সঙ্গে দেখা | রেগেমেগেই বললেন, 
“লালু আর রন্টু আমাদের সঙ্গে যা করল 
তাতে ওরা এখন এসে যদি “বিনা পয়সায় 
মোহনবাগানে খেলব’ বলে তাও আমরা 
নেব না। অন্তত আমি তো বিরোধিতাই 
করব।” বেশ ক্ষিপ্ত দেখলাম 
তদ্রলোককে | ওঁর মুখেই শুনলাম লালু 
ওরফে বিকাশ পাজি এবং রপ্টু ওরফে 


কৃশানু : না, তা বলছি না | শুনছি পণ্টু 
দা-রা এবার জিতবেই | তাই... | 
টুটু : ও-হো। সেই ভয়! ইত্যাদি 


বাড়ানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু এবার টুটু 
বসুর আসল রূপ দেখলেন তারা | তিনি 
স্পষ্ট বলে দেন, মোহনবাগানে 
দরকষাকষির ফুটবলার দরকার নেই। 
ওঠার আগে মোহবনাগানের সেই কর্তার 
মন্তব্য, “শেষ পর্যন্ত ওরা দুলাখেরও কমে 


দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ 





সুভাষ দত্ত 





চিন্তা নেই । ক্যাশ নিয়েছিস ফেরত দিয়ে 
দিবি | একবছর পরেও দিতে পারিস |” 

এ প্রসঙ্গে একটা পুরানো কথা মনে 
পড়ে গেল | ৮৩ সালে সুদীপ চ্যাটার্জি 


কার ২২ হাজার টাকা পাওনা ছিল। 
অনেক ঘুরেও তা আদায় করতে পারেন 
নি। মার্চে দলবদলের সময় সুদীপ ২৫ 
হাজার টাকা seem নিলেন 
মোহনবাগান থেকে | পরে একদিন প্রায় 
নিঃশব্দে সই করে এলেন ইস্টবেঙ্গলে | 
মোহনবাগান কর্তারা তো রেগে কাই। 
তারা বললেন, “টুলু ! ইস্টবেঙ্গলে গেছিস, 
যা। কিন্তু ভাল চাস তো টাকাটা ফেরত 
দিস |” কিন্তু টুলু ওরফে সুদীপের জ্ঞানচক্ষু 
তখন খুলে গেছে । সাফ জবাব দিলেন, 
“আপনাদের কাছে আমার গতবছরের 
পাওনাটা নেওয়ার পর বাকি থাকে তিন 
হাজার | সেটা আমার চটিগুলির দাম 
যেগুলির সোল ক্ষয়ে গেছে আপনাদের 


পেছনে ঘুরে ঘুরে ।"গজু বসু-হারু 


৮৪ সালে তা কিন্তু ৯০-৯১ তে অনেক 
নীচে নেমে গেছে। বিশেষ করে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কলকাতার বড় 
ক্লাবগুলির ব্যর্থতা দলবদলের উত্তেজনার 
আগুনে জল ঢেলে দিয়েছে । ইদানিং 









থেকে বোম্বাই হয়ে 
আসছিলেন | কথা মত সবুজ-মেরুন 
দলের কর্তারাও হাজির ছিলেন হাওড়া 
স্টেশনে | কিন্তু ten কিছুতেই দেখা 
পেলেন না | তার কারণ এদিন ভোরেই 
ইস্টবেঙ্গলের প্রেয়ার ক্যাচাররা নিঃশব্দে 
বর্ধমান স্টেশন থেকে ওদের কিডন্যাপ 
করে তুলে এনেছিলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের 
সেন্ট পলস কলেজের সেন্ট ডেভিড 
হোস্টেলে, যা কেউ কল্পনাও করতে 
পারেন নি। a 
তবে ৮৮-র বলপূর্বক দলবদলের ঘটনা 
বোধহয় অতীতের সবকিছুকেই ছাপিয়ে 
গেছে। এ বছরেই ৬ই জানুয়ারি রাত 
এগারটায় 





মোহনবাগানের রিক্রুটাররা এসে ঠাকে গতবার থেকে তাতে কোরামিন দিয়ে ২৫ লাখ টাকা আই এফ এ কে ডোনেশন সবচেয়ে মজার ঘটনাটি ঘটেছিল ৭৪ মোহনবাগান | তাই ৯১-র দলবদল ৫ 
চেক দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিলেন | সজীব করার পদ্ধতি এখন চলছে। দেবে আর টি এফ এ খেলবে না-এমন সালের মার্চে । হাবিব ও. আকবর রীতিমত চমক লাগাবে 
একজন বললেন, “দেবা, তোর .কোনো এখন পাঠকের প্রশ্ন হতে পারে হয়? মোহনবাগানে সই করার জন্য হায়দ্রাবাদ বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। 





দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৯১ [এগারো 








অসিতকুমার চৌধুরী 





আপনি কি এয়ার হোস্টেস বা 

“বিয়ান-সেবিকা হতে চান ? তাহলে আমার 
৪০৯১০১১১০০৬ 
আন্তর্জাতিক 


*সকাশ-পথে উড়ে চলার সময় প্রচণ্ড 


করে কম্বল দিয়ে গেলেন এয়ার হোস্টেস | 


পরতে হবে এবং প্লেন' থেকে নীচে. ধাপ 
দিতে হবে তা বোঝানো | 

8) যাত্রীদেব খাওয়া-দাওয়া অর্থাৎ 
ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, fee প্রভৃতি 
ANS করা। 

৫) প্লেনের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা! 

&) প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ম্যাগাজিন, 
ডিউ কার্ড প্রভৃতি দেওয়া ইত্যাদি । . 
এখন হয়তো জানতে চাইবেন, কী কী 
যোগ্যতা থাকা চাই এয়ার হোস্টেস হতে 
চাইলে 


১) তিন রছরের কেটাবিং ডিপ্লোমা সহ 
মাধ্যুমিক পাশ বা গ্রাজুয়েট । 


২) দৈহিক উচ্চতা ১৫৪ সেমি থেকে 
১৭০ সেমির মধ্যে কিন্তু ওজন হবে 
উচ্চতা অনুসারে | 

-৩)বয়স ১৯ থেকে ২৫ বছর 
(তপসিলী জাতি বা উপাজতিদের ক্ষেত্রে 


দক্ষতা | 
৬) চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হতে হবে| 
৭) ভূগোল, , সংস্কৃতি বিষয়ে 
সাধারণ জ্ঞান 


ইত্যাদি স্থানে । 
এয়ার লাইলে 
ট্রেনিং পিরিয়ডে ১,০০০ টাকা বৃত্তি 
দেওয়া হয়। 
বেতন-__ট্রেনিং শেষে মাহিনা ৪,০০০ 
টাকা থেকে ৬,০০০ "পর্যন্ত | 
এ ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন হলে 





মৃত্যুঞ্জয় দে বলেন, আমরা তো আমাদের 


সবকার তার সম্পর্কে কিছু ভাবুন | 





সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও তিনি 


আর সম্ভব নয়, গুলিটিও মাথা থেকে বার 


কবা যাবে না। তবে হতাশা ও অবসাদ. 


কাটানোর জন্য ঘুমের ওষুধ দেওয়া যেতে 
পারে ? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৮৩ সালে 
গৌতম চক্রবর্তীর ধা চোখে গুলি করা হয় 
এবং সেই গুলি চোখের ভিতর দিয়ে 
প্রবেশ করে মাথায় । কিন্তু সময়মত 
চিকিৎসার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি | যার ফলে তার ধা চোখ আজ 


প্রত্যাখ্যান করতেন | এমনকি তাদের কিছু 
কিছু কাজ করে দেবার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ 


+ কর্তৃক যে লোকের ব্যবস্থা ছিল, তাদের সে 


কাজ করতে না দিয়ে নিজেদের কাজ তারা 
নিজেরাই করে নিতেন | 

সংবাদে প্রকাশ, সরকার পক্ষের 
কারা আর আপিল করবেন না। সুতরাং, 
২৬ জনই বেকসুর খালাস | যদিও রাজ্য 


»  সবকার এত সহজেই এ হার মেনে নেবেন 


ও পৃষ্ঠার পর... 

আসে যখন রবীনবাবুর মাসিক ,মাইনের 
৯০ শতাংশ টাকা সুদ পরিশোধ করতেই 
চলে যাচ্ছিল | অফিস কর্মচারিদের টনক 
নড়ে | আলোচনায় বসা হয় । সুদে টাকা 
যিনি ধার দিয়ে থাকেন, সম্মিলিত অনুরোধ 
আসে তার কাছে। চাপ সৃষ্টি করা হয়। 
ঠিক হয় রবীনবাবুকে সুদ দিতে হবে aT | 


পু দর Ae (> 





মহলে এমনও কথা হয়, জ্যোতিবাবুর 
সাতগাছিয়া কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে 
সুব্রত প্রতিদ্ন্দিতায় নেমে প্রমাণ করুক যে 
অংনও তান দাত রি 
শ্রমিকদের সমর্থন আছে। 
এদিকে সিনেমার নায়ক ভিক্টর 
ব্যানার্জিকে ভেতর থেকে কেউ না কেউ 
খামচাচ্ছেন | একবার বলা হল, তিনি 
দমদম থেকে প্রতিদ্বন্বিতা করবেন । 
ভিক্টব তার প্রতিবাদ করলেন । প্রার্থী 
তালিকা যখন সম্পূর্ণ প্রায় তখন হঠাৎই 
ভিব্রের খেয়াল হল তিনি বাবাসাত থেকে 





৮ম পৃষ্ঠার পর 
চলে আসুন! এমনকি এও জানান হযেছে যে 
অস্ত্রোপচার, যাতাযাত ও অন্যান্য 
আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রায় দশ হাজাব টাকা 
খবচ হতে পারে। নিতাইবাবু বিশেষ 
লেখাপড়া জানেন না। স্থানঘ আগড়পাড়া 
বাজ্জাবে চা বিক্রি করেন! 

চা বিক্রির পয়সায় কোন বকমে সংসাব 
চলে। অতগুলো টাকা ব্যবস্থা কবা 
নিতাইবাবুর পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। 
তাই টাকার জন্য নিতাইবাবু গিয়েছিলেন 


পারে না। ধা সাহায্য কবাব মহকুমা শাসকই 
কবতে পারেন! সেইমত নিতাই চক্রবর্তী 
বারাকপুরের মহকুমা শাসকদের সঙ্গেও 
দেখা করতে যান। কিন্তু মহকুমা শাসকদের 
নিকটস্থ ঘরে বসা কদেস্জন সহকমী 
নিতাইবাবুর কাছে যাবত্ঠ কাগজপত্র 
দেখতে চান। নিতাইবাবু দেষ্খন। সব দেখে 
শেবে নিতাইবাবুকে তারা বলেন এস ডি ওর, 
সঙ্গে দেখা করে কিছু হবে না। অনাভাবে 
চেষ্টা ককন। 

এরপর ক্ষুব্ধ নিতাইবাবু ফিরে আসেন। 
নিতাইবাবু ও তাব স্ত্রী জ্যোৎস্না দেখ 
HRS এখন চান রাজ্য সরকারি সাহায্য 


সমস্যা থাকবে না। শিশুটির বাবা-মাব মত 
স্থানীয় মানুষজনও এই নিয়ে বেশি ছৈ চৈ 
হোক এটা চাননা। জনৈক রিক্সাচালকের 
কাছ থেকে জানা গেল, এই ব্যাপারটি স্থানীয় 
অধিকাংশ মানুষেরই জানা, অধচ কেউ মুখ 
খুলতে চান না। কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই 
একমত যে, প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সঠিক 
চিকিৎসা হলে মেয়েটি আবার স্বাভাবিক 
অবস্থায় কিবে আসবে। 
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DARPAN 


প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সি পি এমে 


বিরোধ চরমে 


দর্পণের সংবাদদাতা : রাজোর ক্রীড়া ও 
পর্যটন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর রাজনৈতিক 
প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করার প্রচেষ্টাকে 
কেন্দ্র করে সি পি এমে বিভিন্ন জেলায় 
বিক্ষোভ এখন চরম পর্যায়ে | 
এমন কি কয়েক জায়গায় মারামারির 


প্রভাব খর্ব করতে । প্রথম পর্যায়ে দলের 
প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে সুভাষ 
চক্রবর্তীর সমর্থকদেরকে প্রায় পাত্তাই 
দেওয়া হয়নি | এমন কি ভেঙে দেওয়া 


‘duce ae kee 
প্রশাসনের ক্ষমতা দখলের দিকে ক্রমশ 
ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে । এবং এই 





কাজে যারা এই গোষ্ঠীর পথের বাধা হয়ে 
দাড়াতে পারেন তাদের সমস্ত দিক দিয়ে 
প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা চলছে। 

এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষা আগামী দিনে 
জ্যোতিবাবুর জায়গায় বুদ্ধদেব ভট্টাচদর্যকে 
মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসানো । কিন্তু এই 


কাজটা যে খুব সহজসাধ্য নয় বুদ্ধিমান 
বুদ্ধ-বিমান-অনিল গোষ্ঠী ভাল ভাবেই তা 
জানেন। 


প্রথম ধাপ হিসাবে তারা বিরোধী 
গোষ্ঠীর অনেক নেতাকে মনোনয়ন 
দেয়নি | এর ফলে দলের মধ্যে প্রচন্ড 
ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার নিয়েছে | 
জেলায় জেলায় সি পি এমের দুই 
গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া এখন রাস্তায় নেমে 
এসেছে | কয়েক জায়গা দলীয় অফিসও 
ভাঙচুর করা হয়েছে। 

বুদ্ধ-বিমান গোষ্ঠীর এই ক্ষমতা দখলের 
লড়াই দলকে এক বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে 
এসেছে | বিভিন্ন জেলায় অনেক নেতা ও 
কর্মী ক্ষোভ ও হতাশা থেকে আস্তে আস্তে 


তবে আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় 
দলীয় প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা কমে যাবে 
বলে দলের অনেক প্রবীণ নেতার ধারণা । 







কর্মীরা ঠিক মত কাজ করে তার জন্য 
বিভিন্ন জেলায় সমস্ত গোষ্ঠীর নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন । যে 
কাজ জেলা কমিটির করার কথা সেই 
কাজ অনেক জেলায় রাজা কমিটি বিশেষ 
নির্দেশ জারি করে নিজেরাই করছেন | এর 
ফলে জেলা কমিটিগুলো ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠছে। 


সি পি এমের এক গোষ্ঠীর ক্ষমতা 

দখলের লড়াইতে চবিবশ পরগনা, 
কলকাতা, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ 
প্রভৃতি জেলায় দলের এবং দলের 
কর্মীদের মধ্যে আগুন জ্বলছে | 


রাজ্যে সর্বাধিক ভোটে জয়ী সি পিএম 
সাংসদ মনোনয়ন পেলেন না 


বিশেষ প্রতিনিধি : মেদিনীপুর জেলার 
জামবনী ব্লকের সি পি এম নেতা বাসু 
ভগতের নির্দেশে ঝাড়গ্রাম লোকসভা 
কেন্দ্রের সাংসদ মতিলাল ঠাসদাকে এবার 
মনোনয়ন দেওয়া হল না | '৮৯ লোকসভা 
নির্বাচনে মতিলাল হাসদা রাজ্যে সর্বাধিক 
ভোটে জয়ী হয়েছিলেন | মতিলালবাবু 
ভোট পেয়েছিল ৩,৯৭,৯৪৪ | কংগ্রেস 
প্রার্থী পঞ্চানন হাসদা ১,৬৭,০৪৬ ভোট | 

জেলা সি পি এমের বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত 
খবরে আরো জানা গিয়েছে, জামবনী 
ব্রকের আওতাভুক্ত ১০০টি অঞ্চলে 
একচ্ছত্র, নেতা বাসু ভগতকে ABB রাখার 
জন্য ঝাড়শ্রাম বিধানসভা আসনে 
গতবারের বিজয়ী প্রার্থী অবনীভূষণ 
সৎপথীকেও এবার মনোনয়ন দেওয়া 
হয়নি | আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই 
আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বাসু 
ভগতের দাদা বুদ্ধ ভগতকে | উল্লেখ করা 
যেতে পারে, ৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে 
ঝাড়গ্রাম বিধানসভা আসনে অবনীবাবু 


ভোট পেয়েছিলেন ৪৭,৫৫৫ | কংগ্রেসের 
ভবেশ মাহাতো ৩৬,০৬৫ ভোট 
পেয়েছিলেন | 


নির্বাচিত প্রাক্তন সি পি এম সাংসদের বাদ 
পড়ে যাওয়ার নেপথ্য কাহিনী ক্রমশ রহস্য 
হয়ে উঠছে | জেলা সি পি এমের শিবরাম 


বসু গোষ্ঠীর জনৈক নেতা ক্ষোভের সঙ্গে 


জানিয়েছেন, বাসু ভগতের একচ্ছত্র 
আধিপত্যের কাছে মাথা নত করেছেন 
দীপক সরকার এবং সূর্য মিশ্র । উল্লেখ্য, 
মেদিনীপুর জেলা সি পি এমের দীপক ও 
সূর্য গোষ্ঠী শিবরাম বসুকেও এবার 


বিধানসভা কেন্দ্রের আওতাভুক্ত জামবনী 
ব্লকের ৯ নম্বর অঞ্চলের চুটিয়া গ্রামে 
থাকেন বাসু ভগত । বাসুবাবুর বিরুদ্ধে বহু 
অভিযোগ আছে | জানা গিয়েছে, কিছুদিন 


বাসু ভগতের নেতৃত্বে কালী মাহাতোর 
বাড়ি লুঠ হওয়ার পর তিনি বিহারে চলে 


Friday April 19, 1991 


Re. 1/- 


R. N. |. No.2784/58 


৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে 


৬২ ভোট পাওয়া 


<= 


কংগ্রেস নেতা প্ৰাৰ্থী 
বাছাইয়ে নেতৃত্ব দিলেন 


চট্টোপাধ্যায় : ৮৭ বিধানসভা 
oe ৯৬২ ভোট "পাওয়া কংগ্রেস 
নেতা অজিত খাড়া জেলা কংগ্রেসের প্রার্থী 


১,৪০,৫০২। ভোট দিয়েছিলেন 
১,০৫,৪৩৬ | কংগ্রেসে প্রার্থী সমীর রায় 
ভোট পেয়েছিলেন ৪৬,৯৪৯ | সি পি আই 
প্রার্থী কামাক্ষ্যা ঘোষ ৫৪,৩৭৩ টি ভোট 
পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন | 

আসন্ন লোকসভা এবং বিধানসভা 
নির্বাচনের জেলা কংগ্রেসের প্রার্থী বাছাই 
পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর খেলা জমে ওঠে | জেলা কংগ্রেস 
সভাপতি রাজকুমার মিশ্র জেলার ৩৭টি 
বিধানসভা ও ৫টি লোকসভা আসনের 
জন্য প্রার্থী তালিকা জমা দেন রাজ্য 
কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রর কাছে। 
একই সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠেন প্রিয় 
অনুগামী সমীর রায়, সুকুমার দাম এবং 
শৈলজা দাস।- জেলা কংগ্রেসের ত্রয়ী 
জোট att তালিকা জমা দিয়েছিলেন 
প্রিয়বাবুর কাছে। ব্যক্তিগত পরিচয় 
থাকার সুবাদে এই তিন নেতা রাজ্য 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌগত 


ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজিতবাবু YS 


সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরা সতর্ক হয়ে ওঠেন | 
পরিস্থিতি বুঝে প্রণববাবু দক্ষিণ কলকাতায় 
নিজের বাড়িতে জেলা কংগ্রেসের 
হেভিওয়েট নেতাদের ডেকে পাঠান। 
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মানস 
ভুঁইঞা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি 


যান | উল্লেখ্য, নিখোজ ক্ষিতীশ মাহাতো 
কালী মাহাতোর গ্রুপের লোক | জনৈক 
ঝাড়খণ্ড নেতা অভিযোগ করেছেন, চলতি 
বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের ৪ 
তারিখ পানিহাটি গ্রামে পুলিশ ছিনতাইয়ের 
আসামীকে ধরতে আসে | একজনকে ধরা 
হয় | এই সময় প্রধান এসে পুলিশকে বাধা 
দেন। রাত্রিতে পুলিশ প্রধান জলেশ্বর 
মাস্তিকে গ্রেপ্তার করে | বাড়ি সার্চ হয় । 
বন্দুক এবং দুটো কার্তৃজ ধরা পড়ে | একই 
দিনে আরো ১৫ জনকে ধরা হয় | মজার 
ব্যাপার হল, পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে 
গিয়েই ছেড়ে দেয়। এরপরে ১১ই 
ফেব্রুয়ারি সি পি এমের গুরুচরণ মুমু খুন 
হন | ধরা হয় দুই ঝাড়খণ্ডীকে | ঝাড়খণ্ড 
নেতার মতে, পুলিশ বাসু ভগতের নির্দেশে 
ভয়ঙ্কর রকমের অত্যাচার শুরু করেছে। 


ঝাড়গ্রামে বাসু ভগত সি পি এমের 
এখন এক নম্বর নেতা | এ কথা প্রত্যেকেই 


রাজকুমার মিশ্র, দুই সাধারণ সম্পাদক 
স্বপন দুবে এবং আরিফ আহমেদ ও 
অজিত খাড়া স্বয়ং । আলোচনার শুরু 
থেকেই পারস্পরিক উত্তপ্ত মত বিনিময় 
হয় | প্রণববাবু কোনো মন্তব্য করেন নি । 
উপস্থিত জনৈক কংগ্রেস নেতা মন্তব্য 
করেছেন; প্রণববাবুর বাড়ি থেকে 
বেরিয়েই বুঝতে পারলাম খেলা শুরু হয়ে 
গিয়েছে | 

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের চূড়ান্ত 
পর্বের প্রার্থী বাছাইয়ের খেলা দিল্লিতে 
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে om) বৃহত্তম 
জেলার একাধিক প্রার্থী তালিকা দেখে 
স্বয়ং সিদ্ধার্থবাবু নাকি মন্তব্য করেছেন, 
সর্বনাশ | কংগ্রেসের এত নেতা ? প্রসঙ্গত 


৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর 
জেলায় ৩৭টি আসনের মধ্যে সি পি এমের 
আসন ছিল ২৩টি | এছাড়াও সি পি আই 
৭, কংগ্রেস ২, ডবলিই বি এস পি'র ২ ও 
fe এস Pra of আসন ছিল। ৮৯ 
লোকসভা নির্বাচনে জেলার ৫টি আসনই 
বামফ্রন্টের দখলে ছিল | জেলা কংগ্রেসের 


কংগ্রেসের নেতা প্রসূন ষড়ঙ্গী বললেন, সি 
পি এমের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে বাসু 
ভগত এবং বিধানসভার প্রাক্তন দুই সি পি 
এম নেতাকে অবসর নিতে হয়েছে। 


হাতল... 


সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আঙ্জেল প্রিন্টার্স. ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ঘোষিত হবার 
আগে বিভিন্ন থেকেই রাজনৈতিক দল ও 
 সংবাদপত্রগুলি সংশয় প্রকাশ করছিল 


“নির্বাচনী কেন্দ্র হয়তো এবার 
_জ্যোতিবাবুকে দেবে না । তাই সি পি এম 
দল অন্য কোন নিরাপদ কেন্দ্র খুজছে। 


চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন | জ্যোতিবাবুর দল 
এসি পি যে জয় সম্পর্কে চলতি বছরের 
জানুয়ারি মাসে নিশ্চিত ছিল তাও নয় | 





৩৪শ বর্ষ 






অপপ্রচার ক্ষতি করতে পারে অথবা. 
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মহেশতলা অথবা বজবজের যে কোন 
একটি খোয়াতেও মানসিক প্রস্তুতি নিল | 
সবই সি পি এম অনুশাসিত কেন্দ্র । আরও 
উল্লেখ, জ্যোতিবাবু সাতগাছিয়া থেকে 
১৯৭৭ সালে ৩৮ হাজার ভোটে, ১৯৮২ 
সালে ২৭ হাজার ভোটে এবং ১৯৮৭ 


সালে ১৬ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। 


স্বভাবতই শ্রোগ্রেস রিপোর্ট যে খারাপ 
হচ্ছে, তা ফলাফলই. বলে দিচ্ছে | তার 
উপর জ্যোতিবাবুর দলের মধ্যেই প্রতিবাদী 
গোষ্ঠী, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং 





বিপুল ভোটে 
আনতে সি পি এম 
মহেশতলা বজবজের 


সেই বীজাণু সাতগাছিয়ায় ভালোই 
সক্রিয় | জ্যোতিবাবুর কেন্দ্র প্রত্যক্ষ না 
হলেও পরোক্ষভাবে প্রাক্তন বিধায়ক এবং 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক 
ক্ষতিভূষণ রায় বর্মণের উপর দেখভালের 
যে দায়িত্ব ছিল তা পালন তো হয়ইই নি, 
বরং ঠিকাদারদের লুটেপুটে খাওয়ার 
সুযোগ রে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি 
ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার চরম 
পরিণতি ভোট বয়কটের ডাক | নস্করপুর, 
চাউলখোলা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, পোদাখালি 
ইত্যাদি ১৪টি গ্রামের বয়কট করা পাক্কা সি 
পি এম ভোটারের সংখ্যা কম করেও ৭ 
হাজার থেকে ১০ হাজার | 
এত কিছুর পরেও সি পি এম চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করেছে। তবে কোন সংশয়ই নেই 
যে জ্যোতিবাবুর নির্বাচনী কেন্দ্রে কোন 
রক্তক্ষয়ী দ্বন্ব হবে অথল বন্দুকের নল 
ঠেকিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হবে। 
লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো স্বাধীনতার পর 
শিল্পাঞ্চল বজবজ মাত্র একবার ছাড়া 
বড়াবড়ই সি পি এমের দখলে ছিল । কিন্ত 
সে তুলনায় সি পি এম বজবজে কিছুই 
দেয়নি | যার পরিণতিতে ১৯৭৭ সালের 
পর থেকে ফলাফলের অবনতি ঘটে | 
১৯৮২ সালে ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণ ১৬ 
তত্বাবধানে ১৯৮৭ সালের ভোটে 
র পুরনো ফল নেমে আসে মাত্র 
২,৩০০ ভোটের ব্যবধানে | সার্বিক 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 






ঢালাও টাকা টালছেন 


৩ 











পাপা 


তদ্ধির শুরু করেছেন কোল ইন্ডিয়ার 
চেয়ারম্যান এম পি নারায়ণন। 
আগামী জুলা মাসেই নারায়ণনের 
অবসর নেওয়ার কথা । কিন্তু সাম্রাজ্য 
ছেড়ে এখনই অবসর জীবন যাপন করতে 
কিছুতেই মন চাইছে না তার । বিশেষ করে 
কালো হীরের' কারবারে যখন এত মধু। 
কাজ হাসিল 


কলভি.। তার ধারণা ছিল চন্দ্রশেখর এ 
সুপারিশ মেনে নেবেন, কারণ ভোটে 


নারায়ণনের মত করিতকর্মা লোকের - 


কলভির অস্কটা মিলল না এই যা। 
প্রধানমন্ত্রী তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 


পড়েছেন নারায়ণন 1 তাই বলে একেবারে 
হাল ছেড়ে দেননি তিনি । দেবেনই বা 
কেন ? জুলাই মাস আসতে এখনও ঢের 
=] ক্ষমতায় বসবে | 

কোন দলের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত শিকে: 
-ছিড়বে কে বলতে পারে ? প্রধান তিনটি 







এই তিন দলেরই, নির্বাচনী তহবিলে ঢালাও 
টাকা দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকা 
করেছেন তিনি ইতিমধ্যেই | 


১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের 
সময় শুধুমাত্র কংগ্রেস (ই)-র নির্বাচনী 
তহবিলেই 


হওয়ার পর। নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) 
সরকার গড়ার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না 
পাওয়ায় প্রায় পথে বসার উপক্রম 


ঝামেলা বলে ঝামেলা | কংগ্রেস (ই. 
বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য নিদিষ্ট ৩৫০০ 


কারবারিকে ঝেড়ে দিয়েছিলেন কোল 
ইণ্ডিয়া | অন্তত এটাই ছিল অভিযোগ | 
আসতেই বেঁকে বসলো রেল! তারা. 
ক্ষতি হয়েছে ১৩ লক্ষ-টাকা | অতএব, 
দাও ক্ষতিপূরণ | 


নিজের নাকি ক্ষতি হয়েছিল ৩ লক্ষ ৮০ 
আরও বেশি | তবে, ওসব অভিযোগ গল্প 
বলেই উড়িয়ে দেন নারায়ণন | গল্প নাহলে 
কি বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংএর সরকার তাকে . 
ছাড়তো ? ৃ 
হোক, আর নাই হোক--ঠেকে - 
ৃ নারায়ণন । এর আগের বার 
অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে কংগ্রেস (ই) 
নির্বাচনী তহবিলে দেওয়ার জন্য টাকা 
তোলার ভার দয়েছিলেন উনি ওঁরই বিশ্বস্ত 
জনৈক সলিল গুপ্তর ওপর | এবার আরও 
হল বি জে পি। সুতরাং, এবার তহবিল 
পূরণের ভার বর্তেছে তিনজনের ঘাড়ে । 
এই ত্রয়ী হলেন, জাজোডিয়া, মেহতা এবং... 
মল্লিক | তিনজনই মাঠে নেমে. পড়েছেন. 
ইত্যবসরে | ‘ 














দুই] দর্পপ । শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ 






মোটেই যথেষ্ট হতে পারে Al | অতএব, 
অতি অবশ্যই বাজারি ঢোল চাই, ঢুলি চাই, 
পেশাদারী ঢুলি' চাই | 


পরম কল্যাণময় ফ্রি মার্কেটের কল্যাণে ২ 


এক্ষেত্রেও এ জাতীয় ঢোল-ঢুলির অভাব 
নেই | হয়ত এককালে ছিল, এখন আর 
নেই । দৈনিক কাগজের পাতায় পাতায় 
ছত্রে RCH এ জাতীয় কেনা-বেচাব ছড়াছড়ি 
কতই না দেখেছেন সেই প্রথম নির্বাচনের 
কাল থেকেই | দৃশ্যটির আরেকখানা 
'আধুনিকতর সংস্করণও ইদানিং দারুণ চালু 
হয়েছে অডিও fea 
সংস্করণ--যার মহিমার পারাপার খুজে 
পায় কার সাধ্য ? 

অতএব, আজ আর শুধু কংগ্রেস নয়, 
ভুরি ভুরি wer সংস্করণ হাজির রয়েছে | 


বি জে পি নামক যে বস্তুর অস্তিতটুকুও এ. 


রাজ্যে কেউ জানত না, হালে সে-ও 
হিরোমূর্তি ধারণ করেছে_- অবশ্যই এ 
সমস্ত ঢাক ও ঢাকীগণের অশেষ 


পরেও | সে যাই হোক, পণুশ্রম করে 
কেউ যদি নিজে লাভবান হন, তাহলে তা 
করুন গে।-ফ্রি এন্টাবপ্রাইজের আদর্শ 
অনুযায়ী তারা নিশ্যযই আদর্শ-পুরুষ । 
কিন্তু এটাও কি ঠিক নয, এ জাতীয 
পণুশ্রমের পেছনে প্রেরণা বলতে অনেক 


কিছুই হতে... পাবে, যার অন্যতম হল ' 


তাদের স্বভাব-গত অন্ধ বামফ্রন্ট বিরোধী 
মানসিকতা | এ প্রেরণাই কাজ কবে, কাজ 
করায় { কোন এক দৈনিক কাগজের 
জনৈক স্পেশ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের 
স্পেশ্যাল টাস্ক-টা এতাধিক কিছু .নয় | 
হতে পারে না। ধর্মে কর্মে মর্মে 
কংগ্রেসেরই তথা প্রতিক্রিয়ার বৃহত্তর 

শিবিরেরই রিপ্রেজেন্টেটিভ বৈ TF 


ইন্টেলেকচুয়াল (1) রিপ্রেজেন্টেটিত | 
"আসলে যে সত্যটি এরা জ্ঞানে না, 
অথবা জেনেও বোঝে না, তবু সত্য, তা 
'এই যে, পশ্চিসবঙ্গে কংগ্রেস দলের শক্তি 
কোনও নেতা-ফেতীর ইমেজ-বা সাজানো 
ইমেজের উপর নির্ভরশীল নয় | অতএব 


ধুরন্দরগণের একাংশ এই কংপ্রেসি 
রক্ষণশীলতার "ছত্রভঙ্গ অংশগুলিকে একই 


- সূত্রে ঠোথে রাখতে, অন্যথায় কংপ্রেস-বি 


জে পিতে ভাগাভাগি করে ধরে রাখতে, 


তথা পশ্চিম-বাঙলার রক্ষণশীল, শিবিরের . 


সার্বিক শক্তিকে অটুটু রাখতে, FSH 
হয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন, এটা আজ 


সুস্পষ্ট | পবিচিত্ত-পরিচয় কাগজগুলোর , 


পাতায় পাতায় তা সুস্পষ্ট ! বস্তুত, এ 


জাতীয় কলমচিগণ একদিকে কংগ্রেস ' 


শিবিবকে 'ইমেজধারী' নেতৃত্বের অধীনে 
যথাসম্ভব ধবে রাখার চেষ্টা করছেন, এবং 
একই সঙ্গে তার ছত্রভঙ্গ অংশূলিকে বি জে 
পি শিবিরের দিকে ঠেলে দেবাব যৌথ 


প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন, যাতে প্রতিক্রিয়ার ' 


শিবিরটি সামগ্রিক ভাবে অটুটু থাকে, এবং 
‘সম্ভবপর ক্ষেত্রে শিবির বহির্ভূত কিনতু কিছু 


মানুষকেও বিভ্রান্ত কবে টানতে পারে | . 


প্রকল্প শুরু হয়ে গেছে সেই ‘শিল্যান্যাসে'র 


তাব সাধারণ মূল বার্তাটি আজ 
জিগির সৃষ্টি কবা, সাম্প্রদাযিক উত্তেজনায় 


রক্ষাব দায়িত্বগুলিও আজ এ কাবণেই এক 


আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে জনতা দল (স) 
মাফিয়া নেতা সুরজ দেও সিংকে নামাতে পারে 


অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় : সুরজ দেও 
সিংয়ের প্রভাব খাটিয়ে জনতা সে) 
পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল লোকসভা 
কেন্দ্রটি জিতে আসতে চেষ্টা করবে। 
জানা গেছে, এই কেন্দ্রে জনতা (স)র 
- সন্তাব্য প্রার্থী বিমান মিত্র ।' প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, বিমান মিত্র এবং সুরজ ore সিং 
দুজনেই প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের অত্যন্ত 


কাছের, মানুষ । জনতা (স)-র এক যুব 1 


নেতাবলেছেন, এই কোন্দ্রে তাদের প্রার্থীকে 
জিতিয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত রকম 
চেষ্টা তারা চালিয়ে যাবেন | 


ওই নেতার 
কছেই জানতে পারা যায় সম্প্রতি 
আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে জনতা 
' সে)র যুব শাখা এক সমীক্ষা চালান, 
ভোটারদের মতামত যাচাই করেন | তাতে 
তারা দেখেছেন এই কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী 
চন্ট্রশেধরের ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল | তা 
থেকেই তারা বুঝতে পেরেছেন এই কেন্দ্রে 
ভাল প্রার্থী এবং নেটওয়ার্ক ঠিকমত 
সংগঠিত করতে পারলে জনতা সে)র 


প্রার্থীর পক্ষে জিতে আসাটা অসম্ভব নয়। 


এবং 'ধানবাদের বিস্তর্ণ অঞ্চল কয়লা খনি 
এলাকা | বিভিন্ন নির্বাচনে এসব অঞ্চলে 


মাসলম্যানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিই প্রাধান্য . 


পায়। সে অর্থে আসন্ন লোকসভা 
নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ সুরজ দেও সিং এর 
প্রভাব ঘাটবে না সে কথা অস্বীকার করা 
যায় না। জনতা (স)-র এক সূত্রে জানা 
গেছে, এ মাসের শেবাশেষি নাগাদ নির্বাচন 


পরিচলানাব খুঁটিনাটি বিষয়ে কথা বলাব 


জন্য সুরজ দেও সিং-এর সঙ্গে কথা 
বলবেন । 


অন্যদিকে জনতা সে) প্রার্থী তালিকায 


এবার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে অশোক ' 


সেন প্রার্থী না হওয়ার বিষয়টি । জানা 


গেছে, শারীরিক কারণের জন্য অশোক ' 


সেন নিজেটু গ্রবার কলকাতা 
উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চাইছেন 
না। ' জনতা, সের এক নেতা 
জানিয়েছেন, অলোক -সৈন প্রার্থী না হলে 


সেখানে তারা ভাল প্রার্থী দেবেন | দলীয় . 


সূত্র আরও জানা গেছে, লোকসভার ৪২টি 
আসনের জন্য মোট ৬০টি আবেদনপত্র 
জমা পড়েছে | এর মধ্যে জনতা (A) রাজ্য 
কমিটির সভাপতি বিমান মিত্র' ছাড়া 
উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন এ কে ঝা, 
শান্তিময় চ্যাটার্জি, কৃষ্ণ গোপাল সিন্হা। 

জনতা (স) নেতারা জানিয়েছেন, এসব 
প্রার্থীর মধ্যে তারা বেশি জোর দেরেন 


বিমান মিত্রের জন্যই | 

























' সময় শুভ নয়। 





কোন কাজে লাগবে না। সেফ সিটে 
লড়বেন | ফল শুভ নয়। 

চন্দ্রশেখর 

আপনি টাইটেল ছাড়া যখন চলতে পারেন 


স্বামীকে সঙ্গে ধরে রাখবেন যাতে পালাতে 


চৌতালাকে যেন তেন প্রকাবেণ ত্যাগ 
করুণ। তিন জায়গা থেকে দীড়ান। 
একটার ফল শুভ হতে পাবে। 
দেবীলাল 


আপনার নামের মধ্যেই লাল অথচ আপনি 
লালদের ত্যাগ. করে চলেছেন। এটা 
SAI. পক্ষে শুভ নয়। গোপনে 
আতাত কবার যে সুনাম আপনার আছে 
সেটা বজায় রেখে চলুন | বিজুকে চটাবেন 
না। ছেলেদের রাজনীতি ছেড়ে ব্যবসায়ে 
বসিয়ে দিন। আয় বাড়বে ।। আপনার 


সংবাদদাতা : রাজ্য সরকাবের অনুমোদন 


ক্যাজুয়াল কর্মীকে Ba না করার জনো . 


সাত-আট বছর Bley কবছেন কাজুযাল 
হিসেবে | এব মধ্যে মাধ্যমিক থেকে 
জাতক -পর্যায়েব শিক্ষিত যুবকও আছেন, 
ধারা চাকরিব অভাবে পুরসভাব শক্ত 
কাজগুলি কবে চলেছেন বিনা বাক্যবায়ে | 
শুধু তাই নয়, পুরসভার ওই সব কর্মী" 
বিভিন্ন, বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 


এমনকি 'কেউ কেউ সি পি এমের লোকাল . 
কমিটিব সদস্যও | Gat. পঞ্চায়েতের 


আমলে 'কাজের বিনিময়ে খাদা'-র আশায় - 
. এগিয়ে, এসেছিলেন নিজেদের বেকারত্ব . 


ঘোচাবার” জন্যে । কিন্তু তার, বদলে 


+ নির্বাচনের পূর্বেই একটা উইগ রোমের 
_ মত) মাথায় লাগিয়ে গেরুযা পরে হাতে 1 


' অর্থাৎ 'নট টি রিটার্ন আর ফিরে না আসার 


তখন সিম্বল ছাড়া লড়তেও পারবেন, শুধু 
না পারে | যার একতলা ঠিক নেই সেই . 


পদ পেলেও পেতে পারেন | সময মোটেই 
শুভ নয়। | | 




























it 





চলেছেন তা" আপনার নায়েই 'প্রকাশ। 







ong নিয়ে বাজারে নেমে পড়ুন | বাজিমাৎ 
হয়ে যাবে | সময শুভ ৷ বাবরী চুল, আছে 
এমন কোন লোককে সঙ্গে নেবেন না। 
Po didi . 

নির্ধাচনের পূর্বেই আপনার 'বিশ্বামিত্র' |. 
রিলিজ করেছে এটা আপনার পক্ষে 
মোটেই শুভ লক্ষণ নয় | ‘এন টি আর | 










সম্ভাবনা প্রবল । গেরুয়া পরা ত্যাগ | ' 
করুন। ওটা'বি জে পির বং। লোকে 
আপনাকেও তাই ভাবতে, পারে | সময়" 











হটাও । যদি সফল হন তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 






এক্তিযারভুক্ত যে সকল কর্মী আছেন তারা 


আব এক ক্যাজুয়াল কর্মীর- মুখ. থেকে 


তিনি জানালেন | তার কাছ থেকে আরো 


“Fe 


লা 


পি 


সম্টলেকের 





টালা-পলতা প্রকল্প রূপায়ণে 


দেখা দিয়েছে | ৮৮ কোটি ১০ লক্ষ 
টাকার এই প্রকল্পেব প্রাথমিক পর্যায়ের 
কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 
মূল, অর্থাৎ দ্বিতীষ পর্যায়েব (পাইপ লাইন 
বসানো এবং পাম্প হাউস নির্মাণ) কাজ 
শুরু করতে গিয়ে বারবার বাধা পেতে 
হচ্ছে | আর এই বাধা দিচ্ছে কয়েক হাজার 
ঝুপড়িবাসী । কারণ পাইপ বসানোর 
এলাকার মধ্যে অর্থাৎ গাজনবি ব্রিজ থেকে 
ভি আই পি ক্যানেলের দু ধাবে প্রায় ২২ 
কিমি ভুঁডে কযেক হাজার ঝুপডি রয়েছে | 
বহুদিন ধরেই এরা এখানে বসবাস করছে | 
এরা উঠে যেতে একেবাবেই নারাজ | 


বসানোর সময় ১০০ মি করে ঝুপডি 


সরিয়ে পাইপ বসে গেলে পুনবায় . 


ঝুপড়িবাসীরা তাদের জায়গায় ঘর করে 


- নেবেন ।'কেউ কেউ এই সমাধান সূত্রটি 


মানলেও অধিকাংশ ঝুপড়ি বাসিন্দা এ 


_... ব্যাপারে তাদের সম্মতি দেন নি। 


অবশ্য সেই সময় কাউন্সিলার তুহিন 
বেরা সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস 


এদিকে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ' 
সি এম ডি এ পড়েছে প্রচন্ড মুশকিলে | 
'কারণ কাজ শুরু করবার জন্য প্রয়োজনীয় 
পাইপ এসে গেছে | তাছাড়া এ মাসে শুরু 
না হলে বর্ষা এসে যাবে । আর তখন কাজ 
করা আরও মুশকিল হয়ে পড়বে | শুধু 
তাই নয়, কাজ শেষ করতে যত দেরি হবে, 
নিদিষ্ট সময়সীমাও পেবিয়ে যাবে । সঙ্গে 
সঙ্গে বেড়ে যাবে ব্যয় | ফলে আর্থিক দিক 
থেকে ও আসবে সমস্যা | 


তাছাড়া এই প্রকল্পের জন্য হাডকো 
থেকে শতকরা ১১ টাকা সুদে ষে ৩০ 
কোটি টাকা খণ নেওয়া হযেছে, দেরী হলে 


জল কর হিসৈবে আদায় করা হবে | এখন 
দেখার, টালা-পলতা প্রকল্প সত্যিই কবে 
শেষ হয়। 





যারা কংগ্রেসের অফিসে ভাঙচুর করেছে, 
তারা বাইরের লোক, বোধহয় সি পি 
এমের |- সিদ্ধার্থ রায় 

* 
এটা খুবই দুঃখজনক যে, আমাদের দলের 
লোকেরাই ভাঙচুর করল If 


পরিচয় নয়, তার উদাহরণ অনেক আছে | 


যদি মহাত্মা গান্ধী ধৈচে ওঠেন এবং যদি 

বিহারে নির্বাচনে দাড়ান, তাহলে সম্ভবত 

তিনি পরাজিত হবেন i ইকনমিস্ট 
XA te 

গান্ধী যখন গুলিবিদ্ধ হন, ঠার মুখ দিয়ে: 

শেষ শব্দ বেরোয় ‘হা রাম' | তাহল্লে কি 


রামই ভারত, ভারতই রাম 1__ডাঃ মুরলী 
মনোহর যোশী - 

* 
জঙ্গি করার জন্য হিন্দুদের এখন সাদ্দাম 
হোসেনের মত গরঁকজন লোক 
দবকার | মহাস্ত অবৈদ্যনাথ এম পি 

* ¢ 
আমরা বুঝতে পারিনি সে সোদ্দাম 
হোসেন) এত বোকা 1 সে বুঝতে পারেনি 
আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষা করব ।__মিস 
এপ্রিল গ্রাসপাই, ইরাকের প্রাক্তন মার্কিন 
রাষ্ট্রদূত । 4 

* 
আমাব বক্তব্য খুব সরল । হিন্দু মুসলিমরা! 
থাকবে ভাইয়ের মত | এক ভাই যদি চায় 
পুরনো কোট ব্যবহার না করতে, তাহলে 
সেটা wa করাই উচিত ।- ভিন্র 
ব্যানার্জি - 
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কংগ্রেসিদের বর্ষবরণ : 
প্রার্থী তালিকা নিয়ে তাণ্ডব, 
ভোটার নিয়ে আজগুবি অভিযোগ 





একলব্য 
বাঙালির জীবনে নতুন একটা বছর 'ভুয়ো' ভোটদাতারা ea হয়বানি করা 
এসেছে | ১৩৯৭ পেরিয়ে পৌছে গেছি. হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন । তাবা 
আমরা ১৩৯৮ সনে। নতুন বছরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী অফিসারের তলব পেয়ে 


এলোমেলো ভাবনা ভিড় করে আসে | 
কেমনভাবে কার্টিয়ে এলাম ফেলে আসা 
বছরটি, কেমন কাটবে নতুন বন্ধর ? 
“খোলা মনে' এ কিস্তি লেখার সময মনে 
হল খোলামেলা কিছু মনের কথাই না হয় 
এবার ঠাই পাক 1 লেখাজোকার নামে 
হোক না হালখাতার কিছু আকিবুকি ! 
ভোটের হাওয়ার মধ্যেই বর্ষারস্ত । তাই 
রাজনীতিকে একেবারে এডিয়ে যাওয়া 
অসম্ভব | পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে 


একদিনেই--২০ মে । তারিখ স্থির করা - 


বদলে এদের জুড়ি মেলা ভার | আজ এক 
নেতা যে মন্তব্য করলেন, আগামী কালই 
অন্যকোন নেতা তার বিপ্রতীপ বক্তব্য 
পেশ করতে পারেন- এমন ঘটনা তো 
ঘটছে অহরহ | ' 

প্রদেশ কংপ্রেসহে) দলেরই হালফিলের 
দুটো কাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে | এই 


লেখার সময় পর্যন্ত ক'দিন ধবে টানা . 


কেন্দ্র সহ বেশ কিছু কেন্দ্রের তথাকথিত 


দেখা করে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিযেও 


সেগুলিতে নাকি অভিযোগকাবীর নাম 
নেই । সাধারণত নামহীন অভিযোগকারীর 
বক্তব্যের গুরুত্ব তেমন থাকে a | তবুও 
অজিত গাজা বাজার মাত করার চেষ্টা 


পালন করে & পর্দার অন্তরালে নানা 
সুতোর টান চলে এ ব্যাপারে | দূরদর্শন ও 
আকাশবাণীকে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও 
রাজীব গান্ধীর কীর্তিকলাপ তো ভারতীয় 
রাজনীতি তথা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে একটা 
বিরাট অধ্যায় হয়ে রয়েছে। 


বড় মাপের মানুষজন নিয়ে অবশ্য এ 


ব্যাপারে এ কিস্তি লিখতে বসিনি। 
কলকাতা দূরদর্শনেব অনেক 





কাগুকারখানার মধ্যে নববর্ষে বাংলা, 
সংবাদের একটি প্রতিবেদন একটু সচকিত 
করে তুলেছিল | কোন একটি ক্লাব না 
সঙ্ঘ নববর্ষ উদ্যাপন্নে মশাল দৌড়ের 
আয়োজন.করে | দুরদর্শনের ক্যামেরা বেশ 
কিছুক্ষণ স্থির রইল কলকাতার পুলিশ 
,কমিশনাব বীরেন সাহা ও তার স্ত্রীর, 
ওপর | সাহা দম্পতি স্মিত মুখে একটি 
মশালকে দুজনে ধরে ক্যামেরার দিকে 
'তাকিয়ে রইলেন । দূরদর্শনের দর্শক ধন্য 
হল | কিছুদিন আগে কোন সংস্থাব পতাকা 
দিবসের কর্মসূচিতে টি ভি-র সংবাদচিত্রে 
দেখা গেল রাজ্যপালেব বুকে পতাকা 
লাগানো হচ্ছে। খববের পক্ষে যথার্থ 
ছবি । তারপর এলেন কলকাতার মেয়ব 


৮188৮ 
ধরা যায় কাদেব ওপর 
কৃপাদৃষ্টি 


1 

কলকাতা দৃবদর্শনের অফিসার কর্মীরা 
সরকারি কাজের প্রয়োজন ছাড়াও নিজ 
স্বার্থকে ঘিবে নানাভাবে জড়িয়ে থাকেন | 
কারোর ব্যবসা, কারোর সরকারি 
জমি-ফ্ল্যাটের ধান্দা কারোর বেনামি 
ভিডিও কোম্পানিব কনট্রান্ট । কলকাতা 
দুবদর্শনের জন্মলগ্ন থেকেই এ কারবার এ 
ট্যাডিশন সমানে চলেছে | 


Xk Ak A 
কলকাতা দূরদর্শনের নববর্ষের প্রভাতী 
অনুষ্ঠান এবার হল গঙ্গাবক্ষে । কথা, 
কবিতা, গানের মূল উপজ্বীব্য হল নদী । 
প্রযোজক অভিজিৎ দাশগুপ্ত, কেন জানি 
না, বার কয়েক সংযোজক পক্ষজ সাহাব 


অনুষ্ঠানেও | পঙ্কজ সাহার বোকা বোকা 
কথাগুলি দর্শক-শ্রোতাদের শুনতে বাধ্য না 
কবে পবিত্র সরকারকে আরেকটু কথা 
বলার সুযোগ দিলে বা সংযোজনার দায়িত্ব 
দিলে অন্তত মন্দের ভাল হত | 


প্রিয় মুন্সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠদের 
আইনগত চুক্তির হুমকি 


নির্বাচনের পর যাতে পাওনাশাশার 


. ব্যাপাবে কোন খেলাপ না হয়, টার 


বা 
একসময প্রদেশ যুব-কংগ্রেসের 
সহ-সভাপতি ছিলেন। একবার 
বিধানসভার সদসাও হন। বর্তমানে 
প্রিযবাবুর নির্বাচনী এলাকাব বিশেষ দায়িত্ব 
AS নেতা। 

শুধু ওই নেতাই নয়, প্রিয়বাবুকে দিয়ে 
"কোট পেপারে' চুক্তি করিয়ে নেওয়ার 
ব্যাপাবে অনেকেই তৎপর | তাদের বক্তবা 


নির্বাচনের আগে খাটিয়ে নেওযাব জনা 
প্রিয়বাবু নানারকম প্রতিশ্রতি দেন | কিন্ত 


, নির্বাচনের পর প্রিয়বাবু আর তাদের 


পাওনা দেন না। 


আগেই পাওনা-গশ্ডার প্রতিশ্রুতি পাকা 
কবতে প্রিয়বাবুকে 'কোট পেপাবে' সই 
কবতে হবে। 

এরপর VET পৃষ্ঠায় 
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প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে কযেকদিন ধবে চিৎকার চেঁচামেচি খিস্তি 
খেউব ভাঙচুর ও হামলার যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে অবাক 


হওয়ার কিছু নেই। একটা শৃজ্খলাহীন দলে এ জিনিস ঘটবেই। - 


তাব ওপব দিল্লি থেকে বাজ্য কংগ্রেসের মাথায চাপিযে দেওযা 
হযেছে এমন এক বাক্তিকে যিনি নিজেব স্বার্থে সমাধা কবতে 
পাবেন না এমন কোন কাজ নেই । নির্বাচনে প্রার্থী মনোনযনেব 
ব্যাপাবে সর্বেসর্বা সিদ্ধার্থশঙ্কব বায নামক এই ব্যক্তি | অথচ গত 
পনেব বছব ধরে তিনি এই বাজোব সঙ্গে যোগাযোগহীন | অবশ্য 
যোগাযোগ থাকলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হত না। কাবণ এই 
ব্যক্তি একজন শহুরে বাবু বাজনৈতিক নেতা, যার সঙ্গে 
গ্রামবাংলার কোন সম্পর্ক নেই | তিনি আবাব দলবাজিতে ওস্তাদ, 
একেব পিছনে অপবকে লাগানোয় সিদ্ধহস্ত । এবাবকাব নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনযনেব ব্যাপারে আরো এক ব্যক্তিব কিছু অবদান 
আছে | তিনি প্রণব মুখার্জি, যিনি আজ পর্যন্ত কোন নির্বাচনে জযী 
হতে পারেননি | তিনি দিল্লিতে বসে কলকাঠি নাড়ছেন | তবে 
সিদ্বার্থবাবু মহাশয় ব্যক্তি । সামনে-পিছনে পুলিশি পাহাবায 
সিদ্ধার্থবাবুব কনভয় কংগ্রেস অফিসে পৌছলে তিনি গাড়ি থেকে 
নামামাত্র বিক্ষোভকাবীরা তাকে ঘিবে ফেলে | কিন্তু অবিচলিত 
সিদ্বার্থবাবু যেন কংগ্রেস-সমর্থকদেব অভিনন্দন নিচ্ছেন, মুখে হাসি 
পিটিযে ঠেলে দিযে ভার জন্য পথ কবে দেয | তাবপব প্রদেশ 
WA সাংবাদিক সম্মেলনে যা বললেন তাতে মনে হয বিক্ষোভ 
দেখে তিনি খুব খুশি | তাব মনে হযেছে খসড়া প্রার্থী তালিকায় 
কিছু বদবদল কবা গেলে LAA ভোটে কংগ্রেস বেশ ভাল ফল 
কববে | যদিও Friday বলেন যে, বিক্ষোভকাহীদের মধ্যে সি 
পি এমেব কিছু লোকজন ঢোকানো আছে, তা সত্বেও. কংগ্রেস 
কর্মীদের আপত্তি ও দাবিগুলিকে দলের কেদ্বীয সংসদীয় বোর্ডের 
বৈঠকে পেশ করবেন, যেখানে প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্ত হবে | তার 
একথায বিক্ষোভকাবীবা are পাবেন কিনা জানি না, তবে 
সিদ্ধার্থবাবুদেব কথাতেই যখন প্রার্থীদেব ভাগ্য নির্ধাবিত হবে, 





সন্দেহ নেই গত কযেকদিন কংগ্রেস অফিসে একেবারে 
প্রলযকাণ্ড হযে গেছে এবং কংগ্রেস নেতারা ‘য পলায়তি স 
জীবতি' মেনে ওমুখো হননি | সিদ্ধার্থবাবু ওখানে সাংবাদিক 
সম্মেলন ডেকেই ফাসাদে পড়ে যান ৷ তিনি হযত ভেবেছিলেন 
তার মত একজন নেতাকে নিশ্চয় বিক্ষোভকাবীরা হেনস্থা কববেন 
না। কিন্তু এদেব বিক্ষোভ ছিল অনেকটাই স্বতঃ 
অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত কবে উ' 
পেটোযা লোককে মনোনযন দেওযা হযেছে | 'বিক্ষোভকারীবা 
অনেক প্রার্থীব নাম কবে তাদের এবং উপদলীয নেতাদেব বিকদ্ধে 
শ্লোগান দেয। 


প্রার্থী মনোনয়ন নিযে গণ্ডগোল সি পি এমেও আছে। তবে 
কংগ্রেসেব মত অত প্রকাশ্যে হযনি | ভেতরে ভেতরে খেযোখেষি 
চলছে | সি পি এমেব এবাবকার নীতি হল গত দু তিনটি টার্ম ধাবা 
বিধানসভায় সদস্য আছেন, SIA] মনোনয়ন পাবেন না | এই নীতি 
অনেক সাচ্চা কমিউনিষ্টিই মেনে নেবেন | কিন্ত দলে থাকলেও 
সকলেই তো আব সাচ্চা নন, তাছাডা ক্ষমতার মধু তাদের মধ্যে 
কায়েমি স্বার্থের জন্ম দিয়েছে | তাই আবার প্রার্থী হতে লালাফিত 
কেউ কেউ অস্তবালে কলকাঠি নাড়ছেন | আরো একটা কথা | 
দীর্ঘ চোদ্দ বছব একটানা ক্ষমতায় থাকাব ফলে কংগ্রেসের 
উপসর্গগুলোও সি পি এমে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছে | কমিউনিষ্ট 
পাটির দুর্ভেদ্য সংগঠনেও আজ চিড় ধবতে শুক কবেছে। তাছাড়া 
দলেব মধ্যে প্রচুর বেনোজল ঢুকে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তারা সাচ্চা নেতা ও কর্মীদের কোণঠাসা করে ফেলছে! সি পি 
এমে নেতৃত্বের লড়াইও ক্রমশ বাড়ছে | এই অবস্থায বিধানসভাব 
নির্বাচনে তারা যদি আবাব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায তাহলে কি 
আগামী পাচ বছরে কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এমেব প্রভেদ 
একেবাবে মুছে যাবে? ' 





হাইস্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয সংলগ্ন 
শ্রীপুর কল্যাণ সমিতির লাইব্রেরির কথা 
বলা হলেও কোন অজ্ঞাত কারণে 
'রাধারাণী বালিকা বিদ্যামন্দিরের কথা 
অনুক্তই রয়ে গেল | আলোচনায যাদের 
কথা বলা হয়েছে সেই শুক্লা শিকদার, 
অমলা দাস, বীতা দাস, রুণু দে-রা তো এই 
বিদ্যালয়েবই প্রাক্তন ছাত্রী | 

বিজয় কর্মকার, হুগলি 





বললেন-_ উত্তর-চবিবশ পরগণা জেলাব 
বরানগরের কাছে সাহাগঞ্জে ডানলপ রবাঁব 
কাবখানা | কিন্তু এই তথ্যটি মোটেই ঠিক 
নয়। গঙ্গার পূর্ব পারে বরানগর উত্তব 
চব্বিশ পবগণায় অবস্থিত । আব ডানলপ 
রবার কারখানা আসলে গঙ্গার পশ্চিমপারে 
হুগলি জেলার সাহাগঞ্জে | হাওড়া-বর্ধমান 
মেন লাইনের ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে 


গুলিয়ে ফেলা | fee রচনার সময় যে 
কোন পাঠ্যবই থেকে অথবা হুগলি 


শুনে ভুল শেখার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। 


আকাশবাণীব কর্তৃপক্ষ যদি এই ধরনের 
অনুষ্ঠান প্রচাবের কিছুদিন আগে স্ররিপ্টটি 
জমা নেবার ব্যবস্থা করেন এবং অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিকে দিয়ে কোন তথ্যগত SE আছে 
কিনা পরীক্ষা করিয়ে নেন তাহলে এ সমস্ত 





৪২৬ জন কয়েদি, যা পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বোচ্চ | 


শতাংশ | এই খবর দিয়েছে নিউজ উইক | 


উপসাগরীয় যুদ্ধের সময ২৪ জন 
আমেরিকান যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। এ 
একই সময়ে ডালাসে ৫২ জন খুন 








আমেরিকাতে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় 





১৯৮৮ সালে ২৯ শতাংশ আমেরিকান 
অপরাধের শিকার, যেখানে জাপানে ৯ 








তাপসকুমার সরকার 


$ 





আগামী শতাব্দীতে যাটোত্তীর্ণ মানুষের 


জীবনে অভিশাপ আশীর্বাদের রূপ AA, | 
আমাদেব শাস্ত্রে আছে বৃদ্ধদের বনে 
গমনের নির্দেশ | যথেষ্ট বনভূমির অভাবে 
এখন আর সে জিনিস দেখা যায় না। 
পরিবর্তে এসেছে কাশীবাসের ব্যবস্থা | 
ইদানিংকালে কাশীধামেও বৃদ্ধদেব থাকার 
ব্যবস্থা তেমন ভাল না হওয়ায় বৃদ্ধরা 
বৃদ্ধনিবাসে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন | আগামী 
শতাব্দীতে বৃদ্ধদেব এই সমস্যা কোথায় 
গিষে দাড়াবে তা এই মুহুর্তে স্বযং ঈশ্ববও 
জানেন না | তবে এটা পবিষ্কাব হয়ে গেছে 
বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 


কিছুদিন আস্ে। এ প্রতিবেদন থেকে 
জানা যায, বিংশ শতাবীব শুরু থেকেই 
মানুষেব গড় আযু দাডাবে ১১০ থেকে 
১১৫ বছরে | এ বিষয়ে ১২৩ বছরের এক 





কেন্দ্র চিরকাল পশ্চিমবঙ্গে উন্নতির পথে 
বাধা সৃষ্টি করেছেন | গত নির্বাচনের ঠিক 
আগে বইটি বাজার থেকে উধাও হয় এবং 
রণজিত্বাবুর মত সিজ্ধার্থবাবু ও দক্ষিণপন্থী 


fer ৩৭ কোটি ৫৮ লক্ষ । এ হিসেবে 
আগামী ২০০০ সালে পৃথিবীর 
লোকসংখ্যা গিয়ে দাড়াবে ৬১১ কোটি 
৮৯ লক্ষ | আর এদের মধ্যে যাটোত্তীর্ণ 
মানুষের সংখ্যা হবে ৫৯ কোটি ৪ লক্ষ । 
তবে এই লোকবৃদ্ধির বোঝাটা বইতে হবে 
তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে | 
উত্তর আমেবিকা, ইউরোপ, জাপান, . 
অস্ট্রেলিয়া, সোভিযেত ইউনিয়ন এবং 
নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ২০০ সালে 
fica মোট লোকসংখ্যা হবে ১২৭ কোটি 
২২ লক্ষ | এর মধ্যে যাটোত্তীর্ণ মানুষের 
সংখ্যা হবে ২৩ কোটি ৩ লক্ষ | অন্যদিকে 
জাপান বাদে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিযা, 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মহাদেশগুলিতে 
২০০০ সালে গিয়ে লোকসংখ্যা হবে ৪৮৪ * 
কোটি ৬৪ লক্ষ । এর মধ্যে যাটোততীর্ণ 
বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সংখ্যা হবে ৩৬ কোটি। 
অর্থাৎ উন্নত দেশগুলিতে যখন বৃদ্ধের 
সংখ্যা হবে ২৩ কোটি তখন অনুন্নত 
দেশগুলিতে বৃদ্ধের সংখ্যা হবে ৩৬ কোটি 
অর্থাৎ ১৩ কোটি বেশি | এই দেশগু 


একজন তরুণ, একজন মধ্যবয়স্ক এবং 
একজন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ৷ শুধু তাই নয়, এ 
মধ্যবয়স্কদেব এই তিনজনের 


মৃত্যু ও ব্যাধিব বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রাম 
অব্যাহত রয়েছে | এখন যাটোত্তীর্ণ কোন 
মানুষের মৃত্যু হলে উন্নত দেশগুলি এ 
মৃত্যুকে “অকাল মৃত্যু বলে থাকে। 
বৃদ্ধ-ৃদ্ধারাও দিনের পর দিন বুঝতে 
পারছেন যে তাদের অতীত প্রজন্মের 


রাজ্য নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না। 


- সিদ্ধার্থবাবুর এই জবাব গণতন্ত্-সম্মত বলে - 


ধরে নিতে হবে কারণ তিনি এক 


, গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান ৷ তবে বাজার 


থেকে বই উধাও করে দেওয়ার কায়দাটি 
হিটলারী বলেই জানি | 
[১২ মে, ১৯৭২] 
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পারেন এটা সেই ৬৭-'৬৯-র কলকাতার 
শহীদ 'মনার ময়দান | মনে হতেই পারে 
কংগ্রেস বিরোধী হাওয়ায় অজয় মুখার্জির 
পশ্চিমবাংলার সঙ্গে আজ লালুপ্রসাদের 
বিহারের চিত্রটা একই রকম । 
আসলে পাওনা-গণ্ডা হিসাবের অন্কটা 
= যত না পরিস্কার অথবা যত না বুঝে নিতে 
পেরেক্এই 'পিছলিবগ'রা তার চেয়ে বেশি 
আবেগে ভাসছে তারা | ভি পি সিং-এর 
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= অনুন্নত জাতি (যাদব, কৃর্মি) সংখ্যালঘু 
_ মুসলিম, ঝাড়খন্তী, হরিজন, পুরোনো 
সোস্যালিষ্টরা আজ এককাট্রা | সুতরাং 
জনতার জয় অবধারিত । মুসলিম 
সম্প্রদায়ের ১৬ শতাংশ নিয়ে এই জোট 
৭০ শতাংশের আজ জনতা দলের পিছনে, 
। তাহলে কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির 
অবস্থা কেমন ? ব্রাহ্মণ ১৬ শতাংশ, 
রাজপুত ১২ শতাংশ আর ভূমিহার ৬ 
শতাংশ | এদের নিয়ে ভাগ করতে বসবে 
কংগ্রেস ও বে জে পি। ভাগের মা গঙ্গা 
পাবে কিনা জানি না, তবে বিহারে 
কংগ্রেসের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় 
এটা বোঝা যাচ্ছে | তার উপর গোদের 


কংগ্রেস প্রাসাদে কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ 
সিং একটু স্নান হাসি হেসে জানান, “ দেখুন 


গেল | তিনি জানান, গতবারের তুলনায় 
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দলের | ৩৭টিতে ৩১টি তুলে নিয়েছিল 
তারা | ৯টি comm বি জে পি ২৫টিতে 


88/৪৫টি তারা 
এক্ষেত্রে সি পিগ্রাই, সি পি এম, ঝাড়খণ্ডী 
কেউ পিছিয়ে নেই | সবাই বেশি আসনের 
দাবি জানিয়েছে | 

তবে এখনই রলে দেওয়া যেতে পারে 
রাষ্ট্রীয় cub সঙ্গে আই পি এফের 
সমঝোতা না হলে ক্ষতি হবে রাষ্ট্রীয় 


যোগদান করতে আসা হোমগার্ডরা 
চিৎকার করে শ্লোগান ‘লালু SS ae 
ডরনা' শুনলে মনে হতে পারে আজ 
বিহারে লালুপ্রসাদের হাওয়া, কিন্তু সে 
হাওয়া মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ, যদি না 
প্রতিশ্রুতি মতো, নির্বাচনের আগে ১ লাখ 
হোমগার্ডের চাকরি স্থায়ী না করা হয়। 
উত্তরটা দিয়ে দেয়, কিষেণগঞ্জ থেকে 
আগত হোমগার্ড সুরেশ বিশ্বাস, “ব্যালট 
পেপার তো আমাদের হাতে রইল |” 





তপনবাবুর কথামত ব্যাপক সংখ্যক 
বামপন্থী মানুষেরা বি জে পি-তে আসার 


অন্তরায় হয়ে উঠবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে 


বামফ্রন্ট সরকারের বিধানসভা ভেঙে 
দেওয়া এবং সরকার বজায় রাখার বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন দল যে আপত্তি তুলেছে তাতে বি 
জে পির বক্তব্য কি? তপনবাবু 
জানালেন, আমাদের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা 
যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাতে তারা 
বলছেন সময় পূর্ণ হওয়ার দীর্ঘ সময় পূর্বে 
বিধানসভা ভাঙলে মন্ত্রিসভা ভাঙতে 
হবে। আমরা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে, 
জানিয়েছি | আমরা চাই রাষ্ট্রপতির শাসনে 
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোট হোক | 


তমাল মুখার্জী : মানুষের জীবনে এমন 


কতগুলি দিন থাকে যা তার জীবনের 


ডায়েরিতে চিরম্মরণীয় | ১২ই ফেব্রুয়ারি 
১৯৯০ দিনটি ঠিক তেমনিভাবেই স্মরণীয় 
হয়ে আছে কলকাতা তথা বাংলার কৃতী 
শিল্পী ছন্দা সেনের জীবনে । কলকাতা 
দূরদর্শনের সঙ্গে ধারা পরিচিত, তাদের 
কাছে ছন্দা সেন নামটি নতুন করে তুলে 
ধরবার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৭৫ সালে 
কলকাতা 'দূরদর্শনের জন্ম থেকেই একজন 
সংবাদপাঠিকা হিসেবে তিনি সেবা করে 
চলেছেন দৃরদর্শনের দর্শকদের | এই কৃতী 
শিল্পীর কণ্ঠ মাধূর্যে বহু সাধারণ মানের 


" খবরও দর্শকদের কাছে এক জীবস্ত ছবির 


মতো ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ সবই আজ 


কলকাতা দূরদর্শনের (প্রথম ও দ্বিতীয় 
উভয় চ্যানেলেই) বাংলা সংবাদের অবস্থা 
আজ বড়ই করুণ | তরুণ চক্রবর্তী বা 
দেবরাজ রায়ের মত দু-তিনজন ছাড়া 
পুরনোদের মধ্যে আর তেমন কেউই নয়, 


এর আসল কাহিনী জানতে হলে 
আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হবে ১২ই 
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-এর দিনটিতে | ওইদিন 
রাত দশটা কুড়িতে দ্বিতীয় চ্যানেলে খবর 
পড়ার দায়িত্ব এসে বর্তায় এই ছন্দা সেনের 
উপরই | তার কিছুদিন আগেই বার্তা 
সম্পাদক দেবাঞ্জন চক্রবর্তী এক হাস্যকর 
নির্দেশ জারি করেছিলেন | যে নির্দেশে 
কঠোর (1) ভাবে বলা হয়েছিল-_দ্বিতীয় 
চ্যানেলে বাংলা সংবাদ শেষ হবার পর 
প্রত্যেক সংবাদ পাঠক-পাঠিকাকে বলতে 
হবে- “কলকাতা দূরদর্শন প্রচারিত বাংলা 
সংবাদ আজকের মতো এখানেই শেষ 
হলো ৷” দীর্ঘ ১৫ বছরের অভিজ্ঞ ছন্দা 
সেন শুনতে বাজে লাগবে এই ভেবে 
সেদিনের সংবাদ প্রযোজক শিশির 
ভট্টাচার্যের পূর্ণ অনুমতি নিয়ে একটু 
রদবদল করে বলেন-__-'বাংলা সংবাদ 


বারে উকি মারে । তা হল পরিবেশনায় 





ভবিষ্যতে 2 নির্দেশ আর যেন কখনো 


‘ 
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হাজার মাইল এ 


বাকুডা জ্রেলাব সবচেষে বড় অসুবিধে হচ্ছে, 
বাজাস্তবেব কোনো নেতা না থাকা! 


বাজ্তনৈতিকভাবে বিবাট শুন্যতা সৃষ্টি হযেছে , 


এব ফলে ' কলকাতার নেতাবা কিন্তু বাকুডা 
জেলাকে আদৌ হিসেবের মধোই ধবেন না। 
কংগ্রেস এবং সি পিএম উভযেব ক্ষেত্রেই এটা 
প্রযোজ্জা। অথচ বামপন্হীবা ১৪ বছব এ 


বাজে গদিতে বসে আছেন দল হিসেবে সি. 


পি এমও যেন এই প্রসঙ্গে অতান্ত উদাসীন। 
বাক্তা বিধানসভাতেও দেখেছি, ধাকুডা 
জেলা থেকে আসা সদস্যবা মুখে চাবি 
লাগিয়ে বসে আছেন। অচল সমস্যাব দিকে 
আলোকপাত কবতেও যেন ভুলে গিষেছেন! 
কেন হচ্ছে এ ক্রিনিস? . 


সবকার কিংবা বিবোধী দলেব বিভিন্ন - 


জেলা থেকে বাজাস্তবে অস্তত একজন নেতা 
উঠে আসাটা অত্যন্ত জকবি। উদাহবণ 
স্বকূপ মালদহব ববকত গনি খান চৌধুবী, 
বর্ধমালের বিনষ চৌধুবী, 'মেদিনীপুবেব ডঃ 
মানস ভূইঞা, উত্তব চবিবশ পবগপায সুভাষ 
চক্রবর্তী, কোচবিহারে কমল ex সবকাবি 
কিংবা বিবোধী দলেব নেতা যাই হোন না 


কেন, অন্তত বাজ্ঞাস্ত দাবি জ্ঞানাতে পাবেন, 


জেলাব জন্য এই ধবলেব হেভিওযেট নেতা 
কিন্তু ধাকুড়া জেলায় একজনও GE! 
স্বভাবত পিছিষে থাকা এব অনুন্নত জেলাব 
প্রথম সারিতে বাকুডা স্থাবী আসন নিযেছে। 

"৮৭ বিধানসভ্ভা নির্বাচনে ফলাফল 
বলছে, ধাকুডা জেলা ১৩টি বিধানসভা 
আসনের মধ্যে সি পি এম 'পেয়েছিল ১০টি 
আসন। ফবওষার্ড ব্লক ১, আর এস পি ১ও 
সি পি আইফেব ১টি আসন। জেলাব সর্বমোট 
১৫,৭৪,০৫৯ ,ড্ভোটদাতাব মধ্যে ভোট 
দিয়েছিলেন ১১,৮৪৪৮০ (৭৫.২৫) জন। 
বাতিল ভোটেব সংখ্যা ২৫,০৭৯ (204) | 
সি পি এম একক দল হিসেবে ভোট পেয়েছিল 
0,৩৩,৪৫৩ (81.08) | FGA ৪,৬৩,০৬৯ 
(৩৯০৯) ! লক্ষণীয় বিষষ একক দল হিসেবে 
সি পি এম কংগ্রেসের থেকে" অনেক বেশি 
ভোট পেষেছিল বাকুডায়। '৮৯ লোকসভা 
নির্বাচনে বাঁকুড়া আসনে সর্বমোট ভোটারের 
সংখ্যা ছিল ৯,১৫,৩৩৯ । বিষ্ুপুব আসনে 
ভেটারের সংখ্যা ৯০৭,০৪৯1 "৮৭ 
বিধানসভা নির্বাচনের পরব থেকে '৮৯ 
লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বাকুডা জেলায 


ভোটার বেড়েছিল ২৪৮,৩২৮। বর্তমান, 


AR তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে | ভোটাব বৃদ্ধি 
অৰশ্য কোনো BRA নয়। 
ফ্যাক্টর হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৪ বছব 
বিবোধী আসনে বসা কংগ্রেস বাজ্য 
বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে কতটা 
ভোট বাড়িয়ে নিতে পাববে? কিংবা আদৌ 
পাববে কি? 

খাকুড়া জেলা পবিষদ থেকে অবশ্য ১৪ 
বছরেব কাজের হিসেব দেওযা হয়েছে। 
জেলা পরিষদের জনৈক মুখপাত্র জানালেন, 
জেলায় কৃষি, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ এক পথ ও 
পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হযেছে। 
জনস্বাস্থ্যর দিকে লক্ষ্য রেখে নলকূপ বসানো 
হয়েছে ১১ হাজার। পাতঝুয়ার সংখ্যা 
৭৭০০টি। সমগ্র জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩,২৫১টি। 
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধামিক বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা ২৬১টি। কলেজ ১৬, প্রদ্হাগার 
(গ্রাসীপ) ১১৫, বয়স্ক শিক্ষাকেন্র ১,০৭৩ ও 
প্রথা- ese শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১,১১৫ | 
জেলা পরিবদ থেকে মংস্য চাবের প্রভূত 
উন্নতির দাবিও করা হয়েছে। তথ্য সহকারে 
বলা হয়েছে, বর্তমানে সৎস্য চাষের মোট 
জলাশয় হচ্ছে ২২,৫০০ হেক্টর। উল্নত ধরনের 
মাছ চাষ হয় ১২,০০০ OIG! মহ সাজীযী 
পরিবারের সংখ্যা ৩১,৪১২। বাৎসরিক 





fore চট্টোপাধ্যায় 





ভোজ মাছ উৎ পাদন হচ্ছে ২১,৫৬৪ মেট্রিক 
Ba এছাডাও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিব 
সংখ্যা ৪০। বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
বিদ্যতাষিত মৌজাব সংখ্যা ১,৬৪৪ 
(৪৬৪৪), এবং -বিদ্যতাযিত পাম্পে 
সংখ্যা ২০৮২। | 

জেলা পবিষদ থেকে আবো অনেক কিছু 
দাবি কবা হযেছে। কিন্তু বাকুড়া জেলা 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইসব দাবি পুবোপুবি 


AAR কবে দেওয়া হয়েছে। জেলা কংগ্রেস , 


নেতা কাশীনাথ মিশ্র বললেন, তথ্যগত 
পবিস খ্যান অনেক কিছু আছে। কিন্তু বাস্তব 
চিত্র সম্পূর্ণ বিপবীত। বিগত ১৪ বছব ধর্বে 
‘পিছু চলো লীর্তি অনুসরণ. কবা হযেছে 
বাকুড়া জ্েলাব ক্ষেত্রে। বার্ঘতাব মিছিল 
তৈবি কবা হযেছে সি পি এমেব সাহায্যে। . 


"৮৯ সালেব আগস্ট মাস পর্যন্ত সবকাকিভাবে _ 


খাস জমিব পবিমাণ দেখানো হযেছে 
২৩,৯১০,৬৮ FI অথচ খোজ নিযে 
দেখুন *৭৭ সালে সামগ্রিকভাবে খাস ভমিব 
সংখ্যা কতটা ছিল? আমরা দাবি করছি, ১৪ 
বছব ধরে সি পি এম প্রশাসনের সাহায্যে খাস 
জমি বিতবণ কবেছে ক্যাডার বাহিনীব 
কাছে। জমি পাইযে দেওযাব নামে অঞ্চল সি 
পি এমেব লেতাবা মোটা টাকা ঘুষও 
নিযেছেন। কংগ্রেস নেতা অভিযোগ 
কবলেন, ধাকুডা জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষকদের নিযে সি পি এম নোংবা রাজনীতি 
কবছে। জেলায়, ক্ষুদ্র কৃষকেব সংখ্যা 
৮৪,৯৩৮, এবং প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা 
২০৪,২৪৮ ক্তন। এই হিসেব "৯০ সাল পর্যন্ত | 
কেন্দ্রীয় সবকাবেব কাছ থেকে যে সব প্রকল্প 
নিয়ে আসা হয়েছে, তা নিয়েও বাজনীতি 







১) তালডাঙ্গা 
অসিষ পাত্র(সি পি এম) ৫৯৮৮৩ 
অমিতচট্টরোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৩৫,৮৮৫ 
২) বাহপুব রি 
উপেন কিসকু (সি পি এম) ৫২৯৫৩ 
ভবতোষ সোরেণ (কংগ্রেস) ৩৩,০৫৩ 
৩) বাপীবাধ 
রামপদ মান্ডি (সি পি এম) ৪৬,১৭২ 
চন্দ্রমোহন মুর (বং GHA) ৩১, ৮১৮ 
8) হদপুব 
মদন বাউডি (সি পি আহি) ৫১৮৮৯ 
, we বিনোদ বিহাবী মাজি (কংগ্লেস) 
৩৪,০৮৬ 
৫) ছাতনা | 
সুভাষ গোস্বামী (আর এস পি) ৪০,৫২৪ 
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (FROM) ২৬,৩৬০ 
৬) গঙ্গাজলদগাটি 
নবনী বাউড়ি (সি পি এম) ৫১,৮২৫ ' 
ফটিকচন্দ্র মন্ডল (বহ প্লেস) ৩৩,৯৬৮ 


বড়জোড়া 5 
জয়ন্ত্রী মিত্র (সি পি এম) ৫৬,২৭৩ 
সুধংশু শেখর তেওয়ারি (কংগ্রেস) 





৮) বাঁকুড়া 
পার্থ দে (সি পি এম) ৫০,০২৭ 
কাশীনাথ মিশ্র (কংগ্রেস) ৪৮,৪১৮ 
৯) omy 
অনিল মুখোপাধ্যায়-(ফবওয়ার্ড ব্লক) 


৮৭ বিধানসভা এবং ৮৯ 


১) খাকুড়া 


হযেছে! সি পি এম বিবোধী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষকদেব দুর্দশা বেড়েছে! সি পি এম পার্টি 
অফিস বানিষেছে! BES ব্যবস্থা চলছে। 


" কাশীনাথ মিশ্রেব মতে সি পি এমেব 


মধ্যযুগীয় Ayes প্রথাব বিকদ্ধে 
সাধাবণ মানুষ দাকণ WE অবাধ নির্বাচন 
হলেএবাব অনেককিস্কু হিসেব পাল্টে যাবে। 
পাবস্পরিক দোষারোপেব মাত্রা 
বর্তমানে বাডছে। জেলা সি পি এম সূত্রে 
জানা গিষেছে, নির্বাচনে জেলাব উল্নষঘনকে 
প্রচাবে সর্বাধিক গুকত্ব দেওযা হবে। 
এছাডাও WAT সমস্যা গুকত্ব পাবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ, বাকৃডা জেলায় কংগ্রেস ও 
সি পি এম উভয় দলই একটা ব্যাপাবে Dey 
বক্ষা কবে SER! তা হল, গোষ্ঠীন্ধন্দব। 
জেলাষ একটা বিধানসভা আসনে এবাব 
কংগ্লেসেব HV সম্ভাবনা প্রবল। এই 
আসনেব নাম বাকুড়া। '৮৭ বিধানসভা 
নির্বাচনে খাকুড়া আসনে জিতেছিলেন সি পি 
এমেব পার্থ দে। ভোট পেয়েছিলেন ৫০,০২৭। 
কংগ্রেস প্রার্থী কাশীনাথ মিশ্র ৪৮,৪১৮ ভোট 
পেষেছিলেন। ভোটাব ছিল ১,৩৬,৮১৫। 
চলতি বছবে ভোটাব বেডেছে। পার্থবাবুব 
উপব অঞ্চলে অনেকেই HSE একই কথা 
fossa সি পি এমেব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য! 
জেলাব বিষ পুব, কোতুলপুব এবং বডজোডা 
আসনে প্রবল লড়াইযেব সম্ভাবনা আছে। 
"৮৭ বিধানসভায বিষ্টপুব থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন সি পি wor অচিন্তযকৃষ্ণ ara: 
কোতুলপুব থেকে সি পি এমের ডাঃ শৌবীপদ 
দত্ত এবং বড়জোড়া আসন থেকে সি পি 
এমেব জয়শ্রী মিত্র! সি পি এমেব এই তিন 
প্রার্থীকে এবাব সর্বাধিক লড়তে হচ্ছে বিক্ষুব্ধ 
সি পি এমের বিকক্ধে। ডাঃ গৌরীপদ দত্তেব 
বিকদ্ধে ভুরি ভুবি অভিযোগ উঠেছে। 
অঞ্চলে যোগাযোগ খুব কম। একই কথা 
জযশ্রী মিত্রব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 






৫৩,৭৮২ 

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (কু গ্রেস) ৩৪,১১৫ 
১০) বিষ্ণুপুর 

অচিস্ত্যকুমার রায (সি পি এম) 

৪৮,৭৫৬ 








শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেংশ্রেস) | 






৩৬,২২৪ 
১১) কোতুলপুর 
ডাঃ CHA দত্ত (সি পি এম) ৫৯০৪৬ 
বাবলু কোলে (কংগ্রেস) ৩৬,৬৭৩ 
১২) হদাস 
বদন বেবা (সি পি এম) ৫৭৮০৫ 
পিরুচন্দ্র পণ্ডিত (কংগ্রেস) ৩২৩০৬ 
১৩) সোনামুখী 
সুখ্ন্দ খান (সি পি এম) ৫০,৭১৩ 
ডট্ট FHM সাহা (কংগ্রেস) ৩৫,৫৮৬ 














৮৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল 







বাসুদেব আচাবিয়া (সি লি এম) 
ও, ৮১,০৮৭ 
আশিস চক্রবর্তী (কংগ্রেস) ২৫৬,৬৮৯ 
২) কিক্টপুর (তপশিলী সংরক্ষিত) 
Bory খা (সি পি এম) ৪,৩৮,৩২২ 
জযস্তকুমার মল্লিক (কংগ্রেস) 


40,900 















বিশেষ প্রতিনিধিঃ ২২টি ব্লক ও ৩টি 
পুবসভা নিযে বাঁকুড়া জেলাব অবস্থিতি। 
ভৌগোলিক আয়তন ৬,৮৮১ স্োযাব কিমি। 
৫.১৮৭টি শ্রাম। মৌজাব সংখ্যা ৩,৮২৫) 
গ্রাম পঞ্জাযেত ১৯০1 ১৯৮১ সালেব 


আদমসুমাবী অনুযাষধী জেলার মোট ' 


জনসংখ্যা ২৩,৭৪,২০৫ BA তপসিলী 
জাতি ৬,৮৬,৩০০। তপসিলী উপজাতির 


সংখ্যা ২৫০,৫৯০ । ভূমিহীন -কৃষি শ্রমিক ' 


বসবাস কবেন ২,৩০,৩০৪ Wa বর্গাদাব 
১০৫,২০৪ । বর্গাদাব অধিকৃত জমিব, 
পরিমাণ ২৪,৫১৭ CRI we কৃষক 
৮৪,৯৩৮। প্রান্তিক কৃষক ২.০৪,২৪৮। 


চাষের জয়ি ৩,৯৩,৪৭৯ হেক্টব। বাতু জমি 
৮৩,৬৩৪। 
২৩,৯১০৯৬ ৷ বাকুড়া জেলায় নিয়ন্ত্রিত 
ASIA সংখ্যা ৮৩। অনিষস্ত্রিত বাজারের 
সংখ্যা ৮৭1 ১৯৮৪ সালেক পশুগপনা 
অনুযাষী বাকুডা ভেলায গবাদি পশুব সংখ্যা 
১১,৪১,৫৯৭। পশু হাসপাতালের সংখ্যা ২৭। 
মাছ চাষ হয় ২২৫০০ হক্ব জমিতে i গতভীব 
নলুকুপের সংখ্যা ৮৪। পাতকুযার সংখ্যা 
৮,৬৮৪। উল্লেখ, বাকুডা জেলায় 
গ্রীষ্মকালীন পানীষ জলেব অভাব প্রচণ্ড । 
উচ্চ ফলনশীল আউশ ধানেব জমি হচ্ছে 
৩১,২৬৪ FA! বোরো চাষ হয় ১৪,৩৯৩ 
হেক্টর জমিতে । এছাড়াও গম, আলু, তিল, 
ভূট্টা, শীত ও গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপন্ন 
হয। ক্ষদ্রশিষ্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০,০৮২। 
STE) ১২০২১। WHITER ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
নলকুপেব - সংখ্যা ১১,০০০। শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালযেব 


সংখ্যা ৩,২৫১ গ্রামীণ প্রন্থাগাব ১১৫।, 


মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধামিক|বিদ্যালয ২৬১1 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র '৯০ সাল পর্যন্ত) ২২। 


খাস জ্মিব পবিমার. 





এছাডাও ভান্রতীয় জলম্বাস্থ্য aay 


বিশ্ব'ব্যাক্মেব টাকায় কাজ হচ্ছে। সহাযক 


স্পা 
আওতাভুক্ত পিছিবে পড়া অঞ্চলের ক্ষেত্রে শত 


স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৬২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য; 


কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৪৬০। উপ-ন্বাস্থ্যবেন্দ্ 
tov! WER অনুমোদিত আ্যালোপ্যাথি' 
চিকিৎসক আছেন ১০৯ জ্ঞন। 
হোমিওপ্যাথিক ১৩৫ ও আযুর্বেদিক, 
চিকিৎসক আছেন ১১ জন। বিদ্যতাযিত 
মৌলাব সংখ্যা ১,৬৪৪! বাকুডা জেলাষ 


, ব্যাঙ্কের অগ্রগতি ae উল্লেখযোগ্য। 


৩১-৩-৯০ তাবিখ nig এক সবকারি 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্গেব 


সেন্ট্রাল কো অপাবেটিভ ব্যাঙ্ক ১২। ল্যান্ড 
ডেট ব্যাঙ্ক, ২। প্রাথমিক কৃষি সমবায 
সম্মিতিব সংখ্যা ৩১৫। “ল্যাম্প সমিতি ১৭। 
বাকুড়া জেলার পরিবহন ব্যবস্থা মোটামুটি __ + 
এবকম। বাস্তাব দৈর্ঘ ৬,১৪৮ কিলোমিটার । 
পূর্ত দপ্তরের অধীনে ১০১৪ ০৭ কিমি। জেলা 
পবিষদেব আওতায কাচা বাস্তা ৬৯৪.২৫ 
কিমি। বাস কটেব সংখ্যা ১৫১। জেলাব 
8৪-১২-৮৯ তাবিখ পর্যন্ত সবকাবি হিসেবে 
দেখা যাচ্ছে, পোষ্ট অফিসের সংখ্যা ৪১২। 

বাঁকুড়া জ্রেলাফ বর্তমানে অন্যতম 
ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে বেকারি । ডিসেম্বর 
১৯৮৯ সাল পর্যস্ত সরকাবিভাবে বেকারের 
সংখ্যা জানালো হয়েছে ২ লক্ষ ৪ হাজার 
জেলা কংগ্রেসে পক্ষ থেকে দাবি করা 
হযেছে” সব্কাবি হিসেবে অনেক কাবচুপি 
আছে। বাস্তব পবিস্থিতি হচ্ছে, জেলোষ সর্বত্র 
বেকাবের সংখ্যা জেট গতিতে বৃদ্ধি পেযেছে। 
সার্মশ্রকভাবে ক্ষোভ জন্মেছে সবকারের 
বিরুদ্ধে। এই বেকাব ভোটারদের ভূমিকা 
কি? জেলাব সবন্র এখন এই প্রঙ্নটাইি ঘুবে 
ফিরে বেড়াচ্ছে। _ 


সি পি এমে 
RTE বেড়েছে 


‘বিশেষ প্রতিনিধিঃ নিধাচনের মুখে বাকুডা 
car সি পি এমের গোষ্ঠীহ্মন্ব অনেকগুণ 
বেডেছে।, সি পি এম প্রার্থী তালিকা থেকে 
বাদ পড়েছেন বানীবাধ (আদিবাসী) কেন্দ্রে 
বামপদ মাচ্ডি, গঙ্গাজল ঘাঁটিতে ' নবমী 
বাউডি, ইদ্দাস (Sw) বিধানসভা আসনে 
বদন বেরা। বানীবীধ কেন্দ্রে মনোনযন 
‘Hem হযেছে আবতি হেমব্রমকে। 
গঙ্গাজলঘাটি আসনে অঙ্গদ বাউডি 
মনোনযন পেযেছেন। BA কেন্দ্রে এসেছেন 
নন্দ মাঝি! এছাড়াও সোনামুখী আসনে 
সুখেন্দু খানেব পরিবর্তে মনোনযন দেওযা 
হযেছে হাবাধন বাউড়িকে! উল্লেখ, বাকুড়া 
জেলা সম্পাদক পার্থ দেকে এবাবও 
মলোনযন দেওয়া হযেছে।বাকুডা জেলা 
সম্পাদক সি পি এমের সম্পাদকীয় মন্ডলীব 
সদস্যদের মধ্যে পাথ বাবুক UK প্রভাব 
আছে। পার্থবাবুব বিবোধী গোষ্ঠী হিসেবে 
চিহ্নিত ছিলেন বামপদ মাচ্ডি! বামপদ বাবু 
বাদ পড়ে যাওযায় গল্ডগোলেব মাত্রা 


বিধানসভা কে থেকে নির্বাচিত হন? 


বেডেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, '৮৭ বিধানসভা 
নির্বাচনে বানীধাধ আসনে রামপদ মা্ডি 
ভোট .পেখেছিলেন ৪৬.১৭২! কংগ্রেসে 
চন্ত্রমোহন FF oboe ভোট পেযেছিলেন। 
ধাকুডা জেলায.প্রাক্তন বিধায়কদেব মধ্যে 
কযেকজনেব বাদ পড়া প্রসঙ্গে জেলা সিপি 
MHA গুকত্বপুর্ণ এক নেতা মন্তব্য FATA 
আসন্ন নির্বাচনে এব প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। 
উল্লেখ্য, জেলা সম্পাদক এব সি পি এমেব 


প্রাক্তন , বিধাধক পার্থ দেব বিকদ্ধে 


স্বজন-পোষণেব অভিযোগ tom 


,পার্থবাবুব বিকদ্ধে সবচেযে বড় অভিযোগ 


একতরফা নাম ঢুকিষেছেন। মন্ত্রী হওয়ার 
সুবাদে পার্থবাবুব নাম যশ বেডেছে। এই 
সুযোগটাকে ae কাজে লাগিযেছেন 


,পার্থবাবু। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যেতে পারে, 
বাঁকুড়া জেলাঘ নতুন ভোটাবদেব জন্য” 


প্রত্যেকেই উদ্বেগ প্রকাশ কবেছেন। 


" সংখ্যা ৯৪। গ্ৰামীণ ব্যাঙ্ক ৬৯] ডিস্ট্রিক . 


~ 


শিপ 





দর্পণ | শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ [সাত 





সি পি এমের. শাখা সংগঠনগুলো বিচ্ছিন্ন 





fare চট্টোপাধ্যায় : সি পি এমেব বিভিন্ন 
শাখা সংগঠনের লড়াইষের চূড়ান্ত 
খেসারত দিতে হচ্ছে আসন্ন বিধানসভা 
নির্বাচনে ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ফ্রন্ট 
সমর্থিত আর এস পি প্রার্থী ক্ষিতি 


, গ্রোস্বামীকে | রাজ্য রাজনীতিতে ঢাকুরিয়া 


এবার নজর কাড়া কেন্দ্র । প্রাক্তন পূর্বমন্ত্রী 
যতীন চক্রবর্তী এই কেন্দ্রে বিক্ষুন প্রার্থী 
RoR লড়াইযে নেমেছেন। ৮৭ 
বিধানসভা নির্বাচনে যতীনবাবু এই কেন্দ্রে 
ভোট পেয়েছিলেন ৫৩,৩৬১ | কংগ্রেস 
at শক্করকান্তি ভৌমিক ভোট 
পেয়েছিলেন ৪৩,০৪৩ | বিক্ষুব্ধ আব এস 
পি-র cea চৌধুরীও দাড়িয়েছিলেন | 


ee 


দাড়াননি। . 
188 EO 
আসন্ন লোকসভা এবং বিধানসভা 
নির্বাচন একসঙ্গে হওয়ার জন্য জটিলতা 
আবও বৃদ্ধি পেয়েছে । উল্লেখ্য, ২০ বছর 
পর বিধানসভা এবং লোকসভা 


বিশেষ সূত্রগুলো জানাচ্ছে এরফলে বিভিন্ন 


' লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এস পি-র 


দখলীকৃত দেওয়ালগুলোতেও বিপ্লববাবুর 
নাম লেখা হযে যাচ্ছে | এই নিযে বলাও 


_ দেওযাল দখল করে বসে আছে । দামী 
লাল রঙে জ্বল জ্বল করছে বিপ্লব 
, দাশগুপ্তের নাম । পাশাপাশি ক্ষিতি 


প্রচারে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছেন 


লেকগার্ডেন্স, (4H আনোযার শাহ রোড, ' 
সেলিমপুর, 


শোনেন নি। যোধপুর পার্ক অঞ্চলের 
জনৈক আযডভোকেট বলেছেন, ঢাকুরিযার 


ব্যাপার আমাদের চোখে পড়েছে।. 


নির্বাচনী লডাইয়ে প্রাথমিক শর্তগুলো সি 
পি এমের পক্ষ থেকে মানা হচ্ছে না। 
ভোটাররা যেন পার্টির কমরেড | ট্রিটমেন্ট 
হচ্ছে এইভাবে | এই লক্ষণ খুবই খাবাপ 
বলে তিনি উল্লেখ করলেন |" 


নিয়েও অঞ্চল সি পি এমের পক্ষ থেকে 
অদ্ভুত রাজনীতির অভিযোগ পাওযা 
গিয়েছে | ৯৩ নশ্বব ওয়ার্ডে কংগ্রেস 
নেতা শ্যামল দত্তরায় বললেন, সি পি 
এমেব দুই শাখা সংগঠন ডি ওযাই এফ 
এবং এস এফ আইযের ওপেন ফাইট হচ্ছে 
এখানে | যতীনবাবুব অপসাবণেব পর সি 
পি এমের যুব সংগঠন দাবি কবেছিল রবীন 
দেবকে মনোনয়ন দিতে হবে ঢাকুরিয়ায় | 
বাস্তবে তা হয়নি | আলিমুদ্দিন BG তাতে 
বাজি হয়নি। এতে এস এফ আই খুশি 
হলেও ডি ওয়াই এফ চটেছে। 


যাব বহিঃপ্রকাশ এব মধ্যে হতে শুরু 
করেছে। 


আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকুরিয়া 


বিধানসভা কেন্দ্রে ক্ষিতি গোস্বামীর বিরুদ্ধে 


কাথি দক্ষিণ আসনে সি পিআই প্রার্থীকে 
জেতানোর জন্য কংগ্রেস সমর্থকরাও 


করে । ফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই প্রার্থী 
সুখেন্দু মাইতিকে নির্বাচনে জিতিয়ে নিয়ে 
আসার জন্য কংগ্রেস সমর্থকরাও প্রকাশ্যে 


আসন থেকে I 
৩৭,৫৭০ | রুংগ্রেস প্রার্থী শৈলজা দাস 
ভোট পেয়েছিলেন ৩৩,৯১৬ | 

৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে Se আসনে 
কংপ্রেসের ভোট ভাগাভাগি হয়ে 
গিয়েছিল 1 স্থানীয় কংগ্রেস. নেতা শিশির 
অধিকারী ভোট পেয়েছিলেন ৪,৪৭৭ | 


কংগ্রেসের অফিসিয়াল প্রার্থীর সঙ্গে ভোট 


৭২৩ core বেশি | এছাও কাথি দক্ষিণ 


"" আসনে ৪ জন নির্দিল প্রার্থী এবং বি জে পি 


ate দাড়িয়েছিলেন | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে কাথি দক্ষিণ 
কেন্দ্রের মোট ভোট দাতা দিলেন 
১০৫০১৪ ভোট পছেল ৭৮,৪৮৭ | 
বাতিল ভোটের সংখ্যা ১১৫৬ | 


সি পি আই প্রার্থী সুখেন্দু মাইতি স্বানীয় 
ভাবে দারুণ জনপ্রিয় ডাগনামিক | অঞ্চলে 
লবণ শিল্পকে তুলে ধরার জন্য সুখেন্দুবাবুব 
লড়াই রাজ্য প্রশাসনকেও বহুবার 


- বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল । অঞ্চলের 


‘বহু কংগ্রেস কর্মী বলেছেন, সুখেন্দুবাবুর 
বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই । সৎ 
মানুষ ৷ প্রচন্ড পরিশ্রম করতে পারেন । 

কাথিতে সর্বশেষ পরিস্থিতির সারাংশ 
করলে দাড়ায়, কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে 
তুমুল বিক্ষোভ | এখানে কংগ্রেসের প্রার্থী 


দীড়িয়েছিলেন। 


ভাগাভাগি না হলে উনি জিতবেন | জেলা 
কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ জনৈক নেতা মন্তব্য 


করেছেন, নির্বাচনের আগে নিজের নাম 
প্রকাশ করে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাই 
এখানে সবাই বহিরাগত হিসেবেই 
ধরবেন। একদা অজিতবাবু কেশপুর, 
থেকে মেদিনীপুর শহবে চলে গেলেন | 
এবার চেষ্টা করছেন কাথি থেকে নির্বাচিত 
হওয়ার । এ জিনিস কিভাবে সম্ভব ? 
রাজ্য কংগ্রেস রাজনীতির বিশ্বস্ত সূত্র 
জানাচ্ছে, কাথি দক্ষিণ আসনে প্রার্থী পদের 
জন্য বায়োডাটা দিযে আবেদন করেছিলেন 
প্রিয় গোষ্ঠীর জেলা নেতা শৈলজ দাশ | 
দিল্লিতে বসে স্বয়ং প্রণব মুখার্জি অজিত 
wer নাম ঢুকিয়েছেন এই আসনের 
জন্য | প্রিয় সুব্রত সোমেন এবং সৌগত 
রায়ের বিরুদ্ধ বক্তব্ও ধোপে টেকেনি | 
পরিস্থিতি এরপর থেকেই দ্রুত খারাপেব 
দিকে চলে গিয়েছে | কাধির পরিস্থিতি 
বলছে, কংগ্রেসের মূল ভোটও ভাগ হয়ে 
যাচ্ছে এবার বি জে পি প্রার্থীর জন্য | 
গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত কংগ্রেসের 


প্রার্থী বাধাই পর্ব । সব মিলিয়ে এবার সি 


পি আই প্রার্থী সুখেন্দু মাইতির দিকে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন | ' 


মনোনয়ন পাওয়া না পাওয়ার 
বন্দে পানিহাটাতে দলীয় কাজিয়া 
৷ এখনতুঙ্গে 


পল্লব ভট্টাচার্য : নির্বাচনের দিন ঘোষণা 
হয়ে যাবার পরও উত্তর ২৫ পরগনা 


সদস্যা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা 
কমিটির সম্পাদক | তানিযা দেবী পার্টি 
সদস্য পদ পান ১৯৮০ সালে। 

জানা গেছে, তানিষা দেবীকে 
পানিহাটীর সৎ এবং কর্মযোগী সি পি এম 
সমর্থকরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন | 
কিন্তু তানিয়া বিবোধী অজিত-গোপাল 
গোষ্ঠী প্রথম থেকেই নানা চাপ সৃষ্টি কবতে 


থাকে ' পার্টির ওপর । যাতে তানিয়া 
দেবীকে অযোগ্য প্রমাণিত করা যায় | শুধু 
তাই নয়, তানিয়া দেবীকে দৈহিক 
আক্রমণেরও হুমকি দেওয়া হয় । এরই 


হটিয়ে দেয় ৷ এখানেই শেষ নয় । স্থানীয় 
পার্টি অফিসও আক্রমণ করা হয় ৷ শোনা 
যাষ, সি পি এমের পার্টি অফিসের সামনের 
দরজায় লাথি মেরে গোপাল অনুগামীবা 
বলতে থাকেন যে, গোপাল ভষ্টাচার্যকে 
পুনরাষ পানিহাটীতে প্রার্থী মনোনষন 
কবতে হবে | পি এন সি-র দালাল তানিয়া 
চক্রবর্তী পানিহাটি থেকে দূব হঠো 
ইত্যাদি । 

অন্যদিকে পানিহাটী কংগ্রেস (ই)-র 
মধ্যেও বিবোধ ক্রমেই বাড়ছে । পানিহাটীর 
প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক (যিনি পানিহাটীর 


লড়াই এখন দলের সঙ্গে দলেব নিজেরই । 















































সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় £ পুরুলিয়া জেলার 
Sea অঞ্চলে রাজা সশস্ত্র পুলিশের নতুন 
হেড কোয়ার্টার করা নিয়ে রাজা সরকার 
প্রবল সঙ্কটে পড়েছেন: স্বরাষ্টরমন্ত্রী জ্যোতি 
: বসু এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত: কয়েক বছর 
যাবত এই হেড কোয়াটারের জন্যে ৫ কোটি 
“টাকা ধাখ করেও খরচ করা যাচ্ছে না! 
প্রসঙ্গত THA ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি 
“রাজা সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে রাজা পুলিশের 
১১ ও ১৩ নং ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়ার্টার 
তৈরি করা হবে: এর জনো পুরুলিয়া জেলার 
ছতিমধো ১১ = ব্যাটেলিয়ানের জনো ২৫০ 
জনকে নতুন করে নিয়োগ করা হয়ে গেছে! 
প্রস্তাবিত হেড কোয়ার্টারের জন্যে এয়ার 
-. ফোর্সকে কিছু জমি ছেড়ে দেবার জন্যে 
বিশেষভাবে আবেদন করেন সরকার: এর 
“ফলে ৭৭৬ একর জমি ছেড়ে দেয় এয়ার 


এই পর্যন্ত সব ঠিকভাবেই এগোচ্ছিল। 
কিন্তু মাঝপথে বাধা হয়ে দাড়ালো 
-খরাক্রিষ্ট জেলা! বিশেষত ছাবরা অঞ্চলের 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত £ হুর্গলি জেলার উত্তরপাড়ার 
.. মাখলা রঘুনাথপুর বেলানগর এক্‌ বালির 
কিছুটা অংশ নিয়ে অনেক ইটভাটা রয়েছে! 
এই ইটভাটায় বহু শ্রমিক প্রতিবছর কাজ 
করতে আসে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে! বছরে 
ন মাস তারা এখানে থাকে! এই অসং গঠিত 
ইটভাটার শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা আছে! 
তাদেরকে নিয়ে একটা ইউনিয়নও আছে। 
কিন্তু ইটভাটার শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার নামে 
ধমানে বাবসা চলছে! 
এই এলাকায় মোট ৭৩টি ইটভাটা আছে! 
রা প্রতি ভাটায় গাড়ে yoo জন শ্রমিক লাছে। এই 
শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ প্রথমে 
fa পি আহ (এমএল) দল নেয়। 
terns একজন নকশালপন্থী 
 ট্রডহউনিযন নেতার নেতৃত্বে '৭৭ সালে এই 
হুষ্টনিয়ন গড়ে ওঠে! 
= প্রতিটি শ্রমিক were পঁচিশ টাকা করে 
চাদা দেয়। অথাৎ প্রতিটি খোলা থেকে 
বছরে মাড়াই হাজার টাকাচাদা আদায় হয়! 
oo ae ৭৩ % ২৫০০ টাকা = ১৮২৫০০ 
. টাকা! এছাড়াও, প্রতি ইটভাটা মালিক এই 
.. ইুষ্উনিয়নকে যে বাৎসরিক tr দেয় তার 
৷ পরিমাণও কম নয়। এক কথায় বাৎসরিক 
আড়াই ভিন লাখ টাকা আদায় হয়! 
বিনিময়ে শ্রমিকরা কি পাচ্ছেন? যাদের 
































অবস্থায় আছেন? 

an প্রতিটি শ্রমিক পরিবার নিয়ে 
এখানে আসে। তারা থাকে ছোট ছোট হট 
: দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি করে। সারাদিন রোদের 
মধ্যে কাজ করার পর সন্ধ্যার সময় তাদের 
2 করে খেতে হয়। ছেলেমেয়েরাও এদের 
সঙ্গে কষ্ট করে থাকে। খাবার জলের 
: অপ্রতুলতা, রোগ নিয়েই এদের বারমাস্যা। 
ৃ অথচ এদেরকে নিয়ে বাবসা করে 
.. নিজেদের fe বাড়াচ্ছে একদিকে ইটভাটার 
মালিক অনাদিকে ইউনিয়ন। 

গত কয়েক বছরে এদের রোজা বেড়েছে 
এটা অনস্বীকার্য কিন্তু তার সঙ্গে বেড়েছে 


উঠার 


:.- নিয়ে ইউনিয়ন করে বাবসা চলছে তারা কোন 


জানিয়ে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও 
রাজ্য সরকারের জল ও ভূ- wy বিশেষজ্ঞরা | 
তবে এখনও পর্যস্ত Sr লিখিত কোন 
রিপোর্ট রাজা সরকারের কাছে পাঠাননি। 
এর ফলে ওই প্রকল্পটিকে বাতিল করার 
জন্যে চূড়ান্ত কোন ates রাজ্য সরকার 


. নিতে পারছেন না। তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঠিক 


করেছে হে এ দৃটি ব্যাটেলিয়ানকে 
পুরুলিয়ার অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া 
হবে। শুধুমাত্র কোয়াটার ও অফিস তৈরির 
জন্যে৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্বেও সে 
টাকা খরচের ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে! 
কারণ ছাবরা অঞ্চলে মাত্র ৫টি হ্যান্ড 
টিউবওয়েল আছে: হেড কোয়ার্টার চাল 
হলে eh ও তাদের পরিবারবর্গকে প্রবল 
জলাভাবের মুখোমুখি হতে হবে! এতো 
মানুষের জল পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই ওই 
অঞ্চলে! ভাই বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে 
জলাভাবের সার্টিফিকেট পেলেই প্রবল্পটি 
সরকারিভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে 


বলে মহাকরণ সুত্রে জানা গেছে! সে কারণে 
১১ নং ব্যাটেলিয়ানের বেশ কিছু কর্মীকে 





ইউনিয়নের চাঁদা। যে টাকা . শ্রমিক 
ইউনিয়নের নামে তোলা হয় সেই টাকায় এই 
ইউনিয়নের নেতারা জয়শ্রী টেক্সটাইল, জে 
কে স্টীল, হিন্দুস্থান মোটরস এর ইউনিয়ন 
বাচায়। কারণ, সংগঠিত শিল্পে এই 
ইউনিয়নের প্রভাব নামমাত্র! তাই ইটখোলা 
শ্রমিক ইউনিয়ুকে জ্ঞাি শোষণ করে এদের 
জেলা WATT খরচাও ওঠে! অনাদিকে 
স্থটখোলা শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দের ae কোন 
বিশেষ পদক্ষেপ নিতে নেতারা মালিককে 
বাধ্য করতে পারেননি। 
ইটভাটার মালিকরাও 


অন্যদলের 


ইতিমধোই দার্জিলিং, মুশিদাবাদ, মালদা 
প্রভৃতি জেলার আ্মস পুলিশের মধ্যে ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 


রাজ্য সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে সশস্ত্র 
পুলিশের দুটি ব্যার্টেলিয়ানকে বাধা হয়ে 
সরিয়ে নিতে হচ্ছে৷ এর ফলে পুলিশ মহলে 
দেখা দিয়েছে প্রবল ক্ষোভ। এর প্রতিক্রিয়া 
জানাতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আসোসিয়েশনের রাজা 
সম্পাদক তপন পাঠক । তিনি জানালেন যে 
রাজ্য সরকারের তুঘলকী সিদ্ধান্তের শিকার 
হচ্ছেন অসহায় পুলিশ কর্মীরা । এই ব্যাপারে 
১১ নং ও ১৩ নং ব্যাটেলিয়ানের কর্মীদের 
নিয়ে খুব শীঘ্রই তিনি বৃহত্তর আন্দোলনে 
নামবেন বলে জানালেন। প্রায় একই মন্তব্য 
করে এ সংগঠনের জনৈক কর্মী জানালেন যে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব 
থাকায় পুলিশ মহলে চাপা ক্ষোভ দেখা 
দিয়েছে। স্বরাস্টুমন্ত্রী হয়েও এতো বড়ো 
একটা প্রকল্পুকে পূর্ণ রূপ দিতে জ্যোতিবাবু 
উপযুক্ত উদ্যোগ নেননি কেন এই প্রশ্ন আজ 
অবহেলিত পুলিশ কর্মীদের মুখে মুখে। 


ইউনিয়নের প্রতি উদাসীন। কারণ, এই 
ইউনিয়ন পরোক্ষভাবে মালিকের ব্যবসা 
চালাতে কোন বাধা সৃষ্টি করছে না। 

এই ইউনিয়নের পান্ডারা আবার প্রতিটি 
ইটভাটায় মাটি সাল্লাই দেয়। ফলে 
মালিকদের সঙ্গে সথ্যও রয়েছে। 


এক বিরাট এলাকা জুড়ে ইউনিয়ন করা 
শ্রমসাধা ব্যাপার বলে সি পি এমও এই 
নকশালপন্থী ইউনিয়নকে খাটায় না। 
ব্যাপারটা এইরকম ওরা করেকম্মে খাচ্ছে 
খাক। 





পাইওনীয়ার কোম্পানি অধিগ্রহণ ছাড়া 
অন্য কোন পথ নেই 


গৌতম সরকার ঃ পাইওনীয়ার . ভিনিয়ার 
লিমিটেড কোম্পানিকে রাজা সরকার কর্তৃক 
অধিগ্রহণ ব্যতীত অনা কোন পথ খোলা 
নেই। ভিন রাজ্যের মালিকপক্ষের অনমনীয় 
মনোভাবে প্রায় দু বছর ধরে কারখানাটি বন্ধ 
হয়ে আছে। কর্মচ্যত হয়ে অনাহারে রয়েছেন 
কারখানার দুইশত শ্রমিক কর্মচারিও ডাদের 


পরিবারবর্গ। ইতিমধ্যে অনাহারে শ্রমিক 


পরিবারের তিন সদস্যের মৃতু! হয়েছে। 
শিল্পা অনগ্রসর আলিপুরদুয়ার মহ কুমায় 

কাষ্ট নির্ভর 2 কারখানাটি ছিল অত্যন্ত 

গুরুতবপূর্ণ। লাভদায়ক ত্র সংস্থাটি থেকে 


কেবল যে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারিরাই 


উপকৃত হত, তাই নয়, অপ্রতাক্ষভাবে 2 
সংস্থা থেকে অনেক পরিবারের কটি রুজির 
সংস্থান হত। 

প্লাইউড নির্ভর উল্লিখিত পাইওনীয়ার 


ভিনিয়ার কোম্পানিকে খগ দিতে এগিয়ে 
এসেছিল পশ্চিমক্গ অর্থ নিগম (ডব্লিউ বি 
এস সি) এবং ইউনাইটেড ব্যাংক অব 
Pew: এদের প্রদত্ত sors মোট পরিমাণ 
প্রায় ১ কোটি টাকা । কিন্তু মালিকপক্ষ প্রথম 
থেকেই নানা কৌশলে এ অর্থ সরিয়ে নিয়ে 


অন্য বাবসায় বিনিয়োগ করতে থাকে। 


এভাবে প্রাপ্ত খণের বৃহদাংশ বর্তমান 
কারখানাটিতে বিনিয়োগ না করে অনাত্র 
খাটানো হতে থাকে। .অনাদিকে 
শ্রমিক কর্মচারিদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। শ্রমিক 


- অসন্তোষ ধুমায়িত হয়। আর এস পি 


প্রভাবিত ডুয়ার্স মিল ওয়াকার. ইউনিয়ন 
শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে। 


নেওয়ার ব্যাপারটি ফাস হয়ে গেলে 


একতরফাভাবে মালিকপক্ষ কারখানাটি বন্ধ 
করে দেয়। তারপর চলতে থাকে একটানা 
বেআইনি ক্লোজার ৷ প্রায় দু বছর হয়ে যাওয়া 
সত্বেও কারখানাটি পুনরায় চালু হওয়ার 
কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। দুর্বিষহ 
অবস্থার মধ্যে পড়েছেন শ্রমিক কর্মচারিবা। 
শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আলিপুর 
দুয়ারের মহকুমা শাসক, সহকারি শ্রম 
মহকুমা শাসক বেশ কয়েকটি বৈঠকও 
ডেকেছেন কিন্তু মহকুমা শাসক এই ব্যাপারে 
বৈঠক ডাকার কে ইত্যাদি উদ্ধ তাপুর্ণ কথা 
বলে মালিকপক্ষ বৈঠক এড়িয়ে গেছেন: 
কখনও বৈঠকে হাজির করা যায়নি তাদের! 
একইভাবে সহকারী শ্রম কমিশনারের 
ডাকা বন্ধ মীমাংসা বৈঠকেও মালিকপক্ষ 
উপস্থিত হননি। অচলাবস্থার, কোন সুরাহা 
হয়নি। শেষাবধি শ্রম কমিশনার বিষয়টিকে 
শিল্প বিরোধ ট্রাইব্যুনালে বিবেচনার জন্য 
পাঠিয়েছেন। সে ক্ষেত্রেও এখনও কোন 
ইতিবাচক কিছু হয়নি৷ yur মিল ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তথা সদ্য 
ভেঙ্গে দেওয়া বিধানসভার সদস্য নির্মল দাস 
ব্যক্তিগতভাবে কারখানাটি খোলার 
ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ নিয়েছেন অনেক 
তদ্ধির করেছেন। 
কিন্তু মালিকপক্ষের স্বেচ্ছাচারী ও 





একরোখা দৃ্টিভঙ্গীর ফলে সমস্ত উদ্যোগ বাথ 
করে পাইওনীয়ার ভিনিয়ার কোম্পানির 
বেআইনি ক্লোজার আজও চলছে; 
পরিবারবর্গ সহ কারখানার শ্রমিক 
কর্মচাব্রা অনাহারে মরতে বসেছেন। 

এই অবস্থায় আলিপুরদুয়ার শহরের 
অদূরে “তপসীখাতাস্থিত এ কারখানাটিকে | 
অধিগ্রহণের জন্য রাজা সরকারের কাছে ৮১ 
দাবি তুলেছে ডুয়াস মিল ওয়ার্কার্স | 
ইউনিয়ন। পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনমনীয় 
মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এছাড়া আর কোন 
পথও অবশ্য খোলা লেই। এর ফলে যেমন 
শিল্প অনগ্রসর এই মহকুমায় কারখানাটি 
বেচে উঠবে, তেমনই শ্রমিক কর্মচারি সহ. 
কারখানার সঙ্গে যুক্ত আলো অনেক মানুষের 
কুটি-কজির সংস্থান হবে। - 


অধিগ্রহণের দাবি নিয়ে আলিপুর. 
দূয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক. নির্জল দাস গত 
৩০শে মার্চ রাজের. মুখাসচিব নন 
কৃষ্ণ মূর্তির সঙ্গে দেখা করেছিলেন 
লা রি Gen se 
মুখ্য সচিবকে অনুরোধ জানিয়েছেন। হি, 

কল লট Se eee 
খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার জন্য নিলবাবু 
মুখ্য সচিবের কাছে আবেদন করেছেন 














বিশেষ প্রতিনিধিঃ নির্বাচনের মুখে 
মেদিনীপুর জেলার আই এন টি ইউ সি 
ইউনিয়কে শোচনীয় হাল থেকে তুলে ধরতে 
কর্ণধার সুব্রত মুখাজি নতুন চাল চাললেন। 
VIR জেলা সভাপতি হিসেবে এবার 


সুৱতবাবুকে কোন দিনই তিনি ছাড়েননি। 
অশোকবাবুর এই প্রমোশনে জেলার কগ্রেসি 
মহল কিছুটা a কোচকালেও অনেকে কিন্তু 
এই প্রতিবেদককে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন 
এতদিন বাদে সুব্রত মুখার্জি সঠিক লোককেই 
সভাপতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন 


অশোকবাবুর আগে যিনি সভাপতি 
ছিলেন বর্তমানে বিভিন্ন দুনীতির জন্য তাকে 
বহিষ্কার করেছেন সুব্রত মুখাজি। এখন 
নাকি সেই সাসপেন্ড হওয়া প্রাক্তন সভাপতি 
তারক ভট্টাচার্য বিধানসভার নির্বাচনে 
খড়গপুর টাউনের কং টিকিট পাওয়ার জনা 
প্রদেশের বিভিন্ন নেতাদের কাছে আনাগোনা 
চালিয়ে যাচ্ছে ন। 


নতুন জেলা. সভাপতি হিসেবে 
অশোকবাবু এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক 
একান্ত সাক্ষাতকারে জানালেন জেলা আই 
এন টি ইউ সির যে অবস্থা বর্তমানে তাতে 
তাকে মন্দ বলা যায় ati প্রতি বুকে বেশ 
ভালো পরিমাণ সদস্য আছে। বলতে গেলে 
সিটির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো সংগঠন। 


যদিও বেশ কিছুদিন ইউনিয়নের সদস্য 
পূর্ননবীকরণ এবং সদস্য সংগ্রহ অভিযান 
হয়নি তবুণ্ড একথা বলা যায় বোলখ 
ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা লাখ খানেক। তবে 
কার্যত হলদিয়ায় সিটুর শক্তি অনেক বেশি। 


সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এক ». 
ret তিনি জানালেন, এখন আমার একমাত্র 
ধ্যান জ্ঞান লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন। ~ 
প্রস্তুত হতে বলেছি। নির্বাচনের পরে 
সাংগঠনিক, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি 
ইউনিটের কর্ষিটির পরিবর্তন করা হবে। 


তিনি বললেন, জেলা রাজনীতিতে বর্তমানে 
করুণ অবস্থা কংগ্রেমের। এই নির্বাচনের : 
সুযোগ নেই। আমি লিখে দিতে পারি এবার 7 
নির্বাচনে সারা জেলায় কংগ্রেসের ভরাডুবি 
হবে। তবেবি জে পির এখানে কোন ভবিষাৎ 
wei 


pans 


অশোকবাবু ক্ষোভের সঙ্গে WIT 
কিছুতেই কংগ্রেস আসতে পারবে না। কিন্তু - 
এবার ara con মধ্যে বিরোধটাকে সুযোগ 
নিয়ে কংগ্রেসের ফিরে আসার যথেষ্ট TT 
fen কিছুদিন আগে কংগ্রেসের 
আন্দোলনের ফলে যে পরিমাণ মানুষ 
পশ্চিমবঙ্গে জেগে উঠেছিল তাদের ধরে. 
রাখতে সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে কগ্রেস। . 





দর্পণ । শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ [নয় 





“শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা, শুধু 
ডেভিড লিন চলে গেলেন | দীর্ঘ কর্মময় 
= জীবনের অবসান ঘটলো মঙ্গলবার ১৬ 
এপ্রিল তিরাশি বছর বয়সে, লন্ডন শহরে | 





Piva শহরে ডেভিড লিনের জন্ম 
১৯০৮ সালের ২৫ মার্চ | ব্রিটিশ সিনেমার 
রেনেশায় ডেভিড লিনের অবদানের কথা 
চলচ্চিত্রপ্রেমী মাত্রের জানা । ওঁর 
চলচ্চিত্রে প্রধান উপাদান, বিশ্বজনীন 
মানবিক আবেদন | Gea চলচ্চিত্রের 
স্রষ্টা লিন নির্দেশিত প্রথম কাহিনীচিত্র ‘ইন 
হুয়িচ উয়ি সার্ভ' (১৯৪২) । 

_ _ সত্যজিৎ রায় তার ‘Our Films, Their 
Films' বইতে (%}— sv) লিনের ‘ব্রিফ 
এনকাউন্টার' (১৯৪৬) চলচ্চিত্র সম্পর্কে 





players, Celia সি Spon) 
was British to the core”. 


এ একই প্রবন্ধে (প__১৪৭), সত্যজিৎ 
রায়, বলেছেন_—_"Lean, went from 
triumph ‘to | 7 
Expectations, which lean producted 
in 1949, was and still remains the 
best Dickens film ever made. He 
followed this up with ‘Oliver Twist’, a 
colder film but with a truely 
astonishing_vraftsmanship.” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ 


on Eee 


সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে ‘অনীক’ মঞ্চস্থ করল 
নিকোলাই পোগেসিনের লেখা এই 
নাটকের সার্থক অনুবাদ করেছেন অমলেশ 
চক্রবর্তী | গ্রুপ থিয়েটারে অনীক-এর বয়স 
হচ্ছে মাত্র আড়াই বছরে ৷ এরই মধ্যে 
ক্রেমলিনের ঘড়ি এদের দুঃসাহসিক 





দ্বিতীয় নাট্য প্রয়োজনা | 


নাটকের ঘটনাপ্রবাহ বিপ্রবোস্তর 
রাশিয়া | নায়ক স্বয়ং লেনিন | দুর্ভিক্ষ 
থেকে মুক্তি, বিশঙ্খলার অবসান ও 
মন্তর্থাতকে pf করে দেশ যখন 
সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে সেই 


সময় নেমে এল নাৎসি. আক্রমণ | মানুষের 
মনে প্রশ্ন এল সমাজতন্ত্র কি নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাবে? জনগণের মধ্যে সাড়া 
জাগল-_চাই সমাজতন্ত্র, চাই শোষণস্বীন, 
সমাজ | সোভিয়েতের জনগণ আর" 
লালফৌজ গড়ে তুলল এক অভেদ্য 
প্রতিরোধ | এই প্রতিরোধে হাত মিলিয়ে 
এগিয়ে এলেন লেখক নাটাকার ও 
বুদ্ধিজীবীরা | লেনিনের স্বপ্ন আর তার 
সফল রূপায়ণের জন্য মানুষের ত্যাগ ও 
সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে, 
যার প্রেক্ষাপট ১৯৪২ সাল | 

দৃঢ় মনোবল নিয়ে ‘অনীক’ দর্শক 
সমাজে সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছে 
এই নাটক | সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর 
লেনিন আর বাস্তববাদী লেনিনের যে ছবি 
মানুষের মেনে আকা লেনিনের ভূমিকায়, 
শরণ চট্টোপাধ্যায় তার অভিনয় নৈপুণ্যে 
সেই ছবিকে প্রাণবস্ত করে তুলেছেন | 


সমাজতন্ত্র অবিশ্বাসী ইঞ্জিনীয়ার 
অভিনব অত্যান্ত প্রাণবস্ত | জ্যাবেলিনা 
এবং মাশার ভূমিকায় সুনন্দা নাগ ও 
তপতী ভট্টাচার্যর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ 
করেছে | :শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার 
জন্য অন্য শ্রেণীর মেয়ের প্রেমে পড়লে 
এমনই হয়' রিবাকভের চরিত্রে মাণিক 
পালের এই সংলাপ দর্শক মনে রেখাপাত 
করে। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগা 
সমরেশ গুপ্ত, নীলেশ দাশগুপ্ত সমীরণ 
চ্যাটার্জি গোপাল ব্যানার্জি প্রমুখ | 
সাংবাদিকের ভূমিকায় পঞ্কজ দত্ত-র 
অভিনয় আরও প্রাণবন্ত হওয়া দরকার | 
নাটকটি সার্থক এবং সুন্দর পরিচালনা 
করেছেন মলয় বিশ্বাস । জয় সেনের 
আলো প্রসংশার দাবি রাখে | তবে দৃশ্য 
হয়। মঞ্চ-সঙ্জা ভাল | মঞ্চসজ্জার 
দায়িত্বে ছিলেন অজয় দাশগুপ্ত | 

নাৎসি বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে 


প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে নাটকটির 
এখানেই সমাপ্তি | 
সুজিৎ চৌধুরী 





জেলাগুলিতে পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়ার, উপক্রম | ডিজেল, পেট্রোলের দাম 
গিয়েছে। সরকারি, বে-সরকারি ভাবে 
হাওড়া, ২৪-পরগণা ও অন্যান্য 
জেলাগুলির রুটে বাস ভাড়া বেড়েছে। 
তাসন্বেও বহু রুটের বাস বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে | আবার অধিকাংশ প্রাইভেট বাস 
রাতারাতি এক্সপ্রেস সার্ভিস হয়ে গিয়েছে | 
তাতে সাধারণ গরিব যাত্রীদের দুর্ভোগের 
একশেষ | যত দিন যাচ্ছে বাসের সংখ্যা 
কমছে, অথচ যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে। 
“রাজ্যের পরিবহন দপ্তর কলকাতা এবং 
অজুহাতে কোন কোন জায়গায় প্রাইভেট 
বাস মালিক সন্ধ্যার পর বাস চালাতে রাজি 
হচ্ছেন না। দূর পাল্লার সরকারি বাস 
প্রায়ই মাঝরাস্তায় বিকল হয়ে যায় অথচ 
কন্ডাক্টুর যাত্রীদের ভাড়া ফেরত দেন না ! 
এই নিয়ে নানারকম অগ্রীতিকর ঘটনাও 
ঘটছে | সরকারি বাস নির্দিষ্ট সময় 
অনুযায়ী আবার চলে না। তা নিয়ে 
যাত্রীদের অভিযোগ, ক্ষোভের অন্ত নেই | 

এক সময় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 
পরিবহন বাসযাত্রীদের কাছে অতাস্ত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । বর্তমানে 
উত্তরবঙ্গ পরিবহনের সংখ্যা কমতে কমতে 
(কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে জানতে চাইলে 
সদুত্তর মেলে না। আশ্চর্য ব্যাপার কর্মীর 
সংখ্যা কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে | 
কর্মীদের বেতনও বেড়ে চলেছে | এক 
কথায় বলতে গেলে উত্তরবঙ্গের পরিবহন 
ব্যবস্থা আজ প্রায় বিপর্যস্ত । 

শুধু সরকারি বাস নয়, প্রাইভেট 
বাসেরও একই হাল । ডিজেলের দাম 





অমিত মুখোপাধ্যায় 


বাড়ার পর থেকেই প্রাইভেট বাসের ট্রিপ 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে | পেট্রোলের দাম 
বেড়েছে এই অজুহাতে কোন ট্যাক্সি 
মিটারের ভাড়া নিতে রাজি হয় না। দূর 
পাল্লার রাস্তায় ট্যাক্সি চলছে শেয়ারে | 
মালদহ, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, বালুরঘাট 
প্রভৃতি শহরে এক একটি ট্যাক্সি মুরগির 
মত পনের কুড়িজন যাত্রী নিয়ে পাড়ি 
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১৮ 
নীরব | 
দক্ষিণবঙ্গের অবস্থা তো আরও 


শোচনীয় | সুন্দরবনে পরিবহন ব্যবস্থা 
বলতে লঞ্চ | ডিজেলের অভাবে অনেক 
লঞ্চ ট্রিপের সংখ্যা অর্ধেক করে দিয়েছে 
লঞ্চ মালিকরা এখন যাত্রী পারাপারের 
চেয়ে মাল পরিবহন ও ট্ুরিস্টদের জন্য 
ভাড়া খাটানোর কাজে লাগিয়েছেন | বড় 
বড় ব্যবসায়ীদের কাছে ভাড়া খাটিয়ে বেশি 


লাভ হচ্ছে 

জেলা. শহরে সাধারণ বাসের সংখ্যা 
তেমন বাড়েনি | কিন্তু বেড়ে গিয়েছে যাত্রী 
সংখ্যা | বর্ধমান, Hel, হাওড়া, সিউড়ি, 
কাটোয়া, বহরমপুর প্রভৃতি শহরে আগের 
তুলনায় এক্সপ্রেস সারভিস অনেক বেশি 
বেড়ে গিয়েছে । গোটা পশ্চিমবঙ্গে কোন 
শহরে বেসরকারি বাসে ভ্রমণ করতে হলে 
অন্তত কঘণ্টা আগে না এলে এক্সপ্রেস 
সার্ভিসে আবার ঠাই মেলা. দায়। 
দূরপাল্লার প্রতিটি বাসে যাত্রীরা শুধু ঝুলে 
যান তাই নয়. বাসের ছাদে 


বিপদজনকভাবে যেতে বাধা হন। 


ট্রেনে ঘন ঘন ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই 
বাড়ছে, তার উপর ট্রেন থাকে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা লেট | ট্রেনে বিশেষ করে দূরপাল্লার 
নয় | সে সব কারণে বাসের যাত্রী সংখ্যা 


বেড়েই চলেছে | তারকেনশ্বর লোকাল, 
ব্যান্ডেল, বর্ধমান মেন এবং কর্ড, 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খঙ্গপুর শাখায় রাত 
বাড়লে ভেনডাররাও আজ যাতায়াত 
করতে ভয় পান। 





প্রিয় fer 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


এদিকে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্র 
বিধানসভায় যারা প্রার্থী হতে চান এমন 
সব প্রিয়-বিরোধী নেতাদের কোণঠাসা 
করতে প্রিয়বাবু তৎপর হয়ে উঠেছেন বলে 
অভিযোগ উঠেছে । এদের মধ্যে ঘোর 
প্রিয়-বিরোধী নেতা উৎপল_ ভৌমিককে 
বিধানসভার একটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে 
সরিয়ে তাকে উলুবেড়িয়া লোকসভা 
কেন্দ্রে নির্বাসিত করার চেষ্টা চলছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখা, হাওড়া জেলা কংগ্রেসে 
উৎপল ভৌমিক বরকত গনি খান এবং 
সোমেনপস্থী বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত | 
প্রয়বাবুর ঘনিষ্ঠ লোকজনদের বক্তব্য : 
কেন্দ্রে উৎপল ভৌমিক প্রার্থী হলে 
প্রিয়বাবুকে ডিসটার্ব করতেনই | 
একইভাবে সরিয়ে দেওয়ার কথা শোনা 
যাচ্ছে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি 
বিনোদানন্দ ব্যানাজিকেও | প্রিয়বাবুর 
ইচ্ছা বিনোদানন্দ ব্যানাজিকে সদর 
লোকসভার অস্তভুন্ত বিধানসভার কোন 





নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে সরিয়ে গ্রামাঞ্চলে 
তাকে প্রার্থী করা হোক | 
এ ছাড়াও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে 
প্রিয়বাবুকে বিরক্ত করতে পারেন এমন 
কিছু নেতার নাম-ধাম প্রিয়বাবু গোপনে 
জোগাড় করেছেন বলে খবর মিলেছে | 
ভু এরকম নামের সংখা 
সাতটি | 
প্রিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ এক সূত্রে জানা গেছে, 
তালিকাভুক্ত এই সাত জনের দলীয় 
অধিকার খর্ব করতে প্রিয়বাবু এখন 
তৎপর | এই তালিকায়ে জেলা কংগ্রেসের 
একজন প্রাক্তন বিধায়ক এবং দুজন যুব 
নেতা আছেন | 


ভ্রম সংশোধন 


গত সংখ্যায় গম পৃষ্ঠায় প্রয়াত লেখক 
গ্রাহাম গ্রীলের যে স্কেচ ছাপা হয়ে, সেটি 
স্টেটসমানের সৌজনো প্রাপ্ত | 








দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ 





ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচনে 
জিতল কংগ্রেস-সি গ্রেস-সি পি এম জোট 


অর্থাৎ প্রশান্ত (স্বপন) ঘোষ, সুপ্রকাশ 
গড়গড়ি, সন্তোষ দত্তরা পরবর্তী সময় 
RCS কোণঠাসা করেন | ফলে শাসক’ 


সাহস পেতেন না। আর সম্প্রতি ৮৯ 
থেকে কোণঠাসা হতে হতে কোষাধ্যক্ষ 
পল্টু ৯০-তে কার্যত একেবারেই 
ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন | সে সময় তাকে 
প্রায়ই বলতে শোনা যেত, “ম্বপনকে হাত 


ধরে ক্লাবে এসেছিলাম । গড়াগড়িকে . 


ক্লাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছি। এই পষ্টু না 
থাকলে কোথায় থাকত ওরা ? এখন 
ওরাই রাজনৈতিক নেতাকে -ক্লাবের 
ক্ষমতায় আনল আমাকে কোণঠাসা 
করতে | তার. চেয়ে তোরা বলতিস, 
'পশ্টুদা ! তোমাকে BAL? সব ছেড়ে 
আমি চলে যেতাম ।' শেষ কথাটির সময় 
ঠার হাবভাবে ফুটে উঠত দারুণ এক 





প্রায় পাচ হাজার ভোটের মধ্যে ৩৯২ 
ভোটের ব্যবধান এমন কিছু আহামরি নয় | 
১৪ এপ্রিল প্রায় ভোরে নির্বাচনের ফল 
প্রকাশের, পর পল্টুর মুখ দিযে তাই 
একাস্তেই বেরিযে পড়ে, “স্বপন-গড়গড়িরা 
তো ভালই ‘ফাইট’ দিল 1” জীবন বলেন, 
“ওরা এতো ভোট পেল কি করে” এর 
আগে ১৯৮৫-তে নিশীথ ঘোষদেব বা 
পরের নির্বাচনে কখনো এত কম ব্যবধানে 
পণ্টু গোষ্ঠী জেতেনি | বা সাতের দশকের 
CHU পল্টুর ‘গুরু’ ডাঃ নৃপেন দাসও 
অনেক বেশি ভোটে জিততেন। 


অত্যন্ত প্রথর বুদ্ধির পণ্টু সঙ্গে সঙ্গে 
তার একেবারে নতুন 'কৌশলটি ঘোষণা 
করলেন | খুবই সিধেসাধা সুরে বললেন, 
“নির্বাচনেব আগে আমার বিরুদ্ধে অনেক 
কুৎসা হয়েছে। কিন্তু আমি পাল্টা কুৎসা 
করিনি | একেবারেই মুখ খুলিনি | কারণ 
আমি চাই, সকলে মিলে মিশে চলুক | 
ক্লাব যেমন আমার, তেমনই পার্ঘবাবু, 
প্রদীপ বা স্বপন-সুপ্রকাশ প্রত্যেকের । 
স্বপনরা হেরে গেছে বটে, তবে ফ্লাবেব 
একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের উপর 
ওদের প্রভাব যে আছে সে কথা ভোটের 
সংখ্যায়ই প্রমাণিত । সুতরাং ওদের 
সহযোগিতা চাই । স্বপনকে ডেকে ১৩ 
তারখি সন্ধ্যায় তা বলে দিয়েছি | স্বপনও 
বলেছে, “যা হওয়াব হয়ে গেছে পণ্টুদা | 
এখন তোমরা ক্লাব চালাবে | আশা করব, 


এক উঠতি সাতারুর কথা মনে রাখার ?. 
রাজ্য সরকারের কাছে আমাদেবও প্রশ্ন 
উর্মিলা cad আজও বঞ্চিত কেন ? 





সালে | 


কৃশানু-বিকাশকে নিয়ে এক চূড়ান্ত নাটক 


হয়ে গেল ১৬ এপ্রিল দুপুব থেকে রাত 
একটা পর্যস্ত। মাসলম্যান থেকে 
থানা-পুলিশ সবকিছুই হল । বাবা-মা 
স্ত্রীদের নিয়ে টানা-্যাচড়া চলল | হয়তো 
নেহাৎ দুধের শিশু বলে! এমন ঘটনা 
আগে কখনও " ঘটেনি । মাসলম্যান 
ব্যাপারটা দীর্ঘদিনের । 
আগে দু-একবার হয়েছে | কিন্তু স্বামীকে 
একজন . “সম্মানিত ক্লাবসচিব বনেদী 
মানুষের বাড়ি থেকে বের করে আনতে 
রষ্টুর (কৃশানু দে) স্ত্রী পলি থানায় | অবশ্য 
থানার ওসি বুদ্ধি করে কেসটা ফাইল 
করেননি । বন্টুকে টুটু বসুর বাড়ি থেকে 
‘নিয়ে এসে পুলিশভ্যানে করে বাড়ি পৌঁছে 


থানা-পুলিশও | 





জড়িযে পড়ায় ব্যাপাবটি 
ধামাচাপা ফেলে দেয়। অথচ রাজ্যের 
শাসকদেব্‌ মধ্যে দুই তিন মন্ত্রীর প্রায় 
প্রতৃক্ষে হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক চরম 
শক্রব সঙ্গে ‘মোর্চা’ করা নিয়ে জলঘোলা 
হল না! নির্বাচনের আগে সমস্ত ২৪ 





কলকাতা ফুটবলের প্রসঙ্গ উঠলেই তিন 
প্রধানের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায় | 


ক্লাব গড়ে ওঠে | নাম জুবিলি ক্লাব | বছর 
খানেক বাদে তারই নাম Hes রাখা হয় 
ক্রিসেন্ট ক্লাব ৷ পাচ মাসবাদে ক্লাব কর্তারা 
আবার নতুন নামকরণ করেন হামাদিয় 


ক্লাব | অবশেষে ১৮৯১ সালে মালদহ 
নিবাসী প্রখ্যাত ব্যবসায়ী গনি এবং 
কলকাতার অন্যতম ব্যারিস্টার 


ক্লাবটি আজ ছোট্ট চারা গাছ থেকে 


নেওয়া 'যাক | ১৮৯১ সালেই ফুটবলে 
কোচবিহার ট্রফি জয় করে জয়যাত্রা শুরু 

করেছিল | 
১৯৩৪ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা প্রথম 
ডিভিসন লিগ জয় করে মহমেডান | 
তাবপর একাদিক্রমে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 
পর পর প্রাচবার | এ রেকর্ড ১৯৭৫ পর্যন্ত 
অক্ষত ছিল | ইস্টবেঙ্গল তা ভেঙেছে ।' 
এছাড়াও ৫ বার রোভার্স কাপ, দুবার 
ফেডারেশন কাপ, দুবার ENTS ও 
একাধিকবার বরদলুই ও আই এফ এ শিল্ড 
জয় করেছে মহমেডান । ১৯৪১ সালে 
সর্বপ্রথম আই এফ এ শীষ্ড জয় করে 
মহমেডান | তারপর ৪২, ৫৭, ৭১ 
রেকর্ডই 


সর্বাধিক | তারা লিগ পায় ৩৪-৩৮, ৪০, 
৪১, ৪৮, ৫৭, ৬৭ এবং ১৯৮১ সালে 








পবিবেশ আজ অনেকটাই শ্শান্ত। 
গোষ্ঠীদ্বদ্বের এক নির্মম শিকার হয়ে 
শতবর্ষের এঁতিহ্যশালী 


নিশ্চয়ই মহমেডান কর্মকর্তাদের কাছে 


গতবছর হবার কথা ছিল। কিন্ত নানা 


ঝামেলায় জড়িয়ে থাকার জন্য সম্ভব হয়ে 


ওঠেনি 1 


শতবর্ষের মহমেডান কর্মকর্তাদের 
আরও দুটি প্রস্তাব আছে। তারা চান 
ক্লাবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ 
স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হোক | 


এবং ক্লাবকে 'জাতীয় we হিসাবে . 


স্বীকৃতিদান করা হোক। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য মোহনবাগান ক্লাবের শতবর্ষে 
কেন্দ্রীয় সরকার ১ টাকা দামের একটি 
স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। 
জাতীয় ক্লাব হিসাবে স্বীকৃতি দেবার সব 


ব্যবস্থা পাকা থাকলেও আজ পর্যন্ত 


থেকে ক্লাবের সব সুখ-দুঃখের সঙ্গে 
জড়িয়ে আছি | কিন্ত এখন ভাবতেও কষ্ট 


, হয় যে, ফুটবল আজ ঘৃণ্য বাজনীতির 


শিকার | শুধুমাত্র মহমেডান নয়, 
তিনপ্রধানেই এই রোগ বাসা ধেধেছে। 
যেখানে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার মতো 
পাবলিক মানি ইনভল্ভ, সেখানে বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী গত ৪ বছর ধরে কোনও 


” হিসাবই পেশ করেননি | ক্লাবকে ব্যক্তিগত 


সম্পত্তি মনে করে তারা টাকা নয়ছয় করে 
চলেছেন | | মহমেডান স্পোর্টিং আমাদের - 
প্রিয় ক্লাব. গত বছরও ভাল দল গড়াব 
জন্য সাধ্য মতো আর্থিক সাহায্য করেছি । 


সব যোদ্ধাদেরই (একমাত্র তনুময় বসু 
বাদে) ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। 
একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তারা | আশা করা 





_- পটভূমিকা বিহাবের উত্তবাংশ | জনকপুর 


- বাচাতে আপ্রাণ চেষ্টা কবতে থাকেন | 


সাহায্যের জন্য চিৎকারও কবেন | সবাব 
অগেচিরে জলে ডুবে যেতে থাকেন 
শিউশরণ । তখন ঘটনাটি চোখে পড়ে 


- সাগিযার ৷ সাগিয়া এক জমিদারের ডাকে 


তাব পেশার প্রযোজনে যাচ্ছিলেন | তিনি 
ভাল সাতার জানতেন | তাই সাতাবে 
অপটু শিউশরণ শাস্ত্রীকে সাগিয়া উদ্ধাব, 
কবেন। সাগিযা যথেষ্ট সুন্দরী | তাকে 
দেখে বোঝা মুশকিল যে তার পেশা 


= করেন | প্রথমে নদীর পাড়ে নিয়ে আসেন 
শাস্ত্রীজীকে । অনেক খোজখুজির পব 
একটা গ্রকগাড়ীর সন্ধান মেলে । অবশ্য 
সেটা পেয়েও কোন লাভ হয় না। কাবণ 
দুর্যোগেব বাত বলে গ্রাম্য প্রাথমিক 
্বাস্থ্যকেন্দ্রেব চিকিৎসকরা সবাই যে যার 
বাড়িতে চলে গেছেন | সাগিযাকে আবার 
দেবি কবলেও চলবে না। জমিদার 
জগন্নাথ তাব যেতে দেরি হলে রেগে 
যেতে পারেন-- এমন একটা সম্ভাবনা 
সামনে দেখতে পেয়েও শেষ পর্যন্ত সাগিয়া 
বিবেকের টানে শস্্স্তীকে সুস্থ করার চেষ্টা 


সি পি এম সম্পর্কে বজবজ শিল্পাঞ্চল বেশ 
বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। 

৩ অন্যদিকে মহেশতলা কেন্দ্র অনুযায়ী 
১৯৭৭-এর পর থেকে গড়ে ২২ হাজার 
ভোটের ব্যবধান রেখে চলেছে। অর্থাৎ 
dash Cala elk 


পেয়েছিলেন ৪০,৫২৩ ভোট, 
১৯৮৭ সালে আবুল বাসার 
৫১,২১৩ ভোট । আনুপাতিক হারে 


১০ হাজার ভোট কমে যেতে পারে | মনে 


রাখা দরকার এবার বি জে পির প্রভাবও 


দি 
প্রায় ১৬ হাজারের মত, সেই মুসলমান 
'অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে সাতগাছিয়া কেন্দ্রের 
অন্তর্ভূক্ত করা হল । এবং বজবজকে 
মরফিয়া দিয়ে ধাচাবার জন্য মহেশতলা 
কেন্দ্রের জগতলা (পূর্ব), নবপল্লী, 
শাস্তিপল্লী প্রভৃতি অঞ্চল বজবজের 


ওঠে | ধীবে ধীরে জ্ঞান ফিরে পান 
পুবোহিত শিউশবণ শাস্ত্রী । সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি চমকে ওঠেন | তিনি জানতে চান 
'স্তাকে কেন এখানে আনা হযেছে | সব 
ঘটনা জানার পর ঘৃণাব পবিবর্তে শাস্ত্রীজীর 
মনে শ্রদ্ধা জাগে | শাস্ত্রীজীব চিস্তায তখন 


বুঝতে না পারে। শাস্ত্রীজী সাগিযাব 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন | তিনি নিষিদ্ধ 
পল্লীব প্রধান দরজা দিয়ে দিনের আলোয় 
সবার সামনে বেবিযে যান । শাস্ত্রীজীব 
মাথা উচু কবে সাগিয়ার ঘর থেকে 
বেবোনোর সময ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যাবে 
সেই অমববাণী 'কোথা স্বর্গ কোথা নরক, 
কে বলে তা বছ দূর” ! জানালেন 
পবিচালক পিনাকীবাবু | সবাই যাকে নবক 
বলে জানে শাস্ত্রীজী তাকে স্বীয় রূপে 
দেখতে পান । এটাই হলো কাহিনীব মূল 
বিষয় | 'সবাব উপরে মানুষ সত্য' এই 


_ কাহিনীতে আব একবার প্রমাণিত হয়েছে | 


ব্রাহ্মণ ও পতিতা সাগিযার চরিত্রে 
অভিনয করেছেন অলোকনাথ ও উর্মি 
চক্রবর্তী | এরা একসঙ্গে মানদণ্ড ছবিতেও 
অভিনয করেছিলেন | দুটি ক্ষেত্রেই এদেব 
সম্পর্ক পিতাপুত্রীব মত | নরকে প্রচলিত 
অর্থে নাযক নেই। ক্যামেবাব দাযিত্ব 


হচ্ছে নিত্য নতুন ক্লাব, সাংস্কৃতিক ধর্মীয় 
সংস্থা । এ সব স্থানে FETS আসেন, | 
খেলাধুলো থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে 
আলোচনা কবেন। রাষ্ট্রসংঘের এ বিপোর্ট 
দেখে আমেরিকা এবং ইউরোপের 
বন্ধ বৃদ্ধারা এখন বলঙ্ছেন-ন-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাবা 


সারা বিশ্বব্যাপী একটা রাজনৈতিক সংগঠন 


গড়ে তুলতে চান । A সংগঠনের প্রধান 
উদ্দেশ্য হবে বৃদ্ধ-ৃদ্ধাদের বিরুদ্ধে যে সব 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন | তবে এখনও জানা যায়নি 
সংগঠনটি কবে গড়ে উঠবে । তবে এটা 
পরিষ্কার, কোন মানুষ একবার যদি এই 
ধরাধামে আসেন তার আর যেতে ইচ্ছে 
করে না। কিন্তু জীবন তো অন্তহীন নয় | 


দর্পণ | শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ [এগার 





₹ কেরিয়ারের উন্নতির পথ খুলে যায়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিব যে খুব একটা 
দবকাব এ কথা নিশ্চিত কবে বলা যায় 


সেলসের কাজে নানা শ্রেণী বিভাগ 
(১) শিক্ষানবিশী,(২) জুনিযর 
সেলসগার্ল, (৩) হোল সেল সেলস গার্ল, 


(৭) সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ, (৮) সেলস 
অফিসাব ইত্যাদি | 


বিখ্যাত ফার্মগুলি সেলস গার্লদের 
আকর্ষণীয় বেতন দেয । একজন জ্ুন্যিব 
সেলস গার্ল শুবভেই ১০০০ টাকার উপর 
মাইনে পেয়ে থাকেন | তাঙ্থাডা ডি এ, টি 
এ, কমিশন, বোনাস প্রভৃতি তো আছেই । 
অভিজ্ঞতা বাড়াব সঙ্গে সঙ্গেই বেতনও 
বাডতে থাকে | তবে প্রমোশন পোতে হলে 


(ক) প্র্যাজুয়েট এবং মার্কেটিং 
ম্যানেজমেন্ট কোর্স পাশ । 

(খ) অভিজ্ঞতা £ গাচ থেকে দশ 
বছরের অভিজ্ঞতা | 

(গ) বেতন-ক্রম 2 ১,৫০০-১০০-২- 
৫০০-২০০-৩১০০ | এছাড়া ডি এ, 
বোনাস, কমিশন, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি 
ভাড়া প্রভৃতি | pl 
* (2) এরিয়া সেলসম্যানেন্জার পদের 
cat : 

(ক) গ্যাজুযেট (কমার্স থাকলে 
অগ্রাধিকাব) 

(খ) অভিজ্ঞতা-_-১০ থেকে “১৫ 
বছর | 


(গ) বেতন: ৩০০০-১৫০-৬০০০। 
এছাড়া ভাতা, কমিশন, বোনাস, পেনশন । 


একটা কথা এখানে বলে 
রাখি__উপবোক্ত রেতনক্রম 
পরিবর্তনশীল | 





গৌতম সরকার : উত্তব-পূর্ব সীমাস্ত 
রেলওয়ে জুড়ে চুরি ব্যাপক আকার ধারণ 
কবেছে। কোটি কোটি টাকা মূল্যের 
রেলের সম্পত্তি প্রতিনিয়ত চুরি যাচ্ছে। 
কখনও ওয়াগন ভেঙ্গে, কখনও রেলগুদাম 
থেকে, এমনকি কখনওরেল ষ্টেশন ও রেল 
লাইনের ধার থেকেই। শক্তিশালী 
আস্তঃবাজ্য চক্র এ ব্যবসায়ে লিপ্ত | এ 
ধরনের চক্রের অস্তিত্ব একাধিক | এ সব 


বিভাগীয় নিরাপত্তা কমিশনার পি এম সিং 
দেওর কাছে শুনে তিনি আকাশ থেকে 


পড়লেন । ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন 


সহকারী এস এন শর্মাকে | তিনি কোন ' 


সংবাদই জানেন না | শেষে শ্রীসিং দেও 
'আমাদের সামনেই ফোনে খোজ খবর শুরু 
করলেন এখানে সেখানে | বেশ কিছুক্ষণ 


"পর খবর মিলল, ঘটনা সত্যি! তাব 


আগের দিনই বন্ধ ঘর থেকে বিদ্যুৎচালিত 
মোটরেব তামার তার চুবি করতে গিয়ে 
উচ্চ ভোট্লেজ তড়িতাহিত হয়ে চোরের 
আঙুল ঘটনাস্থলেই খসে পড়ে | অদ্ভুত 
ব্যাপার, চোরকে পাওয়া যায় না | অথচ এ 


কেবল তাই নয়, সমস্ত চুরি যাওয়া 


মালের যথাযথ হিসাবও রেল কর্তৃপক্ষের 


কাছে থাকে না | কি সম্পত্তি খোয়া গেছে, 
তা তাবা জানেও না। সাম্প্রতিক এক 
ফটনায এর প্রমাণ মেলে । ১৫ই এপ্রিল 
রাত তিনটে নাগাদ নিরাপত্তা বিভাগের 
কাছে খবর যায়। শামুকতলা রোড 
রেলস্ট্েশন চত্বব থেকে ২৪টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের 


থেকে ২৮টি রেললাইন উদ্ধার করেন, 
তার অর্থমূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা | কিন্ত 
ওখানে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ৪টি লাইন কোথা 
থেকে এল, তা তাদের জানার বাইরে | 
এই ভাবে রেলেব কত কোটি টাকাব 
সম্পত্তি রেহাত হয়ে যাচ্ছে, তার কোন 
হিসাবই নেই ৷ বলতে গেলে প্রায় বিনা 
বাধায দুষ্কৃতারী চক্র অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে 
রেল নিরাপত্তা বিভাগের অসহায়তার 


সুযোগে । 
সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের 
বিভাগের নেতৃত্বে বেশ 


পূর্ব জার্মানদের অবস্থা শোচনীয় 


গত বছর দুই জার্মানিব একীকরণের সময 
যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, 
বর্তমানে তার জায়গা নিয়েছে ভয়ানক 
নৈরাশ্য ও বিষপ্রতা । কবণ বেকারি ও 
জীবন ধারণের ব্যয বৃদ্ধিতে পূর্ব জার্মানিব 
অধিকাংশ মানুষ কাতর | 

* কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে 


" যাচ্ছে। ১৭ লক্ষ পূর্ব জার্মান আংশিক 


সময় কাজ করছে । যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানিতে 
সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও উদ্যোগী অঞ্চলরূপে 
পবিচিত পূর্বাংশের স্াক্সনিব অর্থনৈতিক 
অবস্থা বর্তমানে শোচনীয় | 
বেকাবি ৩০ শতাংশ এবং অনেকে 


আশঙ্কা করছেন বছবেব শেষে তা ৫০: 


শতাংশে পৌঁছবে ৷ 


কয়েকটি অভিযানে প্রায় ৩ লক্ষাধিক 
টাকার সম্পত্তি উদ্ধার হলেও মোট চুবি 
যাওয়া মালের তুলনায় তা সামান্যই । শ্রী 
সিং দেওব মুখে জানা গেছে, এ 
অভিযানের ফলে কোকরাঝাড় থেকে ৯ 
টন ওজনের রেললাইন, শিলিগুডি থেকে 
৯ টন ওজনেব রেললাইনও অন্যানা 
ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী বেং জাভাতখাওয়া 
থেকে ৬০ হাজাব টাকা মূল 
ওয়াপনভাঙা কাঠ উদ্ধাব করেছে। 
প্রতিনিয়ত যে চুবি হচ্ছে, তাব তুলনায় এই 
পবিমাণ সামান্যই | 

ওয়াকিবহাল মহলেব অভিযোগ রেল 
নিরাপত্তা দপ্তবেব এক শ্রেণীর কর্মীর 
প্রত্যক্ষ উদ্যোগ বা পবোক্ষ মদত আছে 
বলেই এত নিদ্ধিধায় অপকর্ম চলছে । আর . 
এর ফলেই সমস্ত চুবির খবর যথাস্থানে 
পৌঁছায় না বা চুরি যাওযা মালের হিসাব 
থাকে না। আর এই সমস্ত খোয়া যাওয়া 
সম্পত্তি ক্রযের জন্য অপেক্ষা কবে থাকে 


রেল নিরাপত্তার এহেন দুর্বলতার 
সুযোগে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তবের একশ্রেণীর 
কমীর সাহায্যে উত্তব-পূর্ব সীমান্ত রেলে 
ক্রমবর্ধমান চুবি উদ্বেগজনক | 















গবেষণা | কেন (ইক্রিসাট) এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠান কিনা এই প্রশ্ন কিছু তথ্যভিজ্ঞ 


মানুষ তুলেছেন | 

এই সংস্থা একটি মার্কিন গবেষণা 
কেন্দ্র | বছর ছয়েক আগে এই গবেষণা 
৷ কেন্দ্রটির যৌক্তিকতা ও কাজকর্মের ধরন 
নিয়ে দিল্লির এক সংবাদপত্র প্রশ্ন তোলে | 
বিষয়টি মন্ত্রিপ্যায় পৌঁছায় কিন্তু পরে 
ধামাচাপা পড়ে যায় । ৮৪ সালে এই 
কেন্দ্রের এক রক্ষীর গুলিতে জনৈকা 
স্থানীয় কৃষক রমণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
এই তোলপাড় হয় | এর আগে '৮৩ সালে 
২৪ জন ছাটাই ভারতীয় কর্মচারিকে কেন্দ্র 
করে সংবাদপত্রের শিরোনামে এই সংস্থা 








গত দুই বছর যাবত এই সংস্থা আবার 
একটি কর্মসূচি নিয়েছে--যে. কাজ 
সন্দেহকে এড়িয়ে যেতে পারে না । কোনো 
বিজ্ঞাপন ছাড়াই শুধুমাত্র এজেন্ট মারফত 
অন্ধ শহরের ও পাশ্চবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন 
কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তারা 
যোগাযোগ গড়ে তোলে । একটি 
করসপন্ডেস কোর্সের মারফত এই 
যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়। যেসব 
ছাত্র-ছাত্রী এই কোর্সের ‘রিসার্চ ওয়ার্কে'-র 
সঙ্গে যুক্ত তাদের শিক্ষাগত মান আহামরি 
নয়। তবুও তারা নির্দিষ্ট কাজ-ভিত্তিক' 
ভাল অনুদান পাচ্ছেন I 

এবার কাজের কথায় আসা যাক | 
প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট গ্রাম ধরে কাজ 
করতে হবে । গ্রামের: জনসংখ্যা, 
কৃষিযোগ্য ও পতিত জমি, মোট কৃষি 
উৎপাদন, উৎপাদিত বস্তুর পরিচয়, গ্রামে 
মোট পুকুরের সংখ্যা, জমির মাপ ও 
' বর্তমান অবস্থা, গ্রামের গবাদি পশুর 
সংখ্যা, জন্মের হার ও কোন ধরনের কাজে 
ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্ন করে তা 
ফর্মে ভর্তি করতে হবে | এছাড়া প্রতিটি 
গ্রামবাসীর নির্দিষ্ট এলাকা, চাষের জমি, 
গবাদি' পশুর সংখ্যা ও ব্যবহার, চাষে 
উৎপাদিত শস্যর পরিমাণ, বার্ষিক উপার্জন 
ইত্যাদির সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। 
অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে একটি গ্রামের 
অর্থনৈতিক চালচিত্র বুঝে নেওয়ার মত 
তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা কেন্দ্রে জমা 








খরা এলাকার শস্য'-র গবেষণার কোন 
কাজে লাগবে, এই প্রশ্ন তুলবার আগে 
আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা 
দরকার । 


এই গবেষণা কি সত্যিই “খরাপ্রবণ 
এলাকায় চাষের স্বার্থে। তাহলে 
শহরকেন্দ্রিক ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করার 
কারণ কিঃ যারা কৃষিকাজের সঙ্গে 
সরাসরি সম্পর্কহীন তারা যুক্ত, অথচ 
খরাপীড়িত এলাকার মানুষ সরাসরি এই 
গব্যগন SR ন । এন কারণ কি? 
সইন্ডিয়ান কাউন্সিল 

এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এই at 
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পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ । 





তারা বাধ্য নয়। কারণ এই সংস্থা 


জাতিসংঘের অংশ | 

কিন্তু এই সংস্থাটি রোমে আন্তর্জাতিক 
কৃষি গবেষণার জন্য একটি বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান | তাই এই 
সংস্থাও আইনত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান । 
অথচ, এই সংস্থা দাবি করছে তারা 
জাতিসংঘের অংশের মর্যাদা । ইন্ডিয়ান 
কাউন্সিলের বিনা অনুমতিতে এই সংস্থা 
দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। প্রতিটি 
অঞ্চলই প্রতিরক্ষার দিক থেকে দেশের 
প্রতিটি অঞ্চলে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা-কেন্দ্র অবস্থিত | 
স্থানগুলি যথাক্রমে-_কাশ্মীর, যোধপুর, 
গোয়ালিয়র, শিলং | এইসব স্থানে খরা হয় 


- বলে শোনাও যায় না। তাই সন্দেহ হওয়া 


স্বাভাবিক । হায়দ্রাবাদে এই সংস্থার 
যেখানে অফিস, তার অনতিদূরে প্রতিরক্ষা 


দফতরের ৬টি গবেষণা কেন্দ্র ও উৎপাদন | 


কারখানা | তাহলে কি এই সংস্থা ভারতে 
তথাকথিত গবেষণার কাজ ছাড়াও অন্য 
দেশের প্রকল্পগুলির উপর নজর রাখছে ? 

এই সংস্থার অফিস ৩৫০০ একর জমি 


এই শহর | সমগ্র এলাকা তারকীটা দিয়ে 
ঘেরা এবং প্রহরারত, সশস্ত্র প্রহরী 
তত্বাবধানে থাকে । দুটি বিশেষ জায়গা 
আছে যেখানে শুধুমাত্র আমেরিকানরাই 
প্রবেশে করতে পারবে । ভারতীয় 
কর্মচারিরা এখানে ২য় শ্রেণীর নাগরিক | 
এখানে একটি শক্তিশালী রাডার বসানো 
আছে | বিভিন্ন পাখি ও গবাদি-পশু নিয়ে 
সবসময়ই পরীক্ষা চলে | 


‘রাজ্য সরকার এ ব্যাপারেকতখানি 
ওয়াফিবহাল কে জানে? কেন্দ্রীয় 
সরকারের সময় নেই । স্থানীয় সি পি আই 
(এম: এল), পিপলস ওয়ার গুরপের 
ছাত্রসংস্থা অন্ধ শহরে “বিদেশি সংস্থাগুলি 
ভারতের সার্বভৌমত্বের fay ঘটাতে পারে' 
শীর্ষক এক সেমিনারে (গতবার) এই সংস্থা 
সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে | তারাও রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই সমস্যা ভুলে যায় | 
সি পি আই, সি পি আই এম আদৌও 
অবগত কিনা জানা নেই। 

কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা 
যায়-_এই মার্কিনী গবেষণা কেন্দ্রের কাজ 
যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেক করে | 





সুকুমার সেন : আমাদের অতি পরিচিত 
কৃষিপ্রধান জেলা পশ্চিম দিনাজপুর এখন 
রেশম চাষেও বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
বছর দশেক আগে পর্যন্ত এই জেলায় 
সরকারি অনুদান ও ব্যাঙ্ক খণ দেওয়া 
করতে পারেনি | কিন্তু গত কয়েক বছর 
যাবৎ ধান, পাট, গম ইত্যাদির মত রেশম 


মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮২ 
হাজার হেক্টরের মত 1 এর মধ্যে ৩০০০ 
একরের বেশি জমিতে নিয়মিত রেশম চাষ 
করছেন প্রায় ৬০০০ রেশমচাবী | জেলার. 


শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ১৯৯১ 


বিশেষ প্রতিনিধি : সরকারি স্তরে 
হেরোইনের প্রচার হচ্ছে | গুরুতর এই 
অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য 
দফতর থেকে | রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সহ 
বিভিন্ন সরকারি অফিসে বর্তমানে হলুদ 
রঙের একটা পোস্টার লাগানো হয়েছে । 
“বিদ্যালয়ে অফিসে স্বাস্থ্য দর্পণ নামাঙ্কিত 
এই পোস্টারের প্রকাশক হিসেবে ওয়েস্ট 
বেঙগল ভলান্টারি হেলথ্‌ 
এ্যাসোসিয়েশনের নাম দেওয়া'আছে। 
ঠিকানা দেওয়া আছে, ৮ নম্বর রডন স্ট্রীট, 
কলকাতা-৭০০ ০১৭ | পোস্টারের 


ভাগ করা হয়েছে পোস্টারের বক্তব্য | 
মাদক কি ? নেশা কি ? খুব সাধারণ 
নেশাসক্ত কারা ? মাদক দ্রব্যের উৎস 
কোথায় ? মাদক নেশার কারণ কি? 
প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে | এরই 
মাঝে ছবি সহ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
‘কেমন করে হোরোইনের নেশা করে | 
পোস্টারের এই অংশে স্পষ্ট করে বলা 
হয়েছে, 'অনেক রকমে এই নেশা করা 


অধিকাংশ চাষযোগ্য জমিতে বেলে, 


Gram ও উর্বর মাটি । মাটির wera 
পরিমাণ ৪-৫--৭-০০ পর্যন্ত ! বছরে গড় 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭৬০ সেমি. এবং 
তাপমাত্রা AE ৩৬, সে্টিগ্রেড় ও 
সর্বোনিন্ন ৭:৫৭ সেন্টিথ্েড । এহেন 
প্রাকৃতিক পরিবেশে রেশম চাষ অত্যন্ত 
উপযোরী। হযে নেচে সি pedal 
খর অনিল পার 
নির্ভরশীল। 


বর্তমানে এ জেলার: ইসলামপুর, 
রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ ও বালাপুরে 
en ননদ 
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অনেক রকমে এই নেশাকরা 

যায়। একরকম হল সিগারেটের 
তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে 
ধুমপান করা । অন্যটি হল 
খুবই সাধারণ রকম--যাতে 
সিগারেটের বান্রের মধ্যকার 

. রাংতাঁর উপর হেরোইন রেখে 
|} তলা থেকে দেশলাই বা মোম- 
3 বাতি জ্বালিয়ে উত্তাপ দেওয়া 
এবং ধোঁয়াটা এফটুকরা কাগজ 


es 
aN পাবিয়ে 


নেওয়া | 


যায় | একরকম হল সিগারেটের তামাকের 
সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ধূমপান করা । অন্যটি 
হল, খুবই সাধারণ রকম, যাতে 
সিগারেটের বাক্সের মধ্যকার রাংতার উপর 
হেরোইন রেখে তলা থেকে দেশলাই বা 
মোমবাতি জ্বালিয়ে উত্তাপ দেওয়া এবং 
ধোয়াটি এক টুকরো কাগজ পাকিয়ে মুখ 
দিয়ে টেনে নেওয়া | কেউ কেউ আবার 


খামার ও বীজ উৎপাদন ae নির্মিত 
হয়েছে। রেশমকীটের একমাত্র খাদ্য EE 
গাছের পাতা । তাই উন্নত জাতের তত 
গাছ . উৎপাদনের জন্য কুমারগঞ্জ, 
ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট : ইত্যাদি 

জায়গায় সরকারী খামার খোলা হয়েছে । 


বীজছাড়াও ভাল চারাগাছ বা. কলম 
থেকেও ভুঁতগাছ হয়। একবার জমিতে 
তুতগাছ লাগালে অন্ততঃ কুড়ি বছর 


_ ভালভাবে বেঁচে থাকে | সাধারণতঃ ডাল 


বা চারগাছই লাগানো হয় | অনেক জাতের 
ভূত গাছ আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক 


মুখ দিয়ে টেনে 
কেউ কেউ আবার 


হেরোইন apa মত বা 
ইনজেক-সান নেয়। 





কংগ্রেস নেতা ডাঃ মানস ভুঁইঞা বলেছেন, 
‘নেগেটিভ প্রচার | হেরোইনের বিরোধিতা. 
শুরু হয়েছে ।' এ প্রবণতা মারাত্মক বলে 
মানসবাবু উল্লেখ করেছেন | পুরপিতা _ 


এবং আরও ২০০০ একর জমিতে সুত 
চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থায় 
উন্নতির জন্য seed a 
বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে | এতে 
ই পক হবেন বলে আশ কর 





হচ্ছে! 
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RIL বেল ছাড়া যে উৎসবে রঙ লাগে 
না, আর মাস্ল-পাওয়ারের র্যালা'ছাড়া যে 


তুল্যমূল্য স্পেশ্যাল | দেশ-শাসনের (থুড়ি 
দেশ-সেবার) অধিকার আর কি। অবাধ 
গণতন্ত্র ! ; 


কিছুই কবুল করে ফেলেছেন | অবশ্য পরে 


, তিনি নাকি আমতা আমতা করে ব্যাপারটা 


বেমালুম অস্বীকার করেছেন, কিংবা করতে 
চেষ্টা করেছেন | অবশ্য একথাও বলা যায় 


" * প্রাসঙ্গিক | যেমন ১৯৮৬ সালে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরে “রিগড' 
ইলেকশন করে কং-এন সি জোটকে গদিস্থ ৷ 
করা, তেমনি ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ' 
'মিজোরামে ও নাগাল্যান্ডে দু'টি কৃত্রিম 


"কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে 


মুখার্জি, শেখ কালাম, মুজিবর রহমান 
ইত্যাদি । কিন্তু পিছু হঠলেন সবাই ।-কে 


জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে দাড়ালে 
যে প্রচারে বিস্তর সুবিধা হবে, সেটা তিনি 








সাতগাহিয়া অঞ্চলে তার নামে নাকি 


কোন্‌ কারণে উনি থাকেন উত্তর 


কলকাতায় টালা পার্কের কাছে, ১৯৮৭ 


এরকম | সারা বছর ওরা নিজেদের মধ্যে 


ছবি দেখা যাবে না । পশু প্রেম নিয়ে বেশি 
বাড়াবাড়ি করবেন না। ডাম্পি আবার 
কংগ্রেসে দাড়িয়েছে । সেই আপনাকে 
এবার না COR | বাতাস আপনার 
অনুকূলে নয় | সব সময় হাতপাখা নিয়ে 
যাবেন | জেতার সম্ভাবনা কম। 


সুহাসিনী আলি 
কানপুরে এবার আপনার নাক কাটা যায় 
কি না সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে এগোবেন। 


পিতামাতা এবং স্বামী সূত্রে সবশ্রেণীর - 


ভোটেই আপনার প্রাপ্য | সেইসঙ্গে দেখুন 
নেতাজির তৈরি ফরোয়ার্ড ব্লকের ভোট 
পাওয়া যায় কিনা স্বামীকে ধরে শাবানা 
আজমীকে আপনার এলাকায় ক্যামপেনে 
'আনার ব্যবস্থা করুন নচেৎ ভরাডুবি 
অনিবার্য | এবার সফদর হাসমী নেই। 


শুলেবকাবলী হয়ে যাবে। 
দীপিকা চিখলিয়া টে 
সীতা করে যে ইমেজ তৈরি করেছেন সে 


পোবাক পরে হাতে ৫৫৫ নিয়ে সং 
বজরঙ্গ জোট পার্টি নিয়ে এগিয়ে যান 
জিতলে দীপিকা চিখলিয়া নামটা পাট 


দীপিকা জিতলিয়া করে নেবেন | রাম 


(টিভির) পটিয়ে যদি আপনার সঙ্গে নি 
পারেন জয় নিশ্চিত 1 সিগারেট এই সম 
বেশি খাবেন না, বরং কলা খাবেন । সম 
ভাল। 

ডঃ মায়া আলা 
নির্বাচনের আগে তিনটি জিনিস আপন 


“জানা দরকার । জনগণের সামলে ‘প্রমি 


(টুথপেস্ট) দেশের প্রেস্টিজ (কুকার) Ge 
কোনটার বিজ্ঞা 


,দেশ (পত্রিকার 


আপনার নৌকা পার করে 'দেবে দে 
ভেবে দেখবেন । আপনার টাইটেলট 


আপনার কাল হবে | আ-লেগ মানে এব 


পা। এক পায়ে জেতা যায় না। সম্ভার 


নয়। 





চক্রে পুরুষতাদ্দ্রিক 
অধিকার, জনস্বাস্থ্ সম্পর্কিত নানা স 
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জ্যোতি বসু 


লাব বলতে যা বোঝায় তা নেই। ধূরন্ধর 
রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এখনই 
উপলব্ধি করেন, এ রাজ্যে নির্বাচনোত্তর 
পরিস্থিতি তার কাছে সুখকর হবে না। 
বিভিন্ন দল, উপদল অথবা লবি Sis 
নানা ভাবে বিব্রত করে ছাড়বে | এমন কি 


_ভিষ্টর ব্যানার্জি 








অসমে নির্বাচন নিয়ে 
চাপান-উতোরের একটা পর্ব 
আপাতত শেষ হয়েছে। ২৪ এপ্রিল 
নির্বাচনী কমিশন ঘোষণা করলেনএ দুই 


পাঞ্জাব ও 


রাজ্যের ভোটের তারিখ | ৬ ও ৮ জুন, 


অসমে, ২২ জুন পাঞ্জাবে ভোটপর্ব। 





আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয় 


হলে 
চলবে না, স্বামী চান পৃথক বিশেষ বিমান | 
সঙ্গে নিতে চান ২০ জনের এক প্রতিনিধি 


যোগসূত্র 
দিতে পারে। তবে এ বিষয়ে হলফ করে 
কিছু বলা অসম্ভব, অন্তত প্রথনই | তবে 
Fewer স্বামীর বিশেষ বিমানে বিদেশ 
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যেতে পারে | বি-জে পি-র সঙ্গে যোগসাজসেই কি জগমোহনের 
এই জ্মানোদয় ? 

- জস্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদেব কার্যকলাপ প্রচণ্ডভাবে বাড়তে থাকে 
কবে থেকে ? জগমোহনের মতে ১৯৮৮ সাল থেকে | এবং তিনি 

















স্বয়ং জগমোহনই এই গণ্ডগোলের হোতা ৷ কারণ তাকে ১৯৮৪ 
সালে ফারুক আবদুল্লার সরকার ভাঙার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের 
রাজ্যপাল করে পাঠানো হয় এবং তিনি সেই কর্মটি ‘কৃতিত্বে'র 


স্মরণযোগ্য | | 
প্রভুর সেবায় জগমোহন সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন | যেমন প্রভু, 
. || তেমনি ভৃত্য ৷ "৮৪ সালে ফারুক আবদুল্লার সরকার ভেঙে দেবার 
পর তিনি বিরোধীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং কেন্দ্রীয় 


প্রকারান্তরে দেশদ্রোহী বলতে fie -করেননি | তারপবই Get 
গেল মত ও পথ | জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী 
. ই আতাত হল এবং ফারুকের সঙ্গে রাজীবের দোস্তি | ১৯৮৬ সালে 












সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন বলে রাজীব গান্ধী তাকে 





কাশ্মীরিদের সমর্থনও ছিল না । অতএব কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার 
জন্য রাজীব গান্ধী যেমন দায়ী, জগমোহন নিজেও সমান দায়ী । 

শুধু তাই নয, রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার ১৯৯০ সালে তাকে যখন 
দ্বিতীয়বার জন্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল করে পাঠান, তখন 


চরমে পৌঁছে দেয় | পবিষ্কার কথা, রাজীব জগমোহনকে খুটি করে 
কাশ্মীরে যে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলেন জগমোহন তাকে বর্তমান 
অবস্থায় নিয়ে গেছেন। অথচ তিনি ‘খোলা চিঠিতে আস্ত 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ | বেহায়া নির্লজ্জ আর কাকে বলে। ' 

সংবিধানের ৩৭০ ধারা নিযে অনেক কথা বলেছেন | কিন্ত 
'কেন? এ সম্পর্কে তার যুক্তি ধোপে টেকে না। এই ধারা তুলে 
দিলে এবং কাশ্মীরের বিশেষ সংবিধান খারিজ করলে কাশ্মীরিদের 
মধ্যে স্বাধীন কাশ্মীরের জন্য যারা সক্রিয়, তাদের পক্ষেই ঠেলে 
দেওয়া হবে | কিন্তু ইন্দিরা পরিবারেব সেবক জগমোহন হঠাৎ বি 
জে পি-র আইনের পক্ষে সরব হতে গেলেন কেন ? তার কি 
Se Che ae) aes! ie বর 
: করবে? 


হতো কেন এল টি জি/পি এল টি ভেঙে 
বারবার বেবিয়ে গেছেন বহু নট । এদের 


১২ এপ্রিল সংখ্যায় মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রতিবেদন “থিয়েটারের সন্ধানে' পড়ে কিছু 


অবশ্য এল টি জি-র 
পথ-নাটিকা পর্ব বা নকশালসবাড়ির পথ 
ধরে যে তীর সন্ধান, তারও কোনও হদিশ 
দেননি: দুঃস্বপ্পের নগরী'র হামলাদারির 
গৌণ খবর, বা ছাত্র-শ্রমিক মিলে মিনার্ভার 
পাঁহারাদারির কথার পাশাপাশি কালের 


'উত্পল 1 


দর্পণে ছায়াও .ফেললো না সামাজিক 
তাৎপর্য গভীর ঘটনাবলীর মিছিল: 

দত্তের " শ্রেফতার 
হাজতবাস-মামলা-মুচলেকা-মুক্তি । জানা 
গেলো না কেনই বা এল টি জি হঠাৎপি 
এল টি হয়ে গেল ! কেনই বা মিনার্ভার, 
শ্রমজীবী-শিল্পজীবীরা পি এফ আদি 
পাওনা-গন্ডা চেয়ে স্লোগান তুলেছিলেন, 


উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন at । স্তানিল্লাভস্কি 
ও মার্কস অনুসরণে উৎপল দত্ত দোষগুণে 
ভরা মানুষের সংজ্ঞার্থ ও বিশ্লেষনই করে 
গেলেন, কিন্তু ব্রেখট তথা মার্কসের পথে 
গিয়ে মানুষকে বদলাবার কথা বললেন 
কই। গণনাট্য সঞ্ঘ তাকে বিতাড়িত 
করেছিল, অর্থলোভ ও ইংরেজ-প্রীতি 
লাভে তার পিতা অধ্যাপনা ছেড়ে 
অত্যাচারী - পুলিশ অফিসার 
হয়েছিলেন_-উৎপল দত্তের এ হাল্কা 


'মানালেও গৌতম ঘোষকে মানায় না। এ 


উষর চিত্রনাট্যে উৎপল দত্তই বা কী করে 
সায় দিলেন শ্বয়ং সাহিত্যিকার, 
চিত্ররাপকার হয়ে ? 


'নির্মল সাহা 




















কারণ নতুন সিলেবাসে গত দু-তিন বছরে 
এমন কঠিন প্রশ্ন হয়নি | প্রতিটি সাধারণ 


একটি শুদ্ধ ইংরেজি বাক্য লিখতে গেলে 
তাদের গায়ে স্বর আসে ? অথচ তাদের, 
সিলেবাসে আনসিন পার্ট ভাল মতই 
আছে | গ্রামার পড়াবারও কথা । কটি 
স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা সেই কাজ 
করেন ? বাধ্য হয়ে বাবা-মায়েদের রাখতে 
হু প্রচুর টাকা দিয়ে প্রাইভেট শিক্ষক । 
আর স্কুলের মাস্টারমশাইরাও তো সেই 





ইংরেজি না পড়িয়ে ৪/৫ বছর বাদে ত 
হঠাৎ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে সমস্য 
থেকেই যাচ্ছে! কিন্তু সেই সমস্যার 
সমাধান করার জন্য কটি স্কুলের শিক্ষক 
শিক্ষিকা তৎপর ? তাদেরও তো দায়ি 


একটি কথা থাকে অর্থাৎ “শেখা' তা-তো! 
"তাদের ভাগ্যে জুটল না। 

তবে প্রশ্নপত্র কঠিন না সোজা, _সেটা 
ভিন্ন প্রশ্ন | পরীক্ষার প্রশ্ন সোজা-ই হবে 
তার কোন মানে নেই | তবে খারা প্রশ্নপঞ্ড 
তৈরি করেন তাদের অন্তত খুব উন্নাসিরু 
হলে চলে না, অস্তত এই রাজ্যে যেখানে 
শিক্ষার মান আর বিদ্যুৎ ঘাটতির মান! 
একই জায়গায় এসে দীড়িয়েছে। আর 
তার থেকেও বড় কথা অধিকাংশ BLE 
যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা যেখানে নেই কোন॥ 
বিশেষ বিষয় পড়ানোর সেখানে 
RL শে পৃষ্ঠা 





দর্পণ । শুক্রবার ৩ মে ১৯৯১ [পাচ 





নজির মাত্র । এবার স্বরাষ্ট্র সচিবের রিপোর্ট পড়েই বিচারাধীন 

নকশালমুক্তির প্রসঙ্গটি ঠিক বন্দি সম্পর্কে কথাবার্তা বলছেন | এমনকি 

এই মুহূর্তে কোথায় দাড়িয়ে । গত ১৯ দিলীপকূমার বসু ঠাকে বারবার অনুরোধ 

বিচারাধীন বন্দি সম্পর্কে করা সত্বেও তিনি এদিন সরকার পক্ষের 

গুপ্তের রিপোর্ট রাজ্য জন্য কোন আইনজীবীর নাম উল্লেখ 

সরকার কর্তৃক কলকাতা হাইকোর্টের করতে পারেননি | অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, 

মাননীয় বিচারপতি দিলীপকুমার বসুর নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় রাজা সরকার 

এজলাসে পেশ করা হয়। এদিন রাজ্য এখন কোন আইনজীবীর ওপরেই ভরসা 
সরকারের তরফে দাড়ান আআডভোকেট রাখতে পারছেন না। 


এরপর আবার শুনানি হয় ২২ 
এপ্রিল | এদিন দীর্ঘ শুনানির পর আবার 
পরবর্তী দিন স্থির হয়েছে আগামী ৮ মে। 
অর্থাৎ ক্রমাগত টালবাহানা, ক্রমাগত 
মুক্তির প্রসঙ্গটিকে পেছিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
প্রয়াস | অথচ আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল 
এখনও এ ব্যাপারে নীরব | “সিটি অব জয় 
এর শুটিং বন্ধের দাবিতে ঠাদের মধ্যে 
অনেককে যতটা মাতামাতি করতে দেখা 


কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেত। 


কংগ্রেস নেতা বললেন 








সরকার এত সহজেই এ হার মেনে নেবেন 
তা ভাবতে অবাক লাগে।” যদিও 
সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনের কথা মনে 
রেখে সরকারের এই আচরণের নেপথ্যে 
একটা বোধগম্য, চলনসই ব্যাখ্যা প্রয়োগ 
করার সুযোগ ছিল। কিন্তু এর মধ্যে 
ঘটনার মোড় আবার ঘুরে গেল, নিদিষ্ট 
সময়সীমা অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল পেরিয়ে 
যাবার পরও ছাড়া পেলেন না ২২ জন 


শক্রতে-_সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর 
বোধহয় এখনও পর্যন্ত আমরা কেউই 
I 

তবে আক্রোশ যে শুধুমাত্র এই ২২ 
জন নকশালপন্থী বন্দীর ওপরেই সীমাবদ্ধ 
তা কিন্তু নয়, এই আগুন ছড়িয়েছে 
অন্যত্রও | গত মার্চ মাসে হাসনাবাদের 
বিশ পাড়া গ্রামে দুই নকশাল কর্মীর চোখে 
আসিড ঢেলে দেওয়ার ঘটনা হয়তো 
তারই জ্বলস্ত প্রমাণ | খবরে প্রকাশ, সি পি 
আই এম এল (আগামী যুগ) এর সাধারণ 
সম্পাদক কৌশিক ব্যানার্জি অভিযোগ 
করেছেন, সি পি এমের লোকেরাই 
আ্যাসিড ঢেলে 2 দুই নকশাল কর্মীর চোখ 
নষ্ট করে দিয়েছে | যার পরিণামস্বরাপ এ 
দুজন আজ অন্ধ হতে চলেছেন | তিনি 
জানান, কলিদাস দাস (২৮) ও সোনা দাস 


সংবাদসুত্র থেকে পাওয়া বিশদ খবর 
অনুযায়ী যা জানা গেছে, তার মর্মাথ হল 
এই যে, গত ২০ মার্চ বিশপাড়া গ্রামে সূর্য 





সোমা মুখোপাধ্যায় 


গিরি নামে সি পি এমের এক পজ্জায়েত 


সদস্য দুবৃত্তদের হাতে খুন হন | এরপরই 
স্থানীয় সি পি এম নেতারা এঁ হত্যাকাণ্ডের 
দায়িত্ব নকশালপন্থীদের ওপরে চাপিয়ে 
হামলা করার চেষ্টা করতে শুরু করেন। 
গত ২৩ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় সুশীল মণ্ডল, 
কালিদাস সোনা দাস, হীরেন 
কর্মকার, Ty আটা এবং তাপস নামে 
ছয়জন নকশাল সমর্থককে সি পি এম 
কর্মীরা বিশপাড়ার হাট থেকে তুলে নিয়ে 
গিয়ে নিকটস্থ পঞ্চায়েত অফিসে আটকে 
রাখে । ' 


খবর OA | সে রাতেই হাসনাবাদ থানার 
পুলিশ বিশপাড়ায় আসে । কিন্তু নীরব 
দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলে যায় | এ 
অসহায় ছয়জন পড়ে থাকে সি পি এমের 
কবলেই | ইতিমধ্যে সোনা দাস ও কালি 
দাসের চোখে আসিড ঢেলে দেওয়া হয় | 
অকথা অত্যাচার পর্ব শেষ হবার পর 
রবিবার সকালে পুলিশ এসে যথারীতি 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে এ ছয়জন 
সমর্থককে সূর্য গিরিকে হত্যার অভিযোগে 


সন্ধদয় (1) নিরাপত্তা রক্ষকেরা সোনা দাস 
ও কালি দাসকে চোখের চিকিৎসার জন্য 
বসিরহাট বাদাতলা হাসপাতালে পাঠায় | 
বর্তমানে ওঁরা কলকাতার মেডিকেল 
কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই 
ঘটনাকে যদি আংশিক সত্য বলে ধরে 
নেওয়া হয় তাহলেও বাকী যা থাকে তা 
কোন স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে 
রীতিমত লজ্জার | তাছাড়া তর্কের খাতিরে 
যদি মেনে নেওয়া হয় যে সূর্য গিরির 
হত্যাকারী এ ছয়জনের মধ্যেই কোন 
একজন সেক্ষেত্রেও আইনকে নিজের 
হাতে তুলে নেবার কোন অধিকারই কিন্তু 
সি পি এম সমর্থক বা নেতাদের নেই । 
আর পুলিশের দায়িত্বহীনতার কথা না হয় 
বাদই দিলাম | 

অর্থাৎ এখানেও সেই অন্যায় জুলুম 


আর অকথ্য অত্যাচারেঃবহু পরিচিত দৃশ্য |: 


অথচ সি পি এম সমর্থক ও কর্মীরা যখন 


মিটিং-মিছিলের বক্তৃতায় বারংবার 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে রাজ্যে সাধারণ 
মানুষের নিরাপত্তার অবস্থার সঙ্গে বর্তমানে 
জ্যোতি বসুর আমলের তুলনা করেন এবং 


' বর্তমানে জনগণ কত বেশি নিরাপদ সে 


সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়ান তখন 
সত্যি অবাক লাগে | এ যেন সেই গরম 
তেলের কড়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে 
পড়ার মত অবস্থা! আসলে জনগণের 
জীবনযাত্রা চিরকালই একরকম । তা 
বদলায় না, বদলানোর চেষ্টাও কেউ করেন 
না, বদল ঘটে শুধু নেতৃত্বের | 

বিশ পাড়ার ঘটনাটি সরকারের অসংখ্য 


তাদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হবে | এ জিনিস ধারা পারবেন না, তাদের 
কোনও গুরুত্ব নেই । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেসের প্রার্থী বাছাইয়ে মালদহ জেলার 
সুজাপুর কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন দেওয়া 
হয়েছে বরকত গনি খান চৌধুরীর বোন 
রুবি নূরকে। এছাড়াও আড়াইডাঙা 
বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন 
পেয়েছেন সাবিত্রী মিত্র। 

কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন চৌধুরী 
বলছিলেন, আমি পরপর তিনবার সুজাপুর 


সিপি এমের সঙ্গে সুব্রত ও 
সোমেনের গোপন আতাত 


দর্পণের প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনে 
জেতার জন্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি 
ও সোমেন মিত্র সি পি এম দলের সঙ্গে 
গোপনে আতাত করেছেন। এই 
আতাতের কথা দুই কংগ্রেস নেতার ঘনিষ্ঠ 
জনেরা এখন প্রকাশ্যে বলতে শুরু 
করছেন | কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি 
অনেকদিন থেকে দলবিরোধী কাজ করে 


নেতা । সি পি এম দলের নেতারাও 
আজকাল এককালের জঙ্গী নেতা সুব্রত 
নিজেদের লোক বলেই 


ভাবেন। ফলে সি পি এম সুব্রতবাবুর 


বিরুদ্ধে কোনও কড়া কথা বলে না। 


এবারে একই অবস্থা সোমেন মিত্রের | 
গত পুরসভা নির্বাচনের সময় থেকে 
সোমেন মিত্রর মতিগতি বদলাতে শুরু 
করে | কংগ্রেসের পুরপ্রার্থী তাপস রায়কে 
৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে হারানোর পিছনে নাকি 
সোমেন মিত্রর মদত ছিল । তাপস রায় 
ছিলেন সোমেন মিত্রর ডানহাত । কিন্তু 
তাপস রায়কে ধাচাতে সোমেন মিত্র 
এগিয়ে আসেনি | 


বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছি | 
"vd, "৮২ এবং "৮৭ সালে | অথচ এবার 
রাজ্য কংগ্রেস থেকে প্রাথমিকভাবে ঠিক 
করা হয়েছিল, পরপর তিনবার হেরে। 
যাওয়া কংগ্রেস প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া 
হবে না। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক 
উল্টো | আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হল না 
পরপর তিনবার রাজ্য বিধানসভার সদস্য 
হওয়ার পরেও । বুঝুন অবস্থাটা ? 
প্রথমবার আমি (৮১ সালে) উপনির্বাচনে 
জিতে আসি | এরপরে "৮২ সালে পুনরায় 
নির্বাচিত হলাম | একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ঘটেছে '৮৭ সালেও | কিন্তু এবার ? 
একমাত্র বরকত সাহেবের আত্মীয় না 





| wee শুক্রবার ৩ মে ১৯৯১ 


লোকসভার চিত্র একই থাকছে 
মেদিনীপুরে বিধানসভায় 
কংগ্রেসের আসন বাড়বে 


৯৯২ মেদিনীপুর, 


৩৭টি কেন্দ্রের মধো কংগ্রেসের ঝোলায মাত্র 
দুটো আসন এসেছিল। সবং এবং খড়গপুর 
শহর। ডাঃ মানস ভূইঞা এবং জান সিং 
'মোহন পাল। কংগ্রেসের 
‘Ferre ঝড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 


'হযেছেন। পাশাপাশি বুদ্ধি পেয়েছে জেলা সি 
পি এমের গোষ্টীঘন্্ব। কংগ্রেসের গো্টীহন্দ্ 
ব্যাপারটা বর্তমানে এত বেশি প্রকাশ্যে এসে 
দাঁড়িয়েছে যে, অনেকটা গা সওয়া হয়ে 
গেছে। কিন্তু সি পি এম এখানে আরও 
ভয়হরে। দীপক সরকারেব সি পি এম। 
প্রাক্তন সভাধিপতি ডট সূর্য fiers সি পি 
এম। প্রাক্তন বিধায়ক শিবরাম বসুর সি পি 
এম। এমনকি সদর সি পি এম কমিশনার 
কীর্তি দে বকসীব সি পি এমও tof হয়ে 
গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে একটা হরিবোল 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলার নেই। 
বাধা দেওয়ার নেই। রাজ্য স্তরের সি পি 
এমের বড়, মেজো, ছোটো প্রভৃতি বহু নেতা 


গিয়েছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। এমনকি স্বয়ং 


বিমান বসু পর্যন্ত একাধিকবার মেদিনীপুরে 
ছুটে গিয়েছেন গোষ্ঠী ঘন্ুকে ধামাচাপা 
দেওয়ার জন্য। কিন্তু পরিস্থিতি cage 
নড়ানো যায়নি। প্রাক নির্বাচন মুহূর্তে সিপি 
এমের একাধিক গোষ্ঠী নিস্ব অস্তিত্ব রক্ষার 
খেলায় মেতে উঠেছে। এর প্রভাব সর্বত্র 
পড়তে বাধ্য। সি পি এমেব মাঝারি সারির 
কয়েকজন নেতা এই ব্যাপারে সরাসরি 
আশঙ্কা প্রকাশও করেছেন। 

লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের 
লড়াইয়ে মেদিনীপুরে বি জে পি এবাবও 
সামান্যতম ব্রেখাপাত করতে পারেনি । বব 
কিছু আসনে এস ইউ সির বমবমা বৃদ্ধি 
পেযেছে। উদাহরণ স্বরূপ ময়না এক 
FRA কথা উল্লেখ করা. যেতে পাবে। 
মেদিনীপুবে কিক্ষৃন্ধ সি পি এমের ভোট এবাব 
সবাসবি কংগ্রেস পাচ্ছে। কিছু পকেট 
এর্রিয়াতে অবশ্য এস ইউ সির, ভোট 
বাড়ার কথা আগেই উল্লখ কবা হয়েছে। 
কিন্তু সার্মশ্রকভাবে এবারও লড়াহিটা হচ্ছে 
কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এমেব। 

মেদিনীপুবে লোকসভা আসনেব সংখ্যা 
পাচ। মেদিনীপুর, কাঞ্চি aan ways 
ও পাশকুড়া। '৮৯ লোকসভা নির্বাচনের 
দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, গাচটি আসনই 
বাম্ফ স্টের দখলে থাকছে। দু-এক জায়গায 
বরঞ্চ ফ্রন্ট সর্মর্থত প্রার্থীদের ভোট বাড়ার 
যথেষ্ট সন্ভতাবনা। উদাহরণ wap কাথি 
লোকসভা আসনের কথা সর্বাশ্রে বলা 
উচিত। কাথি আসনে জিতেছিলেন সি পি 
" এমের yaa গিরি। ভোট পেয়েছিলেন 
€,৬৪,৩১৮। বিপরীতে কংগ্রেসের আভা 
মাহতি পেয়েছিলেন ৩,৩৭,২৩৮ ভোট। 
উল্লেখ্য, '৮৯ লোকসভা নির্বাচনে কাি 
আসনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮,৫৮,৯৯৭ | 
ভোট দিয়েছিলেন ৭,১২,০০৬। বাতিল 
ভোটের সংখ্যা ২৩৬৪। আসল্ল লোকসভা 
নির্বাচনে কাথি আসনে ভোট বেড়েছে। পাল্লা 
দিয়ে কংপ্লেস প্রার্থীর বিবোধিতাও বেড়েছে। 
বলা দরকার, কংশ্লেস প্রার্থী আভা মাইতির 
বাড়ি কলকাতার সম্টলেকে। ২৪ বছর 
কংগ্রেস রাজনীতির বাইরে ছিলেন। "৭৭ 
সালে জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত 
হয়ে দিল্লিতে মন্ত্রী হয়েছেলেন। জেলা 
কংগ্রেসের স্থবির গোষ্ঠী ছাড়া আভা 
মাইতিকে একজনও NPT করেন না। এই 
কেচ্ছের জন্য রাজকুমার মিশ্র ও! অজিত 
খাড়ার নাম প্রস্তাব করা, হয়েছিল। কিন্তু 





জিন চট্টোপাধ্যায় 





সতাগোপাল মিশ্র | প্রার্থী হিসেবে জয়স্তবাবু 
অসম্ভব লড়াকু। শ্রামীণ বাজনীতি বোঝেন। 
সবচেয়ে উল্লখযোগ্য দিকে হচ্ছে, জয়স্তবাবু 
দারুন ছুটতে পারেন। তমলুকে এবাব সি পি 
এমেব সবচেয়ে বড় সহাষ হচ্ছে, ভাবতীয' 
জনতা পার্টি। '৮৯ লোকসভা নির্বাচনে বি' 


‘ce পি প্রার্থী অরুণ ঘোষ ৫,১০০ ভোট 


পেয়েছিলেন। .এবার ভোট কিছুটা হলেও 
বাড়বে। বি জে পির ভোট যত বেশি বাড়বে, 
mom প্রার্থী ঠিক ততটাই অসুবিধেয় 
পড়বেন। তমনুকে সিপিএমের সবচেয়ে বড 


প্লাস পয়েন্ট প্রার্থী was সি পি এম প্রার্থী 


সতাগোপাল মিশ্র একশো ভাগ ভদ্রলোক। 


' জনসংযোগ ভালো। এছাড়াও সি পি এমেব 


গোষ্ঠী রাজন্রীতি থেকে যথাসস্তব নিজেকে 
Afra চলার চেষ্টা কবেন। এই পর্যায়ে 
কংশ্লেস প্রার্থী জয়ন্ত ভট্টাচার্যও যথেষ্ট 
সুবিধেজনক জাষগায় আছেন। কংগ্রেসের 
দুই যুযুধান গোষ্ঠী নেতা অনিল মুদি ও 
সুকুমার দাসকে নিয়ে চলছেন তিনি। এত সব 
করেও কিন্তু একটা কথা আসবেই। লড়াই 
হবে কিন্তু সিপিএম প্রার্থী অনেক দূর এগিয়ে 
আছেন। 

গাশকুড়া লোকসভা আসনে এবাবও 
ফ্রন্ট সর্মর্থত সি পি আই প্রার্থী গীতা মুখাজি 
জিতবেন। গীতা দেবী অসম্ভব জনপ্রিয়! 
সম্প্রতি - অসুস্থ হয়ে পডেছিলেন। 
প্রতিবন্ধকতা aye দলীয় নির্দেশে 
দীাড়িযেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী এবারও 
পাশকুড়াতে কোনো ফাক্টর নয়। মেদিনীপুর 
জেলায় ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনে লড়াই 
এবার বিশেষ মাত্রা পেতে চলেছে। এখানে 


© 


RU সঙ্গে ঝাড়খন্ডের আঁতাত 
হযেছে। সরাসরি লড়াই হচ্ছে সি পি এমের 
সঙ্গে ঝাড়ুখণ্ডেব।_ এছাড়াও বাড়খন্ডের এই 


অঞ্চলে সিপিএমেব গ্রোষ্ঠীদ্বন্ব অনেক হিসেব 
ছাড়িয়ে গিযেছে। বাল্জ্যে সবচেয়ে বেশি. 


ভোটে জেতা সি পি এমের প্রাক্তন সাংসদ 
মতিলাল হাসদা এবার মনোনয়ন পাননি। 
জেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে, 
ঝাড়শ্রামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে। প্রচন্ড CNT আশঙ্কা 
প্রত্যেকেই কবেছেন। এত সব প্রতিবন্ধকতা 
সত্বেও এবারও সিপিএমের প্রার্থী এই আসন 
থেকে জিততে চলেছেন। 
মেদিনীপুব আসনে বাম্ষফন্ট প্রার্থী সিপি 
আইযের ইন্্রজি্ু গুপ্তকে ইদানীং অনেকেই 
ডুমুরেব ফুল বলে ডাকতে শুক করেছেন। 
ইন্্রজিন্ৎ বাবু সর্বভারতীয় নেতা । প্ল্যামাবাস 
ইমেজ। BAYS এত সব বড় বড় বিশেষণ 
সত্তেও, wafer গুপ্ত সম্প্রতি বহিরাগত 
প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত হযেছেন। ‘ra 
লোকসভা নির্বাচনে জিতে আসার পব 
এলাকার জন্য সামানা সময় দেননি। আসলে 
।সন্তবও নয। প্রচুর মানুষ HE আসন 
নির্বাচনে এইসব ব্যাপাবগুল্লো ক্রমশ সামলে 
আসছে। প্রচুব মাইনাস পেষ্ট সত্বেও 
ইন্্রজিৎ গুপ্ত জিততে চলেছেন। এবং জ্রিতে 
আসার মূল নেপথ্য কারণ যে কাশ্রেসেব 


[এলোমেলো সংগঠন, তা বোধহয় নতুন কবে 


আসনের বিচাব কবতে বসলে ভীষণ ভুল 
হবে। বিধানসভা ভোট হচ্ছে মূলত অঞ্চল 
ইস্যুর উপর ভিত্তি করে। বিশেষত 
মেদিনীপুরে একইসঙ্গে অন্যান্য কারণগুলোব 


' কথা প্রাথমিক wat আলোচনা কবা 


'হযেছে। মেদিনীপুর জেলার আবও একটা 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক, হল, সামগ্রিক, 


ভোটারদের .অত্ন্ত নিষ্পৃহ মনোভাব। 
নির্বাচনী সমীক্ষা করতে গিয়ে এই দিকটা 


ইনকিলাব জিন্দাবাদ 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ সবং বিধানসভা coor 
ফ্ৰন্ট সর্মর্থত প্রার্থী হচ্ছেন far বাংলা 
কংগ্রেসের গৌরাঙ্গ সামন্ত । গৌরাঙ্গবাবু 
অত্যান্ত বিনয়ী এবং cy পূর্ব অভিজ্ঞতার 
স্মৃতিচারণ করে সবং বিধানসভা কেন্দ্রের 
অন্তর্গত তেমাথান অঞ্চলের জনৈক ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ী জানালেন, বকেয়া টাকাটা এবার 
ফেরত পাওয়া যেতে পারে। কারণ কি? এই 
প্রশ্ন তুলতেই ব্যবসায়ী ভ্রলোক গড়গড় 
করে বা বলে গেলেন, তাব সারমর্ম করলে 
দাড়ায় গৌরাঙ্গ সামন্ত '৭৭ সাল থেকে 
‘চাকরির ফি দেওয়ার নাম করে বহু টাকা 
তুলেছিলেন। এখন চাকরিও নেই। fra 
নেই। এবার চাকরি না হোক, ফিটা তো ফিবে 


এসেছে। Se ব্যবসায়ির মতে, সবায়ে। 


বাংলা কংশ্লেস নেই, তার আবার বিষ্নাবী £ 


মানুষ গোলাম মুর্শেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


জানিয়েছেন। অন্তত ২০টি কেস আছে. 


.ভোট পেয়েছিলেন। 


:গোলামবাবুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গাশকুড়া 
কয়লা ১ পাচার চক্রের, সঙ্গে নিয়মিত 
যোগাযোগ আছে মুর্শেদের। * “পুজা ফাইনাম্স 
কবপোবেশন নামে জনৈক চিটফান্ড 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষ গোলাম মুর্শেদের 
বিরুদ্ধে কেস করেছেন। এখানে সি পি' 
আইয়ের প্রার্থী ওমর আলী। ৮৭ লোকসভা 
নির্বাচনে এই কেন্দ্র ওমর সাহেব ৫২৪১৬ 
কংগ্রেসের প্রার্থী 
৩০,৯৭৪ ভোট পেয়েছিলেন। মোট ভোটার 
ছিলেন ১,০৯,৬৬৭। চলতি বছরে ভোট 
বেড়েছে। একটা কথা নির্দ্ধিধায় বলা বায়, 


। পীশকুড়া (পশ্চিম) কেন্দ্রে arb মনোনীত সি 


পি আই eh বিপুল ভোটে জিততে 
চলেছেন! 

সক এক গাশকুড়ারপিশ্চিম) জ্বলত্ত দুই 
উদাহরণ। সকয়ে সি পি এমের বিগত 
বিধানসভার প্রার্থী হরেকৃষ্ণ সামস্তর জন্য 
হেম ভট্টাচার্য মনোনয়ন পেলেন না। ধরে 
বেধে বিল্লবী বাংলা কংশ্লেসের প্রার্থী করে 
দেওয়া হল। এমন একজন প্রার্থী, যিনি '৭৭ 
সাল থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে বহু 
বেকার ছেলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। 


১) 


৩) 


৪) 


রর 


৬) 


৭) 


" ৮) 


১৬) 
১৭) 


১৮) 


২২) 





- ৮৭ বিধানসভা এবং ৮৯ . 


৩৭টি বিধানসভা 


চ্ছকোনা £ 

উমাপতি চক্রবর্তী (সি পি এম) 
৫৬,২৬১ 

শেখ খালিলুব রহাম (কা প্রেস) 
৪০,৯১২ 


ঘাটাল 
mem পাথিবা (সি পি এম) 
৫৮,৪১৮ 
মধুসুদন দোলুই (কংগ্লেস) 
৩৪,৮০৬ 


দাসপুব 

প্রভাস aren (সি পি এম) 
৫০,২৬৩ 

পরেশ মন্ডল (IH) ৩৮,০২৬ 
নন্দনপুর 
ছায়া বেরা (সি পি এম) 
৪৬,৯২২ 

নির্ষল মাইতি (কংগ্রেস) ৩৬,৩৪১ 
গাশকুড়া পশ্চিম টা 
ওমব আলি (সি পি আই) ৫২,৪১৬ 


অসিতবরণ সামন্ত (কংগ্রেস) ৩০,৯৭৪- 


গাশকুড়া পূর্ব 

শিবরাম বসু (সি পি এম) ৪৮,৪৩৬ 
রবীন্দ্র বাগী (কংগ্রেস) ৩৭,১৮১ 
তমলুক 

সুব্জিৎ শরন বাগচী (সি পি আই) 
8৮,২৭৯ 

অনিলচন্দ্র মুদি (কংগ্রেস) ৩৯,৩৮৮ 


ময়না 
পুলিন বেরা (সি পি এম) ৫১,২৪২ 
ববধারান দেব (কংগ্রেস) ২৯,৯৯৭ 


মহবাদল 

সূৰ্য চক্রবর্তী (সি পি এম) ৪০,১১৯ 
সুকুমার দাস (ক প্রেস) ৩৯১৭৯ 

সুতাহাটা (wR) 

লক্ষণ শেঠ (সি পি এম) ৬২৪৭৭ 


AGRE পাত্র (কস্েস) ৫০,৪৩৮ 


নদ্দীগ্রাম 
শক্তিপ্রসাদ বল (সি পি আহ) 
৪৭,৭৮৬ 
দেবীশং কর পান্ডা (কং প্লেস) ৪১,৯১৪ 
নবঘাট 


বন্ধিম বিহারী মাইতি ফ্রেম্ট সমধিত 
নির্দল) ৫০,২৪১ 


শুভেন্দু বেজ (কংগ্রেস) ৪০,৭৩৮ 


ভশবানপুর 
প্রশান্ত প্রধান (সি পি এম) ৪৯৭৬৭ 
হরিপদ জানা (কংগ্রেস) ৩৪,০৯৩ 
খাজুতের (তফঃ) 

সুনির্মল পাইক (ফ্ৰন্ট সমধিত নির্দল) 
8৬,৩৯৭ 

সুশান্ত মন্ডল (কংগ্রেস) ৩১,০৩২, 
কাথি উত্তর রর 
রমশঙ্কর কর (সি পি এম) ৪২,০৭৭ 
ভিজেন্্র মাইতি (ee UA) ৩৮,৭৮৮ 
কিরণময় নন্দ (সোস্যালিস্ট) ৪৭৮৯৮ 
চৈতন্যময় নন্দ (কংগ্রেস) ৩২,০৬৫ 
রশজিত বসু (ক BHA) ৩৫,৩৬২ 
ফি দক্ষিণ 
সুখেন্দু মাইতি (সি পি আই) ৩৭,৫৭০ 
শৈলজা দাস (কং GAA) ৩৩,৯১৬ 


MIATA , 
সুধীরকুমার গিরি (সি পি এম) ৫১,৪২৭ 
TRAY দত্ত (কং প্রেস) ৩৫,৭৯৮ 


ক্ষিতীস্রমোহন শাহু (কংগ্রেস) 
২০৬,৭৯৫ 

মুগাবেড়িয়া 

কিরশময় নন্দ ( ৪৭,৮৯৮ 
চৈতনাময় নন্দ (ARG) ৩২,০৬৫ 

পটাশপুর 

(সিপি আই) ৪৭,৯১৫ : 
প্রদ্যোৎকুমার sty (au) 
erate 

AR 


মানস VSM (ARMA) ৪৫,৩৭৬ 
হয়েকৃষ্ঃ সামন্ত (সি পি এম্‌ ৪৯২৬১ 
শিঙ্গনা 


হরিপদ জানা (ভি এস পি) ৫০,০৯১ 

সুকুমার দাস (কং শ্রেস) ere 
২৩) ডেবরা | 

শেখ জাহাঙ্গীর করিম (সি পি এম) 

৪৭৮৮০ 

শেখ মহম্মদ দাউদ (কাগ্লেস) 

৪০,৪০৬ 


1২৪) কেশপুর তেফঃ) 


হিমাংশু কুমাব (সি পি এম) ৫৫,৭৭৬ 

রজনীকান্ত দোলুই (কংগ্রেস) ৪২,৫৫০ 
২৫) গড়বেতা পূ 

সুশান্ত ঘোষ (সি পি এম) ৪৮,৪৫০ 

প্রণব BA (RA) ৩৬,৬৪৬ ~ 
২৬) গড়বেতা পশ্চিম (তযু) 

কৃষ্ণ প্রসাদ দূলে (সিপিএম) ৫০,৮০৮ 

কিন্কর রুই দাস (কংগ্রেস) ৩৫,২৭৪ 
২৭) শালবনী 
সুদ্দর হাজরা (সি পি এম) ৪৯,১৪৪ 
বাসন্তী মাহাতো (কংশ্লেস) ২৩,৮৭৩ 
মেদিনীপুর 


৯৯) ফড়গপুর শহব 


৩৭৮৫৪ | 
wee মিত্র (সি পিএম) ২৭,০৮০ 
৩০) খড়গপুর (গ্রামীন) 
হক (সি পি এম) ৫০,৫৪২ 
বসু (কংগ্রেস) ৩৫,৩৬২ 
৩১) কোশিয়ারি (আদিবাসী) 
মহেশ্বর মুর্মু (সি পি এম) ৫৬,৪৯৮ 
বুধনচন্দ্র PE (কংগ্রেস) ৩১,৬৪০ 


৫৭,৩৭৮ 

দিলীপকুমার দাস (কং শ্লেস) ২৭,৪৬৭ 
৩৪) AERTS 

অনন্ত সোরেন (সি পি এম) ৪২,৭০৬ 

WPS সোরেন (কং OA) ২৪,০৯৮ 
৩৫) গোপীঝ্লভ পুব 

সুনীল দে (সি পি এম) ৫৩,২৭৬ 

বিজয়কুমার সাহ (কংগ্রেস) ৩৩,০৯৮ 
৩৬) ঝাড়শ্রাম 

অবনীভূষণ সৎপথী (সি পি এম) 

৪৭,৫৫৫ 

ভবেশ মাহাতো (কং প্লেস) ৩৬,০৬৫ 
৩৭) বিনপুব (আদিবাসী) 

দুর্গা Dy (সি পি এম) ৩৩,৪৪৫ 

নরেন্দ্রনাথ হাসদা (কং TAA) ২২৩৬১ 


ই লোকসভা নির্বাচনের ফল 
(আসন সংখ্যাত 


১) পাশকুড়া (মোট ভোটার ৮,৬২,৬৪৪ 
প্রদত্ত ভোট - ৭,৩৪,৭০২) 


গীতা yee (সি পি আহ) 
8,২২,৯৬০ 
চিত্তর্জন চক্রবর্তী (meaty: 


২,৯৬,৬২৮ 

2 তমলুক (মোট ভোটার ৯,৩০,৪৪৪ 
প্রদত্ত ভোট - ৭৯৩,৮৮৫) ' 
সতাগোপাল মিত্র (সি পি এম) 
Sar, ৩৯৬৩ 
জয়ন্ত SHSM (বক্স) ৩,৬৭,৭৩৭ 


৩) SHS (ভোটার সংখ্যা -৮,৫৮,৯৯৭ 


প্রদত্ত ভোট - ৭,১২,০০৮) Ee 
আভা মাইতি (কং শ্রেস) ৩,৩৭, ২৩৮ 

৪) মদিনীপুর 
wafer গুপ্ত (সিপি আই) ৪,২৮,২৬০ 
গৌরী চৌবে (কং স্রেস) ২৯৪,৯৪৩ 

৫) কাড়গ্রাম (তপঃ) 

~ মতিলাল হাস্দা (সি পি এস)! 
৩,৯৭,৯৪৪ ; 
পঞ্চানন হাসদা (RM) ১৬৭,০৪৬ 





on es ও বহতা সময় 


১লা মে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় দিন। আন্তর্জাতিক 
শ্রমিকশ্রেণীর সংহতি, শ্রেণী সচেতনতা, 
শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বহারা 
শ্রমজীবী শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
পদক্ষেপ হিসেবে এই দিনটির তাৎপর্য 
অপরিসীম। এই দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
শিকাগো বদ্দিশালার চত্বরে যে চারজন 
নেতাকে ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর 
_ বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের 
* শেষ উক্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আজও বিশ্বময় 
ধনিত হচ্ছে_'এমন একদিন আসবে যখন 
আমাদের এই রুদ্ধ কণ্ঠের মৌনতা এর 
চেয়েও অধিক বাত্ময় হয়ে উঠবে।' 
১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো 
শহরে ১লা মে শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর 
মিছিলের ওপর পুলিশ আক্রমণ চালানোর 
প্রস্তুতি নেয় এবং ৩রা ও ৪ঠা মে সর্বহারা 
মানুষের রক্তে রাজপথ প্লাবিত হয়ে যায়। 
- শোষণের অবসান, আথিক ও সামাজিক 
ন্যায়বিচার এবং ৮ ঘন্টা দৈনিক কাজের 
দাবিতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের 
সুত্রপাত ঘটে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় 
= ১৮৮০ সালেই শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন 
তীব্র আকার ধারণ করে। সেই সময় 
আমেরিকায় সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, 
শ্রমজীবী শ্রেণীকে দৈনিক ১৬ ঘন্টা 
কলে-কারখানায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে 
হচ্ছে এবং অনাদিকে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন এবং শ্রমিক সংগঠন দুর্বলতর 
পর্যায়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১৮৮১ 
সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক সংগঠন 
শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে এবং ১৮৮৫ সালে 
শ্রমিক ফেডারেশন ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে 
আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ট্রেড 
ন ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষের মধো আলাপ- 


মালোচনা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে 
শ্রমিকদের দাবি পুরণ যখন আদৌ সম্ভব হল 


না, তখন সর্বহারা শ্রমভীবী শ্রেণী ১লা মে 
১৮৮৬ সালে ধর্মঘটের ডাক দেয়। 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহর তখন 
উন্নত শিল্পনগরী, এখানকার শ্রমিক সংগঠন 
বেশ শক্তিশালী। অপরদিকে শিকাগোর 
ধনিক শ্রেণীও যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। তারা 
জাতীয় রক্ষীবাহিনী, সৈন্যবাহিনী ও সমস্ত 
পুলিশের সাহাযো সর্বহারা শ্রমজীবী শ্রেণীর 








বৈদ্যনাথ সাহা 





বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তোলে | 

১৮৮৬ সালে ১লা মে বুর্জোয়া 
সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে আলবার্ট 
পার্সনস ও অগাষ্ট স্পাইস নামক দুজন 
মারাত্মক হত্যাকারী গভীর ষড়যন্ত্রের 
উদ্দেশো নিরীহ মানুষের ভেতরে আত্মগোপন 
করে আছে। শিকাগোর ধনিক গোষ্ঠী ও 
তাদের তাবেদার বুর্জোয়া সংবাদপত্রের 





এইসব জঘনা অপপ্রচার সত্ত্বেও ১লা মে 
১৮৮৬ সালে হাজার হাজার সর্বহারা 
শ্রমজীবী মানুষ সম্মিলিত হয়ে মিছিলে 
অংশগ্রহণ করে। আমেরিকার সমস্ত শহরে 
নগরে সেদিন শ্রমজীবী শ্রেণী শিকাগোর 
শ্রমিকদের সমর্থনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে 
মিছিলে অংশ নেয়। 

প্রথমদিন শিকাগোর শিল্পমালিক গোষ্ঠী 
নিরস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর ওপর বলপ্রয়োগ করতে 
সাহসী হয়নি। কিন্তু ৩রা মে তারা ধর্মঘট 
ভাঙ্গার চেষ্টা চালায়। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ 
যখন প্রকাবদ্ধভাবে শিল্পমালিকের এই 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়, সেই সময় 
পুলিশ গুলি চালায় এবং কয়েকজন শ্রমিক 
মারা যায়। এই ঘটনার পেছনে পুলিশের 
উস্কানি ও আতঙ্কবাদী কিছু গোষ্ঠীর মদত 


চলে যাবার নির্দেশ দেয়। এই সময় পুলিশের 
ওপর উষ্কানিদাতার বোমা এসে পড়ে এবং 


পার্সনসও পরে ধরা পড়েন। ১৮৮৬ সালে 
২০শে আগস্ট বিচারে সাতজনের ফাসির 
হুকুম দেওয়া হয় এবং একজনের ১৫ বছর 
সশ্রম কারাদন্ড হয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক 
সংগঠন এই বিচারের পুনর্বিবেচনার দাবি 
জানায়। তার ফলে এই বিচারের কিছুটা 


পরিবর্তন ঘটে। সাতজন ফাসির আসামীর 
মধ্যে দুজনের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও 
পাচজনের ফাসির নির্দেশ দেওয়া হয়। 
পাচজনের মধ্যে একজন জেলখানাতেই মারা 
যায়। ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর পার্সনস, 
স্পাইস, ফিসার ও এঙ্গেলের ফাসি হয়ে যায়। 
পরবর্তীকালে সরকারের তরফ থেকে এই 
বিচারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বাকি 
তিনজন বন্দিকে জেলখানা থেকে মুক্তি 
দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
আন্দোলনের ইতিহাসে ১লা মে তাই প্রথম ও 
ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের দিন হিসেবে 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৮৬ সালে এই 
দিনই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী ধনবাদী 
শোষণের বিরুদ্ধে এ্রকাবদ্ধভাবে সংগ্রামের 
পথে নামে। এই দিনটি তাই শ্রমিক শ্রেণীর 
সংহতি দিবস হিসেবে একশ বছর ধরে সারা 
পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত 
হয়ে আসছে। 

১৮৪৮ সালে মার্কস এঙ্গেলসে 
'কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো' প্রথম প্রকাশের 
সময় থেকে বিগত একশ বছর ধরে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বহুবিধ পটপরিবর্তন ঘটেছে, 
সমাজ-মানসের রদবদল হয়েছে। ধনতস্ত্রের 
সংকট ও সমাজ-বিপ্লবের প্রসঙ্গে মার্কস 
এঙ্গেলসে যে অবশাস্তাবী ও অপরিহার্য 
সিদ্ধান্ত ছিল তার বাস্তব রূপ আমরা প্রতাক্ষ 
করেছি সোভিয়েট. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, 
চীনে জনগণতাস্ত্রিক বিপ্লবে, পূর্ব ইউরোপের 
দেশে Crag ব্যবস্থা পরিবর্তনের 
ভেতরে। ধনতান্ত্রিক শোষণ, বাক্তিগত 
সম্পদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
কমিউনিস্ট ম্যানিফোষ্টোর যুগ থেকে এ পর্যন্ত 
দেশে দেশে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী মে বিপ্লব ও 
গণ-অভ্ভাথানের পথে প্রায় দেড়শ বছর ধরে 
এগিয়ে গেছে, যার সূচনা পর্ব ১লা মে ১৮৮৬ 
সালে শিকাগো হে-মার্কেট স্কোয়ারে আমরা 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


জনগণের সেবায় অশোকনগর কল্যাণগড় 
পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজ আজও 
অব্যাহত | রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার 
ঘোষিত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে 
বাস্তবায়িত করতে এই পৌরসভা 
বদ্ধপরিকর | এ প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কথা 











মুখোপাধ্যায় বলেন যে, পৌরসভার 
উদ্যোগে ১২৫ কিমি. পাকা রাস্তা তৈরি 
হয়েছে। ৩৫ কিমি- রাস্তার কাজ সমাপ্তির 
পথে। পৌরসভার সক্রিয় সহযোগিতায় 
৬৮টি প্রাইমারি স্কুল, ১৭টি মাধ্যমিক স্কুল, 
৫টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং ২টি কলেজ 
স্থাপিত হয়েছে। জলনিকাশী ব্যবস্থার 


সুবিধার্থে কমবেশি ১২৫ কিমি. নদর্মা করা 


হয়েছে | বিজনবাবু দাবি করেন যে এই 
পৌরসভার বিশেষ সাফল্য ৬টি গ্রামীণ 
পাঠাগার স্থাপন, ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র যা 
দিবারাত্র আর্তের সেবায় কর্মব্যস্ত | এছাড়া 


. এলাকার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের 


জন্য শহীদ স্মৃতিভবন যা উত্তর ২৪ 
পরগনা জেলার এতিহ্য তথা গর্ব । ৩টি 





বৃহৎ জলাধার (ওয়াটার ট্যাঙ্ক) নির্মিত 
হয়েছে | এই জলাধারে ১৮ লক্ষ লিটার 
জল ধরে। পৌরসভার আর একটি 
সাফল্য স্টেডিয়াম যা সমাপ্তির পথে। 


জেলার ত্রীড়াক্ষেত্রে এটি 
আকর্ষণও বটে | 


বিশেষ 

















আট] দর্পণ । শুক্রবার ৩ মে ১৯৯১: 








চাষীরা অনাগত বিপদের আশংকায় 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত £ মেদিলীপুবের পূর্বাঞ্চলের 
প্রধান চাষ হল পান ও ফুল। এই এলাকায 
বছরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকাব পান ও ৭৫ 
কোট টাকাব ফুল উৎপাদন Fa পান ও 
ফুল বিদেশেও যায। জেলাব এই অঞ্চলের 
[একটি বিবাট অংশের মানুষ এই চাষেব সাথে 
দীর্ঘদিন থেকে যুক্ত । কিন্তু গত কযেক বছ্ছব 
ধবে পান ও ফুল চাষীবা এক বিবাট বিপদের 
মুখে পডেছেন। কোলাঘাট তাপবিদাৎ 
কেন্দ্রের চির্মন থেকে, বেবিযে আসা কার্বন 
গোটা এলাকাতে ছড়িযে পড়েছে। এক বিরাট 
এলাকা জুড়ে আধুনিক প্রযুক্তি বিল্রানের 
মাশুল দিয়ে চলেছেন এলাকার মানুষ 


চিম্নিব কাবনেব গুড়ো এই চাষকে 
বিপর্যস্ত করছে, তাই এলাকাব অধিকাংশ 
মানুধ যে কাকে নিষুক্ত, সেই চাষ আগাম 
কয়েক বছরের মধ্যে এক বিপদেব মধো 
পডবে। এলাকাব পান ও ফুল চাষী অনাগত 
,বিপদেব আশংকা দিন গুনছে। কার্বনেব! 
গুড়ো বপনাবাযণে ক্রমাগত পড়ছে, তাই, 
মাছেবও ক্ষতি হচ্ছে । বপনাবায়ণেব ইলিশ 
সংখ্যায অনেক কমে গেছে। 

“পানেব পাতাব ওপর যে কার্বনেব 
SSAA পড়ছে, তা জল দিযে ধুলেও যাচ্ছে 
না. উপবন্তু ছোপ ছোপ দাগ থেকে যাচ্ছে। 
পানের বরোজ ঢাকা থাকে পাটকাঠি দিযে। 
তা সন্্বেও পাটকাঠিব ফাক দিযে কার্বনের 
গুঁড়ো ঢুকে যাচ্ছে। একইভাবে ফুলের 
পাপডিতেও কালো ছোপ পড়ে যাচ্ছে। 

প্রথমে চাষীরা বুঝতে | পারেননি।, 
ভ্নবেছেন, এটা_ কোন রোগ। কিন্তু পরে 


৪ 


দিন গুনছে 


বুঝতে পেরে সবকাবী কর্তৃপক্ষকে জানায়। 
১৯৮৫-তে প্রথম এই জিনিস ধবা পড়ে। 
fara? কৃষিমন্ত্রী কমল গুহকেও জানানো 
al ১৯৮৬-তে বাজ্য স্তরে পান চাষ GHA, 
পর্ষদ' গঠিত হয, কমল গুহকে চেয়াবম্যান, 
কবে। এই কমিটিতে তমলুকেব এম পি 
ছিলেন! পানচাষী 'সমিতিব প্রতিনিধিরা, 


.বিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয়েব প্রতিনিধিরাও 


ছিলেন। পর্যদেব পক্ষ শুধু পান চাষে কার্বন 


'কিক্ষতি করছে, তা অনুসন্ধান কবতে বলা 
“wa কিন্তু ফুল চাষের সম্পর্কে কোনো কথা 


আলোচনা হয় না, যদিও কৃষি বিদ্যালযেব 
প্রতিনিধি বিষ্টি মন্ত্রীর গোচরে আনেন। 
কিন্তু, কৃষি দপ্তর থেকে গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে BF কবা হয়েছে৷ তাই এলাকার 
ফুলচাবীবা wea কিছু ফুলচাবী সবাসরি 
কৃষিবিদ্যালযে যোগাযোগ করে এবং fay: 
সাহায্য ও উপদেশ পায়! সবকারী কোনো 


' উদ্যোগ দেখা যার্ধন। 


কৃষি দপ্তব থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রের জেনাবেল ম্যানেজ্রাবের সাথে কথা 
বলা হয! জি এম আশ্বাস দেন, চির্মনিতে: 
ইলেকট্রো-স্ট্রাটিক পেসিফিকেটব' বসানো; 
হবে। একটি ইউনিটে এই wy বসানো হয 


OR যথারীতি কিছুদিন বাদে সেই যন্ত্র বিকল; 
‘হযে পড়ে | কর্তৃপক্ষ তখন নতুন যে চিমনি, 
বসালেন, তাব উচ্চতা বাড়িযে দিলেন। ফলে 





' আবও ব্যাপক এলাকা নিয়ে কানের গুঁড়ো 
“ছডিযে পড়তে লাগল। হাওষা কম থাকলে 
'সামনে ছড়িয়ে যায় হাওষা :বেশি থাকলে 
বছদূর ছড়িয়ে যায়। সামগ্রিক এলাকা 
সবজি চাষেএব প্রতিক্রিযা লক্ষ্য কযা যাচ্ছে 
। শীতকালে এই প্রতিক্রিষা বেশি বুঝতে 
, পারা যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য ক্ষতিটা কম 
wai বিভিন্ন ফুলের গাছ কালো হযে যাচ্ছে। 
ফুলেব কু বদলে যাচ্ছে। ফুলেব পাপড়ি ফুটো 
হয়ে যাচ্ছে৷ পানে কালো ছোপ পড়ছে। মাছ 
মবে যাচ্ছে | সবজিতে একটা কালো আস্ত বণ 
পড়ে যাচ্ছে ও শুকিয়ে যাচ্ছে তাডাতাড়ি। , 
চাষীদের আরও অভিযোগ, তাপবিদুৎ 
কেন্দ্রের কোনো ইউনিট কিছুদিন বন্ধ থাকাব . 
'পর আবাব যখন চালু হয, তখন কার্বনের : 
গুঁডো বেশি পড়ে। 


এলাকার পঞ্চায়েত নেতা, এম এল এ, 
এম পি প্রত্যেকেই বিষয়টি জানেন। অথচ, | 
কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। বিবোধী - 
দলগুলিও fea কোনো আম্দোলনও 


পাঠিয়ে দিচ্ছেন সি পি এম নেতারা 


গোপবল্লভপুব নিয়ে খুব একটা লেখা হয়, 
মা। আর কেই বা লিখবে? এত হ্যাপা! 
মেদিনীপুর থেকে গোপক্লভপুব বাসে 
চাপাব যাদের অভিজ্রতা আছে, ঠারা। 
প্রত্যেকেই স্বীকার কববেন, কি অমানুষিক, 
পরিশ্রম। ব্যাকব ব্যাকর রাস্তার কথা না হয় 
বাদ দেওয়া হল। কিন্তু গোপবল্লভপুর! 
এখানে সূর্য উদয় হয় কিংবা অন্ত যায়। 
অত্যাচাবের wer শুনিষে। অন্তত, 
প্রশাসনিক প্রয়োগ। থানায় ডাযরি করতে, 
পারবেন তিনি, যার সঙ্গে সদর মীরবাজার ' 
পার্টি অফিসের সখ্য আছে। নির্বাচন ঘোষণা 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের পক্ষ -থেকে 
Ate ঠিক করে ফেলা হযেছে। 
আদিবাসীদের একাংশকে “নামাল খাটতে 
পাঠিয়ে ' দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পিত! 
চিন্তাধারা। না 
গ্াকরাইল এবং গোপীবল্পভপুর ব্লক 
'নিয়ে তৈরি হয়েছে গোপীব্ল্রভপ্ুর বিধান 
সভা। ১১টা অঞ্চল। আদিবাসী, হরিজন 
ছাড়াও মাহাতো সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের 
আধিপত্য, সামগ্রিক বিধানসভা জুড়ে। 
Brats কথা আগেই 

উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েতের 
বদান্যতায় পানীয় জ্রলের অবস্থা খুব 
খারাপ। গরমে কুয়োর জল তোলা রীতিমত! 
পরিশ্রমের arm: সমীক্ষারত এই 
প্রতিবেদকের কাছে বহু মানুষ অনুরোধ 
করেছেন, এবটু জলের কথা লিখবেন। অথচ 
সুবর্ণরেখা লদী গোপীব্লভপুরের পাশ দিয়ে 
বয়ে পিয়েছে। কিন্তু একটা যথার্থ নদীকে 
যেভাবে ব্যবহার করা যেত, তা হয়নি। এবং 
হয়নি বলেই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে 
গৌচেছে। অসহনীয় পরিবেশ। 


সার্মশ্রকভাবে চাষ মার খাচ্ছে। বাৎসরিক, 


ভয়সা একমাত্র | তাও BAS সময় 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে! এইসব অক্লের সাটি 





সি পিআইয়ের প্রাক্তন বিধায়ক 





কামাখ্যা ঘোষ ড্যামি প্রার্থী 


বিশেষ প্রতিনিধি : সি পি আইয়ের প্রাক্তন 
বিধায়ক কামাখ্যা ঘোষকে আসম 
বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর বিধানসভা 
আসনে ড্যামি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন 
' দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সি পি আইয়ের 
অফিসিয়াল কোনো নেতা এই ব্যাপারে 
মুখ খুলতে না চাইলেও এক বিশেষ 
জানা গিয়েছে, সি পি আইয়ের 

নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের বিশেষ অনুরোধেই 
কামাখ্যা ঘোষকে মনোনয়ন দেওয়া 


ডাক্তারের পরামর্শে এখনও খুবই কম কথা 
বলেন। রাজ্য সি পি আইয়ের অফিসিয়াল 
নেতৃবৃন্দ এইসব দিক গুরুত্বের সঙ্গে বিচার' 
“করে. ঠিক করে ফেলেন, কামাখ্যাবাবুকে 


জেলার অন্যান্য অঞ্চলের থেকে PRY | কিন্তু হচ্ছে মামলায়। মুলত অর্থের অভাব, এবার বিশ্রাম দেওয়া হবে। 


এইসব প্রতিকদ্ধকতাকে পাশ কাটাতে গেলে 
সবকাবি উদ্যোগ যেটা প্রয়োজন, তা কিন্তু 
দারুনভাবে অনুপস্থিত। এত সব সমস্যাব, 
পবেও সাম্প্রতিককালে এক আধুনিক সমস্যা 
এসে দাড়িয়েছে তা হল, আদিবাসীদের 
জমি কেড়ে নেওয়া। এই সমস্যার শেকড় 
অনেক গতীবে। অঞ্চলের জনৈক আদিবাসী 
নেতাব মতে, গোগীঝ্পভপুর সহ সমগ্র 
মেদিনপুরেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 
আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 
অথচ আদিবাসী জমি হস্তান্তর আইনে বলা 
আছে, সাত বছবের বেশি কোনো আদিবাসী 
*খহিখালাসী' প্রথায় জমি we রাখতে 
পাবেন। ধণদাতা এই সময় জমি থেকে ফসল 
তুলে ধপ ও সুদসহ শোধ করার ক্ষমতা 
পাচ্ছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এই জমি 
বিক্রি করা যাবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, 
অর্থনৈতিক 


RES রাখেন বিশেষ কারুর কাছে, তাহলে 
ভূমিরাজস্ব দপ্তরের দায়িত্বও এসে যাচ্ছে। 
we কিছু টাকা যদি বাকিও থাকে তাহলে 
সরকারি পর্যায়ে তা পরিশোধ করা হয়। 
কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না৷ WR 
আদিবাসীদের বিভিন্নভাবে জড়িয়ে ফেলা 


পাশাপাশি প্রশাসনের একপেশে মনোভাবের 
জন্য আদিবাসবা সামগ্রিকভাবে few হয়ে 
যাচ্ছেন। 
গোপীবল্লভপুরে এত সব সমস্যাব পরেও, 
সার্বেক বনাম আধুনিক সি পি এমেব বিরোধ 
সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। '৮৭ 
বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এমের সুনীল দে 
নির্বাচিত হযেছিলেন। ভোট পেয়েছিলেন 
1৫৩,২৭৬। সামগ্রিক ভোটারের সংখ্যা ছিল 
১১৮,২২২। ভোট দিয়েছিলেন ৯৪,৩২২। 
বাতিল ভোটের সংখ্যা ছিল ১,৪৪৭ | কংগ্রেস 
প্রার্থী ভোট পেয়েছিলেন ৩৩,০৯৮। 
এছাড়াও ভোলানাথ মাহাতো নামে জনৈক 
নির্দল সদসা ৩,০৯৮ ভোট পেয়েছিলেন। 
(ore বিধানসভা নির্বাচনে. ভোটার 
' বেক্ষেছে। ঝাড়খন্ড দল, এবার সরাসরি ' 
কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করছে। চলতি। 
বছরে সি পি এম প্রার্থীপদে মনোনয়ন 
দিয়েছেন অতুলবাবুকে। অতুলবাবুর কিছু 
বিশেষ গুন আছে। জেলা সি পি এম 
রাজনীতিতে দীপক সরকারকে উনি ভাব 
জেলা সম্পাদক হিসেবে স্বীকার করে 
। নিয়েছেন। অপরদিকে কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন 
। যড়ঙ্গী ছাত্র পরিষদ রাজনীতি থেকে উঠে 
আফা ছেলে। অঞ্চলে ACME সুনাম আছে। 
এখানে, কংগ্রেসের প্রবীর wie যথ্চট 
। উদ্যোগী! দুজনই আপ্রাণ খেটে চলেছেল। 
| আদিবাসীদের 'নামাল' খাটার কথা 


. * প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যের জমিতে 


| চাষ করাকে বলা হয় নামাল খাটা।। 
আদিবাসীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমি কেড়ে। 
' নেওয়া হচ্ছে। নামাল খাটার সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পাচ্ছে (অভূতপূর্ব. পরিস্থিতি। সি পি এম 
এবার আর আদিবাসীদের বিশ্বাস করতে 
' চাইছে না। অতএব নামাল খাটার ঢালাও 
'বঙ্দোবস্ত হয়েছে। 





রাজ্য কমিটির সামগ্রিক আলোচনার 
খবর ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের কাছে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নেয় । এর 
মধ্যে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের 
প্রাক্তন সাংসদের কাছে জেলা সি পি আই 
কমিটির দুই সদস্য রিপোর্ট দেন | রিপোর্টে 


উল্লেখ করা হয়, প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী 
কামাখ্যা ঘোষকে মনোনয়ন না দেওয়া 
হলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বির 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। রিপোর্ট পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিৎবাবু রাজ্য কমিটিকে 
নির্দেশ দেন, কামাখ্যা ঘোষকে প্রার্থী করা 
হোক | ইতিমধ্যে রাজ্য সি পি আই 
কামাখ্যাবাবুর 


কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন 





পর্যাযের অনুষ্ঠান উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
মধ্যদিয়ে স্থানীয় মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 
অন্তর্গত শান্তিনগর শান্তি সরোবর ময়দানে 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে এই 
অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন র্যারাকপুর ২ 
le পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয়, 
। ঘোষ। বিজয়বাধু ঠার উদ্বোধনী ভাষণে 
লোক সংস্কৃতি কিভাবে জাতীয় সংহতি 
Ray রক্ষার্থে ভূমিকা নিতে পারে সে বিষয়ে 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। জেলা তথ্য ও 
স্স্কৃতি আধিকারিক লোক সংস্কৃতির গুরুত্ব 
ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এই অনুষ্ঠটালে। 





সামন্রিকভাবে এই উৎসবকে ২টি পুরে; 


re te ee NERY 
by = 


ভাগ কবা হয়েছিল। প্রথম পর্বে ছি 
আলোচনা সভা, ২য পরে ছি 
| লোকশিল্পীদেব বিভিন্ন সঙ্গীত ami x 
কবিগান। ব্যাবাকপুব ২ নং পঞ্চায়েত 
সর্মিতব অস্তগত সুলতানপুব ২ নং প্রাঃ 
| পঞ্চায়েতের প্রধান QO চক্রধর্ত 


, | মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কবে জ্ঞানা হা 


| যে এ ধরনের লোক সংক্কৃতিফূলক অনুষ্ঠা 
এই এলাকায় নতুন হওয়াতে এই অনুষ্টানে 
প্রচুর জনসমাগম ঘটে। স্থানীয় জনগণ 
{ মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সম: 


i মোহনপুর প্রাম পক্জায়েত প্রধান উপস্থিত 
| শ্রোতা, দশক সাধারণকে ধন্যবাদ সাপ 
1 ককরেন। i 





দর্পণ । শুক্রবার ৩ মে ১৯৯১ [নয় 





ত্রিপুরা জুড়ে আতঙ্ক 


ত্রিপুরায় যে ঘটনা এখনো উত্তাপ ও 
চাঞ্চলোর বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তা 
ঘটেছিল গত বছরের শেষ দিকে ২৮শে 
নভেম্বর রাজধানীর বুকেই। আগরতলায় 
প্রতিদিনকার মতো ২৮ বছর বয়সী যুবতী 
অঞ্জলি দাস দিন মজুরের কাজ শেষে বাড়ি 
ফিরবার পথে একদল দুষ্কৃতীর হাতে 
নৃশংসভাবে খুন হয়। খুনের কারণ ৬ জন 
pels পাশবিক বলাৎ কার। পুলিশ ২৯শে 
নভেম্বর অঞ্জলির ক্ষতকিক্ষত নগ্ন দেহটি 
উদ্ধার করবার পর ত্রিপুরা জুড়ে ব্যাপক 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, 
পুলিশ প্রকৃত আসামীদের আজও গ্রেপ্তার 
ত পারেনি। বেশ কয়েকটি যুব সংগঠন 
রাজা সরকারকে হুমকি দিয়ে 
বলেছে__আসামীরা সাজা না পেলে বৃহৎ 
আন্দোলনে ছাত্ররা এগিয়ে যাবে। 

এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন বাদেই ৬ই 
ডিসেম্বর শীতের এক কুয়াশা ঢাকা মাঝরাতে 
রাজধানীর বুকে অবস্থিত এক মহিলা 
হোস্টেলে একদল সমাজবিরোধী ধর্ষণের 
উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। YTS মেয়েরা টের 
পেয়ে যায় এবং চেঁচামেচি শুরু করলে 


হয়েছেন প্রিয়রঞ্জন। এই কেন্দ্র থেকেই তিনি 
একবার জয়ী হয়েছিলেন। গত লোকসভা 
নির্বাচনেও সি পি এম-কে দুশ্চিন্তার মধ্যে 
ফেলে দিয়েছিলেন প্রিয়বাবু। এই নির্বাচনে 
তিনি হারেন ঠিকই, কিন্তু নামমাত্র ভোটে। 


বর্তমান নর্বাচপে নিজের ওপর আস্থা 
হারিয়েছেন প্রিয়বাবু। এক সময় বলদ শহর 
বলে পরিচিত হাওড়া শহরের মানুষ এখন 
প্রিয়বাবুর ওপর EG! যে বছর তিনি 


উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই হাওড়া 
থেকে সরে গিয়ে দক্ষিণ কলকাতা থেকে 
লড়াই করবেন বলে তিনি তদ্থির চালান। 


দৃষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিচলিত 
হয়ে পড়েন মুখামন্ত্রী সুধীররঞ্জ ন মজুমদার । 
তিনি পরদিন হোস্টেলটি পরিদর্শন করেন 
এবং পুলিশকে কড়া বাবস্থা নিতে বলেন। 
কিন্তু পুলিশ মাত্র কয়েকজন সন্দেহভাজন 
বাক্তিকে গ্রেপ্তার করলেও প্রকৃত 
আসামীদের: ধরতে পারেনি। তারাই 
পরবর্তীকালে হোস্টেলের দেওয়ালে অশ্লীল 
ভাষায় পুনরায় হামলার আগাম নোটিশ 
লিখে দিয়ে গেছে। ফলে প্রচুর মেয়ে হোস্টেল 
ছেড়ে চলবে যাচ্ছে। 

এ মাসেই আগরতলার আনন্দনগরে 
কিশোরী কণিকা ভৌমিক ধর্ষিতা হয়। 
এখনো সে পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেনি। তার 
পিতা রামমোহন ভৌমিককে অস্ত্র দেখিয়ে 
তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। 

ক্রমাগত নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে 
যাওয়াতে ত্রিপুরা জুড়ে চলছে এক আতঙ্কের 
পরিবেশ। ১৯৮৮ সালে যেখানে ধর্ষণের 
ঘটনা ছিল ৪৩টি, সেখানে ১৯৮৯ সালে বেড়ে 
দাড়ায় ৬৬ এক ১৯৯০- তে অক্টোবর পর্যন্ত 
৬৩টি। 

বিরোধী বামফ্রন্ট বলেছে, এ 
পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়, কারণ বহু ঘটনা 
সামাজিক লোকলজ্জায় পুলিশকে জানানো 
হয়নি। বামফ্রন্টের দাবি মহিলাদের 
নিরাপত্তা বজায় রাখতে বর্তমান প্রশাসন 
সম্পূর্ণ aI | 

এদিকে গত বছর স্বশাসিত উন্নয়ন 
পর্ষদের নির্বাচন হবার পর সি পি এম সমর্থক 
কিছু মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে যে 
অভিযোগ নিয়ে আজও ত্রিপুরা উত্তাল, তার 
প্রকৃত রহস্য রাজ্য সরকার এখনো উদ্ধার 
করতে পারেননি। 


কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। তাই প্রিয়বাবু 
ভার পুরনো ইমেজ ফিরিয়ে আনতে চারজন 
বুদ্ধিজীবী এবং বাংলা ফিল্মের কিছু শিল্পীকে 
প্রচারে নামাতে চান। যে চারজন 
বুদ্ধিজীবীকে প্রিয়রঞ্জনের তরফ থেকে রাজি 
করানো হয়েছে ঠারা হলেন, বিশ্বভারতীর 
প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
প্রাক্তন অধাক্ষ ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্বনামধন্য চিকিৎসক ডঃ দীনবন্ধু ব্যানাজি। 


অপরজন বুদ্ধিজীবীর নাম এখনো পর্যন্ত 
জানা যায়নি। বাংলা ফিল্মের যে কজন 
শিল্পীকে প্রচারের কাজে নামানো হচ্ছে তারা 
হলেন অনিল চ্যাটার্জি, শতাব্দী রায়, তাপস 
পাল প্রমুখ। এছাড়া কিছু ফুটবলারকেও 
প্রচারের কাজে নামান হতে পারে বলে 
তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে জানা গেল। কিছু 
কিছু কংগ্রেস নেতা এই খবর সত্য বলে 
স্বীকার করে নিয়ে জানালেন যে তারাও 
এরকম একটা কথা শুনেছেন, তবে শেষ 
পর্যন্ত কি হবে বা চূড়ান্ত কথাবার্তা এ ব্যাপারে 
হয়েছে কিনা তা তারা জানাতে পারলেন AT | 


এবং প্রাক্তন বিধায়ক শক্তিপদ রায় এ 
ব্যাপারে কোন মস্তবা না করে ব্যাপারটি 
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। 





/ 


‘কাঙাল হরিশ' নাটকে প্রবীর DET বুদ্ধদেব ঘোষ ও WEA চ্যাটার্জি 


মার্কেটিং ব্রাঞ্চ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটক কাঙাল হরিশ 


| কলকাতার বাবু-কালচার, ইংরেজ শাসনের 


অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখে গেছেন কেউ 
কেউ । নাম ভূমিকায় বুদ্ধদেব ঘোষের 
প্রাণবস্ত অভিনয় চরিত্রটির পরিস্ফুটনে 
সাহায্য করেছে | ফাদার জেমস লং-এর 
চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন 
ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায় | অসিতবরণ 
চট্টোপাধ্যায় (গোবিন্দ) ও সত্যব্রত মিত্র 
(হকার) দুটি ছোট চরিত্রে এক অদ্ভূত 
মানবিক স্পর্শ রেখে গেলেন ৷ 


এছাড়া 
ery চট্টোপাধ্যায় (শিশ্রি ঘোষ), 
তিমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায় (উকিল), 
কৃষ্ণগোবিন্দ চক্রবর্তী ( চতুর্থ বাবু), 
পরিমল দাস (কালু), বিমল রক্ষিত 
(হামিদ) ও শিলাপতি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম) 
চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন । তুলনায় 
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ছবি : সৌরভ 


প্রবীর চক্রবর্তী (মাইকেল), কৃষ্ণপদ দে 
(গিরীশ), দেবাশিস রায় (হিল), সন্ধ্যা 
চক্রবর্তী (হরমণি) ও রেখা রায় (উমা) 


ert চরিত্র নির্বাচনে আর একটু নির্মম 
হলে পরিচালক বোধহয় ভাল করতেন । 
তার ডিটেল-এর কাজ অবশ্যই প্রশংসার 
দাবি রাখে । মঞ্চ, আলোকসম্পাত ও 
রূপসজ্জা যথাযথ | সামগ্রিকভাবে, অফিস 
ক্লাব হিসাবে মার্কেটিং ব্রাঞ্চ রিক্রিয়েশন 
ক্লাবের এই নাট্য-প্রয়াস স্বকীয়তা ও নিষ্ঠার 
জন্য প্রশংসা পাবে। 


সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 





সি পি এমের আচরণে ভি পি সিং ক্ষুব্ধ 


জানা গেছে। তিনি প্রথমে খুশি 
হয়েছিলেন সি পি এম পশ্চিম 
অস্তিত্বহীন জনতা দলকে দুটি লোকসভা 
আসন ও গোটা ছয় বিধানসভা আসন 


লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় মোর্চা যদি 


ছিল | এতে ভবিষ্যতের অপ্রিয় পরিস্থিতি 
এড়ানো যেত | কিন্তু সি পি এম চালাকি 


নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে 
সি পি এমের বিরুদ্ধে ঠার উদ্যোগ তত 
বাড়বে | নির্বাচনের ফলাফল যদি জনতা 
দলের পক্ষে যায়, তাহলে ভি পি সিং এই 
কান ভাঙানিকে গুরুত্ব দেবেন বলে 
তথাভিজ্ঞ মহল মনে করছে। 


VIDEO 


RECORDING 


Please Contact 
57-2982 








দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৩ মে ১৯৯১ 


কত কি ? এগুলোর সঙ্গে যোগ হল, ২২ 
এপ্রিল ১৯৯১-_যেদিন খোলা পিস্তল 


ব্যাটন হাতে ফুটবল ও ফুটবলার ভক্তদের 


১৫ লাখ টাকা ব্যয় করেছে! এবার 


মদতদারদের দ্বারা পুষ্ট । ওদের টুটু বসু, 
অঞ্জন মিত্র, কেষ্ট সাহা থেকে শৈল 
চ্যাটার্জি, গৌর সাহা, Ty ঘোষদের 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ক্ষমতা প্রচুর । 
দশ-বিশ লাখ টাকার wal ওদের ব্যাঙ্কের 
মুখাপেক্ষী হতে হয় না তাও ওরা ব্যাঙ্ক 
খণ নেয় লোক দেখানোর জন্য ! 

সেনগুপ্ত, পল্টু 
দাস, প্রদীপ সেনগুপ্ত থেকে ফণী সাহা 
স্বপন ঘোষ 


2 
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তখন তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল । 


খুবই কম কথা বলেন মনা | কিন্তু তার 
অত্যন্ত নিকটজনের কাছে তিনি বলেছেন, 
“আমি ইস্টবেঙ্গলে থাকতে চাইনি একথা 
আমার চরম শক্রও বলতে পারবে না। 
কিন্তু যোগ্য সম্মান না পেলে থাকব 
কেন? “ঘরের ছেলে' কথাটায় আমার 
বিশ্বাস নেই । তবে প্রাপ্য মর্যাদা পেলে 
১৪ বছরের পরিবেশ ছেড়ে যাব কেন ? 
সুব্রত মোহনবাগানে পড়ে আছে কারণ 
পরবর্তী জীবনে সে এ ক্লাবের কর্মকর্তা 
হতে চায় | আমি ময়দানে কোনও ক্লাবে 
কর্তা হতে চাই না | এমনকি কোচও নয় | 


যান তখন তাদের চোখে জল | গেটের 
সামনে শ'গাচের মোহনবাগান-সমর্থক 
উল্লাস দেখাচ্ছে তখন জনা পপঞ্চাশেক 
নীরব ছিলেন | তাদের চোখের কোণ চিক 
চিক করছিল | এরা মনাভক্ত । এদের 

বেলঘরিয়ার মনোতোষ 


খেলেছেন | বললেন, “মনা মোহনবাগানে 
গেছে | আমার একটু দুঃখ হচ্ছে না | কেন 
জানেন ? ও যোগ্য সম্মান পেয়েছে বলে | 
দেখুন, মনা কম আয় করেনি | কলকাতা 
ফুটবলে একজন স্টার ফুটবলারের নাম 
করুন তো যে ১২-১৩ বছর ধরে 
যোগ্যতার উপযুক্ত মূল্য পেয়েছে? হ্যা, 
টাকার অঙ্কেই বলছি | মনা সবার ওপরে | 
খেলেও গেছে | ভাঙা পা সারিয়ে আবার 
ফুল ফর্মে খেলেছে। ফুটবলার জীবনের 
শেষ সময়ে এবারও মনাই সুপার স্টার | 
এমন টানাটানি হৈ-চৈ আর কাকে নিয়ে 
হয়েছে গত ২০ বছরে ? পিস্তলও বেরিয়ে 
পড়ল, ভাবা ae! 








ভাবিনি। কাবাডি আর ফুটবল ভাল 


জীবনসাথী হয়ে গেল | অবশ্য এর জন্য 
আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ সাই-এর কোচ 
আর এস সোধি-র কাছে । তারই প্রশিক্ষণে 


এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 


সাব-জুনিয়র প্রতিযোগীর সংখ্যা খুবই কম 
দেখেছি | কিন্তু এবার (৯১) কলকাতায় 
-জুনিয়রে 


দিলেন | সে ব্যাপারে পড়ার চাপ রয়েছে। 
তাছাড়া অনুশীলনের যা চাপ ! দম ফেলার 
ফুরসৎ পান না । ওর আসল নাম অর্জুন | 
কিন্ত লিশ্বারাম বলে পরিচয় দেন কেন ? 

এর পেছনে এক ঘটনা লুকিয়ে আছে | 


তখন ওর বয়স দশ | ভীষণ অসুখে শরীর 


জীর্ণ | এমনকি ধাচবে না বলেই এক 
প্রকার সবাই ধরে নিয়েছে । এ সময় 


দেশের মুখোজ্জ্বল করা । দেশের জন্য 








~ ১ম পৃষ্ঠার পর 
করছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় নির্বাচন 
কমিশনের পাঠানো পর্যবেক্ষকরা যদি 


তথ্য জানাতে হবে না। শুধু তাই নয় 
রাজ্যের নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের এটাও 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনারা যতটা 
পারবেন রাজ্য নির্বাচন দফতরকে এড়িয়ে 
কাজ করবেন। 

বিশ্বস্ত সূত্রে আরও খবর পাওয়া গেছে 
যে, কলকাতার তিনটি লোকসভা কেন্দ্র 
সহ যাদবপুর, ব্যারাকপুর, আসানসোল, 
রায়গঞ্জ, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, কাখি, 
প্রভৃতি লোকসভা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী 


যে কোন মুল্যে 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ড্যাতিবাবুকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাকে করা 
হবে অর্থমন্ত্রী । জ্যোতিবাবুর পেটোয়া 
অসীম দাশগুপ্তকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে 
সরানোর জন্য সি পি এম পরিকল্পনা 


নিয়েছে। 
এর উল্টো চিত্র দক্ষিণ কলকাতা 
লোকসভা কেন্দ্রে। এখানে আগে 


এবারে বিপ্লব দাশগুপ্ত সি পি এম প্রার্থী | 
কংগ্রেস প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | 
মমতার ধারনা এটি সেফ সিট । এখানে 
তিনি জিতবেনই | কিন্তু কংগ্রেসের একটি 
বড় গোষ্ঠী মমতার বিপক্ষে সি পি এমের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তারা বেশিরভাগই 
সুব্রত মুখার্জির অনুগামী | সি পি এম 
কংগ্রেসকে দিয়েই মমতাকে হারিয়ে দেবার 
ছক কষছে । মমতা হেরে গেলে আশ্চর্য 
হবার কিছু লেই। 


প্রার্থীপদের টিকিট না পেলে ভূটান চলে 
যাবো | আর মালদহতে ফিরবো aT | এই 
হুমকিতে বরকত প্রচন্ড ঘাবড়ে যান | এবং 
তারপরের ইতিহাস তো প্রত্যেকেই 


সিদ্ধার্থবাবু কোনও উত্তর দেননি | প্রিয় 
গোষ্ঠীর জনৈক নেতা অবশ্য জানিয়েছেন, 
হুমায়ুন চৌধুরীকে মনোনয়ন না দেওয়া 
এবং সাবিত্রী মিত্রকে মনোনয়ন দেওয়ার 
নেপথ্যে স্বয়ং সিদ্ধার্থ রায় আছেন। 
সিদ্ধার্থবাবু চাইছেন, প্রার্থী মনোনয়নে 
নতুন মুখ যাতে কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ 
হতাশ হবেন | এবং তারা সরাসরি বরকত 
বিরোধিতায় নেমে পড়বেন। এরফলে 
স্বয়ং গনি খান দারুনভাবে বেকায়দায় 
পড়বেন | এছাড়াও মালদহতে এবার বি 
জে পি দারুন সক্রিয় | কংগ্রেসি বিক্ষোভ 
এবং বি জে পি-র উত্থান যদি একত্রে 
আসে, তাহলে গনি খানের পুনরায় জিতে 
আসা প্রচণ্ড অসুবিধে হয়ে পড়বে বলে 
তিনি মন্তব্য করলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
প্রাক্তন বিধায়ক এবং কংগ্রেস নেতা 





সিদ্ধার্থ রায় 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


অবস্থা হয়েছে এবং নির্বাচনে ভরাডুবির যে 
সম্ভাবনা তাতে অন্য কেউই যে সভাপতির 
শুরু দায়িত্ব নেবে না, সে কথাটাও এ আই 
সি সি-র এক প্রভাবশালী সদস্য রাজীব 
গান্ধীর নির্দেশে সিদ্ধার্থশঙ্করকে বুঝিয়ে 
দেন। বাধ্য হয়েই তাকে পদত্যাগের 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হয় উপরোধে 
টেকি গেলার মত । তবে, তথ্যাভিজ 
মহলের ধারণা, নির্বাচনের পর সিদ্ধার্থশক্কর 
রায়কে কংগ্রেসের বিভিন্ন দল, উপদল 
উত্যক্ত করবে | তখনই তিনি পদত্যাগের 
পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবেন। বিধানসভা 
নির্বাচনের ফলাফলে যদি দেখা যায় 
কংগ্রেস অন্তত ৭৫টি আসন (বিগত 
বিধানসভায় ৩৯টি ছিল) পেয়েছে, তবে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নব রলে বলীয়ান হয়ে 
নিজস্ব লবি তৈরির দিকে মনোনিবেশ 
করবেন। 


দর্পণ । শুক্রবার ৩ মে ১৯৯১ [এগারো 


মে দিবস 
৭ ম পৃষ্ঠার'পর 


Sure করেছি, সেই অবিরত সংগ্রাম আজও 
শেষ হয়নি। বিশ্ব ধনবাদ উচ্ছেদ না হওয়া 
পর্যন্ত এবং দেশে দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত 
না হওয়া পর্যন্ত সে সংগ্রাম চলবে। সর্বাঙ্গীন 
মানবমুক্তির সংগ্রাম তারপরও নিরস্তর 
চলতে থাকবে। 

কিন্তু সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে, চীনে, 
জার্মানিতে, পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে 
যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, তার দরুন মানুষের 
মলে প্রশ্ন জেগেছে যে মার্কস-একঙ্গেলস 
লেনিন নির্দেশিত সমাজভাবনার গতি আজ 
কোন্‌ পথে বহমান? সেই গতি কি পুনরায় 
সারা বিশ্বকে নয়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে 
নিয়ে চলেছে? একদা ১লা মে যে শ্রমিক শ্রেণী 
হে-মার্কেট স্কোয়ারে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়েছিল, যাদের রক্তে রাজপথ ভেসে 
গিয়েছিল, ফাসির মঞ্চে যারা সেদিন নীরবে 
প্রাণ দিয়েছিল, এক শতাব্দীকাল পর সেই 
এঁকাবন্ধ শ্রমিক শ্রেণীর উত্তর সাধকেরা আজ 


বিশ্বপনবাদ উচ্ছেদে সমাজতান্ত্রিক বিল্পানে 


,কোন্‌ স্তরে অবস্থান করছে? son মে কি 


শুধুমাত্র আজ আনুষ্ঠানিক মিছিল, মিটিং, 
শ্লোগান ও জ্বালাময়ী ভাষণে সীমাবদ্ধ ? 
সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্ব জুড়ে যে সব 
ঘটনা ঘটে গেছে এবং এখনও ঘটছে, তার 
ফলে সাধারণ মানুষের মনে স্বভাবত এসব 
প্রশ্ন জাগতে পারে। তথাপি একথা 
অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে গোষ্ঠীযুগ, 
অভিজাততন্ত্র, মধ্যযুগীয় ceca, ভৌমিক 
সামন্ত তন্ত্র ও ধনতন্ত্র_এসবই হল সামাজিক 
বিবর্তনের এক একটি এ্রতিহাসিক অধ্যায়, 
সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসম্পর্কের 
স্তর। এক একটি অধ্যায় যেভাবে বিবর্তনের 
পথে বিলুপ্ত হয়ে পরবর্তী স্তর বা অধ্যায়কে 
ইতিহাস নির্দিষ্ট পথে আনতে সাহায্য করেছে 
ঠিক তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা 
অবলুপ্ত হয়ে একদিন পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক 
সমাজবাবস্থা আনতে সাহাযা করবে-_এটাই 
সমাজ বিবর্তনের বাস্তব, অপরিহার্য ও 
্রতিহাসিক সতা। ইতিহাসের এই 
অশ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারে না। 
বহতা সময় জটিল ও সপিল গতিতে সেই 
পথেই এগিয়ে চলেছে | 


Postal Reg. No. W3CC 561 





সীতাংশু চক্রবর্তী : খত বিশে এপ্রিল 


মধ্যে খবরটা সারা 


বিদ্যুৎবেগে , সময়ের সঙ্গে তাল রেখে 
গুজবের মাত্রায় রং চাপতে শুরু হল, 
রঙ-বে-রঙের গুজবে সরগম হয়ে উঠল 


আমেদ নামে এক যুবক । পুলিশ গুলি 
চালানোর ফলে প্রাথমিকভাবে জনতা 
ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং সংঘর্ষ থেমে যায় | 
কিন্ত পরে তা আরও বিস্তার লাভ করে | 


সংযোগ, দোকানে SINE অবাধে চলতে 
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Sof রাজা সুবোধ মক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ (৭ম তল) 
পে ব' FRSA একটি she 


27222 


তদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, প্রাথমিক 
অবস্থায় প্রশাসন প্রায় নিক্ষিয় ছিল। 
প্রশাসন যদি তৎপর হত, তাহলে ঘটনা 


ড্রাইভার ও বোষক। এরপর পুলিশকে 


টেলারিং-এর দোকানেও ভাঙ্গচুর হয় | এই 
ঘটনার জের ২৫ মার্চ ও ২৬ মার্চ পর্যন্ত, 


মহঃ, নিজামুদ্দিন 
মহল্লায় । আর গাচটা 
০০০০০০৪০০৬৬ 


টি 


বিজেপি-ই দায়ী 





" গিচুটি-পড়া পরীক্ষকের মুড-এর ওপর 
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বিশেষ জরুরি | 


Re. 1/- R.N.1.No.2784/58 
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কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। 
রেলওয়ে চ্যানেল পার হবার সময় তার 
উপর আক্রমণ করা হয ! অভিযোগ, তিনি 


Porn x 


আধুনিক গান পরিবেশন করেন মিতা দে। | 
বিভাস 





বিভেদ সৃষ্টি করার চক্রান্ত চলছে | তিনি 

মনে করেন, সরকার ও পুলিশ প্রশাসন দর্শকদের “চাহিদা প্রমাণ করতে 
লি পুরোপুরিভাবে সক্ষম। | 
কোন বিক্ষোরণ ঘটে যেতে পারে ee es 
বিরাট আকারে। টু Seen Bd 


যে, সত্যিকারের কোন ভাল নাটক .হলে 
দর্শকরাও WP সাদরে বরণ করে নেন। 
কিন্তু নাট্যপ্রেমী দর্শকরা আজ বঞ্চিত 


(সুদে টাকা খাটান at চিফ ইঞ্জিনীয়ার 
প্রসঙ্গেও একইসঙ্গে ভুল খবর বেরিয়েছে | 


| এই অনিচ্ছাকৃত ক্ৰটির জন্য আমরা 







* পড়তে পড়তে দুর্বল হলে চলবে না। 
* শ্রীর ও মন ভেজে পড়লে চলবে না। 
ও মনের একাগ্রতা 
: বাড়াতে এবং AA HE সতেজ রাখতে 
“ থেকে ইংরেজিকে চালু না করা বা প্রশ্নপত্র নিয়মিত প্রয়োজন | 
‘তৈরিতে ছাত্র ঠকানোর খেলা এগুলো 
। স্মৃতিশক্তি এ সাস্থা 
| সেজ বাখাৰ 
কিংবা মুদির দোকানে ফেলে গেছেন । যে উৎকৃষ্ট টনিক 
দেশে এখনও শিক্ষার মান নির্ণয় করা হয় ৃ 


(51508555555 


অর্থাৎ নম্বরের ওপর, সেখানে পরীক্ষা 
লকাতা-৩১. WASTE §300 ba 





সম্পাদক : হরেন বসু | সম্পাদক কতৃর্ক আআজেল প্রিষ্টার্স ৪৩৭ THY সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাঁতা-১৩ থেকে প্রকাশিত . 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার -১০ই মে ১৯৯১. 














স্েটম্যানের ইতিহাসেও এর দৃষ্টাত্ 
একেবারেই দুর্লভ HH কিন্তু হায়, দু'চোখ 


অবজার্ডার, কমেন্টেটর, 
কত কি। হলোই বা সে সমাজ্-বিজ্ঞানে 





ভাব আছে। যা আপনাকে অনেক দূর অব্দি 
টেনে নিয়ে যাবে। আপনার সন্তানদের 
বিভিন্ন পার্টিতে নাম লিখিয়ে দিন। 
ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না। 
লালদেব প্রসাদ বিতরণে কার্পণ্য করবেন না 
ওরাই আপনার ভরসা । কম ভোটের 
ব্যবধানে জেতার সম্ভাবনা আছে। অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা না করে গোঁ পাঁলকদের 
নিযে নির্বাচনে লাফিয়ে পড়ুন। 


: সুলায়েম সিং যাদব 


যেভাবে কংগ্রেস আপনাকে ল্যাং মেরেছে 
ঠিক সেইভাবে বি ce Pre আপনার পেছনে 
কাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে এমনকি আপনার 
নাম পাষ্টালোর Gate প্রচার চালাচ্ছে। 
ভীত হরেন না। বাবরি হুল ব্রেখে বদি না 
থাকে পরচুলা পরে মন্দিরে মন্দিরে যাদবদের 
সঙ্গে নিয়ে ধর্ণা দিয়ে যান। সুফল পেলেও 
পেতে পারেন। কাশীরাম থেকে সাবধান 
থাকবেন। ও আপনাকে ডোবাতে পারে। 


অর্জন সিং 
এবার ভোটে সিং-এর ছড়াছড়ি । এক হয়ে 


“লড়তে পারলে অন্য সিং-দের টাইট দিতে 


পারতেন। আপনার প্রাসাদ আর ছেলে 
(লটারি কেলেঙ্কারি আসামী) আপনার 
ভোটার টানায় বেগ দেবে | তলায় তলায় বি 
জে পির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন। 
জেতার যোগ খুব একটা নেই তবে আপনার 
নামই আপনাকে জিতিয়ে দেবে। গ্যাস থেকে 
দূবে থাকবেন। 


পিউপেন্স 
যোগাযোগের দায়িত্ব পেয়েও হাতছাড়া হয়ে 


| গেলো, নচেৎ আপনার ভাগ্য মোটামুটি 


om! উপ + ইন্দ্র অর্থাৎ উপ নির্বাচনে 
ইন্দ্রের আগমন। এছাড়া আদ্য অক্ষর পি 


| অর্থাৎ পাস। সুতরাং নির্ভয়ে লড়ে যান। 


জেতাব সন্তাবনা আশানুরূপ না হলেও 
হারার সম্ভাবনা নেই । 


রসরাজ জানা 
| লালুপ্রসাদ যাদব আজ ফা; 
আপনার নামেব মধ্যেই একটা আদুরে আদুরে আপনি যদি কোন কিছু ঘটিয়ে জেলে যেতে 


পারেন আর আপনার কাট- আউট মাধামে 
প্রচার করতে পারেন তবে জেতার সন্ত! 
প্রবল। জ্বালাময়ী কথা না বলে মালা; 
প্রচার চালাবেন! কোন জাতকে চটাবেন না। 
আপনার রেল ঠিকমত চলছে না। এছাড়াও 
প্রচার মাধ্যমগুলি আপনাকে প্রায় ত্যাগ 
ee Ee নন 
1 


পিউন্লিকৃষঃণ 

আপনাকে এবার ত্রিমুখী লড়াইয়ে নামতে 
হবে। অগ্রভাগে পি অর্থাৎ পঞ্জিশন, পরবর্তী 
ভাগে উ মানে বাঘা, তারপর কৃষ্ণ । সুতরাং 
আপনার পজিশন আপনাকে ব্যথা দিলেও 
দিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ চক্ত দিয়ে আপনার 
wor হয়তো কিছুটা বিনাশ করলেও 
করতে পারেন। ভয় পাবেন না। নামে কিছু” 
যায় আসে না, বিশেষ কবে আপনার ক্ষেত্রে 


ATER হেগকে 


আপনার নামই আপনাকে একটি বিশেষ 
শ্রেপীর ভোট oR দেবে। তবে প্রচারে 
নামটা বেশ ঝড় বড় করে দেবেন আর 
'টাইটেলটা খুব ছোট করে। কল শুভ হবার 
সপ্তাবনা। নির্বাচনের আগে কোন ব্যাপারে 
আড়ি পাতবেন atl জানাজ্ঞানি হলে | 
ভোটাররা আপনার সঙ্গে কিন্তু আড়ি করে| 
দেবে। এমনিতেই আপনার দলের চারজন 
কেটে পড়েছে | আর কেউ যেন লা কাটে সেই 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে যান। 


রামবিলাস পাশোয়ান 


জায়গা পালটানোর জন্য গতবারেব মত 
এবার বিপুল ভোটে প্রেতার সম্ভাবনা কম। 
তবে আপনার নামের যা মাহাত্ম্য জিতে 
গেলেও যেতে পারেন। নিম্ণবর্গের লোকদের 
বেশি ক্ষেপাবেন না। ওরাই পরে আপনাব 
ঘাড়ে চেপে বসবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
নেবেন। জয়রাম বলে নেমে পড়ুন। 


| যখন তখন | খোলা মনে এ 
কিস্তি লেখার দিন দুই আগে পর্যন্ত অর্থাং 
২৯/৩০ afte পর্যন্ত দিন দশেক রোজ 
তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, রোজই 
দুরদর্শনে ধার ছবি ও কথা দর্শকদের কাছে 
উপস্থিত হয়েছে। 

“নির্বাচনী আচরণবিধি পালন করানো 


এবং অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের বাবস্থা করা, 


নির্বাচন. কমিশনের দায়িত্ব । এই 
আচরণবিধি পালন করার বিষয়টি নিয়ে 
শেষন সব রাজ্য সরকার ও রাজনৈতিক 
চা তা ডো 


অপ পভ 
এন অম্ল 
পারবেন কিনা, সে বিষয়ে সমস্যা তুলে 
ধরেছেন। শেষন কেন্দ্রের তদারকি 
্স্রিসভার তিন মন্ত্রীকেও সতর্ক 
করেছেন | 
gp এপ্রিল শেষনজী হঠাৎ বলে 





ও কংগ্রেসিদ্রে 
Co RRA . 


fi | বৃহৎ 
িল্পনীতি cited ও রে 
মারফৎ চার হাজার কোটি টাকা তোলার 
সুযোগ পেয়েছিল । রাজীব গান্ধীও ও 
করেছিলেন । ক্যাবিনেট সচিব হিসেবে 
CR এসব অপকর্মের দায় এড়াতে 
পারেন না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 
হিসেবে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই তিনি 
নিজের গাড়িতে বিশেষ টেলিফোনের 
ব্যৱস্থা করেছেন। ব্যয়বহুল এই 





আরো অনেক কীর্তি রয়েছে, সব কিছুর 
বর্ণনা এখানে না দিলেও চলে | শেষন যে 





-দিয়েছেন। 


৮৬ এক রা 
বি জে পি প্রার্থী ভিক্টর ব্যানার্জিকে নিয়ে 
অনেক খবর কলকাতার কাগজে এপ্রিল 
মাসের: মাঝামাঝি থেকে বেরোচ্ছে। || 
“যেভাবে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া তার হল | 
টি. 





করেছেন। পূর্ব বেলগাছিয়ার সর্বত্র সি পি 


এমের গোষ্ঠীদন্ব অত্যান্ত প্রবল। সুভাষবাবুর 
বিরোধীরা তাকে জব্দ করার জন্য তৎপর । 


ক্ষোভের সঙ্গে স্বপনবাবু বললেন, যখন যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আছে এই আসনে তখন কেন 
কুমারেশবাবু হাল ছেড়ে দিয়েছেন বুঝতে 
পারছি না। কংগ্রেস কর্মীদের এরকাবদ্ধ করার 
কাজটিও করছেন না কুমারেশবাবু। 





দুই শিল্প গোষ্ঠীকে আমদানি 
অবাধ সুযোগ 


দর্পণের প্রতিনিধিঃ ভোটের ঠিক আগেই 
কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি লাইসেন্সের 
অবাধ সুযোগ দিয়ে ভারতের দুই বৃহৎ 
শিল্পগোষ্ঠীকে সাহায্য করলেন। এই দুই বৃহৎ 
শিল্পগোষ্টীরা হলেন aia রিলায়েন্স 
টেক্সটাইল এবং বোস্বে ডাইং: এদের 
মালিকরা হলেন যথাক্রমে ধীর ভাই আদ্বানি 
এবং নাসলি ওয়াদিয়া। 

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখরের নির্দেশে শিল্পমন্ত্রী সুব্রক্ষণাম 
স্বামী এই দুটি গোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সুবিধা 
সুবিধা অনুযায়ী বস্ত্রশিল্পের 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কেমিকাল -এখিলিন 
এবং 'প্যারাজাইলিন' আমদানিকে অবাধ 
করা হয়েছে । 

'এখিলিরন্ আমদানিকে 'রেস্ট্রিকটেড' 
তালিকা থেকে সরিয়ে অরাধ করার সিন্ধান্ত 
নেওয়া হয় গত ২০ ফেব্রুয়ারি । এই সিন্ধান্ত 
শীরুতাহ আঙ্বানিদের রিলায়েন্স কোম্পানির 
পক্ষে যায়। 

sor সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় গত মাসের ৪ 
তারিখে। সিন্ধান্ত অনুযায়ী  নাসলি 


ওয়াদিয়ার বোশ্বে ডাইং-কে প্যারাজাইলিন 
কেমিকালের একমাত্র আমদানিকারক করা 
Rai 

প্রসঙ্গত খবর মিলেছে এই দুই বৃহৎ 
শিল্পগোষ্ঠীকে অবাধ আমদানি করার সুযোগ 
দেওয়ার ফলে দেশের বিদেশি মুদ্রার তহবিল 
থেকে প্রায় আড়াইশ থেকে তিনশ কোটি 
টাকা খরচ হয়ে যাবে! 

এদিকে ঠিক নির্বাচনের আগেই এই দুই 
বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখরের বদান্যতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে 
নানা প্রশ্ন উঠেছে। এক সূত্রে জানা গেছে 
আশ্বাস দিয়ে এক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই সুযোগ 
আদায় করে নিয়েছেন। অন্য এক ব্যবসায়ী 
গোষ্ঠীর সুযোগ আদায় করার পেছনে রাজীব 
গান্ধীর প্রভাব আছে বলে মনে করা হচ্ছে। 

ঘটনা যাই হোক, HE শিল্পপতির প্রতি এই 
ages নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বেশ 
বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর 


মিলেছে | খবর অনুযায়ী জানা গেছে অব - 


আমদানির সুযোগ দেবার ব্যাপারে প্রবল 


আপত্তি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
যশোবস্ত Pre কিন্তু যশোবস্ত সিংহের এই 
আপত্তি কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত 
সুব্হ্মণ্যম স্বামী চন্দ্রশেখরকে দিয়ে সিদ্ধান্তটি 
পাশ করিয়ে নেন। আরও খবর কেন্দ্রীয় 
প্রায় গোপন রাখা হয়েছিল | 

অপরদিকে জানা গেছে 'এখিলিন' এবং 
প্যারাজাইলিন দুটি মুলাবান কেমিক্যালস 
আমদানির অবাধ সুযোগ পাওয়ার ফলে 
রিলায়েন্স টেক্সটাইল এবং বোম্বে ডাইং দুটি 
শিল্পগোষ্ঠী সমগ্র কৃত্রিম তত্তুজাত বস্রশিল্পের - 
ওপর আধিপতা বিস্তার করতে সক্ষম 
হয়েছে! 

এইসব ঘটনার সঙ্গে অভিযোগ উঠেছে 
কেন্দ্রীয় সরকার এখিলিনে র ওপর থেকে 
৪৫ শতাংশ কাস্ট মস ডিউটি প্রতাহার করে 
নিয়েছেন! শুধু তাই নয়, 'এখিলিন কে 
অবাধ আমদানি তালিকায় আনার ফলে 
রিজার্ভ ঝাস্ক বৈদেশিক মুদ্রা সংকট রুখতে 
আমদানির ওপর বড় বিধিনিষেধ আরোপ 
করেছে । 


হি wong 
৯৭ ৯ সততা et 
Tre FE 


চার] দর্পণ । শুক্রবার ১০ই মে ১৯৯১ ২ 




























এই ফটিক লাহা প্রত্যক্ষভাবে. রেখা 
লাহা ও প্রবীর লাহার ওপর মানদিক এবং 
চালাচ্ছেন | এই গীড়নের একটিই কারণ, 


* প্লেখা লাহা তার পুত্রকে নিয়ে যেন বাড়ি. 


ছেড়ে চলে যান | তারপরে এই 'বাড়ি বিক্রি 
করার লোকও মজুত আছে। 

এই চক্রান্তে ফটিরু লাহা, অভিজিৎ 
লাহার দোসর হয়েছেন একজন -উকিল 
এবং এলাকার দালাল AT CROSS ও. 
অসিত লাহা। - 


৬৫/5, হিদারাম ব্যানার্জি লেন, . 


এধারকার নির্বাচন নিয়ে কিছু অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটছে! 
সবচেয়ে বড় কথা, এবার লোকসভার কোন দল বা জোট নিরন্ধুশ' 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কিনা এই প্রশ্নে সকলের মনেই সংশয় | দলই 


আশা নিয়ে | গতবার ছিল বেশ কিছুটা কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া | 
কিন্তু এবার কোন হাওয়া নেই এবং নির্বাচনী ইস্যুগুলোও কেমন 
যেন এলোমেলো | অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কংগ্রেস 
দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল | একথাও সত্য যে, দীর্ঘ চল্লিশ 
বছর ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস দেশের কোন সমস্যার সমাধান তো 
করতে পারেইনি, বরং তাদের অপশাসনে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি 
হয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, জনসাধারণ দুবার বিরোধীদের 
হাতে "কমতা তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সে 
সরকার স্থায়ী হয়নি? রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার ভেঙে যাবার পর 


নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে. স্রাজীবকে প্রধানমন্ত্রী করে যদি 
কেন্দ্রে সরকার গঠন করে তাতে দেশের ও “দশের কী পুরুষার্থ 
সিদ্ধি হবে ? কাচকলা | চুরি, বাটপাড়ি আরও বাড়ছে, মানুষ 
আরও দরিদ্র হবে এবং দরিদ্র মানুষের এবং বেকারের সংপ্তা 
আরও বাড়রে ৷ ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। 


করেন। 


যাইহোক, রেখা লাহা ও তার একমাত্র ' 


পুত্র প্রবীর 


বিশেষ কেউ. বলছে না । বি জে পি প্রথমে রামকে আকড়ে 
ধরেছিল | পরে তার সঙ্গে যোগ করেছে রোটি আর ইনসাফ ৷ } 


















করেও ৭ লক্ষ টাকা । তাই অসহায়, দুর্বল 
বিধবা ও তার সম্তানের উপর এই চাপ 
সৃষ্টি। | 









দৰ VE : কংগ্রেসের নয়া 


চালের পরিণাম কী হতে পারে ? * 








পুনরায় ৬৫ বছর করে দেবার মহৎ ৫) 
প্রতিশ্রতিটি | ' মতে, 


এই ৬৫-র সঙ্গে একমত | অর্থাৎ একদিকে. . 


নয়, প্রায় সমস্ত 


_ দুশ কয়লা “খনির উৎপাদন এ বছর 


কংগ্রেসের কথা কতটা কাজে পরিণত হরে 
তা এখনও যথেষ্ট সংশয়পূর্ণ। কিন্ত 
‘ দারুণ 










কেবলমাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটত্রি 
জন্য৷ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ লক্ষ টন কম 
কয়লা উৎপাদন হবে । প্রায় এগার কোটি 
টাকার মত ক্ষতি হবে। = 

পাটশিল্পেও এ একই অবস্থা | অন্যান্য 
শিল্পে অমিক লে-অফ করতে হচ্ছে এই 
একই কারণে | 


[bet জুলাই ১৯৭২] 








অবস্থা ভাল নয় 





বড়ই বিপদে পড়েছেন ডাকসাইটে সি পিএম 
নেতা ও af প্রশান্ত শুর। টালিগঞ্জ 
বিধানসভা কেন্দ্রে ঠাব আসনটি এবার প্রায় 





এক বছর আগেও ছিলেন সিপিএমের প্রধান 
we! 

শচীন সেনকে নিযে প্রশাস্তবাবুর দুশ্চিন্তা 
দুটো কারণে। প্রথমত, বামপদ্হী মহলে তিনি 
এ এলাকায শুধুমাত্র সুপরিচিতই নন, নিজের 
freee ভাবমূর্তির জন্য তিনি প্রাষ 
- সকলের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র। ' 

দ্বিতীয়ত, এলাকার প্রথম সারিব নেতা 
হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে সি পি এমের সংগঠন 
এবং নির্বাচন মেশিনাবি গড়ে তুলেছেন 
শচীনবাবু। সুতরাং,.দলেব Vie MTs তার 
সবই জানা। প্রশাস্তবাবুকে বেগ দেওয়াব 
পক্ষে সেটাই যথেষ্ট । - 

তার, অর্থ 'অবশ্য এই নয় যে এবারের 


*. সেরকম আশঙ্কা 
_ করছৈনও না কেউ। তবে, সিপিএম নেতৃত্ব 
- যে SU পাচ্ছেন :তা হল, জিততে না 
কিরেন শচীনরাবু। এবং সেক্ষেত্রে লাভবান্‌ 
হবেন কংগ্রেস প্রার্থী পঙ্চজ ব্যানার্জি । ভয়টা 
আরও "বেড়েছে এই জন্য যে ১৯৮৭ সালের 
বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ৪,৭০০ ভোটের 
ব্যবধানে জিতেছিলেন প্রশাস্তবাবু। ' এই 
054 
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শচীনবাবু যদি টালিগঞ্জে বাতের. ঘুম 


কেড়ে নিয়ে থাকেন প্রশাস্তবাবুর তো সি পি. 


এম প্রার্থীর একই দশা তালতলায়। গত 


হারিযেছিলেন সি পি এমের সুমন্ত হীবা। 
এবার দলের মনোনয়ন না om বিক্ষুব্ধ 
সেজেছেন তিনি এবং ঘথাবীতি সি পি এম 
প্রার্থীয পরাজয় নিশ্চিত করতে তিনি ও তাব 
9০০০ 


উর সত হর জবি 
অতটা উজ্জ্বল নয় ঠিকই। কিন্তু যেহেতু 2 


' কেন্্রে এতদিন তিনিই ছিলেন সি পি এম . 


বিধায়ক এবং বিধানসভাতেই তিনি ছিলেন ' 


- “দলের ডেপুটি চিফ হুইল সেইহেতু তিনিও . 


ইতাবসরে গড়ে তুলেছেন একটা অনুগামীর 
“WAL এরা যে খুবই সক্রিয় সেটাই বোঝা 
. গিয়েছিল সুমন্ত হীরা দলের মনোনয়ন না. ' 


পাওয়া আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের সদর . - 


WTA বিক্ষোভ দেখানো হয় যখন। 


স্বীকার করেন না সি পি এম নেতৃত্ব। কিন্তু 
ভেতর, ভেতর প্রকৃতই উদ্বিগ্ন তারা। শুধু 
টালিগঞ্জ কিংবা তালতলাই নয়, তাদের 
উদ্বেগ মানিকতলা কেন্দ্রটি নিয়েও ।- 


রি মানিকতলায় সি পি এম প্রার্থী পুবিবহন pes 
১ মন্ত্রী শ্যামল চক্রবতী। সেই অর্থে এই কেনে 
কোনও ফিক্ষু্ধ সি পি এম প্রার্থী নেই বটে, 


তবে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ পাল 


উপেক্ষা করার মত নন মোটেই। তোট-যুক্ধে , 


কী কবে জিততে হয় তা তিনি জানেন 
ভালই। অন্তত -গত বছর পৌবভোটে সেটা 
টেব পহিষে দিয়েছেন তিমি। অনেক চেষ্টা 


করেও তাকে হারাতে পারেনি সি পি এম।' " 
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এই অকলে নিও ৯ det.” 
অর্থাৎ রাজনীতির কারণে সুখে কুলুগ টে 
বুয়েছেন। কেননা প্রতিবাদ করতে গেলে 


* যাওবা রাস্তা দিয়ে তাদের বাড়ির caraat 


চলতে পরিছে, প্রতিবাদ করলে: ae . 
হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে VES ' 
ঝুঁকি কেউ নিতে চাইছেন না 


এক কথায়, এবার কলকাতা এক. 
-সংলগ্ন . শিল্পাঞ্চলে সি পি এমের পক্ষে 


ভোট যুদ্ধটা অতটা সহজ হবে না যেমনটা 
হয়েছিল এর আগের আগেরবার। সে কথা 


মানেন সি পি এম CREWS! এবং মানবেন , 


পিএম যে কটা আসন ছেড়েছে সেগুলোর সব , 
কটাই যাকে বলে কিছুটা : অনিশ্চিত। . 


এগুলোতে - হারজিতের. বাবধ্রান্টা এর 
তা রা Seen 


এম।-এই সব. আসন যাদের ছাড়া হয়েছে 
তারা জিতলে কৃতিত্বটা পাবে সি পি এম-ছু। 
আর, তারা হারলে, দোষটা গিয়ে পড়বে 


নিজেদের, সংগঠন GR. বলেই হারলে 


দলিত ইকো? 
কেন?, ১১০, se 


চি 


হারবে বলা- কঠিন। তবে, ' প্রচার পর্বের 


হালচালটা যদি কোন ইঙ্গিতবাহী হয়তো 
 শহব.ও শহরতলীতে, বেশ -কয়েকটা'আসন্‌ - 


FETS এবাব হাতছাড়া হরে বামফ্রল্টের। 
এবং, ক্ষতিটা সে অবস্থায হবে সূলত,সি পি 


এমেবহ। “দলীয় নেতৃত্ব অবস্থাটা সম্পর্কে : 
সজাগ। সেই জন্যই Brat arrow থেকে : 


লোকসানটা- “পুষিয়ে নেওঁয়ার: পক্ষপাতী । 
বাগ ores হছে রত | 


, অনাদিকে /ইড-টিজািদের : ~~ 
“সাহস বাড়ছে। কারণ তারাও বুরে গেছে, | : 
কিছুই বলতে পারবে না তাদের ae 


“eat অবস্থায় eta উচিত এ ঘটনা 
বন্ধ করতে কড়া বাবস্থা নেওয়া নাহলে এর 
পরিণাম সাংঘাতিক হরে। ২ "* 


সিরা 
ভাষাকে অবহেলা 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ আলিপুবের ন্যাশানাল 
লাইব্রেবিতে বাংলাভাষাব সংগ্রহ, মোট 
সংগ্রহের ১০ শতাংশও নয। বাংলায় 
অবস্থিত এই লহিব্রেবিতে বাংলাভাষায় 
প্রকাশিত বহু পুস্তক পাওয়া যায় না। 
এবজন্য শুধু লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ নয়, পুস্তক 
প্রকাশকবাও wi আইনের সামান্যতম 


সীমাকন্ধতাকে Fe কবে প্রকাশকরা. 


ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে প্রকাশিত পুস্তক 
প্রেরণ কবেন না। বহু নামী প্রকাশকও এই 
দোষে দুই" 

কিন্তু লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষেবকও কোন 


মাথাব্যথা নেই এই বিষযে। অথচ বাংলায় 


প্রকাশিত এমন অনেক Fas আছে যার 
প্রযোজন আগামী ৫০ TEI পরেও থাকবে। 


আগামী ' প্রজন্ম শুধুমার কর্তৃপক্ষের 
অবহেলাব জন্য সেই বিষয়ে গবেষণা করার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। 

কর্সচাবীবা - প্রত্যেকেই বাঙ্গালি 
WSS YA প্রতি ন্যুনতম মসত্বযোধ থাকলে 
এই দায়িত্ব তারা নিজেদেব উদ্যোগে গ্রহণ 
করতেন। কিন্তু সদিচ্ছার অভাবের জনা 
নিজেদের মাতৃভাষা অবহেলিত হচ্ছে । 


বাংলা ভাষার কোন প্স্তুকের স্লিপ 
পাঠালে পাঠকের কাছে আসতে দেরি হয়। 
অথচ দেখা গেছে, হিন্দি ভাষা এমনকি 
মারাঠি ভাষার পুস্তক চটজলদি পাওয়া ঠায়। 
emt করলে, নিরাসক্তভাবে কর্মীরা উত্তর 
দেন_ “বাংলার বই আসতে দেরি হবে।' 


, তাদেরই ঘাড়ে । সেক্ষেত্রে অক্রেশে ATL UTC, * 


_ কাড়খন্ডীদের 


দৰ্পণ | শুক্রবার ১০ই মে ১৯৯১ [পাচ 


সিপিএমের 
মরণপন লড়াই . 


অশোকতরু চক্রবর্তী ঃ একদিকে সি পি এম 
অনাদিকে ঝাড়খন্ড পার্টি ভোটের হাওয়ায় 


" এবার মেদিনীপুরের ৪টি এবং বাঝুড়ার একটি, 


কেন্দ্রকে বেশ তাতিয়ে তুলেছে। মোট ৫টি 
বিধানসভা এবং ১টি লোকসভা কেন্দ্রে 


এবারও তারা জিতবে । সি পিএমের বক্তব্য 
অনুযায়ী তার কারণ ঃ ঝাড়খন্ড পার্টি এক 
কংগ্লেসের অশুভ VTS মানুষ বরদাস্ত 
' করবেন. না। বরদাস্ত করবেন aT 
" বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলনকেও । 


'. শালবনী বিধানসভা কেন্দ্রেব প্রার্থী 
বিজ্ঞ মাহাতো' সি পি এমের এই বক্তবোর 


' বিরোধিতা করে 'বললেনং “সি পি এম 


কংশ্রেসের থেকেও-বেশি ক্যাসিস্ত। ফ্যাসিস্ত 


-“গাভর্লমেস্টকে হটাতে গেলে মার্কসেব তথ্য 


, অনুযাষী সমাজ্ঞবিরোধী, ডাকাত এদের সঙ্গে 
থাকাটা অনুচিত নয়। লেনিনও এক সময 
তাই করেছিলেন। কদিন আগেও ভি.পি সিং 
কংগ্রেসে ছিলেন এখন তিনি সি পি এমেব 
দোসর |. আবার দেখুন পাশের রাজ্য বিহারে 


“* সি পি এস ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জে এম 
এম) র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাহলে সেই 
রি ‘ 


পূর্ব কলকাতায় ইভ-টিজারদের সংখ্যা: 


_ “পাটির শাখা-উপশাধা বিভিন্ন সংগঠনের 


-শুভ কিংবা BOE সে যাই হোক না কেন 
“লক্ষা করা গেছে নির্বাচনী বৈতবণী পার হতে 
জাতীয় দুলগুলির প্রায় সবাহ এখন WHAT 


সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। ঝাড়খন্ড পার্টি যে একটি 


“বিচ্ছিন্নতাবাদী দল ভোটের সময সে কথা সব 


“দলই ভুলে 'যান। এ রাজো যেমন কংগ্রেস, 
বিহার, ওড়িশায ania মোর্চাসি পি এম 


- জোট সেভাবেই সেরুঘা ভুলে গিয়েছে। 


গিয়ে কংগ্রেস আরও একটি যুক্তি খাড়া 
করেছে, সেটি হল £ ঝাড়থন্ড এলাকায় সি পি 
এম, ঝাড়খন্ডী এব কংগ্রেসিদের ওপর 
যুগপৎ আক্রমণ চালাচ্ছে। এ অবস্থার 
মোকাবিলা কবা দরকার । সেজনোই সি পি 


' এমের আক্রমণ রুখতে ঝাড়খন্ডীদেব সঙ্গে 


নির্বাচনী আঁতাত করা হয়েছে। 


ঝাড়খন্জী কোন দলের সঙ্গে এ. বাজে 
নির্বাচনী আঁতাত না থাকায় সি পি এমের 
কোন বক্তব্য নেই। বিহার, ওড়িশায় অবশ্য 
ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে হাত মিলিযে সি 
পি এম কংগ্রেসের AEE একই কাদুনি 
ঝাড়খণ্ডীদের সমস্যা এবং 


পূর্বতন কংগ্রেস সরকার দায়ী। এই সমস্যা 
রাজনৈতিকভাবেই মীমাংসা করতে হবে। 


আশ্চর্ধের ব্যাপার সি পি এম এব 
wea মোর্চা বিহার-ওড়িশায় ঝাড়খন্ড 
মুক্তি মোর্চার সঙ্গে নির্বাচনী আতাত করলেও 
এ ক্লাজ্যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থী থাকা 
সত্ত্বেও সিপিএম তাদের সমর্থন কবছে না। 


, অন্তত কাগজে-কলমে তাই। 


তবে ঝাড়খন্ড পার্টির অভিযোগ 


| কাগজে-কলমে কিছু না থাকলেও সি পিএম 
'তলে তলে বাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থীদের 


সমর্থন করছে। সি পি এম মনে করছে 
ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থীদের সমর্থন করে 
ফাড়ঘন্ড পার্টির কিছু আদিবাসী ভোট 
ভাগাভাগি করে তাবা few আসতে 
পারবেন। টি 


বীনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নরেন 
হাসদার চিফ ইলেকশন এজেন্ট এবং জেলা 
পরিষদের সদসা যামিনী মাহাতো অভিযোগ 
করলেনঃ “বাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সব 
প্রাথীকেই সি পি এম টাকা-পয়সা, লোকজন 
দিয়ে সাহায্য করছে। বহু ক্ষেত্রেই সি পি 


'এমঝাডখণ্ড মুক্তি মোর্চা যুগপত তাদের 


ওপর আফ্রমণও চালাচ্ছে | ভোটের সময় এই 
আক্রমণ আবও তীব্র হবে বলে তারা মনে 
করছেন) 


এতদর্সতেও ঝাড়খন্ড পার্টি আশা করছে 
এবার নির্বাচনে ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে 
তাদেব প্রার্থীরাই জয়ী হচ্ছেন। সেই আশাব 
কথা শোনালেন বীনপুরের প্রার্থী নরেন 
হাসদ৮ শালবনীর প্রার্থী বিজ্ঞয় মাহাতো, 
কেশপুবের প্রার্থী বলাই পাডিয়া। 


নির্বাচনে যে আপনারা জিতছেন, এরকম 
যোলআনা ভরসা কি করে পেলেন? 

বিজ্ঞয় মাহাতো বললেন, ‘গত ১৪ বছব 
সি পি এমের শাসনে এখানকার ভূমি পুন্রদের 
অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়েছে। ভাষা 
সংস্কৃতির ওপর এক ধবনের আমলাতান্ত্রিক 
শোষণ চলছে! ঝাডখশ্ড এলাকায় প্রাইমারি, 
স্কুলের থেকে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ, 
হাড়িয়ার ভাটি অনেক' বেশি। জঙ্গল 
বন রক্ষা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বন 


" সাফ হচ্ছে। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ 


এসবের প্রতিকাব চান। এতদিন এখানকার 
মানুষ সি পি এম-কে ভোট দিয়েছেন, এবার, 
তারা ঝাড়খন্ডী এম এল এ চান।' 

প্রসঙ্গত কেশপুব বিধানসভা কেন্দ্রের 
প্রার্থী বলাই পাড়িয়া বীনপুর সহ বেশ 
কয়েকটি বিধানসভা পঞ্চায়েত এবং জেলা 
পবিষদে তাদেব দলেব অবস্থার কথা 
জানালেন। 

তা থেকে দেখা যাচ্ছে বীনপুর, শালবনী 
এবং te বাধপুরে ঝাড়খন্ড পার্টির 


- অবস্থা খুব একটা খারাপনয়। যেমন বীনপুবে 


গত নির্বাচনে সি পিএম পেয়েছিল ৪১ হাজার 


_ ভোট। ঝাড়খন্ড পার্টি পেয়েছিল ৩৫ হাজ্ঞাব 


ভোট এবং কংগ্রেস ১৭ হাজার ভোট। 
argue পার্টির আশা এবার তাদের নিজস্ব 
ভোট ছাড়াও কংশ্লেসেব ভোটটি পাচ্ছেন। 
অনুরূপ হিসাব তারা দেখিষেছে অন্যান্য 
COURS | : 

ভোটের ফলাফল সে যাই হোক না কেন 
সি পি এম এবং ates পাটি উভয়পক্ষই 
মনে করছে এবাব লড়াই তীব্র হবে। বিজয 
মাহাতো বললেন, এবাব যদি নির্বাচনে তাবা 
হেরে যান, তবে তাদের বাজনৈতিক 
জীবনের অবসান ঘটবে। সি পি এমও 
একইভাবে মন্সে কবছে নির্বাচনে না জিততে 


* পারলে তাদেবও এলাকা হাতছাড়া হবে। 


“ফলে এসব ঘটনা থেকে অনুমান করা যায 
ঝাড়খন্ড এলাকায এবার নির্বাচনী পবিস্থিতি 
অগ্িগর্ত। যার রেশ নির্বাচন fitters 
ধিকিধিকি স্বলবে ৷ 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১০ই মে ১৯৯১ 





'৮৭ বিধানসভা নির্বাচনে মালদহর 
১১টি আসনের মধ্যে সি পি এম 
এককভাবে পেয়েছিল ৯টি আসন। 
এহ্থাড়াও কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি 
করে আসন গেয়েছিল। পশ্চিম 
দিনাজপুরে দুটি আসনের মধ্যে সি পি এম 
-৩, ফরওয়ার্ড ব্লক ২, আর এস পি ৩ এবং 
সি পি আই ১টি আসন পেয়েছিল। 
লক্ষণীয় বিষয়, কেস এখানে একটাও 
আসন পায়নি । দার্জিলিং জেলার ৫টি 
আসনের মধ্যে সি পি এম পেয়েছিল 
৪টি | সি পি আইয়ের ১টি 1 জলপাইগুড়ি 

জেলার ১২টি আসনের মধ্যে সি পি. এম 
তা 


উত্তরবঙ্গের ৮৭-র বিধানসভা এবং 
লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল 


বিধানসভা 
(১ থেকে ৯ পর্যন্ত কোচবিহার জেলা) 


১) মেখলিগঞ্জ (তফঃ) 
সদাকান্ত রায় 
৪৮,০৭৯ 
মধুসূদন বায় (কংগ্রেস) ৩৯০৩৪ 
২) শিতলকূচি (তয়) 
সুধীর প্রামাণিক (সি পিএম) ৫০.৬৮০ 
সবিতা রায় (কংগ্রেস) ৪৭,২০৯ 
৩) মাথাভাঙ্গা (SVs) 
দিনেশচন্্র ডাবুয়া (সি পি এম) ৪৯০৯৩ 
যতীন্দ্রনাথ বর্মণ (কংগ্রেস) ৪৩,৭২৩ 


(ফবোয়ার্ড ব্রক) 


8) কোচবিহার (উত্তব) 
অপবাজ্িতা গোপ্পী (ফরওয়ার্ড ব্লক) 
৪৯১৭২ 
গোস্বামী (কংগ্রেস) 
৩৯,৩৯২ 
a) কোচবিহাব (পশ্চিম) 


বিমলকাস্তি: বসু (ফরওয়ার্ড বুক) 
৫৯,৩৪২ 
শ্যামল চৌধুরী (কংগ্রেস) ৪৫,১৬৩ 
৬) সীতাই - 
দীপক সেনগুপ্ত (ফরওয়ার্ড ব্লক) 
৫ ৩.৫ ৯২ 
Sk LVS হক (কংশ্রেস) 
Bb ate ° 
৭) দিনহাটা 
কমল গুহ (ফরওয়াড FF) ৫৭,৩৩৯ 
অলোককুমার নন্দী (কংগ্রেস) ৪৬.৪২৫ 
৮) নলবাডি 
শিবেশ্রনাবায়ণ চৌধুরী (সি পি এম) 
৪৯৫৬৪ 
সত্তোষকুমার রায় (কংগ্রেস) ৪১,৪৮৭ 
৯) তুফানগঞ্জ (তফঃ) - 
মনীন্্রনাথ বর্মণ (সি পিএম) ৫০,৭৪৮ 
ঈশ্বর শিশির (কংগ্রেস) ৩৭,১৬৮ 


জলপহিগুড়ি জেলা 
(১০ থেকে ২১ পর্যন্ত) 
১০) কুমারপ্রাম (আদিবাসী) 
সুবোধ ওরাও (আর এস পি) ৪৮.০৮১ 
যোগেন্রনাথ ঠাকুর কো শ্রেস) ৩৪,৫১৪ 
১১) কালচিনি (আদিবাসী) 
ক্ষুদিরাম পাহান (SONA) ৩৩,৬৬৮ 
মনোহর টিরফে (আর এস পি) ৩১,০৫৮ 
১২) আলিপুরদুয়ার 
ননী ভট্টাচার্য (আর এস পি) ৫৫,১০০ 
ozs চট্টোপাধ্যায় (কেস) 
৩৮,৪৩৭ 
১৩) ফালাকাটা (Swe) 
যোগেল্লনাথ সিহে রায় (সি পি এম) - 
8৩,৪৮৪ 


আর এস পি ৪ ও ফরওয়ার্ড ব্লক ১। 


কোচবিহারে মোট আসন ৯টি | সি পি এম 
8, ফরওয়ার্ড ee ৫1 মুর্শিদাবাদ জেলায় 
আসন সংখ্যা ১৯টি । সি পি এম ৮, 
কংগ্রেস ৪, সি পি আই ১, ডব্লিউ বি এস 
পি ১টি এবং আর এস পি ৫টি আসন 
পেয়েছিল । '৮৯ লোকসভা নির্বাচনী চিত্র 
বলছে, মালদহতে বরকত এবং রায়গঞ্জে 


হিসেবের মধ্যে অবশ্য মুর্শিদাবাদ জেলাকে 
ধরা WA! এবার ৬৮,৫৩,৫৫৫ জন 
ভোটার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। '৮৯ 
সালে মোট ভোটার ছিল ৬৬,৫৫,৩৮৩ 
জন | ভোটার বেড়েছে ১,৯৮,১৭২ জন | 
রশ ভোটার বেড়েছে ৫,২৪,৩৭৯ 

এই হিসেব. ৪৯টি বিধানসভার 


ললিতমোহন রায় (কংগ্রেস) ৩৭.১৮৪ 
১৪) মাদারিহাট (আদিবাসী) 
সুশীল PER (আর এস পি) ৩৬,৩৭৯ 
টুনা যোম্পো (কংগ্রেস) ২৮.৯৬৬ 
১৫) ধুপগডি (তফঃ) 
বনমালী রায় (সি পিএম) ৪১,৬০০ 
FORMAN বায় (কংগ্রেস) ২৭,৬২৮ 
১৬) নাগবাকাটা (আদিবাসী) 
সুকনা ওরাও (সি পিএম). ৪৬.২৯০ 
ভাঙ্গেযা GAS (কংগ্রেস) ৩৫,০৯৮ 
১৭) মযনাগুডি (তফ) 
তারকবদ্ধ বায় (আব এস পি) ৪২১৮১ 
WAY বায় বসুনিযা কে: শ্রেস) ৩২৬৩২ 
১৮) মাল (আদিবাসী) 
মোহনলাল eas (সি পি এম) 
৩৯৫৬৪ 
আও কালান্দী (কংগ্রেস) ২৩৮৬৯ 
১৯) ক্ৰান্তি 
সুধন্চন্দ্র রাহা (সি পিএম) ৪২০৩৮ 
কল্লোল বসু (কংগ্রেস) 22,882 
২০) জলপাইগুড়ি 
নির্মলকুমার বসু (ফরওযার্ড ব্লক) 
৪২৫৮২ " 
অনুপম সেন (FMA) ৩৭,৬৫৩ 
২১) রাজগঞ্জ (Ss) 
শীরেন্দ্রনাথ বায় (সি পিএম) ৫৯৮৪২ 
ধীবেন্দর দাস (কংগ্রেস) ৩৭.৩৭৮ ? 


দার্জিলিং জেলা 
(২২ থেকে ২৬ পর্যন্ত) 


২২) J 
মোহন সিংযাই (সি পি আই) ৯৬৪ 
তাশি ছেরিং লেপচা (কংগ্রেস) ৭৭ 
২৩) দার্জিলিং 
দাওয়ালাসা (সি পি এম) ১৩,৮৯৭ 
পিপিরাই (কংগ্রেস) ১১০৪ 
২৪) কাশিয়াত 
হরকা বাহাদুর রাই (সি পিএম) ৫,৬০৭ 
এ এন প্রধান (RAM) ১,৫৩৮ 
২৫) শিলিগুড়ি 
গৌর চক্রবর্তী (সি পি এম) ৫৪,৩০১ 
প্রশান্ত নন্দী (কং রেস) ৪৮.৭৯১ 
২৪) কাসিদেওয়া (আদিবাসী) 
প্রকাশ এমন্জ (সি পিএম) ৪৩,৬৮৩ 
Weave টিরকে (করেল) ৪৭,৩৪৪ 
পশ্চিম দিনাজপুর 
(২৭ থেকে ৩৮ পর্যন্ত) 
২৭) চোপড়া 
মহমুদ্দিন (সি পি এম) ৪১,৫৪৩ 


শেখ জালালুদ্দিন আহমেদ (Star) 


৩৫,০৩৬ 


\3¢ 


fare চট্টোপাধ্যায় - 


ক্ষেত্রে । কোচবিহার জেলা প্রশাসন সূত্রে 
জানা গেছে, এখানে গতবারের থেকে 








১৬,৯৮৪ জন ভোটার বেড়েছে। 
ভোটারের স্যা ৯৮২৬২৭। 
কোচবিহারের বিভিন্ন বিধানসভার ভোটার 
চিত্র হচ্ছে, শিতলখুচি ১,৩৩,৭৮৬, 
মাথাভাতা ১৩৩,৭৮৬, 

(উত্তর) ১,৩৯,৯০৯, কোচবিহার 
(পশ্চিম) ১,৫৯,৪০৮,  সিতাই 
১,৪৮,২৩৭,  দিনহাট ১,৫০,৩৭৪ 1 
Reve কেন্রগুলোর 
হিসেব দীড়িয়েছে, তুফানগঞ্জ ২৫,৪৭৭, 
কুমারগ্রাম ১,২৭,৪৪০, কালচিনি 


১,২৪,৯১৯, 
১,২২,৮৬৩, নাগরাকাটা ১,৪৭,৭৫১ | 

লোকসভা কেন্দ্রে মোট 
ভোটারের সংখ্যা ৯,২০,১২২ । এই 
কেন্দ্রে ১৮ বছরের ভোটার বেড়েছে 
৬৬,২৯২ । মোট ভোটার বেড়েছে 
১৩,৯৩৮ । জলপাইগুড়ি লোকসভা 


১,২২,৪৭০, আলিপুরদুয়ার ১,৪৯,৪০২, 
-ফালাকাটায় মাদারীহাট- 


- ২৮) ইসলামপ্ুব 
মহঃ ফাকক (সি পিএম) ৩৬,২০৮ 
মহম্মদ আবদুল করিম od 
(BBM) ৩৫.২২৬ 
২৯) গোয়াল গোমব 
We রমজান আলি (ফরওযার্ড ব্লক) 
২৭,৬৬১ £ 
নিজ্ঞামুদ্দিন আহমেদ (কংগ্রেস) ২৪,৭১০ 
৩০) কবণ দীঘি 
হান্ডি সাজ্জাদ হোসেন (নির্দল) ৩১,২১৩ 
বতনকূমার চৌধুবী (STA) ১১,৭৫৬ 
সুবেশচন্দ্র সিংহ (ফবওয়ার্ড ব্লক) 
৩৭,৭২০ 
৩১) বাযগঞ্জ (SW) 
were সিহে (সি পি এষ) ৫১,৪০৯ 
দীপেন্দ বর্মন (কংগ্রেস) ৩৯৫০২ 
৩২) কালিয়াগঞ্জ (SW) 
বমনীকাস্ত দেবশর্মা (সি পিএম) ৪২,২৪৩ 
নবকুমার রায় (কংগ্রেস) ৪০.৭১৬ 
' ৩৩) কুশমন্তি (তফঃ) 
নৰ্মদা বায় (আব এস পি) ৪৮,৫০০ 
শীবেন্দ্রনাথ সবকার (কংগ্রেস) ৩৮.৬৪৯ 
৩৪) ইটাহার 
স্বদেশ চাকি (সি পি আই) ৪৭,৬৪২ 
ডাঃ জযনাথ আবেদিন (কংগ্রেল) ৪৩,০২১ 
৩৫) গঙ্গারামপুবি 
মিনতি ঘোষ (সি পিএম) ৮৬.৩০৬ 
ঘোমলেহউদ্দিন আহমদ (কংগ্রেস) 
88,২৭৬ 
৩৬) তপন (আদিবাসী) 
খারা সোরেন (আর এস পি) ৫৫,৬২৯ 
সাপান হালদা (SGWA) ৩৬.০৬৬ 
৩৭) কুমারগঞ্জ , 
স্বিজেন্দ্রনাথ বায (সি পি এম) ৫৩,৬৩৪ 
আফতাকুদিন মন্ডল (কংগ্রেস) ৪৪,০০৮ 
৩৮) বালুরঘাট 
বিশ্বনাথ চৌধুরী (আর এস পি) ৪৮,০৬৬ 
RNAI বায় (কংগ্রেস) ৩৭,৬৬৪ 
মালদহ 
(৩৯ থেকে ৪৯ পর্যন্ত) 
৩৯) ছাবিবপুর ( 
সরকার wg (সি পিএম) ৪৩,২৮৬, 
মসীচরণ টুড় (কং শ্রেস) ৩০.৫০৯ 
৪০) গাজোল ( আদিবাসী) _ 
সুফল মর্ম (সি পি এম) ৪৭১৪৮ 
নবকুমার CATR (OTM) ৩১৬৮২ 
8১) খড়বা 
নজমুল হক (সি পি এম) ৪৪.০৪০ 
মোহাবুবুল হক (কং প্লেস) ৩৭,৮০৩ 


কেন্লের এবার ভোটারের সংখ্যা 
৯,৪৮,৮৩৫ | ‘va সালের তুলনায় 
১৪,০৫৭ বেশি | বিধানসভাগুলো ভোটার 
চিত্র হচ্ছে, মেখলিগঞ্জ ১,৩৮,৩১০, 
ধুপগুড়ি ১,১৮,৩৩৫, ময়নাগুড়ি 
১,২৯,১২৯, মালবাজার ১,৩০,৩৮৯, 
১,১৮,৯৮৭, জলপাইগুড়ি 
১,২৭,০৭৪ এবং রাজগঞ্জ আসনে 
১,৮৬,৬৩২ জন ভোটার 1 এই কেন্দ্রে ১৮ 
বছরের ভোটার বেড়েছে ৬২,৮২০ জন । 
দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে এবার 
সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা দাড়িয়েছে 
১০,৯০,৭৯০ । '৮৯ সালের তুলনায় 
৩০,৪৭৭ জন বেশি । এছাড়াও 


ইসলামপুরে ভোট বেড়েছে ১,৪৫,৩০৯, 


চোপড়ায় ১,১৯,১২৬, শিলিগুড়িতে 
২২,৩৫,৫৭৫, ফাসিদেওয়া ১,৮৭,৮৫৩, 
SMS + ১,২৭,৬০৩, 

১,৪৭,৮০১, ও কার্শিয়াং ১,৩৯,৮২৩ 
জন | রায়গঞ্জ লোকসভা কেনে ভোট 


বেড়েছে ১৬,৩৩৫ | "৮৯ লোকসভা 
নির্বাচনের থেকে ২২,৩১৯ বেশি । 
বালুরঘাট কেন্দ্রে আসন্ন নির্বাচনে 


ভোটারের সংখ্যা হল ৯,৭২,৭৯০ জন | 
গতবারের তুলনায় ২৪,২৪৮ জন বেশি। 
মালদহ লোকসভা কেন্দ্রে বর্তমান ভোটার 
ACH! হল ৯,২২,০৭৫ Wa | ২২,০৬৭ 


আবুল ওয়াহেদ (কংগ্ৰেস) ২১৩১৮ 

৪৩) বতুয়া 
শ্রীমতি মমতাজ বেগম (সি পি এম) 

৩৯,৭০১ 

নীবেন্চন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস) ২২৬৩৭ 
88) আড়াইডাঙা 

হাবিব মুস্তাফা (সি পি এম) ৪০,১৬০ 

আব্দুল হাল্লান (কংগ্রেস) ৩৩,৩৪১ 
18৫) মালদা (তফং) 

“শুভেম্পু চৌধুরী (সি পি এম) ৫৩,৪৭৭ 

WEA রায় (কংগ্রেস) ৩৭,৭০৪ 
৪৬) ইংলিশ বাজার 

শৈলেন সরকার (সি পিএম) ৬ 

অশোক কুন্ডু (কর প্রেস) ৩৪.০৪০ 
84) মানিকচক 

সুবোধ চৌধুৰী (সি পিএম) ৪২৫৫৮ 

যন্ষ্মীলাল মন্ডল (কংগ্রেস) ৩১,৩১৯ 
৪৮) সুজাপুর 

হুমায়ুন চৌধুরী (কংগ্রেস) ৩৩.৫৩১ 

কাওসার আলি (সি পিএম) ২৯৩৪৫ 
৪৯) কালিয়াচক 

দীনেশ জোয়ারদাব (সি পিএম) ৫০.৯২৯ 

আহমদ সামসুঙ্দিন (কংগ্রেস) ৩৭,৬৮১ 


(৫০ থেকে ৬৮ পর্যন্ত) 
৫০) Wate 


আবুল হাসনং খান (সি পিএম) ৩৫.২১৬ 
মইনুল শেখ (VOM) ২৬,১১৭ 
৫১) গুবঙ্গাবাদ 
তৈয়ব আলি (সি পি এম) ৪০,৬৫৩ 
হুমায়ূন বেজ্ঞা (কংগ্রেস) ৩৫,০৯৩ 
৫২) সুতি 
শেখ মহম্মদ (আর এস পি) ৩৮,৩২৯ 
মহঃ সোহরাব (কংগ্রেস) ৩৫,০৫৭ 
৫৩) সাগরঙীঘি (তযঃ) 
পরেশনাথ জাস (সি পি এম) ৪৭,০৭৪ 
হ্বসিংকুমার মন্ডল (কংগ্রেস) ৩৮১২২ 
a8) জঙ্গিপুর. 
হবিবুর রৃহমান (কংগ্রেস) ৩৮,৪৬৩ 
আবঙগুল হক (আর এস পি) ৩৬.৯৪৮ 


_ ৫৫) লালগোলা 


আব্দুস সাতার (কংগ্রেস) ৪৫,৩৪০ 

ইয়ান আলি (সি পিএম) ৪৩,৭৩৭ 
৫৬) ভগবানগোলা 

সৈয়দ নবাব জালে মির্জা (নির্দল) 
৪৩,৭৬৪ 

মুজিবর রহমান (কংগ্রেস) ৩৭.৫৩২ 


৫৭) নবগ্রাম 


বীরে্নারায়ণ রায় (সি পি এম) 

৫০,২৯৫ 

প্রদীপ মজুমদার (কংগ্রেস) ৪০,৯৫৬ 
৫৮) মুপিঙগাবাদ 


" মালদহ 


জন ভোটার বেড়েছে। ১৮ বছর বয়সী, 
'ভোটারের সংখ্যা ৯৩,৬৯৮ জন। 


১,৪৬,৪১৬, ই! 
১,৬৭,৭৩৮, মানিকচক ১,২০,৮২৮, 
সুজাপুর ১,২০,৫১৭, এবং এ 
১,৫১,৬৮৭ জন । উল্লেখ্য বালুরঘাটের 
‘fen বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট বেড়েছে 
যথাক্রমে বালুরঘাট- ১,২৭,৮৩০, 
কুমারগঞ্জ ১,৪৯,২৯৬, তপন ১,৩৩,৩৬২, 
গঙ্গারামপুর ১,৮০,১৬৬, কুশম্ডী 
১,২৯,৩৩৫, কালিয়াগঞ্জ ১৩২,০৮২, 
এবং গাজোল কেন্দ্রে ১,৪০,৭১৮ জন | 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সমীক্ষা করে 
একটা জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে 
এসেছে | নতুন ভোটাররা এবার সবচেয়ে 
বড় ফ্যাক্টর | "৮৭ বিধাসভা কিংবা ‘ve 


মাল্লান হোসেন (কংগ্রেস) ৪১৮৭৮ 
মদনমোহন বায (নির্দল) ৩৮,১৯৭ 
ছায়া ঘোষ (ফরওয়ার্ড বুক) ২৫,২২২ 
৫৯) ভঙাঙ্গী 
আতাহার রহমান (সি পিএম) ৩৮,৩৩৪ 
আবদুল বারি বিশ্বাস (কংগ্রেস) ৪৫.১৫৬ 
৬০) ডোমকল 
মহম্মদ আব্দুল বাবি (সি পি এম) -. 
৫৮,৪৭২ 
একরাসুল হা বিশ্বাস (কংগ্রেস) 
8৮,২০৯৬ 
৬১) নাওদা 
জয়স্তকুমার বিশ্বাস (আর এস পি) 
৪৮,৬০৫ 
হারুন আল বসিদ (কংগ্রেস) ৩৬, ৩৭৪ 
৬২) হবিহরপাড়া 
মোজাম্মেল হক (সি পিএম) ৩৮.৪৯২ 
শেখ ইমাজুদ্দিন (কংগ্রেস) ২৮,৫০৬ 


_ ৬৩) বহবমপুব 


AS বন্দ্যোপাধ্যায় (আব এস পি) 
৫৮১১৮ | 
শংকব দাস পাল (কংগ্রেস) ৫০,৭১৩ 
৬৪) বেলডঙ্া 
নরুন ইসলাম চৌধুরী (কাগ্রেস) 8২,২১৭ 
নওশেদ আলি শেখ (আর এস পি) 
৩৩,১৬৪ 
৬৫) কান্দি ‘ 
- সৈয়দ ওয়াহেদ বযজা (সি রি এম) 
8১,৭৫৩ 
বঙ্কিম ত্ৰিবেদী (কংগ্রেস) ৪০.০৭৪ 
৬৬) খড়গ্রাম (SR) 
বিশ্বনাথ মন্ডল (সি পি এম) ৫৩,১০৭ 
অশোক সাহা (কংগ্ৰেস) ৪০,৪২৯ 
৬৭) বরঞা 
অমলেল্স রায় (আব এস পি) ৫১,৯৬৬ 
গদাধর ঘোষ (কংগ্রেস) ৩৩,২৩৮ 
৬৮) SASH 
সতাপন্গ ভট্টাচার্য (আর এস পি) ৪১,১৩৪ 
খায়বুল খোন্দকার (ALOHA) ২২,১২৬ 
আব্দুল মান্নান (নির্দল) ১৪,৬৩১ 


লোকসভা 
>) কোচবিহার (তফঃ) 
অমররাষ প্রধান (ফরওয়ার্ড 7s) 
৪, ২২১৬৮ 
সবিতা রায় (কংগ্রেস) ৩.৬৮.৬৯৮ 
২) আলিপুরদুয়ার (আদিবাসী) 
পীযূষ টিরকে (আর এস পি) ৩৮৪,১১৯ 
ভেনিস লাকরা (কংগ্রেস) ২৯৮,৪৭৬ 
৩) জলপাইগুড়ি 
মানিক সান্যাল (সিপিএম) ৩৮৭,৮০৫ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





উহ ১৯৯১ [সাত 





দেওয়া হয়েছে, ভোট বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে, 


কোনো ভোট কর্মীকেও এইসব অঞ্চলে, : 


১:৮৬ 
তাহলে লাইন কেটে দেওয়া হয়। 


- সমর্থক ধুব রায় । ধুববাবুর মতে, ১৮ বছর 
মানেই উদ্দাম, চঞ্চল | এই বয়সে মূলত 


কাছে বিগত ১৪ বহর ভয়ঙ্কর | আজকের 
১৮ মানে '৭৭ সালে ৪ বছর । একটা 


- দুল হিসেব দিচ্ছি আপনাকে অনেকটা 


' নাটকীয় ভঙ্গিতে কংগ্রেস নেতা বললেন, 


একত্রে লেমেছেন। প্রচার/চলছে দা 
- পি এমের- প্রচার: পাল্লা রানা | 


নাম ক্রছ্ছেন না। সি পি- এমের 'পক্ষ- 


থেকে , অবশ্য সিদ্ধার্থ বিরোধী প্রচার" 


. তুঙ্গে | মালদহ জেলার খবর, স্বয়ং বরকত 


কংগ্রেস কর্মীদের বলে দিয়েছেন, সিদ্ধার্থ 
রায়ের নাম. যেন ভুলেও খে না. BATT 


oo atin জল INOS হব একী | 


পরিশ্রম করতে হবে-না!' বিগত ১৪ 


উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস এবং সি পি এমের 





কলকাতা দক্ষিণ: প্রচার 
বনাম সংগঠনের লড়াই 


- জিকু চট্টোপাধ্যায় প্রচার বনাম সংগঠন। ৮ মমতাকে একটা বিশেষ মাত্রায় পৌছে দিতে 


দক্ষিণ কলকাতা. লোকসভা নির্বাচনের মুল 


উৎসাহ। অপরদিকে বৃথ পিছু বৈজ্ঞানিক 
"পদ্ধতিতে ক্যাডার ছড়িয়ে দেওয়া। মমতা? 
বনাম বিপ্লব? ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ 
সম্পাদক অশোক ঘোষ বলছিলেন, মমতা. 


|. ভাগ্য gor) খবরের কাগজগ্ুলো যে হারে 


মমতার জন্য জায়গা, ছেড়েছে, বিরোধী " 
' দলের নেতা হিসেবেও স্বয়ং ছ্যোতিবাবু 


‘ কোনদিন তা পাননি। 


“witha রাজনীতিতে 5১৯৯০ সালের, 


| ১৬ই' আগষ্ট, একটা বিশেষ মাত্রা যোগ. 


করেছে। রাজ্য কংগ্রেসের একাধিক গোর্ঠীতে 


নতুনভাবে সংযোজিত হল] অথচ মজার .- 
ব্যাপার হচ্ছে, একইদিনে (১৬ই আপু) রাজা : °t 


টির 


্ " আসনে সি পি এম প্রার্থী ভর বিশ্ব দাশপপ্ত 


ভোট পেয়েছিদেন ৩,৬৩,৬৭৪। BONE 
"ভোলানাথ সেন ৩,৩৮,০১৮ মোট ভোটার 
" ছিলেন ১০,১৩,৫৮০ wal! ভোট দিয়েছিলেন 


৭৪০,০৪৬, । উল্লেখ্য, বি জে পি প্রারীজ্ঞানেন্, - 


“ব্যানাঞ্জি' ১৮,৪১৮ ভোট পেয়েছিলেন। এবার, ' 


বি-জে frend দিয়েছেন সোমরাজ দত্তকে? = oo a 


“হবে। চৌবঙ্গী, আলিপুব এবং রাসবিহাযী 

“| বিধানসভা আসনগুল্গো কংগ্রেসের দখলে। . 
‘অপরদিকে টালিগঞ্জ চাকুরিয়া, বালিগঞ্জ 

' এবং সোনাবপুর বিধানসভা আসনগুলৌতে . ' 


we প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। *৮৭ ' 
বিধানসভা. নির্বাচনে চৌরঙ্গী বিধান্সন্তা ' 
চট্টোপাধ্যায়! ভোট 'পেষেছিলেন ৩৯৩৬১। 
বামফ্রন্ট মনোনীত সি পিএমেব প্রার্থী ছিলেন 
সদ্য সাসপেন্ড হওষা বাদশা আলম। ভোট 
পেয়েছিলেন ২১৮৬৭। বাসবিহাৰী কেন্দ্রে 
কং্লেস প্রাণী ডাঃ হৈমী বসু ৩৮,১৮০ ভোট 
_পেয়েছিলেন। সি পি এমের অরুণ প্রকাশ 
 চ্যাটান্ি ভোট পেযেছিলেন ২৯৮০২। | 


- আলিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সৌগত রায় 


৩৬,৫০৭ ভোট পেয়েছিলেন। সি পি এমের 


কটা: | অশোক বসু ৩২,৪৮১ ভোট পেয়েছিলেন। 


টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৫৪৯৭ ভোট 
পেয়েছিলেন প্রশান্ত শূর। এখানে ROM 


কল্ট মনোনীত প্রার্থী ছিলেন যতীন চক্রবর্তী 
ভোট পেয়েছিলেন ৫৩,৩৬১! কংগ্রেস প্রার্থী 
শংকরকান্তি ভৌমিক ভোট পেয়েছিলেন 
৪৩,০৪৩ | বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি 
এম প্রার্থী শচীন সেন ৫০,০১৭ ভোট 


কেন্দ্র। '৮৭ বিধানসভাষ এই code সিপি। 
এম প্রার্থী ভদ্রেম্বর মন্ডল ভোট পেয়েছিলেন, 


| ৬৫,৭২৪। কংগ্রেস প্রার্থী শোভারঞ্জান সর্দার 


৪১,৮১৭ ভোট পেয়েছিলেন।- ২৩,৯০৭ 
ভোটেব তফাত! লক্ষণীয় বিষয়, *৮৭ 
বিধানসভা এবং ‘ye লোকসভার নির্বাচনের 


প্রচার মমতাব প্রচার তুঙ্গে। মিডিয়া 


পেরেছে। ভয়াবহ এই প্রচারেব বিরুদ্ধে সি 


' পি.এম একমাত্র সংগঠনের জোরে লডাই 
,চালিষে যাচ্ছে । সি পি এম দক্ষিণ কলকাতা 


লোকসভা আসনকে ইতিমধ্যে প্রেস্টিজ By 


' করে তুলেছে। সর্বত্র কমীদের এই কথা বলা 


১ 


হয়েছে। আধুনিক প্রচারের বিরুদ্ধে ও 
শুধুমাত্র সংগঠনকে সম্বল কুরে যে লড়া যায়," 
তার পরীক্ষা হচ্ছে এখানে। 175, 


eae on 
কংগ্রেস করীরা কার্যত মজা দেখছেন।”৮৪ 
লোকসভা নিরাচনে ইন্দিরা গান্ধীর ' মৃত্যু 


ছাড়াও rem আশীবাদ ছিল মমতার্‌ 


পক্ষে। প্রচন্ড, পরিশ্রম “করেছিলেন সুব্রত 


* gain সেদিনও নেই সে রাজাও নেহ। 


- প্রাজ্য কংগ্রেস রাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জি 


‘ এখন Tere মুখাজির্‌ বিপরীত মেরুতে ' 


মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৫১ কোটি ৪১- 


লক্ষ ২৬ হাজার ৩৮০ | ১৯৮৯ সালের 


' , সাধারণ নির্বাচনে মোট ভোটদাতার সংখ্যা 
ছিল ৪৯ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬: হাজার 
৪২৯ | অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবারের 
নির্বাচনে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেশি 


মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ 


een ce 


গেছে, এবারের নির্বাচনে মেট পুরুষ 
ভোটদাতার সংখ্যা ২৭ কোটি ২ লক্ষ ৫৫ 
হাজার ১৭ । পাশাপাশি' মোট মহিল 
ভোটদাতার সংখ্যা ২৪ কোটি ৩৮ লক্ষ 
৭০ হাজার ২০৯ | একমাত্র কেরল এবং 
মনিপুরে পুরুষের চেয়ে মহিলা ভোটদাতার 
সংখ্যা বেশি । কেরলে মোট মহিলা 
ভোটদাতার সংখ্যা ৯৯ লক্ষ ২০ হাজার 


' ১৭৭। সে জায়গায় ওই-রাজ্যে পুরুষ, 


সংখ্যা ৯৬ লক্ষ ৮৮ হাজার 
৭৬৮ | মনিপুরে মোট মহিলা ভোটদাতার 
সংখ্যা ৬ লক্ষ ১৬ হাজার see | 


ভোটার ৮ কোটি ২ লক্ষ ২ হাজার ৮৮৪ 


চলছে। এই হিসেবটা হচ্ছে, বি জে পি প্রার্থী 
কত ভোট টানতে পাববেন? বি কে পি প্রাণী 


যত বেশি ভোট পাবেন ঠিক ততটাই সুবিধে . 


হবে সি পি এমেব। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 


" দক্ষিণে বি জে পি প্রার্থী অনেকটা যেন 


কিমিযে আছ্ছেন। একেবারেই প্রচার নেই। 
সম্প্রতি একটা বাজার চলতি অভিযোগও 
বিভিন্ন সুত্র মারফত . শোনা যাচ্ছে 


ব্যানাঞ্তি আব এস এসেব দ্বারস্থ হয়েছেন। 
মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতায় বি জে 
পি প্রার্থীকে -যথাসম্তব দমিযে বাধা। 
অস্বীকার করার উপায নেই, বি জে পিব 
উপর আর এস এসের প্রভাব যথেষ্ট। 


অভিযোগ যাই উঠুক না কেন, সার্মশ্রিক ভাবে. 


লড়াই এখানে জমে উঠেছে | যত দিন যাচ্ছে, 
প্রচার যন্ত্র যেন আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে। 
উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সি পি এমের বিভিন্ন 
গণ সংগঠনও দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ কবে 


- যাচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতায় মমতা ব্যানাঞজির 


শতাব্দীর দ্বারে এসে এখনও সবচেয়ে 


_ শক্তিশালী মাধামেব নাম প্রচার। সি পিএম 
প্রার্থী বিপ্লব দাশগুপ্তর জয়লাভ কিন্তু প্রমাণ 


করে দিতে বাধ্য, প্রচার নয়, সংগঠনই শেষ 
কথা বলবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, প্রচার বনাম. 
সংগঠনের লড়াইয়ে কে জিতবে? 


এবারও 'রাজীব 'আমেথিতে গীড়াচ্ছেন,। 
গত নির্বাচনে চন্দ্রশেধর এবং ভি পি সিং 
যথাক্রমে বালিয়া .এবং ফতেপুর আসনে 
জয়ী হয়েছিলেন। এবারেও তারা ওই দুই 
কেন্দ্রে ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছেন | জনতা 


দলের নেতা অজিত সিং গতবারের, 
মত "তার বাবা চরণ সিংয়ের 
কেন্দ্র বারগপত থেকে প্রতিদ্রন্থিতা 


* করছেন । উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 


এন ডি তেওয়ারি লোকসভা ও বিধানসভা 
উভয় আসনেই লড়ছেন বলে জানা 
গ্সেছে। 

অন্যদিকে সব থেকে রুম ভোটদাতার: 
সংখ্যা এবার লাক্ষারথীপে । এখানে 


ভোটদাতার সংখ্যা মাত্র ৩০ হাজার ৭১৩। 


জন। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, 
গতবারের নির্বাচনে ৪৯. কোটি ৮৯ লক্ষ ৬ 
হাজার ৪২৯ জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ৩০ 
কোটি ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৯ জন 

প্রয়োগ করেন । এর মধ্যে 


:৩০ কোটি ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৩৭টি 


ভোট বৈধ বলে গণ্য হয়। 


এ 


| 





আট] দর্পণ । শুত্তবার ১০ই মে ১৯৯১ 


রাখলেও এবার তার জিততে যথেষ্ট বেশ 
পেতে হবে। তিনি হারবেমই এমন কথা 
এখনই জোর দিয়ে বলা না গেলেও তাকে যে 
এবার ক্ষোভের AES বারুদের সম্মুখীন 
হতে হয়েছে, তা জল্পাইগুড়িবাসী মাত্রই 
বুঝতে পারছেন। +৮৭-র বিধানসভা 
নির্বাচনেই বসুর ভোটের wa কমে 
গিয়েছিল) এবার বিপদ টের পেয়ে কেন্স 
পরিবর্তন করে তাকে উন্গুবেড়িয়া কেনল্গে 
মনোনয়ন দেওয়া হবে বলে তার দল 


ফরোয়ার্ড ব্লক স্থির করেই ফেরেছিল। কিন্তু 
স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে এই নিয়ে এত. 


সমালোচনা হয় যে সম্মান রক্ষার্থে তাকে 
জলপাইগুড়ি আসলেই থেকে যেতে হয়। 


বস্তুত জলপাইগুড়িতে প্রতিঞ্তি আর 
was মন্ত্রী নামে নির্লবাবুর পরিচিতি। 
"৭৭ থেকে তিনি কেবলই প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন, আর কমপ্লেক্সের সাইনবোর্ড 
ঝুলিয়েছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি-জরলপাইগুড়ি 
উন্নয়ন পর্বদের অর্থীনুকুল্য সদ্য তৈবি হওয়া 
বান্দার কমল্লেক্স ছাড়া আব কোন 


ওষুধের অভাবে অপায়েশন 
থিয়েটার বন্ধ হতে বসেছে। এক্স-রে মেশিন 
খারাপ। এক ভয়াবহ অবস্থা | একের পব এক 


রোগিকে বলে দেওয়া হয়েছে কোচবিহাব বা - 


অন্য হাসপাতালে যেতে। যাদের সামর্থ্য 
আছে, তারা নার্সিংহোমেব শরনাপন্ন হচ্ছেন। 
নার্সিংহোমের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। 
মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অসহায়। 
' ভারপ্রাপ্ত সুপারিটেন্ডেট ডাঃ অরাপ' রায় 
চেষ্টার ক্রটি রাখেন নি। সব চেষ্টা নিষ্ফল 
হয়েছে। 

হাসপাতালের বহির্ষিভাঙ্গে প্রতিদিন 
গড়ে ৪০০ রোগির ভিড় হয়। এখন তাদের 
সম্বল কেবল 'ভাক্তারবাবু'র প্রেসক্রিপশন 
প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ হাসপাতাল থেকে 
না পাওয়ায় দরিঘ্র মানুষের চিকিৎসা শিকেয় 
উঠেছে। শহর ছাড়িয়ে দূর দূরাস্তের গ্রাম, চা 


উৎপাদন আর হল ati কিছুদিন বাদে 


আসাম রোডের কাছে বারো একর why” 


অধিশৃহীত হল। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হল। 
ওয়েব্ল' নাম দিয়ে ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যাদি 
উৎপাদন Swe বড় সাইন বোর্ড 


কুলল। বড়ে, জলে, রোদে সেই সাইনবোর্ড ' 


এখন বিবর্ণ হয়ে গেলেও কমল্লেক্স আর 
এগোয়নি। তারপরই মোহিতনগরে 


অধিগৃহীত হল দূ একর জমি। ফুড় প্রসেসিং . 


কমল্লেক্স হবে সেখানে। আজও তার 
বাস্তবায়ন হয়নি। ভাবগ্লাম আর রাশীনগরের 
বিরাট এলাকা চিহ্নিত হল শিল্প কমপ্লেক্সের 
জনা। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক ভবন, 
কর্মচারিদের কোয়ার্টার, far ভবন গড়ে 
উঠল! fore সংযোগও দেওয়া হল। কিন্তু 
আসল উদ্দেশ্য শিল্প বিকাশের কিছু হয়নি। 
জবশেষে অনেক হৈ চৈ করে বায়কতপাড়ায় 
স্পোর্টস কমপ্লেক্সের শিলান্মাস  হল। 
শতাধিক পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ 
ধরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কাজ একদুলও 
অনগ্রসর হুল না। 


খাদ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাটা - 


কোম্পানি ও হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানির 
ইউনিট স্থাপিত হবে জলপাইগুড়িতে । হা 


, হতোশ্সি! তাও দূর অন্ত 


জনসাধারণের কাছে এবার এসবের 
Hers জবাবদিহি করতে হচ্ছে ফরোয়ার্ড 


জন্য ২৫০ প্রাম নথিভুক্ত হয়েছে। fy 
ওষুধের পান্তা নেই। 
স্থানীয়ভাবে ৬ লক্ষাধিক টাকার ওষুধ 


Anes কুমায়ঃ মেদিনীপুর জেলায় 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসুচি গত বছরের 
সেপ্টেম্বর থেকে এখনো পর্যন্ত জোর কদমে 
চলছে। এই কর্মসূচি শুকুর সময় বিশেষ করে - 
বামফ্রন্ট বিরোধী দল ও বেচ্ছাসেধী 
প্রতিষ্ঠানগুলি যে বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছিল 
এই. অভিযানে বর্তমানে তা, স্থিমিত হয়ে 
Gi যদিও এই প্রথম পর্ব 


ফেব্রুয়ারি মাসে আনুষ্টানিকভাবে শেষ 


হয়েছে তবুও বহু জায়গায় এখনও প্রথম পর্ব 
শেষ হয়নি ঘা অনুসন্ধান করে জানা যায়) 
আগে জানা যায়, এই জেলায় শালবনী 
ব্লকের ১০ নর: কণগাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের 
অধীন কুতুরিয়া প্রামে আজ পর্যন্ত নিরক্ষরতা 


গলিতে ঘুরে এটাই টের পাওয়া গেছে। 


অন্যদিকে আসরে বি জে পিপ্রার্থী 


থাকায় বাংলাদেশ সীমাস্ত সংলগ্ন 
গ্রামগুলিতে বামফরন্টের ভোটের কিয়দংশ বি 
জে পির বাজে পড়বে। কংস্টেস প্রার্থী ডাঃ 
অনুপম সেনের, ব্যাপক ব্যক্তিগত 


জনপ্রিয়তাও বামক্রন্টের কিছু, ভোট . 


SR ee ep) a 
সুনিশ্চিত নয়। - 
জোর দিয়ে নির্মলববুর পরাজয় 


অবশাস্তাবী বলা না যাওযার কারণ :. 


Rats সম্স্যামুক্ত নয়। কংগ্রেস প্রার্থী 
ডাঃ সেলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর মতিগতি এখনও 


স্থির নয়। সোমেন মিত্র অনুগামী যুব নেতা ' 


কল্যাণ চক্রবর্তী বা চা শিল্পপতি কিযাণ 
কল্যাণী অথবা প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা 


রাতুল সরকার গোষ্ঠীগুলি ডাঃ সেনের 


অনুকূলে আস্তরিক না হলে তার পক্ষে জেতা 
শক্ত | তার জনপ্রিয়তা থাকলেও গোষ্ঠী 
কোন্দল কংগ্লেস প্রার্থীর জয়ের প্রতিবন্ধক 
হবে। 

তবে জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের 
নির্বাচনী 
প্রতিকূলেই বইছে। এ কেন্ত্রে ঘুরে ফিরে কথা৷ 
- বলে সেটাই টের MOTT গেছে।- 





দুয়ীকরণ বর্সসুচি শুরুই হয়নি। এই গ্রামের 
অধিবাসীরা জানান যেহেতু এই গ্রামের 
মানুষেরী ঝাড়খন্ড মতাবলত্বী তাই সি পি এম 
ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক যোগসাজস 
করে এই গ্রামে এই অভিযান করেনি। তারা 
আরো জানান, বহুবার TS সভাপতি ও বি 
fe ও-কে জানানো Ae এব কোন 
প্রতিবিধান হয়নি। এই প্রসঙ্গে জেলাশাসক 
'মানকেন্নাথ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তার 
উত্তরে তিনি জানান, গ্রামবাসীরা আমায় 


একটা চিঠি দিয়ে জানালেই এ ব্যাপারটার. 


মীমাসা হয়ে যেতো। তিনি এই 
প্রতিবেদকের সদা সাক্ষরতা প্রাপ্ত এক 
মহিলার লেখা চিঠি দিয়ে বললেন এ ধরনের 


হাওয়া এবার বামক্রন্টের ' 


বহু চিঠি আমার কাছে আছে। শহরের ক্ষেত্র 
'এই অভিযান ফ্লপ কেন? উনি আক্ষেপ করে 
এ ao টত্তরে জানালেন, এটা, ঘটনা যে 
শহরে ঠিক মতো এই অভিযান এখনও সফল 
হয়নি। তবে আমরা ছেড়ে দেব, না। খুব 
শিগগির শহরে ড্রাইভ দিচ্ছি সমস্ত শক্তি নিয়ে 


এই অভিযানে। কথার কথায় জেলাশাসক 
- জানালেন, আমরা প্রথম পর্বে ৫ লক্ষ ৫০ 
; হাজার মানুষের মুল্যায়ন নিয়েছি এখনও ' 


পর্যন্ত | আমার মতে এখন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার 
মানুষ পড়াশোনা চালাচ্ছে । আমাদের এটা 
জিইয়ে রাখতে হবে। . 

এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ৬ বছর থেকে 


জজ রত ee বহত তাং 


‘ছাত্র ছাত্রী পড়াচ্ছেন। এ ধরনের ভয়ংকর 


ব্যাপারটির জন্য প্রকৃত শিক্ষা এই সব 
ছাত্র-ছাত্রীর হবে কিনা সেই প্রজা তিনি 


, ব্যাপারটি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে জানালেন 


এ'ব্যাপারটা প্রসঙ্গে কাউন্সিলের সঙ্গে কা 
বলেছি। জানেন তো এদের দ্বারা আর এর 
বেশি কি হতে পারে! আসলে আমি বোঝাতে 


চাই এই নিরক্ষরতার অভিশাপ সুর হানে 


আমাদের সাধারণ অভাবগুলো আমরাই'দূর 
করতে পারবো। সকলে নিজেকে মানুষ 


& রিতা 


উত্তর ২৪-পরগণী 
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সস 


wane wees £ উত্তর ২৪. পরগপার বহু 
্ায়গাতেই কং GHA দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। 


"প্রকাশ্যেই তারা মদত দিচ্ছে বি জে পি 


প্রার্থীদের। জেলার একটা বচ্ড়ো অংশের 


কংগ্রেস কর্মীরা প্রকাশোই কাজ করছে বি জে . 
. পির পক্ষে আসন বন্টন নিযে তীব্র বিতর্ক - 


জেলার সর্বত্র । অসবুষ্ট,কংশ্রেস Sata ঢল 
নামিয়েছে বি জে পিতে। যেখানে তাদেব 
CFS আশা কম সেখানেই তারা সমর্থন, 
করছে বি জে পিকে। দমদম বিধানসভাব 
কংগ্রেস প্রার্থী একেবারেই অচেনা। কহু নাম 


- থাকা সন্ত্বেও উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া 


হয়েছে তাকে এই অভিযোগ এলাকার 
কংগ্রেস SAA | জেলা ছাত্র পরিষদ নেতা 
রঞ্জন ব্যানাজি প্রার্থীপদের অন্যতম দাবিদার 
ছিলেন। তিনি প্রার্থী না হওয়ায় বহু কংগ্রেস 
কমীইক্ষুন্ধ। তলে তলে তারা বি জে পিপ্রার্থী 
কামেশ্বর তেওয়ারিকে মদত দিচ্ছে। 


EEE OE EOE TE 
ক্ষোভ বিধানসভার প্রার্থী নিষে। প্রকাশোই 


তারা বলেছে, বিধানসভায় ভোট দেবো 


face পি প্রার্থীকে। পাঁনিহাটি কেন্দ্রে 
কংশ্রেস প্রার্থী নান্টু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ 
এলাকার সর্বত্র খড়দাব প্রার্থী শিপ্রা বক্র 
বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে কথা বলছেন বহু কংগ্রেস 


'কমী। বাবাসতে হবধিত ঘোষেব হয়ে কাজে 
(নেমেছে বহু কংগ্রেস কসমী। হাবড়া 


অশোকনগরেও একই চিত্র । এমনকি বি জে 
পির সাম্প্রদায়িক কথাবার্তাকে প্রকাশোই 







সমর্থন করছে কংশ্রেস কমীরা। সি পিএমকে . 


যে কোনভাবে ঠেকাতে এরা বি জে পিকে 
সমর্থন করছে। জেলার সর্বত্রই রাষ্কনৈতিক 
ভাবে কংগ্রেস দেউলিয়া। এই চিত্র আরো 
।ভালোভাবে বোঝা যায় যখন দেখা যাচ্ছে 
বি জে পির কর্মীবা এলাকার পবিচিত 
কংগ্রেস কর্মী। সীমান্তবর্তী বনগী, গাইঘাটা 
হাবড়ায় ROMO একটা বড়ো অংশ বি জে 


পিতে যোগ দিয়েছে। 





wt শুক্রবার ১৩ই মে ১৯৯১ [নয় 





সেকালের রবীন্দ্রনাথ 
একালের “আমি . 


এ আমি বাক্তি-আমি নই, সমষ্টি-আমি। 
একালের সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে যুগজীবনের 
যে ভাবনা এক-একজন মানুষকে কেন্দ্র করে 
গড়ে. উঠছে, সেই এক-একজন মানুষই 
এক-একজন আর্মি । এই আমিকে নিয়েই 
কাল-চেতনা ও কাল-বিচার। fey কাল 
তো চির প্রবহমান-__যেমন নদী! এক-একটি 
অংশে তাকে বাধ দিয়ে তবে একটিকে বলি 
তুঙ্গভদ্ৰা, আর একটিকে বলি ব্রহ্মপুত্র ৷ 
তেমনি 'কাল'-কেও পাজির পৃষ্ঠায় হিসেবের 
অঙ্কে ফেলে এক একটি বছর হিসেবে ধরি। 
এখানে সেকাল বলতে ধরা যাক ১৮৬১ থেকে 
১৯৪১ $ রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে তিরোধান। 
সেকালে কী অর্জন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 
তার হিসেব নেবার আগে এ-কালকে ধরা 
যাক ১৯৪১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত । 
একালের যোগফল কষতে গিয়ে দশমিক 
অঙ্কে কী পেয়েছি আমি? এই দুটি মৌলিক 
প্রশ্নে যখন কোনো সভামঞ্চ গম্‌গম্‌ করে 
ওঠে, বক্তারা তারস্বরে চিৎকার-করে শব্দের 
পর শব্দ ছুঁড়ে দেন, তখন শাস্তচিত্তে 
সভাপতিকে উঠে দীড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা 
করে রায় দিতে হয়। এরকম রায় আমি 
একাধিকবার শুনেছি। 


নিয়ে আমি প্রতিদিন সংগ্রাম করে চলেছি, এ 
কি যথার্থই বেঁচে থাকা, এ কি সতাই একটা 
জীবন? এখানে আমার 'বাক্তি-আমি'র 
মধ্যে ' সমষ্টি আর্মির বোধটিই নিহিত। বিন্দু 
বিন্দু জল-কণিকা মিলিয়ে যেমন এক 
মহাসমুদ্ব, তেমনি নানা “বিচ্ছিন্ন আমি'কে 
মিলিয়ে এক অখন্ড ‘অবিচ্ছিন্ন আর্মি । এই 
আমিকে মিলিয়েই এক-একটি পরিবার, 
সমাজ ও দেশ, এই আমিকে মিলিয়েই 
এক'একটি কাল। এ-কালের তথাচিত্রটি 
মনের পর্দায় তুলে ধরবার আগে সেকালে 
রবীন্দ্রনাথের অনুভাবিত ও অজিত 
বিষয়সুচী-সমুহের ঈষৎ পাঠোদ্ধার করা 
যেতে পারে। 

বৈদিক যুগের আরণ্যক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি থেকে শুর করে জৈন, বৌদ্ধ, 
amg, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শনের 
সংস্কারবজিত যে সহনীয়তা, তা যেমন 
রবীন্দ্র মানসিকতাকে aie দান করেছিল, 


প্রেমময়তা, লোকসংস্কৃতি ও লোকবন্ডের 
মানবিক ব্যাপ্তি তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে 
একটি সুসংহত রূপ দান করেছিল।! তিনি 
হিন্দুধৰ্মীয় ব্রাহ্মসমাজের বেদীর উপর 
উপনিষদের মন্দ্রসিদ্ধ বেদান্তের' ৭. আসনে 
বসে গ্রহণ করেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানকে | 
এ তো গেল একটি বৃক্ষের শিকড়ের দিক; 
কিন্তু তার কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পল্লব, ফুল 
ও ফলও তো আছে! সেখানে দেখতে 
পাই-_বুদ্ধের।অবলোকিতেশ্বর মতি থেকে 
OF করে একেবারে" অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতান্দীর রামমোহন, বিদ্যাসাগর পর্যন্ত নানা 
বাক্তিত্বের চারিত্রিক মহিমাকে নিজের 
জীবনে আয়ত্ত করে তিনি এক অননা পুরুষ 
হয়ে উঠেছেন। জীবনে ফ্রুবসতাকে গ্রহণ 
করে বিশ্ববোধে ও মানবিকবোধে যত তিনি 
নিজের চিত্ত-বীণার তারগুলিকে ধ্রুপদের 
সুরে ভবে তুলেছেন, ততো তিনি বিশ্বকে 
আপন করে পেয়েছেন। বিশ্বকে আপন করে 


করেছেন। বলেছেনঃ “মানুষের মাহাত্মা 
প্রভাতের সুর্যের মতো । দিগন্ত তার সম্মুখে 
বহু দূরে, আলোর মতো সে দূরে প্রসারিত। 
মানুষের মধ্যে ধারা মহত্তম, তারা বাস করেন 
অনাগত কালে, তারা প্রস্তুত করেন ভাবী 
যুগের আশ্রয়।' 





রণজিৎকুমার সেন 


যে-রেনেসাস বা নবজাগরণ এসেছিল, তার 
প্রকৃত সুত্র ছিল বৌদ্ধযুগে। অনাচার, 
পাপাচার, কুসংস্কার, ধর্মের গ্লানি ও 
বর্বৈষমাবাদের উপরে আব্রহ্ম মৈত্রী 
স্থাপনের যে মস্ত দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, 
সেখানে কোনে হিংসা, হত্যা, Brest 
অসতা ও মনুষ্যত্বের লাস্না ছিল at বৈদিক 
ঈশ্বরবাদকে তিনি অনাস্মবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে 
মানুষকে আত্মদীপ হয়ে উঠতে বলেছিলেন। 
মানবসমাজের সেই সার্বভৌম জাগরণ ও 
মনুষ্যত্ব বোধের নতুন করে স্পর্শ লেগেছিল 
কয়েক Fea বছরের বিরতি afta 
রামমোহন ও তার উত্তরকালের 





নবজাগরণে। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই 
কয়েক FS বছরের পরিশুদ্ধ 
আলোকবতিকা বহন করে উনিশ শতকের 


পড়ন্ত বেলাকে প্রদীপ্ত করে তুলতে। 
তপোবনের sa মতো আম্রকুঞ্জে তিনি 
শিক্ষা দিলেন আশ্রমিক নিয়মানুবতিতা, 
চিত্তশুদ্ধি, ভ্রাতৃত্ববোধ, সংযম, ভারতীয় 
Qu, সম্যক জ্ঞান, রুচিশীলতা, শালীনতা, 
বাক্তিত্বের বিকাশ, আচরণবাদ, 
সুকুমারবন্তির স্ফুরণ, দেশাত্মবোধ, 
অহিংসা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, 
স্বদেশানুরাগ, ধর্মীয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, 
সমবায় জ্ঞান, শিল্প-সাহিতা-বিজ্ঞান- দর্শন ও 
সঙ্গীত। মনুষ্যত্বের বীজ রোপণ করে তিনি 


চেয়েছিলেন এক-একটি মানুষকে এক-একটি 
মহীরাহ হয়ে উঠতে । তারাই দেশকে 


শঙ্খলমুক্ত করে বিশ্বলোকে ভারতকে 
প্রতিষ্ঠিত করবে। তাতে শুধু ভারতই বিশ্বকে 
প্রাণীত করবে না, বিশ্বের আলো এসেও 
ভারতভূমিকে দীপ্ত করবে। 'দেবে আর 
নেবে, মেলাবে মিলিবে'--এইটেই 
চেয়েছিলেন তিনি 'এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতীরে | অবিচল সত্যকে আকড়ে ধরে 
জীবনকে সুধারসে ভরে তুলবার যে সাধনা, 
সেই ছিল রবীন্দ্-সাধনা। ; 


~ উঠেছে 


অথচ তাঁর আযুদ্কালেই প্রথম মহাযুদ্ধ 
ঘটে গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে 
এবং ধনতন্ত্র, সাম্রাজাবাদ ও 
ফ্যাসিষ্ট-শক্তি দুর্বার বেগে বিশ্ব গ্রাস করতে 
উদাত হয়েছে। নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস 
আর পশু-শক্তির asia অস্থির হয়ে তিনি 
তার বিরুদ্ধে ধিক্কার হেনেছেন বার বার। 
ভারতবর্ষে শাসক-ইংরেজের খুদ্ধতা লক্ষা 
করে বলেছেনঃ 'ভাগাচক্রের পরিবর্তনের 
দ্বারা একদিন নাএকদিন ইংরেজকে এই 
ভারুতসান্রাজা ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু 
কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে 
যাবে। কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার 

এই মানসিকতা নিয়েই তিনি পূর্বাপর 
আন্তর্জাতিক শ্বটনাবলীতে ইয়োন নগুচি ও 
র্যাথবোনকে কড়া চিঠি দিয়েছেন, এবং 
তারও পুর্বে জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে  ইংরেজ-প্রদত্ত 





*নাইট' উপাধি বর্জন করেছেন। অনাদিকে 
এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিপ্লবীদের 
বিশ্লব-চেতনায় তিনি নিজেকে সচেতনভাবে 
যুক্ত রেখেছেন, রাখীবদ্ধন উৎসব করে 
দেশবাসীকে হাতে হাতে মিলিয়ে দিয়েছেন। 
অথচ তার জন্যে Sa জীবনদেবতার অর্ঘ্য 
কখনো বন্ধ থাকেনি, কখনো বিশ্বাস হারাননি 
তিনি মানুষের উপর থেকে। তার 
জীবন-বীণার তারগুলি এমনভাবে বাধা 
ছিল-_ যেখানে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সুরগুলি 
আপনি থেকেই age হয়ে উঠেছে। তার 
পশ্চাতে ছিল রবীন্দ্রনাথের বিপুল. কালের 
আত্মপ্রস্তুতি ও সাধনা ৷ এ দেশের চিত্তকে তা 
স্পর্শ করতে অবশাই সময়ের প্রয়োজন ছিল। 
প্রয়োজন ছিল আমাদের প্রতিটি 'আমি'কে 
‘তিনি' সচেতন হয়ে ওঠা | 

দুর্ভাগা যে, আমি সেদিন তার যোগা হতে 


পারিনি বলেই তাকে নানাভাবে আঘাত . 


করেছি--য়েমন একদিন বুদ্ধকে আক্রমণ 
করতে লেলিয়ে দিয়েছিলাম 'মার' কে, যেমন 
একদিন ক্রুশে বিদ্ধ করেছিলাম যীশুকে। 
আমি হিমালয়কে লক্ষা করে প্রস্তর নিক্ষেপ 


করেছি, রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গ করে বলেছিঃ 
“রবি কবি কবিতা লেখে, মুদি-মালায় পড়ে", 
বলেছি ঃ 'রবীন্ত্র-সাহিতা বুর্জোয়া সাহিতা, 
তাকে ডাস্ট্বিনে নিক্ষেপ্‌ করো।' গুরুকে 
অপমান করে “সমবেত আমি রাতারাতি 
নবযুগের ব্যাস হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। 
আমার ভাগোর sper আমি চোখে 
দেখিনি। 

যেশিক্ষায় আমি শিক্ষিত বলে গর্বিত, 
সেই শিক্ষার মধোহি সেদিন এর গলদ নিহিত 
ছিল। একালের পাজির হিসেব ১৯৪১ থেকে 
ধরলেও তার বহু আগে থেকেই একালের 
কাসরধনি কানে এসেছিল। তাকে বেগবতী 
করে তুলেছিল এদেশের ard রাজনীতি ও 
সন্ত্রাসবাদ; তার ইন্ধন ঘুগিয়েছিল স্পেন, 
কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, চিলি ও আফ্রিকা। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে সারা পৃথিবীকে 
ভূমিকম্পের মতো নড়িয়ে দিল। fee ধসে 
পড়লো ভারতের। বিশ্বযুদ্ধ কালিমা একে 
দিল হাজার হাজার বছরের ধর্মবিশ্বাস, 
সতানুভূতি, জীবন সম্পর্কে সংবেদনশীলতা 
ও মনুষাত্ববোধ। তার মধোই বাধা হয়ে 
ইংরেজকে ভারউতভূমি ত্যাগ করে যেতে 
হলো। তার ১ এই নিচ্ক্রমণের 
প্রাকবছরগুলিতে সংঘটিত হলো 
হিন্দু মুসলমানের নারকীয় দাঙ্গা ও 
দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ | সেও ছিল ইংরেজকৃতই। 
শেষ মার মেরে দিয়ে গেল ইংরেজ 
ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে। ভারত থেকে 
আলাদা করে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান, উদ্ধান্তুতে 
ভরে গেল দেশ, হাহাকার উঠলো ঘরে ঘরে। 
স্থির নিশ্চিন্ত সংসারগুলি ভেঙ্গে গুঁড়ো গুড়ো 
হয়ে গেল। মানুষের বাসস্থান নেই, পায়ের 
নীচে মাটি নেই, খাদা নেই, শিক্ষা নেই, চাকরি 
নেই। একটা বিরাট নেইএর নৈরাজো ভরে 
উঠলো দেশ। এখানে প্রতি মুহূর্তের 
ভীবনসংগ্রামে সংগ্রামটাহ সার হলো। জীবন 
বইল না; পুর্ণিমা-্াদকে মনে হলো 
'ঝল্সানো কটি'। ১৯৪১-এই রবীন্দ্রনাথ 
ভারতের এই ভবিষাৎ-চিত্রকে উপলব্ধি করে 
ইংরেজ পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী 
লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে 2...” 

সেই আবর্জনা জমতে জমতে বিরাট 
একটা পচনশীল পাহাড় গড়ে উঠলো। এ 
দেশের ভূমিব্যবস্থায় এলো, বিপ্লব, এলো 
মিল-ফাষ্টিরী- কল-কারখানা থেকে শুরু 
করে অফিস- আদালত- স্কুল- কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয় সেবায়তন হাসপাতাল 
সর্বত্র সংগ্রাম। এ সংগ্রাম সমাজবাবস্থার 
আমূল পরিবর্তনের সংগ্রাম। এতকাল যা 
কিছু জগদ্দল পাথরের মতো অনড় হয়ে ছিল, 
তাকে অপসারিত . করে ক্লান্ত- অবসন্ন ও 
ক্ষুধাক্রিন্ন সংগ্রামী দানবগোষ্ঠীর মধো একটা 
সুস্থির সমাজ গড়ে তুলবার ব্যাকুল প্রয়াসই 
উদ্বুদ্ধ করলো এই সংগ্রামকে। রাজনীতি তাই 
আর একক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত না থেকে 
ছড়িয়ে পড়লো নানা গোষ্ঠীতে ৷ গোষ্ঠীচেতনা 


ক্রমে শ্রেণীচেতনায় রূপ নিয়ে দেখা দিল 


শ্রেণীসংশ্রাম। তাতে ধনিকশ্রেণীর গায়ে 
আচড় লাগবার পরিবর্তে যদুবংশের মতো 
হত্যাকান্ড শুরু হলো পারস্পরিক গোষ্ঠীর 
মধ্যে। কর্মক্ষেত্রে হাজিরায় ঢিলে পড়লো, 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা অচল হলো, ভেজালে ও 
ঘুষে ভরে উঠলো দেশ ৷ এলো মুদ্রাস্ফীতি ও 
কালোবাজারী, শুর হলো ডাকাতি, 
নির্বিচার হত্যা আর অগ্নিকান্ড, পতিতাবৃত্তি 
বেড়ে গেল নানা দিকে | তার মধোহ ঘটে গেল 
চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ, 
পাকিস্তানও দু'টুকরো হয়ে নতুন জন্ম নিল 
বাংলাদেশ। ওদিকে দেশে দেশে খন্ডযুদ্ধ 
এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাজ-সাজ রব 
মানবগোষ্ঠীকে ক্রমেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
পথে টেনে নিয়ে চললো। সেই সঙ্গে তীব্র হয়ে 
উঠলো বর্ণবিদ্বে, সাম্প্রদায়িকতা, 
আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ | 

এত বড় ফিরিস্তিটা দেবার প্রয়োজন 
হতো না-_যদি 'সমষ্টিগত-আমি এই বিরাট 
পরিবর্তিত ইতিহাসের মধো কেবলই 
ধাতাকলে পিষ্ট না হতাম। আমার মধো 
দীর্ঘকালের গড়ে ওঠা সুকুমারবৃত্তি গুলি 
শীতের স্খলিত বিটপীপত্রের মতো কেবলই 
ঝরে ঝরে পড়লো, কারণ একালের দুর্ভাগোর 
ও সংগ্রামের আমিও যে এক অন্যতম শরিক। 
অভিশপ্ত একাল আমাকে আমার সমস্ত 
এঁতিহ্য ভুলিয়ে দিল। যে আমি ছিলাম 
একটা বিরাট যৌথ পরিবারের প্রশান্ত মানুষ, 
সেই আমি একালে নীড়হীন পারাবতের 
বিচ্ছিন্ন জীবন নিয়ে কেবলই বারুদের মতো 


wale) এখানে আমার বেদ কোথায়, বুদ্ধ 
কোথায়, চৈতন্য কোথায়, কোথায়' 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ 
আর রবীন্দ্রনাথ? উল্মন্তের মতো তাই 
নিশীথের অন্ধকারে শিরোচ্ছেদ করলাম 
াদের প্রতীক মর্মরমূর্তির, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে 
দিলাম অতীতের সঞ্চিত এশ্বর্য। দীক্ষা 
নিলাম স্বদেশ ছেড়ে বিদেশের মুক্তিকামী 
ইজ্মে। কারণ আমার দেশ আমার মধ্যে যে 
হারিয়ে গেছে, তাকে কোথাও আমি গরীয়সী 
ধাত্রীরূপে কল্পনা করতে পারি না। আমার 
জীবনে এই আমার একালের যোগফল | 
একাল সেকাল নয়_যেকালে 
রবীন্ত্রনাথ সম্ভব হয়েছিলেন। তাই প্রতি 


বৈশাখে যখন ইতিহাসের ধারায় 
রবীন্দ্রজযস্তী এসে আমাদের আঙিনায় দেখা 


দেয়, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে £ "আজও 
তুমি কেন? কারণ রবীন্দ্রনাথের 
জীবনসঞ্চয়ের মতো একালের সমষ্টি আমির 
জীবনসপ্চয় নয়। আমার সঞ্চয়ে কেবলই 
গরল, কেবলই হতাশা, বঞ্চনা ও মৃত্যুর 
কালিমা। এখানে কোন্‌ মন নিয়ে কোন্‌ 
ভরসায় আমি উচ্চারণ করবোঃ 
'ম্বত্যোমামতংগময়ঃ', কোন্‌ শাশ্বত বোধের 
দ্বারা বলবোঃ 'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং 
তেন কুর্যাম£'__এখানে যে তেল আনতে নুন 
FEM. এখানে যে কেবলই ধনি আর 
প্রতি্নি আমার কর্ণকৃহরকে অবিরাম 
শন্দায়িত করে রাখে ঃ ‘লড়াই করে বাচতে 
হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে।' এখানে 
রবীন্দ্রনাথ কোথায়, কতটুকু রবীন্দ্রনাথ? এই 
লড়াইয়ের আর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে কী 
দিতে পারেন তিনি আমাদের 2 

সহসা আমার বুকের wea ভেদ করে 
বিবেকের বাণী জেগে উঠলো। সেই বাণীর 
সঙ্গে, এলো রবীন্দ্রনাথের কষ্ট £ '.....আজ 
অপ্রেম ঝঞ্চার মধ্যে, রক্তত্রোতের মধো এই 
বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধনির মধ্যে জেগে 
উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে 
আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত 
মানবজ্ঞাতিকে বাঁচাও | আমাকে বাঁচাও ৷ এই 
বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে 
আকাশকে বিদীর্ণ করে. দিয়েছে। স্বার্থের 
বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত 
হয়ে এই যে আমরা প্রতোক পাশেষ লোককে 
আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি_ সেই 
প্রত্যেক আমিব ক্রন্দনঞধনি একটা ভয়ানক 
বিশ্বযন্পের মধো সকল মানুষের প্রার্থনা রূপে 
Teens গর্জিত হয়ে উঠেছেঃ “মা মা 
হিংসঁট । মরছে মানুষ বাচাও wre...” 
শুনতে - পাচ্ছি_-রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ 
- SS কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের 
শক্তিকে, ত্যাগের শক্তিকে, ধর্মের শক্তিকে 
বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাধিয়া 
রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা 
মরিয়া অমর হয় এবং মাংসপেশী আপন 
জয়স্তন্ত নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে 
পায়, সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে ।" 

এই দুঃস্বপ্নের নৈরাজ্যের মধ্যে, এই 
আত্মঘাতি সভাতার সোপানে সোপানে 
যেখানে পাওয়া না-পাওয়া আর সংগ্রামের 
চিহ্ন রক্তের দাগের মতো গাঢ় হয়ে আছে, 
সেই সোপান চত্বরে দাড়িয়ে এখনও মৃতার 
মধ্যে জীবনের বিজয়-সঙ্গীত শুনতে পাই 
রবীন্দ্রনাথের কষ্টে £ "নাই নাই ভয়, হবে হবে 
জয়, খুলে যাবে এই দ্বার ।'.... আমাদের 
বিবেককে জাগ্রত করবার জনো তিনি 
বলছেন £ ' আমরা বৃহৎ ভারতবর্ধকে গড়িয়া 
তুলিবার জনা আছি | আমরা তাহার একটা 
উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া 
বিদ্বোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই, 
চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, 
আমরা SE থাকিব, তবে সকল হিসাবেই 
বাথ হয়। বিরাট. রচনার সহিত যে খন্ড 
সামগ্রী কোনো মতেই মিশ খাইবে না, যে 
বলিবে আমিই টিকিতে চাই, সে একদিন বাদ 
পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই 
নই, যে সমগ্র রচিত হইতেছে, তাহারই 
উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসুষ্ট, ক্ষুদ্রকে 
সেই ont করিয়া বৃহতের মধো রক্ষিত 
হইবে। ভারতবর্ষের যে অংশ সমস্তের 
সহিত মিলিতে চাহিবে aL যাহা কোনো 
একটা বিশেষ অতীতকালের অস্তরালের 
মধো প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া থাকিতে চাহিবে, ধে আপনার 
চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, 
ভারত- ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে 
আঘাতের পর আঘাতে, হয় পরম. দুঃখে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





a) দৰ্পণ | SHAH ১০ই মে ১৯৯১ 





শেষ হয়ে গেল দু-দুটি ফুটবলার জীবন 
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২৯ এপ্রিল ১৯৯১। সুইজারল্যান্ডের জুরিখ 
শহরে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের 
সদর দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 
"ইতালিয়ান আআসোসিয়েশনের বিচারের রায় 
পাওয়ার পর ফিফা দিয়েগো মারাদোলার 
(নাপোলি) সাসপেনশন পুথিবীব্যাপী 
কার্যকর করছে। তাই বিধিবন্ধ আইনানুষায়ী 
মারাদোনাকে আগামী ৩০ জুন ১৯৯২ পর্যন্ত 
যে কোন সদস্য আসোসিয়েশনের হয়ে 


ফুটবল সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে. * 


বিরত থাকতে হবে।" 






দীর্ঘ ১৫ মাস ফুটবল থেকে দুরে থাকার 
পর কারো পক্ষে আবার ফর্মে ফিরে আসা যে 


"কঠিন এ বিষয়ে কেউই দ্বিমত হবেন না। - 


বিশেষ করে ফুটবলার জীবনের সায়াহ্ছে 
আসার পর। মারাদোনার বয়স এখন প্রায় 
ত্রিশ। এই বয়সে আর্জেন্টিনীয় এই তারকা 
ফুটবল অনেক খেলে ফেলেছেন। সর্বোপরি 
যে ক্লাবকে তিনি পথের ধুলো থেকে সম্রাটের 
সিংহাসনে বসিয়েছেন সেই নাপোলি 
কর্মকর্তারা সম্প্রতি তার সঙ্গে যে বাবহার 
শুরু করেছিলেন তাতে পেশাদারি ফুটবলের 
প্রতি ফুটবল সম্রাট যেন একটু বীতস্প্রহ হয়ে 
পড়ছিলেন। 

এর উপর মোক্ষম আঘাত এল 
ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এবং সে 
দেশের প্রশাসনের লক্ষ থেকে ৷ ড্রাগ নেওয়ার 
অভিযোগ প্রমাণ করা হল। প্রমাণ করার 
চেষ্টা হল, ড্রাগ ও নারীচক্রের পাপ বাবসায়ে 
লিপ্ত থাকার অভিযোগ । - নেহাত 
*কুটনীতিক' পাসপোর্ট থাকার জন্য 
মারাদোনা ইতালিয়ান পুলিসের হাতে হেনস্থা 
হওয়া থেকে বাচবেন। কার্যত পালালেন 
তিনি। “দশচক্রে ভগবান Se যে হয় তার 
কিছুটা যেন এক্ষেত্রে দেখা গেল। 

কিন্তু যে 'শ্বেত-চত্রান্তে'র কথা 
মারাদোনা ইতালি বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে 
বলে ফেলেছিলেন. তা ইওরোপ ছাড়িয়ে তার 
প্রসারিত। দিয়েগো ৮ জুলাই ১৯৯০ রাতে 
Swarr চাকে ঘা দিয়েছেন। আহত 
ভীমরুল যে তাকে খুঁজে বের করে হুল 
ফোটাবেই এটা কেউ এমনভাবে বুঝতে 
পারেননি। যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং 
মারাদোনার ফ্যান সে দেশের পুলিস তাকে 
২৬ এপ্রিল গ্রেপ্তার করল! তার বিরুদ্ধে ড্রাগ 
সেবনের অভিযোগ । অভিযোগ প্রমাণ হলে, 
পাচ বছর জেল হবে বিশ্বের সর্বকালের প্রথম 
দূই নায়কের অন্যতম মারাদোনার। 
আর্জেন্টিনীয় পুলিস ইতালির পুলিস বসদের 
মতোই আরও একটি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে 
এনেছে কোকেনের বাবসায় জড়িত থাকার 
অভিযোগ | 

পুলিস একটা দারুণ গাপপোও ফেঁদেছে। 
তারা বলছে, বুয়েনস এয়ারসের শহরতলির 
যে ফ্লাট থেকে মারাদোনাকে দুই সঙ্গী সমেত 
প্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানে ৫০০ গ্রামের 
একটি কোকেন প্যাকেট ছিল। পুলিস দেখেই 
দিয়েগো প্যাকেটটি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে 
দেন। পুলিস পরে জানালার পাশ থেকে তা 





সুভাষ দত্ত 





‘Cura করে। অবশ্য বিচারক এই অভিযোগ 
অস্বীকার করেন। দূরদশনে দেখা যায়, 
গ্রেপ্তার করার সময় মারাদোনা সমানে 
পুলিসের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। পরে অবসন্ন 
হয়ে পড়েন। . 

পুলিস হেডকোযার্টারের সামনে হাজার 
হাজার ফ্যান কাদছিলেন আর বলছিলেন, 
*দিয়েগোকে COPA এভাবে হেনস্থা কোরো 
না! কোরো না। আমরা সকলে sre 
ভালবাসি! এদের মধো অনেক মেয়েও 
ছিল। মারাদোনা ওদের দিকে ম্লান হাসি 
হাসেন। পরদিনই তিনি মুক্তি পান জামিনে । 
কিন্তু গোটা দেশ তার গ্রেপ্তারে মুহামান। 
কারণ "৮৬ বিশ্বকাপ জিতে দিয়েগো 
আর্জেন্টিনীয়দের দেবতায় পরিণত হন। 
ড্রাগ রেখে অনাকে ড্রাগ সেবনে উৎসাহিত 
করার যে অভিযোগ আছে তা প্রমাণিত হলে 
এখুন সেই দেবতাকে ১৬ বছর পযন্ত জেল 
খাটতে হতে পারে। যে দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে তারা মারাদোনার বালাবন্ধ ৷ 
হতে পারে তারাই এজনা দায়ী। মারাদোনার 
বন্ধুপ্রীতি তো আমরা জানি। বিশ্বকাপে তার 
ছেলেবেলার বস্তি-ঝুপড়ির প্রতিবেশী ও 
বন্ধুদের তিনি নিজের খরচায় উড়িয়ে নিয়ে 
যান ইতালিতে ফুটবলের মহাযজ্ঞ sors 


করতে! 

অথচ মারাদোনা গত বিশ্বকাপের পরেই 
ইতালি থেকে চলে যেতে চেয়েছিলেন। 
পেশাদারি ফুটবল সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ 
ঘটেছে। fey '৯৩ পর্যন্ত তার চুক্তি 
নাপোলির সঙ্গে | ক্লাব ছাড়তে হলৈ তাকে 
আধিক গুণাগার দিতে হবে। আর Sta দেশ 
কেন গোটা পুথিবীতে এমন কোনো ক্লাব নেই 
যারা মারাদোনাকে এর বিরাট অংকের টাকা 
দিয়ে 'মুক্ত' করে দিতে পারে। ইতালিয় 
ফুটবলের দাসপ্রথায় তাই আর্জেন্টিনীয় 
কালোমানুষ দিয়েগোকে বাকি থাকতেই হয়! 
সকলেই জানেন, নিজের এবং পরিবারের 
পেটের ভাত যোগাতে ১২-১৩ বছর বয়সী 


দেখানোর শুটিং করতে হত! কোনো 
ফুটবল-বিশেষজ্ঞ কি অস্বীকার করতে 
পারেন, এর ফলেই মারাদোনার 
ফুটবল-ভীবন সার স্ট্যানলি ম্যাথুজের 
মতোই দীর্ঘতর হল না? 

যাই হোক, পেশাদারি ফুটবলের খাচা 
থেকে মুক্তির জনা দিয়েগোর ডানা 


ঝাপটানো চলল। নাপোলির কর্তাদের সঙ্গে 
ঝগড়া জার চলতে লাগল। মনে হয়, 
মারাদোনার গোপন ভরসা ছিল, যদি 
নাপোলি তাকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু 
শ্বেতকায় কর্মকর্তারা অনেক ধূর্ত। তারা 
বিশ্বকাগে ইতালিকে হারানোর প্রতিশোধ 
নিতেও চায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানাভাবে 


* বেকায়দায় ফেলার শাস্তি । ইতোমধো ঘটে 


গেল ড্রাগ সেবনের মামলা। ইতালি ফুটবল 
আযাসোসিয়েশন মুখিয়েই ছিল। তাদের 
উদ্দেশ্য সাধনের পথে নাপোলি সহায়তাই 
করল। আশ্চর্য হলেও সতি], নাপোলি- 
কর্তৃপক্ষ মারাদোনার পক্ষে টু শব্দটিও করল 
না! বিশ্বকাপ * ফুটবলের সময় যে 
নাপোলি- সমর্থকরা. নিজেদের . দেশ 


- ইতালিকে ছেড়ে তাদের নায়কের দেশ 


আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করেছিলেন ঠারা 


নিঃশব্দে বিদায় দিলেন দিয়েগোকে। 


এমনই ন্ষিশব্দে বিদায় নিলেন কলকাতা] 
ফুটবলের তারকা সুব্রত ভট্টাচার্য। দীর্ঘ ১৭ 
বছর মোহনবাগান ক্লাবকে সার্ভিস দেওয়ার 
পর! সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, 
ধাদের ক্লাব কর্মকর্তা করার জন্য ব্যালট 
সংগ্রহ করেছিলেন 'মোহনবাগালের ছেলে' 
বাবলু সেই টুটু বোস অঞ্জন মিত্র-কেষ্ট 
সাহারা তাকে পদাঘাত করলেন। প্রশ্ন উঠতে 
পারে, কোথায় মারাদোনা আর কোথায় 
সুরত প্রতিবেদকের কী মস্তিম্ককবিকৃতি 
ঘটেছে! যে যা বলেন বলুন। কিন্তু 
আশ্চর্যজলকভাবে দৃই নায়ক একই দিনে 
ফুটবল থেকে বিদায় নিলেন। ২৯ এপ্রিলই 
ছিল আই এফ এ-তে ঘরোয়া দলবদলের 
শেষদিন। সুব্রত গলফ গ্রিনের ফ্লাটে বেলা 
২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন মোহনবাগান 
কর্তাদের জনা। পরে একটি দীর্ঘশ্াস ছেড়ে 
বলেছেন, 'ভাবতেই পারিনি এভাবে ওরা 
আমার ফুটবল. জীবন শেষ করে দেবে" 











ও ৪০০ মিটার মেডলি ও ২০০ মিটার 
বাটার ফ্লাইয়ে দ্বিতীয় হন | ১০০ মিটারে 





এখনকার নিয়ম অনুযায়ী, সুব্রত 
১৯৯২তে হয়তো কোনো দলে আবার 
খেলতে পারবেন। যেমন, মারাদোনা ১ 
জুলাই ১৯৯২ থেকে আবার ফুটবল খেলতে 
পারবেন। সুব্রত অবশা অনুশীলনও করতে 
পারবেন। কিন্তু এমন আঘাত পাওয়ার পর 
৩৬ বছর বয়সে সুরতর পক্ষে 
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে . ফেরা এক 
দুঃসাধ্য কাজ । যদি সুব্রত-মারার্ঠোনা তা 
পারেন তবে প্রত্যেকেই তা স্বাগত 
জানাবেন। এবং মোহনরাগান আর ফিফা 
কর্তাদের অভিসম্পাত দেবেন। 

সব শেষে বলি, সুব্রতকে রেজিস্ট্রেশন না 
করানর কারণ হিসেবে মোহনবাগানের সচিন 
DE বোস বলেছেন, ‘গত বছর সুব্রত অবসর 
নিয়েছে।' fey অবসর নেওয়ার পর 


_ টুটুবাবুরা তাকে আহ এফ এ শিল্ড, gars 


এবং কলকাতা ৩০০ টুনামেস্টে খেলালেন কি 
করে? ডুরান্ডে গিয়ে সুব্রত কলার বোন 
ভাঙ্গলেনই বা কেন? এই অবমাননার জবাব 
দেবে কে? . 


তিনটিতে cre “মেরিট' 


আলো জুগিয়েছিল। একথা নিজমুখেই 
ania করেন তিনি | কিন্তু মাত্র এক বছর, 


নক্ষত্র হয়ে উঠতে পারে।” কিন্তু 
সাতারপ্রেমীরা এ ব্যাপারে নীরব কেন ? 


সবার প্রিয় সম্রাট ও চ্যাম্পিয়ন ব্র্যান্ড ধানকল, মর্ডান রাইস মিল, গম ও 
মশ্লাকল, পাথর, ঘানি, এক্সচেলার, গুল ও চিড়া মেশিন ব্যবহার 


করম্ন। 


33/1, এন এস রোড, মার্শাল হাউস, রুম নং 103, 
কঙজিকাতা-১। ফোন 20-0338, 20-3332 




















৩৪শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ | দাম একটাকা 





লোকসভায় কংগ্রেস একক 





[াজনৈতিক সংবাদদাতা : আসন্ন 
লাকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আবার একক 
সরকার গড়তে পারার মত সংখ্যাধিকা 
যাকবে কিনা এ ব্যাপারে ঘোরতর 
অনিশ্চয়তা রয়েছে। 





বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা পর্যালোচনা 
করে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস দক্ষিণ ভারতে 
গতবারের তুলনায় আসন অনেক কম 


পাবে | বিশেষ করে অন্ধ্র এবং কেরলে 


কংগ্রেসের আসনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে 
যাবে | কর্নাটক ও তামিলনাড়ুতে আসন 
সংখ্যা কিছু কম পাবে। 

গত নির্বাচনে দক্ষিণ ভারত থেকে 
কংগ্রেস লোকসভায় প্রায় ১১০টি আসন 
পেয়েছিল | এবার এক সমীক্ষায় দেখা 
যাচ্ছে এই আসন সংখ্যা ৬০/৬৫টির বেশি 
হবে না। বরং WR তেলেগুদেশম এবং 
কেরলে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট আগের 


তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকে ডি এম কে 
এবং বিরোধীরা গতবারের তুলনায় আসন ..: 


উত্তর ভারতে অর্থাৎ গো-বলয়ে এবং : 


পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে গো-বলয়ের 


কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসের অবস্থা ভাল 
হলেও উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের 
অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়। 
উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সামান্য কয়েকটি 
আসন বেশি পেলেও সেটা খুব 
উল্লেখযোগ্য হবে না । অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে 
গত লোকসভা নির্বাচনের ধসেও কংগ্রেস 
যে ফল দেখিয়েছিল এবার রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের অভিমত সেখানে কংগ্রেস 
গতবারের তুলনায় কম আসন পাবে | 
তবে কংগ্রেসের পক্ষে মধ্যপ্রদেশ, 
রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানার নির্বাচনী ফল 
গতবারের তুলনায় অনেক ভাল হবে বলে 
পর্যবেক্ষকদের অভিমত | 

পূর্ব ভারতে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ সহ সব 
রাজ্যে কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল 
গতবারের তুলনায় এবার কিছুটা ভাল 
হবে | তবে বিহারের অবস্থা অনিশ্চিত | 
কারণ ওখানে ভোটে জনসাধারণের 


বিহারে অধিকাংশ দলই জনসংযোগ 
ছেড়ে দিয়ে মাফিয়াদের সঙ্গে বুথ দখলের 
রফায় ব্যস্ত | এই অবস্থা চললে বিহারের 
ফল দাড়াবে যার লাঠি তার মোষ | অর্থাৎ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


দর্পণের সংবাদদাতা : কলকাতায় এবং 
শিল্পাঞ্চলে কিছু কিছু কেন্দ্রে কংগ্রেস 
বামফ্রন্ট তথা সি পি এমকে শক্ত 
চ্যালেঞ্জের মুখে দাড় করালেও বিধানসভা 
নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট প্রায় ২২৪টি 


শহরে এবং গ্রামে নির্বাচনী সমীক্ষায় 
দেখা গেছে কলকাতা এবং উত্তর ২৪ 
পরগনা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় 
বামফ্রন্টের বেশ কয়েকটা জেতা আসন 
কংগ্রেস ছিনিয়ে নেবে | উত্তরবঙ্গে মালদহ 
জেলায় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বাড়বে | 


কংগ্রেস বামফ্রন্ট থেকে ছিনিয়ে নিতে 
পারে | কিন্তু বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, 
APU জেলায় কংগ্রেসের ফল গতবারের 
থেকে খুব একটা ভাল হবে না বলে 
সমীক্ষায় জানা গেছে। 


i 
H 





কলকাতার কয়েকটি আসন বাদে বাকি 
আসনগুলো বামস্রন্টের পক্ষে ধরে রাখা 
সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তেমনি 
উত্তর ২৪ পরগনার ৪/৫টি কেন্দ্র এবার 
নিশ্চিতভাবে বামফ্রন্টের হাতছাড়া হবে। 

উত্তরবঙ্গে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় 
এবার ভারতীয় জনতা পাটির একটা 
ফ্যাক্টর হয়ে দাড়াবে । এক নির্বাচনী 
সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতীয় জনতা 
পার্টি এই সব এলাকায় উল্লেখযাগ্য ভাবে 
তাদের ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে 
নেবে! 

এখন সি পি এম এবং কংগ্রেস চিন্তায় 
আছে বি জে পি কার ভোটে ভাগ বসাবে । 
কারণ এই হিসেবের ওপরই নির্ভর করছে 
কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কত বাড়বে এবং 
বামফ্রন্টের কত কমবে | তবে রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের অভিমত বি জে পি এবার 
বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নন কমিটেড 


ভোটারদের 'ভোট টেনে নেবে। যে 
ভোটটা গত বিধানসভা নির্বাচনে 
অধিকাংশই গিয়েছিল বামফ্রন্টের পক্ষে । 
সি পি এমের কমিটেড ভোট বি জে পি 
কাটতে পারবে না। কিন্তু কংগ্রেরে 


গরিষ্ঠতা পাবে 


₹ বি জে পি-র বিরুদ্ধে প্রচারে 


কমিটেড ভোটে বি জে পি ভাগ বসালে 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল অনেকটাই 


অভিমত সদা সীমান্ত, থেকে এপারে আসা 
বি জে পি এবার ভাগ বসাবে | পশ্চিমবঙ্গে 
এখনও পর্যন্ত বি জে পির জন্য কোন 
কেন্দ্রে নিশ্চিত আসন নেই । কিন্তু 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বি জে পি নিঃসন্দেহে 
কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের কাছে একটা 
চ্যালেঞ্জ | এবার শ্যামল চক্রবর্তী, সুভাষ 
চক্রবর্তী, শিবেন চৌধুরী, কান্তি বিশ্বাস 
প্রমুখ কয়েকজন মন্ত্র প্রবল 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন | এছাড়াও বামফ্রন্টের 
অন্য শরিকদলের কয়েকজন মন্ত্রীও 
চ্যালেঞ্জের মুখে । বামফ্রন্ট বিপুল গরিষ্ঠতা 
পেলেও কয়েকজন মন্ত্রীর এবার নির্বাচনে 
পরাজিত হবার সম্ভাবনা প্রবল | 
লোকসভা আসনেও বামফ্রন্ট দক্ষিণ 
মনে হয় না। এছাড়াও বসিরহাট, 
ব্যারাকপুর, বহরমপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, 
হাওড়া, আসানসোল কেন্দ্রগুলি বামফ্রন্টের 
পক্ষে ধরে রাখা খুব কষ্টকর । 

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় 
বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু আসন 
ংখ্যা গতবারের তুলনায় কমবে ৷ 






সি পি এম ব্যতিব্যস্ত 


দর্পণের প্রতিনিধি: রাজ্যের ৫০টি" 
বিধানসভা আসনে এবারের নির্বাচনে বি 
জে পি প্রার্থীরা কংগ্রেস ও সি পি এম 
উভয় দলকেই বেকায়দায় ফেলেছে। 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর থেকে এই রিপোর্ট 
পাঠিয়ে বলা হয়েছে এবারে বি জে পি এ 
রাজ্যে তিন-চারটি বিধানসভা আসনে 
জিতলেও জিততে পারে । যদি একটি 
আসনও না পায় বি জে পি তাহলেও এই 
দল এবার এ রাজ্যে অন্তত ১৫ শতাংশ 
ভোট টানবে। গতবারে টেনেছিল ৬ 
শতাংশ | 

কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, বি জে 
পি এবারে এ রাজ্যের বিভিন্ন আসনে তলে 
তলে প্রচার চালাচ্ছে | সাধারণ মানুষের 
মধ্যে বি জে পি-র প্রতি সহানুভূতিও দেখা 


দিয়েছে। বি জে পি অন্য অনেক দলের 
তুলনায় ভাল প্রার্থী দিয়েছে। সীমান্ত 
জেলা সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচারও চলছে 
জোর কদমে | সি পি এম এবারে বি জে 
পি-কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে । প্রচারের সময় 
‘নতুন শক্র' অভিহিত করে. সাধারণ 
চিনতে বলা হয়েছে। কংগ্রেস 
অবশ্য বি জে পি-র বিরুদ্ধে তেমন প্রচারে 
নামছে না । যদিও বি জে পি কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে প্রচারের অস্ত্র শানাচ্ছে। সব 
মিলিয়ে এবারে এ রাজ্যের ভোটে ত্রিমুখী 
লড়াই দেখা দিয়েছে | 


প্রথমদিকে সি পি এম দল বি জে 
পি-কে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিলেও 
ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই সি 


পি এম সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে । এবং তাদের 
প্রচারের একটা সিংহভাগ চলে যাচ্ছে বি 
জে পির বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের থেকে 
যেমন এবারে সিদ্ধার্থ রায়কে নিয়ে সি পি 
এম বেশি পড়েছে সিদ্ধার্থ রায়ই সি পি 
এমের প্রচারে এবার প্রাধান্য পাচ্ছেন । 
যেমন কংগ্রেসের প্রচারের সিংহভাগ 
জ্যোতি বসুকে নিয়ে । 

বি জে পি অবশ্য এভাবে প্রচারে 
নামেনি। তারা পাবলিক সেন্টিমেন্টকে 
সুড়সুড়ি দিচ্ছে | আবার দেশভাগ হবে | 
আবার বাংলাদেশ থেকে দলে দলে লোক 
আসবে | এসব প্রচারে প্রাধান্য পাচ্ছে। 
আর হিন্দু-মুসলমানের জন্য একই আইন 
দরকার-_এই প্রচারে এবারে পশ্চিমবঙ্গে 
বিজে পি জোর দিয়েছে। 
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পরিমাণে এরূপ একটা সম্ভাবনার অনুকূল 
করে নিয়ে আসছে | তা আসবে নাই বা 
কেন ? কংগ্রেসি হিন্দুত্ব আর বি জে পি 
মার্কা তথা হিন্দুমহাসভার হিন্দুত্বের মধ্যে 
যদি কিছু ফারাক কদাপি ছিল, তা ছিল এর 
প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে । ভারতীয় 


উদ্বোধন ও অপরদিকে পাঞ্জাবে শিখ-হিন্দু 
বিভেদবাদী 


নির্মম পলিটিক্স যদি" কিছু 
প্রমাণ করে তা এই কংগ্রেসি হিন্দুয়ানি 
ছাড়া আর কি হতে পারে ? বলতে পারেন, 
বি জে পি-র হিন্দুত্ব আরো উগ্র আকার 


কার মাসতুতো ভাই ? থাকে না। 


এতো গেল নীতিগত এলায়েন্সের 
বাস্তব চিত্র । কিন্তু ফায়দা উঠাতে গেলে এ 


ও সমধর্মী বি জে পি-রও সহায়ক হবে৷ 


রায় তথা “বিড়লা রায়ের' ত্যহস্পর্শ 


বাজ্যে এ কারণে স্পেশ্যাল “সেল'-ও 


চন্দ্রশেখর বিরোধী উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং 


(১) কংগ্রেস বি জে পি ও 


, চন্দ্রশেখররে এস জে পি দলগুলির প্রতীক 
নিয়ে. 


যতগুলি, 


চোর-াকাত-মাফিয়া-সমাজবিরোধী 
নির্বাচনে লড়ছে তাদের সম্পর্কে নির্বাচন 
কমিশন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন তা 
জনসমক্ষে উপস্থিত রুরা হয় না কেন? 
(2) এরাও কি সকলেই নির্বাচনী বিধি 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার পাবে? 
(৩) এরা যথেষ্ট সংখ্যায় 


রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বি ce পি 


উভয়েই মোটের উপর এক অভিন্ন হুক 
অনুসরণ করে চলছে | এবং উভয়েই হয়ত 
একই কারণে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের 
অকৃত্রিম সমর্থক ৷ (৫) কেরালায় এ উভয় 


নির্বাচন বহুদূর পরীর্থীগণ একের পর: এক 
গুলি খেয়ে মরছেন | কমিশন নির্বিকার | 


রাম-পলিটিক 


জবাব দেবে কে ? জবাবের দায়িত্ব কার.? 
নিশ্চয়ই কমিশনের | (৭) কংগ্রেস ও বি 


জে পি উভয় দলই ১৯৮৯ সালের 


রাম-সীমা-হনুমান-রারপকে ভাগাভাগি 


প্রচারের গতিমুখ একদিকেই- কংশ্রেস ও 
বি জে পি-র অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করা 


উভয় দলকে প্রথমত দ্বিতীয় সংখ্যা গরিষ্ঠ 


শক্তিরপে লোকসভায় প্রতিষ্ঠা crt | 
এবারে দেখা যাক, 
স্বার্থ চত্রগুলির পরিকল্পনাটি কতটা কি 


সার্থকতা লাভ করে 


অযোধ্যা-পলিটিক বা 





এইবার মনে হচ্ছে যেন রামায়ণের 
মেঘনাদের সঙ্গে লড়ছি। মেঘের আড়ালে 
শত্রু কোথায় কোন, অস্ত্র শানাচ্ছে। কী 
প্যান আটছে, বুঝতে পারছি না ।-_সুব্রত 
মুখোপাধ্যায় । 

৭ 
নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার | এটা শ্রাদ্ধ 
বা বিবাহ উৎসব নয়, যেখানে অস্থায়ী 
বান্নার ও কাজের লোক কাজ চালাবার 
জন্য কিছুদিনের জন্য নিয়োগ করা 
যায় ।--সিদ্ধার্থ রায় | 

* 
ওকে চেন্দরশেখর) সৎ লোক বলে মনে 
হয়, একজন রাজনীতিক যতটুকু সৎ হতে 


পারেন ।__জে আর ডি টাটা । 





‘সরকার করা যায় কিনা ভেবে দেখবেন | 


করা যায় - ' | মিশ্রফল হবে, তবে আপনি 
'যদি গোপত কোন কোন আঞ্চলিক দলের 
সঙ্গে যোগা, TH করে এগিয়ে যান ভাল 
ফল পাবেন নাম্বদিরিপাদ এবং তার 
ছেলের সঙ্গ ( কে সাবধান থাকবেন | বি 
জে পি এবং ্রীষ্টানরা আপনাকে বেগ 













কখন কোন খাতে বইবে কেউ জানে না.। 
গোপনে. শিবসেনার সঙ্গে ভাবভালবাসা 
আর প্রকশ্যে নিন্দা আপনাকে এবার 
নির্বাচনে বিপাকে ফেলতে পারে | মাফিযা 
গ্রপ সঙ্গে নিয়ে লড়ে যান | টাকা এবং 


৩০২ ধারা প্রয়োগ করবেন না, এবং ৩৭০ 
ধারা চালু করার প্রচার চালিয়ে যান ফল 


শুভ | 
. 'সিকিমের নরবাহাদুর ভাণ্ডারী 


আপনার রাজ্যে মদ তৈরি ছাড়া অন্য কোন 
কাজই হয়নি | এর সধ্যে আপনার স্ত্রীর 
কংগ্রেসে যোগদান । আপনি জিতলেও. 
দল ভাল ফল করবে AT স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ না 
করে বরং সঙ্গে নিয়ে একটা মিলেজুলে 
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হিন্দু, ভারতীয় ও ভারত শব্দগুলো 
সমার্থক হলে ভাল হয়।-এল কে 
'দবানি । 

* 
ওরা (বি জে পি) রামচন্দ্রের নাম নিচ্ছে 
আর রাবণকে (অরবিন্দ ব্রিবেদী) প্রার্থী 
করেছে। চিমনভাই প্যাটেল । 


চান ?-__বি জে পির ব্যানার | 
* 


ear জে-পি-র সমর্থক ছিলাম” 


পি-র সঙ্গে GET বুদ্ধদেব গুহ | 


eo 





দর্পণ | শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ [তিন 











গা ভরা 
কেমন অবলীলাক্রমে তিনি অসত্য বলে, 
যেতে পারেন । কেমন অল্লানবদনে 
দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কথাগুলির মধ্যে . 


রক্ষার স্বার্থে কংগ্রেস নাকি যে কোন মূল্য 
দিতে প্রস্তুত, এমন কথা কংগ্রেস নেতাদের . 
মুখ থেকে আমরা শুনতে অভ্যস্ত এসব 


হেন sen রাজীব গান্ধী পঞ্জাব প্রয়োগ" 
করবেন রিনা, এ কথা আজও স্পষ্ট নয় | 
ব্রং রাজীব পঞ্জাব স যেসব মন্তব্য 
৫ করছেন । তবে কংগ্রেস 





অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন. হাওড়া সভা 
‘করেছেন ভোর ৪টা নাগাদ ।, “খোলা 


. নির্বাচনী সভায় কোথাও কম, কোথায় 
বেশি লোক হয়েছে । রাস্তায় দর্শনার্থীর & 
. সমাগম দেখে ' যদি ভোটের গতি বা 


ভোটের রাজনীতির সবটাই নিয়ন্ত্রণ রবতে 
হয়, তাহলে তো রাজীব গান্ধীর দলকে 
১৯৮৯ সাল থেকে এমন বিপুক্ষে লডতে 


হয় না। 


আর সি পি এম-এর নির্বাচনী প্রচারের - 


ধারা ও বক্তব্য বদলের কথা ? সংশ্লিষ্ট 


দৈনিকপত্রের সম্পাদক-সাংবাদিকরা কি 


পারে | আর বি জে'পি-র প্রার্থী যেহেতু 


* রয়েছে ২৮০টির মধ্যে বিধানসভা আসনে, 
- তাদের:ভোট কিছু হয়ত বাড়বে | অবশ্য 
' GR বিধানসভা কেন্দ্রের মত কয়েকটি 


কেন্দ্রের গুরুত্ব বেশি | জনগণের আগ্রহ ও 


কৌতূহল সেগুলি .সম্পর্কে প্রাকছেই। . 


তীয় পটভূমিকা নিয়ে যেমন চর্চা 
অনেক বেশি "তখন লোকসভা 
নির্বাচনটাই «এ রাজ্যে বড় .হয়ে দেখা', 


রঃ দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সি পি এম তথা? 


বামফ্রন্ট সিদ্ধার্থশক্কর রায়কে সামনে রেখে 


“ প্রচারের ' ধিবয় ও ধারা স্থির করাব. 


| ‘সি পি এমকে আক্রমণ করুন 
4 , জ্যোতি বসুকে নয়’ 


ইরান জনতা সে) 
প্রতিটি বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের 
অলিখিত 


আলাদা করে দেখছে | তাদের ধারণা 
জ্যোতি বসুই সি পি এম তথা বামফ্রন্ট | 
* তাই জ্যোতি বসুর কথাটা শেষ Set | 


স্ভাব থেকে আথের গোছাবার স্ট্যাটেন্জি 
নিয়েছে | শুনতে আশ্চর্য লাগলেও বি জে 


পি-ও এর বাইরে নয় | তাই বি' জে পির 
রাজ্য সভাপতি তপন সিকদার প্রথম প্রথম 


জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেও 


এখন অনেকটা নিজেকে গুটিয়ে 


নিয়েছেন। কলকাতা উত্তর পশ্চিম 


লোকসভা কেন্দ্রের বি জে পি প্রার্থী এবং 


আম্বানিদের সাধের কাগজ 





সংখ্যা আধ ডজন ছাড়িয়েছে | অবস্থা যে 
পর্যায়ে ঠেকেছে তাতে আরও অন্তত আধ 


ডজন কর্মচারী অচিরেই ইস্তফা দেবেন।- 


" এর ওপর মালিকপক্ষকে যেটা সব 
নিত হোতা 2 পিকার 


সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান আর কে. 


তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





গিয়েও ওরা পারেনি | কংগ্রেস ক্ষমতায় 
ফিবে আসবে কি না তারও কোন ঠিক 
Fe | অতএব বি জে পি-কে সন্ত 
করতেই উদ্যোগ নিল ওবা। 

এই উদ্যোগ্যেরই অংশ হিসাবে 
যোগাযোগ করা হল ইণ্ডিয়া টুডে-র প্রভু 
চাওলার সঙ্গে । চাওলা যে বি জেপি 


প্রবলভাবে 1 শাহ বি জে পি-র একজন 
প্রথম সারির নেতা | তার উপদেশ চাওলা 


” অমান্য করবেন কীভাবে ? অতএব, তিনি 


শেষ মুহুর্তে সরে দাড়ালেন । 
আর চাওলার সরে ঈাড়ানোই একটা 


. মস্ত সুযোগ এনে দিল উন্নিযালের সামনে | 


আশ্বানিদের ধরাধরি করে তিনি হযে 
গেলেন পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক | 

অর্থাৎ, বিজনেস ope পলিটিক্যাল 
অবজার্ভার-এ বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে 
বি এন- উন্লিয়াল পত্রিকাটির প্রধান 
সম্পাদক এবং আর কে মিশ্র সম্পাদকীয় 
বোর্ডের চেয়ারম্যান । কে কার ওপরে 


উচুতলার 
সম্প্রতি ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়ায় এ 


সাধের কাগজের শেষদশা সমুপস্থিত | 








চার] দর্পণ । শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ 









































বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস (আই) প্রার্থী 
বিশ্বরঞ্জন সরকার আর এস পির প্রার্থীর 
. পালের হাওয়া কেড়ে নিতে চাইছেন | 
*৯০-এব উপনির্বাচনে বিজয়ী আর এস 
পি-ব নির্মল দাস সে সময এ দাবিকে 


দাবি করে আসছে। 


নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই খুনের সংখ্যা বাড়ছে বিভিন্ন 
রাজ্যে | MeN তো এর মধ্যেই পাচজন প্রার্থী খুন হয়েছেন। 
ধালিস্থান সমর্থক জঙ্গি সংগঠনগুলো সম্ভবত নির্বাচন হতে দিতে 
চায় না, পাছে শিখ জনমত তাদের বিরুদ্ধে রায় দেয় । অন্যান্য 
রাজ্যে এক দলেব কর্মী বা সমর্থক খুন হচ্ছে প্রতিদন্্বী দলের 
| হাতে । তা সত্বেও নিদিষ্ট দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এমন 
কি বিহারেও যেখানে সবচেয়ে খুন-খারাবি চলছে | 


কিন্তু প্রশ্ন হল, লোকসভা নির্বাচনের পবও কি দেশের 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটবে ? সব দলই ঘোষণা করে চলেছে 
যে, তারা এবার সরকার গঠন করবে | এবারকার পরিস্থিতি যা, 
তাতে কি কোন দল বা জোট fet সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে 
| পারে ? তা যদি হয় তাহলে তো গতবারের অবস্থাই হবে | রাষ্ট্রীয় 


| এককভাবে fay সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও । তাহলে কি 
জনতা দলের সঙ্গে যাবে বি জে পি £এ বিষয়ে দলের সর্বভারতীয় 
সহ সভাপতি কিছু বলতে চাননি | কারণ দুপক্ষেরই পারস্পরিক 
| বিরোধিতা রয়েছে, তার ওপর কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বেধেছে 
| জনও। দল তথা রাষ্ট্রীয় মোর্চা | তবে সব দলই এখন সুবিধাবাদের 
আশ্রয় নিয়েছে । কেউ কম, কেউ বেশি । অবশ্য এ ব্যাপারে 















থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত 
za | তিনি জানান, কংগ্রেস আমলে এই 


বিশ্ববাবু সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 


"a থেকে ’৭৭ মধ্যবর্তী সমযে মূলত | . 


তারই উদ্যোগে 

এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্র, বি এড কলেজ্জ এবং 
নেহরু যুব কেন্দ্রের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয ৷ 
তার অভিযোগ বামফ্রন্ট আমলে 'বি এড 


হয়েছিল | কিন্তু বাম জমানার ১৪ বছরের 


' সেখানে বক্ত সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না 


হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ কবেন | তার 


তারা প্রথম থেকেই চন্দ্রশেখরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল | কিন্তু 
ঘটনাচক্রে চনদরশেখরেব সঙ্গে বাজীবের সম্পর্ক এখন সবচেয়ে 
তিক্ত | চন্দ্রশেখর সরকার পদত্যাগ করাব পর থেকে রাজীব ও 
চন্দ্রশেখর পরস্পরের বিকদ্ধে সমানে বিষোদগার চালিয়ে যাচ্ছেন । 
তবে চন্দ্রশেখরের সমাজবাদী জনতা দলেব অবস্থা এবার সম্ভবত | ' 
সবচেয়ে খারাপ | দলের একমাত্র নেতা চন্দ্রশেখর | 
. একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচনের 


ভোটার নিয়ে তো কোন সমস্যা নেই। যতই উপ্প্টোপাস্টা ঘটনা 
ঘটুক, তাদের আনুগত্যের খুব একটা হেরফের হয় না | কিন্তু যার 
চলতি হওয়ার পন্থী তাদের গতিবিধির হদিশ পাওয়া যায় না । 
তাছাড়া যে দেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর সেদেশে নির্বাচন 
প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য | হচ্ছেও তাই । গত নির্বাচনে কংগ্রেস 
টিভিতে “রামায়ণ' ধারাবাহিকে যিনি রামের ভূমিকায় অভিনয় 
করেন তাকে রাম সাজিয়ে বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় হাজিব |. 
করেছিল | এবার বি জে পি কংগ্রেসকে ছাড়িয়ে গেছে । তারা |. 
সীতার লোকসভা আসনে মনোনয়ন দিয়েছে ।' 
নকল সীতা যেখানেই যাচ্ছে সাধারণ মানুষ “সীতা মাঈ কী জয়' 
বলে ফেটে পড়ছে | প্রকৃতপক্ষে এবার বি জে পি ধর্মের বথে চড়ে 
নির্বাচনে সাফল্য লাভের চেষ্টা করছে। এই যেখানে অবস্থা, 
সেখানে fe সাংসদীয় গণতন্ত্র সার্থক হতে পারে ? অন্যান্য 
রাজনৈতিক দলের আচরণও সমালোচনার উর্ধে নয় | অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনী প্রচার Reade | অর্থাৎ প্রতিদ্বন্থী দল বা 
নেতার প্রতি আক্রমণই তাদের প্রধান হাতিযার | সদর্থক বক্তব্য 
প্রায় নেই বললেই চলে | অথচ শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদই দেশকে সক্ষুটে 


দর্পপের সংবাদদাতা : রাজ্যের আর্থিক 
সঙ্কট নিয়ে সি পি এম দল অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অসীম দাশগুপ্তর ওপর বেজায় Ss হয়ে 
উঠেছে ।:১৪ বছরের বামফ্রন্ট রাজত্বে এ 


| : রছর রাজ্য সরকার প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটে 


পড়েছেন এর ফলে সরকারি প্রশাসন সহ 
কর্মীদের বেতন দেওয়া সর্বত্র দারুণ সমস্যা 


, দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্গ্যোতি বসুও এই 
আর্থিক 


সঙ্কট মোকাবিলায় . অর্থমন্ত্রী 
ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। 


অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর বরাবর 
ঘাটতি শুন্য বাজেট পেশ করে সরকার সহ 


দলকে চমক দিয়ে আসছিলেন | কিন্তু ঠার ' 
ঘাটতি শুন্য বাজেটের ফানুস এবারে ফেটে. 
গেছে। আসলে তিনি ক’বছর ধরে যে. 


ঘাটতি শূন্য বাজেটের কথা বলে 
আসছিলেন তা আসলে পুরোপুরি ঘাটতি 
বাজেট | বছরের শেষে গিয়ে তা সব দপ্তর 


| হাড়ে হাড়ে টের পেতো | কিন্তু তখন আর 


বলার কিছু থাকতো না একটি দণ্তরকে 


. অর্থদপ্তর যে Brew. বরাদ্দ করত তার পুরো 
টাকা কোনও বছরই সেই দর পারনি 


45 


9০ ভাগ পেযেছে। কেবল্‌ মৎস, দপ্তর . 
- ৮০ 'থেকে' ৮৫ শৃতাংশ টাকা. আদায় . 
' করেছে। 'যেহেতু ছোট: দপ্তর, আর. 

sega নিজে অর্থ 'দপ্তরের সঙ্গে. 
« চেঁচামেচি করে টাকা আদায় বাড়িয়েছেন। 
, 9 নিয়ে ends, বিরূদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরের, 


রে নুহ 


এবারের আর্থিক সঙ্কটের কথা 
আগেভাগে এই পত্রিকায জানানো হয় । 
কিন্তু রাজ্য সরকার তখন তাতে গুরুত্ব 
দেয়নি | এবারে বছরের শের নাগাদ প্রায় 
৫০০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা cra | যা 
কোনও মতেই সামলানো সম্ভব হয়নি ৩১ 
WE ১৯৯১ পর্যন্ত, কোনও মতে পার করে 


. দিলেও এপ্রিল মাসে এসে রাজ্য সরকার 
' ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেলেন | নির্বাচন না 


এসে -গেলে অবশ্য আর্থিক সঙ্কটটা এত, 
বড় হয়ে দেখা দিত না। as 


নির্বাচন ঘোষনা হয়ে যাওয়ায় বিভিন 
দপ্তরকে জরুরিভিতিতে টাকা দিতে হল 


অর্থ দপ্তরকে। এর মধ্যে এসে গেল 


এপ্রিল MQ বেতনের সঙ্গে ৫ শতাংশ 
মহার্ঘ ভাতা । এটা গোদের ওপর 
বিষঞ্কোড়া । সব মিলিয়ে রাজ্য সরকারকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে so কোটি টাকা 
ওভার Bret নিতে হল। তাতেও 


[se এপ্রিল ১৯৭২] 





দিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি s দেশের আসন্ন 
সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত 
প্রশ্নগুলোর জাতীয় স্তরে সবাধিক গুরুত্ব 
পাওয়া উচিত তার একটি হলো-_ভারতীয় 
সংবিধানে দেশের প্রতিটি নাগরিকের 
সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত কিনা? 


বিধি বাবস্থা ও তার অধিকার বিষয়ক বিবিধ 
উক্তিকে ঘিরে! 

যেটা লক্ষা করার বিষয় তা হলো মুখ্য 
নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন সংক্রান্ত 
নিয়মশঙ্খলা তথা তার ক্ষমতা নিয়ে যে সমস্ত 
উক্তি করছেন, তাতে তিনি প্রকারাস্তরে 
কিন্তু ইতিপূর্বে ধারা প্র একই পদে আসীন 
ছিলেন, সরাসরি সেই সমস্ত প্রাক্তন মুখ) 
নির্বাচন কমিশনারদের সততা, নিয়ম নিষ্ঠার 
প্রতিই অমর্যাদা প্রকাশ করেছেন। তার 
মন্তব্যগুলো থেকে একজন সাধারণ মানুষ, 
আজ সর্বপ্রথম একথাই ভাববেন যে পূর্ববর্তী 
পদাধিকারীরা যথেষ্ট যোগা ছিলেন না। 

গত ২৪শে এবং ২৫শে এপ্রিল নতুন 
দিল্লির বিশ্ব যুবকেন্দ্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থাগুলো যৌথভাবে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি বিষয়ক যে দুদিনের কনভেনশনের 


দেওয়াল। বড় বিচিত্র এই কলকাতার 
দেওয়াল। ‘এখানে প্রস্রাব করিবেন না", 
বিনা অস্ত্রে গর্ভপাত', "কুকুর হইতে 
সাবধান__আর তারই এক পাশে “বিজ্ঞাপন 
মারবেন না'। কলকাতার দেওয়ালে 
দেওয়ালে চোখ রেখে শিশু কিশোর হয়, 
কিশোর যুবক, যুবক বৃদ্ধ। প্রথম কোন্‌ 
বাড়ির দেওয়ালে কোন্‌ লিখন ছিল তা কোন 
গবেষক হয়তো বলতে পারবেন। কিন্তু এই 
* মুহূর্তে অর্থাৎ নির্বাচনের কয়েক দিন আগে 
দেওয়াল সব রাজনৈতিক দলের। দেওয়ালে 
দেওয়ালে নতুন রং করে পদ্য, কাস্তে হাতুড়ি, 
হাত, বাঘ, সিংহ কত কি। 
নির্বাচনে কে জিতবে, কে হারবে, কত 
লোক খুন হবে, কত ছাপ্ধ্বা ব্যালট পড়বে তা 
এখনো ভবিষ্যত। এই মুহূর্তে দেওয়াল শুধু 
কথায় ভরা, লেখায় ভরা, তুলি আর রংয়ে 


যেতে দশম লোকসভা নির্বাচনের মহড়া 
চোখে পড়ছে। যদিও এ বছরের হাওয়া 
অর্থাৎ দেওয়াল লেখার হাওয়া খুবই দেরিতে 
উঠেছে, তবু অন্যবারের মত মোটেই নয়। 

দেওয়াল লিখন নিয়ে একটু ভেতরে চোখ 
~ ঢোকালে দেখা যায় যে দেওয়ালে লিখতে হয় 
তাই যেন লেখা। 

উত্তর কলকাতায় চোখে পড়ার মত 
ব্যানার ঝুলছে বি জে পি-র “পশ্চিমবঙ্গে ৬০ 


আবার মধ্য কলকাতায় বি জে পি-র ব্যানার 
‘শোষণ, তোষগ, অপশাসন মুক্ত সমৃদ্ধ 
ভারত গড়তে বি জে পিকে এই পদ্মফুল 


আয়োজন করেছিলো তার দ্বিতীয় দিনের 
প্রথম অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসেবে 


তাকে কী পরিমাণ অধিকার দিয়েছে, তার 
ফিরিস্তি দিলেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি যে 
দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতির সমপরিমাণ ক্ষমতার 
অধিকারী সেই তথাটি জানাতে ভোলেন না। 
ফলে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই 
তার বক্তবোর মধ্যে একটি ভয় দেখানোর 
ভঙ্গি লক্ষ্য করেছেন। 

দেশে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে 
না। এটি নবম সাধারণ নির্বাচন। কাজেই 
নির্বাচন মন্ডলী তাদের সাংবিধানিক 
অধিকারের কিছুই জানেন না এটা বিশ্বাস 
করা ভুল হবে। বর্তমান প্রচলিত সমাজ 
বাবস্থায় বিবিধ জটিলতার মধ্যে একথা সতা্‌ 





সুহাস চক্রবর্তী 


fore ভোট fret ৷ দক্ষিণে আলিপুর অঞ্চলে 
দেওয়ালে বি জে পি লিখছে ‘I love 
Calcutta. | love B এ P.’ বর্ধমান রোডের 
সব দেওয়ালে বড় বড় শুধু পদ্যের সারি। 

ডালহৌসির মোড়ে গীর্জার উল্টোদিকে 
বিরাট ফেস্টুন। এই কথা ভুলবি কি রে হার 
বলেই চক্রাকারে সিদ্ধার্থের কংগ্রেস পার্টিতে 
যোগদান, '৭২-এব নির্বাচন, সিদ্ধার্থের পাটি. 
ত্যাগ অর্থাৎ শুধু সিদ্ধার্থকে বুঝিয়ে দেওয়া, 
চিনিয়ে দেওয়া। মধ্য কলকাতায় আমহাস্ট 
স্ট্রিট অঞ্চলে কংগ্রেসের টিকিট পাওয়া নিয়ে 
সি পি এম "চৈত্রের oer বলে যে ছবি 
দেওয়ালে একেছে তাতে তবু কিছুটা মজা 
আছে। কিন্তু অনাত্র সেই এক বুলিঃ 
কংগ্রেসের স্থায়ী সরকার মানে স্থায়ী 
বেকারত্ব, বন্ধ কলকারখানা, মূলাবৃদ্ধি 
ইত্যাদি রোজনামচা। আবার সি পি এম এল 
পার্টিও মাণিকতলার মোড় ছাড়িয়ে 
শ্যামবাজার পাচ মাথার দিকে এগোতে 
দেওয়ালে এঁটে দিয়েছে পোস্টার £ নির্বাচন 
বয়কট করুন। 

নেই নেই করেও বালিগঞ্জ এলাকায় সেন্ট 
লরেন্স স্কুল থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে 
অশোক fara হয়ে সি পি এমের দেওয়াল 
লেখা ভাবায়_কত টাকা আর রং ঢেলে 
দেওয়াল ধর্ষণ হচ্ছে। তবে শিল্পীর নিখুত 





. হাতের টানের প্রশংসা করতেই হয়। 


কংগ্রেস পার্টিও দেওয়াল লিখে, ব্যানার 
ঝুলিয়ে হাতের পর: হাত তুলে রয়েছে। 
শ্লোগান সে 'কেন্ত্রে স্থায়ী সরকার চাই।" 


যে সাধারণ মানুষের সেই জানার ব্যাপারটি 
খুব স্পষ্ট করে দেখা যায় না। তবু বুঝতে হবে 
প্রতিটি নির্বাচনে যে কোটি কোটি ভোটদাতা 
তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে 
যথাস্থানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন, তা 
শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক 
শক্তির পরিচায়ক নয়। বাস্তবে মানুষ বিবিধ 
আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনের মধা দিয়ে 
নিজেদের ক্রমশই শিক্ষিত করে তুলছেন। 
ফলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সেদিনের 
বক্তব্য শুনে অনুরূপ নির্বাচকদের মনে হতেই 
পারে ইতিপূর্বে কোন পদাধিকারী নিজের 
ক্ষমতা নিয়ে প্রকাশ্যে এমন সরব হননি। এটা 
নিশ্চয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মত 
মর্যাদাসম্পল্প পদের পক্ষে সম্মানজনক নয়। 

একথা ঠিক বর্তমান রাজনৈতিক 
বাতাবরণের মধ্যে যে জটিলতা এবং 
বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অবশ্যই 
সেই পরিস্থিতিতে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন 
করতে হলে নির্বাচন কমিশনারকে শক্ত হাতে 


হাল ধরতে হবে। এবং সেই হাল ধরা' 


কেবলমাত্র তখনই সম্ভবপর হবে যখন 
নির্বাচক মন্ডলীর থেকে TEES 
সহযোগিতা পাওয়া যাবে। নির্বাচন ধারা 
পরিচালনা করবেন, তাঁদের তৎপরতাই তাই 


প্রতিটি পার্টির হাতে এখন কত টাকা, 
কত রং তা বোঝাতে বি জে পি মনে হয় 
এগিয়ে ৷ যদিও শুধু পদ্মফুল, তবু নতুন রং 
লাগিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে গোলাপী, 
আবছা লাল রং ব্যবহার করে এক একটি পদ্য 
দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে এ লড়াই টাকার লড়াই ' 

নির্বাচনের প্রাক্কালে এই শহর ঘুরে দেখা 
গেলো দেওয়াল লেখার চেয়ে ব্যানার ঝুলিয়ে 
দেবার একটি প্রবণতা এসেছে। তবে 
দেওয়ালে অভ্যাসবশত হাত বুলোতেই 
হয়েছে সব পার্টিকে ৷ লক্ষা করার বিষয় রং, 
দামী দামী রং। 

কথা প্রসঙ্গে কলকাতার প্রখ্যাত 
চিকিৎসক বলেনঃ কি হবে এ দেওয়াল 
লিখে? কে পড়ে এগুলো? শুধু কলকাতা 
আর হাওড়া দিয়েতো হবে না। আসলে হচ্ছে 
এ গ্রামগুলো। নির্বাচন মানেই সঙ্গে সঙ্গে 
রংয়ের দাম শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে গেলো। 

টালিগঞ্জ এলাকার এক বাসিন্দা জানান £ 
এই দেখুন দেওয়াল লেখা। কংগ্রেস লিখেছে 
“হাজরার লাল্ল, বিরাটির far এদের বিরুদ্ধে 

গড়ে তুলুন।' একি লেখা? 

তবে হ্যা, পেশাদারি আটিস্টরা এই সুযোগে 
ভালই কামিয়ে নিচ্ছে। 

কলকাতার সর্বস্তরের মানুষের একই 
বক্তব্যঃ দেওয়াল লিখে কী হবে? এগুলো 
পড়ে কেউ ভোট দেয়? কিন্তু তবু দেওয়াল 
লেখা হচ্ছে। 

বাড়ির দেওয়ালগুলো সত্যি আর 
বাড়িওলাদের দখলে নেই। এটা 
রাজনৈতিক দলগুলোর একপ্রকার 
সাংবিধানিক অধিকার নির্বাচনের মুখে 
দেওয়াল দখল এবং যা খুশি তাই লেখার। 


দর্পণ | শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ [পাচ 


মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কথাবার্তায় দন্ত প্রকাশ পাচ্ছে 


খঘথেষ্ট নয়। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যদি 
বর্তমান স্তরে তিনি নিজে কী পরিমাণ আইন 


প্রয়োজনে ভারতীয় সংবিধান - দেশের 
রাষ্ট্রপতি এবং রামা কেবর্ত বা হাশেম 
শেখকে যে একই মাপের অধিকার দিয়েছে 


কেউ এই শহর নিয়ে ভাবেনা। শহ-র 
পরিচ্ছন্ন রাখুন বলে যারা চিৎকার করে 
তারাই নিলজ্জের মত দেওয়াল দখল করে 
বসে আছে, অথচ ক্যালকাটা সুবারবন 
BINS স্পষ্ট তই বারণ আছে দেওয়াল লেখার 
ব্যাপারে। নির্বাচনের আগে আশ্বাস দিয়ে 
নির্বাচনের পর নেতারা রাইটার্স আর হিল্লি 
দিল্লি করে এত বাস্ত থাকেন যে পরে সৌখীন 
কিছু বাড়িওয়ালা নিজেদের পয়সা খরচা 
করে দেওয়াল পরিষ্কার করেন, আর কেউ 


একথাটির বুল প্রচার করতে হবে। 

সংবিধান প্রশাসন বা রাষ্ট্রের উচ্চাসনে 
ধারা থাকেন, তাদের প্রত্যেককে কতগুলো 
অতিরিক্ত ফাংশনাল রাইট দিয়েছে মাত্র। 
এবং সে সবষ্ট দেওয়া হয়েছে জনগণের 
অধিকারকে অটুট তথা সুরক্ষিত রাখার 
জনা। সেই ফাংশনাল রাইটকে যদি 
ফাংশনাল পাওয়ার হিসেবে ভাবতে দেখা 
যায়, তাহলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতোকেরই 
সজাগ হওয়া উচিত। 

দেশের সংবিধান কোন একজন বিশেষ 
পদাপিকারী বা তার দপ্তরকে ঠাদের জঙ্গুলি 
হেলনে দেশের কোটি কোটি মানুষ নির্বাচনের 
নামে ওঠাবসা করতে বাধা হবে এমন ক্ষমতা 
দেয়নি। অনুরূপ ক্ষমতার কথা অবচেতনে 
কল্পনা করাও কিন্তু বাস্তুবে এক নায়কতাস্্ি ক 
মনোভাবের কুলক্ষণ। 

সমগ্র দেশ যখন নির্বাচনের দিকে অগ্রসর. 
হচ্ছে তখন গণতন্ত্রের স্বার্থে মনে রাখতে হবে 





বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাও করেননা। আর বছর 
বছর নিবাচন হলে কতই বা রং করাবেন? 


এই শহরের গর্ব করার যদি কোন একটি 
বিষয় থাকে তা হল দেওয়াল-_-সে 
ভদ্রলোকের বাড়ির দেওয়ালই হোক আর 
শুঁড়িখানার কিংবা প্রস্রাবগারের দেওয়ালই 
হোক। ভারতবষের গণতন্ত্র একমাত্র 
কলকাতার দেওয়ালে। এ দেওয়াল সতি 
জনগণের | 


সংসদ বন্ধ হলে সাংসদরা ভাতা পান 
কারখানা বন্ধ হলে আমরা ভাতা পাব না কেন ? 


পল্লব ভট্টাচার্য ঃ "বন্ধ শ্রমিকদের কাজ 
ফিরিয়ে দেওয়া হোক। সুযোগ দেওয়া হোক 
তাদের মানুষের মত বাচার। সাংসদের 
পেনশনের বেলায় সব. রাজনৈতিক দল যদি 
এক হতে পারে, বন্ধ কারখানা খোলার জন্য 
আইন বদলে এক হতে বাধা কোথায় ?' 
কথাগুলো নাগরিক মঞ্চের | 

স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরে ভারতবর্ষ 
আজ আবার নির্বাচনের সম্মুখীন। এবার 
পশ্চিমবঙ্গে একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 
লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন। 
অনানাবারের মত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের 
নেতাদের গালভরা প্রতিশ্রুতি এবারও 
নির্বাচনের অঙ্গ ৷ নির্বাচনী ময়দানে নেমে 
কেউ বলছেন চাকরি দেবেন, কারখানা 
খুলবেন, মরূদ্যানে শাস্তি আনবেন, বিদ্যুতের 
ঝণা ঝরাবেন। আরো কত কী। বক্তৃতা শুনে 
মনে হয় দেশের সব অনাচার অবিচার 
অন্ধকারকে এরা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবেন। 
কিন্তু শ্রমিক মহল আজ আর এদের কথা 
তেমন বিশ্বাস করে না। তারা ঠারে ঠোরে 
প্রশ্নও তুলছে, ভোটে জিতলে সাংসদরা 


ভাতা পায়, আমাদের তো পেট ভরে না। 
ভুখা শ্রমিক চিরকাল Swe থেকে যায়। 

সাংসদরা যদি সতাই তাদের দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন তাহলে তো 
হাওড়ার শ্রেস্টকিন উইলিয়ামসের 
হাজারখানের শ্রমিককে ছাটাই হতে হত নাও 
দায়খত লিখে দিতে হত না হনুমান জুট 
মিলের শ্রমিকদের ৪৫০ টাকা মাইনের কম 
মজুরি মেনে নেওয়ার ৷ 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট চোদ্দ বছর ধরে 
শাসন চালাচ্ছে । তারা মুখে বলে, এমনকি 
পত্র-পত্রিকায় লেখে শ্রমিক শ্রেণীর 
সংগ্রামের হাতিয়ার পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
সরকার। কিন্তু বাস্তব অবস্থা শ্রমিকদের অন্য 
কথা বলে। যদি হাতিয়ারই হবে এই সরকার 
তাহলে কেন পুলিশের বুলেট রক্ত ঝরায় 
গৌরীশগ্কর জুট মিলের লড়াকু শ্রমিক 
AISA | তার অপরাধ ছিল জ্রোর করে 
ছাটাই হওয়া শ্রমিকদের গ্র্যাচ্ইটি, প্রভিডেন্ট 
ফান্ড এবং ন্যাযা মজুরি থেকে বঞ্চিত 
শ্রমিকদের আন্দোলনকে সংগঠিত করা। এই 
এরপর ১৩শ পৃষ্ঠায় 
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প্রিয় উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে 


৮৯ লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া লোকসভা 
কেন্দ্রে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ৩.৯৫.৭০৮ ভোট 
পেয়েছিলেন। সি পি এমের প্রার্থী সুশান্ত 
চক্রবর্তী ভোট পেয়েছিলেন ৩.৯৭.১৩৮। 

বাবধান ছিল খুবই সামান্য । ফল বেরোনোর 
ঠকেছেন। অভিযোগ তোলা হয়েছিল, 
গণনায় কারচুপি করা হয়েছে। হাইকোর্টের 
বিচারপতি দিয়ে আবার বালট গণনা 
করাতে হবে। প্রিয়বাবুর অভিযোগ: নিয়ে 
বিস্তর হইচই হয়েছিল। জল অনেকদূর 
গড়ায়। এমন কি ৯০ সালের মাঝামাঝি 
MS রাজনীতিতে একটা খবর দাবানলের 
মত শুঁজবের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। 
প্রিয়বাধু হাওড়াতে হাইকোর্টের রায়ে জিতে 
গিয়েছেন । গুজবের ভিত্তি যে কি, তা আজ 
পর্থস্ত জানা যায় fai তবে এটা বাস্তব 
গুক্তবকে HH করে হাওড়াতে কংগ্রেসিদের 
একাংশ বেশ কিছু বোমা ব্যবহার" করে 
ফেলেছিলো। 

"৮৯ লোকসভা চিত্র বলছে, হাওড়া 
লোকসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল 
১১.২৭.৫৩৯। প্রদত্ত ভোট ৮,২৯১১৯। বৈধ 
ভোটের সংখ্যা ৮১৮২৭ এবং বাতিল 
ভোটের সংখ্যা ১২.৩৯২: প্রার্থী ছিলেন মোট 
কুড়ি জন। হাওড়া জেলায় আবার লোকসভা 


কেন্দ্রের নাম উল্বেড়িয়া। মোট ভোটারের 
সংখ্যা BIS SER! প্রদত্ত ভোট 


৭.৬২০৩৬ ৷ বৈধ ভোট ৭.৫১.৩৬৯। বাতিল | 


ভোট ১০.৬৬৭ । প্রার্থী ছিলেন ৮ জন। 
নির্বাচিত হয়েছিলেন হায়ান মেল্লা। ভোট 
পেয়েছিলেন ত.৯৩,৭৩৫। কংগ্রেস প্রার্থী 
আনোয়ার আলি শেখ ভোট পেয়েছিলেন 

৩.৪১,৬৩৯ ৷ আসম লোকসভা নির্বাচনে 
উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন 
মিনতি অধিকারী । 

হাওড়া ভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 
ভোটারদের বিশেষ কিছু চরিত্র আছে। 
বিশেষত হাওড়া শহরাঞ্থ ভোটারদের মধ্যে 
হিন্দি ভাষাভাষী ধারা আছেন, তারা কিন্তু 
মূলত wot এতদিন ভোট দিয়ে 
এসেছেন।  বাতিক্রম অবশ্য আছে। 
. খাতিক্রমধর্মী ভোটারদের মেজাজ ও মর্জি 
বোঝা অত্যন্ত wea বাপার। লক্ষণীয় 
বিষয় হাখুড়াতে এই সম্প্রদায়ের ভোটারদের 
একটা ভালো অংশ এবার বি জে পির দিকে 
derma: স্বয়ং প্রিয়বাবুও এই ব্যা at 
স্বীকার করেছেন পরিচিত কর্মীদের কাছে। 
ভা লোকসভা এবং উলুবেড়িযা 
ভা আসন দুটি সমীক্ষা করে দেখা 
খাচ্ছে, এই HE জায়গার 
বিস্তর ফারাক মাছে । কিন্তু একটা ব্যাপারে 
ভাষত ধরনের সিল আছে। তা হল সমস্যা। 
শুধু বন্ধ কলকারখানা নয়, যানবাহন, রাস্তা, 
এবং পানীয় জল নিয়েও প্রচুর অভিযোগ 
Sure হয়েছে এই দৃই জায়গাতেই । বলা 
দল্সকার হাওড়া জেলাতে সামগ্রিক রাস্তার 






care 


ভাবন্থা কার্যত ভঙ্গুর অবস্থায় এসে 


দাড়িয়েছে । এছাড়াও সাম্প্রতিক এক 
জেলাতে জেট গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। 
amy জমির we হু হু করে বাড়ছে। 
পার্খববর্তী জেলানুলো থেকেও কর্মসংস্থানের 
জন্য প্রচুর মানুষ এসে হাগুড়াতে বাসা 
'বেঁধেছেন। এছাড়াও বেলিলিয়াস রোড, 
পিলখানা, টিকিয়াপাড়া, সালকিয়া, মুসৌরি, 
গোলাবাড়ি থানা, অঞ্চলগুলিতে. ভিন 
রাজ্যের মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
লক্ষণীয় বিষয়, এইসব অঞ্চলের সাধারণ 
মানুষ ভীষণ কষ্টে আছেন। পরিবেশ দৃষণ 
এইসব অঞ্চলের অন্যতম সমস্যা। 
স্থানীয়ভাব অনেকেই অভিযোগ করেছেন 
হাগুড়ায় মদ এবং চোলাছয়ের বাজার এখন 
রমরমা । বহিরাগত অনেকেই নিয়মিত মদ 
মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করাতে আসেনা স্থানীয় 
বামপন্থী কর্মীরা বলেছেন, চেষ্টা চলছে বন্ধ 
করার। পিলখানা অঞ্চলে সিনেমা হলের 





























ভেতরেও মদ পাওয়া যায়। অভিযোগে জানা 
গিয়েছে, সিনেমা হলের শো চলাকালীন 
বিশ্রামের সময় কেতলিতে বাংলা মদ আসে। 
শ্রোতারা কিংবা দর্শকরা এই ব্যাপারে 
BS এছাড়াও কালাবাবুর বাজারের 
পাশ্ববর্তী অঞ্চল চোলাই মদের জনা বিখ্যাত 
হয়ে উঠেছে। বি জে পি সদসা ও সমর্থকরা 
প্রচারে বলছেন, "আমরা জিতলে মদের 
আসর পুরোপুরি বন্ধ করে দেবো ।" 

ভোটের প্রচারে হিন্দি ভাষাভাষু 
অঞ্চলগুলোর ওপর প্রতোকেই জোর 
দিচ্ছেন। এরমধো অবশ্য পার্থক্য আছে। 
অঞ্চল সি পি oma কর্মীরা দেশওয়ালি 
ভোটারদের উপর পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার 
উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন। পরিবেশ 
পরিচ্ছন্নতার মধ্যে মদ এবং গুস্ভামিকেও 
রাখা হয়েছে। হাওড়ায় একশ্রেণীর 
কালোয়ারের মদতে গুক্ডামি বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় নিতা নৈমিত্তিক 
ব্যাপার ৷ বামপন্থী মহলগুলো থেকে এসব 
বন্ধ করার চেষ্টা কিংবা উদ্যোগ নেওয়া 


হচ্ছে। 
হাওড়ায় বি জে পি এবার সামান্য হলেও 


১) বালি 
পতিতপাবন পাঠক (সি পি এম) 
৪১,৮৪৫ 
সুপ্রিয় বসু (কংগ্রেস) ৪৩,৫৭৫ 
২) হাওড়া 
অশোক ঘোষ (কংগ্রেস) ৪৬.৬৮৭ 
লগনদেও সিং (সি পি এম) ৪৪,৬৮৭ 
৩) হাওড়া মধ্য 
অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) 
৪৫,৯৫৫ 
শংকরলাল মণ্ডল (নির্দল) ৩১,৭৯৪ 
৪) হাওড়া দক্ষিণ 
মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস) 
৪১,১৩৯ চি 
প্রলয় তালুকদার (সি পি এম) ৩৬,৮৯৫ 


৫) শিবপুর 


সতোন্দ্রনাথ ঘোষ (ফরওয়ার্ড ব্লক) 
৬৯,৫০৭ 
মৃগেন্দ মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস) ৬২৫৪২ 
৬) ডোমজ্বুর 
জয়কেশ মুখার্জি (সি পিএম) ৬৫,৪৭৭ 
শচীন রায় (কংগ্রেস) ৪৯,৭৬৩ 
৭) জগৎ ঝ্লভ পুর 
এম আনসারুদ্দিন (সি পি এম) ৫৫,৫৪৫ 
বিনোদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস) 
88,৭৫২ 






ফ্যাক্টর | সাধারণ মানুষ অনেকেই বলেছেন, . 


বি জে পিএবার আসন পাবে না ঠিকই কিন্তু 
বিধানসভা আসনগুলোতে... অনেক কিছু 
৮৭ বিধানসভা এবং  '৮৯ লোকসভা 
নির্বাচনের থেকে বি জে পি এবার 
অনেকগুণ বেশি ভোট পাবে। মধ্য হাওড়া, 
হাওড়া উত্তর, কিংবা - শিবপুর 


আসনগুলোতে এবার অঘটন ঘটে যেতে. 


পারে। উল্লেখযোগ্য, বিষয় হচ্ছে, হাওড়া 
জেলায় উলুৱেড়িয়া লোকসভা আসনে 
কংগ্রেস প্রার্থী এবার ভালো.লড়াই করছেন। 
উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র মুসলিম ভোটার 
বিরাট ফ্যাক্টর । পরিস্থিতি অনুযায়ী বামপন্থী 
প্রার্থীদের এগিয়ে থাকার কথা। কিন্তু 
সামাগ্রক ভাবে ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটেছে। 
এক্ষেত্রেও বি জে পির রমরমা বৃদ্ধি যে 
অন্যতম কারণ, তা বোধহয় নতুন করে 
বলার অপেক্ষা রাখে না। সামগ্রিকভাবে 
একটা কথা এক্ষুণি বলে দেওয়া যায়, বি জে 
পির রমরমা বৃদ্ধি হাওড়াতে প্রিয়বাবুর 
পরাজয়ের মাজিন অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে 
সাহায্য করবে। 



















৮৭ বিধানসভা এবং ৮৯ 


৮) পাচলা 
শৈলেন্দ্রনাথ মন্ডল (ফরওয়ার্ড ব্লক) 
8৭,৮৮১ 
আনোয়ার আলি শেখ (কংগ্রেস) 
৪২১৬৩ 
৯) সাকরাইল (Sw) 
নিত্যানন্দ ভুঁইঞা (কংগ্রেস) ৪৭৮৮০ 
নারান হাজরা (সি পি এম) ৫৩, ১৭৬ 
১০) উলুবেড়িয়া (উত্তর) ow 
রাজকুমার মণ্ডল (সি পি এম) ৪৬,৮৪৬ 
গোবিন্দ সিংহ (কংগ্ৰেস) ৪৪,৬৮৯ 
১১) উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ) 
. অমর ব্যানার্জী (ছবি) (কংগ্রেস) ৩৪,০৭১ 
রবীন্দ্র ঘোষ (ফরওয়ার্ড FS) ২৮৪৮৮ 
আলি আহমেদ শেখ (নির্দল) ২৭,০৩০ - 


১২) শ্যামপুর 
শিশিরকুমার সেন (কংগ্রেস) ৪২১৪৫ 
শৌরহরি আদক (ফরওয়ার্ড ব্লক) 
8৮,৪৪৮ 
১৩) বাগনান 
নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় (সি fr এম) 
৫১,৮০০ 
সুশাস্ত ভট্টাচাৰ্য (কাগ্রেস) ৪৬,৩৩৯ - 
১৪) কল্যাণপুর 
নিতাইচরণ আদক (সিপিএম) 8৭,২৭২ 
অসিত মিত্র (কংগ্রেস) ৩৭,৯৩৮ 


দিয়ে প্যারা বেরিয়েছেন। সঙ্গে পাচি 





একটা ২২ বছরের খুবক দৌড়ে এসে পায়ে 
“হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। নিচু হয়ে সুশান্ত 
চক্রবর্তী যুবকটি 


কিরে কবে এলি? ছোট্ট একটা প্রশ্ন। কিন্তু ক 
ভীষণ আস্তরিক। ছোট ছোট প্রশ্ন করছেন। 
কিন্তু ভেতরটা যেন সয়ে যা্ছিল। .. 


সুশান্ত weet বয়স i fe 
অধ্যাপনা করেন। a ae 








কলেজে অর্থনীতির লিভাগের sat 
লা সিনো সদা 
অধ্যাপক আন্দোলনের নেতা। ৮৯ 


"লোকসভা নির্বাচনে নেমেই রাজো হইচই 


ফেলে দিয়েছিলেন। তুখড় বক্তা । কথাগুলো 
কেটে কেটে বলেন। হাওড়া জেলার পার্টির 
অন্যতম ক্মী। হাওড়া লোকসভা সমীক্ষা 
করতে গিয়ে দেখেছি, একজন মানুষও 
সুশাস্তরাবুর. বিরোধিতা করেননি। 


CSTE বলেছেন ভালো মানুষ। বিরুদ্ধ 


Sat অবশ্য. বলেছেন, এত ভালমানুষ 
দিয়ে রাজনীতি চলে না। প্রিয়রঞ্জন: 
ডায়নামিক। সুশান্ত ঘরের ছেলে। ২০ মে 
হাওড়ার লোকসভার ভোটাররা কাকে 


“নির্বাচিত করবেনঃ থরের ছেলে? না 


ডায়নামিক নেতাকে? 





সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় আসগ লোকসভা ও 


বিধানসভা নির্বাচনে রাজোর মুখামন্্রী 
জ্যোতি বসু ও প্রাক্তন কেন্ীয়মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন 
দাসমুদ্সির বিরুদ্ধে প্রতিদ্থন্বিতা করছেন 
রাজোর একমাত্র সাংবাদিক প্রাথী লাতিময 
মুখোপাধ্যায়। * বি 
বিধানসভা ও হাওড়া সদর থেকে নির্বাচনে 
লড়াই চালাচ্ছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। তার 
নির্বাচনী প্রতীক মশাল। পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা 
দেশে সাংবাদিক নিহ্রাই, সাংবাদিকদের 
ওপর অকথ্য অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাতে নিভীক সাংবাদিক 





প্রতিবাদ: জানাবার একমাত্র গণতান্ত্রিক 
উপায়, তখন প্রার্থী হয়ে আমি সেই সকল 
ব্যাপারেই বেশি জোর দিচ্ছি, যেগুলির কথা 
রাজনৈতিক নেতারা চিন্তাই করেন ari 
হাতে রংয়ের তুলি নিয়ে নিজেই নিজের: 
দেয়াল লিখতে বাস্ত ছিলেন। সঙ্গে জনা, 
ছয়েক যুবক। লেখা সাময়িক বন্ধ রেখে 





১৫) আমতা | 
বারীন্্র নাথ কো (সিপিএ) &০,৭৫১ 
আফতাবুদ্দিন মন্ডল (কংগ্রেস) ৩৯,৮০৪ 

wy) উদয়নারায়ণপুর . ; 
পা্লালাল মাজি ( সি পি এম) ৪৬,৭৩৬ 
সরোজ কাড়ার (কংগ্রেস) ৪৩. ৭৯৫ 


ees 


১) হাগুড়া 
সুশান্ত চক্রবর্তী (সি পি এম) ৬,৯৭,১৩৮ 
প্রিয়রঞ্জ ন দাশমুন্সী (কংগ্রেস) ৩,৯৫,৭০৬ 
২) উলুবেড়িয়া 
হান্নান মোল্লা (সি পি এম) ৩,৯৩,৭৩৫ 
আনোয়ার আলি শেখ (কংগ্রেস) 
৩,৪১,৬৩৯ 


"৮৭ বিধানসভায় হাওড়া জেলায় মোট। 


ভোটার : fe ২০৪৪০২৯। বৈধ ভোট ৮ 


১৫২৫৩৬১ (ae) সি পি এম পেয়েছিল 
৫৩৯৭০৯ মিঃ ৩৮) RMA ৭১০২৩৭ 


জানালেন, “কি করবো বলুন! রাজনৈতিক 


“ দলগুলির মতো আমার তো আর অঢেল অর্থ 


নেই। কাজেই নিজের প্রচার নিজেকেই 
করতে হচ্ছে। 

ভার লড়াইয়ের ফলাফল কি হবে সে 
ব্যাপারে তিনি চিন্তিত নন। লড়াইয়ে যে 
তিনি নেমেছেন এটাই Sta কাছে যথেষ্ট। 
সারা দেশের অবস্থা এখন টালমাটাল। চলছে 
রাজনৈতিক খুনোখুনি। বাদ যাচ্ছেন না 
সাংবাদিকরাও। সততাকে মুলধন করলেই 
তাদের অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গও সাংবাদিকদের কাছে আর 
শান্তির রাজা নয়। এখানেও তারা মার 


খাচ্ছেন। তাদের সঠিকভাবে কাজ করতে 


- দেওয়া হচ্ছে না। যেটা ভারতবর্ষের মতো 


একটা সুবৃহৎ গণতাস্ত্রিক দেশের সবচেয়ে 
বড়ো লঙ্জা। 

এ ব্যাপারে শান্তিময়বাবু তার প্রতিক্রিয়া 
ব্যক্ত করলেন যে এ রাজ্য সাংবাদিক কর্মীরা 
লাঞ্ছিত হচ্ছেন প্রতি পদে, অথচ জ্যোতিবাবু 
বলছেন রাজ্যে কোন গন্ডগোল নেই। তিনি 
জানালেন যে তিনি যদি নির্বাচনে জেতেন, 
তবে সারা দেশের সংবাদ মাধ্যম সংস্থা ও 
তাদের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার জনো 
কেন্দ্র ও রাজা সরকারের যৌথ উদ্যোগে 
একটি সংবাদ মাধ্যম নিরাপত্তা সেল গঠন 
করার wes চালাবেন তিনি। এছাড়া দুঃস্থ 
অথচ প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের 


করার পক্ষপাতি তিনি। এছাড়া রাজো যে 


সকল ক্ষুদ্র পত্রিকা রয়েছে, তাদের আর্থিক 


দিক দিয়ে শক্তিশালী করার জনো 
সরকারকে অনুরোধ জানারেন। 

সাতগাছিয়ার উন্নতি সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে তিনি জানালেন যে গত ১৪ বছরে 
একবারও ভাবেননি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে 
জানালেন যে তিনি যদি নির্বাচনে জেতেন, 


তবে পাঁচ বছরের মধ্যে সাতগাছিয়ার কেন্দ্রে 


অপর্যাপ্ত জল বাবস্থা ও একটি অত্যাধুনিক 
সার কারখানা খোলার জনো ব্যাপক 
আন্দোলনে নামবেন। এছাড়া 
সাতগাছিয়াফে একটি উপ-নগরীর ar 
দেওয়ার জন্যে একটি মৎস্য চাষ প্রকল্প কেন্দ্র 
গড়ে তুলতে হবে। 


হাওড়া সদরে তিনি লোকসভার প্রা্থী। .. 


অপর কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়রঞ্জন দাসমুম্সি 
সম্পর্কে তিনি জানালেন যে গত বাংলা 
বন্ধের দিন হাওড়ায় একাধিক সাংবাদিক 
যখন নির্মমভাবে মার খেল, তখন প্রিয়রঞ্জন 
একবারও ওই অসহায় সাংবাদিকদের পাশে 
এসে দীড়াননি। 


হাওড়ার উন্নতির জন্যে উত্তর ছাগুড়ায় 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় -. 





দর্পণ । শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ [সাত 
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লকাতায়' টেস্ট ক্রিকেটের যবনিকা 
ডেছে। ক্রিকেটের ঘটনাবলী পাঠকের 
Tal) এবারে টেস্ট ক্রিকেটের নেপথো এক 
tales নাটকের চমকপ্রদ কাহিনী 
eee উপহার দেওয়া হচ্ছে 
তারিখ ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সাল। স্থান 
লকাতার গ্রান্ড হোটেল। সময় রাত আট 
টিকা । ক্রিকেট এসোসিয়েসন ভাব বেঙ্গলের 
সএবি) ভোজসভায় ক্রিকেটাররা এবং বনু 
শিষ্ট নাগরিক উপস্থিত । ঝাড়লগ্ঠন আর 
Tea ঝলমলানি। মিহি সুরে গান 
Se! মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু সন্ত্রাক 
সেছেন। তকমা পরা বেয়ারারা খাবার 
Tas জন্যে তৈরি। এমন সময়ে সি এ 
র সভাপতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বক্তৃতা দিনও 
ঠলেন। বক্তৃতায় বলেছেনঃ "ওয়েস্ট 
জের ক্লাইভ লয়েড পশ্চিম বাংলার 
মন্ত্রী জ্যোতি বসুর মতোই জনপ্রিয়। তাই 
fe, পরবর্তী নির্বাচনে জ্যোতি বসুর 
রুদ্ধে লয়েডকে কংগ্রেস প্রার্থী করার জন্য 
ডাম গান্ধীকে অনুরোধ করবো।' শুনে 
উঠতে হয়েছিল। সাংবাদিকদের 
fe তত ক্ষণস্থায়ী নয়। কিছু অতীত 
তহাস মনে এসেছিল। 
তারিখ ২০ মার্চ ১৯৭২ সালা স্থান 
ইটার্স বিল্ডিং । সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ম্বখামন্ত্র 
য় পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্রভাব গ্রহণ 
TA | সঙ্গে সঙ্গে কি দেখা গেল £ হাজার 
ora সি পি আই এম সমর্থক প্রাণভয়ে 
ছাড়া হচ্ছে ৷ চারদিকে আতঙ্ক। সি পি 
ই এমদের ধোলাই চলছে। ওদের ক্যাডার 
হচ্ছে; জখম হচ্ছে। 
একমাত্র জ্যোতি বসুর বরানগর কেন্দ্র 
কেই অন্তত বারো হাজার সি পি আই এম 
aCe ঘর ছাড়তে হলো । বিভিন্ন জায়গা 
কে সি পি আই এম কর্মীদের নিরাপদ স্থানে 
য় আসাই তখন এ পার্টির সবচেয়ে বড় 
স্যা। তখন মনে হয়নি, পশ্চিমবঙ্গে আইন 
শঙ্খলার কোনো শাসন আছে। একদিন 
ন লয়, সাড়ে পাচ বছর ধরে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
য়ের গোটা মস্ত্রিত্বকালেই এই সন্ত্রাস 
লছে। বিরোধী সি পি আই এম কোনো 
ঈ্নৈতিক কাজকর্ম করার সুযোগখ্থায়নি। 
5 ছেলে যে ঘরছাড়া ছিল তার কোনো 
সব Gti ge জ্যোতি বসুর 
ফিডেনসিয়াঙী * এাসিস্ট্যান্ট শ্রীমান 
কষ ঘোষ । এই ছেলেটিও সিদ্ধা থঁশঙ্ক রের 
তে ঘরছাড়া ছিলো। এরকম জয়কৃষ্ণ 
ন হাজারে হাজারে | সি পি আই এম-এর 
নকার রাজনীতি ছিল, প্রাণ বাচানোর 
নীতি i ১৯৭২-এর নিবাচনের কথাও 
1 যেতে পারে। সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন 





বসুর বিরুদ্ধে এবং সি পি 
এম সম্পর্কে যে সব 
কথাবার্তা বলছেন তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখাটি 
দর্পণে পুনর্মুদ্রিত হল। 





কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 


ভারপ্রাপ্ত wie: পশ্চিমবঙ্গে তখন 
রাষ্ট্রপতির শাসন। নির্বাচন হোলো। 


নির্বাচনের দিন কি দেখা গেল? দলে দলে 
সশস্ত্র ছেলে বৃহত্তর কলকাতায় 
নির্বাচনকেন্দ্রগুলো দখল করে জাল ভোট 
দিচ্ছে। হাতে ওদের ছোরা বোমা 
রিভলবার। উদ্দেশ্য সি পি আই এমকে 
হারাতেই হবে। জ্যোতি বসু সেবার 
বরানগরে দাড়িয়েছেন। 

বেলা এগারোটা নাগাদ বরানগর গিয়ে 
মনে হয়েছিল, যেন কারফিউ চলছে। 
রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায় নেইই। জ্যোতি 
বসু বরানগরে Sora অফিসে । বলছেন, 
শান্ত কোথায় গেল? ইলেকশান, চাইনা | 
আমার ক্যাডারদের কী ৮০০০ 
মানে শাস্তি ঘটক। এখন রাশ্টুমন্ত্রী। 
জ্যোতি বসুর নির্বাচনের cho inetd 
বরানগরের ০৬ শাস্তি ঘটক চালাতেন। 
জ্যোতি বসু সারা রাজো নির্বাচনী অভিযান 
করতেন। ১৯৭২-এর নির্বাচনী দিনে সেই 
চেহারা ছিল না। ছিল খুন জখমের ঘটনা 
আর সন্ত্রাসের কাহিনী । যে কাহিনীর সারাংশ 
জ্যোতি বসু এখন মাঠে ময়দানে বলে 
বেড়ান। উনি বলে থাকেনঃ ওরা আমাদের 
এগারোশো মানুষ খুন করেছে। ২০ হাজার 
ছেলেকে ঘরবাড়ি ছাড়া করেছে। নির্বাচনী 
কারচুপি আর খুনের রাজনীতির প্রতিবাদে 
সি পি আই এম সিদ্ধ থশংকর রায়ের মস্তিত্বে 
বিধানসভাই বয়কট করেছিল। অথাৎ 
সিদ্ধার্থশংকরের রাজত্বে বিধানসভায় প্রধান 


বিরোধী দল বরাবর অনুপস্থিত ছিল। 
গণতন্ত্র তখন কোথায় পৌছেছিল 'তা,পাঠক 
অনুমান করে নেবেন। সেই আমলে সি পি 
আই এমের রক্তে রাঙানো সেই দিনগুলো 
ভূলে জ্যোতি বসু কেমন করে সিদ্ধার্থশং কর 
রায়ের আমন্ত্রণ নিলেন সেটিই আশ্চর্যা। তবে 
মুখামন্ত্রী হলে কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ অপ্রিয় 
হলেও করতে হয়। মুখামন্ত্রী সেখানে 
আনুষ্ঠানিক কর্তবা করেন মাত্র । তবে সি পি 
আই এম দলের ক্রীড়ামস্ত্রী. সুভাষ চক্রবর্তী 
টেস্ট ক্রিকেট দেখতে আসেননি 
ভোজসভাতেও অনুপস্থিত ছিলেন। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সিদ্ধার্থশংকর রায় 
১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সি পি আই এম-কে 
ধংস করার জন্যে সরকারি প্রশাসন 
পরিচালনা করেছিলেন$ যিনি সি পি আই 
এম-কে যে কোন কৌশলে নিশ্চিহ্ন করবার 
স্বপন দেখতেন, তিনি জ্যোতি বসুকে 
‘wale বলছেন কেন? শুধু তাই নয়। 
খবর আছে, জ্যোতি বসুকে টেস্ট ক্রিকেট 
দেখবার জন্য সিদ্ধার্থশংকর চিঠিতে আমন্ত্রণ 
জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, টেলিফোনও 
করেছিলেন। এতো খোশামোদ কেন? শুধু 
কি সিএ বির প্রেসিডেন্ট বলে আনুষ্ঠানিক 
খোশামোদ ? 

এই ama উত্তর খুঁজতে হলে 
সিদ্ধার্থশংকর. রায়ের অতীতের রাজনীতি 
বলতে হবে। সেই ইতিহাস একটু শুনলেই 
পাঠক বুঝবেন এই রাজনৈতিক বহুবূপীর 
পক্ষে স্বাথ থাকলে সব রকম এলোমেলো 
রাজনীতি করা সম্ভব। ১৯৫৭ সালে ওর 
রাজনৈতিক জন্ম। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 
ওঁকে কংগ্রেসের নমিনেশন দেন। উনি 
নির্বাচিত হয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগ 
দেন। বছর খানেক পরে বিদ্রোহী হলেন। 
মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। সরকারি 
কর্মচারীদের আচরণবিধির ব্যাপারে 
মতানৈকো পদত্যাগ করেছেন বলে প্রথমে 
শোনা গিয়েছিল। পরে বিধানসভায় সত্তর 
পাতার এক বিবৃতিতে প্রধানত খাদা দপ্তরের 
সমালোচনা আর তখনকার খাদামন্ত্রী 
প্রযুল্পচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার 
করলেন। রাজো খাদ্য সরবরাহে তখন প্রাচূর্য 
ছিল না। মানুষের কষ্ট কিছু হোতোই। তাই 
প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে 
সিদ্ধা্থশ্ুকর রায় খানিকটা জনপ্রিয়তা 
কুড়োলেন। WEY, এম এল এ থেকে 
পদত্যাগ করে বিরোধীদের দলে গিয়ে 
ভিড়লেন। শুরু হল জ্যোতি বসুদের সঙ্গে 
Sra মাখামাখি। সে কি মাখামাখি! থেকে 
থেকে জ্যোতি বসুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ 
করছেন৷ facto নয়নমণি হলেন 


সিদ্ধাথশংকর রায়। বিরোধী প্রার্থী রূপে 
কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে 
সিদ্ধার্ণশংকর রায় বিধানসভায় আবার 
নির্বাচিত হলেন। কিন্তু বিরোগীদের সঙ্গে 
মধুযামিনী দীর্ঘস্থায়ী হল না। ১৯৬২ সালের 
নির্বাচনে এই রাজো কংগ্রেস বিরাটভাবে 
জয়ী হয়ে এলো। সিদ্ধার্থশংকর রায় আবার 
আনমনা হলেন। এলো চীনা আক্রমণের 
রাজনৈতিক সুযোগ | 


সিদ্ধার্থশংকর রায় কম্যুনিস্টদের ছেড়ে 
তখনকার মুখামন্ত্রী সেই প্রফুল্পচন্দ্র সেনের 
শরণাপন্ন হলেন। বিধানসভায় বিরোধীদের 
ছেড়ে 'ইনডিপেনডেন্ট' হয়ে বসলেন। 
শক্তিধর অতুলা ঘোষ এতো সহজে 
সিদ্ধার্থশংকরকে কংগ্রেসে ঢুকতে দেবেন না। 
তাই ষে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার 
করে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন সেই প্রফুল্লচন্দর। 
সেনের কাছে আশ্রয় নিলেন। সুফল হল। 
যত দূর মনে পড়ছে, ১৯৬৩ সালে 
সিদ্ধার্থশংকর রায় আবার কংগ্রেসে ফিরে 
এলেন। প্রথমে কংগ্রেসি, তারপর বিরোধী! 
আবার কংশ্রেসি হলেন। ১৯৬৭ সালে 
কংগ্রেসের পরাজয় হল ৷ মন্ত্রিত্ব করার পক্ষে 
কংগ্রেসের মাত্র তেরোজন সদসা কম ছিল 
তবু গণতান্ত্রিক আদর্শে অতুলা ঘোষ, 
প্রফুল্পচন্দ্র সেন ঘোষণা করলেন কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা করবেন না। এই ঘোষণার খসড়া 
লিখেছিলেন সিদ্ধার্থশংকর ami ১৮৬৯ 
সালে কংগ্রেস দূ-ভাগ হল। সিদ্ধার্থশংকর 
রায় এবার অতুলা-প্রফুল্লকে অর্থাৎ 
তখনকার দিনে সিন্ডিকেট কংগ্রেস ছেড়ে 
ইন্দিরা কংগ্রেসে এসে ভিড়লেন। অর্থাৎ, 
ধারা ওঁকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনেছিলেন 
তাদের উনি ছেড়ে দিলেন। ১৯৭১ সালের 
লোকসভার নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রার্থী হয়ে সিদ্ধার্থশংকর লোকসভায় 
গালেন। প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী। তারপর এর 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও 
হলেন। পশ্চিমবঙ্গে তখন রাষ্ট্রপতির 
শাসন। ১৯৭২-এর নির্বাচনে কারচুপি হল। 
সেই জাল নির্বাচনের পরে সিদ্ধার্থশং কর রায় 
এই রাজোর মুখামস্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর 
সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী বলে নিজেকে 
জাহির করলেন। এলো জরুরি অবস্থা । ওঁর 
মুখামন্ত্রত্বের সন্ত্রাস থেকে সমালোচক 
সাংবাদিকরাও বাদ গেলেন না। 
সিদ্ধার্থশংকর তখন বেপরোয়া। তারপর 
এসেছিল ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচন। 
ইন্দিরা কংগ্রেস ধরাশায়ী হল। কেন্দ্রে জনতা 
সরকার জরুরি অবস্থার অত্যাচার সম্পর্কে 
শাহ কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশনে 
সিদ্ধার্থশংকর রায় ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে 
বললেন। তখন জানা গিয়েছিল, জরুরি 
অবস্থা ঘোষণার বৃদ্ধি সিদ্ধার্থশং করই ই 
গান্ধীকে দিয়েছিলেন। 

তারিখ ২১শে জুন, ১৯৭৭ । স্থান রাইটার্স 





বিল্ডিং | জ্যোতি বসু মুখামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ 
করলেন। প্রথম নির্দেশ £ কোনো সন্ত্রাসবাদ 
চলবে ali বিরোধীদের গায়ে হাত দেওয়া 
চলবে না। এর কিছুদিন আগে সিদ্ধার্ণশং কর 
রায় রাইটার্স ছেড়েছেন। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে 
দাড়াবার সাহস পর্যন্ত হয়নি। ১৯৭৭ থেকে 
১৯৮৩ পর্যন্ত সিদ্ধার্থশংকর রায় প্রতাক্ষ 
রাজনীতিতে নেই। নিজের আইন পেশা নিয়ে 
আছেন। সম্প্রতি দু-তিনবার ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা করেছেন। সবাই জানেন, উনি 
আবার ইন্দিরা কংগ্রেসে ফিরে আসার জনা 
আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই তিক 
বহুরূপীর পক্ষে সবই সম্ভব ।.তাহলে জ্যোতি 
বসু খোশামোদ করছেন কেন? 

কুলোকে বলছে, কলকাতায় এ আই সি 
সির পরে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুকতে হলে 
জ্যোতি বসুর সুপারিশে কাজ হবে মনে করে 
সিন্ধার্থশংকর রায় এখন জ্যোতি বসুর ভজনা 
করলেন। এ আই সি সির anne 
সহযোগিতার জন্যে অশোক সেন জ্যোতি 
বসুকে যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 
সিদ্ধার্থশংকর পিছিয়ে থাকবেন কেন? 
উনিও বলছেন, 'জনপ্রিয়' জ্যোতি বসু 
তফাৎ হচ্ছে, জ্যোতি বসু কম্যুনিস্ট ছিলেন, 
এখনও আছেন। শুধু রঙ পালটাচ্ছেন 
সিদ্ধার্থশকের ara | 











~~ 


hunt । শুক্রবার ১৭ই দে ১৪৬১ 


Qe কুমার 8 প্রচণ্ড দাবদাহ ও 
ভোটারদের নিষ্পুহ “মনোভাব নিয়ে 
মেদিনীপুর ফেলায় নির্বাচনী tread) এগিয়ে 
চলেছে। সারা জেলায় বিভিন্ন এলাকায ঘুবে 
এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে কোথাও কোন দলই 
লিবাচনী প্রচার তেমনভাবে এগিষে নিয়ে 
ধেতে পারেনি। তবে আনুপাতিক দিক থেকে 


বামক্ষন্টের প্রচার অন্যান্য দলের থেকে . 


অনেক এগিয়ে। 


বাম দুর্গ হিসেবে খ্যাত এই জেলায 
বর্তমানে সি পি এম ও অন্যান্য শরিক 
সকলের অন্তর্দলীয় কোন্দল থাকার ফলে 


- REA ও অন্যানা দলের এবার নির্বাচনে 


কিছু ফার্নদা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও 
ফংশ্রেসের অযোগ্য প্রার্থী দেওবার ফলেই 


এবারও এই জেলা রাম দূর্গ হিসেবে থেকে ' 


যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। 
কংগ্রেসীদের মতে স্থানীয় ভিত্তিতে 'এবার 
কংগ্রেস প্রার্থী না দেওয়ায় বহু জায়গায় 
জেতার সুবর্ণ সুযোগ থাকলেও তা নষ্ট হয়ে 
স্বাবে। গড়বেতার পঞ্চায়েত প্রধান অশোক 
নন্দী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এবার এখানে . 
কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা: ছিল 


“মনোক্ত,লাহার। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জায়গ্রার' ' 


চক্রবর্তীকে প্রার্থী করায় 





মনে SACS লঞ্জা করছে। তিনি জানালেন ' 
ভি পি-মস্ত্রিসভা পতনের পর থেকেই এই 
* এলাকাব সমস্ত দেওয়াল সি পি এম দখল 
করে নেয ৷ বর্তমানে একটা GEA নেই 
- যেখানে কংগ্রেস প্রচাব করবে। তিনি বিভিন্ন 
'কাগজ পত্র এই প্রতিবেদককে দেখিয়ে 


ভোটারেব তালিকা 
“দিয়ে এসেছেন। 


বললেন, বহু 
তিনি অজিত . 


. সেগুলো অিত্বাবু দিল্লী নিয়ে গিষে। 


নির্বাচন কমিশনারকে দিযেছেন। 


মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে, 


BPH যে সমঝোতা হযেছে তাকে 
অরবিন্দ সাই সমর্থন করলেও BING 


এলাকা লালগডের দীর্ঘদিনের কংশ্রেম নেতা , 


ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বনবিহারী বায় 
বললেন: ঝাভখন্ড যেভাবে অতীতে 
কংগ্রেসের ওপর অত্যাচায় করেছে তাতে 
কবে মন থেকে এদেব সমর্থন করা যায় না। 
তাছাড়া এই সমঝোতার. ফলে লালগড়ে 
যতটুকু কংগ্রেস.সংগঠন ছিল তা অচিরেই 
- শেষ হয়ে যাবে। ফলে এই. সুযোগে এখানে 
ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করবে বি জে পি। 
" বেলদা এলাকার আই এন টি ইউ সি জেলা 
নেন্তা ভানুজ্যোতি বসু জানালেন, এখানে 
. কংগ্রেস অবশ্যই হারছে। তবে সি পিএম-কে 
' বি জেপি কিছুটা বেগ OTA কাথির 
কংগ্রেসী নেতা জ্যোতির্ময় কর এবার 


কংগ্রেসের . নির্বাচনে জেতার, ক্ষেত্রে - 


‘ তেমনভাবে আশাবাদী নয়? 


লক্ষ্য করে দেখা গেছে সাবা মেদিনীপুর - 


রঃ a a 
মেদিনীপুর, শহবে এক চাষের দোকানে , 


এলাকাব যুবক তাপস ব্যানার্জি 


জানালেন, কেন্দ্রে ATIC পর 


দ্বিতীয় স্থানে থাকবে বি জে-পি। ব্যানার্জি, 


‘জানালেন, চিডিসাবসাই এলাকায বি ডে পি 
ভীষণভাবে বিস্তাব করেছে । বললেন, অবাক 


: হষে'যেতে হয়,ওদের সংগঠন কৌশল দেখে। 


আগে জানা গেছে, প্রধানত মেদিনীপুর 
বিধানসভা কেব্্রটিতে রাজকুমাব মিশ্রকে 
কাস্রেসেব প্রার্থী কবার জনা সমীব রায় 
গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বসে গেছে। এখনও পর্যন্ত 
কোন মিছিল এই শহবে, চোখে 

পড়েনি। Xs 
''বামফ্রন্টের হয়ে at! ' টআদিনীপুর 
লোকসভা কেন্দ্রে সি পি আই এব ইন্্রজিৎ 


গুপ্ত প্রার্থী হলেও seam লোকসভায় . 


CER পর তিনি এই কেন্দ্রে একদিনেন way 
-না আসায় ভোটাব ও বামফ্রণ্ট কর্মীরা বেশ 
IA eee 
এ আই টি ইউ tenis. গুপ্তকে ভোট না 
দেওয়ার আহবান জানিয়ে পোস্টাল দিযেছে।- 
or সঙ্গে বন্দ ও' অসুস্থ বামফ্রম্টের 
বিধানসভা প্রাণী কামাখ্যা ঘোষ বহুবার এই 
কেন্দ্রে জিতে কোন দিন বিধানুসভায় 
. মেদিনীপুবের উন্নতির জন্য দরবার না করায় 


বহু মানুষ,ডাকে.ভোট না দেওয়ার দিদ্ধাস্ত” 


‘wee প্রতিন্রিঃ বৈশাখী অমাবস্যায় গত 








দূব করাব জন্যে। পরে একদিন ধুইয়ে দেওয়া 
৪ মে হুগলি GH কোরগরে ' শকুত্তলা' হবে। কিন্তু সব কাজেই এখন সরকারী 


কালিপুজো "হয়ে গেল। লাখ লাখ মানুষ সে 
রাতে সেখানে এসেছিলেন। কালি মন্দিবেব 
দুদিকের মাঠ জুড়ে এবং প্রায় এক 
কিলোমিটার অপ্রশস্ত রাস্তার দুপাশে বিশাল 
GRAY | মেলার নাগরদোলা, টয়ট্রেল, সার্কাস, 
ম্যাজিক সবই রয়েছে । আব আছে ঠেপুবাশি 
থেকে খেলনা, বাসনকোসন, সংসারের 
' নানান টুকিটাকি ৷ জিলিপি আর মুড়ি থেকে 
চপ কাটলেট মোগলাই_তাও বযেছে। 
তবে বর্ধমান-দূর্গাপুর- আসানসোল, 
মেদিনীপুর-বাকুড়া-পুরুলিয়া বা বসিবহাট- 
রাপাঘাট-ডায়মন্ডহাববাব থেকে আসা 
ভক্তদের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মপ্রাপদের সকলের 
কাছেই পুক্তোব প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে বলি। 
উদ্যোক্তারা মাইকে ঘোষণা করেছেন ৯৪৭টি 
< পাঠা এবার মায়ের পায়ে উৎসর্গ হয়েছে। 


অফিসের শিথিলতা এসে গেছে। ফলে 
রোববার সকালে দেখা গেল চাতালেস 
কোণাগুলিতে মাটি পড়েনি। প্রচুর চাপচাপ্‌ 
Te bs 

এতো গেল একটা দিক। এ দিন সন্ধ্যা 
থেকেই সারা কোল্লগর জুড়ে এতো ভিড় হয় 
যে স্টেশন থেকে আধ কিলোমিটার দূরে 
মন্দিরে গৌছতে যে কোনও ভক্তকে একঘন্টা 
সময় ব্যয FAS হবে। রাতের দিকে-ডা 
বাড়বে। ভোর চারটে পর্যন্ত মন্দিরের পুজো 
দেখতে বা বলি দেখতে' পারা যুদ্ধজয়েব 
সামিল। এতো বড় পুজো পুরসভার তাতে 
কী আসে যায়? তারা রাস্তাও প্রশস্ত ও করেন 
না। পাষখানা-প্রত্রাবের স্থানও করেন না। 
পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান রাখেন না। 
অবশ্য ট্যাপকলে সারারাত জল থাকে। 





জেলায় দেওয়াল লিখনে বামঘ্রপ্টেব পবেই.' : 
বি জে পিব স্থান। জেলায় যে 


সদ্দেহাতীতভাবে বি জে পি ধীবে ধীরে 
সংগঠন গড়ে তুলেছে তা 'অনস্বীকার্য। 


8৪ বছরেও সরকারি নির্দেশনামা 


বিদ্যুৎ রায় ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ সরকার 
যুদ্ধের প্রয়োজনে seep জেলার বিষ্ণুপুর 
শহর থেকে ৫ কি.মি. দূয়ে চৌগান গ্রামে ৬৬৫ 


বিঘা win অধিগ্রহণ কবে। স্বাধীনতার পবে | 
, Sire সরকার ok অধিগ্রহপেব কথা 


লিখিতভাবে স্বীকার কবেন এবং রাজা 
সরকারের কাছে অনুরোধ পাঠান ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার জমা (মেমো নং-২২২৯, এল এ 
 খাফুড়া, ২৭শে ডিসেঃ '৮৯)। . 

দিন কেটে যায়। ১৯৭৭ সালে পরিবর্তিত 
ব্লাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন সরকার এই 
'রাজো এঙেন। কিন্তু বিধি বাঘ । এ সরকারও 
টিকা তপতি Maa 

1 

১৯৭৭ সালে বাঁকুড়া কালেকটরকে 
পুনয়ায় সব ঘটনা জানানো হয়। ১৯৮৬ সালে 
ভূমিবাজন্থমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীকে সমস্ত 
ঘটলা পুনরায় অবৃহিত করা হয়। ১৯৮৯ 
সালে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এন 
কে মিব্র-র এজলাসে জমির মালিক বনাম 
সরকারের মামলাস্ শুনানিতে বিচারপতি 
মন্তব্য করেদ-'জমির মানলিকের-ক্ষতিপুরণ 
পাওয়ার আইনগত অধিকার আছে? ভূমি 
রাজস্ব্ত্রীকে আবার সমস্ত ঘটনা অবহিত 
করা হয় (৬৫৬১ পি এস এস রেজিঃ 


8৫, সূৰ্য সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯-এ থাফেন। 
ঠার স্ত্রী ও একমাত্র sure নিয়ে তিনি 
রাইটাস বিল্ডিং’ আয় বাঁকুড়া দৌড়োচ্ছেন 


ER 


_' রাত সিডি তিনটের সময় যখন বলিদান শেষ পরদিন আশপাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের 


2২ অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। তরে দেবতা। 
_'জাগ্রত' তাই কেউ টু শব্দটি করেন না। 
সাবা রাত ঘুরে দেখি লাস্ট আরেকটি দিক হচ্ছে, -এই জনপ্রিয় ধর্মী 
যাব পর ty pie orm বরন অনুষ্ঠানটিকে সথল-করে উগ্র সাম্প্রদায়িক 
পেরেছেন এলিয়ে 'পড়েছেন।. কেউ কেউ শক্তির ফায়দা লোটার চেষ্টা? এবারের 


করেছেন! মন্দিরের চাতালের পাশে ডাই জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্বেচ্ছাসেবক শিবির 
করা পুরো গর্দান সমেত পাঠাব are,  করেছিল। গত কয়েক বছর ধরেই করেছে 
পরদিন তা বিক্রি হবে। পিস কুড়ি টাকা। সেখান থেকে সাবারাত ধরে চলেছে 


'মায়েব প্রসাদ পাওযার জন্য আকুল কোনো. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কৃৎসা-বিষোদ্ধার 
, কোনো ভক্তর হিসাব, 'মাথা বাদে কম করে  মন্ডপের সামনে দাঙ্গায় আলোকচিত 


এক কিলো মাংস পাওযা যাবে!" See প্রদর্শনী! মাঝে মধ্যে কিছু পুলিস পুঙ্গবদে” 


কার্যকর হয় না 


aura ধরে। আজ তিনি ক্লান্ত ও অত্যন্ত 
সংকটের মধ্যে আছেন। এই বিষয়গত 
মামলাব চিন্তা তার শারীবিক ও মানসিক, 
যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। কল্যাণবাবুর 
বড়ভাই মারা যান ১৯৮১র শে 
সেপ্টেম্বর। তার বিধবা স্ত্রী ছায়া ভট্টাচার্যও 
অত্যান্ত আর্িক সংকটের মধ্যে আছেন। 
কল্যাণবাবুর ছোট ভাই অশোক ভট্টাচার্য 


*৮৪-র ১২ই জুন মারা বান। তার বিধবা স্ত্রী - 


রিক্তা ভট্টাচার্য নাবালক দুই পুত্রকে নিয়ে 
লিরাপত্তাবিহীন জীবনযাপন করছেন। তার 
নাবালক দৃই oy অরিন্দম ভট্টাচার্য ও 
অরিজিৎ sopra প্রশ্থ_'আমরা কবে 
নিজেদের জমির ক্ষতিপূরণ পাব? নাকি 
আমরাও পাব না?” চারপুরুষ ধরে যে 


সমস্যার সমাধান সরকার করতে পারেননি 


আর কবে. তা করবেন? 


এছাড়া আরও চারজন শরিক আছেন। 


* ঠারা-কল্যাণবাবুর বিধবা কাকীমা নমিতা! 


ভট্টাচার্য, ভারতী ভট্টাচার্য, নীলা ভট্টাচার্য। 

তারা বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে FER দিন 

শুনছেন, অথচ ন্যায্য পাওনা পেলেন AT | 
ভূমি-রাজন্বমন্ত্রীর সঙ্গে কল্যাপবাবু 


সালেই (৫০২৮ ডি ১০/৮৭ তাং-২৮,৭.৮৭) | 
অথচ, ৪৪ বছবেও ফযসাল্লা হল না। , 
স্বাধীন দেশের নাগরিক কল্যাণবাবু ও 


' অন্যান্য শরিকরা আর কতদিন সরকারি 


সুবিচাবেব প্রত্যাশী হবে থাকবেন! 





মফংস্বল 
সংবাদ সংস্থা 


১৯৮৭ সালের দেপ্টম্বর থেকে মযস্বল 
বাংলার খবর ও অভাব অভিযোগ 
জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ' মফঃস্বল সংবাদ 
সংস্থা (এম এন ও) গভঃ রেজিস্ট্রকৃতভাবে 
অবাবসায়িক সংস্থা হিসাবে গঠিত হযেছে। 


অভিযোগ কিলুপ্ত স্মৃতি সৌধ বা মফস্বলের 
অজানা তথ্যের প্রতি সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ 


করার জন্ম বা সে সমস্ত সংবাদ চিত্রসহ 


নীচের ঠিকানায় পাঠাবার জন্য মফস্বলের 


- সংবাদদাতা, সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন 


সংস্থার কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে। 


উল্লেখযোগ্য সংবাদদাতাদের সর্বমোট এক 
হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে। নীচের _ 


ঠিকানায় যাবতীয় সবোদ/চিঠি পাঠাতে 
হবে 3 পরিচালক, WWM সংবাদ. সংস্থা 


_ » (এম এন ও), চিংড়ীপোতা, ভায়া-বাটানগর, 


৭৪৩৩১৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা | 


বলেন, “কম করে Ae লাখ টাকা এবার দেখা গেছে এ শিবিরে বসে চা পান করতে 
'মন্দিব ট্রাস্টের হাতে জমা পড়বে।' ইদানিং - পাশেই হয়েছে বি জে পির শিবির। তার 
প্রতিবছরই পড়ছে। সারারাত তাদের প্রার্থীদের সমর্থনে বক্তা” 


ূ স্থানীয় »মানুষরা এ "ব্যাপারে কোনো - 
'খোজখবর করা পছন্দ করেন না অলেকেই। ' 


i = অর্থাৎ 2 টাকাপয়সা কি হয়- এই প্রশ্নে ঠাবা 
‘বিরক্ত হন। বলেন, 'এ. বাপু জাগ্রত মা! 
: উল্টোপাষ্টা কথা বোলো না। হাতে হাতে 


তার প্রতিফল পাবে।' এই পুজোর বিশেষত্ব 
হচ্ছে, অমাবস্যা লাগার পব মূর্তি তৈরি হয়। 


. সন্ধ্যার সময় সেই প্রতিমা মন্দিবে এনে . 


আর CUI ক্যাসেট চালিয়ে গেলেন 
কংশ্রেস (ই)ও শিবির করে। তারাও -ককে 
গোল নির্বচনী প্রচাব। অবশ্য বামফান্টে 
কোনো শিবির হয়নি। কিছু বামপন্ছী কঠ 
feats পরিষদের নামে বলির fiero 
অনশন অবস্থান করেছেন কোরগর- Be 
OTA! 

এদের একজন নবশ্রামের চঙ্্রশেখ 


প্রতিষ্ঠা কবা হয়। ভোরের সূর্য দেখা দেওয়াব বায়চৌধুরী জানান, গত কয়েক বছর AT 
আগে পুজো শেষ তো হবেই _ গঙ্গায় আমরা বলিদানের বিরুদ্ধে আন্দোল 
বিসর্জনও হয়ে যাবে। আগে সকালের কবছি। কিছু যে ফল তাতে হয়নি এমন নয় 
আগেই মন্দিবের চাতাল ধুযে মুছে সাফ করে তবে তা উল্লাখযোগা নয় মোটেই। we 


ফেলা হত। এখন আর হয না।' ধুলো মাটি আমরা লড়ে বাব। দেখব, ধর্মের নাম ক 
ছিটিয়ে দেওয়া হয়। গন্ধ আর পিচ্ছিলভাব এসব আর কতদিন চলে?’ 








দর্পণ । শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ [নয় 





বাহারাইচে অরুণ নেহরু 


_ ভি পি-দের বোকা বানালেন 


সীতাংশু raed : ভারতের রাজনীতির 
চাণক্য অরুণ নেহরু জোর ধাক্কা দিলেন 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে ৷ সঙ্গে সঙ্গে এটা 


হালফিল অরুপের সময় ভাল যাচ্ছিল.না । 


দলের ' অরুণকে কোণঠাসা করে 


(সঞ্জয গান্ধী তাকে 'রঙওয়ালা' বলে 
ডাকতেন) আর এরপরই তার বিস্ময়কর 
ভাবে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ । আর 
পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি অরুণকে | 


ye সালে রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক 
উপদেষ্টা থেকে শুরু করে একের পর এক 
ক্ষমতা শিখর অতিক্রম করেছেন | *৮৪ 
৮৮ ৮ 
আর +৮৫-তে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 
ferns প্রতিমন্ত্রী | সেই সময় এই পদই 
তাকে ক্ষমতাশালী করে তোলে | কিন্তু এর 
পর শুরু হয় তারই জ্ঞাতি ভাই প্রধানমন্ত্রী 


রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিরোধ | বিরোধচরম 


; Soe রে লারা 


এরপর ভি পি আর দেরি করতে রাজি 


না। Sp বিধানসভায় জনতা দলের 
কোন প্রার্থী থাকবে না, যার ফলে নির্বাচনে 
জিতে আসা আরিফের পক্ষে সহজ হয়ে 
উঠবে 1 এসবের কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে 
অরুণ. নেহরু বাকা হাসি হাসবেন | আর 
বিশ্লনাথপ্রতাপ সিং এবং জনতা দলের 
অন্যান্য নেতৃবৃদ্দকে তা হজম করে যেতেই 
হবে! 


যুগান্তর বন্ধ রাখার খেসারত 


অশোক লাটোয়ারী : "৮৭ ভোটের পর 
শতবাবুর ' সেই লাস্ট এপিসোডটা মনে 
পড়েছে। কাশ্রীপুর কেন্দ্রের বনু নির্বাচনী 
যুদ্ধের নায়ক শতদা অর্থাৎ প্রফুল্ল কান্তি 
ঘোষের পরাজয়ে শুধু বাশবাজারেই নয়, 
সমগ্র উত্তর কলকাতার কংগ্রেস শিবিরে 


নেই। স্বশেষ হয়ে গেছে। আর তো 
ভোটে দীড়াচ্ছি'না 1 কি হবে ওসব হিসাব 


৪২ হাজারে | আমার লোকজন কেউ ওর, 
বিরোধিতা করে নি। আমার সক্রিয় 
সাহায্য নিলে শতর পরাজয় হত না। 

অশোক সেনের'পদত্যাপের খবর শুনে 
শতবাবু বললেন, আগে পদত্যাগ করলেই 
ভালো হত । শতবাধু তেমন. কিছু না 
বললেও গুর ঘনিষ্ঠরা আশোক সেনকে 
দায়ী করে বললেন, ব্যালট বাক্স খোলার 
পর ১১০০ ব্যালট পেপার দেখা গেছে 
তাতে কোন ছাপ নেই। কলকাতার 
সচেতন ভোটাররা কখনই ব্যালটে ছাপ না 


মেরে বাজে ফেলতে পারেন না। 


নির্বাচনের ফল বেরুল। শতবাবুকে 


" হারিয়ে কাশীপুর কেন্দ্রের'সি পি এম প্রার্থী : = 


ডঃ দীপক চন্দ ৩১,৯৩৯ ভোট পেয়ে জয়ী 
হলেন | কংগ্রেসের প্রফুল্ল ঘোষ মানে 
শতদা পেলেন ৩১,৫১৪ | মাত্র ৪২৫ 
“ ভোটের ব্যবধান | ৪২-তে ওই কেন্দ্রেই 
শতদা.হারিয়েছিলেন সি পি এমের বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যকে | ব্যবধান ছিল মাত্র ৭২৮ 
ভোটের । বুদ্ধদেব: পেয়েছিলেন 


২৮,৯৮৭ | আর শতবাবু পেয়েছিলেন , 


২৯,৭১৫ | 

ভোটে আর না দীড়াবার অঙ্গীকার 
১৯৮৭-তে করলেও শতদা ১৯৯১ সালে 
কাশীপুর বিধানসভা নির্বাচনের ডাক 
ফেরাতে পারেননি । অন্যতম প্রতিদ্ন্্ী 
ডঃ দীপক চন্দও দাড়িয়েছেন। . 
- কিন্তু কথা হল এবার অশোক সেন 
কংগ্রেসে আর নেই । কংগ্রেস. সম্পর্কে 
কলকাতার আবহাওয়া খুব যে খারাপ তাও 


দুজন মানুষ হাতে ব্যাগ নিয়ে অলসভাবে প্রার্থী ছিলেন শংকরকাস্তি ভৌমিক | ভোট 
হেঁটে চলেছেন | ভাগ্তাগলায় যতীনবাবু ' পেয়েছিলেন ৪৩,০৪৩ | আর এস পি 
শুরু করলেন, “আমি যতীন চক্রবর্তী বলছি, (এস) প্রার্থী মেহময় চৌধুরীর ভাগ্যে 
আপনাদের কাছে এসেছি বিচার চাইতে | ভোট পড়েছিল ৫৬৪ | অথচ একই সময়ে 
সময় ভীষণ কম। বেঙ্গল ল্যাম্পের আই পি এফ প্রার্থী অরিজিৎ মিত্র ১৯০১ 
বিষয়ে বলেছিলাম বলেই, আমাকে সরে ভোট পেয়েছিলেন। 


পারেন | প্রাথমিকভাবে নিয়ে 
বিদ্নান্তি তৈরি হয়েছিল | কিন্তু প্রচারপর্বের 
শেষ পর্যায়ে এসে ক্ষিতিবাবু হাজার 
মাইল এগিয়ে গিয়েছেন | বিষয়, 


সি পি এমের বিভিন্ন গণ সংগঠন প্রচুর 
পরিশ্রম করছে এখন | একই কথা সি পি 
এম পুরপিতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | ৯৩ 
নম্বর ওয়ার্ডের সি-পি এম পুরপিতা “ডঃ 
প্রাণশঙ্কর সাহা বললেন, “যতীনবাবুর জন্য 
দুঃখ হয়! গরম পড়ার জন্য মুখ দিয়ে 


নয় | অভিজ্ঞতার দিক থেকে শতদা যে 
নবাগত তাও নয় ? তবুও কি শতদার জয় 


পি প্রার্থী গীতা দাসের লড়াই" হচ্ছে। 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯৯ 


দীর্ঘ ২১ বছরে সাফল্য : রোমহর্ষক রনজি জয় হরিয়ানার 
অসাধ্য সাধন করলেন কপিলই 


দীর্ঘ একুশ বছর হরিয়ানা রনজি ট্রফি 
খেলছে | তার মধো কপিলদেব দলে 
এসেছেন তা-ও প্রায় ১৬ বছর । আগে 
একবার ফাইনালে উঠেছিল 
(১৯৮৫-৮৬)। দিল্লির কাছে হার। 
এবার হরিয়ানা ৩০ বারের চ্যাম্পিয়ন 
বোম্বাইকে তাদের মাঠে হারিয়ে সাতান্নতম 
রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল । মাত্র 
২ রানে তারা জিতল | কম রানের জয়ের 


ক ৫২২ 
করলেন। দুই শর্মা, দীপক, -ও চেতন 
করলেন ১৯৯ ও ab | কিন্তু কপিল 
দুশ্চিন্তায় রইলেন | বোম্বাইর কাছে এ রান 
তো নস্যি। আর যা রোদ তাতে কপিল 
নিজে আর চেতন কত ওভার টানবেন ? 
তৃর্তীয় দিনের শেষ কপিল দুিশস্তায় 
পড়লেন- বোম্বাই ৪ উইকেটে ৩২২। 
ক্রিজে সেট করে গেছেন বিস্ময়বালক 
শচীন তেন্ডুলকর আর কর্নেল দিলীপ 
বেঙ্গসরকার | চতুর্থ দিনে মাত্র ১৬ বলে 
কর্নেল, বিনোদ কাম্বলি আর রাজু 
কুলকার্নিকে ফেরত পাঠিয়ে কপিল জয়ের 
প্রথম সোপান গড়লেন | ৪১০ রানে 
বোম্বাই শেষ হয়ে গেল ! কিন্তু নবিশ 
হরিয়ানা ব্যাটসম্যানরা আবার বিপদে 
ফেললেন ঠাকে | চতুর্থ দিনের শেষ ১৫৯ 


রানে ৮ উইকেট হরিয়ানার স্কোর__এর. - 


১০০ মিনিট অন্যদের নিয়ে ব্যাট করে 
মহামূলাবান ৮৩ রান যোগ করেন। 

৬৭ ওভারে ৩৫৫ রান করলেন 
জয়-_ওভারপিছু ৫.৩ রান করে জিততে 
হবে বোম্বাইকে | মাত্র ৩৪ রানে ৩ 
উইকেট পড়ে যাওয়ায় হরিয়ানা সমর্থকরা 
উল্লসিত হন । বিশ্বের সেরা ডিফেন্সিভ 
ব্যাটসম্যান AS চেতন যেভাবে আউট 
কে 
আর কর্মেল। 

বিপাকে ফেলেন হরিয়ানাকে | তাদের 
বিধ্বংসী ব্যাট কপিলকে সব কিছু গুলিয়ে 


উইকেটে ৩০৫ করে তারা ৫৯ ওভারে | 
কপিল প্রায় নিশ্চিন্ত এরপরই কর্নেল 
ঝলসে উঠলেন | যোগিন্দর জাদেজা এক 
ওভারে ২৬--৩টি ছক্কা আর ২ টি চার । 


ন ভা অভিনন্দনযোগা | কিন্তু COL. 





সুভাস দত্ত 





রিচার্ড হ্যাডলি বলৈছেন, “১৯৫৯ সালে 
জন্ম এই বোলারটি ভারতে এক বিরল 
দৃষ্টান্ত | বিশ্বে যাদের সর্বকালের সেরা 
অলরাউন্ডার বলা হয় তাদের মধ্যে ওই 
সর্বকনিষ্ঠ স্যার গ্যারি সোবার্সের পর 
ইমরান, বোখাম বা আমার চেয়ে ব্যাটে ওর 
দক্ষতা অনেক বেশি | ওঁর ব্যাটিং দর্শককে 





' অনবদ্য মানসিক দৃঢ়তা কে পপিং ক্রিজ পর্যন্ত অল আউট না হওয়া ।' 





. দর্পণকে কপিলের আধঘন্টা 
মধ্যে আত্মবিশ্বাস কম 


লা বনাম হরিয়ানা__রনজি ট্রফি সেমিফাইনালে পর এই একান্ত 
সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন তমাল মুখার্জি 


co 


কপিলকে | কপিল. নিজে পুরো পেস: 
বোলার নয়। কিন্তু যেকোনো ধরনের 
পিচে ও নিজেকে উজাড় করে দেয় | ফলে 


এখন টেস্ট উইকেট দখলে "ঠিক আমার . বা যশের জন্য রাজা ছাড়েনি | তাই তো অজয় | ওভার শেষ হতে এগিয়ে গিয়ে 
নিচে | এখনও ওর যা বয়েস তাতে যদি : - দীপক শর্মা, যোগিন্দর ভান্ডারি.. অজয়. তাকে “স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন 
মোটামুটি ফর্মে থাকে তবে আমাকে ব্যানার্জি, প্রদীপ জৈন, রাজেশ পুরী, অজয়  ত্ধিনায়কের নিরাশ, ৷ 
অতিক্রম করে যাবে যদি তা ও করতে - জাদেজা, .ধনরাজ সিং, চেতন শর্মা তো স্যার রিচার্ড হ্যাডলি বলেছেন, 
পারে তবে আমার একটু রহংসা হবে বটে, বটেই--কপিলের কথায় ওঠেন-বসেন। “অধিনায়ক হিসাবে কপিল তত্টা সফল 
তবে আন্তরিক অভিনন্দন জাগাতে দ্বিধা -রনজি ফাইনালে বারবারই তা দেখা হননি | আসলে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তারা 
৯ 1" গ্রেছে। স্লেদিনে কপিল অজয় ব্যানার্জিকে. তাকে এ পদে পরিণত হওয়ার সময় 
ফি. লে ৮৬৮১০০ দেননি | বারবার অধিনায়ক পরিবর্তন 

থাকো । রান না করেছেন।' হয়তো বোর্ডের অভ্যন্তরীণ 
ধর । মাঝে হাটু ওকে ভোগাচ্ছিল । কিন্ত আসবেই | রানের চেয়েও বড় কথা লাঞ্চ , রাজনীতিও ছিল। যার চাপে পড়ে 
কপিলকে ভুগতে হয়েছে | তবু বিশ্বকাপ 





থেকে হঠাতে পারেনি | কপিলের মাথাটা 


একটু গরম বটে, কিন্তু গুর অবর্ণনীয়  মুশকিল। একদিনের ক্রিকেটে কিছু জিতেছে । 
মানসিক দৃঢ়তা আর একাগ্রতা আজকের . শচীন-সঞ্রয়রা দেশের যে কোনো রাজ্যে, 
তরুণদের আদর্শ ,হবে। .  ক্রিকেটারদেক্টও চেয়ে অনেক বেশি 
হ্যা, কপিল হরিয়ানার প্রত্যেকটি পারদর্শী | অজয় রক্ষণাত্মুক ব্যাটসম্যান | 
ক্রিকেটারের আদর্শ । কপিলের দেশপ্রেম তিনি অধিনায়কের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে 
এক কথায় সকলের মধ্যে দেখা যায় না। পালন করলেন। .. প্রথম ইনিংসে . ক্রিকেটে 
আবার দেশের মধ্যে থাকার সময়' তার. বোম্বাই-এর মতো দলের বিরুদ্ধে পাচটি : শিখরে ৫ 
হরিয়ানা-প্রেম | নইলে ইচ্ছে করলেই এই উইকেট পীওয়ার পর ভান্ডারির রোধহয় করার তার. যে অপান্রে 

‘দিল্লিতে খেলতে একটু ডাট বেড়ে গেছিল. ৷ এবার করেননি তাঁপ্রামণ হল ৭ মে বিকেলে | 


,হরিয়ানার রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা কিন্ত 


ভাঙা । তবে পেস মূলতঃ পিঠ আর হাটুর 
ব্যাথাতেই বেশি ভুগতে হয়। ap ‘i 


লম্বা-_৬ ফুট, ২ ইঞ্চি, ওজন-৮১ কেজি- 
এখনো পর্যন্ত মোট ৩২টি ম্যাচ খেলে — a | 
১১৫৩ রান করেছি। এই, ইডেনের : পয 

৮৮-৮১-8০4৯ সী 
সেঞ্চুরি। তবে ৭৯-৮০ মরশুমে পাঞ্জাবের প্রিয় গায়ক-গায়িকা- মান্না দে ও Ga 
বিপক্ষে চন্ডীগড়ে করা ১৯৩ রানই আমার ; 

রনজিতে সর্বোচ্চ রান | এ বছরে দিল্লির 


মঙ্গেশকর- 
প্রিয় মাঠ-* লর্ভস- 


=> পৰ্যন্ত ৩২টি ম্যাচ খেলে মোট ১৩১টি | প্রিয় ব্যটস্ম্যান__সন্দীপ পাটিল- 
উইকেট দখল করতে পেরেছি। এ সেরা ব্যাটস্ম্যান__ভিভ রিচার্ড ' 
' ,মরশুমে মোট ৪টি ম্যাচে ২১টি উইকেট | প্রিয় বোলার-__ডেনিস লিলি, * 
পেয়েছি। সেরা বোলিং ১৯৭৭-৭৮ সালে. | প্রিয় বন্ধু_-রোমি- | 
সার্ভিসেসের বিপক্ষে ৩৮ রানে ৮. | এ্রতিহাসিক ঘটনা-_-ভারতের 


ভারত সবচেয়ে কমজোরী পেস 
বোলিং বিভাগে .অবশ্যই একিছু নতুন রক্ত 
' আনতে হবে ।. ' ব্যাটিং-ংএর সঙ্গে 


কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে মেলে রাখা। টু , ও কোনটিতে বেশি সফল ? 
ধরতে ব্যর্থ হয় । আর দু-একজন ছাড়া © একদিনের ক্রিকেট সম্বন্ধে ? ৩৩ আজ আমার স্বীকার করতে 
কেউই কঠোর অনুশীলন করে না। ৪৬ আমি যখন আন্তজার্তিক ক্রিকেট বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে একজন 
‘স্টেজে মেরে দেবো এই ভাবধারাই one করি তখনও কিন্ত এত ঘন ঘন হিসাবেই আমি বেশি সফল । 
তাদের নষ্ট করে দিচ্ছে। ক্রিকেট €খলার রেওয়াজ তেরো বছর আগে পাকিস্তান সফরে 

@ নিজের বোলিং সম্বন্ধে ছিলনা | কিন্তু আজ মুড়ি-মুড়কির মতো ভারতীয় দলে সুযোগ পাবার সময় আমার 


আমার ছিল কারসন ঘাউড়ি। পায়। কিন্তু এভাবে ঘন ঘন একদিনের 
তারপর মদনলাল, রজার বিনি, চেতন ম্যাচ খেলার ফলে ক্রিকেটারদের ক্রিকেট ক্ষেত্রেই আমি ব্যর্থ, তবে ১৯৮৩-তে 
শর্মা, মনোজ প্রভাকর__এরা আমাকে জীবনের আয়ু কমে যায়। এভাবে চললে আমার নেতৃত্বে ভারতের 


তিনি জানতেন,.বোম্বীই সময় পেলেই - জিতেছে ভারত- রই নেতৃত্বে | টেস্টও 


A 


দায়িত্ব অর্পণ 










লিগের প্রথম গীচটি ম্যাচ নিয়ে 








_ তেজপুরে একটি ফুটবল একাডেমি করার 
জন্য আই এফ এ-এর অফার ফিরিয়ে 
দিয়েছেন কদিন আগে। সুপার সকারে 


না। বে-সরকারি সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ 
পোস্টে আছি | কোচিং করার সময় হাতে 
নেই। কোন কাজে ফাকিবাজি আমার 


আ্যসাইনমেন্ট তিনি পেয়েছেন কোন ডিগ্রি 
বা ডিপ্লোমা না থাকলেও | বাংলা টিমের 
ভার নিয়ে জাতীয় টিমের মতই ব্যর্থ 
হয়েছেন। কোচিংকে ক্যারিয়ার করার 
ইচ্ছে ছিল না তবুও ক্লাব কোচিং-এ এসে 
গেলেন ! কেন ? 

সুভাষ জানিয়েছেন, স্রেফ নিজেকে 
মাণ করার 'জন্য । ব্যর্থ কোচের একটা 
লিবেল সেঁটে দেওয়া হচ্ছে আমার নামের 
ঙ্গে। তাই টুটুদা অফারটা দিতেই 


কারখানা বন্ধ 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


দি arora শ্রামক আন্দোলনের চিত্র হয় 
হলে পশ্চিমবাগলার আরো কত শ্রমিককে 
ঘ অকালে প্রাণ দিতে হবে সে কথা সরকার 
হাদূরই জানেন। 

নিশ্চয়ই আপনাদের মানে আছে, বন্ধ 
দুর্গা কটন মিলমের কুলি লাহনের এমন 
কটা শ্রমিক পরিবার নেই যাদের স্ত্রী, পুত্র, 
বিবার কেউ না কেউ এই বন্ধ থাকাকালীন 
বস্থায় অর্ধাহার অনাহারে বিনা চিকিৎ সায় 
রা গেছে। যারা 'সরকারি হাতিয়ারের 
Tc ফিরিস্তি দিতে বাস্ত, 
ান্মমর্যাদার নানান স্লোগান লিখতে বা 
লতে are তারা কি বলবেন ২৮টি বন্ধ 
MSRM ৪১ জন শ্রমিকদের আত্মহত্যা. 
চটি বন্ধ. কারখানায় ৯৮২ জনের অনাহার 
fre মৃত্যুর কথা। ভেবে দেখার সময় 
সেছে বন্ধ, শ্রমিক আন্দোলনের গর্ব, 
গ্রামী বাংলার আত্মমর্ধাদা এতে বাড়ে না 
রং কমেহ। 


সুভাষ প্লিজ টিম নিয়ে কিছু বলছি না। 
ওটা 





জ্যোতি বসু 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


এনেছে | রাজীব গান্ধী সাংবাদিক বৈঠকে 
সি পি এমের সঙ্গে জোট ধাধার কোন 
সম্ভাবনা নেই বললেও তিনি বুঝতে 
পারছেন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের 
পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বেশ 
কঠিন | তাই মুস্কিল আসানের জন্য সি পি 
শ্রমের সাহায্য প্রয়োজন হবে । আর 
জ্যোতি বসুকে চটিয়ে উদ্দেশ্য সফল হবে 
না। রাজীব গান্ধী এ রাজ্যে নির্বাচনী 
সফরে এসে বামফ্রন্ট সরকার, সি পি 
এমকে তুলোধোনা করেছেন, কিন্তু জ্যোতি 
বসুর নামে রা কাড়েন নি। জনতা (স) 


যাচ্ছেন। উপযুক্ত সময়ে পরিমাণ মত 
তেল দেওয়াই কৌশলী রাজনৈতিক দলের 
কৃতিত্ব | এই কৃতিত্ব কার বেশি তা বোঝা 
যাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর | 
তবে এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে এ 
ব্যাপারে কংগ্রেস অন্যান্য দলের চেয়ে ঢের 
ঢের এগিয়ে | আর সপ্তাহ খানেই পরেই 


দর্পণ । শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ [এগারো 


যদি দেখা যায়, বামফ্রন্টের সমর্থনে 
কংগ্রেস কেন্দের মস্তিরসভা গঠন করেছে, 
তবে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। এতে 
আখেরে লাভ হবে বামফ্রন্টেরই | কারণ 
গদী ধাচিয়ে রাখতে রাজীব গান্ধীকে 
একনাগাড়ে জ্যোতি বসুকে তেল দিয়ে 
যেতে হবে । সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার করতে পারবেন না | 
শেষ পর্যন্ত কি হয়, তা দেখা যাক | তবে 
জ্যোতি বসু এখন পিতামহ Sera 
ভূমিকায়, কেউ তাকে চটাবেন না বা 
ধাটবেন না। 


লোকসভায় 


১ম পৃষ্ঠার পর 


লাঠির ও বন্দুকের জোর যার বেশি থাকবে 
সেই দলই নির্বাচনী লড়াইয়ে এগিয়ে 
যাবে | তবে এ কাজে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী 
যাদবকূলপতি লাল্গুপ্রসাদ এর মধ্যেই 
অনেক এগিয়ে গেছেন। এর পরেই 
কংগ্রেস ও জনতা সমাজবাদী, ঝাড়খণ্ডী 
দলরা একই কাজে নেমে পড়েছে | তাই 
বিহারের নির্বাচন নিয়ে এখনই wea 
করতে. কেউ রাজি হচ্ছেন না 
গুজরাট, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে 
ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্ত দলের কাছে 
এক বিরাট চ্যালেঞ্জ । বি জে পি কোমর 
বেধে নেমে পড়েছে নিজের শক্তিকে 
গতবারের থেকে বাড়ানোর জন্য | 
যদি মুসলমান ভোট জনতা দল এবং 
সমাজবাদী জনতা দলের দিকে যায় তবে 
হিন্দু ভোট ভাগাভাগিতে লাভবান হবে বি 


জে পি। তবে বি জে পি-র ক্রমাগত শক্তি 


wd পৃষ্ঠার পর 
বামুনগাছী রেল স্টেশন ও যানজট এডাবার 
দরুণ সালকিয়ার বীধাঘা্ট থেকে 


আহিরীটোলা পর্যস্ত একটি সেতু নির্মাণের 
দাবি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া হাওড়া 
ময়দানে একটি SYP ফ্লাইওভার ও হাওড়া 
শহরকে মেট্রোপলিটন শহর হিসেবে ঘোষণা 
করার জন্যে রাজা সরকারের কাছে অনুরোধ 
জানাবেন শান্তিময়বাবু। শাস্তিময়বাবু 
দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে হাওড়া এতো বড় 
একটা শিল্পনগরী হয়েও নানাদিক থেকে 
বঞ্চিত। 
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হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন রেল যাত্রী নিবাসে যাত্রিক একটি ভিন্নস্বাদের রেস্তোরা — যেখানে পাবেন 
মনের মত সুস্বাদু আহার | যেমনটি আপনার পছন্দ __ ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ বা ডিনার। নিরামিষ আমিষ। 
যাত্রিক শুধুমাত্র রেলযাত্রীদের জন্যই নয় _ আপনাদের সবার জনা | 


যাত্রিকের গুণগত বৈশিষ্ট্য আপনাকে আকৃষ্ট করবেই | 


পুব রেলওয়ে 


কলকাতার জনজীবনের সাথী 


aduniqu¢e 1290 


Postal Reg. No. WBCC 561 


চাকদহ এবং কল্যাণী, বিধানসভার 
অস্তবর্তী এই দুই অঞ্চল মূলত শহরাঞ্চল 
হিসেবে চিহ্নিত । পাশাপাশি শিমুর আলি 
কিংবা মদনপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলোতে 
মূলত গ্রাম্য পরিবেশে ধারাবাহিকতা 
এখনও চলছে | কিন্তু সামগ্রিক ভাবে 
একটি সমন্বয় গড়ে উঠেছে । অভিযোগ 


সত্যসাধান চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এবার 
কংগ্রেস প্রার্থী সুকুমার রায় । জেলা 
Sia বাজনীতিতে সুকুমারবাবু 
প্রিয়রঞ্জন দাশপুঙ্সির অনুগামী হিসেবে 
চিহ্নিত | এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রার্থী 
ছাড়াও আছেন, আই পি এফ, এস ইউ সি 
আই এবং বি জে পি প্রার্থী। চাকদহ 
বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে 


SODA 
WATER MACHINE 
FOR 


HOTEL, 81৮ CLUB, 
CANTEEN & SMALL 
SCALE INDUSTRY 
TECHNICAL KNOW-HOW 
PROVIDED. COST OF SODA 
WATER 30 PAISE & LEMONADE, 
ORANGE, ee ETC. 

Rs 1/- on 
WRITE IN ENGLISH POR DETAILS 
ESSENCE & BOTTLE SUPPLY 
সি P.L YD 


700 001 



























4, RADHA BAZAR ST 
POST BOX 372,CALCUTTA - 








সর্বশেষ জিতেছিলেন হরিদাস মিত্র | "৭২ 
সালের ঘটা এটা '৭৭ থেকে '৮৭। 
পর্যায়ক্রমে জিতে চলেছেন ফ্রন্ট সমর্থিত 
প্রার্থীরা ।'৬৭ সালে অবশ্য এখানে বাংলা 
কংগ্রেসের প্রার্থী সুবল মগুল 
জিতেছিলেন | সেই শুরু এবং শেষ। 
বাংলা কংগ্রেসের সামান্যতম অস্তিত্ব নেই 
এখন | উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, '৮২ এবং 
৮৭ সালে রাজ্য বিধানসভায় চাকদহ 
আসনের প্রার্থীর নাম সুভাষ বসু। 
সুভাষবাবুকে এবার রানাঘাট (পূর্ব) আসনে 
প্রার্থী করা হয়েছে। 

চাকদহ পুরসভা সি পি এম 
পরিচালিত | চেয়ারম্যান হচ্ছেন সুভাষ 
সরকার | ১৪ জন কমিশনার ফ্রন্টের | ১ 
জন ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল। চাকদহে 
কলেজের ইউনিয়নও এস এফ আই-এর | 
এখানে অবশ্য একটা গুরুতর অভিযোগ 
শুনতে হয়েছে | জনৈক কলেজ কর্মচারী 
পরিষদকে কোন নমিনেশন করতে দেওয়া 
হয় al | বিগত বছরগুলো অঞ্চল সি পি 
এমের সাহায্য চাকদহ কলেজে এই AAS 
গড়ে উঠেছে। চাকদহ সমীক্ষায় 
লাইব্রেরির কথা অনেকে উল্লেখ 
করেছেন | একমাত্র লাইব্রেরি 'হচ্ছে বসস্ত 


GENERATORS & GEN-SET 
RANGE 

SINGLE PHASE-1 to 15 KVA 
THREE PHASE-5 to625 KVA 
PORTABLE GENSET 

1 KVA-BKVA 
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Mig. By : 
GENERAL. LLECTRO EQUIPMENTS 
44A, IND.AN MIRROR STREET 
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শুক্রবার ১৭ই মে ১৯৯১ 


ট্রেনে অবৈধ চাল পাচার হচ্ছে প্রশাসনের 
নাকের ডগায় | প্রতোকেই চোখ বুজে 
আছেন | অথচ আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত | 
বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত 
করতে হয় | মদনপুরে থাকেন নন্দলাল 
প্রামাণিক | ভদ্রলোক রাজা মৎস্য দফতরে 
কাজ করেন। বললেন, চাল 


সমাজবিরোধীদের নিয়মিত যোগাযোগ 
আছে | রোজ ঝামেলা হচ্ছে | অথচ কেউ 
ধাধা দেওয়ার নেই । 





DARPAN Friday May 17,1991 Re. 1/- 


R. N. |. No.2784/58 


বিশ্বব্যাঙ্কের আশঙ্কা ভারতের 
অর্থনৈতিক সঙ্কট বাড়বে : 


ঘোষ : বিশ্বব্যাঙ্ক মনে করছে 
পন wily রা 
অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্রমশ ঘোরালো হয়ে 
উঠবে । ক্ষমতাসীন দল বা জোট 
অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন সংক্রান্ত 
গভীর সমস্যায় হাবুড়ব খাবে | 
সম্প্রতি ভ্যাঙ্কোবারে বসেছিল একটি 
বিশ্ব আর্থ সেমিনার | সেখানে বিশ্বব্যাঙ্কের 
এশিয় .বিভাগের সহ-সভাপতি আট্রিলা 
কারাসমাপুগলু ভারতের উদ্দেশ্যে এ 
মতামত ব্যক্ত করছেন | তিনি বলেছেন, 
নতুন সরকারের জন্য অপেক্ষা করছে 
হাজার রকমের সমস্যা । তার জন্য 
প্রয়োজন দক্ষতার সঙ্গে তা সামলে 
নেওয়া | 
2 সেমিনার থেকেই জানা গেছে, 
ভারতের ১৯৯০-৯১ সালটি অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে উতরে গেলেও চলতি 


উত্তব ১৯৮০ সাল থেকে। নির্বাচন 


ছাড়াও ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক 
সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে 
পশ্চিম এশিয় তৈল সঙ্কট | ভারতে যেটুকু 
তেল মজুত ছিল তা এখন নিঃশেষের 
পথে, ফলে নতুন করে তেল মজুত করা 
ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন জড়িত, যা 
গত কয়েক বছর যাবত ক্রমশ জটিল 
আকার ধারণ করেছে | এর উপর গোদের 
উপর বিষফোড়ার মতো বৈশেশিক 
খণ্রদানকারী সংস্থাগুলি থেকে ভারতের 
খণপ্রাপ্তির যোগ্যতা দ্রুত হাস পাচ্ছে। 


কারণ ভারত ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বৈদেশিক - 
খণে জর্জরিত । ফলে নতুন করে 
বৈদেশিক খণ সংগ্রহ করা ভারতের পক্ষে 
এই মুহূর্তে আর সম্ভব নয়। 


এই ধাক্কা যতটা সামলানো যেত, ঠিক 
ততটাই সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে আচমকা 
নির্বাচনের ' পরিপ্রেক্ষিতে । আচমকা 
নির্বাচন ঘোষিত না হলে এঁ বিপুল ব্যয়ের 
বোঝা ঘাড়ে চাপত না । অন্যদিকে তা 
পূরণ করত | 


ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই 
ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ-_ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, AAPA শেখানো নহে। লইবার 
জন্য অগ্ুলিকে বাধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আড়ুল ফাক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে 
একত্র সল্লিবিষ্ট করিলে তৰে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।” 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


₹হ/5৮৮৫ 5 ig Be 





সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী,! কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাঁতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 








বামজোটের সমর্থনের জোরে এবং জিফু চট্টোপাধ্যায় : চতুর্থ ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তগত, ডাঃ সূর্য মিশ্র, শঙ্কর সেন প্রভৃতি - 
রাষ্ট্রীয় মোগাকে সে ক্ষেত্রে পেতে হবে, দায়িত্বে অনেক নতুন মুখ আসছেন | রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট নেতারা | উল্লেখ্য, চতুর্থ 
অন্তত ২২০টির মত আসন | সি পি’ এমের বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে মন্ত্রিসভায় জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই কিছু 
নবম লোকসভা নির্বাচনে চারটি বাম - জানা গিয়েছে, সি পি এম একক সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া/হয়েছে। ঠিক 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


দশম লোকসভা নির্বাচনে ' কে জিতবে ae ae Oe 
' অথবা কে BAGG HE কোনও আই, ফরওয়ার্ড ae এবং আর এস পি। 
‘ভবিষ্যন্ধানী না করেও বলা চলে' যে এখনও পর্যন্ত যা ইঙ্গিত তাতে কেন্দ্রের 











৩৪শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ । দাম একটাকা 





ess শক্তিশালী বোমা -বিস্ফোবপে - প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
হাজীর গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যু সাধারণ মানুষ এৰং সমস্ত 
রাজনৈতিক দলের নেতা ও সমর্থকদের BET ও শোকাভিখৃত 


করেছে। ঘটনাটি.আরো মর্মান্তিক এই জন্য যে, তিনি আগেকার 


নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিদায় দিযে এবারকার নির্বাচনী 
প্রচারে ন্যুনতম নিবাপত্তার আশ্রম নেন এবং জনতা MATE UE 
দ্বিধা কবেন না। 
é একদিক দিয়ে বাজীব গান্ধী এক ট্রাজিক চরিত্র) আকম্মিক 
দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গাস্ধীব মৃত্যু না হলে বাজীব কোনকালেই 
ৰাজনীতিতে আসতেন না। সঞ্জয়ের মৃত্যুৰ পরও বাজনীতিতে 
ভাব আগ্রহ fier না, যাব জন্য ইন্দিরা গ্রান্ধী রাজীবকে যখন 
রাজনীতিতে আনার চেষ্টা কবছিলেন, তখন এই নিয়ে পবস্পৰ 
বিরোধী. সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। সেই সময় মাহে সঙ্গে 
উানাপোড়েনে যোঝা গিয়েছিল রাজীব চান আব গাচটা মানুষের 
মত নিজের জীবিকা, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে জীবন কাটাতে । কিন্তু 
ইন্দিরা গান্ধী নেহক পবিবাবকে ভারতেব রাজ পবিবাব রূপে 
tay কবার ফলে তার উত্তরাধিকাবী হওয়াব জন্য বাজীবকে 
কংগ্রেসে যোগ দিতে হয। কে জানত তাবও পবিণতি হবে তার 
মায়েক মত একই বকম ভয়ঙ্করে। " 

ঠিক এই সময়ে যখন দশম লোকসভা গঠিত হওয়ার পথে, 
তখন বাজীবেৰ মৃত্যু তাব পক্ষে তো বটেই, দেশেব পক্ষেও, 
দুর্ভাগ্যনদ্রনক কাবণ অনেক সমীক্ষকেব মতে fragt 


HASAN লিয়ে এবাৰ বাজীবের ক্ষমতা রাতের TET 


অযোধ্যায় YO. করসেবকরা 


কারণ সেক্ষেত্রে .দেশে স্থায়িত্ব আনা এবং বি জে পিকে দমিয়ে 
রাখার জন্য বামপল্থী জোট বাজীবকে সাহাঘ্য কবতেন, মাকে 
জ্যোতি বসু বলেছেন ইস্যু-ভিত্তিৰ সমর্থন। রাজীবকে তো, 
কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক বলা যায় না, ঘদিও রাজনৈতিক স্বার্থে 
কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যে 
দোষে দুই কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী দলগুলিকেও দোষী 
করা ঘায। 

রুংগ্রেস দলেব প্রথম" সাবিব নেতা খাবা, ঠাদেব তুলনায় 


বাজীব ছিলেন অনেক আনভিজ্রি-মাত্র আট দশ বছব | 


রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত | কিন্তু দল পুরোপুবি তার প্রতি 
অনুগত ছিল ভাব কিছু কিছু খামখেযালিপনা সত্ত্বেও | সবচেয়ে 
বড় কথা ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মত ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাচ্যুত 
হওয়াব পর দল দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৯ সালের 
নির্বাচনের পব কংগ্রেসের ভাঙ্গন দেখা ঘাযনি। বরং প্রপব 
মুখাজি, oF বাওয়েব মত অনেককে এককালে কংগ্রেস থেকে 
বহিষ্কাব কবে আবাব যখন রাজীব তাঁদের দলে ফিবিয়ে নেন 
তখন সেই সব ব্যক্তি রাজীবের গুণগানে মেতে ওঠেন | 
এবাবকাব নির্বাচনে এব মধ্যেই অনেক লোক মাবা গেছে, 
বিশেষ কবে উত্তকপ্রদেশ ও বিহাবে। বাজ্জীবেব ভয়ঙ্কর স্বত্যু যদি 
শেষ রক্তপাত না হয়, তাহলে ব্যালটেব দিন শেষ। ই ne 





ee eee 


থাকেন ভি ATH ছবি কেনা হয়ে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে প্রচারের করে গেলেন 
"গোলে আন্তর্জাতিক এজেন্টদের সঙ্গে যাবতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে- 


এখানে | এক ঝলক ঘুরলে মলে হবে এই . 


জে পি-র হয়ে প্রচার করে গোলেন। 


নেই 
সরকারিভাবে কিংবা খাতা কলমে, যেটা 
‘দেখানো হয়, তা যে প্রকৃত অর্থের নাম 


অশোক সেন। . 
১৬৪৮৫৪ | ৮৯ লোকসভা নির্বাচনে 
কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে । মোট 
ভোটার সংখ্যা ছিল ৬৯৪৪৬৭ 1 ভোট 
দিয়েছিলেন ৪৩৯৭৮৮। বৈধ ভোটের 
সংখ্যা ৪৩১০০৭ | বাতিল ভোটের সংখ্যা 


'পেয়েছিলেন | মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩২ 
জন। 
এরপর শেষ পৃর্চা 


এর্মধ্যে দুজন জনৈক সীতারাম 
আগরওয়াল ও হরিদাস FA কলকাতা 
উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের জন্য প্রচার 
করেছেন্‌। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাজ্য বি 
জে পি-র সদর দফতর: থেকে অবশ্য এই 


খবরের সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে! জানি না। 
রাজ্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি এটা 
বলেছেন, এ ঘটনা সত্যি। বিজেপি | 


এবারের নির্বাচনে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল 


দায়িত্বপূর্ণ জনৈক নেতা জানিয়েছেন, ২ 
নভেম্বর ১৯৯০ সালে অযোধ্যায পুলিশের 
গুলিতে নিহত যে করসেবকদের নাম, 


অনেকেই কি বেঁচে আছেন ? এই প্রশ্ন করা কিংবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে মৃত অনেকেই ধেচে আছেন। বলা প্রয়োজন, 
হয়েছিল কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের  করসেবকদের তালিকা নিয়ে সম্প্রতি ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর করসেবকরা 
বি জে পি প্রার্থী ভিক্টর ব্যানার্জকে। অনেকেই প্রঙ্গ তুলেছেন. ? অযোধ্যায় বিতর্কিত রামমন্দিরে কিংবা 
,১৫-৫২৯১ তারিখে সকাল -৯টা ৪০ বললাম তো জানি না। বাবরি মসজিদ অভিযান চালিয়েছিলেন। 
মিনিটে ভিক্টর নির্বাচন প্রচারে, মৃত করসেবকদের নিয়ে অসম্মাননক এরপর ১১শ পৃল্ঠাম 


* নর 





দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ [তিন 








হোমগার্ড নিয়োগ নিয়ে নির্বাচন 
কমিশনের কারসাজি কটি 
কাগজের মিথ্যা রটনা 


হোমগার্ড, হোমগার্ড, হোমগার্ড | এদের 
নিয়ে ইদানীং যতো আলোচনা হল, 
অতীতে এমনটি আর কখনো হয়নি | 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নির্বাচনে এদের 
কাজে নিয়োগ করার ব্যাপারে নির্বাচন 
_ কমিশন নানা প্রশ্ন তুলেছিল | পশ্চিমবঙ্গে 
হোমগার্ডদের নির্বাচনী কাজকর্মে নিয়োগ 


" করলে ভোটপর্ব অবাধ ও সুষ্ঠ হবে না 


বলে কংশ্রেসি মহল থেকে অভিযোগ 


, পেয়ে নির্বাচন কমিশন রাজা সরকারের 


সামনে একটির পর একটি বাধার প্রাচীর 
তুলে গেছে। আর কলকাতার কয়েকটি 
সংবাদপত্র সতা-অসত্যা মিলিয়ে নানা 
সংবাদ পরিবেশন করে গেছে এই 
বিতর্কে কেন্দ্র করে। কয়েকটি 
সংবাদপত্রের বামফ্রন্ট বিরোধিতার একটি 
অস্ত্র হয়ে উঠেছিল্‌ এই হোমগার্ড প্রসঙ্গ | 
ভোটের দিন থেকে শুরু করে গণনার 
শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ জড়িয়ে যে 
সংখ্যায় পুলিশ বা আধা-সামরিক বাহিনীর 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অতিরিক্ত ১৪ 
হাজার হোমগার্ড নিয়োগের অনুমতি 
দিয়েছে | রাজ্যের প্রাথমিক দাবি ছিল ৪০ 
হাজার হোমগার্ড নিয়োগের । নির্বাচন 
বারবার রিপোর্ট চেয়েছে । শেষ পর্যন্ত 
ন্যুনতম ১৪ হাজার অতিরিক্ত হোমগার্ড 
নিয়োগ করতে পারলে কাজ চলে 
যাবে--এমন একটা অনুরোধ মুখ্য 
*সচিবের কাছ থেকে পেয়ে কমিশন রাজি 
হয়ে যায়। এই ১৪ হাজারেই বির্তকের 
নিস্পত্তি হয়েছে | রাজ্যে ইতিমধ্যে অবশ্য 
৪২,৫০০ হোম গার্ড কর্মরত রয়েছে । 


হবে | ভোটের কাজে এদের নিয়োগ করার 
উদ্দেশ্য নির্বাচনে কারচুপি 
করা-_ কংখ্েসিদের পক্ষ থেকে এ ধরনের 
অভিযোগের একটা অর্থ খুজে পাওয়া 


যায় | ভরাডুবি হবে জেনে মরিয়া কংগ্রেস 
ছে) নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে 


বামফ্রন্টকে মরণ-কামড় দিতে চেয়েছে 
শ্রানাভাবে । কমিশনে এমনতরো 
আচরণের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত হয়েছে 
সেদিনই যখন টি এন শেষন মুখ্য নির্বাচনী 
কমিশনারের পদটি পেলেন । চন্দ্রশেখর 
জমানায় অফিসার রদবদলের প্রথম 
পর্যায়েই রাজীব গান্ধী ভবিষ্যতে নির্বাচনের 
কথা মনে রেখে তার বিশ্বস্ত, শেষনকে এ 


পদে বসিয়েছেন | আর তার মাশুল দিতে 
পশ্চিমবঙ্গ 


হচ্ছে বিহারের মতো 





একলব্য 





অকংগ্রেসি রাজ্য সরকারকে | 


নির্দেশে |. নিষেধাজ্ঞার আগে মুখ্যমন্ত্রী 
লালুপ্রসাদ কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক 
বাহিনী বিহারে পাঠাতে বলেছেন | এমন 
কী সামরিক বাহিনীকে নির্বাচনের কাজে 
মোতায়েন করলেও তার আপত্তি নেই, 
একথাও লালুপ্রসাদ সুস্পষ্টভাবে 
বলেছেন | রাজ্যের পর্যাপ্ত পুলিশ নেই, 
কেন্দ্ৰও প্রয়োজনমতো বাহিনী দেবে না বা 
দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, আবার রাজ্য 
সরকারও অতিরিক্ত হোমগার্ড নিয়োগ 
করে ভোটপর্ব সমাধা করতে পারবে 
না-_এ যেন এক বিচিত্র অন্বস্তিকর 
পরিস্থিতি । শেষ পর্যন্ত হোমগার্ড 
মোতায়েন করে ভোট পর্ব হল কিনা, নাকি 
কেন্দ্র বিহারে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠাল, তা 
জানা যাবে, সম্ভবত ১৭-১৮ মে। 


বিহারের প্রসঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গেই 
আবার ফেরা যাক । খবর পরিবেশনে বা 
ভোটের হাওয়া নির্ণয়ে কলকাতার 
সংবাদপত্রগুলি যে ভূমিকাই পালন করে 


পরদিনই আসল খবর বেরোল সব 
কাগজে | স্টেট্সম্যানেও, তা হল প্রথম 
পাতার প্রধান সংবাদ | পশ্চিমবঙ্গে ১৪ 
হাজার অতিরিক্ত হোমগার্ড নিয়োগের 
অনুমতি নির্বাচন কমিশন দিয়েছে | অর্থাৎ 
“স্টেটসম্যান'কে এবার কিল হজম করতে 
হল । তড়িঘড়ি মিথ্যা খবর দিয়ে নিজের 
বিশ্বাসযোগ্যতাকেই ক্ষুন্ন করলো | এবং 
সতর্ক পাঠকের মনে হতে পারে, 
স্টেটসম্যান এবার যেন রাজ্োর বামফ্রন্ট 
সরকারকে অপদস্ত করার জন্য মিথ্যা খবর 
ফলাও করে ছাপতে পিছপা নয় | ভোটের 
মুখে স্টেটসম্যানের মতো খবরের 





ডাক বিভাগের কীর্তিকাহিনী 


অমিত মুখোপাধ্যায় : সাবাস রাজীব 
গান্ধী | তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন 
নিঃশব্দ বিপ্লবটি ঘটিয়ে যান । সিকিমসহ 
গোটা পশ্চিমবঙ্গের ডাকঘরের সংখ্যা যা 
ছিল বর্তমানে তার থেকে ৮০০ কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে | তিনিই ফতোয়া জারি 
করে দিয়ে গেছেন যার ফলে ডাকবিভাগ 
এখন আর “ইউটিলিটি' ডিপার্টমেন্ট নয় 
ডাকবিভাগ আর সরকারি সেবামূলক 
প্রতিষ্ঠান নয়, হয়ে দাড়িয়েছে ব্যবসার 
মাধ্যম | 

এ তো গেল বন্ধ ডাকঘরের কথা | 
এখন আসি খোলা ডাকঘরগুলির কথায় | 
এই কলকাতা শহরেই যখন ছোট বা 
মাঝারি ডাকঘরগুলিতে প্রায়শই মনি 
অর্ডার ফর্ম, পোস্টাল অর্ডার, এডি কার্ড, 
ইনল্যাণ্ড লেটার সময় সময় খাম, এমন কি 
স্ট্যাম্পও দুঃস্প্রাপ্রয হয়ে যায়, তখন দূর 
শহরতলি ও গা-গঞ্জের দূরবস্থার কথা না 
তোলাই ভাল । আগে দিনে যতবার চিঠি 
বিলির ব্যবস্থা ছিল এখন তা অনেক 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিম্ন 
পর্যায়ের কর্মী অর্থাৎ ডাক পিওনদের ওপর 


চাপ পড়েছে | রাস্তাঘাটে যত্রতত্র চোখে 
পড়ে ডাকবাক্সের তালাগুলি মরচে পড়ে 
ভেঙে গেছে, তল দিয়ে উকি মারছে চিঠি 
কর্তৃপক্ষের কি এগুলো চোখে পড়ে না, 
নাকি পুরে বাঝ্সগুলো বাতিল করে নতুন 
বাক্স বসাতে ইচ্ছে করে না! 

দোহাই পোস্ট মাষ্টার জেনারেল মশাই, 
গাফিলতি ঢাকতে সাফাই গেয়ে কর্মীদের 
আর মাথায় তুলবেন না । এ কথা বলছি 
কারণ, প্রায়শই ডাকবিভাগের কিছু কর্মীকে 
বলতে শোনা যায়, ডাক ব্যবস্থার ক্রটি, 
ভুলত্রান্তিগুলোকে বড় করে দেখানোই 
নাকি সংবাদ মাধামগুলির কাজ হয়েছে, 
ফলে ডাক ব্যবস্থার অবনতি সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের . মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি 
হয়েছে। 


প্রসঙ্গত বলি, এই প্রতিবেদক 
দেখেছিলেন, ডাক বিভাগের অবহেলায় পি 
এইচ ডি থিসিসের মূল্যবান রিপোর্ট সব 
গড়াগড়ি খাচ্ছে নীলরতন সরকার 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে | 
ভোররাতে এমার্জেন্সির পাশের ঘরে ছড়ান 


করা কাগজ | রেহাই মেলেনি প্রেমিকাকে 
লেখা প্রেমিকের করুণ চিঠিও | পাওয়া, 
গেছিল সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় | 
কোনওটার খাম থেকে টিকিট লোপাট, 
কোনওটার আবার খাম টিকিট দুই-ই 
লোপাট | ভাবুন একবার. অবস্থাটা ! 
গাদাখানেক চিঠিপত্র মাটিতে পড়ে 
গড়াগড়ি খাচ্ছিল। ছড়িয়ে থাকা 
কাগজপত্র হাতড়াতে গিয়ে চোখে 
পড়েছিল পি এইচ ডি থিসিসের মূল্যবান 
রিপোর্ট | তাক লাগিয়ে দিয়েছিল 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
প্রধান ডঃ ডউজ্জ্বলকূমার মজুমদারের 
থিসিস পরীক্ষার সম্মান-দক্ষিণার বিল, খাম 
দেখে | আর সঙ্গীতা শ্রীবাস্তবের হাল ' 
দেখে তো রীতিমত আতঙ্ক-ই হয়। 


হচ্ছে, চিঠি নধিপত্রগুলো হঠাৎ 
হাসপাতালে এসে পৌছল কি করে? এ 
তো গেল ডাক বিভাগের Fea এক 
প্রমাণ সমেত নজির | এ রকম কত সহস্র 
নিদর্শনের কথা কানে আসে তা বলার 
নয় | এমন কি শোনা গেছে রেজিস্ট্রি করা 
চিঠিও রাস্তায় পড়ে থাকে | 


সাধারণ মানুষের সুবিধার ব্যাপারে ডাক 

কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র চিন্তিত aa) 
ক্রমবদ্ধমীন লোকসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
ডাকঘরের সংখ্যা বাড়ছে তো নাই, বরঞ্চ 
সাতবছর আগে সিকিম সহ সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গে ডাকঘরের সংখ্যা যা ছিল 
বর্তমানে তার থেকে ৮০০টি কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । কারণ হিসেবে বলা 
হয়েছে ডাকঘরগুলি আর্থিক লাভ হচ্ছে 
না। 


ভ্রান্ত wf নীতির কারণে ডাক 
বিভাগ দুটি দিকে বেড়ে চলেছে । দফায় 


অপচয় নয় ? আর এই মূল্যবান নথিপত্র 
স্টাম্পবিহীন অবস্থায় গড়াগড়ি খায়__এই 
প্রমাণ সামনে রাখার পরেও কি চিফ 
পোস্ট মাষ্টার জেনারেল কাজের অবনতি 
সম্পর্কে আর কোন সাফাই গাইবেন ? 

অবস্থা যা দাড়িয়েছে শহরে চাকরি করে 
গায়ের গরিব বিধবা মায়ের কাছে ছেলের 
পাঠান টাকা পৌছতে মাসের পর মাস 
কেটে যায়। 


বিদ্যুতের আকাল : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 


ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ 
রত অত lee 
এ রাজোর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি 
তো দূরের কথা, তা থমকে আছে বেশ 
কিছুকাল ধরে | কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে 
সফরে এসেছিলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট 
অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি | তিনি হতাশ 


ক্রমাবনতি 


১৯২ কোটি ইউনিট । কিন্তু উৎপাদন 
হয়েছিল ১৪৪ কোটি ৯০ লক্ষ ইউনিট | 
কেন্দ্রীয়' সরকারের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৭ 
ও ১৯৮৮ সালের আর্থিক বছরে ২৮৫ 
কোটি ৩০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে 
লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি | তার 
কারণ পাওয়ার প্রজেক্টগুলিতে গণ্ডগোল, 
উচ্চপরিবাহিত হাইটেনশন লাইনগুলিকে 
চুরি এবং অন্তর্থাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কাচামালের অভাব 
প্রভৃতি কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
লক্ষামাত্রায় পৌছানো যাচ্ছে না। 


এ একই কারণে পশ্চিমবাংলাসহ 
উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাও শিল্পীবিহীন 
হতে বসেছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের 
তো এখন ঘোর অমাবস্যা চলছে । হাল 
আমলে গড়ে ওঠা চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 
আশার আলো দেখিয়েছে | কিন্তু কাজের 








চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ 


নির্বাচনী ফলাফল এবং 


"তাহলে কি কংগ্রেস কেন্দ্রে আবার ক্ষমতা আসছে। অস্তত দুটি 
সাময়িক পত্রের সমীক্ষা সে-কথাই জানিয়ে দিয়েছে। আবও দুটি 
জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকাও খুব একটা পেছিয়ে নেই! তাদেব 
সমীক্ষায়ও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক 
বেড়েছে! কিন্তু তারা কংগ্রেসকে নিবন্ধুশ' সংখ্যা দেয়নি। 
সেক্ষেত্রে কংগ্রেসকে সরকার গড়তে গেলে অন্য/ কোন দল বা 
জোটের সাহায্য নিতে হবে কারণ কংগ্রেসের মিত্র যেসব দল 
তাদের নিয়েও fap সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব নয। এই 
অবস্থায় স্বভাবতই বামপন্থী জোট, বিশেষ কবে দুই কমিউনিস্ট 
পার্টির কথা এসে পড়ে। কমিউনিস্ট পাটি যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়নি, 
তখন তারা কংগ্রেসের একটা অংশকে প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত 
করত এবং জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে তাদের 
যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। দুই পাটি হওয়াব পরও এই দুর্বলতা অটুট” 
ছিল; বিশেষ কবে ইন্দিরা গান্ধী বনাম সিম্ডিকেটের বিরোধের সময 
তারা ইন্দিরার পক্ষে সক্রিয় হয়েছিল। তাবপর ইন্দিবার স্বৈরতস্তী 
চেহারা যতই উদঘাটিত হতে থাকে, সি পি এমের সঙ্গে কংগ্রেসেব 


'] ততই দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সি পি আই সম্পূর্ণৰপে 


কংগ্রেসের মিত্র দলে পবিণত হয়, এমন কি তাবা এমার্জেন্সিকেও 
সমর্থন করে এবং জয়প্রকাশ নারায়ণকে ফ্যাসিস্ত আখ্যা দেয। 
এমার্জেনসির পরে অবশ্য সি পি আই লন বদল করে৷ কিন্তু 
বর্তমানে দেশেব বাজনৈতিক- পরিস্থিতি এমন ভযস্কব অবস্থায 
গেছে এবং লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এমন হতে পারে, যাব 
ফলে দুই কমিউনিস্ট পাটিকেই দ্বিতীয় চিন্তা করতে হবো! 

বামফ্রন্ট নির্বাচনে জোট ধেধেছিল জনতা দল তথা জাতীয 
ফ্রম্টেব সঙ্গে। চাবটি সামযিক পত্রের যে সমীক্ষা প্রকাশিত হযেছে 
তাতে এই জোটকে আসন দেওযা হযেছে সর্বনিন্ন ৮১ এবং 





করা 


কমিটিকে | 
হয় এবং ডি আই এই কাজে যুক্ত! এ হতে পাবে বলে তিনি এক নিঃশ্বাসে বিহার , 


অতঃপর 


সর্বোচ্চ ১১৫। ভাব মাঝে এই জোটেব কেন্দ্রে সরকাব গঠনের 
কোন সম্ভাবনাই নেই। সাময়িক পত্রের সমীক্ষায় বি জে পি-কে 
আসন HSA হযেছে সর্বনিম্ন ৮৩ এবং সর্বোচ্চ ১৫৫। তার মানে 
বি জে পি এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। বি জে পি 
সমস্ত দলের কাছেই এখন অঙ্ছুৎ আর বি জে পি-ও ছায় না প্রধান 
কোন দলেব সঙ্গে জোট বেধে সরকার গড়তে! যদি কংগ্রেস, 
মোচা-বামফ্রন্ট জোট এবং বি জে পি কেউই fae 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে হাং পার্লামেন্ট এবং অতঃপর 
আবার নির্বাচন। 

এদিকে বি জে.পি-র অভ্যুদয় দেশেব পক্ষে আশঙ্কার কাবণ 
হয়ে দাড়িয়েছে। বি জে পি-ব নির্বাচনী ইস্তাহারে তিনটি বিষয়ের 
ওপব জোর দেওযা হয়েছে৷ এক, বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম 
মন্দিব নির্মাণ। দুই, সাংবিধানের ‘oqo ধারা’ খারিজ এবং তিন, 
সংখ্যখালথু কমিশন খারিজ । বাম মন্দির নির্মাণে ব্যাপারে বি জে 
পি-র এক কথা-_আদালতেব রায অথবা আলাপ-আলোচনা নয, 
মসজিদ ওখান থেকে সরাতে হবে। সরচেয়ে আশঙ্কার কথা, 
কয়েকটি রাজ্যে বি জে পি সাড়া ফেলে দিয়েছে, এমন কি ধর্মীয় 
সন্কীর্ণতা থেকে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গেও। সমাজে প্রতিষ্ঠিত নানা পেশার 
এবং সরকারি উচ্চপদ থেকে অবসবপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বি জে পি-তে 
যোগ দিয়ে এই.দলের গুকতৃ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এবার যদি বি জে 
পি-ব আসন সংখ্যা ২৫/৩০টা বাড়ে, তাহলে আগামী নির্বাচনেব 
আগে তারা নিশ্চয় আরও শক্তি সঞ্চব কববে। 

এরপব প্রশ্ন উঠবে, বি জে পি-কে কি আর বাড়তে GET 
উচিত, না জোট বেধে এব বিকন্ধে সর্বব্যাপী সংগ্রামে নামা কর্তব্য। 
নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওযাব পর বামফুম্টেব নেতাবা নিশ্চয় 


. Se 
করেছেন, অথচ ব্রিপুরাকে, বাদ 
দিয়েছেন 


, যদিও ত্রিপুবায় গণ্ডগোল অনেক 
-বরেশি। সেখানকার আই এ এস 
অফিসারদের এক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় 


গণ্ডগোল হতে পারে আশঙ্কা করে রাজ্য 
প্রশাসন ও নির্বচন কমিশনের সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন | এর মধ্যেই সেখানে দুজন 
আই এ এস অফিসার খুন হয়েছেন 


বাংলা নববর্ষ ১৩৯৮ বরণ উপলক্ষে ১লা 





বাংলা, মোদের বাংলা' সমবেত 
সম্গীতের মধ্য শুরু হয় বর্ষবরণ 
অনুষ্ঠান | ্‌ 


কুর্টনৈতিক | 
" পরস্পরের 





‘মিহির ঘোষদস্তিদার 
+ ১৫ মে থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
£ সাধারণ সম্পাদক চিয়াং সে মিন চারদিন 





- ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠতর | 


হবে তেমনি হবে ঘনিষ্ঠ দু'পার্টির সম্পর্ক | 
ফলে এই তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্বশান্তি ও 
ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে | 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রথম চীন্রে- 


কমিউনিস্ট পার্টির একজন সাধারণ 
সম্পাদক মস্কো সফরে যাচ্ছেন প্রায় তিরিশ 
১৯৬০ 


কার্যত কোন সম্পর্ক ছিল না৷ সম্পর্ক যে 
টুকু তা ছিল তা হল আনুষ্ঠানিক বা 
প্রায় দু'দশকের কিছু বেশি 
সম্পর্ক ছিল তিক্ততা আর 
বিদ্বেষে ভরা । ফলশ্রুতিতে দু'টি দেশের 


' পাটির সম্পর্কই শুধু ক্ষুণ্ হয়নি wea হয়েছে 


অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক | ১৯৪৯ 
সালের ASIA থেকে ১৯৫০ সালের 





চিহ্নিত | ১৯৭৯ সালে চীনের সংসদ এই 


পর 
বিশেষ করে তেন শিয়াও পিং, লিও শাও-. 


oe 
. : [ 
সহযোগিতা, সম্পর্ক ও মৈত্রীর চুক্তি বলে! : 


চি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পুনর্বাসনের পর চীনে - 


সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের 
ফোক দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৮২ 
সালের মে মাসে সোভিয়েত বৈদেশিক 
দপ্তরের (দূরপ্রাচ্য-বিভাপের ডাইরেক্টর) 
মিখাইল কাপিস্তা নয়দিন চীন সফর 
করেন | ১৯৮২ সালের ১৫ই নভেম্বর 
সোভিয়েত ইউনিয়নের নব নির্বাচিত 
সাধারণ সম্পাদক আন্দ্রোপভের সঙ্গে দেখা 
হয় তৎকালীন চীনা বিদেশমন্ত্রী 

wr, যিনি মক্কো ' গিয়েছিলেন, 
ব্রেজনেভের শোকযাত্রায় অংশ 'নিতে | 
সুয়াং ছুয়ার সঙ্গে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্ 
গ্রোমিকোরও বৈঠক হয়েছিল | তবে প্রায় 
কুড়ি বছর বাদে চীন-সোভিয়েতের 


সালে | ১৯৮৫ সালের বালাই মার্চ লি : 
পেংয়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়: 
সোভিয়েত পার্টির সাধারণ সম্পাদক” 





. -সিদ্ধার্থ রায়ের মহা ফ্যাসাদ 


পড়েছেন | কংগ্রেসি যুব সম্প্রদায়ের বেশ 
কিছু নেতা", যাদের মধ্যে আছে তরুপ 


: বিধানসভা সদস্যের দল, সকলেই বিভিন্ন 
কারখানায় ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন। 


পাইপগান আর বোমা নিয়ে কারখানার 
কিছু শ্রমিককে হাত করা শক্ত নয় । আর 
তাছাড়া মনেঞ্হয় মালিকরাও একটু উস্কানি 


তাদেব অনেকেই সিদ্ধার্থ নেহপুষ্ট | 
এদিকে এই 'গুণ্াদেব' সম্পর্কে অভিযোগ 
আসছে নানা মহল থেকে । কিছুদিন আগে 


ৰ 


সি পি আই নেতারা অভিযোগ করেছেন 
যে, সি পি এম ঠ্যাঙ্তানি শেষ হওয়ার পর, 
কংগ্রেস ‘wet এখন বেপরোয়া হয়ে 
গোছে। N 


সি পি আই-এর এই অভিযোগ এখন 
আই এন টি ইউ সি মহল থেকেও আসতে 
এই. প্রতিষ্ঠানের 


[১৯ শে মে, ১৯৭২] 


nas 


re 


renee at সু 


১৪ বছরের বাম জমানায় 


| নিরন্তর রমণীদেব উপর গুলি না চালাইয়া যে 
 গর্বণমেন্ট অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পাবে না, 


সেই গর্বপমেন্টের টিকিয়া থাকিবার কোন 
অধিকার নাই ৷' 
১৯৪৯ সালেব ২৯শে এপ্রিল একথা 


অনেক আশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ATES 
সরকার এসেছিলো '৭৭ সালে। Rath 
মানুষেরা ভাবতেন এ সরকার তাঁদেরই, 
তাদের সংগ্রামের হাতিয়ার ৷ প্রতিশ্রতি তাই 
ছিলো। অন্তত গপতাস্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
কংগ্রেসি সরকারের দৃষ্টীতঙ্গীর সঙ্গে পার্থক্য 
থাকবে। গণ আন্দোলনের উপর পুলিশি 


* নিপীড়ন তারা বন্ধ -কববেনা বাস্টেব 


নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবে নয, পুলিশেব ভূমিকা 
গপমুখী হবে। কিন্তু ১৪ বছবের বামক্রন্টের 
শাসনে ক্রমাগত পুলিশের গুলি চালনার 
সাফাই গাইতে গাইতে আব প্রসংশার 
সার্টিফিকেট দিতে দিতে wher যে কখন 
নিজেদেব পোষাকটা বদলে ফেলেছেন তারা 
নিজেরাই জ্রানেন না। অথচ পুশৈর আচরণ 
দিনের পর দিন Sore হযে উঠছে। তাই 
বাগুইআটিতে পুলিশের ম্যানুষেল পড়া 
উচিত'-_বিমান বসুর এই উপদেশ পুলিশের 
কর্ণভেদ করে না৷ তাই দেখি কয়েকদিন 
পরেই আমতলা, Raya পুলিশ গুলি 


,চালায়স্গুলি চলে সুজাপুরৈ, বাজাবাজারে। 


সম্প্রতি গণতান্ত্রিক অধিকার বক্ষা 


সমিতি (এ পি ডি আব) "বামফ্রন্ট শাসনে 


পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের গুলি চালনা'-- এই 
শিবোনামায় একটি পুস্তিকা বাব করেছে। 
তাতে তারা বাম জমানায় গণ আন্দোলনের 
উপর পুলিশের গুলি চালনাব ঘটনার 
খতিযান দেধিয়েছে। কিভাবে freq 
জনতাব উপব পুলিশ Rea ও Bay হযে 
Bard পারে তাব বিববণ এতে পাওয়া ষাবে। 
বামফ্রম্টের ১৪ বহুবের শাসনে পুলিশের 
গুলিতে মারা গেছেন ১৭২ জন। তার মধ্যে 
১৯৭৯ সালে মাবা গেছেন ৩৫ জনের মতো । 
আব '৯১এর মাঝামাঝি সমষে এসে মৃত্যুর 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৬ Wo মতো। 
জনদরদী বামক্রাষ্টের জমানায় এই মৃত্যুর 
তালিকায় জনগণের কোন অংশই বাদ 
যাযনি। শ্রমিক কৃষক ছাত্র-যুব মহিলা Cary 
সকলেই শিকার। 

বামফ্রন্ট শ্ষমূতাধ আসাব পব সবচেষে 
বড় ঘটনা ঘটে (৭৯ সালের ৩১শে জানুয়াবি। 
আজকে যারা ক্ষমতায় রয়েছেন একদিন 
তারাই স্বাধীনতাব পর -প বঙ্গে Say 


সমস্যা নিয়ে তীর গণ 'আদ্দোলন গড়ে 


তুলেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং 
কংগ্লেমি সবকারের আচবণেব রিরুন্ধে 
প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, ইতিহাসেব কি 
নির্মম পরিহাস, সেই বামপন্থী নেতাবা 
মরিচধাপিতে দন্ডকারণ্যে থেকে আগত 
ছিন্নমূল উদ্ধাক্তুদের ওপর গুলি চালিয়ে হত্যা 
কবলেন ৩০ জনেব মতো মানুষকে | চোখের 
মণি সরকার মানুষের চোখের জলের কাবণ 
হয়ে গাড়ালেন। 

অতীতের খাদা আন্দোলন, ট্রাম বাস 


* ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিবাদে আন্দোলনের মতো বহু 


, শাণ-আন্দোলনেব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 


বামপন্থীরা, এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধিব 
'প্রতিবাদ আন্দোলনে যারা কলকাতাকে 


Bea rt কবেছিলেন। এরাই গত ৩১ শে আগষ্ট 


'১০তে ট্রাম বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১২ 
বাম জোটের মিছিলের উপব গুলি চালিয়ে 


প প্রমাণ রাখলেন অতীতেব শাসক শ্রেণীব সঙ্গে 


“তাদের কোন পার্থক্য নেই। শুধু রংয়েব যা 
তারতম্য। অতীতের কংগ্রেসি শাসকদের 


১৯৫৯ সালে খাদা আন্দোলনের উপর 


১৯৮৪ 


ক 





সীতাংশু চক্রবর্তী: 





মারা যান ৮ জন কৃষক। ভল্সপাইগুড়িতে 
পাট চাধিদেব উপব গুলি চালায পুলিশ । - 

শ্রমিকও বাদ যায়নি। ১৯৯০তে 
শৌবীশঙ্কর ছুটি মিলে শ্রমিকবা যখন তাদের 


নায্য পাওনা নিয়ে দাবি আনাচ্ছিলেন পুলিশ - 


তখন শাস্তিপূর্ণ শ্রমিকদের উপব গুলি 


চালাষ। কার্ড পাঞ্চ করে ডিউটি দিতে . 


আসছিলেন রাজেস্বর বাই। পুলিশের 
গুলিতে লুটিয়ে পড়েন রাজেস্বর। এব আগে 
৭৯এর অক্টোবর পুলিশ বন্দব শ্রমিকদের 
উপর গুলি.চালিয়ে তিনজন শ্রমিককে হত্যা 
করে। বামফ্রন্ট শাসনে পুলিশের গুলিতে 
মৃত্যুর খতিয়ান_ 


১৪৭৯ 
১৯৮০ - 
১৯৮১ 
১৯৮২ 
১৯৮৩ 


৩৫ জন 
৫ জন 
, ৩ জন 
- ১জন 
২জন 
১৯জন 
১৯জন 
৬ জন 
১৭ জন 
১৮ জন 
২জ্ঞন 
১৯ জন্‌ 
২৬ জন 


১৯৮৫ 

১৯৮৬ _ 
১৯৮৭ 

১৯৮৮ 

১৯৮৯ 

১৯৯০ 

১৯৯১ 

মোট ১৭২ জন 


* '৮৬তে দার্ছিলিং-এর, আন্দোলনে 
পুলিশেব গুলিতে নিহতেব সংখ্যা এখানে 
ধবা হযনি। 


একেব পব এক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে 
পারে, সেখানে সাধারণ মানুষের সামান্য 
ক্ষোভকে মোকাবিলা কবা হযেছে ক্দুকের 
নল দিয়ে! গত দুর্গা পুজ্জোয লোডশেডিং 
থেকে মুক্তি পাবাব জন্য বাগুইআটির মানুষ 
যখন বাস্তা অবরোধ করেছিলেন তখন 
-বলেছে'। কিন্তু যে প্রশ্ন তের বছবেব শেষ 


ক্ষেত্রে ন্যুনতম বলপ্রযোগ কববে ও ATTA . 


আঘাত BALA | 
পুলিশের রেগুলেশন UNF ১৫৩, ৫৭ 


নির্বাচনে প্রতিক্তি ছিল, বামছন্টে 
পুলিশ গণ-আন্দোলনেব উপর আক্রমণ 
করবে না। সে প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি। 
পুলিশের বাড়াবাডি সম্পর্কে একের পব এক 
কমিশন বসালো হযেছে। ইসলামপুরে 
পুলিশের তান্ডব সম্পর্কে বসু কমিশন বসে, 
তাব রিপোর্ট ৮১ সালে রাজ্য মন্ত্রিসভায 
গৃহীত হয়, অথচ দোষী পুলিশের শাস্তি 
হয়নি। এমনিভাবে আবামবাগে ব্যানাজি 
কমিশন, - দাঞিলি-এ অস্বিকা ভট্টাচার্য 
কমিশনের বিপোর্ট ঠান্ডা ঘরে থাকতে 
থাকতে ঠান্ডা হয়ে গেছে, অথচ কোন 
পুলিশের কেশাগ্র স্পর্শ করেননি মুখ্যমন্ত্রী | 
একেব পর এক ঘটনাব উল্লেখ কবা যেতে 
পারে, সেখানে সাধারণ মানুষের সামান্য 
ক্ষোভ-কৈ মোকাবিলা করা হযেছে বন্দুকের 
নল দিষে। গত দুর্গা পুজোয লোড 


শেডিং-এ মুক্তি পাবার জন্য বাগুইআটির' 


মানুষ যখন রাস্তা অবরেধি করেছিলেন তখন 
মানুষকে ডাকাত পুলিশের যোগ সাজসেব 


,জন্য পুলিশের নিক্ক্রিযতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ - 


জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন 
হাওড়া, বেথুয়াডারী, আমতলা, বিষ্ণুপুবেব 
সাধাবণ মানুষ সুজাপুরে অতি সংকীর্ণ 
গলির ভেতব আটকে পড়া মানুষকে গুলি 
চালিষে হত্যা করেছে পুলিশ। সিঙ্গুরে 
(হুগলি) পুলিশ লক:আপে নাবী ধর্ষণের 


বিকন্ধে প্রতিবাদ জানাতে fra পুলিশের . 


গুলিতে লুটিযে পড়েছে এক যুবক। 


মাথা পেট লক্ষ্য করে গুলি চালাতে কে 
বলেছে'। কিন্তু যে প্রশ্ন তের বছরেষ্ঠ শেষ 
প্রান্তে এসে বিমান বসু করলেন, সে প্রশ্ন 


সাধারণ মানুষ বহুদিন ধবে করে আসছেন। ' 


ভাবতেব সংবিধানে ২১ নং ধাবায় এবং 
মানবাধিকারেব সনদে নাগবিক জীবনের 
অধিকাৰ অলঙ্ঘনীষ মূলবান অধিকার 
হিসাবে স্বীকৃত। যে কোন অজুহাতে নিরীহ 
মানুষকে গুলি করে হত্যা করাব কোন 
অধিকার পুলিশেব নেই। ফৌজদাবী 
দন্ডবিধিব ১৩০ (৩) ধাবায় বলা আছে, 
পুলিশ বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার 
ক্ষেত্রে নুন তম বলপ্ৰয়োগ করবে ও TST 
আঘাত হানবে। 

পুলিশের রেগুলেশন. UNF ১৫৩, ৫৭ 
ধাবায় পুলিশের গুলি চালনা কত দূর 
নিযস্ত্রিত তার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। অথচ 
পুলিশের আচবণ এত BUG হযে উঠছে 
কেন? 

নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি ছিল, বামফুন্টের 
পুলিশ গণ- আদ্দোলনের উপব আক্রমণ 
করবে না! সে প্রতিশ্রুতি পালন করা হযনি। 
পুলিশের বাড়াবাড়ি সম্পূর্কে একের পর এক 
কমিশন বসালো হয়েছে! ইসলামপুরে 
পুলিশের তান্ডব সম্পর্কে বসু কমিশন 
বসে, তার রিপোর্ট ৮১ সালে রাজ্য মন্ত্রিসভায় 





. দর্পণ শুক্ররার ২৪শে মে ১৯৯১ [পাচ 


দেবীলালের বিলাসিতার 
জন্য সরকারের 88 লক্ষ 


টাকা খরচ 


অশোকতর চক্রবর্তী £ দেবীলালের বাড়িতে 
গো-শাবকদেব জনা একটি SG হাউস 
বানাতে গিষেই কেয়াবটেকাব সবকাবেব ১ 
লক্ষ টাকা খবচ হযে-গেল। শুধু এই লক্ষ 
টাকা নয়, দেবীলাললেব বাড়িব 
আধুনিকীকব্প, সাজসজ্জা, চাকচিকা 
ইত্যাদি বহাল বাখতে এ পর্যন্ত প্রায ৪৪ লক্ষ 


টাকা খবচ হযেছে। দেবীলালকে খুশি 


রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার এসব টাকা ব্যয 
কবেছেন আবাসন এবং নগব উন্নযন দপ্তরেব 
বাজেট থেকে। 

গ্রাম্য জীবনে প্রতি তীর আসক্তিব কথা 
দেবীলাল যতই মুখে. আওডান না কেন, 
কাজে-কর্মে এবং চালচলনে দেখা গেছে তাব 
উল্টোটাহ ঘটছে। যেমন দিল্লিব উষ্ণ 
তাপমাত্রা এড়াতে দেবীলাল সেন্ট্রাল 
পাব্রিক ওযার্কস ডিপার্টমেন্ট (সি পি ডব্লু 
ডি) কে হুকুম কবলেন ফ্যান্সি ফিটিংস-এব 
এয়ার কম্ডিশনার বসাও। মন্ত্রীব 
সামলাতে তখুনি সাড়ে এগাব লক্ষ টাকা খবচ 


, করে ঠান্ডা মেশিন বসল! ' 


এসব চলাব মাঝেই আবাব হিযাকা মাল 
হুয়া আব হুন্যাকা মাল হ্যা ককতে গিষেও 
সরকারেব কোষাগার থেকে প্রায ২২৩ লক্ষ 
AIG হয়ে গেল! 

শুধু এই খবচই নষ তাউজ্জীব সাধ জাগল 
প্রধানমন্ত্রীর মত তার নিবাসেও কাটা তাবেব 
বেড়া দিতে হবে এবং গার্ড কমণ্ডলিকে 
আবও সুদৃঢ় কবতে হবে। Ble হল তাই। 
এবং তার জন্য খবচ হল ১২ লক্ষ টাকা। 

এদিকে দেবীলালের এই খবচের বহব 
দেখে আবাসন এবং নগব উম্নযন দপ্তবেব 





মন্ত্রী মহোদয় দৌলতরাম শবণের তো ভীবমি 
খাবার মতো অবস্থা। তিনি কোনও রকম 
ঝুঁকি না নিযে দেবীলাল যা যা হুকুম কবেন তা 
পাস কবে পাঠিয়ে দেন অর্থমন্ত্রী যশবস্ত 
সিনহাব কাছে। যশবস্তু সিনহা দেখলেন 
দেবীলালের wie মত কাজ করতে গেলে 
শেষ কালে তিনিই কেচ্ছাঘ জড়িয়ে পডবেন। 
25158 
করবেন স্বঘং প্রধানমন্ত্রী। 


প্রধানম্ত্র অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেবীলালকে 
dota নি। দেহীলালেব আজির সবটাই পাস 
কবে দেন গত ১৫ মার্চ। তবে ফাইলে তিনি 
একটি নোট দেন যে ভবিষাতে এ ধরনের 
আজ্জিকে আব প্রশ্রয দেওযা হবে না। 

দেবীলাল অবশ্য চন্দ্রশেখবের এই চোখ 
বাঙানিকে মোটেই পাস্তা দেননি। কেননা 
তিনি জানতেন এই মন্ত্রিসভা বেশি দিন টিকে 


_ নেই। তা যা পারো এখনই ভোগ কবে নাও | 


আর সে জন্যই opera wile জন্য 
বেন্ট ফ্রি আধুনিক বাসগৃহ আধুনিবীকবপের 
জ্ঞন্য৩৫ থেকে৭৫ হাজার টাকাবরাদ্দের হার 
সীমাবন্ধ থাকলেও দেবীলাল সমস্ত নিষম 


দেবে att ইতিমধ্যেই উত্তব ভারতের 
নির্বাচনী প্রচারে বিবোধীবাঁ তাউজ্ির এই 
গো-শালা নির্মাণে লক্ষ টাকা বাযের নজীর 
বিহীন ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। 


কংগ্রেস প্রার্থীরা নির্বাচনী 
প্রচারের টাকা কাজে না 
লাগিয়ে আত্মসাৎ করেছেন 


অশোকতরু চক্রবর্তী £ নির্বাচনের একেবারে 
শেষ মাথায় টাকা-পয়সা পাওনা ste 
ইত্যাদি নিয়ে কংগ্রেসে aeration মধ্যে 
তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। SUING সব 
নির্বাচনী কার্যালযে কর্মীদের মুখে মুখে 
একটাই কথা শোনা গেছে প্রার্থীবা কেউই 
টাকা খরচ করছেন না, কাজ হবে কি কবে। 
অনেকের অভিযোগ নির্বাচনী কাজের জন্য 
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি) 
যে টাকা ববাদ্দ করেছেন, তা খরচ না কবে 


জন্য এ আই সি সি প্রতিবাবই প্রার্থী পিছু 
মোটা অদ্কের টাকা বরাদ্দ কবে থাকে। যেমন 
এবারে বিধানসভা প্রার্থীদের জন্য ১ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে৷ তবে বড় এলাকাব 
প্রার্থীদের জন্য এই ববাদ্দ ১ লক্ষ টাকা থেকে 





কুমার ঘোষ £ ১৯৮৭ সালের মতো আবাবও 
ভয়াবহ খরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এ 
দেশে। তিন বন্ধবেব উত্তপ্ত আবহাওযা ও 
দূর্বল মৌসুমী বায়ুর জন্যই এ খবা দেখা 
দিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হতে 
চলেছে এ বছর। আবহাওয়াব পূর্বাভাষে যা 
আশঙ্কা প্রকাশ কবা হয়েছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে এ বছ্ধব স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম 
বৃষ্টিপাত হবে। যার ফলে কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ প্রতিক্রিয়া যাতে রোধ 
করা যায় তার আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং 
আগে ভাগেই বিভিন্ন রাজা সরকারকে খরার 


মূল উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন খরিফের জন্য শসা 
উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা একং 
সেই লক্ষ মাত্রা ETH রাখবাব জন্য 
কর্মপস্বা, নির্ধারণ প্রভৃতি | 


আবহাওয়াবিদদের ধারণা, এ বছব বর্ষা 
নিদিষ্ট সময়ের অনেক পরে আসছে । অর্থাৎ 
মৌসুমী বায়ু তার পথ পরিবর্তন করেছে 


= নি 


কিছুটা। জুন মাস থেকে সেস্টেম্বব পর্যন্ত 
দেশের গড় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে 
৮৮ সেম্টিমিটাব। এবছর তা কমে ৭৮ 
সেম্টিমিটাব হতে পারে, অর্থাৎ ১০ সে মি 


ফলে কৃষি বিভাগকে ততটা মাথা ঘায়াতে 
হয়নি। এবার ১৯৮৭র স্মরণীয় খবাকে 
মাথায় রেখে তাই তারা নতুন কবে ঝুঁকি 
নিতে চাননা। তারই ফলস্বরূপ রাজাগুলিকে 
সতর্ক রাখবার আগাম প্রস্তুতি নেওয়া CAL! 
সেচবাবস্থারও নয়া পদ্ধতি চালু হতে পারে। 


বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা কবা হযেছে। 
লোকসভা প্রার্থীদের জন্য ববাদ্দ কবা হযেছে 
৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা। 

কংগ্রেস কমিটির এই ববাদ্দ ছাড়াও 
প্রার্থীরা নিজ্ঞেদেব প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে 
আবও বেশ BNE. হাজাব টাকা চাঁদা 


' তোলেন। এসব টাকা নির্বাচনী কাজে খরচেব 


উদ্দেশ্যেই তোলা হুয। গ্রামাঞ্চলে এই চাদা 
যেমন ওঠে বড় কৃষক, মহাজন, কোল্ড 
স্টোবেজ এবং বাইস মিল মালিকদের কাছ 
থেকে, শহ্রাধ্তলে তেমনি সেই চাদা ওঠে 
শিল্পপতি এবং কারখানা মালিকদেব কাছ 
থেকে। 

এক কংগ্রেস প্রার্থী বললেন, চাদাব 
সিংহভাগটা এবার তাদের পক্ষে না গিয়ে সি 
পি এমের দিকে চলে যাচ্ছে৷ ফলে নির্বাচনী 
তহবিলে এবাব তাদের wore কিছুটা টান 
পড়েছে। নেতাটি বললেন, সি পি এমেব 
দেওয়াল লিখন, প্রচাবের ধাবা দেখএলই 
বুঝতে পাববেন সর্বহারা দলেব বাতারাতি 
এত টাকা এল কোথা থেকে? 

এদিকে প্রাক্তন তিন কাশ্রেসি মন্ত্র 
অজিত গাজা, বরকত গনি খান চৌধুরী এবং 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুদ্সি এ আই সি সি থেকে 
নির্বাচনী প্রচাবেব জনা কোনরকম অর্থ 
সাহায্য না পাওয়ায় দারুণ মুস্কিলে 
পডেছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী প্রিষরঞ্জন দাশমুম্সির 
ইসচিব সম্জীব দন্ত জানালেন, এবার এ আই সি. 
fra স্ট্যান্ড যে কোনও প্রাক্তন coals 
মন্ত্রীকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না। জানা 
CHE, এই Wet শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সব 
হরির কহব জর! 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে মে. ১৯৯১ 





শিল্পী গণেশ 


আমি কলকাতার 'পোকা'। পোকার Se 
কুরে কুরে খাই এই শহরকে। 

এ আপ্তবাকা স্বয়ং গণেশ পাইনের'। 
কবিরাজ রোব বাড়িতে খাটি বাঙালি ome 
বসেছিলেন শিল্পী গণেশ পাইন। পায়ে 
বিদ্যাসাগরী চটি. ধুতি আর গেরুয়া 
পাঞ্জাবিতে তাকে উনবিংশ শতাব্দীর কোন 
বুদ্ধিজীবীর মতই লাগছিল 

গণেশ পাইন বললেন. কলকাতা আমার 
পাশন। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া 
আমার পক্ষে অসম্ভব বাপা | পৃথিবীর কত 
দেশেই তো আমার ছবি গেছে। কিন্তু আমি 
কোথাও যাইনি; কারণ আমি এই শহরের 
মধোই আমার স্বগেনের রসদ খুঁজে পাই। 

একটু থেমে আবার বললেন, এই তো অল্প 
কদিন আগে এক জামান দম্পতি এসেছিলেন 
আমার বাড়িতে | তাদের অদমা ইচ্ছা আমার 
আকা কলকাতার একটি ছবি কেনবার। 

অল্প কদিন কলকাতায় এসেই তারা 
ক্রমশই যেন কলকাতার প্রেমে পড়ে গেছেন। 
অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় রীতিমত রোমাঞ্চিত। 
বিমানবন্দরে নেমেই তারা পুরনো কলকাতা 
দেখতে চেয়েছিলেন। গাইড একগাল হেসে 
বলেছিল, নো প্রবলেম স্যার। 
শীততাপনিয়ন্ত্রিত ভাড়া করা গাড়িটি একে 
বেঁকে পথ চলে। গাড়ি বেশ কিছুক্ষণ চলার 
পর যে অঞ্চলে নিয়ে যায় তার নাম চিৎপুর। 
চিৎপুর দেখে জামান দম্পতি তো 
একেবারেই 'অবাক ৷ পুরনো খুপরি, মর্সজিদ, 
এলানো। ঘর আর দমবন্ধ করা আবহাওয়া। 
কাঠের ছাপার অক্ষর, বাধানো ফ্রেম, রঙিন 
সুতো। কিন্তু মানুষ এখানে বাচে কি করে? 
দম সত্য সত্যি বুঝি বন্ধ হয়ে আসছিল। 
গাড়ি ছুটলো দ্রুত গতিতে চৌরঙ্গীর দিকে। 
হোটেলে ফিরে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। আশ্চর্য 
আনন্দ | 

এ সব গল্প শুনে গণেশ পাইন খুব অবাক 
হননি। নিজের শহরের নানা এলাকার বৈচিত্র 
তো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দীর্ঘ আঠারো 
ব্ছর। 

তিনতলায় নিজের ছোট্র ছবি আকার 
iver নিয়ে গেলেন আমাকে ৷ শিল্পী, ঠার 
নিজস্ব পরিবেশে কিভাবে কাজ করেন তার 
দূর্লভ অভিজ্ঞতা হলো। ছোট্ট ডেস্ক । মেরে 








কেটে সেখানে একটা প্রমাণ সাইজের ছবি 
আকা চলে। সামনে পেছনে কাঠের 
আলমারি । আলমারি মানেই বই এবং বই। 
যার বেশিরভাগই গণেশ পাইনের আকা 
ছবিতে করা। টেম্পারায় আকা হতোদাম 
এক সৈনিকের আত্মসমপণের ছবি এক পাশে 
দাড় করানো ছিল 

প্রশ্ন করতেই ' বললেন, আপনি তো 
জানেন আমি বেশিরভাগ ছবিই টেম্পারায় 
আকি। টেম্পারায় আমার মনের কথা খুব 
স্পষ্ট করে বলা যায়। 

ছবির দিকে তাকিয়ে দেখি Sra কথা 
অক্ষরে অক্ষরে সতা। হতোদাম সৈনিকের 
আত্মসমর্পণের যে জটিলতা তাকে এত 
বিচিত্র রেখায় সুষম করে তোলা একমাত্র 
গণেশ পাইনের পক্ষেই সম্ভব । 

ঘরের মধো আলো আধারীর খেলা। 
স্পষ্টত পুরনো কলকাতার কোন বিকেল 


বাস্তব পথের দৃশ্য চোখে পড়ে । কবিরাজ রো 
জুড়ে ছোট ছোট দোকান। কাচকাটা, ফ্রেম 
তৈরি, রঙিন পুতুলের ডিজাইন কি ছ্থাচের 
জিনিষ সাজানোর দিনভর বাস্ততা। 
সারাদিন ধরে গণেশ পাইনের বাড়িতে 
লোক আসে। লোক আসে সমাজের বিচিত্র 
পেশার। এরই ফাকে ফাকে ছবি আকেন। 
বেশ কিছুদিন মন্দার মল্লিকের স্টুডিওয় কার্টুন 
ফিল্মের জনা ছবি আকতেন। তারপর 
সেটাও ছেড়ে দিয়েছেন। আর আশ্চর্য এই 
বছরগুলোর মধো গণেশ পাইনের ছবির দাম 
হু হু করে বাড়তে থাকে। যা আগে দশ 


. হাজারে বিক্রি হতো এখন তা লাখ টাকাতেও 


পাওয়া যায় না। সারা পৃথিবী জুড়ে গণেশ 
পাইনের নাম। এদিকে নিজের জগতের 
বাইরে এতটুকু পা বাড়াতে চান না তিনি। 

এ সব প্রসঙ্গ তুললেই ঠার সরাসরি 
উত্তর, বলুন তো মশাই, যে রাজ্যে আছি 
তারই আমরা কতটুকু জানি? কোনদিন 
ভোরবেলায় বীকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের 


ওপার বাংলার সাহিত্যচ্চা 


"বরেন ঘোষ £ বেশ কিছুদিন স্ভাগে বাংলাদেশ 
থেকে আগত কয়েকজন সাহিতাক, ক্ষুদ্র ও 
মাঝারি পত্রিকার সম্পাদক, ঢাকা দূরদর্শলের 
সাহিত্য বিভাগের কর্মাধক্ষ কলকাতায় 
আসেন একটি আলোচনা সভায় অংশ 
নিতে | আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
কলকাতার একটি হিন্দি সাপ্তাহিক দপ্তরে। 
ঢাকা সাহিত্য একাডেমির পক্ষ থেকে 
কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিভীবী "সাহিত্যে 
গণতন্ত্র শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন। 
কলকাতার কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ এই সভায় 
আমস্তিত ছিলেন। 

সভাটি অনুষ্ঠিত হয় দুটি পর্বে। প্রথম 
পর্বে আলোচা বিষয় ছিল ' সাহিত্যে গণতন্ত্র 
এবং দ্বিতীয় পর্বে আলোচনার বিষয়, 
“বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাহিতা চর্চা।' 
ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিল্প সাহিতা বিষয়ক 
সাপ্তাহিক 'প্রতিপক্ষ' পত্রিকার সম্পাদক 
ফরহাদ মজহার একটি শুভেচ্ছা বার্তায় এই 
সাালোচনা সভার সাফলা কামনা করেন। 
সামগ্রিকভাবে আলোচনা সভায় বিভিন্ন 
বক্তার মুলাবান বক্তা থেকে বাংলাদেশের 
সাহিতা কর্মশালার একটি বিবরণ পাওয় 
যাষ। 

ot বিবরণে জানা যায় যে, সাহিত্যের 
* সামাজিক চরিত্র শীর্ষক বিষয়ে একটি 
কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল সমুদ্র সৈকত 
শহর কক্স বাঙ্গারে। 'প্রতিপক্ষ' পত্রিকার 
সহযোগিতায় বাংলাদেশে শিল্প সাহিত্য 
সামাজিক সংগঠন ' শ্াভিজ্ঞান মুক্ত বেন্দ্র' এই 
কর্মশালার EMITS | 

১৮, -১৯ নভেম্বর ১৯৮৯ অনুষ্ঠিত এ 
কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন ঢাকা, চট্টগ্রামের 
৪৩৮ ডন সাহিতাকর্মী, সাহিতারসিক তরুণ 
& 244 সেদিন চার পর্বে বিভক্ত এ 
কর্মশালার trae করেন কবি হুসেন 


মহম্মদ এরশাদ (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট) এবং 
সভাপতিত্ব করেন কক্স বাজার পৌরকর্তা 
জনাব নুরুল আরসাদ। 

ওপার বাংলার সাহিত্য চর্চা বিষয়ে 
কলকাতার এই আলোচনা সভায় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিতা বিভাগের (বাংলা) 
কৃতী ছাত্র সবাসাচী চৌধুরী ওপার বাংলার 
সাহিত্য সংগ্রাম বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
করেন। চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯৫২ 
সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই 
পূর্ববাংলার সাহিতো এক নতুন আশা ও 
আকাঙ্ক্ষার জোয়ার আসে। তরুণ শিল্পী 
সাহিতাকগণ বিস্ময়করভাবে পুরনো 
ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড আঘাত 
হানার জনা তৈরি হন। তাদের বিদ্রোহী es 
মুখরিত হয় ঢাকার আকাশ বাতাস। ফলে 
তখন থেকে শুরু SU FY ও সংঘাত ৷ মূলত 
সেই সংঘাত ছিল ইসলামিক আদর্শে বিশ্বাসী 
সাহিতাকদের সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্ে অনুপ্রাণিত 
তরুণ রাজনৈতিক এবং সংগ্রামী 
সাহিতাকদের। এই সময়ে যারা এই aga 
ভাবনাচিন্তাকে সংগঠিত করেছেন এবং 
বাস্তব বূপায়ণে নতুন সাহিতাকদের কাছে 
টেনেছেন তারা প্রত্যেকে কম বেশি ভাষা 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেউ 
কেউ সেই মহান আন্দোলনের নেতৃতে 
এসেছিলেন। সেদিন ওপার বাংলার তরুণ 
হৃদয় এক তীব্র জ্বালায় বাথায় উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছিল। তাদের গল্প, কবিতায় রাপ পেল 
জনতার সেই ভাস্বর চিন্তা। 

সেদিন কলকাতায় WS ঘরোয়া ও 
আন্তরিক পরিবেশের মধো এই আলোচনা 
সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওপার বাংলার 
সাহিতাপ্রেমী, কর্মীদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন 
আমি রেখেছিলাম। তারা অতান্ত 
আন্তরিকভাবে আমার প্রশ্নগুলি সম্পর্কে 
সূচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। 





মাথায় চড়ে দেখেছেন কেমন লাগে? কিংবা 
দামোদরের কূলে দাড়িয়ে সন্ধ্যার পৃথিবী ? 
মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধাপ্র দেশ, 
কেরল, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র? আমরা তো কত 
fee দেখিনি। নিজের দেশ না দেখে 
বিদেশের দিকে এত আগ্রহ কেন হবে? 
গণেশ হাসলেন। অনেক নেমন্তন্ন থাকে। 
নানাভাবে অনুরোধ আসে যাবার ৷ কিন্তু দেশ 
ছেড়ে কোথাও যাবার আমার ইচ্ছে নেই। শুধু 
তাই নয়, আবার তিনি কথ! কইলেন, বাড়ি 


শিল্পী : রমেন্দ্রনাথ কাষ্ট 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের চারুকলা 
উপ-শাখার বহুবিধ প্রকল্পের মধো 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা চারু কলা প্রদর্শনী একটি। 
ছবছর ধরে এটি চলছে atte অনুষ্ঠান 
রূপে ৷ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে তথাকেন্দ্রের এই 
প্রদর্শনী (৩১ মার্চ — ১৩ এপ্রিল '৯১) 
নিঃসন্দেহে। 


বিভিন্ন মাধামে আকা ছবি, ভাস্কযকম 
পুরস্কৃত হয়। এবছর তৈলচিত্রে পুরস্কত 
হয়েছে শিল্পী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, কষ্েন্দু 
পোড়েলের কাজ। জলরঙে গৌতম দাস, 
সঞ্জয় ঘোষ৷ ভারতীয় শৈলীতে প্রদীপকুমার 
প্রধান, রবীন্দ্রনাথ পাল। ভাস্কর্যে তপনকুমার 
দাস, জ্যোতিষয় রায়চৌধুরী। গ্রাফিক্স সাধন 
চক্রবর্তী এবং fre সুধাংশু 
বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের প্রতোকের . কাজ 
পুরস্কার তালিকায় এসেছে যোগা বিচারে। 

উপরস্ত কিছু কাজ প্রশংসিত হয়েছে। 
এদের মধ্যে আছেন তৈলচিত্রে গৌর ঘোষ, 
গৌতম শর্মা, জলরঙে প্রদীপ সাহা, 
রামমোহন রায়, বিভূতি চক্বর্তী। ভারতীয় 


শৈলীতে সুষমা রামপুরিয়া, পার্থ দে। ভাস্কযে : 


সম্ত্রীবনারায়ণ we, সুমিতাভ পাল। গ্রাফিক্স 


f 


অনীতা চক্রবর্তী এবং ডরয়িং-এ পার্থ দত্ত। , 






সোসাইটি অফ কনটেমপোরারি aber 


নানা মিটিংয়ে। আমাদের সোসাহটি। কিন্ত 
সেখানে এখন নবীন প্রবীণদের wy) আমি 
সরে এসেছি। শিল্পীদের দলাদলি এই বয়সে 
আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে নিজের মানে 
ছবি শ্রাকি ৷ ইলাম্ট্রেশন করি। আনেক শাস্তি 
আছে তাতে। 

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে চাকরির 
জনো যাকে আঠারো বছর ধরে এই শহরের 
পথে পথে ঘুরতে হয়েছে তিনি আজ 'স্বক্ষেত্রে 
wae ৷ দেশ বিদেশের মানুষ উড়ে আসেন 
গণেশ পাইনের কাছে। শুধু একটু কথা 
বলতে ৷ কিংবা সামানা সাল্লিধা পেতে। 

আর ছবি? নগদ লাখ টাকা সেলাম দিয়ে 





স্বল্প পরিসরে কাজের সমাক আলোচনা 
অসন্ভব। সংক্ষেপে আমার ভাল লাগা কিছু 
কাজের উল্লেখ করা যাক । গোপীনাথ দাসের 
পেঁচা পরিবার' (জলরউ), দিলীপ দে'র 
গাধার উপর' (প্যাস্টেল), নিলয় সেনের 
একত্রে বাচা" | সিল্কের উপর জলরঙ্ে ভাল 
কাজ পলাশ বিশ্বাস এবং শর্মিলা বসাকের 
(গণেশ)। ভাস্কর্যে কৃষ্ণেন্দু সিমলাই কৃত 
“দুর্গের আত্মা (টেরাকোটা), সুকুমার ঘোষ 
কৃত দারু ভাস্কর্য 'স্নেহ'। 

ড্রয়িং-এ অতনু বসু পিকাসো অনুপ্রাণিত 
হয়ে কাজ হাজির করেছেন। চন্দন দাসের 
এচিং “মহাভারতের শেষে' দর্শকদের ভাল 
লাগবে। 

মুদ্রিত ক্যাটালগে বিচারক মন্ডলের 
নামগুলি প্রকাশিত হলে যোলকলা পূর্ণ হোত 
এই প্রদর্শনী। ভবিষ্যতে এই প্রদর্শনীর মান 
উন্নয়নে আরও সচেতন হওয়া উচিত। 
এছাড়া নির্বাচিত কাজগুলি প্রদেশের বিভিন্ন 
শহরের রবীন্দ্র ভবনে অথবা সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
করলে বঙ্গবাসী সংস্কৃতির পীঠস্থান শহর 
কলকাতার সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেন। এই 
হোল। 


সাহাজের Bia পাওয়া (গোলে& Oils mI 
ছবির ব্যাপারীর। ৮1 ভলিণ sat দেখেন 
লেখা আছে কিনা গণেশ পাহনের নান: শ% 
ওই নাম্টুকুই যণে। 
আন্তর্জাতিক রাজার এখন এমনি চড়া, 2 
ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রপানমন্ত্রা ছিলেন তখন 
দিল্লির ললিতরুলা আকাদামি থেকে একটি 
ছবি নিভের শোবার ঘরের জনা কিনে নিয়ে 
যান। ছবির নাম" কষ্ণ-যশোদ ৷ ঠার 
দেখাদেখি দেশ বিদেশের অনেক প্রথিতযশা! 
রাজনীতিবিদ গণেশ পাইনের ভক্ত হয়ে 
পড়েন। ছুটে আসেন শিল্পী, কলা: 


গণেশ ' পাতনের ৯ 


কৃশলীরাও ৷ কিন্তু গণেশ পাইন এতটুকু 
বদলাননি। মাছে ভাতে এখনো তিনি খাটি 
বাঙালি। 


লবণ হুদ এলাকায় সি এ পি পুলিশ ক্যাম্পের 
সামনে অবস্থিত গ্যালারি বি এফ-১৪। প্লটের = 
নামে গ্যালারি, অভিনব সন্দেহ লেই। 

বাড়িটা খালি পড়েছিল। মালিক প্রবাসী 
ভারতীয়। কলকাতার বন্ধরা প্রস্তাব দিলেন 
এলাকায় চিত্র বিপণি নেই ৷ স্থানটি এই কাজে 
ব্যবহার করলে কেমন হয়! FAA 
চিত্রকর ভাস্কর চিন্তামণি কর মহাশয়ের কান্ত 


_ দিয়ে শুরু হয়ে গেল সুন্দর ছোট্র বসতবাটি 


ওরফে ' গ্যালারি বি এফ-১৪'। 

চিন্তামণিবাবুর পর গোপাল ঘোষ, 
প্রকাশ কর্মকার প্রমুখ শিল্পীদের কাজের . 
প্রদর্শনী এখানে হয়েছে । বরোদা ঘরানার 
নয়না দালালের কাজত দেখার সুযোগও 
এখানে হয়েছিল । 

মাঝে মাঝে চিত্রকলার আসরে জমে 
কাবা, সাহিতোর বৈঠক ৷ ৬ এপ্রিল থেকে ১০ 
এপ্রিল পর্যন্ত এখানে চলল 'লিনোকাট 
ওয়ার্কশপ | ভারত জামান শিল্পী সমন্বয়ে। 

ওয়ার্কশপে হাজির ছিলেন ছাপাই 
ছবিকার তপন মিত্র (১৯৪৭). অনিতা দাস 
(১৯৬৪), বিকাশ মুখাজি (১৯৫১). মাগারেট্‌, ' 
ঘোষ-হেক্লিঙার, রমেন্দ্রনাথ কাষ্ট (১৯৬২) 
প্রমুখ শিল্পীগণ। পরস্পর মত বিনিময়, 
আদানপ্রদান্‌ ওয়ার্কশপ ফসল লিনো 
ছাপ ছবির প্রদর্শনী চলল এখানে । 

তপন মিত্রের ছবির নায়ককে দর্শক 
পথের পাচালীর অপু ভেবে নিতে পারেন। 
অনুভব করতে পারেন নিজের শৈশবের 
কথা। অনিতা দাস চমকপ্রদ কাজের নমুনা 
উপস্থিত করেছেন। 'পরিবার' শীর্ষক কাজটি 
অনাতম সেরা কাজ | 

বিকাশ মুখার্জি লিনোর উপর কেটেছেন 
কাবাঘেষু! প্রকৃতির রূপ। 'আলুর ক্ষেত্রে 
রামধনু দশন' বিষয়ক কাজে রয়েছে চিত্রীর 
শুদ্ধতার বিকাশ। oie দশক খুঁজে পাবেন 
ভাবনার খোরাক। bo 

রমেন্দ্রনাথ কাষ্টের কাজে দেখা যায় 
মানুষের প্রতি সহজাত মমতা । সাদা কালো 
রঙে অবয়বগ্রাপ্ত বৃদ্ধের যন্ত্রণাময় রাপটি « 
ফুটিয়েছেন সুন্দর করে। - 

মাগারেটের কাজে এসেছে রঙের স্পর্শ। 
একই কাজের নমুনায় বিভিন্ন রান্তের চাঞ্চলা 
নয়ন সুখকর হয়নি। তুলনায় ' ফুলওয়ালা' 


অসাধারণ!  উপাসক কর্মকার 












বর্তমান বিশ শতকের শেষ দশকের গোড়ায় 
Pe ১৯৯০-৯১ সালে ডং বি আর 
আম্বেদকরের জন্ম শতবাধিকী উপলক্ষে 
এ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে 
.. «ভারতের নানা ক্ষেত্রে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
নানা সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্যাপিত হতে 
দেখা গেল। দেশ স্বাধীন হবার চুয়ালিশ বছর 
বাদে দিল্লীতে ডঃ আন্েদকরের বিশাল 
মধরসুর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাকে যেমন 
মরণোত্তর ' ভারতরত্' উপাধিতে ভূষিত করা 
হলো. তেমনি দূরদশন ও আকাশবাণীর 
মাধামে Sra জীবনী ও কর্মধারা সম্পর্কে 
নানা ব্যক্তির নানা আলোচনা প্রচার করা 
হলো। এবং এ একই সময়ের উদ্যোগ পরে 
কেন্দ্রে ভি পি সিংহের নেতৃত্বে জনতা সরকার 
গঠিত হলে শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে দেশের 
অস্প্রশা তথা দুর্বলতর শ্রেণী বা তপশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট aap আসন 
সংরক্ষণের পক্ষে মণ্ডল কমিশনের রায়কে 





-. যায়৷৷ তপশীল সম্প্রদায় ও পার্বত্য 
উপজাতিকে আলাদা করে জীইয়ে না রেখে 
যদি অস্পৃশ্যতা তথা বর্ণস্বাতস্ত্ বিলোপ 
করে সকলকে হিন্দুসমাজের মূল স্রোতের 
সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হতো, তবে এরকম 
অমানবিক ঘটনা আদৌ ঘটতো না। এর 
পিছনে হয়তো শ্রীসিংহের নেতৃত্বাধীন 
জনতা সরকারের কিছু yp ডিপ্লোমেসি কাজ 
করে থাকবে, কিন্তু এই সংরক্ষণ নীতি যে ডঃ 
Stee নিজেই তৎকালীন ব্রিটিশ 
করিয়ে নিয়েছিলেন, সে ইতিহাস হয়তো 
অনেকেরই, অজানা নয়! তখন থেকেই 
জীবিকার ক্ষেত্রে সিডিউল্ছ কাস্ট ও 
সিডিউল্ড্‌ ট্রাইব্স্দের জন্য কিছু নিদিষ্ট 
সংখ্যক স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষিত হয়ে 

: আসছিল। মণ্ডল কমিশনের রায়ে তার 
পরিধি ও আসনসংখ্যা বেড়েছে, এই পর্যন্ত 
* এ নিয়ে শ্রী সিংহের উদ্যোগ কিছু অভিনব বা 
* প্রশংসনীয় নয়। প্রশংসনীয় হতো-_যদি এই 
কলস্কিত বর্ণবিভেদ প্রথা ভারতীয় আইনের 
আওতায় এনে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা 

| হতো। কিন্তু ভি পি সিংহের সে উদ্দেশ্য বা সে 
উদ্যোগ ছিল না, ছিল প্রধানমন্ত্রীত্ে টিকে 

থাকবার একটা কৌশলগত উপায় মাত্র। 


কিন্তু কথাটা এতদূর টেনে আনলে 
আমার মুল ‘বক্তব্য কিছু আলাদা । তবে 
আলাদা হলেও এতক্ষণের কথাগুলি 
নিতান্তই যে অপ্রাসঙ্গিক নয়, তা আমার 

' ক্রমিক প্রকাশিত বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত 
হবে। 
রি ভারতীয় সংবিধান ও হিন্দু কোড বিলের 
eR ডঃ আহ্বেদকরের প্রতি আমি 
- শ্রন্ধাম্বিত ছিলাম প্রাক-স্বাধীনতা কাল 


থেকেই। তার মনীষা সম্পর্কে দীর্ঘ বছর ' 


আগে আম যেমন সাময়িকপত্রে লিখেছি, 
তেমনি বেতারেও বলেছি। স্বাধীন ভারতে 
তিনি হন প্রথম কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। তার 
অসামান্য পান্ডিতা ও মনীষার প্রতি 
»প্রন্ধাশ্বিত ছিলেন পন্ডিত নেহরু । গান্ধীজী 
২. পন্ডিত নেহরু দীর্ঘকাল পূর্বেই 















কার্যকরী রূপ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 





করে বৃহত্তর একশ্রেণীর বৰ্ণহিন্দুর অশ্রীতি 
ভাজন হন এবং শেষ পর্যস্ত। অনন্যোপায় হয়ে 
সদলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধ সঞ্ঘের 
সম্প্রসারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
বিষয়টা .কত বড় দুঃখের, ভাবা যায় না। 


ধারার বাইরে থাকতে বাধ্য হয়ে নিজের মধ্যে 
বিষিয়ে উঠেছিলেন তিনি। 'বর্ণহিন্দু 
ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলের একই বেঞ্চে বসে 
পড়বার যেমন অধির্কার ছিল না তার, তেমনি 


করাও ছিল নিষিদ্ধ। এই পরিবেশের মধ্যে 
আপন প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে. 


* তিনি শুধু ভারতেরই একজন উজ্জ্বল ay হয়ে 


ওঠেননি, একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজেরও 
তিনি নজর কাড়েন। বর্ণহিন্দু সমাজের 
অদ্ভুত অদৃষ্টের পরিহাস যে ভারতীয় 


সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এই মানুষটির 


উপরেই ভারার্পণ করা হয় ভারতীয় 
সংরিধান ও হিন্দু কোড বিল রূপায়ণের। 
শেষ পরিণাম দাড়ায় এই যে, তিনি তার 
অনুগামীদের নিয়ে তথাকথিত হিন্দুসমাজ 
থেকে সরে যান। মহাভারতের উপাখ্যানে 
ব্যাধ তনয় একলবাকে এইভাবে একদা 
গুরুদক্ষিণা দিতে হয় নিজের বৃদ্ধাঙ্গষ্ঠ ছেদন 
করে। ব্রাহ্মণ তথা ক্ষাত্র শক্তির কুটনীতি 
সেদিন তপশীল ও পার্বতা উপজাতিকে 
এইভাবে নির্যাতন করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সেদিনের 
ট্রাডশন এই বিশ শতক পর্যন্ত একই ধারায় 
চলে আসছে। এখনো ভারতের নানা অঞ্চলে 
হরিজন নিধন চলেছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 
গান্ধীজী উদ্ভাবিত "হরিজন কথাটি 
অনুমোদন করেননি। তার মতে হরিজন 
কথাটির মধ্যে একটি wee হীনম্মন্য 
অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়_যা অখন্ড 
ভারতীয় সমাজ দেহের পক্ষে দোষাবহ, 
নিন্দনীয় ও আত্মঘাতিস্বরাপ। রবীন্দ্রনাথ এই 
অস্পৃশাতার বিষময়তা নানাভাবে : লক্ষ্য 
করেছেন জীবনে | 


আমি নিজেও নিতান্ত কম শ্রতাক্ষ 
বড় হইলি। একদা যে মফঃস্বল শহরে ত 
বালা ও কৈশোর কেটেছে, সেখানে 
দেখেছি- ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় 
করেননি। কোনো ব্রাহ্ম বা মুসলমান 
পরিবারের কেউ এসে আমাদের ঘরে বা 
দেওয়া হতো। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি কী 
নির্মম অমর্ধাদার দিন গেছে তখন! 'জল-চল 
ও অজল-চল কথা দুটির সঙ্গে আমরা তখন 
খুব পরিচিত ছিলাম। অজলচল অর্থাৎ: 
ব্হিন্দু বাদে বাকী সবাই। । এমনকি পুর্ববঙ্গে 
দেখেছি--এককালে ঢাকা বিভাগের লোকের 





বর্হিন্দুদের ব্যবহৃত -পুণ্করিণী -বাবহার ... 


সঙ্গে চট্টগ্রামের লোকের কোনো বৈবাহিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক ছিল না। 
চট্টগ্রামীদের 'মগ' বলে গণ্য করা হতো। মনে 
আছে__আমি একবার আমাদের স্কুলের এক 
Gre) ও ae শিক্ষককে পায়ে হাত 
দিয়ে প্রণাম করায় তারা আমাকে বুকে 


লোকেরা এরকম একটা ঘটনায় আমার উপর 
প্রসন্ন হননি, বরং et নিক্ষেপ 
করেছিলেন। ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনের 
জোয়ারে অনেক গোড়ামী ধীরে ধীরে কেটে 
যেতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বর্ণহিন্দু হয়েও 
এখনও সাধারণ হিন্দুদের নেই। তদুপরি বিশ্ব 
ey পরিষদের দাবী এবং রাম জন্মভূমি ও 
বাবরি মস্জিদ সঙ্কট বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে 
বর্তমানে এমন একটা অগণতান্ত্রিক 
পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে--যা তাকে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে নতুন করে 
প্রত্যক্ষ ঘংগ্রামে অবতীণ হতে বাধ্য করবে। 
এরকম একটা আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয় 


ভি পি সিংহের প্রধানমন্ত্রীত্বে থাকাকালেই : 


তার বীজ Ge হয়ে স্বরূপ প্রকাশ পায়। 
_কথাটা উঠলো হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়েরই মনোবিকলনের সুত্রে ৷ 

অথচ বিগত মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই 
দেখা গেল-গ্রামীণ জীবনে না হলেও শহুরে 
জীবনে বর্ণহিন্দুরা পোষাকে আশাকে: ও 
আহারে- SSCS কম মসুলমানত্ব অনুকরণ 
করেননি। একদা যে সমাজে মুরগী নিষিদ্ধ 


‘ছিল, এখন সেই সমাজের বছ লোক স্বগৃহে 


ধু মুরগীপালগন ও রজধনহ করেন না, 


ব্রলারের মুরগী বাবলা করে এবং ক্যাটারার 
"মাধ্যমে পারিবারিক উৎসবানুষ্টানে মুরগীর 
মাংস পরিবেশন করে আভিজাতোর পরিচয় 
দিয়ে থাকেন একং সেই সঙ্গে বড় বড় মুসলীম 
ও সাহেবী হোটেলের প্যাটিশ প্রভৃতিতে 
শুকর ও গো-মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করে 
রসনার তৃপ্তি সাধন করে থাকেন। এ ছাড়া 
অসবর্ণ এবং জলচল-অজলচলে বিবাহ তো 
কতই হচ্ছে! অধিকাংশ বর্ণহিন্দুর এখন আর 
খার্টিত্ব বলতে বিশেষ কিছু নেই, বরং বৃহত্তর 
হিন্দুসমাজে বর্ণহিন্দুরা যাদের অস্পৃশ্য, 
অশুচি ও অজলচল করে রেখেছেন, সেই 
নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বৃহৎ সংখ্যক 
, হিন্দুরাই বিশ্বাসে ও সংস্কারে এখনো অনেক 
বেশি হিন্দুত্ব রক্ষা করে চলেছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ তার জীবদ্দশায় এটা দিব্যচিত্তে 
স্পষ্ট বুঝেছিলেন বলেই সাধক ও কর্মবীর 
অশ্বিনীকুমার দত্তকে সন্বোধন করে 
বলেছিলেনঃ “মুচি মেথর মুদী মালা সবাইকে 
পৈতে দিয়ে দিন; হিন্দুর জাত-পাত ঘুচে 


যাক? 


কথাটা যে কতবড় সত্য ছিল, তা বিগত 


একশো বছরে ক্রমেই প্রথর সুর্যালোকের 


মতো স্পষ্ট ও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। হিন্দু 
সমাজের গড়ন এবং তার ক্ষয়িষ্ণুতা ও Sten 
নিয়ে এপর্যস্ত যেসমন্ত মনীষী আলোচনা 
করেছেন, তারা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন 
বর্ণীশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে বৃহৎ হিন্দু সমাজের 
ভিতরে নানা বিভাজনই হিন্দু সমাজের 
ক্রমিক ক্ষয়িকুতা ও ভাঙনের কারণ। যে 
ame ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাবে বৈশ্য ও শুদ্ররা 


সম্প্রদায়ের অনেকটা অংশ বাবসা 
বাণিজোর আথিক স্বাচ্ছন্দ্যে ধীরে ধীরে 
সমাজের উপরের ধাপে স্থান পেয়ে: 






A শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ ১ গাত! 





সমাজ-দেহের অপরাপর অংশ থেকে 
নিজেকে অনেকাংশে বিযুক্ত করে নিল, 
তারাই নানা কুসংস্কার ও ধর্মের দোহাই দিয়ে 
জাত পাতের বালাই নিয়ে অনুন্নত গু 
দুর্বলতর মানুষের উপর orgy বিস্তার 
'করলো। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বৈদেশিক 
শক্তি এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করে এই 
শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সংহতিবিহীন 
শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে Divide and 
Rule নীতিতে এদেশে অধিকমাত্রায় 
নিজেদের শাসকশক্তিকে দৃঢ়তার সঙ্গে 
কায়েম করবার সুযোগ গ্রহণ করলো। ক্রমে 


শিয়া ও সুন্নী দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েও, | 


ইসলাম ও আল্লার ক্ষেত্রে এক। অথচ এক 
হিন্দু দেহ থেকে বহু মতাদর্শী শাখা-প্রশাখা 
বেরিয়ে আসল বৃক্ষের মূল কান্ডকেই নড্বড়ে 
করে ফেলেছে। সেখানে ধারা সমাজের পাঞ্জা 
নিয়ে বসে আছেন, সে পাঞ্জা তারা হাত থেকে 
খসাতে প্রস্তুত নন। ফলে যারা উন্নতকামী, 
আত্মপ্রসারবাদী এবং প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী, তারা 
পাঞ্জাধারী উচ্চতর বর্ণগোষ্ঠীর কাছে প্রকৃত 
সুযোগ ও সহযোগিতা না পেয়ে এবং 
নির্যাতন ও অস্পরশাতাজাত অবহেলার 


কার এতে হতে তার কামের 
বদলে গেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রবর্তিত 


২ এইট পুজা এবং যাগ-ধজ্ঞ-হোম-ঘৃতাহুতিই 


যদি হিন্দুত্বের একমাত্র নিদর্শন হয়, তবে 
বলতে  হবে-হিন্দুমমাজ তার হাজার 
হাজার বছরের রর্তীজিত ধর্ম-দর্শন 


হাস, safes হানিতে.. এমন 


. প্ররোপুরি জরাগ্রস্ত। কিন্তু যথার্থই কি তাই? 


তাতো নয়! তার বৈদান্তিক মতাদর্শের মধ্যে 


যেমন কিছু যাগ-যজ্সের স্থান আছে, তেমনি 
পূজা বেদীর ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে 
তার. মানবিক ধর্ম। সে মানবতার পূজারী, 
বিশ্বমানবের সঙ্গে তার চিত্তের যোগ। 
সেখানে সঙ্কীণতার স্থান.নেই। সেখানে তার 


. গণতান্ত্রিক আদৰ্শই প্রধান! যদি কোনো 
যুগের প্রভাবে এবং কিছু প্রবলতর ' 
্বার্থান্বেষি বর্ণ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধির - 


কারণে সেই উদার গণতান্ত্রিক আদশ pe 
হয়, তবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাটাই MS 
প্রয়োজন; তার অক্ষমতায় গোটা 
হিন্দুসমাজের বিশাল অর্ণবযান মহাসমুদ্রে 
কখনো নিমজ্জিত হতে পারে না। 

তাই আজকের প্রগতিশীল যুগে 


'এর্কবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌছে 


বিশেষভাবে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে হিন্দু 
সমাজ থেকে বর্ণস্বাতক্ত্রা ও সম্প্রদায়গত 
বিভেদ ঘুচিয়ে জাত-পাতহীন এবং 
অন্পৃশ্যতাহীন এক অখন্ড উদার হিন্দুসমাজ 


.. সংগঠিত করে তোলা । সেখানে দেবমন্দিরে 


তেমনি সামাজিক যাবতীয় কর্মে তারা সমান 
অংশীদার ও সংযুক্ত থাকবে। সেখানে এমন 
নয় যে, ব্রাহ্মণের কাজ চমঁকার অধিকার 
করবে, eet মেথরের কাজ. ছুতোর গ্রহণ 
করবে। সেখানে প্রতোকে নিজের নিজের 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থেকে সকলের সঙ্গে 
সমভাবে ধর্ম পালন করবে। সেখানে ay 
বা তপশীল কিম্বা উপজাতি সম্প্রদায় বলে 
কিছু থাকবে না। সবাইকে মিলিয়ে এক উদার 


প্রশ্নই উঠবে না। শিক্ষার ক্ষেতে, বসবাসের 
ক্ষেত্রে, জীবিকার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে. 








থাকবে। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পন্ডিত নেহরুর 
প্রধান মন্ত্রীত্বকালে যখন হিন্দু ম্যারেজ বিল' 
পাশ হয়, তখন তার কেবিনেটের অন্য তম 
মন্ত্রী ড এম সি চাগ্লা সেই বিলের প্রতি 
আস্থা জানাতে না পেরে বলেছিলেন ‘Why 
not Indian Maniage Bil? এবং এই 
সূত্রেই তিনি মন্ত্রীত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে 
হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে 
অবস্থিত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় একই . 
বিবাহ আইনের আওতায় এসে সুস্থ ও 
সুষমভাবে ভারতের নাগরিক অধিকার ভোগ 
করবে। সেখানে কোনো বিরোধের অবকাশ 
থাকবে না। কিন্তু মাত্র ‘Hindu Mariage 
91 "পাশ হওয়ায় ভারতে 
মুসলমান, পাশী, এযাংলো ইন্ডিয়ান প্রভৃতি 
বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধো নীতিগত 
তারতম্য থেকে গেল। যতক্ষণ না এই 
তারতম্য থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ 
গোটা ভারতরাস্ট্ী একই নিয়মের আদর্শে 
পরিচালিত হতে পারছে না। ফলে এক-এক 
সম্প্রদায়ের জনা এক এক রকম বিধিবিধান 
গড়ে উঠছে। তাতে গোটা ভার তরাষ্ট্ুই দুর্বল 
হয়ে পড়ছে । মনে রাখা দরকার যে, এটা 
Bee নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন একজন 
মুসলীম সম্প্রদায়ের মানুষ । অথচ "হিন্দু 
ম্যারেজ বিল' কিন্তু অদ্যাবধি হন্ডিয়ান 
ম্যারেজ বিল'-এ রূপান্তরিত হয়নি । 

তেমনি . ডঃ আম্বেদকর ভার 
সারাজীবনের সংগ্রামের মধা দিয়ে বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন--সমাজের অনুন্নত শ্রেণী বা 
তপশীল সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য রেখে কখনো 
হিন্দুসমাজ দৃঢ়তার সঙ্গে টিকে থাকতে পারে* 
না। এই মানুষটিকে দিয়ে পন্ডিত নেহরু 
'ভারতীয় সংবিধান ও “হিন্দু কোড ধিল' 
আইনে পরিণত করেও ডঃ আম্বেদকর বা 
তার সম্প্রদায়ের মর্যাদার জনা সেদিন 
কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি 
অমিত বিক্রম পুরুষ ডঃ showed তার 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে তপশীল শ্রেণীর জন্য 
কিছু কাজ আইনসিদ্ধ . করিয়ে. তবে 
বেছ্ধধর্মের পথে এগিয়েছিলেন। তার চার 
দশক বাদে ১৯৯০-৯১ সালে ডঃ আস্বেদকরের 
জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে ভারত সরকার 
তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন 
করে মন্ডল কমিশনের মাধ্যমে এতকালে 
তপশীল ও পার্বত্য উপজাতিদের জন্য শিক্ষা 
ও জীবিকার ক্ষেত্রে উর্ধহারে কিছু নিদিষ্ট 
সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলো। তাতে বহু আস্মাছুতি অগ্নিকান্ড ও 





এষ্ৈরিতা ঘটলো। দেশ ও জাতির পক্ষে এটা 


একটা মন্তবড় প্রহসণও বটে। এ প্রহসনে দাহ 
যত, ন্ধালার নিবুত্ধি তত was aR সীতা 
উদ্ধারে গৃহক perm, ate প্রভৃতিকে 
সহকারী পেয়ে রামচন্দ্রের জাত মরেনি 
উপজাতির স্পর্শে তথাগত বুদ্ধের ধর্ম বিনষ্ট 
হয়নি আর তপশীল সম্প্রদায়ের স্পর্শে 
হিন্দুর ধর্ম পচে হেঁজে গেল উনিশ বিশ 
শতকের ভারতে? হিন্দু সমাজ যদি এত 
ঠুনকো ও ভঙ্গুর হয়ে থাকে, তবে ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় একদা তার বিলোপসাধম কেউ 
ঠেকাতে পারবে না । তবে তার অমিত আযু 
লাভের এবং অপরাপর ধমসম্প্রদায়ের সঙ্গে 
মর্ধাদার সঙ্গে সহাবস্থানের একটি মাত্র পথই 
হচ্ছে_-নিজেকে উদার করে স্ব- সম্প্রদায়ের 
সবশ্রেণীর মানুষকে এক তাবুর নিচে নিয়ে 
এসে নবাকালের গণতাস্িক উৎসব 
উদ্যাপন করা। এই উৎসবের cee যে 
দেবতা হাত পেতে সকলের সমবেত অঞ্জলি 


. গ্রহণ করবেন, সে দেবতা কোনো বিশেষ 


শ্রেণীর দেবতা নন, তিনি হচ্ছেন গোটা হিন্দু 
সমাজের অদৃষ্টপুরুষ বা ভাগাবিধাতা। | 


সপ 
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সীমান্তে কাটাতারের বেড়া .. 





- জনগণের আশংকা সা 


এস আবুল হোসেনঃ সীমান্তে কাটা তারের 
বেড়া দেওযা হলেও ' শান্তি আসবে কি? 
এবকম সংশয় দেখা দিয়েছে নদীয়ার 
সীমান্তবর্তী এলাকাব প্রতিটি মানুষের । গত 


কয়েক বছব থেকেই বেডা দেওয়াব কথা ' 


সরকার ভাবছেন! গত ১৯ এপ্রিলের 
কবিমপুরের ফুলবাড়িব ঘটনা সকর্লকেই 
উদ্বিগ্ন কবে তুলেছে! তাই সবকার এই 


সিদ্ধান্তকে পাকা কবে ফেলেছেন।- 


স্বরাষ্ট্রসচিব মনীশ গুপ্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন 
করেন এবং সাংবাদিকদের বলেন, অবিলঙ্ে 
সীমান্ত সিল করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপাবে 
প্রাক্তন বিধায়ক চিত্ত বিশ্বাসের সঙ্গে 
আলোচনা করা হযেছে। উল্লেখ, এই 
করিমপুরেই সাংবাদিক ও সি পি এম নেতা 
অনিল বিশ্বাসের বাড়ি। 


এখন প্রশ্ন হল, কাটা তারের বেডা দেওয়া 
হলে সীমান্তে যে নিষমিত বি এস এফ পাহারা 
আছে, তখন তা থাকবে না, তুলে নেওষা হবে 
৯০ শতাংশ বি এস এফ কে ৷ বি এস এফ বা 
সরকারেব তখন বক্তব্য হযে দাড়াবে, 
আবতো SI নেই” চোবাচালান হবে না, 


" অনুপ্রবেশ হবে না, গরু-মোষ যাবে না, 


সরুলেবই . যাতায়াত হবে বন্ধ। কিন্ত 
এলাকার নবীন প্রবীণ সকলেব সঙ্গে 
আলোচনা কবে জ্ঞানা গেল ভিন্ন একটা দিক। 


দূবদর্শী ওই সীমাস্তবাসীর ধাবণা বা? 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ রাজা পূর্ত দফতব 
সম্পর্কে সম্প্রতি এক অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছে। এই ব্যাপারে রেকর্ড করেছে পূর্ত 


দফতবের অগীন বিদ্যাসাগর few.” 


বিদ্যালয় /সিবি/ পি ডবলু fea অফিস। 
অভিযোগে জানা গিযেছে। এই অফিসটি 


* মেদিনীপুর শহরে কেরানিটোলা চকের ° 
 পার্সব্তী মহাপাত্রদেব বাড়িতে। বিভাগীয়” - i 

SS হচ্ছেন জনৈক সাহা। , ( 
একমাত্র জিপ গাড়িটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে. 
বাবহার করা হয় না। বাইবে থেকে গাড়ি -' 


ভদ্রলোক অফিসে খুবই কম আসেন। এই 
সুযোগ গ্রহণ করেছেন অন্যান্য 
কর্মচারীরাও। অভিযোগে প্রকাশ জনৈক 


করনিক, ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী । অথচ 
কাজ কেড়ে নেওয়া হল। চিন্তা করা যায়? 


অভিন্তা, বাংলাদেশীরা পারে না এমন কিছু 


GR! কাটা তারের বেড়া তারা দু-সপ্তাহও 
বাধবে ন, সব কৈটে যা ছিল তাইহ কবে 


_ ফেলবে। তাহলে এত খরচা করে বেড়া দিয়ে 


কী লাভ হবে। যে ১৫-শতাংশ বি এস এফ 
থাকবে, তাবা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে 


নিশ্চিন্তে। এদিকে যাদের যা কাজ্জ, তাবা তা 


কববেই। তাই এব ফল অস্ভিম্ব প্রসবের 
মতই হযে দাড়াবে । শিকাবপুর সীমান্তের 
জনৈক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বললেন, 


সবকাবেব এটা পাগলামি ছাড়া কিন্তু না। পূর্ব - 
arith, পশ্চিম জার্মানি কাটা তার দিযে ' 


ঘেবা ছিল_জনগণ সবই ছিড়ে ফেলল, 
থাকল ' কিছু? বাংলাদেশে যেরকম 
'বাজনৈতিক্‌ অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ তাতে প্রেধানকাব মানুষ দিন দিন 
আবও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেই। তখন রেডাতেও 
কান্ত হবেনা। 


বি এস এফেব সঙ্গে বি ডি আবেব ১৯. 
. এপ্রিলের সংঘর্ষে পব উচ্চ পর্যায়েব বৈঠক 


হয়। তাতে শাস্তি স্থাপিত হয়। যেভাবে তারা 
মর্টার নিক্ষেপ 'কবেছিল, তাতে- এপাবে 
ভেতরে চার কিমি চর্লে এসেছিল এবং 
লোকজ্জন পালাতে বাধ্য হয়েছিল। তাই 


_ বেড়া না দিষে অনেকেরই ধারণা যেমন আছে 


তেমনই থাকলে ভাল। উপবস্ধু কড়া 
নজরদারি বহাল কবতে হবে। আরও 
ওযাচিং টাউয়াব বসাতে হবে। দেখতে হবে 





ভাড়া করা হয়েছে | মাসিক ছ'হাজাব টাকার 
মত টাকা দেওয়া হচ্ছে বহিরাগত গাড়ির 
জন্য। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের ঘোষিত 


- হলেই শাস্তি। 


সীমান্ত ববাবর কোন পক্ষের নোকেরাই 
কোন রকম নাশকতামুলক কাজ কবছে 


feu! সন্দেহ হলেই তাকে আটক করে 
বিচারের ব্যবস্থা কডা করতে হবে। সর্বোপবি 


."বি এস এফ-কে হতে হবে সতর্ক, সু ও 


নিষ্ঠাবান। পাশাপাশি জনগণের সাহাযোর 


হাত, বাড়িয়ে দেওযা দরকার। অনেকেই, 


আছেন, ধারা আত্মীযন্বল্লনকে সীমান্ত দিযে 
গার করে দেন বাংলাদেশ বেড়াতে। তারা 
দেশের ভেতরের দিকেব আত্মীয় বন্ধুকে 
বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে ওপারে পীঠান। বি এস 
এফ-কে এসবও লক্ষ্য বাখতে হবে। দীর্ঘদিন 
ধরে জ্রনগপের অভিযোগ, -বি এস এফ 


" রক্ষক্র বদলে ভক্ষক হয়ে.দাড়িযেছে এবং 


তারা কোনও সহায়ক ভূমিকা পালন কবে 
না। দীর্ঘদিন ধরে একই ব্যাটেলিযানকে এক 
জারগার রাখা চলবে না। এতে পরিচিতি 
বাড়ে আর পাশাপাশি বেড়ে চলে দুর্গীতি। 
এইভাবেই শান্তি Airs হচ্ছে। সরকারকে 


২ এটাও “ভেবে দেখতে হবে, শুধু বেড়া দেব 


বলে হুমকি দিলেই হয় না। 
বেড়া যখন wren হচ্ছেই, তখন 


' সীমান্তবাসীর আবেদন, সরকার যেন বি এস 


এফ-এর সংখ্যা না কমান। যে সংখ্যক ফোর্স 


আছে তা কমানো বা সরানো চলবে না। 


তাদেব ডিউটি wre কড়া করতে হবে। 
এবার তাদের দারি বেড়া রক্ষা। বেডা রক্ষা 


বায়সংকোচন নীতিকে ধারাবাহিক ভাবে 


নামানোর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা 
কবলেন তিনি এই ঘটনাকে। ' 


রাজ্য পূর্ত দফতরের অধীন পি ডব্লু ডি 
‘বীরভূম ডিভিশনের crane ভুরি ভুবি 
- অভিযোগ পাওয়া শিয়েছে। বীরভূম জেলার 
" সিউড়িতে অবস্থিত এই অফিসে অনিয়মিত 


দেখা হচ্ছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে বাবা | 


নেওয়া হবে। 


গরু পাচার রোধের আইন 
নিয়ে সরকারি গড়িমসি 


কুমার ঘোষঃ গরু . পাচার রোধের নতুন 
আইন প্রণযনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখনো গড়িমসি করায় রাজ্য সরকার ক্ষুক্ধ। 
গরু পাচাব এখন সীমান্তে একটি বড় 
সমপ্যা। এই নিয়ে রাজ্য সরকার বেশ 
কযেকবার কেন্দ্রীয় সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন, fey কোন ফল হয়নি। সীমান্ত 
সংলগ্ন_ জেলাগুলিব আইনশৃঙ্ধলাও এই 


একই কাবণে উদ্বেগজনক৷ ' 


এক গোপন Aa জানা গেছে, সীমান্ত 
সংলগ্ন বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে গরু 
ছুরির বড় 'আড়ত গড়ে উঠেছে। এখানে 


প্রতিদিন ৫০০ থেকে ১০০০ গরু জমা পড়ে। ' 


* এগুলি বেশিরভাগই সীমান্তের এপার থেকে 
গোপনে পাচাব করা। " 

আরও উদ্বেগজনক খবর হোল, 
বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন কিছু এলাকায 
গত তিন বছরে আরও নতুন প্রায় ১৮টি 
গো-মাংসের আড়ত গড়ে উঠেছে। যাবা 
প্রতিদিন আবব রাষ্টরশুলিতে তাদের প্রব্য 
রপ্তানি ক্বচ্ছে। বাংলাদেশ সরকাবও এ সব 
চোরাকারবারিদের খুব একটা ভালো চোখে 
দেখছেন না। কারণ তারা শুধু কর ফাকি 
দিচ্ছে তাই নয়, সে দেশে গো মাংসেরও এক 
কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে ফেলেছে। ফলে 
বিভিন্ন মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন 


a 






১৯৬৯-এ আলিপুরদুয়াবেব কিছু উদামী 


মানুষ-সৃমবাষ ভিত্তিতে প্রেসটি চালু করে। “ 


সমবায় দপ্তরেব অনুমোদনও মেলে। 
অনুমোদন নং ১/২০-৯-৬৯। 

প্রেসে আপত্তিজনক ও দেশদ্রোহী 
কাগজ ও দলিলাদি ছাপা হয়_এই 
অভিযোগ তুলে ১৯৭১-এ একদিন প্রেসে 
হামলা করে পুলিশ। উক্ত সমবায় প্রেস 


. সোসাইটির সম্পাদক অনিল তালুকদার 


জানিয়েছে, কংগ্রেসের মদতেই পুলিশ এ 
হামলা চালায। সমবায়টিব অংশীদাবদের 


'৭১-এ প্রেসে হামলা চালায। মহকুমনত্ 


_ তদানীত্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডি এন. 


মন্ডলের উপস্থিতিতে আলিপুরদুয়ার 


_ কোস্থিত সমবায় প্রেসটি তছনছ কবে 


কেবল তাই নয়, হামলা হয় সমবায় সমিতির 
সম্পাদক অনিল তালুকদারেব বাড়িতেও + 
উল্লেখ্য, সমবায় সমিতির Frere জমির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত 2 arabe অংশীদাবদেব 
প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ হাজাব 


দেওয়া হয়। বোর্ডের অন্যান্য সদস্য হন 
নির্মল চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুভাষ সরকার, 


" প্রেসটির জনৈক কর্মচারী অনিল সরকার 


এবং সমবায় দপ্তরের অডিটর আশুতোষ 
পাল। এ বোর্ড কিছুদিন কোনক্রমে প্রেসটি 


-চালায়। তালুকদারের অভিযোগ, দূর্নীতি 


এবং চুরি প্রেসটিকে ধংসের পথে নিয়ে ষায়। 
পরে অডিটর পাল বদলি হয়ে অন্যত্র চলে 


কেনা বেচার যে হাট বসে তা বন্ধ করে দেওযা 
প্রযোজন। কাবপ এক শ্রেণীর দালাল D সব 
হাট থেকেই গবিব চাষীদেব টাকার লোভ 
দেখিষে গক কিনে সীমান্ত পার করাচ্ছে 
তাই afore কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত গরু 
পাচাব রোধের আইন প্রচলন করা এবং 
৷ কার্যকর করতে 'কড়া নির্দেশ দেওযা। 


গেলে প্রেসটি বন্ধ হযে যায। দেখা যায 


- প্রেসের আসবাবপত্র পর্ধস্ত একে একে চুরি 
" হয়ে যায। পীড়ে থাকে জমি সহ প্রেস গৃহটি। 


সমবায় ' প্রেস .সমিতিব সম্পাদক 
জানিয়েছেন, কংগ্রেসি নেতারা জমি ও 
গৃহটিতেও এক কংশ্লেসিকে দখল দিয়ে 
থাকেন। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যবসায়ী 
আজও বহাল তবিষতে সেই দখল বজায় 


উদ্যোগই সবকাবি তবফে crea হযনি। 
প্রেসটি তদানীন্তন কালে সমবায় সমিতির 


} 
চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 
৬১ মট লেন, কলকাতা ১৩ 





উরি 





“তিতাস একটি নদীর নাম’ 
ধাত্বিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি 





মুকুল গুহ 





.একটু আগে এসে পৌছেছিলাম, সঙ্গে 
মেহমান রয়েছে, নন্দন কর্ণধারের স্বপ্নের 
স্থাপত্যে বসে পড়ন্ত বিকেলে অপেক্ষা 
করতে হল । নির্মানের ১৭ বছর পরে 
দর্শকদের জন্য মুক্ত একটি চলচ্চিত্র 


অপেক্ষামান। তাদের 
বাতাসেও বুঝি, একই উত্তেজনা | পরে 
জেনেছি নন্দনে ক্রমাগত ‘হাউস ফুল' 
হচ্ছে | প্রথম প্রদর্শনী থেকেই হাউসফুল 
দেখলে খত্বিক অবশ্যই খুশি হতেন। 
হতেন কি? অন্তত ঝত্বিক-পত্রী সুরমা 
ঘটক যে হয়েছেন সেটা বোঝা গেল 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঠার কথায় | মর্মস্পর্শী 
স্মৃতিচারণ করলেন পরিচালক বাসু 
SHOE, একেবারেই সাজানো গোছানো 
নয় এমন দু-চারটি কথায় আস্তরিক 
হয়েছিলেন তিনি, ঠার জ্যেষ্ঠ পরিচালকের 
প্রতি শ্রদ্ধায়। প্রযুক্তিগত কৌশলের 
“নৈপুন্যের আশ্চর্য ধারণ ক্ষমতার কথা 
উল্লেখ করলেন গৌতম ঘোষ । শ্রদ্ধা 
জানালেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও | বলা 
বাহুল্য খাত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রতি 
, তো নিশ্চয়ই, নন্দন কর্তৃপক্ষের কাছে এবং 


অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও, 
ছবিটি দর্শকদের কাছে উপস্থিত করার 
জন্য, আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ রইলাম | 

বিরতিহীন yet চল্লিশ মিনিটের 
ছবিটি নি্ধিধায় সীমারেখা টেনে দিল 
জীবন. আর মৃত্যুর মধ্যখানে, বোধ আর 
নিশ্চেতনার জগতের মধ্যখানে, ভালবাসা 
আর না ভালবাসার মধ্যখানে, মানুষের 
আর না মানুষের মধ্যখানে । অদ্বৈত 
নির্মিত দেবী প্রতিমা আবরণ নতুন মাত্রায় 
উন্মোচিত করলেন aes) আমরা 
প্রতিমাপূজার বহুমাত্রিক. আবাহন দেখে 
অস্থির হয়ে গেলাম | এই অস্থিরতার আর 
এই নামই কি খত্বিক কুমার ঘটক ? 


জলে পা ডুবিয়ে বাসন্তী স্থির | জলের ছন্দ, 
বৃষ্টির ছন্দ, বাসস্তীর চলার ছন্দ, আবহ-র 
ছন্দে মিশে এক বিষাদের পরিমন্ডল রচনা 
করে | দূরে একবার দেখা যায় খনি চিহ্নের 


Wea জন্য, তিতাসের মতন গতিময় 
জীবনের জন্য | তারপর বালুর মধ্যে ডুবে 
যেতে যেতে তার চোখে স্বপ্ন ভেসে ওঠে । 
তালপাতার ধাশি বাজাতে বাজাতে 
কিশোর অনন্ত হাওয়ায় দুলতে থাকা সবুজ 
শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত ছুটে 
আসতে থাকে । বাসন্তী দেখে, আর 
দেখে | সরে যাওয়া, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া 
তিতাসের চর ভরে যায়, সবুজ শস্যে, 
সেখানে নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনা বিলীন 
হয়ে যায় নি | ধূমা পটভূমি যেন অচিরেই 
জীবনের স্পন্দনে হরিৎ হয়ে যাবে । মৃত্যু 
সেখানে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর | অর্থবহ শুধু 
জীবন, আর স্বপ্নের সম্ভাবনা | 


করেছেন | মির্নাভায় মঞ্চস্থ হওয়ার সময় 
কিংবা তারও অনেক আগে থেকেই । এ 
সম্পর্কে তার ভাবনায় চল্লিশ বছর আগের 


ওয়ারশিপ হিসেবে দেখা যেতে পারে | 
“এর কাছে রি-এস্টাব্রিশ করা. | 





সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য 
রাজনীতি সেখান থেকে কখনই দূরে সরে 
থাকতে পারে al খত্বিকও পারেননি | 
তিনিও আই পি টি-এর সেন্ট্রাল স্কোয়াডের 


প্রথম সারিতেই অবস্থান করেছিলেন, 


সক্রিয় কর্মী হিসেবেও | 
“তিতাস'-এর কোন অংশকেও অন্যটির 
থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। 
চিত্রনাটা, সংলাপ, সিকোয়েন্স, ক্যামেরার 
ব্যবহার, অভিনয় সবই যে একে অপরের 
ওতঃপ্রতভাবে মিশে রয়েছে | কোন 
ইনডোর শুটিং হয়নি এই ছবিতে | সবটাই 


আরিচাঘ ট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি! 


অঞ্চলে এবং অবশ্যই তিতাস নদীতেই 
একটানা পনেরো দিন। ভাটি অঞ্চলের 


সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে যে কথা স্পষ্ট 
হয়, তা হল, পরিচালক শুটিং চলার সময়ে 
কখনই পরিকল্পিত গন্ডীর মধ্যে নিজেকে 
আটকে রাখেন নি। না সংলাপে, না 
সিকোয়েলে | অর্থাৎ শুটিং পর্যায়ে ছবিটি 
তিনি নিজের গতিতেই এগোতে 
দিয়েছেন। ছবিটি শেষ হওয়ার পর 


এসবের জন্য কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি হলেও 
হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কারও চোখে 
ভারসাম্য নেই মনে হলেও হতে পারে | 
কিন্তু বাস্তবজীবনে নিখুত ভারসাম্য কারই 
বা থাকতে পারে, ঈশ্বর কিংবা শয়তানের 


ছাড়া । কিন্তু vies তো মানুষের ছবি 
উপহার দিতে চেয়েছিলেন | মানুষের 
জীবনের । Ss যন্ত্রণার এবং 
উত্তরনেরও | তাই এর সবটাই স্বাভাবিক, 
না থাকলেই হয়ত একটা গল্পকাহিনীতে 
পরিণত হত | খত্বিকের নির্মিত হীরক খন্ড 
নয়। 

আর বুঝতে পারি ওই নির্মানের 
সার্থকতা | আমি আর আমার মেহমান 
যখন ফিরছি তখন ফিরে আবার দেখা হয় 
নন্দন উদ্যানে দেখা দূর থেকে আসা সেই 
যুবক-যুবতীদের | মনে হল তাদের যেন 
আরও ঘনিষ্ঠ হতে দেখেছিলাম | দু একটি 
সংলাপ কালে যেতেই বুঝলাম এই ছবির 
জীবন তাদের তাড়া করে ফিরছে। মৃত্যু 
নয়, বর্তমান প্রজন্ম ছবিটিকে গ্রহণ করেছে 
দেখে খুশি হলাম আমরা । 


1 





PATNG 
পরিবেশ দুষণ 


তড়িৎ Pare: কল্যাণীর মানুষ আজ 
প্রচন্ড পরিবেশ দূষণের মধো দিনযাপন 
করছেন। সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। 
ব্যান্ডেল থামাল পাওয়ার স্টেশনের উড়ন্ত 
ছাই এবং বিষাক্ত গ্যাস কল্যাণীর মানুষকে 
ক্রমশই শংকিত করে তুলছে। 

ব্যান্ডেলের পঞ্চম ইউনিটটিতে সম্প্রতি 
পরিবেশ দূষণ রোধে কিছু বাবস্থা অবশা 
নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাকি চারটি ইউনিটে 
সেই ধরনের কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি। তবে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, 
তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন বাকি ইউনিটগুলির 
Gali 

কল্যাণীর এ ব্লকের মানুষ আরও একটি 
সংকটের মুখোমুখি। একটি এল পি fe 
প্লান্টের (আলায়েড আরোমেটিকের) 
দাপটে এ ব্লকের দক্ষিণভাগের মানুষ 
দিশাহারা । এল পি জি সারা আকাশে ছড়িয়ে 
দেয় কালো ধোয়া, যা প্রতি মুহূর্তে এলাকার 
পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। স্থানীয় 
যুবকল্যাণ সমিতি ওই কারখানার 
কর্তৃপক্ষকে বারবার এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। 

কলাণী নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি 
থেকে এ অভিযোগও করা হয়, রাত্রিতে 
প্রচন্ড আওয়াজ এলাকার মানুষের বিশ্রামকে 
বারবার fee করছে। এবং কর্তৃপক্ষের 
অসহযোগিতা এলাকায় ধীরে ধীরে উত্তেজনা 
সৃষ্টি করছে। শব্দ-দৃষণ মানুষের কতটা ক্ষতি 
করতে পারে সে সম্পর্কে এলাকার যুবকেরা 
পরপর কয়েকটা আলোচনা সভা সংগঠিত 

এই মডেল টাউনশিপ আজ অনেক 
সমস্যার সম্মধীন। রাস্তাঘাটের অবস্থা 
শোচনীয়। অনেক রাস্তা বহু বছর ধরে 
মেরামত হচ্ছেই না। Or, এ-৯, এ-১০, 
এ-১১-র রাস্তা প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । অথচ, 
সরকারের নজর নেই। এই রাস্তাগুলিকে 
কাচা রাস্তা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। 
গরমের সময়ে এই রাস্তায় ধুলোর ঝড় আর 
বর্ষায় কাদা মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। 
পশ্চিমদিকে একটি কালভার্ট যা চারটি 
রাস্তাকে যুক্ত করেছে তা বহুদিন ধরে ভাঙ্গা 
অবস্থায় পড়ে রয়েছে৷ যান-চলাচলের ক্ষেত্রে 
অতান্ত বিপজ্জ নক এই রাস্তা । 

বর্যায় জলবন্দী হওয়া এই অঞ্চলের 
মানুষের সহাক্ষমতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে ' 
দিয়েছে। অল্প বৃষ্টিতেই জল দাড়িয়ে যায়। 
জল নিকাশীর কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা 
কর্তৃপক্ষের নেই। অনেক ড্রেনই পরিস্কার না 
হওয়ায় প্রায় বন্ধ ৷ বর্ষায় জল দাড়িয়ে যাওয়া 
নিতানৈমিত্বিক ব্যাপার | 

কলাণীতে ২০০ কিমি, পাকা পিচের 
রাস্তা আছে। তার মধো ১৫ কিমি. বাসরুট। 
নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি প্রায় ৭৭,০০০ 
টাকা বছরে পায় রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের 
জনা | এই সামানা টাকায় এই বিশাল কমযজ্ 
সম্ভব নয়। সম্প্রতি পি ডবলিউ ডি একটি 
কর্মসূচী নিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে 





দশ] দর্পণ | শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ 


মহামেডান স্পোর্টিং আর ইটবেঙ্ল অনেক বেশি ‘সেট’ টিম: 


লিগ ফুটবলে মুশকিলে পড়তে পারে গতবারের 
চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান 


এখন এই মুহুর্তে কলকাতা ময়দান বেশ 
ফ্যাকাসে | তবে ক্রীড়াপ্রেমীদের চিন্তার 
কারণ নেই, জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই 
ময়দান জমে উঠবে | দিনের শেষে ক্লান্ত 
অফিসঘাত্রীরা বাসে-ট্রামে উঠতে পারবেন 
না। প্রাণবন্ত তরুণদের দাপটে তারা 
কিঞ্চিৎ বিরক্তও হবেন । কারণ লিগ 
ফুটবল শুরু হয়ে যাবে। ভারতীয় 
ফুটবলের মক্কা কলকাতা-_ _কল্লোলিনী 
কলকাতা-_কেন ? তা আবার মানুষও 
অনুভব করবেন | 

লিগ শুরু হচ্ছে ২৮ মে। আর 
সুপারলিগ ১ জুন । কিন্তু ময়দান প্রথম 


সুতরাং সমর্থকদের মধ্যে তার রেশ লিগ 
মরশুমে বজায় থাকবেই | ফলে গ্যালারি 
সব সময়ই টগবগ করবে উত্তেজনার 
কিন্তু মাঠের মধ্যে 


? সুপার 
ডিভিশনের ১৫টি দলের মধ্যে 
মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল আর 


কেন ? টুটু বসু পকেট থেকে লাখ পনের 
খরচ করেছে যে! দিল আছে 
ভদ্রলোকের !” কিন্তু গতবারের 
পারফরম্যান্স ধরে সবকিছু হয় কি ? যদি 
তাই হত তবে '৯০-এর লিগে ওরকমভাবে 
ব্যর্থ হত না ইস্টবেঙ্গল | আবার সেই 
দলটাই প্রায় চিমাকে ছাড়া ত্রিমুকুট 
জিতল | অন্মুদিকে পুরো নব্বই ব্যর্থতা 
দেখানোর পর +৯১-র গোড়ায় সেই দল 


জিতল | আর লিগে যারা সফল হল সেই 
মোহনবাগান তারা সারাবছর কোনো ট্রফি 
জিততে পারল না | বছরের শেষে এসে 
ইস্টবেঙ্গল খেলেনি বলে সহজে জিতল 
এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ। 


অবশ্য একথা ঠিক গতবছর লিগ শেষ 
হওয়ার পরই ইস্টবেঙ্গল শ্যাম থাপার 
জায়গায় নায়িমউদ্দিনকে নিয়ে আসে 
কোচ করে। নায়িম এবারও তাদের 
কোচ | তিন প্রধান এবার নবীনদের কোচ 
করেছে | এদের মধ্যে নায়িম সবচেয়ে 
অভিজ্ঞ । ১৯৮২, ৮৩ এবং ৮৫, 
৮৬__চার বছর তিনি মহামেডানে কোচ 
ছিলেন | Sa আমলে প্রচুর সাফল্য 
পেয়েছে মহামেডান | আর ইস্টবেঙ্গল 
এসে গত বছর তো ত্রিমুকুট জয়ের সাফল্য 
পান তিনি | এই সফল্য ময়দানে বা সারা 





সুভাষ দত্ত 
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ময়দানের সু" 

ভট্টাচার্যের সময়টা একেবারেই ভাল যাচ্ছে 
না। গত মরশুমে ফুটবল জীবনের 
অপরাহ্নে দাড়িয়েও তিনি ছিলেন খ্যাতির 
মধ্যগগনে | স্টপার আর স্ট্রাইকার দুটো 
পজিশনেই অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন। 
ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের জালে মোট 
চারবার বল ঢুকিয়েছেন | সুব্রতর কাধে 
চেপেই লিগ বৈতরণী পার হয়েছে পি 
কে-র দল। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর 
মোহনবাগান-বি এন, আরের লিগ 
ডিসাইডিং ম্যাচে লাখ মানুষের "সংবর্ধনা 


সুব্রত | লিগের পর রোভার্স, ডুরান্ড, ডি 
সি এমএ সাফল্য না পেলেও 
মোহনবাগান শতবার্ষিকী কাপে 
ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করে সম্মান 
ধাচান সুব্রত | মরশুমের শেষ টুর্নামেন্টের 
ফাইনালে টি এফ এ-এর বিরুদ্ধে সুব্রতর 
গোল আছে। 


সেই শুব্রত এবার মোহনবাগান টিম 
থেকে বিতাড়িত | সময়টা সত্যিই খুব 
খারাপ যাচ্ছে ওর । চমকে উঠবেন না । 
একটু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আজকাল 
কর্তৃপক্ষ সুব্রত Shorts শোকজ 
করেছে। সুব্রত আজকালের পেইড 
কলামনিস্ট | সুব্রতর মতই এই রকম 
পেইড কলামনিস্ট হলেন প্রসূন ব্যানার্জি, 
সুরজিৎ সেনগুপ্ত, গোপাল বসু প্রমুখ | 
apa প্রকাশনায় মাসে একটি 
'বাইলাইন' স্টোরি বের হলেও মাসের 
গোড়ায় ৫০০ টাকার চেক গৌছে যায় 
খেলোয়াড়দের কাছে | আবার ফুটবল বা 
ক্রিকেট মরশুমে পাচ-ছয়টা লেখা বের 
হলেও একই সম্মান মূল্য চলে যায সংশ্লিষ্ট 
খেলোয়াড়দের কাছে। 

সবাই জানতেন '৯০-৯১ সুব্রতর শেষ 


কোনো, একজনকে বাদ দিয়ে ইস্টবেঙ্গল 
গতবার ট্রফি জিতেছে । নায়িম বলেছেন, 
“যে দল পাবো তাকে নিয়েই একনিষ্ঠ 
কাজ করে যাব। সাফল্য আসবেই | 
সাফল্যর পেছনে দৌড়ে লাভ নেই।” 


নায়িমের গুরু অরুণ সিংহও অমন কথাই 
বলেন। 
সাব্বির এবছরের গোড়ায় 


মহামেডানের দায়িত্ব নিলেন | এসেই দুটি 
ট্রফি । এর আগে দীর্ঘদিন মহামেডানে 
খেলেছেন তিনি | পরিবেশটা ভালই 
জানেন | মীর মহম্মদ ওপর সচিব হওয়ায় 
ক্লাবের আর্থিক অবস্থা ভালোর দিকে | 
ভারতীয় যুব দলে হাঙ্গেরির কোচ যোশেফ 
গেলির অধীনে কাজ করে সাবিবর 


গেছে । বাংলা দলের দায়িত্ব নিয়ে 
ভৌমিক '৮৭তে নিজের ঘরে সন্তোষ ট্রফি 
জিতলেও গতবছর দারুণভাবে বার্থ হন । 
বড় ক্লাবে এবারই তার প্রথম । তিনি হাতে 
পেয়েছেন : তনুময় বসু, অতনু ভট্টাচার্য, 
তাপস চক্রবর্তী, সুমিত মুখার্জি ; সুজিত 
দত্ত, অনিরুদ্ধ কোলে, কবির বসু, শরাফ 
আলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র, 
অচিন্ত বেলেল ; সুদীপ চ্যাটার্জি, প্রশান্ত 
সাহা, দেবাশিস মিত্র, সঞ্জীব দত্ত, 








মরশুম | গত বছর রাজনীতির সুব্রত 
‘কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি সঙ্গে 
দল-বদলের শেষদিন (২৭ এপ্রিল) 
মোহনবাগানে নাম নথিভুক্ত করার সময় 





থেকেই সুব্রত বলে এসেছেন এটাই আমার 
শেষ বছর । আমি খেলব না অবসরের 
সিদ্ধান্তে, এরকম সংবর্ধনা পেয়েছিলেন 
সুব্রত | কিন্তু মার্চে এয়ারলাইন্স: কাপ 
চলাকালীন সুব্রত সিদ্ধান্ত পাপ্টান। 
আজকালের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান 
পত্রিকায় সুব্রত সকলকে বিস্মিত করে 
বলেন আমি আবার খেলব | অবসরের 
সিদ্ধান্ত ক্লাবকে তো চিঠি দিয়ে জানাই 


নি। ত্রিবান্দাম ফেডারেশন কাপে আমাকে 
পাঠানো হয় নি। নতুন কর্মকর্তাদের 
একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন | 
তা চক্রান্ত যতদিন আমিই ততদিন | 


বর্তমানে এই সাক্ষাৎকার বের হবার পর 
থেকে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায় | সুব্রত 
খেলতে চাইছেন | সুব্রতকে আদৌ 
মোহনবাগান রাখবে কিনা এটাই ময়দানের 
সব থেকে বড় ইস্যু হয়ে দাড়ায় | সুব্রত 
ইস্যুতে 'আজকাল' ধরাশায়ী হয়ে 











: 
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জানতেন এটাই আমার শেষ বছর | সেই 
অনুযায়ী এয়ার লাইন্স ট্রফি আমার শেষ 
টুর্নামেন্ট । আপনাদের কোন সাংবাদিক 
এই শেষ টুর্নামেন্ট খেলতে নামার আগে 
আমি কি ভাবছি সে ব্যাপারে কেউ 
জিজ্ঞাসা করেন নি। বর্তমানের তরুণ 
সাংবাদিকটি কিন্তু করেছিলেন | ক্রেডেটটি 
ওর প্রাপ ছিল | তাই বলেছি । .সুব্রতর 
জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে অশোক দাসগুপ্ত 
তুলোধোনা করেছেন তার অধীনস্থ 
ক্রীড়া-সাংবাদিকদের | আর বিতাড়িত 
হবার পর সুব্রতকে নির্দেশ দিয়েছেন 
সাক্ষাৎকার নয় । যা বলার আমাদের 
বলবে | নয়তো তোমাকে খতম করে 
দেব । সুব্রত তাই কোন বাংলা পত্রিকাকেই” 
সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন না। সুব্রতর বক্তব্য 
ওর অনুরাগীরা শুধু আজকালেই জানতে 





দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ [এগারো . 








“FER সেন ও অগ্নিদেব চ্যাটার্জি । সম্প্রতি . 


Re স্টুডিওতে । প্রথম পর্যায়ের কাজ 


সবাই যে যার মত সরে 'পড়ে | তখন 
আবুর মানসিক কষ্ট হয় | সেইসময় আবু 
ভাবে at সে অস্তৃত একদিনের জন্য 
সুলতান হতে পারে তাহলে এব প্রতিশোধ 
নেবে | বেইমানির উপযুক্ত সাজা দেবে | 
, এইকথা সুলতানের কানে যায় | সুলতান 


“ আপাতত থাক | সব আগে থেকে জানিয়ে 
" দিলে সিরিয়াল দেখার মজা নষ্ট হয়ে 


মধ্যে রয়েছে ননীবালা, রাক্ষসগণ, ডাইনি, 


রীতা কয়বাল, গৌতম চক্রবর্তী, মাঃ বিটু,. 
দেবিকা মিত্র, স্বাগতা বসু, সংযুক্তা দে 


হয়েছিল সংঘর্ষ, ১৯৬৯ _সালে। এই 
ঘোষণার পর চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক 
আরো উন্নত হয় | এবং ১৯৮৯ সালেব মে 


১৯৮৯ সালের ১৫ থেকে ১৮ মে 
" গরবাচেভ চীনের পার্টির তখনকাব সাধারণ 
সম্পাদক চাও চি ইয়াং, প্রধান নেতা তেন 





করার পরেই হোমগার্ডদের বিষয়ে সুষ্পষ্ট 


পারে, সম্প্রতি লোকসভা এবং বিধানসভা 


আন্দোলনের পঞ্চ নামতে বাধ্য হবে বলে 


তিনি উল্লেখ করলেন | So 
ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ 


দায়িত্বে আসছেন ডাঃ সূর্য মিশ্র সূর্যবাধু 
মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড় বিধানসভা 
আসন থেকে দাড়িয়েছিলেন | ভদ্র, সৎ 
21৮৭ ৬ 
উল্লেখ্য; বৃহত্তম জেলার সভাধিপতি 
হিসেবেও কাজ চালিয়েছেন ডাঃ মিশ্র। 
মন্ত্িত্বে অভিষেক ঘটতে চলেছে সত্যসাধন 
চক্রবর্তীবও | ঠিক হয়েছে, চাকদহ 


. বিধানসভার আসন থেকে সত্যবাবু জিতে 


এলে উচ্চশিক্ষা দফতবের ভার দেওয়া 
হবে। মন্তরিত্বের তালিকায় ঝাড়গ্রাম 


বিধানসভা আসনের সি পি এম প্রার্থী বুদ্ধ ' 


'সি পি এম । এই অর্থে আদিবাসীদের জন্য 
নতুন মুখের প্রয়োজন বলে অনেকেই 
উল্লেখ করেছেন | মন্ত্রিত্বের তালিকায় আর 
এস পির ক্ষিতি গোস্বামীর নামও স্থান 
পেয়েছে । ক্ষিতিবাবু আর এস পি-র রাজ্য 


, কমিটির নেতা । জনসংযোগ ভালো। 
সর্বপরি রাজ্য সি পি এমের শক্ত যতীন ' 


চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন 
ক্ষিতিবাবু। আর এস পি-র রাজ্য কমিটি 


সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষিতিবাবুকে রাজি ' 


কবানোর চেষ্টা হচ্ছে। 


কাজে যুক্ত ছিলেন | এই অভিযোগ ওঠায় 


১ম পৃষ্ঠার পর | 


এর নেপথ্য পটভূমি অবশ্য অনেক আগে, : 


থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল । ' 

১৯৮৮ সালে জুলাই "মাসে বিভিন্ন 
সাধুদের নিয়ে হরিদ্বারে একটা বৈঠক 
হযেছিা। এই বৈঠক থেকেই 


রামজন্মভূমি সংঘর্ষ সমিতি’ তৈরি করা . 


হয়েছিল | ঠিক হয়েছিল, ভারতের প্রতিটি 
জেলায় সংঘর্ষ সমিতির আন্দোলন গড়ে 
তোলা হবে | এছাড়াও অযোধ্যাকে ঘিরে 
ore জেলার গ্রামে শ্রামে হিন্দুদের 
একত্রিত করতে হবে। কর্মসূচি ঘোষণা 
হওয়ার পরেই আস্তে আস্তে উত্তেজনা 
ছড়াতে শুরু করে | উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে 
বাবরি মসজিদ আযকশন কমিটির পাস্টা 
ভুষ্কাবের | বাবরি কমিটি থেকে বলা 
হয়েছিল, ১ লক্ষ মুসলমান বিতর্কিত স্থানে 
লং মার্চ কববে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ 
তৈরি হল বজরঙ দলের মাধ্যমে । 


প্রতিবাদে: উত্তরপ্রদেশের অক্টোবর মাসে . 
হরতালও হয়েছিল | প্রচার এবং পাল্টা | 


প্রতিরোধের মাধ্যমে উত্তেজনা কিন্ত 


জিইয়ে রাখা হয়েছিল | ১৯৮৯ সালে ২৯ 


সর্বত্র হইচই শুরু হয়েছে । প্রসঙ্গত 


হিন্দু পরিষদ বি জে পি এবং genre দলের 


| কর্মকর্তারা এই বিষয়ে সমস্ত কিছু জানা 


সন্বেও চুপ করে আছেন বলে কংগ্রেস 
নেতা সুব্রত মুখার্জি-দাবি করেছেন৷ 





বিদ্যুৎ বাড়াবার সরকারি পরিকল্পনা 
এক নতুন রূপ পেতে চলেছে 1 তাই যদি 
হয়, তবে পশ্চিমবাংলার উত্তর-পর্বাঞ্চলে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াবার প্রয়াস স্বাগত" । 
তাই গত বছর অনুষ্ঠিত কনফেডারেশন 





বাল্জীব গাঞ্ধীর প্রিষপাত্র। জানা গেছে, এ 


ধে তারা সমযমত এবং কাজ চালাবাব মত 
উপযুক্ত টাকা পাননি। ফলে তারা কিছুটা 
অসুবিধাব মধ্যে পড়েন এদিকে নিবাচনী 
তহবিলে টাকা যে গায়েব কবে দেওযা হয 
এবকম বেশ কষেকটি নজিব তুলে ধরেছেন 
কংগ্রেস কর্মীরাই। প্রদেশ দপ্তরে বসে এক _ 
কমী বললেন 'গত লোকসভা নির্বাচনে এক 
সাংবাদিক প্রার্থী হয়ে এ আই সি সি-ব বরাদ্দ 
৪ লক্ষ টাকার সিংহভাগ গায়েব করে 
দিষেছেন। সেই টাকা না কি তিনি গ্রামীন 


শিল্পাঞ্চনের এক কর্মী অভিযোগ করল, 'ওই 
প্রার্থী '৭৭ এবং ‘ve a দু-দুটো নির্বাচনে 
প্রার্থী হয়ে আট-দশ লক্ষ টাকা হাতিয়ে 


৭ আর ae, ee. 
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(omar বি জে hae Pe | 
-কমিউনিস্টরা -জিতেছে বলে 


yr জ্যোতি বসুর প্রাক্তন সম্পাদিকা হবেন সুশীলা. গোঁপালন। শ্যামলী দেবী ভেবেছিলেন লোক “স্টেটসম্যান খুব অখুশি iene বসু এমন মানুষদের মুখে শুনি, এবারের 
রাজনৈতিক সচিব, এবং রাজ্যের প্রাক্তন - কিন্তু, কণকদেষী এ আই ডি ডবল্যু নির্বাচনে দলের মনোনয়নটাও তিনি, পেয়ে [১.7 -. নির্বাচনে খুব মারামারি হবে.। বাতাসেও 
বিদ্যুত প্রয়াত শঙ্কর গুপ্তের স্ত্রী শ্যামলী . এফ-এর সভানেত্রী. পদে বসতে রাজি . “যাবেন সহজেই | এই ভাবাই ঠার রাঁল“.|+.মুখা নির্বাচন কমিশনার. টি এন শেসান শোনা যায় সেই ফিসফিসানি। শুনে মনটা , 
একসময ছিলেন বুদ্ধ, বিমান, অনিল, হননি এই কারণে যে তিনি আর এক টার্ম হল রাজ্য স্তরে দলের মধ্যে সব থেকে |:'এবং জামা, মসজিদের শাহী ইমাম যা খারাপ হয়ে যায় । আর কত শ্রাতৃ-হত্যা - 
a ntl a eee Pa অপ্রিয় হয়ে উঠলেন. | বলেন ও করেন তার মধ্যে এক ধরনের .দেখব এ জীবনে ?__সূনীল গঙ্গোপাধ্যায় . 
রাজ্য এমের নেতৃত্বে আশা । ~ | we 7 - a ay + yt ig সন : a ae} * 
মহিলা সমিতির নেত্রীপদ মুখার্জি দাড়ানোর : Re কি হর ছে আনেন 
লাভ | কণক সরে কথা বলছেন। বক্তব্য, এ ‘সম্প্রতি এত সোচ্চার হয়েছেন যে, দিল্লির -লোকে জিজ্ঞাসা করে কংগ্রেস ছেড়ে বি 
কিন্তু বিশেষ করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মহিলা ফেডারেশনের 'ডবল্যু এফ-এর সাধারণ. সম্প সিংহাসনের দিকে তাদের নজর আছে বলে জে. .পি-তে . যোগ 
সঙ্গে তার সম্পর্কে সম্প্রতি চিড় ধরেছে।. সভানেত্রীর পদে আসীন হন সুশীলা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজ্য স্তরে | মনে হয়।__স্টেটসম্যানের পত্রলেখক | কিনা ।--কমলাপতি' ব্রিপাঠীর নাতনি 
বুদ্ধদেববাবুর আপত্তির জন্যই গোপালন। এ নিয়ে দলে কোনও দ্বিমত দলের মহিলা সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন, ইয়ে _ গোলাম মুর্শিদ খান অঞ্জু | 
এবারের লোকসভা নির্বাচনে দলের দেখা দেওয়ার অবকাশ ঘটেনি একবারও | পড়ছেন তিনি । এই কারণেই তিনি দাখিল জনতা দলের হয়ে প্রচার করব, কিন্তু ভোট ৃ 
মনোনয়ন পাননি শ্যামলী ৷ এবং এই কিন্তু মুশকিল বাধে সাধারণ সম্পাদিকা করেছেন এ ইস্তাফা পত্র |" .: , 


বে বাই নেতুক, tan ee এ | দেব কংগ্রেসকে ৷--শাবানা আজমি | 


উহ 


চটিয়ে কারুর পক্ষে যে রাজ্য সি পি এমে 
বেশি দূর এগোনো কঠিন তা শ্যামলী 


ব্যাপক রিগিং করবে ।--যতীন চক্রবর্তী . 


মুসলমানদের কংগ্রেস আবার সঙ্গে পেয়ে 





আপাতত | তবে, ভোটপর্ব চুকলে প্রসঙ্গটি নন্দা কারাতকে বসানো হোক । তবে,এ দেবীর এ পদত্যাগ পত্রের, মাধ্যমেই বোঝা- | ' গেছে তা নয়, তবে গতবার ভুল বুঝে যে | 

চাড়া দিয়ে আবার | পলিটব্যুরো ক্ষেত্রে বৃন্দার স্বাস্থাই প্রধান অন্তরায় হয়ে 'গেল। এখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র কবে | মুসলমানরা আমাদের ছেড়ে চলে শাস্তি পেয়েছে। জ্যোতি বসু তাদের শাস্তি 
এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও আলোচিত ng) . . \ শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায় | গিয়েছিলেন, এখন তারা আবার.আমাদের দিয়েছেন। কিন্ত সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে 
হবে বিষয়টি | রী * ঠিক এই সময়েই বৈঠক বসে সেটাই শুধু দেখার ৷ পাশে এসে দীড়াতে . শুরু যারা অন্যায় করেছে, তারা কি শাস্তি 
বাম জোট - দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত রা রা aU ২ শা = = 

| i খবর আসছে তাতে দশম লোকসভাতেও সরকার গড়ায় কংগ্রেসকে সমর্থন করবে | Toa ere | আসলে আসনের 

- কোনও দলই Fam সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং এটা যে কববে তা বোঝা যায়. ভিউুর ব্যনার্জি সামাজিক , ভাবে একজন ' 
১ম পৃষ্ঠার পর " পাচ্ছে না। অর্থাৎ, গঠিত হতে যাচ্ছে হয়. জ্যোতিবাবুর কথায়। জ্ঞ্যোতিবাবু ৃ প্রার্থীকে চাওয়া হয়েছিল { আমরা 
| তি রনি ae কয়েকদিন আগে বেশ 'জৌরের সঙ্গেই ও পেয়েছি। কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র 
: সম ওপর নির্ভরশীল একটি সংখ্যা বলেছেন, যে যদিও তিনি চান যে কেন্দ্রে রাজ্য রাজনীতিতে এমন অন্যতম 
টি জা See. ee LE 
১০৭টর মধ্যে 49 ] ং a : | কংগ্রেস প্রার্থী অবশ্য 
জিতবে এবং এর সিংহভাগটাই আসনে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় মোর্চাকে বাদ 2 . জনতা প্রার্থী দিলীপ চক্রবর্তী বললেন. দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, এবারও 
পশ্চিমবাংলা ও কেরল থেকে৷ দিলে অন্য কোন দল এমন সরকার গঠন জ্যোতিবাবুর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে | ৮৯ লোকসভা _ নির্বাচনে দেবীবাবু 'জিতেছি। মার্জিন বাড়ার কথাও উল্লেখ 

| করতে পারে ? অক্রেশেই বলা যায়, তেমন এই দাড়ায় যে বি জে পিকে ঠেকাতে | ৫৪৭৩২ ভোটে. জিতেছিলেন 1 সিনেমা করলেন তিনি। 
| সরকার গড়া সম্ভব কংগ্রেস অথবা বি জে : TRS যে হারে খরচ.করেছেন, US = 


অন্তত সি পি এম, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
মেলাতে এগিয়ে আসবে | আর, সি পি" 
এম ওভাবে এগিয়ে এলে সি পি আই, 


আমাদের পরিস্থিতি ভালো হয়েছে | আর 
কিছু না. হোক, এই আসনে জনতা প্রার্থী 


টিন SORE aE তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার ee দিলীপবাবু দাবি করেছেন। হয়েছিল । প্রশ্ন শুনে সামান্য, হাসলেন 

বিহার বা a সম্ভাবনা গড়বে__এমন সম্ভাবনা . নেই বললেই এম তথা বামপন্থীদের সমর্থনে কংগ্রেস তিনি | বললেন, মুসৌরীতে ফিরে যাবেন | 

সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হবে, এমন চলে । প্রথমত, জনতা দলের সঙ্গে বি জে (ই) সরকার গড়লে . জনতা দলের : কলকাতা এবং পরেরবার দিল্লিতে বি জে পি 

SIA ০ AA সম্পৰ্ক তাতে এ দুই দলের মনের একাংশও যে,সে দলে ভিড়বে সে বিষয়ে | উত্তর-পশ্চিম কেন্্রে বি জে পি প্রার্থী এত কার্যনির্বাহক কমিটির মিটিংয়ে যোগ দিতে 

AA মিলন হওয়া কঠিন | দ্বিতীয়ত, সমাজবাদী কোনও সন্দেহ নেই)" ৮ টাকা খরচ করছেন কেন ? এই প্রশ্ন বি জে যাওয়ার সময় প্লেন থেকে নেমে সোজা 

সুতরাং ৪টি বাম দল মিলিয়ে ৭০টি জনতা দল নিশ্চয়ই এমন সংখ্যক আসন এক কথায়, যে দলই সরকার গঠন | পির জনৈকা মহিলা সদস্যা জানিয়েছেন,  কংগ্লেস কার্যালয়ে নিয়ে প্রেস কনফারেন্স 
পাচ্ছে না যার জোরে তাদের সমর্থন করুক না কেন তাকেই বামজোটের ওপব | 


নির্ভর করতে হবে | ব্যতিক্রম শুধু বি জে 





| iD Ses < 
- প্রস্তুতকারক - অশোক চন্দ্র রক্ষিত . 


১৯৩, আন্দুল রোড, হাওড়া-৯ . 





২৬ কউস স্ট্রীট ও কলকাতা ৭০০০০৭, হেলগঃ ৬৮-২২৪৭ |" 





, সম্পাদক -হীরেন বসু | সম্পাদক কতৃক আযজেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ afer RA কলকাতা-৫ থেকে মুফিত এবং ৬১ 9D লেন, কলকাঁভা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


পা 






"শূন্য অবস্থায় গিয়ে পৌচেছে। চলতি মাসে 
(মে) অবশ্য কর্মচারীরা ঠিক সময়ে মাইনে 
পাচ্ছেন | গণ্ডগোল শুর হয়েছে জুন 
মাসকে ভিত্তি করে। 

রাজ্য অর্থ দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র 
জানিয়েছেন, চলতি বছরে বাজেট পেশ 
হয় নি। ভোট অন আ্যাকাউন্টের মাধ্যমে 
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। 
পূর্ব নির্ধারিত কর্মসুচি অনুযায়ী ঠিক ছিল, 
রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নির্বাচনী ঝামেলা মে 
মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে । ৫ই 


সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন। 
এবং এরপরেই বিভাগীয় স্তরে প্রয়োজনীয় 
অর্থ বরাদ্দ করবেন। কিন্তু বর্তমানে 
অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সমস্ত হিসেব পাস্টিয়ে 
দিয়েছে | অর্থ দপ্তরের মুখপাত্র আরও 


দেওয়ার জন্য সামগ্রিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত 
অনিশ্চিয়তার মধ্যে চলে গিয়েছে । এই 














র্পণের প্রতিনিধিঃ এবারের নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিনলঙ্গে পানফ্রন্ট সরকারই 
আবার ক্ষমতায় আসছে। তবে বামফ্রন্টের, 
সংখা কমছে। সি পি এম দল একক 
খ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে বলে সন্দেহ 
দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে বড় রকমের 
ভি না হলেও আসন সংখ্যা বেড়ে ৫০ থেকে 
৩ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর যে 
ব জে পিকে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট তাচ্ছিলা 
বেছে তারা এরাজোর বিধানসভায় ৪টি 
সাসন পেতে পালে পাবার সম্ভাবনা! দেখা 
দয়েছে ১টি লোকসভার আসন । এছাড়া বহু 
সিনে বি জে পি হেরে গিয়েও দ্বিতীয় স্থান 
আদ করবে বলে বনে হয়। 


টি এ বিল ছাড়াও বকেয়া সমস্ত রকমের 
এমনকি 


বন্ধ । গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত 
এবার মাসিক মাইনে বন্ধ হওয়ার সংবাদে 
কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 


রাজ্য মহাকরণ সূত্রে জানা গিয়েছে, 
নির্বাচনের দিন পিছিয়ে যাওয়া এবং রাজ্যে 
ভোট গণনার কাজ পিছিয়ে যাওয়ার জন্য 


এখন বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। 
কেউ নিজেও জানেন না, কি আছে ব্যালট 
বাক্সে ৷ 

সরকারি কর্মচারীদের মাইনে বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে রাজ্য 
ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও । 
ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 
কোনো অবস্থাতেই কর্মচারীদের মাইনে বন্ধ 
করা যাবে না। রাজ্য কো-অর্ডিশেন 
কমিটির পক্ষ থেকে অবশ্য সরকারিভাবে 
কোনো কথা বলা হয় নি। সমিতির পক্ষে 
জনৈক মুখপাত্র বে-সরকারি ভাবে মন্তব্য 
করেছেন, ‘একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে! 


পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০০টি বিধানসভা 
আসনে বি জে পি ফ্যাক্টর হয়েছে। যেসব 
আসনে কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট প্রার্থী কম 
ভোটের মার্জিনে জিতেছিল--কম ভোট 
মানে৫ হাজারের মধ্য মেসব আসনের মধ্যে 
অন্তত ৫০টিতে বি জে পি দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । 
অন্তত ভোট দেখে তাই আন্দাজ হয়েছে । 

এবারে কলকাতারও কয়েকটি আসনে 


বি জে পি aa: কলকাতার ঢাকুরিয়া 


কোন্দে প্রাক্তন eal যতীন চক্রবর্তীর 
জামানত Ge হলার উপক্রম হয়েছে। এই 
কেন্দ্রে আর এস পির ক্ষিতি গ্রোস্বামীই 
এরশর বয় পৃষ্ঠায় 


fre were 


হোল জায়গাটা হল মাদ্রাজ থেকে 
go কি মি দুরে । নিরীহ জায়গা । এমনিতেই 
মান্রাজের মানুষেরা অতাস্ত ভদ্র, শান্ত ও কম 





- কথা বলায় sere চাকরি এবং ব্যবসার 
কাজেই সব সময় ব্যস্ত থাকতে. 


ভালোবাদেন। শ্রীপেরামবুদুরের ক্ষেত্রেও 
একই কথা প্রযোজ্য। হ১শে মে রাত ১০টা 
২০ মিনিটে রাজীব গান্ধী এখানে আসেন। 
প্রত্যক্ষদশীরা জানিয়েছেন, রাজীব এসে 
পৌছেছিলেন রাত ১০টায়। মা ইন্দিরা গান্ধীর 





















সহ 


মুভিতে তিনি প্রথমে মালা রন 
এরপরেই মূল মঞ্চের দিকে এগোতে থাকেন। 

লাল কার্পেট বিছানো ছিল৷ দুপাশে ভিড় 
এবং রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ ধনির মধ্যদিয়ে 


তিনি এগোচ্ছিলেন। তামিলনাডু রাজ্য ... 
কংগ্রেসের সভাপতিকে রামমূর্তির ভাষায়, a 
কে একটি মালা 


'একজন মহিলা রাজীব গান্ধী 
দিলেন। সঙ্গে ছিল বাস্কেটভর্তি ফুল। । রাজীব 
সেই উপহার গ্রহণ করেছিলেন। এরপরেই 
রাজীব মঞ্চের দিকে এগোতে থাকেন। এবং 
তারপরেই প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণের 
আওয়াজ হয়।' কে রামমূর্তির বক্তব্য হচ্ছে 
এটা। অনেরুটা একই সুরে কথা বলেছেন 
প্রণব মুখার্জি। রাজীব গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ 
দিল্লিতে গৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস (ই)-র 
মুখপাত্র প্রণববাবু বলেছেন ' মালা ও পৃশ্প 
স্তবক নেবার পর রাজীব যখন মঞ্চের দিকে 


যাচ্ছিলেন, উখনহ carts বিস্ফোরিত; 
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বিশেষ প্রতিনিধিঃ চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা 
গঠিত হলে এবং চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র 
থেকে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী we অশোক মিত্র 
জিতলে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন--এ সিদ্ধান্ত 
পাকা। আপাতত হিক হয়েছে, 
উপ মুখ্যমন্ত্রীর পদের সঙ্গে তিনি অর্থদপ্তর 
সামলাবেন। ডঃ অসীম দাসগুপ্তকে 
পরিকল্পনা ও উন্নয়নমন্ত্রী করা হবে। ডঃ 
অশোক মিত্র না জিতলেও বামফ্রন্ট সরকার 
পাকাপাকিভাবে উপ-মুখ্মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি 
করতে চলেছেন। অশোক মিত্র না জিতলে 
এই প্রভাবশালী মহল এই পদটি আর বিলম্ব 
না করে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভ্টাচার্যকেই দিতে চান। বলা-বাহছলয এই 
প্রভাবশালী মহলটি হচ্ছে জ্যোতি বসুর 
বিভিন্ন কাজের সমালোচক। এরা মুখে কিছু 
না বললেও, সর্বদা বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডের 
মাধামে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুকে চাপে রাখিতে 
চায়। এদের বুণকৌশলেই ৬ জন সিনিয়ার 
আই এ এস অফিসারকে টপকে এন 
কৃষ্ণমুতিকে মুখ্যসচিব করা সম্ভব হয়েছে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আপত্তি সত্তেও | 

এই প্রভাবশালী "মহল মনে করছে, 
বর্তমানে সারা দেশে যে গভীর অথনৈতিক 
তথা বাজনৈতিক সংকট চলছে, তার 
মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে নিদেনপক্ষে ater 
রাজনীতিতে ডঃ অশোক মিত্রের মত 
বাক্তিত্সম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি 
বিদকে অবশ্যই আনা দরকার। এছাড়া প্রথম 


বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে দ্বিতীয় 
বামফ্রন্ট মস্থিসভার মাঝামাঝি পর্যন্ত সারা 
দেশে কেন্দ্র রাজোর সম্পর্ক নিয়ে একক 
বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন ডঃ অশোক 
faye we মিত্ৰ পদত্যাগ করার বছরখানেক 


. পর একেই কেন্দ্র রাজ্য ইস্যুটি এখন 


ধামাচাপা পড়ে যায়। তাই এই মহলের মতে, 
কেন্দ্রীয় সরকার এখনও যেভাবে দিনের পর 
দিন নানা দিক দিয়ে রাজা সরকারগুলির 
ক্ষমতা সংকুচিত করে চলেছেন তার 
প্রতিবাদের জনা ডঃ মিত্রের মত মানুষের 
প্রয়োজন। এছাড়াও তুলনামূলকভাবে ডঃ 
মিত্র মুখামন্ত্রী জোতি বসুর চেয়ে বয়সে কম 
হওয়ায়, প্রয়োজনে তিনি যখন তখন দিল্লি 
গিয়ে দর কষাকষিতে সক্ষম হবেন। 
এমনিতেই জ্যোতি বসুকে জাতীয় রাজনীতি 
থেকে শুক করে পাটির জরুরি বিষয় 
দেখাশোনা করার ব্যাপারে হিমসিম খেতে 
হচ্ছে, বয়সও প্রায় আশির কাছে পৌচেছে, 
তাই অদূর ভবিষাতে তার পক্ষে এত ঝক্ধি 
সামলানো সম্ভব হবে শা। অতএব জ্যোতি 
বসুর ভার কমাতেই sone মিত্রকে 
অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হবে। ডঃ মিত্র 
দাপটের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
কথা বলে কাজ হাসিল করতে পারবেন বলে 
প্রভাবশালী মহলের বিশ্বাস । 

সি পি এমের এই প্রভাবশালী মহল 
বিশেষ রাজনৈতিক স্টাটেজি হিসাবেও 
অশোক fare উপ মুখামন্ত্রী করতে চায় 


aur পি টি আহ এবং 






EG এন আহ 
শ্রীপেরামবুদূর থেকে ২১শে মে যে খবরটি 
পাঠিয়েছে, তার সারাংশ ঝুলে ধরছি, 
wate থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে 
শ্রীপেরামবুদুরে রাত ১০টা ২০ মিনিটে দুর্ঘটনা 
ঘটেছে। মণ থেকে মাত্র ১০ মিটার দূরে তীর, 


 বিধংসী বোমার আঘাতে চুরমার হয়ে যায় 


রাজীব গান্ধীর মাথা । বীভৎস শন্দ, আলো 
আর গোয়া একটু কমে-এলে দেখা খায় 
রক্তের areata মধ্য পড়ে আছেন নিহত 
ইন্দিরা গান্ধীর সদা নিহত পুত্রের দেহ? 
আশেপাশে আরও অন্তত১৪ জানের ছিন্নভিন্ন 
রক্তাক্ত শরীর । কয়েক মৃহুতের মধো হুলুস্থুল 
শুরু হয়ে যায় চারপাশে) 

পি টি আই এবং EE এন আই প্রেরিত 
সংবাদের মধ্যে এরপরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা 


এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার 






তাদের মতে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে 
নীতির লড়াইয়ে অশোক মিত্র তাকে চাপে 
রাখতে পারবেন। জ্যোতি বসু যা ইচ্ছা তাই 


করতে পারবেন না। পার্টিগত এবং 
প্রশাসনিক দিক দিয়ে জ্যোতি বসুর যে সব 
কাজ সি পি এমের না পসন্দের তালিকায় 


তবে এই প্রভাবশালী মহল আবার 
দেটানায় পড়েছে আর একটি বিষয় নিয়ে। 
তা হল অশোক মিত্র জোতি বসুকে চাপে 
রাখার ব্যাপারে তাদের গাইড লাইন যদি না 
মানেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই প্রভাবশালী 
মহলকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেন, তাহলে কি 
হবেঃ এই প্রভাবশালী মহলে যারা আছেন 
তাদের, মধ্যে. অনাতঘ. হলেন তথা এক 
সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচায। রাজা 
মন্ত্রিসভায় কাগজ কলমে দু নম্বরে ভূমি ও 
ভূমি সংস্কারমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী থাকলেও, 
বওমানে বাস্তবে বুদ্ধদেব ভট্টরাচাধ দুনগ্বরের 
ভূমিকা পালন করেন। বিনয় চৌধুরী বুদ্ধ দেব 
ভট্টাচাযের খবরদাঁবি মুখ বুজে সহা করেন। 
কিন্তু অশোক মিত্র যে বুদ্ধদেব ভট্টাচাযের 
খবরদারি সহা কররেন না, সে কথাটা এই 
প্রভাবশালী মহল স্বীকার করে: এই অবস্থায় 


' অশোক মিত্রকে উপ মুখ্মন্ত্রী করা 


হলে হিতে বিপৰীত হবে বলে কেউ কেউ মনে 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 














দুই] দর্পণ । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ 














কংগ্রেস নামক দলটি বর্তমানে কতটা কি 
ভূষিতে পরিণত, চক্ষুন্মান ব্যক্তি মাত্রেই তা 
জানেন | প্রমাণ করতে অপর ব্যক্তির 
প্রয়োজন হয় না, ওবা নিজেরাই তা 
সচরাচব প্রমাণ করে থাকে । শুনেছি 
দুনিয়ার কোথাও দাসত্বপ্রথা আর নেই | 
কিন্তু ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ-দের এ পুণ্যভূমে এ 
শাশ্বত বস্তু বিলোপ পাবার নয়। 
আর্থ-সামাজিক দাসত্বপ্রথা আজও বিভিন্ন 
রূপে চালু রয়েছে_-_সরকারি 
লোকদেখানো আইন সত্বেও | কারণ, যে 
সমাজব্যবস্থাকে আমরা আজও ধরে 
রেখেছি, দাস-শ্রমিক প্রথা তথা বন্ডেড 
লেবাব প্রথা তারই অপবিহার্য অঙ্গ 
বিশেষ । কিন্তু তৎসত্বেও যা একটা 
অভাবনীয় সত্য তা হল, অর্থনৈতিক 
MIPS না থাকা সত্বেও এক শ্রেণীর 
মানুষের মানসিক দাসত্ববৃত্তির বিপুল 


প্রচলন, যাব নির্লজ্জ অভিব্যক্তি রূপে ' 


কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন 
বিশ্বে একমেবাদ্বিতীয়ম, দাস-পার্টি হয়ে 
আছে | বস্তুত, সাবা বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডে এমন 


আবেকখানা স্যাম্পল দেখাতে পারে তেমন 
সাধ্য কার ? 
এহেন কংগ্রেসিগণেব ধারণা, 


- উত্তরপ্রদেশের বিশেষ একটি পরিবারেই 
তাদের “মেসিযা' জন্মগ্রহণ কবে থাকেন | 
তিব্বতের দলাই লামাগণও এভারে একই 
পরিবাবে জন্মান না। তাহলেও কংগ্রেসি 
দলাই লামা ও দলাই লামীগণ একই নেহরু 


একটা বস্তু নিশ্চযই আছে-__তা সে যতই 
হীন বস্তু হোক না কেন তারও একটা 
হীনতব পরিণতি ঘটে .থাকে ৷ সরল পথে 
যদি না হয়, তাহলে বক্রপথেই | সুতরাং 
কংগ্রেসি দাসত্ববৃত্তির অন্ধ রাগ-অনুরাগ 
আজ অন্যান্য উপায় হয়ে যদি 
.নেহরু-রক্তের সামিধ্য-ধন্য ইতালিয় রক্তের 
মধ্যেই পরমকাম্য “অভ্রান্ত প্রশ্গাতীত' 
দলাই-সম্ভাকে খুজে পেয়ে থাকে, তাতেই 
বা আশ্চর্যের কি আছে ? কেননা, মানসিক 
দাসত্ব একমাত্র অন্ধ অনুবাগের পথ বেয়েই 

চলতে জানে, অন্যপথে Aq | 
অথচ, এতেই এরা ধন্য ! ভাবখানা 
যেন এই ঃ প্রভূপাদ হারিয়েছি, কিন্ত 
পদপন্ম তো মাথায়, তুলে 


প্রভু-জায়ার 
নিয়েছি । প্রভু-বংশের প্রতি আনুগত্যের ' 


SUT থেকে তো মুক্তি চাইনি! 
স্বাধীনভাবে কিছু জানতে চাইনি, বুঝতে 


চাইনি, ভাবতেও চাইনি । অর্থাৎ 
্রিতিহ্য'কে “ইডিয়োলোজি'-কে প্রাণপণে 
ধরে রাখতে পেরেছি! 


কারণেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কোনরাপ 
নীতিগত বিরোধ নেই--তা সে যে যাই 
বলুক না"করেন | যা কিছু বিরোধ তা হল, 
কে কতটা প্রভু সান্নিধ্য পাবে, কে কত বড় 
“ঘান্ডারিন হবে তাই নিয়ে এ কারণেই 
দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন কোনকালে না 
'হলেও কারো চিন্তে কোনও নীতিগত প্রশ্ন 


নেই, প্রশ্ন জাগে না। বস্তুত; অধিকাংশ 
কংগ্রেসি কস্মিনকালেও কোনও দলীয 
নির্বাচন দেখেনি, এবং নিদ্ধিধায় বলা চলে, 
WR আযুঙ্কালে তা দেখবেও না। 
সোনিষা গান্ধীর ব্যক্তিগত 
যোগ্যতা-অযোগ্যতা এখানে আলোচ্য 
বিষয় নয়, এমন কি বিবেচ্য বস্তুরূপেও 
গণ্য নয়। ভার সম্পর্কে কংগ্রেসি 
সিদ্ধান্তটিও ওদেব নিজস্ব ব্যাপার, অন্য 
কারো নয় | তবু বলতে পারেন, ব্যাপারটা 
আর কিছু নয়, একটা অন্তর্বর্তীকালীন 
ব্যবস্থা মাত্র নাবালক রাজপুত্রের 
সাবালক না হওয়া তক একটা ‘এড 
ইন্টারিম' ব্যবস্থা | খাসা ব্যবস্থা | ভারতীয় 


তির পরিণামে 
শ্ৰীপতি নন্দী 
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এঁতিহা-সম্মত পন্থা তো বটে-_যথা রামের : 





সাঙ্গিনক সুভাষচন্দ্র £ রণজিৎ চক্রবর্তী । - 
প্রকাশিকাঃ কল্যাণী চত্রোপাধ্যায। 
মহাবোধি বুক এজেন্সী £৪ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি 
স্ট্রিট কলকাতা ৭৩। দাম কুড়ি টাকা। 

নেতাক্তী সুভাষচন্দ্র সাবা বিশ্বে এখন এক 


 প্রবাদপুরুষ। ১৯৪১ সালের ১৬ ভানুযাবী 


পর্যন্ত ভাব জীবনযাত্রাব সঙ্গে তৎপববর্তী- 
কালেব জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি, 
অথচ তাব মুল নিহিত বযেছে পূর্ববর্তী 
ভাবউয ভীবনযাত্রাব মধোহ। তার জম্ম 
শিক্ষা, সাধনভীবনেব প্রতি অনুবাগ, সিভিল 
সার্ভিসে কৃতিত্বঅর্জন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কবে ডাবতীষ বা্তনীতিতে যোগদান, 
দেশবন্ধুব স্নেহ অর্জন, জাতীয় শিক্ষাপবিষদ 
ও কলকাতা পৌব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ 
War জাতীয় বং গ্রেসেব প্রেসিডেষ্ট পদ 
লাভ, ফরোযার্ড ব্লক গঠন, হলওযেল 
মনুমেন্টেব অপসাবণ, মহাজাতি সদন 
প্রতিষ্ঠা এবং অবশেষে ভাপানে গিযে 


'ইন্ডিযান ন্যাশনাল আমিব সর্বাধিনাযকপদ 


গ্রহণ ও ঝুটিশেব বিকন্ধে লডাই কবে, 


ভাবতেব স্বাশীনতাকে ত্ববাদ্বিতকরণ-_ 


oan নানা ঘটনা উত্তীর্ণ হযে সুভাষচন্দ্র ষে 


এক বিরাট ইতিহাস কূপে আজ পরিগণিত 
এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত মোটামুটি বেশ কিছু 
ভল্লেখযোগা ae প্রকাশিত হযেছে। সেই 
সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থটি এক নতুন সংযোজ্ঞন। 
rat আকাবে বড না হলেও বন্তব্যে 
ভারী। লেখক বণজিৎ চক্রবর্তী একজন 
আদর্শবান দেশব্রতী, একাধিক গ্রন্থে লেখক 
এবং সংগ্রামী ও সত্যাশ্রয়ী মানুষের প্রতি 
শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি । আলোচ্য প্রম্থপ্রণয়নে ভাব 
দৃটি মানসিকতা কাজ করেছে; প্রথমত 
সাদ্নিক oir উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে 
সুভাষচন্দ্রেব প্রতি অনন্য শ্রদ্ধা, একং 
দ্বিতীয়ত সুভাষ বিযযক নানা তথ্য ও 
মন উক্তি সংগ্রহ কবে নিজেব মতাদর্শকে 


fae ও প্রতিষ্ঠিত কষা। 
গ্রম্পের প্রাকভাষে অন উল্লেখ 
কলেছেনঃ 1. কৈশোরকাল CTE 


সুর্যসনাণ সুভাষচন্দ্র জ্যোতিমঁয় দীপ্তিতে 
আমাব পুজার বেদীতে সমাসীন। পরিণত 


বধসে তিনি উপলন্ধি কবেন যে, স্বামী 


প্রতিনিধি রূপে .”" | উদ্দেশ্য অবশ্যই 
মহং_এক চালে ডবল প্রফিট. (১) 


ভাঙন রোধ করা এবং (২) তৎসহ 
গরমাগরম সিমপ্যাথি ভোটেব ফায়দা 
তোলা | সন্দেহ নেই, সামস্ততাস্ত্রিক ধাচে 
গঠিত একটা দলের করণীয় বলতে আব 
কিই বা আছে, থাকতে পারে ? সত্যিই 
তো, লুটপাটেব দেশ এ ভাবতবর্ষে বসে 
বসে আঙুল চুষবে এমন নির্বোধ কি আর 
এঁকটা পলিটিশিয়ান ? অতএব, ফিকিবটি 
বজায় বাখতে হয়, এবং দুর্যোগের মধ্যেও 
সুযোগকে খুজে নিতে হয়, মওকা তুলতে 
হয়! কিন্ত প্রশ্নটি তাহলেও থেকে যায ঃ 
শ্রীমতী সোনিয়ার অভারতীয় আত্ম পরিচয় 


তাব শেষ খেয়ার কাণ্ডারীকে নির্বাচন কবে 
আনে | সামন্তবাদী কংগ্রেসের ইতিহাসই 
আজ এ দলটাকে শ্রীমতী সোনিযার ফুটো 
ডিঙ্গির দিকে ঠেলে নিযে গেল। 


বিবেকানন্দেব আবন্ধ ae ও অভীপ্সাকে 


_ লোকোত্তবপুকষ সুভাষচন্দ্র ated কপ 


দেবেন। জগতে সমম্বযেব বাতাবরণ সৃষ্টি 


কবে মনবধর্মকে তিনিহ সুপ্রতিষ্ঠিত . 


SAA! সেইসঙ্গে চাহ ভাবতেব তথা 
এশিযার মুক্তি। -এবই ভিত্তিতে নানা 
উপাদান সংগ্রহ কবে লেখক রূপ দিযেছেন 
ভাব আলোচা weber, এবং তাব এই 
peta নৈবেদ্য তিনি ভক্তিবিনম্রচিত্রে 
নিবেদনও কবেছেল অকগ্নিহোত্রী পবমতাপস 
শ্রীস্ুভায়চন্দ্রকে। গ্রন্থের ভূমিকায 
(অপ্রতকটি শ্রীতাবাশঙ্কব বদ্দ্যোপাধ্যায 
উল্লেখ কবেছ্ছেনঃ 'সাগ্নিক সুভাষচন্দ্র 
বচযিতা Renew প্রবীণ মননশীল 
কথাশিল্পী শ্রীবর্ণুন্তৎ চক্রবর্তী ug ও তথ্য 
দৃইযেব সতর্ক সফ্বয়ে নিপুণ বিশ্লেষণের 


বিবেকান্দ- ofee মহাবিপ্নবী সুভাষচন্দ্র 
পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাননি। ব্যক্তিকে 
অপ্রকট বেখে কর্মতরঙ্গের প্রবাহে তিনি 
আজও প্রবহমান এবং দুবস্ত ক্রিযাশীল।' 
একে পবম সতা হিসেবে গ্রহণ করে 
আইএনএ সংগঠন থেকে শুক কবে 
Ferma পববর্তীকালেব জীবন ও 
কর্মধাবা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ ও 
নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উক্তি উদ্ধৃত কবে 
লেখক প্রমাণ কবতে চেয়েছেন যে মিথ্যা, 
প্রচাবিত বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীব মৃত্যু 
ঘটেনি। cota মিথ্যা রেণকোজী মন্দিবে 


, OR ভম্মাবশেষ সংবক্ষণ। এমন কি ভাব 


বিবাহর্ঘটত প্রচাবও তাব প্রতি কলঙ্ক 
আবোপ কবা ভিন্ন আব কিছু aa 
শৌলমাধীব সাধু সারদানন্দজী এবং ফুকনই 
ছদ্যবেশী সুভাষচন্দ্র এও যেমন সংশ্যবাদীব 
মলে fates তেমনি উত্তক ৪৫-এ 
কোবিষা: মাঞ্বিষা প্রভৃতি দেশেব মুক্তিযুদ্ধে 
সৃভাযচন্দ্রেব অবদান সম্পর্কে কিছু মানুষ 
অবশ্যই সংশয় পোবণ কবতে পাবে। কিন্তু 
সংশয় আব সত্য এক নয়। সংশয় ঘটে 
অপ্রতাক্ষ অনুমানে, আব সত্য প্রকাশ পা 
হতিহাসেব আলোকে age তম্বৃভিত্তিক 
দপিলে। _ এরকম দলিল এ গ্রন্পে কম 





আমি বলেছি যে, গডসেব জন্য আমাদের 
তি ভিসির বা 


* 
বি জে পি যা অনুভব করে মিঃ ঠকরে তাই 
বলেন ।--ডঃ সুব্কহ্মণ্যম স্বামী । 

* 


সময় এসেছে যখন গান্ধী মূর্তিব জাযগায় 

গডসের মূর্তি বসানো. হবে 1- চগন 

ভুজ্ঞওযাল, বোম্বাইয়ের শিবসেনা মেয়ব | 
* 


ওদের (বি জে পি) মুখে রাম, কিন্ত অন্তরে 

নাথুরাম গেডসে)।- শারদ পাওযাব | 
* 

ভগবান রামকে আমি শ্রদ্ধা করি । কিন্তু 

আমি রাজনীতির জন্য তাব নাম ও সম্মান 

সওদা করি না।-_মাধববাও সিন্ধিযা | 
2 | 


রাম কোন বিশেষ জায়গায় লুকোনো 
নেই । দবিদ্র ও উৎপীড়িতদের ক্ষুধা 


PR তাকে পাওয়া যাবে ।_ চন্দ্রশেখব . 


* 


রাম বি জে পি-র দাস শ্রমিক 
নয় ।-_কমলনাথ | 


bad 


ভোটের মাসি, ভোটের পিসি 
রেফারি ভোটের শেষন 
=বেয়াদপি দেখলে পরেই 
সেই কেন্দ্র পেষণ | 
ফতোয়া শুনে মন্ত্রী বলেন 
গন্ধ আছে গায়ে, 


এই শেষণের এই মেশনে 
দুষ্ট afeara | 
-_আনন্দবাজাবের ছড়া 


* 
রামকে ওরা (বি জে পি) রাস্তায় নামিয়ে 
এনেছে ।--এন টি রামা রাও | 
2. 
আমাকে দেখে কি খুনি মনে হয় 1 অথচ 
সি পি এম প্রচার করছে দেওয়াল লিখছে 
আমার বাজতে ওদেব ১১শ কর্মী নাকি.ফু 
হয়েছে 1 সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। 


* 
আমাদের যে ১১শ কমরেডকে খুন কর 
হযেছে আমরা শহীদদের নামের তালিক 


প্রকাশ করেছি। কংগ্রেস আসলে একট 
ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ।-_জ্ঞযোৰি 
বসু । ; 

x 


গোলমাল হলে প্রথমে আমি সবুজ কার্ড 
দেখাব | তারপর হলুদ কার্ড । তারও পরে 
লাল কার্ড | কিন্ত তাতেও সুবাহা না হলে 
বাশী বাজিয়ে 





উদ্ধাব পানি । লেখক কোনবকম কাপণ্য না 
কবে বক উদ্কতিব এতবেশী সন্থ্যবহাব 
কবেছেন-_যাব পবিমাণ কিছু কম হলেও 
ক্ষতি ছিল না। উদ্ধৃতিব এই অপর্যাপ্ত তাববং 
পাবোক্ষে ভাবীকালেব, কহু গবেষকের 
উপকারে আসবে। প্রসঙ্গত লেখক স্পষ্টই 
tee কবেছেনঃ ভাবতীয বাজনৈতিক 
crema ইতিহাসে 'স্থিতপ্রস্প'ব উজ্জ্বলতম 


দৃষ্টান্ত যদি কেহ থাকেন, তবে ভাব নাম : 


সুভাষচন্দ্র বসু । ভাবতবর্ষেব মুক্তি- 
আন্দোলনের তিনি শুধু পবোধা an তিনি 
সমগ্র মানবন্তাতিব মুক্তিপথেব দিশাবী। 
Ae মতো কঠোব এক FAR মতো 
কোমল হাদযেব মহাপ্রাণ শিব মানুষ 
হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। সেই হৃদয_ যা Mag. 
প্রেমে, ভালোবাসা, ত্যাগে পবিপুণ্‌ যা 
একান্তই স্বামী বিবেকানদ্দের BATT UTES 


2s, অধন্ড ভাবতবধেব জনা পূণ 


স্বাধীনতাব যুদ্ধই সুভাষচন্দ্রেব শেষ যুদ্ধ । সেই 
যুদ্ধেব স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজী। কবি 
মোহিতলাল মজুমদার, বিপ্লবী হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 
প্রভৃতিব_ উক্তিতে একথাব' যোগ্য সমথন 
খুঁজে পেতে কষ্ট হয না। এতদ্বাতীত 
সুবেশচন্দ্র বসু, ঠাকুব এককডি চট্রোপাধ্যায, 
শ্রীপাদ মহেন্দজী, শ্রীশ্রী সীতাবামদাস 
ওষ্কাবনাথ এক এমন কি সুভাষচন্দেব 
বাল্যকালেব fees বেণীমাধব দাসেব 
নানা প্রাসঙ্গিক কথায এই তেজোদৃপ্ত পুকষ 
নানাভাবেই আমাদেব কাছে উজ্জ্বল হযে 
'উঠেছেন। - 

অথচ দুভাগা যে, স্বাধীনভাবতেব 
বাজনীতি Berra এই বিবাট years 
যোগ্য সম্মান দেযনি। কোনো দল তাকে 
"ফিপ্থ কলাম্‌্নিষ্ট' বলে কলঙ্কি৩ কবেছে, 
কেউ বা ডাব প্রতি নীববতা পালন কবে 
তাকে উপেক্ষা কবেছে। দেশবাসীব কাছে 
আজ তিনি অশবীবী, mol অথচ 
“মহাকালেব সত্য ঘোষণা কেউ শুনতে 
পাচ্ছে নাঃ 'অদূব ভবিষ্যতের ইতিহাসে যা 
ঘটবে, তাতে আসমুদ্র হিমাচল কোনো পথে 
কেউ পালাতে পাববে না। একটা ইপুবও নয়। 
The world does not know what bk, 
going on’, 

লেখক শ্ৰদ্ধাবান কিন্তু অন্ধ স্তাবক নন. 


তাই সানগ্নিক Fores case জীবন _ 


টেনেছেন হে সূর্যসনাথ' 
অস্তাচলেব অন্ধকারে বিলীযমান সুখ যেমন 
অমাবাত্রিব তিমির নিশা ছিন্ন কারে দেখা দেং 
দিগন্তে আবার, তেমনি- আবাব তোমা 


লেখকের এই নব নৈবেদাটি বাঙালি শ্রদ্ধা 
সঙ্গে গ্রহণ কববে, সম্দেহ নেই 


সত্যসেবক সরস্বতী 





শা 


জিতবেন। এখানে কংগ্রেস ভোটাবরা দাকং 


সমর্থন কবেন না। তাবা বি জে পির পক্ষে। 


এব ফলে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস ভোট ঘতীনবাধ 

পার্নন। গণনার সময তাব পরিচয পাও 

যাবে। 
কলকাতাষ ROMA মমতা ব্যানার্জি ও 


সিদ্ধার্থ রায ও হাওড়া Sram ন দাসমুদ্লির 


অবস্থা ভাল নয। এবাবে বাম্ক্রম্টেব শরিব 


* দলগুলি চাইছে সি পিএম বিধানসভায় একব 


সখ্যাগবিষ্ঠতা হারাক। আব বি জে *ি 
অন্তত ৮/১০টি এম এল এ নিয়ে বিধানসভা? 
আসুক। কারণ কংশ্লেস এবাজো সিপি এমে 
বিকল্প বা বিবোধী হিসাবে বিধানসভায় মু 
খুলতে পারেনি। বেটা বি ow ft দু'চারট 
এম এল এ নিয়েই পারবে। এটা হলে সি দি 
এমের “দাদাগিরি কমবে। মাতববরিও 
কমবে। অবশ্য এবারের ভোটে একটা নতু 
ঘটনা দেখা গেছে। তা হল বামফ্রন্টের শরিব 
দলের প্রতি সি পি এম- কোথাও বিশ্বাস 
ঘ্লাতকতা কবেনি। 





FAY । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ [তিন 





"কর্মকাণ্ডের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন । 





মর্মান্তিক, সোনিয়া গান্ধীকে কং 
(ই) প্রধান করা দেশের পক্ষে 


লজ্জীকর 


রি 


একলব্য 
—_—_ শশী ীীসআল 


একটি হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ শোকস্তবধ | 
B লেখা যখন লিখছি তখন রাজীব গান্ধীর 
মরদেহ দিল্লির তিনমৃর্তি ভবনে শায়িত | 
বাতাসে বারুদের গন্ধ নিয়ে আমরা চলেছি, 
চলছি অনেকদিন ধরে। আত্মঘাতী 
রাজনীতির কোন খেলায় কতকাল আগে 
থেকে আমরা মেতেছি, কেন মেতেছি এ 
হিসাব বারবার হয়েছে, আগামী দিনে 
আরও বহুবার হবে | নানা দল, নানা জন 
মতামত দেবে | রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা 
কোষাগার থেকে । তবু এক নিপুণ 
aware শিকার হলেন রাজীব গান্ধী | 


দলের হারজিতের সম্ভাব্য 
হিসাব-নিকাশ-_এসবের অনেককিছুই 
ওলোট-পালট হয়ে যাবে এরপর | একটি 
তদারকি সরকার কেন্দ্রে | যে দল তার 
কর্তৃত্বে সে দলের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যেতে 
নির্বাচনী-বিশেষজ্ঞ | এমনই অনিশ্চিত 
অবস্থা দেশের | এমনই তার দুর্গতি যে 
এভাবেই দেশ চলবে জুন মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহ পর্যস্ত। কেননা ভোটপর্ব ও 
গণনাপর্ব নতুন নির্ঘন্ট অনুযায়ী শেষ হবে 
১৮ জুন নাগাদ | 

হিংসার রাজনীতিকে ধিক্কার দিয়েছেন। 
রাজীব গান্ধীর মৃত্যু যে শুধু ঠার পরিবার 
বা কংগ্রেস (ই) দলেই শূন্যতা সৃষ্টি করবে 
তাই নয়, দেশের পক্ষেও এ এক বিরাট 
ক্ষতি Cai কোন শক্তি এ 
হত্যাকাণ্ডের পেছনে, তা হয়ত জানা যাবে 
ভবিষাঁতে | এর সঙ্গে আরেকটি সম্ভাবনার 
কথাও মনে আসে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পর্যায়ের ভোটপর্বে, অসম ও পঞ্জাব সহ 
দেশের লোকসভা ও কয়েকটি রাজোর 


কি ৮ 





এই শিশুদের কাছে নির্বাচনের দিন কোন বিশেষ দিন নয়, আর একটি দিন মাত্র) এইসব পোস্টার তাদের কাছে কোন অথই বহন করে না, যেহেতু নির্বাচনের সমস্ত 


বিধানসভা নির্বাচনে হিসাবের 
ওলোট-পালট হয়ে যাবে । গত মাস 
ছয়েকের সমস্ত তর্কযুদ্ধের ইস্যু মাস 
গিয়ে সহানুভূতির হাওয়া লাগবে কংগ্রেস 
(ই)-র পালে | ভোটের হাওয়ার এতদিন 


ধরে চেনা গতিপ্রকতি পাল্টে গিয়ে 


সহানুভূতি-ভোটে কংগ্রেস (ই) অনায়াসে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে | 


তবে এর একটা বিপরীত দিকও 


আছে। কংগ্রেস (ই) দলের 
দেউলেপনার রাজনীতিটাও অনেকের 
কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে । হাঁ, 


সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেস (ই)-র সভাপতি 
পদে নির্বাচিত করে দলের ওয়ার্কিং কমিটি 
দেউলেপনারই পরিচয় দিয়েছে | একটি 
পরিবারের আশ্রয় না নিয়ে দল থাকে না, 
ভোটে জেতে না-__এই পরিচয় কোন 
গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে লঙ্জাকর | 
কংগ্রেস (ই) এখনো পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম 





দল ' সে দল বারবার একটি পরিবারের 
উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে থাকতে চায়, 
পরিবারতন্ত্রকে জিইয়ে রেখে সংসদীয় 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নীতি-আদর্শের 
কথা বলে যাবে__এটা দলের পক্ষে চরম 


মর্যাদাবোধ থাকলে সোনিয়া গান্ধীকে তার 
মৃত স্বামীর স্থলাভিষিক্ত কংগ্রেস (ই) দল 
করতে পারত না | গণতন্ত্রের নাম করে 
একটি দল যে একনায়কতম্ত্র ও 
পরিবারতন্ত্রের পরিপোষক-_এই কথাগুলি 
দেশবাসী যদি আগামী সপ্তাহ দুয়েকে 
উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে ১৯৮৪-র 
মত সহানুভূতি ভোটের দৌলতে কংগ্রেস 
(ই) অনা দলগুলোকে খড়কুটোর মতো 
উড়িয়ে দিতে পারবে না। 

খোলা মনে এ কিস্তি লেখার সময় 
পর্যন্ত অবশা জানা যায়নি, সোনিয়া গান্ধীর 
সম্মতি কংগ্রেস (ই) ওয়ার্কিং কমিটি 


ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে কী না । তিনি রাজ্জী 
হয়েছেন, এটা ধরে নিয়ে বলা চন্দ মূলতঃ 
সহানুভূতি ভোটে নির্বাচন জয়ের কথা 
মাথায় রেখেই এ কাজটা ওয়ার্কিং কমিটি 
করেছে নেতৃপদ নিয়ে কাজিয়া-সংঘাত 
এড়াতেও এ পথ ওয়ার্কিং কমিটি 
নিয়েছে। এমন চিন্তাধারাও খানিকটা 
সক্রিয় ছিল বলা চলে। তবে 
শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষ কংগ্রেস 
দলকে এজনা ধিক্কার জানাবে | ৮০ কোটি 
মানুষের একটি দেশকে এভাবে অপমান 
করার জন্য জনগণ কংগ্রেস (ই)-কে ক্ষমা 
করবে কী না আগামী দিনের ইতিহাস তার 
প্রমাণ দেবে | 

রাজীব গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে 
মর্মাহত সারা দেশ, হিংসার রাজনাতির 
বলি যে কোন নেতাই হতে পারে, এমন 
ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বাস 
করছি | সব দলের নেতারা ঠাদের 
প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এই নিষ্ঠর 
হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন | 

কিন্তু এসবের মধ্যেও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
লোকজ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 
জনতা দল, বাম দলগুলি ও বি জরে পি 


ক্রমাগত রাভীব গান্ধীর এত নিন্দা 
করেছেন, তারই পরিণতিতে এমন . 


হত্যাকাণ্ড ঘটেছে | সিদ্ধার্থশঙ্করের এই 
ধরনের কথা দশ বছর আগে হেমন্ত বসুর 
হত্যাকাণ্ডের পর তার কথাগুলিকে স্মরণ 
করিয়ে দেয় | হেমন্ত বসুর হত্যার পর 
মুহুর্তের মধ্যে কোন তদন্ত ছাড়াই সি পি 
এম-কে দায়ী করেছিলেন | এই Sey 
নোংরা অভিযোগের ভিত্তিতে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
"৭১-সালের বিধানসভা নির্বাচনে Beil 
ন্যুনতম Bea থাকলে, নীতিবোধ 
থাকলে এবারেও তিনি এ ধরনের 
ন্যক্কারজনক নির্ভেজাল মিথ্যা অভিযোগ 
তুলতেন না। রাজনীতিতে পারস্পরিক 
বাক্যুদ্ধ হবেই, এক দল অপর দলকে 
নীতি, আচরণ, আদর্শের নিরিখে কথায় € 
লেখায় আক্রমণ করবেই | কিন্তু জনতা বা 
বি জে পি বা বামদলগুলির 
রাজীব-বিরোধী বক্তব্যের পরিণতিতে এই 
হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
বিকৃত বিচারবোধ ও রুচিহ্ীনতার 


ধিক্কার জানাই উগ্ৰপন্থী 
কাণগুকারখানাকে যার পরিণতি রাজীবের 
অকাল মৃত্যু : ধিক্কার জানাই কংগ্রেস (ই) 
দলকে যারা সোনিয়া গান্ধীকে সভাপতি 
পদে বরণ করেন ধিক্কার জানাই 
বিস্মৃত হয়ে মিথ্যার বেসাতি করেন এই 
বয়সেও | 


সোনিয়ার নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই 


শিবরাম মুখার্জি ঃ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে 
সোনিয়া গান্ধীর নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। 
বামপন্থী দলগুলো কংগ্রেসের নতুন 
সভাপতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। 
রাজা কংগ্রেসের দুই নেতা সোমেন মিত্র ও 
সুৱত মুখাজি অবশ্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
সভাপতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। একই কথা 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজা। অপেক্ষাকৃত নিশ্চুপ হয়ে 
আছেন প্রিয় ও মমতা। কংগ্রেসের প্রাক্তন 
দুই বিধায়ক we মানস ভুঁইঞা এবং তুহিন 


মিশ্র প্রতিক্রিয়া 


সালের ২৬শে অক্টোবর 
সোনিয়াকে প্রথম কংগ্রেস সভাপতি করার 
দাবি উঠেছিল। হিমাচল কংগ্রেস (ই) কমিটি 
এক সার্কুলারে নির্দেশ জারি করেছিল, 
আগামী ৯ ডিসেম্বর (১৯৮৬) সোনিয়া গাঙ্ষীর 
জন্মদিন। এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার 
সঙ্গে পালন করতে হবে। এছাড়াও 'সোনিয়া 
গান্ধীর পথে চলো নামে একটা আন্দোলন 
তৈরির চেষ্টা হয়। প্রাথমিকভাবে এই উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক 
ভাস্কর পান্ডে। সার্কুলারে বলা হয়েছিল, 
সোনিয়া গান্ধীর পথে চলো আন্দোলনের 
সুত্রপাত ঘটবে উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া 
বস্তি, আজমগড়, গোরখপুর এবং বালিয়া 
শহরে। উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হল, গ্রামাঞ্চলে 
সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করা। 


উল্লেখযোগ্য. ঘটনা হচ্ছে, এরপরেই 
উত্তরপ্রদেশের বড় বড় নেতাদের মধ্যে 
সোনিয়া গান্ধীকে সভাপতি করার জন্য 
রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। 
এরপরেই দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষে 
শ্রমিক শাখা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচ কে এল ভগৎ 


কথা চিন্তা করেই হয়তো বা রাজীব প্রাথমিক 
পরিচয় পর্ব কিংবা প্লাযাটফরমটা তৈরি করে 
দিয়ে গিয়েছিলেন। 


সোনিয়া কংগ্রেস সভাপতির পদ 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটি কি করবে তারাই জানে। 
হয়ত তাকে বোঝানোর চেষ্টা হবে। কিন্তু 
ওয়ার্কিং কমিটি প্রথমেই ভুল করে সোনিয়ার 
সম্মতি না নায় তার নাম ঘোষণা করে। 





চার] FAT । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ 



























"মানসিকতা হলে স্বামীর ভয়ঙ্কর 


একবার কল্পনা করুন | 


বাজনীতিতে যোগ দিতে হয়। 








আসনে নির্বাচন বাকি, যার মধ্যে বেশির ভাগ দক্ষিণী রাজ্যে । 
এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে এই রাজ্যগুলিতে রাজীব হত্যার বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সরচেয়ে বেশি বাড়বে | "তাছাড়া গতরারও কংগ্রেস 
এখান থেকে বেশি আসন পায় | কিন্তু কংপ্রেসি নেতাদের হিসেবে 
গোলমাল করে দিলেন সোনিয়া গান্ধী | এর আগেও কোন কোন 
মহল থেকে তাকে কংগ্রেস সভাপতি করার প্রস্তাব এসেছে | তবে 
এবাবেব ব্যাপারটা স্বতন্ত্র এবং নেতাদের স্বার্থপ্রণোদিত 1 কী নির্মম 
মৃত্যুতে চরম শোকাহতা এক 
নাবীকে রাজনীতির ত্রীড়ানকে পরিণত করার চেষ্টা করা যায় 


সোনিয়া গান্ধীর যে রাজনীতির প্রতি অনীহা আছে সেটা 
-আগেই বোঝা গেছে এর আগে তাকে কংগ্রেস সভাপতি করার 
প্রস্তাবে তিনি কোন সাড়া না দেওযাতে | এমন কি রাজ্রীবের 


“রাজনীতিতে গেলে সোনিয়া তাকে ডিভোর্স করবেন বলেও ভয় 


ছেলেমেয়েরা রাস্তায ভিক্ষে করুক । সোনিয়া রাজনীতিকে নোংরা, 
দুর্মীতিপরাযণ ও wes পরিবৃত বলে মনে করেন | বাজীবও 
রাজনীতি পছন্দ কবতেন না | কিন্তু সঞ্জয়ের মৃত্যুব এগারো মাস 
পরে ইন্ডিয়ান এযারলাইল্সেব চাকরিতে ইস্তাফা দিযে তাকে 


কংগ্রেসি নেতারা মুখে গণতন্ত্রের বুলি কপচান, অথচ কংগ্রেস 


সভাপতি মনোনীত করার আগে সোনিষা গান্ধীর সম্মতি পর্যন্ত 
নেবার প্রয়োজন বোধ কবেন নি | হয়ত এঁরা ভেবেছেন, মেয়েদের 
আবার আলাদা কোন মতামত আছে নাকি ? এবং সকলেই তাদেব 
মত ক্ষমতা fr | 

অতঃপর কংগ্রেসের কী হবে ? ইন্দিবা গান্ধীর মৃত্যুতে যে 
সহানুভূতির হাওয়া উঠেছিল, এবারও কি তা উঠবে? দুই 
সেফোলজিস্ট এর আগে Stra সমীক্ষায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে রায় দিয়েছিলেন | তারা কি আবার 
নতুন করে সমীক্ষা করবেন? পি ভি নবসিমা রাও-কে |" 
সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি কবার ব্যাপারে বিশেষ কোন 
বাধা নেই এবং কংগ্রেস যদি নিরন্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাষ, 
তাহলেও দলে কোন সঙ্কট দেখা দেবে না। কিন্তু সরকার গঠন 


করার সুযোগ এলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন ? এতদিন কংগ্রেস 
নেতারা ধরেই নিষেছিলেন যে, বাজ-পরিবারের লোকেবাই রাজা 


হবে। 


হবেন | অথচ প্রকৃতপক্ষে ভারতে তো রাজতন্ত্র চলছে না | তাই 
নাবালক বাহুলকে রাজা করে বকলমে অন্য কেউ দেশ শাসন 
করবেন এমন হবার নয় | অতএব কংগ্রেসি নেতাদেব মধ্যে যে 
কোন একজনকে দলেব নেতা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতে 


রাজতন্ত্র না হলেও একটা পরিবার চল্লিশ বছর ধরে দেশটা |. ' 
শাসন করেছে। দেশের ভাল-মন্দ সব কিছুর দায়িত্ব বর্তায় 
জওহবলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর ওপর | 

বাজীবের দায়ভায় বেশি নয, যেহেতু তিনি মাত্র পাচ বছর 
ক্ষমতায় ছিলেন এবং অনভিজ্ঞ । সরকাবি মিডিয়াতে এদের 
সম্পর্কে অবিরাম প্রচার চলছে | পরবর্তীকালে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে 
এদের সঠিক মূল্যায়ণ হবে বিশেষ করে জওহবলাল নেহরুর | 
কিন্তু একটা কথা অনস্বীকার্য যে, সারা দেশে যে কংগ্রেস আজও 
প্রভাবশালী, তাব মূলে নেহক-ইন্দিরাব জনপ্রিয়তা | নেহরু-গান্ধী 
পরিবার ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিষেছে। 
কংপ্রেসেরও কি বিদায় নেওয়ার পালা? 


“আমাদের পথ চীনের পথ, চে গুয়েভারার পথ 


“নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী বদল হয়, সিদ্ধার্থ 
বাষেব জায়গায় জ্যোতি বোস আসতে 


ব্যানার্জী আসতে পারে, কিন্ত তাতে আসল 
সমস্যার কিছু সমাধান হয় না | তাই আমি 
বলতে চাই আমাদের পথ চীনের পথ, চে 
গুয়েভারার পথ, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ 1” 
এই কথাগুলি বলেন পশ্চিমবাংলাব 


ওসব জানিয়ে fy হয় না তাই সব 
সমস্যার সমাধান কবতে হলে চাই সংগ্রাম, 
চাই সশস্ত্র বিপ্লব | সশস্ত্র বিপ্লবের পথে 
আনাদেব পা বাড়াতে হবে | তিনি বলেন 
Aa সালে নকশালগন্থীরা 


সশস্ত্র বিপ্লবের পথ’ 


_ কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 


সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করত, 
তাহলে সেটা হত কাপুরুষতা এবং সেটা 
না কবে তাবা সঠিক কাজই করেছে। 
তিনি বলেন, আমবা মন্ত্রীর, গদীতে 
আছি, আপনারা আন্দোলন করুন ৷ দুর্বার 
সংগ্রাম গড়ে তুলুন । আমরা পুলিশের 
লাগাম টেনে রাখব, আর তা যদি না 
করতে পারি তাহলে এ মন্ত্িত্ব ছেড়ে চলে 
আসব | কারণ মন্ত্রিত্ব করার জন্যই আমি 
মন্ত্রী হইনি, সংগ্রামকে এগিষে নিয়ে 
যেতেই আমরা চাই। 

দেশের ভয়াবহ বেকারীর কথা বলতে 
গিয়ে তিনি বলেন, দেশে লক্ষ লক্ষ 
বেকার । হাজার হাজাব চাকরিব 
দরখাস্তের BI জমে আছে । মন্ত্রী হবার 
পর হাজার হাজার ছেলে রাইটার্সে এসে 
আমার পা জড়িয়ে ধরছে ‘একটা চাকরি 
দিন ।' এ ভয়াবহ অবস্থা চলতে পারে না । 
এর বিকদ্ধে লড়াই করতে হবে। 


বিববণ তিনি সংবাদপত্রে দেবেন বলে 
Sia | 


[৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭] 








তাপসকুমার সরকার : সারা বিশ্বে প্রতি 
বছর কম কবে পাচ লাখ মহিলা প্রাণ | 


বাসিন্দা। উন্নত অর্থাৎ পশ্চিমী দুনিয়ার 
নাবীবা এই অকাল মৃত্যু থেকে রেহাই 


পেয়েছেন তাদের উন্নত বিজ্ঞান ও সমাজ - 


ব্যবস্থার ফলে । এমন কি তৃতীয় বিশ্বের 


দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর হারেব চেয়েও 


মাযেদেব মৃত্যুর আশঙ্কা 
বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে । এই 
সংবাদ জানিয়েছে স্বয়ং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
€ছ্‌)। 
এই সংস্থা জানিয়েছে প্রতি বছব তৃতীয় 
বিশ্বে প্রা দুলাখ মহিলার মৃত্যু হয 


' বেআইনিভাবে গর্ভপাত কবতে গিয়ে | 


বাংলাদেশে অস্তঃস্বত্বা মহিলাদেব মৃত্যুর 
কুড়ি শতাংশেব জন্যে দাযী এ বে-আইনি 
গর্ভপাত | ভারতে এই হার আবও বেশি | 
ভাবতে ৮৬ শতাংশ নারী এ একই কারণে 
মৃত্যু ববণ কবেন। কেন এত মৃত্যু ?-এর 


Bar এ সংস্থা জানিযেছে, এর প্রধান 


কাবণ অশিক্ষা | দরিদ্র ঘবে তিন, চাবটি 


সন্তানের জন্মের পর মায়েবা মরিয়া হয়ে - 


গর্ভপাতেব বাস্তা বেছে AA! এরপব 
স্মবণীপন্ন হন গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদেব 
কাছে। এমনিতেই তিনি-চারটি সস্তানেব 
জন্মদানের পর এদেশের মায়েদেব স্বাস্থ্য 
ভীষণভাবে ভেঙে যায় | ফলে গর্ভপাত 


অবস্থায় মাতৃত্ব । যদি 


হাব শতকবা পঞ্চান্ন আব. এশিয়াতে এ হাব 
শতকবা ITA | 


বিকাশশীল দেশগুলিতে were 


এবং সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বেশি হলে 
পঞ্চাশ জনে একজন মারা যান এবং 
কমপক্ষে পনেবো জনে একজন মারা 
যান। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে কমপক্ষে - 
চার হাজারে একজন আর সবচেয়ে বেশি 
দশ হাজাবে একজন মারা যান | অনুন্নত 
এবং বিকাশশীল' দেশগুলিতে জননীদের 
এমন মৃত্যুব হাব বেশি কেন £ এই প্রশ্নের 
উত্তরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছে) বলেছে-_এর 
প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব এবং অজ্ঞতা ' 


অবহেলিত | এই সক মায়েদেব সংসাবে 
জুতো সেলাই থেকে চণ্তীপাঠ সবই করতে 
হয়। এক প্রকাব অসহাষভাবে এদের 
জীবন-যাপন কবতে হয় | 

হু-এর অধিকর্তা জেনারেল এইচ 
মাহলার এ বিষয়ে বলেছেন--“সত্যি এটা 
খুব দুঃখের বিষয় যে, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও 
ওষুধের আকাশ-ছোয়া দামেব জন্যে 
তৃতীয বিশ্বের মায়েদের অকালে প্রাণ দিতে 
হচ্ছে। এব থেকেই তো প্রমাণ হচ্ছে, 
এদেশেব, এই মহাদেশেব মায়েরা এখনও 


মানুষ পিছু একটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্্র খোলা 
হবে | এই সংখ্যায় যদি স্বাস্থ্যকেন্্র খুলতে 
হয তবে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা হবে 
সাতাশ হাজার । ২ এ সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 
নামমাত্র চিকিৎসা খরচে মহিলাদের 
চিকিৎসা ও পবামর্শ দেওযা হবে। 


* তিন: প্রতি পঞ্চাশ হাজার মানুষ পিন্টু 


প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র খোলা, হবে | এই 
ধরনের কেন্দ্রের চারটির মধ্যে একটিকে 
ধীবে ধীরে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যায়ে নিয়ে 
যাওয়া হবে । 

যেভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে 
সেভাবে যদি কাজ শুরু হয় তবে তৃতীয় 
বিশ্বে কোটি+ কোটি মায়েদের অন্তত 
See oe eae গার | 





বাদিয়া রেসিন অঞ্চলের বিপর্যস্ত শড়ক ব্যবস্থা 


| সর্গীরণ EOS ঃ সভ্যতার চবম লক্জা। 


চন্দনপুর। এইপথে কোন যানবাহন নেই।, 


বিস্তীর্ণ এই পথ। দুর্গমও বটে। পাটনা শ্রাম 
বালিযাড়িতে Sat হাটতে গেলে একহাটু 
বালিতে পা ঢুকে যায়৷ এখানে কাজুবাদামের 
চাষ হয। 

মানকৃণ্ডা site বালিয়াডিতে ভরা। 
হাঁটাপঘে বালিয়াড়ি যেমন wars, তেমনি 
আছে ঘড়িবেড়ি, মাঝখান থেকে-সক দুই 
তিন কৃটের নীচু রাস্তা । দুর্গম পথ। পথিক 
প্রতীক্ষায় থাকে কখন শেষ হবে এই পথ 
চলা। পথ চলা কিন্তু শেষ হযনা। এবপরই 
আছে ওড়িশা cok ক্যানেল। সন্তোবপুব 
মীবগোদাগঞ্জ দুই অঞ্চলেই এই খালে কোন 
নৌকো নেই। আছে চাপ। ওড়িয়া ভাষাষ 
ডিঙ্গ নৌকাকে চাপ বলা হয়। খালের পরে 
বাধেব পাশে আছে এই খেয়া। পথিক নিজেই 


এই খেযা চালিয়ে পাব হয খালি। দূর্ঘটনাও 
ঘটে বিস্তব। বাধ দিয়ে নিচে নামতেও দুর্ঘটনা 
ঘটে। এরপরই ধুধু TTS | মিরগোদাগঞ্জ থেকে 
বেদিযা বেসিন অঞ্চলে অবশ্য একটা 
SWE হচ্ছে। তবে সে.পথে কৌন 
শবিবহন নেই। অন্যদিকে সস্তোষপুব খাল 
পেরিয়ে বেদিযা বেসিনের সুদীর্ঘ ৬ মাইল 
রাস্তা যেতে হয় স্রেফ পায়ে ছেঁটে। দস্যুর ভয় 
আছে আছে বিষাক্ত সাপ ‘তার চেষেও ভয় 
বোবো ধানক্ষেতের সরু আল ধরে পথ চলা । 
কোথাও উঁচু টিবি কোথাও নীচু বেশ কয়েক 
ফুট। ধুধু কবা মাঠ। মাঝে মধ্যেই খাল নালা 
খন্দ। কোথাও কাঠেব সেতু, কোথাও জলেব 
মধ্য দিয়েই হাটতে হয়। খালগুলির' সংস্কার 
হয়ুনা ৷ চড়া পড়ে শুখলো হয়ে গেছে। অনেক 
বাজিয়ে Ny eee জেট রানির 
খালগুলোকে। 


| পথের মাঝেই বারবাটিযা প্রাথমিক 
বিদ্যালয়। যেন একটা RE) হাইস্কুল 
আছে মিরগোদাগঞ্জে । এইসব গ্রাম থেকে 


তখৈবট। ধুনো, দেবারও লোক নেই। রাস্তার 
দাবিতে বিডিওব কাছে বহুবাব দরবার 
কবেছে এখানকার মানুষ | কাজেব কাজ কিছু 
হয়নি। অঞ্চল প্রধান RA নেতা মুক্তিপদ 
চক্রবতীও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিরও পঞ্চায়েতের 
টাকায রানাপুকুব থেকে বাবুখা খাট পর্যন্ত 
রাস্তা হবে। তাও ae সেশুড়ে বালি। 








দপণি । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ [গীচ 





আলো - আধারে 


কুমার ঘোষঃ কলকাতার উত্তর এবং 
দক্ষিণের সংযোগরক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক 
Wor বাহ্‌পাসের দুপারে বেআইনি ভাবে 
দোকান তৈরির হিড়িক পড়ায় সাধারণ মানুষ 
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কারণ এ ঘটনা থেকেই 
রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যেতে পারে বলে 
বেশ কিছু সমাজসেবী সংস্থার ধারণা । দ্রুত 


যাতায়াতকারী গাড়ি ঘোড়াও এই রাস্তার 
স্বল্প পরিসরে গতি কমাতে বাধা হবে 
নিঃসদ্দেহে। 


চলেছে। 
চারিদিকে এখন শুধু আপেল বাগিচা 
ছড়াছড়ি | ১৯৭১ সালে আপেল বাগিচার 
পরিমাণ ছিল ২৬৭৩ হেক্টর, ১৯৮৯ সালে =, 
অর্থাৎ ১৮ বছরের ব্যরধানে “তা বেড়ে ১. এই দেবদারু গাছের এতিহা আজকের 


জড়িয়েছে ৫৭৪৪৭ হেক্টর । যে সিমলাতে 


আপেল বাগিচার জন্য ১৯৭০ সালে জমি, চা 


ইস্টার্ণ বাইপাস নিয়ে নানা বিতর্ক আজ 
থেকে নয়, যেদিন থেকে রাস্তার পরিকল্পনা 
শুরু সেদিন থেকেই। এ ফাকা রাস্তায় 
এককালে গড়ে উঠেছিল সমাজবিরোধীদের 
অবাধ মৌরসী পাট্টা। জোরজুলুম চাদা 
তোলা, ভেডি লুঠ. বোমাবাজি এসব ছিল 
নিতানৈমিন্তিক ঘটনা। এর উপর রাস্তার 
দূধারে চোলাই তৈরি ও বিক্রির রমরমা 
কারবার ৷ সেই সঙ্গে নারী বাবসা। = * 

কসবা পুলিশের ক্রমাগত হামলায় সমাজ 





পরে সেই বাগান জুড়ে আপেল বাগিচা 


গাড়ে তোলা হয়। 


| ইতিহাসে তা খোদাই রয়েছে | রাজ্য 


পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার ছিল, হঠাৎ তা বেড়ে... বরাদ্দ করে থাকেন শুধুমাত্র দেবদারু 


হয়ে যাবার কারণ একনাগাড়ে. 


দেবদার গাছগুলি ধ্বংস করা হয়েছে৷ 
FRA জেলার এক সুমিন্দর 


গাছের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন চারা 


বন বিভাগ বছরে মোটা টাকা ' 


বিরোধীরা এখন পিছু হটে আশ্রয় নিয়েছে 
তিলজলা থানা এলাকায়। ১৯৮৭ সাল থেকে 
১৯৯০ সাল পর্যন্ত কসবা পুলিশের কিছু ৩রুণ 
অফিসার যে হারে কেস দিয়েছিলেন তাতে 
সমাজবিরোধীরা আর নঙুন করে এদিকে 
আশ্রয় নেবার সাহস পায়নি। 

আলো- আঁধারের 2 সড়কে এখন সন্ধ্যা 
হতেই বিভিন্ন বয়সী যুবতীদের আনাগ্গোনা। 
এরা কেউ স্থানীয় নয়। দক্ষিণের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে এখানে আসে। বিকেল চারটে থেকে 
রাত নটা পর্যন্ত বারুইপুর, ক্যানিং, 
লক্ষ্মীকান্ত পুর প্রভৃতি লাইন থেকে এই সব 
যুবতীরা প্রথমে বিজন সেতু এবং পরে ইস্টান 
বাইপাস বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। 

পুলিশের ধারণা এরা অতান্ত দরিদ্র 
পরিবারের মেয়ে। এভাবেই এদের কজি 
রোজগার চলছে। তবে এদের এভাবে বিপথে 
নামাবার পিছনে 2 সব গ্রামের কোন কোন 
মহিলার যোগসাজগ থাকে। ছোট 
কারখানায় কাজ করবার নামে প্রথমে তাদের 
শহরে আনে এবং এই লাভজনক কাজে 
প্ররোচিত করে। 

কথা হচ্ছিল বিমলার সঙ্গে । বয়স প্রায় 
২৬। হাতে শাখা, কপালে Pras প্রথমে 
বোঝবার উপায় নেই যে সে খরিদ্দারের 
আশায় দাড়িয়ে আছে কসবা বাস ডিপোর 
কাছাকাছি রাস্তায়। বলল-_বাবু একটা 
কাজের আশায় বহু জায়গা ঘুরেছি। কাজ 
পেয়েছিলাম  শিয়ালদহের এক প্লাস্টিক 
কারখানায়। কিন্তু ওখানে নিরাপত্তা ones | 
সকাল থেকে সন্ধো অমানযিক খাটুনি, তার 
মধোই এই শরীর নিয়ে টানাটানি। পেটে 
খিদে, ঘরে চারটি মানুষের অভুক্ত পেট। কি 
করব বাবু গ্রামের এক মেয়ের হাত ধরেই 
এখন এ পথে নেমেছি। রাত দশটায় বাড়ি 
ফিরি, হাতে থাকে প্রতিদিন ৫০ টাকা । 

এ সবের মাঝে তিলজলা থানা এলাকায় 
“এখন আবার কিছু ছিনতহি- বাক্তদের 
দৌরাত্মা বেড়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে 
এরা ভালো মানুষের মতো রাস্তা বরাবর বসে 
থাকে। রাতের আধারে সুযোগ মতো নিরীহ 
মানুষের উপর হামলা চালায় | 

এদের দৌরাত্মা বেড়েছে বিভিন্ন ভেড়ি ও 
শবজি বাবসায়ীদের জনা। কারণ ওরা ভয় 
দেখিয়ে ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হিস্যা 
আদায় করে থাকে বলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী 
অভিযোগ জানিয়েছেন। তাই ছিনতাইবাজ 
ও সমাজবিরোধী দুইয়ে মিলে এখন এ এক 
মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। 

পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় চোলাই 
তৈরি ও বিক্রি রেকর্ড করেছে, যা 
প্রশাসনকেও হাল-আমলে বেশ: ভাবিয়ে 
তুলেছে। এখানকার তৈরি 'উৎকৃষ্ট' চোলাই 
ইস্টার্ন বাইপাস ডিঙ্গিয়ে চলে যায় শহর ও 
শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তে। রাতে ঠেলাগাড়ি 
বোঝাই হয়ে উপরে তরকারীর বোঝা চাপিয়ে 
ওসব চোলাই দূর-দুরাস্তে চলে যায়। 

এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দিয়ে বাস এবং 
অন্যানা যানবাহনের সংখ্যা প্রচুর বাড়লেও 
বাড়েনি নিরাপত্তা। ফলে সাধারণ মানুষের 
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একটিও এখন আর নেই, সব কটিতেই 
এখন বিরাজ করছে আপেল ধাগিচা । 

নতুন নতুন জমিতে আপেল বাগিচা 
করা নিয়ে রাজা সরকারের নিকটও প্রচুর 
অভিযোগ আসছে । অভিযোগে রলা 
হচ্ছে, একশ্রেণীর ব্যবসায়ী টাকার লোভ 
দেখিয়ে কষিজমিকেও আপেল বাগিচা 
করবার প্রলোভন দিচ্ছে। কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে জমি জবরদখলেরও অভিযোগ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


সুযোগে কটা মাস যে হারে কালো টাকা 
ওড়ে তার কোন হদিশই রাখেন না কেন্দ্র 
অথবা রাজ্য সরকার | বলতে বাধা নেই 
এই সুযোগে. সরকারি আমলারাও 
মোটামুটি বেশ কিছু কালো টাকা আমদানি 
করে থাকেন | এসব খরচ কমানোর চেষ্টা 
দূরে থাক, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। 
দেশের ২৪টি রাজোর একটি রাজ্য 
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী খরচের তালিকার 
দিকে চোখ ফেরালেই যে কেউই বুঝবেন 
সমগ্র ভারতবর্ষে কি হারে টাকা Sure | 
১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসের 
ভোটের খরচের তুলনায় মাত্র ১৬ মাসের 
ব্যবধানে ১৯৯১-এর নির্বাচনী খরচ 
বেড়েছে দ্বিগুন। ১৯৮৯ সালে 
পশ্চিমবঙ্গের খরচ হয়েছিল ১৯ কোটি 
টাকা | এবার নির্বাচনী বাজেটে খরচ ধরা 
হয়েছে ৪০ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৫ হাজার 
টাকা | অর্থ দপ্তর অবশ্য খরচের অঙ্ক বৃদ্ধি 
পেতে পারে বলে জানিয়েছে । খরচের 
হিসেব নিয়ে লমুখ্য নির্বাচনী অফিসের 
সগেখঅর্থ দপ্তরের খটাখটিও লাগছে | 


সাধারণ সম্পাদক বসম্ত মান্না পুলিশের 
ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পুলিশ 
পরোক্ষভাবে কর্মচারীদের সাহায্য করে। 
কিন্তু, আইনানুযায়ী কর্মচারীদের সামান্য 
সরে যেতে হয়। 

কমিশনে লক আউটের প্রশ্নে হাজির হন; ' 
অথচ মালিক উপস্থিত হন না । মালিক: 
২২৬ ধারায় একটি মামলাও করেন | কিন্তু 
কর্মচারীরা স্টে-অর্ডার ও পরবর্তী পর্যায়ে 
ভ্যাকেট করিয়ে নেন। 

এতদিন কেটে যাওয়া সত্বেও অজস্তার 
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২৫৯টি | ভাঙা-চোরা ব্যালট বাক্স বাতিল 
করবার নির্দেশ আসায় জয়পরের দাগা 
স্টিল কোম্পানি, তামিলনাড়ুর ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও 
মাদ্রাজ-রাজস্থান থেকে ব্যালট বাক্স আনা 
হচ্ছে | মোট WH লাগবে ২ লক্ষ ৮২ 


ঃ 


খুলতে ৩২০টি হট লাই বাবদ ডাক ও তার 
বিভাগকে দিতৈ হচ্ছে ২৬ লক্ষ টাকা 
খরচ | এছাড়াও হুকুম দখল করা ৩৫ 
হাজার গাড়ির ভাড়া গুনতে হবে | দিতে 
হবে বিশে ভাতা সহ ভোট কর্মী ৩ লক্ষ 


কোন সরকারই এ ব্যাপারে খরচের সঠিক 
হিসেবপত্র দেন না | তাই মোট খরচটাও 
নির্ধারণ সম্ভব হয় না। এরপর আছে 
রাজনৈতিক দলের নিজস্ব খরচ | বছর 
বছর পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা স্তর 
পর্যন্ত একটা না একা ভোটে যে খরচ হয়, 
তাতে রাজ্যের অর্থনীতিতে যে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
১৯৫২ সালে ভোটের খরচ যেখানে ছিল 
১০ কোটি, ১৯৯১-তে তার পরিমাণ 


গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত অভিশাপ হয়ে দেখা 
দেবে না তো? 


খুজে পেলেন না। কর্মচারীরা তাদের পি 
এফ.-এর টাকাও পাননি | ৮ বছর ধরে পি 
এফ.-এর টাকা বাকি । বিশ্বস্ত সূত্রে খবর 
মালিক অজন্তা বন্ধ করে দেবেন এবং 
এইখানে অনা বাবসা করবেন | 

৩৫ জন কর্মচারী অজস্তার গেটে মিষ্টির 
দোকান করে নিজেদের দিন চালাচ্ছেন 
খুব কষ্ট করেই চলে । অনেকে দেশে ফিরে 


তবে একটি কথা বারবার মনে হয়েছে 
বামফ্রন্ট সরকারের সববৃহৎ দল সি পি 


: এমের অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের 


সদসারা যদি গত তিন বছরে তাদের 
সমস্যা সমাধান করতে না পারেন অনা 
শ্রমিকরা কি করবেন ? 





ছয়) দপণ । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ 


১। রাজীব পৌঁছলেন, 


ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতিতে 
মালা দিলেন * 


২। নামলেন, ভি আই পি 


(রাত ১০-২২ টা) 





'৮০-র ২৩ জুন থেকে শুরু 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ ১৯৮০ সালের ২৩শে 
জুন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ 
পত্র সঞ্জয় গান্ধী এক নিদারুণ প্লেন দূর্ঘটনায় 
মারা গেলেন। ভারতীয় রাজনীতির 
ইতিহাসে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের 
শুরু। ভেঙ্গে পড়া মা ইন্দিরা গান্ধীর পাশে 
এসে দাড়ালেন রাজীব? একের পর এক ঘাত 
প্রতিঘাতের মধা দিয়ে এগিয়ে চললেন। 
১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর। ভারতীয় 
রাজনীতির ইতিহাসে আরো একটা কালো 
দিন। নিজের বাড়িতে দেহরক্ষীর দ্বারা নিহত 
হলেন ইন্দিরা গান্ধী ৷ রাজীব গান্ধী সেদিন 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সফরে। মেদিনীপুর 
জেলায় কাথিতে বি বি সির সংবাদে ভেসে 
এল মৰ্মান্তিক দুঃসংবাদ ৷ ইন্দিরা গান্ধী নেই। 
এক মুহূর্ত দেরি করলেন না রাজীব। বিশেষ 
বিমানে চলে এলেন দিল্লিতে ৷ প্রধানমন্ত্রীত্ের 
পদে অভিষেক ঘটলো সোঁদনই। শুর হল 
রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের aga আঅধায়।'৮০-র ২৩শে জুল 
থেকে যার শুরু । শেষ হল ২১শো মে ১৯৯১ 


ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতান্ত্রিক 





হঁতিহাসে নেহরু-গান্ধী পরিবারের করুণ 
পরিণতিকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করার 
সময় এসেছে। রাজীব গান্ধীর মৃত্যু প্রমাণ 
করে দিয়েছে; ভ্যারতবর্ষের বুকে 
বিচ্ছিন্নতাবাদ অনেক গভীরে প্রবেশ 
করেছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঙ্ষীর 
তা এবং রাজীব গান্ধীর মৃত্যু আরো একটা 
জিনিস প্রমাণ: করেছে। তা হল, 
নেহরু গান্ধী পরিবারের একজন সদসাকেও 
বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাখতে চাইছে না। ১৯৪৪ 
সালের ২০ আগস্ট, রাজীব গান্ধী 
জল্মেছিলেন। নেহরু তখন ব্রিটিশ 
সাম্্রাজারাদীদের কারাবাসে। ভারতবর্ষে 
উত্তাল হয়ে উঠেছে, ব্রিটিশ তুমি ভারত 
ছাড়ো। এক অন্তত রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে 
রাজীব গান্ধী পুথিবীর প্রথম আলো 
দেখেছিলেন। কৈশোর পযন্ত দেরাদুনের 
বিখ্যাত দুন স্কুলে পড়াশুনো করেছেন 
নেহরু পরিবারের অস্বাভাবিক বাস্ততার 
মধোও রাজীব ছিলেন শান্ত, সংযত । দুন 
স্কুল থেকে লন্ডনে । সেখানে ট্রিনিটি কলেজে 
মেকানিক্যাল ইঞ্জনিয়ারিং পড়তে শুর 
করেন। এই সময় কাজ করেন একটা 


দোকানে । AGE প্রথম আলাপ ইতালির 
মেয়ে সোনিত্বা মাহইনোর সঙ্গে । ১৯৬৮ সালে 
২৫শে ফেব্রুয়ারি বিরাহসুত্রে আবদ্ধ হন। 
রাজীবের বয়স যখন ২০, Fe হয় 
জওহরলাল নেহরুর। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে 
রাজীব এইসময় বিমান চালনার শিক্ষা নেন। 
কন্যা প্রিয়াঙ্কা এবং পুত্র রাহুলকে নিয়ে 
রাজীব এরপরে পুরোপুরি সংসারি হয়ে 
ওঠেন। fey অভিশপ্ত জুন বিপর্যয় 
রাজীবের সমস্ত কিছু হিসেব পাল্টে দিল। 


সঞ্জয় গান্ধীর আকস্মিক মৃতু রাজনীতিতে 
প্রবেশ করতে বাধা করলো রাজীবকে। 
সঞ্জয়ের মৃত্যুতে শুনা হওয়া আমেখি 
লোকসভা থেকে উপ-নির্বাচনে জিতে 
এলেন। ১৯৮১ সাল। প্রথম লোকসভার 
সদসা হলেন রাজীব AMT | এরপরে ১৯৮৪ 
এবং ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি 
জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি কংগ্রেস 
দলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। ৪৬ বছরের বণময় এবং 
রাজনৈতিক বাক্তিত্রের অকাল মৃত্যু স্মরণীয় 
হয়ে রইল। 





হত্যা রহস্য 


১ পৃষ্ঠার পর রি 
দেওয়া হয়েছে ঘটনা পরবর্তী পরিস্থিতির 
শ্রীপেরামকুদুর রওনা হওয়ার আগে মাপ্রাজ 
বিমান বন্দরে সাংবাদিক we করেছিলেন 
রাজীব গান্ধী। He স্কুবাদসংস্থা আরে 
জানাচ্ছে, বোমা বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধী 
মারা যাওয়ার সময় ঠার দুজন দেহরক্ষীও 
মারা গিয়েছেন। এছাড়াও চেঙ্গহি, আল্লার 
পুলিশসুপার, পুলিশের এক ইন্সপেক্টর এবং 
কয়েকজন মহিলাও মারা গিয়েছেন 
সবচেয়ে উল্লেখযোগা ঘটনা হচ্ছে, Wels 
কয়েক ঘন্টার মধোহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
রাষ্ট্রমন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায় সাংবাদিকদের : 


| 


বাবস্থার গলদেই এভাবে মৃত্য হল 
রাজীবের" 

রাজীব গান্ধী হত্যা রহসার নেপথা কারণ 
খুঁজতে বসে যে প্রশ্নগুলো সর্বাধিক প্রাধান্য 
পেতে বাধা, সেগুলো পরপর ATTA 
দাড়াচ্ছে--(১) ফুলের তোড়া কিংবা মালার 
মধো বোমা লুকোনো ছিল। অন্তত এ আশঙ্কা 
প্রতোকেই প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করেছেন 
(২) বিস্ফোরণ যেখানে হয়, তার ১০ মিটার 
কিংবা তার সামান্য দূরত্বে ছিল am 
কিছু হয়নি। (৩) একই কথা উপস্থিত 
শ্রোতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজা। যার 
রাজীবের বক্তব্য শুনতে এসেছিলেন, তাদের 
সামনেই সমস্ত ঘটনা ঘটে। (8) গাড়ি থেকে 
নেমে রাজীব গান্ধী মূল মঞ্চের দিকে যাওয়ার 
পথে কার্পেট বিছানো ছিল। রাজীব 
কাপেটের উপধ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন 
সামান্য এগোতেই চরমতম দৃর্ঘটলা ঘাটে যায় 
এই চারটে পয়েন্টকে কেন্দ্র করে আমাদের 
এগোতে হবে। প্রকৃত রহস্য কিন্তু এখানেই 
লুকিয়ে শ্রাছে 

সংবাদ সংস্থার পাঠানো খবর কিংবা 
separa বিবরণ থেকে কতকগুলো 
জিনিস পরিজ্কার। প্রথমত, রাজীব গান্ধী 
শক্তিশালী বিস্ফোরণেই মারা গিয়েছেন এবং 
গাড়ি থেকে নেমে রাজীব গান্ধী মঞ্চের দিকে 
হেঁটে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। 
তাহলে একটা জিনিস পরিস্কার হচ্ছে, খুনি 
রাজীব গান্ধীকে মারার জনা গাড়ি - থেকে 
নেমে মঞ্চে ওঠার স্থান এই ফাকা জায়গাটিকে 
বেছে নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত. নির্বাচনী প্রচারে 
বেরিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। খুনি রেশ 
ভালোভাবেই জানতো, নির্বাচনী প্রচারে 
সময় রক্ষা করা এক দুরূহ বাপার 
ছিল ৯টার সময়। কিন্তু এসেছিলেন বাত 
১০টা ২০ মিনিটে । বোমা বিশ্ফোরণ হয়েছে 
আরও কিছু পরে। ১০টা ২০ মিনিটে গাড়ি 
থেকে নেমেছেন। তারপর মালা এব: স্তব্ধ 
নিয়েছেন; এরপরে মঞ্চের দিকে হাটা শুক 
করেছেন। এখানে ৩ কি বা ৪ মিনিট খরচ 
হয়েছে৷ তাহলে দেখা যাচ্ছে, খুনি রাত ৯টার 
আগেই Che গিয়েছিল। প্রস্তুতিও ছিল 
সেইভাবে । সঙ্গে বিল্ফোরক পদার্থ সহ 
ফুলের তোড়াটাও এসেছিল। এখানে একট 
ব্যাপার কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে 
তামিলনাডু সরকারের উচ্চপদস্থ পুলি? _ 
অফিসারদের উপস্থিতিতে খুনি ১ wo 
২০ মিনিটেরও বেশি বিস্ফোরক পদাছ সহ 
মঞ্চের কাছাকাছি অপেক্ষা করেছিল 
তৃতীয়ত হচ্ছে, রিমোট কন্ট্রোল। ফুলের 
তোড়ার মধো লুকোনো বিস্ফোরক পদার্থের 
রিমোট কন্ট্রোল ছিল খুনির কাছে 
রাজীবকে পুষ্প VIE দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রিমোট কন্ট্রোল বাঁবহার করেছে খুনি। সঙ্গে 
সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়। মুত্র কোলে ঢলে 
পড়েন রাজীব গান্ধী । প্রশ্ন হচ্ছে, রিমোট 
কন্ট্রোল কত দূর থেকে বাবহার করা যায়? 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকাল 
ইঞ্জিনীয়ারিয়ের ফাইনাল ইয়ারের জনৈক 
ছাত্র আমাকে জানিয়েছেন, আধুনিক রিমোট 
কন্ট্রোল TE দূর থেকে ব্যবহার করা যায়; 
কিন্তু দেখতে হবে, রিমোট করা হচ্ছে যার 
ক্ষেত্রে তার গ্রহণযোগা ক্ষমতা কতটুকু 
এখানে বলা হচ্ছে ফুলের তোড়ার মধো 
বিস্ফোরক পদাথ লুকোনো ছিল। তাই ue 
হয়, তাহলে কিন্তু বিস্ফোরক পদাথের ঘনত্ব 
কিংবা ওজন অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যেতে 
গারে না। সেক্ষেত্রে ধরা পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদাথ 
কিংবা রিমোট কন্ট্োলের আওতাঙুক্ত 
শক্তিশালী (বামাক সযাত afera বাখার 





Rn ET 


FH । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ [সাত 


বাবস্থাও করতে হবে। এর প্রতিটি পর্যায় 
Ores খুনিকে এইসব নিয়ে ভাবতে 
হয়েছে। স্টেপ বাই স্টেপ কাজ হয়েছে। এক 
যেহেতু ফুলের “তাড়াকে সর্বাধিক প্রাধান্য 
দেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে খুনিকে খুব 
কাছাকাছি থাকাটা wey জরুরি। 
প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রিমোট কন্ট্রোলের 
বোতাম টেপার জন্য খুনি রাজীব গান্ধী এবং 
প্রশাসনের খুবই কাছাকাছি ছিল এটা কিন্তু 
প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। 


২১শে মে। শ্রীপেরামবুদুরে সকাল ৯টা। 
একটু আগে ডেকরেটরের লরিটা এসে 
Chore: তামিলনাডু রাজা কংগ্রেসের 
নির্দেশিত সুত্র অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে 
মঞ্চের কাজ হচ্ছে। শাবল, বাশ ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়ে আছে। ডেকরেটর কোম্পানির 
পক্ষে জনৈক সর্দার গোছের মানুষটা কাজের 
তদারকি করছেন। গতকাল ২২ জন অস্থায়ী 
মজুরকে দৈনিক রোজের ভিত্তিতে নেওয়া 
হয়েছে। মুল মঞ্চের কাজ ইতিমধো শেষ হয়ে 
এসেছে। দর্শকদের আসন এবং প্রেস বসার 
জায়গা নিয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা 
চলছিল। দায়িত্গ্স্তু সর্দার বললেন, এখানে 
রাজীব গান্ধীর গাঁড়ি থামবে। গাড়ি থেকে 
নেমে রাজীবজী কার্পেটের উপর দিয়ে মঞ্চের 
দিকে এগোবেন। সর্দারের নির্দেশিত পথ 
অনুযায়ী ২ জন মজুর ইতিমধো মাপজোক 
শুরু করে দিয়েছেন। প্রিয় পাঠক, ২১শে মে 
রাত ১০টা ২০ মিনিটের খুনির কিন্তু এখানে 
উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। অস্থায়ী 
মজুরী বেশি চৌখস খুনি ইতিমধ্যে জেনে 
ফেলেছে। রাজীব গান্ধীর কার্পেটটা কোথায় 
বসবে? এরপরে কাজটা খুবই সামান্য। খুনি 
প্রয়োজনীয় কাজটা সারতে বড়জোর সময় 
নেবে ৩ মিনিট। অস্বাভাবিক বাস্ততার মধ্যে 
সে শাবল দিয়ে হালকাভাবে মাটি তুলে নীচে 
বিস্ফোরক পদাথ কিংবা নিদিষ্ট বোমাটা 
রেখে দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাল কার্পেট 
বিছানো হবে তার উপর দিয়ে। লুকোনো 
বিস্ফোরক কাপেটের তলায় মাটির নীচে 
চাপা পড়ে AR) সমস্ত দিনটা এইভাবে 
কাটল । দুপুরের পরে গোয়েন্দা বিভাগের বড় 
কর্তারা এলেন। টুকিটাকি পরীক্ষা করলেন 
সবকিছু। কিন্তু কার্পেটের নীচে হালকা করে 
মাটি তুলে বসানো বিস্ফোরক পদার্থটা দেখা 
হল লা। 


WEI মে রাত ১০টা বেজে ১০ মিনিট। 
শ্রীপেরামবুদুরের জনতা রাজীবকে অনুরোধ 
করলেন, ইন্দিরা গান্ধীর মুর্তিতে মালা 
দেওয়ার Sal | aes এখানে ৫ মিনিট সময় 
বায় করলেন। ১০টা ১৮ মিনিট। রাজীব 
জনসভায় পৌছলেন। গাড়ি থেকে নামলেন 
সামনে লাল কার্পেট বিছানো । সামনে 
দাড়ানো জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। 
জয়ন্তী নজরাজনকে নির্দেশ দিলেন 
বললেন, দুই মহিলা সাংবাদিককে দেখুন। 
জয়ন্তী সাংবাদিকদের দিকে চলে গেলেন 


ঠিক এই সময় মালা আসা শুরু করেছে। 
১০টা ২০ মিনিট। জনৈকা তরুণী ফুলের 
তোড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাজীব হাত 
বাড়িয়ে দিলেন। প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ ৷ 
রাজীব ও সেই তরুণী সহ আরও কয়েকজন 
ছিটকে পড়লেন। এবার দৃশ্যপটে আবার 
যাওয়া যাক্‌। রাজীব কার্পেট দিয়ে 
এগোচ্ছেন। খুনির হাতে রিমোট কন্ট্রোল। 
খুনি ৩০ ফুট ব্যবধানের মধো দাড়িয়ে আছে। 
খুনি অপেক্ষা করছিল কখন রাজীব গান্ধীর 
চারপাশে ভিড় জমে ওঠে। এই -ভিড়টা 
দরকার ছিল। ভিড় জমতেই খুনি রিমোট 
কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দিল। সকালে 
বসানো কার্পেটের নীচে বিস্ফোরক পদার্থ 
বিরাট শব্দ করে ফেটে যায়। রাজীব গান্ধীর 
শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মারা পড়লেন 
পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকজন। 


রাজীব গান্ধীর হত্যা রহসার নেপথা 
কারণ tere গিয়ে কতকগুলো অপ্রীতিকর 
প্রশ্ন উঠে আসতে বাধ্য--(১) তামিলনাড়ু 
রাজ] প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যথেষ্ট 
ফাক ফোকর ছিল; (২) ফুলের স্তবক নয়, 
খুনি কার্পেট এরিয়াকে ব্যবহার করেছে; 
(৩) sett থিয়োরি অনুযায়ী খুনি 


সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুলের স্তবকের মধ্যে 
নিয়ে যেতে চেয়েছে; (৪) জনৈকা মহিলা 
ফুলের wae নিয়ে রাজীব গান্ধীর একদম 
কাছাকাছি গৌছলেন কিভাবে? এটা দিনের 
আলোর মতো সত্যি, মহিলাকে পুলিশ বাধা 
দেয়নি ক্ষমতাসম্পন্ন বলেই; (৫) পরিশেষে 
একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, খুনি 
রাজীব গান্ধীর খুব কাছাকাছি ছিল। 
অনাথায় রিমোট কন্ট্রোল বাবহারের সুযোগই 
সে পেত না। 


রাজীব গান্ধীর হত্যা রহসোর সবচেয়ে 
বড় দিক হল, সময়। খুনি জানতো জনসভায় 
রাজীব রাত ৯টায় আসবেন, কিন্তু আসলেন 
১০টা ২০ মিনিটে। এই সময়টা আরো বাড়তে 
পারতো। কিংবা আরও কমও হতে 
পারতো । খুনি কিন্তু রাত ৯টার অনেক আগে 
থেকেই প্রস্তুত হয়ে সভা মঞ্চের খুব 
কাছাকাছি অপেক্ষা করছিল। জনৈকা 
মহিলা, যার কথা সর্বাধিক আলোকিত হচ্ছে, 
তিনিও নিশ্চয়ই ফুলের তোড়ার মধ্যে 
বিস্ফোরক নিয়ে রাত ৯টার আগে থেকেই 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এটা কি সম্ভব? 


আবার সম্ভব হতেও পারে। সম্ভব যদি হয়, 
তাহলে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, জনৈকা 
তরুণী এবং রিমোট কন্ট্রোলধারী খুনিকে 
প্রশাসনের অনেকেই চেনেন। এবং চেনেন 
বলেই কেউ সন্দেহ করেননি। প্রাথমিক 
তদন্তে হিসেবের মধ্যে প্রথমেই আনা উচিত, 
UM মে রাত abe আগে থেকে 
শ্রীপেরাহ্জবুদুর সভামঞ্চের খুব কাছাকাছি 
কারা উপস্থিত ছিলেন? সময়কে চিহ্নিত 
করে তদন্তের কাজ এগোলে, হত্যার সুত্র 
খুঁজে পেতে অনেক বেশি সুবিধা হবে। 





ইতালি-নন্দিনীর চোখে 
ইন্দিরা তনয় 





পল্লব ভট্টাচার্য 





ছোট্ট শহর "আরবাসানো | প্রায় ২৪,০০০ 
মানুষের বাস ইতালির এই শিল্প শহরে | 
এই শহরেরই মেয়ে রাজীব জায়া 
সোনিয়া | আজ থেকে ২৮ বছর আগে 


১৯৬৩ সালে এই শহরেরই ব্যবসায়ী 
স্টিফানো এবং পাওলো মাইনোরের কন্যা 
সোনিয়ার সঙ্গে রাজীবের প্রথম পরিচয় 
হয় বিশ্বশিক্ষা জগতের গর্ব (কেমিব্রজ) 


কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত aa 
সংযত ছাত্র এবং প্রয়াত প্রধামন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর (ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতের তথ্য 
ও বেতার মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত) পুত্র হবার 
সুবাদে রাজীরের পরিচিতি ছাত্র-ছাত্রী 
মহলে ছিল ব্যাপক | ভাবুক হিসেবেও 
রাজীব ছাত্রী মহলে গুঞ্জন তুলেছিল। 
রাজীবের সপ্রতিভ আচরণ অনেক ছাত্রীরই 
মন কেড়েছিল। ছাত্র-জীবনেও রাজীব 
ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী | 
ইন্দিরা তনয় রাজীব নিজেকে সপ্রতিভ 
রেখে বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীদের সঙ্গে কথা, 
বলতেন হেসে হেসে । রাজীবের সেই 
ভুবনতরা হাসি কুইন অব ইতালির মিস 
সোনিয়ার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ও জয় করেছিল 
খুব অল্প সময়েই | ফলে বন্ধুত্বের বন্ধন 
আরও দৃঢ় হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি । সেই 
বন্ধন ১৯৬৭-তে এক নতুন মাত্রা পেল। 
দুই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃত, ধর্মীয় আচার 
আচরণের সমন্বয় ঘটল রাজীব-সোনিয়ার 





পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ 








কংগ্রেসের আসন বাড়ছে 


লোকসভায় সর্বমোট ৫টি আসন 
রিধানসভায় ৩৭টি আসন 
সম্ভাবা ফলাফল 
(লোকসভায়) 
বামফ্রন্ট ৪ 
₹গ্রেস ১ 
(বিধানসভায়) 
বামফ্রন্ট ৩০ 
কংগ্রেস ৭ 


"৮৯ লোকসভায় বামফ্রন্ট ৫টি আসনই 
জিতেছিল | "৮৭ বিধানসভার ফলাফল | 
কংগ্রেস ২, এবং বামফ্রন্ট ৩৪, আসন্ন 
লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের 
দিকে লক্ষ্য রেখে মেদিনীপুর জেলায় 
হয়েছিল | উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, 
প্রত্যেকেই বলেছেন, জেলায় এবার বি জে 
পি যথেষ্ট আলোচ্য | এর ধারাবাহিকতা 
চললে, পরের নির্বাচনে বি জে পি ফ্যাক্টর 
হয়ে দাড়াতে পারে । "৮৭ বিধানসভা 
নির্বাচনী তথ্য বলছে, মেদিনীপুরে মোট 
ভোটদাতা ছিলেন, ৪১,৩৭,৭৪৩ | ভোট 
. পড়েছিল ৩২,৫৯,৬৪৬ 1৭৮৭৮) | 
বাতিল ভোটের সংখ্যা ৪৩,৮৫০ 
(১:৩৪) । সি পি এম ১২,১৬,৪৮৪ 
(৩৭.৩২) শতাংশ ভোট পেয়েছিল | সি 
পি আই ৩৪,৫,৭১৭ (১০.৬১),বি জেপি 
৫৪৩৬ (০১৬), কংগ্রেস ১৩,৩০,৮৮০ 
(৪০৮৩), এবং এস ইউ সি আই 
১৬,৮৯৩ ভোট পেয়েছিল | চলতি বছরে 
ভোটার বেড়েছে। ১৮ বছরের 
ভোটারদের নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলই 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালিয়েছেন | 

মেদিনীপুর জেলায় নির্বাচনী শেষতম 
সমীক্ষায় জানা free মন্ত্রী প্রভাস 
ফাদিকার, কিরণময় নন্দ, ছায়া বেরা, এবং 
কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র জিতছেনই | 
জিতেছেন সবং কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী 
ডাঃ মানস ভূঁইঞা ৷ খড়াপুর নিয়ে 
অনেকেই দ্বিধায় আছেন । এখানে 
কংগ্রেসের প্রার্থী জ্ঞান সিং সোহনপাল 
আদৌ জিতবেন কিনা, এ প্রশ্ন উঠেছে | 
মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, এবং তমলুক | এই 
তিন বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী 
এগিয়ে আছেন ৷ প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে 
কাথি (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রে | 


এখানে সি পি আই প্রার্থী সুখেন্দ 


দাশের । শৈলজাবাবু ভাল জায়গায় 
আছেন | লড়াই জমে উঠেছে মেদিনীপুর 
বিধানসভা কেন্দ্রেও। কংগ্রেস প্রার্থী 
রাজকুমার মিশ্র অনেক দেরীতে শুরু 
করেও সি পি আই প্রার্থী কামাখ্যা ঘোষকে 
ভাবিয়ে তুলেছেন | বিনপুর বিধানসভা 
আসনে sede প্রার্থী এবার জিতছেন | 
ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস 
প্রার্থী অশোকতরু কান্ত লড়াই জমিয়ে 
দিয়েছেন | এছাড়াও এগরা বিধানসজ 
কেন্দ্রে ভাল লড়াই | এখানে বামফ্রন্ট 
মনোনীত প্রার্থী হচ্ছেন ডি এস পি-র 
প্রবোধ সিন্হা | প্রবোধবাবুর উপর স্থানীয় 
সি পি এম সমর্থকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ | একই 
কথা পিংলা বিধানসভা আসনের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | এখানেও ডি এস পি-র প্রার্থী | 
নাম হরিপদ জানা | বিরাশি বছর বয়ন্ক 
হরিপদ বাবুকে নিয়ে সি পি এম দারুণ 
বেকায়দায় পড়েছে। 


মেদিনীপুরে ৫টি লোকসভা আসনের 
মধ্যে ঝাড়গ্রাম, কাথি, মেদিনীপুর এবং 
পাশকুড়াতে ফ্রন্ট প্রার্থীরা জিতে বসে 
আছেন | তমলুক কংগ্রেস প্রার্থী জয়ন্ত 
ভট্টাচার্য জিতছে। b> লোকসভা 
নির্বাচনে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে 
ংগ্রেস প্রার্থী জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৩,৬৭,৭৩৭ 
ভোট পেয়েছিলেন | সি পি এম প্রার্থী 
সত্যগোপাল মিশ্র ৩,৯২,৩৯৩ ভোট 
পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন | মোট ভোটার 
ছিলেন ৯,৩০,৪৪৪ জন | বৈধ ভোটের 
সংখ্যা ৭,৮৪,০২০ |. এবার ভোটার 


এবারও একই প্রচার চলেছে। কিন্তু এই 
প্রচার মুখ থুবড়ে পড়েছে | জয়ন্তবাব "৮৯ 
লোকসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরও 
নিয়মিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে গিয়েছেন । "৯১ লোকসভা নির্বাচনে 
সবচেয়ে বড় ঘটনা বলতে মেদিনীপুরে 
তমলুক লোকসভার কথা এখন সর্বত্র 
উচ্চারিত, হচ্ছে। 





আশঙ্কা । এ জেলায় পানীয় জল থেকে 
মহামারী দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় 
সাধারণ মানুষ জল ফুটিয়ে খেতে শুরু 
করেছেন | বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিচিং পাউডার 
ও হ্যালোজেন ট্যাবলেট নিশিয়েও পানীয় 
জল পারশুদ্ধ করা হচ্ছে | জেলা প্রশাসন 
গভীর দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন । যে 
মালদহে হঠাৎ কেন আর্সেনিকের পরিমাণ 
ক্রনাগত বাড়ছে | বিশেষজ্ঞদের 
ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু 


কমিটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন | তারা 
কালিয়াক সহ মহামারী আক্রান্ত 


এলাকাগুলিতে অনুসৃন্ধান চালিয়ে যে 
রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাতে দেখা 
যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি নলকুপের জলেই 
শতকরা ৩০ ভাগ আর্সেনিক রয়েছে | 
পানীয় জল পরিশুদ্ধ নয়। 
পারিপার্শ্বিক নানাকারণে তা দূষিত হয়ে 
গেছে | অথচ সাধারণ মানুষ তা খেয়েই 
বিপদে পড়ছেন । 
এদিকে, মালদহের সর্বত্রই এখন নানা 
গুজব ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক বেড়েছে 
মানুষের মনে | ফলে প্রশাসনের তরফ 
থেকে ব্রিচিং পাউডার ও হ্যালোজেন 
ট্যাবলেট বিলি করতে হচ্ছে। কিন্তু 
প্রয়োজনের তুলনায় নগনা বলে ক্ষোভ 


প্রকাশ করেছেন গ্রামের মানযডাশ | 
বহুক্ষেত্রে প্রশাসনের নিকট দরবারও 
করতে হচ্ছে তাদের | 


ই নিয়ে না, তক দলগুলি কেন 
নীরব তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগনা 
নয় । ফলে রাজনৈতিক নেতারাও গ্রামে 
Te সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সম্মুখান 
হচ্ছেন । গ্রাম পঞ্জায়েতগুলিও প্রশাসনের 
কাছে অভিযোগ জানিয়ে আরও ব্রিচিং 
পাউডার ও হ্যালোজেন টাবলেট দাবা 
করেছেন | না হলে মহামারী দেখা দিলে 
আইন শঙ্খলার প্রশ্নও জড়িয়ে পড়তে 
পারে | সে আশঙ্কাও অমূলক নয় | 





কংগ্রেসের তান্ডব 


কেরোসিনের টিন নিয়ে রে রে করে শৃন্ডারা 
দাপিয়ে বেরিয়েছে গোটা জলপাইগুড়ি শহর 
ও পাশ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে। নেতাদের নির্দেশে 
একটি একটি করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত 
করা হয়েছে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক 
নলের কাঁর্যালয়। হিংস্র উল্মাদদের হাত থেকে 


জলপাইগঁড়ি হোমিওপাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল । 


পৃড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে 
বামফ্ুন্টের প্রায় ২৫টি নির্বাচনী কার্যালয়। 
লাল পতাকা ছিঁড়ে ছিড়ে পোড়ানো 
হয়েছে। মঞ্গালবার রাত একটা থেকে বৃধবার 
দুপুর পর্যন্ত গোটা শহর ছিল পৃরোপূরি 
সমাজবিরোধীদের. দখলে। জেলা প্রশাসনের 
কার্যত: কোন হস্তক্ষেন্পই ছিল না। পৃজিস 
ছিল নীরব দর্শকের ভ্মিকায়। 

রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর খবর পেয়েই 
সশস্ত্র গৃন্ডারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। 
শতবর্ষের পূরনো রাজনৈতিক দল কংগ্রেস 
(আই)-র এরা সব সক্রিয় কর্মী! শোকের 
মহিমায় (?) এই fey অসামাজিক জ্লীবরা 
অন্ধকার থেকে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে 
এবং মেতে ওঠে সভাতা ও সংস্কৃতির 
ধুংসলীলায়। লঙ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় 
সভাতার কলমক এই কংগ্রেসী উল্মাদদের 
তান্ডবের ধুংসাবশেষ দেখে। একটি সরকারী 
গ্রন্থাগার-সহ ৪টি গ্রন্থাগারের প্রায় ১৫ 
হাজার মূল্যবান বই পৃড়িয়ে ছাই করে এরা। 
আজও পোড়া ধুংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে 
আসছে ধোয়া আর বই পোড়া গল্ধ। গোটা 
একটা হাসপাতালে ছাই ছাড়া আর কিছুই 
এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না! এই fey 
জীবরা নিজেদের কংগ্রেস (আই) নেতা ও 
কর্মী বলে মাথা উঁচু করে আজও ঘুরে 
বেড়ায়। শহরের মানৃষ ঘেন্লায় মুখ ঘৃরিয়ে 
নেয়। 

জেলার প্রবীণ দি পি আই (এম) নেতা 
গোবিন্দ SE ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 
আমাদের জেলার মানৃষের মৃখে চুন কালি 
মাখিয়ে দিয়েছে কংগ্েসীরা। এই জেলার 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় ৰ 








“ 
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“দীর্ঘদিনের বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে 
আপনি কি মুক্তির পথ খুঁজছেন? এই 
প্রানিকর জীবনকে আপনি ক্রেদাক্ত 


কি ধরনের চাকবি পছন্দ আপনাব ? 
রেল, পি এস সি, এস এস সি? মাত্র 
চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আমরা 


" আপনার দুর্ভাগ্যকে মুছে দিতে চাই। 


হতাশা আব অবসাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে 
সত্যিকারের জীবনের স্বাদ নিন, চল্লিশ 
হাজার টাকার বদলে প্রেম, সম্মান, 
নিশ্চযতা, উজ্জ্বল পরমাধু আপনাব জীবনে 
সম্ভব | 


না, এ কোন গল্পেব অংশ বা 
স্যাটায়ারধর্মী নাটকেব সংলাপ নয়, 
একেবারে বাস্তব Tete বিনিময়ে 
চাকরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কেউ কেউ | 
যাদের উপব মহলে প্রভাব আছে বা 
নিজেবাই খাসমহলের লোক । মাঝখানে 
দালালদেব বেখে হাজার হাজাব টাকা 
বেকাবদের থেকে লুটে নিচ্ছে এইসব 
অসাধু ব্যক্তিরা | ভাবতবর্ষে এখন পনেরো 


. লক্ষ বেকাব। ‘কাজের অধিকাব'কে 


মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াব 
জন্য একটি বাজনৈতিক দল উঠে পড়ে 
লেগেছে | 'বেকারি হঠাও’ স্লোগানটি 
অনেক বাজনৈতিক দলই ব্যবহার করে, 
কিন্তু বেকাবরা যে তিমিরে সেই 
তিমিবেই | মামা, কাকার দৌলতে কিছু 
বেকার কর্মেব জগতে প্রবেশাধিকাব পা, 


__ কিন্তু এব বাইরে পড়ে থাকে বিশাল বেকাব 


গোষ্ঠী | জেনারেল নলেজ মুখস্থ করতে 
করতে যাদের চোখের তলায কালি পড়ে, 
বাবা, মা, আত্মীয়স্বজনেব লাঞ্ছনা, গঞ্জনা 
হজম কবে দিন ক্ষয হয়, বয়স বাড়ে, 
বাপেব হোটেলেব ভাত তাদের মুখে 
বিষবৎ মনে হয়| এদের মধ্যেই একটা 
অংশ' যারা চাকবি পেতে চল্লিশ হাজাব 
টাকা বেব করার সঙ্গতি রাখে এবং বেঁচে 
থাকাব পক্ষে নৈতিকতাকে ততটা 
গুরুত্বপূর্ণ মনে কৰে না, তারা বেছে নেয 











বদলেছে | যেকোন উপায়ে একটা চাকরি 
হস্তগত করাই এখনকার অধিকাংশ 
বেকাবের ধ্যান্জ্ঞান। 


বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ হাজার টাকার 
বিনিমযে কিছু ব্যক্তি সবকাবী চাকরি 
পাইযে দেবাব গ্যারান্টি দিচ্ছে। যে সে 
চাকরি নয়, পি এস সি ক্লোর্কশিপ), এস 
এস সি, এবং রেলে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে 
বা 


উৎসাহি কেন? উত্তরে সে ক্ষীপ্ত স্ববে 
জবাব দিল, যোগ্যতা দেখিয়ে অন্য চাকবি 
পাওয়া যেত না তাই। তা বলে ধবে 
নেবেন না আমি বলছি এই চাকরিতে 
যোগ্যতা লাগে না। আমি বলতে চাইছি 
দু'নাম্বাধী লাইনে. রেলের চাকরি পাওযাই 
এদের একমাত্র সম্ভব ছিল | 


আরো কয়েকজনেব সঙ্গে কথা বলে 
জানা গেল এখানে সত্যিই এমন একটা 
চক্র আছে যারা ঘুষ নিয়ে চাকবি পাইয়ে 
দেয | আবেকজ্ঞন বেকার যুবকের সঙ্গে 
গল্প কবতে করতে তার মুখ দিয়ে বেড়িযে 
এল দেখুন, বেলে চাকবিব ব্যাপারে প্রচুর 
করাপশন আছে একথাটা আজ মুখে মুখে 
ঘোরে | কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এই দুর্নীতি রোধ 


কাজে লিপ্ত । অনেক ক্ষেত্রে এবা চাকবি 
না দিতে পাবলে টাকা ফেরত দেয় । এ 
সম্পর্কে একজন বলল, টাকা ফেরত 'দেয 
ঠিকই। কিন্তু ক্রায়েন্টদের কাছে টাকা 
নিয়ে ওবা অন্য ব্যবসায বিনিয়োগ করে 
বা থোক টাকা ব্যাঙ্কে ফেলে বাখে | বেশ 
কিছু we টাকা কামিযে নেয। টাকা 
ফেরত দেওযার সময তাদেব দীর্ঘ 
টাল-বাহানাষ মক্ষেলদেব টাকা আদায় 
ক্ষযে যায | 


এদের চাকরি দেওযার কায়দাটা হল 
প্রশ্নপত্র চবি করাব মাধ্যমে । এমন 
কৌশলে এবা প্রশ্নপত্র চুরি কেরে নেয়, 


যাতে বোঝা না যায় সিল খোলা হযেছে | 
অনেক সময সব প্রশ্নপত্র একই হয না।' 
প্রশ্ন উস্টো-গাল্টা করে সাজানো থাকে । 
সেক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থীর প্রশ্নের সঙ্গে যদি 
চাকবিদাতার AI কবে নেওয়া প্রশ্নপত্রে 
মিল না হয তবে চাকরি প্রার্থী টাকা ফেবত 


সিস্টেম এখন. আমরা বাতিল করে 
দিয়েছি। কম্পিউটার Gere সেকশনে 
আমার এখন লাইন করাব চেষ্টা করছি। 
তাছাড়া এখন আমি চাকরিব নিশ্চয়তা; 
দিতে. পারছি at) ফেরারলি রেল 
অফিসের MAST সেকশনে আমার বস 
আছেন। তিনি একটু অসুবিধাব মধ্যে 
বয়েছেন 


চাকবি পাইয়ে দেওযার, আরেকটি বড 
চক্র সক্রিয় বগুলাতেই। এরা চাকরি 
প্রার্থীর কাজে চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত 
ঘুষ নেয | বিনিমযে পি এস সি, এস এস 
সি, রেলের চাকবি পাইয়ে দেয় বা দেবার 
প্রতিশ্রুতি ora | 

এক্সচেঞ্জ থেকে গ্র্যাজুযেটদের জন্য যে 
সাব-ইলপেক্টার পদের জন্য কল আসে | 
সেখানেও টাকাব খেলা, ঘুষেব কারবার | 


কর্তাব্যক্তিরা টাকা খেয়ে খুশিমত প্যানেল 
করেন | অবশ্য সবকটা পদে এমন হয় তা 
নয়। ভাল পরীক্ষা দিয়েও কেউ কেউ 
চাকবি পায | এ খবর পাওয়া গেছে নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফত | 


নৈহাটি-শ্যামনগর এলাকায একটি গ্রুপ 
অভিনব পরিকল্পনা ফেদেছে। তাদের 
হাতিয়াব বা কৌশল হলো কয়েকজনে 
মেধাবী ছেলেকে কাজে লাগানো যারা 
হয়তো' নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত । এই 
চাকরি পাইয়ে দেওয়া গ্রুপটাকে যারা টাকা 
দেবে, তাদেব এবং মেধাবী ছেলেদের 
জআ্যাপ্রিকেশন ফর্ম ফিলাপ কবে একসঙ্গে 
জমা দেওযা হবে | যাতে পাশাপাশি সীট 


পড়ে | এভাবে মেধাবী ছেলেদের খাতা |. 


দেখে টুকবে পাশেব ছেলেরা | অবশ্য এ 
সব SS অবজেকটিভ টেস্টেই সম্ভব | 
এই অভিনব পদ্ধতির দাম পচিশ-ত্রিশ 
হাজার টাকা ! কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা 
দেওয়ার সুবিধা আছে। চাকরি পেলে 
পুবোপুরি টাকা শোধ করে দিতে হবে এই 
ওদেব নিয়ম! 


অনেক চাকরি প্রার্থী টাকা জোগাড 
করে ধার করে, জমি বেচে বা মায়ের গযনা 
বেচে । এমনকি বাড়িব গাছ, গক, গোলার 
ধান বেচে ৷ ঘড়ি বা সাইকেল পর্যন্ত 
বেচে | এরা কি সকলেই চাকরি পায় ? 
পায় না, অনেকেই চাকরি না পাওয়ার পর 
টাকা ফেরত পায,। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে 
বেচে দেওয়া সম্পত্তি আর পুনকদ্ধার - 
কবতে পাবে না | যারা চাকবি পায় তাদের 
বোলচাল বদলে যায়। বেকাবদের 


ক্ষয় হয়। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে হঠাৎ 
সে একদিন খেয়াল করে সরকাবি চাকবির , 
বয়স তার পেবিয়েছে। 








যে সমস্ত প্রচলিত সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির 
অতিহ্যকে ধরে রেখেছে তার মধ্যে অন্যতম 
‘Te ৷ প্রামবাংলায দীর্ঘদিন ধরে সঙ" চলে 


, আসছে। সও মূলত বিদ্রুপাত্মক কিছু ঘটনার 


প্রতিফলনের fore উপায। বিভিন্ন নকশাব 
মাধামে' দর্শকদের তৃপ্তি দেওয়াই এর মূল 
উদ্দেশ্য গ্রামবাংলার গাজ্জন, চড়ক, রথ বা 
বিশেষ উৎসবে সঙ পরিবেশিত হয। ABH 
উৎপত্তি কত বছর আগে এটা সঠিকভাবে 


জানা যায়, একবাব শিব ও দুর্গাব মধ্যে 
দাম্পত্য বিবাদ বাধে। এরফলে দুর্গা চলে 
যায় বাপেব বাড়ি। শিব তখন মনমবা হযে 
পড়েন। শিবেব অভিমানী মনে আনন্দ 
জাগাতে স্বর্গবাজ্যের উর্বশীবা নৃত্যগীতে 
ভবপুর হয়ে ওঠেন। OAR নারদ এই খবর 
পেয়ে দুর্গার কাছে যান। তাকে সব ঘটনা 
খুলে বলেন। দুর্গা বাপের বাড়ি থেকে এরপব 
ফিবে আসেন শিবেব কাছে। এই থেকে নাকি 


থাকে নানা উৎসবে] বলা বাহুল্য রীতিটি 
দর্শকদেব সমাদব পাষ। কিন্তু শুধু কাল্পনিকই 
নয়, বাস্তবের কিছু কিছু ঘটনাও তুলে ধবা 
হয জনসমক্ষে | শিল্পীরা বৈচিত্র্যময় পোশাক 
পবে বিভিন্ন রড গায়ে মেখে দর্শক বিনোদনে 
আপ্রাণ চেষ্টা কবেন। 

সঙ শব্দটি কিন্তু বাংলা নয। সংস্কৃত 
এবং হিন্দি ভাষার মিশ্রণে প্রথমে তৈরি হয 
*সওষাঙ্গ' | সওযাঙ্গ-এর বাংলা রূপ দাড়া 
সয়ঙ্গ। অবশ্য এটা প্রথমদিকের কথা । নানা 
বিবর্তন পেবিষে সওয়াঙ্গ বা সযঙ্গ এসে 


কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নাকি সন্তেব প্রচলন 
ছিল। গ্রাম বাংলার মধ্যে চন্দননগর, হুগলি, 


বর্ধমান সহ আরো অনেক জায়গাব AS 


বেশ প্ুরোনো। খ্যাতির দিক থেকে 
সর্যোচ্চস্থানে কোন cea সঙ এনিয়ে, 
এখনো বিতর্ক আছে। যাহোক সঙ 
প্রথমদিকে যতটা আকর্ষণীয় ছিল, এখন 
ততটা আকর্ষণীয় নয়। দিনে দিনে সত 
অবহেলিত হয়ে পড়ছে | এর অন্য কৈভ্রানিক 


-বিনোদন মাধ্যম অনেকটা দায়ী। ঘরে বসে 


টিভি কিংবা ইচ্ছামতন সিনেমা দেখার 
সুযোগ আগে ছিল না। একারণে নানারকম 
গ্রাম্য সংস্কৃতির অসম্মান্য কদব ছিল। কালের 
গতিতে AST মত আরা অনেক প্রচলিত 
আকর্ষণীয় সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছে। যেমন 
পুবলিয়াব ছৌনাচ। অবশ্য এই নাচ 
সগোত্রীষ প্রায়। ' 

আগেব দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গকর 
গাডিব উপব He অনুষ্ঠিত হতো। পথচলতি 
দর্শকবা দাড়িযে যেতেন। সামান্য সমযের 
way হলেও তাবা fen স্বাদেব তৃপ্তি বোধ 
কবতেন, যে তৃপ্তি সিনেমা টিভিব ora 
ভিন্নতব। এখন এমন আর দেখা যাযনা। এব 
অন্যতম কাবণ 'হতে পাবে সবার 


বিভিন্ন মিছিল বা রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা 
যায আধুনিক AB এই সঙ-এ সেই এতিহ্য 
নেই, যা সর্বসাধারণের বিনোদনের উপযুক্ত। 
তবু AB পরিবেশিত হচ্ছে হযতো হবেও। 
কিন্তু বিকৃত সঙ কতখানি গ্রহণের উপযোগী 
এই নিযে MOTTA আছে। কেউ কেউ বলেন 
এটা একধবনেব ভন্ডামিতে কপ নিযেছে। 
কথাটি অস্বীকার কবা যায না। সওযাঙ্গ 
থেকে যেমন বিবর্তিত 'সঙ'-এব সৃষ্টি 
হযেছিল তেমনি সঙ বিবর্তিত হতে হতে যদি 
নেহাৎ Ta রূপ নেয় সেটা কি সত্যিই 
গর্বেব কিছু হবে -- এ জিজাসা বিশেষ 
মহলেব। 

সত শিল্পীবা আজ পেটের দায়ে বিভিন্ন, 
পেশায় নিযুক্ত । শুধু সপ্ত সেজে তাদেব আজ 
পেট চলে না। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ 
পারিবাবিক আধিক চাহিদা মেটাতে পাবে 
না। এ কারুণে সঙ আগের মত আদরনীয় 
কবে তুলতে তেমন চেষ্টা চোখে পড়েমা। 
অনেক সময সঙ কিন্তু সামাজিক দায়িত্বে 
মুখব হয়ে ওঠে। যেমন পপপ্রথার বিরুদ্ধে সঙ 
অনেকখানি, প্রভাব ফেলার মতো। একমাত্র 
প্রশাসনিক তৎপরতাষ সপ্ত বিলুপ্তির হাত 
থেকে বেহাই পেতে পারে। কিন্তু তেমন 
উদ্যোগ কোথায়! 


ওপার বাংলা নাট্যসংস্থা নাগরিকের ‘দর্পণ’ 


বাংলার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নাগরিক' ঢাকা 
থেকে । ৩ মে সন্ধ্যায় নাগরিক মঞ্চস্থ 
করল  শেক্পপীয়ব-এব হ্যামলেট’ 


কলকাতাব নাট্যমোদী দর্শক নাগবিকের 
“দর্পণ বহুদিন তার মনেব কোঠায ধবে 
রাখবেন । মুগ্ধ নযনে তারা প্রতাক্ষ 
কবেছেন এই নাটক । দর্পণ চরিত্রে খালেদ 
খান-এব অভিনয অত্যন্ত প্রাণবন্ত । সে. 


" রূসিদও যথাযথভাবে তার ofa চিত্রায়িত 


করেছেন | অন্যানা চবিব্রগুলি 


সুঅভিনীত | সুন্দর টীম ওযার্কেব মাধামে 
নাটকটি Sere প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল | 





দশ] দপণ । শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ 


এক ক্রীড়াপ্রেমী তরুণ রাজনীতিকের 
প্রাণ নিল আততায়ীরা 





১৯ নভেম্বর, ১৯৮২। রাষ্ট্রপতি গিয়ানি 
জায়েল সিং দিল্লির নবম এশিয়ান গেমস 
উদ্বোধন করেছেন। পন্ডিত রবিশংকরের 
স্তোত্রপাঠ, অমিতাভ বচ্চনের ইংরেজি 
স্বাগতবাণী পাঠ, ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
নাচগান_এক দারুণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। 
কেরালার থ প্রদর্শনের মধা দিয়ে 
অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর শীতের দিল্লিতে 
ঝিরঝিরে বৃষ্টি! দিল্লিওয়ালারা দারুণ খুশি। 
এই বৃষ্টি পরদিন ভোর থেকেই হাড় ঝাঁপাতে 
পারে। কিন্তু শুভকার্যর শুরুতে বৃষ্টি তাদের 
মতে, কর্মসূচি সুসম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা 
নিশ্চিত করে। শুভকার্ষের সুচনায় বারিপাত 
অতি শুভ! 

এসব বিশ্বাস আর সংস্কার নিয়ে আমরা 
কিছু সাংবাদিক আর গেমস কর্মকর্তা যখন 
প্রেস রুমে গল্পে মশগুল, এমন সময় একজন 
সরকারী অফিসার সম্ভবত গেমসের ডেপুটি 
ইনফরমেশন অফিসার fe শ্রীবাস্তব এসে 
বললেন, ' দেখবেন চলুন, মাঠে কি হচ্ছে!" 

চললাম তার সঙ্গে। তখন রাত প্রায় 
এগারোটা | দর্শকরা অনেক আগেই গ্যালারি 
ছেড়ে চলে গেছেন। মাঠের ফ্লাডলাহট নিভে 
গেছে জানি। কিন্তু ভি ভি আই পি গ্যালারির 
পাশে- প্রেস আসনে গিয়ে দাড়াতেই দেখি, 
লাইট আবার জ্বলেছে। মাঠের মধো বেশ 
কিছু লোক ফুটবল মাঠটিতে তোয়ালে 
পাতছেন। জানতাম্‌ পরদিন ওখানে সকালে 
আথলেটিঝ্স' ইভেন্ট এবং রাতে ফুটবল ম্যাচ 
আছে। খুব তাড়াতাড়িতে ফুটবল মাঠ করা 
হয়েছে | সকালে যদি এ ভিজে মাঠের উপর 
দিয়ে রানিং শা পরে দৌড়োদৌড়ি হয় যদি 
লোক হাটাচলা করে (দৃটি ঘটনাহ ঘটবে)__ 
তবে মাঠটা খারাপ হয়ে যাবে। তাই তোয়ালে 





সুভাষ দত্ত 


wee ee ee 
পেতে বৃষ্টির জলটা শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 


একাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দীর্ঘ সৌমা 
চেহারার বছর গয়ত্রিশ-চল্লিশের এক সুদর্শন 
যুবক। তিনি আর কেউ নন। স্বয়ং ইন্দিরা 
তনয় রাজীব গান্ধী। ছোটভহি সঞ্জয়ের 
মৃত্যুর পর যিনি প্রধানমন্ত্রী মায়ের পাশে এসে 
দাড়ান। সে সময় তিনি একজন সামানা এম 
পিমাত্র। দিল্লি এশিয়ান গেমসের কথা যাদের 
স্মরণে আছে ঠারাই জানেন, গেমসের প্রধান 
কর্মকর্তা হিসাবে রাজীবের নাম ছিল না বটে, 
তবে তিনিই ছিলেন গেমসের প্রাণভোমরা। 
তার দূইপাশে ছিলেন দুই লেফটেন্যান্ট 
অরুণ নেহরু ও অকণ সিং। 

পরবর্তী সময়ে YE অরুণই তাকে ছেড়ে 
যান। নেহরু চলে যান অনা দলে। আর সিং 
হারিয়ে যান জনারণো। আজ রাজীবজী 
নেই। আততায়ীর কাপুকষোচিত আক্রমণে 
Sra বিদেহী আত্মা আজ মহাশূন্ণো বিলীন। 
কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়াজগৎ এই BAY তরুণ 
প্রধানমন্ত্রীকে কখনোই ভুলতে পারেন না। 
মোরারভী-চরণ সিং-এর আমলে যে 
এশিয়ান গেমস দিল্লিতে না হওয়ার পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হয়েছিল তা ইন্দিরার উদ্যোগে হয়। তাই 
দিল্লি এশিয়াডের পর রাজীবমাতা ইন্দিরা 
পেয়েছিলেন ওলিম্পিক গোল্ডেন অর্ডার। 
আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি 
eam আশুসিও সামারাস্ক নিজের হাতে 
ওলিম্পিক সোনার পদকটি পরিয়ে দেন 
ইন্দিরাজীকে। রাভীবভীই কিন্তু এ পদকের 
আসল দাবিদার । হয়াতো বেঁচে থাকে 
রাজীব তা পরবতী সময়ে পেতেও পারতেন, 


চিমার জন্য ৫ লক্ষ 





সেহ গেমসের সামনে ইন্দিরা বা বুটা সিংরা 
থাকলেও পর্দার আড়ালে রাজীবভীহ তার 
হাল ধরেছিলেন। 

আরেকটি ঘটনা বলি। সিরিফোর্টের 
কাছে বিরাশিতে গেমস. ভিলেজ হয়েছিল। 


হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটলে অবাক হওয়ার 
কোনো কারণ থাকবে না।' রাজীবজী খবর 
পেতেই হাজির। সারারাত সেখানে থেকে 
লোকজন দিয়ে পোক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে 
তবে ছাড়লেন। নেহরু স্টেডিয়ামে 
সাংবাদিকদের আসনের বাদিকে 
প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় পরিজনদের জন্য 
আসন নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে অমিতাভ বচ্চন 
বা রাজীবজীকে কদাচ দেখা যেত। 
অমিতাভজী তখন অসুস্থ ছিলেন তাই 
আসতেন না। কিন্তু জয়া আর তার 
ছেলেমেয়ে, সোনিয়া, রাহুল. আর প্রিয়ান্ক 
প্রায় নিয়মিত আসতেন। রাজীবজী সে সময় 
গেমস নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকতেন যে ১২ 
বছরের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা বা বছর আষ্ট্রেকের 
রাহুলকে সময় দিতে পারতেন. না। ওরা 
এজনা অনুযোগ করলে স্মিতহাসি দিয়ে 
ভুলিয়ে দিতেন আদরের দুই সন্তানকে ৷ 
পরবর্তী সময়ে তিনি কংগ্রেসের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক, প্রধানমন্ত্রী এবং দলের 
সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু Sta স্পোর্টসম্মান 
মনটা হারিয়ে যায়নি। হঞ্জনিয়ারিংয়ের ছাত্র 
হয়েও তার প্রধান হবি ছিল বিমান ওড়ানো। 
দিকপাল বরাজনীতিক_জওহরলালের 
নাতি এবং fae ইন্দিরার পত্র হলেও 
রাজনীতি ঠাকে আকর্ষণ করেনি। তিনি 


ইস্টবেঙ্গল ২ ইরানি ফুটবলারকে আনছে 


কলকাতা এখন হাইরাইজের শহর | 
বিল্ডিং প্রোমোটারদের রমরমা । ব্যবসায়ী 
মহলে একটাই কথা প্রায়ই শোনা যায়, 
সবচেয়ে কম সময়ে বেশি টাকা হয় এই 
ব্যবসাতেই,। তাই ইদানিং দেখা যাচ্ছে 
গ্ল্যামার যেখানে প্রোমোটাররাও সেখানে | 
প্রদীপ কুন্দলিয়াকে মনে আছে ? তরুণ 
মজুমদারের মত স্বনামধন্য পরিচালকও 
ওর টাকায় আপন আমার আপন 
করেছিলেন । প্রদীপকে দেখে যোধপুর 
পার্কের আরেক প্রোমোটার উৎপল মিত্র 


শেষ হয়ে যাবার আগেই উৎপল মিত্র 
এখন লেন্সের পেছনে | নির্মীয়মান ছবি 
“প্রেমের সাগরের পরিচালক তিনি। 
সিমির এক প্রোমোটার এসেছেন পত্রিকা 
প্রকাশনার জগতে | 

এতদিন ময়দানে কোন প্রোমোটার 
ছিল al | ইস্টবেঙ্গল নির্বাচনের পর সেই 
শূন্যস্থান পূর্ণ হয়েছে ময়দানে | অনেকেই 
জানেন না ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল সচিব 
প্রদীপ সেনগুপ্ত একজন প্রোমোটার | 


বাজেটে ৩০ লাখ টাকা । এর মধো 
ফুটবলারদের বকেয়া পেমেন্ট ও এবারের 








জিৎ সান্যাল 


আযডভান্স মিলিয়ে পেমেন্ট দিতে হয়েছে 
১৬ লাখ টাকার মত | এর মধ্যে ৯' লাখ 





দিয়েছেন প্রদীপবাবু | আরও ৫ লাখ টাকা 


তিনি রেডি রেখেছেন এক বিদেশী 
ফুটবলারের জন্য | চিমার জন্য আপ্রাণ 


চেষ্টা করছেন প্রদীপবাবু । প্রদীপবাবু তার 
লন্ডনস্থ দাদার মাধ্যমে চিমার কাছে ৫ লাখ 
টাকা অফার পৌঁছে যান | চিমা লন্ডনের 
এক দ্বিতীয় ডিভিশনের টিমের ট্রায়ালে 
আছেন | কলকাতায় খেলার ইচ্ছা নেই | 
কিন্তু অপত্যপ্রেম তাকে কলকাতায় নিয়ে 
আসছে | ভুল বললাম অপত্য প্রেমের 


থেকেও বোধহয় বড় ফ্যাক্টর প্রদীপবাবুর 


নোটের বান্ডিল | চিমার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের 
এই চুক্তি (যদি শেষ পর্যন্ত আসেন) 
ময়দানে সর্বকালীন রেকর্ড | তবে জানা 
গেল, চিমা না এলেও দমবেন 
না। চিমাকে না পেলে সেনগুপ্তের 
টার্গেট মর্তাজা ও নালজেগার | এই দুই 
ইরানী গত মরশুমে মহমেডানে খেলেন । 
মাঝ মরশুমে অন্তর্ধান ঘটে তাদের | মাঝে 


দিক না ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ওকে লস্ট কেস 
হিসাবেই ধরে নিয়েছেন প্রদীপ-পণ্টুরা । 
দরবারার উপর অতটা আস্থা নেই। 
তাছাড়া বি এস এফের বদলির অর্ডার না 
পেলে দরবারার পক্ষে লাল-হলুদ জার্সি 
পড়ে খেলা বোধহয় সম্ভব নয়। তাই 
প্রদীপ সেনগুপ্ত বিদেশী খেলোয়াড়ের 





পাইলট হয়েছিলেন। সাধারণ অফিসের 
‘axe তিনি হতে চাননি। প্লেন চালানোর 
ঝুঁকি নেওয়ার দুঃসাহস তার ছিল মনেপ্রাণে 
স্পোর্টসম্যান ছিলেন বলেই! তাই তো 
১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর ইন্দিরার খুনের পরও 
দেশের দায়িত্ব নিতে তিনি পিছপা হননি। 
তার পাচ বছরের প্রধানমন্ত্রত্ব মোটেই 
ফুল বিছানো রাস্তা ছিল না। নানান সংকটে 
কন্টকাকীর্ণ ছিল। তা সত্তেও 'স্প্রিন্টকূইল' 
পি টি উযার সাফলো বাক্তিগতভাবে 
অভিনন্দন জানাতে তিনি ভুলে যাননি। 
'৮৬-র সিওল এশিয়ান গেমসের আগে 
কখনোই ভারতীয় প্রতিযোগীরা পুরোটা 
সরকারের খরচে বিদেশের মাটিতে কোনো 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন 
বলে জানা ct: 2 সময় রাজীবভী 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে- তা করেন। '৮৭-র 
রিলায়েন্স বিশ্বকাপ তার সক্রিয় সহযোগিতা 
ছাড়া এতো জীকজমকপূর্ণ হতে পারত না। 
কারণ আম্বানিরা অত টাকা দিতেন না 
রাজীবজীর হস্তক্ষেপ ছাড়া। ইন্দিরা কাপ 
হকি বা নেহরু শতবাধিকী কাপ ফুটবল সব 
সময়ই তার বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছে।, 
পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের 
একটা ‘বিবাদ' সব সময়হ বলা হত। কিন্তু 
দেশের যথেষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের মধোও 
'৮৭-র কলকাতা সাফ গেমসকে প্রয়োজনীয় 
ভর্তুকি দিয়েছে রাজীবের ভারত সরকার । 





হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি 
করেছেন দেশের 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 








চলুক | তদস্ত শেষ হলেই বোঝা যাবে 
কোথা থেকে এসেছিল সে অথবা আদৌ 
ওটা সাজানো গল্প কিনা | তার আগে বরং 
দেখা যাক রাজীবকে ওভাবে প্রাণটা দিতে 
হল কেন। 

সন্ত্রাসবাদীদের “হিট লিস্ট'-এ রাজীবের 
নামটা যে এক নম্বরে ছিল, সেটা আমাদের 
অনেকেরই জানা | অন্তত এরকম একটা 
ধারণা জনমনে গত চার-পাচ বছরে দৃঢ় 
হতে সাহায্য করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার | 
সুতরাং, রাজীবকে রক্ষা করার দায়িত্বই যে 
বর্তেছিল এ সরকারের ওপরই সে ব্যাপারে 
আজ অনেকেই একমত | 

কার বার্থতার জনা রাজীবকে হঠাৎই 
দৃশ্যপট থেকে সরে যেতে হল সে বিচারে 
না গিয়েও আপাতত বলা চলে যে দাযটা 
কমবেশি রাজনীতি যারা করছেন তাদের 


বা সাফ গেমসের জন্য খ্ববভারতী 
ক্রীড়াঙ্গনকে সম্পূর্ণ করা৩ে ১১ কোটি টাকা 
দেওয়া রাজীবের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট 
প্রমাণ করে। '৮৬-র fren এশিয়ান 
গেমসের পর তিনি অবশ্য একটু ক্ষুব্ধ হয়ে 
বলেছিলেন, ‘oy উষাকেই পাঠালে হোত!" 
তা সত্বেও '৮৮-র সিওল ওলিম্পিকসে দল 
পাঠাতে তিনি আপত্তি করেননি। 

৮৯তে নেহরু শতবার্ষিকীর সংহতি 
দৌড়ে গেঞ্জি আর ট্র্যাক সা পরে রাজীবভীর 
দৌড়ানোকে অনেকে ‘নির্বাচনী স্টান্ট বলে - 
ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ওটা তাঁর 
স্পোর্টসম্যান মনেরই আরেকটি প্রকাশ মাত্র । 
তিনি শারীরিকভাবে ফিট থাকতে যে 
ভালবাসতেন তার প্রমাণ অনেক পাওয়া 
যাবে। '৮৬-তে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে চুক্তি 





সবার | হিংসার কালো মেঘ যে আজ 
আমাদের দেশের রাজনীতিতে ছায়া 
ফেলেছে সে কথা অস্বীকার করবে কে ? 
কিন্তু শুধু কি লালু, কালু, বাদশা 
আলমরাই এর জন্য দায়ী ? নাকি, ওরকম 
দুর্বৃত্তদের যারা পুষছেন তারা ? বলতে 
বাধা নেই আসল ' অপরাধী কিন্তু 
তথাকথিত এ নেতারাই। 

বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই । এই 
গত ২০ মে এবারের নির্বাচনের প্রথম 
দিনটির দিকেই একটু চোখ ফিরিয়ে 
তাকানো যাক | লজ্জায় মুখ নিচু করার 
মত কত ঘটনাই না সেদিন ঘটল | 
ভোটে লালু-কালুর মত ছন্নছাড়ারা 
পয়সার বিনিময়ে ভোটপত্রে ছাপ্লা লাগাচ্ছে 








FAG | শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ [এগারো . 








ন্যুনতম * যোগ্যতা হচ্ছে বি এবি এস 
সি/বি কম। তবে অনার্স বা -পোস্ট 
প্রাজুয়েট হলে ভাল হয়। 


২৪-পরগনা | 
(৩) বেঙ্গল লাইব্রে 





(২) বাণীপুর বি টি কলেজ, ae: 


তআ্যাসোসিয়েশান, - 
পি-১৩৪, সি আই টি eh, নং-৫২, 








যোগ্যতা (স্নাতক), 
(খ) বয়স_€৩০ থেকে ৩৫ ব্য) 
(গ) অভিজ্ঞতা__৫ বছর ৷. 


' গে) বয়স_-৩০ বছর | 


৯০০-+-ভাতা | 


8) বেতনক্রম_১২০০-৭০-১৫০০-৭- 
৫-২০০০ টাকা+ভাতাসমূহ | . . 
ডকুসেন্টেশান রিসার্চ 


- রাজনীতিক । 


হিংসার আবহাওয়া 
১০ম পৃষ্ঠার পর 


তারা ভয় পাবেই বা কেন? 
লালুপ্রসাদ যাদব এবং মুলায়ম সিং 
যাদব ২০ মে যে পথ দেখিয়েছেন সে 


সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে Step করতে দেখা 
গেল। কী ? না, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু 
পষ্টনায়কের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ 


জানাতেই এই ব্যবস্থা। 
বিজু. পট্টনায়ক আর এক বিচিত্র 


লাঙ্গু না হয় শি . 
কিছুটা কষ, সুব্রত না হয় বিশ্বাসী, 
বিজুবাবুর at হয় বুড়ো বয়সে বুদ্ধি লোপ ' 


রা 
অমন অশালীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি 


ভোট হচ্ছে। কোন প্রার্থী কতটা যোগ্য 
তার বিচার করবেন, জনগণ ৷ কার নীতি 
ভাল,.কারটা খারাপ অথবা কে রাজ্যের 
কল্যাপসাধনে সক্ষম সে বিচারের ভাবও 


করছেন৷ কেন? 
(ঘ) বেতনক্রম__৭০০- -১৩০৪ + RT | 


নেতার মুখে | অন্য কেউ হলে "প্রসঙ্গটা 


>. যাদবপুর, জয়পুর,  পাবেন। | সাংবাদিকদের, প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 

! যোগ্যতা__অর্থনীতি/বাণিজ্যে অহিংস নয়। দেশের রাজনীতিকে 
দু বছরের ডিগ্রি কোর্স. পড়ানো 'ডিপ্রি/লাইব্রেরি সায়েন্সে সার্টিফিকেট হিংসামুক্ত করতে সবারই সচেষ্ট হওয়া 
a বিশ্ববিদ্যালয় ও বোদ্বে। কোর্স পাশ। ‘| প্রয়োজন'। | 
বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় আছে ন-সাসের বয়স-_-৩০ বছর | সঙ্গে দ্বিমত নন নিশ্চয় 
ডিগ্রি কোর্স এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স। . . অভিজ্ঞতা--৩ বছর | কেউই | কিন্তু প্রশ্ন হল, বেড়ালের গলায় 
- এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো বেতনক্রম-_৭০০-৪০- ঘণ্টাটা ধাধবে কে ? ওঁর মত দু একজনকে, 
হয় কলকাতা, দিল্লি, বরোদা ও. পাঞ্জাব ৯০০-৫০-১১০০-৬০-১৮:০০+-দুর্মূলয বাদ দিলে রাকি নেতাদের অধিকাংশই যে 

| ভাতা | লাঙ্গু-মুলায়ম-চৌথালার ' -. অবিকল 
মাইশোর ইউনিভারসিটিতে দু'বছরের তবেই দেখুন, লাইব্রেরিয়ান হওয়া কত | সংস্করণ | 
ডিপ্রি কোর্স পড়তে হলে স্নাতক পর্যায়ে ভাল। ies দন্ত | 





সেই লক্ষ্য পূরণ. করতে দিল 


দেখা যাচ্ছিল তারও শ্রষ্টা ভারতের প্রাক্তন 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী । 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


রাজনৈতিক দলগৃলিয় মধ্যে মতবিরোধ 
আছে ঠিকই কিস্তি নেতাদের মধ বাক্তিগত 
পহ্ভাব বয়াযরই ছিল! woe: এটা 
আমাদের এতিহা এবং গর্বের বিষয় ছিলা 


জেলা কংগ্রেস আই)-র ACTS 
নেতাদের নেতৃত্বে গৃল্ডা- 
ধুংসঙ্গীলার তীত্র নিন্দা করেছে aed ও 
জনতা দল। এক বিবৃতিতে বামঘুষ্ট ও জনতা 


অফিস আল্রত্মণ করা হয়। সি পি আই (এম) 
র জেলা কমিটির অফিস পৃড়িয়ে দেওয়া হয়। 

onthe করা হয় বামছুদ্টের অন্তত 
২৫টি নির্বাচনী কার্ধালয়। পোড়ানো হয় এবং 


‘ভেঙে তছনছ করা হয় জনতা দলের জেলা 


দগ্তর, ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা দপ্তর, এ বি 
টি এ এবং এ বি পি চি এ-র দপ্তর, cH. 
অর্ডিনেশন কমিটির ews, এস এফ -আই-য় 
দপ্তর, সি আই টি ইউ-র দপ্তর, চা শ্রদিক 


ইউনিয়নের দপ্তর ইত্যাদি। আক্রান্ত হয় 


এবং পোড়ানো হয় পৌরসভার পাদ্প 
হাউস, TE গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর, 


জলপাইগুড়ি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল 


কলেজ ও হাসপাতাল, একটি সরকারয়ী 
err, Ye ক্লাব, একটি মহিলা মন্ডল, 
এ বি ছি এ এবং এস এফ আই-র গ্রন্হাগার, 
প্রয়াত নেতা : সেনেয় বাড়ি ও 
PEATE! 
তালিকা পেশ করতে গেলে মহাতারত হয়ে 
যাবে। আক্রমণ ও তাঙচুর করা হয়েছে সি পি 
জাই (এম) নেতা গোবিন্দ 
লোকসভা কেন্দে লি পি 

(এম) প্রার্থী জীতেন দাস, পৌরসভার 
চেয়ারমাযন অসিত সেম, সৃযোধ মিত-লহ বহু 
দেতায়:বাডি। 

- জলপাইগুড়ি জেলার গণ আন্দোলনের 
নেতা প্রয়াত বুঝোধ সেনের স্মৃতি বিজড়িত 
বাড়িতে eran! চালিয়ে ভেঙে তছনছ করে 


বাড়িঘরের গোটা ' 


দেওয়া হয়। অক্ষত মেই জানালা দরজা 


একটিও । প্রয়াত মেতার whens 
লাইর্রেদিয় 


তথ্য, নথি, মূল্যবান কাগজপত্র where ছিল, 
এই অফিসে? ৰৃধযায় পকাল পেট্রোল ঢেলে 


গোটা অফিস পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। 


সৌজলো : গশশাক্তি 


১ম RR পয 
কবছেন। তাই ঠিক হয়েছে, কোন বিতর্কিত 
ইস্যু আসার মত পরিস্থিতি হলে আগেভাগে 
এই প্রভাবশালী মহল অশোক মিত্রের সঙ্গে 
আলোচনা কবে GTA তাবা সাপও মরে, 
লাঠিও না ভাঙ্গে এই পদ্ধতিতে চলতে চার্ন। 
তবে সব কিছু নির্ভব কবছে অশোক মিত্রে 
জযলাতেব ওপব। 

এই প্রভাবশালী মহল মনে করছে, 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুব যে সব কান্ত পাটি 
পছন্দ করছে না এবং এ নিয়ে বলার সাহস 
পাচ্ছে না, সে কাজ উপ-মুখ্যমন্ত্রী হযে ডঃ 
অশোক fat পারবেন। আর বর্তমান 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাসগুপ্তের কাজ নিযে 
পার্টিতে নানান অভিযোগ উঠেছে। তিনি বহু 
জকরি প্রকল্পুখাতে সময়ে টাকা না দেওয়াষ 
এবং এ নিয়ে নানান ফ্যাকড়া তোলাঘ' বহু 
জরুবি কাজ আটকে গিষেছে। বছবের পব 
বছব ঘাটতি শূন্য বাজেট করতে গিয়ে তিনি 


"বহরমপুর পুবসতাব মত একটি বিতর্কিত 


পুরসভাব কর্মচারিদের বেতন আটকে রেখে 
নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-ব ফাযদা লোটাব 
সুবিধা করে দিয়েছেন। সি পি এমেব বহু 
whe আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অভিযোগ 
করেছেন, অসীমবাবুকে বাববার টাকার জন্য 
তাগাদা দিয়েও কিছু হয় না। তাব বাস্তব 
জ্ঞানের অভাব। সব কিছুই ধিযোবি। ফলে 


ROR | ইতিমধোই সি পি এমেব সদব দণ্রে 


দাবি উঠেছে অসীম দাসগুগডকে ভবিষ্যতে 
অর্থমন্ত্রী করা চলবে না! তাব চেষে কম 
পন্ডিত aie অর্থমন্ত্রী হোন, তবুও ভাল, 
কিন্তু অসীম দাসগুপ্ত নন। 

অপরদিকে we অশোক মিত্রের বাস্তব 
বুদ্ধি ও প্রথর ব্যক্তিত্বের জন্য তার সঙ্গে 
অন্যান্য মন্ত্রীর Bars লাগার সম্ভাবনা নেই। 
মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এখন 
পুরোপুরি ফিট। অন্যদিকে ডঃ অসীম 
দাসগুপ্ত বর্তমানে অসুস্থ, তার পক্ষে বর্তমানে 
রাজ্যের জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি 
মন্ত্রী হলে, ডঃ অশোক মিত্রেব সহযোগী 
হিসাবেই কাজ কববেন। তার উপযুক্ত দন্তর 
হল পবিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর | এই দপ্তরের 
জনাই তাকে আপাতত চিহ্নিত করা হয়েছে। 
ডঃ অশোক মিত্রের আসিস্ট্যান্ট হওয়া ছাড়া 
তার জন্য অন্য রাস্তা খোলা AB! তবে তিনি 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে যে জিনিষ বোঝাতে 
পারবেন, তা ভ অশোক মিত্রকে বোঝাতে 
পারবেন না, একথা বলাই বাছুল্য। 

সিমন্না 

৫ম পৃষ্ঠার পর 
পাওয়া গেছে। 

কোটখাই থেকে শুক কবে জুববল 
পর্যন্ত AES এলাকায় এখন সবই নতুন 
আপেল বাগিচা ৷ এগুলি বন বিভাগের 
চোখের সামনেই গড়ে উঠেছে | অভিযোগ 
উঠেছে, বনবিভাগ এক অদৃশা কাবণে 
তাদেব কোন বাধা দেয়নি | 

সেদিন কথার ছলে এক সবকাবি 
অফিসার বললেন, এমন দিন আসবে যখন 


সিমলার মাটিতে আর দেবদাক গাছ খুজে 
পাওযা যাবে না। দুর-দুবাস্তেব প্যটকবা 


আসতেন, এখন তা শুধুমাএ ইতিহাস 
বলেই মনে হবে। 


Postal Reg. No. WBCC 561 শুক্রবার ৩১ মে ১৯৯১ 
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০8 পলক pee পপি তি RAN শীট টি পিপি RRR 
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নিরাটের সরাই খইরনগলে দুর তীদের অগ্িসংযোগে প্রজ্বলিত নিজ গুহ রক্ষা! করার চেষ্টা করছে একটি লোক 





সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কতৃক MMOH (SHH, ৪৩৭ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত 








DARPAN Friday May 31,1991 Re.1/- R.N.|.No.2784/58 


‘অপরূপ কথা’ আসছে দ্বিতীয় চ্যানেলে 





অনুপম ঘোষ 





ভালো গল্প নিয়ে বাংলা সিরিয়াল হয় খুব 
কম | আর বিদেশি গল্প নিয়ে হয় আরও 
কম | কলকাতা দূরদর্শন আর কিছুদিনের 
মধ্যেই দর্শকদের উপহার দেবে বিদেশি 
গল্পকারদের গল্প নিয়ে পাচ পর্বের একটি 
সিরিয়াল, যার - নাম দেওয়া হয়েছে 
‘অপরূপ কথা'। লেখকদের মধ্যে 
মপাসা, ও হেনরি এবং আন্তন চেকভ | 
পাচটি পর্বের কোনটাতে রয়েছে দমফাটা 
হাসি, কোনটাতে বেপরোয়া রোমান্স, 
আবার কোনটাতে শিল্পীর প্রেম | আসলে 
ধারাবাহিকটির পরিচালক বিষ্ণু পালচৌধুরী 
চেয়েছেন দর্শককে বিভিন্ন স্বাদের কাহিনী 
উপহার দিতে | 
দর্শকদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য 
করবার জন্যে পরিচালক গল্পগুলিকে 
না। বাংলার পটভূমিতে গল্পগুলির 
চিত্রায়ণ করা হচ্ছে। 

এক দম্পতির স্বামী-্ত্রীতে মজাদার 
ঝগড়ার কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে 
সিরিয়ালের প্রথম পর্ব “বিবাহ বিচ্ছেদ 
মামলা’ | মূল রচনা ও হেনরি । স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে ভালবাসা প্রগাঢ়, কিন্ত রোজ তাদের 
খিটিমিটি লেগেই থাকে । তুচ্ছ ব্যাপারে 
লেগে যায় ঝগড়া । স্বামী বেচারার ঘুমিয়ে 
নাক ডাকায় স্ত্রীর ঘোরতর আপত্তি, আর 
স্ত্রী যখন তখন হাচে বলে স্বামীর রাগ | 
শেষে দুজনে ঠিক করে তারা ডিভোর্স 
করবে | উকিলের কাছে যায় তারা | কিন্তু 





কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠা গল্প “হুজুর 
সত্যি বলছি' | এই পর্বে অভিনয় করবেন 
গীতা দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনু 
মুখার্জি । 

6 হেনরির গল্প অবলম্বনে 'অবিনাশের 
দেবদর্শন' গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে অপরূপ 
কথার তৃতীয় পর্ব । একটি চোরের গল্প ৷ 
জেলের বাইরে এসে সে খেটে খেতে চায় 
না। জেলে বসে খেয়ে তার অভ্যাস হয়ে 
গেছে, তাই সে আবার জেলে ফিরে যাবার 
জন্য বিভিন্ন মজাদার কাণ্ড ঘটায় | শেষে 
যখন সে ঠিক করে, সে জেলে ফিরে না 
গিয়ে ভাল ata, তখনই পুলিশ তাকে 
গ্রেপ্তার করে। এই পর্বে মুখ্য ভূমিকায় 
অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত | 

একটি বেকার ছেলে তার কাকার 
মৃত্যুর পর তার উইল অনুযায়ী এক হাজার 
টাকা পায় এই শর্তে যে টাকাটা সে কোন 
সৎ কাজে ব্যয় করবে । শেষে একটি 
মেয়েকে ডাক্তারি পড়ার জন্য সে সম্পূর্ণ 
টাকাটা দিয়ে দেয় | এই কাহিনী নিয়ে গড়ে 
উঠেছে ‘অপরূপ কথা'র আর একটি পর্ব 
‘এক হাজার টাকা’ | এই পর্বের শিল্পীরা 


হলেন গৌতম চক্রবর্তী, বাসবী নন্দী, - 


মেঘনাদ ভট্টাচার্য এবং শৈলেন মুখার্জি | 

অপরূপ কথার শেষ পর্বে দেখা যাবে 
এক চিত্রকরকে, যে তার নিজের ছবিকে 
যতটা ভালবাসে প্রেমিকাকে সেভাবে 
ভালবাসতে পারে না। এই we নিয়েই 
গল্প ‘অজগর' | মূল কাহিনী আন্তন 
চেকতের | অভিনেতারা হলেন জয় 
সেনগুপ্ত, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত এবং অনঙ্গনা 
বসু । 

‘অপরূপ কথা’ পরিচালনা করেছেন 
বিষ্ণু পালটৌধুরী, ক্যামেরার দায়িত্বে 
জগদীশ পাধিয়ার | সম্পাদকের ক্কৃমিকায় 
মৃন্ময় চক্রবর্তী | সুর SR দত্ত | এখন 
এটাই দেখার যে "অপরূপ কথা' 
দূরদর্শনের পর্দাকে কতটা অপরূপ করে 


তলতে পারে। 





এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 
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pi se 








হোমগার্ড নিয়োগ নিয়ে নির্বাচন 
কমিশনের কারসাজি কটি 
কাগজের মিথ্যা রটনা 


3 
হোমগার্ড, হোমগার্ড, হোমগার্ড । এদের 
নিয়ে ইদানীং 


করলে ভোটপর্ব অবাধ ও সুষ্ঠ হবে না 
বলে কংখ্রেসি মহল থেকে অভিযোগ 
, পেয়ে নির্বাচন কমিশন রাজা সরকারের 
সামনে একটির পর একটি বাধার প্রাচীর 
তুলে গেছে | আর কলকাতার কয়েকটি 
সংবাদপত্র সত্য-অসত্য মিলিয়ে নানা 
সংবাদ পরিবেশন করে গেছে এই 
কেন্দ্র করে। কয়েকটি 
সংবাদপত্রের বামফ্রন্ট বিরোধিতার একটি 
অস্ত্র হয়ে উঠেছিল এই হোমগার্ড প্রসঙ্গ | 
ভোটের দিন থেকে শুরু করে গণনার 
শেষ পর্যস্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ জড়িয়ে যে 
সংখ্যায় পুলিশ বা আধা-সামরিক বাহিনীর 
লোক দরকার, তা মেটাতে কেন্দ্রীয় 
_ সরকার কিছু সাহায্য করে | কেন্দ্র রাজ্যের 
প্রয়োজন পুরোপুরি মেটাতেও পারবে না, 
আবার রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত 
হোমগার্ড নিয়োগ করতেও 
দেবেনা-_এমন একটা অদ্ভূত, অস্বস্তিকর 
erties বেশ কয়েকদিন কেটে 
গেছে । চাপানউতোর অনেক হয়েছে, 
কমিশন হস্থিতম্িও কম করেনি | 

৭. অবশেষে ১৪ মে নির্বাচন কমিশন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অতিরিক্ত ১৪ 
হাজার হোমগার্ড নিয়োগের অনুমতি 
দিয়েছে | রাজ্যের প্রাথমিক দাবি ছিল ৪০ 
হাজার হোমগার্ড নিয়োগের । নির্বাচন 
কমিশন ‘দেবেনা’ “দেরেনা' করেও নানা 
বার্তা রাজা সরকারের কাছে পাঠিয়েছে, 
বারবার রিপোর্ট চেয়েছে । শেষ পর্যন্ত 
ন্যুনতম ১৪ হাজার অতিরিক্ত হোমগার্ড 
নিয়োগ করতে পারলে কাজ চলে 
যাবে--এমন একটা অনুরোধ মুখ্য 
*সচিবের কাছ থেকে পেয়ে কমিশন রাজি 
হয়ে যায় । এই ১৪ হাজারেই বির্তকের 
নিস্পত্তি হয়েছে | রাজ্যে ইতিমধ্যে অবশ্য 
৪২,৫০০ হোম গার্ড কর্মরত রয়েছে । 
অতিরিক্ত হোমগার্ড নিয়োগ করার 
পেছনে সি পি এম-এর রাজনৈতিক খেলা 
রয়েছে, এদের নিয়োগে পক্ষপাতমূলক 
হবে | ভোটের কাজে এদের নিয়োগ করার 
উদ্দেশ্য নির্বাচনে কারচুপি 
করা- কংগ্রেসিদের পক্ষ থেকে এ ধরনের 
অভিযোগের একটা অর্থ খুজে পাওয়া 
যায় | ভরাডুবি হবে জেনে মরিয়া কংগ্রেস 


আচরণের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত হয়েছে 
সেদিনই যখন টি এন শেষন মুখা নির্বাচনী 
কমিশনারের পদটি পেলেন | চন্দ্রশেখর 


কথা মনে রেখে তার বিশ্বস্ত, শেষনকে এ 
পদে বসিয়েছেন | আর তার মাশুল দিতে 
হচ্ছে "পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের মতো 





একলব্য 





অকংগ্রেসি রাজা সরকারকে । 


লালুপ্রসাদ যাদবের বিহার সরকারকে 
নানাভাবে কমিশন হেনস্তা করতে চেষ্টা 
করেছে । চন্দ্রশেখর সরকারের পক্ষ থেকে 
নানা হুমকির সঙ্গে হোমগার্ড নিয়োগের 
ব্যাপারে কতরকম টালবাহানা করেছে 
নির্বাচন কমিশন । খোলা মনে এ কিস্তি 
লেখার সময় পর্যন্ত বিহারে হোমগার্ড 
নিয়োগ নিষিদ্ধ রয়েছে কমিশনের 
নির্দেশে |. নিষেধাজ্ঞার আগে মুখ্যমন্ত্রী 
লালুপ্রসাদ কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক 
বাহিনী বিহারে পাঠাতে বলেছেন | এমন 
কী সামরিক বাহিনীকে নির্বাচনের কাজে 
মোতায়েন করলেও তার আপত্তি নেই, 
একথাও লালুপ্রসাদ সুস্পষ্টভাবে 
বলেছেন | রাজ্যের পর্যাপ্ত পুলিশ নেই, 
কেন্দ্রও প্রয়োজনমতো বাহিনী দেবে না বা 
দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, আবার রাজা 
সরকারও অতিরিক্ত হোমগার্ড নিয়োগ 
করে ভোটপর্ব সমাধা করতে পারবে 
না-_এ যেন এক বিচিত্র অস্বস্তিকর 
পরিস্থিতি । শেষ পর্যন্ত হোমগার্ড 
মোতায়েন করে ভোট পর্ব হল কিনা, নাকি 
কেন্দ্র বিহারে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠাল, তা 
জানা যাবে, সম্ভবত ১৭-১৮ মে। 


আবার ফেরা যাক 1 খবর পরিবেশনে বা 
ভোটের হাওয়া নির্ণয়ে কলকাতার 
সংবাদপত্রগুলি যে ভূমিকাই পালন করে 


পরদিনই আসল খবর বেরোল সব 
কাগজে | স্টেটসম্যানেও, তা হল প্রথম 
পাতার প্রধান সংবাদ | পশ্চিমবঙ্গে ১৪ 
হাজার অতিরিক্ত হোমগার্ড নিয়োগের 
অনুমতি নির্বাচন কমিশন দিয়েছে | অর্থাৎ 
“স্টেটসম্যান'কে এবার কিল হজম করতে 
হল । তড়িঘড়ি মিথ্যা খবর দিয়ে নিজের 
বিশ্বাসযোগ্যতাকেই ক্ষুন্ন করলো । এবং 
সতর্ক পাঠকের মনে হতে পারে, 
স্টেটসম্যান এবার যেন রাজোর বামফ্রন্ট 
সরকারকে অপদস্ত করার জন্য মিথ্যা খবর 
ফলাও করে ছাপতে পিছপা নয় | ভোটের 


গোটা পশ্চিমবঙ্গের ডাকঘরের সংখ্যা যা 
ছিল বর্তমানে তার থেকে ৮০০ কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। তিনিই ফতোয়া জারি 
করে দিয়ে গেছেন যার ফলে ডাকবিভাগ 
এখন আর “ইউটিলিটি' ডিপার্টমেন্ট নয় 
ডাকবিভাগ আর সরকারি সেবামূলক 
প্রতিষ্ঠান নয়, হয়ে দাড়িয়েছে ব্যবসার 
মাধ্যম | 

এ তো গেল বন্ধ ডাকঘরের কথা | 
এখন আসি খোলা ডাকঘরগুলির কথায় | 
এই কলকাতা শহরেই যখন ছোট বা 
মাঝারি ডাকঘরগুলিতে প্রায়শই মনি 
অর্ডার ফর্ম, পোস্টাল অর্ডার, এডি কার্ড, 
ইনল্যাণ্ড লেটার সময় সময় খাম, এমন কি 
স্টাম্পও YM হয়ে যায়, তখন দূর 
শহরতলি ও গা-গঞ্জের দুরবস্থার কথা না 
তোলাই ভাল | আগে দিনে যতবার চিঠি 
বিলির ব্যবস্থা ছিল এখন তা অনেক 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে নিম্ন 
পর্যায়ের কর্মী অর্থাৎ ডাক পিওনদের ওপর 


দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ [তিন 





চাপ পড়েছে। বাস্তাঘাটে যত্রতত্র চোখে 
পড়ে ডাকবাক্সের তালাগুলি মরচে পড়ে 
ভেঙে গেছে, তল দিয়ে উকি মারছে চিঠি 
কর্তৃপক্ষের কি এগুলো চোখে পড়ে না, 
নাকি পুরে বাক্সগুলো বাতিল করে নতুন 
বাক্স বসাতে ইচ্ছে করে না! 

দোহাই পোস্ট মাষ্টার জেনারেল মশাই, 
গাফিলতি ঢাকতে সাফাই গেয়ে কর্মীদের 
আর মাথায় তুলবেন না । এ কথা বলছি 
কারণ, প্রায়শই ডাকবিভাগের কিছু কর্মীকে 
বলতে শোনা যায়, ডাক ব্যবস্থার wh, 
ভুলত্রান্তিগুলোকে বড় করে দেখানোই 
নাকি সংবাদ মাধামগুলির কাজ হয়েছে, 
ফলে ডাক ব্যবস্থার অবনতি সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের . মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি 
হয়েছে | 


প্রসঙ্গত বলি, এই প্রতিবেদক 
দেখেছিলেন, ডাক বিভাগের অবহেলায় পি 
এইচ ডি থিসিসের মূল্যবান রিপোর্ট সব 
গড়াগড়ি খাচ্ছে নীলরতন সরকার 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে | 
ভোররাতে এমার্জেন্সির পাশের ঘরে ছড়ান 


করা কাগজ | রেহাই মেলেনি প্রেমিকাকে 


লেখা প্রেমিকের করুণ চিঠিও | পাওয়া : 


গেছিল সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় | 
কোনওটার খাম থেকে টিকিট লোপাট, 
কোনওটার আবার খাম টিকিট দুই-ই 


_ লোপাট | ভাবুন একবার. অবস্থাটা ! 


গাদাখানেক চিঠিপত্র মাটিতে পড়ে 
গড়াগড়ি খাচ্ছিল। ছড়িয়ে থাকা 
কাগজপত্র হাতড়াতে গিয়ে চোখে 
পড়েছিল পি এইচ ডি থিসিসের মূল্যবান 
রিপোর্ট । তাক লাগিয়ে দিয়েছিল 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
প্রধান ডঃ মজুমদারের 


উজ্জ্বলকুমার মজু 
থিসিস পরীক্ষার সম্মান-দক্ষিণার বিল, খাম 


দেখে | আর সঙ্গীতা শ্্রীবাস্তবের হাল ' 


দেখে তো রীতিমত আতঙ্ক-ই হয়। 


হাসপাতালে এসে পৌঁছল কি করে ? এ 
তো গেল ডাক বিভাগের কীতির এক 
প্রমাণ সমেত নজির | এ রকম কত সহস্র 
নিদর্শনের কথা কানে আসে তা বলার 
নয় | এমন কি শোনা গেছে রেজিস্ট্রি করা 
চিঠিও রাস্তায় পড়ে থাকে | 


সাধারণ মানুষের সুবিধার ব্যাপারে ডাক 

কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। 
ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
ডাকঘরের সংখ্যা বাড়ছে তো নাই, বরঞ্চ 
সাতবছর আগে সিকিম সহ সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গে ডাকঘরের সংখ্যা যা ছিল 
বর্তমানে তার থেকে ৮০০টি কমিয়ে 
দেওয়া ইয়েছে। কারণ হিসেবে বলা 
হয়েছে ডাকঘরগুলি আর্থিক লাভ হচ্ছে 
a | 


ভ্রান্ত mae নীতির কারণে ডাক 
বিভাগ দুটি দিকে বেড়ে চলেছে। দফায় 
দফায় মাসুল বৃদ্ধি । একমাত্র পোস্টকার্ড 
ছাড় পেয়েছে | দ্বিতীয়ত বেড়ে চলেছে 
ডাকবিভাগের অফিসারের সংখ্যা । 
যেখানে ডাক বিভাগের সুষ্ট 
জন্য কর্মী সংকট মেটাতে প্রয়োজন 
সাধারণ কর্মী নিয়োগ সেখানে উচ্চপর্যায়ের 
সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে 
কি? এবং তা কি জনসাধারণের অর্থের 
অপচয় নয় ? আর এই মূল্যবান নথিপত্র 
স্টাম্পবিহীন অবস্থায় গড়াগড়ি খায়_এই 
প্রমাণ সামনে রাখার পরেও কি চিফ 
পোস্ট মাষ্টার জেনারেল কাজের অবনতি 
সম্পর্কে আর কোন সাফাই গাইবেন 2 

অবস্থা যা দাড়িয়েছে শহরে চাকরি করে 
গায়ের গরিব বিধবা মায়ের কাছে ছেলের 
পাঠান টাকা পৌছতে মাসের পর মাস 
কেটে যায়। 


বিদ্যুতের আকাল : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 


কুমার ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ 
পরিস্থিতি আজও আশানুরূপ নয় ৷ ফলে 
এ রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি 
তো দূরের কথা, তা থমকে আছে বেশ 
কিছুকাল ধরে | কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে 
সফরে এসেছিলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট 
অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি | তিনি হতাশ. 
হয়ে বলেছিলেন, পরিকাঠামোর নাম করে 
কেবলমাত্র কয়েক ডজন ছাউনি বানিয়ে 
ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশ সম্ভব নয়। আর্থিক 
সহায়তা ছাড়াও প্রয়োজন বিদ্যুতের 
যোগান ও তার সুস্পষ্ট গ্যারান্টি । 

বিদ্যুতের হিসেবটা তুলে ধরা যাক । 
সারা দেশে ১৯৮৮ সালের প্রথম আট 
মাসে বিদ্যুত উৎপাদনের লক্ষামাত্রা ছিল 


ক্রমাবনতি 


১৯২ কোটি ইউনিট । কিন্তু উৎপাদন 
হয়েছিল ১৪৪ কোটি ৯০ লক্ষ ইউনিট | 
কেন্দ্রীয়' সরকারের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৭ 
ও ১৯৮৮ সালের আর্থিক বছরে ২৮৫ 
কোটি ৩০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে 
লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি | তার 
কারণ পাওয়ার প্রজেক্টগুলিতে গণ্ডগোল, 


এ একই কারণে পশ্চিমবাংলাসহ 
উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাও শিল্পীবিহীন 
হতে বসেছে | উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের 
তো এখন ঘোর অমাবস্যা চলছে । হাল 
আমলে গড়ে ওঠা চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 
আশার আলো দেখিয়েছে কিন্তু কাজের 


* 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৯১ 





'« ১৫ মে থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
' সাধারণ সম্পাদক চিয়াং সে মিন চারদিন 






‘সহযোগিতা, ওর চি বলে 
চিহ্নিত ।-১৯৭৯ সালে চীনের সংসদ এই ৮: 


নির্বাচনী ফলাফল এবং অতঃপর 


তাহলে কি কংগ্রেস কেন্দ্রে আবার ক্ষমতায় আসছে। অস্তত দুটি 

















সর্বোচ্চ ১১৫। তাব মাঝে এই জোটের কেন্দ্রে সবকার গঠনের 


সাময়িক পত্রের সমীক্ষা সে-কথাই জানিয়ে দিষেছে। আবও দুটি কোন সন্ভাবনাই নেই। সাময়িক পত্রের সমীক্ষায় বি জে পি-কে || শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ককে 
জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকাও খুব একটা পেছিয়ে নেই। তাদেব আসন দেওযা হয়েছে সর্বনিঙ্গ ৮৩ এবং সর্বোচ্চ ১৫৫। তার মানে { আলাপ আলোচনা করেছেন। আশা করা জোরদার করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
সমীক্ষায়ও কংগ্রেসে আসন সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক বি জেপি এককভাবে hae সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না।বি জে পি | যায়, চীন ও, সোভিয়েত “সামাজিক' সাম্রাজ্যবাদ" বলে আক্রমণ 
বেড়েছে। কিন্তু তাবা কংগ্রেসকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। সমস্ত দলেব কাছেই এখন অচ্ছুৎ আর বি জে পি-ও চায় না প্রধান পার্টির শীর্মস্থানীয় নেতৃবৃক্ষের করছিল! সোভিয়েত ইউনিয়নও চীনকে -. 
সেক্ষেত্রে BPH সরকার গড়তে গেলে অন্য! কোন দল বা কোন দলের সঙ্গে জোট বেধে সরকাব গডতে। যদি কংগ্রেস, এই বৈঠকের ফলে চীন ও সোভিয়েত উপ্রজাত্যাভিমান দোষে চিহ্নিত করছিল। 
জোটের নিতে হবে কারণ কংগ্রেসের মিত্র যেসব দল মোগী-বামফন্ট জোট এবং বি জে পি কেউই নিরঙ্কুশ | ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠতর প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাওয়ের মৃত্যুর পর 
তাদের নিষেও fag সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব নয। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায, তাহলে হাং পার্লামেন্ট এবং অতঃপর হবে তেমনি হবে ঘনিষ্ঠ দু'পার্টির সম্পর্ক । বিশেষ করে তেন Pate পিং, লিও শাও- 
অবস্থায় স্বভাবতই বামপন্থী জোট, বিশেষ কবে দুই কমিউনিস্ট আবার নির্বাচন ০5৮৬৮ বিশ্বশান্তি ও চি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পুনর্বাসনের পর চীনে - 
পার্টির কথা এসে পর্ডে। কমিউনিস্ট পার্টি যখন দ্বিধাবিভক্ত অভ্যুদয় আশঙ্কার কারণ প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের 
ডা রানে এ বক গতম ফেরে rs দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৮২ 


হযে দাড়িযেছে। বি জে পিন নির্বাচনী ইস্তাহারে তিনটি বিষয়ের 
ওপব জোব দেওয়া হয়েছে। এক, বাববি, মসজিদ ভেঙে বাম 
মন্দির নির্মাণ। দুই, সাংবিধানেব ‘৩৭০ ধারা' খারিজ এবং তিন, 
সংখ্যখালঘু কমিশন খাবিজ। রাম মন্দির নির্মাণেব ব্যাপারে বি জে 
পি-ব এক কথা-_আদালতের বায় অথবা আলাপ-আলোচনা নয়, 
মসজিদ ওখান থেকে সবাতে হবে। সর্চেয়ে আশঙ্কার কথা, 


সালের মে মাসে সোভিয়েত বৈদেশিক 
wean দেরপ্রাচ্য-বিভাঙ্গের ডাইরেক্টর) 
মিখাইল কাপিস্তা নয়দিন চীন সফর .. 
করেন | ১৯৮২ সালের ১৫ই নভেম্বর 
রি ইউনি নব নির্বাচিত ' 


কবত এবং জওহবলাল নেহরু ও ইন্দিবা গান্ধী সম্পর্কে তাদেব 
যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। দুই পাটি হওয়াব পরও এই দুর্বলতা অটুট” 
ছিল, বিশেষ করে ইন্দিরা গাঙ্ধী বনাম সিন্ডিকেটের বিবোধেব সময় 
তারা ইন্দিরার পক্ষে সক্রিয় হযেছিল। তাবপর ইন্দিবাব স্বৈরতস্ত্রী 
চেহারা যতই উদঘাটিত হতে থাকে, সি পি এমের সঙ্গে.কংগ্রেসের 


সম্পাদক মস্কো সফরে যাচ্ছেন প্রায় তিরিশ 
বছর পরে | ১৯৬০ 










এমার্ডেন্সির পরে অবশ্য সি পি আই লাইন বদল কবে। কিন্ত 
বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক- পরিস্থিতি 
গেছে এবং লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এমন হতে পাবে, যাব 
ফলে দুই কমিউনিস্ট পাটিকেই দ্বিতীয় চিন্তা কবতে হবে।' 

বামফ্রন্ট নির্বাচনে জোট বেঁধেছিল জনতা দল তথা জাতীয 
ফ্রন্টেব সঙ্গে। চাবটি সামযিক পত্রের যে সমীক্ষা প্রকাশিত হযেছে 
তাতে এই জোটকে আসন দেওযা হযেছে সর্বনিম্ন ৮১ এবং 


এমন SIE অবস্থায 





সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ ধ্বংসের মুখে 


বারাসতের সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ অচল 


হয় এবং ডি আই এই. কাজে যুক্ত । এ 


‘ 
i) 


ব্যাপারে কোর্টে যে মামলা চলছে তার 


হতে পারে বলে তিনি এক নিঃশ্বাসে বিহার. . 


যোগ দিযে এই দলের way বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এবাব যদি বি জে 
পি-ব আসন সংখ্যা ২৫/৩০টা বাড়ে, তাহলে আগামী নির্বাচনের 
আরও শক্তি সঞ্চয় করবে! 

এরপব প্রশ্ন উঠবে, বি জে পি-কে কি আর বাডতে দেওয়া 
উচিত, না জোট বেধে এব বিকদ্ধে সর্বব্যাপী সংগ্রামে নামা কর্তব্য। 
নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওযাব পর বামফ্রন্টেব নেতারা নিশ্চয় 


আগে তাবা নিশ্চয 


ও উত্তপ্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেরও নাম 
করেছেন,. অথচ তিনি ত্রিপুরাকে, বাদ 
দিয়েছেন, যদিও ব্রিপুবায় গণ্ডগোল অনেক 


সেখানকার আই এ এস 
অফিসারদের এক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় 
গশুগোল হতে পারে আশঙ্কা করে রাজ্য 
প্রশাসন ও নির্বচন কমিশনের সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন | এর মধ্যেই সেখানে দুজন 
আই এ এস অফিসার খুন হযেছেন। 


£ আলোক দত্ত 
বাংলা নববর্ষ ১৩৯৮ বরণ উপলক্ষে ১লা 
বৈশাখ (১৫ এপ্রিল +৯১) একুশে 


সি হয় বৰণ 


কার্যত কোন সম্পর্ক ছিল না । সম্পর্ক যে 
টুকু তা ছিল তা হল আনুষ্ঠানিক বা 


কূটনৈতিক । প্রায় দু'দশকের কিছু বেশি 
- পরস্পরের 


সম্পর্ক ছিল তিক্ততা আর 
বিদ্বেষে ভরা । ফলক্রুতিতে দু'টি দেশের 


' পাটির সম্পর্কই শুধু ক্ষুপ্ন হয়নি কুপন হয়েছে 


অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক | ১৯৪৯ 
সালের নভেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের 


ততই দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সি পি আই সম্পূর্ণবপে কয়েকটি রাজ্যে বি জে পি সাডা ফেলে দিয়েছে, এমন কি ধর্মীয় | নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পাটির সাধারণ সম্পাদক আস্রোপভের সঙ্গে দেখা 
বে নাভ সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গেও। সমার্জে প্রতিষ্ঠিত নানা পেশার রর মঙ্কোয় গিয়েছিলেন হয় তৎকালীন চীনা বিদেশমন্ত্ী হয়াং , 
সমর্থন করে এবং জযপ্রকাশ নারায়ণকে ফ্যাসিস্ত আখ্যা দেয। এবং সরকাবি উচ্চপদ থেকে অবসবপ্রাপ্ত ব্যক্তিবা বি জে পি-তে পার্টির সম্মেলনে | এই প্রতিনিধি হুয়ার, যিনি মস্কো ' গিয়েছিলেন 


সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 





উঠতি ট্রেড ইউনিয়ন ভি 
. সিদ্ধার্থ রায়ের মহা ফ্যাসাদ 


* উঠতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নিয়ে 


মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় একটু বিপদে 
পড়েছেন | কংগ্রেসি যুব সম্প্রদায়ের বেশ 


= বিধানসভা সদসোর দল, সকলেই বিভিন্ন 
কারখানায় ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন। 


পাইপগান আর বোমা নিয়ে কারখানার 
কিছু শ্রমিককে হাত করা শক্ত নয় | আর 
তাছাড়া মনেঞ্ছয় মালিকবাও একটু উস্কানি 


তাদের অনেকেই সিদ্ধার্থ ন্েহপুষ্ট |. 
এদিকে এই 'গণ্ডাদেব' সম্পর্কে অভিযোগ 
আসছে নানা মহল থেকে । কিছুদিন আগে 


ৃ 


সি পি আই নেতারা অভিযোগ করেছেন 
যে, সি পি এম ঠ্যাঙানি শেষ হওয়ার পর. 
কংপ্রেস 'গুণ্ডারা' এখন বেপরোয়া হয়ে 
গোছে। \ 


সি পি আই-এর দিত SCE 
আই এন টি ইউ সি মহল থেকেও আসতে 
প্রতিষ্ঠানের 


[১৯ শে মে, ১৯৭২] 
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দুই] দর্পণ । শুক্রবার ৭ই জুন ১৯৯১ 











শ্ৰীপতি নন্দী 





কদিন থেকেই পলিটিক্স. অব মার্ডার ধ্বনি 
উঠেছে, কিন্তু এ হিংস্রতার রাজনীতি 
থেকে যায়নি | বরং দুটোই একই সঙ্গে 
চলছে । প্রশ্ন উঠতেই পারে, এ ধিক্কার কি 
সত্যি ? এ ধিক্কার কি আদর্শগত ? কিংবা 
আত্ম-ধিক্কার ? কিংবা কোনটাই নয় ? মনে 
পড়ে, 


আশ্রয়দূপে পরিণত হয়েছে । শাসক 
শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ সপ্টের ফলশ্রুতিরূপে | 
আরো লক্ষণীয়, কোমর-ভাঙ্গা শাসক 
শ্রেণীর অবস্থাটা যখন এরূপ, তেমন 
অবস্থায় ‘ক্যান দ্য মাস মিডিয়া রিমেন ফার 
বিহাইন্ড ? দুর্ভাগ্যক্রমে না। 

অতএব, আজ যখন এহেন 
দেউলিয়াগণের কণ্ঠে হিংম্রতার রাজনীতি 
সম্পর্কে ধিক্কার ধ্বনী ওঠে তখন কে বলে 
দেবে, এ সত্যি, না মেকি? কিংবা 
নিতান্তই ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার ভয়ে 
ব্যক্তিগত আর্তনাদ, কিংবা কৌশলগত 
চালাকি ? আজ খন দেখা যায়, ত্রিপুরায় 
অন্ধে তামিলনাড়ুতে পশ্চিমবঙ্গে “অহিংস' 
পাটি কংগ্রেসের লোকজন হাজারে হাজারে 
গরীবের ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে, বিরোধী 
দলগুলির মানুষজনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন 
করছে, কিন্তু একই সঙ্গে দিল্লিস্থ হাইকমাস্ত 


এতটুকু সংযত হতেও উপদেশ দিতে ভুলে 
যান, এদের হিংস্রতার বিরুদ্ধে এতটুকু 
নিন্দাবাদও উচ্চারণ করেন না, তখনও কি 
বলে দিতে হয়, হিংঘ্রতার রাজনীতি 
সম্পর্কে বৈরাগ্য জন্মেছে এমন বস্তু আর 


যাই হোক কংগ্রেস দল নয় ? আসলে 
দেউলিয়া রাজনীতি মানুষকে কিছুই দেয় 
না, দেবার মত কিছুই তার থাকেও না। 
অতএব একমাত্র হিংস্রতার পথেই সে 
বাচতে চায়, বিস্তার চায় | 

রাজীব গান্ধীকে হত্যার পরিকল্পনাটি 
বিভৎস, এর উদ্দেশ্যটাও তেমনি দুর্বোধ্য | 
এ নিয়ে অনুমান নিরর্থক, গবেষণাও 


বলা শক্ত কিন্তু তারপরও যে প্রশ্নটা থেকে 


বিচরণশীল তেমন কোনও এক 


বলে কেউই চিহ্নিত করে না। উক্ত 
জানে ? বিশেষত তেনার মতিগতি দেবাঃ 


শাসন-দমন ছাড়া | স্বাধীন ভারতের ৪৪ 
বছরে পুলিশি গুলি খেয়ে কত লাখ লোক 
মরেছে তার হিসাব দেবে কে ? বিগত ৪৪ 
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বামপন্থীরা চাইবেন সরকার স্থায়ী হোক । 
বিরোধী আসনে বসে সরকারকে 
ইস্যুভিন্তিক সমর্থন জানাতে পারে 
বামপন্থীরা ।__হরকিষেন সিং সুরজিৎ | 

* 
নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর যদি 
কো-ও নতুন জোট রিন্যাস হয় তা হলেও 
আমরা রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে থেকেই যৌথ 
সিদ্ধান্ত নেব ।__এম ফারুক | 

Ed 
এখন কোন প্রতিযোগিতা নেই । যদি 
কোন নির্বাচক স্থ্দী সরকার চায়, তাকে 
একটি স্থায়ী দল খুজতে হবে ৷-_-এল কে 
আদবানি | 

* 
বি জে পি-র কংগ্রেস (ই)-র স্থাযিত্বের 
বক্তব্য অপহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ, 
এই দল তাদের নির্বাচনী ভ্রোগানের সংখ্যা 
বাড়িয়ে যাচ্ছে, যা শুরু হয়েছিল 'রাম' 
দিয়ে এবং পরে বিভিন্ন সময়ে যার সঙ্গে 


যোগ করা হয় ‘a ও 
'ইনসাফ' ।--স্টেটসম্যান | 

* 
রাজীব হত্যার পরবর্তী পরিস্থিতিতে 


কংগ্রেসের উচিত বাম দলগুলির প্রতি 
তাদের মনোভাব পুনর্বিবেচনা করা ই 
এম এস নাম্ুদিরাপাদ | 

* 
আমরা কোন সঙ্কীর্ণতায় বিশ্বাস করি না | 





১ম পৃষ্ঠার পর 
মোদ্দা কথা, কংগ্রেস-ই নির্বাচনে 
নিরন্কুশ পেলেও নরসিংহ 


* 

শক্তিবাবু (চট্টোপাধ্যায়) বছর তিনেক 
আগে ‘এত কবি কেন' গদ্যে যেভাবে 
তরুণ কবিদের গলা কাটতে উদ্যত 
হয়েছিলেন, এবং তারপর ভাবগতিক দেখে 
যেভাবে মশককুলের মত প্রতিভাবান 
&র সুবিধাবাদী নীতির প্রতি আমাদের 
সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে ।__দেবাশিষ সাহা 
(আনন্দবাজার, সম্পাদক সমীপেষু) 

& 
যদি কোন দলের নেতার হত্যা সেই দলকে 
খুন হতে হবে | লাল্লুপ্রসাদ যাদব | 

* 
চোখের জল স্থায়িত্রের বিকল্প নয় ।_ডঃ 
মুরলীমনোহর যোশি । 

* 
ব্রিটিশদের ২০০ বছর ধরে স্থায়ী সরকার 
ছিল | কিন্তু তা কতটুকু ভাল করেছে 
ভারতীয়দের ।-__ চন্দ্রশেখর | 

* 
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থার 
স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়, যা আছে তাকে 
রেখে কখনো ai আর 
বোমমাই । 

* 
সিদ্ধার্থবাবু ওসব কথা (জ্যোতি বসুকে 
ক্ষমা চাইতে হবে) বলেন নি।-_ প্রণব 


মুখার্জি । 
* 


রাজীব গান্ধীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পর 
কলকাতাঁয় ফিরে সাংবাদিকদের আমি যা 
বলেছি তা’হল যারা ১৯৮৯ সালে রাজীব 
গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ 
এনেছিলেন, তাদের যেমন এল কে 
আদবানি, ভি পি সিং এবং জ্যোতি বসুকে 
এখন ক্ষমা চাইতে হবে ।--সিদ্ধার্থ রায় 





দ্র | শুক্রবার ৭ই জুন ১৯৯১ [তিন 





দিয়ে। সেই চক্রান্তের রহস্যটাই জনগণের 
কাছে এখনও পরিস্কার নয় । এ হেন ডঃ 


২৭ মে-র সেই শোকসভার দিনে শহরে 
উত্তেজনা ও গুজব ছড়াতে ‘কোলফিল্ড 


দিচ্ছিলেন, তখন এ আই সি সি-র কোষাধ্যক্ষ - 


'শীতারাম কেশরী তাদের ডেকে পাঠান, 
কারণ তখন রাজীব গাঙ্ধীর মৃত্যুর সংবাদ 


এসে গৌছেছে। TOTS! দেওয়া হচ্ছিল ২৩শে . 


ও ২৬শে মে-র নির্বাচনের জন্য। 
রাজীবের হত্যায় মর্মাহত লোকসভা ও 


" -বিধানসভার প্রায় সব প্রার্থী দিল্লিতে আসেন 


রাজীবের শেষ কৃত্যে যোগ দিতে 1 
অধিকাংশ প্রার্থীই নির্বাচনের টাকা নিয়ে 
চিন্তায় পড়েন। তাদের সব টাকা শেষ হয়ে 
CIE |. তারা বুঝতে পারছেন না পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে কাকে ধরতে হবে। 
হঠাৎ দিল্লিতে বিভিন্ন রাজ্যের হেড 
কোয়ার্টারে সভা শুরু হয়ে যায় এবং সোনিয়া 
গান্ধীকে কংশ্রেস সভাপতি করার জন্য 


tt 


রর উদ্বাস্তু সমস্যাকে স্থায়িকরণের চেষ্টাঁ 





প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় 
নেহক গান্ধী পবিবারকে ঘিরে থাকা 
কোটারি। দলের পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন, এই 
চক্রের প্রতি সমর্থন কি এই কারণে যে, তারাই, 
কংশ্লেস তহবিল Frage করে। 

জানা গেছে, লোকসভা ও বিধানসভা 
'আসনেব জন্য শেষ কিস্তি ছিল যথাক্রমে ৩ 
লক্ষ ও 9৫ হাজার টাকা। হাইকমান্ড এক 
একটি লোকসভা আসনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা 





fers চট্টোপাধ্যায় 
স্থায়িকরণের চেষ্টা হচ্ছে । এই অভিযোগ 
করেছেন ইউ সি আর সি-র বর্ষীয়ান এক 


att 
PET 
1% 
838 


‘47 
HEF 
43 
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af 


bag 

ii 
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2 
; 


সঙ্গে লিজ দলিল প্রত্যাখ্যান 
করেন। বুঝে নির্দেশে 
লিজ দলিল বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয় | 


কংগ্রেসের দুই নেতা মমতা ব্যানার্জি এবং 
পঙ্কজ, উদ্যোগ প্রশংসনীয় । দীর্ঘ 
টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার 


পুনর্বাসন ' দপ্তর জানা গিয়েছে, 
রোডে কলি ফন নেজ 


আছে : ১০৭টি | এরমধ্যে ৮৯টি জমি কিছু বুঝিয়ে 


৫৮,২৮২টি প্লটের উন্নয়ন হয়েছে। খরচ 


হয়েছে: ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা । 
এছাড়াও প্রাক্তন শিবিরবাসী পরিবারের 
জন্য ১৯ লক্ষ ৬৭ হাজার খরচ করা 
হয়েছে ২৭০টি প্রাক্তন শিবিরবাসী 


পরিবারের পুনর্বাসন হয়েছে | উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ৮০ লক্ষ Berga 
জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৮৫ কোটি 
টাকা খরচ কবেছেন। অথচ পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে আগত ৪৭.৪০ লক্ষ 
Bares জন্য ৪৮৫ কোটি টাকা খরচ কবা । 
হয়েছে এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে . 


পুনর্বাসন দপ্তর থেকে সমস্ত কিছু জানিয়ে 
oa হঠাৎই নতুন কলোনি 


রেশ সক্রিয় । ভাল কাজ করছে । কোনো 
অভিযোগ নেই। রাজ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
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| নির্বাচন 3 
CREAN পরিবারকে ইন্দিরা রাজ পরিবার রূপে গণ্য করতে 
শুরু করেন এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা তাদের প্রায় পরিপত 


stn মনের কোগেও কি একই ইচ্ছা নেই ইন্দিরার PTET 
তিনি দু নম্বর ছিলেন। 

এদিকে আবার , এক . গণ্ডগোল |, এককালে ধারা' attr 
ছেড়েছিলেন, এখন তারা আবার কংগ্রেসে ভিড়তে oe | অরুণ 
নেহরু তো আগেই পা বাড়িয়েছিলেন, এখন জনমোর্চার অন্যান্য - 
নেতারাও উদ্যোগী | আবার সমাজবাদী জনতা দল কংগ্রেসের 
সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চান | কংগ্রেস নেতৃত্ব সব প্রস্তাব নাকচ 


সরকার গড়ড়ে পারে তার চেষ্টাই করব আমরা | 


তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সি পি এমের কোন 


তাদের ইস্যৃতিত্তিক সমর্থন দিয়ে যাবে | আর কংগ্রেস যদি নিরঙ্কুশ]. 


নহি নি টি গণ কা eee 


₹ বাদ্য শান্তি হর চে্টা * 


_ হবে। অভিযোগ, এলাকার প্রাক্তন কংগ্রেস 
কাউন্সিলাব শাহজাহাদেব মাধ্যমে কসমাব 
সঙ্গে মমতার দহবম মহবম গড়ে ওঠে। 

বাজীব গান্ধী হত্যাব পরেব দিন থেকেই 
এবাজ্যেব বেশ কিছু এলাকায় কংগ্রেস 
ব্যাপক, হাঙ্গামা চালায। বিশেষ কবে 


, হয়েছে। ' কতিপয়  সারোদিক ও জলপাইগুড়িতে যেধরনেব ঘটনা ঘটেছে তা 
সমাজবিরোধীদের সামনে সিদ্ধার্থ বায কবুল যথেষ্ট উদ্বেগজনক শ্রেপ্তার হযেছে জেলার 
করেছিলেন নির্বাচনে জেতা'কংগ্লেসেব পক্ষে দুজন কংগ্লেস নেতা? দাঙ্গা লুঠ সহ বহু 


অভিযোগ এদেব বিরুদ্ধে, বাজ্যেব কয়েকটি 


হয়েছিল ব্যাপক সন্ত্রাসের জন্য । কার্যত . 














রাজীব গান্ধীব মৃত্যুব পর কংগ্রেস (ই) 


গন্ডগোল হয়েছিল। নির্বাচনের- আগে | একেবারেই রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে 
গার্ডেনরিচে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল তার | পড্েছে। দলীয় সভাপতি ঠিক করা নিয়ে 
নায়ক কসমা প্রকাশ্যেই বলেছিল নির্বাচনে | যেভাবে কংগ্রেস (ই) দল নাকানিচোবানি 


খেয়েছে এর প্রভাব পড়বে ভোটারদের 
weed | নির্বাচনের পরবর্তীকালে কংগ্রেস (ই) 
দলে ভাঙ্গনের সন্ভাবনার্ত প্রবল । অন্যদিকে 
রাষ্ট্রীয় মোর্চা দলের অনেকে রাজীব বিমুক্ত 
কংগ্রেস (ই) দল সম্বন্ধে নতুন মূল্যায়ন 
করবেন। বি জে পি ফতটা-প্রত্যাশা করছে 


যে সব অস্ত্র WA SMA. তা সাদ্দাম 
হোসেন ব্যবহার করেছে বিগত ইরাক হরাণ 
, খুদ্ধে। গার্ডেনরিচে যখন কসমার অত্যাচারে 
জনজীবন অতিষ্ঠ তখন কংপ্রেস নেত্রী মমতা 
- ব্যানার্জি হুংকার দিয়েছিলেন কসমাকে 
2 





₹অনাদিকে কাগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ . ; 


লাগামছ্ছাডা দায়দাযিত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য 
বাখছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থ 
রায বাজীব গান্ধীব বিরুদ্ধে ধারা এতদিন 
সরব ছিলেন তাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে 
বলছেন, অন্যদিকে অজিত পাজা রাজীব 
হত্যাব জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কসবাদীদেব 


“ দায়ী কবেছেন। তিনি বাজীব হত্যাব পরদিন 


বামফ্রন্টেব ডাকা বনধকে কেন্দ্র করে মন্তব্য 
করেছেন এই বন্ধ আসলে ঠাকুবঘবে কে 


- আমি কলা খাইনা গোছ্ছে্ু। এইসব বক্তব্যের 


পরই TORT কযেকটি এলাকা উত্তেজনা 
প্রবণ হয়ে ওঠে। আগামী দিনগুলোতে এই 


, উত্তেজনা জিইয়ে রাখাব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 


কবছে কংগ্রেস দল। অন্যদিকে প্রশাসনও 
সদা সতর্ক। রাজীব হত্যাকে মূলধন করে এ 
রাছ্যেব কংশ্রেসীরা আখের লাভ সংগ্রহে 






মোর্চার নেতৃত্ব সম্বন্ধে মোহ অনেক কংগ্রেস 





বর কবা 


জী জার দিনভর বসুব এই আচরণে ক্ষোভ NSP করেছেন। 
বিশেষ করে জ্যোতি বসুর সাম্প্রতিক এ. নেতার মতে জ্যোতি বসুর এই ব্যবহার ও 
কথাবার্তা ও : আচরণে রাষ্ট্রীয় মোর্চার - iba die Soli Aaa 


সম্প্রতি সি পি এম নেতাদেব কথাবাতীয় 
' জ্যোতি বসু টিটাননগরে ভাব বাসভবনে বসে " নতুন ভাবনা চিন্তাব ইঙ্গিত পাওযা যাচ্ছে! 
লালু যাদবকে বলে দেন যে তিনি কোন সি পি এম নেতাবা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে হাং 
"রাজ্যে প্রচাবে যাবেন না। বিহারের অবশিষ্ট লোকসভা হলে বি জে পিকে রুখতে তাবা_ 
১৭টি, উত্তরপ্রদেশের ৪৩টি, ওড়িশাব ২১টি  কংগ্রেসকে মগ্ত্রসভা গঠনে সাহায্য করতে 


লোকসভা কেন্দ্রে ১২ ও ১৫ জুন ভোট হবে। পারেন। APRS মোর্চা নেতারা এব বিশেষ 


" বাজীব গান্ধী খুন হওযার পর কংগ্রেস অন্য করে ভি পি সিং এখন ভ্বিতীষ দফাব প্রচারে 


রাজ্যের সঙ্গে এই তিনটি রাজোও কিছুটা  বেবিয়ে পরিষ্কাব বলছেন যে ভোটাররা ' 
সহানুভূতি পাবার আশা করছে। সেক্ষেত্রে - কুংগ্রেসকে সহানুভূতি দেখাবে না। সেই সময় 
দ্বিতী দফার এই ভোট প্রচাবাভিযানের জ্যোতি বসু বংশ্লেসের বিরুদ্ধে কথা বলা রন্ধ 
গুকত্ব খুবই বেশি। কিন্তু জ্যোতি বসু একটা করে দিষেছেন। নির্বাচনে ফলাফল না দেখে 
সভা কবতেও বাজি হলেন না৷ জ্যোতি বসু এখন কিছু বলবেন না। নির্বাচনে 
অবাদ্রনৈতিক ব্যক্তির মত "এসময দীঘা, যদি ব্গ্রেস জোট ২২০-২২৫ এবং বি জে পি 
বেড়াতে গেলেন। মহাকরণে বা এরাজ্যে  ১৪০-১৫০ হয় তাহলে . জ্যোতি বসু 

দলের কোন কাজে জ্যোতি বসুর এখন কোন কংগ্রেসে গদিতে বসানোর জন্য সচেষ্ট 
কর্মসূচি নেই। দীঘায়' ৪দিন ঘুরেও তো হবেন। কিন্তু কক্স ৩০০ এবং বি জে পি 
জ্যোতি বসু ৫-১৩. জুন, বিহার, ওড়িশা; ১০০ পেলে জ্যোতি বসু বংগ্রেসের বিরুদ্ধে 


HH 


সম্পর্কে গণভোটের নিয়ে সঞ্ট সৃষ্টির পরেই কলো টিসা 
জয়কোডি 


আছে।. 

তাছাড়া যদি এল টি টি ই বড়যস্ত্রের এর হাত আছে বিশ্বের বহু জায়গায় সি 
নেপথ্যে থাকত, তাহলে-তখুলি তারা এই আই এর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে 
দাবি জানাত, | 'কোন যে দাবি আমাদের তার কথাই'চট করে মনে হয়, 
জানায়নি তাতে প্রমাণ হয় যারা হত্যা “নির্বাচনী প্রচার-নিয়ে মনে হয় 
পরিকল্পনার পিছনে রূয়েছে তাদের উদ্দেশ্য - অতিরিক্ত আগ্রহ সম্পর্কে 
এল টি.টি ই-র চেয়ে | 





HG | শুক্রবার ৭ই জুন ১৯৯১ [পাচ 





প্রমাণ করে গেলেন হরিবাবু | হরিবাবু তার 
ক্যামেরাতে বন্দি করেছিলেন রাজীবের 


কয়েক হাজার কপি এখন চড়া দামে বিক্রি 
BWR | ২০ টাকা থেকে আরম্ভ করে ১৭০ 
টাকা পর্যন্ত দামে এই সমস্ত ছবি শহরের 
বিভিন্ন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে । বিশেষ 
করে Sate শহরে ছবির চাহিদা সবথেকে 
বেশি | এই ছবিগুলির মধ্যে আছে ২১ মে 
ইন্দিরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, বিভিন্ন 


থেকে RISE হয় ১৯৮৯ সালে | wae 
ইংরেজি-হিন্দি-তামিল সব ভাষাতেই 
ভালো কথা বতে পারত | এমনকি তারা 
এও জেনেছে যে, মারগাথাম চন্দ্রশেখরের 


আর নেই | বেচে আছে তার অমূল্য ফটো 
আযালবাম | ছোটবেলা থেকেই হরিবাবুর 
ফটোগ্রাফার হওয়ার শখ ছিল। দু বছর 
আগে বাবার (বৃদ্ধ পিতার সুন্দরামণি) 
চেষ্টায় হরিবারু মাদ্রাজের শুভা ফটো 
এজেপ্সিতে শিক্ষানবিশের চাকরি পান | 
ট্রেনিং শেষ করে হরিবাবু চিত্র 
সাংবাদিকতায় নেমে পড়েন | ২১ মে খুব 
কাছ থেকে রাজীব গান্ধীর ছবি তোলার 





_ এক দুর্ভাগ্যজনক অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্য এরই ফলস্বরূপ, শেষরাতের দিকে রাখার চেষ্টা এবং দল ধেঁধে চিতায় কাঠ ছবিগুলি নিভে যাবে | আশা-আকাম্থার 
দিয়ে গত কয়েকটি দিন কেটে গেল | এবং  লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অবাধে চাপানোর জন্য হুড়োহুড়ি | এর সঙ্গে যুক্ত pe hac a a তা জীবনদীপ নিভলেও হরিবাবু পাঠকচিত্তে 
সেই সময়কালের অভিজ্ঞতার যদি কোন _ হতে পেরেছে। প্রয়াত নেতার জন্য সমস্ত হয়েছিল মাইক সহযোগে দুই পণ্ডিতের গেয়েন্দাবাহিনীকে সাহায্য করতে চিরঅনির্বাণ। 


বাস্তবিক মূল্য থাকে তাহলে একথা বিশ্বাস ভাবাবেগ প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই মন্ত্রপাঠ ও ঝগড়ার মতো লঘু ঘটনাটি | | 
করা ছাড়া পথ নেই যে আগামী বেশ বলা যায়, এই প্রচার উদ্যাগের মধ্যে চূড়ান্ত পণ্ডিত দুজন গোটা অনুষ্ঠানের EH নষ্ট পাহাড় ফের ূ 
কিছুদিনও  গোটাদেশকে অনুরূপ অপ্রস্তুত ভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে করেছেন। . | : 0 D 
অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে ঁ 

হবে। জাতীয় স্তরের ঘটনাবলীর হিসাব | পথে: আন্দোলনে 

ইতিমধ্যে পাওয়া তথ্য অনুসারে বলা করলে দেখা যাবে, মাননীয় রাষ্ট্রপ্রতি কত্রক শেষ দৃশ্যের আগে সোনিয়াজী, রাহুল $ 


করলে 
যায় যে, এই অনিশ্চয়তা তথা অপ্রস্তুত বিকল্প 


জাতীয় সরকার গঠনের আভাস, ও প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের 

ভাবের চূড়ান্ত চেহারাটা প্রথম গত ২১ মে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের রাজনৈতিক হিমসিম খাওয়ার ঘটনাটি বিপজ্জনক | গোখাফ্রন্ট 

তামিলনাড়ুতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল । দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই বাকি ছবি দেখে মনে হচ্ছিল Oe যে কোন 

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নির্বাচনের দিনক্ষণ হঠাৎ পিছিয়ে দেওয়া, মুহূর্তে হুজুগে জনতার দ্বারা পিষ্ট হতে 

দলের সভাপ্‌তি রাজীব গান্ধীর, হত্যা এ দুটি বড় ঘটনার কোনটির মধ্যেই পারেন! এ সমস্ত কিছুর মধ্যে চুড়ান্ত দার্জিলিঙ থেকে কুমার ঘোষ : পাহাড় সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখ করে 
ষড়যন্ত্রের সাফল্য প্রমাণ করে, কী সামান্যতম প্রস্তুতির আভাস ছিল না। অপ্রস্তুত চেহারার সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়াবহ আবার অশান্ত হতে চলেছে। পৃথক ঘিষিঙ জানান-_ পুলিশ দার্জিলিঙ গোৰ্খা 
নিরাপত্তা বিষয়ে, কী নির্বাচনী অনুষ্ঠান এক/দুদিনের জন্য পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যায় তার চূড়ান্ত গোর্খল্যাণ্ডের দাবিতে জি এন এল এফ পার্বত্য পরিষদের নির্বাচিত কাউন্সিলর এল 
পরিকল্পনায়, এমনকি নির্বাচন স্থগিত রেখে কমিশনারের পক্ষে প্রকাশ ঘটে শহর কজ্কাতায় ২৫ মে। আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে । ২৭ বি রাইকে মিথ্যে অজুহাতে গ্রেপ্তার 
সংগঠিত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত, চারপাশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত মৌন মিছিলে দেখা যায় শোক AES মে তাদের দলীয় অফিসে অনুষ্ঠিত এক করেছে। এমনকি টার হাতে হাতকড়া 
পরিস্থিতির মধ্যে আদৌ কোন শৃঙ্খলা ছিল যাচাই করা সম্ভব ছিল। মাননীয় কংগ্রেস- নেতারা বিরোধী নেতাদের গোপন বৈঠকে আন্দোলনের একটি খসড়া পরিয়ে এক জঘন্য নজির সৃষ্টি করেছে। 
না। মূলত সেই অপ্রস্তুত অবস্থার রাষ্ট্রপতিও সমস্ত নেতাদের একসঙ্গে  ক্লোগানের মারফৎ ধিকারই দিচ্ছেন না, তৈরি করা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত খসড়া এছাড়াও, বেশ কিছুদিন ধরে পুলিশ জি 
-সুযোগেই হাজার হাজার মানুষের চোখের আমন্ত্রণ করে ভার মতামত ব্যক্ত করতে Ge প্রয়াত নেতার মৃত্যুর জন্য তিনজন অনুমোদিত হবে পরবর্তী আর একটি - এন এল এফ সমর্থকদের উপর অত্যাচার 
সম্মুখে রাজীব গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়। পারতেন} জাতীয় স্তরের শ্রদ্ধেয় নেতাকে সরাসরি বৈঠকে । এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানা core,  চালাচ্ছে। 

এই অপ্রস্তুত অবস্থা, বিশেষত সেই হ্সাসাম়ীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছেন ! এন এল এফ সভাপতি সুভাষ ঘিষিঙ 

রকম একটি রাজ্যে যা বর্তমানে রাষ্ট্রপতির এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রয়াত পৃথক গোর্াফ্রন্টের . দাবিতে এক পুলিশ অবশ্য রাইয়ের পরিচয় জানতো 
শাসনাধীন, নিশ্চিত রূপে প্রমাণ নেতা রাজীব- গান্ধী ষড়যন্ত্রের শিকার প্রতিনিধিদল নিয়ে খুব শীঘ্রই দিল্লিতে না বলে জানিয়েছে। পরিচয় জানবার 
করেছে__সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের হওয়ার মুহুর্তে, (তামিলনাড়ু বা কেন্দ্রীয় গত কয়েকদিনের ঘটনা তাই যেমন দরবার করবেন। পরেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। 
আওতায় থাকলেই কোন অঞ্চলের স্তরের কোন প্রথম সারির নেতার আমাদের জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত অপ্রস্তুত পাহাড়ে আবার যে এক অশান্তির পুলিশের অভিযোগ ছিল, ধৃতরা সি পি এম 
জনজীবনে নিরাপত্তা সুদৃঢ় নাও হতে. রাজীবজীর পাশাপাশি না থাকার ঘটনাটিও অবস্থার এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা হয়ে দেখা কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে তার আভাস সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল | 
পারে। কংগ্রেসের সংস্কৃতিতে একটি আকশ্মিক দিয়েছে তেমনি' আমরা অনুভব করতে পাওয়া গেছে গত ২৮ মে ' মঙ্গলবার এদিকে সি পি এম নেতা দাওয়া লামা 

২১ মের মধ্যরাত্রের পর, এ রাজ্যের ঘটনা । এটিও চূড়ান্ত অপ্রস্তুত অবস্থার পারছি, সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুপুরের একটি মিছিলে। 2 মিছিলটি জি এন এল এফের নামে অভিযোগ 
কোন কোন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে পরিচায়ক | দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক . পুরো “শহর পরিক্রমা করতে গিয়ে যে জানিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন__ওরা যে 
একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাক্তন জীবনে যারা আঘাত হানতে চান, তারা ফ্লোগান দিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে.সি পি এমের নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ ২৪ মে রাজধানী দিল্লির শক্তিস্থলে, সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন। ছিল-_“উইওয়ান্ট সেপারেশন ফ্রম ওয়েষ্ট এবং সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছে 
প্রচারের মধ্যেও কোন সুস্থ পরিকল্পনা ছিল প্রয়াত নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কংগ্রেস বেঙ্গল” | তাতে পাহাড়ে আবার নতুন করে হিংসা 
ai যা ছিল, তা এ অপ্রস্তত ভাবের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনিয়ম দেখা গেছে তার দলের সভাপতি প্রয়াত রাজীব গান্ধী যে পৃথক গোর্খাফন্ট আন্দোলনের জিগির জেগে উঠবেই। 

বহিঃপ্রকাশ | বেশিরভাগ মানুষ যখন আলোচনার - আগে রাজীব গান্ধীর মহান বলিদানের মধ্য দিয়ে, সমস্ত অশুভ আবার টেনে তোলা হচ্ছে শুধুমাত্র at we যে কত গভীরে পৌছেছে তা 
নিল্লামগ্ন তখন মাইক সহযোগে এ রকম হত্যাকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য বন্ধ তৈরির ঘিষিঙের হারানো জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায় জি এন এল এফের 
মধ্যরাত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো কি করেছে তা .উপকরণ আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, পেতেই । এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন একটি দলীয় প্রস্তুত দেখে | 
পরের দিনের বারোঘণ্টা বন্ধের ডাক বা দেখা যাক। লক্ষ্য করে দেখা গেছেযে সেই উপকরণ, শেষ পর্যন্ত যাদুকর বা স্বয়ং সুবাস ঘিষিঙ্ । তিনি বলেছেন তারা দলীয় সমস্ত শাখা সংগঠনগুলিকে 
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কঠে পথে পথে ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রতি প্রয়াত নেতা কাপালিকদের হাতে যাতে না পড়ে তার নানাভাবে পরিষদকে হেয় করা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে 
রাজীব গান্ধীর হত্যার সংবাদ প্রচার করার সর্বাধিক বিরূপ ছিলেন, দুরদর্শন ও বেতার জন্য প্রস্ততি নিতে হবে। না হলে যে হচ্ছে। পার্বত্য পরিষদের সদস্যদের বন্ধলছে। তার প্রথম পর্যায়ে সুবাস ঘিষিঙ 
কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কেন না সেই ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা কদিন হেনস্থা করা হচ্ছে, নেতাদের নানা নিজেই দলবল নিয়ে দিল্লি রওনা হচ্ছেন | 
তখনও প্রশাসন সঠিকভাবে প্রহরা বা পূর্বতন সমস্ত পার করেছি, ইতিহাস তার জন্য কাউকে অজুহাতে অসম্মান করা হচ্ছে । এ জিনিস এসব ঘটনায় পার্বত্য এলাকায় আবার 
নজরদারির ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। গেছে! এবং এ ব্যাপারে ক্ষমা করবে 


‘ 


রা 


ছয়] দপণ । শুক্রবার ৭ই ET ১৯৯১ 


anal. 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদী এছাড়া প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
শক্তিগুলি আবার নির্বাচন পন্ড করার চেষ্টা ata পত্নী সোনিয়া গান্ধী ও তার "পুত্র 
করতে পারে যাতে দেশের স্থিতিশীলতা কন্যার নিরাপত্তার জন্য - স্পেশাল 
আরও নড়বড়ে হয় । এই পরিপ্রেক্ষিতে ২ প্রোটেফশন গ্রুকে (এস পি জি) আবার 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্রেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক - কাজে লাঙ্গাবার ব্যাপারে বিশেষ 
নেতাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ভাবনা-চিস্তা চলছে বলে জানা গিয়েছে. 
নিচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর অনুরোধ জানিয়েছেন, রাজ্যের এক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা 
আপনারা রাজ্যের - বিশিষ্ট রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় সরকারের ‘নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
নেতাদের উপর কড়া নঞ্জরদারি রাখুন । করার বিষয়টি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ 
বিশেষ নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন হলে করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজীব হত্যার 


“করেই রেখেছেন। এ ব্যাপারে কোন তিনি যদি জন সাধারণের এত কাছাকাছি 


শিথিলতা নেই 1 এমন কি প্রদেশ কংগ্রেস না যেতেন, তবে এই বিপদ ঘটত না। 
সভাপতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বারে বারে : রাজ্য কংগ্রেসের এই নেতার প্রশ্ন, যে 

রাজ্যের আইন aR নিয়ে কটাক্ষ নেতার ais capitis ররর 
করলেও ষ্টার জন্যও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা তার কাছে অবান্ধিত ব্যক্তিদের ঘেঁষতে না 


এ et নেই! যার ফলম্বরূপ-- দেওয়া পুলিশের কর্তব্য নয় কি? আর 


রায়ের রাল্জভবনের কাছে রাজীবের অস্তেষ্ঠি ক্রিয়ার সময় পুলিশের 


টপ পতি panei a ab sacl 


সন্দেহে তিন শিখ যুবককে প্রেপ্তার করা পর্দায় দেখেছিল | 

হয়। এত ব্যবস্থা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে রাছল তো জনগণের ধাকাধাকির মধ্যে 
সরকার নিরাপত্তার বিষয়টি হান্ধাভাবে পড়ে গিয়েছিলেন | এ সময় একটা অঘটন 
নিচ্ছেন 'না। যেখানে যে ধরণের ঘটে গোলে কী হত? সামান্য একটি 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রয়োজন' তা করছেন। ব্যাপার ম্যানেজ করতে পুলিশের যদি এই 


সি-পি এম একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক হাল হয়; তবে এরা নিরাপত্তার কাজ করবে 
দল হবার দরুণ তাদের দলের বিশিষ্ট কি করে ? এখন তো একজনের বাচা মরা 
ব্যাক্তিদের নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব তাদের নিজের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। 
ক্যাভাররাই নিয়ে থাকে । পুলিশের ওপর -২ এদিকে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের 
তারা বিশেষ নির্ভর করে না? মুখ্যমন্ত্রী 





, তবে কদিন আগে দিল্লি থেকে ফিরে 


এরকমই বিড়ম্বনা যার মোকাবিলা প্রায়শই _ একটি গোপন সমীক্ষা থেকে 'জানা 
করতে হয় কম-বেশি অনেক মেয়েকে । 
এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত একটি তিক্ত অফিসেরই খোদ মালিক কিংবা উচ্চপদস্থ 
অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরছি। বেশ কর্মচারীরা করে চলেছেন এই অপকীর্তি যা 
কিছুদিন আগে সাংবাদিকের চাকরি ' এক অর্থে নারী, নির্যাতন বা উইমেন্স 
৮2৮৮৬ এজপ্লয়টেশনের পর্যায়ে পড়ে | ভারতীয় 
গিয়েছিলাম একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দণ্ডবিধির ৩৫৪ নং ধারা বলে এই 
অফিসে | ( পত্রিকার সম্পাদকের অপরাধের শাস্তি দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা 
ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি সহ আর দেখা . জরিমানা কিনা উভয় রকমই হতে পারে | 
করা হল লেখালেখি ছাড়াও আমাকে তার অপমানজনক কথাবার্তা বলা ইত্যাদিকে 
ঘরে বসে প্রু রিভিং-এর ser করতে এই ধারামতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা 


হবে। নির্দিষ্ট দিন থেকে কাজ শুরু হল। ০ ধ 
কিন্তু - প্রথমদিন ' থেকেই দেখলাম ও ধ্যানধারণা দিয়ে ক 
সম্পাদকটি আমাকে সবক্ষেত্রেই অতিরিক্ত স্লীলতার মাপকাঠি নির্ধারিত ' হয়। 


সুযোগ-সুবিধা দিতে আরম্ভ, করেছেন! ৩৫১ নং ধারা মতে এই অপরাধের ব্যাখ্যা 
-৩/৪ দিন পর উনি আমাকে গুঁর প্রাইভেট হল; যদি কেউ. বুঝে-শুনে বা ইচ্ছা করে 
স্ক্রেটারি হিসারে কাজ করার জন্য এমন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে যা থেকে 
অনুরোধ করতে শুরু করলেন। এছাড়া উপস্থিত ব্যক্তির ভয় হয় বা সে অপমানিত | 
আরও বললেন যে, উনি একটি উপন্যাস হয় তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাজ 
লেখার কাজ শুরু করতে চলেছেন এবং অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। 


বায়, ক্ষমতায় আসীন থেকে আজ অনেক . 








ও, বন্ধ হবার পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 


ক্যালকাটা স্টকএক্সচেঞ্জে অসাধু চক্র . 


বিদুৎ রায় £- ক্যালকাটা স্টক awe কিছু শেষাব ব্রোকাবও এই কাজে সক্রিষ হযে 
এসোসিয়েশন একটি আধা সবকারি উঠেছে। . 


অর্থলগ্ন সংস্থা। কলকাতায় এই সংস্থার 
অফিস ৭, লাষনস বেঞ্জী, কল-১। এই সংস্থা 
কেন্জ্রীয় অর্থমন্্রকেব অধীনে। এই সংস্থায় 
bie সবকাবেব প্রতিনিধি থাকেননা, 
সরকাবের থাকেন) 
১৮৬ 
এই সংস্থাব সদস্যসংখ্যা খুবই সীমিত। 
কফেকবহছুর ধরে এই সংস্থায় সদস্য নেওযা 
হচ্ছে না। শুধুমার শিক্ষাগত. যোগ্যতা 
পেশাগতভাবে যাবা এই পেশায় নিযুক্ত এক 
কিছু ব্যাংক এই সদস্যপদ পাচ্ছে। 
'এই সংস্থার' বোর্ড অফ গভনবস 
সদসাদের দ্বারা নির্বাচিত। দুই বছর অস্তর 
এই নির্বাচন হয়। সীমিত সদস্যপদ 


-| অনেকেবই উত্তবাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত | 
কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থা এই প্রজন্মের ১ 
একাধিক উত্তরাধিকারীকে স্বীকৃতি দিতে. 


চাইছে না। তারা স্বীকৃতি দেবে শুধুমাত্র 
এক্জনকে। ' অথচ সাকশেসন 

ফিকেট-এর মাধমে হয়তো একাধিক 
উত্তরাধিকারী আইনগতভাবে স্বীকৃত। এই 
সংস্থার কর্তৃপক্ষ একাধিক উত্তরাধিকারী 


* থাকলে পরিবাবের উপর চাপ সৃষ্টি করছে যে. 
,| .কোন একজনকে পাওয়ার অব এটন 


দেওয়ার Gol এর ফলে কোনো অসৎ 


- বঞ্চিত, করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে অথবা 


পারিবারিক কলহে কার্ড রিনিউ হচ্ছে না। 
অথচ, এই সংস্থার সংবিধানের ৪৪ 
ধারা উল্লেখ আছে --'আইনগত 
উত্তরাধিকারদের অধিকার দিতে হবে? 
তোই, এই সংস্থার এই ধরনের পদক্ষেপ 
পুরোপুরি বেআইনি ও APR গত নয়. 
অন্যদিকে, - একটি সম্পত্তির অন্য 
- উত্তরাধিকারীদেব বঞ্চিত করে এই সদস্যপদ 
সংগ্রহ করার কাজে একদল অসাধু উকিল, 
তিন-চার পুরুষের শেয়ার-বাবসায় নাম 


সংস্থার সদস্যরা afi অন্য কোন 
ব্যক্তিকে মিউটেশন কবে আইনগত অধিকার 


দিতে চান তাহলে সম্পাদককে আবেদন / 


জানাতে হয়। সম্পাদক বোর্ডেব মিটিং-এ 


তথাভিজ্ঞমহলেব ধারণা এই কাজকে বেন 


করে এক বিরাট টাকাব অংকের লেনদেন 


বিশেষ প্রতিনিধি : আই এন টি ইউ সি 
নেতা তারক ভট্টাচার্য সাসপেন্ড হচ্ছেন। 


.এখবর জানিয়েছেন -সুব্রত মুখার্জি । 
দর্পণে প্রকাশিত (৩৪শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা) 


“আই এন টি ইউ 'সি-র নামে হাজার - 


চক্রগুলি কোটেশন ছাড়াই কালোটারাষ, 
ব্যবসা করছে. পেমেন্ট হয় ছযমাস বাদে। " 
এব ফলে অসীধু ব্যবসায়ীরা, AE টাকা সুদে 
খাটাচ্ছে। এবং কালো টাকা উপার্জন কবছে। 
বিক্রিব সময মেমো এবং ষ্ট্যাম্প 
ছাড়াই কেনা বেচা হচ্ছে। 7 

এককথাষ ষ্টক এক্সচেঞ্জে একটি অসাধু 
চক্র সক্রিয়। কেন্দ্রীয় সবকারেব একজন 
মনোনীত ব্যক্তি (অর্থদপ্তরের)-এই সংস্থায় , 
নিযুক্ত থাকেন।'বর্তমান অবস্থায় তাবা হয় 
অসহায়, অথবা সমস্ত ঘটনা তাদের 
জ্ঞাতিসারেই ঘটে। 

সাধাৰণ নর eats GLa 
ফাটকাবাজি' তে প্রতিদিন নিয়োগ হয। তাই 
এই Wafer জন্য তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ' 
তাই, সরকারি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অধি 


*কর্তাদেব এই ব্যাপাবে নজধ দেওয়া উচিত 
এই ORCS | 





১ দি | কৃক্ুবার ওই জুন ১৯৯১ [সাত 


~ 








এই খেলা. 


আকস্মিক এবং মৃত্য পর সেই কাজে যেন” ' সারতে... sor তে হবে যে এইস বছরও একটা . 
ওয়া আরও হয়েছে হলে মনে হয়। প্রচার কাংখেশের পোলিং toes T আছে, আনি আশা করব যেন. use 
ERT ঘটন্য আমরা জানি, হেন জানি করোয়ার্ত ference ont শান্তিপূর্ণ সি্বাচন. হয়েছে।। TM ০. ২৮, আজ যে তার সমস্ত মূল্যবোধ বিসর্জন 
Se মেতা চিত্ত, বস ও আরতি দাশপৃপ্ত'র ওপর | গন্ডগোল বতটক্‌ হয়েছে, করেছে কংশ্রেসীরা। কিন্ত এই ব্যাপায়ে fing যতটা, সাধারণ সমাজবিয্বোধী .| দিয়ে বসে আছে সেকথা বলার কোন- 
আর উস ইন আজানের পাটি: সাক রন আমাদের কর্মী ক ee ee লি রা ক | al wn বানি হলেও 
হত্যা Se হটনা। : ara প্রকাশ্য ব্যানার : * 
Renée বাঁধ ভাঙতে পারে সি। এই দির্ধাচনে বিধানসভার ria a a জন গার . | কেন সারা পতিবী তিক অন 


- এক চরম কলঙ্কময় ইতিহাস | 


অজুহাত রাখবার জায়গা যাতে ওয়া না পায়, ফাম্পনিক, নির্বাচন, রাজীবের হত্যা এবন তাকে 


হলেও, সেটা আমরা সবাই মিলে. দেখতে পের্সেছি। 


অনাতও এইরকম অনেক ঘটনা TAT. ATH " কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘটনা, এখনও চলছে 
ছষটেছে।. ওইদিন সকালে ভোট শৃরু হযায় ফরেক ঘণ্টার সাধারণ মানুষ খুশিমমেই ভোটে অংশ নিয়েছেন বিপুল । নেতাদের war চাইতে হবে। এই দাবি সিন্ধাৰ্থৰাবৃত্ন | তা থেকে একথাই স্পষ্ট ‘এদেশে. 
মধোই টালিগজের কংগ্রেস প্রার্থী সেতা্জীনপূর স্কুলে সংখ্যার যেমন ১৯৭৭ সাল থেকে বারবার নিয়েছেন, রাজনৈতিক চরিত্রের সম্পে সম্পতিপূর্ণ - বিনি সবরের | বুড়োখোকারা ভারত ভেঙে, ভাগ করার 


খেলায় মত্ত | 
_ নির্বাচনকে (যা এপ্সনও অসমাপ্ত) কেন্দ্র 
করে দেশের সর্বত্র যা চলছে তাকে স্পষ্ট, 
করে বলতে. হয় রাজনীতির নামে 
বেশ্যাবৃত্তি i এমনি রাজনীতি চলছে যে 


নির্বাচনের পরের দিনই সেই কালরাগ্রি - র্নাজীৰ দশকে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস কায়েম করেছেন এবং 
গান্বীর নৃশংস হত্যাকান্ড। এই ব্যাপারে আমাদের TET টি | 
আাময়া আগেই জামিয়েছি,' পুদক্াষ্ত্তি সিষ্পয়োজন। তবু . গান্ধীকে উপদেশ দিয়েছেন। erred তিনি কংগ্ৰেস ২ 

বলবো যে, এমন PER সমস্ত 'ভারতবাসীয হ্‌ 

কর্তব্য জাতীয় সংহতিয় ere মাথায় রেখে সিজেদের কাজ. শৃনতে নারাজ - পারলে আবার সমস্ত বিরোধী 
পরিচালনা ফরা। কিন্ত কংগ্রেস কি সেটা করেছে? দলপূলোর মৃখ বদ্ধ করবেন।- nS 
সমস্ত সভ্য সমাজেই কতকগৃূলো অনুষ্ঠান Tag বলছি? CIT দল না তায় নৱতম 
উৎসবের বিশেষ মর্যাদা পার। বিজয়া যা ঈদের সিন শত সমালোচনা আমরা অতীতে করেছি তায় সবটাই সত্য, 


এগিয়ে এলেও মানুষ ফোলাকৃলি করে। শ্রা্ধের দিন, 
কলহের কোনো ক্ছান নেই। এমি ইতালির সিসিলি .. এবং তার একটা কথাও আমরা ফিরিয়ে নিচ্ছি না! কিন্ত. 


. weer gare. মাফিয়া গোষ্ঠীও এই নিয়ম মনামে - ' 
কবরস্ছানে কেউ কারোফে গৃলি৷ করবে না। . 


~ Sree পার্চির পোলিং এজেস্টকে চড় হারেন। সেই ' 

- FA একটা Finn Ser বলেন যে, ওই পার্ডিকর্মী তাকে 
নাকি গালাগালি করেছিল। পরে, আনন্দবাজার পত্রিকার , 
প্রতিমিধিয় কাছে তিনি সেকখা বললেন মা, বলেন খানিকটা 


এই উনি বদ্ধ করেস। মাহলে প্রশাক্তবাবৃও যার জন্য এত ভয়ম্কর একটা হত্যাকান্ড সম্ভব হলো? * | চাই, রক্ত চাই। . ' 

বাধা হবেন ওঁর সঙ্গে সম্পে ERS ওইদিন বিকেলে আমাদের ভারতবর্ষেও এই প্রথা আময়া মানি। ধার . আমাদের জানতে হবে ফর়ষন্কারী কারা এবং কোন্‌ . এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্জীব ছাড়াও 

ব্ষপূর পার্কে পার্টির কলকাতা জেলার এক বিশিষ্ট মৃত্য হয়েছে, তিনি যত বড় শরন্ই হোন নাকেন, ভূর পর বৈদেশিক শক্তির কালো হাত এর পিছনে। আমাদের | ' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খুন, গুলি ছোঁড়া 
তার সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা বাকৃফখা দেখতে হবে যাতে বর্তষানের রাজনৈতিক সম্কটের সৃমোগ 


ওইদিন দৃপূরে আমার বাড়ি থেকে এক মিনিট দূরত্বে . ' 
জে জে আজমেরা স্কুলে আসাদের স্হানীয় কাউন্সিলর ' 
wey vee স্ত্রী এবং আর একজন মহিলা কমরেড 
আক্রান্ত হন। তারপর. ওই কেন্দেরই আমাদের, পার্টির 
“পোলিং এজেন্ট বরুণ দাসকে ওরা টেনে যের করে আনার . 
চেষ্টা করে - যদিও পারেনি শেষ পর্যন্ত, কিল্ড চোখে 


কেন ? কেনই বা এত পয়সা খরচা করে - 


হিয়া, ws হয়েছে বরুণের। ইদিন পৌনে . বিনি ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ, নির্বাচনের ঠিক মৃখে হেঙতেবাবৃর হত্যার ঘটসার সপ্যে শোনা যাচ্ছে হয় এল টি টি ই-নয়তো 
পাঁচটা থেকে শৃরু হয় না কিন্ত একই সম্গে নাদারকষে একজন বিতর্কিত বাকি, সোই সিম্ধার্থবাবু অভিযোগ করেছিলেন যে, মার্কসবাদী উপ্রপহ্থীরা এর সঙ্গে জড়িত। 

অশোক fears গাড়ি একটুর জন্য বেঁচে ঘায়। চৌরল্পির | OKI সম্ব্ধে বলতে গিয়ে আমাদের পার্টির পক্ষ cece কমিউনিস্টয়া হেষক্তবাবৃকে হত্যা ফরেছে। আগে কে জড়িত তা ভবিষ্যত হয়তো বা 
cede নির্বাচনী অফিসের সামনে ay বোমা পড়ে, এর . বিনয় চৌধুরী ভালো দিফগ্ুলোরই উল্লেখ করেছেন, গুই বিবৃতির সাফাই গেয়ে যে, বলবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে এই ' 


ফলে ছয়জন আহত যার মযো মুন্না পান্ডের হাতের তিদটে 

Brey বাদ দিতে হয়েছে। ২৩ তারিখ ওই ঘটনার 

প্রতিবাদে এক বিরাট নিছিল আয়া বের করি। . 
চেতলাতেও একই রকমের যোম্াবৃষ্টি - বিশেষ করে যেসব 
বস্তির মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে বলে ওদের সন্দেহ 

-২৯শে মে চেতলা পার্ক থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ হিছিল 

নিয়ে আমরা ওই অঞ্চলে দ্বর়েছি এবং নিউ আলিপুরের 

ভেপুটেশন দিয়েছি * 


ree বন্ধু রপজিং গুপ্তের 
. .- , একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সেই চিঠিতে তিনি বলেছেন 
এই নিয়ন জানা উচিত সমস্ত পঙ্গেই! এমন হতে 
পারে না যে TY OO ভদ্র সমাজের এইসব 'আচার- 


রোডের টকা দেবার কেন্দে, তারপর গোপালনগরে দক্ষিণ শেষ পর্যন্ত বামপন্থী নেতারা ২২ তারিখে তাকা সেই মৃতু ছিল রাজীবের weet এবং . | এড়িয়ে যাবার এবং জুলিয়াস সিজার-এর 
১৮04৩ কাগ্রেসের 'সর্বদ্লীয়' সভায়. যেতে ,পারেননি। সেইদিন, রা eect তৰত কা সেই জনতার মত জনতা তৈরি করার এক 
্েয়েই মূল চরিত ওই CAT লোকসভার_কংগ্রেস প্রার্থী। গ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মায় দশ হাজার AN সিয়ে হয়েছিলেন নির্বাচনের. ঠিক আগে, এক রাজনৈতিক সুচতুর প্রয়াস মাত্র | অবশ্য একথা বলার 
উনি বৃথে পাঁচ-ছয় জনকে. নিয়ে ঢুকতে গেলে বাছা দেন পুরোপুরি দলীয় সভা কবে কংগ্লেসীরা রাজীব গান্ধীর cere থেকে।. ওই gt এবং সিধার্থবাবুর অভিযোগ | কোন অবকাশ নেই যে জনতা মানে 


এজেন্টরা। সেই নিয়ে তর্ফ-বিতর্কে ওর নিজের | - 
সাম্গপাষ্পরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লে, BCH প্রারধী কংগ্রেসী, দারিতৃজ্ঞান্নবীনতা, সংকীর্ণতা এবং 
শদেরই এককজন্‌কে চড় মময়েস -- এবং মারত গিয়ে হাতের “RINT দরবার প্রয়াণ পাও গেল ওই রাতেই। | রর আগের দিন রাজাপালকে দিয়ে এক রেডিও 
YF ভেঙে RN একটু ছড়ে বায়। সঙ্গে লল্দে তিনি ৯৯৮৪ লালে ইবির rte মৃত্যুর পয শুদ্ো reer  'বিখ্া'তিতে ওই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং ওই . 


ares ছিল শিখরা - এবার” ধলো বিয্লোধী erie অভিযোগে বিশ্বাস করে কলকাতা ও আশপাশের প্রায় হয়েছিল “Politics fs the last resort of 


বলতে Se করেন, “সি পি এম-এর আমাকে” এ] a 
দে বাত ia ok Season es oy. সেবায় বড়বায্ার, রাসবিহারী এবং ps কূটিয়া-গৃরুদ্ৰায়ে ' ২০টি ফেন্্ে সাধারণ মানুষ আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। পা oe তবে ache 
ছড়িয়ে দেবার -- কিন্ত কাজ হয় সা! ধরং বৃখের সামনে ওয়া আগুন দিয়েছে, ওদের ধর্মীয় পতাকা সরিয়ে কংগ্রেসী সেইবার Rarer নির্ধাচনে ১৯৩টি আসন পেয়ে কর! জানিনা,। mo 
মানুষজন সবকিছু দেখে অবাক হয়ে যান এবং ঠষ্টা-বিক্গপ পতাকা বসিয়েছে এবং বহ শিখের বাড়ি লুঠ করেছে বা জায়রাই হই সবচেয়ে বড় পার্টি জনা কিছ দিত্দল ধরলে, আছে শয়তানের পদচারনা 

শুরু হয়। .. : গাড়ি পৃড়িয়েছে। আসলে কারণটা ছিল না ইন্দিরা গান্ধীর. এবং ওই কুড়িটি জালন পেলে হতো প্রথম সময়ই হচ্ছে। এই দেশের -রাজনৈতিক 
4 পরে তিনি রিটার্নিং অফিসারের er বসে পড়ে, ' জন্য দুঃখপ্রকাশ = উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে কিছু বাসডুন্টের সরকার। আমরা ছয়টা বছর এগিয়ে থাকতাম। আরালে এখন কতগুলো বোধশক্তিরহিত 
সত্যাপ্রহ শৃরু. করেন এই অভিযোগ করে যে, কংগ্রেসের . লন্ডতন্ড করা এবং তয় দেখিয়ে শিখদের কাছ থেকে টাকা - ১৯৭১১৭২ সিদ্ধার্থ রায় Cece পণ্চিমবচ্ের তারপ্রাপ্ত কীট পতঙ্গই উড়ে বেড়াচ্ছে। 


আদায় করা। সেইবার পণ্চিমবহ্গী সরকার এবং ' well হতেন না, ১৯৭২ সালের জাল নির্বাচন হতো না, তায় 
বামপন্ছীরা যেতাবে শিখদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল, ' পরেশ পাচ বছরের সন্ত্রাস হতো মা, ১১০০ কমরেড খুন 
তার জন্য শিখসমাজ কৃতজ্ঞ - অথচ খোর্দদিল্লিতেই তিন - হতো দা, বর্নগর়ে বর্ষরতা হতো না, ২০,০০০ কর্মী 
হাজার শিখ খুন হয়েছে। এইবার আত্রন্দণের ঘরছাড়া হতো না, কত মারের চোখের জল আর পড়তো 
কারণ হয়তো সির্নাচনে পয়াজয়ের, ora few না। "" 


রা রে তারার 
উনি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শেষনকেও 
টেলিফোন হয়ে এই অভিযোগ করেম। দিল্লি থেকে আসা 

পর্যবেক্ষক শ্রী malas এবং রিটার্ন 
- শ্ৰী রাজেন্র কূমার, দু'জন আই এ এস অফিসার 
et sa প্রার্থীর কাছ থেকে পাওয়া পোলিং 


ফেন্রুগুলোর তালিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এই অভিযোগ . দায়িত্বশীল বা সভা- বলে তাবতে পায়বে না। এক শোকসতার। ২০ বছর আগে ওইদিন আজাদশড়ে : | এখনও এসে . Lo 
wet করার জনা! তিনি প্রতিটি cee অফিসার ও জলপাইগুড়িতে আমাদের মেতাদেয বাড়ি বাড়ি আব্্মপ- এবং Graney হয়েছিল যে পাহজন বামপন্থী যেকোনো সুস্থ এবং .সুরুচি-সম্পন্ন 
» এজেন্টদের AON কথা বলেন, লাইনে দীড়াদো মানুষদের হয়েছে, রক স্কুলের ছাতকে নৃশংসন্ভাবে হত্যা কর্মী, তাদের স্মরণে ওই সভা। এই শহীদদের we -| মানুষের সামনে আজ বিপন্ন fen | 
প্রশ্ন করেন, রাস্তার লোককে ডেকে প্রশ্ন করেন, এমনকি করা হয়েছে। কারণ? রাজীবের হত্যা, যেন রাজীবকে হয়নি, সিদ্ধার্থ অপলাসন দূর হয়েছে, TR এখন - চোরাবালিতে এখনও অনেক 
আশেপাশের বাড়িতে দৃক প্রশ্ন করেন কোনো গন্ডগোল বামপন্্ীরা হত্যা ফরেছে। - 7" সরকারে। SY YEG থেকে যায়। হেমক্ত বসুর হত্যা যি লা 'ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় | অন্তু এই দেশ. 
হয়েছে কিনা জানতে! লক্র্ণীনারাত়্পের সঙ্গে ছিলেন এই সমস্ত 'তয়ণ্কয় WT মুখেও আমাদের . : হতো, এবং ভাই নিয়ে বদি সংবাদপত্র, রেডিও এবং মানবতাবাদী বলে ধারা নিজেদের পরিচয়, 
সঙ্গস্ত পত্রিকার রিপোর্টায়য়া। সম দেখে-শৃমে তিমি এবং কর্মীরা যে সংযম, ধৈর্য এবং দাযিতৃক্ঞাস দেখিয়েছেন তা. সিম্ধার্ধবাব এত দিষ্যাচারের আশ্রয় না নিতেন তাহলে, দেন তারা, আজ চুপ | শুধু রাজীব কেন”? 
রিটার্সিং অফিসার জানিয়েছেন যে, প্রতিটি অভিযোগ  এককধার ভুলনাহীম। হার খেয়েছেন, খুন হয়েছেন; লুঠ হয়তো সময়ের দশকের ওই দিনশূলো কালো হতো নাঃ হত্যাকে GN করে দেশের বিডি 
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গাইঘাটায় নোংরা রাজনীতির 








বরেন ঘোষ : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 
জনসাধারণের কাছে সেদিন আর একটি 
ভয়ঙ্কর খবর গাইঘাটায় ১৬ বছরের 
কিশোর ছাত্র অমিত দাসকে খুন করা 
হয়েছে নৃশংসভাবে | ঘটনাটি ঘটে বুধবার 
২২ মে যেদিন সকালে, রাজীব গান্ধীর 
মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে গাহঘাটা বাজারের 
এলাকার একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা 
জড়ো হয় শোকপ্রকাশ .করতে । এ 


> 
= 


একটি চায়ের দোকানে দীড়িয়েছিলেন 
পঞ্চায়েত প্রধান কান্তি বিশ্বাস সহ 
বেশকিছু পার্টিকর্মী | হঠাৎ সেখানে পরপর 
তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে | বোমার 
আঘাতে সি পি এম কর্মীরা ছাড়াও 
কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী, সমর্থকও আহত 
হন। বিষয়টি তখনই গাইঘাটা থানায় 
অভিযোগ হিসাবে জানান হয় | ইতিমধ্যে 
গাইঘাটা বাজার, যশোহর রোডে উত্তেজনা 


বাজারেই জলেশ্বর হাইস্কুলের স্যমনে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় “কে বা কারা 





অমিত দাসের খুনের প্রতিবাদে মঞ্গালবার গাইঘাটা থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ 


গুজব ছড়ায় যে, বোমার আঘাতে 
কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী মারাত্মকভাবে 
জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই 
করছে। 


গুজবের ভিত্তিতেই শুরু হয় এলাকায় 

ব্যাপক গণুগোল | সি পি এম নির্বাচনী 
ব্যানার, হোর্ডিং ভেঙে দেয় কংগ্রেস 
সমর্থকরা | একদল লোক গাইঘাটা থানা 
সংলগ্ন নদীর ধারে বোমায় আহত অমিত 
দাসকে তাড়া করে | অমিত স্থানীয় শিক্ষক: 
শঙ্কর নাথের বাড়িতে আশ্রয় নেবার পর 
কংগ্রেসিরা সেখানেও চড়াও হয়। 
শঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে অমিতকে টেনে 
বার করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার, মাথায় 
আঘাত করা হয়। TSS অবস্থায় 
লুটিয়ে পড়ে অমিত | এরপর. স্থানীয় 
লোকেরা অমিতকে প্রথমে বনগা 
হাসপাতালে এবং পরে এন আর এস 
হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাকে প্রাণে 
বাচানো যায়নি | 


গাইঘাটা এলাকার ১৬ বছরের কিশোর 

অমিত দাসের মৃত্যু ও স্থানীয় পুলিশের 
ভূমিকা নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি 
হয়েছে । স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ 
যে, এই ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ পরেও এলাকায় 
পুলিশের উপস্থিতি দেখা যায়নি | রাজীব 
অমিতকে খুন করল কংগ্রেসি. গুণ্ডারা 
অথচ পুলিশ উপযুক্ত ভূমিকা নিল-না। 
স্থানীয় মানুষের অভিযোগ যে, পুলিশের 
একাংশের সহায়তা নিয়ে অমিতের 
আক্রমণকারীরা 


পালিয়েছে । স্থানীয় মানুষ” " 
চান অবিলম্বে অমিত দাসের খুনের | 


অপরাধীদের গ্রেপ্তার করাঁ হোক | 


অমিত দাসের খুনের প্রতিবাদে এবং 
প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে 
জেলা বামফ্রন্ট এক বিক্ষোভ সমাবেশের 
ডাক দেয় | এদিন এই. বিক্ষোভ সমাবেশে 
হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে যোগ 
দিতে আসেন | সমাবেশে উপস্থিত মানুষ 
এই. ধরণের ঘৃণ্য আক্রমণ ও নোংরা 


রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণ্য ও ক্ষোভে 


ফেটে পড়েন | গাইঘাটা থানা চত্বরে এই 
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা 
বামফ্রন্টের পক্ষে তড়িৎ তোপদার, সরল 
দেব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ | 


জেলার পুলিশ সুপার রচপ্পাল সিং-এর 
সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন যে 
এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে 
এ পর্যন্ত মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে] 


রবীন্দ্রনাথের ‘ent কবিতা অবলম্বনে 


একক নৃত্যে অংশ নেন সুস্মিতা রায় এবং 
কণ্ঠে লিমা মণ্ডল উপস্থিত দর্শকদের 
প্রশংসা লাভ করেন | এই অনুষ্ঠানের আর 
একটি ছোট্ট আকর্ষণ ছিল নাটক 


৮ উই 





'পান। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুসাহিত্যিক 
রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক আলোচনাচক্রে মূল্যবান 
ভাষণ রাখেন সঞ্জয় মজুমদার | প্রধান 
অতিথি ছিলেন অধ্যাপক অমিয় চ্যাটার্জি | 





মেদিনীপুর 


চেয়ারম্যানের নাম 
ঠিক হয়ে গেল 
শিবরাম মুখার্জি : মেদিনিপুর পুরসভায় 


পরবর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে সমীর রায়ের” 
নাম ঠিক হয়ে গেল | সম্প্রতি পুরসভার 


চেয়ারম্যান রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে - 
প্রচারে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা হবে । 


. একই কথা কংগ্রেস কমিশনার ভানু 


ুইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | চেষ্টা হবে, 
ভানুবারুর জায়গায়, কংগ্রেসের 
রায়কে এই ওয়ার্ড থেকে মনোনয়ণ দেওয়া 








et 
০০০৮ 


. বোথাম: এক মানবপ্রেমী ক্রিকেটার 


সাতেব দশকেব গোডাব কথা। এক তকণ 
Ree ক্রিকেটার অস্ট্রেলিযায এসেছেন 
বেলিন্ডওযাল গ্রাহাম মাকেজিদেব কাছে 
পেস বোলিংষেব পাঠ নিতে? আবাব নীল 
zea wie ব্যার্টিফেব টেকনিক নিহত 
কবতে। বিশ্বে সবকালেব সেবা ব্যাটসম্যান 
ডন ব্রাডম্যান বা পাচ ছযেব দশকেব সেবা 
' অস্টেলিষ অল- বাউন্ডাব এলান 
ডেভিডসনেব কিছু টিপস পেতেও সেই wee 
আগ্রহী ৷ দীর্ঘকায।কোকডানো ঝাকডা চুল, 
গমগমে গলা-_সহঙ্জেই হাজাব মানুষেব 
ভিডে তাকে আলাদা কবে চেনা যায। কিন্তু 
এমন একটা কান্ড যে তিনি হঠাৎ একদিন 
ঘটিযে বসবেন কে জ্ঞানত? 
তকণেব নাম ইযান টেবেন্স বোথাম। 
একদিন মেলবোর্ণেব একটি বাবে গেছেন। 
হঠাৎ দেখলেন সেই বাবেবই এক কোণে Sta 
স্বপ্নেধ AANA আবেক ইযান ছয়ান 
চ্যাপেল।' উইশ কবাব জ্ঞন্য বোথাম এগিয়ে 
গেলেন বিশ্বের অনাতম সেবা ব্যাটসম্যান 
চাপেলেব দিকে। হযতো না গেলেও 
পাবতেন। তাহলে হযতো এমনভাবে 
মোহতঙ্গ ঘটত না ভাব, মাথায বক্ত চডত 
না। দুর্ঘটনাটিও ঘটত না। 


এগিয়ে কাছে 'যেতেই শুনতে পেলেন 
খাটি স্কচ হুইস্ষিব গ্লাস হাতে নিযে চ্যাপেল 
82878 
এক তা Be ভাষায। 

রী নীলবক্ত জ্বলে উঠলো। 
হাতও উঠলো একইসঙ্গে! এক বিবাশি 
feta সুটাঘাত নেমে এলো চ্যাপেলেব 
চোষালে। এবং এক আঘাতেহ টপ ফর্মে থাকা 
অন্ট্রেলিয় অধিনাক ব্যাটসম্যান চ্যাপেন্র 
একদম কার্পেটে ধবাশাহী! পবদিনই 
অস্ট্রেলিয দৈনিকগুলিতে শিবোনাম হলেন 
অখ্যাত নভিস সেই তকণ ROR 
ক্রিকেটাব। পববর্তী জীবনে কখনো চোখ 
_ ধাধানো ব্যাটিং কখনো অনবদ্য বোলিং বা 
'আথলিটসুলভ ফিল্ডিং ইযান বোথামকে 
বিশ্বব্যাপী amare শিবোনাম কবেছে। 
৩৭৬টি টেস্ট উইকেট আর্ব পাচ হাজাবেবও 
অনেক বেশি টেস্ট বান ডাকে অনেকেব মতেই 


~ 








বেশি বান দিয়েছেন। কিন্তু উইকেটপ্রান্তি তে 
বোথামেব অনেক নীচে। 'সার' বিচার্ড 
হ্যাডলি ৪৩১টি উইকেট পেয়েছেন বটে তবে 
টেস্টরানে বোথামের অর্ধেকেব একটু বেশি। 
ইমবান খান উইকেট-বান_দুটিতেই 
পেছনে। কপিলদেব নিখাঙ্জ- হ্যা, একমাত্র 
কপিলেবই উইকেট তার সমান এবং রানও 
কাছাকাছি--সাডে চার হাজাবেব উপব। 


তবে বোথাম আবার ফিবে এসেছেন। ঘোষণা , 


কবেছেন, "৪০০ উইকেট আব ৬ হাজাবের 
ওপব বান টেস্টে পাওযা আমাব লক্ষ্য।' দীর্ঘ 
দূবছব অন্তবালে থাকাব পব এবাব ও ফেস্ট 
ইন্ডিত্রেব বিকদ্ধে ইংল্যান্ড দলে ফিবে এসে 
প্রথম একদিনেব আস্তর্জাতিকে বোথাম যখন 
বল কবলেন এবং ১১ ওভাবে ৪৫ বান দিযে 
বন্ধু fee বিচার্ডসের দলেব চাব সেরা 
ব্যাটসম্যানকে প্যাভিজিযনে ফেরত 


" পাঠালেন তখন চর্মকত হল গোটা 


ক্রিকেট বিশ্ব: ব্যাটও কবছিলেন বেশ। 
কিন্তু একটি দ্রুত সিঙ্গল নিতে গিয়ে * 


* হ্যার্মস্ট্যে আঘাত পেলেন। ফলে ' ম্যান 


অব দা ম্যাগ হওযা যেমন বোথামেব হল না, 


* তেমনই পবেব দুটি একদিনেব ম্যাচ খেলা হল 


atl 

এই প্রতিবেদন যখন ছাপতে যাচ্ছে 
তখনও ৬ জুন থেকে অনুষ্ঠিতবা ওফেস্ট 
ইঞ্ডিজেব বিকদ্ধে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড দলে 
বোথামেব খেলা অন্শ্চিত। '৮৯ তে-পিঠের 
অপাবেশন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ না. হওয়ায় 
বোথার্ম ঘোষিত পথে এগোতে পারেননি। 
এবার্ব তাব হ্যামশ্ট্ংযে আঘাত। কার্যত 
ক্রিকেট এখানে আঘাতপ্রাপ্ত | অবশ্য বোথাম 
আঘাতগ্রস্ত হয়েছেন বছুবার। শুধু শাবীবিক 
নয, মানসিকও। তার দূর্দান্ত ব্যাটিং, 
পাবফবম্যা্স যেদিন সংবাদপন্ত্রে 
হেডলাইন হয়েছে পরদিন জনৈকা বাবনাবী- 
সংক্রান্ত কেলেঙ্কাবি নিযে সংবাদপত্র তাকে 
আক্রমণ কবেছে। হলিউডে অভিনয কবাব 


চুক্তি সম্পাদিত করা বোথামকে যেমন প্রচাব 
দিয়েছে তেমনই লিউকোমিযা বোগীদেব 
কল্যাণ তহবিলে দশ লক্ষ পাউন্ডেবও বেশি 
চাঁদা তুলে তিনি ক্রিকেটপ্রেমীদেব শুধু নয, 
সাধাবণ মানুষেবও প্রীতি অর্জন কবেছেন 
অগাধ। পাইলটেব লাইসেন্স পেষে তিনি 


' বিমানযাত্রীদেব সঙ্গে মাবপিট কবে বিতর্কের 


কেন্দ্কিদু হযেছেন। কোর্টে ডেনিস লিলি 
তাব জ্রামিন হন _যে লিলিব টেস্ট-উইকেট 
রেকর্ড ভেঙ্গেছিল্লেন। কযেক মাস পবেই 
ASA এক হোটেনেব নিরাপত্তাকমীকে মাব 
দেওযাব জন্য ঠাকে গ্রেপ্তাব কবা হয়। 
অবশ্য এ কর্মীটি আদালতে তার অভিযোগ 
প্রত্যাহাব করে নেন। 

বোথাম সম্পর্কে ভিভিযান বিচার্ডস 
বলেছেন, 
বোকামি। ওকে দেখুন, আনন্দ পাবেন। 
সমালোচনা কবলে ও ক্ষেপে যায ঠিকই। 
কাবণ ওতো এককজ্ঞন মানুষ প্লাস্টিক নয । 
বোথাম হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষেব 
ক্রিকেটাব। ওকে ভালবাসুন যেমন আমি 


বাসি। আমি ভাগাবান, ইযানেব মতো এক 


বন্ধু পেযেছি।' 


সত্যিই তাই” দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলাব 
জন্য পাচ লক্ষ ডলাব বোথামকে 
দিতে ন্যাওযা হয। তিনি সেই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান -কবেন। অথচ জীবনধারপেব 
জন্য তাকে পত্রপত্রিকায় লিখতে 
RR ক্রিকেট খেলতে হয। বলেন, “দক্ষিণ 
আফ্রিকায় খেলতে গেলে আমি আর কখনো 
'ভিভেব দিকে মুখ তুলে তাকাতে পাবব না।" 
বর্ণবিদ্কেষেব বিরুদ্ধে এর চেযে বড় প্রতিবাদ 
আর কী হতে পাবে! আব বন্ধুপ্রীতিও এ এক 
উজ্জল নিদর্শন! কৃষ্ণ কায বন্ধ ভিভেব জন্য 
তিনি সমাবসেট কাউন্টি ছেডেছিলেন। 
আছ্রি কাব দুর্ভিক্ষত্রাণে পদযাত্রায তিনি যোগ 


দিযেছেন। তাই ৩৫ বছবে বোথামেব টেস্ট 


অঙ্গনে প্রত্যাবর্তন প্রতিটি মানুষ স্বাগত 


হবেন। আসুন, মহান যিশুর কাছে আমরা 
সেই প্রার্থনা কবি। 


ক cons বোবা বদলে ই কা দেবেন 


te eon চিমাকে নিয়ে ৮৬ কর্মকর্তারা একবার চিমাকে নেওয়ার কথা 


 » শুকিয়ে 


বলেছিলেন | চিমাও আশা করেছিলেন, 


মীর মহম্মদ ওমর তথ্ন কারাস্তরালে “১ কর্মকর্তারা আরেকবার Boom নেন। 
থাকায় আর..সভাপতি এয়ফান তাহের কিন্ত পরে পিছিয়ে যান! এবছর চিমা 


রাষ্ধেরিয়ানের এবাবসায় Sein 


থাকায় ' ~ ইউরোপ চলে যান। ইংল্যান্ডের একটি ' 


মহমেডান ..স্রর্টিং প্রায় বিনাযুঞ্জেই অনামী ক্লাবে সুযোগ পান। কিন্ত 


ae 


চিমাকে wee AN হয় । মাঝের ইস্টবেঙ্গলের নব্য কর্মকর্তারা তাকে 


কয়েকটা বছর চিমার খারাপই গেছে। 


করেন। 


খেলার বড় ইচ্ছে তার | কিন্তু এমেকা ফে 
* ভার চেয়ে বড় ফুটবলার তা আগেও প্রমাণ। 
হয়েছে | ১৯৮৮-র সিওল ওলিম্পিকসের 
জন্য দুজনই নাইজিরিয় শিক্ষণ শিবিরে 
ডাক পান। এমেকা ওলিম্পিক দলে 


নির্বাচিত হন। আর চিমাকে হতাশ হয়ে' . 


ফিরে আসতে হয়। 


“ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। কারণ 


মোহনবাগান | এর সঙ্গে দেবে, পার্ক PRD 


গত ৮৯ মরশুমে মোহনবাগানের বা অন্য কোনো পশ পাড়ায় ফ্ল্যাট | একটি 


ইস্টবেঙ্গলের দেওয়া ফ্ল্যাট ছেড়ে গোপনে 


থেকে দিল্লি চলে এসেছেন। 


' কারণে টুটু বসুকে বেকায়দায় ফেলতে 
'চান। অবশ্য অগ্রন মিত্র চুনী গোক্সামীরা 


তার পক্ষে থাকবেন | 


"ওকে বোঝধাব চেষ্টা কবা 


” 


«welt । শুক্রবার ৭ই জুন ১৯৯১ [নয় 





বাকি সাত দল 





তমাল মৃখাৰ্জি 


লা 
৩ 





কলকাতা মযদানে লিগ ফুটবছেন খেলা শষ 
হযে গেছে। জুনের Aa সপ্তাহ দেকে শুক 
হচ্ছে'৯১-র সুপার লিগেব আসব। গত TEA: 
থেকেই দশটি দল নিযে এই “আসবেব 
গোড়াপত্তন। এবাৰ এই আসবে 
অংশগ্রহণকারী 1 দৃশটি ' দল হলো 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, . মহমেডান 
স্পোটিং, বি এন আব, টালিগঞ্জ অগ্রগামী 
বাজস্থান, পোর্টট্রাস্ট, Bors বেল, কুমাবটুলি 
এবং GEE বেলওযে এফ সি এবং 
পুলিশ এবাব ভেসে গেছে, পরিবর্তে বাজস্থান 
ও জর্জ টেলিগ্রাফ সুপার লিগে প্রতিষ্থদ্দিতা 
করবাব ছাড়পত্র আদায করেছে। 

তন প্রধানের মধ এবাব মোহনবাগান 
প্রথম মাঠে নামছে। গতবাবেব লিগ 
চ্যাম্পিয়নদের প্রথম ম্যাচেই শক্ত প্রতিতস্থী 
পোটট্রাস্ট | এই ম্যাচের লক্ষ্য করার feed 
হলো দু দলের দুই কোচই সন্তোষ ট্রফিতে 
বাংলা দলের দায়িত্বে ছিলেন। পোর্টেব 
প্রদীপ দত্ত ও সবুজ-মেকন্বে সুভাষ 
ভৌমিক দুজনেবই -এবাব নতুন ক্লাধে, 
প্রথম IEF | 

ইস্টবেদল প্রথম নামছে ASI 
বিকদ্ধো। মহমেডান স্পোর্টিং জর্জ 
টেলিগ্রাফেব বিপক্ষে । এবাবেব এই লিগ 


দলগুলিব whims সন্তরেব নাধকেবা। 


এদেব অনেকেবই কোচজীরনেব শুক গত ' 


TG! কেউ কেউ হাতেখড়ি এবাবই 
করলেন। * 


যেমন মানস ভট্টাচার্য এবাব খিদিবপুবেব 
যুগ্মকোচ। তাব সঙ্গে বযেছেন বঞ্জত 
মুখার্জি । মানসেব সঙ্গে উচ্চাবিত হতো 
বিদেশ বসুব নাম। তিনি এখন তাব পুবানো 
ক্লাব ভ্রাতৃসংঘেবই দাযিত্বে। বাটাব কোচ 
হযেছেন মিহিব বসু। গতবাবেব মতো 
এবাবেও Safes ভাব পড়েছে কম্পটন 


দত্তের উপব। আবাব দীর্ঘদিন টালিগঞ্জ 


অগ্রগামীর ভারপ্রাপ্ত প্রদীপ দত্ত এবাব ক্লাব 
বদলেছেন। 
দাষিত্বে। জর্জেব দাযিতে গতবাবেব মতো 
শহরে মৈত্রই! বিএন আবেব সহকারী কোচ 
শ্যামল ব্যানার্জি। পদাবনতি হযেছে 
মহমেডানেব প্রাক্তন কোচ জামশিদ 
নাসিবিব। এবার তিনি প্রথম ডিভিশনের 
“fe গ্রুপের টিম যুগশাস্তিব কোচ। তবে গত 
বছবেব পালতোলা-নৌকাব সহকাবি কোচ 
প্রসূন ব্যানার্জি এখন সম্পূর্ণই মাঠেব বাইবে। 
'এবার তিনি কোনও দলেব দায়িত্বে নেই। 

তাই সুপার লিগের তিন প্রধান বাদে ৭টি 
লড়াকু দলগুলির দিকে চোখ বুলিয়ে নেওষা 
'যাক। 


 ইস্টান ব্রেলওয়ে £ ১৯৪০ সালে স্থাপিত। এত 


বছরে ক্লাবের স্মরণীয় সাফল্য বলতে ১৯৪৪ 
সালে শীষ্ড চাতম্পিফন ও '৫৮ সালে লিগ 
চ্যুম্পিয়ন। এ বন্ছব প্রশিক্ষকের দাবিতে 
রযেছেন শঙ্কর সরকাব। SH নেতৃত্বেই মোট 
৩৪ Wa তরুণযোদ্ধা সপ্তাহে Aira ওযাই 


এম সিএ মাঠে (দৈনিক আড়াই ঘন্টা) কঠোব 


অনুশীলনের মাধ্যমে teal থাকছে তীব্র 
লড়াই চালাবরি জনা। 


এবার তিনি পোটট্রাস্টেব - 


fandom, cs. সালে প্রতিষ্ঠিত এই 
দলটি বু“বই বিপক্ষ দলগুলিব বাতেব মলম 
কেডে নিযেছে। গতবারেব লিগ, (সুপার) 
তালিকায় তাবা চতুর্থ স্থান লাভ কবেছিল। 
এবাব দলে প্রশিক্ষক ও সচিবেব দায়িত্বে 
বযেছেন পিযাব আলি। ভাব নেতৃত্বেই এক 
সহযোগি শ্যামল ব্যানার্জিব তন্তববধানে ৩৮ 
জন ফুটবলার এখন অনুশীলনে মগ্ন। তবে 
এখানকাব ফুটবলাবদেব কোন পারিশ্রমিক 
দেওয়া হয না, পবিবঙে যোগ্যতা অনুযায়ী 
চাকবিব ব্যবস্থা কবা হয। ইদানীং এই বেল 
দলটিব তেমন কোন সাফল্য না থাকলেও 
অতীতে বেশ .কযেকটি টুর্নামেন্টেই তাবা 
সাফলা অর্জন কবেন। ১৯৬১ সালে লিগ 
বানার্স, '৬৩ সালে শীল্ড কয, '৬৪-তে 
বোভার্স কাপ, '৬৫ সালে শীল্ড বানার্স "৭ 


+ সালে ডুবান্ড কাপ বানার্স এবং গত বছর 


(৯০) অল্প ইন্ডিযা ইনটাব বেল 
প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিযনেব শিবোপা 
অর্জন কবে। 


Megas গত বছব প্রথম ডিভিশনের 'এ' 
গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অর্জন কবে এবাবই সুপার 
লিগে অংশগ্রহণ কবাব সুযোগ পাষ 
বান্তস্থান। স্থাপিত ১৯১৮  এবাবও 
প্রশিক্ষকেব WHI বয়েছেন শ্যামল বোস।, 
অতীতেব একটি প্রতিহাশালী দল। মোট ২৭ 
ফুটবলাব এবার বিপক্ষ দলগুলিব বিপক্ষে 
তীব্র চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবাব জন্য Sere হযে 
AE . 

টালিগঞ্জ অগ্রগামীঃ ১৯৪৩এ প্রতিষ্ঠিত 
হবাব পব প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য 
থাকতেও আজ তা যথেষ্টই ফিকে হযে 
গেছে। গত বছব সুপাব লিগে তারা অষ্টম 
স্থান লাভ safer এবার সেই মানকে 


আবো CHS কবাব জন্যে দলে মোট ৪৪ Wai ' 


প্লেযাব নেওযা হযেছে। বাজেট প্রায় ২ লাখ। 
সপ্তাহে গাচদিনই সকাল ৭টা থেকে ৯টা 
পর্যন্ত টাউন মাঠে প্রশিক্ষক সঙ্জয ব্যানার্ভিব 
CRIA ঘাম ঝবাচ্ছেন দলের তকণ 
যোদ্ধাবা। 

জর্জটেলিগ্রাফঃ ১৯২৫ সালে মযদানে এই 
ক্লাবটিব গোড়াপত্তন 'হয। এবাব দলে 
যোদ্ধার সংখ্যা OA! গত MRI (৯০) প্রথম 


- ডিভিশনেব 'এ' গ্রুপে চযাম্পিযন হযেই এবার 


তাবা সুপাব লিগে খেলাব সুযোগ পায। তাই 
প্রশিক্ষক অশোক চাটান্তি এবং শঙ্কর মৈয়েব 
তত্বাবধানে Seat জমাটি লড়াই গডাব জনা 


_ aes 


পোট্রাস্ট £ এই দলটি বহুবাবই বহু আসুবেই 
বিপক্ষ দলগুলিব কাছে ত্রাসেব কাবণ হযে 
দীাড়িযেছে। আজও এই দলন্টব বিকদ্ধে 
খেলতে নেমে 'জ্রিতবই' কথাটি বুক ফুলিযে 


vu 


বলতে পাবেন না তিন প্রধানের কেউ । এবাবি _. 


দলে সৈনিকেব সংখ্যা oc | প্রশিক্ষক প্রদীপ, 
দত্তের তত্ত্বাবধানে অতীতের সুনামেব প্রতি '." 


সুবিচাব করাই এখন তাদেব একমাত্র লক্ষ ৷ 
কুমারটুঁলিঃ '৯০ সালেই সুপার লিগে খেলাব 


সুযোগ পেয়ে ও-Yাতে তিন প্রধালেব বিপক্ষে 
অঘটন ঘিরে ৫. , দলটি রাতারাতি 
ফুটবলপ্রেমদের পড়ে যায় তার নাম 


কুমার্টুলি। এ ব্যাপারে বেশিরভাগ কৃতিত্ব 
দাবি করতে. পাত্রেন দলেব প্রশিক্ষক 
অমৃতলাল চক্রবর্তী । এ বছবেও তিনি জোব 
চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু wits সঙ্কট তাতে 
বারবাব প্রাচীর গড়াব চেষ্টা করছে। 





দশ] দপণি । শুক্রবার ৭ই জুন ১৯৯১. ১ 





খণ শোধ করার জন্য যে 


iar 


জিৎ সান্যাল : রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও 


হাড্ডাহাঙ্ডি লড়াই-এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবের ক্ষমতা দখল করেন পল্টু দাস 


গোষ্ঠী | সাত দিনের মধ্যে টিম করতে . 


হয়েছে তাদের | হাতে সময় কম পেলেও 
রেশ ভাল টিম করেছে তারা । এই মুহুর্তে . 
ওদের সমস্যা স্ট্রাইকার নিয়ে | কুলজিৎ ও 
- দরবারা সিংকে সই' করিয়েছে ওরা | 


পড়ে গেছেন নতুন কর্তাবা । শুধু তাই নয় 
- এই ধার ছাড়াও আছে হকি, ক্রিকেট টিম, 
চালাবার খরচ যা ছ-সাত লাখ টাকার কম, 





 জোড়াসাকো ইউ বি আই ব্রাঞ্চের ১৫ লাখ 


টাকা ধণের সুদ (প্রায় তিন লাখ) মকুবের 
চেষ্টা করছে ইস্টবেঙ্গ | ইস্টবেঙ্গলের এক 
- কর্তা বললেন, ডিসেম্বরের মধ্যে সব 


i মিলিয়ে ৪০ লাখ টাকার মত “লিকুইড . 


ক্যাশ জোগাড় করতে না পারলে মারা 
পড়ে যাব । ক্লাবের অস্তিত্ব রাখাই দুরুহ 


> হয়ে উঠবে | আগামী মরশুমে ভদ্রলোকের 
-চুক্তির প্রস্তাব - নিয়ে যেতে হবে টুটু : 


বসু-অঞ্জন মিত্র কাছে ওদের যা টাকা 


তাতে হয়ত প্রত্যাখ্যান করবে । সেই 


আমরা পড়তে-চাই না 
সু 


75755 
beaten 


তিন বড় ক্লাবের আয়ের উৎস মাত্র দুটি] El: SE: a 
মেম্বারশিপ ky bs ae is 


_ ফুটবল সিজনে 


নক-আউট টুর্নামেন্টগুলি থেকে আট লাখ 
টাকার বেশি কোনদিনই পাওয়া যায় না। 


সামান্য 


লিগ শুরুর আগে নতুন মেম্বার করানো 
ও পুরনো কার্ড রিনিউ করার ন্য 
হি প্রচারে বেড়াচ্ছেন মানসের 


রেভিনিউ ও fs 
নক-আউট টুর্নামেন্ট. খেলে টাকা আয় 3 





লোকরা উল্েখ যত বেশি সাব... a 


] কি বিভ্রাট” পরিচ্ছন্ন সুন্দর 
ae 








সহঞ কা যেমন সহজে বলা যায না, ঠিক 
তেমন হাসিব কপাও সহজে বলা যায না। 
আব প্রকৃত মজাদার হাসিব নাটক করাতো 
আবও কঠিন। fay এই কঠিন কাজটাকেই_ 


* |. অত্যন্ত Fra ও সফলভাবে করে 


দেখিয়েছেন বঙ্গনাব “কি বিভ্রাট নাটকের 


* নাট্যকাৰ পরিচালক গনেশ মুখোপাধ্যায। 


একই দিনে একই লক্ষন বিষে হয দূজোডা 
ছেলে মেয়েব। বিষেব পবদিন তাবা একই 


ট্রেনে ফিবছিল। পথে ঘটে ট্রেন দুর্ঘটনা। ' 


এখানেই শুক বিদ্রাটেব। বিষের দিন arte 


_ নিজেব স্বামী বা স্ত্রীকে ভালো কবে দেখেনি। 


ট্রেন দুর্ঘটনায় হযে যায বউবদল। আর 
একজনের স্ত্রী মাবা যায। উকিল কুণাল ঘবে 
নিযে আসে বাজেস্ববীকে। 'বাজেশ্ববী 
কুণালকে নিজেব স্বামী বলে মনে কবলেও 
কুণাল তাকে মেনে নিতে পাবে না। কাবণ সে 
ভালোবাসে ART ঘোষালকে। এদিকে বত্বাকে 
বিযে কবাব জন্য পাগল পাড়াব দাদা 
অনুপকুমাব। স্বক্ষপের সাগরেদ ধীমান; 
চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে সাবাক্ষণ মজাব মর্জাব 


- ঘটনা ঘটান অনুপ | তিনটি পবিবাবকে ঘিরে 
নাটক এগিয়ে চলে। মাঝে আসে আবও বহু ' 


চবিত্র এ নাটকে রয়েছে গতি। কলকাতা 
কাশী ও এলাহাবাদের মধ্যে ঘটেছে নানা 
ঘটনা। নাটক যত এগিয়ে চলে, প্রকাশ পাষ 


কুণাল APTA ও “Tare: বাজেস্ববীর। 


' হাসির নাটক করতে গিযে বহু ক্ষেত্রেই 
সম্তা ভাডামির আশ্রয় নেওয়া হয়, কিন্তু এ 
নাটকে সমস্ধে ভাড়ামিকে পবিত্যাগ করেছেন 
প্বিচালক। সদ্দবভাবে তৈরি করতে সক্ষম 
হয়েছেন নাটমুহূর্তগুলিকে। বাংলা ছববিব 
বেশ কযেকজন পুবনো, নতুন অভিনেতা 
অভিনেত্রী এই নাটকের বিভিন্ন চবিব্রে 
বাপদান করেছেন। সুন্দর দলগত অভিনয় এ 
নাটকেব একটা বড়ো সম্পদ। প্রত্যেক 
শিল্পীই প্রাণ ঢেলে অভিনয় কবেছেন। 
প্রথমে বলতে হয বৃতিকান্তে ' কথা। 
অভিনষ জীবনের অর্ধশতাব্দী পাব করেছেন 
অনুপ), কিন্তু যুবক বতিকান্ত চবিত্রে তিনি 
সুন্দর অভিনষ কবে দর্শকেব মন কেড়েছেন। 
কর্মেড অভিনযে ধীমান চক্রবর্তীও সফল। 


ঘোষাল, 


নাটকে ভাল সঙ্গীত সংযোক্জন করেছেন 


ভাবে ব্যবহার কবা হযেছে। এছাড়া শুরু ও 
শেষেব্‌ গানটি শুনতে ভালো লাগে। আলো 


ও মঞ্চ হীবক মুখোপাধ্যাযেব। ভাল কান 


করেছেন হীরক। মঞ্চে চলন্ত Ga এবং নদীব 


» ওপর বেলব্রিজ ভেঙ্গে ট্রেন দুর্ঘটনা সুন্দর 


ভাবে দেখিযেছেন। কিন্তু মঞ্চে ঝোলানো 


: মাইকগুলো দৃষ্টিকটু বি 


_ তরঙ্গনট্য গোটীর 


সুনীল "গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ গল্প_ 
‘গরমভাত' ও “একটি ভুতের গল্প' 


0 উপাসক কর্মকার 


ভূমিকা ,প্রশংসনীয় হলেও নাটকান্তর্গত 
পুরুষ চরিত্রগুলিই এখানে বেশি সজীব ও 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে-। শিবনাথ (উমা ৯ 
ঘোষ), প্রশান্ত (জয়ন্তী দত্ত), সুরবালা 
(কল্যানী. চট্টোপাধ্যায়), গৌরী (পরা 
মিত্র), বিভা (গীতাঞ্জলি মিত্র) স্ব স্ব ক্ষেত্র 


এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের জন্য ' 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা পাবার দাবি রাখেন। ~ 








এরশাদের কবলমুক্ত হয়ে স্বশাসিত সংস্থার 


' অধীনস্থ হচ্ছে। ডানা গেছে দূরদর্শনের 


অনুষ্ঠানগুলিকে সবকারি আওতার বাহরে 
বাধাব জন্যই এই ধবনেব পদক্ষেপেব কথা 
চিন্তা কবা হচ্ছে এই স্বাফস্তশাসিত সংস্থার 
৫১ ভাগ শেযাব থাকবে বাং 
সবকারেব। বাকি ৪৯ ভাগেব অধিকারী 
হবেন জনগণ। এ ব্যাপারে শীঘ্রই একটি | 
অর্ডিন্যানস জারি কবা হবে বলেও জানা 
গেছে। 

গত BEI ৬ই ডিসেম্বর এরশাদের 
পদত্যাগ এবং - তাবপব সাহাবুদ্দিন... 
আহমেদের শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই 
বাংলাদেশে এবশাদেব জঙ্গি একনাযকতস্ত্রেব 
দিন ফুবোষ। বলাবাহুল্য এরশাদেব সময়ে 
অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে মতো টিভিও ছিল 


' সবকারেব ধামা-ধবা। কাষণ” দূবদর্শনের 


মতো একটি শক্তিশালী গণমাধ্যমকে 
কিভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার কবতে হয, 
বাস্টরপতি এরশাদ তা.ভালোই জানতেন। 
সম্প্রতি এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে 
যে ৩১৭৬ দিন এরশাদ ক্ষমতাষ ছিলেন, 
তাঁবমধ্যে দুবদ্শনে তার ছবিসহ খরর 
পরিবেশিত হযেছে ২৬৩১ দিন। প্রতিদিন * 


, গাড়ে প্রায় ১৬ মিনিট ববাদ্দ থাকত এবশাদেব 


কবেছেন সেইসব কভাবেজ কত গুকতর্রেব 
সঙ্গে একং.কত সময ধরে বিটি ভি দেখাচ্ছে 


“তাব বিস্তাবিত বিবরণ যখন যেখানে 


থাকতেন টেলিফোনের মাধ্যমে তাকে 
জানানো বাধ্যতামুলক ছিল। এখানেই শেষ 
নয়। দেশে ফিবলে এসব কতাবেজের 
ভিডিও ক্যানেটও হাচছির করতে হত তার 
কাছে। 

" বর্তমানে এরশাদের জমানার অবসান 


| বাংলাদেশে টিভির অনুষ্ঠানগুলিতে 


এবমধোই '-চমকপ্রদ পরিবর্তন এনেছে। 
এরশাদ এবং তাব পবিবাব তথা পরিচিত 
জনকে RR কবে বচিত হচ্ছে একাধিক - 
নাটক। পবিচালক ও নাটাকাবরা নি্ধিধায় 


‘নিজ নিজ মতামত প্রকাশে সাহসী হচ্ছেন। 


OFF HSN হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন এবং 
তার সঙ্গে জড়িত নেতাদেরও। 


প্রস্তাব এলেও তা কতটা কার্ষে পরিণত হতে 


, পাববে, সে বিষয়ে সন্দেহ উকিবুঁকি মাবতে' « 
OD কবেছে। সম্প্রতি এক সবকাবি মুখপাত্র 


বলেছেন যে, প্রচাব ঠিকমতো হচ্ছে না মনে 
পারেন। অতএব বাংলাদেশ টেলিভিশন 
আদৌ স্বশাসিত হবে কিনা সেকথা সম্ভবত 
ভবিষ্যত ব্লবে। 
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সোমা চক্রবর্তী ঃ নির্বাচনের কারণে দূরদর্শনে 
বহু প্রতীক্ষিত বাইবেলের সম্প্রচার পুনরায় 
পিছিয়ে গেছে। ঠিক ছিল মে মাসের প্রথম 
ববিবারে সকাল নটায় মহাভারতের স্লটে 
Tem দেখানো হবে। fey মে মাসের 
শেষে নির্বাচনের দিন ঠিক হওয়ায 
এপিসোডগুলো জমা পড়া সত্তেও শেষ মুহূর্তে 
বাইবেল প্রচারে বাধা পড়েছে। তবে জ্ঞানা 
গেছে আর কোনো গন্ডগোল না হলে জুনেব 
প্রথমেই বাইবেল শুরু হচ্ছে। 

বাইবেল নিয়ে জলঘোলার এখানেই 
আরম্ভ নয। "৮৯ এর অক্টোবরে পাইলট 
পর্বেব শুটি-এর সময় জানা যায আগামী 
বডদিনেই বাইবেল দূবদর্শনে আসছে। কিন্তু 
কোনো এক BRATS কারণে তা হযে ওঠেনি। 
ক্তাবপব ঠিক হয় মার্চ মাসে বাইবেল শুরু 
হচ্ছে। এবাবও বিপত্তি। কিছু মুসলিম 
সংগঠন এব বিশেষ কবেকটি অংশে আপত্তি - 
জ্ঞানায। এদিকে বাইবেলের নির্মাতারাও 
অংশগুলো বাতিল কবতে রাজি নন। এই 
টালবাহানার মধ্যেই কেন্দ্রে সরকার বদল 
Rai 

অবশেষে ঘোষিত হয় '৯০এর বড়দিনে 
বাইবেল শুরু হবে। এবার ঝামেলা খাধে 
স্লট নিয়ে। 


আসেন। ঠিক হয় মার্চ মাসই ফাইনাল। কিন্তু 
হায়! ভাগ্য এবারও বিরাপ। চন্দরশেখর 
সবকার টিকলেন না। রাজনৈতিক 
প্রেক্ষাপটে শুক হল নির্বাচনী সফব। অতএব 
See Tere Renee eat 
দেখা দিয়েছে। 

যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে 
বাইবেল নিয়ে এই টানাহেচড়ার .নেপথো * , 


বযেছে অন্য কাহিনী। জানা গেছে 
বাইবেলের কিছু কিছু অংশে পবিচালক 
যথেষ্ট সাহসী হতে দ্বিধাবোধ কবেননি। 
বিশেষত আদম ইভ পরে বাবন্বাব 
নগ্নদৃশোব অবতাবণা কবা হযেছে এক: 
এসব দৃশ্য একটুও কাটছাঁট করতে বাজি নন 
নিমাতা তথা পবিচালক। এদিকে দূবদর্শন 
কতৃপক্ষও যদি 2 ধরনের প্রান্তবযস্ক 
দিকে ছাড়পত্র দেহ তবে তা 
দূবদর্শনেব ইতিহাসে সৃষ্টি কববে এক নতুন 
দৃষ্টান্ত। সব মিলিয়ে নেপথ্য নাটক যে বেশ 
জমে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। 
বাইবেল সম্পর্কে জনসাধাবণেব মনে 
আগ্রহ দীর্ঘদিনেব। ভাবতেব সবচেযে বড 
বাজেটেব টিভি সিবিযাল ঘিবে এই আগ্রহ 
Bele স্বাভাবিক। সমস্ত বকমেই তাই 
বাইবেলকে বড় কবে তুলতে চান এব 
পবিচালক। সম্ভবত সে কাবণেই বাইবেলের 
অভিনেতা-অভিনেত্রীবা প্রা সকলেই 


আনকোবা নতুন মুখ। আব তাদেব সেই- 


নতুনত্বকে কাজে লাগানোব জন্য 
পবিচালকেব কঠোব নির্দেশে সিবিযাল 
টেরিকাস্ট হওযাব আগে কোনোবকম 
বিজ্ঞাপন বা চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ তাদের 
কাছে নিষিদ্ধ | 

বাইবেলের শুটি-এর ক্ষেত্রেও 
ভীষপবকম কড়াকড়ি করা হচ্ছে। শুটিং 
জোনে কোনো সাংবাদিক বা 
আলোকচিত্রীকে ঢোকাব অনুমতি দেওয়া 
হচ্ছে না। বাইবেলের অপরিহার্য প্রাপ্ত বঘস্ক 
দৃশাগুলিই এই অস্বাভাবিক গোপনীয়তাব 
মুল কারণ বলে জানা গেছে। = 
বাইবেল যদি দূরদর্শলে প্রচারিত হয়, 
তাহলে হয়তো আরো অনেকভাবেই চমকের 
সৃষ্টি হতে পাবে । আপাতত দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ - 
তথা সরকারি তথ্য মন্ত্রকের দিকে চেযে 
প্রতীক্ষা ছাড়া দর্শক মহলের আর কিছুই 
করার নেই। 


গুলবাহারের টেলিফিল্ম অঙ্গীকার 


গুলবাহার সিং স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে 
পরিচালনা করছেন টেলিফিল্ম 
“অঙ্গীকার | ওম্যান জ্যান্ড vies 


ওয়েলফেয়ার বিভাগের প্রযোজনায় 
টেলিফিল্মটি নির্মিত হচ্ছে। দেখা যাবে 
কলকাতা দৃরদর্শনের প্রথম চ্যানেলে | 
পণ-প্রথাভিত্তিক টেলিফিল্মটির বিভিন্ন 
চন্লিত্রে অভিনয় করছেন পি এল টি-র সত্য 
কান্তি মুখার্জি, মিলন রায়চৌধুরী, খেয়া 
ঘোষ, গৌতম বসু প্রমুখ | 

সম্প্রতি সম্টলেকে একটি ফ্ল্যাটে শুটিং 
চলার ফাকে গুলবাহাব সংক্ষেপে কাহিনীটি 
শোনালেন | রেজিনা (তৃষা) খবরের 


কাগজের এক সাংবাদিক | অন্যের বিপদে . 


একটি মেয়েকে তুলে এনে সতভাবে 
ধাচতে সাহায্য করে । কিছু পয়সাও দেয় 
Ae | মেয়েটি রেজিনার কাছে প্রতিজ্ঞা 
করে সে জীবনে আর অসৎ পথে আসবে 
না। এই কথায় খুশি হয় রেজিনা। 


ব্যাপারে । দিদি মৌমিতার (এষা) বিয়ে 
ঠিক হয় | বিয়েতে পণ দিতে বাবা রাজি । 
কিন্ত ব্েজিনা এখানে আপত্তি তোলে | সে 
বোবায় পণ দেওয়া ও নেওয়া দুটোই 
অন্যায় । এই নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝির 
সৃষ্টি হয়। বিয়েটা -পাকাই থাকে | 
_ব্রেজিনাদের বাড়ির কাছেই খেয়া 
ঘোষের (রমা) শ্বশুর বাড়ি | শ্বশুর-দেওর 
উপযুক্ত সম্মান দেয় না খেয়াকে। ওর 
স্বামীও বাড়ি থাকে না । সবার সঙ্গেই পণ 
সংক্রান্ত বিরোধ । সবাই শুধু পণের 
দাবিদার । খেয়ার বাবা এদের সব ইচ্ছা 
পূরণ করতে পারে না। এ জন্য খেয়ার 
ভাগ্যে জোটে অবহেলা ও অত্যাচার | 
একদিন রেঞ্িনা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় 
খেয়ার চিৎকার শুনতে পায় | সে বুঝতে 
পারে খেয়ার উপর নিশ্চয়ই শারীরিক 


দেখা করে! খেয়ার করুণ কাহিনী সে 
কাগজে ছাপে । এর ফলে নানারকম 
হুমকির মুখোমুখি হতে হয় রেজিনাকে | 
খেয়ার দেওর অনেক চেষ্টা করেও লেখা 
বন্ধ করতে পারে না । ফলে খেয়ার উপর 
অত্যাচার বাড়িযে দেয় | একদিন খেয়ার 
অপমৃত্যু ঘটে এদের হাতে ৷ র্রেজ্িনাও 
রেহাই পায় না । রেজিনাকে পথে আক্রমণ 
করে VA দল | অনেক GM করেও 
রেজিনা বাচতে পারে না । অকাল মৃত্যু 
হয় এই নির্ভীক সাংবাদিকের | 


এই ঘটনায় ভেঙে পড়ে রেজিনার বাবা, 


ও দিদি | দিদি প্রতিজ্ঞা করে পণ দিয়ে সে 
বিয়ে করবে না। এই হলো ‘অঙ্গীকার’ । 
কাহিনীর চিত্রনাট্য লিখেছেন__জিৎ 
সরকার | ক্যামেরায 
রয়েছেন-_ ধুবজ্যোতি বসু। ব্যবস্থাপক ও 
সম্পাদক-_সমীর দাস ও প্রভাস প্রধান | 
টেলিফিশ্মটির কাজ প্রায় শেষ | তাবে কবে 
রা দেখা যাবে সেটা এ্যনও স্থির 
I 


আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল মধুর" 
মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ইট সংগ্রহ করার 


পরছেন না ? চন হোক, কিন্তু রক্ত দিয়ে 
নয়। গণতস্ত্রে রক্তের স্থান নেই। 


ভাল কাজ হচ্ছে। যদিও টাকার SBS | 
কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ড বলেই রাজ্য 
সরকার ধারাবাহিক বঞ্চনা করে চলেছেন 
বলে স্বপনবাবু অভিযোগ করেছেন | এই 


“অভিযোগের সরাসরি বিরোগ্নীতা করেছেন 


সি পি এমের অপর এক কমিশনার | 





উব্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংগ্রহ : 





মুকুল গুহ 





১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে লেখা ২২টি 
প্রবন্ধ সংকলিত হযেছে গ্রন্থটিভে। কোন 
একটি বিশেষ ভাবনা চিন্তাব দ্বাবা প্রভাবিত 
না হযে লেখক তাব মনের দ্পণে প্রতিবিদ্বিত 
মুখেব বেখাগুলি সযত্নে জাকতে প্রযাস 


. পেযেছেন। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে বিচিত্র সব 


লাহিনীও তথ্যেব পাশাপাশি তার বচনায 
ভিড কবেছে। লেখক দাবি কবেছেন.যে, 'এই 


সংকলনেব একটি মাত্র উদ্দেশ্য হল অসাড় * 


মনগুলোকে ধবে একটু নাডা eal 
লেখক আশাবাদী সন্দেহ নেই । 

যে প্রবন্ধগুলি এইই গ্রম্থে সংকলিত 
হযেছে সেগুলিব শিবোনামেব দিকে 
তাকালেই লেখকেব বিচিত্র আশ্রহেব কথাটি 
বোঝা যাবে ঃ আকালেব মুখোমুখি দাডিষে; 
তিনশ বছবের কলকাতা; দেনাব ফাদে; 
ভাবনায় মোড ঘোরাতে হবে। বিযাল্লিশ বছর 
আগে; জীবন ধাবাব wa পবাজয। ধর্মঘট 
বন্ধ-এব গোলক ধাধায; বহু গুণ বেড়েছে 
ইউনিযনঃ 


বিচ্ছিন্ুতাবোধ ও সোনালী সিডির খোজে। 


সমীরণ wee £ নির্বাচনের ফল ঘোষণার 
পব কংগ্রেস দলে ব্যাপক ভাঙ্গন আসছে বলে 


' খবব। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিযে বহু 


চাপান উত্তবানের পর নরসিমারাও সভাপতি 
হয়েছেন। দলেব মধ্যে একটা অংশ এই 
নিষোগ নিযে অসঙ্ুষ্ট। যারা সোনিযা 
গান্ধীকে সামনে বেখে কংগ্রেসের পূর্বতন 
কালচারকে বজায বাধতে তৎপর ছিলেন 
কার্যত তারা পরাজিত ৷ দলেব মধ্যে বহুদিন 
ধবেই গণতন্ত্রেব ছিটে ফৌটাও অবশিষ্ট ছিল 
না। নরসিমা বাও সভাপতি হবার পব সি পি 
এম নেতা নাহ্কুদ্িপাদ তাকে একটা খোলা 
চিঠি দিযেছেন। তাতে তিনি 
সাম্প্রদায়িকতাব বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলকে 
Qe আন্দোলনে সামিল হবাব আহ্বান 
জ্রানিয়েছেন। সি পি এম সম্পাদক কংগ্রেস 
দলে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জনা অভিনন্দন 
জানিয়ে বলেছেন এতদিন গণতন্ত্র না থাকাব 


জানিয়েছেন হরকিবেণ সিং সুরজিত | যদিও 
খোদ সি পি এম সহ অন্যানা বামপন্থী 
দলগুরি আগ বাড়িষে বামপন্থী নেতাদের 


~~ 


সঙ্গীত নাটক খেলাধুলো_এক কথায় 
সংস্কৃতিব সব অঙ্গ, আমোদ প্রমোদের সব 
অনুষ্ঠান আজ চলে আসছে একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীদেব মার্কেট ইকনমির আওতায়। 
একদিকে যেমন ফণেব ফাসে মাথা গলানোর 
তথ্য তাকে বিচলিত কবছে, তেমনি বিচলিত 
হচ্ছেন দেখে যে, 'সবাই গুছিষে নিচ্ছে 


আলোচনা করতে বসার কোন অর্থ হয 
ALAR করাব তো প্রশ্নই ওঠে না। তবু 
মহোদয় সমাজসচেতন পাঠকদের হাতে 
বইটি গৌছলে ভাল হয়। হয়ত এই বইটায় 
লেখা অনেক wy, তথ্য কিংবা বিশ্লেষণের 
সঙ্গে অনেকে একমত হতে পাববেন না। 
কিন্তু বইটিব অবস্থানঞ্কটিকে অস্বীকার করার 
উপায় লেই। 

রেকখের দৃষ্টিভঙ্গি wR লেখার হাত 
পরম্পর তির্যক ঠাট্রায় তিনি অনেক গভীরে 
আঘাত হানতে সক্ষম। যে লেখা তিনি 
চিহ্নিত করেছেন সেগুলি নির্ভুলও। বোঝাই 





দাশগুপ্ত ।  ভাবনচিস্তা প্ৰকাশন, 


এবকম মেককরণেব আহ্বানের নিন্দা কবা 
হযেছে। নির্বাচনেব ফলাফল ঘোষণাব আগে 
এ ধবনেব কথাবার্তা বিভ্রান্ত ছড়াতে পাবে। 

বাস্তবিকই রাজীব গান্মীব মৃত্যুব পব 
কংগ্রেস দলে উদ্ভুত পবিস্থিতি ও নেহক 
পবিবাবেব বাছিবেব একজন ওযাকিং 
কমিটিব সভাপতি হওযা অত্যন্ত তাৎ পযপূণ 
ঘটনা। কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশ এই 
পদ্ধতিব বিবোধী। তারা আপ্রাণ চেষ্টা কবছে 
সোনিযা বা প্রিযাংকাকে wera মধামনি 


- বাখতে। 


অনাদিকে বামপন্থী ও বাস্দীয় মোচাৰ 
একটা অংশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে কংগ্রেস 
দলে এই ভাঙ্গন ত্ববান্ধিত Tate: বি ক্তে 
পিকে কখতে তাবা এই মেককবণ চাষ। 
অন্যদিকে বাজীব গান্ধীব মৃত্যুব পব 
সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে 
ভাঙ্গন অনিবার্য । স্পষ্টত দুটি মত ও পথ 
দেখা দিযেছে কংগ্রেসে aia গান্ধীব 
মৃত্যুব পব Greta বাজনৈতিক পাটিগুলিতে 
অনেক ওলটপালট হবাব সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে। নওুনভাবে ধাজনৈতিক মেককবণ 
হবাব সস্তাবনাও প্রবল। যদিও এই Tela 
রেশকে টেনে কংগ্রেস (ই) আপ্রাণ চেষ্টা 
'করছে নিবাচনী পালে meu দিতে। 
বাস্তবিকই নিবাচনেব ফলাফলে এই ঘটনা 
খানিকটা হলেও ছাপ ফেলাব। 
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ব্যাপক - রক্রক্ষয়ের - আশঙ্কা করেছিলেন 
হাগডাবাসী। কিন্তু প্রশাসনের সতর্কতায় তা 
সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে হাওড়ার পুলিশ 
সুপাব পার্থ ভট্রাচার্য বেশ কযেকি পুকত্বপূর্ণ 
ব্যবস্থা - নেন। প্রাক্তন পুলিশ সুপার 


সাংখাদিকবাও সচুবাটব নু দেখা পান না। 


দাওয়া ভূলে গিয়েছিলেন কারণ তার কঠিন 
পরিশ্রমের ওপর এস পি সাহেব অনেকথানি 
নির্ভরশীল! তাছাড়া ডি এস সি ও বিভিন্ন 
থানার ও সি রাও নির্বাচনের সময় কোন 
রকম গন্ডগোল যাতে না হয় তার জন্যে 
সর্বদা সতর্ক ছিলেন। ডি এস সি (সাউথ) 
স্বপন ব্যানাজিঙ্জ কঠোর মনোভাব ও 
তৎপরতার জন্য পুলিশের ওপর মহল তাব 
ওপব অনেকখানি আস্থাশীল। . 
অপরদিকে জেলার রিটানিং অফিসার ও 
জেলা শাসক সুবেশ দাস সুষ্ঠু ও অবাধ 


নির্বাচন করে হাওড়াবাশীর ভালোবাসাব * 


জন হয়ে -উঠেছেন। এস ডি ও (সদর) 


দলকেই সমান ভাবে দেখে থাকেন। সাধারণ 
মানুষ যাতে ত স্বাধীনভাবে ভোটাধিকাব 


প্রশাসনকে যথাযোগ্য সাহায্য করেন তিনি। | 

সব মিলিয়ে হাওড়ায় শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন 
কবে জেলা প্রশাসন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় 
দিষেছে। বালিতে পুন্তনিবাচন ও কয়েকটি 
স্থানে বোমাবাজি হলেও হাওড়ার মতো 
উত্তেজনা প্রবণ জেলায এ রকম শান্তিপূর্ণ 
নির্বাচনের নজির বড়োই দুর্লভ। পোষ্টাল 
ব্যালটে কিন্তু গাফিলতি ও প্রয়োজনীষ 
সরঞ্জামের অভাবে কিছু ভোট কর্মীব 
অভিযোগ থাকা, সত্বেও স্বাধীনভাবে 
ভোটাধিকার প্রয়োগ কবতে পেরে হাওড়াব 
মানুষ জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞ । এতো 
কিছু পবেও সিদুরে মেঘ দেখে অনেকেই 
চিত্তিত। জেলা প্রশাসনেব কর্তাদের 
সফলতায় অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে 
হাওড়ার ভবিষ্যত আবার অঙ্ধকাবে হাবিয়ে 
না যায়। এই. জেলার মানুষের একটা বন্ধ 
ধারণা আছে যে ভালোমানুষকে নাকি 
বেশিদিন হাওড়ায় থাকতে দেয়া হযনা। 
ভালো কাজ করাব ফলে পূর্বের এস পি 
সতীন্দ্রনাথ BACH চক্রান্ত করে যেমন' 
হাওড়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো, 
তেমনি প্রশাসনকে সভেজ্জ রাখার অপরাধে 


রিনার লি 


রায় অথবা স্বদেশ চক্রবর্তীকেও মানুষের 
কল্যাপে লাগতে দেয়া হবে তো? এই 
চিন্তা-মিশ্রিত প্রশ্ন আজ হাওড়ার মানুষের 
রত ahaa TA 


বি জে পি হাওয়ার ফায়দা তুলে বি এস এস 
পিস চেও ইউনিয়নে শক্ত করছে বলয় 


মীলাঞ্জন কুমার : সারা ভারতবর্ষে হঠাৎ 
করে বি জে পি-র জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 


জানা যায়, যে সমস্ত সংঘ এখনও বি এস 
এসের নির্দেশে আন্ডার প্রাউন্ডে আছে 
সেগুলি পশ্চিমবঙ্গে খুব শিগগির 
আত্মপ্রকাশ করবে । তিনি বলেন, এই 


সংগঠনের পতাকাতলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি , 


কর্মচারি সংঘ যে ভেতরে ভেতরে এতদিন 
কাজ করে চলছিল তা এবছরের জুলাই 
নয়তো আগস্ট মাসের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ 
করবে | এর আগে একমাত্র মালদায় মাত্র 
একদিনের জন্য এই সংঘ হঠাৎ 
আত্মপ্রকাশ করেছিল, পরে তাদের আবার 
আন্তারগ্রাউন্ডে ফিরিয়ে আনা হয় ! তিনি 
জানান, এই সংগঠন আর বিশৃঙ্খলভাবে 


আত্মপ্রকাশ করবে না | সব জেলায় একই, 


দিনে সব শাখাগুলি মুখর হবে | 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সামান্য হলেও বি 


জে পি-র পালে হাওয়া দেখে বি এস এস - 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সঙ্জদুর সংঘ 
গঠন করেছে৷ সেই সঙ্গে বি এস এস 
- কর্মীরা এই সংগঠনটি সিটু ও এ আই টি 
ইউ সি ইউনিয়নের সঙ্গে যাতে পাল্লা দিতে 
পারে সেইভাবে গড়ে তোলার জন্য মরিয়া 
হয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে । এক প্রচার 
পত্রে এই সংগঠন জানিয়েছে, বি এস 
এস-ই সম্পূর্ণ সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, রাষ্ট্র, শিল্প ও 
শ্রমিকদের কল্যাণে একমাত্র জাতীয়বাদী 
সংগঠন ৷ প্রচারপত্রে দাবি করা হয়, বি 


শ্রমিক সংগঠন মনে ফরেন | কিন্ত বি এস 
এসের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির 
আদর্শগত মিল থাকলেও কোন ক্ষেত্রেই 
কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ নেই বলে প্রচার 
পত্রে দাবি করা হয়েছে। 


বি এস এসের বিভিন্ন কর্মীদের সঙ্গে 
কথা বলে জানা যায় বহুভাবে চেষ্টা চরিত্র 
চালালেও বিদ্যুৎ বিভাগে এখনও বি এস 
এস তেমন কোন সাড়া ফেলতে পারেনি । 
তবে সরকারি কর্মচারি ও পুলিশ মহলে 
আশানুরূপ না হলেও উন্নতি খুব একটা 
মন্দ নয় | এছাড়া আরো জানা Ata, Rota 


উত্তরপাডা জযকৃষ্ণ গ্রন্থাগারের হলে এক 
মনোজ্ঞ অনুষ্টানে ক্লাবটিব উদ্বোধন কবেন 
বিশিষ্ট পর্বত অভিযাত্রী সুজন মুধোপাধ্যায। 
রোমাঞ্চকর খেলাধূলা ও অভিযানকে 
সাধাবণেব মধ্যে নিয়ে যাওযা, বিশেষ করে 
স্কুলেব ছেলেমেযেদেব বিভিন্নরকম 
শিক্ষাশিবিরের মাধ্যমে প্রকৃতিসচেতন, 
আত্মনির্ভব ও সাহসী কবে তোলা এই ক্লাবে 
উদ্দেশ্য বলে বক্তব্য বাখেনক্লাক সম্পাদক | 

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট 








: পুলিশ বিনা কারণে 
মালিক rer দাশকে 
তিন রাত্রি হাজত বাস করালো | 

এই প্রেসে কোলফিল্ভ টাইমস্‌ নামে 
একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাপা হয়, যেমন 
আরও দুটি পত্রিকা দর্পণ ও জনমন 
জনমতও ছাপা হয়। কোন পত্রিকার 
সঙ্গেই প্রেসের অথবা প্রেস মালিকের 
কোন সম্পর্ক লেই। 

কোলফিল্ভ টাইমসের ২৭ মে সংখ্যা 
প্রকাশিত একটি লেখা নিয়ে শহরের কোন 
কোন অঞ্চলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় 
এবং এঁ সংখ্যাটি নিয়ে পাঠক মহলে 
কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। পুলিশ সক্রিয় 
হয়। প্রথমে প্রেসের অফিস ৪৩৭ বি, 


বলা হয় এটা প্রেসের অফিস, 
অফিস ২৯ বিডন রো-তে। 
তারপর আসেন লালবাজার থেকে 
জনা ছুয়েক ডি ডির লোক । তাদেরও 


" একই কথা বলা, হয় এবং আরও বলা হয় 
““কোলফিল্ড টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, 


I ও প্রকাশক প্রধীরকুমার সরকার 
পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে আদালতে যে 


অশোকতরু চক্রবর্তী; বার্জীব গান্ধীর 
শুন্যতা কাগ্রেস দলকে নতুন করে ভাঙনের 
দিকে ঠেলে দিযেছে। রাজের অনেক প্রবীণ 
কংগ্রেস নেতাই মনে করছেন এই মুহূর্তে না 
হলেও ভবিষ্যতে দলের SISA অনিবার্য হযে 
উঠবে। তবে তাদের আশা, যদি সোনিযা 
গান্ধীকে দলেব নেতৃত্বে আনা যায, তাহলে 
সামযিক ভাবে কংগ্রেস দলের ভাঙন 
ঠেকানো সম্ভব হবে। 


চেয়েছিলেন। অতি-সম্প্রতি কংগ্রেসের এক 
ঘবোযা বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 
হয। আলোচনাষ নরসিমহা  রাওকে 
সভাপতি করা নিয়ে রাজা নেতৃবৃন্দ এ কামতে 
Ce | 

আশ্চর্যের বিষয় রাজীব গান্ধী মারা 
যাওয়াব দিন এই কংগ্রেসি নেতারাই সিদ্ধাথ 
বায়েব নেতৃত্বে এক ঘরোযা বৈঠকে তড়িঘড়ি 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
ব্যক্তি নয়, সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেসের 
পববর্তী সভাপতি করা হোক। বৈঠকের 
গৃহীত প্রস্তাব সিদ্ধার্থ বায় দিল্লিতে কেন্রীয 


আমার সঙ্গে কাগজের কোন সম্পর্ক নেই | 


_ লালবাজারে নিয়ে যান । ডি সি ডি ডি 


প্রসূন মুখার্জিকেও তিনি একই কথা 


বলেন | তারপর তাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে 


রেখে' হোম (প্রেস) সেকশনে নিয়ে যাওয়া 
হয়! কিন্তু বলা হয় না যে তাকে প্রেপ্তার 


করা হয়েছে। দশটার পর প্রবীর 
সরকারকে ' এনে তবেই স্মিতা দাশকে 
জানানো হয় তাকে আটক করা হল | ডি 





প্রশ্ন হল সভাপতি নির্বাচনের anna 
সোনিয়া নরসিমহা এই দ্বৈত খেলা বাজা 
কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থ বাষের হঠাৎ 
wigs চিত্তের সিদ্ধান্ত কেন? 

MMM এক প্রবীণ নেতা বলেন, শুধু 
সোনিযা গান্ধী বা নবসিমহা রাওই নয 
সভাপতি পদে RE বসতেন সিদ্ধার্থ বায 
ঢাক ঢোল পিটিষে প্রচার কবতেন তাকেই 
তার পছদ্দ | আসলে ক্ষমতায থাকাব মোহে 
সিদ্ধার্থ রায় লীতিজ্ঞান হাবিষেছেন। 

সি্ধার্থ-বিরোধী এক প্রদেশ নেতাব OS 
বাজীব গান্ধীকে ধরে সিদ্ধাথ রায় বহুদিন 
পরে কংশ্লেস দলে ফিরেছেন, সেই সুযোগ 
তিনি এখন কোন মতেই হাতছাড়া কবতে- 
চাইছেন না। তাই হাইকমান্ডেব আস্থাভাজন 
হতে সভাপতি পদে যখন যাব নাম উঠেছে 
সিদ্ধার্থ রায় তাকেই সমর্থন কবেছেন। 

জানা গেছে সম্প্রতি সোনিষা পন্থী 
হিসাবে চিহ্নিত কংগ্রেস নেতা আব কে 
ধাওয়ান, মাখনলাল ফোতেদাব, নটবর 
সিংহ, জগদীপ টাইটেলার, Perea, মনীশ 
তিওয়ারী প্রমুখের সঙ্গে সিঙ্ধার্থবাবু বেশি 
যোগাযোগ বাখহেন। শুধু তাই নয এরাজো 
যেসব কংগ্রেস নেতা সোনিযাপন্ধীদের ঘনিষ্ট 
তাদেরকেও কাছে টানাব চেষ্টা কবছেন। __ 

এব কারণ সিদ্ধাথ am অদ্ধ করছেন 
আজ যেইই হোন না কেন, নিকট ভবিষাতে 
যেকোনতাবেই হোক সোনিয়া গান্ধী ফিবে « 
আসবেনই। তাই এখন থেকে আস্থাভাজন না 
হলে পরে বিপদ হতে পাবে। 





. সম্পাদক হীরেন বসু । সম্পাদক কুকি জেল Be ৪৩5 রবীজ-স্রণী। কলকাতা-৫ খেকে YRS এবং ৬১ ঘট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





৩৪শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা । শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ । দাম এক টাকা 





বহুতল বাড়ির জন্য 
প্রখ্যাত বিপ্লবীর 


স্ত্রীকে পথে বসাবার 


বিশেষ প্রতিনিধি: মধ্য কলকাতার 
এন্টালি থানা অঞ্চলে এক প্রভাবশালী 
রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের অন্যতম নায়ক 
প্রয়াত লোকনাথ বলের স্ত্রী বাসম্তীরানী 
বলকে ভিটে ছাড়া করিয়ে সেখানে বহুতল 
বাড়ি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন | ভদ্রমহিলা 
অনন্যোপায় হয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন 
কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানা 
গিয়েছে। tary প্রয়াত বল প্রখ্যাত 
বিপ্লবী সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখের 
সতীর্থ এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের 
অন্যতম নায়ক ছিলেন | 

লোকনাথ বল ১৯৪০ সালের গোড়ার 


পর্ণের সংবাদদাতা : নির্বাচনের ফলাফল 
কাশের পর কলকাতা এবং শহরতলির 
বশ কিছু অঞ্চলে আইন-শঙ্খলার অবনতি 
তে পারে | ব্যাপক হাঙ্গামা হওয়ারও 
[শঙ্কা প্রকাশ করেছে গোয়েন্দা দপ্তর | 
না গেছে, গোয়েন্দা দপ্তর এখন 
ত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত 
রার কাজ করছে | (গায়েন্দা দপ্তরের 
ভিন্ন ব্যুরোগুলিকে এ কাজে লাগানো 
য়েছে বলে খবর মিলেছে | 

গোয়েন্দা দপ্তরের এক সূত্র 
নিয়েছেন, কংগ্রেস এবং সি পি এম এই 
ই দলের যেসব এলাকায় জবরদস্ত প্রভাব 
Me সেই এলাকাগুলির ওপর নজর 


খা হচ্ছে। দু-দলের প্রভাবশালী 
যাকশন' কমিটি-র সদস্যদের গতিবিধিও 
wy রাখা হচ্ছে। 


প্রসঙ্গত আরও জানা গেছে, রাজীব 
তরী নিহত হওয়ার পর কলকাতা এবং 


দাঙ্গার কবলে পড়েন | সে সময় তার বাড়ি 
ও দোকানের বহু সম্পত্তি লুঠ করা হয়। 
এরপর তিনি এন্টালি এলাকার লালমোহন 
ভট্টাচার্য লেনে একটা ছোট বাড়ি কিনে 
বসবাস করতে শুরু করেন। প্রায় একযুগ 
আগে লোকনাথ বল প্রয়াত হবার পরও 
অদ্যাবধি তার স্ত্রী এ বাড়িটিতেই বসবাস 
করছেন। 

জানা গিয়েছে একটি প্রভাবশালী 
রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু 
নেতা WETS করে সেখানে চার-পাচ 
তলা বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন | 
এ জন্য তারা লোকনাথ বলের স্ত্রী 
বাসস্তীরানী বলকে ৩০ হাজার টাকাও 
দিতে চান। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


শহরতলির যেসব এলাকায় হাঙ্গামা হয়েছে 
গোয়েন্দা পুলিশের ব্র-প্রিন্টে সেইসব 
এলাকার ওপরই বেশি নজর রাখা 
হয়েছে | 

এই এলাকাগুলি হল কলকাতার 
বৌবাজার, তালতলা, গার্ডেনরিচ এবং 
হাওড়ার শিবপুর, সালকিয়া, ব্যাটরা প্রভৃতি 
অঞ্চল | এছাড়াও আছে উত্তর এবং দক্ষিণ 
২৪ পরগনার কয়েকটি শিল্পাঞ্চল | 

গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
যাতে ব্যাপক আকারে না ছড়ায় তার জনা 
আগে থেকেই উন্তেজনাপ্রবণ 
এলাকাগুলিতে পুলিশ পিকেট বসানো 
হবে । বাড়ানো হবে পেট্রোলিং | গ্রেপ্তার 
করা হবে পরিচিত মস্তানদের | 

এদিকে কংগ্রেস সহ বেশ কয়েকটি 
রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছে 


এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 


| 


= 
4 





বি জে পি নেতারা চাইছেন 





চাইছেন, সরকারিভাবে নাথুরাম গডসের 
মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক । 
উল্লেখ্য, সম্প্রতি বি জে পি নেতাদের এই 
সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল 
বোম্বাই শহরের মেয়র ছগন ভূজবলি। 
ছগনবাবু বোম্বাই শিবসেনার নেতা । বি 
জে পির সঙ্গে শিবসেনা রাজনৈতিক 
আতাত করেছে । এই দলের আরো 


> 
বিশেষ প্রতিনিধি : প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্র 
সুভাষ চক্রবর্তী এবার তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তর চেয়েছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 
ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়ার প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্য সি পি এমের বিশিষ্ট 
সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, চতুর্থ 
বামফ্রন্টেরে আগাম রূপরেখা নিয়ে 
ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব ও সুভাষের মধ্যে দূরত্ব 
বৃদ্ধি পেয়েছে। বুদ্ধদেব চাইছেন, 
অপেক্ষাকৃত তরুণ কোন নেতাকে এবার 
তথ্য দপ্তরের দায়িত্বে নিয়ে আসা হোক | 
সেক্ষেত্রে মানব মুখার্জির নাম সর্বাধিক 
গ্রহণযোগ্য বলে অনেকেই মন্তব্য 
করেছেন | অপরদিকে সুভাষ. চক্রবর্তী 
স্বয়ং তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর নিয়ে 


প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন | এই দাবিকে 


কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমশ 


উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে | রাষ্ট্রীয় মোর্চার নেতা 
রামবিলাস পাশোয়ান সম্প্রতি বিভিন্ন 
নির্বাচনী বক্তৃতায় এই ভয়ঙ্কর দাবির কথা 
উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন 
এই দাবির কথা জেনে রাজ্য 
রাজনীতির অনেকেই অবাক হয়ে 


দারুণভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন | এই 
দপ্তর পেলে সুভাষবাবুর যথেষ্ট সুবিধে 
হবে | তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, ক্রীড়ামন্ত্রী 
হলেও সুভাষ চক্রবর্তী জলসায় প্রচুর নাম 
করেছেন | তথা দপ্তর হাতে থাকলে 
বিভিন্ন ক্রিয়ারেলের ক্ষেত্রে সুবিধে হবে | 

চতুৰ্থ বামফ্রন্ট পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে সি 
পি এমের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনেক, 
জরুরি | সি পি এম একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
না পেলে অনেক হিসেব পাল্টে যাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। ডি এস পি-র প্রবোধ 
সিনহাকে 


করা হয়েছে নাথুরাম গডসের মূর্তি স্থাপন 


কয়েকজন ছগন ভূজবালের দাবিকে 


গিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ. করা যেতে 
পারে, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন 
নাথুরাম গডসে | পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়ে 
গিয়েছিল, গডসে ছিলেন আর এস এসের 
সক্রিয় কর্মী । হালফিল গডসের গুণকীর্তি 
করতে শুরু করেছেন বি জে পি নেতারা 
সর্বত্র | এই প্রসঙ্গে রাজ্য কংগ্রেস নেতা 
সোমেন মিত্র নিজস্ব প্রতিক্রিয়া জানাতে 





দাশগুপ্তর অপসারণ চাইছেন অনেকেই | 
উচ্চ শিক্ষা দপ্তর পাচ্ছেন সতাসাধন 
চক্রবর্তী | কিরণময় নন্দর প্রমোশন হতে 
পারে | ফরওয়ার্ড ব্লক সূত্রে জানা গিয়েছে, 
তক্তিভূষণ মণ্ডল এবার মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ 
পড়ছেন | উল্লেখা, ভক্তিবাবু এবার জিতে 
আসাটাও দুর্ঘটনা বলে অনেকে মন্তবা 
করেছেন | খাদা দপ্তর থেকে নির্মল বসুকে 
সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খাদা দপ্তর এবার 
সি পি এমের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা 
প্রবল । প্রশান্ত শুর টালিগঞ্জ থেকে 
নির্বাচিত হয়ে এলে খাদা দপ্তরের দায়িত্ব 
পাবেন । স্বাস্থা দপ্তর পাচ্ছেন ডাঃ সূর্যকাস্ত 
মিশ্র স্বাস্থা দপ্তরকে দুভাগে ভাগ করার 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ 


তামাসা- বৃহত্তম তামাসা ছাড়া অন্য কোন 
রূপে পরিচিত নয়.। সাধারণ মানুষের 
সর্বশেষ অভিজ্ঞতার বিচারে সমগ্র নির্বাচনী 
ব্যাপাবটাই অতিশয শোচনীয়, যার 
গতিমুখ আরও হীনতর পরিণতির দিকে | 
কিছুদিনের মধ্যেই তো এবারকার 
নির্বাচনের পরিপূর্ণ রূপদর্শন ঘটে যাবে | 
খানিকটা অবাধ ভোট হবে বৈকি (যদিও 
সচেতন কিনা সন্দেহ) কিন্তু বাকিটা ? 
॥ জালি ভোট, ভৌতিক ভোট, সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনা-জনিত ভোট, কেনা-ভোট, 
অশ্রু-ভোটী, SIR ভোট, মাসল-পাওয়ার 
ভোট কি? তাছাডা “শোক-সন্তাপে'-র 


বিস্তার লাভ করেছে 
ফাকিগুলি তার চাইতেও অনেক বেশি 
ব্যাপক ও বিচিত্রতর আকার-প্রকার ধারণ 
করেছে | এবং এসব কিছুর সঙ্গে তাল 
তামাসার রঙে-ঢঙেও 


নয়। অতঃপর শুধুমাত্র আশা আর 
প্রতীক্ষা--ব্যর্থ আশা ব্যর্থ ও প্রতীক্ষার 
দিন, বছর . ইত্যাদি! আবার 
দেব-দেবীগণের প্রয়োজনে আবার আকুল 


আহ্বান । আবার বাক্স সার কাগজ ৷ 





এল এ, এম পি, 


. নির্দিষ্ট বাক্সে নির্দিষ্ট কাগজ-টুকব্রো ফেলার 


৮৯৮ 


সে অধিকারটুকুও আজ" 


এ টি eee 
em ভেট, রিভালবার ভোট 
(রিভালবারের ভয়ে হুকুম-মাফিক 
ছাপাঙ্কিত হয়ে যে ভেটি-রাশি পড়ে এবং 
যে ভোট-রাশি আদৌ are পর্যন্ত পৌছাতে 
পারে না) ইত্যাদি । তারপরও রয়েছে 
নির্বাচন-কর্মী হত্যা, নির্বাচন-প্রার্থী হত্যার 


সম্পর্কে ইতিহাসের বিচার কঠোর হতে 
বাধা | মনে হয়, প্রাথমিক ভাবে হলেও সে 
দিন শুরু হয়ে 


দ্রুত SVM | যদিও তা আজ্মও যথেষ্ট 
সোচ্চার হয়ে ওঠেনি । যথার্থ কারণেই | 


- কেন না, বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের 


মনে প্রেরণা বোধ না জাগা পর্যন্ত মানুষ 
যথেষ্ট সোচ্চার ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে 


না | তবে কি না, এ কথাও বলা চলে যে, 
বর্তমান 


দুই 


প্রধান দুই ফ্রন্ট কংগ্রেস ও বি জে পি-র 
পক্ষে আজ যেমন একজন শেষপ 
অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, ভাবতীয় 
পার্লামেন্টারি রাজনীতির এ বিয়োগাত্মক 
অধ্যায়ে একজ্বন চন্দ্রশেষরও তেমনি শত 
৮৮০৬, 





AYA 

© 

১ম পৃষ্ঠার পর - | 
ভারতবর্ষে যথেষ্ট সক্রিয় ৷ রাজীব গান্ধীর 


হত্যা তা প্রমাণ করে দিয়েছে৷ দেশটাকে 
টুকরো করতে চাইছে বি জে পি। ওরা 


- আগুন নিয়ে খেলছে। ভারতবর্ষের 


সংস্কৃতি, একাত্মববোধকে আঘাত করার 
জন্য বি জে পি বিদেশের . সাহায্য 
নিয়েছে | নাথুরাম গডসের মুর্তি বসানোর 
দাবি তারই অন্যতম নিদর্শন বলে 
সোমেনবাবু উল্লেখ করলেন | 

রাজ্য কংগ্রেসের অপর নেতা ডঃ মানস 
Stet বলেছেন, বি জ্রে পির উত্থানের 
জন্য সি পি এমকে দায়িত্ব নিতে হবে | ভি 
পি সিং সরকারকে বাইরে থেকে সি পি 
এম ও বি জে পি কেন সমর্থন করেছিল ? 


গডসের মূর্তি সরকারি পর্যায়ে বসানোর 


জন্য দাবি তোলা হবে । রাজ্য বি জে পির 
গুরুত্বপূর্ণ জনৈক পদাধিকারী অবশ্য 
জানিয়েছেন, এটাকে বিতর্কিত করে তোলা 
হচ্ছে | বি জে পির পার্টি সংবিধান বলছে, 
“ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না !' 
আমরা কাজে বিশ্বাসী 1 বিরুদ্ধ সমালোচনা 
কোনও সমস্যা নয় | সি পি আইয়ের পক্ষ 
থেকে এই ধরনের দাবির বিরুদ্ধে Sta 
প্রতিবাদ জানানো হয়েছে । একই কথা 
অন্যান্য . বাম দলগুলোর ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | রাজ্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত 
মুখার্জি বললেন, বোম্বাই শহরের মেয়র 


এই দাবি তোলেন কিভাবে? 


বিচ্ছিম্নতাবাদীরা কি মনে করছে, 
ভারতবর্ষে তাদের বু-পরন্ট অনুযায়ী সমস্ত 
কাজ হবে ? 


হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে আরও যে ৩৪টি 
বুথে আবার ভোট গ্রহণ করার নির্দেশ 


দেওয়া হয়েছে তা বেআইনি কিছু হয়নি 1৮ 


জনগণ সঙ্গে সঙ্গে আমায় খারিজ "করে _ আমি জোভিবনে ধর BA 


দিয়েছে। তারা আমাকে কংগ্রেসের মধ্যে “ 
দেখতে চায়, বাইবে নয় | 
প্রণব, মুখোপাধ্যায় 


RE Shen কু 


আমি কখনও ঠাকে এরকম করতে 
দেখিনি | এতেই মনে হচ্ছে, এইবার তিনি 
প্রচণ্ড ভয়ে পেয়েছেন | সিদ্ধার্থ রায় 





অতএব এ কথা বললে বোধহয় 


সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণের_ 








_ কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের মিতালির প্রশ্নে 
পশ্চিমবঙ্গের নানা মহলে হতাশা ক্ষোভ : 


বিশেষ সংবাদদাতা : কমিউনিস্ট পাটি কি 
জাতীয় ভাবধারায় মিশে যাবে ? এ প্রশ্ন 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ আই সি সি-র' নব 
নির্বাচিত সভাপতি নরসিমা রাওকে 
পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের ভূমিকা -এবং 
১৯৬৪ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত তাদেব 


, উন্নতি হতে পারে না। ভাওতা দিয়ে 
মানুষকে চিরকাল যে ঠকানো যাবে না, তা 


সি পি এম হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। 


কমিউনিজম পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাওয়ার মুখে পশ্চিমবঙ্গে ধাচিয়ে রাখার 
একটা প্রর্ধাস মাত্র | 


বিভিন্ন জেলার কংগ্রেয় সদস্যরা অবশ্য 
দৃঢ় ভাষায় প্রদেশ" কংগ্রেস নেতৃবর্গকে 


, সাবধানী বার্তায় বলেছেন, ১৪ বছরের- 


হিংসার রাজনীতির পর সি পি এমকে যদি' 


এদিকে বাজীব গান্ধী নিহত হওয়ার পর 
দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচারে জ্যোতিবাবু 
পশ্চিমবঙ্গ" ছেড়ে কোন রাজ্যে প্রচার 
করতে না যাওয়ায় দলীয় সমর্থকদের মধ্যে 
নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । কথা উঠেছে, 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতা আর” 
যাতে না রাখতে হয় তার জন্যই 
ভি বির dL 
অতিবাহিত করেছেন 

ইতি কাদের প্রতি দি পি এম 
ও সি পিআই-এর' ঝৌক দেখে বামমোর্ঠা 


- এ পৰ্যন্ত যে অবস্থায় এসেছে তাতে দলের" 





ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর সেলসম্যান 
“Fates নিয়োগী ও শ্রমিক কর্মচারী নিতাই 
TG জানালেন, ১৯৮৯ সাল থেকে 
* অর্থাৎ শ' ওয়ালেস অধিশ্রহণের পর থেকে 
রুগণ্‌ হিসেবে দেখাতে 
চাইছে এবং বি আই এফ আরের কাছ 
থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য 
চেষ্ঠা ঢালাচ্ছিল। 
কো-অপারেটিভ অর্থাৎ 


5 উল্লেখযোগ্য শ' ওয়ালেশ, ডানলপ, 


আমরা তখন. 


বোর্ড-এর কাছে হাজির হই। এ সম্পর্কে 
গত ১১-৬:৯০ ও ১-৫-৯১ তারিখে 


চলে। গত  ২৬-৩-৯১-এ মুখ্যমন্ত্রীর 
স্পেশাল সেল ফর সিক Bakr এ 


সম্পতে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়। - 


সকলকে আমরা বোঝাতে পারি যে, 


' শ্রমিক সমবায় মাধ্যমে কোম্পানিটিয় . 


পুনরুজ্জ্রীবন করা সম্ভব । যখন তারা 


১১টি প্রতিষ্ঠান নিয়েছে। এর 'মধো 


\ 
জেনেলেক প্রস্ততি । এর আগে "তারা 
একটি মাত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান 
চালাত-_-অরসন টি ভি। . শিল্প 
পুনরুজ্জীবন নয়, এর মধ্যে বেশির ভাগই 


“হয় বন্ধ, নয় বন্ধ হবার, মুখে] শ' 
কেমিক্যালের 


খরচ, হবে ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ. টাকা । 


Sor পরিকল্পনায় শ্রমিক ছাটাই বা 


অবসরপ্রহপ তো দূরের কথা, বরং উল্টে 


তারা ১৯৯২-৯৩ থেকে নতুন নিয়োগের 
কথা বলেছেন 
ক্যাল-কেমিক্যালের 





দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ [তিন 











রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীর পরিচয় জানাতে 


১ পারলে তথ্য-সরবরাহকারীকে পাচ লাখ 


টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় 
তদন্ত ব্যুরোর অধিকর্তা. ঘোষণা করেছেন | 
তারপরই as বিজ্ঞপ্তি জারি করে 
পুরস্কারের পরিমাণ পাচ থেকে দশ লাখ 
টাকায় নিয়ে যাওয়া হল । রাজীব হত্যা 
তদন্তে নিষুক্ত* Rem তদন্তকারী দল 
শ্রীলঙ্কায় অনুসন্ধানের কাজ শেষ করার 
পর এই 'বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষিত 
হয়েছে | এবং এ ঘোষণা করা হল রাজীব 


| Sb 


হয়ে দীড়াতে পারছে না ‘খোলা মনে' এ 


* নেতা অতীব তৎপরতার সঙ্গে কাজ 


(ই)র সভাপতি ভি কে রামমূর্তি প্রকাশ্যে ~ 


অভিযোগ কবেছেন এল টি টি ই এবং ডি 
এম কে যৌথভাবে বাজীব হত্যাব জন্য 
Ara | কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস (ই) 
আরেক পর্দ' চওড়া গলায় মত প্রকাশ 
SIR | এদের তদন্তের ফলে নাকি ধরা 
পড়েছে কংগ্রেস (স)-এর নেতা কে পি 


করেছেন | সি বি আই-এর পুরস্কাব কেউ 
পাবে কিনা, এখনো তা অনিশ্চিত হলেও 
_ঝানু গোয়েন্দার শিরোপা কিছু কংগেরই 
ই) নেতা ও কী পেতে পারেন। 


¢ 





| চারা দর্ণ । শুক্রবার ১৪ই ET ১৯৯১ 
























নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কী-সব কাণশুকারখানা চলছে! মুখ্য নির্বাচন দেওয়া হল এবং রাষ্ট্রপতি যা শুরু করলেন, তা শুধু যময়োপযোগী 






- | কমিশনার টি এন শেষণ তার Geet সিদ্ধান্তে তো একের পর নয় কোনক্রমে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দল ১৯৮১ সালের তুলনায় লোকসভায় 
- | এক ব্রেকর্ড করে যাচ্ছেন | তিনি কি এই পদাধিকারী রূপে নিজের সম্পূর্ণরূপে ভার ক্ষমতার রাইরে | তিনি বি জে পি, জনতা দল | যাওয়ার মত অস্ত্রের অভাববোধ আসন বাড়াতে না পারে, তবে 
নাম চিরস্মরদীয় করে রাখতে চান”? তার, বিরুদ্ধে রাজনৈতিক. : এবং সি পি এম নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন,ফিন্ত িঘিততাবে | করছে এ দুট দলই । এবং CRETE মণ্ডল নিয়ে দলের মধ্যে প্রচণ্ড ২. 
" | নেতারা যে যাই বলুন না কেন, তাকে সরাবার ক্ষমতা সরকারের জানালেন না যে, াদের সঙ্গে কী বিবয়ে আলোচনা করতে চান। | নির্বাচন পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর জাতীয় তোলপাড় শুরু হবে এবং সেই সুযোগে 
RR অবশ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতারা রাজীবের মৃত্যুতে মর্মাহত কংগ্রেস দলকে ডাক হয়নি। রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থাটা কোথায় বিজু পট্টনায়ক ও অজিত সিং হয়ত দল 
কোন কথা বলেন নি,,কারণ তিনি তার কার্যকলাপ ও 'নানা থাকবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাবনাচিন্তা ছাড়বেন। . এই দুজনের সঙ্গেই 
শুরু করেছেন দু দলের নেতৃবৃন্দ | বিশ্বনাথপ্র-শপ সিং-এর সম্পর্ক ইতিমধ্যেই 

অবস্থান যর্থেষ্ট তিক্ততার পর্যায়ে I 
কথাটা রাজীব হত্যাকাণ্ডের পরপরই এবারের লোকসভা, নির্বাচনে জনতা 

স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে | একথা রাষ্ট্রপতি বর্তমান: পড়েছেন: জনতা দলের দুই শীর্ষস্থানীয়. -- দলের যে বিশেষ সুব্ধা হবে না সেটা এ 
+ | বেকৃস্তকরমণ নিজেই একথা কবুল করেছেন তার এই বেনিয়ামি - শেষ হবে। তার মধ্যে লোকসভা গঠন করতে হবে] চলতি | নেতা এস আর প্রাম্মাই এবং রামকৃষ্ণ দলের , নেতৃত্বের 
ভাষনের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, “are আমি নিজের কিছু [নির্বাচন খারিজ করলে কোথাকীর জল কোথায় গিয়ে দাড়াযে | হেগড়ে। অবশ্য এ কথা পাড়তে গ্রিয়ে দুই বর্তমানে হাল পুরনো সমাজতনতরীদের মত 


stan উপলব্ধির কথা শোনাতে চাই 1” কী সেই গতীর উপলব্ধির 
কথা? এই কি সেই গভীর উপলব্ধি “যে দেশে*অসাধু - 
রাজনীতিবিদদের নিয়োগ করা - গুপ্তাবাহিনী নাগরিকদের 
ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেয় যে দেশে আর যাইহোক, 
গশতন্ত্ের লেশমাত্র নেই ।” অস্বীকার করার যায় না শাসক শ্রেণী 
ও কালের শাসক দলই গপতান্ত্রিকে এই পথে নিয়ে সগেছে। 
রাষ্ট্রপতি এককালে এই শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মন্ত্রী 
হয়েছিলেন | এই দলই তাকে -রাষ্ট্রপতি করেছে |. চন্দ্রশেখ্র অটদবিহারী বাজপেরী -ও .কে আর AA তা স্বীকার 
| প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে যখন লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার করেছেন। 

পরামর্শ দেন, তখন রাষ্ট্রপতি অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটায় অনিশ্চয়তার 7a 

আবহাওয়া তৈরি করেন" কেন ? কংগ্রেস যাতে সরকার গঠনের 
| সুযোগ পায়, সেইজন্য ? তিনি জাতীয় সরকার গঠনের কথাই বা 
বলছেন কেন ? এটা কি তার সংবিধানিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? 
রাজীব গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে নির্বাচন তিন সপ্তাহ পিছিয়ে 


নেতার কেউই ব্যাখ্যা করেননি দলের. 


নাকচ করে দিয়েছে। একমাত্র বি জে শি জাতীয় সরকার গঠনের 
বিরুদ্ধে নয় । সংবাদে জানা বায়, রাষ্ট্রপতি 'যে বর্তমানে নির্বাচন 
Se ee 





পরিবেশ বিধি না মানায় দুষণ বোর্ড রাজ্যের 
কয়েকটি মদ কারখানার বিরুদ্ধে মামলাকরতে পারে 


পরিচালনাহীন 1 এই দুটি কারখানা হল _ 


করা হতে পারে | 

এই দুটি কারখানা ছাড়াও আরও দুটি 
মদের কারখানাকে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ড সতর্ক করে দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে। 


পাঠাচ্ছেন না। এমন কি তিনি একথা 


কারখানাগুলি হল : আই এফ বি Boyar 


. এবং সুন্দরবন সুগারবিট প্রকল্প ।, 


প্রসঙ্গত খবর 'মিলেছে -রাজ্যে যেসব 


‘FOR কারখানা আছে সেগুলি পরিবেশ 


নীতির ধাবে কাছে দিয়েও যায় না | অথচ 
মদের কারখানাগুলির দূষণ পরিশোধন “ 
ব্যবস্থা চালু রাখা প্রযোজনীয় কর্মসূচি - 
* কিন্তু এইসব, কারখানাগুলি নিযস্ত্রণ 
আদেশ না মেনে ক্রমাগত পরিবেশের 
তবনতি ঘটাচ্ছে | 

Ns মদের কারখানা 
৭টি । এর, মধ্যে দুটি রাজ্য সরকারের 


my 


‘Beatie ৷ জন্য তিনটি বড় কারখানা 
ভিস্টিলারিজ; 


সুন্দরবন সুগারবিট প্রকল্প এবং ইস্টার্ন 


হল প্রকাশ 
ভিস্টিলারিজ এবং যৌথ উদ্যোগের আই 
এফ বি ইন্ডাস্ট্রিজ | 

“এদিকে রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন 
দুটি -কারধান্না দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের 
বিধি-নিষেধ না মানায় যথেষ্ট সমালোচনার 
সম্মুখীন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ 
স্দপ্তর | ,দূষণ, নিয়ন্ত্রণ “বোর্ড ইতিমধ্যেই 
এরপর শেষ পৃষ্ঠার 


বেঙ্গল ' 


ন কালসিটে পড়ে ফুলে যায় এবং 


সারা শবীরে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। 


+4 





রাজনৈতিক বন্দীদের এখানে সাধাবণ 


: অপরাধীদের সঙ্গে রাখা হয় । সুস্থ, অসুস্থ, 


 ছ্ছায়াচে রোগের এখানে কোন- পার্থক্য. 
করা হয় না। জনৈক বন্দী অভিযোগ 


“করেছেন যে, এই ঘরটিতে গাদাগাদি কবে 
অনুযায়ী ' চারশ বন্দীকে রাখা হয় এবং তাদেৰ_ 


মল-মূত্র ত্যাগের জন্য মাত্র দুটি ড্রাম আছে 
যা দিনের শুকতেই ভর্তি হয়ে যায়। 


“ উপচে পড়া দৃষিত পদার্থ ও দুর্গন্ধযুক্ত . 


a হজ শোয়া-বসা। 
জিতে হন, | 


0 জানুয়ারি 


° 


TE PERU ee on ee 








হয়েছে। তার খেসারত দিতে হচ্ছে 
আজ | ২১ মে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং 
সর্বভারতীয় কংখ্রেস সভাপতি রাজীব 
* গান্ধী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সঙ্কট । সভাপতি 


পদে সোনিয়া গান্ধীর নাম বসানোর এবং 


আমলে | রাজীব ব্যতিক্রম | ১৯৮৯ সালে 
কংগ্রেস সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ার পরেও 
দল হিসেবে কংগ্রেস টিকে গিয়েছে। 
সাধারণের মধ্যে এমন একটা ধারণা 
ছড়িয়ে দেওয়া হল, রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার 
যে কোন মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে | এই 


— থেকে এবার বেরোতে বাধ্য হচ্ছে । এটাই 
বাস্তব | বরং বলা উচিত স্বাধীনতা পরবর্তী 
দল হিসেবে কংগ্রেস এই প্রথম গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে এগোচ্ছে | 

শুধু কংগ্রেস নয়, রাজীব গান্ধীর মৃত্যু 
রাজ্য সি পি এম-কেও দারুণ সমস্যায় 
ফেলে দিয়েছে + বস্তুতপক্ষে ইন্দিরা গান্ধী 
থাকাকালীন 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী 
জ্যোতিবাবুর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন | 
এ ছাড়াও চরণ সিং সরকারকে নিয়ে এসে 
- আবার হাস্যকর পরিস্থৃতিতে নিয়ে যাওয়ার 
ক্ষেত্রেও সি পি এমের ভূমিকা একদা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল | ইন্দিরা 
গান্ধীর নির্বাচনে বিপর্যয় ও পরবর্তী 


নোটিশে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। 
রাজীবুও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেছিলেন | রাজ্য কংগ্রেসের 
থেকে অবশ্য সি পি এমের বিরুদ্ধে ঘন ঘন 
অভিযোগ যেত | রাজীব গান্ধী শুনতেন, 
মতামত দিতেন | এমনকি মাঝে মাঝে 
কাগজে বিবৃতিও নিস 
পর্যন্তই । ব্যক্তি জ্যোতিবাবু কিংবা সি পি 
এমের বিরুদ্ধে কিছু বলতেন না | রাজীব 
গান্ধীর মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল, তা হল 
পরিমার্জিত 


করতেন | আড়ালে অনেক কিছু বলতে 
শুনেছি । মালদহ থেকে আসা কংগ্রেসের 
বড় গোছের জনৈক নেতা তো একবার 
প্রদেশ কংগ্রেসে বলেই ফেললেন, এভাবে 
চলে? দিল্লিতে বসে রাজীব গান্ধী 
জ্যোতিবাবুর প্রশংসা করে যাচ্ছেন | 
কর্মীদের কাছে কি জবাব দেব ? 
রাজীব-জ্যোতি সখ্য নিয়ে সি পি এমও 





হবে। রাজীব গান্ধী টেলিফোনে 
জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ করছেন | এই 
ধরনের খবর গণশক্তি প্রথমে ফাস করে 
দিয়েছে। সি পি এমও চাইছিল, রাজীব 
গান্ধী এবং জ্যোতি বসুর মধ্যে গোপনীয় 
কথাবার্তা মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে আসুক | 
এর পেছনে দুটো রাজনীতি কাজ 
করেছে-_(১) রাজ্য কংগ্রেসের সি পি এম 
বিরোধী নেতাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, 
(২) সি পি এমের পলিটব্যমুরোর রাজীব 
বিরোধী সদস্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে 
দেওয়া | অস্বীকার করার উপায় নেই, এই 
দুই থিওরোরিতেই জ্যোতিবাবু দারুণভাবে 
সফল | অন্যথায় চন্দন বসু কেন রাজীব 
গান্ধীর সঙ্গে বসে চা খাবেন, কিংবা 
আম্বানিদের সঙ্গে চন্দন বসুর ঘনিষ্ঠতার 
নেপথ্য রহস্য কি ইষ্ঠ্যাদি জরুরি প্রশ্নগুলো 
সি পি এমের পক্ষ থেকে কি একবারও 
উঠেছে ? পাটির কমরেডদেব প্রশ্নগুলো 
কি একবারও জরুরি বলে মনে হয়নি ? 
রাজা সি পি এমের মধ্যে এখনও 
অনেকেই মনে করেন, জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয় হয়েছে। 
বহুক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়া হচ্ছে। 
এইসব জরুরি বিষয়গুলো রাজা সি পি 
এমের পক্ষ থেকে ৮২ সালের পরে 
সামগ্রিকভাবে ব্র্যাক অডিট করা হয়েছে | 
জ্যোতিবাবু হয়ে উঠেছেন সর্বাসের্বা | 
ওয়ান ম্যান শো। অনেকটা কংগ্রেস 
স্টাইলে জ্যোতিবাবুকে প্রজেক্ট করা 
হয়েছে | বিভিন্ন সংগঠনের মাধামে সি পি 
এম পাইয়ে দেওয়ার ফর্মুলা প্রয়োগ করে 






দপণি | শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ [পাচ 


গিয়েছে। অপরদিকে কংগ্রেসি নেতারা 
রাজো সোচ্চার হয়েছেন। বুদ্ধিমান 
কংগ্রেস নেতারা অবশ্য রাজীব সূত্র 
অনুযায়ী সি পি এমের সঙ্গে সমঝোতা 
করে চলেছেন। 

কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, সি পি এম এখন কি 
করবে ? সি পি এমের বুদ্ধিমান নেতারা 
ইতিমধ্যে হিসেব শুরু করে দিয়েছেন | 
রাজীবের অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের নতুন 
নেতৃত্ব সি পি এম সম্পর্কে কী স্ট্রাটিজি 
নেবেন ? জ্যোতিবাবুরা চাইছেন দিল্লিতে 
কংগ্রেস সরকার হোক | কিন্তু যেন কোন 


অবস্থাতেই কংগ্রেস এককভাবে নিরঙ্কুশ 
ংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়। কংগ্রেস বৃহন্তন 
দল হিসেবে সরকার গঠন করুন, বাইরে 
থেকে বন্ধভাবাপন্ন কোন দল কংগ্রেসকে 


সমর্থন করুক সরকার গড়াতে । এই 


থিওয়োরি নিয়ে জ্যোতিবাবুরা এগোচ্ছেন 1 
রাজীব গান্ধীর অনুপস্থিতি সি পি এমকে 


রাজনৈতিক স্ট্রাটিজিও পাল্টাতে বাধা 
করেছে | সি পি এমের এখন সবচেয়ে বড় 


আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতা | ক্ষমতায় থাকার জন্য 
জ্যোতিবাবুরা এখন অনেক কিছু করার 
জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবেনই | 


তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কংগ্রেসকে 
পৌছে দেবার এ এক 


মাহেন্্ক্ষণ 





পল্লব ভট্টাচার্য 
LED 
রাজীবের অকাল মৃত্যুতে কংগ্রেস দলে যে সেই আনুগতোর জোরেই ১৯৮৪ 


সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার সমাধান নির্বাচন 
পরবর্তী মাহেন্দ্রক্ষণেই সম্ভব | সতেরোই 
জুন থেকে লোকসভা ও বিধানসভার 
(বিভিন্ন রাজোর) যে নির্বাচনী ফলাফল 
একে একে প্রকাশ হতে শুরু করবে তার 
মিশ্র জন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক | আর এই 
জন প্রতিক্রিয়াকে যথোচিত সম্মান 
জানানোই মুকুট (রাজীব) হীন কংগ্রেসের 
এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরি কাজ হওয়া 
উচিত বলে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের 
বিশ্বাস | 


কংগ্রেসের আর এক মহাসঙ্কটে ১৯৭৮ 
পালে ইন্দিরা কংগ্রেসের জন্ম হয় । সেই 
থেকে কংগ্রেস পুরোপুরি পরিবারতস্ত্রের 
শিকলে বাধা পড়েছে। যদিও কিছু নেতা 

রত এই করাল গ্রাস থেকে 
নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন | 
FE সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে তাদের সেই 
Wem হারিয়ে গেছে । কারণ ইন্দিরা 
কংগ্রেসে অযোগ্য, ব্যক্তিত্বহীন নেতার 
ংখ্যা ছিল প্রচুর'। এদের মধ্যে বেশ কিছু 


হিরোইন প্রচারের দৌলতে মানুষের 
অভাব অভিযোগ, সুখ-দুঃখের মূর্ত প্রতীক 
হয়ে উঠলেন ইন্দিরা গান্ধী | ইন্দিরা মানেই 
সব শাস্তি । এভাবেই প্রচারের নিত্যনতুন 
কৌশল ও অনুরক্তদের কাধে চড়েই 
১৯৮০ সালে রাজো-রাজো বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে করে সংসদে 
ফিরলেন ইন্দিরা গান্ধী । হলেন আবার 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী | অনুগতের সংখ্যাও 
বাড়িয়ে চললেন | বলা বাহুলা, এ রাজো 
পরোক্ষে বামপন্থীদের সাহাযা পেয়েছিলেন 
ইন্দিরা গান্ধী | আজ বলতে দ্বিধা নেই, 
আনুগতোর প্রশ্নে ইন্দিরা ভক্তদের তুলনা 
যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে মেলা ভার । 


SPACE DONATED BY 
“WELL WISHER” 


ভারত 


ধাপে ধাপে তিনি সংসদীয় নেতা নির্বাচিত 
হলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন, বিরোধী দল 
নেতা হলেন। এমনকি ২১ মে পর্যন্ত 
তিনিই কংগ্রেসি রাজনীতিতে শেষ কথা 
ছিলেন। তার মানে মোদ্দা কথায় 
যেখানেই কংগ্রেস সেখানেই রাজীব | 


আমাদের এ রাজ্যের কংগ্রেসিদের মধোও 
রাজীব Sey সংখ্যা নেহাত কম নয় | 


এদের মধ্যে কেউ কেউ সাংবাদিকদের 


কাছে রাজীব বিরোধী বিপ্লবী সাজলেও 
টেলিফোনে রাজীব বন্দনায় এরা কেউই 
সময় নষ্ট করতেন না । আমি বেশ কিছু 
নেতাকে চিনি যারা রাজীবের সঙ্গে 
টেলিফোনে রোজ কথা বলতেন | এমনকি 
এও দেখেছি কেউ কেউ সকাল-বিকেল 
দু'বেলা রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের 
বিশদ - খবর দিচ্ছেন। এই কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে বতমান প্রদেশ কংগ্রেসের 
বেশ কিছু আরও 'নেতাও আছেন। 


তবে এখন সবথেকে যেটা বড় প্রশ্ন তা 
হল রাজীবের মৃত্যুতে কংগ্রেস সত্যিই কি 
পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্তি পেয়েছে ? 
কংগ্রেসে কি গণতন্ত্র আসন্ন ? কংগ্রেসে 
গণতন্ত্র ফিরবে কীভাবে ? এ প্রশ্নগুলির 
উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে 
বর্তমান সময়ে কংগ্রেস সংগঠনে 
গণতান্ত্রিক নীতিগুলির পুনরুজ্জীবন বিশেষ 
জরুরি | কেননা রাজীবের আকস্মিক 
মৃত্যুতে কংগ্রেস অসহায় হয়ে পড়েছে 
একথা ঠিক। কিন্তু এমন তো হওয়ার 
কোন কারণ ছিল না । উটকো, ভূঁইফোড় 
নেতাদের বাদ দিলে এই দলে আজও 
এমন কিছু মানুষ আছেন যাদের যোগাতা, 
বিচক্ষণতা, গণতান্ত্রিক মূলাবোধ প্রশ্নের 
অতীত | এরাই তো পারেন দলকে তার 
গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে বিগত 
এতিহ্যশালী গণতাস্ত্রিক চরিত্রকে পুনরুদ্ধার 


করতে | 
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শিল্পী : শমিলা বসাক 





কয়েকজন নবীন শিল্পী 





চিত্রকলায় ভারতীয় স্কুল অর্থাৎ ধারার 
প্রবাহ কিছুদিন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। 
অধুনা শিল্পীদের মধ্যে এই ধারায় কাছ করার 
প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অবনীন্দর 
নন্দলাল. অসিত হালদারদের যুগ পেরিয়ে 
এলেন হীরাচাদ, ইন্দ্র দু'গার মশাইরা। এর 
সঙ্গে মীরেন্দ্রকষ্ণ রহ্মের কথাও আসতে 
পারে। সাম্প্রতিককালে BSA ঘোষ, কমল 
সাহারা সেই প্রবণতা টিকিয়ে রাখছেন। এটা 
খুবই আনন্দের কথা। 


আবার প্রবীণ শিল্পী 
মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারায় তৈরি 
কারেছেন এক বিশেষ শৈলী। ঠার আকা 
রেশমের উপর জলরঞ্ডের ছবি ভিন্ন মাত্রা 
লাভ করে। ঠার হাতে তৈরি হচ্ছে বিশেষ 
ঘরানা। সেই ঘরানায় বহু ছেলে মেয়ে কাজ 
শিখছেন। প্রদর্শনী করছেন সফলভাবে। 


মানিকবাবুর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছেন 
চিল্কা ঘোষ, মন্দিরা বটব্যাল, শর্মিলা বসাক, 
গোপা wear, সুপ্রীতি রায়, প্রবাল 
ব্যানার্ভি। বয়সে সবাহ এরা নবীন। সম্প্রতি 
এরা প্রদর্শনী করলেন আকাদেমি চত্বরে। 
এদের মধ প্রবাল ব্যানার্জি কাজ করেছেন 
fon মাধামে। প্রত্যেকের কাজের মধ্যে 
রয়েছে প্রাণের ছোয়া, ধৈর্যের লক্ষণ | 


এই গোষ্ঠীর উদীয়মান শিল্পী শর্মিলা 
বসাকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আজকের প্রজন্ম 
চিত্রকলা সম্পর্কে কীভাবে তা জানার জনা। 
কয়েকটি প্রশ্নের self তার চেষ্টা করা গেল। 
সেটা প্রতিনিধিত্ৰমূলক বক্তব্য হিসেবে 
নেওয়া ঠিক হবে না। 


* শ্জিলা তুমি কি জন্য ছবি ical 
৮৬ ছবির মাধামে আমি আমার মনের ভাব 
প্রকাশ করতে চাই । তার জনা ছবি শ্রাকি। 
৬ তুনি পি. প্রপণায় বিশ্বাসী ? 

ee ঠা 

৬ ভার ঠায় শিল্প 4155) কিভাবে তোমাকে 
প্রভালি 5 পর % 

eo ভারঠাম চির & ভাঙ্গর্য দেখে 
অনুপ্রেরণা পেঠান। ৩1 থেকেই ছবি আকার 


চেষ্টা করেছি ও করছি। 

* তোমার মতে বর্তমান সময়ে ভারতীয় 
ধারা বা স্কুল বলে কিছু আছে? 

৬৬ না. ভারতীয় ধারা বা স্কুল বলে বর্তমান 
সময়ে কিছু নেই বললেই হয়। কারণ প্রায় সব 
ছবিতেই কম বেশি বিদেশি ধারার ছাপ 
NTS: 


৬ কিভাবে ছবির কাছাকাছি এলে? 

eo ছোটবেলা থেকেই ছবি আকতাম। 
ছবি আকাতে খুব ভাল লাগত। পিসিমাকে 
ছবি আঁকতে দেখতাম তার সঙ্গে নিজেও 
আকতাম। তারপর Bra থেকে রথযাত্রা 
প্রতিযোগিতায় সার্টিফিকেট পাওয়ার পরই 
উদ্যোগ বেড়ে যায়। 


* প্রথম শিল্প শিক্ষা কার কাছে হয়? 

৬৬ বাড়িতে পিসিমার কাছে। কারণ 
উনিও একজন শিল্পী৷ 

* কোন ডিগ্রি/ডিপ্লোমা পেয়েছ? 

ee ডিপ্লোমা বিড়লা একাডেমি থেকে। 

* রেশমের উপর ছবির কাজ করতে কেন 
ভাল লাগে? 

eo ছবি ভুল হলে সেটা ওয়াশ করে তুলে 
আবার ঠিক করতে পারি। যেটা কাগজে 
সম্ভব নয়। সিল্কের চাকচিকোর দরুণ ছবি 
আকলে ছবির চাকচিকা বেডে যায়। 


* বিমূর্ত কলা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা £ 
৬৬ কিছু চিহ্ন বসিয়ে মনের ভাব প্রকাশের 
নামই বিমূর্ত শিল্প, যেমন গাছ দেখে শুধু 
গাছই মনে হতে পারে না। আর কিছুও ভাবা 
যায়। সেই সব অনুভূতি প্রকাশ করার রূপই 
বিমূর্ত কলা। 


* তোমার ছবিতে বিমূর্ত ভাবধারার কথা - 


ভাবছ কি? 

ee হ্যা, ভাবি। 

* কোন শিল্পীর আকা ছবি ভাল লাগে 

(দেশী/বিদেশী) ? 

eo রেমব্রান্টট মাইকেল আঞ্জেলো, 

মাতিস. অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ। 
কলাসমালোচক 


কলকাতাকে সাজাবো কি করে, যা গত 
চারদিকে আর রাস্তার অবস্থা, ভাবাই যায় 
না, পথ চলতে ভয় লাগে__, বললেন শিল্পী 
করুণা সাহা। টালীগঞ্জে ডট গ্রাহামস্‌ 
ল্যান্ডের বাড়ির তিনতলায় বসে কথা 
হচ্ছিল। 

করুণা সাহা বললেন, হ্যা, যদি বলেন 
ফ্রোরেন্স শহরের কথা তবে বুঝি। দৃষ্টিনন্দন 
শিল্পের সে সব স্থায়ী প্রদর্শনী দেখলে চোখ 
জুড়িয়ে যায়। নগর বাস্তুকারদের সারাক্ষণের 
নজর কি করে তাদের শংরকে আরও ভাল 
করা যায়। শিল্প শৈলীতে ভরে যায় দৃষ্টিনন্দন 
পথ ঘার্ট। একটু থেমে আবার বললেন, 
কলকাতায় কিন্তু একেবারে উল্টো। 
এলোপাথাড়ি বাড়িঘর, এখানে ওখানে 
শ্রীহীন শিল্পকর্ম, অকারণে যেখানে সেখানে 
দেওয়াল জুড়ে মিউর্যাল_ বোঝাই যায় 
বাস্তব পরিবক্পনাহীনভাবে বেড়ে উঠেছে 
একটি শহর। অথচ এই শহরে প্রতিদিন 
fears নিই। বেঁচে থাকি। 

একটু যেন উত্তেজিত স্বরেই করুণা সাহা 
বললেন, শিল্পী প্রদোষ দাশগুপ্ত, রামকিংকর, 
চিন্তার্মণ কর, মীরা মুখার্জি, সোমনাথ হোড় 
এই সব নামকরা ভাস্করদের শিল্পকর্ম কি 
কলকাতা সাজাতে ব্যবহার করা যায় না? 
mente কি খুব কঠিন? তার প্রশ্ন, 
ময়দানের খেলার মাঠ বাদ দিলে প্রচূর 
জায়গা সাজানোর জন্য পড়ে আছে দেখলে 
দু-চোখ জুড়িয়ে যায। 

সেখানে'ভাস্কর্ষের বাগান' তৈরি করা কি 
খুব কঠিন কাজ ? অসলোতে এক শিল্পের 
বাগান দেখে এসেছি। ভাস্কর ware 
উইগল্যান্ডের সৃষ্টি। বাগানের নাম 'জীবনের 
চুম্বন | কি অসাধারণ সৃষ্টি। দেখলে দূ. চোখ 
জুড়িয়ে যায়। জীবনকে তারিয়ে তারিয়ে 
কিভাবে ভোগ করতে হয় তা এই পার্কের 
দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কলকাতায় এত 
কিছু হচ্ছে অথচ শিল্পীদের ভাস্কর্য দিয়ে 
সাজানো একটি বাগান নেই কেন এখনো? 
fn মুখার্জি, প্রদোষ দাশগুস্তের শিল্পকর্ম 
দিয়ে ময়দানের একটি অংশ কি সাজিয়ে 
দেওয়া যায় না? তৈরি করা যায না নতুন 
নতুন শিল্প সৌন্দর্য? 

একটু থেমে ক্রুণা সাহা আবার বলেন, 


\ 





শ্যামাপ্রসাদ সরকার 





এ নিয়ে কে ভাববে ? কেনই বা ভাববে £ এখন 
মানুষ নিজের প্রাণের ধান্দা মেটাতেই বাস্ত। 
শিল্প সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটালোর সময় 
কোথায়? 

আমার হাতে কফি তুলে দিতে দিতে 
করুণা সাহা আবার বললেন, কত কি ই তো 
করার আছে। যেমন ময়দানে গাছের 
বাবহার। প্যারি, অসলো, মেক্সিকো কি 
আমস্টারডামে যেভাবে গাছ সাজানো 
হয়েছে, এখানে কেন তেমন হয় না? করা কি 
খুব কঠিন? কিংবা ধরুন পাড়ায় পাড়ায় 
প্রতিটি বাড়িতে রংয়ের ব্যবহার। একটি 
অন্তর একটি বাড়িতে এক ধরনের রং কি 
ব্যবহার করা যায় না? কিংবা এক এক 
পাড়ায় বাড়ির সামনের উচ্চতাটা (ফ্রন্ট 
পোরশান এলিভিশন) যে এক ধরনের করা 
যায়, তাতে দেখতে ভাল লাগে এটা কেন 
অন্য কারো মাথায় আসে না? 

নতুন উপনগরীগুলি কি সৌন্দর্য ও 
শিল্পের নিয়ম কানুন মেনে চলছে, এ প্রশ্ন শুনে 
করুণা সাহা একটু থমকে দীাড়ালেন। 

গাস্তীর হয়ে বললেন, প্রসঙ্গটা তুলে 
ভালই করেছেন। এই ধরুন লবণ হৃদ 
উপনগরী। কী অসাধারণ সুন্দর হতে 
পারতো। কিন্তু তা কি হয়েছে। প্রতিটি বাড়ি 
প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। 
কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা মাঝারি, 
অথচ এমন এক উপনগরী কেন শিল্প সুষমা- 
WSS হবে না? কেন তার গঠন কৌশলে 
মানুষের চোখ জুড়িয়ে যাবে না? বলুন তো এ 
সব ভাবনা কার? কাদের এ নিয়ে বেশি করে 
ভাবা উচিত? নগরস্থর্পতিদের, রাজা 
সরকারের কি কিছুই করার নেই ? 

গোটা ইউরোপ চষে বেড়িয়ে তিনি 
দেখেছেন নগরে নগরে সাজানোর যেন এক 
চিরস্তন প্রতিযোগিতা চলেছে। এক শহর 
থেকে আর এক শহরের পার্ক ও বাড়ি ঘরের 
কত তফাৎ | দেখলে দু চোখ জুড়িয়ে যায়। 





প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শস্তু সাহার স্ত্রী 
করুণা সাহা আধুনিক মহিলা শিল্পীদের এখন 
শিরোনাম। “দা গ্রুপ নামে মহিলা শিল্পীদের 
একটি দলেরও তিনি কর্ণধার। এই দলে 
আছেন করুণা সাহা, শানু লাহিড়ী, সন্তোষ 
রোহতগী মৈত্র, উমা সিদ্ধান্ত, শ্যামশ্রী বসু 
রীতু সিং ও অঞ্জলি সেনগুপ্ত | 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাহা পরিবারের 
ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বজনবিদিত। শঙ্কু সাহা 
রবীন্দ্রনাথের সাল্লিধো থেকে তার যে সব 
আলোকচিত্র সারা জীবন ধরে সংগ্রহ 
করেছেন তা শিল্প হিসাবে অত্যন্ত দুর্লভ Ay 
স্বামীর সান্লিধো করুণা সাহার শিল্পীমনও 
কথা কয়ে ওঠে। ওয়ার্টার কালার, পেন 
ONS 2, অয়েল, সব মাধ্যমেই কাজ 
করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা । 

ভালবাসার শহর কলকাতাকে 
সাজানোর কথা বলতে তার দু- চোখ ছলছল 
করে ওঠে। বলেন, এয়ারপোর্ট, হাওড়া বা 
শেয়ালদা স্টেশন থেকে শহরে ঢোকবার মুখে 
কি দৃষ্টিনন্দন সব ভাস্কর্য প্রতিষ্টা করা যায় 
না? কিংবা দেশবন্ধু পার্ক, দেশপ্রয় পার্ক, 
গিরিশ পার্ক কি ময়দানে তৈরি করা যায় না 
শিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী £ এ সব দেখার জন্য যে 
দূরদৃষ্টির প্রয়োজন তা নেই কেন কর্তৃপক্ষের ? 
ভাবতে কষ্ট হয় আমার ৷ 

একটি পরিপিলীত পরিবার। শস্তু সাহা, 
করুণা সাহা এবং চন্দ্রিমা সাহা। চন্দ্রিমা শস্ত 
ও করুণা সাহার একমাত্র কন্যা। চন্দ্রিমা 
কিন্তু শিল্পী নন, বিজ্ঞানী। মাইক্রো 
বায়োলজির ডক্টরেট । বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থা 
সংস্থায় SAS | 

করুণা সাহা মডান হাইস্কুলে ছাত্রীদের 
ছবি আকা শেখাতেন। তার পরবর্তী 
প্রজন্মকে শিক্ষিত, করে তোলার জনা । এরই 
ফাকে ফাকে তিনি একে গেছেন অসামানা সব. 
ছবি, fran নারী, সম্পল্লা কিশোরী, বিচিত্র 
ভঙ্গিমার সব নারীমূতি। স্বাভাবিকভাবেই 
এসেছে areca, প্রকৃতির বিচিত্র সব 
বিবরণ। ছবি আঁকতে গিয়ে কোথাও তিনি 
দু-তিনটে রং মিশিয়ে আশ্চর্য এক নতুন রং 
তৈরি করে নিয়েছেন যা দেখলে বোঝা যায় 
শিল্পীর ভাবনার সঙ্গে কবির মন যেন সমুদ্রের 
বালুকাবেলা তৈরি করেছে আনমনে। 





দপণি | শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ [সাত 





কংগ্রেসি রাজত্বে সাংবাদিক 


নিগ্রহের কাহিনী 


অনেক সংবাদপত্র বলে থাকে, বামফ্রন্টের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, কিন্তু সেকথা অনেকাংশেই সত্য নয় । কোন কোন 
ক্ষেত্রে সি পি এম কর্মীদের হাতে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা নিগৃহীত হয়েছেন 
বটে, কিন্তু এটি সামগ্রিক চিত্র নয় | বরং সি পি এম তথা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে 
সত্য-মিথ্যা অনেক কথাই সংবাদপত্র অবাধে লিখে যেতে পারে । কিন্তু কংগ্রেসি 
রাজত্বে কী অবস্থা ছিল ? সেকথাই লিখেছেন প্রয়াত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য 
বর্তমান আলোচনায়।লেখাটি ১৯৮৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যুগাস্তরে প্রকাশিত 





হয়েছিল । 
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কংগ্রেসি রাজত্বে সাংবাদিক নিগ্রহের কাহিনী 
পশ্চিম বাংলায় শাস্ত রাজনীতি ফিরিয়ে 
আনার আবেদন নিয়ে আজকের লেখা। তার 
আগে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু আর wera 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ। জ্যোতি বসু 
হাবড়া আর বেলেঘাটার ঘটনায় নিজের 
দলের হয়ে সাফাই গাননি বরং 
মার্কসবাদীদের সমালোচনা করেছেন। 
বুদ্ধদেবও সাংবাদিক নিগ্রহে সাফাই গাননি। 
এই সব নিগ্রহের সমালোচনা করেছেন, 
প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন। দলের প্রথম 
সারির তরুণ নেতা বিমান বসুও সাংবাদিক 
নিগ্রহের নিন্দা করেছেন। পরের প্রশ্নটি 
হচ্ছেঃ কংগ্রেস আমলের মুখামন্ত্রীরা এই 
ধরনের ঘটনায় নিজের দলের সমালোচনা 
করেছেন কি? সাংবাদিক আর সংবাদপত্র 
নিগ্রহ কি কংগ্রেস আমলে আরও 
ব্যাপকভাবে হয়নি? তখন কোনো তথ্যমন্ত্রী 
তার নিন্দা করেছেন বলে তো মনে পড়ছে 
না! তাহলে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত 
বাম সরকারের বিরুদ্ধে এত সোরগোল 
' তোলা হচ্ছে কেন? 


১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের রক্তক্ষরিত 
রক্তম্নাত রাজনীতির অবসান করে 
১৯৭৭-এ বাম সরকার যখন বিপুল ভোটে 
প্রশ্চিম বাংলায় ক্ষমতায় এলো তখন সারা 
পশ্চিম বাংলায় একটা আশঙ্কা ছিল। 
আশঙ্কার কারণও ছিল, মার্কসবাদীরা দীর্ঘ 
পাচ বছরের বদলা নেবে কিনা। আশঙ্কা 
অহেতুকও ছিল না। মার্কসবাদী নেতা 
প্রমোদ দাসগুপ্ত প্রভৃতি দলের সকলকে 
ডেকে বলে দিয়েছিলেন, কোনো কংগ্রেসির 
গায়ে যেন হাত না পড়ে। '৭২ থেকে "৭৭ 
সালে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ মস্ত্রসভার আমলে 
বিরোধী রাজনীতিকে ছোরা-ছুরি, 
বন্দুক-পিস্তলের মুখে ধংস করে দেওয়া 
হয়েছিল। তখনকার বিরোধী রাজনীতির 
মূল দল ছিল মার্কসবাদীরা। নির্বাচন রিগিং 
করে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এসেছে বলে 
ব্যাপক বাস্তব অভিযোগের ভিত্তিতে যে 
কয়জন মার্কসবাদী বিধানসভায় নির্বাচিত 
হয়েছিলেন Stare ' সাজানো বিধানসভাকে' 
বয়কট করেন। গোটা পাচ বছর সিদ্ধার্থ 
মন্ত্রসভা বিরোধীবিহীন বিধানসভা নিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করে গেছেন। খালি 
জনাতিনেক আর এস পি সদস্য কিছুদিন 
বাদে অবশা সেখানে ঢুকেছিল। এই 
রাজনীতির মূল অস্ত্র ছিল হিংসার 
রাজনীতি । শয়ে শয়ে মার্কসবাদীরা প্রহৃত 
হয়েছেন, আহত হয়েছেন, অনেক খুনও 
হয়েছিল (জ্যোতি বসুর হিসেবে এগারোশো 
খুন)। শুধু প্রহার আর জখম করার 


ঘটে গেছে! জ্যোতি বসুর বরানগর নির্বাচন 
কেন্দ্র থেকে অন্তত দশ হাজার মানুষ ঘরছাড়া 
হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি মার্কসবাদীর 
নিরাপত্তা বিপন্ন ছিল সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার 
আমলে পুলিশের কাছে কোনো সুবিচার 
পাওয়া যেত না। অনেক রাস্তায় নানান রকম 
হিংসার শ্লোগান ছিল। সিদ্ধার্থ মস্ত্রিসভা 
ক্ষমতায় আসার আগের দিন দেওয়ালে লেখা 
ছিল, “চীনের চেয়ারম্যান আমাদের 
চেয়ারম্যান ৷ ক্ষমতায় আসার পরেরদিন 
লেখা হল 'অমুকদা যুগ যুগ জিয়ো'। এর 
মানে খারা চীনের ভেক ধরে নকশাল 
সেজেছিল ঠাদের একটা অংশ আসলে 
কংগ্রেসেরই দালাল ছিল। মনে পড়ছে তখন 


আমহাস্ট স্ট্রিট আর মেছুয়া বাজারের মোড়ে 
রাস্তায় আড়াআড়ি টাঙ্গানো এক তিনরঙা 
পোস্টারে লেখাছিল s "প্রয়োজনে দেব মোরা 
এক নদী রক্ত । হোক না পথের বাধা প্রস্তর 
শক্ত ।' এই এক নদী রক্ত কারা দেবে, কেন 
দেবে তা আজও বুঝতে সবাই অক্ষম। 
কংগ্রেস তো বলে ওরা গাক্ধীজীর 
অহিংসবাদে বিশ্বাসী । তাহলে এক নদী রক্ত 
কেন? তা যাইহোক সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার প্রথম 
পর্যায়ে বিরোধী রাজনীতিকে পিটিয়ে খুন 
করে শেষ করা হয়েছিল। তখন কিন্তু 
সংবাদপত্রের এই হিংসার রাজনীতির 
বিরুদ্ধে কোনো অভিযান দেখা যায়নি। 
নির্বাচনে রিগিং হয়েছে বলে তেমন কোনো 
সমালোচনাও ছাপা হয়েছিল বলে মনে 
পড়ছে না। তখন এই সাংবাদিকের মতো 
অনেক সাংবাদিক বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন, 
মার্কসবাদীদের উৎখাত করার রাজনীতি 
সাংবাদিকদের কাছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনাই নয়। তবু সব কিছু সহ্য করে 
মার্কসবাদীরা ক্ষমতায় এসে মানুষের সংগত 
আশঙ্কা মিথো প্রমাণিত করেছিলেন। 
১৯৭৭এ বাম সরকার ক্ষমতায় এসে 
প্রতিশোধের রাজনীতি নেয়নি। গণতান্ত্রিক 
রাজনীতিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরিয়ে 
আনে। বিরোধী রাজনীতিকে পূর্ণ মর্যাদা 
দেয়। তাই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কলকাতা 
ময়দানে সি এ বি-র প্রেসিডেন্ট হয়ে টেস্ট 
ক্রিকেট খেলিয়েছেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীরা 
সসম্মানে ক্লাব হাউসের সম্মানীয় 
গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেছেন। SOFA 
আমলে অর্থাৎ সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার আমলে 
জ্যোতি বসু কলকাতা ময়দানে এলে একলা 
হাটতে পারতেন কি? মনে পড়ে কি সিদ্ধার্থ 
রায়ের আমলে বারুইপুরে মিটিং করতে 
গিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। এত দুঃসাহস 
Oa) তাই ওঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল। Sa 
ড্রাইভার মার খেয়েছিল, গাড়ির ভাঙচুর 
হয়েছিল এসব কথা আজ মনে পড়ে কি? 
বুকে হাত দিয়ে বলুন তো! সেদিনও তো 
প্রিয়রঞ্জন হাবডায় বক্তৃতা করেছিলেন। 
ওখানে গোলমালের নিন্দা করেছেন জ্যোতি 
বসু। সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে নিন্দা করা তো 
দূরের কথা, মার্কসবাদীরা কোনো জনসভাই 
করতে পারেননি। প্রিয়রঞ্জন বলেছিলেন, 
জ্যোতি বসুর দুর্ণীতি প্রমাণ না করতে পারলে 
পদত্যাগ করবেন। আজও কিন্তু পদত্যাগ 
করেননি উনি। হাবড়া বেলেঘাটার জন্য 
পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি 
করছেন Sai আরো গুরুতর ঘটনা 
ত্রিপুরায় ঘটেছে। ওখানে তো রাষ্ট্রপতির 
শাসন চাইছেন না। ওখানে বুঝি কংগ্রেস 
wire! আছে বলে? প্রিয়রঞ্জন, অজিত 
পাজারা ভুলে যাচ্ছেন _ওঁরা কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীও। কিছু যুক্তিসঙ্গত কথা তো বলা 
উচিত_ অন্তত জনসাধারণের কাছে নিজের 
বিশ্বাসযোগ্য মুর্তিটা ঠিক রাখতে! তাই 
নয় কি? 

এবারে আসুন সংবাদপত্র এবং 
সাংবাদিকদের স্বানীনতায়। ১৯৪৭-এর ১৫ 
আগস্ট থেকে এই সাংবাদিক কাজ করছে। 
সাহেবদের আমলেও রিপোর্টার ছিল। কিন্তু 
ভারতে গণতন্ত্রের OF পনেরোই আগস্ট 
থেকে: সেই সময় থেকে এরা পশ্চিম বাংলায় 
প্রতিটি মন্ত্রিসভার সাংবাদিক সংবাদপত্রের 
উপর প্রযোজা নীতির সাক্ষী। কেন্দ্রীয় 
মস্ত্রসভাগুলোর ব্যাপারেও মোটামুটি ধারণা 
আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, 


জওহরলাল নেহরুর আমলে আমরা 
সতাকারের মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। জওহরলারকে 


অভদ্রভাবে গালাগাল দিলেও কোনো ভয় 
ছিল না। উনি ছিলেন বিরাট গণতুন্ত্রী। ওঁর 
পরে পশ্চিম বাংলায় আমরা সাংবাদিকরা 
যদি সতাকারের স্বাধীনতা উপভোগ করে 
থাকি, তবে তা জ্যোতি বসুর আমলেই 
করছি। একবার নয়, একশোবার এই কথা 
বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই। জ্যোতি বসুর 
বিরুদ্ধে বাক্তিগতভাবে নোংরা সমালোচনা 
করা হয়েছে, ওঁর ছেলেকে বারে বারে নোংরা 
সমালোচনার ময়দানে টেনে আনা হচ্ছে, ওঁর 
স্ত্রী, শ্যালক-শ্যালিকা, ভায়রাভাইকে_ 
সবাইয়ের এ নোংরা সমালোচনা করা হচ্ছে। 
খর স্ত্রী নিবিরোধী গৃহকত্রী। মন্দিরে গেলেও 
সমালোচনা করা হয়েছে। এইসব 
সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় কোনো সংবাদপত্র 
বা সাংবাদিক কিন্তু সরকারি প্রতিশোধের 
শিকার হয়নি, এটি ঘটনা | রটনা নয়। পশ্চিম 
বাংলায় কিছু সাংবাদিক সম্প্রতি নিগৃহীত 
হয়েছেন। এটা নিশ্চয়ই দুঃখজনক ঘটনা । 
কিন্তু লক্ষ্য করবার ব্যাপার হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী 
তথামন্ত্রী থেকে প্রতিটি মার্কসবাদী নেতা 
তার নিন্দা করেছেন। প্রতিকারের জন্যে 
তদস্ত চলছে। এমন অবস্থা কিন্তু আগে ছিল 
না। সাংবাদিকদের উপর তেমন কোনো 
দরদ ছিল না। অতীত ঘটনার কিছু বিবরণ 
দিলেই বোঝা যাবে। প্রথম মুখ্মন্ত্রী ডঃ 
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কলকাতার সংবাদপত্র 
সম্পর্কে তেমন কোনো সহানুভূতি দেখাননি। 
কয়েকজন বাদে অন্য সাংবাদিকদের 
আমলই দিতেন at গর প্রথম মন্ত্রিসভা 
ক্ষণস্থায়ী ছিল। অনেক বছর পরে পি ডি এফ 
মন্ত্রিসভায় হয়েই উনি 
সাংবাদিকদের রাইটার্স বিল্ডিং ঢোকায় 
নিষেধাজ্ঞা দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। 
কিন্তু এই সংক্রান্ত ক্যাবিনেট মেমো আগেই 
বেরিয়ে পড়ায় বেশি এগোতে পারেননি । 


সাংবাদিকদের সৌভাগ্য প্রফুল্ল ঘোষের পি 
ডি এফ মন্ত্রসভা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 

ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় নিঃসন্দেহে বিরাট 
মানুষ ছিলেন পশ্চিমবাংলার রাপকার 
ছিলেন। Sa সময় আমরা সাংবাদিকেরা 
কেমন যেন একটা রপ্ত করে নিয়েছিলাম যে 
ডাঃ রায়ের সমালোচনা করা যায় মা। 
করলেও WH, মোলায়েম, খুব নরম 
সমালোচনা । তবু সাংবাদিকরা রেহাই 
পায়নি। এক পয়সার ট্রাম ভাড়া আন্দোলনে 
কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে পুলিশ 
বিপোর্টারদের প্রচন্ড মেরেছিল। ডঃ রায় 
তখন ইউরোপে। ওঁর অনুপস্থিতিতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন আই সি এস 
হাইকোর্টের জজকে-(এস কে ঘোষ) নিয়ে 
একটা তদন্ত কমিশন করেছিলেন। ডঃ রায় 
কলকাতা ফিরে জজ পালটে অন্য জজ ঠিক 
করেন। সাংবাদিকরা. নতুন জন্মের 
কমিশনের বিচারে হেরে যায়। পরবর্তী দিনে 
এই জজের কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান 
বিচারপতিত্বের দাবি তিনবার অস্বীকৃত 
হয়েছিল। শুধু তাই নয় ১৯৬০ সালে কিছু 
সংবাদপত্র ডঃ রায়ের মৃদু সমালোচনা করতে 
থাকে। সম্ভবত তার সেই সমালোচনা we 
করার জন্যে ডঃ রায় নিউজপ্রিন্ট নিয়ে. 
ব্ল্যাকমার্কেট করার ব্যাপারে তদন্তের 
আদেশ দিয়েছিলেন। দু'একখানা সংবাদপত্র 
বাদে তখন এই কাজ অধিকাংশ সংবাদপত্র 
রড! সী রর 

এই সাংব্যুদিকের পড়া । এটি মোটেই 
সুখপাঠ্য কিংবা >স্বস্তিকর নয়। তবে 
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আসুন প্রফুল্ল সেনের আমলে। চীনা 
আক্রমণের সুযোগে ভারত রক্ষা আইনের 


সফল, সার্থক ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান THIS 
পত্রিকার 


বরেন ঘোষ : ৩১ মে ত্রিপুরা. হিতসাধনী 
হলে অনুষ্ঠিত হল মধ্যাহ্ন সাহিত্য পত্রিকার 


অনুষ্ঠানের প্রথমপর্বের শুরুতে শিল্পী 
দাশরথি মণ্ডলের উদ্বোধনী সঙ্গীত উপস্থিত 
শ্রোতামগুলীকে মুগ্ধ করে। এরপর. 


এবং এখন হাজার 
হাজার লালপষ্ঠাকা... আসে মে দিন' 
গানদুটি ভাল লাগে। এরপর সুরভি 
সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিবেশিত বিভাসকাস্তি 
সাহা ও তায় দলের নজরুলগীতি ও 
গণসঙ্গীত অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে 
সাহায্য করে । মৌলিক কবিতা পাঠ ও 
অনুবাদ কবিতা পাঠে অংশ নেন সন্দীপ 
সেনগুপ্ত, শেখর রায়, সন্তোষ মুখার্জি, 
দিলীপ ভৌমিক, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ | 
সভার দ্বিতীয় পর্বে 'মে দিবস ও 
সাংস্কৃতিক সঙ্কট’ বিষয়ক আলোচনা করেন 
অধ্যাপক দিলীপ মিত্র । অপূর্ব চৌধুরী তার 
বক্তব্যে যুদ্ধে ও 
রাশিয়ার ন্যক্কারজনক ভূমিকার কথা 


উল্লেখ করেন।' আলোচনা সভার শেহ 


বক্তা অসিত রায় (পি ইউ সি এল) তার 


গভীর সঙ্কট প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তথ্য সমৃদ্ধ 


এবং বলেন যে, রাজীব হত্যার জন্য দায়ী, 
সি আই এ। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস 


দুর্বল হবে এবং দুক্ষিণপন্থীরা সংগঠিত 
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কবলে পড়েছিল গণতান্ত্রিক বাবস্থা। 
সাংবাদিকরা বিরোধী দলের প্রতিটি 
সদস্যকে বিনা বিচারে জেলে পোরার বিরুদ্ধে 
কলম ধরেছিলেন বলে তো মনে পড়ছে না। 
আমরা সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই ভয় 
পেয়েছিলাম। সাংবাদিক ভীবনলাল 
বন্দ্যোপাধায়কে জেলে পোরা হয়েছিল। 
এছাড়া দুখানা সংবাদপত্রকে বয়কট কাব 
ঘোষণা করা হয়েছিল; বিজ্ঞাপন কেটে 
দেওয়া হয়েছিল। এসবও ঘটনা, রটনা নয়। 
এবারে সিদ্ধাথশংকরের আমলে দেখুন। 
সাংবাদিক আর সংবাদপত্রের ওপরে 
প্রতিশোধ নেবার ভরি ভুরি ঘটনা। 


সিদ্জধাথশংকরের সমালোচনা করার 
প্রতিক্রিয়ায় গর উসকানিতে কলকাতার 
এক বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
অভিযান চালানো হয়। এই সংবাদপত্র 
অফিসে তল্লাসি চলে, সম্পাদকের বাড়ি 
খানাজল্লাস করা হয়। তার বাড়ির বউদের 
গয়না আটক করা হয়। বলতে গর্ব হয়, তবু 
এই সম্পাদক নতি স্বীকার করেননি। 
সম্পাদকের উপর হামলা নয়। জরুরি 
অবস্থার সুযোগে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে 
দুজন বিশিষ্ট সাংবাদিককে বিনা বিচারে 
আটক করা হয়েছিল। প্রেস সেন্সরম্সিপ চালু 
হয় এক রাইটাস বিল্ডিং-এর cont কর্ণারে 
তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রিপার্সালএ] 
কোথাও বসবার জায়গা পর্যন্ত পেতে” না, 
এক ঘটি খাবার জল তো দূরের কথা । এই 
হচ্ছে অতীত দিনের অভিজ্ঞতা ঠিক এই 
মুহূর্তে রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে লেখার জনা" 
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নামে শ'দুয়েক মামলা 
করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাঠক এবার 
তুলনা করুন মার্কস বাঁদীদের সঙ্গে । 





মনোপলি হাউসের সাহায্য পাচ্ছে এবং বড় 


আনন্দ দেয়'। বিদ্যুৎ রায় ও ছবি রায়ের 
সাবলীল কণ্ঠ আবহ সঙ্গীত সমৃদ্ধ এই 
অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও দৃশ্যময় হয়ে ওঠে | 
সামগ্রিকভাবে কলকাতার লিটল 
ম্যাগাজিন-এর ক্লাসিক এঁতিহ্যের মধ্যাহ্ন 
পত্রিকার ২২ তম মে দিবস উদযাপন 
অনুষ্ঠানটি রুচি ও রসে সুন্দর-সার্থক ও 
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে | 





‘মধ্যাহ্ন পত্রিকার ২২তম মে দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠানে বক্তবা 


রাখছেন সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু 


c 


' পোলিং এজেন্টও বসে নি। 
. কর্তবারত ভোটকর্মীরাও 2 বুথগুলিতে ইডি 


আট] দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ 





১১/৯১, ৯২ নং জনশূন্য হাতিমারা বুথে ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা কমীদের অলস ছবি : প্রদীপ ঘোষ 


সাধারণ মানুষের ক্ষোভে সুযোগ গ্রহণ 


স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়ায় ভোট বয়কট 


সোমেন চৌধুরী £ বঞ্চনা আর উপেক্ষা যাদের 


“4 নিত্য সাথী, ক্ষোভ তো তাদের থাকবেই। 


সেই ক্ষোভকে চিরকালই বাবহার করে থাকে 


, স্বার্থাম্বেধীরা। আর সংসদীয় গণতন্ত্রের 
এমনই মহিমা যে ভোটের প্রয়োজনে 
“.. রাজনৈতিক মদতও পেয়ে যায় ত্র 
" স্বার্থান্বেষীরা। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের 


সাম্প্রতিক ভোট বয়কট সেই ফরমুলার 
বাতিক্রম নয়। ২০মে লোকসভা ও 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 2 বাগানের 
৫টি বুথে একটিও ভোট পড়ে নি। কালচিনি 


বিধানসভা কেন্দ্রের ১১/৯১, ১১/৯২, ১১/৯৩, 
‘4১১/৯৪ ও.১১/৯৫ নং বুথগুলির প্রায় ৪০০০ 
"ভোটার বিরত থেকেছেন ভোটদানে। 


বুথগুলির প্রিসাইডিং অফিসারদের কাছ 
থেকে জানা গেছে, বুথগুলিতে কোন দলের 
এমনকি 


সি ভোটদান করেন নি। একেবারে সামগ্রিক 
বয়কট। 

আলিপুরদুয়ার মহকুমার চা বাগান 
কেন্ত্রীক বাণিজ্য গঞ্জ কালচিনি থেকে মাত্র ১১ 


.,কিমি দূরে। এ এলাকার মানুষ ১৯৮৯র 


সমস্যা যে নেই তা নয়, বরং তা ভয়ন্কর। 


প্রায় আড়াই কিমি সম্পূর্ণ নদীবক্ষের ওপর 


করানো হল 


দিয়ে গিয়ে ঢুকতে হয় সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা 
বাগানে। বর্ধাকালে যোগাযোগ পুরো 
বিচ্ছিন্ন | সড়ক বলে কিছু নেই বহিঃ জগতের 
সঙ্গে বাগানটির সরাসরি সংযোগের জন্য। 
নদীর ওপর ব্রিজের তো প্রশ্নই নেই। কোন 
স্কুল নেই৷ পড়তে হলে ছেলেমেয়েদের যেতে 
হবে ১১ কিমি দূরে কালচিনিতে কিংবা ৭ 
কিমি দূরে জয়ার স্কুলে ৷ কিন্তু যাতায়াতের 
কোন বন্দোবস্ত নেই । কোল এক সময়ে একটি 
প্রাইভেট বাস সারাদিনে একবার চলতো । 
করেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। নির্বাচনের দিন 
পচিশেক আগে ania পরিবহনের একটি 
বাস চালু হলেও তা ভাল চোখে দেখে নি 
ওখানকার মানুষ । এটাকে নির্বাচনী ভাওতা 
বলে বর্ণনা করলেন স্থানীয় যুবক বিষ্ণু লামা। 
তার ধারণা ভোট শেষ হলেই বাসটি আবার 
প্রত্যাহত হবে। আর বর্ষা নেমে গেলেই তো 
বাস চলাচল বদ্ধ! বস্রা নদীর প্লাবনে প্রতি 
বছরই ৫/৬ জলের মৃত্যু ঘটে। বাস্তবত 
গঞ্জ-শহর থেকে দূরত্ব ১১ কিমি হলেও 
উন্নয়পের স্পর্শও এখানে লাগে নি। 
লেগেছিল জি এন এল এফ আন্দোলনের 


বৃথাই ভোটারের আশায় পথ চেয়ে ১১/৯৫ নং বসরা বুথের ভোটকমীরা অবকাশ ছবি : প্রদীপ ঘোষ 


গোর্খাদের সঙ্গে এখানকার কর্মী সমর্থক 
নেতাদেরও হতাশ করেছিল। হতাশা থেকে 
ক্রোধ। সেই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল 
"৮৯ র লোকসভা নির্বাচন বয়কটে। 


সুযোগও পেয়েছিল। দলাদলিও ছিল 
সেখানে। কংগ্রেস, সি পি এম আর এস পি 
প্রত্যেকের সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে 
ওখানে কংগ্রেসের ভোটই বেশি বলে 
কালচিনির ক্যগ্লেসি বিধায়ক ক্ষুদিরাম 
পাহানকে পূর্নানির্বাচিত করার জন্য 
কংগ্রেসের এ ভোট বাক্সে ফেলাবার ব্যবস্থা 
করতে তৎপরতা থাকাই স্বাভাবিক। 

তাই ২০মে সকাল ৯টাতেই যখন সেন্ট্রাল 
ডুয়ার্স চা বাগানে ভোট বয়কট হচ্ছে বলে 
খবর এল, কৌতুহলী না হয়ে পারি নি। সাড়ে 
১১টায় বাগানে পৌছে দেখলাম সমস্ত বুথ 
শুনশান। ভোট কর্মীও নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া 
বুতের ধারে কাছে কেউ নেই। সমস্ত মানুষই 
নিজেদের ঘরবদ্দি করে রেখেছেন। দূর থেকে 
রুক্ষ চেহারার কিছু ta যুবক বুথগুলির 
ওপর Chl নজর রেখেছে। এদেরই 
কয়েকজন মোটর সাইকেলে দাপিয়ে 
বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। এদের. নেতা মঙ্গল 





রাখল। কোন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা 
বলতে পারলাম না। দূর থেকে সাধারণ 
শ্রমিকরা কেবল আমাদের দেখেই গেল। 
কাছে আসতে সাহস পেল না। 

তা সত্তেও খোজ খবর করে বোঝা গেল 
এবারের বয়কট স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বঞ্চনা আর 
উপেক্ষার ক্ষোভ বর্তমান থাকলেও এবার 
ওখানকার মানুষ ভোট দেবে বলে. স্থির 
করেছিল। কিন্তু ১৯শে মে সন্ধ্যার পর এর 
তথাকথিত নেতারা ভোট বয়কট করার 


- ফতোয়া জারি করেন। 2 ফতোয়া অমানা 


করার সাহস বাগানের শ্রমিকদের নেই। ফলে 
চাপা ভীতিতে শ্রমিক পরিবারের লোকেরা 
ভোটের দিন ঘর থেকে বেরোয় নি। 
কিন্তু কিসের বা কার স্বার্থে 2 ফতোয়া? 
তবে কি কোন রাজনৈতিক স্বার্থ এর পেছনে 
লুকিয়ে আছে? এই প্রশ্ন কিছু কিছু মহলে 
উঠেছে। সেই উত্তরই খুঁজছিলাম সেন্ট্রাল 
ডুয়ার্সে ঢোকার পর থেকে। বাগানে 
আমাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিলেন চা বাগানের 
রাজেন লামা — বয়কট 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা | পরে কথা হল 








বাবসায়ী বিষ লামা সিটুর স্থানীয় ইউনি 
সম্পাদক বিষ্ণ কুমার বিশ্বকর্মা, কিংবা মঃ 
সিং মোক্তানের সঙ্গে। একটি বিষয় স্পষ্ট ২ 
যে বয়কট আন্দোলনের নেতৃত্ব রয়ে 
স্থানীয় অর্থনৈতিক স্বচ্ছল বাক্তিদের হাতে 
অবশেষে তাদের স্বার্থের কা! 
বিড়ালটা বেরিয়ে পড়ল ঝুলি থেতে 
হাতিমারা বুথের সামনে একটি পাটাতা্ 
ওপর বসে ব্যবসায়ী বিষ লামা জানালে 
রোটান্ডার বৈঠকে আমরা মুখ্ামন্ত্রীকে প্র 
দিয়েছিলাম বাগানের লোককে বাট 
পারমিট দেওয়া হোক। তবেই এ দুর্গম © 
বাস চলাচল সুনিশ্চিত হবে। মুখাঃ 
আশ্বাস দিয়েছিলেন বাগান থেকে তি, 
বাসের পারমিটের জনা আবেদন ব 
হয়েছিল। কিন্তু তা আজও মঞ্জুর হয়া 
স্বার্থ fas হওয়ার সেই ক্রোধ সাধা 
মানুষকে দিয়ে ভোট বয়কট করাতে ব 
করেছে। উল্লেখা, একটি বাগান থেকে তি, 
বাসের জন্য আবেদনের মধ্যে দিয়ে এ 
আৰ্থিক স্বচ্ছলতা অনুমান করা যায়। 
তবে সর্বোপরি রাজনৈতিক শি 
কারসাজি অনুভূত হয়। কেননা পেছনে শ 
লবি না থাকলে এ নেতারা কি এতখানি বু 
নিতে পারতেন? ভোটের রাজনীতি ৫ 
লবির চরিক্ত্র উদ্ঘাটন করতে সক্ষম। 





কলকাতায় বড়বাজার এবং সংলগ্ন সমস্ত 
পাইকারি বাজান খোলা থাকে। মাল আনতে 
কোনো অসুবিধে হয় না। বৃহস্পতিবার 
সকালে স্থানীয় বাবসায়ীরা কলকাতা পৌছে 
যাচ্ছেন সকাল ১০টার মধ্যে। প্রয়োজনীয় 


বিতর্কের মধো আমি নেই। বহুদিন ব্যবসার 
মধ্যে আছি। শুরু থেকেই মেদিনীপুরে। সেই 
অর্থে বলতে পারেন, ইদানীং কিছু om 
নিজের ভেতর থেকেই যেন ঠেলে বেরুচ্ছে। 


জগন্নাথ মন্দির চকের এক মিষ্ট 
বিক্রেতা স্বীকরে করলেন, বৃহস্পতির 
দোকান বন্ধ থাকার দক্তন সবচে 
অসুবিধেয় পড়েছি আমরা । সদরে রবিব 
এরপর ১১শ পর 








ভারতকে ডিডি়ে গেল ! 








সুভাষ দত্ত 
০* ঢাকায়, ঝ মানুষদের কল্যাপে নয়িমউদ্দিনের হিসেবের মধ্যে আসেনি | 
একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল জুনের ফলে বিকাশ; কৃষ্পানু, প্রশান্তকে যেখানে 


“প্রথম সপ্তাহে! বাংলদেশ টোব্যাকো 


কলকাতার তিন প্রধান খেলল | 
খেলল ঢাকার তিন প্রধান । এ 


প্রতিবেদন যখন ছাপতে যাচ্ছে তখন দুটি - 


সেমিফাইনালই হয়ে গেছে । আবাহনী 
ক্রীডাচক্র ২-১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে 
হারিয়ে, আর ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং" 
১-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাস্ত করে 


মোহনবাগানকে নাস্তানাবুদ করেছে। . 
আরও বেশি গোলে ঢাকার দলটি জিততে ' 


পারত | »৯১-এর মরশুমে ভারতের 


nats দামী দল মোহনবাগানের জাহাজ 


১ ব্যবসায়ী সাধারণ সচিব স্বপন সাধন বসু 


আবার হার্টের ব্যামো।' ৩৫ লাখ টাকায় 
গড়া (যার মধ্যে তারই দেওয়া প্রায় ১৫ 
লাখ) তার সাধের দল এমন করে যে 
ডোবাবে তা তিনি কল্পনাও করেননি ! 


একশো শতাংশ গোল করার যোগ্যতার" 


একমাস ভুগে রুমি প্র্যাকটিস ছাড়াই মাঠে 
নেমে যে এমন অসাধ্য সাধন করবেন এই 


ধারণা নববইয়ের ত্রিমুকুটজয়ী কোচ সৈয়দ 


ফাইনালে পৌছে গেছে। কলকাতার - 
স্পোর্টিং 


ঢাকায় মোহনবাগান আবার ৩৬ জনের 


৮৮ 


৩১ মে : মোহনবাগান (১) মহমেডান (০) 
চ্যাটার্জি 


, (সত্যজিৎ 


ইস্টবেঙ্গল (>) : আদাৰ্স ইউনিয়ন (০) 


(বিকাশ গাজি) 


: মোহনবাগান (০) : আবাহনী (০) 
ঢাকা মহমেডান (৪) : ব্রাদার্স ইউনিয়ন (>) 


(নিজাম, রক্সি ও মামুন-২) 


(rae) == '. 


: আবাহনী ক্রীড়াচক্র.(২) মহমেডান (১) 


(ঘোউস ও আসুলাম) - 


(রহমতুল্লা) 


ঢাকা মহমেডান (>) : ইস্টবেঙ্গল (১) 


(নকিব) 
সেমিফাইনাল 


- ৪ জ্বন আবাহনী Size (২) : ইস্টবেঙ্গল (১) 
(আসলাম ও রুমি) 


(ars ব্যানার্জি) 


(কৃশানু) 


৫ GA; ঢাকা মহমেডান .(১) : মোহনবাগান (0) 
নেকিব) * ‘i : 


~ 











দপি । শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ [নয় 


নেই | তা-ও '৮৭-র সাফ গেমসে ভারত 
কোনক্রমে ওদের বিরুদ্ধে জিতেছিল | 
*৮৯-তে ভারত পারেনি | বাংলাদেশ ভাল 


না ব্যস্ত. থাকতেন ! বরং ভারা যদি 





মোহনবাগান ভাল ফল করতে পারত 1 

- রাগ করবেন না অঞ্জনবাবু কিংবা টুটুবাবু, 
একবার জ্যোতিষ গুহের মত “প্লেঘার্স 
ম্যান -হোন না! 


কর্মকর্তাদের বিরোধ তুঙ্গে 





_ মান্টিজিম : মোহনবাগানের কোন শর্ত 


পা 


লি মানবে না পিয়ারলেস _ 


তারা। দু দফায় মোট গাচ লাখ টাকা 
এ 


করেছিলেন সেই প্রস্তাব | তারপর বছর 
ঘুরতে চলল | কিন্তু কোথায় মাল্টিজিম ? 


এখনও মাস্টিজিম না হওয়ার. জন্য সম্পূর্ণ 
দায়ী অঞ্জন মিত্র, টুটু বসুর জেদাজেদি। 


টুর্নামেন্টের জন্য দশ লাখ দেন স্পন্সরশিপ 


| _ম্মানেজার (প্রশাসন) পি কে দাসপগুপ্তর * 





জিৎ স্যানাল 





নেই 1 গাচ লাখ টাকা ধারটা স্পলরশিপ 
হিসেবে দিয়ে দিন | তাছাড়া আপনারা তো 


আমাদের ক্লাবে । সেটা আমরা করে _ 


নেব । ওখানে কিছু আতাডজাস্টমেন্ট হয়ে 
যাবে। পিসি সেন ও পি কে দাসগপ্ত 
অপ্জনকে কোন কথা দেননি | বলেছিলেন 


- ৯ আমরা আলোচনা করে দেখছি । এপ্রিলে 


টাকার ছাড়ের ব্যাপারে রাজি হন। 
পাশাপাশি বঙ্গেন, মাস্টিজিমের শেড 


জেনারেল ম্যানেজার পি কে দাসগুপ্ত এক 
সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, মনে হচ্ছে 
মোহনবাগান মাস্টিজিম- নিয়ে আর 
উৎসাহী-নয় | জুন মাসটা আমরা দেখব | 
১৫ জুলাই-এর মধ্যেই বিকল্প সিদ্ধান্ত 
নেব | মাষ্টিজিম মোহনবাগানের পরিবর্তে 
: হাওড়া ইউনিয়ন তাবুতে করা হচ্ছে বলে 


হোক । তবে ধৈর্যের সীমা আছে। বুঝাতে 
পারছি না এত বড় একটা সুযোগ পেযেও 
ওরা উদাসীন কেন। তবে একটা কথা _ 


কর্তারা | এ ব্যাপাবেও তাদের আভ্যন্তরীন 


" ধিরোধটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 


যেহেতু মান্টিজিমটি হবে তাবুতে তাই 
এখানে গ্রাউন্ড সচিবের একটি বড় ভূমিকা 
আছে | কিন্তু হিসাবরক্ষক অগ্রন মিত্র 


4 সচিব টুটু বসুর্‌ সঙ্গে ভাব আশৈশব বন্ধুত্বর 


" জন্য ক্লাবেব দণ্ড-মুগ্ডেব কর্তা হয়ে উঠতে 
চাইছেন । মাল্টিজিম নিয়ে তিনি গ্রাউন্ড 
সচিব অনীক দত্তকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে 
রেখেছেন 1 অথচ অনীককে এ ব্যাপারে . 
জড়ালে লাভবান হত মৌহনবাগান | 
অনীকের সঙ্গে পি সি সেনের বাবসায়িক ' 
.সম্পর্ক আছে। তাছাড়া তাবুর উন্নতিকল্পে 


“ অনীক যথেষ্ট সচেষ্ট । গত দশ মাসে 


মোহনবাগান তাবু, গ্যালাবি লনের কি 
পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা মাঠে গেলে যে 


টুটু-অঞ্জনকে | ফোর্ট উলিয়ামের অনুমতি 











একেবারে নিরুত্তাপভাবে শেষ হল ৯১-এর 
কলকাতা হকি মরশুম | ফুটবলের শহর 
প্রচার ও প্রসারের ফলে হকির ওজ্জ্বল্য যে 
আজ ক্রমশই ভ্রিয়মাণ, তা নতুন করে আর 
বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না | এ কথা 
ঠিক যে আযংলো ইন্ডিয়ান. "সম্প্রদায়রা 
aa আসর থেকে নিজেদের গুটিয়ে 
নেবার পর থেকেই হকি একেবারে 

হয়ে পড়ে | চারের দশকে 
হকি কার্যত ছিল জাতীয় ক্রীড়া 1 তখনও 
ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা তেমন ছিল না। 
আযংলো ইন্ডিয়ানরা হকিতে আকৃষ্ট ছিল | 


গ্যালারিতে ! আসলে ত্রীড়াপ্রেমী মানুষরা 
এখন হকির মধ্যে আর আকর্ষণ খুজে পান 
না। ফলে হকি দিনে দিনে ময়দান থেকে 
মুছে যেতে বসেছে | এরজন্য একদিকে 
যেমন দায়ী খেলোয়াড়েরা | তার কারণ 
বর্তমানে দু-একজন: ছাড়া তেমন 
খেলোয়াড়ই চোখে পড়ে না; যার জাদু 
দেখতে দর্শকরা মাঠে ছুটে আসবেন | 
অপরদিকে বি এইচ-এর কর্তারাও 
দায়ী__তার কারণ তারাও কলকাতা হকি 


আয়োজন করতে পারছেন না। 

কেন আজ কলকাতায় হকির মান 
ক্রমশ নীচের দিকেই যাচ্ছে__এর কারণ 
হকি পরিচালকদের | অতীতের পাতা 
খাটলে দেখা যাবে যে ২৮ সাল থেকে 
ভারতীয় হকি দল ওলিম্পিক্সে অংশ গ্রহণ 
করে। এই আসর থেকে ৫৬-এর 
মেলবোর্ন ওলিম্পিক অবধি (সোনার পদক 
জিতেছে | সে সময় বাংলার ৫-৬ জন 
খেলোয়াড় অনায়াসেই ভারতীয় দলে স্থান 
করে নিত | কিন্তু আজ £ ভারতীয় দলে 
স্থান করে নেওয়া তো দূরে থাক, এই 


মাটিতেই বাংলা তারকাদের সংখ্যা দিনে 


দিনে কমে আসছে | এবং তাদের এই, 


খালি জায়গাটিতে মণিপুরী, নেপালি, 
পাঞ্জাবিরা আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে | 

তিনের দশকে কাস্টমস, বি এন আর, 
পোর্ট দলে টেপসাল, আযলেন, কালেন, 


এমেট, গ্যালিবাড়ি প্রমুখ আযাংলো 


থাকতেন | তার অন্যতম কারণ 
হল-_ঝাসি হিরোজ, বোম্বাই কাস্টমস, 
চিকামগড়া একাদশের মতো দলগুলো 
লক্ষ্মীবিলাস কাপ খেলে অনুশীলন করে 
পরে বেটন কাপে অংশ নিত | সেই সমস্ত 
দলকে -পরাজিত করার জন্য কলকাতার 
দলগুলো লিগ খেলাতে দরুণভাবে মেতে 
থাকত, পঙ্গজ গুপ্ত ছিল্লেন ভারতীয় হকির 
এক নম্বর কর্মকর্তা | সে সময়ে ধ্যানচাদ, 


দর্শকদেরও খেলা দেখার আগ্রহ বেড়ে 
যায় । এলেন দেশমুথু, স্বরূপ সিংকে ডি 
সিং বাবু, গুরু বক্স সিং আর বাংলার রবীন 
মল্লিক, ডি গুহ, ডি শাহ প্রমুখ । তখন 
কলকাতার লিগ, বেটন কাপ দেখার জন্য 
তিল ধারণেরও জায়গা থাকত না। 


হকির জনপ্রিয়তা কমে এলেও আজও 
দু-তিনজন তরুণ কুশলী হকি খেলোয়াড় 


রয়েছেন, ধারা বাঙালি না হয়েও বাংলার « 


হকি অনুরাগীদের মন জয় করে নিতে 


সক্ষম হয়েছেন | এ তালিকায় সর্বাগ্রে 


যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন 
রণজিৎ_ রণজিৎ মিতেই | তিন মরশুম 
আগে কলকাতা ময়দানে পা রেখেই 
রণজিৎ কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকদের 
বিচারে ৮৯-৯০ মরশুমের শ্রেষ্ঠ হকি 
তারকার সম্মানও তিনি আদায় করে 
নিয়েছেন। - 


এক নজরে 

পুরো নাম- রণজিৎ মিতেই | 
জন্ম-_-১৯৬৫-র ১লা মার্চ (ইন্ফলে) | 
ওজন-_-৬০ রেজি | 

উচ্চতা__৫ ফুট ৫ ইঞ্চি । . 

বাবার নাম-__নিংতাই সিং (মিতেই) | : 






a” 


ভার মুখ থেকৈই শুনেছিলাম উঠে 
আসারু কাহিনী, “কেন জানি না ছোটবেলা 
থেকে হকি আমাকে দারুণভাবে টানত | 
আমার উৎসাহ দেখেই দাদা (কুলজিৎ 


_ মিতেই) মাত্র ৯ বছর বয়সেই ভর্তি করে 


দেন স্থানীয় (VHA) মংমান স্টুডেন্টস 
ক্লাবে. নতুন জীবনের এক দরজা আমার 
চোখের সামনে খুলে যায় | পরে হিন্দি 
হাইস্কুলের হয়ে মাঠে নেমেও নিজেকে 
পরিমার্জিত করার সুযোগ পাই | আমার 
খেলোয়াড়ী জীবনে. দাদার অবদান 
অনস্বীকার্য | ১৯৮৫, ৮৬, ও ৮৭ পর পর 


তিন বছর আমি মণিপুরের হয়ে জুনিয়র 


'নীলিমায় নীল' ছবিতে Rai হালদার ও তাপস পাল: * , 


ভালোমন্দ খাওয়া, বিশ্রাম ও মানসিক 
উত্তেজনাহীন জীবন না পেলে স্ত্রী বাচবে 
না। নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অর্থের 
জন্য ফরমায়েশি নোটবই লিখে চলে রাত 
জেগে স্বামী | স্বামীও অসুস্থ হয়ে পড়ে | 
তার চিকিৎসার জন্য স্ত্রী বেচে গয়না | এ 
যেন সেই “গিফট অফ্‌ দি. ম্যাগি'-র গল্প ! 
এ পর্যন্ত হলেও রক্ষা ছিল। 

এর ওপর আবার চিত্রনাট্যে ঢোকানো 
হয় পুরনো দিনের রেণুকা রায়, অনুভা 
গুপ্তার ঢংয়ে অনামিকা সাহাকে | তিনি 
তাপস পালের মায়ের পিসতুতো ভাই-এর 
কাকিমার মাসিমা না কি এক ঘনিষ্ঠ, 
আত্মীয়া | অনামিকা একা আসেন না, সঙ্গে 
আনেন আচিলা সুন্দরী এক কন্যাকে | 
গরীবের সংসারে এরা BY বোঝা হন না, 
হয়ে ওঠেন দর্শকেরও বিরক্তির কারণ | 


দোহার সংসারকে দহনে জ্বালিয়ে যখন : 


তিনি বিদেয় হন, তখন তাপস ইন্দ্রাণী 
আলাদা হয়ে গেছে। 

বিচ্ছেদ প্রায় অবশ্যাস্ভাবী | কিন্তু বাংলা 
সিনেমাকে সাবালক করে তোলার দায়তো 
আর বীরেশ চ্যাটার্জির নয় | সুতরাং 'অন্ধ' 


. 





জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অংশ নিই | 
প্রস্তুতি শিবিরে ৩৪ জনের এ দলেও > 
ছিলাম | ৮৬-তেই পড়তে যাই আলিগড় " 


জওহরলাল নেহরু হকি 
খেলি । পরের বছর (৮৮) জাতীয় হকিতে 
মাঠে নামি উত্তরপ্রদেশের. হয়ে ৷ কিন্ত 


॥ কলকাতায় খেলার aA যে আমার 


ছোটবেলা থেকেই । তাই ৮৯ সালে 
কলকাতার এফ সি আই চাকধির বিনিময়ে 
যখন খেলার আমন্ত্রণ জানালো তখন দুবার 


* চিন্তা করিনি ।' 


> 


রণজিৎ-এর উল্লেখযোগ্য অবদানের 
জন্যই ৯০ সালেই সর্বপ্রথম হকি লিগ 
চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে এফ- 
সি আই ৷ -" 





স্বামীর কাছে পতিব্রতা স্ত্রী ফিরবেই | এই 
ফেরানোর জন্যও -বহুল ব্যবহৃত ফর্মুলার 
হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি | সুতরাং 
আধঘন্টা পর থেকেই নীলিমায় নীল বিবগ 
হতে হতে শেষে বর্ণহীন হয়ে যায় । 
শুধু রঙিন হয়ে থাকে ইন্দ্রাণী 
হালদারের সংযত অভিনয় | তার সরব 
or, নীরব অভিবাক্তিতে বাক্তিত 
আছে--যা টালিগঞ্জে অধুনা দুর্লভ 1 কিন 
দুঃখের কথা বেশ কিছু জায়গায় তাং 
এক্সপ্রেসিভ চোখকে বাবহার না কে 
আগেই কেটে দিয়েছে, 
পরিচালক | তাপস পাল অভিনয়ের চে 
করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গেই, কিন্তু সাং 
আর সাধে তো ফারাক থাকেই । বিশে 
করে ইন্দ্রাণীর সপ্রতিভ অভিনয়ের পা 
তাকে rere লাগে | | 
ডিটেলসের wes ai ছবি 
প্রিন্টের নানা অসঙ্গতি সত্বেও 'নীলিমা 
নীল' টালিগঞ্জের দেউলিয়া ভাবনায় এ 
পশলা বৃষ্টি হতে পারত কিংবা এক চিল 
রোদ্দুর । হল না frre 
বাবসায়ী হবার সুপ্ত বাসনায় | 


/ 





বজবজে ভোটকে কেন্দ্র 
_ করে হামলা ও লুঠপাট 


এ. 


Frere চক্রবর্তীঃ তৈয়েব আলি মোল্লা 
নিশ্চিন্তে ভোট দিতে গিয়েছিলেন, কারণ 
নাগরিক হিসাবে তার একটা কর্তব্য আছে। 
কিন্তু কি কারণে তার ঘর ভাঙ্গলো তৈয়েব 
আলি মোল্লার মনে প্রশ্ন জাগে। যারা দু-দিন 
আগে তার বাড়িতে খেয়ে গেছে, যাদের সঙ্গে 
তার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, তারাই বা কেন, 
একটা ভোটকে কেন্দ্র করে ঘর ন্বালিয়ে, 
বোমা মেরে লুট করে নিয়ে গেলো তার ৪টে 
সেলাই মেসিন আর ৩৭ হাজার টাকা আর 
এর সঙ্গে সঙ্গে লুঠ হয়ে গেলো তার বিশ্বাস. 
যে বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে তার এখানে কেটে 
“ OME ৫০(৬০টা বছর । না/এর কোন উত্তর 
দিতে পারেন না তৈয়েব আলি, তেমনি 


গন্ডগোলের সূত্রপাত এই বজবজে, জয়েতি, 


জগন্নাথ নগর (কেতন মাঠ) ৯৩, ৯৪ বুথে। . 


এই এলাকায় মুসলিম হিন্দু দু-সম্প্রদায়ের 
মানুষ দীর্ঘদিন ধরে*ব্ধুর মতো বসবাস 
করছেন একই সঙ্গে । অন্যান্য অঞ্চলের মতো 
ভোট দেবার জনা বিরাট লাইন পড়েছিল 
সকাল থেকে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, 
সকাল ৮টার সময় একজন মুসলিম মহিলা 
ভোটার ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় 
শাজাহান নামক এক সি পি এম কর্মী ত্র 
মুসলিম ভোটারকে প্রশ্ন করে জানতে চায় সে' 
কাকে ভোট দিয়েছে | এ মহিলাটি উত্তর দেয় 
সে কংগ্রেসে ভোট fram: তখন 
শাজাহান এ মুসলিম ভোটারকে চড় মারলে 
এবং কংগ্রেস কর্মী রমণী aaa প্রতিবাদ 
করার ফলে গন্ডগোলের সুত্রপাত। স্থানীয় 
বৃদ্ধ বিনয়কৃষ্ দে জানান এরপর সি পি এম 
কমীরা শাজাহানের নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্যাম্পে 
বোমা নিয়ে আক্রমণ করে। রমণী নস্করের 
-রাড়িতেও রোমা মারা হয়। তার বাড়িতে 
চুকে ভাঙ্গচুরও করা হয়। বাড়ির মহিলাদের 
তারা অশ্রাব্য গালিগালাজ করে বলে 
আভযোগ করা হয়। থানায় আভযোগ 
করছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে, জানানো 
হয় স্থানীয় বি জে পি-র প্রার্থী এসেছিলেন 
এবং তিনি থানায় ডায়েরি করার দায়িত্ব 
Gal 

এরপর ঘটনার গতি অন্য পথে চলতে 
শুর করে। দলীয় সংঘর্ষ পরিণত হয় 
সাম্প্রদায়িকতায়। রমণী নস্করের বড় 
ভাইয়ের বক্তবো জানা যায়, এরপর রব ওঠে 
“হিন্দুদের বাড়ি মুসলিমরা আক্রমণ 


জেলার খবর 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


সমস্ত দোকান বন্ধ। অথচ ক্রেতা নেই। 
বৃহস্পতিবার ক্রেতা আছে, কিন্তু বিক্রেতা 
অনুপস্থিত ৷ স্বভাবত সাধারণ মানুষ এখানে 
পাচদিনে সপ্তাহ করে ফেলেছেন। মিষ্টির 





এরমধ্যে একজনকে মাল কিনতে পাঠিয়ে 
দিলে হয়। তা না করে সামগ্রিকভাবে 
বৃহস্পতিবার বাজার বন্ধ রাখা অযৌক্তিক 
বলে তিনি মন্তব্য করালেন। 


পড়ছে। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ 
করছে। ভয়ে তিনি আর বাড়ির ভিতর 
ঢোকেননি। পরিবারকে নিয়ে বাইরে 
দাড়িয়েছিলেন। "চোখের সামনে দেখছি 
যারা ভাঙ্গছুর করছে তারা আমার 


কারবার করেন তৈয়েব আলি। গোটা 
পরিবার এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত। ৪টে 
সেলাই মেসিন খোয়া গিয়েছে। বাক্স ভেঙ্গে 
৩৭ হাজার টাকা ও কয়েকটি কাপড়ের গাট 
হামলাকারীরা যাবার সময় নিয়ে যায়। 


একই ঘটনা ঘটে তৈয়েব আলির বাড়ি 


থেকে কিছু দূরে, শাজাহানের বাড়িতে । সেই 
সময় শাজাহান বাড়ি ছিলো না। ভোট কেন্দ্রে 


" কি হয়েছে, তা শাজাহানের মা লালবানু বিবি 


জানতেন না। দূরে বোমা পড়ার শব্দ 
শুনছেন, হঠাৎ দেখলেন কয়েকশো মানুষ 
তাদের বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। ভয়ে 
তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। শাজাহানের 
ভাইকে বোমা নিয়ে তাড়া করা হয়। লালবানু 
দেখলেন কিভাবে তাদের ঘরে ঢুকে ভাঙ্গচুর 
করেছে। 2 এলাকায় আরো দশ-বারোটা 
বাড়ি আক্রমণ করা হয়েছে | সবাইয়ের একই 
অভিযোগ, পুলিশ নি্ক্রিয় ছিলো। লালবানু 
একটা আম গাছ দেখিয়ে বললেন, পুলিশ এ 
গাছ থেকে আম পেড়ে খাচ্ছিল যখন এখানে 
ভাঙ্গচুর চলছে। এরপর আধা-সামরিক 
বাহিনী এলে তখন হামলাকারীরা পালিয়ে 
যায়। এবং অবস্থা সামাল দেওয়া হয়। 


এখানে সব কংগ্রেস, বি জে পি, সি পিএম এক 
সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ করলো। 


স্থানীয় বাসিন্দা উজির আলি মন্ডল 
বললেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে বসবাস 
করছেন। এই রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। 
দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো । 
কিন্তু যেভাবে ভোটকে কেন্দ্র করে 
দু-সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরলো 
এর শেষ কোথায় কে জানে? জয়েতির 
কেতন মাঠ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ এ একই 
প্রশ্ন নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। 


দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৯১ [এগারো 


'_ পৃথিবীর বিরলতম জাতি 
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বিপ্রবীর স্ত্রী 


১ম পৃষ্ঠার পর 

হওয়ায় তারা অবিলম্বে তাকে বাড়ি ছেড়ে 
দেবার হুমকি দেন | ভদ্রমহিলা ঠাদের 
কাছে কাতর আবেদন করে বলেন, আমার 
প্রয়াত স্বামীর নাম ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত | সারা রাজ্যের 
মানুষ আজও তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করেন । স্বামীর ভিটে ঠার কাছে তীর্থস্থান, 
তাই এই বাড়ি তার পক্ষে ছড়া সম্ভব নয় | 
তার কাতর আবেদনে এ নেতাদের মন 
গলেনি | Sa ভদ্রমহিলাকে বাড়ি না 
ছাড়ার পরিণাম সম্পর্কে শাসিয়ে যান | 
এর কিছুদিন পরেই এ নেতারা স্থানীয় 
ক্লিছু মস্তান ও মজুর এনে বাড়ি ভাঙচুর 
OF করে দেন। সে সময়. নাকি মহিলা 
বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে গৃহদেবতা 
নারায়ণের পূজো করেছিলেন | চিৎকার 
চেঁচামেচি হচ্ছে শুনে তিনি পূজোর ঘর 
ছেড়ে বাইরে এসে দেখেন তার বাড়ির 
একটা অংশ ভাঙা হচ্ছে। তার চিৎকার 
চেঁচামেচিতে স্থানীয় লোকজনের ভিড় 





দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বক্রেশ্বর প্রসঙ্গে কোন 
নতুন আলোচনা হয়নি | 

























রায়কে হঠাতে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা 
জোট. ধেধেছেন | এইসব নেতারা বিভিন্ন 
_ উপদলীয় গোষ্ঠীর হলেও সিদ্ধার্থকে 
হঠাতে তারা শত্রুতা ভুলে হাতে হাত 
মিলিয়েছেন। প্রিরঞ্জন দাসমুন্সি, মমতা - 
ব্যানার্জি, সৌগত রায়, প্রদীপ ভট্টাচার্যের 
হয়েছেন 1 ইতিমধ্যেই তারা সর্বভারতীয় 
. জাতীয়, কংগ্রেসের সভাপতি নরসিমা 
fear সঙ্গে দেখা করে দাবি 
কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতাও 


WAT বাব 
“6 রঃ বানা 
oe পৃষ্ঠার পর 
ইস্টার্ন ভিস্টিলারাজেন বিরূদ্ধে মামলা 
দায়ের করার কথা ভাবছে । এবং সতর্ক 
“কারে চিঠি দিয়েছে সুন্দরলন সুগারবিট 
প্রকল্পাকে । 

দৃখণ নিয়ন্ত্রণ লোডের এক সূত্র 
জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কতা 
এলং নিষেধ অমান্য কারে সদ 
কারখানাগুলি চূড়ান্ত নমনীয় ভার পরিচয় 
দিয়েছে | অন্যদিকে রাজা সরকারের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ যে এই কারখানাগুলি 
বঙ্গ কারে দেওয়ার ' ব্যাপারে রাজা " 
সরকারের হস্তক্ষেপ চাগঘা সান 
পশ্চিমনঙ্গ পরিবেশ মন্ত্রক কোন কন 
সাহায্য করেনি । 

মসবশেমে ভারা নিজেরাই আইনানুগ 
লাণস্থা নিতে ঢালেছে | 





Postal Reg. No. WBC C561 
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প্রদেশ সভাপতি হয়ে আনা কিছুতেই মন. 


থেকে মেনে নিতে পারেননি গনিপন্থীরা । 
সিদ্ধার্থের সভাপতি হয়ে আসার পর 
প্রকাশ্যেই বেশ কিছু নেতা ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন! গনি অনুগামী সোমেনকে 
প্রদেশের সম্পাদকের পদ দিলেও তাকে 
কোন ক্ষমতাই দেননি ফিদ্ধার্থ । তিনি 


প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, মমতা ব্যানার্জি এবং ' 


একদা কগ্রেসত্যাগীদেরকেই. প্রদেশে 
গুরুত্বপূর্ণ পদ দেন । প্রণব মুখার্জির সঙ্গে 
প্রথমে ভালো সম্পর্ক রাখলেও নির্বাচনের 
প্রার্থী বাছাইয়ের সময়ে তিনি প্রণব 
ARH ডানা ছেঁটে দেন। ঢাকুরিয়াতে 
সুখেন্দুশেখর রায়, মেদিনীপুরে অজিত 


| খাড়ার মত প্রণবপন্থীদের প্রথমে মনোনয়ন 


দিয়েও পরে বাতিল করে দেন। প্রণববাবু 
মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও ভোটের কথা ভেবে 
নিশ্চুপ থাকেন। এ ব্যাপারে প্রণবের 
অনুগামী এক যুব নেতা প্রতিবেদককে 
বলেন, আসলে গনি খানকে কোণঠাসা 
করতেই মানুদা প্রণবদাকে বেশি করে 
আকড়ে ধরেছিলেন । তারপরে- গনি 
খানকে কোণঠাসা করে প্রণবদাকেও 
কোণঠাসা করেছেন | - 
সিদ্ধার্থশঙ্কর আসায় সুব্রত মুখার্জি সব 
থেকে বেশি ক্ষুব্ধ । সুব্রত ভেবেছিলেন 
সিদ্ধার্থের কমিটিতে তিনি বা তার 
অনুগামীদের প্রাধান্য থাকবে । কিন্তু 
সিদ্ধার্থ সুব্রতকে কোনরকম পাত্তা দেননি | 
প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে নির্বাচনে 
লড়ার কৌশল নির্ধারনের ব্যাপারে সুব্রতর 


তো “পাত্তাই দেননি, বরঞ্চ . 


সূবতকে . কোপঠাসা.করেতে আই এন টি 
ইউ সি থেকে বেশ কিছু নেতাকে দাড় 


A 


জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। 


অজিত পাজাও ক্ষুব, কারণ 


হওয়া হলো না | এছাড়া যাদের মনোনয়ন 
রেখেছিলেন তারাই মনোনয়ন পেয়েছেন | 
অজিত Aen; সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখার্জি, 
প্রণব মুখাজিরা শুধু চুপচাপ বসে 
সিদ্ধার্থর বিরোধিদের একত্রিত করেছেন । 
অনেকে মনে করেন প্রার্থী বাছাই নিয়ে 
প্রদেশ দপ্তরে যে ভাঙচুর হয়েছে তার 


পিছনে এদের অনুগামীরাই রয়েছেন । . 


এসব নেতাদের - অধিকাংশ অনুগামীই 
এবারে নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে 
কাজ না করে বসে গেছেন | ফলে কংগ্রেস 
প্রার্থীদের অবস্থা, আশানুরূপ হবে না. বলে 
তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন। অজিত 
গাজারা রাজীব গান্ধীর অস্ত্যোষ্টিতে গিয়ে 
বর্তমান সভাপতি পি ভি নরসিমা রাওয়ের 
সঙ্গে দেখা করে সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে নালিশ 
জানান। তাদের বক্তব্য একাত্তরের 
সন্ত্রাসের নায়ক এবং দলত্যাগী সিদ্ধার্থকে 
প্রদেশ সভাপতি করে কংগ্রেসের অনুকূল 
হাওয়াকে প্রতিকুলে টেনে নিয়ে রাজীবজী 
যে ভুল করেছিলেন সেই ভুলকে 
শোধরাতে হলে অবিলম্বে সিদ্ধার্থকে 
প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে টেনে 
নামানো হোক । 

এছাড়া সিদ্ধার্থ হুটহাট মন্তব্যে রাজা 






কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই ক্ষুব্ধ । 
কেননা এ রাজ্যের একটা সুস্থ ট্র্যাডিশনকে 
তিনি যেভাবে ভাঙলেন তাতে বাহাত্তরের 
কথা বারবার ফিরে আসে । রাজ্যের 
সাধারণ মানুষের কাছে বামপন্থীদলগুলির 
মুখোশ যখন খুলে যাচ্ছিল তখন এ মন্তব্য 
যথেষ্ট সন্দেহ এবং প্রশ্নের উদ্রেক করো 


এইসব কংগ্রেসি নেতারা আপাতত 
প্রণব মুখাজিকে সামনে রেখে এগোচ্ছেন 1 
বয়স্ক এবং প্রবীণ সদস্যকে নেতা রুরে 
সিধুবাবুকে চরম শিক্ষা দিতে চান এই 
সমস্ত নেতারা । এদিকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা 
গেছে এ রাজ্যের বেশ কিছু ভাবী এম এল 
এ এবং এম পি তলে তলে বি জে পি-র 
সঙ্গে এবং ভি পি-র জনতা দলের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখছেন | নির্বাচনের ফল 
প্রকাশ হলেই এরা এই দুই দলের এক 
দলে যোগ্‌ দেবেন। আবার একাংশ 
সিদ্ধার্থ রায়কে সভাপতি মানি না এই 
কিছু কংগ্রেসি বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ছাড়াও 
এম এল এ, এম পি-র সঙ্গে যোগাযোগ 
শুরু করেছেন । 





খ্যাতনামা পাখা প্রস্তুতকারক সংস্থা 
পোলার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক 
অগ্রগতির কথা wet রেখে আমাদের 
দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতির জন্য 
“পোলার বিজ্ঞান বৃত্তি' চালু করেছে। গত 
শনিবার কলকাতায় এক: সাংবাদিক 
সম্মেলনে এই কথা জানিয়ে পোলার 


বলেন প্রথম বছর কলকাতা বোম্বাই ও 
প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি 
সিং জানান বৃত্তি প্রাপকদের বাছাই 


একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছিল 1 তার! 
বাছাই করেছেন, যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনো ও গবেষণার কাজ 
চালাতে চায় । তিনি বলেন, আরও কুড়ি 
জন ছাত্রছাত্রীকে ৫০০ টাকা করে 
সার্টিফিকেট অব মেরিট arent হবে | সিং 
আরও জানান যে অদূর ভবিষ্যতে পোলার 
সংস্থা আগামীদিনের বিজ্ঞানী আজকের 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান ক্লাব স্থাপনের 
পরিকল্পনা নিয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে 
পোলার গ্ুপ অফ কোম্পানির চেয়ারম্যান 
সজ্জন আগরওয়াল, রতন খান্না, ডি কে 
গুহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন | 


বা তথাকথিত মধ্যপন্থীদের অবস্থানগত 
কোনও পরিবর্তন যদি হয়ই, তবে 
এককথায় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্ব 
অস্বীকার করবেন জনতা দল এবং 
সমাজবাদী জনতা দলের অনেকেই । 
পরিস্থিতিটা য়ে প্রকৃতপক্ষে সেরকমই ... 
বোম্মাই ও হেগড়ের বক্তব্যে | 

এ দুজনের মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার 
যে ভারতীয় জনতা পাটি (বি জে পি)-কে 
বাদ দিয়েই ওরা মধ্যপন্থীদের এক্যবদ্ধ**. 
করার পক্ষে । এটাই যদি গুদের লক্ষ্য হয়, 
তবে সেই একা প্রচেষ্টা থেকে প্রথমেই : 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ও তার অনুগামীরা বাদ 
পড়তে বাধ্য ! কারণ, যদিও আদর্শগত 
দিক থেকে বিশ্বনাথপ্রতাপ নিজের 
অবস্থানে বি জে পি-র' ভিন্ন মেরুতে বলে 


| মধ্যপন্থা থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন 


বলে বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি আছে। 
আর একটা কথা, বি জে পি-বিরোধী 
মধ্যপন্থী কোনও জোট গঠিত হলে 
বিশ্বনাথপ্রতাপের গুরুত্ব অতিরিক্ত যে 
কারণে কমবে তাহল মুসলমানরা তাকে 
পাবেন সেই জোটে । গত কয়েক বছরে 
তিনি নিজেকে সংখ্যালঘুদের 
পরিত্রাতারূপে জাহির করলেও এল কে 
আদবানির রথযাত্রার মুখে তিনি অনেকটাই 
গুটিয়ে গিয়েছিলেন | সংখ্যালঘুরা নিশ্চয়ই . 
সেটা ভোলেননি | x 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বনাথপ্রতাপ 
যদি পিছনের সারিতে চলে যেতে বাধ্য হন: . 
তো সব থেকে লাভবান হবেন বর্তমান. 
প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর | মধ্যপন্থী _. 
অ-কংগ্রেসি এবং কংখ্েসিদের অনেকের 
সমর্থন তিনি আদায়. করতে পারবেন। . 
কংগ্রেসের একাংশের সমর্থন আদায়ে যে... 


. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে লেখা তার 


বিশ্বস্ত বন্ধু মোহন ধারিয়ার চিঠিই' তার 
প্রমাণ | কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এ 
চিঠির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া যাই হয়ে থাকুক 
গড়াবেই | 





নিবার্চনী ফল 


১ম পৃষ্ঠার পর | যা 


কংগ্রেস কমীদের ধরছে । কংগ্রেসের : 
আরও অভিযোগ যে, বহু এলাকাতেই 
পুলিশ নির্বাচনী এজেন্ট এবং দায়িত্বশীল: 


| নেতাদের র হুমকি দিচ্ছে | 


অপরদিকে গত কয়েকদিন উপদ্রুত ২. 
এলাকার কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি 
ধরেছে পুলিশের অনুমান এইসব অঞ্চলে... 
বিদামান রাজনৈতিক দলগুলি এখন অস্ত্র 
সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত । 

.ইতিমধোই শহরের কয়েকটি জায়গায় .. 
বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান: 
পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশের এক সূত্র 
জানিয়েছে । গোয়েন্দা পুলিশ খতিয়ে , 


‘দেখছে এগুলি কোন রাজনৈতিক দলের 
কটি ও 


সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আযাপ্রেল প্রিস্টার্স,,৪৩৭ ববি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত a 
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৩৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা । শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ | দাম এক টাকা 





চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে 


সিপি 


এম এবার যৌথ 


নেতৃত্বের দাবি তুলবে 





forge চট্টোপাধ্যায় 





ংগ্রেস সভাপতি নরসিমা রাও-কে খোলা 
ঠিকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ হয়ে গেল সি 
1 এম দলের মধ্যে | নাম্ুদিরিপাদের এই 
ধালা চিঠির বিরুদ্ধে রাজা সি পি এমের 
রাসরি জেহাদ ঘোষণা নতুন কিছু নয় | 
মোদবাবু বেচে থাকাকালীন কেরল এবং 
জল লাইন নিয়ে A এমের মধ্যে 
নেকবার বিতর্ক হয়ে গিয়েছে | প্রমোদ 
শণুপ্ত সোজা সরল ভাষায় কথা 
S41 | এক কথায় বলে দিতেন। 
ল্লির পলিটব্যুরো খুব একটা খাটাতেন না 
মোদবাবুকে | প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রয়াত 
MA পরেই বেঙ্গল এবং কেরল লাইন 
a বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। 
en বিতর্ক তারই ছোট্ট উদাহরণ 
| 

নাম্বুদিরিপাদ কংগ্রেস সভাপতিকে যে 
ঠ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে জ্যোতিবাবুরা 
Ie এত চিৎকার শুরু করে দিলেন 
ন ? কেনই বা সি পি এম সর্বস্তরে এই 
ঘর বিতর্ক শুরু করে দিল? 
দিরিপাদের সমর্থকরা অবশ) এই 


দিরিপাদ স্বয়ং জানিয়েছেন, রাজীব 
| নিহত হওয়ার পরেই পরিস্থিতি 
be | কংগ্রেসিরা তাদের | ভবিষ্যৎ 
চিন্তা-ভাবনা করছেন । নির্বাচনের, 
ই কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ বেরিয়ে 
তৈ বাধ্য বলে তিনি আশা প্রকাশ 


ছেন। 
ত্যান্ত নিরীহ চিঠি । অথচ 'গণশক্তি' 
তীর নেতার বক্তব্য পুরোপুরি ব্লাক 
ট করে দিল। জ্যোতিবাবু নির্বাচনী 
র কেরলে গিয়ে বললেন, “ই এম 
1 পক্ষে এই খোলা চিঠি দেওয়া 
হয়নি । চিঠি লেখার আগে-ই এম 


wi কথা চিন্তা করতে হবে | ই এম 
“খোলা চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর, 
MIB রাজনৈতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ 


সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৮৩-বছর বয়স্ক 
নাম্বুদিরিপাদকে নজরে রাখার জন্য 
অচ্যুৎতানন্দনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
এখন থেকে ই এম এসের প্রতিটি বক্তব্য 
সেন্সর করবেন অচ্যুততানন্দন | ঘটনা 
এখানেই থেমে থাকে নি, পশ্চিমবঙ্গের 
বড়, মেজ, কিংবা ছোটখাটো নেতারাও 
বলতে শুরু করে দিয়েছেন, 
'নাম্ুদিরিপাদের বয়স হয়েছে | লক্ষণীয় 
বিষয় হচ্ছে, রাজ্য সি পি এমের পক্ষ 
থেকে ইতিমধ্যে বাধক্যের কথাও তোলা 
হয়েছে। হু 
৭৭, ৮২, এবং ৮৭ | পশ্চিমবঙ্গে এই 
তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য ভিত্তিক 
জ্যোতিবাবুর ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি 
পেয়েছে। জাতীয় সরকারের প্রশ্ন উঠলে 
ঘুরে ফিরে জ্যোতিবাবুর প্রসঙ্গতও এসে 
পড়ছে | শুধু নির্বাচনী ফলাফলের ক্ষেত্রেই 
নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে 
জ্যোতিবাবুকে প্রচার মাধ্যমগুলো 
সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সি পি এমে 
জ্যোতি বসুর বিকল্প নেই, এই ধারণা ৯০ 
শতাংশ সাধারণ মানুষের । সামগ্রিকভাবে 
“অভূতপূর্ব পরিস্থিতি | প্রমোদবাবু মারা 
যাওয়ার পর পার্টিতেও জ্যোতিবাবু ক্ষমতা 
অসম্ভব বেড়েছে। পার্টিতে জ্যোতিবাবুর 
কথাই শেষ কথা | ৭৮-সালের ডিসেম্বর 
মাসে হাওড়ার সালকিয়ায় সি পি এমের 
প্লেনাম বসেছিল । প্লেনামের প্রস্তাবে বলা 
হয়েছিল, হিন্দিভাষী এলাকার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দিতে হবে। দলীয় নেতা এবং 
কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সংগঠন 
বাড়ান । অথচ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, 
সালকিয়া প্লেনামের পর পশ্চিমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরা ছাড়া প্রায় সর্বত্র কমিউনিস্ট 
পাটিদের ভাঙন ধরেছে । পশ্চিমবঙ্গেও 
৭৭ সালের পর শোনা যাচ্ছে বিক্ষব্ধদের 
কণ্ঠস্বর । বিহারে শ্রীবাস্তব গোষ্ঠী, 
রাজস্থানে মোহন পুনামিয়া গোষ্ঠী, ecg 
এস ওষ্কার গোষ্ঠী ছাড়াও কেরলে রামবন 
গোষ্ঠী সি পি এম থেকে আলাদা হয়ে 
গিয়েছে। ৬৪ এবং ৬৯ সালের ভাঙন 
এবং ৭৭ সালের পরে ভাঙনের ary 
রাজনৈতিক তাৎপর্য বিরাট । ৬৪ সালের 
পর থেকে সি পি এমের পার্টি সদসা 
কমেছে। কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গেও 
কমেছে | ৬৪ সালে ১,১৮,৭০০ জল, ৬৭ 
সালে ৮২.৬৭০ জন, ৬৮ সালে ৭৬,৪২০ 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 
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সিদ্ধার্থ রায়ের অভিনব ফর্মুলা 
মমতাকে যুব কংগ্রেস থেকে 


সভাপাতর পদ থেকে মমতা ব্যানার্জিকে 
সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বিশেষ 
সুত্রে পাওয়া এই খবরে আরও জানা 
গেছে, স্বয়ং সিদ্ধার্থবাবু মমতাকে আর 
রাখতে চাইছে না । রাজীব গান্ধীর হত্যা 
সমগ্র কংগ্রেস রাজনীতিতে অনেক হিসেব 
পাল্টে দিয়েছে | কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
স্তরে যারা নেতৃত্বে আছেন, আপাতত তারা 
প্রত্যেকেই থাকছেন | সাংগাঠনিক নির্বাচন 
না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজাওয়ারি 
বর্তমান নেতৃত্বই থকে যাচ্ছেন। রাজ্য 
কংগ্রেসের জনৈক গুরুত্বপূর্ণ নেতা 
জানিয়েছেন, রাজা কংগ্রেসের 
সভাপতিদের সুপ্রিম ক্ষমতা দেওয়া 
হচ্ছে। যতদিন না সাংগঠনিক নির্বাচন 
শেষ হচ্ছে, রাজ্যওয়ারি কতুগ্রেসের 
সভাপতিরা শাখা সংগঠনগুলোকে পছন্দ 
অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারবেন | 

প্রাক নির্বাচনী ফর্মূলা হিসেবে প্রয়াত 
রাজীব গান্ধী সিদ্ধার্থ রায়কে রাজা 
কংগ্রেসের সভাপতি করেছিলেন | 
কংগ্রেসি সংগঠনকে চাঙ্গা করাই ছিল 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির মূল 
উদ্দেশ্য | প্রাক্তন রাজা কংগ্রেস সভাপতি 
বরকত গনি খান চৌধুরীকে নির্বাচনের 
ঠিক আগে সরিয়ে দেওয়ার ফলে বিভিন্ন 
জটিলতার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের বিভিন্ন 
গোষ্ঠী প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তররে এসে দফায় 
দফায় রিক্ষোভ দেখিয়ে যান। নির্বাচনী 
প্রার্থীপদের ক্ষেত্রেও জেলা ওয়ারি বিভিন্ন 
কংগ্েসি গোষ্ঠী সিদ্ধার্থ রায়ের gerne 
করে গিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 
কংগ্রেসের সুব্রত ও সোমেন বিক্ষোভরত 
কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে একবারও বক্তব্য 
রাখেন নি। একই কথা মমতা ব্যানার্জির 
caine eines | সিদ্ধার্থবাবু জনাস্তিকে 
ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, “মমতার 
জন্য আমাকে অযথা ঝামেলায় পড়তে 
হচ্ছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, একমাত্র 
প্রিয়বাবু প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধার্থ রায়কে 
সমর্থন জানিয়ে গিয়েছেন | 

সিদ্ধার্থ রায় আসার পর রাজা 
কংগ্রেসের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ জায়গায় 
গিয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজা 
কংগ্রেসের অফিস প্রধানত বেলতলা 
রোডে চলে গিয়েছিল। এখানেই 
সিদ্ধার্থবাবু থাকেন। এখানে নেপথো 
সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নেত্রী হয়ে 
উঠেছিলেন মায়া রায়। সৌগত রায় 
ব্যস্ততা দেখাতেন। প্রদীপ ভট্টাচার্যকেও 
বাধ্য হয়ে নিয়মিত আসতে হতো । 
নির্বাচনের প্রচার শুরু হতেই প্রদেশ 









স্ট্রিটের অফিস সবসময় জমজমাট অবস্থায় 





সমীরণ দত্তগুপ্ত : সোনিয়া গান্ধীকে 
রাজনীতির প্রাপ্রদীপে আনার জন্য এখনও 


আপাতভাবে তার সমাপ্তি ঘটলেও কংগ্রেস 
দলের চারচক্রী তখনও তৎপর নেহেরু 
পরিবারকে রাজনীতির পাদপ্রদীপে 
আনতে | অন্যদিকে রাজীবের মৃত্যুর পর 
কংগ্রেস দলে ক্ষমতা নিয়ে উচ্চাকাঞ্ক্ষী 


আসবেন না বলে তার এই ধরনের মন্তব্য 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা | আজও তাবড় 


| বড় অংশের ঠিকানা সোনিয়ার কাছে | সে 






রাজ্য যুব কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি 
কে হবেন জল্পনা শুরু হয়েছে | কংগ্রেসের 


-অপর এক সূত্র জানাচ্ছে, সিদ্ধার্থবাবুকে 


এই: ব্যাপারে স্পেশাল টিপস্‌ দিচ্ছেন 
সৌগত রায়। সিদ্ধার্থবাবু চাইছেন 
মমতাকে আই এন টি ইউ সি-তে নিয়ে 
আসতে | এর ফলে যুব কংগ্রেস থেকে 


এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 








অন্যদিকে কংগ্রেস তহবিলের একটা 





ব্যাপারেও সোনিয়ার গুরুত্ব যথেষ্ট । 
কংগ্রেস নেতারা জানেন নেহেরু 
পরিবারের ক্রেজকে মি ব্যবহার করা না 
যায় তবে ইক্যবদ্ধ রাখা অসম্ভব | 
Re Or নেতা চাইছেন সোনিয়াকে 
সামনে রেখে তারা তাদের স্বার্থ গুছিয়ে 


















দুই] দপণ । শুক্রবার ২১ শে. জুন ১৯৯১ 





শ্রীপতি নন্দী 





শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থশঙ্করের বছ খ্যাতির কথা 
আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সায়েন্স শাস্ত্রে 
তার যে এমন একটা ফাটাফাটি পাণ্ডিত্য 
রয়েছে এতকাল তা জানা ছিল না | হালে 
জানা গেল, আনম্দলাতও করা গেল | 


আরেকটি নতুন সংযোজন টপ-টু-বটম 
সায়েন্সে ঠাসা ! শুনে কেউ আশ্চর্য বোধ 
করবেন না, কিন্তু হাজার বিস্ময়কর হলেও 
একথাটি আজ আব না মেনে উপায় নেই 
যে, আইন শাস্ত্র পাঠ করে সায়েন্স শাস্ত্রের 
এমন চমক একমাত্র সিদ্ধার্থ বূপী বাঙালি 
ছাড়া আব কেউ কোথাও দেখাতে পারেন 
নি। এবং তাও যেমন 
রা ' সায়েন্টিফিক ং 
একখানা 


পারেন, কিন্তু এ দুয়ে মিলে যে কর্মধারায় 
সমাস সৃষ্টি হয় তার ব্যাসবাক্য করা 
সম্ভবপর হলেও তার অর্থভেদ করতে হলে 
শত বিশ্বকোষ গিলে খেলেও হবে না। 
একমাত্র সিদ্ধার্থ-নির্ভর হওয়া ছাড়া গতি 
নেই! আপন আপন অধ্যবসায়ে আমরা 


আমাদের পক্ষে তা ভা সম্ভবপর নয় । তা 
না হলে তো সবাই সিদ্ধার্থশক্কর হয়ে 


S| 


প্রাথমিক ভাবে আবিষ্কারকে প্রাইভেট 


প্রোপাঁটি | এক্ষেত্রেও যতক্ষণ না WAC 
ঙগিদ্ধার্থশক্কব Se ঝাপির মুখ খুলবেন, 
ততক্ষণ যে যাই বলুন আসল বস্তুর 


,  নাগালটিও পাচ্ছেন না। কিন্তু কোথায় 
"Sf, কোথায়ই বা সিদ্ধার্থশঙ্কর £ কেউ: 


রকম-সকম দেখে নাকি রামগরুডও হেসে 
মরে । কথাটা আংশিক সত্য । স্বয়ং 
সুকুমার রায় আজ বেঁচে থাকলেও একথা 
উচ্চারণ করতেন Al । তার 'রামগরুড়ের 


'ছানা' কবিতাটিকে তেমন ভাব আগে 


ভাগেই ব্যক্ত করে গেছেন | বরং মনে হয় 


“এর উস্টোটাই সত্যি | প্রমাণ স্বরূপ এখানে 





আসুন, বিশ্বকে আমরা দেখাই যে ভারত 
কেবলমাত্র বৃহত্তম গশতন্ত্রই নয়, শ্রেষ্ঠ 
বাতি চির নতি সদা 


* 


(মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) ক্ষমতা-পাগল 
হোন বা নাই হোন'গুর ক্ষমতা 
আছে তা নিয়ে উনি মত * 
আচরণ করছেন ।-__বিু পটটনায়ক 

ওই রাজ্যে (ত্রিপুরা) আইনের শাসন 
নেই। দশজনের মতো আই . এস 


, অফিসারই প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন সুষ্ঠ 


নির্বাচন করা সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে তারা 
নিশ্চিত নন ।--জ্যোতি বসু ৷ 


PETS TEL ERE 
'অক্ষরে অক্ষরে পালন করব | যদিও 


নতুন করে ১২ ও ১৫ জুন .ভোট করার 
ব্যাপারে সরকার মুখ্য নির্বাচন 
কমিশনারকে নিদেখ 


কোনও 
দেয়নি ।- সরকারি মুখপাত্র 
সরকারের নির্দোশেই আমি ১২ ও ১৫ জুন 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভোটের দিন 
ঠিক করেছি। 


' টি এন শেষন 


নল টি 
Se লাতিন 


‘ওই ভালে চিঠি সম্পর্কে 


কেরলে-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যা বলেছেন, 
তা থেকেই দলে মতবিরোধ আছে একথা 
ভাবার কোনও কারণ ae 
. সিং সুরজিৎ | 


বুদ্ধিমান লোক হিসাবে আমার চিঠি পড়ে 
রাও-য়ের বোঝা উচিত ছিল কংগ্রেস যৈ' 
= নীতি ও সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে 
আমি সেটারই আমূল পরিবর্তন 
চেয়েছি! -ই এম এস angen 


* 
SCAT যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে 
কোনও WI আমার সঙ্গে দেখা করেন 
নি। আমন্ত্রণ পেলে ডেকে 
দেখব ।--চন্দ্রশেখর 


সব দলই ছলে বলে কৌশলে ভোটে 


- জিততে আগ্রহী । সব দলই এক চরহ 
আদর্শহীনতার 


শিকার | কোনও দলই 
দেশের জ দশের মঙ্গলের জন্য চিন্ত 


।করে না। 


শায়ার 


* 


ভাগ্য বিশ্বাস করার বিপদও আছে | কার, 
" আমরা অতি সহজে বিশ্বাস করি যে ভাগ্য) 
শুধু সক্রিয় আর আমরা হলাম নিক্তিয় 
অথচ আসল সত্য হল আমরা সক্রিয় ' 
প্রতৃত্ব-পরায়ণ আর ভাগ্য হল সাধারণ' 
Pita ।নিবেদিতার রচনা থেকে. 





বলতে গেলে 
১ম পৃষ্ঠারপর 
_ জন, ৬৯ সালে ৭৫,৩৯০ জন,.এবং ৭০ 


| . সালে ৮৪,৮৮৬ জন পার্টি সদস্য দাড়ায় 


সি পি এমে ৷ এই সময় কেরল সি পি 


* এম দলের সবচেয়ে করুণতম সময় | হু হু 
করে পার্টি সমর্থক ও সদস্য সংখ্যা 


' পাণ্টাতে ৭৭ সালের পব থেকে। 
পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম একচ্ছত্র ক্ষমতায় 
. আসার, পর জ্যোতিবাবুদের অবস্থা দ্রুত 
পাষ্টাতে শুরু করল | ৮২ সালে সি পি 
এমের একাদশ পার্টি কংগ্রেসের হিসেবে 
. দেখা গেল, দলেব মোট ২,৭১,৫০০ জন 
পার্টি সদস্যের মধ্যে ১,৯৩,১৬৫ জনই 
পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরালের | এবং 
বাকি ১৩টি বাজ্যের মোট সদস্য সংখ্যা 
গিয়ে দাড়িয়েছে ৭৮,৩৩৫ জন । 
পশ্চিমবঙ্গ সি পি এম অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য 
- করল, কেরল পার্টি মেম্বার ১,০৪,০৮৫ 
জন দেখানো হয়েছে । অপপদিকে 
পশ্চিমবঙ্গ সি পি এমের সদস্য ৮২,৫০০ 
"জন | এবং ত্রিপুরার ৬,৫৮০ জন | 


কর্মী মারা যান ।.৫২ সালের নির্বাচনে 


দেখা গেল, অন্ধ্র সহ তেলেঙ্গানা অঞ্চলেব 


- চটি জেলায় অন্ধ. কমিউনিস্ট পার্টি ১৯ 


জন এম পি পাঠিয়েছেন | ৫৬ সাল অবশ্য 
অন্ধ্র. কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দু-টুকরো 
হয়ে যায় । মূলত কৃষক সংগ্রাম নিয়ে পার্টি 
ভেতরে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল | ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টিব স্বর্ণযুগ এ-ভাবেই শেষ 
হল । এরপরেই কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা 
কেরলের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় । সিপি 
এমের সাধারণ সম্পাদক ই এস এম 
নাম্বুদিরিপাদ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করতে 
থাকেন। ৭৯ সালের পর থেকে কিন্ত 
কেরল সি পি এমের হাত থেকে ক্ষমতা 


কমতে থাকে। কেরলে বাম 
গপতাস্ত্রিকফ্রন্ট WS হয়। 
. অপবদিকে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের বৃদ্ধি 


রমরমা পর্যায়ে চলে যেতে শুরু করে। 
কেরলে সর্বশেষ বাম মন্ত্রিসভায় সি পি 
এমের সদস্য “সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ 
জনের | ১৪১ জন সদস্য বিশিষ্ট 
মস্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য সি পি এমেরই 
ছিল । ৮২ সালের বিধানসভা নির্ধাচনে 
- বাম-গপতান্ত্রিক 


মোর্চা কেরলে weft: 


আসন পায় |. অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে সি 
পি এমের রমরমা .বাড়তে থাকে | একই 
সময়ে কেরল সি পি এমের পক্ষ থেকে 
পার্টি সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক দেখানো হয় । 

৮২ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ সি পি এম 
মুলত কোযাটিটির উপর সর্বাধিক জোর 
দেয় | এই ব্যাপারে ডি ওয়াই এফ-কে 
নির্দেশ দেওয়া হয়, পার্টির সদস্য সংখ্যা 


বাড়াতে হবে! পার্টির নির্দেশে তৈরি হয় ' 


অঞ্চল ভিত্তিক সদস্য বাড়াও কমিটি ৷ 
রাজ্যে উত্তর ২৪-পরগনা জেলা সর্বোচ্চ 
সংখ্যক সদস্য রাজ্যে করে ফেলে | ৮২ 


থেকে ৮৭ | পশ্চিমবঙ্গ সি পি এমে সদস্য _ এখন সবচেয়ে বেশি পলিটব্যুরোকে,' 


নবীকরপের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড স্থাপন 
করে। মূল উদ্দেশ্য কিন্তু একাটাই । 
কেরল সি পি এম কমিটিকে যতটা সম্ভব 
পেছনে ফেলে দেওয়া | বলতে দ্বিধা নেই, 
জ্যোতিবাবুরা এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সফলতা 


পশ্চিমবঙ্গ'সি পি এম বনাম কেবল সি 


এখন ' সর্বত্র 


সদস্য হরকিষেন সিং সুরজি 


মতানুযায়ী বিরোধের অবসান ঘটাতে 


চাঙ্গা রাখার জন্য সবচেয়ে 
'রেশি অর্থ পাঠান স্বয়ং ই এম এসও 
এসব জানেন | জানা সত্বেও নিজের দাবি 
থেকে একচুলও নড়তে রাজি নন ৮৩ 
বছরের বয়স্ক মানুষটি । 


সর্বত্র প্রশংসা পেয়েছেন সদ: 
ন্বী-করণেব সামগ্রিক হিসেব রাখার জ 
সোমেন মিত্র, জযস্ত ভট্টাচার্য এবং ড 
মানস ভুঁইঞার- অক্লান্ত পরিশ্রম 
1 
রাজ্য কংগ্রেসের আসম বদ-বদল নি 
সর্বত্র আলোচনা চলছে । প্রচে 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য এই বি 


, কোনো মতামত দেওয়া হয়নি | সাধা 
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টে 





নজিরবিহীন কাণ্ডকারখানার 


পর শেষণ এখন 


কোণঠাসা, 








কমিশনারের । পাশাপাশি দুটি পদের 
উল্লেখ এক নিঃশ্বাসে করা সমীচীন হয়তো 
নয়। কেননা, একজন ্‌্‌ 
অন্যজন আমলা । শোনা" যায়, রাজীব 
গান্ধীর তথা কংগ্সে (ই) দল সমাজবাদী 
জনতা দলের চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্রী 
হবার সুযোগ দিয়েছিলেন এই শর্তে যে টি 


করেছি তার কারণ অবশ্য একটা আছে | 
দশম লোকসভা নির্বাচনের সমাজবাদী 
জনতা অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের দলের একটি 
(পোস্টার তুলনামূলক বিচারের রসদ 
ভগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের 
THE (পোস্টারের বক্তব্য ওদের অর্থাৎ 
কহগ্রেসি শাসনের চল্লিশ বছরের সঙ্গে 
জনগণ ভোটের বাজে রায় দেন | অর্থাৎ 
রাজনাতি ও সরকার পরিচালনার ব্যাপারে 
কালেদন ! ভাবখানা যেন অন্যে চল্লিশ 


বছরের কাজকে 'চার মাসের চন্দ্রশেখর. 
সরকার টেক্কা দিয়েছেন | 
চন্দ্রশেখর সরকার কী করেছেন । আর 
করেননি, আর রাজীব হত্যার পর যে 
তত্তাবধায়ক সরকার কয়েক সপ্তাহের 
বাড়তি আয়ু পেয়েছে, তার হিসেব-নিকেশ 
তো ভোট বাক্সেই হয়ে যাচ্ছে । খোলা 
মনে এ কিস্তি লেখার সময় দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ভোট গ্রহণ শেষ, অস্তিম দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ভোট গ্রহণটুকু বাকি । আর এ 
লেখা যখন বেরুবে, তার মধ্যে ভোটের: 
সব ফলাফল বেরিয়ে যাবে | তোড়জোড় 
চলবে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের | 
চন্দ্রশেখর প্রসঙ্গ আপাতত থাক | 
একটা কথা জোর গলায় বলা চলে, 
সংসদীয় নির্বাচনের চল্লিশ বছরের 
ইতিহাসে নির্বাচন কমিশন বা তার কোন 
কর্তাবাক্তি যা করেননি, যা কখনো 
করেননি, টি এন শেষন বা তার কর্তৃত্বাধীন 
নির্বাচন কমিশন চার মাসেই সব কিছুকে 
ছাপিয়ে গেছেন । সুকুমার সেন থেকে 
পেরি শাস্ত্রী-বহু আমলা অতীতে মুখ্য 
নির্বাচন কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ, 
মর্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন | 
লোকসভা ও রাজ্যগুলির বিধানসভা ধরে 
অনেকগুলো নির্বাচন আমরা পার হয়ে 
এসেছি । ছোটখাটো বাদানুবাদ হয়েছে 
রাজনৈতিক দল ও কমিশনারের মধ্যে, 
সরকার ও কমিশনের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে 
মতানৈকা হতেও পারে । কিন্তু দশম 
লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হবার পর 
থেকে টি এন শেষন যা করে গেলেন বা 
এখনো যাচ্ছেন তা ভারতের নির্বাচনী 
ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় হয়ে 
থাকল | 

নির্বাচন পরিচালনার কর্তৃত্ব মুখ 
নির্বাচন কমিশনারের নিশ্চয়ই । কিন্ত 
নিজেকে way, সর্বশক্তিমান হিসেবে 


উ শেষনের 
আচরণ, কথাবার্তা, নানা কাগজের মন্তব্য 
ও নির্দেশ অনেককেই মর্মাহত করেছে। 
একজন জবরদস্ত আমলা তিনি, 
নিরপেক্ষভাবে কাজ তিনি করছেন-_এমন 
ভাবখানা তিনিই দেখিয়েছেন। 
নির্বাচন-পর্বে তার নির্দেশ নিয়ে 
বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া যায় না। 
আইনের সে বাধা উঠে যাবে নির্বাচন শেষ 





আলোচনায় প্রভু চাওলা ও নিহাল সিং, 
বিশেষ করে প্রথমোক্তজন, শেষনকে 
একেবারে শেষ করে দিয়েছেন । wifes, 
বাক্পটু বুরোফ্র্যা্ট একেবারে কোণঠাসা 
হয়েছেন প্রশ্নবানে । শেষন যে মিথ্যা কথা 
বলছেন, মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তথ্য-বিকৃতি 
ঘটাচ্ছেন, এটাও" সরাসরি জোর গলায় 
জানিয়ে দিয়েছেন । রাজীব গান্ধীর 
হত্যাকাণ্ডের পর নির্বাচনী নিঘন্ট 
পরিবর্তনে, দিনক্ষণ স্থির করার ব্যাপারে 
শেষনকে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, 
‘ডিক্টেট' করেছেন--তথা উক্তি করে তিনি 
চেয়েছিলেন | সরকারপক্ষ থেকে পরে 
সরকারিভাবৈ শেষনের এ কথার প্রতিবাদ 
করা হয়েছে । কোন অবস্থার মধ্যে, 
রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে চন্দ্রশেখর 
সুবহ্মন্যম স্বামী শেষন স্বরাষ্ট্রসচিব 
ক্যাবিনেট সচিবের ২১/২২ মের 
মধ্যরাতের বৈঠকের আলোচনার অনুক্রমও 
জানিয়েছেন সুবকহ্মন্যম স্বামী ও সরকারি 
মুখপাত্র এ বিষয়ে কয়েকটি দলের 
রাজনৈতিক নেতাদের বক্তবাও সকলের 
জানা | 


এসব ঘটনার পর থেকে “সর্বশক্তিমান _ 


শেষন আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা শ্রিয়মান 
হয়ে রয়েছেন | তবে কখন কী করে বসেন, 
সে বিষয়ে সংশয়-আশক্কা থেকেই যাচ্ছে এ 
লেখার সময় পর্যন্ত । আসলে তিনি যা 
করেছেন, তাতে জ্যোতি বসর শেখন 


পুনশ্চ'-তে আসতে হল। 

১২ই জুন দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট পর্বের 
সঙ্গে হাওড়ার ৩৪টি বুথে ফের ভোট 
গ্রহণের পর প্রিয়রঞ্জন সখেদে বলেছেন, 
শেষন নাকি সি পি এম-এরই লোক । 


পুনরায় ভোট গ্রহণের ঘোষণার পর 
কংশ্রেসি মহল উল্লাসিত হয়েছিল । ভোট 
পর্বের পর এখন কাদুনি গাইছেন তারাই । 
তারা নাকি চান নি এতোগুলো বুথে ফের 
ভোট হোক 1 সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার 
প্রার্থী তো ২০ মে-র ভোটেরই গণনা 
চাইছেন এখন ! 


কংগ্রেসিদের করুণ অবস্থা যাই হোক, 
প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির দেওয়া পরিচয় টীকা 
শুনে বোধহয় শেষন সাহেব সত্যি এবার 
মুছা যাবেন! 


সোনা বিক্রিতে 








অমন প্রলাপ হয়ত বকতেন না অনেকেই: 
আমাদের দেশের «8 অর্থনৈতিক 
দৈন্যের জন্য কে দায়ী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং, 


'চন্দ্রশেখর না রাজীব গান্ধীর সরকার তা 


নিয়ে তর্ক চলছে, চলবে | বস্তুতপক্ষে দায়ী 
অল্স-বিস্তর তিন সরকারই, কারণ সেই 
১৯৮৫ সাল থেকেই প্রক্রিয়াটা শুরু 
হয়েছে এবং তিন সরকারই বাস্তর 
পরিস্থিতি থেকে রাজনৈতিক স্বার্থে মুখ 
রেখেছেন । 

সে থাকলে । এখন প্রশ্নটা হল, 
আমাদের বিদেশি মুদ্রার ভাড়ারের বর্তমান 
যে হাল, তাতে চন্দ্রশেখর সরকার এই 
মুহূর্তে সোনা বিক্রি করে ২০ কোটি ডলার 
বা ৪০০ কোটি টাকা না তুলে আর 
কিভাবেই বা দেশের মুখ রাখতে 
পারতেন ? 

বলা বাহুল্য, এ ৪০০ কোটি টাকার 
সমতুল্য বিদেশি মুদ্রা দেশের মান 
বাচিয়েছে অনেক দিক - থেকেই । এই 
পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা জোগাড় করতে না 
পারলে স্বক্স-মেয়াদী "বৈদেশিক খণের 
একটা মোটা অংশই শোধ দেওয়া সম্ভব 
হত শা ভারতের পক্ষে । এবং বাস্তবে 
সে-রকমটা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া হতে 
পারত সুদূরপ্রসারী | সেক্ষেত্রে বিদেশি 
Beer. ভারতকে আর খখণ দিতে 
অস্বীকার . তো করতোই, উপরনস্ত 
ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ ঝণ দিতে তারা, 
অঙ্গীকারবদ্ধ তাও প্রতাহার করে নিতে 
পারত | 

বিদেশি বাস্কগুলো ভারতকে ঝণ দিতে 
অস্বীকার করলে তার অবশ্যস্তাবী পরিণাম 
হিসেবে এদেশে বিদেশি মুদ্রা আসার 
প্থগুলো বন্ধ হয়ে যেত 1 অতিরিক্ত রূপে, 
অনাবাসী ভারতীয়রা যাদের বিদেশী মুদ্রার 
জমার পরিমাণ ২০,০০০ কোটি টাকার 
মত তাদের টাকা এদেশ থেকে সরিয়ে 
নিতে আরম্ভ করতেন | ফলে, এমন একটা 
অবস্থার সৃষ্টি হত যে আমাদের দেশ এমন 
ধণের জালে জড়িয়ে পড়ত যা থেকে 


আগের আগের খণ ঠিকমত এবং সময়মত 
শোধ দেওয়া সত্বেও আস্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্কগুলির একটি সঙ্ঘ ভারতীয় স্টেট 
ব্যান্ককে সম্প্রতি ১০০ কোটি ডলার বা 
২০০০ কোটি টাকা খণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েও তা ফিরিয়ে নিয়েছে | 


মনে । 
অর্থনীতির যা হাল, ভারতীয় রাজনীতি যে 
পথে এগোচ্ছে, তাতে এদেশে বিনিয়োগ '. 
করলে পল্তাতে হবে। বিনিয়োগকৃত 
অর্থের সবটাই জলে যাবে । | 
বিদেশি ব্যাঙ্ক এবং অর্থনৈতিক 
সংস্থাগুলোর মনোভাব আরও কঠিন 
হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আই 
এম এফ) গড়িমসি দেখে ৷ নিশ্চিতভাবেই 
ভারতকে এই অবস্থা থেকে বাচাতে পারত 
আই এফ এফ ৷ কিন্তু এদেশের দশম 


| লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে 


তাকিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে এ 
সংস্থাটি । কোন দল ক্ষমতায় আসে. 
সরকারের বাজেট কী রকম হয় সে-সব 
দেখে «ay দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা 
করবে আই এম এফ । 


তা দশম লোকসভা নির্বাচনের 
ফলাফল প্রকাশের পর নতুন সরকার 
ক্ষমতায় আসতে প্রায় শেষ হয়ে যাবে জুন 
মাসে | খুব তড়িঘড়িও যদি বাজেট, পেশ 
অনুমোদিত হতে হতে জুলাই মাস শেষ | 
অর্থাৎ আই এম এফ-এর সঙ্গে চুক্তি হতে 
এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী খণ পেতে অস্তত 
সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা ছাড়া গত্যন্তর নেই । ততদিন সরকার 
চালাবেন কী দিয়ে ? 

সুতরাং, অনেকটা বাধা হয়েই সোনা 
বিক্রি করেছেন সরকার । তাছাড়া এ 
পরিমাণ সোনা ডালা সাজিয়ে রেখে 
দিলেও লান্ড হত না কিছু । পরে অবস্থা 
ভাল হলে সরকার ২০ টন কেন ৪০ টন 
সোনা কিনতেও পারবেন | এখন যদি ২০ 


টন সোনা বিক্রি করলে দেশের মান বাচে 


তাতে, অতএব, আপত্তি কি ? অর্থনৈতিক 
সঙ্কট, বিদেশি মুদ্রার সঙ্কট ঘোচাতে 
অনেক দেশই এর আগে সোনা IETS | 
অস্ট্রেলিয়া, ইতালি কিংবা সোভিয়েত 
রাশিয়া যদি ওভাবে বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ 
করতে পারে. তবে আমাদের ক্ষেত্রে এতে 
অসম্মানের কি আছে ? 





চার] WHY । শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ 














গোটা পাঞ্জাবকে উপদ্রত এলাকারপে 





বিধানসভায় ভোট দিতে গারেন্‌ নি। 
AG] আরও জানান, শুধু মনীন্দ্র মান্না 


হয়েছে পাঞ্জাবে | এখনও হচ্ছে । প্রার্থীদেরও খুন করা হচ্ছে! 
ঘোষণা করা হয়েছে | যাতে 
সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয় তার জন্য প্রতিটি জেলায় সেনা পাঠানো 


পরিষ্কার ৷ 


কমিউনিস্টদের অবশ্য সমস্যা বিশেষ নেই | ভারা সাম্প্রদায়িক 
ee Bl LEAL 


সাম্প্রপায়িকতাকে 
নীতি প্রহণে তারা যে দিধাপ্রস্ত নন, নেতাদের কথাবার্তায় সেটা 
কিন্ত কংগ্রেস দল কি আগের মতই অটুট অবস্থায় থাকতে 





মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। এদের অনেকেই 
মস্তানির একটি প্রধান কৌশল । 


মৃত্যুর দিন রাত ১২টা নাগাদ আসে। তারপর 
থেকে বিশেষ করে মেদিনীপুর শহরে শুরু হয় 
-কংশ্বেসি তাশুব। ওই দিন গতীর রাতে শহর 
থেকে প্রকাশিত স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা 
“বিপ্লব সবাসাটী' পত্রিকা অফিসে হামলা 
হয। অফিসের টেপরেকর্ভার, রেডিও, 
টিউবলাইট ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পবেব দিন 
ভোরে শহরে একটি ট্রাক ও বাস পোড়ে। সেই 
সঙ্গে কাশ্রেসিবা ৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত 
ছোট বাজারে অবস্থিত বি জে পি অফিস, 
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দপ্তর ও সি পি আই 
মদতপুষ্ট ভারতীয় গণ সংস্কৃতির সংঘের 
নিশান শাখা দপ্তর ভাঙচ্র করে ও আগুন 
লাগায়। MENT জগল্লাথ মন্দিব চকে 
পালবাডি এলাকায় সি পি এম অফিসের 
ওপর হামলা চালানো হয়। ক গ্লেসিদের এই 
তাশুবেব বিকদ্ধে সেই সময় অন্যান্য পার্টির 
ita প্রতিবাদ না করাব ফলে এবপর কোন 
বড় রকম ঘটনা শহরে ঘটতে পারেনি। 
*শাস্তিব শহব হিসেবে খ্যাত মেদিনীপুর 
শহরে এ ধরনেব হামলার ঘটনা-অতীতে খুব 
একটা খঘটেনি। ফলে এখনও পর্যন্ত শহরের 
মানুষ এই ঘটনায়, WSF গত ১০ জুন 
নিশান শাখা পোড়ানোব প্রতিবাদে বামপন্থী 
সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি শহরে প্রতিবাদ 
জানান। এছাডজ। বি জে পি ও বিশ্ব হিন্দু 
পরিধদেব মুখপাত্রদের কাছে প্রশ্ন করে জানা 





করেন। মেদিনী 'ব জেলায় এগরা, rf 
দেউলিয়া + প্র এলাকায় ওই দিন কিছু 
কিন্তু অ্জীতিকব ঘটনাও্টলেও মেদিনীপুর 
শহবে এ ধরলের ঘটনা সব ছাড়িয়ে যায়। 

অপরদিকে সি পি এম কংশ্লেসের এই 
আঘাতেব সুযোগে বংগ্লেসিদের ওপব 
ব্যাপক অত্যাচার were কবেছে। রাজীব 
গার্থীর মৃত্যুর দিন সাতেক পরে মেদিনীপুব 


১ সদব উত্তর মহকুমার অন্তর্গত শালবন 
< ব্লকেব সকাতপাটি গ্রামে কিছু কংশ্রেসি 


রাজীব ala we পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
শোক মিছিল সংগঠিত কবে। পরের দিন 
কংগ্রেসিদের fers বাড়িতে ব্যাপক 
অত্যাচাব শুক করে। এব ফুলে ব্যতিবাস্ত 
তুয়ে Ree ঝাড়খন্ডেব মদত চায। 
ঝাড়খন্ড এই গ্রামে এলে সি পি এমের সঙ্গে 
তাদের প্রচন্ড Rae হয়। কিন্তু পবে সি পি 


এম সাবা গ্রাম fea রেখে কংগ্রেসিদেব 


অবরুদ্ধ করে। পযে কং গ্রেসিরা সি পি এমেব 
সঙ্গে AG উঠতে না পেরে তাদেব সঙ্গে একটা 


- ব্রফায আসতে বাধ্য হয। শুধু সাতপাটি নয় 


এ ধনের ঘটনা গড়বেতা, নাবায়নগড় 
ইত্যাদি অঞ্চলে সি পি এম ঘটিয়েছে। 

সাবা জেলাব মানুষ রাজীব গান্ধীব মৃত্যুর” 
পরেব এই তাশ্ডবের তেমন প্রতিবাদ না করে 
বর্তমানে নিশ্চুপ | 


সরকারি বই নিয়ে ব্যাপক 


রেখে সাপ্লাই নেই, কিংবা ছাপা নেই বলে 
২-৩ গুণ বেশি দামে বিক্রি করেছেন বলে 


সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ লাইন বা উপচে পড়া 
4১২ 

স্্রিটের বিক্রেতাদের 
sche হয়ে জেলার 
পুস্তক বিকেরতারাও কালোবাজারি 
শুরু করছেন | উত্তর ২৪ পরগনার বেশ 


হচ্ছে । যেখানে মূল বইয়ের দাম'৯ টাকা, 
সেখানে নোটের দাম ৩০-৪০. টাকা । 





গোয়েন্দা দণ্তরকে সতর্ক কবে দিযেছে। 
তাবা বিভিন্ন সাজের স্ববাজ্ট্র সচিবকে এক 
জকরি, বারা পাঠিযে সতর্ক কবে দিযে 
বলেছে, নকশালদের ene অবিলম্বে 
বাবস্থা গ্রহণ করা হোক এব 


আত্মগোপনকারী নকশাল নেতাদের যে 


,কোরেই হোক প্রেপ্তার কবা হোক। এ 
ব্যাপারে স্ববাষ্টর RESTA কোন অফিসাব মুখ 
না খুললেও রাজ্য গোফেনা দণ্তবেব বেশ' 
কিচু পদস্থ অফিসার প্রতিবেদককে জানান 
যে, wren, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার সহ 
'কয়েকটি বাজে যেভাবে নকশালবা সক্রিয 
* হয়ে উঠেছে তাতে যথ্ট্টে চিন্তিত হবার কথা। 
গোফেদা সূত্রে জানা গেছে, বিহার ও? 
উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু! 
'নকশালী পুস্তিকা বিলি কবা হয়। এইসব 


“নকশালী পত্রিকাতে যে সব কথা কলা হযেছে - 


এবং বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে তাতে বেশকিছু 
জাতীয় নেতার জীবন সংশয়াপল্ল হয়ে উঠতে - 
পাবে। গোয়েন্দাদের TES এই সব পুস্তিকা 
-কলকাতা থেকে প্রকাশিত।. গোয়েন্দারা বেশ 
কিছু সন্দেহজনক ছাপাখানার উপব শকুনি 
দৃষ্টি রাখতে শুরু কবেন। 

ies সম্প্রতি অম্মপ্রদেশের ওযাবাঙ্গলে 
“নযুদ্ধ গোষ্ঠীব সঙ্গে এফ. গোপন অথচ 


মিলিত হয। গোয়েন্দারা অবশ্য এই বৈঠকের 
' ফলাফল জানতে পারেননি । রাজা গোয়েন্দা 
দণ্তবের জনৈক পদস্থ অফিসার জানান 
“সম্প্রতি বাসভাডা, ট্রামভাডা বৃদ্ধি বিরোধী 
‘আন্দোলন উপলক্ষে বহু নকশাল নেতা এবং 
"কয় গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলেও, 
পুলিশ তাদের কেন শ্রেপ্তাব কবলো না ও. 
“POET দেখা গেছে রহু জায়গাতে 
'আন্দেলিন সংঘর্ষে পবিণত হয়েছে। 


পুলিশকে লক্ষ্য করে. নকশালরা আক্রমণও - 


কুরেছে। এ অফিসাব আবো জানান, গোপন 
আস্তানা থেকে বেরিযে এসে নকশালদেব 


১ বাংলাদেশ রাইফেলস্‌ ঘাটি 


আর হট 
কোচবিহার জেলায় দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
হয়েছে । বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এই 
আশঙ্কার কথা তুলে ধরাতে এই জেলার 
প্রশাসনও বেশ অস্ব্তির মধ্যে পড়েছেন ।| 
জানা গেছে, বাংলাদেশ সরকার 
ভারতীয় ভূখণ্ডে “অবস্থিত এ ছিটমহল 
দুটিতে পুলিশি ব্যবস্থায় খুশি নন। 
এমনকি, বাংলাদেশের পুলিশ তাদের 
নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়েছে। 
ফলে বি ডি আর অর্থাৎ বাংলাদেশের 
রাইফেলসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার, 
পক্ষপাতি ৷ 


ছিটমহলবাসীদের আশঙ্কা এ খাটি 


গাড়বার জন্য নাকি গোপনে ব্যাপক'* 


তৎপরতা চলছে । এই তৎপরতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে সে দেশে বি ডি আর বাহিনীর 


শিল্পা্চলে শক্ত খাটি গড়ে তুলেছেন। ২রা 


" মার্চ সুখদেবপুর বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে 


সুখদেবপুর অঞ্চল প্রধান গঙ্গাধব বায়কে খুন 


- করা হয। ১৯৮৮ সালে নকশালরা তাকে খুন 


করবার চেষ্টা করেছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল 
থেকে হত্যাকাঝীদের ফেলে বাধা বেশ কিছু 
কাগজপত্র উদ্ধাব করে জ্ঞানতে পেরেছে যে 
গঙ্গাধর বায অতিসম্প্রতি বেশ কিছু টাকা 
অসৎ উপায়ে আয় করেছিলেন এবং এই 
হত্যাকারীরা সুবীর তালুকদারের 
নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সদস্য। 

এব সাতদিন পরে ১০ই মার্চ বর্ধমানেব 
পার্বশয়া কোলিযাবিতে ফণী বাগচীব 
নেতৃত্বাধীন আই এফ টি ইউ-ব সঙ্গে স্টুর 
সমর্থকদের এক সংঘর্ষে দুজন নকশাল TR 
একজন স্টু সমর্থক নিহত হুন। এর cA 


কম সরে যাচ্ছেন তাদেরকেও এবা খুন 


করতে পাবে বলে গোয়েন্দা সুত্রে খবর। 


বিহারেও নকশালবা wea হয়ে, 
সঠেছে। সম্প্রতি জনতা দলে feos যাওয়া 
কংগ্রেসি বিধাবক বামলক্ষ্মুণ সিং যাদব 
গোষ্ঠীব সঙ্গে নকশালদেব সংঘর্ষে বাবোজন 
নকশাল প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন 
স্থানে বি জে পি কংগ্লেস সদস্য সমর্থকদেব 
সঙ্গে নকশালদের সংঘর্ষে প্রা পনেবো 
জনের মত নিহত হষেছেন বলে বেসবকারি 
সুত্রে খবব। বিহাবে বিনোদ মিশ্রেব 
নেতৃত্বাধীন. নকশাল ona এইসব 
নাশকতাফুলক Seas শুক কবে দিয়েছে 
বলে গোয়েন্দাদের ধারণপা। নকশাল 
গোষ্ঠীগুলি ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক্‌ 


+ গুজরাট, দিল্লিতেও খাটি গড়তে শুরু 


কবেছেন। এইসব নকশাল নেতাদের টার্গেট 
হচ্ছেন সাম্প্রদায়িক দল বিজ পি ব জাতীষ 


'করে থাকেন। অথচ বাংলাদেশ এ 





অপহরণ ও খুন কবা হচ্ছে তা চিস্তাব বিষয়। 
এছাড়া নকশালরা,যেভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ 


নেতা বা ব্যক্তিকে অপহরণ করে তার ' 


বিনিময়ে নকশাল নেতাদেব মুক্তি নিয়ে 
নিচ্ছে তাতে নাশকতামুলক কাজকর্মের 


সংখ্যা বাডবে বলে শোফেন্দারা মনে করেন। “ 


নির্ষাচ্‌নের প্রাক্কালে : বেন্দ্রীয়মুস্্রী 
শিবশক্ষরের, পুত্র পি সুধীরকুমার ও জনীক 
সরকারি অপহরণ কবে তারা 
চারজন গুরুত্বপূর্ণ নকশাল নেতাকে ছাড়িযে ' 
নেয়। 


অসমধিত খবরে জানা গেছে “সম্প্রতি 


lag কলকাতাতে পশ্চিমবঙ্গেব বেশ - 


কয়েকটি নকশাল সংগঠনের সঙ্গ 
,অন্ধপ্রদেশের wa গোষ্ঠী, বিহারের 
'বিনোদ্‌ মিশ্র গোষ্ঠী ও উত্তরপ্রদেশেব 


‘area গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। . 


বৈঠকে নাকি সিদ্ধান্ত নেওযা হয়েছে যে, 
নতুন নতুন ছেলেকে তুলে এনে আবাব নতুন 
কবে অস্ত্র হাতে নকশাল আন্দোলনে ঝাপিয়ে 
পড়তে হবে। এইসব ছেলেদের তামিলনাডু, 
আসাম এবং অস্মপ্রদেশে ট্রেনিং দেওয়া হবে। 
" তামিল উগ্ৰপন্থী সংগঠন এল টি টি ই এক্‌ 
আসামেব আলফাব সঙ্গে যোগাযোগ বেখে 
,বিদেশি আগ্নেযান্ত্র আমদানি করতে হবে। 
বাডনৈতিক নেতাদেব, বিশেষ কবে যারা 
জনসাধাবণেব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে 
তাদেব হত্যা করবার জন্য সুইসাইড স্কোযাড 
গঠন কবতে হবে। 

গোফেদা দপ্তরের জনৈক অফিসার এ 
প্রসঙ্গে জানান যে তারা গোপন বৈঠকে হানা 
দিলেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে' পারেননি 
এবং বৈঠকেব ফলাফলও জানতে পারেননি। 
তামিলনাডুতে রাজীব গান্ধীব wifes 
মৃত্যুর পিছনে নকশালপদ্হী সং গঠনও 
জড়িত থাকতে পাবে বলে পুলিশ মহল মনে 
'করছে। এদিকে রাজীব গাঞ্ধীর মৃত্যুর পব 
পরই স্ববাস্ট্রমন্্রক বিভিন্ন রাজ্যকে উগ্রপন্হী 
সংগঠনশুলিব প্রতি Shp নজর বাখবাব 


‘আদেশ দিষেছে। ' জানা গেছে, বাজ্য, 


গোফেদা দণ্তবকে GB নকশালদের 
গতির্বিধ সম্বন্ধে প্রাক্তন নকশাল নেতাদেব 
সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। 


প্রশ্ন জটিল করে তুলেছেন! 
হাল আমলে, এ ১০ হাজার অধিবাসীর 
সম্পূর্ণ দায-দায়িত্ব এসে পড়ছে ভারতের 
ae বি a 
| 


দর্পণ | শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ [গাচ 


বাংলাদেশে খাটি গড়তে 





প্রশ্নঃ বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনুরুদ্ধাবে 


আওয়ামী লিগ বিশেষ ভূমিকা নিলেও 
সংসদের নির্বাচনে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ফল 


কবেছে। সভানেত্রী হিসে. আপনা মন্তব্য 


কী? 


” হাসিনাঃ আসল কথা হল অনেক সময়ই 


- একজন সৎ মানুষের ভালো দিকটা ঢাকা 


পড়ে অন্যান্য অসৎ ব্যক্তিদের ক্রীড়া 
কলাপে। তাই ভালো মানুষের ভালো 
কাজের সম্মান সব সময পাওয়া হযে ওঠে, 
'না। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে 
আওয়ামরী লিগ এবং তার' সহযোগী 
দলগুরিকে লড়তে হয়েছে সাম্প্রদ্যুয়িকতা 
তথা Sheath শক্তি এক কালো টাকার 
বিকদ্ধে। এছাড়া বছ জায়গাতে এই সব শক্তি 


এক "হযে লড়ার ফলে দলকে অধিকাংশ 


আসনে পবাজ্জয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
প্রশ্নঃ তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, 


মৌলবাদী শক্তির কাছে জাতীষতাবাদী ' 


শক্তি হাব মেনেছে। এব তা'ষদি হয তাহলে 
তো গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই না? 

.- হাসিনা £ মাঝে মাঝে দেখা যায সত্যকে 
চাপা দিযে. মিথ্যে জেগে ওঠে কিন্তু সেটা 
সার্ময়ক। বাংলাদেশের মানুষ গণভন্তপ্রিয় 
লড়াকু শ্রেনীর। মিথ্যে প্রচার বলুন তাতে 


, বিভ্রান্ত হয়ে সাময়িক যে ভুল কবেছে সেই 


ভুলের মাশুল গুনতে হযেছে আমাদের 
ফলে একটা নির্বাচনে পরাজধ ঘটেছে 
গণতাস্ত্রিক শক্কিব। আমার আশা 
ভবিষ্যতের যে কোন আন্দোলন কিংবা 
নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ আমাদেব পাশে 


. দাড়াবেন। ঝাঁপিয়ে পড়বেন গণতন্ত্র বক্ষাব 


আনদ্দেলনে। যে আন্দোলন কবেছেন তাব 


৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময, ৭১ 


সালেব স্বাধীনতা আন্দোলনে কিংবা 
Crater এবশাদকে হঠাতে বিভিন্ন 
আন্দোলিনে। 

em: মিথ্যে প্রচাবেব কথা উল্লেখ 
করেছেন। ব্যাপারটা খুলে বলুন? 
, হাসিনাঃ এবাবেব নির্বাচনে আওয়ামী 
লিগেব বিকক্ধে অন্যান্য বিরোধী দলগুলির 
প্রধান প্রচার ছিল যে আওযামী লিগ ক্ষমতাব 
এলে বাংলাদেশকে নাকি ভারতের হাতে 


"তুলে দেওয়া হবে। ফলে একশ্রেণীর 


বাজনৈতিক সচেতন বাক্তিও এই প্রচারে 
প্রভাবিত হন। এছাড়া ধর্মী দলগুলি প্রচাব 


একবে আওঘামী লিগ মসনদে এলো 
বাংলাদেশকে ইসলামিক ay থেকে ধর্ম 


[নিবপেক্ষ রাষ্ট্র করবে। হিন্দুদের তথা 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ সুবিধা 
দেবে। এব ফলে সে্টিমেন্টাল মুসলমানদের 
ভোট থেকে আমরা বঞ্চিত হযেছি। ওবা 
প্রচার করেছে, বাংলাদেশ থেকে ছযটি জেলা 
ছিনিয়ে নিয়ে বঙ্গ সেনা নামে একটি সংগঠন 
যে বঙ্গভূমি গড়তে চায় আমরা নাকি তার 
সমর্ক। এই সব মিথ্যে আর কাল্পনিক 
প্রচারে ভোটাববা প্রভাবিত হয়েছেন। সত্যি 
বলতে কি আমবা এব বিরুদ্ধে ঠিক রুখে 
দাড়াতে পারিনি। 

aa: কাদেব সিচ্দিকি আওয়ামী লিগেব 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়া সত্তেও তাকে 
মনোনয়ন দেওয়া হয়নি, তাকে কারারুদ্ধ 
কবা হলেও আওয়ামী লিগ আন্দোলনে 
নামেনি। কাবণ কী? 

হাসিনাঃ বিতর্কিত কোন প্র্টের জবাব 
আমি দেবনা । তবে বাধা rR গ্রেপ্তার 
হওয়াব পর আওয়ামী লিগ Ba প্রতিবাদ 
জানিয়েছে, বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এ ছাড়া 
তার হয়ে আদালতে লড়ছেন আওয়ামী 


হোসেন। প্রিসিডিয়াম তার ব্যাপারে যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেইমতোকাজ্জ কবা হচ্ছে। 
প্রশ্নঃ কিসিন্ধান্ত নিয়েছে প্রিসিডিযাম? 


হাসিনাঃ (উত্তেজিত ভাবে) আপনাকে | 
, বারবাব বলছি বিতর্কিত কোন প্রশ্র জবাব 


দেবনা তবু আপনি বিতকিত প্রশ্ন করছেন। 
আর প্রিসিভিবামের সিন্ধান্ত কোন 
সাংবাদিককে আমরা জ্ঞানাতে বাধ্য AE 
প্রশ্নঃ এবশাদ হঠলেন খালেদা জিয়া 
এলেন এই ক'মাসে কী পার্থকা বুঝলেন? 
হাসিনাঃ কোন পার্থক্য নেই, বরঞ্চ বলা 
চলে এবশাদের পথেই চলছেন খালেদা। যে 
সব ব্যক্তিকে a করেছেন তাদের মন্ত্রী 
হবাব কোন যোগ্যতা নেই। এই তিনমাসে 
কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেননি 
জিষা। বকঞ্চ যে সব প্রকল্পগুলি তীব্র গতিতে 
এগিযে চলেছিল তা স্তব্ধ হযে গেছে। এসেই 
শুরু কবেছেন wea পোষণ। নিজের 
পেটোয়া লোকদেব এমন কতকগুলি পদে 
বসিয়েছেন যার গুরত্ব অপরিসীম। সংসদে 
বেশ কতকগুলি কমিটি তৈরি কবলেন যাতে 
তার নিজেদেব লোক বাখলেন, বিধোধীদেব 
পাত্তা দিলেন না বেশম খালেদা। জনগণকে 
‘যে প্রতিশ্রুতি দিযে এসেছিলেন সেই 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবেছেন। তাইতো আমবা 
খালেদা ভিযাকে হুঁশিয়ারী দিযেছি যে তিনি 
যদি তার পথ না পাল্টান তাহলে আমবা, 
আবার আন্দোলনে নামবো। 
প্রশ্নঃ বাংলাদেশের ত্রাণকার্ধে অংশগ্রহণ 
‘করতে মাকিন মেরিন সেনারা বাংলাদেশে 
এসেছেন। আপনার কি মনে হয? 
হাসিনাঃ খালেদা জিযাব ব্যক্তিত্বহীনতা 
মার্কিন সেনাদের প্রবেশের পথ দেখিযেছে। 
বাংলাদেশে সাম্প্রতিক যে ভয়াবহ খঘু্ণিঝড 
ঘটেছে তাব মোকাবিলা করাব মত ক্ষমতা 
বাংলাদেশের সেনাবাহিনী আছে। এছাড়া 
ভারত থেকে হেলিকপ্টাব এব অন্যান্য দেশ 
থেকে সামাজিক সংগঠনগুলি যেভাবে 
এগিয়ে এসেছিল তাতে মাফিন সেনাদের 


. প্রযোজন ছিল না। কিন্তু খালেদা জিয়া 


জন্য মাফিন সেনারা প্রবেশের সুযোগ 
পেলো। আমার মনে হয় মাফিন সেনাবা 
বাংলাদেশে খাটি গড়তে এসেছে। ত্রাণ 
বিলির নামে তাবা ইতিমধোই বেশ কিছু 


যোগাযোগ করেছে। ৮ হাজার সৈন্য আসাব 
কথা হলেও এই সংখ্যা ১২ হাঁজাবের মত। 


. সংসদে আমবা এ নিয়ে চিৎকার ঠেঁচামিচি 


কর্বেছি। খালেদা জিয়া অবশ্য. আশ্বাস 
দিয়েছেন যে ত্রাণকার্য শেষ হলেই মাকিন 
‘সেনারা দেশে ফিরে যাবেন। তবে মাফিন 


হাসিনাঃ আপাতত আমরা দুটি বিষয়ের 
উপব care দিচ্ছি। এক নম্বর হল বাংলাদেশে 
।সংসদীয শাসনব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। 
সব ক্ষমতা থাকবে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্র 
পবিষদের হাতে । কেননা রাষ্ট্রপতি শাসিত 
শাসনব্যবস্থা সৈরতাস্ত্রিক শাসকের জন্ম' 
দেয়। প্রয়াত জিযাউব রহমান ও এরশাদ 
SR প্রমাপ। এ ছাড়া সংখ্যালঘুদের 
নিবাপত্তা এবং গণতান্ত্রিক বাষ্টু বাবস্থাব 
উপব। শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের 
উপযুক্ত শাস্তি দেবার দাবি জানিয়েছি 
আমরা। তাছাড়া সমযই ঠিক করবে 
আমাদের ভবিষ্যত কর্মসুচি কী হবে। 

প্রশ্নঃ রাজীব গান্ধীব মৃত্যুর ব্যাপারে 
কিছু বলুন। 

হসিনাঃ বার্জীব গান্ধীর হত্যা একটি 
রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। গণতন্ত্রের শক্রবা 
এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। ভাবতের গান্ধী 
পরিবার ও-বাংলী দেশের মুজিব পরিবারের 
দশা এক। বাজনীতি নিষে এরা কিছু না 
পেলেও নিজেদেব জীবন দিলেন। 
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আ্যামাপ্রসাদ সরকার 





bt চোখ ভালবাসার ভাষা বোঝে। 
ইলে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহব থেকে 
জাহরিশ কলকাতায় ছুটে আসবেন কেন? 
বছর বযসেব এই শিল্পী কলকাতার 
পথঘাট নিয়ে ছবি জাকেন। এই শহরের 
CHOICE | 
পেছনে নুষের কলকাতা প্রীতির 
পেছনে কি তবে তরুণকুমার ভাদুড়ি? জযা 
বচ্চন? নাকি স্বাভাবিক ভ Be 
তৈরির রি | ধাসাব 
এ প্রশ্ন আমি অখিলেশকেও করেছি। 
অখিলেশ মিঠি হাসেন। ছোট্র করে 
দিলেন আমার কথাব। বললেন, কার 
কাতায এলে যে বাধবাব আসতে হচ্ছে 


করে। 
লোর হলুদ ফোকাসে উজ্জ্বল । 


বসে আছি ৷ ‘চিত্ৰকূট গ্যালারি 
একজন দুজন কবে দর্শক ডি ges 
করেছে। 
প্যান্ট পরা রখীন মন্ডচলকে। টি 
TST | দেখতে দেখতে ভরে গেল তকপ 
শিল্পীদেব মুখ। 

joe চোখেব মধ্যে অনুভব। কি 
অখিলেশ Bice ধীরে বলতে থাকেন, এবারে 
ডঃ প্রকাশ কেজরিওয়ালের জন্যই 





[তায় আসা ৷- বাপরে বাপ, কু বিশাল 


কলে তেৰি aes Cat ONE লেকে 
শিল্পীরা চলে যান বস্তার জেলায়। 
আদিবাসীদের গাষে। ভোর ভোর রাত থেকে 
চালের গোলা আব গাছের পাতার রং 
= বাসীরা 'দেওযাল জুড়ে ছবি 
বসে যায। কেউ কেউ চটের 
কাপড়ের ওপর -রং ফেলে তাতে নানা 
কারুকাজ করে। আঁকতে আকতে কেউ চলে 
যায় ক্ষেতে কেউ বাবীশিনিয়ে দূবেব গীয়ে। 
অখিলেশ তন্ময় হযে এ সব দেখেছেন। 
১৬ অবাক হন। 
ik ঘর ছাড়া করে তেমনি ye 
দিকে টেনে নিয়ে ষায়। বিশাল ক্যান 
বুক EGG তখন ফুটে ওঠে একটু একটু করে 
কালো আর তামা RCA কারু কাজ। 
অবাক লেগেছিল অধিলেশের কাজ 
দেখে। কী নিপুণ শ্লীব চোখ। কী 


দ্য লাহাসক শিল্নকম। আর তার Sh বাস 
Rei যেন পৃথিবীকে বিদ্রম্প করে একের পর 
এক ছবি একে যাওয়া। 

jones, ডার ব্যাগ থেকে সিগারেটের 


‘দিলেন। ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখে খুশিব 


ভাব এনে বললেন, ভোপালের লোককে যখন 
বের কথা বলি তখন নাকি 
হয়ে যায় Slat 
এই ট্রাম, বাস, মানুষের ছোটাছুটি চলমান 
জীবনের মিছিল আমাব চোখেও তো চলন্ত. 
বিস্ময়। যাদুঘরটা এখনো দেখা হয়নি। কিন্তু 
আমি জানি ওই যাদুঘরের মধ্যে লুকিয়ে 
আছে কত FS আত্মার ফসিল। বারবার 
দেখতে ইচ্ছে করে। . 
এবারে প্রশ্ন আ বনাব ক্যানভাসে কোন 
নাবীমুখ নেই। এটা শিল্পীব পক্ষে একটা 


তিবিবোধ বলে মনে হয না কি? 
অখিলেশ হাসেন, শব্দগুলো যেন বাতাসে 
ছুঁড়ে দেন, উইমেন আব ও 
আই ফিয়ার টু দ্র দি পোর্ট্রেট অফ 
উইমেন, বিকজ আই মে নট বি re 
দেয়ার ফেসেস প্রপারলি। 
নারী তাই বাববাব রহসামঞজ হয়ে আসে, 
তার জীবনে। আন্তর্জাতিক নাঝ 
বি বে দেখেননি অধিলেশ। তাকে 
করেছে। তাকে প্লাবিত কবেছে। 
4255 
ae দক্ষিপেশ্বর। কিন্তু সব 
পথের সন্ধানেই ঠাব ছুটে চলা। 
কাবণ? 
ফিক করে হেসে উঠলেন 


ba i asc 





i 





কারখানার উৎপাদিত সমরান্ত্র কিনবে | 
প্রতি বছর ১২৫ মিলিয়ন মুদ্রার অন্ত 
সরকার । এতেও ক্ষিদে মিটছে না 
স্যাটেলাইট 'নির্মা oe Boel 





বছবে আরও ৬০ মিলিয়ন মুদ্রার অস্ত্র বেচা 


বাজার | ore 


উন্নতমানের সলিডর কম্পিউটর বিজ্ঞান? 


গুলোকে এই খণ দেবার অনুমোদ 
দিয়েছে। আই এ আই আশা করছে ১: 


| রপ্তানি মূল্য ১৯৯১ সালে 


মধ্যেই পূৰ্ণ 


একটি সংস্থা নির্মাণ করছে আপনে 





ov 


১৯৯১ সাঙ্গেব ২২ জুনের সমসামধিক কালে 
দেশেব সবন্র নেমে এসেছে ঘৃণ্য হিং সাব এক 
= ভযানক কালো ছাযা। গীষে মানে না এমনি 
> মোডল WRI দল ও পাটিব নামাবলীব 
আডালে গা ঢেকে শুক হয়েছে ভায়ে ভাযে 
era কোন্দল, বিদ্বেষ হিংসা, খেয়োখেযি 
4 ও খুনোখুনিব মহোৎসব। আকাশবাতাস 
| ভবে উঠেছে aie ও ঈধাব বিষাক্ত 
বাতাসে। আদর্শ:  নীতিপবাযপতা, 
নিষমশঙ্ঘলা, বিনয ও সাধুতা আক্ত মুখেব 
প্রলাপরূাপে বিবেচিত এক সে কাবণে অচল 
ও পবিতাজা। 
অথচ, UF থেকে মাত্র ৯৪ বছব আগে 
এই দিনে মহাবাস্ট্েব পুগা শহবে ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ চাপেকাব ভাইদের দ্বাবা সবপ্রথম যে 
সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের সুচনা হযেছিল, 
তাব মুখ্য উদ্দেশা ছিল- জাতি-ধৰ্ম বণ 
নিবিশেষে সব ভাবতবাসীব, একসঙ্গে কাধে 
কাধ মিলিষে এক্‌ এক মহান মভাদশে 
4৮" অনুপ্রাণিত হযে দেশেব একমাত্র শত্রু বিদেশি 
খ্াম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে উৎখাত কবাব 
জলা যুদ্ধ কবা। তখন ছিল না আজ্তকেব 
মতো এইরকম ঘৃণা গৃহযুদ্ধ, ভ্রাতৃহত্যা, 
দলাদলিব বাজ্নীতি কিংবা দেশ ও 
SAO নামে আজকেব মতো কদর্য 
গুন্ডামি। তখনকাব শ্বর্ণঝবা দিনে একদিকে 
ছিল দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী 
আব অন্যদিকে প্রতিপক্ষ কূপে অত্যাচাবী ও 
শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দুক্তনেব সংযোগ 
বক্ষা কবে ছিল দেশেব মানুষের দৃর্জয 
দেশপ্রেম ও ডাতীযতাবাদ। 
ae তাই, দেশে ভযানক হিংসা, 
সৰ্বাত্মক wife ও ডন্ডামির বিকন্ধে কখে 
IAM ও জ্ঞাতীয়ডাবাদেব মহান ও 
পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওযাব জন্য আমাদের 
ইতিহাস থেকে পাঠ গ্রহণ কবা উচিত। গভীব 
সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ কবা উচিত মাত্র 
শখানেক বছব আগেব মহাবাস্ট্রেব বিপ্লবী 
আন্দোলনেব অনাতপ পুবোধা বাসুদেব 
বলবন্ত ফাডকে ও ভাব প্রভাবে গড়ে ওঠা 
নানা বিপ্লবী আন্দোলনের কথা যে আদ্দোলন 
ব্রিটিশ সামাজ্যবাদকে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ 
কবাব wat দেশেব নানা প্রান্তে গড়ে 
'উুঠেছিল। 
Ui. বাসুদেব ফাডকেব feed bet 
অনুপ্রাণিত হযে পববত্রী কালে অনেক 
বিশ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে মহাবাস্ট্ে। এবমধ্যে 
১৮৯৮ ও ১৮৯৯ Yer সংঘটিত প্রখ্যাত 
তিন চাপেকাব ভাইদেব আত্বোৎ সর্গেব ঘটনা 
ইতিহাসে 'ফাসীব হ্যাটট্রিক হিসাবে আজও 
স্মবণীয হয়ে আছে৷ , 
ঘটনাটি ঘটে মহাবাস্ট্রেব পুণা শহবে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেব মধ্যবর্তী 
সময়ে, যখন গোটা ETA ভযাবহ CH বোগ 
মহামাৰী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ 
সবকাব এই আস্থাব প্রতিকারের জন্য যেন 
অনেকটা চক্ষুলজ্জাব' খাতিবে মিঃ ব্যান্ড 
নামে এক 'আমলাকে বাইবে থেকে আমদানি 
ক্কবেন। ANG এব আগে মহাবাস্ট্রেব সাতারা 
ভেলাব মহকুমা শাসক হিসাবে কান্দ কবে 
অত্যাচাৰী শাসকবপে যথেষ্ট কৃথ্যাতি অর্জন 
ফবেছিলেন। কাডেই এই কুখ্যাত ব্যান্ডের 
নিযোগেব fren পুপা ও মহাবাষ্ঠুব মানুষ 
সোচ্চারে প্রতিবাদ ভ্রানালেন। কিন্তু তাতে 
কোন ফল হল না, সব প্রতিবাদই অপ্রাহা হযে 
---গেল। 
বলাবাহুলা, প্লেগ কমিশনাব হিসাবে fis 
ব্যান্ড tra কর্নভাব গ্রহণ কবেই মহামাবী 
প্রতিবোধ বাব নামে যথাধীতি শুক 
কবালেন ত্তাব নির্দয অত্যাচার। মড়াব ওপব 
খাডাব ঘা দেওযাব মাতো তিনি পুণাব শোক 
ও দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধাবণকে dt fact 
বিদ্ধ করে অবস্থা আবও ঘোবালো করে 
তুললেন। প্লেগ রোগের নাক্কারজ্রনক 
প্রতিবোধ ব্যবস্থা I বোগের চেয়ে অনেক 
গুণ ভযাবহ আকার ধাবণ কবল। ব্রিটিশ 
সেনাদলের weiter মানুষের বাড়ি বাড়ি ঢুকে 
রোগ নির্ণয় করাব ছলে নরনারী নির্বিশেষে 
সব বয়াসেব মানুষকে উলঙ্গ কবতে লাগল। 
__সেনাদলেব এই অশ্লীল ও দুবভিস্ম্ধ মূলক 
শ্ার্যকলাপের প্রতিবাদে সর্বস্তরেব মানুষ 
গর্ভে উঠলেন! ফলে পর্দানসীন মুসলিম 
মহিলাদের এই ভয়াবহ tale রোগ নির্ণয় 
"১ পরীক্ষা থেকে অব্যহতি দেওয়া হলেও, হিন্দ 
' নারীদের সম্প্রম ও শালীনতা রক্ষার কোন 
ব্যবস্থাই হল না। অথচ পুণায় হিন্দুদের 
সংখ্যাই ছিল সবচেষে cin: এসবই 
হয়েছিল ব্যান্ডের প্রত্যক্ষ নির্দেশে। ফলে 
দাবানল GTM উঠাত দেবী হল না। 
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মহারাষ্ট্র তরুণ বিজ্পবীদের মনপ্রাপ 
তখন বীব বিপ্লবী বাসুদেব বলবস্ত ফাড়কেব 
মহান-জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ছিল। 
টগবগ কবে ফুটছিল তাদের শরীবেব রক্ত । 
দেশমাতৃকাব মুক্তি ও সেবার জন্য যেকোন 


বিপ্লবীদের এক শরীরচর্চার আখড়া গড়ে তার 
অস্তবালে নানা বাজ্ঞর্নৈতক ও বিপ্লবাত্মক 
কাজকর্ম ও গোপন শলাপরামর্শ চালাতেন। 

অবশেষে প্লগ কমিশনার ব্যান্ডের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই fos মাবাঠী 
বিশ্লবীরা ১৮৯৭ wera ২২ জুন দিনটিকে 


‘fea দিন হিসাবে চিহ্নিত কবঙ্লেন। 


দুঃখভারাক্রাস্ত ও বেদনাময পবিস্থিতিতেই 
পুণাব তিন চাপেকার ভাই ও তার সঙ্গে 
তাদের সহকর্মী বানাডে স্থির সংকল্প করলেন 
ওই ANTS নামে অত্যাচারী নব পিশাচটাকে 
ওই বিশেষ দিনেই চিরকালেব মতো পৃথিবী 
থেকে সরিষে দিতে হবে। 

তকণ চাপেকাব ভাইদেব এই বিপ্লাবী- 
wor are ছিলেন cul ও অপূর্ব 
দেহসৌষ্ঠবোব আধিকাবী দামোদব হরি 
চাপেকাব। তার শবীবেব শক্তি একটা 
fread ছিল। যুদ্ধবিগ্হে ছিল Sra 
জন্মগত আগ্রহ ও পাবদর্শিতা। ঘটনার 
দু'বছব আগে দামোদব বোম্বাই থেকে পুপায় 
এসে তকণ ও ফুবকদেব মধ্যে দেশাত্মবোধ 
ভাগ্রত করাব জন্য এক fad] দল গঠন 
কবেন। WER সভ্যদের দামোদব হরিব 
উদ্দীপনামহী নেতৃত্বে অটল বিশ্বাস ও 
আনুগতা ছিল দলে দ্রুত অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় 
কবাব কাজ চলতে থাকে। বিশ্লবীবা ব্রিটিশ 
পুলিশের বন্দুক ছিনতাই কবা ছাডাও 
হাযদ্রাবাদ থেকে গোপনে সংগ্রহ কবলেন 
weg এবিভলবাব। এবমধ্যেই জাযগায 
জাযগায মিটিং করে পুণাব মানুষকে মাথা 


উচু ও বুক ফুলিযে দাডানোব জন্য জ্বালামযী, 


FEU] দেওযাও চলতে থাকে সমানে! 
দামোদর উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি were 
থেকে উল্লেখ কবে দেশেব ঘুমন্ত মানুষকে 
অনুপ্রাণিত কবে বললেনঃ “মনে রাখতে 
হবে, দুর্বল তীকদেব জন্য দেশেব মুক্তি বা 
স্বাধীনতা নয! সব অত্যাচার অনাচার থেকে 
মুক্তি পেতে হলে দেহে মনে শক্তি অর্জন 
কবতে হবে ও যথাসমযে সেই শক্তিব পূর্ণ 
প্রযোগ করতে হবে!’ 

fe ব্যান্ডকে ধবাধাম থেকে চিবতবে 
অপসাবিত কবার স্থির সংকল্প গ্রহণ করাব 
পর কাব চলাফেবাব oR বৃত্তান্ত 
সংগ্রহে কাজ শুক হয়ে গেল। দামোদব 
aR এমর্নক সাহেবেব সঙ্গে মুখোমুখি 
একদিন সাক্ষাৎ করেও এলেন একটা 
চাকবিব জন্য আবেদন কবার ছলে | এছাড়া, 
সবকিছু এমন নিখুঁতভাবে পবিকল্লিত হল 
যাতে কোন রকমেই সেই অত্যাচারী সাহেব 


বাবস্থার মধ্যে কিন্তু কাক রষে গেল। ঘটনার 


আগে অবশ্য মিঃ ব্যান্ড গুপ্তচরদের মাধ্যমে 
ওই বিশেষ দিনে ঠাকে খুন করা হতে পারে 
বলে একটা কানাঘুযো শুনেছিলেন, কিন্ত 
উৎ্সবেব আনন্দে মত্ত হয়ে গিয়ে তিনি সব 
সতর্কতা উপেক্ষা করলেন। বিল্পবীদের সর 


করতে । এই রাতের পার্টিতে যাওযাই হল 
তার কাল। গজীব রাতে পার্টি থেকে যখন 
উন্মন্ত হয়ে বাড়ি ফিবে আসছেন ঠিক তখনই 
সশস্ত্র বিশ্ব্রা তাকে বাগে পেলেন। 

. তখন ছিল মধ্য বাত! ane সাহেব 
পানোম্মন্ত অবস্থায় তাব নিজস্ব অস্থযান 
ভিকটোবিয়ায় চড়ে পার্টি থেকে ফিরছিলেন 
বাড়ি আর তার পিছন পিছন আবও একটি 
CATA চড়ে আসছিলেন তারই সহকারী 
fe আধার্ট ও তার স্ত্রী। বিপ্লবী দলনেতা 
দামোদর চাপেকার অনেক আগে থেকেই 
এদের গতিবিধির ওপব কড়া নজর বেখে 
WGA অশ্বযান থেকে কষেক গঞ্জ দূরত্ব 
বজায় রেখে পাশাপাশি দৌড়ে আসছিলেন। 
ভাব সঙ্গে দৌড়চ্ছিলেন তার ছোটভাই 
বালকৃষ্ণ চাপেকার। অবশেষে সঠিক মুহূর্তে 
বালকৃষ্ণ ATS নাধ বলে চৌঁচয়ে দাদাকে 
গুলি ছঁড়াব সংকেত দিলে, দামোদব এক 


লাফে ব্যান্ডেব গাড়িতে উঠে অত্যাচারী: 


ইংবেজ শাসককে সামনাসামনি গুলি কবে 
নিহত কবলেন। 

কিন্তু ব্যান্ডের এই হত্যাকান্ডেব. সাক্ষী 
থেকে গেল। তারা হলেন পিছনের অশ্বযানে 
আসা আযার্ট দম্প্তি। ফলে, কিছু বুঝে 
ওঠাব বা কবাৰ আগেই আব একটি গুলি ছুটে 
এসে বিন্ধ হল আয়াস্ট সাহেবের বুকে । আর 
এই ঘটনাব নাক হলেন আরও এক বিশিষ্ট 
মারাঠী far বীর মহালেখ বিনায়ক 
বাণাডে। বিপ্লবীবা র্যান্ডের হত্যার কোন 
সাক্ষী বাধতে চাননি বলেই /সেঁদিন আয়াস্ট 
সাহেবকে প্রাণ হাবাতে হল; যদিও অবশ্য সে 
সমযে ইংরেজ মাত্রই দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য 
হতেন। 


আমাদের দেশে মীবজাফবরা চিরকালই ' 


কোন না কোন ভাবে দেশেব মানুষেব সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা কবে ইতিহাসে কুখ্যাত 
দৃষ্টান্ত স্থাপন কবে এসেছে। সামান্য 
প্ররস্কাবেব লোভে তাবা fre দেশবাসীর 
Frere কোন ঘৃণ্য চক্রান্ত বা শত্রুতা করতে 
কিছুমাত্র feat বোধ কবত না। বলাবাহুল্য 
এক্ষেত্রেও তাব কোন মহৎ ব্যতিক্রম ঘটেনি। 
গণেশ শঙ্কব ও বামচন্দ্র দ্রাভিড নামে দুই 
নরাধম ব্যান্ড হত্যার নায়ককে গ্রেপ্তাব করাব 


জন্য পুলিশকে সর্বপ্রকাবে সাহায্য করতে - 


এগিয়ে এল। এদেব মধ্যে গণেশ ছিল PATS 
এক চরিত্র, জাল জুযাচুবিব অপবাধে সে 
ইতিমধোই বাব কযেক শ্রীঘবে ঘুবে এসেছে। 
হাইকোর্ট থেকে তাকে এমনকি I 
অপবাধী বলে চিহ্নিত কবা হযেছিল। 
পবিহীসেব বিষয, বিদেশি ইংবাজ শাসকদেব 
এইবকম চবিভ্রহীনদেৰ eat দেশ শাসন 
করার জন্য নির্ভব কবতে FV! 

এই দুই বিশ্বাসসাতকেব জন্য পুলিশ 
বিপ্লবী দলনেতা দামোদব চাপেকাবকে 
১৮৪৭ Wirt ৯ আগস্ট শগ্রেপ্তাব কবল। 
বালকৃষ্ণ পালিযে গা ঢাকা দিলেন 
হায়দ্রাবাদে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পবে 
দায়রা আদালতে মামলা উঠলে, মোকদ্দমায 
সব gfe «amy আসামীকে 'সম্পুণ 
face বলে বায দিলেন। তারা বললেন, 
দামোদর চাপেকারেব ছ্বালামধী ভাবণেব 
জনা কিছু লোক হিংসার পথ অবলম্বন 
করতে প্রল্পন্ধ হলেও সে নিজে এই অপবাধে 
কোন ক্রমেই দোষী aa কিন্তু দায়বা 
আদালতের ইংরেজ বিচারক জুবিদের এই 
মতামতকে গ্রহণ কবতে পাবলেন না। তিনি 


চাপেকাব মৃত্যুদণ্ড হল। দামোদর এই ঘৃণ্য 
প্রহসনেব কথা আগেভাগেই জানতে 
পেবেছিলেন। তাই আদালতকে পবিহাস 
কবে মৃত্যুদন্ডেব চেযে আবও কঠিন কোন 
সাজা আছে কিনা fer কবেছিলেন। 
এবপর মামলা পাঠান হল হাইকোর্টে। 
সেখানেও নিচের আদালতের বাযকে 
অনুমোদন করে দামোদরেব মৃত্যুদণ্ডকে 
বহাল রাখা হল। দামোদব চাপেকাবেব 
মৃত্যুদণ্ডের দিন স্থিব হল £ ১৮৯৮ Wiers 
৮এপ্রিল। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই দামোদব 
চাপেকারের সর্বকন্ঠি ভাই বাসুদেব তার 
জোষ্ঠ STS শ্রেপ্তাব ও মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত 
হওযাব wey দাষী ব্যক্তিদের শাস্তি দানেব 
সংকল্প গ্রহণ কবলেন। তার প্রথম দৃষ্টি গিষে 
পড়ল বামা পাণ্ডু নামে এক হেড 
কনঢট বলের ওপব, যে প্রথমে তার দাদাকে 
শ্লেপ্তাব কবেছিল। পান্দুকে গুলি কবা হল, 
কিন্তু লক্ষ্যভ্ষ্ট হওযায সে মবল না, পালিষে 


রেহাই পেযে এখন বাসুদেবের সঙ্গে এইসব 
বিশ্বাসঘাতকদেব শাস্তি দেওয়ার কাজে ব্রতী 
হলেন। এবাবও Se দুই প্রধান 
বিশ্বাসঘাতক গণেশ শঙ্কব ও রাম 
দ্রাভিভকে প্রাণদণ্ড দেওযাব জন্য মনস্থ 
করলেন। একদিন রাতে বাপাডে ও বাসুদেধ 
পাঞ্জাবীদেব সাজসজ্দা কবে ভ্রাভিডদেব 
বাড়ি হানা দিয়ে দেখলেন, দুই দৃষ্কৃতকাবী 
পবম নিশ্চিন্তে তাস খেলে অবসব বিনোদন 
করছে। তাবা দুজনকে ঘবেব বাইবে ডেকে 
পাঠালেন। আব বাইবে আসামাত্র তাদেব 
গুলি কবে চিরতবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হল। 
দ্রাভিভদেব হত্যাব দুদিন বাদে ১৮৯৯ 
খৃষ্টান্দেব ১০ ফেব্রুয়ারি বাসুদেব চাপেকাব ও 
মহাদেব বাপাডেকে প্রাপ্তাব কবা হল। 
আবাব ওই দিনেই দামোদরেব মেজভাই 
বালকৃষ্ণ চাপেকাবের বিচাবও শুক হয। 
আগে ১৮৯৭ WHS ঘটনায দামোদব ও 
বালকৃষ্ণ একই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও 





দুর্তনেব বিচাবে সমযের ব্যবধান ছিল। 


১ কারণ ওই ঘটনার অব্যবহিত পরই বাবু 


গা ঢাকা দেন হাযদ্রাবাদে। পরে এখানেই 
তাকে শ্রেপ্তাব কবা হয।'চাপেকাবদের দুই 
ভাইযেব বিকন্ধে অভিযোগ ছিল একুই। 
দাদার মতোই বালকৃষ্ণ কেও এবাব দৃতুদ্ন্ডে 
দণ্ডিত করা হলঃ ফাসীব দড়িতে মৃত্যু না 
হওয়া পৰ্যন্ত ঝুলে থাকাব দন্ড 

ওদিকে দ্রাভিড হত্যা মামলাব আসামী 
বাপাডে ও বাসুদেবেবও বিচার শুক হল। 
বিচাবেব বাযে কাদের দুক্তনকেও আইনের 
সর্বোচ্চ দণ্ড মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত কবা হল। 
সেদিন 4% তবতাজা তকণ facie 
দেশপ্রেমিক বীব যোগ্ধাদেব উপযুক্ত 


দামোদরই নেতৃত্ব দিযেছিলেন! তারি বিচাব 
সর্বপ্রথম সম্পন্ন হয এবং সেই কারণে ১৮৯৮ 
Brows ১৮ এপ্রিল তাবিখে ফাসীব দড়িতে 
ঝুলে তিনিই সর্বপ্রথম অমব শহীদদের 
মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুব আগে মহারাষ্ট্র 
কেশবী বাল গঙ্গাধব তিলক Sra হাতে তুলে 
দিষেছিলেন এক খন্ড গীতা। সেই বইখানি 
হাতে নিযে শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি ফাসীব 
দড়ি গলাঘ পবে নেন। এরপবই ১৮৯১৯ 
খৃষ্টাব্দে আরও দুই চাপেকার ভাই বালকৃষ্ণ 
ও বাসুদেব এক তাদের সঙ্গে মহাদেব 
বাণাডে ফাসীব দড়িতে ঝুলে শহীদের 
মৃত্যুববণ করেন। 

দেশমাতৃকাব বন্ধন মোচনেব জনা এদেব 
এই অতুলনীয় আত্মত্যাগ দূভাবে “ফ্কাসীর 
ashe বপে ইতিহাসে অমব দৃষ্টান্ত হযে 
রয়েছে। প্রথমত, গত শতাব্দীব শেষ কষেক 
বছবেব মধ্যে একই পবিবাবেব তিনভাই, 
ক্রমান্বযে একেব পব এক প্রাণ বিসর্জন দেন। 
দ্বিতীয়ত, বালকৃষ্ণ, বাসুদেব ও বাণাডে এই 
তিন বিশ্লবীবও ফালী হয একেব পব এক মাত্র 
এক সপ্তাহের মধ্যেই। 

এই চাব মহান বিপ্লবী দুটি ভিন্ন 
অপবাধেব জন্য দোষী সাবা'স্ত হলেও একটি 
মহান উদ্দেশেই তারা জীবন উৎসর্গ 
কবেছিলেন। তা হল, অত্যাচাঝী বিদেশি 
শাসকদের কবল থেকে দেশমাতৃকাব উদ্মাব 
কবা। 

আজকেব আধুনিক ভাবতেব তকণ ও 


যুবক সমাজের অধিকাংশই দুর্ভাগ্যবশত 


এসব মহান ত্যাগ ও আত্মোৎ সঙ্গেব বিশদ 
বিববণ জানাব প্রযোজন বোধ কবেন না! 
প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য দোষ Sora নয। 
একদল স্বাথ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মহল ইচ্ছাকৃত 
ও বেশ সুচিস্তিতভাবে ও উপাষে এদেব নানা 
লোভনীঘ মাদক দ্রব্যেব সাহায্যে মোহগ্রস্ত 
কবে ভুলিয়ে বেখে এই ইতিহাস তাদের 
জানতে দেষ না। না হলে যে দড়ি ধবে দেবে 
টান বাজা হবে খান বান 


অভাব এই উভয়সঙ্কট অবস্থার মধোই 
এখন কাজ করতে হচ্ছে সাংবাদিকদের | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভি পি সিং মন্ত্রীসভার 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ 


বৰ্ধমান 


দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকায় ১০ লক্ষ 


বিদ্যা রায়? দুর্গাপুর আসানসোল অঞ্চলে . 


OTS আইন-শঙ্খলাব অবনতি ঘটছে গত 
কযেক মাস Wasi প্রশাসন ও স্থানীয 
জনসাধাবপেব বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিদিন 
প্রায ১০ লক্ষ টাকাব কষলা স্টিল লোহা 
এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কোলিযারি এক 
অন্যানা শিল্পসংস্থাগুলি থেকে চুবি হচ্ছে। এই 
বিশাল পবিমাণ জিনিসপত্র এদিক ওদিক 
কবাব way কযেকটি মাফিয়া- গাং অতাস্ত 
সংগঠিতভাবে Ag এই দলগুলি 
প্রতোকেই HP এব কোনো না কোনভাবে 
প্রশাসনকে প্রভাবিত কবার ক্ষমতা বাখে। 
এই "মাফিযা দলপ্তলির পিছনে বাজনৈতিক 
ও প্রশাসনের একটি অংশের মদত না থাকলে 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওযা সম্ভব নয়। 

_ কয়েকটি অঞ্চলেব সাধারণ মানুষ এই 
মাফিয়া সর্দাবদেরই প্রশাসনিক কর্তা বলে 
ভাবতে অত্যান্ত | কারণ, ওইসব অঞ্চলে ওই 
মাফিয়া সর্দাবরহি শেষ কথা। প্রশাসনের 
কোনো প্রভাব খাটবে না। তাই সাধারণ 
মানুষও এদেরকে এড়িযে চলার কথা ভাবতে 
পারেন না। এক অনেক সময় তাদের কাজে 
মদতও দিষে থাকেন। 


আসানসোল, রাপীগঞ্জ, অন্ডাল, উ ড়া, 


পাণ্ডবেশ্বর, মাবিপুব, ওয়াবিয়া অঞ্চলে 
পূলিশেব উপস্থিতিতে ওয়াগাঁন থেকে কফলা 


লুঠ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রাপীগঞ্জে ৬ই 


এপ্রিল দুক্ধন কলেজের ছাত্র এই -ঘটনার : 


প্রতিবাদ করে। ছাত্র দুজনেই পুলিশ 
অফিসাব দ্বাবা আক্রান্ত ও আহত হয়। খবব 
ছড়িযে পড়লে শতাধিক ছাত্র স্টেশনে প্রথমে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন এব পবে ট্রেন অববোধ 
কবে। হাওডাদিল্লি এক্সপ্রেস তুফান 
এক্সপ্রেস CAPT অববোধে আটক হয! 
পবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষেব উপস্থিতিতে মিটমাট 
হয এক লাইন অববোধ মুক্ত হয়। সেদিন 


-এই বিক্ষোভে সাধাবণ মানুষও যোগ 


দিযেছিলেন এবং পুলিশ ও সমাজ 
বিবোধীদেব আতাতের বিকক্ধে ধিকাব 
ভানান। 

এই বিশাল অক্ষেব কাচামাল চুবির কথা 
সবকাবিভাবে কর্তৃপক্ষ কখনও স্বীকাব 
কবেন না। কিন্তু মাফিযা-গ্যাং-এর কাজ 
দিনেববেলায় হয--এ কথা এলাকাব সমস্ত 
মানুষ একবাক্যে স্বীকাব কবেছেন। 

গত তিন TEA ধবে এইসব চক্র অত্যন্ত 
সংগঠিত PMSA এই বিবটি নেটওযার্ক 
গড়ে তুলেছে। আগেও এইসব কলা চুবি 
হত কাবধানাব Bw নীলাম হত কিন্তু এত 
ব্যাপকতা ছিল না। 

এই, অঞ্চলের বাসযাত্রীরাও অত্যন্ত 
শংকিতভাবেই াতাযাত কবেন। কাবণ বাস 
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থামিযে লুঠ oraz হয়। পুলিশ প্রায়ই নিরীহ 
সাধাবণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত কবে_-এ 
অভিযোগও পাওযা গেঁছে। সাধাবণ মানুষ 
পুলিশকে বিশ্বাস কবে না। কোনো আস্থাও 
Ei তারা পুলিশেব থেকে বেশ আস্থা রাখে 


_ মাফিযা সর্দাবদের ওপরে । 


রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকাও স্বচ্ছ 
নয। তাঁদেব বিবোধিতা থাকলে, এবা এত 
সংগঠিত হতে পারত না। উপরন্তু এই 
অভিযোগও পাওযা গিযেছে, কোনো সৎ 


" পুলিশ অফিসাব কাজ কবার চেষ্টা করলে 


প্রভাব বিস্তার করে তাকে বদলি কবা হয। 
পুলিশেব একাংশের সদিচ্ছা থাকলেও তারা 


- অসহায়” এক পুলিশ অফিসাব জানিযেছেন, 


চুবি করা মাল নিযে যেসব লরি যায় তাদেব 
কাছে মাফিযা-সর্দাবদের দেওয়া পাশ 
থাকে। তাদেবজ্জাটকাবাব সাহস অনেক সৎ 
পুলিশ কর্মীব হয না। তাবা অবাধে কাজ 
চালায়। 

এই সমস্যা ধীরে Ara আরো ব্যাপক 
হচ্ছে। এলাকাব যুব সমাজেব একটি বিবাট 
অংশ এই চক্রে জড়িত হয়ে পড়েছে। 
এলাকাব সাধারণ মানুষ URS! তবু 
প্রশাসন নির্বিকাব অথবা অসহাষ। এই 
অবস্থা কত দিন চলবে? 


জেলা সভাপতির পদ নিয়ে জোর লড়াই 
_ গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ উত্তব ২৪ পবগণা জেলা 
কংগ্রেসের MATT) সভাপতি হচ্ছেন প্রাক্তন 
বিধায়ক ও জেলা ক শ্রেসের সবচেযে প্রবীণ 
নেতা কেশব SPM প্রদেশ দপ্তব সুত্রে 
এখবব জানা গেছে। এ সুত্র জানিযেছে, 
সভাপতি পদেব জন্য আরো দুই তিনজন 
দাবি জানালেও কেশব ভট্রাচার্যেব সভাপতি 
ANT সম্ভাবনাই সবচেযে উজ্জ্বল | প্রসঙ্গত 
উল্লেখ কবা যেতে পাবে যে, Peters বাধ 
প্রদেশ সভাপতি হযে আসবাব পবে নতুন 
করে com কমিটি ঘোষণা কবা হযনি। 
জুনের শেষার্মে নতুন কবে coon কমিটি গঠন 
কবা হবে বলে জানা গেছে। 

বর্তমান সভাপতি কাভী আঙ্দুল গফফব 
বাক্য বাভনীতিতে প্রিয়বন্জন দাশমুম্সির 
অনুগামী বলে পরিচিত। দীর্ঘ বেশ 
কাযেকবছ্ছব ধরে সভাপতিব দায়িত্ব পেলেও 
সংগঠনকে তেমন ভোবদার বা শক্তিশালী 
কবে তুলতে পাবেননি। বিগত বন্ছবগুক্সিতে 
প্রদেশের কার্য সুচি মেনে অন্যান্য জেলা 


সাংগঠনগুলি ভোবদাব আন্দোলন গড়ে ' 


Ye এ জেলাতে তেমন জোরদার 
আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। অনুকূল 
অব্স্থাধ থেকেও নির্লজ্জ দলবাজি sata 
জনা বিধানসভা লোকসভা ও পৌরসভা 
নির্বাচনে কং প্লেস শোচনীয় কল কৰেছে বলে 
RIAA একাধশেব অভিযোগ। রাজা 


বিধানসভা নির্বাচনে তিনি এ জেলাতে যে 


ভাবে প্রার্থী বাচ্ছাই করেছেন তাতে কংগ্রেসের 
ভরাডুবি ঘটবে বলে সাশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 
আনেক লেতা। 

নান প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক Be প্লেস 
নেতার অভিযোগ, টাকাব বিনিময়ে গফফার 
মনোনয়ন পাইয়ে দিয়েছেন, ..বেশ কিছু 
erm aig নেতাদের বিরুদ্ধে নবীন 
নেতাদের লড়াই বিয়ে দিয়েছেন। কাজী 
সান্দুল গফফারের উপর ক্ষ হয়ে আর 
অনেক অনুগামী, তার বিরুদ্ধাচারণ ওক 
করেছেন। এই নেতারা ইতিমধ্যেই সিদ্ধার্থ 
রায়কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কাজী আফুল 


গফফাবকে সভাপতিব পদ থেকে না সরালে. 


তাবা পাল্টা, সংগঠন গড়ে তুলবেন এবং 


= আন্দোলন চালাবেন। গফফারেব হাপচালে 


যুব কংগ্রেস একং ছাত্র পবিষদেব অধিকাংশ 
নেতাই Bal যুবক প্রেস সভাপতি অনস্ত 
বায় নিজস্বার্থে গফফারকে সমর্থন কবেছেন 
বলে যুব কংগ্রেস নেতা গোপাল ভট্টাচার্য 
অভিযোগ করেছেন। গোপাল ভট্টাচার্যের 
কক্তব্য অপদার্থ গফফাবকে না সবালে 
কংগ্রেস থেকে বহু কর্মী সমর্থক বি জে পি বা 
অন্যান্য বাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন। 

এদিকে গফফারের স্থলে সভাপতি 
হওয়ার জন্য বনগার প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন 
শেঠ ছাড়াও অশোকনগাবের প্রাক্তন বিধায়ক 
কেশব ভট্টাচার্য এক ব্যারাকপুরের প্রাক্তন 
সাংসদ oral ঘোষাল নিজ নিজ লবি ধবে 
“এগোবাব চেষ্টা কবছেন। সভাপতির এই 
ইদুরদৌডে বিশ্ট্টি কংগ্রেস নেতা ও প্রখ্যাত 
BRS সর্দাব আমজাদ আলিও সামিল 
হযেছেন। দেবী ঘোষাল বাজ্য বাজনীতিতে 
গনি খানসোমেন পন্থী বলে পরিচিত 
শিল্পাঞ্চলে ব্যাপকহারে পরিচিতি থাকলেও 
সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তার তেমন 
যোগাযোগ নেই। তাছাড়া এই জেলাতে 
সোমেন অনুগাহীদের সংখ্যা তেমন না 
হওযাতে তার লবি তেমন ক্রোরদার নয়। 
প্রাক্তন এই সভাপতি তাই রাজ্য যুব কংগ্রস 
সভার্পতি মমতা ব্যানাজির সঙ্গে একটা 
সমঝোতাব, চেষ্টা করছেন। তবে তিনি 
সভাপতি হলে বিরোধ আরো তুঙ্গে উঠবে 
বলে অনেকের আশক্কা। 

বনগার ভূপেন শেঠের সঙ্গে জেলার 


. অধিকাংশ নেতার সম্পর্ক তেমন ভালো নয়। 


তাছাড়া তাকে মেনে নিতে রাজী নয় 
অধিকাংশ ব্লক নেতত্ব। তবুও প্রবীণ এই 
নেতা যেভাবে wha মত সীমান্তবর্তী 
এলাকাতে সংগঠন গড়ে তুলেছেন এক 
আন্দোলন চালাচ্ছেন তাতে তার সভাপতি 
হবার দাবি জোরদার। তিনি অবশ্য নিচ্ছে 


‘whom নয় বলে প্রতিবেদককে 


জানিষেছেন। we তিনি পরিবর্তনেব 
পক্ষপাতী বলে জ্ঞানান। ভূপেনবাবুর বক্তব্য 
দীর্ঘ forma সভাপতি থেকেও কাঁজী 
আব্দুল গফফার এখন পর্যন্ত গঢ়ে তুলতে 
পাবেননি WS ও জোনাল কমিটি। আহক 
কমিটি কবে Se চালাতে হচ্ছে। অনেক 
জাগাতে FF ও জোনাল কমিটি ভেঙ্গে 
Gears sit বুঝতে পাবছ্ছেন না কার 
নেতৃত্বে আন্দোলন করবেন, কোথায় 
দীাড়াবেন। ভূপেনবাবুব বক্তব্য অবিলঙ্গেই 
নতুন জেলা কংশ্রেস কমিটি ঘোষিত হোক। 

জেলার সর্বাধিক জন্প্রয় RA নেতা 
কেশর ভট্টাচার্য fey এই লড়াইতে 
অন্যান্যদের তুলনায় অনেক এগিযে আছেন। 
তীব্র গফফার বিরোধী হলেও এই নেতা কিন্তু 
রাজ্য রাজনীতিতে কোন গোষ্ঠীর নন। 
প্রিয়ব্জ ন দাশমুন্সি, অজিত Apert, গনিখান্‌ 
প্রণব মুখার্জি সবার সঙ্গে ভালো -সম্পর্ক 
বয়েছে। এ ছাড়াও প্রবীণ এই নেতার সঙ্গে 
জেলাব কংশগ্রেসকমীদের বয়েছে নিবিড় 
যোগাযোগ । বাক্ষিগত ইমেজে তিনি অন্যান্য 
নেতাদের তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে 
রয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি যুব Ra ও 
ছাত্র পরিষদেব একাংশের সমর্থন পাবেন 
বলে রাজনৈতিক তথ্যভিষ্ঞ মহল মনে 
করছে। এ ছাড়াও কেশববাবুব প্লাস পয়েন্ট 
হলো বর্তমান প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধার্থ শঙ্কব 


বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে জড়িত থাকলেও 
"জেলা সভাপতি হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 


বরছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু কলকাতায় 
থাকেন এবং এ জেলার সঙ্গে তার সম্পর্ক 
তেমন নয় সেহেতু তার সন্ভাবনা তেমন নেই 
বললেও চলে। তিনিও কেশববাবুর মত তীর 





লোককে পুনরায় সভাপতি করলে পাল্টা 
সংগঠন ভিন্ন অন্য ' কোন পথ থাকবেনা। 


বহিভতদের সি পিএ এম দলে 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ এক সময়ে যে সব 
মার্কসবাদী নেতা সি পি এম দলে লুম্পেন 
সমাজবিবোধী ঢুকে, গেছে, বামপন্হী 
আন্দোলন, থেকে দল দূরে-সবে গেছে, -দল 
বেশি করে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত 
হয়ে পড়েছে বলে চিৎ কাব ভুড়েছিলেন এক 
ফলস্বরূপ দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিালন 


সেইসব নেতাদের আবার দলে ফিবিয়ে .. 


আনতে উত্তর ২৪ পবগণা জেলার সি পি এম 
নেতৃত্বে জোর প্রযাস চালাচ্ছেন বলে দলীয় 
সুত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে তারা রাজ্জ্য 
কমিটিব সবুদ্ধ সঙ্কেত পেয়ে গেছেন বলে 
জানা গেছে। ভোটের আগে এক জরুরি 
বৈঠকে রাজা কর্মিট স্থির কবেন বিভিন্ন 
অঞ্চলে যে সব নেতা বা কর্মীকে দল থেকে 
বহিষ্কৃত করা হয়েছে তারা ষদি সি পি এম 
বিরোধী কর্মসূচিতে তেমনভাবে অংশগ্রহণ 


না কবেন অথবা নির্বাচনে দলের বিরোধিতা 


না করেন তাহলে তাদের দলে ফিরিয়ে নিতে 
কোন আপত্তি নেই। সেই মতো রানাঘাটের 
শৌব কুন্ডু শিলিগুড়ির গৌর চক্রবর্তীর উপর 
থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে 
জানা গেলে রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভা 
নির্বাচনে এরা নিজ fer জেলায় দলীয় 
কমীদেব সি পি এমকে সমর্থনের জন্য নির্দেশ 
জারি কূর্বছলেন বলে জানা গেছে। 


উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতে বিক্ষুব্ধ সিপি ' 


এমের সং খ্যা'সবচেষে বেশি। এবা ইতিমধ্যেই 
জেলাতে বেশ একটা জোবদাব রাজ্ঞনৈতিক 
সংঘঠন গড়ে তুলেছেন। এইসব বিক্ষুব্ধ 
নেতাবা সি পি এমের লালদূর্চে যে বেশ বড় 
বকমেব ফাটল ধবিযেছেন তাতে জেলা 
নেতৃত্ব চিন্তিত। জেলা নেতৃত্বের আশঙ্কা 
নির্বাচনের পর এক বিবাট সংখ্যক কর্সী ও 
নেতা দল ছাড়তে পাবেন। এই দলত্যাগ 
রোধে সিপিএম নেতৃত্ব নতুন ফ্লু প্রিন্ট তৈরি 
করেন। সেই অনুযায়ী সি পি এম নেতারা 


“ অপ্রতাঙ্ষভাবে বেশ fag বিক্ষুব্ধ ও বহিষ্কৃত 


সি পি এম নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুক 
কবে দেন। জ্রেলা নেতৃত্ব নির্বাচনের একমাস 
আগে এক সমীক্ষা চালিষে দেখেন যে এবারে 
জেলাতে বামফ্রপ্টের লালদুর্গ অটুট থাকবে 
না। বি জে .পি-ব দ্রুত উত্থান কংগ্লেসের 


তারা যেন ফিরে আসেন দলে এক দলের 
প্রার্থীদের বিরে্ধিতা না করেন। বেশ কিছু 
কিক্ষুৰ্ধ নেতা এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানান। 
তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন ক্ষমতার লোভ যদি 
তাদের থাকত তাহলে তারা দল ছাড়তেন না 
কিংবা দলের কার্যকলাপের বিরোধিতা 
"করতেন না। এছাড়া তাদের উপর বিশ্বাস 


করে যে সমস্ত. কমী দল্‌ ছেড়েছেন তাদের 


| 





সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তারা রাজি 
নন। নরেশ চৌধুরী, দুলাল চক্রবর্তী, * 
অনিমেশ BET এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করলেও রসময় মন্ডল, Blas দাশগুপ্ত 
এবং Bie ভট্টাচার্য সহ এক বিশাল অংশ 
নাকি এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। 


.তাড়াল রসময়দা আজ তাদের পা ধরেছেন 
“WOR জায়গা পেতে। জানা OE, আপাতত 
‘wor ফিবিয়ে নেওয়া হলেও এদের কোন প্র... 
দেওয়া হচ্ছে, না। সি পি এমের এক 
প্রভাবশালী নেতা জানিয়েছেন দল থেকে 
বহিষ্কার করা সন্কেও যারা দলবিরোধি 
কোন কাজকর্ম করেননি কেবলমাত্র, 
তাদেরকেই দলে ফিবিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তবে 
যারা দল ছেড়ে চলে যাওযাতে দলকে বেশ 


নেওয়া হবে। জেলা নেতৃত্েব কাছ থেকে 
' নির্দেশ পেয়ে সব এল সিব সম্পাদকবা নড়ে 4 
BOS বসেন এবং ewe নেতাদেব দলে 
ফিরিয়ে আনতে তোড়জোড় শুক কবে দেন। 
তেবো পার্টির জোটের GIA নেতা শংকর 
ঘোষ স্পট অভিযোগ করে বলেন, যেভাবে 
ব্রসময মন্ডল এবং সুধীঝ্জান দাশগুপ্তবা 
নির্বাচনে তেবো পার্টিকে সমর্থনের পরিবর্তে 
arenes সমর্থন করলেন তাতে যে তারা 
নির্লজ্জর মত সুবিধাবাদী রাজনীতিতে 
SSR তা, বোঝা গেলো। ক্ষমতার লোভে 
বসময় মন্তলরা যেভাবে সি পি এমেব সেবা 
করলেন, তাতে একজন বামপন্হী হিসেবে 
আমি লঙ্জ্্িত। : 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা : 
৬১ মট লেন, কলকাতা ১৩ : 


ME 





দর্পণ । শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ [নয় 





ফিফার অনুমতি মাত্র সাতদিনেই এলো ।আই এফ এন 





© চিমাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়বে না তো 


ঢাকায বি টি সি ক্লাব কাপে ফাইনালে 
উঠতে পারে নি 'ভাবতীয় ফুটবলের মক্কা" 
কলকাতার তিন প্রধান ক্লাবের, কেউ। 
ফলে কয়েকটা দিন হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছিল 
কলকাতাব ফুটবল মহলে । হ্যা । মাত্র 
কয়েকটা দিনই | কিন্তু তা চাপা পড়ে 
গেল | বলা যায়, চাপা ফেলে দেওয়া হল 
স্বাথপ্রণোদিত মহলের উদ্যোগে | 
_'লাইজিরিয়ান Per চিমা ওকোরিকে ঠিক 
সময়েই ঝুলি থেকে বের করে আনলেন 
মোহনবাগানের নব্য কর্মকর্তারা | তাদের 
৩৫ লাখ টাকার দল (কেউ কেউ বলেন, 
ব্র্যাক মানি'র হিসেব জুড়লে ৪৫ লাখ) 
যেভাবে ঢাকা মহমেডান স্পোর্টিং-এর 
হাতে দাড়িয়ে মার খেলো ভাবা যায় না! 
এর সদসা সমর্থকদের কাছে মান বাচানো 
যে কী কঠিন সে যারা কর্মকর্তা তারাই 
বোঝেন | অন্যদের পক্ষে তা বুঝে ওঠা 
বেশ কঠিন acu | 


লাখ .লাখ টাকা খরচেব ঝুঁকি নিয়ে 
বিজয়ন কতটা স্ট্রাইকিং পোসে সফল হবে 


মাঝামাকি গিয়ে | এ সমস্ত কিছু টুটু বসু, 
অঞ্জন মিত্রদের জানা নেই। 

স্বরূপ দাস, অলোক মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দু 
রায়কে রাখতে না পেরে তারা একটু 
মর্মাহত | আহত অসিত ভদ্র বা ‘বৃদ্ধ’ 


মোহনবাগান ? 





সুভাষ দত্ত 


সর ? 


মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য টিমকে কতটা টানতে 
পারবেন এই সুদীর্ঘ সিজনে ৷ অন্যদিকে 
খাতায় কলমে বা টাকা খরচে ধাবে কাছে 
না আসতে পারলেও ইস্টবেঙ্গল টিমটা 
ভালই হয়েছে । মহমেডান স্পোর্টিংও 


টুর্নামেন্টের পক্ষে অত্যন্ত “ফিট' টিম ' 


সবচেয়ে বড় কথা, ইস্টবেঙ্গলেই এখন 
সেরা কোচ । ৮২ সাল থেকে শুরু করে 


জন্য সুভাষ ভৌমিককে ব্যবহার করার পর 


দূর এগোনো যাবে না। অথচ এবার 
দলবদলে যা হৈ-হুল্লোড় হয়েছে তাতে শুধু 


বাণিজ্য ও রাজনীতি 
করছে আই এফ এ 


We সান্যাল : কলকাতার ফুটবলের মান 
AA জন্য হঠাৎই সচেতন হয়ে 
উঠেছিল আই এফ এ | নতুন প্রতিশ্রতির 


৮15 
Te এ-এর খাতায় ষষ্ঠ ডিভিশন লেখা 
1কিলেও ওটা আসলে নার্সারি ডিভিশন । 
শলকাতার ফুটবলের বিডিং প্রাউন্ড । যে 
রসংখ্য সাব জুনিয়র কোচিং ক্যাম্প চলছে 
শারাই খেলবে এই লিগে । অন্য পাচটি 
ভিশনের সঙ্গেই শুরু হবে এই নার্সারি 
'ডভিশন | জল-কাদার মাঠে না খেললে 
ক বড় ফুটবলার হওযা যায় ? 

বর্ধা এসেছে | কর্দমাক্ত মাঠে শুরু হয়ে 
গাছে বিভিন্ন ডিভিশনে বাচার লড়াই | 
সাই, এফ এ-এর লিগ ফিক্সচারে ষষ্ঠ 
z দেখা যাচ্ছে না। 


আপাতত পরিস্থিতি যা, তাতে দেখাও . 


পাবে না। যদিও বা এ বছর যষ্ঠ ডিভিশন 
পু হয় তবে তা নভেম্বরের আগে 
HSE নয় | রাইটার্স সেক্রেটারিয়েটের 
TS আই এফ এ-এর ১৮ মাসে Tas 
দিও নার্সারি ডিভিশনের নানে লিগ শুরুর 
[খেই আই এফ এ ফান্ডে এসে গেছে 
নাড়াই লাখ টাকা কে না জানে আই এফ 


এ আর্থিক অনটনে আছে | এবার 
পিয়াবলেসের স্পনসরশিপ পাচ্ছে না। 
অনেকেরই বক্তব্য টাকার দরকার ছিল 
প্রদ্যোৎ দত্তের | তাই নার্সারি ডিভিশনকে 
সামনে রেখে কিছু টাকা তুলে নিল আই 


. এফ এ | এইরকম রসিকতার কি দরকার । 


আযফিলিয়েশন ফি হিসাবে দশ হাজার 
টাকা জমা দিয়েছে 1 এব মধ্যে অধিকাংশই 
হাওড়া ও উত্তব ২৪ পরগনার । জমা 
দেবার পর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বলা হচ্ছে 
তোমাদের নিজের মাঠ থাকে তবে ভাল 
কথা, নয়ত মাঠের ব্যবস্থা কব | আমাদের 
জানাও | মাঠের ব্যাপারটি খতিয়ে দেখব | 


লিগ বা শিল্ড জিতে সদস্যদেব হাত থেকে 
চামড়া বাচানো যাবে না । এমন সময় তাবা 
খবব পেলেন, ইস্টবেঙ্গল আবার চিমাকে 
আনছে | "৮৫ সালে চিমা. কলকাতার 


আবেদনপত্র সই করছিলেন ঘটনাক্রমে এই 
প্রতিবেদক সেখানে ছিলেন | 
সেবার এবং '৮৬-তে চিমা 


মহমেডানকে সম্ভবত চার-গাচটি ট্রফি 
এনে দেন ।"৮৭ থেকে ইস্টবেঙ্গলে চিমা । 
কলকাতার মাঠে চিমা এই pbs 
অপ্রতিরোধ্য | কলকাতাব 

উপ ৬ 
ভয়-করে সব দল। জে সি টি বা বি এন 


পরিণত হতে দেখেছি | 
সে যাই না কেন, চিমা যে একাই 
কলকাতার. তিন প্রধানের মধ্যে ফারাক 


ভাঙতে চাননি | কিন্তু যে মুহূর্তে তারা 
শুনল চিমাকে পাওয়া যেতে পাবে। 


আপাতত বন্দুকের নলটা ঘুরিয়ে দেওয়া 


সৃষ্টি 
ম্যাচে (১০ জুন) পোর্ট ট্রাস্টের বিরুদ্ধে 
ব্রেফারি শাস্তি গুপ্ত মোহনবাগানকে একটি 
পেনাল্টি পাইয়ে দিলেন। তা থেকে 
শিশির গোল করতে পারেনি । এই 


প্রতিবেদন যখন ছাপতে যাছে, তখন পর্যন্ত . 


এঁ একটি ম্যাচই মোহনবাগান খেলেছে। 
তারা জিতেছে শেষ সমযের গোলে! 
অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল একটি ম্যাচ 
জিতেছে কুলজিৎ-এর দেওয়া গোলে | 
কুলজিৎকে নিয়েও ইস্টবেঙ্গল সমস্যায় 
আছে | মামলা চলছে । এ আই এফ এফ 
বনাম কুলজিৎ। 

চিমাকে নিয়েও মোহনবাগান সমস্যায় 
পড়তে পারে | কারণ ফিফার নিয়ম হচ্ছে, 


-আবেদন করার তিনমাসের মধ্যে খেলার 


অনুমতি আসে | তার যদি কিছু না আসে 


* তবে ৯০ দিন পার হয়ে গেলেই 


ফুটবলারটি ভার আবেদনে দেশে খেলতে 
পারে | '৮৫-তে চিমার আবেদনের উত্তর 
আসতে বেশ দেরি, হয়েছিল | এবার মাত্র 
৭ দিনের মধ্যে অনুমতি. এসে গেছে৷ 
সুইজারল্যান্ডের জুরিখের সদর দপ্তরে এর 
জন্য মোহনবাগান কাউকে পাঠিয়েছে 


_ বলেও জানা যায়নি। 


ফলে আই এফ এ সন্দিদ্ধ হয়ে 
উঠেছে। তারা গোপন ধোজখবর নিচ্ছে, 
অনুমতিটা আসল কি না । এর আগে চিমা 





ক্রীড়াচক্রর সঙ্গে জালিষাতি করেছিলেন | 
ইস্টবেঙ্গলের সে সময়ের ফুটবল সচিব 
সুপ্রকাশ গড়গডি না থাকলে চিমা-র 
ফুটবল জীবন শেষ হয়ে যেত । এবার 
 ইস্টবেঙ্গলও তার পেছনে লাগবে | কারণ 
লন্ডনে প্রদীপ সেনগুপ্তকে চিমা ‘কথা’ 
দিয়েছিলেন | বেশি টাকার জন্য তা তিনি 


রাখেননি | সুতরাং আই এফ এ শ্বোজখবব 


নিলে তাতে সবরকম সহযোগিতা দেবেন 
প্রদীপ সেনগুপ্তা | | 

চিমাকে ফ্যাসাদে 
ফেলতে পারলে মোহনবাগানও ফ্যাসাদে 
পড়বে । ইস্টবেঙ্গলের কারো কারো কাছে 
এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে! 








ফুটবলের ‘we কলকাতা | এখানে 
ফুটবলের পরশ লেগে থাকে সব সময় | 
কলকাতার লিগকে কেন্দ্র করে ফুটবল 


প্রেমীদের উত্তেজনার শেষ থাকে না। 


৯১-ব লিগ শুরু হয়ে গেছে | তিন প্রধানই 
মাঠে নেমে গেছে | শিঘই জমজমাট হয়ে, 
উঠবে কলকাতার সুপার লিগ । কিন্তু 
ময়দান বড় নির্মম, প্রতি বছরই নানান 
ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নীরবে মাঠ ছাড়তে 
বাধ্য হন বেশ কিছু ফুটবলার | অনেকে 
ফুটবলের তীব্র আকর্ষণ থেকে নিজেকে 
সরিয়ে রাখতে না পেরে বাধ্য হয়ে ছোট 
দলেই নাম লেখান | এবারও লিখিয়েছেন 


যুগশাস্তিতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছেন। 
ইস্টবেঙ্গল থেকে দেবাশিষ সরকার ও 
সুদীপ চ্যাটার্জিকে পাবার ব্যাপারে প্রথম 
দিকে 'নিশ্িত না থাকার ফলে 
সবুজ-মেরুল কর্তারা অমলরাজকে “হাতে 


রেখেছিলেন’ । কিন্তু ওদের পাবার পর , 


অমলরাজ্জকে তারা আর দলে রাখবার 
প্রয়োজন মনে করেন নি। প্রথমদিকে 


ইস্টবেঙ্গল ভিক্টরকে সানন্দেই দলে নিতে 


চেয়েছিল | শুধু তাই নয়, ৬০ Bara টাকা 


মোহনবাগানে খেলেই বিদায় নেব । দেশে 
ফিরে যার | কিন্তু তা আর হলো না । ১৪ 
বছরের কলকাতার ফুটবল জীবনে ১৩টা 
বছর সগর্বে অতিবাহিত করার পব, শেষ 
বছরটা কিছুটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই 
ফিরে যেতে হয়েছে? 

১৯৭৮ সালে সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকেই 
মহমেডান দলে তার প্রথম আসা | ৮০ 
পর্যন্ত এ শিবিরেই কাটিয়ে দেন তিনি । 
৮২-তে পান ইস্টবেঙ্গলের দলনায়ক হবার 
দুর্লভ সম্মান। ৮১ ও ৮২ সাল 
ইস্টবেঙ্গলে কাটানোর পর ৮৩-তে আবার 
তার পুরনো ক্লাব মহমেডানে ফিরে যান. 
১৯৮৪-তে প্রবেশ করেন তার স্বপ্নের 
মোহনবাগানে | ৮৪, ৮৬৮৮-ও গত বছর 
(৯০) ছিলেন এ দলেরই একজন বিশ্বস্ত 
সৈনিক । অল্প কিছু দিনের ' মধ্যেই 
কলকাতাকে বিদায় জানিযে ফিরে যাচ্ছেন 
তিনি | সব ব্যবস্থাই পাকা ৷ শুধু অফিস 
থেকে ট্রাফারের জন্য অপেক্ষায় 


ছাড়ছেন তা বড়ই লজ্জার-দুঃখেব | গত 
wey পর্যন্তও তিনি যে ফুটবল " 
খেলেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি 
রাখে । 

দেবাশিষ রায় । কলকাতা ময়দানের 
সঙ্গে পরিচিত, অথচ দেবাশিষ-এর নাম 
জানেন ন। এমন ফুটবলপ্রেমী পাওয়া 
সত্যিই বিরল | আসামের করিমগঞ্জ থেকে- 
দেবাশিষ যখন কলকাতা মাঠে প্রথম পা 
রাখল,. তখন ওর "একমাত্র সম্বল দারুণ 
স্পিড | আর শুটিং । না ছিল বল কন্ট্রোল, 
না ছিল অন্যকোন কোয়ালিটি । কিন্তু নিষ্ঠা 
ও অসম্ভব মনের জোরের জন্যই এ 
স্পিডকে মূলধন করে নিয়ে দেবা ময়দানে 
তার আগমনবার্তা সদর্পে ঘোষণা 


'করেছিলেন । ৮৯ পর্যন্ত তিনি তিন প্রধানে 


চুটিয়ে ফুটবল খেলার পর তিনি ষড়যন্ত্রের 
শিকার হন। গত TR মোহনবাগান 
কর্তারা “বাতিল ঘোড়া’ হিসাবে কিছুটা 
অনুপ্রহেব ছলে দলে রেখেও তাকে একটি 
দিনের জন্যেও মাঠে নামলেন না । বাধ্য 


রায় | 


নেন। শুধু তাই নয়, গত মবশুমে 
মহমেডানেব যাবতীয সাফল্যে এই ইবানী 
ফুটবলার-কাম-কোচের ভূমিকা 


-অনস্বীকার্ষ | কিন্তু এ বছর মহামেডান 


কর্তারা প্রায় আস্তা-কুড়েই ফেলে দিলেন 
এই মানুষটিকে | আর কোন উপায় না 
দেখে দলবদলের শেষ দিনে 
কোচ-কাম-ফুটবলার হিসাবে যোগ দিলেন 
যুগশাস্তিতে । দীর্ঘদিন বাদে লিগের 
আসরে নতুন দলের হয়ে মাঠেও 
নামলেন । শুধু আজ জামশিদ বা 
অমলরাজহ নয়, মহমেডানেব আবও তিন 
ফুটবলার--সমর ভট্টাচার্য, নবিন্দর থাপা 
ও নাসির আমেদ ও এ মবশুমে যুগশাপ্তির 
হয়ে মাঠে নামছেন । 





দশ) HT | শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ 


অন্ত নেই | দুপক্ষই মাঝে মাঝে যুযুধান, 
অথচ দুজনেই দুজনের পক্ষে কিছুটা 
অপরিহার্য | কিছু চলচ্চিত্রকার অবশ্য মুখে 
বলেন যে সমালোচনা বা সমালোচকের 
কোন পরোয়া তারা করেন না । কিন্তু ছবি 
মুক্তির পর সে সম্পর্কে কোন আলোচনা 
প্রকাশিত না হলে তা নিয়ে সুপ্ত বিক্ষোভ 
খুব বেশিদিন চাপা থাকে না | আবার এও 
সত্যি, সাময়িক অবহেলা বাদ দিয়ে 
সমালোচক যদি কোন চলচ্চিত্রকারকে 
সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন, তবে তিনিও তার 
বৃত্তির প্রতি সুবিচার করেন বলে মনে হয় 


তরুণ মজুমদার নিজের 


হয়েছিলেন | 

আনন্দের কথা এই নতুন ছবি 'পথ ও 
প্রাসাদ'-এ আবার ফিরলেন নিজের 
জায়গা | গান, গল্প, নাটক, অতি সরস 
. বক্তব্যের আরও সরসীকত চিত্রায়ন__সব 
মিলিয়ে জমজমাট ছবি | উপরি পাওনা 
ফোর ট্র্যাক সাউন্ড | কানে আসে গান ও 
আবহের ছোট ছোট টুকরো ৷ ACH 
এটোকাটা সম্বল করা টালিগঞ্জে ‘পথ ও 
প্রাসাদ' নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম) - 

এ ছবির আরও একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হলো তরুণবাবু প্রিয় বিষয় ‘cen’ 
অনুপস্থিত | পথের মানুষ আর প্রসাদের 
বাসিন্দাদের নিয়ে গরিব বড়লোকের 
সংঘাতকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন | সেই 
সংঘাতের সবটুকূই অবশ্য পারিবারিক ও 


করে দেন, তখন রাগ হতে পারে নিশ্চয়ই | 


হয়। অকালে মারা যায় 


নিয়ে সংসার চালায় নিজের রোজগারে | 





ক্যামেরায় (পান্তু নাগ) চিত্রময় হয়ে 


সাজানো গোছানো, রংচংয়ের ভরা 'পথ ও 
arm তরুণ মজুমদারকে উপস্থিত 
করলো পুরোন ঢংয়েই | 


তো খুব, মুরদ থাকে তো ছবি তৈরি করে 
দেখান না একটা' | একটু তলিয়ে ভাবলে 
দেখা যাবে যে এটাও একটা একপেশে 
যুক্তি । কোন বিকল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রেই 
এটা দাবি করা যায় না যে 
শিল্প-আলোচকদের সব সময়েই সৃষ্টিশীল 
কাজকর্ম করতে হবে । মাধ্যম সম্পর্কে 
পুথিগত জ্ঞান, সুষম সংস্কৃতিবোধ আর 
যদি কারো আরও থাকে, তবে 
তিনি নিশ্চয়ই সমালোচক হবার যোগ্য | 
তবে এছাড়া যদি কোন চলচ্চিত্র 
সমালোচক হাতে কলমে কাজ করবার 
অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তবে তো 
সোনায় সোহাগা | তবে সে অভিজ্ঞতা না 
থাকলেই যে সমালোচকের তকমা কেড়ে 
নেওয়া হবে, এটা কোনমতেই মেনে 
নেওয়া যায় না। 
অনেক চলচ্চিত্রকারের ক্ষেত্রে আবার 
একটা মজার ব্যাপার দেখা যায় । তখন 
কোন সমালোচক এদের ছবির প্রশংসা 
করেন, তখন তারা সেই সমালোচককে 
প্রায় কোলে বসিয়ে আদর করেন | আর 
বলতে থাকেন যে সেই সমালোচকের মত 


মেলবন্ধনেই 
চলচ্চিত্রের. প্রগতিশীল ধারাটি আরও 
বলিষ্ঠ | আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে । না 
হলে অনর্থক লাঠালাঠিতে লাঠিই ভাঙবে, 
সাপ মরবে না। 





নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে 
কোন মর্যাদা দেননা . 


নেতারা 


বিশেষ সংবাদদাতা : গণতস্ত্রের যে 
গৌরবে আমরা গৌরবান্ধিত, জাতীয় স্তরের 
নেতাদের অনবরত মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে তা 
আজ ম্লান হতে বসেছে | বিশ্বের প্রথম 
সারির পত্রিকাগুলি ভারতের গণতন্ত্র 
সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করছে। 
পশ্চিমবঙ্গ দিয়েই যদি শুরু করা যায় 
তবে লক্ষ্য পড়বে প্রায় ১৭০-টি গ্রাম 
নির্বাচনের বিরুদ্ধে বয়কটের জেহাদ 


১৯৮২-৮৩ সালের রেকর্ড বলছে, মন্ত্রীরা 
৫৮৪টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে মাত্র ২৯টি পূরণ 


সংস্কার করবেন। 


দিন-মজুরদের ১০০ দিনের কাজ দেবেন | 


প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপ পায় নি। অবশ্য 
রাজীব গান্ধী বা জ্যোতি বসুর পূর্বসূরিরা 
বিস্তর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউই সবটা পালন 
করেন নি। 

সম্প্রতি টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া 
এক সাক্ষাৎকারে বি জে পি-র সভাপতি 
এল কে আদবানি বলেছেন, নির্বাচনী 
বৈতরণী পার হওয়ার জন্য বোফর্স-এর 
মত রাম-মন্দিরটাও একটা ইস্যুমাত্র । 
তাহলে প্রশ্ন জাগে ধর্মের শুড়শুড়ি দিয়ে 
এতগুলো তাজা প্রাণ বলি দেওয়া হলো 


দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পাঞ্জাব সমস্যার 
সমাধানের সংকল্প প্রধানমন্ত্রী কিভাবে 
নিতে পারেন সেটাই বিস্ময়ের | আর এক 
প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার ৩০ দিনের 
মধ্যে বোফর্স রহস্যের উদ্ঘাটন করবেন 
বলেও করতে পারেন নি । অথচ এহেন 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং কলকাতা 
প্রেস ক্লাবে ১৯৮৯ সালে সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলেছিলেন, তিনি রাজনৈতিক 
সন্ন্যাসী | প্রধানমন্ত্রী কেন, পঞ্চায়েত 
প্রধান হওয়ার বাসনাও তার নেই। 


এই ভি পি-কেই ১৯৯১ সালে দেখ! 
গেল দ্বৈত চরিত্রে । যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে 


একই ভাবে ১৯৯১ সালের ১৮ এপ্রিল 
জ্যোতিবাবুই প্রেস ক্লাবে প্রথম ইঙ্গিত দেন 
তারা প্রয়োজনে কংগ্রেসের কাছাকাছি 
আসতে পারেন | কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ৪৩ 
বছর ধরে যে কংগ্রেসের তারা বিরোধিত 
করে এসেছেন, আজ দেশের কী এমন 
পরিস্থিতির যে তাদের সঙ্গে হাত CIE 
হবে? 








দর্পণ | শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ [এগারো 


রুশ প্রেসিডেন্ট পদে ইয়েলঘসিনের জয় 


গর্বাচভের কি দুঃসময় ডেকে আনবে 


মখাইল গর্বাচভের অনাতম সমালোচক 
কুশ প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়েলৎসিনের জয় 
সোভিয়েত রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগা 
ঘটনা । ইয়েলংসিন গত ১২ জুন 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
নিকোলাই রিঝকতকে পরাজিত 
করেছেন | ইয়েলৎসিন পেয়েছেন প্রায় 
পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি ভোট | 


প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়েলৎসিনের এই 
এপ 
ঝলাজনীতিকেই আন্তর্জাতিক 
রত BE) 
মনে করা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এতকালের ঠাণ্ডা 
সম্পর্ক এবার কিছুটা সংকুচিত হবে 


যুক্তরাষ্ট্রে । ১৯৯০ সালে Pars সরবরাহ 
হয়েছে ৭ মিলিয়ন । ১৯৮৯ সালে 


আচমকা আক্রমণের খবর যখন ওই 
পত্রিকাগুলি ছাপে তখনই উগ্রপন্থারা 
ক্ষেপে যায় | তার পর থেকেই উগ্রদের 
হাতে একের পর এক বনু সাংবাদিক 
আক্রান্ত হন | 

১৯৯০'-র ১৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির 
শাসন জারি হবার পর এই সমস্যা আরও 
ভয়াবহ আকার ধারণ করে | তৎকালীন 
রাজ্যপাল জগমোহন নির্দেশ দেন যে, 
সংবাদনাধ্যমগুলিতে প্রচারিত হবে | তখন 
থেকেই সাংবাদিকদের খুন করার হুমকি 
আরও বাড়তে থাকে | উগ্রদের পক্ষে 
সংবাদ প্রচারের জন্য শ্রানগর দূরদর্শনের 
স্টেশন ডিরেক্টর লালা কাউলকে বারবার 
_ভুমকি দেওয়া AMES (কোনও কাজ না 
“xem শেষ পর্যন্ত ১৯৯০-এর ১২ 
ফেবুয়ারি তাকে খুন করে উগ্রপন্থারা | 
পরের মাসেই খুন হন সহযোগী ডিরেক্টর 
জনপ্রিয় উর্দী দেনিক 'আলসাফা'র 
সম্পাদক মহম্মদ শাবান ওয়াকিলকে | এই 
ঘটনা কাশ্মীর উপত্যকায় গভীর উদ্বেগ 
সৃষ্টি করে | প্রতিবাদে এক সপ্তাহ (কোনও 
nama উগ্রদের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
যেমন বিস্তারিত খবর ছাপতেন তেমনি 





অশোকতরু চক্রবর্তী 





উঠেছিল | আন্তর্জাতিক কয়েকটি বিষয় 
নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এই দুই দেশ সহমত পোষণও 
করেছিল | যার মধ্যে পরমাণু যুদ্ধের 
বিষয়টি ছিল অনাতম | 


গার্বাচভের সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে 
নবনির্বাচিত রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলংসিনের 
যে মতৈকা হবে না এটা প্রায় ধরে নেওয়া 
যেতে পারে | কেননা “পেরোস্ত্রেকা' এবং 
অন্যান্য বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বেই দুই প্রবীণ 
রুশ নেতা গর্বাচভ এবং ইয়েলংসিনের 
মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে। 


ইয়েলংসিন তখন থেকেই রুশ 

জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত 
হতে শুরু করেন | ইয়েলৎসিনের এই যে 
জয়লাভ তার পেছনে এই জনপ্রিয়তা 
কাজ করেছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে 
করছেন | 


এদিকে প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় 
গর্বাচভ সমর্থিত রিঝকভ যে প্রেসিডেন্ট 
পদে জিতছেন তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে 
গিয়েছিল | কিছুটা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলেন 
মিখাইল গর্বাচভ | কিন্তু সেই সমীক্ষা 
সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত ara জিতে গেলেন 
ইয়েলৎসিন | 


শুধু তাই নয়, রুশ জনগণের মধ্যে 
ইয়েলৎসিন যে জনপ্রিয় ভোটের হারেও 
তা প্রমাণিত হয়েছে । প্রাথমিক হিসাব 
অনুসারে ভোট পড়েছে পঞ্চাশ থকে সত্তর 
শতাংশ | এরমধ্যে পচিশ শতাংশ ভোটের 
গণনায় দেখা গেছে চুয়ান্ন শতাংশ ভোটই 
পেয়েছেন ইয়েলৎসিন | 


এদিকে ইয়েলৎসিনের এই জয়লাভের 
পরই কমিউনিস্ট সমর্থক এবং কমিউনিস্ট 
বিরোধীরা অঙ্ক কষতে শুরু করে 
দিয়েছেন | এদেশের রাজনীতিকরা মনে 
করছেন ইয়েলৎসিনের এই বিজয় 
গর্বাচভের ক্ষমুতা কিছুটা খর্ব করবে | এবং 
গর্বাচভের ক্ষমতা যদি খর্ব করা হয় তাহলে 


বন্ধ | হরতাল এবং স্বঘোষিত কার্ফুরও 
তীব্র সমালোচনা করতেন। ফলে 
নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহম্মদ ওয়াকিলের 
মৃত্যু এক নিরপেক্ষ সাংবাদিকের মৃত্যু । 
এমনকি বাইরে থেকে যেসব সংবাদপত্র 
জন্বুকাশ্মীর' আসত, সেগুলির 
এজেন্টদেরও খুনের হুমকি দেওয়া হয় | 
ফলে বাইরের কোনও পত্রিকা উপত্যকায় 
আসা এখন প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। 
এই অভাবনীয় পরিস্থিতিতে পাকিস্তান 
আবার কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক জনমত 
গড়ে তোলার জন্য তাদের রেডিও, টি ভি 
ও খবরের কাগজের মাধ্যমে 
প্ররোচনামূলক এবং অসত্য সংবাদ প্রচার 
করছে | গত ৮ জুন শনিবার পাক টি 
fers ‘কিলিং ফিল্ডস অব কাশ্মীর' নামে 
এক তথ্যচিত্র সম্প্রচারিত হয় । তাতে 
কাশ্মীরি "মহিলাদের ওপর ভারতীয় 
সেনাদের গণধর্ষনের একটি দৃশ্য দেখানো 
হয় । এবং দশ্যটি রেশ কয়েক সেকেন্ড 
ধরে স্থিরচিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, কাশ্মীর প্রশাসন 
এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখেছে যে, এই 
গণধর্যনের সংবাদটি সম্পূর্ণ অসত্য | তবে 
পাকিস্তানের গণমাধ্যমে ভারতবিরোধী 
প্রচার চলছেই | তাতে কোন ক্লান্তি নেই | 


(তথ্য) পি এন হান্ডু 
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তার প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও | 

এই ঘটনার পাশাপাশি এই নির্বাচনে 
আরও একটি উল্লেখযোগা বিষয় হল, 
রিঝকভের পরাজয় প্রবীন এই রুশ নেতা 
একসময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 
ছিলেন গর্বাচভের ঘনিষ্ঠ | সহযোগী শুধু 
তাই নয়, তাকে সমর্থন করেছিল রাশিয়ান 
কমিউনিস্ট পাটি । এতদসত্বেও তিনি 
ইয়েলৎসিনের কাছে পরাজিত হলেন | 
রিঝকভের এই পরাজয় একই সঙ্গে 
গর্বাচভ এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট 
পার্টিকে আঘাত করল | 


অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত 
বৃহত্তম এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনের ব্যাপারটি সরাসরি ভোটের 
মাধ্যমে করার দীর্ঘদিনের দাবিদার ছিলেন 
ইয়েলৎসিন | গর্বাচভ যার তীব্র বিরোধী | 
ছিলেন। একইসঙ্গে ইয়েলৎসিনের দাবি 
মেনে নেওয়া এবং প্রেসিডেন্ট পদে তার 
জয় গর্বাচভকে যথেষ্ট ধাক্কা দিল | 


ইয়েলৎসিনের এই জয় গর্বাচভ 
কিভাবে নেন সেটাও এখন দেখার বিষয় | 
আগামী কয়েকদিরে মধো দুই শীর্ষ নেতার 
পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিতর দিয়েই তা 
দিনের আলোর মত স্পষ্ট হুয়ে উঠবে 


PX টাকার বিনিময়ে সপ্তাহের প্রতি বুধবার 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী দিচ্ছে 


প্রথম পুরস্কার ১১৫০১০০০ টাকা 


প্রতি বুধবার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে খেলা হয়। আপনার সাদর আমন্ত্রণ 


বিক্রেতারা ২৫০০. 
প্রথম পুরস্কার ছাড়া AGA পুরস্কার ২টি,প্রতিটি ১০০০. 


প্রথম পুরস্কারে এজেন্ট পাবেন ৬০০০, 


এজেন্টের পুরস্কার ১০০. , বিক্রেতার ১০০, 
দ্বিতীয় পুরস্কার ৬টি, প্রতি সিরিজে ২টি,প্রতিটি ৫০০০. 
এজেন্টের পুরস্কার ৬০০. , বিক্রেতার ২৫০, 
তৃষ্টীয় পুরস্কার ১৫০টি, প্রতিটি ৫০০. 
এজেন্টের পুরস্কার ১০০. , বিক্রেতার ১০০, 
চতুর্থ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ৫০. 
এজেন্টের পুরস্কার ২০. , বিক্রেতার ২০. 
পঞ্চম পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ২০. 
এজেন্টের পুরস্কার ১০. , বিক্রেতার ১০. 
ষষ্ঠ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ১০. 
বিক্রেতার পুরস্কার ৫. 


৬৯ গণেশচন্দ্র আভিনিউ কলকাতা-৭০০ ০১৩ 
ফোন £ ২৬ ৪৬৮৮/২৬ ৪৬৮৯ 
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EES FTE aa কাজা 
কেন্দ্রে বিলি করা হয়েছে । তিনি এ কেন্দ্রের প্রার্থী / প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করমজিৎ সিং 
১৯৮৩ সালেব ২ অক্টোবর রাজ্ঘাটে রাজীব গান্ধীকে হৃত্যা করার চেষ্টা করেছিল | 


বহিলন্ত Sa AP ও তুতজ উ সততা § 


Tem খাতা 2 উল্যা, মী mame 31 we Rabon সিধ 


dil vaults কবিতার 
fet woe wwGe fea তিল ge ine trem 


DARPAN 


wares Ft m4 


"grit anna hu gain নী fest তথ উ an ৪ মধ 
fee @ শব্দত 1986.3: foes Hy বিত্ত ome ভি Arba i 
HS ভাব Ye তিতা ও, বুক fears ভা trl set ভন মা ও 


_ শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১ 





মরুষ্টতম ইউ ভা wel wants সি তু uote তাত হী। 
নিভে 
wore] Deets : 


tet ঘা জী জাসদাহ অত 3 ভিতাজ Rg ভা vedo 
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বাববর খালসার অনুশাসন অগ্রাহ্য : : পাঞ্জাবে 


নির্বাচনের ডাক জঙ্গিদের অবাধ ও তৎপর করছে 


অশোকতরু চক্রবর্তী : বাব্বর খালসার 


অনীহা প্রকাশ 
করেছিলেন । ইতিমধ্যেই সি'পি আই এবং 
সি পি এম নির্বাচন বয়কটও করেছে। 
কংগ্রেস ধরি মাছ না ছুই পানিরমত 
অবস্থায় রয়েছে । বি জে পি সুযোগ 
নেওয়ার চেষ্টায় | 


কর্ণপাত না করে পাঞ্জাবে নির্বাচনের দিন 
ধার্য করলেন | 
কিন্ত কেন £ সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে 


রাজনিতিক দলগুলির এই বক্তব্য রর 
করার পনর লি ভগাৰ 


15808888588 


প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী 
কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে । যেমন . 


oe প্রার্থী হয়েছে মিলাপ 


সিং-এর পক্ষে যে প্রচারপত্রটি বিলি করা * 
হয়েছে তার বক্তব্য এরকম : “ভাই 
করমজিৎ সিং 'রাজঘটি কেসে'র দায়ে 
১৯৮৬ সালের ২ অক্টোবর থেকে তিহার 
জেলে নির্যাতিত হচ্ছে ।-এবার করমজিৎ 
সিং আপনাদের -ন্যায়বিচার - পাওয়ার . 
আশায় পাতিয়ালা কেন্দ্রের প্রার্থী ৷" 
আপনাদের ভোটই তাকে তিহার জেল 
থেকে মুক্ত করাবে। প্রার্থী করমর্জিৎ 
সিংকে অল - ইন্ডিয়া শিখ স্টুডেন্টস 
ফেডারেশন সমর্থন করেছে। URL 


নির্বাচনী প্রতীক 'মই 1. কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পাঞ্জাবের 
x লুধিয়ানা eer প্রার্থী হয়েছেন | 

এই নির্বাচনে করমজিৎ এবং আরও কিন্তু চন্দ্রশেখর-সুবোধকান্তদের এই 

২৪ জন যে. রাজনৈতিক চালবাজি শেষ পর্যন্ত হালে 

জিতবেন এরকম. সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে পানি পায়নি | উল্টে সেই সুযোগ যোল 


ইস্যু | ভারত বিরোধী বিভিন্ন রাষ্ট্র সেই 


দাবিকে সমর্থনও করবে | আর এই ইস্যু 

এবং দাবিটি খুব সহজ্দে ফেলে দেওয়া ' প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে চলে যাওয়ার 
সম্ভব হবে না। আগে জঙ্গি উপ্রপন্থীদের মুক্ত হওয়ার এই 
| যদি এইসব প্রার্থীরা এবারের নির্বাচনে অবাধ সুযোগ দিয়ে চন্দ্রশেখর ভারতীয় 


নাও জেতেন তাহলে রাষ্ট্রবিরোধী কোন 
জঙ্গির অবাধ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার 
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ঘিসিং-এর প্রতি ত আছয় + 


প্রধান সুবাস দিসিংএর নেতৃত্বের প্রতি 
আস্থায় চিড় ধরেছে অনেকদিন ।_একদা 


.'এদের কাছে ঘিসিং ছিলেন “মিথ । 


চিড় ধরেছে ডুয়ার্সে 


সোমেন চৌধুরী : নতুন করে “গোর্ধাল্যান্ড' | 
গড়ার ডাক ডুয়ার্সের নেপালি ভাষীদের ' 
- উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না । জি এন এল এফ :. 


দেখাদেখী বন্ধ 


সিন 
শুরু “ হয়েছিল wapf গোর্খ সভার 
নেতাদের ! এরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
“ডুয়ার্সের কিছু কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হবে 
এবং ,যে কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হবে না, 
সেখানে ভোট বয়কট করা হবে! 


কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে অন্তত 
রা 
একটি চালমাত্র | i 

কিন 2 চাল ভে য় সুবাস 
ঘিসিং-এর নির্দেশে ডুয়ার্স গোর্খা সভার 
সিদ্ধান্ত জানতে পেরেই প্রাক্তন প্রদেশ 
কংগ্রেস." সদজ্য মণীন্্রলাল রক্ষিতেব, 
নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের 
একদল নেতা ছুটে যান ঘিসিংয়ের কাছে | 
আলোচনার ফলশ্রুতিতে ডুয়ার্সে প্রার্থী না 
দেওযার ফতোয়া জারি করে কংগ্রেসের 
ছকে প্রচারে নামা ও ভোট দেওয়ার, 
নির্দেশ পাঠান ঘিসিং সাহেব | এতে ক্ষোভ 


2 sapere পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়, গোর্খা 


সভা | কিন্তু ভোট দেওয়ার নির্দেশ 


_ পুরো উন্মুক্ত হয়ে গেছে | তাই “নতুন করে 
,গোর্ধাল্যান্ডের 


আন্দোলন হলে 'তার প্রতি 


- সংহতি আপন করা ছাড়া আমাদের আর 


কিছু, করার নেই”, বলে মন্তব্য করেছেন 
wart গোর্খা সভার জনৈক শীর্ষস্থানীয় 
নেতা | 





হম. br পর 


কর্মকর্তা নয়, স্বয়ং ভাগ্যদেবীই বঞ্চনা 


করেছেন | শুধু তাই নয়, নিজের ফুল ফর্ম 
থাকা সত্বেও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাটসের 
জন্যই বিশু (ডাকনাম). নীরবে ফুটবলকে - 
বিদায় জানাতে বাধ্য হলেন । লেকের 
সার্দার্ন স্পোর্টস ক্লাবে খোকন মন্্লিকের 
কাছে এ শিক্ষার হাতে খড়ি হবার পর। 
৭৮-এ প্রথম বড় ক্লাব খিদিরপুর, পরের 
দু-বছর এরিয়ান | ৮১-৮৩, মোহনবাগামে 
কাটানোর পর ৮৪ থেকে গায়ে ছিল 


অভিশপ্ত দিনটা | ১৯৮৭-র ২৫ জুলাই 


দক্ষিণ কলকাভার আশুতোষ কলেজের 


সামনে ' মেটিব্রবাইক চড়তে গিয়ে এক 


ভয়াবহ দুর্ঘটনার ' শিকার. হন বিশু | 
তারপর দীর্ঘ ১৮ মাস শধ্যাবন্দী | 
প্রত্যক্ষভাবে - ফুটবলের সঙ্গে বর্তমানে 
কোন যোগাযোগ না থাকলেও আজও বল 


জীবনযুদ্ধে 
সৈনিক ।' ৮৭-৯০ এই দীর্ঘ তিন বছর 
ফুটবল থেকে দূরে সরে থাকার ফলে এ 
বহর নীরবেই ফুটবলকে বিদায় জানালেন 
false ভা : 





সম্পাদক : Bra বসু । সম্পাদক কর্তৃক জেলে ষটার্স;৪৩৭ বি, she সরদী, কলকাতা-৫ থেকে মুত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে) প্রকাশিত 


~ 


বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রচণ্ড চাপের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও 


- 


h 











গণ 


৩৪ শ বৰ্ষ ২২ শ সংখ্যা শুক্রবার lett জুন ১৯৯১ দাম এক টাকা 


ঠীরলেই রিগিং এই থিয়োরি 
বার রাজ্য কংগ্রেসের পান্টে 
ফেলার সময় এসেছে 


শেষ প্রতিনিধি : বৈজ্ঞানিক রিগিং, 
দগ্ঃলো নিয়ে রাজা কংগ্রেসের নতুন 
বে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে | 
বাচনী ফল বেরোবার পরেও কংগ্রেসের 
তন্য হয়েছে বলে মনে হয় না | এখনও 
[ই একই বাশি বেজে চলেছে | ১৪ বছর 
রে একটা প্রধানতম বিরোধী দল হিসেবে 
Bl কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কাছে 
তটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিংবা আদৌ 
তে পেরেছে কিনা, অথবা না হতে পারার 
ন কারণগুলো কি এইসব 
্তা-ভাবনাগুলো সর্বাধিক প্রাধান্য পাওয়া 
চিত | দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের খুব কম 
তাই এইসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন | 
বং বলা উচিত, বস্তাপচা কতকগুলো 
যৌক্তিক বিষয় নিয়ে কংগ্রেসি নেতারা 
খুশি বলে চলেছেন | 

চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে 
মাণ হয়ে গিয়েছে, এ রাজ্যে সি পি এম 
কেবারে তৃণমূল স্তরে ঢুকে পড়েছে। 
দলা ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে 
পরেছে সি পি এম। সামগ্রিক 
স্টেমটিকে গ্রাসরুট লেবেল থেকে শুরু 
রা হচ্ছে ৷ স্বাধীনতা পরবর্তী গ্রামগুলো 
fa করা হয়েছিল শহরকেন্দ্রিক | ৭৭ 
লে সি পি এম শাসিত বামফ্রন্ট সরকার 
[সার পরেই ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে 
ওয়া হল | এই পর্যায়ে সি পি এম দুটো 
[নিস করে দিল (১) প্রাথমিক 
রে দেওয়া ; (২) সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাথমিক 
ক্ষকদের একটা প্ল্যাটফরমে নিয়ে 
সা | এবং পঞ্চায়েত সদস্য তথা জেলা 
রিষদের সদস্য কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 
দে নিয়ে আসা । গ্রামীণ রাজনীতির যারা 
কট BM খোজ খবর রাখেন, তারা 
তোকেই স্বীকার করেন, প্রাথমিক 
ক্ষকদের সাহায্যে সি পি এম একেবারে 
ক্লু থেকেই গ্রামগুলোকে ঘিরে ফেলা 
ক্লু করেছিল। এর অবশ্য কিছু প্লাস 
যেন্ট আছে | প্রথমত, সামাজিক ভাবে 
ক্ষরুদের এখনও গ্রামে স্থান আছে। 
ঘটা মানুষ কথা শোনেন | এছাড়াও 
ক্ষকদের মুখ দিয়ে কোনো কথা 
ররোলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও বিশ্বাস 
রৈন। সি পি এম এই সেন্টিমেন্টকে 
জে লাগিয়েছে | বলতে দ্বিধা নেই, 
্তোভাবে সি পি এম এই থিয়োরিটিতে 
নেক বেশি সুফল পেয়েছে । 


অপরদিকে কংগ্রেস ? দূরদর্শন কিংবা 
আকাশবাণীতে খোজে নিন। এমনকি 
রাজা স্তরের বহুল প্রচারিত কাগজগুলোর 
সাংবাদিকদের একান্তে প্রশ্ন করুন। 
শুধুমাত্র বিবৃতির ঠেলায় প্রত্যেকে অস্থির 
হয়ে উঠেছেন | কোন নেতা সান্ধাকালীন 
ফোন কিংবা জলযোগ সহকারে 
সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দেবেন, তার 
হিসেব চলছে | ঘটনা এখানেই শেষ নয় | 


* পরের দিন কাগজে কতটা জায়গা নিয়ে 


বিবৃতি বেরোল তা নিয়ে সরস 
আলোচনা | এভাবে একটি দল চলে ? 
চলতে পারে ? একশো বছরের একটা 
এঁতিহ্াপর্ণ দল | অথচ দেখুন পশ্চিমবঙ্গে 
একটাও পার্টি অফিস নেই ৷ প্রদেশ 
কংগ্রেস দফতরটাও লিজে চলছে। 
প্রিয়বাবু কিংবা অজিতবাবু মাঝে মাঝে 
বিবৃতি দেবেন, সি পি এম ১২ কোটি 
টাকায় পাটি অফিস করেছে । তা সি পি 
এম কি করবে ? কংগ্রেসের মতো গাছ 
তলায় বসে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
করবে ? 

বিগত চোদ্দ বছরে রাজ্য কংগ্রেসের 
সঠিক বিরোধিতার অভাবে বি জে পি 
সুযোগ পেয়েছে | বহু সাধারণ মানুষ 
ভাবতে শুরু করেছেন, কংগ্রেস নয়, 
পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের সঙ্গে লড়াই 
করার ক্ষমতা আছে একমাত্র বি জে 
পি-র। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলের 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বি জে পি এ 
রাজ্যেও দারুণভাবে উঠে এসেছে | অথচ 
পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস হওয়া উচিত নয় | 
এখানে জয় শ্রীরাম, কিংবা রাম মন্দিরের 
মত শ্লোগানগুলো আদৌ কাজ করেনি | 
তা সত্বেও বি জে পি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে | কংগ্রেসের 
নেতারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এর 
জন্য দায়ী কে? 

"a9, "৮২, "৮৭ এবং '৯১ টানা 
peda পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী আসনে বসা 
সত্বেও কংগ্রেস গ্রামীণ নেতা কিংবা 
কর্মীদের হিসেবের মধ্যে ধরেননি.। 
ংগ্রেসি হাইকমাণ্ডের কাছে যাওয়ার 
যোগ্যতা একমাত্র কলকাতার নেতাদেরই 
আছে। অথচ সি পি এম প্রভাবিত 
জেলাগুলো থেকে কি ভাবে কংগ্রেস 
নেতারা জিতে আসছেন, কী পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার সামান্যতম 
সমীক্ষা হয়নি | ডাঃ মানস ভুঁইঞা, সত্য 
বাপুলি, জ্ঞান সিং সোহনপাল কিংবা জেলা 


এরগর ওয় পঠা 


দর্পণের সংবাদদাতা : প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা 
রাও-কে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দিন কাটাতে 
হচ্ছে। দুই-দিন দীর্ঘ আলোচনার পরও 
তিনি পর্ণমন্ত্রীদের পুরো তালিকা তৈরি, 
করে উঠতে পারেন নি। প্রথম দফায় 
তিনি প্রায় ডজন খানেক পূর্ণমন্ত্রী করে 


থেমে গেছেন | 

কিন্তু আগামী কিছুদিনের মধোই তাকে 
pore সিদ্ধান্ত নিতে হবে । যদিও তিনি 
এর মধ্যে প্রয়াত নেতা রাজীব গান্ধীর 
প্রথম দফায় জায়গা করে দিয়েছেন | কিন্তু 


দলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠার চাপ পাল্টা 
চাপে তিনি দিশেহারা হয়ে উঠেছেন | 

এমন কি এই রিপোর্ট লেখার সময় 
দপ্তর পর্যন্ত তিনি ঠিক করতে পারেন নি 
এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 





সোনিয়ার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে 
কংগ্রেসের শক্তি বিন্যাস 


দর্পণের সংবাদদাতা : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী 
এবং বিতর্কিত শিল্পপতি বোম্বে ডাইং খ্যাত 
নাসলি ওয়াদিয়ার ঘনিষ্ঠ শারদ পাওয়ার 
দলের মধ্যে প্রয়াত রাজীব গান্ধীর 
ঘনিষ্ঠদের ধাক্কা দিতে বদ্ধপরিকর | 
শারদ পাওয়ার খুব ভাল করেই 
জানতেন যে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো 
প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ - নির্বাচিত 
লোকসভা সংসদদের সমর্থন তিনি পাবেন 
না। তবুও মূল জায়গায় আঘাত করে 
বর্তমান কংগ্রেস (ই)র সিন্ডিকেট 


জ্যোতি বসুকে সেলাম ঠকছে, আজ থেকে 
৪৬ বছর আগে ১৯৪৫-৪৬ সালে তারা 
জ্যোতি বসুকে মারধোর করেছিলো | 
রাজনীতি করতে বাধাঞ্দিয়েছে, জেলেও 
পাঠিয়েছে | 

জ্যোতি বসুর কাট ছাট কথাতেই 
প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
জ্যোতি বসুকে আপন করে নিয়েছিলেন | 
বিধান রায়ই তাকে বলেছিলেন, একদিন 
এই চেয়ারে তুমিই বসবে | 

ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় আজ আর নেই । 
কিন্ত ডাঃ রায়ের সেদিনের কথাগুলো 
সত্যি হয়ে বেচে আছে। 

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যত মুখামন্ত্রী 
এসেছেন, তাদের মধ্যে জ্যোতি বসু যেন 


নেতাদের কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত 
করতে চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে 
আস্তে আস্তে দলের নেতৃত্বে নতুন 
জোটকে ক্ষমতায় আনা যায়। 

বর্তমান লোকসভা নির্বাচিত ২২৫ জন 
সাংসদের মধ্যে ১৭০ জন প্রয়াত রাজীব 
গান্ধী তথা কংগ্রেস (ই)-র বর্তমান 
সিন্ডিকেটের ঘনিষ্ঠ লোক । প্রয়াত রাজীব 
গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মাখললাল 
ফোতেদার, আর কে ধাওয়ান, সীতারাম 
কেশরী, কে করুণাকরণু, পি চিদাহ্বরম 


আলাদা ধাচের মানুষ | দূর থেকে অনেক 
কিছু বলা সম্ভব, অনেক TIA করা সম্ভব, 
কিন্তু একেবারে একান্ত না হলে বোঝার 
উপায় নেই কামিউনিস্ট জ্যোতি বসু কত 
সহজ, কত শঙ্খলাপরায়ণ বাক্তিত্ব । 
যতদিন ওর হ্রাটার স্পিড থাকবে 
ততদিন কেউ ওকে কাবু করতে পারবেন 


প্রভৃতি নেতারা ভাল করেই জানেন শারদ 
পাওয়ার রী হলে তিনি দলের 
খোলনলচে পাল্টে দেবেন | শুধু, প্রয়াত 
নেতা রাজীব গান্ধীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতার 
সুবাদে শারদ পাওয়ার এ সব নেতাদের 
কোন মতেই প্রাপ্যের থেকে বেশি ক্ষমতা 
দিতেন না | আর প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী এবং 
রাজীব গান্ধীর প্রতি আনুগতোর সুবাদে 
এই সব নেতাদের ছড়ি ঘোরানোও বন্ধ 
হয়ে যেত | 

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাওয়ার-এর' 
সঙ্গে নরসিমা রাও-এর কোন বাক্তিগত 


প্রধান 


সংঘাত নেই। শুধু তাই নয় শারদ 
পাওয়ার প্রবীণ নেতা নরসিমা রাও-কে 


না। 

এসব কথা মুখামন্ত্রীর খাস চাপরাসি 
ভোলা সেনের | কত মুখামন্ত্রী এসেছেন 
বিদায় নিয়েছেন | কিন্তু ভোলা সেন রয়ে 
গেছেন তার কতবোর দায় নিয়ে | ১৯৯০ 
সালে অবসর গ্রহণের বয়স হলেও কিসের 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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নেই); (৪) শাসক শ্রেণী তার সমস্ত 
শক্তিকে নতুনভাবে সংহত 
করতে সর্বশক্তি নিয়োগ কবেছে এবং তার 


একচেটিয়া প্রচার মাধ্যমগুলিকে 
এমনভাবে প্রয়োগ করে চলেছে যাতে : 
(৫) দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোটি 
কংগ্রেস নামক একটি মাত্র শিবিরে.বর্তমান 
“ভালনারেবল"' অবস্থায় পড়ে না থাকে 
উপরস্ত কংগ্রেস ও বি.জে পি নামক দুখানা . 
বিকল্প পরিচয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং 
রাজনীতিকে 


দি 
জে পি ও প্রচার-মাধ্যম মহলে যথারীতি 


বাড়ছে এবং এটাই বড় খবর । তবু 


(১১) প্রশ্ন থেকে যায় কারণ অন্ধ গলির 
অন্ধকারকে ও আবর্জনাকে .চিনে নিলেই 
সব কাজ হয়ে যায় না; আলোর পথ 
মুক্তির পথ চলার পথকে চিনে 'নিতে না 
পারলে মুক্তির আশা বৃথা । 


ফলাফলে অত্যন্ত 
স্পষ্ট | দেখা যায়, ২০ জুন, তারিখে 


অনুষ্টিত ২০৫টি আসনের মধ্যে যে. 


১৯৯টি আসনের ভোটগশনা হয়েছে তার 


“বাকি আসনগুলোর ৫৮টি বি জে পি ও 
মাত্র ৫০টি কংগ্রেসের অনুকূলে | এক্ষেত্রে 
শতকরা হিসেবে এন এফ এল এফ মোচা 


eee Oe ee 


হয়েছে, বি জে পি ২৯ শতাংশ আসনে ও . 


কংগ্রেস ২৫ শতাংশ আসলে । অথচ 
রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত দুই দফা 
নির্বাচনে আরও যে ২৯৩ আসনে ভোটের 
খেল হয়ে গেল তাতে ২৯৩টি আসনের 


- মধ্যে একা কংগ্রেসই ১৭৩টি আসন (৫৮ 


শতাংশ) ও বি জে পি ৫৯টি (২০ 
শতাংশ), কিন্তু জাতীয় ফ্রন্টের ও 


বামফ্রপ্টের সম্মিলিত ভাগ্যে মাত্র ৩৪টির ' 
, (১২২ শতাংশ) অধিক জোটেনি মাত্র 
কয়েকদিনের 


কিন্তু এ কেল্লা কি এত সহজে মাৎ হবার 
বস্তু ?- না তা হবার নয়; অন্তর্ত এ 


. শাসকশ্রেণীর সে বিদ্যা জানা নেই। এ 


অস্থিরতা কি আদৌ থামতে পারে ? না, এ 
শাসকশ্রেণীর সে হিন্মৎ. নেই, কদাপি 
হবেও না। কিন্তু এ. 


এ শাসকশ্রেণী তার আরও আরও রকমারি: 


খেল খেলতে সতত প্রয়াসী থাকবে এবং. ' 


একই সঙ্গে-তার নৃশংস হাতিয়ারগুগিকেও 


- আরও নৃশংস'করে তুলবে । গণতান্ত্রিক 
, ভারতবর্ষের এ চেহারাটা আমাদের চেনা, 


বহুমূল্যে চেনা | তবে 'কিনা,'এই 





_ নরসিম্হা nea 








ইন্দ্রনাথ ঘোষ a 
দেশের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ এর ওপর নরসিম্হা রাও যদি তার 
নিয়েই পি. ভি . নরসিম্হা রাও ফের সম্প্রসারণ ঘটান, তো: 
: সঙ্গে 'কথা প্রসঙ্গে সেটা হয়ে দাড়াবে. নিতান্তই হাস্যকর ৷ 

সংসদের বাজেট তা আদবানি ব্রীপারটাকে যেভাবেই 
অধিবেশনের পরই তিনি ঠার ৫৩ সদস্যের, ব্যাখা, করুন সাধারণ মানুব কিন্তু মোটেই 


wat ভি . 
নেহি ছোড়ে গা | অতএব, ', 


asl 





বলরে না ।--সিদ্ধার্থশঙ্কর রাড 
* bd 


" আমার দলের ক্লোন নেতা কংগ্রেস হে) 


দলে যোগ দেবেন না এবং নির্বাচনের' 


ফলাফল ঘোস্ধিত হবার পর সমাজবাদী: . 


জনতা দল ভাঙবে না।-_ওমপ্রকাশ 
চৌতালা 


কংগ্রেসের কী রইল eae | 


দিনে ফিরে যেতে পরে যখন মানুষ নীতির 
জন্য আত্মত্যাগ করত, তাহলে অনেকে 


- কংগ্রেসে যোগ দেবে বলে আমি মনে . 
oe rae হজ 

| PE SAO EET 
, কংগ্রেস (ই) করার পরই তো কংগ্রেসের 

ই রসি নই 


Lae Kanban a GREE 
Aen জবার Bein হাউ দিতে পাহি 


না শুধুমাত্র লবির জোর নেই বলে। 


পুরো ইয়েসম্যান একটা দল এরপরেও যদি 
wre টেপটি চালিয়ে বারবার বলতে, 


সম্পাদক জগদীশপ্রসাম্” 


প্রমাণ রাখতে পারব সেটাই বড় কথা ! 


বড় কথা হল কত ভোট পেলাম ।__ক্ 
জে পির. রাজ্য, নেতা উৎপল চক্রবর্তীর 


মেতারা- মিটিংগুলো জেলাজ্জে 
বসেই করেন | সেখানে স্তর থেকে 
পাটি ,সদস্যরা আসেন | হয় 


নেই 
হচ্ছে তারই হিলের: Rates ON দেই 
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একলব্য রর 
২২২ দিন ভারতের প্রধানম্ত্রীরপে বিরাজ পাবেন, এই মনোভাবই চন্্রশেখরের মধ্যে 
omen চন্দ্রশেখর বিদায় নিলেন | গত বছর হিল নিশ্চয়ই । এই পর্যায়ে ক্ষমতার চূড়ান্ত 
১০ নভেম্বর তিনি শপথ নিয়েছিলেন । অপব্যবহারই করে পেছেন। 


চক্রশেখরসহ মোট ১৫/২০ জন প্রার্থী 
জয়ী হতেন, তাহলেও feng লোকসভায় 
কংগ্রেস (ই) দলের সরকার গঠনের 
ব্যাথারে চন্দ্রশেখরের একটা গুরুত্ব 
থাকত | ভোটদাতারা কি নিষ্ঠুর পরিহাসই 
না চন্দ্রশেখরের সঙ্গে করলেন! এমন 
জারঙ্গায় ঠাকে ছুঁড়ে ফেলেছেন যে 
একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তা 
আস্তা কুঁড়েরই নামান্তর | 


হয়েছিল | এদের সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা 


TRS সদস্য সংখ্যার চেয়ে বেশি ।- 





_ রাজ্য কংগ্রেসে rate 
বিরোধী জোট এবার 


কোনো কথা বলিনি । যা- খুশি হয়েছে | 

আর নয় | মানুদা যদি কিছু মনে করেন, 

আমার জানার দরকার নেই । বাস্তব ঘটনা 

০০ 
| 


রাজ্য বিধানসভার কংগ্রেসের = 
সংখ্যা ৪৩। WA কংগ্রেস সূত্রে 
ফিরতে 


নি। এখানেই শেষ করে দেওয়া হয়। 
রাজ্য: কংগ্রেসের জনৈক নেতা মন্তব্য 
করেছেন, রাজ্য বিধানসভায় প্রিয়পন্থীরা 
এবার সিদ্ধার্থ রায়কে সামনে রেখে সমস্ত 
কাজ করে নিতে চাইছেন। সাম্প্রতিক 


অপরদিকে রাজ্য কংগ্রেসে সিদ্ধার্থ 
বিরোধী জোট এবার বেশ জোরালো রূপ 


পেয়েছে। সিদ্ধার্থ বিরোধিতায় এঁক্যমতে, 


সোমেন ও সুব্রত । এই দুই 
নেতার সঙ্গে সরাসরি আছেন আবদুস 
মান্নান এবং ডাঃ মাসন ভুঁইঞা | মালদহ 


১টি আসন । বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী 
২৯৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪৯টি 
আসন পেতেই হবে । যা কংগ্রেস পায়নি | 
একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল 
১৯৮৭ সালে । কংগ্রেসের বিধানসভার 
আসন ছিল ৪০টি । তা সত্বেও আবদুস 
বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া 





জাতীয় গর্থাগারের ক্যান্টিন নিয়ে টালবাহানা কেন? 


[1 কয়েকবছর আগে যখন এই একই 
ভিযোগ প্রতিবেদক লাইব্রেরী 
রেখেছিলেন তখনও 


অবস্থা | এর কারণ কি জানতে চাইলে 
জনৈক স্টাফ মন্তব্য করেন : একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক গোষ্ঠী এর জন্য দায়ী | আরও 
শোনা যায়, ক্যান্টিন গোপনে সরকারের 
হাতে দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রায়। 
বছর দশেক আগে ডিরেক্টর আর কে. 
দাশগুপ্ডের আমলে | 


এক সমবায় কর্মী 
কেস করেছিলেন | তিনি মারা গেছেন 


দীর্ঘদিন | কেসটি নাকি এখনো ওঠেনি. 
সরকারও না, পুরনো বড়ি দিয়ে 
চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে' ক্যান্টিনটি । 


সাব-জুডিস কেস। .. 


আরো জানা যায় বে, ক্যান্টিনের 
কর্মকর্তাদের মাস চার আগে ২৫ 
শতাংশের মত দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদে কনজিউমার্স ফোরামে কেসটা 


হয়। এই 
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প্রিয়রঞ্জন দাসমুগি ফের পরাজিত হলেন 
পরপর 'দুবার |. এর আগে তিনি হেরে 
হি টার তের 


টিজার বর লোকের দিন 
না পাওয়ায় . হাওড়ার মানুষ তার ওপর 
এমনিতেই কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিলেন | এর ফলে 
নির্বাচনী সমীক্ষা চালিয়ে জানা: গিয়েছিল 
যে প্রিয়বাবু সি পি এম প্রার্থী অধ্যাপক 


নেতাই এখন চিন্তিত | উত্তর হাওড়া যদি 
সুশাস্তবাবুকে ১৫,৬৯৫ ভোটে লিড না 
দিত তবে ফলটা Ges যেতে পারত | সি 
পি এমের হাওডা জেলা কমিটির অফিসে 
বসে একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা শিবশঙ্চর 


গাঙ্গুলী. অভিযোগ করলেন যে মুখ্য . তং 


নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনকে উত্তর 
হাওড়ার ব্যাপারে যে রিপোর্ট দেওয়া, 
হয়েছিল তা আদৌ সঠিক নয় | অর্থাৎ 
কোনরকম তদন্ত ছাড়াই হাওড়া সদর 
লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক এস 


পেয়ে যেতে পারেন। 
বাজপেয়ী যা বলেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে 
লোকসভায় বি জে পি সম্পূর্ণরূপে বিরোধী - 
দল হিসেবেই সক্রিয় থাকবে | 


নরসিম্হা রাও নিজের সরকার টিকিয়ে 
রাখবার জন্য উদ্‌গ্রীব | অতএব একটা 





সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 





লক্ষীনারায়ণ শেষনকে রিপোর্ট দিয়েছিলেন 
পুনবায় নির্বাচন করার জন্যে | প্রায় একই 
মন্তব্য করে সি পি এমের হাওড়া জেলা 


একেবারেই নেই | সেই কারণে ফের ভোট 
করার জন্যে খুঁকলেন, অথচ শেষ রক্ষা 

















করলেন | 
বানি aoe 
করলেও (মধ্য হাওড়া --ও ..শিবপুর 
বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া) .তাঁদের অনেক, 
নিশ্চিত ভোট কেটে শেছে। এর প্রধান 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছে বি জে- পি। 
অ-বান্তালি অঞ্চলে বি জে পি শুধু 

কংগ্রেসের নয়,' দি 


ব্যাঞ্চেও ব্যাপক ধস নামিয়েছে। তাই 
' জয়ের আনন্দকে সরিয়ে রেখে সি পি এম 


দেখতে শুরু করেছে | সব মিলিয়ে হাওড়া , 


সদর .কেছ্্ের *নির্বার্জলী বিশ্লেষণকে যদি 
একটি ফুটবল ম্যাচের মতো বর্ণনা করা হয় 
তাহলে চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে | 
ae টি এন শেষন, কংগ্রেস দলকে 


রেফারি শেষনকে নিয়ে কংগ্রেস দল সারা 
মাঠ চষে বেড়ালো | কিন্তু ম্যাচ জিতে নিল 
সি পি এম ফুটবল ক্লাব। - 





অবশেষে সত্যই সেদিন এল যেদিন ডাঃ 
রায় আর আমাদের মধ্যে নেই ! কিছুকাল 


প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি 
করেননি। কিন্তু আগামী দিনে দলের মধ্যে 


তারিক অনিওয়ার, ভগবৎ ঝা আজাদ 


উনবিংশ শতাবীর শেষ ব্যক্তিত্ব 
ডাঃ বিধানচন্ত্ রায় 





আরও কিছু নেতা যেমন অর্জুন সি» 
ডাঃ জ্বগন্নাথ মিশ্র, বি শঙ্করানন্দ. ey 
তাকিয়ে 
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খপ 


বাইরের এক মহিলা কুষ্ঠাবাসের পুকুরে কাপড় কাচছেন 


বেলেঘাটা ভবঘুরে 


| ভয়াবহ অবস্থা 


মল বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি 
য়স্ত্রণে থাকা প্রাচীন (১৯৫০) বেলেঘাটা 
বঘুরে কুষ্ঠাবাসটি বর্তমানে নিজেই sere 
ক্রান্ত। 
বহুদিন ধরেই কুষ্ঠাবাসের উচু পাচিল 
কেবারে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের 
টান খেয়াল নেই সেদিকে । অবশ্য ঢোকার 
খে বড় গেটে যথারীতি নামতা ম্বখস্থের মত 
সখা রয়েছে 'প্রবেশ নিষেধ । কিন্তু 2 
SE) আশেপাশের বহু সাধারণ মানুষ 
থানে যখন তখন ঢুকে পড়ে। কখনও বা 
সা করতে। কখনও এর ভিতরকার ফল 
Tete কিংবা কখনও পুকুর থেকে মাছ 
ei আর এইগুলি হচ্ছে কুষ্ঠাবাসের 
শচারিদের পূর্ণ সম্মতিতে । এমনকি প্রতি 
নি রবিবার এখানে টি ভি দেখার জনা 
বাইরের লোকও আসেন। 

ভাঙা পাচিলের সুযোগ শুধু যে বাইরের 
নাক নিচ্ছে তাই নয়, কুষ্ঠাবাসের রোগিরাও 
থান থেকে বাহঁরে যায়। শুধু তাই নয়, প্রতি 
ছরেই ২৩ জন করে কুষ্ঠ রোগি পালিয়েও 
য়। আর একথা অফিসের কর্তৃপক্ষ 
লভাবেই জানেন। কিন্তু তারা এ সম্পর্কে 
স্পূর্ণভাবে উদাসীন। 

pres মধো ৩টি পুকুর রয়েছে। 
রমধ্ো ১টি পুকুরের জল একেবারেই দূষিত 
মহিলা কুষ্ঠরোগিদের বাসস্থানের পাশে)। 
Ta এই দূষণের জনা দায়ি পার্শ্ববর্তী একটি 
পরী কারখানা। বহুদিন ধরেই এ 
রখানার দূষিত পদার্থ এই পুকুরে এসে 
মা হচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটি শোধনের 
না এযাকং কোন বাবস্থাই গ্রহণ করেননি। 
এছাড়া অনা দুটি পুকুরও কমবেশি দূষণে 
ক্রান্ত। কারণ ভাঙা পাচিলের সুযোগ 


+ = 


চা গাচিল Sica উরের দৃশ্য 


এই অঞ্চলের বু মহিলা- পুরুষ তাদের 
neh কর্ম থেকে শুরু করে থালা- বাসন 
মাজা, নোংরা কাপড় কাচা এবং স্নান 
কুষ্ঠরোগিদের সঙ্গেই করে থাকেন। 
কুষ্টাবাসটি পাহারা. দেবার জনা অবশা 
গার্ডের সংখ্যা বেশিই। কিন্তু তারা নাকে 
সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোন। অবশ্যই জেগে। 
এসব ছাড়াও আরও কয়েকটি অভিযোগ 
রয়েছে এই কুষ্ঠাবাসের বিরুদ্ধে । আর সেই 
অভিযোগ জানিয়েছে কুষ্ঠাবাসের বহু রোগি। 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেশ কয়েকজন রোগি 
বলেছেন যে তাদের যে খাবার দেওয়া হয় তা 
একেবারেই খাওয়ার উপযোগী নয়। শুধু 
তাই AL খাবার এতই By যে, একজন 
পুর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। আর 





এই কারণেই নাকি বহু কৃষ্ঠরোগি পালিয়ে 
গেছে। বুষ্ঠাবাসে বাসিন্দাদের জনা যে সমস্ত 
খাদাদ্রবা কেনা হয়ে থাকে তাতেও ব্যাপক 
কারচুপি করা হয়. বলে অভিযোগ করেছে 
এখানকার রোগিরা। 

কুষ্ঠাবাসের মধো এখানকারই কর্মীরা 
কুষ্ঠরোগিদের ঘর দখল করে পরিবার সমেত 
বহাল তবিয়তে রয়েছেন যা কুষ্ঠাবাসের পক্ষে 
একেবারেই বেনিয়ম। fey এ ব্যাপারে 
কতৃপক্ষ মুখে কুলুপ দিয়ে রয়েছেন। তবে 
ভিতরকার কোন সংবাদ যাতে বাইরের, 
বিশেষ করে সাংবাদি করা না জানতে পারেন 
সে সম্পর্কে খুব কড়াকড়ি বাবস্থা নিয়েছেন 
কতৃপক্ষ । এই কাজটির জনা কর্তৃপক্ষ 
প্রশংসার যোগা। 


উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে 
বিপন্ন ভিডিও ফিল্ম Suis 


সোমা চক্রবর্তীঃ ভারতীয় ভিডিও ছবির মূল 
বাজার মধাপ্রাচো যুদ্ধের ফলে বিপুলভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোম্বাইএর ভিডিও ফিল্ম 
ইন্ডাম্ট্রি। মাথায় হাত পড়েছে প্রযোজক 
পরিচালকদের। সেই সঙ্গে মুশকিলে 
পড়েছেন সেই সমস্ত নায়ক- নায়িকারা যারা 
এই ভিডিও ফিল্মের দৌলতেই স্টার 
শিরোপার অধিকারী হয়েছিলেন। বর্তমানে 
রক্তক্ষয়ী সেই সংগ্রামের অবসান ঘটলেও, 
কিভাবে কবে আবার ভিডিও ফিল্মের 
বাজ্জার আগের মত জমে উঠবে, তা এই 





ছবি : অনুপকুমার বর্ধন 


মুহূর্তে নিশ্চিতরূপে বলা যাচ্ছে না। 

ভারতে প্রস্তুত হলেও, ভারতীয় ছবির 
বাজারে সম্পূর্ণ বিনোদন ধর্মী ভিডিও 
ছবিগুলির কোনোটাই তেমন জনপ্রিয় নয়। 
বরং সেই তুলনায় আরব দুনিয়ায় এসবের 
চাহিদা অস্বাভাবিক রকম বেশি। ফলে দেখা 
গেছে বেশিরভাগ ভিডিও ফিল্মই ভারতে 
আদৌ মুক্তি না পেয়ে সরাসরি ক্যান বন্দি 
হয়ে চলে গেছে শেখদের স্বপ্নরাজ্যে। 
সেক্স-ভায়োলেন্সের , সুকৌশলি সংমিশ্রণে 
তৈরি এইসব ভিডিও ছবিগুলির বিক্রি 
সেখানে হটকেকের মতো। 


ভিডিও ফিল্ম ঘিরে কোটি কোটি টাকার 
এই খেলা OF আজ থেকে বছর পাচেক 
আগে। স্টার ডাস্ট পত্রিকার সম্পাদক 
নরি হিরা ভিডিও ফিল্মের এই ক্রেজকে 
সাথক করে তুলতে একের পর এক উপহার 
দিলেন কলঙ্ক কা টিকা, সোনে কা পিঞ্জরা, 
অভিষেক, wef চেহারা, সিঙ্গোরা, 
শাহদাত, খতরনাক ইরাদে, স্ক্যান্ডাল প্রভৃতি 
ort ভিডিও fea যেসব ছবিতে 
আনকোরা চকচকে নতুন মুখ, সেক্স- 
ভায়োলেন্সের সঙ্গে সঙ্গে ছিল বিভিন্ন 
সামাজিক সমস্যাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। 

পাশ্চাতোর নীল ছবি দেখে ক্লান্ত আরব 
শেখেরা এই কারণেই ভারতীয় ভিডিও ছবির 
প্রতি আগ্রহী বললে ভুল হবে না। যদিও 
আরবে এই ধরনের ভিডিও ছবির পরিচয় 
ভারতীয় টিভি ফিল্ম রাপে। আর ভিডিও 
স্টাররা হলেন দূরদর্শন তারকা। সুতরাং 
এহেন ভারতীয় ভিডিও ছবিগুলো যে প্রচুর 
পেট্রোডলার তথা আরবীয় পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি। অতএব 
এ পর্যন্ত চলছিল বেশ ভালই। হঠাৎ বাদ 


থাকা সত্তেও বাটার শ্রমিকরা 
কাজের অভাবে হতাশ 


শঙ্কর চত্রবর্তীঃ গত ৭/১১/৮৮ তারিখের 
লক-আউট প্রত্যাহার সংক্রান্ত কির 
পরবর্তী সময়ে বাটার শ্রমিক কর্মচারিদের 
কাজে যোগদানের পর আশা করা গিয়েছিল 
এবার হয়তো শান্তিতে এবং নিয়মিত কাজের 
মধ্যে শ্রমিকরা থাকতে পারবেন। কেননা 
বাটা কর্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণার মাধামে 
শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলেই প্রাপ্ত 
অনেক সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার ছিনিয়ে 
নিয়ে কারখানা খোলে । 


১২৪ দিনের একটানা সংশ্রায়ের পর 
৭/১১/৮৮ তারিখে শ্রমিক ইউনিয়নকে একটা 
অবাবস্থার মধ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধা 
করা হয়। ২৬শে ডিসেম্বর '৮৮- র মধো সমস্ত 
শ্রমিক কর্মচারিরা কাজে যোগদানের পর 
কোম্পানি কর্তৃপক্ষের আসল চেহারা প্রকাশ 
হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ দমনপীড়ন নীতি 
চালিয়ে যাবার এক অপকৌশল এই সময়ে 
শ্রমিক কর্মচারিদের উপর প্রয়োগ করে। 
এরফলে বহু শ্রমিক কর্মচারিদের পথে ঘাটে 
বলতে শোনা যায়, আর বোধহয় কাজ করা 
যাবে না। ফলে কিছুদিনের 'মধ্েই শ্রমিক 
কর্মচারিরা একটা ভীতির মধো দিন কাটাতে 
থাকেন। 

কোম্পানি এবার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট 
পুনর্বিন্যাস করার নামে তুলে দিতে থাকে। 
অর্থাৎ দুটি কি তিনটি আলাদা আলাদা 
ডিপার্টমেন্ট এক করে দিয়ে বহু ডিপার্টমেন্ট 
এভাবে তুলে দেয় । ফলে বহু শ্রমিক কর্মচারি 
বেকার হয়ে পড়েন। Sa কাজ হারিয়ে 
অতিরিক্তের খাতায় ওঠেন। 

এই সময় কোম্পানি নতুন স্কিম চালু 
করেন। শ্রমিক কর্মচারিদের স্বেচ্ছা অবসর 
গ্রহণ। পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ প্রদান। এই স্কিম 


চালু হবার ফলে যে সমস্ত কর্মচারি হতাশ হয়ে , 


পড়েছিলেন তারা এর সুযোগ 


সাধল বৃহৎ শক্তি বনাম আরব দুনিয়ার যুদ্ধ । 
যার ফলে ডলারের উৎস গেল কমে। শেখ 
স্বপ্ন সাম্্রাজোর চূড়ায় বসে থাকা ভারতীয় 


ভিডিও ছবি অবলম্বন হারিয়ে এক মুহূর্তে মুখ 
থুবড়ে পড়ল। 


বলা বাহুল ভিডিও ছবির এই দুর্দশায় 
ভীষণভাবে মার খেয়েছে ভিডিও ফিল্ম 
ইন্ডাস্ট্রি এবং এর সঙ্গে জড়িত কলা 
কুশলিরা। মরু অঞ্চলে জনপ্রিয় হিন্দি 
ছবিগুলির প্রধানতম প্রতিদ্বন্্ী হল এইসব 
ভিডিও ছবি। মূলত এই ছবিগুলি তৈরি 'করে 
থাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের দু-তিনটি সংস্থা | 


আর এর পরিচালকেরাও cz ফিল্মি 
দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। এরা 
প্রত্যেকেই ভিডিও এক্সপার্ট। তবে এইসব 
ভিডিও ছবির একটা সেন্সর ভার্সান অবশ্য 
ভারতের লোক পেয়ে থাকেন। আর 


বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চোখ ফেললে দেখা যাবে 
আযাব সাম্রাজো হিন্দি ছবিগুলোর তুলনায় 
ভিডিও ছবিগুলো অনেক বেশি অগ্রসর 
হয়েছে। অতএব উপসাগরীয় যুদ্ধ যে ভিডিও 
ছবির ক্ষেত্রে বিরাট 'সংকটরূপে দেখা 
দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে AT | 


পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গন এখন বারুদ- 
গন্ধ বাতাস আর ক্ষেপণাস্ত্রের ঝলকজ্জ্বল 
আকাশ দূরে ফেলে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মুল শ্রোতে। সেই 
সঙ্গে আশাবাদী হচ্ছেন ভিডিও ফিল্মের 
প্রযোজক পরিচালক, রপ্তানিকারক তথা 
স্টারবৃন্দ। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন 
তাদের রুটি কুজির প্রশ্ন । 


এই মুহূর্তে তাই 
ভারা তৃষ্জার্তের মতো তাকিয়ে রয়েছেন 
আরব দুনিয়ার শেখ সম্রাটদের দিকে। 


নিয়ে আস্তে আন্তে কোম্পানি ত্যাগ 
করে চলে যেতে থাকেন। ফলে কোম্পানির 
আরও সুবিপা হয়। তারা আরও সাহসী হয়ে 
ওঠে এবং কারখানার ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ 
কাজ বাহুরে নিয়ে যায়। কারখানার শ্রমিকরা 
কর্মহীন হয়ে পড়েন। অথচ চুক্তির খসড়ায় 
লিখিত আছে, 'যে সমস্ত কাভ/উপাদান 
কারখানায় করা যাস্ত্ি কভাবে/অর্থনীতিগত, 
ভাবে সম্ভব নয় সেগুলি বাইরে থেকে 
কোম্পানি করিয়ে আনতে পারবে |" 

Ae আউটের পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের 
মধ্যে যে কাজের ক্রোয়ার এসেছিল তাতে 
কোন মতেই বলা যায় না কারখানায় কাজ 
অলাভজনক। তবুও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ 
সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো থেকে অধিকাংশ 
কান্ত সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে । ফলে শ্রমিক 
কর্মচারিরা কাজ হারিয়ে দিনের পর দিন 

অতিবাহিত করতে থাকেন। ঠিক এর 
পরিপ্রেক্ষিতেই ধীরে ata শ্রমিকদের মনে 
আবার অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে এক 
কিছুদিনের মধোহ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 
(শশধর ইস্বার ছাটাইকে, কেন্দ্র করে ১৯শে 
এপ্রিল ১৯৮৯) শ্রমিকরা আবার গঞ্জে 
ওঠেন। এরফলে টানা ১৫ সপ্তাহ কোম্পানির 
দানবীয় আক্রমণ শ্রমিকদের উপরে নেমে 
আসে। টানা ১৫ সপ্তাহ বিভিন্ন ডিপাটমেন্ট 
সেন্ট অফ-এর মাধামে শ্রমিকদের কাছ থেকে 
প্রায় (ডিএ + বেসিক + ইনক্রিমেন্ট) 
৮০/৯০ লক্ষ টাকা কেটে নিয়ে সরকারি 
সহযোগিতার 'প্রহসন' চুক্তির দ্বারা ১৫ লক্ষ 
টাকা ধার হিসাবে অন্তর্বতীকালীন 
শ্রমিকদের মধো বিতরণ করার জনা (যা 
আবার আ্আডভান্স হিসাবে ৯ সপ্তাহের পর 
থেকে কেটে নেওয়া হবে) দেওয়া হয়। আর 
এই চুক্তির ফলে শ্রমিকদের হারাতে হয় 
আরও কিছু অর্জিত অধিকার । 

কোম্পানির প্রচার পত্রিকা বাটা বিচিত্রার 
নভেম্বর ডিসেম্বর "৯০ (সংখা৪) সংখ্যায় 
কর্তৃপক্ষ স্বীকার করতে বাধা হয়েছে যে, 
‘sata এপ্রিলের মাঝামাঝি পযন্ত ফ্াক্টিরীর 
স্বাভাবিক কাজ চলতে থাকে, উৎপাদনের 
গুণগত মানে উন্নতি হয়, পরিমাণেও উন্নতি 
হয়েও ১০০% লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব 
rar 

২৯শে জুন ১৯৯০ কলকাতা ৫৭তম 
সাধারণ সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান এ 
এল মুদালিয়র অংশীদারদের নিক 
বাৎসরিক হিসাব প্রকাশ করেন। তাতে 
দেখা যাচ্ছে ১৯৮৯এ সারা বছরে বাবসা 
হয়েছে ৩২১.৮৫ কোটি টাকা, যা এর আগের 
বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি এবং 
ট্যাক্স পূর্ব লাভ হয়েছে ৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা! 
যা এর আগে বছর ছিল ২ কোটি ৮৬ লক্ষ 
টাকা। saree কোম্পানির নেট সম্পত্তি 
বেড়ে দাড়িয়েছে ৭ শতাংশ আর ইকুইটির 
উপর আয় বেড়েছে ১২ শতাংশ ৷ ১৯৮৮-তে 
এই আয় ছিল ৫ শতাংশ। 

ঠিক ওই সময়ে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণে 
কোম্পানির খরচ হয় ৪০ লক্ষ টাকা। তা হলে 
"৮৮ থেকে '৯১ পযন্ত কতজন শ্রমিক স্বেচ্ছা 
অবসর নিয়ে চলে গেছেন সহজেই অনুমেয়। 

"৯১ সালের গোড়ার দিকে শ্রমিক 
কর্মচারিরা কিছু কিছু কাজ্ত পাচ্ছিলেন। 
সপ্তাহে দুটো কি তিনটে sit) বর্তমান 
অবস্থায় গত কয়েক সপ্তাহ যাবত কোম্পানি 
বাবার এবং লেদার ডিপার্টমেন্টে সেন্ট অফের 
মাধামে শ্রমিকদের কর্মচযাত করে চলেছে। 
শুধু তাই নয়, লেদার ফ্যাক্টুরির শ্রমিকদের 
১০০ শতাংশ বেতন দিলেও রাবারে কিন্তু 
শুধুমাত্র বেসিকের ৭৫ শতাংশ টাকা দেওয়া 
হচ্ছে, যার ফলে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত 
শ্রমিকরা কাজে এসে আবার বাড়ি ফিরে 
যাচ্ছেন সারা সপ্তাহের জনা | এইভাবে চলতে 
থাকলে শ্রমিকদের কাজের ইচ্ছা এবং 
প্রবণতা নষ্ট হতে বাধা। শ্রমিক কমচারিদের 
মধো কাজ করার স্পৃহা হারিয়ে যাচ্ছে, যার 
ফলে তাদের কাজের মধো থাকার সময়ে যে 
গতি থাকে সে গতি Stat আর ফিরে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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খুব ধুমধাম সমারোহের মধো আস্তর্জাতিক 
শিশু কন্যা বর্ষটি উদযাপিত হয়ে গেল। এ 
ধরনের বর্ষ উদযাপনকালে যা যা সাধারণত 
হয়ে থাকে, তা হয়েছে অর্থাৎ শিশু কন্যাদের 
কল্যাণে নানা উদ্যোগ ও প্রকল্পের কথা 
ঘোষিত হয়েছে সেইসঙ্গে তাদের 
সমস্যাগুলো নিয়ে লেখালিখি, বক্তৃতা 
আলোচনা ও অনেক কিছুর সুত্রপাত 
হয়েছে। প্রচারের মাধামেও . জনগণকে 
সচেতন করার চেষ্টা হয়েছে যে শিশু কন্যা ও 
শিশুপুত্র দুই সমান। আমরা এই সুচনাকে 
আন্তরিকভাবে স্বাগত ভানাহ, কারণ 
রাষ্্রপঞ্ত ঘোষণা করেছে বলেই অবোধ, কচি 
হাবহেলিত শিশু কন্যারা ভবিষাত 
নাগরিকদের ভাবী মাতারা দেশনায়কদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শিশু কন্যাদের অস্তিত্ব, 
aay স্বীকৃত হল। বিষয়টি খুব আনন্দের। 
প্রসঙ্গত শহর আর গায়ে পার্থক্য না বাড়িয়ে 
বলি, সতাকে অস্বীকার করি কি করে? 
ভিন্নতা তো রয়েই গেছে। শিশুশ্রমিক প্রথা 
গায়ে ও শহরে আছে। তবু তার BH চোখে 
পড়ে গায়ের চাষী তার ঞ্ছলেকে যদি বাস্কুলে 





অমিত মুখোপাধ্যায় 





পাঠাবার কথা চস্তা 
শিশু কন্যাটিকে কিন্তু নয়। 

হামাগুড়ি শেষ্‌ হাটা চলা শুরু হতে না 
হতেই সে তার মায়ের সঙ্গে যায় ধান ভানতে 
বাসন মাজতে অথবা দেখা যায় ছাগল, মুরগী 
হাস চড়ানোর কাজে তাকে লাগান হয়েছে। 
আমাদের দেশে শিশু পূত্রদের "হীরের আংটি 
তার আবার ধাকাচোরা এ সংস্কার আজও 
কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সবার মনেই 
আমূল গাথা । তাই আজ শিক্ষিত সমাজে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা (আমনিও 
সেনটেসিস) কাজে লাগিয়ে জন্মের আগে 
ভ্রুণটির লিঙ্গ নির্ধারণ করে যদি কন্যা দেখা 
যায় তবে তা অনেকক্ষেত্রেই হত্যা করেন 
পিতা-মাতারা। এত সব বৈজ্ঞানিক 
কারিকুরির সুবিধা গ্রামাঞ্চলে নেই তা বলাই 
বাহুল্য। সেখানে শিশু কন্যাটি অন্তত She 


করে, কদাপি 





হবার সুযোগ পায় ভবিষ্যতে যাই থাক না 
তার কপালে। অনেকে হয়ত বলবেন 
দারিদ্রই এর মূল কারণ, কিন্তু ধনীদের মধ্যে 
FTA হত্যার যে প্রবণতা দেখা যায় তা 
এই মতের বিপক্ষে am আন্তর্জাতিক 
কন্যাবর্ধ যখন আমাদের শিশু কন্যাদের. কথা 
বেশি করে ভাবাচ্ছে তখন বলি এক্ষেত্রে 
প্রথমত প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, 
সক্তিয়তা, প্রয়োজন সমষ্টিগত -উদ্যোগ। 
ভাল ক্লাব, সমিতি উদ্যোগ নিয়ে পুত্র কন্যা 
নিবিশেষে সব শিশু দের পুষ্টিকর খাদা, শিক্ষা 
সব দিকে নজর দিতে পারেন। আসলে 
গ্রামের সব শিশুরাই অবহেলিত, কন্যারা 
একটু বেশি। সংসারের অভাব এর বড় কারণ 
নয় অভাব অভাসের অর্থাৎ শিশু দের 
দিকে আলাদা করে তাকানোর প্রয়োজন 
বোধটাই নেই। এইতো কন্যাবধে এত 
বক্তৃতা, জমায়েত হল কিন্তু দরকার তো সেই 
বোধটা জাগানো__একটু সহানুভূতি, আদর, 
মনযোগিতা, সন্ধদয়, আনুকুলা এইতো 
তাদের দর্কার। আমাদের স্নেহসিক্ত দৃষ্টির 
জন্য কাপণা না হয়। 


স্থির করেছেন। অবশ্যই তিনি পুত্র রাহুল 
ও কন্যা প্রিয়াঙ্কাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন | 
প্রদেশ কংগ্রেসের এক মুখপাত্র এই তথ্য 
জানিয়ে বলেছেন, যে সোনিয়া গান্ধী কবে 


মুসলিম সমাজ Tey) ১৯৯১ সালে 





ডাক বিভাগ অন্যান্য খাতে খরচ করছে 


ভারতীয় পোস্টাল বিভাগের বিভিন্ন 
উন্নতির চাইতে পোস্ট অফিসের সংখ্যা 
বাড়ানোর দিকে বেশি আগ্রহী । পোস্টাল 
ডিপার্টমেন্ট প্রকাশিত, বাৰ্ষিক 
প্রতিবেদনের রিপোর্টের দাবি করা হচ্ছে। 
ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাধুনিক 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে | অথচ বর্তমানে যা 
মাশুল বৃদ্ধির ধাক্কা সামলানো ছাড়া 
সাধারণ মানুষ আশার আলো দেখছেন 
Al | বর্তমানে গড়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ 
চিঠি (১০০ কি মির মধ্যে) ৫-৭-১০-৩০, 
কতদিনে পৌঁছবে তার ঠিক থাকে না। 
১০ শতাংশ চিঠি গ্ভব্যস্থলে পৌঁছায় না, 
এমন কি অসংখ্য টেলিগ্রাম 
পৌঁছতে সপ্তাহ পেরিয়ে যায় | অথচ ডাক 
বিভাগ থেকে দাবি করা হয়েছে, ডাক 
ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। 

ডাক বিভাগের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য 
থেকে দেখা যাচ্ছে, সারা 
বর্তমানে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৫-টি পোস্ট 
অফিস আছে | এর মধ্যে শহরাঞ্চলে ১৬ 
হাজার ১৯৩-টি as একটি পোস্ট 
অফিস প্রায় ২৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় 
সেবা করছে, যার লোক সংখ্যা গড়ে 


৪,৭১৮ | ১৯৮৮-৮৯ সালৈ ভারতীয় 
ডাক বিভাগ ৪৬,২৮০ মেল সার্ভিস 
নাড়াচাড়া করেছে | এর মধ্যে ২ লক্ষ ১৮ 
হাজার বিদেশি পার্শেল | এই যদি অবস্থা 
হয়, তবে ডাক বিভাগের কর্মী সংখ্যা কত 
দেখুন। ডাক বিভাগের দেওয়া তথ্যে 
থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে ভারতীয় ডাক 
বিভাগ ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০৮ জন কর্মী 
আছেন | এদের মধ্যে গেজেটেড ২ হাজার 
২২৯ জন, নন-গেজেটেড ২,৮৬,১৯২ 
জন | এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল কর্মী আছেন 
২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৯০ জন | অর্থাৎ 
এদের একটা বড় অংশ ডাক প্রশাসনের 
সঙ্গে জড়িত। সংখ্যা যদি আড়াই লক্ষ 
ধরে নেওয়া যায়, তবে ১ লক্ষ্য ২৯ হাজার 
৪৫টি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সারা দেশে 
সময়ে ডাক বিলি কতটা সম্ভব ? ফলে 
ডাক বিলিতে চূড়ান্ত গাফিলতি দেখা 
দিচ্ছে | এমন কি কলকাতা শহরের কোল 
ধেষে যে হাওড়া শহরে ৪ বছর আগে 
রোজ সব অঞ্চলেই পিয়নের দেখা 
মিলত | সেখানে একটি অঞ্চলে সপ্তাহে ৩ 
দিনের বেশি তাদের দেখা যায় না। 

এরপর সময়ে চিঠি তো দূরের কথা, 
টেলিগ্রাম বা মানি অর্ডার সময়ে 


পৌঁছানোর কথাও ভাবা যায় না | বর্তমানে 
হাওড়ার প্রধান ডাকঘরে ৬ থেকে ৭ লক্ষ 
চিঠি পড়ে আছে | এ চিঠি কতদিনে নির্দিষ্ট 
জায়গায় গৌছাবে | অথচ ডাক বিভাগ 


আন্দোলন করছেন, ক্যাজুয়েলদের 
স্থায়ীাকরণের কথা বলছেন না। অথচ 
নতুন কর্মী নেওয়া তো দূরের কথা, যারা 
অবসর গ্রহণ করছেন, তাদের জায়গায় 


গত বছর শুধু ডাক টিকিটই বিক্রি হয়েছে 
৪১৫৩ কোটি টাকা | অথচ গত বছর শুধু 
অতিরিক্ত কিছু পোস্ট অফিস ভবনের 
জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৮ কোটি ৫ লক্ষ 
টাকা | গত কবছর ধরে প্রতি বছর পোস্ট 


নিয়োগের ব্যাপারে বরাদ্দ হচ্ছে 
ছিটেফোটা | গত বছর সাড়ে আটাশ 
কোটি টাকা খরচ করে পোস্ট অফিস, 
ছাড়াও ৩৫২ টি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ 
করা হয়েছে, ৭টি অফিস cae 
সম্প্রসারিত করা হয়েছে। 


বাদেও দেশের সামাজিক, অর্থনৈতি, 
সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটল না | তাই সামাজি 
দায়িত্ববোধ থেকে এবং জাতীয় রাজনীতি 
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ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আরও একবার ঘটতে 
পারতো (যদিও সে সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে 
যায়নি) যদি ইতালির তুরিন নগরের নন্দিনী, 
সদা বিধবা সোনিয়া মাইনো (গান্ধী) নেহরু 
পরিবারে বধু হিসাবে ১০৬ বছরে পার হয়ে 
যাওয়া কংগ্রেস দলের নেত্রীপদটি গ্রহণ 
করতেন। 


রাজীবের মমতার কয়েক ঘন্টার মধো 
কংগ্রেস নৈতৃবৃন্দ স্তাবকতার চরম নিদর্শন 
দেখিয়ে যেভাবে সোনিয়া গান্ধীকে দলের 
সভাপতি করতে চাইলেন, তাতে যদি তিনি 
রাজি হতেন, তাহলে এশিয়ায় গত তিরিশ 
বছরের রাজনৈতিক চালচিত্র - মানানসই 
হতো। গুপ্ত-হত্যার সহানুভূতির হাওয়ায় 
আর একজন বিধবা রমণীকে ক্ষমতার শীর্ষে 
আরোহণ করতে দেখা যেতো । 


পুথিবীর ইতিহাসে এই পুনরাবৃত্তি 
বারবার ঘটেছে। কেউ স্বামীহারা, কেউ 
পিতৃহারা, কেউবা মাতৃহারা ভ্রাতৃহারা হয়ে 
হ্রনগণের দরবারে সহায় সম্বলহীন এক 
অনাথ প্রতিরূপ হিসাবে হাজির হয়েছেন। 
জনগণের ভাবাবেগে সহানুভূতির হাওয়া 
তুলে, প্রয়াত নেতার স্মৃতিকে হাজির করে 
তারা ক্ষমতায় যাবার পথ প্রশস্ত করেছেন। 
পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছেন, 
BAN নেতা বা নেত্রী হয়েছেন। 


রাজীব গান্ধীর অস্তোষ্টিতে যোগ দিতে 
এসে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো 
সোনিয়া গান্ধীকে রাজনীতিতে যোগ না 


দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন্‌. 


' সোনিয়ার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে আমি 
রাজনীতি থেকে সংসার এবং ছেলে মেয়ের 
ভালমন্দের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিতাম।' 
তার পিতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর মৃত্যুই 
তাকে গুহকোণ থেকে রাজনীতির 
পাদ. প্রদীপের সামনে আনে। যদিও ভুট্রোর 
মৃতা কোন গুপ্তঘাতকের হাতে নয়, 
তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক 
(জনারেল জিয়া বিচারের প্রহসন করে ঠাকে 
ফাসিতে লটকে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল 
ভূট্রোর জনপ্রিয়তাকে একেবারে সমূলে শেষ 
করে em) কিন্তু জনতার ভাবাবেগকে 
কাজে লাগিয়ে বেনজির ভুট্টো রাজনৈতিক 
রঙ্গ মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন। শুধুমাত্র মেয়ে 
নয়, ভুট্টো স্মৃতিকে সম্বল করে বেগম ভূট্টোও 
রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে 
সামনের সারিতে ছিলেন। নেহাৎ মেয়ের 
ঢন্য আত্ম ত্যাগ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে 
পারলেন না। 


এইভাবে একে একে হাজির হয়েছিলেন, 
সরিমাভো বন্দরনায়েক, কোরাজন 
Mec, হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া, 
ভয়োলেটা চামোরো, অউং সান কন্যা 
i সান সুই এবং রাজীব গান্ধী। 
নামৈরিফ্কার প্রেসিডেন্ট জন কেনিডির 
Pets সামনে রেখে হাজির হয়েছিলেন 
বাট কেনেডি, যদিও তিনি শেষ রক্ষা করতে 
ারেননি, নিহত হয়েছিলেন আততায়ীর 
লিতে। অথচ এদের বেশিরভাগস্ সেভাবে 


রাজনীতির রঙ্গ মঞ্চে প্রবেশ করতে আগ্রহী 
ছিলেন না। দেশের কর্ণধারের সহধমিলী 
অথবা পুত্র-কন্যা রূপে প্রাপা মর্যাদাটুকু নিয়ে 
সন্তুষ্ট ছিলেন। হঠাৎ ভাগ্য বিপর্যয়ে তাদের 
জনতার দরবারে দাড়াতে হয়েছে । এদের 





কেউ কেউ age অর্থে সহায় সম্বলহীন 
হয়েছিলেন। এর মধো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 
হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে 
মুজিব হত্যার সেই করুণ কাঁহনী। মুজিবের 
তিন ছেলে কামাল, জামাল, রাসেল, বেগম 
মুজিব সহ দুই পুত্রবধূ, পরিবারের মোট 
১২/১৩ কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। 
এমনকি গুহভূতাটিও এই fx আক্রমণ 
থেকে বাচতে পারেনি। এইভাবে ঘাতকেরা 
শুধু মুজিবকে নয়, মুজিববাদকে শেষ করে 
দিতে চেয়েছিল। হাসিনা সেই সময় 
বাংলাদেশের বাহিরে ছিলেন বলে বেঁচে 
গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রকৃত অর্থে 
সহায় সম্বলহীনা হিসাবে জনতার দরবারে 
হাজির হয়েছিলেন এবং জননেত্রী রূপে 
প্রতিষ্টিত হয়েছেন। নেহরু পরিবার ও 
কেনেডি পরিবারকে একাধিকবার ঘাতকের 
হাতে ঘায়েল হতে হয়েছে। 


যদিও আপামর জনতা এদের কাউকে 
ফিরিয়ে দেয়নি, প্রয়াত নেতার বা নেত্রীর 
স্মৃতিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এদের ক্ষমতার 
শীর্ষে বসিয়েছে। অন্দরমহল বা 
বাক্তিকেন্দ্রক জীবন থেকে হঠাৎ এরা 
জনসমুদ্রে এসে পড়েছিলেন। ভাবনা ছিল এই 
GAAS না হারিয়ে যান মাঝ দরিয়ার 
অতল তলে তলিয়ে না যান। এই 
প্রতিবেদককে সোনিয়াকে কংগ্রেস সভাপতি 
করার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন এক 
কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন, ‘ভাবনার কি 
আছে, সোনিয়াকে চালিয়ে নিয়ে যাবে 
ভারতের ৮০ কোটি জনগণ যেমন রাজীবের 
বেলায় ঘটেছিল।' এ নেতার কথা হয়তো 
খানিকটা ঠিক, কিন্তু পরবর্তীকালে এরা কেউ 








কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলেন না। 
সহানুভূতিকে সম্বল করে নতুন আঙিনায় 
এসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন্‌ 
কিন্তু ইতিহাস বলে এটা সাময়িক, কারণ এই 
মুকুট শুধু সোনার নয় এতে কাটা রয়েছে। 
হঠাৎ পাওয়ার পথটা যতটা মসুণ ছিল, বাকি 
পথটা যে কন্টকাকীর্ণ এটা বুঝতে এদের 
ঠেকে শিখতে হয়েছে। 


এই পথে হাটতে গেলে হতে হবে দক্ষ 
প্রশাসক, রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে, 
এই রাজনৈতিক দাবার চাল যে দিতে হয় 
মেপে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হলে হতে 
হবে তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন এক সেনাপতি, 
রাজনীতির ware নায়কের ভূমিকায় 
থাকতে গেলে হতে হবে দক্ষ অভিনেতা। 
শুধুমাত্র পিতা, মাতা, পতির পরিচয় নিয়ে 
বেশিদুর যাওয়া যায় না, কারণ আবেগ, 

ভূতি, সহানুভূতি সে তো ক্ষণিকের জনা, 
সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতা লড়াইয়ে জনগণ্টু 
হয় মূলধন। এই জনন্রোতকে নিজের দিকে 
টেনে আনাটাই প্রতিযোগিতা । তাই দেখি এই 
GATS যুক্তির ঘেরাটোপে আবদ্ধ না থেকে 
সতা-মিথা যাচাইয়ের মধো না গিয়ে 
কখনও কখনও চিতাভস্মের সামনে উদ্বেল 
হয়ে ওঠে। কখনও বা ধর্মীয় সুড়সুড়িতে 
ভেসে যায়। মিথ্যা প্রচারের জোরে এই 
জনক্রোতকে নিজের ব্যালটে পরিণত করে। 
পরবর্তী সময়ে জনগণের মোহভঙ্গ ঘটে, 





প্রয়োজন হয় আবার নতুন কোন প্রচার যা 
ঠাদের ব্যালট বাক্স পরিপূর্ণ করে দেবে। 


ইন্দিরা গান্ধীর চিতাভস্মকে সামনে 
রেখে রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এসেছিলেন, চি 


লে সী 0 





ক্লিন হিসাবে প্রথম দু-বছর সহানুভূতির 
হাওয়ায় উতরে গেলেও পরবর্তীকালে, হালে 
পানি পেলেন না, প্রতিপক্ষের দক্ষ চালে মাত 
হয়ে গেলেন। যে ভুট্টোর আত্মাকে সামনে 
রেখে বেনজির এলেন ক্ষমতায়, সহানুভূতির 
হাওয়া থেমে যেতে মুখ থুবড়ে পড়লেন 


প্রতিপক্ষের পাল্টা আঘাতে; শ্রীলঙ্কার 
প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েকের TEI 
সম্বল করে সিরিমাভো বন্দরনায়েক ১৯৬০ 
সালে প্রধানমন্ত্রী হলেন। পরবর্তীকালে 
পরাজিত হয়ে আজ রাজনীতির ময়দানে 
কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছেন 


এমনিভাবে নিকারাগুয়ার ভিয়োলেটা 
চামেরো বা ফিলিপাইনসের আকিনো 
স্বামীহারা হয়ে ক্ষমতায় অনিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এরা বেসামাল 
হয়ে পড়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে স্বামীহারা হয়েও ক্ষমতা থেকে 
রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন প্রয়াত 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির F 
জ্যাকলিন কেনেডি। হয়তো সোনিয়া 
জ্যাকলিনের OTS অনুসরণ করতে চান 


সহানুভূতির হাওয়ায় ভেসে ধারা উপরে 
উঠেছিলেন তাদের অনেকের ভীবনে করুণ 
পরিণতি ঘটে গেছে। রবার্ট কেনেডি, রাজীব 
গান্ধীর জীবন সেই রকম দৃষ্টান্তের কথা বলে 
THK অউং সান ও তার মন্ত্রিসভার 
সকলে নিহত হন 


দেশে নতুন সংবিধান 
রচনায় যখন মন্ত্রিসভা are ছিলেন, তখন 
আততায়ীরা চড়াও হয় এবং স্টেনগান দিয়ে 
সকলকে হত্যা করে। সেই BEL সানের 
কন্যা অউং সান সু ও তার জোট সহানুভূতির 
জোরে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করেছিলেন। কিন্তু তার ক্ষমতায় যাবার 
সুযোগ ঘটেনি। তিনি এখন সামরিক 
শাসকের হাতে গৃহকন্দী। সোনিয়া গান্ধী কি 
ইতিহাসের এই দৃষ্টান্তগুলিকে অধায়ন করেই 
সরে দীড়াচ্ছেন? 





এরশাদের গুরুপাপে লঘুদন্ড? 


বরেন ঘোষঃ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত 
প্রেসিডেন্ট হুসেন মহম্মদ এরশাদকে দশ 
বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল । ক্ষমতায় 
থাকাকালীন অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে ঢাকার 
একটি বিশেষ আদালতে দশ বছরের সশ্রম 
কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে এরশাদকে । 
ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির খবর 
অনুযায়ী বিশেষ আদালতের বিচারক 
মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৩২ পাতার এই রায় 
পড়েন প্রায় ৬৬ মিনিট ধরে। এ সময় 
আসামীর কাঠগড়ায় বসা এরশাদকে খুব 
চিন্তিত মনে হয়নি। যদিও রায় ঘোষণার পর 
এরশাদ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার প্রতি 
অন্যায় বিচার করা হচ্ছে'। এরশাদ উচ্চ 
আদালতে আপিল করবেন বলে 
জানিয়েছেন। 

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত কি রায় 
ঘোষণা করবেন তা সম্পূর্ণ তাদের বাপার। 
২৬ দিন ধরে এই বিচারটি চলে, দুই পক্ষের 
সাক্ষীদের বক্তব্য আদালতে শোনা হয়। 
আটটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩৭৫ রাউন্ড গুলি 
অবৈধভাবে রাখার দায়ে এরশাদের বিরুদ্ধে 
এই মামলাটি দায়ের করা হয়। বিচারপতি 


হাবিবুল্লাহ ভার রায়ে বলেছেন ন্যায় 
বিচারের জনা নানতম যে শান্তি দেওয়া যেত 
তাই তিনি দিয়েছেন। 





বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রয় মানুষ এহ 
রায়ে কিছুটা অবাক হয়েছেন। কারণ তারা 
আশা করেছিলেন যে এরশাদকে অনেক 
গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে এবং বিচার 


বিভাগের ইতিহাসে সেটা একটা দৃষ্টান্ত 
হিসাবে থাকবে। বাংলাদেশের মানুষের 
এরশাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ । 
প্রথমত, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক 
মূলাবোধকে ক্ষমতায় থাকাকালীন এরশাদ 
খব করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত, বিরোধী 
রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনের ওপর 
পুলিশি দমনপীড়ন ও ক্রমাগত অত্যাচার 
চালিয়েছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাঙ্গণে এরশাদ বিরোধী মিছিল সমাবেশে 
পুলিশের হামলা হয়। তৃতীয়ত, ক্ষমতার 
অপবাবহার করে প্রচুর সম্পত্তি ও 
টাকা-পয়সা করেছেন এরশাদ: Bete, 
নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের -মুলাবৃদ্ধি 
করা এবং দেশের জনগণের স্বাথ বিরোধী 
নীতি গ্রহণ করা। সংবাদপত্রের কষ্ঠরোধ 
করার OBIS করেছেন এরশাদ ক্ষমতায় 
থাকাকালীন। শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা 
জিয়া ও অন্যানা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ 
যৌথভাবে স্বৈৱাচারি এরশাদ বিরোধী 
সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এবং পরিশেষে 
গণওস্ত্রের জয় হয়। fey সম্প্রতি এই রায় 
বাংলাদেশের জনগণকে হতাশ করেছে। 





আটা দর্পণ শুক্রবার ২১ শে জুন ১৯৯১, 






তড়িং সিদ্ধান্ত £ দক্ষিণ ২১ 

gourd) শবিফ মুসলিম সমাজেব ‘es 
তীথস্থান। এই স্থালেব MST TH কেন্দ্র কবে 
গোটা পশ্চিম বাংলাব মুসলিম সম্প্রদাযেব 
একটি বিবাট অংশ প্রতি বৃহস্পতিবার 
বাত্রিতে উপস্থিত হন ঘুটিযাবী শবিফে 
উপাসনার Gat সম্প্রতি এই তীখস্থানে 
একটি অশুভ চক্র সক্রিয। 

এই কে কেন্দ্র কবে বহু বাবসা 

গড়ে লা সুগন্ধী জল, 
খুপকাঠি, হোটেল এবং বাত্রি যাপনেব জন্য 
ঘব। এই ঘবগুলিব প্রতি ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া 
পাওয়া যায$ এই ঘবগুলিকে কেন্দ্র কবে 
'একটি বিশেষ পাপ ব্যবসা গড়ে উঠেছে। 


বৃহস্পতিবার শেষ ট্রেনে বহু ধর্সপ্রাণ 
মানুষ ওই স্থানে গিষে উপস্থিত হন। শুধু 
মুসলমান নয়, বহু বাঙ্গালি, হিন্দুও সেখানে 
উপস্থিত হযে প্রার্থনা পুবণেব জন্য মানত 
কবে গাজীবাবার কাছে। বৃহস্পতিবার 
বাত্রিতে সারা বাত "মাজাবে' উপাসনা চলে। 
কোনো বাক্তি উপাসনা শেষ হলে তাব 
প্রয়োজন হয খাদ্যে ও বাত্রি যাপনেব। 
সেইজন্য ঘবগুলিব প্রযোজন। অনেক 
ধর্মপ্রাণ মানুষ পবিবাব নিয়েই যান এবং ওই 
ঘর ভাড়া নেন। কিন্তু সারা সপ্তাহই এই 
ঘবগুলির মালিকেবা ব্যস্ত থাকেন। 
কলকাতা থেকে বহু যুবক মহিলা নিযে ওই 
স্থানে যান। এবং বলাই বাছল্য, একটি বিশেষ 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ কবাব জন্যই তারা এই 
ঘবপগুলি ভাড়া নেন। এছাড়াও বহু সমকামী 


উড ররর 


অভিযোগ আছে। 

উত্তব ২৪ পবগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
এবং কলকাতার নামকরা 
সমাজ-বিযোধীদের প্রযোজনের 


অথবা প্রতিপক্ষেব নজর এড়িযে এখানে 
নিশ্চিন্তে থাকা যায়। এই স্থানে দুটি ঘবে 
'বারবনিতারাও থাকে! প্রয়োজনে যে কোনো 
ঘবে তাবা উপস্থিত হয়। 


এ 


এছাড়া মদ FY প্রভৃতিব spas প্রা 
খোলাখুলি চলে। কোনো wa ভাড়া নিযে 
জুযাব আসবেব আযোজন কলকাতাব 
আগস্তবকবা প্রায়শই কবে থাকে। এবং তাব 
পাশাপাশি মাঝে মাঝে cere ERS চলে! 
প্রতি মাসেই এরকম ঘটনা ঘটে। 

এলাকাব একদল যুবক বোঝাপডার 


" ভিত্তিতে এইসব পাপ রূজ্ঞেব দেখাশোনা 
কবে। এবং প্রায়শই রক্ষাকর্তাব ভূমিকায় - 


এদেব দেখা যায। এই যুবকদেব একটি অংশ 
কিছুদিন আগে হেবোইনেব জমজমাট ব্যবসা 
শুরু কবেছিল। বর্তমানে এই ব্যবসা সামান্য 
গোপনে হয। কাবণ এলাকার শুভবুদ্ধি 


বক্ষায় বার্থ হওযায, স্থানীয় যুবকেবা 


সংগঠিত হয়ে পুবো এলাকা সমাজবিবোধী 


মুক্ত কবে ফেলেছিল। মাত্র তিনদিনের 
প্রচেষ্টায় এই কাজ সন্তব হয়েছিল। কিন্তু 
এলাকার মাস্তানবা আরাফ, ছাদিম, মসিযর 


আবাব কোন অদৃশ্য হাতের সাহায্য পেষে 


এলাকায় ফিরে আসে। কিন্তু এরপর থেকে 
এই যুবকেবা স্থানীয় মানুষেব সঙ্গে সংঘর্ষ 
এড়িযে চলেছে এবং মদ- হেবোইন গোপনে 
কেনাবেচা করে ও আড্ডা বসে। অভিযোগ, 
একটি বিশেষ ঘব ভাড়া নিয়ে এরা এই ব্যবসা 
এখন চালায। প্রকাশ্যে এইসব কাজ এখন 
বন্ধ। 

নাগরিক ফোরাম অভিযোগ করেছিল 
জনৈক ফজলুলেব ঘরে বারবনিতারা ব্যবসা 
চালাব। এই ব্যবসা মাত্র এক সপ্তাহ বন্ধ 
ছিল। আবাব পুর্ণ উদ্যমে ব্যবসা চলছে। 
কিন্তু এই মহলাবাও প্রকাশ্যে অশালীন 
আচরণ বন্ধ কবে দিয়েছে। অর্থাৎ এখন সব 


পাপ কাজই ঘবেব দরজা বন্ধ পরে হচ্ছে। 

"_ মাগবিক ফোবাম এবং ঘুঁটিযাবী শবিফ 
সাংস্কৃতিক সংসদে সমস্ত বাজনৈতিক দল 
আছে। কংগ্রেসের ফকিব area, সিপি এমেব 
গহবজান। বি জে পিব দিলীপ বিশ্বাস, 
সুখেন্দু গোস্বামী, এস হউ সির আবদার 
বহমান এবং Breas gers প্রতিনিধিও 
আছেন। এলাকায় সি পি এমেব সংগঠন 


অতাস্ত শক্তিশালী। কংগ্রেস তুলনামুলক" 


দুর্বল। নকশালপন্হী কিছু যুবক ওই দুটি 
সংগঠনে খুবই সক্রিয ছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন 
নকশালপন্হথী নেতা গালিব বাসাব 
আদন্দোলনেব সময আক্রান্ত হন এবং সংগঠন 
পববর্তী পর্যাযে পদক্ষেপ না নেওযায তাবা 
তুলনামুলকভাবে কিছুটা নিচ্ক্রিয়। সমস্ত 
রাজনৈতিক দল একমত যে এই তীর্ঘস্থানকে 
কেন্দ্র করে একটি সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠুক। 
প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল সি পি এমেব 
ভূমিকাকে সন্দেহেব চোখে দেখে, কাবণ 


তাদেব ধারণা সি পি এম এইসব. 


সমাজবিরোধীদেব শাফেস্তা কবতে পারত, 
অথচ তারা নিক্ক্রিয়। এই নিচ্ক্রিষতা 
অনেকরই সন্দেহ উদ্রেক কবেছে। 

পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করাব মতো 
ভাষা নেই। পূর্বতন ওসির বহু 'আনুষঙ্গিক 
দোষ fer ate মানুষেব অভিযোগ, 
পূর্বতন ওসি পরিচ্ছন্ন ছিলেন না। তার 
সমযেই সমান্জবিবোধী কাজকর্ম চৃডাস্ত 
পর্যাযে পৌছে AT | একবাব থানার মধ্যে এক 
মহিলাকে ধর্ধপেৰ অভিযোগও পাওযা 
গিয়েছে। বর্তমান ওসি তুলনামূলকভাবে সৎ 
হলেও প্রশাসলেব পক্চছিম্নতা সন্দেহেব উর্ধে 
নয। কারণ এলাকার বহু মানুষ সরাসবি 
অভিযোগ কবেছেন যে, থানাব কনস্টেবলরা 
প্রতিদিনই সন্ধ্যবেলায় 'মাজাব অঞ্চলে 
তোলা' তুলতে যায়। চিহ্নিত মানুষদের সঙ্গে 
তাদের AY এলাকার জনমানসে feat 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবেছে! 

এক BUY তীস্থানকে কেন্দ্র করে একটি 
অশুভ চক্র সক্রিয়। যদিও 'মাজ্জাবের 
অভ্যন্তরে কেউ কোনো অশালীন আচরণ 
কবেন না বা পাপ কাজে লিপ্ত হন না। 


সমাজ বিরোধীদের স্বরাজ ডায়মণ্ডহারবার 


সোল মুখোপাধ্যায় $ 

আকর্ষণীয় হজ এখন Pan 
বিরোধীদের আখড়ায়" পরিপত হয়েছে। 
সবার চোখের সামনে দিনের আলোতেই 
সেখানে রমরম করে চলছে সাটঠা আর ঘুলুর 
ঠেক। অথচ প্রশাসন এ ব্যাপারে পুরোপুরি 
নীরব। পরিস্থিতি বর্তমানে এমুন চরমে 


উঠেছে যে সমাজবিরোধীদের'বেফো স্থানীয়. 


BE বাসিল্সাদের.আর আলাদা করে চেনা 
যায় না বললেই চলে। ডায়মন্ডহারবাব 
স্টেশনে ট্রেন থেকে নামবার পরই শুরু হয় 
বিভিন্ন উৎপাত। এ কালে বিশেষভাবে 
অগ্রণী ওখানকার রিআওয়ালারা। তারা 
পর্যটকদের একপ্রকার ধরে বেঁধেই নিজেদের 
রিক্সায় ওঠায়। আর কেউ এ ব্যাপারে 
অন্গম্মতি প্রকাশ করলেই শুরু হয় নানারকম 
অঙ্লীল মন্তব্য বর্ষপ। এছাড়া ভাড়া নিয়ে 


বিবাদও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। যাত্রীরা 


Faun ওঠার সময় যত টাকা ভাড়া দেবার 
কথা স্থির হন্ম-অধিকাইকা ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
'নামধার পর চালুধ আর ব্বিগুণ টাকা চাইছে! 
অপপ্রিটিত এলাকায় কখন কিঘটে যায় এই 
প্রতিবাদে: মিটিয়ে দেওয়াহ দিন.দিন এরা 
আরো প্রশ্রয় পেরে খাচ্ছে। 

grin হোটেলগুলোর মধ্যে কোন 
CORBIS অসৎ উদ্দেশ্যে থর ভাড়া দেওযার 
ঘটনাও বিরল- নয়। তকপ-তরুণীদেব 


ঘর ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাব জানায়। মুহূর্তের 


দুর্বলতায় এই প্রলোভনে পাও দেয় কেউ 


। কেউ। পুলিশ সবই জানে, কিন্তু তারা 
এক্ষেত্রে লীবব দর্শক। কাবণ বিনা পরিশ্রমে | 


ববাদ্দ মাসোহারাটা কি আর কেউ সাধ করে 
হারাতে চায়? 


সাহাষী করার জন্য এখানে গড়ে উঠেছে 
একাধিক বরফ কল। বিশ্বস্তসূক্রে জানা যায়, 
এই বরফ কলগুলিতেও চলে নানা ধরনের ” 
অসামাজিক কার্যকলাপ। তবে বর্তমানে 
অন্যান্য, সব কিছুকে ছাপিরে একটি বিশেষ 
সমস্যা সকলকে ধীতিমত ভাবাচ্ছে। আর 
মূলত এই কাবর্পেই অনেক ভ্রমণবিলাসী 
ডায়মন্ডহাববারকে তাদের শ্রমপস্থান 


‘হিসাবে বেছে নিতে কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ 


তৎক্ষণাৎ কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব৷ 
কারণ থানা বেশ কিছুটা দূরে। 'থানা কাছে 


হলেও বাড়তি কোন সুযোগ সুবিধা পাওযা 


যেত না, কারণ-- পুলিশ সবই জানে, আর - 


তারা জেনেশুনেই যখন কিছু করছে না তখন 


এই ঘটনা বন্ধ হবে কি করে ৮ বেশ উত্তেজিত © 


যাওয়ার পরও তিনি কিন্তু করেননি। আব 
কোন অফিসার যদিও বা কিছু ক্রতে 
চেয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তাকে বদলি করে 
দেওযা হয়েছে। সুতবাং অপরাধের রাজত্ব 
এখনো চলছে । আমাদেরও হাত পা বাধা। 
কাবণ আমবা জানি যে, আমরা যদি 
প্রতাক্ষভাবে এর প্রতিবাদ করি তাহলে তার 
পরের দিনই আমার পক্ম্ধারের কাছে আমার 


এরাই ভিলেন। 'ভক্তবুন্দ ক্লাব (রেজিস্ট্রেশন 


'নং এস ৬৭০৭৮) নামে স্থানীয় এরটি যুব 


সংগঠন এইসব অপবানীদেব হাতেনাতে 
ধবতে পাবলে তাদের বিচাব করে এবং 
অপবাধেব GY বুঝে তাদের স্থানীব থানার 
হাতে তুলে দেখ। 

কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক 
ভদ্রলোক BANG PEE হয়েও এবাই 
ভক্ষক।' ভাব বক্তব্য অনুযামী এইসব 
অপবানীবা এ ক্লাবেব WSR, এবং অনেক 
ক্ষেত্রে ক্লাবেব ছেলেদেব নিজ্রেদেবহ লোক 
আব তাই অপবাধীদেব পুলিশের হাতে তুলে 
দেওযা হলেও কোন এক অজ্ঞাত কাবণে 
দু-এক দিনেব মধ্যেই ভাবা ছাড়া পেয়ে ATA | 


Fad 


কে এদের দ্কাডায বা কিসেব বিনিন্নযে এবা 
ছাড়া পায় তা সহজেই অনুমেষা 

একেই win এ কেল্সাটি ভাঙাচোবা 
অবস্থাব পড়ে পাকা সন্ত স্থালীয পৌরসভা 
কোন ব্যরস্থা নিচ্ছে না, ভাব ওপব ওখানে 
ঘটে যাওমা নিত্য নৈমিত্তিক অপবাধজনিত 
কার্ধক্লাপ ORS প্রশাসনের চবম 
উদাসীনভাব ফলে ডাযমম্তহাববাবেধ মত 
একটি মনোবম ভ্রমণ স্থান Ie ভ্রমণ 
বিলাসীদের কাছে 'লাতঙ্কপ্ুবীতে পরিণত 
হযেছে । এ কিছু ঘটে যাওযাব পরও যদি 
প্রশাসকদের চোখ না খোলে তবে কুম্ত কর্ণেব 


গভীব faa ভাঙবে কিসে? 





কুমার ঘোষ£ তিন হাজাব বছবে প্রাচীন 


এক জ্রনবসতিব সন্ধান পাবাব পর থেকে” 


বীবভূম জেলা পুরাতত্ব দিক থেকে খুবই 
গুরুত্ব পেষেছে। বিশ্বভারতীব প্রাচীন 
ভারতীয ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পুরাতন 
বিভাগের বিশিষ্ট দুই অধ্যাপক নির্মল কুমাব 
ঘোষ এবং SREY নাগের উদ্যোগে কয়েক 
বছব আগেই এ, প্রাচীন জ্ঞনবসতিব সন্ধান 
মিলেছে । ওখানকার বিভিন্ন উপাদান 
পরীক্ষা কবে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো গেছে 
তাতে বলা হযেছে, ১২শ TR থেকে 
বক্রেশ্বর নদীব ধারে এ প্রাচীন জনবসতিটি 
গড়ে উঠেছিল। তখনকার মানুষজন খুবই 


সাদামাটা জীবন যাপন কবতেন তার প্রমাণ - 


হিসাবে বলা যেতে পাবে, বেশিরভাগ মানুষই 
কৃষিজ্জীবী অথবা মৎসজীবী ছিলেন। তাদেব 
ঘরগুলিতে এখনো দেখতে পাওয়া গেছে, বড 


বড় উনুন এবং চাপড়ায আটকে থাকা ধান। ' 


Sein বি বারি কলা কির. 


foes স্পষ্ট । উদ্ধাব কবা জনবসতিতে পাকা 


বাড়ির চিহ্ন প্রা নেই। সবই মাটিব বাড়ি। 
বাডিগুলিও ছিল বেশ নতুনত্বেব। অর্থাৎ 
বাড়িব দেওয়ালগুলি নলখাগডার Sera 
মাটিব মেটা প্রলেপ দিয়ে গড়ে তোলা। 


প্রতিটি ঘরে বাশের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। 


অর্থাৎ বাশেব প্রচলন ছিল প্রচুব। উদ্ধাব 
হওয়া ঘরগুলিতে Sera মাচা বা বাশ দিযে 
তৈবি নানা সামগ্ৰী এখনো কিছু অবিকৃত 
অবস্থায় উদ্ধার কবা গেছে। গ্রামগুলিতে ছিল 
প্রচুর পুকুর, যেখান থেকে প্রামবাসিরা পানীয় 
জল সংগ্রহ করতেন। এখনো যেসব মাটির 
তৈবি Piss ধাপ দেখতে পাওযা গেছে, BA 





কোচবিহার থেকে ফিরে কুমার ঘোষ ঃ 
কোচবিহার জেলার সর্বত্রই চলছে তীব্র ও যুধ 
WEG. Wher) ওবুধ ছাড়াও সাধাবপ 
সের কোন-ওষযুধও এখন মিলছে না। ফলে 
'কোটবিহার জেলার কয়েকতা গ্রামীণ স্বাস্থ্য 
ফেব্রু ওঘুধষিীন অবস্থায় সাধারণ মানুষের 
ক্ষোড সামলাচ্ছে। বেশ কিছু স্বাস্থ্য cory 
বিক্ষোভ এবং গ্রামবাসীদের চড়াও হবাব 
ঘটনা ঘটেছে। জেলা শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয 
ওষুধ ভান্ডার যেখানে সারা বছরেব ওষুধপত্র 


মন্তুত থাকে তাএখন একদম শুন্য বলে বিশ্বস্ত 


সুত্রে খবর মিলেছে। 
বড় বিক্ষোভের খবব এসেছে এ জেলায 
গোমানিমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে। সেখানে 


দ্বাবা প্রমাণিত হয যে তখনকাব জলাশয বা 
পুকুবগুলি ছিল খুবই গভীব। 

তৎকালীন গ্রামবাসিরা যে পশু পালন 
কধতেন এবং তা থেকেই জীবিকা নির্বাহ 
কবতেন তাব প্রমাণ পাওয়া যায বিভিন্ন 
পশুব হাড় ও শিং-এর নমুনা দেখে। 

বীরভূম জেলার এই আবিষ্কৃত 
জনবসতি সম্পর্কে কিছু পুবাতাত্বিক বছ 
আগেই পূর্বাভাস দিযেছিলেন। সময ছিল 
১৯৬৭ সাল। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ 
ইণ্ডিযা অনুসন্ধান চালালেও বহু কাল খনন 
কাজ বন্ধ ছিল দুই পুবাতস্তবিদ ও 
অধ্যাপক নির্মল ঘোষ ও অরুণ নার্দেষ- 
ব্যবস্থাপনা খনন কাজ শুরু হয। . 

Bar হওষা জনবসতিব মাটি পবীক্ষা 
কবে, দেখা গেছে. তা ছিল ভার্জিন সযেল। 
খুবই উৰ্বব মাটি। ফলে তখনকাব মানুষজন 


৬ যে কৃষিজীবী হবেন সেটাই ছিল স্বাভাবিক। 


প্রামবাসীবা জানান, তাদের ন্যুনতম ফোন 
সুযোগ সুবিধা দিতে পারছে না এ স্বাস্থা 
কেন্দ্রটি। সেখানে রোগি গেলেই ফিৰিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে ওষুধ নেই। 
প্রামবাসীদেব ক্ষোভ, তাহলে এ স্বাস্থ] 
কেন্দ্রটি খুলে রাখার এবং কম্ীদেব বসিফে 
বসিয়ে মহিনে দেবার প্রয়োজন কি? 

এ প্রসঙ্গে কোচবিহাব জেলায মুখা স্বাস্থা 


- আধিকাবিক 2 cate ও-বিক্ষোভেব কথ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠার 





দর্পণ শুক্রবার ২১ শেজুন ১৯৯১ [নয় 





করেছে। দশটি দলকেই লিগের ১৮টি 
মাচে কম করে একজন অনূর্ধ্ব উনিশ 
বছর বয়সী ফুটবলার খেলাতে হবে ।' 
সত্তর মিনিটের ম্যাচের জনা ১৬ জন 
ফুটবলারের তালিকায় অতিরিক্ত পাচজন 
এবং আরও একজন অনূর্ধব উনিশ বছরের 
ফুটবলার থাকতে হবে। প্রথম 
এগারোজনের মধো থাকা উনিশ বছরীকে 


দাসকে | এবং হাফ টাইমের ঠিক এক 





ইস্টবেঙ্গল কর্তারা মোহনবাগানের 
মতো বুদ্ধিমান নয় । তারা রাজস্থানের 
বিরুদ্ধে সোমনাথ ঘোড়ুইকে ৬২ মিনিট 
আর বাকি ৮ মনিট আরেক অনূর্ধব ১৯ 
বছরী প্রদ্যো সরকারকে খেলায় | দ্বিতীয় 
ম্যাচে সোমনাথ ৫৫ মিনিট এবং প্রদ্যোৎ 


সোমনাথ সম্পর্কে কুমারটুলির অভিযোগ 
জমা পড়ে যাবে আই এফ এ-তে | ফলে 
মোহনবাগান একটু ভীত হয়ে স্পোর্টস 
অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সম্টলেক স্পোর্টস 
স্কুল থেকে ডিরেক্টর ওমপ্রকাশ ভাটিয়ার 
অনুমতি নিয়ে সুমিতাভ সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত 
নাসিম চৌধুরিকে এনেছেন অনূর্ধব উনিশ 
বছরী হিসাবে খেলানোর জন্য | মহমেডান 
স্পোর্টিং ইস্টার্ন রেলওয়ের বিরুদ্ধে 
পরিত্যক্ত ম্যাচে আবিদ ইমামকে অনূর্ধব 
উনিশ বছরী বলে খেলায় | খোজ নিলে 
দেখা যাবে, আবিদের বয়স উনিশ পেরিয়ে 
গেছে অনেকদিন আগে । 

মনে রাখা দরকার, ৮ জুন সুপারলিগের 
প্রথম ম্যাচে টালিগঞ্জ অগ্রগামী বয়স 
ভাড়ানোর অভিযোগ করেছেন কুমারটুলির 
মদন ঘোষের বিরুদ্ধে । আই এফ এ-র 
আইনকে ফাকি দেওয়ার অভিযোগ আরও 
অনেক আসবে আগামী দু-তিনমাসে সুপার 
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আই এফ এ-র সচিব প্রদ্যোৎ দত্ত বা 
সভাপতি মহামান্য বিচারক অজিত 


তরুণ খেলোয়াড় তৈরি হবে, লিগও জমবে : আই এফ এ সভাপতি 


tra প্রতিনিধি : কলকাতা ফুটবলের 
পার লিগ এখন চলছে। এক 
ক্ষাৎকারে আই এফ এ সভাপতি অজিত 


প্রথম থেকেই এবছর সুপার লিগ শুরু 
রাতে বাধা এসে পড়ছিল | বাধা এখনো 
টেনি। প্রথমে বাংলাদেশে খেলতে 
বার জন্য তিনপ্রধানের মাঠে নামা প্রায় 
নু দশেক পিছিয়ে গেল। তারপর ভোট 
ণনার জন্য আবার তিনদিন লিগ বন্ধ 
কিলো | তা সত্তেও আমি স্থির নিশ্চিত 
1, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এবছর লিগ 
re হবে | তেমন প্রয়োজন হলে রিটার্ন 
গের কিছু সাধারণ ম্যাচও যুবভারতী 
ড়াঙ্গনে দেওয়া হবে । আশাকরি প্রতি 
ছরের মতো এবারও লিগকে সুষ্ঠভাবে 
স্পন্ন করার জন্য সকলেই সাহায্যের হাত 
ডিয়ে দেবেন। 

প্রতিদলেই দু-জন করে অনূর্ধ্ব ১৯ 
চরের ফুটবলার রাখতে হবে-__এ নিয়ম 
Ne করা হলো কেন? 

প্রতিদলে তরুণ খেলোয়াড় রাখতে 
র এবং প্রতি ম্যাচেই তাদের একজনকে 
লাতৈই হবে-_এ প্রথা চালু হওয়াতে এ 
বশুমে লিগের আকর্ষণ যে অনেকটা 
ডে গেছে তা আর বলে দেবার অপেক্ষা 
খে না। ভবিষ্যতে বাংলা থেকে দক্ষ 
টবলার তৈরি করার জন্যই প্রধানতঃ এ 
স্থা চালু করা | এই ব্যবস্থা চালু হবার 
A ফুটবলাররা এবার 
কে অভিজ্ঞ কোচেদের হাতে পড়ে 
রবেন এবং তাতে আখেরে বাংলারই 


লাভ হবে। 


দেখছেন A | এ প্রথা সবে চালু হয়েছে, 
আমার স্থির বিশ্বাস যে পরে আস্তে আস্তে 
সবই ঠিক হয়ে যাবে | 





রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 
৩ বয়সের এ নিয়ম শেষ পর্যন্ত অটুট 
থাকবে তো? 

ঘর সুপার লিগে অনূর্ধব উনিশ বছর বয়সী 


ভাবছি | বর্তমানে প্রত্যেক দলই (বিশেষ 
করে তিনপ্রধান) মাত্র কিছু সময়ের জন্য 
কেবল নিয়মবিধি পালন করার জন্য মাঠে 
নামিয়ে, পরে তাদের বসিয়ে সেই পুরানো 


,প্লেয়ারদেরই নামাচ্ছে । এ নিয়মের ফাকটা 


বন্ধ করার জন্যই আমরা এমন ব্যবস্থা চালু 
করার কথা ভাবছি, যাতে অনূর্ধব উনিশের 
এক ফুটবলারকে সারাক্ষণ মাঠে রাখা 


দিন তারা ভালো খেলছে | আমার মনে 


4449 


| 
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সেনগুপ্ত মনে করেন, ‘এই আইন যেমন 
তরুণ ফুটবলার তৈরির সহায়ক হবে 
তেমনই লিগও জমবে ।-” ঠাদের অন্যান্য 
কথা বাদ দিয়ে এই জায়গাটা নিয়েই 
আলোচনা করতে চাই। তাদের প্রথম 
তৈরির সহায়ক' | 

ওঁরা ভাল করেই জানেন, সুপার 
ডিভিশন এবং প্রথম ডিভিশনের দলগুলির 
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পারেন কি, বোম্বাই, গোয়া আর পাপ্তাব 
এবং অবশ্যই কলকতা ছাড়া আর কোথায় 
লিগ .খেলা হয়? সত্যি বলতে কি, 
কলকাতা ছাড়া এমন জমজমাট লিগ আর 
কোথাও হয় না। এটা রাও জানেন | 


এখন আই এফ এ কর্তাদের কাছে প্রশ্ন, 
জুন-জুলাই-আগস্টে বর্ষা, ভ্যাপসা গরম 
আর চটচটে কাদা মাঠে ফুটবল হতে পারে 
কি? সত্তর মিনিটে লিগ পৃথিবীর কোন 
ফুটবলে উন্নত দেশে আছে ? একসময় এ 
আই এফ এফ সম্পাদক এবং আই এফ 
এফ এ সভাপতি পদে একসঙ্গে ছিলেন 
অশোক ঘোষ | তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 
“কলকাতায় শীতে লিগ ফুটবল চালু 
করব ।' সেই ঘোষণা কার্যকর হয়নি | 


- SON: সেসব ভাবেন না । অথচ 


লিগ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ 
থেকে মে মাসে (সেক্ষেত্রে মে মাসে নৈশ 
ফুটবল) না নিয়ে গেলে এবং লিগের ম্যাচ 
৯০ মিনিট না করলে ফুটবলের উন্নতি 
সম্ভব নয়। 

আই এফ এ, এ আই এফ এফ 
কর্মকর্তারা ভেবে দেখবেন কি ? অবশ্য 
বাজারে গুজব, আই এফ এ শীঘ্রই অনূর্ধব 
উনিশ বছরের আইনটি আগামী বছরের 
জন্য তুলে রাখবে । দেখা যাক, 
প্রদ্যোত্বাবু কি করেন? 


ডঃ প্রি কে দাসগুপ্তর মারফৎ তিনি চিমার 
সঙ্গে লন্ডনে যোগাযোগ করেছেন | দায়িত্ব 
নেবার পর তিনি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে চিমার 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন | প্রায় পাচ 
হাজার টাকা ফোনের বিল দিতে হবে 
Fors | এ সবই শিশিরের কানে 
এসেছে। তাই সুভাষের ওপর গৌসা 
হয়েছে শিশিরের । তাছাড়া টু 


ঝামেলা হয়। সেই আকশন এখনও 
DATE | 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


ক ২. 
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সাগেই আইজেনস্টাইনের ধু্পদী চলচ্চিত্র ব্যাটলশিপ পোটেমকিন-এর বিখ্যাত PT 





তথ্যচিত্রের সন্ধানে 





মুগাঙন্কশেখর রায় 





ডকুমেন্টারি বা তথ্যচিত্র সম্পর্কে সাধারণ 
দর্শকের একটা অনীহা আছে | এ ধরণের 
ছবি দেখানো বা দেখা দুটো ব্যাপারেই 
কেমন যেন হেলাফেলার ভাব লক্ষ্য করা 
যায় | অথচ পৃথিবীর সিনেমার ইতিহাসে 
ভীবননিষ্ঠ তথ্াচিত্রের একটা বিশিষ্ট 
জায়গা আছে | বিশেষ দশকে ইংলগ্ডের 
ডকুমেন্টারি আন্দোলনের শুরু থেকেই 
তথাচিত্রের ধারাটি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং 


পরবর্তী দশকগুলিতে বিভিন্ন চলচ্চিত্র 
আন্দোলনের পথিকৎ হল গ্রীয়ারসন, 
ইভেনস পরিচিত নাম ৷ নিখুত বাস্তবের 
চলচ্চিত্রায়নিই তথাচিত্রের মূল ধর্ম। 
এদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম যুগ 
থেকেই কাহিনীচিত্রের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার 
চিত্রায়ণও আরম্ত হয়েছিল । শতাব্দীর 


ও বোম্বাই-এর সাভে দাদা বেশ কিছু 
তথাচিত্র তৈরি করেছিলেন | বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন থেকে সার্কাসের খেলা, সবই 
ধরা পড়েছিল তাদের ক্যামেরায় | 


এরপরে 
বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের 
প্রথমে তথাচিত্রের নির্মাণশৈলী উন্নতি হয় 
প্রধানত তিনজনের উদ্যোগে | এরা হলেন 
ডঃ বি ভি প্যানে (যিনি সমসাময়িক 
ঘটনার ক্যামেরা রিপোর্টাজ-এ সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন) ডি জি টেগুলকার 
(আইহেনস্টাইনের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে 
বিলিভাই জাভেরী-কৃত গান্ধী জীবন 
চলচ্চিত্র সংকলনের উপদেষ্টা) আর 
হিরেলকর (যিনি প্রথম তথাচিত্রের 
সংগঠিত ও নিয়মিত প্রদর্শনীর দাবি 
তুলেছিলেন) | এদের চেষ্টার ফলেই 
তথাচিত্র নির্মাণের জন্যে সরকারি তরফে 
ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইন্ডিয়া স্থাপিত 
হয় তিরিশ দশকের শেষে | যদিও ব্রিটিশ 
রাজের যুদ্ধপ্রয়াসের প্রচারই ছিল এই 
সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য । তবুও সেই 
সময়ের ইতিহাসের কিছু দলিল তৈরি করা 


সম্ভব হয়েছিল | ক্ষমতা হস্তান্তরের পড়ে 
এই  প্রতিষ্ঠানই ফিল্ম ডিভিশন-এ 
রূপান্তরিত হয়। 


ফিল্ম ডিভিশনের গোড়ার দিকে খুব 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রয়াস লক্ষ করা 
যায় না। মোটাদাগের সরকারি প্রচারভঙ্গি 
এই সময়কার ছবিগুলোতে অনুসৃত হত | 
স্বাধীনতার পরবর্তী নানা রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কোন 
ছাপই পড়েনি ছবিগুলোয় । সরকারি 
আওতার বাইরে অবশা হরিসাধন দাশগুপ্ত 

পল জিলস-এর মত প্রতিভাবান 


অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হল। 


কিছুটা পরিমাণে খোলাখুলি কথা বলা, 
এমন কি সরকারি নীতির সমালোচনার 


সুযোগ পাওয়া গেল । হাত-ক্যানেরার' 
ব্যবহার এবং পর্দায় সরাসরি সাক্ষাৎকারেনু 
মাধ্যমে ভীবনের অনেকটা কাছাকাছি, 
যাওয়া সম্ভব হল | এই সময়কার বিশিষ্ট 
তথাচিত্রকার সুকদেব, কে এস চারা, ফালি 
বিলিমোরিয়া, এস এন এস “PR, প্রতাপ 
শর্মা, প্রমোদ পতি সবাই এক aya সৃষ্টির 
উৎসবে মেতে উঠেছিলেন । সরকারি 
তরফে তৎকালীন তথ্য ও বেতার দপ্যুরের 
সচিব অশোক মিত্র ও চলচিত্র উপদেষ্টা উ 
ভাওয়ানবাবীর অবদান অনস্বীকার্য | 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বড় ক্ষণস্থায়ী 


SPSS লোপ পেয়ে গেল। 


কিন্তু সরকারি উদ্যোগ নষ্ট হলেও 
স্বাধীনতার জন্যে লড়াই কিন্তু থেমে থাকল 
না.। কিছু তরুণ চলচ্চিত্রকার পূর্বশুড়িদের 
থেকে আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন | 
এদের মধ্যে গৌতম ঘোষ (যার “হাংরি 
অটাস' দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যভাবের চলচ্চিতর 
বিশ্লেষণে শিল্প ও.সমাজ চেতনার সুষম 
সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে) বোম্বাই-এর আনন্দ 
পট্টবর্ধন, দিল্লির তপন বসু, রমেশ শর্মা, 
শশী আনন্দ, রঞ্জন পালিত, বসুধা যোশী, 
মন্দিরা দত্ত, প্রদীপ দীক্ষিত, রাজীব" 
মেরহোত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এদের 
হাতেই তথাচিত্রের ভবিষ্যতের ভার | 


ফিল্ম সোসাইটির যৌথ প্রচেষ্টায় তথ্যচিত্র 
উৎসবে প্রচুর উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল | 
এবার আরেক উৎসবের দিন প্রায় 
সমাগত | আগামী কাল থেকে শর্ট ফিল্ম 
মেকারস্‌ আআসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন 
ইন্ডিয়া ও নন্দর-এর উদ্যোগে তথাচিত্রর 
পাচ দিনব্যাপী এক উৎসব শুরু হচ্ছে। 


প্রকাশিত হবে | আশা করা অন্যায় হবে না 
এই উৎসব তথ্যচিত্র সম্পর্কে নতুন 
ভাবনার জন্ম দেবে। 





স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে অভিযোগ সীমান্তবর্তী স্কুলগুলিতে 
পাইকারি হারে বাংলাদেশী ছাত্র ভর্তি হচ্ছে 


বিশেষ প্রতিনিধি : মালদা ও পশ্চিম 
দিনাভপুরের সীমান্তবর্তী বেশ কিছু স্কুলে 
বাংলাদেশী ছাত্রদের ভর্তির প্রবণতা 
সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছে । এ কাজে 
প্রত্তাক্ষভাবে মদত দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট 
স্গুলগুলির প্রধান শিক্ষকেরা ও বেশ কিছু 
দালাল ও পঞ্চায়েত সদস্য বলে অভিযোগ 
ফালে এদেশের গরিব ছাত্ররা আসনের 
অভাবে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে | সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে এই 
অভিযোগ এসেছে | স্বরাষ্ট্র দপ্তর আবার 
শিক্ষা দপ্তুরকে বিষয়টি জানিয়েছে | শিক্ষা 
waa এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করে ব্যবস্থা 
নিতে পারে বলে জানা গিয়েছে | 
জান! গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলির 


শিক্ষার মান বাংলাদেশের চাইতে বেশ 
ti বাংলাদেশের ইন্টারমিডিয়েট 
স্টান্ডার্ডের পঠন পাঠনের মান 
পশ্চিমবঙ্গের একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর 
মানের সমান | এই সব ছাত্রের অভিভাবক 
বাংলাদেশের ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ডার্ডের 
একজন ছাত্রকে এদেশের একটি স্কুলের 
ক্লাস টেনে ভর্তি করছেন। এর 
অনেকগুলি উদ্দেশ্য আছে যেগুলি হল, 
ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ডার্ড থেকে ক্লাস টেনে 
ভর্তি করলে ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল 
করবে, পশ্চিমবঙ্গের একটি স্কুল থেকে 
পাশ করার সুবাদে ভারতীয় নাগরিক হয়ে 
যাওয়া যাবে, সঙ্গে সঙ্গে চাকরির সুযোগ 


তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়, ছাত্রটির 
বয়স ক্লাস টেনের একজন ছাত্রের বয়সের 
তুলনায় বেশি । স্কুলে ভর্তির সময় তবু 
বয়স বেশ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, স্থানীয় 
জনসাধারণ ব্যাপারটা! বুঝে চুপ করে 
আছেন | অদূর ভবিষ্যতে এ নিয়ে যে বেশ 
বিক্ষোভ হবে, তাতে সন্দেহ নেই । স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর অবশ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু অভিযোগ 


সহজেই বয়স কমিয়ে নিয়ে এইসব 
বিদ্যালয়ে নবম-দশম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে 


মাধামিক পাশ করে এদেশীয় অর্থাং 
ভারতীয় বনে যাচ্ছে এবং সরকারি নিয়ম 
এড়িয়ে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে | অপরদিকে 
অসাধু প্রধান শিক্ষক ও কিছু দালাল মোটা 
টাকা আয় করছে | তুলনামূলকভাবে বেশি 


শ্রেণী-পাশ সার্টিফিকেট দিয়ে চলেছেন । 
এই স্কুলটি ১৯৮৭ সাল নবম শ্রেণীর 


অনুমোদন লাভ করেছে । আরও জান 
গিয়েছে ১৯৮৬ সাল থেকে বামনগোলা ও 
হবিবপুর ব্রকের যে ক'জন ছাত্র প্রথম 
রিভাগে পাশ করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল 
করেছে তাদের শতকরা ৫০ শতাংশ 
বাংলাদেশের কোন না কোন কলেজের 
ইন্টারমিডিয়েট এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে বি 
এ পাশ। 

স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ 
করেছেন, এই বে-আইনি কাজের পেছনে 
কিছু রাজনৈতিক দলের মদত রয়েছে 
অনাথায় ঢালাওভাবে এ কাজ হতে পারে 
না। পঞ্চায়েত সব ব্যাপারে খুটিনাটি খবর 
রাখলেও এ ব্যাপারে চুপ করে আছে এর 
অভিযোগ উঠেছে। 


আরও জানা গিয়েছে, হবিবপুর 

ইংরেজ বাজার ও বামনগোলা ব্লকের কি 
বাক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা শীঘ্র 
সীমান্তবর্তী স্কুলগুলিতে বে-আইনিভা 
ছাত্র ভর্তির বিরুদ্ধে রাজোর শিক্ষামন্ত্রীবে 
একটি স্মারকলিপি দেবেন | 





> দর্পণ শুক্রবার ২১ লে জুন. ১৯৯১ [এগারো 








রাজ্য সম্পাদক পদ থেকে মৃগেন মাইতিকে হটিয়ে দেওয়া হল 


গত ৫ মে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে এক 
সভায় এই পদটির দায়িত্ব পেয়েছেন হাওড়া 
জেলা সাধারণ সম্পাদক রঞ্জি ত ব্যানাজি। _ 





ব্যাপারে কারুর পক্ষেই আন্দাজ করা সম্ভব 
ময় কে, কখন, কিভাবে এসে হাজির হবে।- 


কারণে ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা লাভজনক নয় 


শেষ বয়সে আবার তাদের পথে বসতে হবে। 


জেলার খবর. 


৮ম পৃষ্ঠার পর 





স্বীকার করলেও অন্য প্রসঙ্গ এডিষে যান। ' 


তবে তিনি স্বীকার করেছেন, ওষুধের অভাবে 
স্বাস্থ্য কেন্রগুলি বন্ধ হবাব মুখে। 

. ? OY WTR কেন্দ্র নয়, খোদ জ্রেলা সদরের 
এম জে এন হাসপাতালটিরও এখন একই 
পরিপতি। রোগিদের বিক্ষোভের সম্মুখীন 
হতে হবে যে কোন মুহূর্তে, তহি চিকিৎসকরা 


সর্বদাই উদ্ধিগ্ন। রোগিদের ক্ষোভ অন্যান্য ' 


কারণেও। কেন না হাসপাতালে বহুদিন 


ধরেই চলছে অব্যবস্থা। মশারি নেই, ' 


বিছানায় চাদব নেই, প্রয়োজনীষ খাদ্য নেই, 
তার উপর ওষুধ নেই। কোচবিহার জেলায় 
এখন আবার মড়ার উপর খাড়ার ঘা। অর্থাৎ 
ওষুধ বিহীন এই crim wins arte 
দেখা FORE! তার জন্য সবচেয়ে আগে 
জরুরি বে স্যালাইন তা এই মুহূর্তে নেই। 


ফলে বছ দরিদ্র রোগি gers সঙ্গে পাঞ্জা ' 


লড়ছেন এব নিজেরে ভাগ্য ঈশ্বরের উপর 
"hats দিয়েছেন। 

এদিকে শুধুমাত্র ওষুধ সঙ্কট লয়, তার 
প্রাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগে চলছে অর্থের 
টানাটানি। কথা প্রসঙ্গে স্বাস্থা দপ্তরে এক 
করী জানালেন জেলায় যখন জলাতঙ্ক. রোগ 
প্রতিষেধক ওষুধ নেহ, তখন তা কলকাতা 
থেকে আনাবার মতো স্বাস্থ্য দণ্ড বেব আর্থিক 
সাগতিও নেই। এইসব নিয়েই চলছে 
কোচবিহার জেলার স্বাস্থ্য দগ্তরের কাজ 
কারবার । 


বিধানসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশে পর 
মাইতি হঠাৎ কারোর সঙ্গে কোন আলোচনা 
না করেই আজকাল ও বর্তমান পত্রিকায় 
বিবৃতি দেওবার পর জেলায় -জেলায় তার 
প্রতিবাদ করতে শুরু করেন জেলা নেতৃত্ব। 


মিত্র কংগ্রেস অফিসে যান এক একটি ফাইল 
থেকে মাহতির লেখা বিবৃতির ক্জি উদ্ধার 
কবেন। এর পরেই এই ফেডারেশন গত ৫ মে 


“fate ডাকে। 
* সবচেয়ে আশ্চর্যের ' কথা সম্পূর্ণ ' 
_ সম্পাদক নিষস্ত্রিত এই ফেডারেশনের এই. 


মিটিং ডাকেন রাজ্য ভাপতি বীরেন বাষ। 
মিটি-এর চিঠিতে মাত্র আযজেন্ডা 


দেওয়া হয়। তা হল, বর্তমান ও আজকাল - 
_. পত্রিকায় মাইতির বিকৃতি নিয়ে আলোচনা । - 


সেই সঙ্গে যেহেতু মৃগেনবাবুব নামে অনাস্থা 
আনা হবে বলে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নেওযা. 
ছিল তাই এই মিটিং-এর জন্য মুগেনবাবুকে' 
কোন চিঠি দেওয়া করা হয়নি। কিন্তু 


.  ম্গেনবাবু এই মিটি-এর কথা জানতৈ-পেরে 


¢ 


সংস্কার হলেও বড় রাস্তাগুলির অবস্থা 


আসনের মধ্যে. ১৩ ও 5৫ নং ওয়ার্ডের . 


কমিশনার যথাক্রমে gf sect ও 
সৌমিত্র পালের অবস্থা খুবই খারাপ | 


. পরের নির্বাচনে এরা কংগ্রেস প্রার্থী হলে 


গো-হারান হারবেন বলে পরিস্থিতি দেখে 
অনুমান করা যায় । এদের বিরুদ্ধে 


ওই fra রবাহৃত' হিসেবে মিটি-এ উপস্থিত 
হন একং তাকে ভদ্রতার খাতিরে সভাপতি 
মিটি-এ ঢুকতে দেন। সভায় রাজ্য কর্মকর্তা 
ছাড়াও সমন্ত CONT সম্পাদক এক যে সব 
অনুমোদিত ইউনিয়ন বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে আছে তাদের কর্মকর্তাদের ডাকা 
হয়। পরে এই মিটিং-এ মৃগেনবাবুর সামনেই 
অনাস্থা পাশ হয় এবং তার বিবৃতি দেওয়ার 
অধিকার সহ সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া 


* হয়। সাধারণ সম্পাদকের সমস্ত কাজেব 


দায়িত্ব দেওয়া হয় হাওড়া জেলা সম্পাদক 
বঞ্জিত ব্যানার্জিকে। বর্তমানে তিনি রাজা 
কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পদেও আছেন। - 


সাধারণ সম্পাদক ছাড়া চারটি ফেডারেশন 
নিয়ে যে কনফেডারেশন গঠিত হয়েছে তাব 


একটি ফেডারেশন খোলার চেষ্টা কবছেন। 
তবে এ ব্যাপারে এখনও পর্যস্ত কোন রকম 
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১৯৮৭ সালে 
" নির্বাচনের দিন দুপুর বেলা ১২টার সময় 
. জ্যোতিবাধু বলেছিলেন, . বামফ্রন্ট 


৪ 


দিন দুপুর ১২টায় এমন ঘোষণা করেন 
“নি। অজিতবাবু আরো বলেছিলেন, 
নির্বাচনের 


হ্যারিসন রোডে জ্যোতিবাবুর জন্ম । বাবা 


| ডাঃ নিশিকান্ত বসু । মা হেমলতা দেবী। 


লাভ করতে কংগ্রেসের আরও ১৬ জন 
সদস্যের দরকার | এই ১৬ জন সদস্য 


বলা চলে জনতা দল (সে) সম্পর্কে, যদিও 
এবারের লোকসভায় ওদের প্রাপ্ত 
আসনসংখ্যা হল পাচ । তবুও এই.কটা 
আসনের wre এই বাজারে অনেক | 


 বামস্্ন্ট বলেছে, ওদের সমর্থনটা হবে 
ইস্য-ভিত্তিক । তা ইস্যুগুলি কী ? বিদেশ 


১৯৭৪ সালে ৪ SNR কলকাতার . 


ওপার বাংলার ঢাকায় বারদি-তে আদি 
বাড়ি । ১৯২০ সালে লরেটো- ডে স্কুলে 
ভর্তি হলেন। | ১৯৩৫ সালে বি এ পাশ 
করলেন | বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে 
গেলেন! 

১৯৪২ সাল । বৃটিশরা ক্যমিউনিস্ট 
পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল | ১৯৪৬ 
সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে 
জয়ী হলেন | খাদ্য সংকটের উপর ওই 
বন্ধর ২৫-জুলাই আইনসভায় প্রথম বক্ততা 


দিলেন I 
১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু 
ওপর সরকারের 
নেকনজর রয়ে গেল | ১৯৪৮ সালের ২৬ 


' মার্চ দি পি আই বেআইনী ঘোষণা কবা 


হল। জ্যোতিবাবুকে জেলে পাঠান হল । 

১৯৪৮-এর ৫ ডিসেম্বর বীরেন বসুর 
কন্যা কমল বসুর সঙ্গে জ্যোতি বসুর বিবাহ 
হল । পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে শ্রীবসু 
আত্মগোপন করলেন | 


১৯৫০-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সি পি আই 


আবার স্বীকৃতি পেলো । জ্যোতিবাবু 
১৯৫১ সালে স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক 


" চন্দনের জন্ম হল। 


১৯৫৭ থেকে ৬৭ পর্যন্ত বিরোধী 
আসনে বসতেন | ১৯৬৭-তে প্রথম ফ্রন্ট 
এবং ১৯৬৯-তে দ্বিতীয় ফ্রন্ট সরকারে, 





এমনিতে Gan 
জে পি, জাতীয় মোর্চা কিংবা বামফুন্টের 


$ 
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হাজার ২৫১, নদীয়ায় ২ লক্ষ ৩১ হাজার 





মোহনবাগানের পারফরমেক্সে ঠাব রোল 
থেকে যাচ্ছে | রিমোট কন্টোলে পি কেই 
চালাচ্ছেন মোহনবাগান টিম | 
জুনিয়র বেঙ্গল, জর্জ টেলিপ্রাফ এবং . 
ব্েলওয়ে এফ সি প্রভৃতি টিমগুলি€ 
বোধহয় । সুভাষ ভৌমিকের সাথে টিপস 


! Pie. নেবার লাইনে দীড়িয়েছেন শঙ্কর মৈত্র, চাদু 

এ রায় চৌধুরী। শঙ্কর মৈত্র জর্ড 

| . oe | টেলিগ্রাফের দায়িত্বে | প্রদ্যোত দশ 

TG, ব্যবস্থা জুনিয়র বেঙ্গলের দায়িত্ব দিয়েছেন ঠাকে । 

ও ONT Al i ফুটবলের উল্লেখ্য কোচিং টানা 

SE সরকারকে ' জানানো হবে। সমস্ত কিংবদন্তী সম কোচ পি কে-র আশীর্বাদ ও তিনবার mae জকি 

fore চট্টোপাধ্যায় : লক্ষ ভোট পেয়েছে। মুর্শিদাবাদে ৩ লক্ষ এ পর ail শুভেচ্ছা নিয়ে মাঠে নামছে । লাল আলো খেলেছেন। শেষ দুবারে চ্যাম্পিয়ন ২. 

বিরুদ্ধে এবার কঠোর মনোভাব নিতে ৭৮ হাজার ২৮৮, কোচবিহারে ১ লক্ষ ৬ ভাবে ফোর্সের জ্বালিয়ে পি কে ব্যানার্জিও রীতিমত টিপস জুনিয়র ছেলেদের কি ভাবে প্র্যাকটিস 
কয়েকদিন 


নজর রাখা | রাজ্য সি পি এমের জনৈক 
নেতা মন্তব্য করেছেন, 


৬২৪, জলপাইগুড়িতে ৭৭ হাজার ৭৪১, 
মালদহে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৮২, পশ্চিম 


দিনাজপুরে ২ লক্ষ ৬৯ হাজার, ২৬১, ' 
. দক্ষিণ চবিবশ পরগপায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার 


৪২২ এবং উত্তর চব্বিশ পরগণায় ২ লক্ষ 
. ৯৯ হাজার ৩৪১টি । সি পি এম নেতার 





তদন্ত সাপেক্ষে দ্র্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার . 


সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেএবি জে পি ১৪ গিয়েছে | এইসব অসাধু বর্ডার সিকিউরিটি 
প্রধানমন্ত্রী পেরে নরসিম্হা রাও-কে চাপ দিচ্ছেন 
রর নিজেদের পছন্দমত নেতাদের 
১ম পৃষ্ঠার পর জায়গা করে দিতে | 01 years 
বিভিন্ন নেতার চাপের মুখে পড়ে | মদ্্রসভা গঠনের ব্যাপারে যারা হি 
যেমন অর্জুন সিং-কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, এস দিনরাত দাবি করে বেড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে 
বি চৌহানকে অর্থ অথবা প্রতিরক্ষা দপ্তর, - মুধ্য ভূমিকায় আছেন__শাদর পাওয়ার 
অর্জন সিং, কে করুণাকরণ, অস্কার 
5 রায়, প্রণব এ aes 
aa হত INDIA IS A PRIME 
প্রণব মুখার্জির মন্ত্রী হওয়ার পথে বাদ -COUNTRY FOR PLYWOOD 
ORY MERC ঘনিষ্ঠ কিনু নেতা | TRADE, HERE ARE MORE -- 
ah ae THAN HUNDRED 
ওপর om aft করছে Des TRADERS AND VARIOUS 
চেষ্টা করছেন নব নির্বাচিত BRANDS: —--— — i 
22 BUT THE BUYER NEVER 
উর PLYWOOD IS BEST 
এর সু' | কমল, : 
TM jet : TO SOLVE THIS QUESTION PLEASE VISIT OR PHONE: 
RANGE - এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত দলের FEE Se) ৮৮ 


SINGLE PHASE-] to 15 KVA 
THREE PHASE-5 te625 KVA 
PORTABLE GENSET oa 
1 KVA-5KVA 


তখনও পি ভি-র পক্ষে এই জটিল জট 
খোলা সম্ভব হবে কি না বলা মুশকিল | 
তবে কংপ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জনৈক 


SAMAD & COMPANY 
PLYWOOD DEALERS 
275/8, B.B. GANGULY STREET 


GLNERAL ELECTRO EQUIPMENTS 
NAMA, INDIAN MIRROR STREET 
CALCUTTA 700 013 Ph 24-2700 


CALCUTTA-700 012, PHONE: 26-5468 
nak GRAM: PLYSAMAD 








সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক আঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ Bahr সরদী কলকাতা-৫ থেকে eae এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


কং সরকারের স্যানিত্বের প্রশ্নে Reg কর্মূলা 


স পি এম আতাত রুখতে শারদ, সিদ্ধার্থ, : 





৪শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা | শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ । দাম একটাকা 





সাজাপ্রাপ্ত আসামী 
আজ কেন্দ্রের মন্ত্রী 


শেষ সংবাদদাতা : দীর্ঘ বহু বছর পব 
me . সরাসরি একটি পারিবারিক 
সনমুক্ত সবকাব গঠিত, হয়েছে। যদিও 
AIT একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত 
শ্বচর বা অনুচরেরা রয়ে গেছেন ক্ষমতার 
বিন্দুতে, তবে একমাত্র শীলা কল 
ডা নেহক পরিবারের সঙ্গে পারিবারিক 
ম্পর্কযুক্ত আর কেউ AZ| এই একাস্ত 
নুগতদের মধ্যে অন্যতম 


Pah, যিনি এ আই সি সি-র কোষাধ্যক্ষ " 


লেন এখন কেন্দ্রে সমাজ কল্যাণ 


বের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী | প্রধানমন্ত্রী পি তি ' 


রসিমা রাও-এর ক্যাবিনেট মন্ত্রী কেশরী 
ভীতে ফৌজদারি মামলায় জড়িত -ও 
গুদেশপ্রাপ্ত দাগী আসামী | ১৯৫২ 
[লের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযাষী 
টীজদারি মামলায দপ্ডাদেশপরাপ্ত কোনো 
ক্তি একদিনের জন্যও হাজতবাস কবলে 
ববর্তীকালে জনপ্রতিনিধি হবার 'জন্য 
াঁচনে প্রতিদ্ধন্দিতা করার যোগ্যতা 
রাবেন। অথচ 
৯৫২ সাল পর্যন্ত অন্ততঃ গাচটি 
কীজদারী মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত সীতারাম 
কশবী আজ কেন্দ্রীয় wh) ১৯৭৩ 


১৯৪৫ .সাল থেকে - 


হযেছিল। 
এক ব্যক্তিকে অন্যাভাবে আক্রমণ ও 
মাবধবেব সাজা হিসেবে ১৯৪৯ সালের 


২৫শে অক্টরোবব 'পাটনা সফবের প্রথম 
শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ইউ এন সিনহার 
আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধাবা 


অনুযায়ী সীতাবাম কেশরীকে চাব মাসের, 


কাবাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ্য। 

এব আগে ১৯৪৫ সালের ২০ 
এপ্রিলে ও ১৯৪৯ সালের ২৩ এপ্রিল 
বিনা টিকিটে এবং ব্যবহৃত টিকিটে ভ্রমণের 
দায়ে ভাবতীয * বেলওয়ে আইনের ১১২ 
এবং ১১৮ ধাবা অনুযায়ী কেশবীকে 
অভিযুক্ত করা হয় | প্রথমটিতে তাকে ২০ 
টাকা জরিমানা অমাদায়ে ১৫ দিনের 


চতুর্থ মামলায় প্রথম, শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 


এস পি সিং-এর আদালতে ১৯৪৯ সালেব, 
কেশরীকে 


২৮ মে-ব রায়, 
এবপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


কাটিযে কংগ্রেস মাসখানেকেব মধ্যেই 


বিশেষ প্রতিনিধি : নরসিমা রাও এবং 
স্বযং মমতা ব্যানার্জির আপত্তি সত্তেও 


. এরাজ্যের কংগ্রেস্‌ (ই)-ব এক্‌ প্রভাবশালী 
মহল চাপ সৃষ্টি কবে মমতাকে কেন্দ্রীয় 


মন্ত্রী-করলেন। গ্র-রাজ্যে কংগ্রেস (ই) 
সংগঠনে মমতার বাডবাড়ন্ত দেখে এই 
মহল বছর খানেক ধরেই মমতাকে টাইট 
দেবার ফন্দি ফিকির করছিলেন | আর 


শ্রীলঙ্কায় পালিয়ে গেছে? 


শোকতরু চক্রবর্তী : রাজীব হত্যার সঙ্গে 
SEEDS eee Ct 
[ছেন | বিশেষ wreath দল “সিট' 
রকম সন্দেহ প্রকাশ করছে । সম্প্রতি 


AD ca মুখপাত্র তামিলনাড্‌ তে এ কথা - 
TA করেছেন | এখন প্রশ্ন হল, শিবরামন : 


"Ret হয়েছে | ইতিপূর্বে তামিল জঙ্গিরা ই 


ভাবত ছেড়ে পালিয়ে যাবে এ অনুমান 
কা সত্বেও গোয়েন্দা 
[রত-শ্রীলঙ্কা সীমান্ত এলাকার নজরদারি 
ভাতে তৎপব হলেন না কেন? এই 
ফিলতি নিয়ে জনমানসে সন্দেহ দানা 
ধধেছে। এদিকে রাজীব গান্ধী 
ত্যাকাণ্ডের একমাস সময় সীমা পার হয়ে 
Ts এখনও পর্যন্ত আদৌ কোন 


দপ্তর - 


পি আর এল এফ প্রধান পদ্মনাভকে 


. তামিলনাডু ব কোদমবাকমে বাজী গান্ধীর 


মত একই কায়দায় হত্যা করে শ্রীলঙ্কায় 
পালিয়ে গিয়েছিল | স্মরণ করা যেতে 
পারে গতবছর ১৯ জুন এক ভয়াবহ বোমা 
বিস্ফোরণে পদ্মনাভ সহ ১৪ জন নিহত 


হয। এরপর ' হত্যাকারীরা ৪০০ 
কিলোমিটাব পথ সড়ক পথে মোটব বা 
অন্য যানে কোদাবাকম থেকে পিল্লায়ার 
থাইডাল পৌছায় | তারপর এখান থেকে 
নদীপথে থানজাভুর হযে শ্রীলঙ্কা পালিয়ে 
যায়। তদস্তকারী দল মনে করছেন এক 
চক্ষু শিবরামন হয়ত ওই পথ ধরেই 
শ্রীলঙ্কায় পালিযে গেছে৷ 


অনুমান করা হচ্ছে পালিয়ে যাবাব - 


আগে হয়ত: শিবরামন বেশ কয়েকদিন 
উপকূলবর্তী এই এলাকায় গা ঢাকা 
দিয়েছিল | উপকূলবর্তী এই অঞ্চলের 
অধিকাংশ বাসিন্দাই মধ্স্যজ্রীবী। 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


প্রবীণ নেতা দৃঢ়তার সঙ্গে এই' মত ব্যক্ত 
করেছেন | 
এই মুহূর্তে নাম প্রকাশ কবার অসুবা 


"_. থাকায় প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ জনৈক 


নেতা এ আই সি সির বিরুদ্ধে সবাসরি 
আক্রমণ না করলেও বলেছেন, ১৪ বছর 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সমর্থকদের উপর 
যেভাবে অত্যাচার হয়েছে, এমনকি কেন্দ্রে 


বিহাবের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ্ 


তাকে কোন মতেই দমিয়ে বাখা যাচ্ছিল 
al | এরপর মমতা এম পি হযে যেতে 
তারা ভাবলে, মমতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
সাহায্য নিয়ে এ রাজ্যে বেশ কিছু “বিপ্লবী” 
কংগ্রেস (ই) নেতাকে টাইট কবার পথে 
এগোবেন | এই অবস্থায মমতাকে কি করে 
fea করা যায়, এই পরিকল্পনায় তাবা 
সিদ্ধার্থশঙ্কব রায়েব পেছনে এককাট্টা হয়ে 
দাড়িয়ে মমতা মস্ত্িত্বেব পথ প্রশস্ত করে 
ছিলেন বলে জানা গিষেছে | মমতা ঠিকই 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানাবেন যেন তাকে মন্ত্র 
না করা' হয, তিনি সংগঠনে থাকতেই 
আগ্রহী | কিন্ত দিল্লিতে পৌছবার কয়েক 
ঘণ্টার মধোই তাকে সম্পূর্ণ অবাক কবে 


দিযে মন্ত্রী হিসাবে তার নাম ঘোষণা করা , 


হয। এই অবস্থা মমতা কিছুটা 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেও পরিস্থিতিকে. 
মেনে নেওয়া ছাড়া তার কোন গত্স্তর 
থাকে না। | 

প্রদেশ কংগ্রেস (ই)-এর প্রভাবশালী 
নেতা জানিযেছেন 

লোকসভা কেন্দ্রেব ফল ঘোষণা হবার পর 
থেকেই মমভাব হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে কিছু 
কংগ্রেস (ই) নেতা নবসিমা রাওকে 


নানা বাধা বিপত্তি এবং আক্রমণের 
মোকাবিলা কবে দ্রুত এত ওপবে উঠে 
এসেছে, তাতে তাকে মন্ত্রী করলেই তাব 
প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেখানো হবে। 


, দক্ষিণ কলকাতা . 


' যেভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন’ তাতে বান্ডনীতিব 
বৈপধাত্যে দুই, মেরুকে এক বিন্দুতে টেনে 
নেতারা মনে করছ্ধেন।- 


- নেতাদের আরো অনুমান, জ্যোতিবাবুব 
সঙ্গে প্রয়াত বাড়ার গান্দীর- গোপন 
সমঝোতায় কংগ্রেস দলের যে প্রভৃত ক্ষতি 
হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, ব্রিপুবা, oe, 
মধ্যপ্রদেশেব কংগ্রেস সমর্ণকরা তা হাডে 
হাড়ে উপলবিধ করছেন | নেতাদেন 
আবো অভিযোগ, ভারতের মার্ক্সবাদী 
কমিউনিস্টদের অতীত কার্যকলাপ অর্থাৎ 
১৯৭৭ সালে মোরারজী, দেশাই, wad 
মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেনের প্রতি ঠারা যে 
আচরণ করেছেন, ততে মনে হয় আগামী 
দিনে কংগ্রেসের হাত ধরে সি পি এম 
ক্ষমতায় আসবার চেষ্টা কবুছে। 
১৯৮৯ সালে কংগ্রেসকে যেভাবে 
জনসমক্ষে হেয প্রতিপন্ন কবে দেশকে 
ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বি জে পি-কে 
অনেক ক্ষেত্রে যেভাবে সাহায্য কবে 
মজবুত করতে মদত দেওয়া হয়েছে ভাব 


এবপরু-শেষ পৃষ্ঠায় 





[সপ -নেতা মমতাকে দিল্লি পঠালেন. 
 নরসিমা রাও-এর ওপর চাপসৃষ্টিকরে. 


নবসিমা বাও-ব্ললেছিলেন, ,মমতার বযস 
অল্প, তার ওপব ওব প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা 
প্রায় নেই । তাই আবও বছর খানেক পবে 
তাকে মন্ত্রী কবাব বিষযটি বিবেচনা কবা 
পাবে । - 
নাছোড়বান্দা এই নেতাবা এতে 
হাল ছাডেননি | তারা নবসিমা "রাওকে .. 
এও বলেন, প্রযাত রাজীব গান্ধী মমতাব 
ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন, তিনি বেচে 
থাকলে মমতাকে অবশাই মন্ত্রী ক্বতেন | 
এবপব নবসিমা বাও আর ওজ্ঞব-আপত্তি 
করেননি | এই নেতাদের তিনি বলেন 
আচ্ছা দেখি কি করা যায় ৷ এবপবই মন্ত্রী ' 
হিসাবে মমতার নাম বিবেচিত হতে 
থাকে | 
এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস (ই)ব বেশ 
কজন নেতাব কথাবাতা থেকে বোঝা 
গিযেছে, মমতা মন্ত্রী হওযাব এবা যেমন 


- মমতাকে নিষ্রিয কবায় স্বর্তিব নিঃশ্বাস 


ফেলেছেন | একদল তো WA ভাব 
চেপে রাখতে না পেবে বলেই ফেলেছেন, 
TIS বড় বেডেছিল. এবার দিল্লিতে 
বসে থাক | অবশ্য কংগ্রেস (ই)-র বেশা 
কিছু প্রবীণ নেতা মন্তবা কবেছেন, এ 
বাজো বি জে পি-ব প্রভাব যেহারে বাছে, 
তাতে তাদেব মোকাবিলাব জনা মমতার 
মত একজন লডাকু নেত্রীর প্রযোজন 
ছিল | অথচ তাকে দিল্লিতে আটকে বেখে 
দেওয়াল | সে WE একি সাপে কি 
নি গেৰ ২2 
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_. স্ীপতি নন্দী, 


রাখতে হয় ব্যাপারটি কংগ্রেস 'কেন/তার সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে 
| UR নরসিমা- বাও একমাত্র তার আন্তারগ্রাউন্ড কর্ম প্রতিভা : 





same | মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস (ই) ভেঙে 
শারদ যেদিন বাতারাতি কংগ্রেস (শো)-এর 


+ নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সেদিন কে 


না আক্কেল SYN হয়ে যান? কেননা 


* এতবড়, একটা ব্যাপারে গোপন প্রস্তুতি - 


প্রয়োজনীয় সিচুয়েশন তৈরি করে নিলেন, 
ট্যাক্চিক্যাল করলেন | 
ফলত আকাঙক্কা যা ছিল তার 


ইন্দিরা-রাজীবও _ পারেননি, রাওয়ের 
পক্ষেও APM হবে at এদিক থেকে 
তার তুলনা সারা ভারতে মাত্র একটিই 
হতে: পারে-_হরিয়ানার _দেবীলাল্‌। 


পর্বটি সেদিন কোন কাক-পক্ষীও ঘুপাক্ষরে 


টের পায়নি | শারদ ফেনোমেনন এমনই 
বস্তু মারাঠা কংগ্রেসের সেদিনকার - . 


কোমর-ভাঙ্গা অবস্থাটা স্মরণ করুন, শাবদ - 
পাওয়ারের সত্যিকারের ‘পাওয়ার’ কিরূপ 
ও কিরূপে “জেনারেট' করে তা বুঝে নিতে 
বিলম্ব হবে না'! অতঃপর ওযান ফাইন 
মর্নিং একই মারাঠা-প্রবর যখন তার শা’ ও 


- “সা অধ্যায়ে অতিক্রম করে সগৌববে কং 


তফাৎ্টা একমাত্র এই যে দেবীলাল' বড়ই - 


'রেকলেস' | কিন্তু শারদ গল্পে বর্ণিত 
কচ্ছপের মতই “স্লো বাট, স্টেডি'। 
অধিকন্তু কচ্ছপের মতই উলটে যাবার 
আশঙ্কায় সদা-সতর্ক ; অতএব স্থলের 
চেয়ে জলে ডুবে চলতে অধিকতর 
মনোযোগী | কথাগুলি বলার প্রয়োজন 
* এই যে উক্ত কনযেনসাসের .ঠিকুজিতে 
০৮৮ 
এহেন শারদীয় - রাজনীতির । পূর্ববর্তী 
তিনটি অধ্যায়ে, অর্থাৎ কং (ই) কং (শা) 
ও কং (সে) অধ্যায়ের শ্রীশারদজ্ি প্রকাশ্যে 


2 


যাই কিছু 'বলে থাকুন বা করে থাকুন না - 


(ই)-তে হোষ্ঈ-কামিং করলেন শ্রবং কং 
(স)-কে এক্রোরেই পথে বসালেন সেদিন: 
কিন্তু কং (স)-এর জন্যে একফোটা 
চোখের জল ফেলে তেমন একটিও 


গান্ধীবাদী আত্মা গোটা মারাঠা EE ২ 


রাত জরা 


দেখা যায়, শারদ আসলে নতুন কিছুই 
সৃজন করেন না, 


গেলেও কখন - কোন উপলক্ষ্যে তা 
প্রকাশ্যে উৎকট হয়ে দেখা দেবে সে, 
চিন্তাটিও কংগ্রেস সভাপতি কাম প্রধান 
মন্ত্রীর দুর্ভাবনার এজেন্ডা ভুক্ত হযে থাকছে 
বৈকি । কিন্তু a কোন অবস্থাতেই 
শারদ-প্রোবলেম থেকেই যাচ্ছে__ভি' পি 
সিংএর দেবীলাল যথা | - 


এটাও ঠিক, কাঁগ্রেসি মাইনোরিটি 


মন্ত্রিসভাটি যদি একবহুরও টিকে থাকতে : 


পারে, সাংগঠনিক নির্বাচনের পালাটিও 
তাহলে আর এডিয়ে চলার উপায় থাকছে 


না। সেক্ষেত্রে সাংগঠনিক নির্বাচন ও . 


কনসেনসাসের মধ্যেকার দ্বান্দিক 
কম্পালশনগুলিকেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে 


ir না এবং এ কম্পালশনগুলিকে সামনে 
[| রেখে 
চিদাহ্বরম-রেড্িকরুণাকরণ চক্র ও 


শারদ-চক্র, কোটারি চক্র, 


অন্যান্য চক্ত উপচক্রগুলিকে কোন দিকে 
শর নিক্ষেপ করবেন এবং ফলাফল 
গড়াবে এক নতুন করে 

ফ্যাষ্টব দেখা দেবে কি না সে সব 

আজ কে বলে দেবে শ্রী নরুসিমার 


কনসেনসাস খচিত বাসরঘবে কি সেদিনও, 


বসন্ত বিরাজ করবে? . , 


" একত্রে ধরে রাখতে হলে স্পোষেলস অব 


অফিস-কেও বহুর মধ্যে ভাগাভাগি করে 
নিতে হয় | নচেং চন্দ্রশেখব ফেনোমেনন 

| বলা যেতে পারে, নরসিমাও 
যথাসাধ্য সতর্ক থেকে এ কনসেনসাসকে 
ধাচিযে রাখতে যথাসাধ্য ঠেকানি প্রয়োগ 
করেছেন একদা রাজীব কর্তৃক পরিত্যক্ত 
কিন্তু অধুনা অপরিসীম শক্তিধর অর্জুন 


সিংকে কিংবা ডিগবাজি বিশারদ, বিদ্যাচরণ 
"শুক্লাকে জামাই আদরে মন্ত্রিসভায় ববণ 


করেছেন, কট্টর -কোটাবি পন্থী মাংললাল : 


ফোতেদার, গোলাম, নবি আজাদ ও 
সীতারাম_ কেশরীকেও কোলে তুলে 
শা ৪৬১০ 

প্ল্যানিং কমিশনে নির্বাসন 'দিয়েছেন এবং 
" অবশ্যই শারদ-সোবাঙ্কি-চ্যবনদেবও তাব 
ধারণা অনুযায়ী “নিউট্র্যালাইজ' করে 
এনেছেন কিন্তু এটাও তো সত্য যে, - 


নবসিমার ভাণ্ডারও শেষ, দেবার মত তার .. 


আব অবশিষ্ট বিশেষ কিছুই AB এবং 


> তার চাইতেও যা ‘সত্য তা হলো আগামী 





দ্বারা ধস নামাতেও পারেন, -আবার ABA, এরাই তারা যারা ১৯৮৫ সালে - 


ঘটাতে পারেন। উভয় ///রাজীব-নতৃতব সম্পর্কেও প্রত্যেকেই ঢলের 
ক্ষেত্রেই লাভবান মাত্র একজন স্বয়ং পর ঢল প্রশস্তি ঢেলে দিয়েছিলেন | কিন্তু 
শারদ | | রাজীবের তথাকথিত. “উদার ইমপোর্ট 
এমনই একটি প্রবাদ-পুরুষকে স্বীয় - পলিসি’ যখন তাদের কলমি কাব্যের 
মন্ত্রিসভায় তার যথাকাম্য মর্যাদার আসনে উৎসকে শুকিয়ে -দিল, তখন তারাই 
।ব্সাতে পেরে নরসিমা রায় ধন্য হয়ে রাজীব-প্রশস্তি বন্ধ করে ভি পি-প্রশস্তি 
থাকবেন এবং মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাসও . শুরু করে দিলেন এবং পরবর্তীকালে ভি 
ফেলে থাকবেন | নরসিমা অস্বীকার করুন পি সরকারের পশ্চাত্বর্তী কনসেনেসাসকেও 
আর যাই করুন, আচার-আচরণে . সরবে অভিনন্দন জানালেন। শেষোক্ত 
,শারদজীকে নাম্বার টু রূপে গণ্য না করে ক্ষেত্রে ফিকিরটি হলো- তথাকথিত 
, তার free নেই, এটুকু তিনি মনে মনে . “ওয়েভ'-এর উপর নির্ভশীল ভি পি সিং 
' বিলক্ষপ “জানেন । অবশ্য ব্যাপারটা সং দুর্বল হতে বাধ্য, অতএব 


* প্রকাশ্যে স্বীকার ও ঘোষণা “করার ঝুকি: সহজেই ম্যানেজেবল | এহন ভি পি কে. 


বিস্তর.। কেননা, মাধব রাও সিদ্ধিয়া, ম্যানেজ, sa তাকে, দিয়ে, দেশি 
মাধবসিং সোলাক্কি কিংবা অর্জুন সিং-এর বুর্ধোয়াদের শ্রেণীগত স্বার্থগুলিকে 
মত বাস্তঘুঘুকে চটাবেন এমন সাধ তার সুরক্ষিত রাখা | কিন্ত ভিপির মণ্ডল নীতি 
থাকলেও সে সাধ্যি কোথায় ? তাছাড়াও ও শ্রামোদ্যোগ প্রকল্প যখন ভারতীয় 
কংগ্রেসি সংগঠনের মধ্যে বর্তমানে যে বুর্জোয়াকুলের 
নর্থসাউথ ছন্দের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে শোভিনিজম'কে ক্ষিপ্ত করে তুললো, ঠিক 
উঠছে তথাকথিত কনসেনসাসের চালাকি তখনই তারা ও তাদের কলম-শ্রমিকগণ 


ন. 


\ 


“আপার » কার্ট . 


পে 


কংগ্রেস ও বি জে পি-র ঢাকেব ঢাকি হয়ে 
গেলেন এবং ভি পি-কে aye জ্ঞানে 
বিসর্জন 





লোডশেডিং | কেন 1_-আনন্দ্যাজাব | 
‘ ke 
নির্বাচিত করেছে ।-_জ্যোতি বসু | 

* 
এখানে (পশ্চিমবঙ্গ) আমাদের কী ধরণের 


-সরকাব আছে ? কোন TSH আছে 


কি ?--সিদ্ধার্থশঙ্কর বায় । 

* , ন 
জনতা দল কী ? এ একটি দলমাত্র । আমি 
জাতির কথা বলতে চাই, দলের কথা 
নয়।__বিজুপট্টনায়ক | . 

* 


- আমি এইরকম (দেবীলালের) পরিবারকে 


ধন্যবাদ দিই, যে বাড়াবাড়ি করেছে এবং 
রাজ্যবাসী কংগ্রেসকে (ভোট দিয়ে ক্ষমতায় 
এনেছে ।_ভজনলাল |, , 

* cia ane 


- আজ আমরা সোনা বিক্রি করছি এবং . 


বন্ধক দিচ্ছি | কাল আমাব কী করব ? 


& নিজেদের বিক্রি জ্যোতি বসু । £ 
| 


৮ আমাদেব ক্ষমতা বা অর্থের জন্য কোন - 


তৃষা নেই 758 


হর রা 


. কী বোঝেন ?--শারদ পাওয়ার । 








গাথা_ এবারে aati কনসেমসাসের 
নার্মে। নীতিহীন শঠতার নিদর্শন আঁর 
কাকে বলে ? বোঝা গেল, এরাও ড্বুল্‌ 
ডিগবাজিতে যথার্ণ দক্ষ, এদেবও 
হোম-কৃমিং আছে | আসলে এ কংগ্রেসি 
কনসেনসাসওয়ালারা যেমন, তাদের 
প্রশক্তি রচয়িতাগপও তেমন, এদের 
পরিচয় _ একটাই এরা প্রত্যেকেই 


| উল্লপ্ষনে বি জে পি বার্থ ৷_অটটলবিহায়ী 
বাজপেরী | 


৪ ES fy 
পারি লি ডাহা 
৮745 
কংগ্ৰেস কী করে একসঙ্গে; 
চলবে ।__লালুপ্রমাদ যাদব | . 

০৭ *. 
শ্রীমতী গান্ধী যেদিন থেকে কংগ্রেসের 
দায়িত্ব নিলেন, সেদিন থেকেই কংগ্রেস 
মৃত ।__মোরাবজি দেশাই | 

A 
রামমন্দিব ইস্যুতে বাড়াবাড়ি হয়েছে কিনা 


- উত্তবপ্রদেশ সরকারে গড়ার পর আমবা তা 


নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছি i— cee পি 

wie 
* : 

কেন্দ্রে সরকার সি পি এমের সমর্থন নেষে- 

কি না, সেটা প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার কিন্তু - 

বাজ্য কংগ্রেস এখানে সি পি এমের 


. বিরোধিতা করবে 1 সিদ্ধার্থশঙ্কব বায় । 


* 


“আমাদের দুজনকে (মমতা ও সন্তোষ) মন্ত্র 


করেছেন বলে সি পি এম খুব রেগে 
গেছে। আমরা কিন্তু পদত্যাগে বাজি যঁদি 
ওবা বলেন যে আগামী পাচ বছর দেশের 


 - স্বার্থে আমাদের মরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন 
দিয়ে লাবেন।-_সন্ভোবমোহন দেব। 


বচন ঘোষণার পর থেকে 
8৫ জন বামফ্রন্ট কর্মী 


নির্বাচনের ফল প্রকাশের 


সংবাদদাতা : 
পর সি পি কর্মী ও সমর্থকরা কংগ্রেসিদের- 


ওপ্র আক্রমণ চালান্চ্ছ_ বলে বৃহৎ 
দৈনিকগুলি ফলাও করে খবব ছাপছে। 
কিন্তু সি'পি এম কর্মীদের ওপর কংগ্রেসিরা 


রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে. হামলা . 


চালাচ্ছে সে খবর তারা বহুক্ষেত্রেই প্রকাশ 
করছে না। গত শনিবার 

কংপ্রেস ৪ জন সি পি এম খুন 
করেছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই 


১৮ জন সি পি এম SH খুন হয়েছে। = 


এপ্রিলে নির্বাচনের প্রচার শুরু হওয়ার 
পর থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত ৪৫ জন 
বামফ্রন্ট কর্মী খুন হয়েছে | এর মধ্যে ৪৪ 
জনই সি পি এম কমী। এদের প্রায় 
সকলেরই খুন হয়েছে কংশুশাদের 


হাতে | 


2 


একি জারির 
মোট ৭ জন, মে মাসে ১৬ জন সি পি এম 
এবং ১ জন ফরওয়ার্ড ব্লক sh নিহত 
BH | শেষোক্ত ১৭ জনের মধ্যে ১৬ জমই 
খুন হয়েছে কং-গ্ুপ্ডাদের হাতে | ১ জন 
জি এন এল এফের হাতে ৷ 


জুন মাসে. ২৮ তারিখ পরব ae 
সংবাদে জানা যায় ২১ জন সি পি এম 
ছে 
কেশপুরে ঝাড়খণ্ডীদের 

পুনে গলি) ws ee বা 


পি-র আক্রমণে ১ জন এবং ঝাড়খণ্ডীদের 
হাতে ২ জন সি পি এম কমী খুন হয। 





' দপণি । শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ [তিন 








বা দলীয় মহলে উৎসাহের জোয়ার AB | 


উত্তরপ্রদেশে বি জে “পি, হরিয়ানায় 


কংগ্রেস (ই), তামিলনাডুত এ আই এডি পশ্চিমবঙ্গকেই পৃথক চরিত্র দিয়ে রাখল | 
এম কে শ্রবং কেরালায় কংগ্রেস ছেটর . এই এক ও “অদ্বিতীয় রাজনৈতিক 
নেতৃত্বে serie মোর্চা দাপটে সরকার ' প্রতিফলন হিবেবে কী এই জন-সংগঠন ও 


দখল করার ফলে সংশ্লিষ্ট মহলে উৎসাহ 
বা আনন্দ উৎসবের প্রকাশ থাকাই 
স্বাভাবিক | উত্তরপ্রদেশে বি জে পি প্রথম 


রাজনৈতিক AGES সম্পর্কে, দিল্লিতে কংগ্রেস হে) দল উৎসবের 
সাময়িকভাবে উদাসীন থাকবে তা'বুঝতে আয়োজন কিছু করেছে. বলে শোনা 
অসুবিধা হয়না. | হরিয়ানায় তো বটেই,  ষায়নি। নতুন সরকারের পত্তনে কেন্দ্রীয় 
সচিবালয়েও কিন্তু আলোকসজ্জা হয়নি | 


সরকারেরও দুর্ভাগ্য ।. শপথ গ্রহণের 


এখানে দেখা গেল | 'এর কারণ খুজতে 
গেলে নিজের মনেই কয়েকটি সম্ভাবনার 
কথা জেগে ওঠে | একটানা চারবার 
বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে। টানা 
চারবার মুখ্যমন্ত্রী হযে জ্যোতি বসু ইতিহাস, 
হলেন । সময়েব বিচারে বিধানচ্ত্র রায়ের . 
'জ্লেকর্ডও- তিনি ভাঙ্গতে চলেছেন মাস' 
ছয়েকের মধ্যে | মহাকরণে আলোকসজ্জা, ' 
সিধো .কানহু ডহবে শপথপ্রহণের পরই পুরোপুরি | তবে ২১ জুনের শপগ্রহণ 


সত্যিকারের চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা 


- ঘটেছে বিদ্যাচরণ শুক্লুকে ঘিরে | মন্ত্রীদের - 


পর পর ডাক পড়েছে শপথ নেওয়ার 
জন্য | রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হল . 
করতালিতে মুখর হয়ে উঠেছে। সবাই 


. করতালি দিল কারোর বেলায় বেশি, 


কখনো কম। কিন্তু ব্যতিক্রম বিদ্যাচরণ | 
পুরী রূপে তার, নাম ঘোষিত হওয়ার 


Goel aia oo লি 


২৫ জুন শপথ' নিলেন | কলকাতার এই 
পত্রিকাগুলো যে -বাজে গল্পকথাকেই 


- সারাৎসার করে কদিন বাজার গরম করে 


রেখেছিল, সে কথাই বুঝিয়ে দিলেন 
মী জ্যোতি বসু তথা সি পি এম রাজ্য 


i PEE SEE HO 
ঘটেছে অন্যভাবে | শপথগ্রহণের ন্য 
মন্ত্রীদের নাম-ডাকার ক্রমের যদি কোন 


+ মুল্য থাকে, তাহলে মন্ত্রী হিসেবে ডঃ 
- অসীম দাশগুপেতরর গুরুত্ব এবার 
 কমেছে। ১৯৮৭ সালেব শপথগ্রহণ 


Ed 


সঠিক, এ নিয়ে সাধারণ মানুষের একটু ধন্দ 


অনেক রয়েছে এ মন্ত্রিসভায় | একদিনে, « 


জন-সংস্বর্ধনার কারণ কী বামফ্রন্টে এই অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জির দেরিতে আসা. ' 


সাফল্যের প্রতিক্রিয়া? ' - নিয়ে বা ঘোষণায় ভ্রান্তি নিয়ে ছোটখাটো 
এদিকে ত্রিপুরা . আগেই বামক্রন্টের গোলমাল যাই ঘটে থাকুক না কেন, 








ফাটিয়েছেন নতৃন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ Serie ঘোষ 

মনমোহন সিং | তিনি-বলেছেন, কেন্দ্রে 

রর অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা কী। 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সোজা কথাটা সোজাভাবে বলতে 

বত: গিয়েও মুখরক্ষার জন্য সামান্য 

Tema প্রতিশ্রতিটা ছিল নিতান্তই চোঁচট খেতে হয়েছে, কারণ তিনি কংগ্রেস 


wares । আসলে, বিরোধী পক্ষে থেকে 
অন বরই পারেনি বারে রেলের 


আপাতদৃষ্টিতে 
মর্যাদাহানি করেছেন। একটা, সংশয়ও 


উকি দিয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে অসীম ' 


দাশগুপ্তের ব্যাপারে ভুল করে ফেলার পর 
এবার কী সি পি এম-এর পক্ষ থেকে তা 
শোধরানোর ব্যবস্থা করা হল? 


: তাতে আর আশ্চর্য কী। সুতরাং রা 


মানস ভা যুব কংগেস 


বিশেষ প্রতিনিধি : রাজ্য যুব কংগ্রেসের 
সভাপতি হচ্ছেন ডাঃ মানস Seas | 
বর্তমান সভাপতি মমতা ব্যানার্জিকে সরে 
যেতে হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেস সূত্রে প্রাপ্ত 


যুব কংগ্রেসের পদ ছাড়তে হচ্ছে প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, দিল্লিতে মন্ত্রী হওয়াব পর স্বয়ং 
মমতা ব্যানার্জিও 
_স্বীকাব করছেনে, মন্ত্রী এবং যুব কংগ্রেস 
সভাপতি এই দুটো পদে একসঙ্গে কাজ 


* কবার অসুবিধে আছে | 


* Tey যুব কংগ্রেস থেকে মমতা 
ব্যানার্জি সরে যাচ্ছেন, এই খবর প্রচার 


হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার”. 
রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি, পেয়েছে | 


বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে, সিদ্ধার্থ রায সম্ভাব্য 


দাবিদারদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছেন 


, কেউ আবার অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি 


হয় দেশের সাধারণ্‌ মানুষকে | এই যেমন 
১৯৮৯ সালে জাতীয় মোর্চা দিয়েছিল 


' ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিষণ মকুবের 


প্রতিশ্রুতি ক্ষমতায় বসে সেই প্রতিশ্রুতি 


- রাখার জন্য ওরা বাজেটে বরাদ্দ রাখল 


১,০০০ কোটি টাকা 1 অথচ, বাস্তবে কী 
দেখা গেল.? না, এ খাতে সরকারি ভাড়ার 
থেকে খরচ হল ১৫০০০ কোটি টাকা | 


আর এক দফা ভাওতা | এই করেগা, সেই 
করেগা বলে কাটিয়ে দিলেন ১৫টা মাস । 
Bat যে কিছুই করেননি; কিছু করার 


ইচ্ছাও যে গুদে ছিল না সেটা জানা গেল, 
চন্দ্রশেখরের আমলে | সমাজবাদী জনতা 


দলের অর্থমন্ত্রী যশোবস্ত সিংহ প্রথম 
জানালেন যে অবস্থা ভযাবহ-_নুন 
আনতে পাস্তা-ফুরনোব মত পবিস্থিতি। 


-পরিচিতদের কাছে ' 


জানাচ্ছে, দিল্লিতে মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন 
স্বয়ং সিদ্ধার্থ রায় ৷ ব্যর্থ হওয়ার পন ফিবে 
এসেছেন | চেষ্টা করছেন এবার পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসি রাজনীতিতে বিরুদ্ধে গোষ্ঠাকে 
পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে | অন্যরা সেটা 
বুঝেই আরো তৎপর হয়ে উঠেছ্বেন। 





রাজ্য যুরক কংগ্রেসের সভাপতি ' 


হিসেবে ডাঃ মানস Shor যোগ্য এই 


প্রতিনিধি অনুপস্থিত । কার্যত ওযান ম্যান 
শো হযে -পড়েছিল যুব কংগ্রেস | 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তত সেটা হবে 
না বলে তিনি আশা প্রকাশ করলেন | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বয়ং ডাঃ ভুইঞার এই 
ব্যাপাবে কোনো 'মতামত পাওয়া যায়নি | 


লেনদেনে ঘাটতি কল্পন্মার বাইরে, ধাণের 
বোঝা বাড়ছে, আমদানি খরচ মেটাতে 
সরকার হিমসিম খাচ্ছে ইত্যাদি ৷ 


সময়ে ধণ শোধ কবতে না পারলে 


ভবিষ্যতে খণ পাওয়া কঠিন । অতএব, 
২০ টন বাজেয়াপ্ত সোনা বন্ধক রেখে 


শ্রেণীকে তোয়াজ করার প্রবণতা ছাডতে 
হবে, বাজেট ঘাটতি দূর করতে হবে এবং 


“রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে লাভজনক করে তুলতে 


হবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ 
বাড়াতে হবে-। এক' কথায়, চাই একদিকে 
see, অনাদিকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী . 

সরকার আশু পরিত্রাণের জনা আই 
এম এফ-এর কাছে ৭ বিলিয়ন ডলার বা 
১৪,০০০ কোটি টাকা ay চেয়েছে। 


সুতরাং সঙ্গত কারণেই মনমোহন সিংকে 


আর্থিক শৃঙ্খলা এবং উদারপস্থার ওপর 


_ জোর দিতে হয়েছে। 


অর্থমন্ত্রী এখনও প্যস্ত যে ইঙ্গিত 
দিয়েছেন তাতে বাজেট' ঘাটতি কমাতে 


" সম্ভবত ভরতুকি ও অনুদানের মাত্রা 


উল্লেখযোগ্যভাবে হাস করা হবে এবং 
করেব বোঝাও বাড়ানো হবে | অথাৎ এ 
ক্ষেত্রেও কংগ্রেসেব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 
লতিঘত হতে যাচ্ছে । ' কংগ্রেস তো 
বলেইছিল ফে' প্রতাক্ষ কর. শুদ্ধ এবং 
এরখর-১১শ পৃষ্ঠায় 


লি 


£ 





চার! দর্পণ । শুক্রবার ৫ ভুলাই ১৯৯১ ৃ je" ৫ ee 





দুরাশাই-থেকে যাচ্ছে। নতুন চাকরির সুযোগ তো-বাড়ছেই না| - 


বরং আরও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, এর মধ্যেই অনেব 


করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে | কিন্তু এত 
মন্ত্রীকে দেবার মত দপ্তর নেই বলে বিভিন্ন দপ্তর ভেঙ্গে সংখ্যা 


/বাড়ানৌ হচ্ছে। যুক্তি এই যে, তাতে নাকি কাজে গতি আসবে |. 


আসলে ১৪ বছর ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর নেতাদেরও 
} অবস্থা হয়েছে কংগ্রেসের মত । প্রায় সকলেই মন্ত্রী হতে চান। 
কারণ তাতে অনেক মধু, অনেক আরাম । মন্ত্রী না হলে জীবনই 
বৃথা। প্রাক্তন মন্ত্রী ও আর এস পি নেতা যতীন চক্রবর্তীর কথা 
ভাবুন না+। বারো বৃহুর মন্ত্রিত্ব করেছেন, তবু মন্ত্রিত্ব যাওয়ার ফলে - 
'| দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ বামপন্থী নেতা যেসব কাণ্ড করে বেড়িয়েছেন 
তা অকল্পনীয় ৷ কমল গুহ ও ভক্তিভূষণ ‘মণ্ডলক এবার মন্ত্রী না. 
. | করার জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে বিক্ষু্ধদের চাপের কাছে - 
নতিস্বীকার না করলে ফরওয়ার্ড ব্লকে ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে | 
রাজ্য সি পি আই-এর অন্তর্িরোধ কামাখ্যানন্দন দাশমহাপাত্রকে 
পুনরায় মন্ত্রী না করার জন্য 1 সি পি এমে অবশ্য এখনও এ জিনিস 


বোম মিসতা শপথ নেবার পরই লোড শেভিং 
হাতা 


RUDI ক সমৰ্থন করার a 
প্রশ্নে সি পি এমে প্রচণ্ড: 
মতবিরোধ 


দহ 

. দলের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিয়েছেন ! বৈঠকে 

বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া bia 
সম্প্রতি দলের, পলিটব্যুরোর বৈঠকে 


দরের বরেকজন ef নেতার ব্তবার 





* সৃষ্টি হবে 1 যে অবস্থাটা কোন মতেই কাম্য 


- Fa) 


কংগ্লেসকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে "১ 


সাহায্য করার প্রশ্নে সি পি এম এখন এক, 
-ভ্রিশঙ্কুর অবস্থার মধ্যে রয়েছে | এই অবস্থা 
থেকে উদ্ধার পেতে দলের নানা স্তরে 


বিরোধিতা, করেছেন পঙ্িটব্যুরোর রেশ পারে। করছেন । কারণ এই মুহূর্তে আবার 
কয়েকজন সদস্য । বিরোধিতা এমন এই দুই লেতা আরও বলেন, রাজীব pean al oa 
টপ ৬৮৮ গান্ধীর মৃত্যুর পর দেশ্বের রাজনীতির পট অবস্থায় পৌঁছবে ভারতীয় জনতা পার্টি | 
“প্রবীণ নেতারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে পরিবর্তন হয়েছে, এই মুহুর্তে কংগ্রেসের যেটা কোন নেতারই কাম্য নয়। 

সংসদের আগাযী আস্থা ভোটে কংগ্রেসকে থেকেও বড় শক্র ভারতীয় জনতা পাটির তবে আগায়ী লোকসভার অধিবেশনে 


পরিষদের ওপর । যদিও পলিটব্যুরো হচ্ছে পার্টিকে আরেকটা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশ্নে FERS ফয়সালা হতে যাচ্ছে 
দলের নীতি নির্ধারক সংস্থা। ক্ষমতার খুব কাছে আসতে সাহায্য করা । রে কে কমিটির বৈঠকে? 
জ্যোতি বসু, হরকিষেণ সিং সুরজিত এটা কোন মতেই সম্ভব নয়। ৃ 


ডেটা বত ক্রয় কমিটির বৈঠকে করবে i‘ | 
পলিটব্যুরো সদস্য এ বিষয়ে একুমত নন। .কোনও তাবে করা না করার 

এদের বক্তব্য কংপ্রেসকে প্রত্যক্ষ বা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দলের কেন্দ্রীয় ভ্রম সংশোধন 
পরোক্ষ ভাবে সমর্থন করার চেষ্টা হলে কমিটির বৈঠকে । দর্পণের ২৮ জুন সংখ্যায় ভ্রমবশত 


দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে | শুধু তাই নয়, 
কেরল, ত্রিপুরা এবং বিহারে দলের প্রচণ্ড 
ক্ষতি হবে 


পরকাল তাদের দায়ি: 


পালন করছে কি ? 


বলতে কী বোঝায় একবার প্রশ্নটা 
করেছিলাম আমার এক সাংবাদিক 
বন্ধুকে | বলাবাহুল্য সে উত্তরটা দিতে 
পারেনি | তবে শুধু শুধু সে কেন, 


বোধহয় আর নতুন করে বলে দেবার 


চর চা জার রাহ 
প্রধানদের মতে প্রেম কী তা আমাদের - 
মেয়েদের জানা একাস্ত কর্তব্য এবং তাই 
সেই জানানোর মহান ৫) দায়িত্বটি ঠারা 
নিজেদের কাধে তুলে নিয়েছিলেন | 
সুতরাং পরিস্থিতি সহজেই অনুমেষ । 

. এই ধরণের স্থুলো রুচিব পত্র-পত্রিকা 


“ শুধু যে মেয়েদের ক্ষতি করে তা নয়, 


শিশুদের মনেও এর কুপ্রভাব যথেষ্ট 15. 
কারণ এতে প্রকাশিত অশালীন ছবি এবং ' 
পাঠিকাদের পরামর্শদানের নাম করে যে 


ধরণের প্রশ্নোত্তর বা অন্যান্য লেখা ছাপা 


-হুয তার ফল শিশুদের ক্ষেত্রে TATE । 
আর শিশু নেই এরকম বাড়িব সংখ্যা 





' টিনের তলোয়ার অভিনয় করতে দেওয়া হবেনা ্ 


4 প্রায় এক বছর ধরে পি এল টি ‘টিনের 


চিঠি পি এল টিকে দেওয়া হয় । ভাতে 
বলা হয়েছে, ‘আর কোনদিন পি এল টিকে 
৬ 

সদন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রেক্ষাগৃছে 
পিপলস্‌ লিট্‌ল থিয়েটার প্রযোজিত 
“টিনের তলোয়ার’ নাটকের অভিনয় বন্ধ 
করে দিয়েছেন | কিন্তু সবচেয়ে লজ্জাকর 


ঘটনা ঘটেছে পি এল টি-র শেষ ভিন দিন 


অভিনয় কালে | এ তিনি দিনই উদিপরা 


না।' এ বছরে তাদের যতগুলো দিন 


[৭ই ভুলাই ১৯৭২ 





দপণি । শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ [পাচ 





কুমার ঘোষ : পশ্চিমবাংলায় নতুন শিল্প 
গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার আরও ব্যাপক 
উদ্যোগ গ্রহণ করছেন | রাজ্য সরকারের 
তরফে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু বিভিন্ন বণিক 
সভাকেও এই শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে 
আহ্বান জানিয়েছেন | পশ্চিমবাংলায় শিল্প 
স্থাপনে যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শ্রমশক্তি | এই 


বাদেও পশ্চিমবঙ্গ আধুনিকতার ছোয়া 
পায়নি | অথচ আজ তা অত্যন্ত জরুরি | 
বর্তমানে রাজ্য সরকার সেই সব সমস্যা 
কাটিয়ে উঠতে চান | তাই ভিন রাজ্যের 
শিল্পপতিদের এ রাজ্যে স্বাগত জানানো 
হচ্ছে। 


পশ্চিমবাংলায় শিল্প স্থাপন বা শিল্পের 
আধুনিকীকরণের কথা উঠলেই মনে আসে 
জাতীয় পর্যায়ে যে শিল্প বৈষম্য চলছে 
তারই কথা | কারণ জাতীয় পর্যায়ের এই 
শিল্প বৈষম্যের ফলেই বহু রাজ্য 
শিল্লোন্নতিতে পিছিয়ে পড়ছে | সবচেয়ে 
বড় কথা দেশের. সামগ্রিক শিল্প উন্নতির 
জন্য এই বুহূর্তেই চাই শিল্পের কাচা মালের 

সুনির্দিষ্ট 


ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে পাণ্ডে কমিটি এই 
নীতি সংশোধন করতে যে রিপোর্ট ও 
সুপারিশ কেন্দ্রের কাছে করেছে তা কতটা 
সফল হবে । এই মুহূর্তে তা বলা কঠিন। 





: 
খু 


গত দশ বছরে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন 


নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করে 
কংগ্রেসের ভোটে ভাগ বসিয়েছে বি জে পি 


> ১৭ শতাংশ থেকে 
একলাফে ১১ শতাংশ ভোট পাওয়ার পরে 
বি জে পি পশ্চিমবঙ্গ রাজা কমিটি আগামী 
পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দেবার 
কথা ভাবছে । এই চিন্তা-ভাবনাকে 
বাস্তবায়িত করতে, এই বিরাট 
জনসমর্থনকে দলের কাছে ধরে রাখার 
জনা অবিলম্বে স্থানীয় ইস্যুতে আন্দোলনে 
নামবে বি জে পি। অন্যদিকে, বি জে 
পি-র এই ব্যাপক শক্তিবদ্ধি দেখে রাজ্য 
কংগ্রেস ও বামদলগুলি বিশেষ চিন্তিত | 
উত্তর ২৪-পরগনা জেলার জনৈক সি পি 
আই নেতাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে 
তিনি বলেন, বি জে পি-র শক্তিবৃদ্ধির জন্য 
দায়ী বামদলগুলির অতীতের ভুল 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । তিনি বলেন, যে 
ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথাচাড়া 
দিয়েছে গত ৭৭ সাল থেকে | সেই সময় 
ও তার আগে জনসঙ্ের শক্তি বৃদ্ধিকে সি 
পি আই চিহ্নিত করেছিলেন এবং গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল | বি জে পি রাজা 


এখন প্রশ্ন, বি জে পি এবার কার ভোট 
কত কেটেছে ? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
বলেছেন, কংগ্রেসের ভোটই বেশি 
কেটেছে বি জে -পি। অপরদিকে 
বামনেতারা মনে করছেন, বি জে পি-র 
জন্যই ফ্রন্টের ভোটের হার ৬/৭ শতাংশ 


কমে গিয়েছে। 


যে যাই বলুক না কেন একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে এবার 
ভোটে বি জে পি কংগ্রেসের ভোট বেশি 
কেটেছে | ভোটের ফলাফল প্রমাণ করে 
যে মাত্র ১৬ মাসের বাবধানে বি জে পি 
এই রাজো সাতগুণেরও বেশি ভোট 


বাড়িয়েছে | গতবার এই রাজ্যের ২০টি 
আসনে প্রার্থী দিয়ে বি জে পি 
(লোকসভায়) ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ভোট 
পেয়েছিল | কিন্তু এবার লোকসভায় ৪২টি 
আসনে প্রার্থী দিয়ে তারা ৩৬ লক্ষ ৮৪ 
হাজারের বেশি ভোট পেয়েছে । প্রাথমিক 
তদন্তে দেখা যাচ্ছে, রাজো বিধানসভায় 
১২-টি আসনে বি জে পি উঠে এসেছে 
দ্বিতীয় স্থানে | এই ১২টি আসনে কংগ্রেস 
তৃতীয় স্থানে পৌছেছে | 


অল্প সময়ের ব্যবধানে বি জে পি-র এই 
অগ্রগতি বিস্ময়কর । রাজ্যের সমস্ত 
রাজনৈতিক দলগুলি বি জে পি-র এই 
অস্বাভাবিক সাফল্যের কারণগুলি খতিয়ে 
দেখবেন কি? সি পি এম নেতা বিমান 
বসুর মতে, ফ্রন্টের ভোট ৫১ থেকে ৪৫ 
শতাংশ নেমে এসেছে বি জে পি-র 
জন্যই | আসলে বি জে পি-র প্রভাবকে 
রাজা কংগ্রেস ও বামদলগুলি খাটো করে 
দেখেছিল | কংগ্রেস নেতা প্রদীপ 
ভট্টাচার্যের মতে বি জে পি-র জন্য 
কংগ্রেস এই রাজ্যে ৮০টি আসন 
খুইয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে 
যে পরিসংখ্যান তা হল এই বামফ্রন্ট 
লোকসভায় মোট ভোট পেয়েছে ১ কোটি 
৬ লক্ষ | 

বি জে পি-র এত ভোট পাওয়ার কারণ 
কি রাম রোটি ও ইনসাফের শ্লোগান ? 
হিন্দিবলয়ে এটা হতে পারে তবে এরাজো 
নয়? এই রাজ্যে বি জে পি নির্বাচনী 
প্রভাব বিস্তার করেছে অনেকগুলি 
কারণে । প্রধান কারণটি হল- বাংলাদেশ 
থেকে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার ব্যাপারে 
একটা প্রচার যা রাজ্যের সীমান্তবর্তী 
এলাকাগুলির ও শহরের বেশ কিছু 
মানুষকে বিভ্রান্ত করে। দেখা যাচ্ছে, 


রাজোর সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বি ছে 
পি কম-বেশি ১৪ লক্ষ ভোট টেনেছে | 
(লোকসভার আসনে বি জে পি সব থেকে 
বেশি ভোট পেয়েছে মুর্শিদাবাদে | ৩ লক্ষ 
৭৮ হাজার ২৮৮, নদীয়ায় ২ লক্ষ ৩১ 
হাজার ৬২৪, কোচবিহারে ১ লক্ষ ৬ 
হাজার ২৫১, জলপাইগুড়ি ৭৭ হাজার 
এ৪১, পশ্চিম দিনাজপুরে ২ লক্ষ ৬৯ 
হাজার ২৬১, মালদহে ১ লক্ষ ১৭ হাজার 
৩৮২, দক্ষিণ ২৪-পরগনায় ১ লক্ষ ৮৪ 
হাজার ৪২২, উত্তর ২৪-পরগনায় ২ লক্ষ 
৯৯ হাজার ৩৪৯টি ভোট পেয়ে বি জে পি 
তার রাজনৈতিক প্রভাব অতীতের তুলনায় 
ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি করেছে। বর্ধমান 
জেলায় ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৯৬ ও 
বীরভূমে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৬১৯টি ভোট 
পেয়েছে বি জে পি। 

বি জে পি কংগ্রেসের ভোট কেটেছে। 
তার প্রধান কারণ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে 
বি জে পি-র তীব্র বামফ্রন্ট বিরোধিতা যা 
কর্মীদের ও 


দূরদর্শন তারকাদের ভিড় জমজমাট 


সোমা চক্রবর্তী ঃ একঝাঁক দূরদর্শন তারকার 
উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এবারের নির্বাচনী প্রচার 
পর্ব জমজমাট ছিল। ভোটযুদ্ধে তারকাদের 
যোগদান অবশা নতুন কিছু নয়। এর আগে 
বহু ফিল্মস্টারই ভোট রঙ্গে নয়াচমক আনতে 





এবারের নির্বাচন 


দীপিকার মতোই অপর বি জে পি প্রার্থী 
অরবিন্দ ওরফে রাবণ ত্রিবেদী। খবরে 
প্রকাশ প্রতিদিন প্রচারে বেরোনোর আগে 
শিউ পুজো ছিল তার প্রথম এবং প্রধান 
কাজ | ভোটারদের কাছে Sta ইমেজ সাত্বিক 
ব্রাঙ্ষণের। অতএব, খাওয়াদাওয়া, সাজ 


দিয়েছিলেন তিনি। অতএব, ঠাকে ভোট না 
দিয়ে উপায় আছে। 

তুলনায় কংগ্রেসি শিবিরের টিভি স্টাররা 
কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন সন্দেহ নেই। 
নির্বাচনী সফরে কংগ্রেসের ঝুলিতে প্রধান 
দুটি তাস পপ গায়িকা পার্বতী খান এবং টিপু 
সুলতান সঞ্জয় খান। দুই খান ছাড়াও ছিলেন 
শ্যাম্পু সুন্দরী নয়না বালসাভর, যিনি মুলত 









O tera হার 0 চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি 
বার্ষিক ৫০ টাকা পাঠাবার ঠিকানা 
যাম্মাধিক ২৫ টাকা ৬১ মট লেন, 
ব্রৈমাসিক ১৩ টাকা কলকাতা ১৩ 








ছয়] দপণ | শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ 


চীনকে ব্যাকমেল করতে গিয়ে বিপদে পড়ল বুশরা একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা 


থেকে এ সুযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার 
উদ্দেশ্যে নিয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে 
প্রস্তাব আসছে চীনের উপর থেকে “বিশেষ 
সুবিধাভোগী দেশ'-এর সুযোগ প্রত্যাহার 
করে নেওযার | 





দীপন্কর শ্রীজ্ঞান 





অবশ্য খোদ মাকিন মুলুকেই এর 
বিরোধিতাও শুরু হয়েছে প্রবলভাবে | 
মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি শ্রীমতী কার্লা 


হিলস বলেন, “এটা করে কংগ্রেস ভুল 


করবে | একথা সত্য যে ওরা আমাদের 
প্রযুক্তি চুরি করেছে | আমাদের অস্ত্র ওরা 
অন্য দেশে ‘মেড ইন চায়না' হিসাবে 
বিক্রিও করেছে! এ কারণে কংগ্রেস 
সদস্যরা যে ক্ষেপে যাবেন এতো 
স্বাভাবিক | কিন্তু এ সুবিধা তুলে নিলে 
ওদেশে কান শিল্পপতিরা বাৎসরিক 
৫০০ মিলিয়ন ডলার বিনিযোগ বন্ধ হবে | 
অন্যদিকে প্রতি বছর আরও ৫০০ মিলিয়ন 
ডলারের ব্যবসাও মার্কিন ব্যবসায়ীরা আর 
করতে পারবেন না |” 


এই প্রতিবাদে পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রশাসন ঘোষণা করেছে, জাতীয় স্বার্থে 


- “বিশেষ সুবিধাভোগী দেশ'এর সুযোগ 


প্রত্যাহার করা হবে না। অবশ্য তার 
পরেও যে কংগ্রেসে বিষয়টি উঠবে না 
এমন গ্যারান্টি কে-ই-বা দিতে পাবে? 
তাই এমন সম্ভাবনার কথায় চীনের 
কমিউনিস্ট সরকারও একটু ক্ষেপেছে। 
চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেটের কাছের মানুষ 


১৩০০ শিল্লোদ্যোগ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে | শুধু তাই নয়, এর ফলে চীন-মার্কিন 
পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কও 


দারুণভাবে পিছিয়ে পড়বে | কারণ এ 
“বিশেষ সুবিধাভোগী’ ব্যাপারটিই হচ্ছে দু 


জেরুজালেমের ধর্মীয় প্রসিদ্ধি আজ 
এক কিংবদস্তী পর্যায়ে | রাজনীতি আর 
ধর্ম একই সঙ্গে সহাবস্থানের পথ ধরে 
এগিয়ে চলেছে SOT শতাবী থেকে | এই 


শহর হিসেবে! প্রথম টেম্পেল যুগের 





সমীরণ FESS 





সেলিউসিড ae সর্বপ্রথম জুইস 
মন্দিরগুলির সংস্কারের কাজে হাত 


কোয়াড্যাঙ্গুলারের মত। 
অনুপ্রবেশ ঘটল জীবনধারণে ৷ ধর্মীয় 
স্থানগুলিতে তাব প্রভাব পড়ল | ৫৮৪ বি 
সি ই--৭০ সি ই-কে আখ্যা দেওয়া হল 


হয়েছিল | আর ১৯৭২ সালের জুলাইতে 


রিচার্ড জিক্সান মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসাবে দু | 
দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন | মধ্যে | 


২২টি বন্ধব কিন্তু আমরা সরে যাইনি ৷” 


পুরানো দিনের কথা যাদের মনে আছে, | 


ভারা জানেন, ১৯৪৯ থেকে ৭১ সময়টার 


চৌ এন লাই এবং 
উপ-প্রধানমন্ত্রী তেও শিয়াও লিঙ (এখন 
ধার নাম দেও শিয়াও Pie পড়তে হবে) 


সেই 'ব্যাকমেল” ভোলেন নি মি: cre | 
বিশেষ করে মার্কিন মদতে তিয়েন 
আন-মেন স্কোয়ারের ছাত্র বিক্ষোভ চীনা 
শাসকদের সামান্য বোধোদয় এনে 


দিয়েছে | তাই কি এবার তারা আগে 


থেকেই সতর্ক ? 


হ্যাডরিয়ান 
গড়ার পরিকল্পনা নিলেন। জুপিটারের 


ae নিন 


কানাই দত্ত : কলকাতা শহরতলির একটি 


| পরিবারের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা | বাড়ির 


মধ্যে বিধবা মহিলা সন্ধারাণী ঘোষ (৪৮) 
ও ভার ছেলে রাজা ঘোষের ' (২৫) 


রাজা ঘোষকে খুন, ষড়যন্ত্র ও সাক্ষ্য প্রমাণ 
লোপাটের চেষ্টার | উল্লেখ্য একই বাড়িতে 
জ্যেঠার পরিবারের সঙ্গে এরা বসবাস 
করতেন | 
অনুপবাবুব অভিযোগ হল, পারিবারিক 
যৌথ ব্যবসা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করার জন্যই তাব মা ও ভাইকে খুন করা 


| হয়েছে । ১৯৮৫ সালের ২০ আগস্ট 


গভীর বার্তে সন্ধ্যারাণী ও ভার ছেলে 


থানা পুলিশের গ্লাফিলতি দেখে তার ধারণা 
হয় বেহালা থানার কাছে তিনি বিচার 


east গিটার 
আশায় আদালতে যান | আলিপুরের 
বিচার-বিভাগীয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের 
আদালতে এক অভিযোগ দায়ের করেন | 
এই অভিযোগ পরে তিনি oa 
জোঠামশাই প্রমথনাথ সহ ৯ জনের 
বিকদ্ধে মা ও ভাইয়ের ঘৃত্যুব ব্যাপারে 
দায়ী করে আদালতের কাছে বিচার চান । 
বিচারক অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের 
পর এই ঘটনাটি তদন্তের জন্য বাজ্য 
গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি-কে নির্দেশ 
দেন | তদন্তের পর বাজ্য গোষেন্দা পুলিশ 
১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় | 


মৃতা সন্ধ্যারাণী ঘোষেব ছেলে অনুপ 
ঘোষ দায়রা আদালতে তার সাক্ষ্য বলেন, 
১৯৮৫ সালের ২০ আগস্ট অফিস থেকে 
ফিরে তিনি ভার মা ও ভাইকে স্বাভাবিক 
অবস্থাতেই দেখেন | রাত পৌনে এগাবটা 
নাগাদ মা তার শোবাব ঘরে শুতে যান। 
ছোট ভাই রাজাও শুতে যায । এবপর 
তিনি ও ভাব স্ত্রী তাদের ঘবে শুতে যান | 
অনুপবাবু ACH বলেন, ওই দিন রাত 
চা 
থেকে ডেকে তোলে এবং জানায় যে তার 
মা সাক্ষীর) ও ভাইয়ের ঘবে আগুন ধরে, 
Pals egal শুনেই, তিনি ওই ঘরেব.. 
রিনার রও 
ঘটনাস্থলে গিযে তিনি দেখতে পান, ঘরের 
সামনে দাড়িযে রয়েছেন দেবব্রত, শিবব্রত, 
ABTS, পরিমল, ময়ারানী, শিখা, সুমিতা, 
তপন বসু, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ প্রমুখ | 
তিনি মায়ের ঘরে ঢুকতে গেলে তাকে বাধা 
দেওয়া হয়। তিনি আবও বলেন, তিনি 
সেখানে পৌছে ঘরের মধ্যে আগুন দেখতে 
পাননি | ধোয়াও বার হতে দেখেন। 
দেবব্রত তাকে জানায়, তার মা ও ভাই 
আত্মহত্যা করেছে | এবপর দেবব্রত একটি 
লেখাকাগজে তার সই GA | অনুপবাবু ' 
বলেন সেই সময় তার মাথা ঠিক ছিল না। 
পুলিশ আসার পরই তিনি ঘরের মধ্যে-- 
ঢোকেন। 








খুব একটা বিব্রত করতে পারছে না। 
সরকারি সূত্রের খবর, উৎপন্ন খাদ্যশস্যেব 
পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে ১৭.১ কোটি 


সুযোগ নেই । বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, 
আগামী ২০০০ সাল নাগাদ যখন 
জনসংখ্যা বেড়ে হবে ১০০ কোটি তখন 
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কোটি টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হবে | 
ফলে দেশের পুষ্টিমান বাড়াতে হলে 


একদিকে যেমন পশুর উৎপাদন বাড়ানোর” 


এখানে ATs fae আনা সম্ভব হয়নি | 
এছাড়াও ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন 
ব্যাপকহারে না বাড়ার অন্যতম কারণ হল 
বীজ যোগান এবং ay opens বিচারে 
শুষ্ক জমির পশ্চাৎপদ ভুমিকা | ফলে 
জাতীয় উৎপাদন বাড়লেও সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষ তার ফল ভোগ HCE 
পারছে না। 

গত দশ বছরে ডাল ও তৈলবীজ 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে একথা 
ঠিক। কিন্তু তা মূলত জমির পরিমাণ 
বাড়িয়ে এবং সাধারণ প্রযুক্তিব প্রয়োগে > 
প্রযুক্তিক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন অথবা 
সংস্কার করা দরকাব ছিল তা হয়নি » 
জাখরেব উচিত এন কৃষিক্ষেত্রে বাযবহুল 
এরপর ১০ম 





দপর্ণ । শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ [সাত 





4" নগরীর ২,০০,০০০ গণিকার 
প্রায় ৯৯ শতাংশই অত্যন্ত দরিদ্র 
এবং শারীরিক ও মানসিক 

, উভয়দিক থেকেই ক্লান্ত | তবু 
উপায়ান্তর না দেখে কেবলমাত্র 
সামান্য নিরাপত্তার জন্যই ভারা 
অপছন্দের এই বৃত্তি চালিয়ে 
CHS বাধ্য BA | 

অত্যান্ত খারাপ পরিবেশেব মধ্যে ঘন্টার 

"পৰব ঘন্টা এখানে যাদের কাজ করতে হয়, 

তাদেব মধো বেশিরভাগই অপ্রাপ্তবয়স্ক 

‘ওবা কেউই পর্যাপ্ত খাবার পায় না। 

আশ্চর্ষেব বিষয় নৰ যে, এদের অধিকাংশ 

জনেবই নিত্যসঙ্গী হল টিউবারকুলেসিস, 


যৌন অসুখ তথা নানাধরনেব মেয়েলি 


অসুখ | সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হযেছে নতুন 
একটি ব্যাধি, এইডজ্লু। যদিও ওরা এসবু 
সম্পর্কে নিস্পৃহ, উদাসীন। সম্ভবত জীবনের 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই ওদের .উদাসীন হতে 
বাধ্য কবেছে। : 
যেমন ধরা যাক, নাজমার কথা । উনিশ 
FRAT নাজমাকে আগ্রা থেকে এনে ৫০০০ 
টাকাষ বিক্রি কবা হয। কর্ণাটকের 
_কবিজ্রাপুবের বিজয়াকে যখন পুণায় বিক্রি 
কবা হয়, তখন বয়স ছিল পনেরো । 
তিনবছব আগে বোশ্বহিতে বিজয়া পুনরায় 
বিক্রিত হযেছে। বেলগীও জ্রেলাব ইয়েলাও 
কর্ণাটক। মাত্র বাবো THA বয়সে তাকে দেবী 
ইযেলাম্মাব কাছে উৎস করা হয় এবং পরে 
কামাথিপুরাব মীবার কাছে ইযেলার পরিজন 
৮০০০ টাকায তাকে বিক্রি করে। লক্ষ্মী 
শিক্ষকের দ্বারা ধর্ষিতা এবং অপহৃতা।এই 
সেষেটিকে প্রথমে কোলহাপুরে এবং পরে 
cere বিক্রি করা হয়। গণিকা বৃত্তিতে 
নিযুক্ত অধিকাংশ গণিকার কাহিনীগুলি 
অল্পুবিস্তুব প্রায় একই রকমের | 
গণিকালযেব প্রতিটি মুখের পিছনেই 
লুকিয়ে রয়েছে একেকটি ভয়াবহ অথচ 
মর্মস্পর্শী কাহিনী। নাজমা Tew এসেছিল 
‘হাঙ্জি আলি'-র দরগা দেখার wr নিয়ে। 
ওব এক বন্ধু ওকে সব দরগাপ্তলি ঘুবিয়ে 
দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেষ। কিন্তু তীর্ঘযাত্রার 
পরিবর্তে নাজমার ধাত্রা শেষ হল 
কামাধিপুরায়। যেখানে তাকে ede করা হয় 
THOT জোর করে খন্দেরের মনোরঞ্জনে বাধা 
করা হয়। অসহায় নাজমা অন্ধকার জগতে 
হারিয়ে ঘায়। কিন্তু সবথেকে বড় আঘাত সে 
পেষেছিল সেইদিন যেদিন নাজমা জানতে 
পারে যে, তাব বন্ধ প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
নাজমার বাবা মা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। 
এ প্রসঙ্গে বিজয়া বলে, 'আমরা 
আমাদেব দেহ দান কবি। কিন্তু তাব সঙ্গে 
আমাদের হাদয় থাকে না। প্রতিটি রাত্রিই 
আমাদের কাছে বিভীবিকাময়। আমাদের 
মধ্যে কেউই শোবিত হতে চায় AT! চায় না 
এরকম জীবন যাপন করতে । কিন্তু তবু 
' এবমধ্যে আমাদের প্রবেশ করানো হযেছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ কবে দেওয়া হয়েছে 


'প্রথম রাতেই আমাকে খুঁষি, বেত ইত্যাদি 
মারা হযেছিল। চারজন অথবা তারও বেশি 
লোক আমায় ধর্ষণ করে। আমাদের কোনো 
অবসর সময় বা নির্দিষ্ট কাজ লেই। 
ব্বিক্তিকর হলেও আমাদের পক্ষে কোনো 
খদ্দেরকে ফিরিয়ে দেওয়া-সন্তব নয়। অবশ্য 
আমি কেনো টাকা পাই না। কারণ যা 
বোজগার হয়, তার সবটাই 'ঘরওয়ালি' 








(মাসি বা গণিকালয়েব ad) নিয়ে নেয়। 
মাসি বলে, আমাকে কেনার ভ্রন্য যা টাকা, 
লেগেছিল সেটা এইভাবেই শোধ হবে। 
কোনো মদ্যপ বা বিদেশি খন্দেরকে 
প্রত্যাখ্যান কবলে আমাকে চাবুক মারা হয 
এবং অভুক্ত রেধে দেওযা হয়! আমার যৌন 
বোগ আছে। তার ওষুধের খবচ আমার 
রোজগারের পধসা থেকেই দেওযা হয। ফলে 
টাকা শোধ হতে দেবী হবে এবং আমি 
কোনদিনই মুক্ত হতে পারব না (যদি একজন' 
কর্মী কোনো মেয়ের জন্য ৫০০০ টাকা দিয়ে 
থাকে, তাহলে সেই মেয়েটির রোজগার থেকে 
সেই টাকার fered সে উত্তর করে নেয়)। 
কামাধিপুবায় মাত্র বারো তেরো বছরেব 
মেয়েরাই আচার, আচরণ, হাবভাব, ভঙ্গী 
পোশাকে এবং চড়া মেকআপে ata উনিশ 
কুড়ি বছবের যুবতী হয়ে ওঠে। বিদেশিদের 
বিশেষ করে উপসাগবীয় অঞ্চলের 
লোকেদের কাছে এইসব কিশোরী গণিকার 
চাহিদা অত্যন্ত বেশি। কাবণ পুরাণ বা 
উপকথা অনুসারে তাদেব বিশ্বাস যে, 
নিষ্পাপ কিশোবীব সংসর্গে যৌন অসুখ BS 
আরোগ্য লাভ করে। 
, শঙ্গার বয়স এখন উনিশ। তেরো বছর 
বয়সে তাকে দেবী ইয়েলাম্মার প্রতি উৎসর্গ 
করা হয এবং স্থানীয় এক বস্ত্র ব্যবসায়ী ১০০০ 
টাকার বিনিময়ে তাকে সংগ্রহ কবে। 
একবছর পরে বাবসারীটি তাকে পরিত্যাগ 
কবলে ING বাবা তাকে ৫০০০ টাকায় বিক্রি 


পবিত্যক্ত হয়। সম্পূর্ণ বিনা কারণে এরা সুখ, 
স্বাচ্ছন্দাময় বিবাহিত জীবন থেকে নির্বাসিত 
হয়। অধিকাংশের জীবনই কাটে 
গণিকালয়ের অন্ধকারে ছয় থেকে যোল 
বছরের ATE ২০০০ GHATS প্রতিবছর দেবী 
ইয়েলাম্মাব চরণে উৎসর্গ করা হয়। 
বোম্বাই এর ২,০০,০০০ গণিকাব মধ্যে 
৪০,০০০ অপ্রাপ্তবয়স্কা। এর কুড়ি শতাংশ 
হলো দেবদাসী। বাকিদের মধ্যে অবাস্থিত 
কন্যাসন্তান, ধর্ষিতা এক অপন্ধতা মেয়ে, 
অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের কন্যা ছাড়াও 
রয়েছে বিবাহের পর পরিত্যক্তা মেয়েরা । ' 
অন্যান্য সম্প্রদাঘের মতো গপিকালয়ে 
কন্যাসন্তান অবশ্য কোনো BITS বয়ে 
আনে না। এখানে কন্যার wa আনন্দের। 


যৌনবস্তুরাপে উপভোগ করা হয়। তাই বারো 
"ক্লামাধিপুরায় 

লোকগুলো 
অত্যন্ত বাজে এবং নির্লজ্জ | তারা মদ খায়। 


- আমি এসবে ভীষণ বিরক্তি বোধ করি। কিন্তু 


আমার মাকে শান্ত থাকতে হয়। কারপ সে 
খন্দেরদের স্বারা ব্যবন্ধত হয়েছে।' কালুর 
বক্তব্য, 'আমার বয়স সতেরো । আবার 
আঠারো উনিশও হতে পাবে। আমি সঠিক 
জানি না। সম্ভবত আমার মাও নয়। মায়ের 
জায়গা নেওয়ার জন্য আট ক্লাশের পর 
আমাকে স্কুল থেকে ফিরে আসতে হয়। 
ফাবণ মায়ের তখন বয়স বেড়েছে। মাকে 
প্রত্যেক মাসে ate টাকা মহাজনকে 
সুদরূপে দিতে হয়। আমার বোনের বিয়েতে 
মা মহাজনের কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ধার, 
নিয়েছিল। আমি প্রতি রাতে গড়ে পীচজন 
খদ্দের সামাল দিই এবং প্রত্যেকের কাছ 
থেকে তিরিশ টাকা করে পাই। প্রত্যেকেই 


" আমাকে পছন্দ করে। কেননা আমি সুন্দরী। 


আমার আদমী (ালুর মনের মানুষ) 
আমাকে অনেক উপহার দেয়। আর সে 
বলেছে মায়ের ধার শোধ করে আমাকে বিয়ে 


saa" 

বেশিবভাগ গণিকাই ৫০০০ থেকে 
১৫,০০০ টাকা GATE ডুবে থাকে। সারা। 
জীবনে এই খণ শোধ কবা তাদের পক্ষে 
অসম্ভব | তারা শুধু সুদ্টুকুই দিতে পারে । বা 


.্রতিমাসেই প্রায় কুড়ি থেকে তিবিশ্‌ শতাংশ 


হয়ে থাকে। ফলত এই ধপেব বোঝা এসে 
পড়ে তাদের মেয়েদের ওপর। ., 

সব থেকে করুণ অবস্থার শিকার হয় 
এইসব গণিকাদেব সন্তানবা। মাঁয়েবা যখন 
খল্দেরেব মনোরঞ্জনে ব্যস্ত তখন স্বভাবতই 
এদের শৈশব উপেক্ষিত হয়। বাধ্য হয়ে তাবা 
আলস্যে সময় কাটায় বা জুয়ায় মনোনিবেশ 
কবে। অনেক সময মায়ের খন্দেরের 
সংবাদবাহকের কাজও করতে হয়। 
পরিস্থিতির শিকারস্বরাপ অধিকাংশ gion’ 
নেশায় ডুবে যায়। অনেক সমঘ মায়েরাই 
নিতান্ত বাচ্চাদেবও WIC অভ্যান্ত করাতে 
বাধা হয় যাতে তারা কাজের সময় fay না 
ঘটায়। কারণ এদেব জন্য কোনো ক্রেশের 
বাবস্থা লেই। তবে 'প্রেরপা' নামে একটি 


অন্তত তিনটি সন্তানের মা। মা ব্যস্ত না 
থাকলেই এই সমস্ত বাচ্চাদের ভাগ্যে রাতের 
খাবার GS অন্যথায় তাদের রাত কাটে 
ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই। 

মেয়েরা সাধারণত পরে তাদের মায়ের 
জাযগা গ্রহণ করে {তাই দশ বছরের টোনি 
অনায়াসেই বলতে পায়ে "আমার স্কুল 
মোটেও পছন্দ হয় না। আমিও মায়েব মতো 
কাজ করবো। মাষের চেয়ে বেশি টাকা 
রোজগার কবে মাকে উপহার কিনে দেব! 
আবাব রেপুকাব মতো গর্পিকালষেব ARCS 
মতে এইসব ছেলেমেয়েদের কাছে পরিবার 
ক্থাটার প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য AZ 

এই সমস্ত গণিকাদেব প্রধান সমস্যা 
অবশ্যই রোগ। GRA, অপকিচ্ছিন্ন পবিবেশ 
এবং বাছবিচার না কবে খন্দেবের মনোরঞ্জন 
করাই রোগের মূল কারণ হযে দাড়াষ। ফলত 
এদের বেশিবভাগই ভযাবহ এইড্‌স সহ যৌন 
অসুখ, অন্যান্য মেঞ্জেলি অসুখ এক ত্বকেব 
সমস্যায় ভোগে | we ভি আব ভালেরাও এক 
সমীক্ষায় জানিয়েছেন যে আশিজন শিশু 
Sorat এবং দশজন কলগার্লের মধ্যে ORT 
শতাংশেরহ VORL পজিটিভ এব তিরিশ 
শতাংশের মধ্যে সিফিলিসের লক্ষণ দেখা 
দ্যেস। 

' এদের বোগ সারানোর ক্ষেত্রেও সমস্যার 
উদ্ভব হয়। কেননা, বেশিরভাগ গণিকাই 
চিকিৎসাব war শহরেব ক্লিনিকে যেতে চায় 


- না। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, এসব ক্লিনিকে 


তাদের নানারকম নোংরা প্রশ্ন করা হয় এবং 
তাদের, সঙ্গে অপমানজনক আচবণ করা 
হয। স্থানীয় এক ডাক্তাবেব বক্তব্য “এরা 
বেশিবভাগই প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যায়, 
যেখানে চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হলো 
ইনজেকশন। আমি .বদি কোনো কারণে 
ইনজেকশন না দিই তাহলে ওরা ভাবে আমি 


ঠিকমত চিকিৎসা করছি না। আবার তাদের . 


নিয়মিত off; খাদা্রহণ কনভোম 
বাবহার এবং অসুস্থ অবস্থায় কাজ বন্ধ রাখার 
পরামর্শ দিলে তাবা ক্ষেপে ওঠে । তাই ওবা 
যা চায় আমি সেভাবে চিকিৎসা করি।" 
এইড্স সম্পর্কে জিআ্রাসা করলে বিজয়া 
উত্তর দেয়, ‘En, এই রোগটা যে জীবনের 
পক্ষে ভয়ঙ্কর তা জানি। তৰু যদি প্রাণের ভয 
কবি তাহলে কি আর এখানে এই কাছ করা 
সম্ভব হবে?’ কামাধিপুরার অন্যান্যদের 


কিসিকো ইয়ে বিমারি নেহি হ্যায় (আমাদের 
কারুর এই রোগ AD! বেগমের অধীনে, 
রযেছে $0 Wal মেয়ে! সে আরো বলে, ‘যদি 
আমার কোনো মেয়েব এই রোগ হয় তাহলে 
তাকে সরিয়ে দেওয়া ছবে। এমনিতে 
এইডসের কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের ব্যবসায়ে মন্দা এসেছে। শিক্ষিত 





ধনী লোকেরা আর এইখানে আসে না। যদি 
সেবে যাওষার আশা নাই থাকে, তাহলে 
অনর্থক আমাদের ae নিযে কি লাভ হচ্ছে 
(পরীক্ষার জনা) ?' মাসিকে যদি জিজ্ঞাসা 
করা হয় যে, কেন তাবা খন্দেরকে কনডোম 
ব্যবহার করতে বলে না তাহলে 
অবধাবিতভাবে উত্তব আসবে, “এটা সম্পূর্ণ 
তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপাব। যদি আমবা 
তাদের জোব করি, তাহলে তারা অন্য 
জায়গায় যাবে। ক্ষতি হবে আমাদেব।' 
কোনো কোনো মাসি এইড্‌স প্রসঙ্গে বিশেষ 
ভীত Ai VOM মতে তাদের মেযেদের 
এইডস হতে পাবে Al কাবণ তাবা 
“বাহারকে লোগ' (বিদেশি)-এর মনোরঞ্জন 
করে না। 

আর্টাত্রশ বছরের শকুস্তলা ভানসোরে 
যখন এইড্‌স রোগে মাবা যায়, তখন GR 
weet ক্রিয়ায় যোগ দিতে আসা সমস্ত 
লোক এমনকি গণিকারাও মুখে কাপড় বেধে 
একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব sere রেখেছিল। 
শকুম্তলাব দেখাশোনা করেছিল যে সেই 
জানকীকে কাসাথিপুরা ত্যাগ করতে 
হয়েছে। কারণ সকলেবই ধাবপা জানবীরও 
এইড্‌স আছে। বোম্বের বেলিলিয়াস বোডে 
মিউনিসিপ্যাল ক্লিনিকে যে সমস্ত গণিকা 
আলে তাদের WAT ছয় শতাংশেরই HIV 
পজিটিভ। জুকেদা বলে, 'আমাকে বলা 
হযেছে যে এইডস ভয়ানক বোগ। এতে আমি 
মরে যেতেও পারি। কিন্তু আমবা কি কবতে 
পারি? হামারি ভি মজবুরি হ্যা; আখির পেট 
ভরনা হ্যায় (আমরাও নাচাব; কারণ 
আমাদের তো পেট ভরাতে হবে) ৷' ন্যাশনাল 
ইনস্টিটিউট অব ভিরোলভ্রি পুনা-ব 
ডাইরেক্টর ডঃ কল্যাৰ ব্যানাজি ইন্ডিয়ান 
পোস্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 
'এইভ্সেব জন্য কেবল গণিকাদেরই দায়ী 
কবা চলে না। ভাবতে মেয়েদের তুলনায় 
ছেলেরাই বেশি এইড্‌স ছড়ায়।' 

আরেক বিশেষজ্ঞ বলেন, ' যখনই আমরা 
এইডসের কথা ভাবি তখনই আমাদের 
গণিকাদের কথা মলে পড়ে। কিন্তু HIV 


' পরীক্ষা “থেকেই প্রমাণিত হয় এ ধারণা 


কতখানি ভূল ।' এমর্নক যৌন বাবসাধে 
সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ থাইল্যান্ডের মতো দেশেও 


শিল্পী : করুণা সাহা 


০.০৫ শতাংশ গপিকার HN fete 
পুকষেব ক্ষেত্রে যে. সংখ্যা ২৬ শতাংশ। 
বেশিবভাগ পুকুষহ সমকামী, কিন্তু এদের 
অনেকেবই স্ত্রী এবং মেষে বন্ধু আছে যাদেব 
মধ্যে তারা এই বোগ ছড়িযে TA’ অতএব 
দেখা যাচ্ছে গণিকারাই শুধু নয, এইড্‌সেব 
জন্য তাদের যৌন অং শীদাবও কম দাষী নয়। 
কাকব কাকব মতে গণিকা বৃত্তিকেও 
অন্যান্য আব পাচটা কাজেব মতো দেখা হলে 
এবং আইনসম্মত কবা হলে গপিকাবাও 
অন্যান্য কমী দেব মতো সুযোগ সুবিধা পাবে। 
কিন্তু wits কাবণে যেখানে মানুষ যে 
কোনো কাজ করতে প্রস্তুত সেখানে এই 
পদক্ষেপ কতদূর সঠিক হবে। TR এব ফলে 
মেয়েদের জোব করে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ 
করানোর উপযুক্ত হাতিষার ঝপে এর 
ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চল্সবে। 


সাম্প্রতিককালে এইডস প্রতিরোধ 
করার জন্য যে সমস্ত লোকের HIV 
fats, তাদেব যৌন সংসর্গ থেকে দূরে 
থাকতে বলা হচ্ছে। যদি তা সম্ভব না হয় 
তাহলে কনডোম ব্যধহারেব পরামর্শ দেওযা 
হচ্ছে। রক্তদান এবং সন্তানধাবণে নিষেধ 
করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলি কি কোনো গণিকাব 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পাবে? তাদের জন্য 
অন্য কোনো. বাবস্থা করা কি সম্ভবপর? 
সবকাব কি এই সমস্ত গণিকাব অর্থনৈতিক 
দায়ভাব বহন করতে প্রস্তুত, বিশেষত যাদের 
HIV পজিটিভ? যদি এক্ষেত্রে উত্তর হয় 
at, তাহলে গণিকাদেব বৃত্তি বন্ধ রাখাব 
কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 

"গণিকালবকে আইনসম্মত করা বা 
গণিকাদেব নিয়মিত শাবীরিক পরীক্ষা 
আসলে এইড্‌স প্রতিরোধ সম্পর্কে কোনো 
আশ্বাস দিতে পারে না। একজন গণিকাব 
যেখানে যে কোনো সময এইড্‌সেব সঙ্গে 
মোলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে 
কিভাবে এ রোগ fae করা সম্ভব আব 
তাদের খন্দেরবা? এই সমস্ত লোকেবস্ত্রী তথা 
সন্তান সম্ভতিবাও এইডসের সমান 
উত্তরাধিকাবী। বন্তুতপক্ষে গিকার্ৃততব 
ট্র্যাজেডি হলো এই যে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা বা সমস্যা নয। 





আট] FS । শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ 


ও পারগণ। 






বিশেষ প্রতিনিধিঃ উত্তব ২ পবগণা জেলা 
বরাববই বামফ্রম্টেব শক্ত, HG) এবারের 


বা বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে এ 


জেলাতে বামফ্রন্ট কিন্তু বেশ কিছুটা 
ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে। বিধান সভাতে গতবাব্র 
২৩টি আসল ছিল এবারে তা দাড়িফেছে ২৪ 
এ! লোকসভাতে ৮৯ সালের পুনবাবৃত্তি 


কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজয স্বীকার 
কবেছেন। 


বিধানসভাব গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ কবে , 


দেখা যায বামফ্রম্ট বাগদা (ফরওয়ার্ড 
ব্লকের কমলাক্ষী- বিশ্বাস বিজয়ী), ভাটপাড়া 
(সি পি এম প্রার্থী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী বিজহী), 
. টিটাগড় (সি পি এম প্রার্থী কেদার নাথ সাউ 
বিক্রী) কেন্দ্র ৩টি কংপ্লেসেব হাত থেকে 
কেড়ে নিলেও বনগী, গাইঘাটা এবং বাদুড়িয়া 
আসন তিনটি কগ্রেসের কাছে হারিয়েছে। 
পক্ষাস্তরে মুসলিম লিগের দখলে রাখা 


দেগঙ্গা আসনটি তারা ছিনিয়ে নিয়েছে - 


আসনটিতে ফবওয়ার্ড ব্লকের যুব নেতা 
মহম্মদ ইয়াকুব বিজয়ী হয়েছেন। উল্লেখ- 
যোগ্য, জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন 
প্রন্হাগার মন্ত্রী সরল দেব, শ্রমমন্ত্রী শাস্তি 


সুভাষ চক্রবর্তী, ধুবনেতা রবীন মন্ডল, 
গৌতম দেব, ননী কর,- অমল সেনগুপ্ত, 
প্রাক্তন মন্ত্রী নীহার বসু, বিধান সভার অধ্যক্ষ 


আব্দুল গফফাব। সর্বশেষ দলগত অবস্থা 
হোল। মোট ২৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়। তার মধ্যে বামক্রম্ট পেয়েছে ২৪টি 
আসন (সি পি এম ১৯ ফরওয়ার্ড FE ৪, 
আর এস পি১) কংপ্লেস পেয়েছে ৪টি আসন। 
এবার জেলাতে মোট ভোটার ছিলেন ৪৩. লক্ষ 
৪৮ হাজার ৮৪৮ জন, প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা 
৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৪৩টি, বাতিল ভোট ৬৪ 
হাজ্ঞার ৫২০। বৈধ ভোট ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার 
৪২৩টি। বামক্রম্ট পেয়েছে ১৫ লক্ষ ১১ হাজার 
wa) বৈধ ভোটের. ৪৫.০৯ শতাংশ। 
UNA পেয়েছে ১২ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৭৯টি 
ভোট বা বৈধ ভোটের ৩৬.৭০ শতাংশ বি জে 
পি পেয়েছে ৪,৫৯৭১৬টি ভোট বা বৈধ 
ভোটের ১৩.৭০ শতাংশ। অন্যান্য নির্দল 
প্রার্থীরা পেয়েছেন ৮৪৯৬৯টি। 

ফলাফল বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাচ্ছে যে, 
সব থেকে লাভবান হয়েছে বি জে পি এবং 
ফরওয়ার্ড ব্রক। বি জে পির যেমন ভোট 
বেড়েছে ফরওয়ার্ড, ব্লকের তেমন আসন 
বেছ়েছে। পক্ষান্তরে সি পি এমের ভোট 
কমাব সঙ্গে সঙ্গে আসনও কমেছে ১টি। বি 
ce পি ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে 
বারাসাত ও ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে 
যেখানে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৩০ হাজার ৪৯১টি 
ভোট বা ০.০৯ শতাংশ ভোট পেরেছিল 
এবারে ৪টি সংসদীয় কেন্দ্রে বি জ পি প্রার্থী 
দিযে মোট ভোট পেয়েছে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার 
২১৫টি ভোট বেশি 1 ব্যারাকপুর আসন বাদে 
বাকি তিনটি সংসদীয় আসনে বি জ্লেপি 
লক্ষাধিক করে ভোট পেয়েছে। বারাসাতে 
পেয়েছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার- ৪২৯টি ভোট, 


দমদমে পেয়েছে রাজ্যের সর্বাধিক ভোট ১. 


লক্ষ ৬৩ হাজার ৭০টি, বলিরহাট com 
পেয়েছে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৩৫টি ভোট, 
ব্যারাকপুরে পেয়েছে ৭২ হাজার ৮২৮টি 
cart | : 
বিজেপির ভোট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কিন্তু ভোট কমেছে বামঞ্রন্ট ও sO 
'বি জে পির উত্থানে সারা কংগ্রেস বেশি 
ক্ষতিপ্রস্ত যা ares বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে 


বিজেপির 


বলে চিৎকাব জুড়েছিলেন তাদের সেই 


চিৎকার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ফলাফলে দেখা . 


গেছে বি জে পিব উত্থানে mam 
বামফ্রসপ্টের তুলনায় মাত্র দু' লক্ষ ৮০ হাজার 


৭৮০টি ভোট কম পেয়েছে। বি জে পি-ব 


উত্থানে গতবারের তুলনায় ' 'শ্লেসের ভোট 
কমেছে ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৭৫ টি, 
বামক্রন্টের ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৪০২টি | Ste 
বামফ্রম্টেব চেয়ে কং গ্লেসেব ক্ষতি হয়েছে ৫০ 
হাজাব ৭৩টি ভোটেব। ১৯৮৯ ও '৯১ সালের 
নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র 
কংগ্রেস ACCT পাওয়া যায তা হলো ১৯৮৯ 
সালের নির্বাচনে mar পেয়েছিলো ১৫ 


লক্ষ ২১ হাজার ৮৫৪টি ভোট এবারে পেয়েছে 


১২ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৭৯টি ভোট।'৮১ সালে 
বৈধ ভোটের ৪৫.০৪ শতাংশ পেয়েছিল 
এবারে পেয়েছে ৩৬.৭২ শতাংশ। অর্থাৎ 
কংপ্লেহেব ভোট কমেছে ২ লক্ষ ৯১ হাজার 
৩৭৫টি বা ৮.৩২ শতাংশ । কংগ্লেস প্রার্থীরা 
৪টি আসনে যে ভোট পেয়েছেন তা হলো 
বারাসাত কেচ্ছে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজাব ৪৭৫টি 
ভোট ব্যারাকপুব কেন্দ্রে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার 
১৭৩টি, দমদম কেন্দ্রে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার 
৬৯৯টি এবং বসিবহাট কেন্দ্রে ২ লক্ষ ৮৬ 
হাজার ১৩২টি অর্থাৎ কংগ্রেসের সর্বাধিক 
ভোট কমেছে দমদম কেন্দ্রে ৯৭ হাজার 
৪৩৬টি, বসিরহাটে se হাজার ৮০টি, 
ব্যারাকপুর CF ৬৩ হাজার ১৬০টি এবং 
বারাসাত কেছ্দে ০৪৬৯১টি। 

পক্ষান্তরে বামছন্টের -যে চিত্র আমবা 
পেয়েছি তা খুবই হতাশাদ্রনক। লালদুর্গ 
হিসেবে খ্যাত উত্তর ২৪ পরগণাব বামক্রন্ট 
গতবাবের GHATS ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৪০২টি 
ভোট কম পেয়েছে। '৮৯ সানে জেলাতে 
বামক্রন্ট পেয়েছিল ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৯টি 
ভোট, এবারে পেয়েছে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার 
২৫৯টি ভোট, '৮৯ সালে বৈধ ভোটের ৫১৮০ 
শতাংশ পেয়েছিলো এবারে পেয়েছে ৪৫.০৯ 
ASR! বামফ্রম্টের প্রাপ্ত ভোট হল 
বারাসাত OH ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৯৬টি, 
দমদম COOH ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৬৪টি, 
ব্যারাঝপুর কেন্দ্রে ৩ লক্ষ ২৪ হাঙ্জার ২৫টি 
এবং বসিরহাট কেন্দ্রে ৩ লক্ষ: ৫৭ হাজার 


হন সেই আই পি এস তথা আই এ এস 
অফিসারদের উপর দিন দিন এরাজ্যে যে 
হারে রাজনৈতিক চাপ বেড়ে যাচ্ছে তা 
আমাদের গণতগ্রের পক্ষে লজ্জার এই 


রাজনৈতিক চাপ এতই তত যে জেলার 


পুলিশ প্রধানকে সং হওয়া সন্নেও নীরবে 
সরে যেতে হচ্ছে। প্রতিবেদক বিশ্বস্ত সুত্রে 
জানতে পেরেছেন যে উত্তর ২৪ পরগপার 
পুলিশ সুপার রচপাল সিংকে সম্ভবত 
সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ জেলা থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। সিংয়ের এই বদলির পিছনে 


জেলার রাজনৈতিক মহল তথা ate 
। সমাজবিরোধী, চোরাকারবারি, ও: এক 


শ্রেণীর. দুষখোর পুলিশ অফিসার রয়েছেন। 
এই স্বার্থান্বেষী মহল সিংয়ের বদলির জন্য 
উঠে পড়ে লেগেছেন। উল্লেখ্য, কিছুদিন 
আগে হাওড়ার পুলিশ সুপার সতেজ নাথ 


৭৭৪টি ভোট কমেছে দমদম কেন্দ্রে 
১,০৯,৫৭৫টি, "বসিবহাট, crea ২৪৭৮১টি, 
ব্যারাকপুব কেন্দে ৪০৩৯৯টি একং বারাসাত 
কেন্দ্রে ৬৫৬৪৭টি। , 

রাজনৈতিকভাবে সচেতন জেলা উত্তব 

২৪ পবগশাতে AMSA অবাধ করার মত 
ব্যাপার হল এবারেব ভোটে কম ভোটদাতার 
অংশগ্রহল। নির্বাচন দফতর সুত্রে প্রাপ্ত খববে 


“জানা গেছে এবারে মোট ভোটার ছিলেন ৪৩ 


লক্ষ ৪৮ হাজাব ৮৪৮ জন, যা'৮৯ সালেরত 
নির্বাচনের তুলনায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২৫ 
জন বেশি। কিন্তু প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা 
৭৮৭৭২ টি কম। "৮৯ সালে ভোট পড়েছিল 
৩৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৭১৫টি, এবারে ভোট 
পড়েছে ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৪৩টি | এবারে 
বাতিল হযেছে ৬৪ হাজার ৫২০টি, গতবারে 
বাতিল হযেছিল ৫২ হাজাব ২২০টি । এবারে 


বৈধ ভোট হয়েছে ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪২৩, | 


গতবাবে বৈধ ভোট ছিল ৩৩ লক্ষ ৭৭ হাজাব 
8৯৫টি । 

এই যে ভোটের হার কমা এব জনাই 
বামক্রন্টের ভোটেব হার কমেছে যা 
অকল্পনীয় । কহু অবাণ্ডালি শ্রমিক দেশে ফিরে 
যাওয়াতে শিল্পাঞ্চলে তেমন /হাবে ভোট 
পড়েনি। জেলা বামফ্রন্ট, নেতৃফৃন্দ এবাব 
cera ফলাফল নিযে তদন্ত শুরু 
করেছেন! তাদের মতে, বহু বিক্ষুব্ধ বামপন্থী 
এবারেব ভোটে অংশগ্রহণ করেননি আর 
কবলেও বি cw পি বা কংখ্রেসকে ভোট 
দিয়েছেন। কান্তি বিশ্বাসে মত জববদস্ত 
নেতার হারেব কারণ সম্বন্ধে মুখ খুলতে 
চাইছেন না বাম নেতৃকুন্দ | তবে অনেকে মনে 
কবেন দলীয় wor সাবোতাজ্জ ছাড়াও 
শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬০ না ৬৫ এই 
ইস্যুতে তার হার হয়েছে। বহু আসনে 
বামপ্রার্থীরা বিজযী হলেও তাদের জয়ের 
ব্যবধান অনেক কমে গেছে। দেখা গেছে বহু 
আসনে কংগ্রেস ও বি জে পি-ব মিলিত ভোট 
বামছ্রষ্টের চেয়ে অনেক বেশি। সামনেই 
পদ্ধায়েত নির্বাচন। এবারে বি জে পি 
যেভাবে ভিত গড়ে তুলেছে গ্রামাঞ্চলগুলিতে 
তা RT শঙ্কায় কারণ। এই সংগঠন আরো 
বাড়িয়ে তুলে বি জে পি লালদুর্গে বেশ বড় 
রকমের ধস আনবে বলে রাজনীতি 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা । এদিকে সি পি এম সুত্রে 
জানা গেছে বেশ কিছু লোকাল কমিটি ভেদে 
পুনপঠিন করা হচ্ছে। 


অনেকে বলেন এই সব খুনি, ডাকাতরা নাকি 


চয়নবাবু সি পি এম কর্মীদের গ্রেপ্তার না করে 
কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। 


"গ্রেপ্তার হন জেলার বিশিষ্ট যুব নেতা অনুপ 


দাস। আর যে সাব ইনসপেকটর প্রিয় 


দায়িত্বে এলেন আপোসহীন, অফিসার 


করলেন বেশ কিছু ডাকাতকে | এছাড়া ভি সি 
পি, ভি সি আর, ছেরোইন, চরস, সোনার 
বিস্কুট গাজা, হাত ঘড়ি সহ বেশকিছু দু নম্বর 
মালপত্রণ্ আটক করেন। জনসাধারণের 


সমাজবিয়োধীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুক 
করবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আতে ঘা লাগে। 
সতর্ক হয়ে ওঠে স্বার্থান্বেষী মহল। রচপাল 
সিং তার এই কাঙ্ছে সাহায্য পান এ এস পি, 
এস বিএস টোমোর, ডি আই বি সুপার বাদল 
ভট্টাচার্য ছাড়াও ডি এস পি নর্থ এস আর 
জামালের মত দক্ষ ও সং অফিসারদের। 


চলছে মদ আর হেরোইনের। ১ ন: ব্লেলগেটে 
কালার মদের দোকান স্টেশন রোডে গোবিদ্দ 
ঘোষ, কার্তিক সাহা, sq দাসের মদের 
দোকান ছাড়াও হাবড়া থানার সামনে 
বড়দার মদের দোকান থেকে প্রকাশোই বিক্রি 
হচ্ছে দেশি বিলিতি মদ! এ ছাড়া হাবড়া 
বাজার ৪ নং গলি, ৩ নং গলি, কামার 
থুবাতে বেশ কিনু ছোটেলে বিক্রি হচ্ছে মদ। 
হাবড়া স্টেশনে GBA সংলগ্ন চায়ের 
দোকানগুলিতে HORT হলেই বসে যায় মদের 


১১ 


' এই উপরি আয় বন্ধ হওয়াতে এইসব 
অফিসাররা ফড়বন্ত্রকারীদের পিছনে প্রো 
দমে মদত দিচ্ছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে 
ae করেই পুলিশরা বাষুইআটি, 
হাকড়াতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছে বলে 
একাংশের ধারণা। উল্লেখ্য 
বাগুইআটিতে বিদ্যুতের দাবিতে নিরীহ 
জনতার উপর পুলিশ নিবিচারে গুলি চালালে 
কম করেও ৮ জন ও হাবড়াতে সাম্প্রদায়িক * 
দাক্গাকারীদেব সঙ্গে পুলিশের গুলিতে ৬ জন 
নিহত হয়। অনেকে মনে করেন এই দুই 
দিনের ঘটনা এড়াতে পুলিশ চেষ্টা করেনি। 
বরঞ্চ পুলিশ ইচ্ছা করেই এই দুই দিনের 
ware বেশি করে জড়িয়েছে। কেননা 
জেলার আইন wera অবনতি ঘটলে 
পুলিশ সুপারের বার্থতা ও অপদার্থতা 
প্রমাণিত হয়। কলে স্বাভাবিকভাবেই 
বদলির দাবি ওঠে। জানা গেছে এবারের 
নির্বাচনে এক রাঞ্জনৈতিক নেতা তাদের 
মদত পুষ্ট সমাজবিরোধী আর লুস্পেনদের 
খাতে প্রেপ্তার করা না হয় এই আর্জি নিয়ে 
রচপালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রচপাল 
পত্রপাঠই নেতাকে তাড়িয়ে দেল এবং তাদের 
WHS প্রায় ৫২ জন নামী সমাজবিরোধীকে 
সেদিনই শ্রেন্তাকর করেন। নির্বাচনের দিন 
যাতে এ দল কোন রকম গংজগোল পাকাতে 
না পারেন তার জন্য তার । বিদ্বন্ত 
অফিসারদের শকুনি দৃষ্টি দেবার নির্দেশ 
দেল। রচপালের জন্যই এ দল এবারে কোন 
বিপজ্জনক ঘটনা ঘটাতে . পারেনি। 
ey এবারের নির্বাচনে রাজনৈতিক 
সংঘর্ষও ঘটতে দেলনি। এ দলের থেশ কিছু 
নেতা ও কম আহত ও নিহত হওয়া সত্তেও 
রচপাল সিং উদ্দেশ্য cronies হয়ে বিপক্ষ--- 
দলের সমর্থকদের (দু একটা কেস বাদে) 

গ্রেপ্তার না করবায় জন্য এ দল ক্ষেপে যায়। 


এ নেতা ভেবেছিলেন রচপাল fre 
চয়ন মুখার্জির মত তাদের ক্রীতদাসে 
পরিণত হবেন কিন্তু তা না হওয়াতে তিনি 
ক্ষেপে যান। তিনি বেশ কিছু সমাজবিরোধী 
ও চোয়াকারবরিদের সঙ্গেও কথা বলেন। 
পলি 


দুই af ও স্বরাষ্ট্র দত্তরের জনৈক মেকী 
বামপন্থী অফিসারকে ধরয়েছেন যাতে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পাল সিংকে বদলি 
করানো হয়। কেননা সিংজী থাকায় তাদের 
বশিক্ঞাও কমে গেছে। রচপাল সিংকে বদলি 
করাতে বেশ কয়েক লাক্ষ টাকা খরচ 
করতেও এরা রাজি হয়েছেন বলে অসমর্থিত 
খবরে জানলা গেছে।, 


WPA প্লাসে চায়ের নামে বিলেতি 


আসেন। তোঁলার' টাকা ছাড়াও এদের দুই 


- বোতল রঙ্গিন জল দিতে হয় সবলে অভি যোগ 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দর । শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ (নয় 








কলকাতা ময়দানের ফুটবলকে চালু রাখতে যাদের অবদান 
প্রচুর সেই নাগরাজ-হাবিদা থেকে মাউন্টেড্‌ 





তিনপ্রধানের মালি এবং সবার শেষে ঘেরা মাঠের সরকারি 5 
কর্মীদের সম্পর্কে পাঠকদের পরিচিত করাচ্ছেন তমাল 
মুখার্জি 

বছরই এই দোকান ঘর দুটিতে ভিড় লেগে 
নাগরাজ আর থাকে । প্রথমে মাত্র ১জন কারিগর দিয়ে 
কাজ শুরু করি | এখন ৫ জন কাজ করেন 
হাবিদা-র বুট এবং পারিশ্রমিক হিসাবে রা পান প্রতি 

জামা বা প্যান্ট সেলাই বাবদ চারটাকা । 
গোবিন্দস্বামী__ফুটবল পাগল কলকাতার বছরে প্লেয়ারদের প্রায় দু সেট করে ড্রেস 
ফুটবল দর্শকমহলে গর তেমন পরিচিতি লাগে। প্রতিটির . মূলা পড়ে প্রায় ৪০ 
না থাকলেও, ফুটবলারদের কাছে অত্যন্ত টাকার মতো । বর্তমান প্লেয়ারদের জার্সির 


প্রিয় একটি নাম | Sa তৈরি বুট .পরেই 
"অতীতে ময়দান কাপিয়েছেন পি কে, চুনী, 
বলরামরা | আজও তিনি তার পেশায় 


ফুটবল-বুট তৈরি তাদের পৈতৃক ব্যবসা | 
প্রায় ৪০ বছর ধরে তারা ময়দানে বুট 
সরবরাহ করে আসছে | বর্তমানে বয়স 
তাকে কিছুটা কাবু করে দেবার জন্য এখন 


মাপ একই ধরনের | এর মধ্যে চিমা ও 


পর একমাত্র মেয়ের হাতেই এ দোকানের 
সব দায়িত্ব ভার দিয়ে যেতে চান। 
“বর্তমানে যা বাজার দর তাতে ৪৫ টাকা 
করে ভাড়া (২টি ঘর), কর্মচারীদের বেতন, 
আলোর বিল, জেনারেটর বাবদ ২২৫ 
টাকা প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়ে দোকান 
থেকে যা -আয় হয়, তাতে বাপ-মেয়ের 


ময়দানের নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার সাক্ষী 
হয়ে রয়েছেন নেপথ্য নায়ক এই ঘোড় 
সওয়ার বা মাউন্টেড পুলিশরা | ইংরেজ 
আমলে তাদের ব্যবহার , করা হত 
বড়লাটের দেহরক্ষী বা সম্মানীয় 
অতিথিদের আনুষ্ঠানিক উৎসবে । কিন্তু 
যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের 
কাজেরও পরিবর্তন ঘটছে | এখন এ সব 
আনুষ্ঠানিক কাজ ছাড়াও বিভিন্ন 





ছবি : তমাল মুখাজি 
শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও ময়দানের এক 


বিস্তীর্ণ এলাকার শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার দায়িত্ব এদের ৷ তবে মুল কাজ 


ee 


লাইনে | এই বিভাগটি সাজান হয়েছে এই 
ভাবে- ইন্সপেক্টর অব মাউন্টেড পুলিশ 
রয়েছেন একজন এবং সার্জেন্ট অব মেজর 
রয়েছেন একজন | তাছাড়া সার্জেন্ট ১২ 
জন। প্রধান কনস্টেবল ৫ জন ও 


ঘোড়সওয়ার প্রায় ৭০ জন । 
এদের জনা প্রায় ১০০টি ঘোড়া 
আছে। সার্জেন্ট পর্যন্ত নিদিষ্ট ঘোড়া 


- দর্শকদের -কাছে গণুগোলের সুযোগ 


অনেক বেশি থাকে | তাই ফুটবল মরশুমে 


প্রতিদিন ৮-১০ জন ঘোড়সওয়ার ও ২-৩ . 


জন সার্জেন্ট সর্বক্ষণ এ মাঠগুলির উপর 
নজর রাখেন। আর যে সব মাঠে 
গণগুগোল হবার আশঙ্কা বেশি থাকে, সেই 


কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা মাঠে মাঝে মধ্যে ঘটে 
থাকলেও দীর্ঘদিন যে দক্ষতার সঙ্গে তারা 
এই বিশাল ময়দানকে নিয়ন্ত্রণ করে 
আসছেন, তা সত্যিই আজ প্রশংসার দাবি 


তিন প্রধানের তিন 
কর্মী 


মহমেডান টেন্টে বসে কথা হচ্ছিল 
ময়দানের সবচেয়ে প্রবীণ এবং 
মহমেডানের হেড মালি গৌরী বেহরার 
সঙ্গে | তেত্রিশ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে 
মামা শিবরাম দাসের হাত ধরে পনেরো 
টাকার মাইনেতে মহমেডান ক্লাবে গৌরীর 
প্রবেশ | এই চাকরিতে প্রস্থানের কোন ধরা 
ধাধা বয়সের সীমারেখা নেই । তাই ৭৩ 
বছর বয়সেও তিনি আজ অবিচল | 
প্লেয়ারদের বুট, জার্সি, মোজা ইত্যাদি নানা 
উপকরণ পরিষ্কার করে যথা সময়ে তা 
দিতে হয় । 


নিয়মিত খেলা দেখার সুযোগ পান না। 
যার পোশাকি নাম ‘ভাস্কর সেনাপতি’ । 
শৈলেন মান্নার আগে থেকে তিনি 
মোহনবাগানের সঙ্গে যুক্ত । মাইনে পান 
৪৬০ টাকা । ১৯৩৭ সালে ওড়িশার গ্রাম 





সময় পর্যস্ত তেমন সম্ভাবনা জেগে ওঠে 
নি। প্রথম ম্যাচে ২৪ জুন আসলাম তো 
বাতিলের পর্যায়ে চলে গেছেন। রুমির 
মধ্যে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের ছাপ | আছে 
শুটিং, আছে পায়ের কাজ । কিন্তু বড় 
ধীরগতি | একমাত্র মুন্নার মধ্যে কলকাতা 


স্ট্যান্ডার্ডের হাফের 
কোয়ালিটি | আক্রমণে উঠে দ্রুত জায়গায় 
ফিরতে পারেন। 

কিন্তু এক কথা বলে দেওয়া যায়, 


“fear শূন্স্থান পূরণে, এরা কেউই সক্ষম 


হবেন না | শুধু তাই নয়, চিমাকে রুখতে 
মুন্না সক্ষম হবেন এমন ভরস্বাও তিনি 


এখন প্রশ্ন উঠবে, তাহলে তিনি 
বাংলাদেশিকে গ্াচ-ছ লাখ টাকা খরচ করে 
আনল কেন ইস্টবেঙ্গল | চেষ্টা করলে তো 


প্রবেশ পথ ও কাউন্টারগুলি | Tee 
জনতার হাতে পড়ে সেখানে ক্যাশ are 
লুঠ হয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই । 


_ অথচ ক্লাবকর্তাদের বার বার অনুরোধ করা 


সত্বেও অবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টাই তারা 
করেননি | fe এভাবে আর কতদিন '' 


আর কিছু খরচ করলেই চিমাকে পাওয়া 
যেত | অথবা ইরাক থেকে একজন ভাল 
যোগ্য ডিফেন্ডার আনা যেত । অথবা 





দশ] দর্পণ | শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ 











\ 


১৫৮ 


অনুপম ঘোষ 


'জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দি ধারাবাহিগুলো 
দর্শকের মন জয় করতে সামর্থ হয়েছে | 
দূরদর্শনে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রথম টি 
ভি সিরিয়াল 'হমলোগ' । অনেকদিন ধরে 
চলেছিল, দর্শকের ভালও লেগেছিল। 
তারপর একে একে ছোটপর্দায় এসেছে বহু 
ধারাবাহিক | কোনটা ছোট, কোনটা অতি 
দীর্ঘ | তবে গড় হিসাব করলে দেখা যায়, 


" বেশির ভাগ হিন্দি ধারাবাহিকই ভাল 


প্রযোজনা ও ঝকঝকে উপস্থাপনার গুণে 


হয়েছে এমন কয়েকটি ধারাবাহিক দিয়ে | 
‘গুল গুলশন গুল্ফাম' এই সিরিয়ালটি 
দীর্ঘদিন ধরে ছোটপর্দার বুকে দেখা গেল | 


গঠনের সহায়তা করাও বলরাম জাখরের 
পক্ষে বিশেষ জরুরী ! এখন কেন্দ্রীয় 
কৃষিমন্ত্রী কী করেন সেটাহ দেখার | 


করেছেন | এছাড়া রাধা শেঠ ও পঙ্কজ 
বৈরিও সুন্দর অভিনয়ে দর্শকের মন 
কাড়তে সক্ষম হয়েছেন | কাশ্মীরে বহিদৃশা 
খুব সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এই 
সিরিয়ালে । নেপথ্যে কাশ্মীরী তারের 
WHS ভালভাবে ব্যবহৃত | এইরকম একটি 
সুন্দর সিরিয়াল দর্শকদের উপহার দেবার 
জন্য পরিচালক বেদ রাহী ও প্রযোজকদ্বয় 
প্রেম কিষণ ও সুনীল মেহতা অবশ্যই 


টিমওয়ার্ক প্রসঙ্গে আর একটি 
ধারাবাহিকের কথা না বললেই নয় | সেটা 
হচ্ছে 'সার্কাস' | সৈয়দ মির্জা, আজিজ 
মির্জা, কুন্দন শাহের 'নুকড়', 'মনোরঞুন', 
'ইস্তেজা' আগেই দর্শকের প্রশংসা 
পেয়েছে ঠাদের নবতম প্রযোজনা এই 
সার্কাস | সেই দলগত সিরিয়াল, যেখানে 
সবাই রাজা | নেই কোন নিদিষ্ট নায়ক বা 
নায়িকা বা মুখ্য চরিত্র । রমা ভিজ আর 
সমীর কককরকে বেশ ভাল লাগছে। দুর্দান্ত 


দলগত অভিনয়ই এই সিরিয়ালের 


"সম্পদ | 


মহেশ ভার্টের পরিকল্পনায় 'আটমা রং 
দর্শক আনুকূলা পায়নি | পাবার কথাও 
নয় | বেশ কিছু মহাপুরুষের জীবনই অষ্টম 
রং হিসেবে ছোটপর্দায় হাজির । তবে 
মহাপুরুষ কি কেবল হিন্দুদের মধ্যেই 
জন্মেছেন। এত হিন্দুত্বের বাড়াবাড়ি 
কেন ? নাকি কোন বিশেষ রাজনৈতিক 


ভূমিকায় নীনা গুপ্তার স্বচ্ছন্দ অভিনয় 
ভালো লাগে। 

এই লেখা যখন প্রকাশ পাবে, ততদিনে 
আর একটি সিরিয়ালও শেষ হয়ে যাবে।। 
সেটি 'চরিত্রহীন' | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
কাহিনী নিয়ে ভাল সিরিয়াল তৈরি 


সোসাইটি দেখাচ্ছে কাটুন শো। এটাও 
বাচ্চারা (সঙ্গে বড়োরাও) বেশ উপভোগ 
করছে। 

পাবলিক সেক্টর - ব্যাংকগুলোর 
প্রযোজনায় 'উম্মিদ' মাঝে মধ্যে দেখা 
দেয় । প্রচারধর্মী হলেও দেখতে বেশ ভাল 





রক্তাক্ত নির্বাচন . 


সোমা চত্তবর্তীঃ দশম লোকসভা নির্বাচন 
সম্ভবত আগেকার সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে 
দিয়ে রক্তাক্ত নির্বাচন রূপে চিহ্নিত হয়ে 
থাকবে। মোট তিনটি পর্যায়ে ভোট 
শ্রহণকালে, এই নির্বাচনে সব মিলিয়ে নিহত 
হয়েছেন ২৮৭ জন। এছাড়া বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামা 
বা আহত হওয়ার ঘটনাও কম ahha | 
প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ হয় ২০ মে। 
এদিন সমগ্র দেশে নিহত হন ১২০ জন। 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ এব অশ্মপ্রদেশে 
সর্বাপেক্ষা বেশি হাঙ্গামা হয়। বুথ দখল ও 
অন্যান্য সংঘর্ষে বিহারে ১৫ জন মারা যান। 
উত্তরপ্রদেশে বুলন্দ শহর ও মীরাট ছিল 
হাঙ্গামার শীষে | এদিন ওখানে নিহত হন ২৮ 
জন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষের 
ফলে ৫ জন প্রাণ হারান। ছোটখাটো 


' হাঙ্গামার খবর ভিন্ন অন্য রাজ্ঞাগুলো থেকে: 


অবশ্য তেমন বড় কোনো সংঘর্ষের খবর 
পাওয়া যায়নি। 

এর পরবতী পর্যায়ে ভোটগ্রহণ হয় ১২ 
জুন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনেও হাঙ্গামা 
ইতাাদিতে বিহার ছিল সবার ওপরে। সেই 
দিন বিহারে মোট ১২ জন মারা যান। অধুবনি, 


মুঙ্গের এবং বেগুসরাহ লোকসভা oom 
সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হয়। নালন্দা লোকসভা 
কেন্দ্রে ৩ জন মারা যান। এছাড়া দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ভোটে কেরল, কর্ণটিক, মপাপ্রাদেশ্‌ 
বাজস্থান। নাগাল্যান্ড এবং মহারাপ্টুকেও 
কিছু বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে 
হব যেছিল | 


ভোট গ্রহণের শেষদিন ২৫ হুন 
তারিখটিও রক্ত safer. এক্ষেত্রে 
অন্ধপ্রদেশ নির্বাচনী সংঘর্ষে শীর্ষস্থান দখল 
করে নেয়। মোট ১৪ wafers হন এ 
রাজো। তাছাড়া গুজরাটে ৫ ভন ও 
উত্তরপ্রদেশে ২ জন প্রাণ হারান নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে। 

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এবারে কোনে 


. 


পারেনি। তবে প্রথম পর্যায়ের তুলনায় 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভোটে rarest 
ঘটনার সংখ্যা কিছুটা কম। বন্তুতপক্ষে 
নির্বাচন এক সংঘর্ষ শান দ্‌টি এমন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে (য কিছুতেই 


তাদের আর আালাদা করা যাচ্ছ না 











পৃঞত্তিকা প্রকাশ করছেন | 


_ বি এফ জে এএর অনুষ্ঠান 


দর্পণের প্রতিনিধি : গত শুক্রবার নন্দন 
প্রেক্ষাগৃহে রেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস 
এসোসিয়েশনের . এক অনুষ্ঠানে চিত্র 
সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৮৯ এবং ১৯৯০ 
সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা ও -হিন্দি «ছবির 
প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও 
কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করা হল | তাছাড়া 
ভারতী দেবী ধন মুখোপাধ্যায়কে 
বিশেষ সম্মান জানানো হল । এবার 
অভিনব ব্যাপার দেখা গেল পুরস্কার 
প্রদানের আগে' অনকেগুলি ছবির 
অংশবিশেষ প্রদর্শন | পুরস্কার দিলেন 
উপস্থিত শিল্পী ও কলাকুশলীরা | আবার 
যারা পেলেন Sets অনেকের হাতে 
পুরস্কার তুলে দিলেন । যেমন অনুষ্ঠানের 
প্রধান অতিথি অসিত (সন ১৯৮৯ সালের 
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (বাংলা) অপর্ণা সেনকে 
পুরস্কার দিলেন | আবার অপর্ণা সেন 
১৯৯০ : সালের শ্রেষ্ঠ _ ছবি 





নন্দনে শর্ট ফিল্ম উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মৃণাল সেন শটফিল্ম সংক্রান্ত একটি 


বাঘবাহাদুর'-এর জনা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 
হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন | পুরস্কার প্রাপ্ত 
পরিচালক, শিল্পী ও কলাকশলীরা প্রায় 
সকলেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন | 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিচালক 
তপন সিংহ | 


শর্ট ফিল্ম উৎসবের উদ্বোধন -- 


গত শনিবার সন্ধায় নন্দন প্রেক্ষাগৃহে শট 
ফিল্ম উৎসবের উদ্বোধন হল | নন্দন এবং 
শট ফিল্ম মেকাস এসোসিয়েশন এই 
উৎসবের উদোক্তা । উদ্বোধন করেন 
পরিচালক মৃণাল সেন | এদিন অভিজিৎ 
চট্টোপাধ্যায়ের শগ্রেভ ইমেজ. শশী 
আনন্দের 'টুমরো ইজ টু (লেট এবং 
'ভয়েসেস ফ্রম বালিয়াপাল' প্রদশিত হয় | 





FN । শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ [এগারো 





-একচক্ষু শিবরামনে র দুই সহযোগী সম্প্রতি 


তামিলনাড়ুতে ধরা পড়েছেন। 


(বাদিকে) রবার্ট পায়াস এবং 


মেট্রো রেলের কাজ পথে বসছে 


দর্পণের প্রতিনিধি : কোটি টাকার সম্পত্তি 
চুরির ফলে মেট্রো রেলের পরবর্তী কাজ 
বানচাল হতে বসেছে। কেবলস্‌, 
হাইড্রোলিক গেজেট সিস্টেমের কয়েকটি 
পাম্প, ব্যাটারি এবং অন্যান্য মুল্যবান 
= বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | 
জানা গেছে, মেট্রো রেল লকআউট 
চলার সময়ই এসব সম্পত্তি চুরি গেছে। 
স্মরণ করা যেতে পারে শ্রমিক অসম্তভোষের 
কারণে গত বছর নভেম্বর মাসে মেট্রো 
রেলের অন্যতম ঠিকাদার সংস্থা এইচ সি 
সি-এল লক-আউট ঘোষণা করে । প্রায় 
পাচ মাস বন্ধ থাকার পর গত এপ্রিল. মাসে 


শিবরাসন 
১ম পৃষ্ঠার পর 


থানজাভুর সমুদ্রসংলগ্ন ১৪০ কিলোমিটার 
ব্যাপী দীর্ঘ এলাকায় ৪৫টি গ্রামই 
মৎস্যজীবীদের বাস | মাছধরা অন্যতম 
পেশা হলেও জানা গেছে সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় 
জঙ্গী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে এখানকার 
কিছু লোকজন পেট্রল-ডিজেল ইত্যাদি 
-বিক্রি করার চোরাকারবারে জড়িয়ে পড়ে । 
অনুমান করা হচ্ছে পেট্রল-ডিজেলের 
অধিকাংশ খদ্দেরই ছিল জাফনার sat 
টি ই জঙ্গীরা | জেলেরা 
পেট্রোল-ডিজেলের চড়া দাম পেত 
জঙ্গীদের কাছ থেকে | কখনও লিটার 
প্রতি ৩০ বা ৭০ টাকা | একই সঙ্গে এই 
অঞ্চল দিয়ে মাদক দ্রব্য পাচার হওয়ারও 
খবর মিলেছে | 


এদিকে জঙ্গীরা যে উপকূলবর্তী 
bong পান পাস 
তার কিছু কিছু খবর মিলছিল | এ নিয়ে 
পক সা URIS এন oF 





উতোর থেকেই এ ধারণা প্রামণিত হয় | 
ডি এম কে বলছে রাজীব গান্ধীর আমলেই 
জঙ্গীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। 
অন্যদিকে. কংগ্রেস এবং এ আই ডি এম 
কের বক্তব্য করুণানিধি মুখ্যমন্ত্রী থাকার 
সময়ই ডি এম কে-র মদতে এল টি টি ই 
জঙ্গীরা তামিলনাড়ু কে মুক্তাঞ্চল করে 
তুলেছে | কংগ্রেসের আরও অভিযোগ যে 


লক-আউট তুলে নেওয়া হয়। 
কিন্তু কাজ শুর করতে গিয়েই 
কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত । তারা দেখেন 
প্রয়োজনীয় প্রায় সব যন্ত্রপাতি খোয়া 
গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেট্রো রেলের 
অসমাপ্ত কাজ কিভাবে আবার শুরু করা 
যায় তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ভাবনা-চিন্তা শুরু 
করেছেন | 


এসপ্লানেড থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত | 
আগামী ১৯৯৪ সালের মধ্যে এই কাজ 
শৈষ করার কথা | কিন্তু এই পরিস্থিতিতে 


ডি এম কে-র কয়েকজন মন্ত্রী না কি 
জাফনায় গিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত 
জঙ্গী তামিলদের সঙ্গে ৷ 

এসব ঘটনা থেকে ধারণা হয় যে জঙ্গী 
তামিলদের কোন না কোন ভারতীয় 
“কন্টাক্ট' ছিল। একসময় এই বিষয়ের 
উপর ছবি সহ একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় 
টাইম’ পত্রিকায় । তাতে পরিষ্কার বলা 
হয়েছিল তামিলনাড়ুর এক গোপন 
আস্তানায় এল টি টি ই জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হচ্ছে । ধরে নেওয়া যেতে পারে 
এর পর থেকেই উপকূলবর্তী অঞ্চলে 
সাধারণ মানুষদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব 
বিস্তার করেছিল জঙ্গীরা | একই সঙ্গে 
পরিচিত 
ভৌগলিক অবস্থানের সঙ্গেও | গেরিলা 
যুদ্ধে সেটা সবসময়ই “ফাষ্ট প্রেফারেন্স' 
দেওয়া হয়। বাস্তবিক এল টি টি ই জঙ্গীরা 
নানা কারণে এ দুটোকেই করায়ন্ত করে 
ফেলেছিল | ফলে জাফনা থেকে পালিয়ে 
এদেশে গা ঢাকা দেওয়া কিংবা কোন 
অপরাধ করে লুকিয়ে থাকা কোনটাই 
জঙ্গীদের পক্ষে অসুবিধের ছিল না। 
গোয়েন্দা রিপোর্টের বিভিন্ন তথ্য সমীক্ষা 
করলে একথা প্রমাণিত হয় | স্বভাবতঃই 
তাই অনুমান করা হচ্ছে “একচক্ষ 
শিবরামণ' জাফনা থেকে সরাসরি প্রথমে 
উপকূলবর্তী কোন গ্রামে আশ্রয় নেয়। 
তারপর ২১ cla রাত্রিরে ওই ভয়ঙ্কর 
হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ওখানকার কোন গ্রামে 
আশ্রয় নিয়ে পালিয়ে যায় শ্রীলঙ্কায় | 
এক্ষেত্রে হয়ত শ্রীলঙ্কায় পালিয়ে যেতে 
শিবরামণকে সাহায্য করেছে এদেশে 
লুকিয়ে থাকা কোন এল টি টি ই জঙ্গী 


হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল, 


WANG কাজ ৯৪ সালের মধ্যে শেষ হবে 
কিনা তা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে | 
সাম্প্রতিক এই চুরিকে মেট্রো রেল 
কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ ঘটনা বলে অভিহিত 
করেছেন। Bead: মাল-পাচার, চুরি 
ইত্যাদি হলেও এ ধবনের দুঃসাহসিক 
ঘটনা ঘটে নি। 

জানা গেছে, চুরির বেশির ভাগটাই 
সংগঠিত হয়েছে বৌবাজার থেকে টাদনি 
চকের মধ্যে | কলকাতার এ অঞ্চলটি 
দীর্ঘদিন ধরে মাফিয়াদের দখলে | 
কলকাতা পুলিশের ক্রাইম লিস্টে 
এখানকার মাফিয়াদের নাম-ধাম থাকা 
সত্বেও এদের কোনদিনই ধরা সম্ভব হয় না 
কেন? 

এ প্রশ্ন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষেরও | এক 
সূত্রে জানা গেছে চুরি যাওয়া সম্পত্তির 
ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গেলে থানায় 
ডায়েরি নেওয়া হয় না প্রথমে | তারপরে 
মোট চুরি যাওয়া সম্পত্তি ৮৩ লাখের মধ্যে 
মধ্যে থানায় নথিবদ্ধ করা হয় মাত্র ২০ 
লাখ টাকা । 

. মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : পুলিশ 
যদি একটু চেষ্টা করে তাহলে অপরাধীদের 
সহজেই ধরা সম্ভব হবে । কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত যা খবর তাতে কোন অপরাধীকেই 
খুজে পাওয়া যায় নি। ফলে কারোর 
বিরুদ্ধেই পুলিশের পক্ষে এফ আই আর 
করা সম্ভব হয়নি। 
কর্তৃপক্ষের আরও । অভিযোগ 
এসপ্লানেড বেলগাছিয়া অঞ্চলে এই বড় 
ধরনের চুরি বাদেও ইতিপূর্বে এইচ সি সি 
এলের ময়দান এলাকার ইয়ার্ড থেকে 
খোয়া যাওয়া বেশ কিছু সম্পত্তির পুলিশ 
এখনও পর্যন্ত হদিশ করতে পারে নি। 
এখানে বিশেষ কারিগরি মাপের এবং উচ্চ 
প্রযুক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেণ এবং গাড়ি 
থাকে । জানা গেছে সম্পত্তিগুলি খোয়া 
গেছে এই ক্রেণ এবং গাড়ি থেকেই | 
এদিকে বৈদ্রীতিক তার চুরি যাওয়ার 
ফলে বৌ-বাজার থেকে চাদনিচক পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ এলাকার মোটর পাম্পগুলি অচল 
হয়ে পড়েছে | ফলে মেট্রো রেলের সুড়ঙ্গ 
থেকে জমা জল বার করা সম্ভব হচ্ছে না | 


নতুন করে বর্ধা আরস্ত হলে জমা জল ' 


উপচে পড়ে শহরের যানবাহন চলাচলে 
fay ঘটাতে পারে | শুধু তাই নয় সুড়ঙ্গ 
পথে কাজ করার সময়ও দুর্ঘটনার কবলে 








জি পেরাবিভালান সৌজনো £ দা হিন্দু 


পড়তে পারেন শ্রমিকরা । 

“এই পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষকে নতুন করে 
যন্ত্রপাতি কেনার কথা ভাবতে হচ্ছে | এর 
ফলে মেট্রো রেলের নির্মাণ বায় আরও 
বেড়ে যাবে। কাজও বেশ কিছুদিন 
পিছিয়ে পড়বে | 





সাজাপ্রাপ্ত আসামী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


দু-মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । 
পঞ্চম মামলাটি ১৯৫২ সালের । 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য অবৈধ ভাবে মজুত 
রাখার দায়ে দানাপুরের প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজিস্ট্রেট এস এম জহীর-এর আদালতে 
২ এপ্রল মামলার রায়ে কেশরীকে ৫০ 
টাকা জরিমানা অনাদায়ে একমাসের 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 
অতীতে যাকে বহুরার ভারতের আদালতে 
শাস্তি পেতে হয়েছে, সাত বছরের মধ্যে 
কম FRE পাচ বার দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া 
সত্বেও যিনি সেই সময়ে অসামাজিক 


কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী । এটাই সম্ভবত এ 
দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসিকতা । 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


পাওয়া CME) এদের যখন এমন রমরমা 
বাবসা তখন হেরোইনের বাবসাও বেশ 
জোরকদমে চলছে। হাঝড়া.স্টে শনের পানের 
গাক্যনগুলিতে হেরোইন বিক্রি হচ্ছে। 
গোপনসূত্রে জানা গেছে বিভিন্ন সিগারেটের 
প্যাকেটে হেরোইন ভি সিগারেট রাখা হয়। 
দাম নেওয়া হয় ২০:৩০ টাকা। তবে এই 
হেরোইন সরাসরি দেওয়া হয় না। এদের, 
এজেন্ট ঠিক করা আছে তাদের ধরতে হয়। 
এছাড়া ০্টশন মোড়ে কং গ্রেস অফিসের পাশে 
পানের দোকান, ১ নং গেটে একটি হোটেল, 
কালিকা এক শঙ্কর সিনেমা হলের সামলে 
চায়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছে হেরোইন। 

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে দিনদিন 
হাবড়াতে যেভাবে মাদকাসক্তের সংখ্যা 
বেড়ে যাচ্ছে তা দুশ্চিন্তার নিষয়। বহু বেকার 
যুবক এবং ছাত্র এই সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়ে 
ধংস হয়ে যাচ্ছে। 


ওমর 'বুলডোজার' মুশার সঙ্গে যোগ হয়ে 
ইস্টবেঙ্গলকে অপ্রতিদ্ধন্দি করে 
ফেলেছিলেন | ঠাদেরও এনেছিলেন গুহ 
সাহবেই | ডেভিড উইলিয়ামস. ও 
ভট্টাচার্য । গুহ সাহেব বা অরুণবাবু 
সম্পর্কেও টাকা-পয়সা সংক্রান্ত নানান 
অভিযোগ উঠেছে । ফলে এক সময় 
তাদের ক্ষমতা থেকে হঠে যেতে হয়েছে 
পণ্টু দাস সম্পর্কে তার এককালের 
হরিহরাত্মা বন্ধু সুপ্রকাশ গড়িগড়ি-সন্তোষ 
তর্জনী তুলেছিলেন | সামান্য ভোটে ঠারা 
নির্বাচনে হেরেছেন | তাতে কিন্ত প্রমাণ 
হয়নি, ধারা জিতলেন তারা ধোয়া তুসলী 
পাতা ! অদ্ভুত এক রাজনৈতিক জোটের 
দাক্ষিণ্যে ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান কর্মকর্তারা 
জিতে এসেছেন | 

কিন্তু চিমাকে আনার জন্য ফুটবল 
সচিব প্রদীপ সেনগুপ্তর লন্ডন পর্যন্ত ছোটা 
ব্যর্থ হওয়ার পর অভিযোগের . আঙ্গুল 
উঠেছে পল্টু দাসের দিকে | কথা উঠেছে, 
বাংলাদেশিদের আনার ব্যাপারে বেশ 
উৎসাহ তিনি দেখিয়েছেন । fare 
মোহনবাগানের হাত থেকে ছিনিয়ে 
নেওয়ার. ব্যাপারে কোনও আগ্রহই তিনি 
নাকি দেখান নি। এ নিয়ে ইস্টবেঙ্গলে 
এখন বেশ CHS হচ্ছে | তা না হলে হঠাৎ 
করে সচিব পার্থ সেনগুপ্তরা কেন পরাজিত 
দলের সুপ্রকাশ গড়গড়িকে দলে টানতে 
চাইছেন কেন ? এ প্রসঙ্গে গড়গড়ি একটি 
উক্তি দিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই । 
সিদ্ধান্ত টানার দ্বায়িত্ব ইস্টবেঙ্গলের 
সদসা-সমর্থকদের । 

গড়গড়ি রলেছিলেন, ‘oe সালের 
দল-বদলের সময় আমি ফুটবল সচিব | 
কিন্তু টাকা-পয়সার লেনদেন সবই করেছে 
পপ্টু | পরে ৮৯-তে যখন আমি তাতে 
বাগড়া দিলাম তখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি 
পণ্টুর পরম মিত্র থেকে চরম শক্ত হলাম !' 





কেন্দ্রীয় অথমন্ত্রী 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


মাশুলের হারের ক্ষেত্রে আগামী পাচ বছর 


স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে | 


শেষ পর্যস্ত কোথাকার জল কোথায় 
গড়াবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন | তবে 
নরসিংহ রাও-এর সংখ্যালঘু সরকার 
যাদের সমর্থনে পরবর্তী পাচ বছর কেন্দ্রে 
ক্ষমতায় টিকে থাকবেন বলে আশা 
করছেন তাদের পক্ষে আই এম এফ-এর 
দেওয়া Wael মেনে নেওয়া সহজ 
নয় | কারণ, এর ফলে তাদের এতদিনের 
গড়ে তোলা 'ভাবমৃতি কালিমালিপ্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে যদিও যাদের অনুকরণে 
Sa নিয়ন্ত্রণ এবং অনুদানের নীতিতে 
বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন তারাও এরূপ 
নীতি অসারতা আবিষ্কার করে আই এম 
এফ এবং বেসরকারি উদ্যোগের শরণাপন্ন 
হয়েছেন | 


সোভিয়েত রাশিয়া, চীন কিংবা অনানা 
সমাজতাস্ত্রক দেশ যে পথ অনুসরণ করছে 
সেই পথটাই সঠিক এমন কথা অবশাই 
বলবো না। কিন্তু তোয়াজের রাজনীতি 
কিংবা ভোটের রাজনীতি করহত গিয়ে 
আমরা আর কতদিন হাজার হাজার কোটি 
টাকা ঘাটতি বাজেটের অথবা ঝণের বোঝা 
বইবো সে কথা ভেবে দেখার সময় 
হয়েছে। 


Eis ই 








নি 


হ 
~ 


ea 


Postal Reg. No. WBC C561. 





শুক্রবার ৫ জুলাই ১৯৯১ . 


- DARPAN 






ডো Friday July 5, 1991 


"Re. We 


~ 


RANI No; 2784/58 - 





বিজেপির পেছনেও যে. জনসমর্থন আছে, এ সত্যটা স্বীকার করা উচিত 


- fee চট্টোপাধ্যায় : দূরদর্শনে তামিলনাডু 


এবং কেরালা মন্ত্রিসভার -শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠান দেখানো হল | চলমান এবং স্থির 
চিত্র দেখানো, হল জয়ললিতা এবন 
করুণাকরণের, কিন্তু একবারেব জন্যও 
উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভা -গঠনের খবর 
পরিবেশিত হল না। হালফির; সরকারি 
মাধামের এই ঘটনা ছোট্ট উদাহরণ মাত্র । 
এ জিনিস অবশ্য নতুন কিছু নয়-। বি জে 


পি-কে দল হিসেবে জনসমক্ষে হেয় করার 


"৫,২৯,৬১৮ ভোট পায বি জে পি। ১:৭১ 


* শতাংশ | অথচ '৯১ সালে বি জে পি-র 


ভোট বেড়ে দাড়িয়েছে ১২ শতাংশ | এটা 
প্রাথমিক হিসেব. 1 এখনও হিসেব নিকেশ 
চলছে | কোনো অবস্থাতেই অবজ্ঞা করার 
বিষয় নয়। প্রাক. নির্বাচনী রাজনৈতিক 
ফরমুলায় দেখেছি, প্রতিটি রাজনৈতিক- 
দল বি. জে পি-কে সাম্প্রদাযিক আখ্যা 
দিয়েছে । কংগ্রেস এবং সি পি এম 
যৌথভাবে বি-জে পি-কে জয় শ্রীবাম, 
হনুমানের বংশধর ইত্যাদি চোখা চোখা 


শব্দগুলো উপহার দিয়েছে । তা সত্বেও. | 


সাধারণ মানুষ বি জে পিকে ভোট? 


' দিয়েছেন । অন্তত ভোটারদের ওপর শ্রদ্ধা 


" BH পর্যালোচনা করা উচিত কেন বি জে: 


পি-র ভোট বাড়ছে? - 
রাজনৈতিক ভাবে বি জে পি নিজেদের 


অত্যন্ত সুকৌশলে একটা জায়গায় নিযে : 


যেতে পেরেছে | সাধারণের মধ্যে একটা 
বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে | 
প্রচারে বি জে পি সব সময় নিজেদের 
স্বতন্ত্র হিসেবে তুলে সক্ষম 'হয়েছে | বি 
জে পি এই কাজগুলো. নিশ্চিন্তে করে 


মানুষের মধে' ! বস্তি তৈরি হচ্ছে,।'বি.জে 
পি মোক্ষম সুযোগ নিচ্ছে | 

রাম মন্দির কিংবা বাবরি মসজিদ 
বিভর্কেব কথাই ধবা যাক | এই ইস্যুটিকে 
এতভাবে জনপ্রিয় কবে তোলার সুযোগ 
দেওযা হল কেন.£ বাজনৈতিক ভাবে তার 


© বিশ্লেষণ হয়েছে কি £ মজার ব্যাপার হচ্ছে, 





প্রক্রিয়াকে বলে থাকেন 
Es RHEL 
আভেনিউতে বসবাসকারী জনৈক বিখ্যাত 


ভাবে বৌদ্ধদের উপর আঘাত এসেছিল | 
নির্বিচারে বৌদ্ধ হত্যা হয়েছিল | এমনকি 
"ইসলাম ধর্ম যেখানে আধিপত্য বিস্তার 
করেছে, সেখানেও ছিল. বৌদ্ধদেব 


অবস্থিতি । উদাহরণস্বরাপ কাস্মীর, নালন্দা ২ বসে সি পি এম গণ-আন্দোলন ভুলে 


(বিহার), ভাগলপুর, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু 
অঞ্চলের কথা বলা যেতে” পারে। 
উদাহরণ আরো আছে। কিন্তু মোদ্দা. 


-ব্যাপারটি দাড়াচ্ছে, বি জে পি-র একতরফা 


প্রচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবং বামপন্থী 
শক্তি গুলো যথাসময়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে 
পারেনি | আসেনি বৌদ্ধ প্রসঙ্গ | 

১বি জে পি-র এক তরফা রাম মন্দিরের 


স্বপক্ষে প্রচারই কি জন সমর্থন বাড়ার 


একমাত্র কারণ £. অবশ্যই নয়। পূর্বেই 
উল্লিখিতসহয়েছে, বি জে 'পি-র বিরুদ্ধে 
যৌথ আক্রমণ তাদের অনেক বেশি সুবিধে 


-করে দিয়েছে । অনেকেই ভাবতে শুরু 
" করেছেন, বি জে পি. বোষহর সঠিক 


জায়গায়. আঘাত করেছে! অতএব, 
* সনাতন পদ্থীরা চিৎকার শুরু করে" 


দিষেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বি.জে পি-র ভোট 


কিছু মানুষের 
একঘেয়েমি, দানা ধেধেছে। এছাড়াও 
দীর্ঘদিন পাটি ক্ষমতায় থাকার জন্য বাম 
বিরোধী মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
স্বচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ক্ষমতাব তখ্‌তে 


যেতে বসেছে । পার্টির বিভিন্ধস্তরে মবচে 


পড়েছে | দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।' 


. গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো নিয়ে সি পি এম 


- থেকে কোনোরকম ব্যরস্থা নেওয়া হয়নি | 


এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের দুর্নীতিতে 


প্রচুব মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন । ক্ষুব্ধ মানুষরা 
তাকিয়ে 


কংগ্রেসের দিকে দেখেছেন, 
সেখানেও দল্লাদলি । বিভিন্ন - গোষ্ঠী 
কংশ্রেসকে প্রায় গিলতে বসেছে। 


ঠিক এই জায়গায় দাড়িয়ে কিছু মানুষ 
Prete নিয়ে ফেলেছেন, কংশপ্রস নয়, 
পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমেব প্রকৃত-বিরোধিতা 
করতে পারবে বি জে.পি। সি পি এমের 


মনে, 


উপব. ্ষব, অথচ রুংগ্রেসকেও চাইছেন 
না, এমন মানুষ এবার বি জে পি-কে' 
সমর্থন করতে আবো. বেশি.“ করে। 
 এগোচ্ছেন। সেই প্রবণতা যত বেশি 
- বাড়বে, কংগ্রেস এবং সি পি এম ঠিক 
ততটাই বিপদে পড়বে | 

বি জে পি এখন কোন পথে এগোবে £ 


জন্য বি জে পি যে জনপ্রিয় ইস্যুগুলোকে 
তুলে ধরার চেষ্টা করবে, তা নতুন করে 
বলার অপেক্ষা বাখে না । জঞ্জাল নিয়ে 


খর জারজ 
শক্তির সমাবেশকে কংগ্রেস এবং সি 
এমেব পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ কবা হচ্ছে ।এমন 
একটা ধারণা ছড়িয়ে দেগুযাব চেষ্টা হচ্ছে, 
বি জে পি শুধুমাত্র টাকার জোবে 
জনসমর্থন যোগাড করেছে | বি ভে পি-র 


“স্বপক্ষে যারা প্রচার করছেন, ছাদের জন্যও 


অঢেল টাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । এই 
ধরনের বিরুদ্ধে প্রচারগুলো বি ভে পি-কে 


প্রচাবকদের করে.-তুলছে ভেদি। ' 
বি জে পি-র পেছনেও , জনসমর্থন 
* আছে,। এই রাস্তবটি স্বীকার করে নিযে 
এগোনো উচিত ।' রাজ্যে অনুপ্রবেশে 
সমস্যা নিয়ে সিরিয়াসলি - এগোনো ৯ 
দরকার | বেসরকারি মতে " শুধু 
,পশ্চিমবঙ্গেই ৬০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী 
প্রবেশ করেছে | ভুয়ো রেশনকার্ড হচ্ছে । ; - 
. ভোটার তালিকায় নাম -উঠছে। গুকত্রপূর্ণ 


. এই বিষয়গুলো এতদিন এড়িয়ে যাওয়া 


হয়েছে । বি. জে পি কিন্তু গ্রচাবে এই 
বিষয়গুলো ere দিয়েছে। এই". 
থিয়োরিটা মাথায় রেখে কংগ্রেস এবং সি' 
পি এমের এগোনো উচিত ৷: 





" তিন বাংলাদেশিই যোগ্যতা প্রমাণে আগ্রহী 


Bat বিহীন Worm ৯১-র' সুপার 


লিগে প্রায় প্রতি ম্যাচেই আজ মুখ থুবডে - 


পড়ছে | এই প্রতিবেদন লেখার সময 


যর লিগের জন্য আনলেন | কিন্ত এ 

তিনি ফুটবলারদের ভারতে থাকার মেয়াদ 
ধার্য হয়েছে.১লা আগস্ট অবধি ৷ লিগে 
মাত্র কয়েকটা ম্যাচ খেলেই 2 তিন 


মূর্তিকে হয়তো দেশে ফিরে যেতে হবে । - 


লালা-হুলুদ কর্তারা পুরো লিগ মরশুমটাই 


+ তাদের দলে রাখতে চাইলেও তাদের সে 


আশা হয়তো _ পূর্ণ হচ্ছে না! 


বাংলাদেশের এ তিন ফুটবলাররের . 


'মধ্যে স্বচেয়ে প্রতিভাবান সৈনিকটির নাম 
রুমি রিজবি করিম । ৮৩ সালে মাত্র। ১৬ 
বছর বয়সে রুমির ফুটবলে হাতে খড়ি ৷ 
রুমিরাণ্চার ভাই, তিন রোন | বারা মহম্মদ, 
রসুল করিম অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে, 
ভাব তৃতীয় সন্তান এই কমিকে সমানে 
উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন । একথা চরম 
কৃতজ্ঞতা ভরে নিজ মুখেই স্বীকার করেন 
বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়া চক্রের এই 
.নির্ভবযোগ্য, .. মিডফিল্ডাব রুমি! 


" লেখাপড়াও রুমি চালিয়ে 


- এসেছেন,। গত. বছর' এম এ ডিপ্রিলাভ 
করেন | খেলার পজিশন নিয়ে তার তেমন 
| কোনো মাথা ব্যাথা নেই। গোল কবাঁতে _ 


ও করতে দুটোতেই তার সমান আনন্দ ৷" 

২৪ জ্বন ম্যাচের পব ইস্টবেঙ্গল লনে 
হিসাবে ক্লাব ও- জাতীয়__দু দলেই 
খেলি। এখন  এ-দলের (ইস্টবেঙ্গল). 


প্রশিক্ষক - আমাকে_ দলের প্রয়োজনে 


যেখানে ব্যবহাব - কববেন, সেখানেই 
raya i জি .owtyel দাঝল গম 1 তোই 


“এখানে ' লিগ “আচে? শুরুর 


আমাদেব কিন্তু বেশি চিন্তায ফেলেছে। 
ইন্টবেঙ্গলের ‘হয়ে পণ্টুবাবুই আমাদের | 


সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এখন কলকাতায় 
যদি ভাল না খেলতে পারি তবে গুর কাছে 
মুখ দেখাব কি করে ৮* 

রুমিরা অবশ্য আশাবাদী | মনে করেন, 
এবার কলকাতায় ভাল কিছু করবেনই। 
তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ৩২ বছরের 


tee পরতিনিরির বলে) 


বিদায় নেওয়ায় মাত্র ২টি ম্যাচ খেলার 
সুযোগ পেয়েছিলাম । নিজে জাত প্রমাণ 
করাব তেমন সুযোগ ছিল না ।' এবার 
. নিজেকে পুরো প্রমাণ করাব জন্য Gye 
. হয়ে বয়েছি 1 বাংলাদেশ থেকে ২ মাসের 


ডাক্তার | ৮৮-তে বি এ পাশ করেছেন 
মুন্না | শিশু সুলভ হাসি নিয়ে মুন্না বলেন, 
প্রথমদিকে 'এই ফুটবল খেলা নিয়ে 


বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি হয়েছিল | পরে সব 
ঠিক হয়ে যায়। ফুটবলে বেশির ভাগ 


ফুটবলের প্রতি এ. আন্তরিক. নি্ঠী ও 
একাপ্রতাই তার করীড়াক্ষেত্রে “লাস পয়েন্ট 
হিসেবে কাজ করে। . রঃ 

রাংলাদেশের' এই তিন ফুটবলারকে 
" খেলানোর জন্য এ. আই. এফ এফ-এর 


+ কাছে 'আযফিলিয়েশন ফি' বাবদ এবার ৪৫ 


হাজার টাকা ইস্টবেঙ্গলের কর্তাদেব গুণতে 
হা 
প্রতি ম্যাচেই এ তিন ফুটবলাবের পেছনে 
৮ হাজার টাকা 'করে ঢালতে হবে 1/তার, 
সঙ্গে আছে কলকাতায় . থাকা-খাওয়া 
ইত্যাদি | এত খরচ 'করে ইস্টবেঙ্গল 
কর্তারা ফল পাঁবেন তো ?' তি 
সাক্ষাৎকার : ১০১১৮ 





তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পুরা ও করলে 
কংগ্রেস 'সংগঠিনকে ধরে রাখাই হচ্ছে 
কঠিন ব্যাপীর | পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস 


অজিত সিং ও 


বিশ্লেষণের সময় সি পি এম-কে তারা 
অত্যন্ত সুবিধাবাদী ‘বলে বর্ণনা করেছেন । 

আরো জানা গেছে; নীতি বা আদর্শের 
দিক. থেকে কংগ্রেস ও সি পি এম দুই 


খেলা খেলতে পারেন | এও জানা গেছে, 
মহারাষ্ট্রেব শারদ পাওয়ার, পশ্চিমবঙ্গের 
সিদ্ধার্থশক্কব বায় নেপথ্য থেকে কেন্দ্রের 


১ম পৃষ্ঠার পর 


* করে. এখানকার, সংগঠন দেখবে? 
- ভাবাবেগে বলা যাষ,. সাধাবণ মানুষের 


ws 


সা তে i, 


- দলের কমপক্ষেও ২২ জন সাংসদ যোগান 


দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন | 


করে রাজীব গান্ধী মারা যাওযাব পর |. 





পাঁশে ' আর্মি থাকবো, কিন্তু জাতাকলে_ 
পড়লে, ইচ্ছা থাকা সত্বেও একাজ কবা 
যায না | তাব মতে এই রাজো বিজেপি” 
বাড়বাড়স্ত শুধু হাওযাতে হয়নি, ওরা 
' কার্ডার বেসড্‌ পাটি, তাই সাম্প্রতিক 
নির্বাচনের ফলাফলকে নানা ভাবে কাজে 
লাগাতে চেষ্টা করবে । এ বাজ্যে বি জে 
দলগুলিকেও মমতা সাহাযা করতে 
পারতো কিন্তু তা আব হল না । নির্বাচনে 
ভবাড়ুবি হওয়া সত্ত্বেও প্রদেশ কংগ্রেস ই) 
নেতাদেব চৈতন্যোদয হবে, না। তারা 


দেখে” নীচূতলাব কমীরা ব্যাপকভাবে বি 
জে পি-তে ঢুকবে! অর্থাৎ কংগ্রেস BT 
ক্ষতিগ্রস্থ হবে, বি জে পি লাভবান হবে |: 
আগামী নির্বাচনে এ বাজো বামপন্থী 
দলগুলির সঙ্গে বি জে পি-র লড়াই হবে, 
কংগ্রেস (ই) কোন ফাক্টর হবে al | 


e সম্পাদক : হরেন বসু সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জল প্রিস্টার্স, ৪৩৭ বি, রবীন্দ্র eh কলকাতা-৫ থেকো মুনিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬৯ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





কংগ্রেস বাচাও কমিটি তৈরি হচ্ছে 

















কোন মতেই কংগ্রেস (ই) এবং বামফ্রন্ট 


তথা সি পি এমের মধ্যে কোন সমঝোতা 


(ই)র সঙ্গে বামফ্রন্ট তথা সি পি এমের 
যে কোন প্রকার সমঝোতার ব্যাপারে 
নিরবচ্ছিন্ন বাধা দিয়ে যাওয়া হবে | এমন 


অবলম্বন করে জনতা দল এবং সহযোগী 
দলগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংসদ 
ভাঙিয়ে সংসদে কংগ্রেস (ই)-কে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ করতে । এজন্য পর্যাপ্ত টাকা 
খরচ করতেও এই গোষ্ঠী তৈরি । শোনা 


সি পি এম ক্যাডারদের হাতে কংগ্রেস (ই) 
সমর্থকরা নিগৃহীত হচ্ছেন, তা সত্ত্বেও 
ওপর তলার সি পি এমের সঙ্গে মাখামাখি 


মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেবে। 
ইতিমধ্যেই অনেকে বি জে পি-তে যোগ 


(ই)-কে চাপ দিয়ে তারা অন্যান্য রাজ্যে 

প্রচুর আসন বাড়িয়ে কংগ্রেস হে)-কে ছুঁড়ে 

ফেলে দেবে। 
১৪১০১০৬৯১৯০ 


পি এমের নেতৃত্বের একটা অংশ কংগ্রেস 

কে মদত দেবার পক্ষপাতি হলেও, সি 
পি আই এম রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছেন এ 
রাজ্যে বি জে পি ডাদের,নতুন শক্ত হলেও 
মূল শ্রক্র হল কংগ্রেস (ই) । তারা এও 
মনে করেন যেএ রাজ্যে বি জে'পি-কে 


নাহ্বদ্রিপাদ মন্তব্য করেছেন, জনগণের 
শত্রদের মধ্যে বৃহত্তম সংগঠিত দল হল 


- কংপ্রেস হে)। ই এম এসের এই বক্তব্য 


রাজ্যে সি পি এমের মুখপাত্র গণশক্তিতে 
ফলাও করে ছাপা হয়েছে | ই এম এসের 
এই বক্তব্যে রাজ্যে তৃণমূল স্তরের কর্মীরা, 
বেশ খুশি হয়েছেন । তারা এ. রাজ্যে 
কংপ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভাটা পড়তে 
দিতে চাইছেন না। কংগ্রেসের সঙ্গে 
দহরম-মহরম করলে, তা বি জে পি-র 
হাতকে শক্তিশালী করবে । যুব সমাজ 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে বি জে পি-র প্রতি আকৃষ্ট 
হবে | তাই তারা এ রাজ্যে বি জে পির 
বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারে নামলেও কংগ্রেস 
€ই)-কে ছেড়ে দেবেন না। 
এদিকে ' প্রদেশ কংগ্রেস €ই)র 
সভাপতি সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের বিরুদ্ধে ' যে 
ভাবে কংগ্রেস (ই)'র বেশ কিছু «নতা 
সোচ্চার হয়েছেন, তাতে আগামী বেশ 
কয়েকটি মাস Stora দলীয় কৌোদল নিয়েই 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠার 


চট্টোপাধ্যায় : রাজ্য কংগ্রেসে 
তে কমিটি তৈরি হচ্ছে। 


িঙ্ধার্থ বিরোধিতা সরাসরি নেমে 


পড়েছেন সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখার্জি, ডাঃ 
মানস Baw, আবদুল মান্নান, সাবিত্রী 
মিত্র, রুবী নূর, ভূপেন শেঠ, মুকুল বিকাশ 
মহিতি প্রভৃতি কংগ্রেসের বিধায়করা | 
এছাড়াও সিদ্ধার্থ বিরোধিতায় নেপথ্যে 
ইন্ধন যোগাচ্ছেন বরকত গনিখান চৌধুরী 


এবং প্রণব মুখার্জি | সরাসরি না হলেও 


বলেছেন, আমরা প্রকৃত কংগ্রেসিদের 
একত্রিত হওযার আবেদন রাখছি | 
প্রদেশ কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ হঠাও 


. কর্মসূচি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 


গণ্ডগোল শুরু হয়েছে | শ্লোগান উঠেছে, 
শারদপন্থী সিদ্ধার্থ-প্রিয় দূর হটো | সুব্রত 
মুখার্জি সবাসরি বললেন, সিদ্ধার্থ রায়কে 
মানছি না। এই ভদ্রলোক কংগ্রেসকে 


ভোগাবার জন্য আবার এসেছেন। . 


নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন আরো বাড়া 
উচিত ছিল | কিন্তু তা হ্যনি। ক্ষোভেব 
সঙ্গে সুব্রতবাবু বললেন, সিদ্ধার্থ রায়কে 
বাংলার মানুষ চাইছেন না | আমরাও চাই 


a একই কথা রাজ্য কংগ্রেসে আবো 
অনেকে বলতে শুক কবেছেন। 

প্রদেশ কংগ্রেসে সিদ্ধার্থ হঠাৎ 
কর্মসূচির "পাশাপাশি প্রকৃত কংগ্রেস 
এরপর ওয় পৃষ্ঠায় . 


পানিপথের মধ্যবর্তী হাই টেনশন সার্কিটে 
গগুগোল দেখা ma)” সঙ্কট (থাকে 
পরিত্রাণ পাওযার জন্য দিল্লি প্রশাসন দিল্লি 
সাপ্লাই আন্তাবটেকিং-কে 


ইলেকট্রিক 
শীততাপ নিমন্ত্রণ যন্ত্র ও. নিষন সাইনেব 
সংযোগ ছিন্ন করে দিতে বলে | দোকান ও 
অন্যান্য সংস্থাও ৭টাব মধ্যে বন্দ করে 
দেওযা হয় । প্রথমে ঘাটতি ছিল ৪৪০ 









: সুব্রত- = coe বহে দাবিতে কংগ্ৰেমের 
বন্ধু সংগঠনগুলি সোচ্চার হচ্ছে 


বিশেষ সংবাদদাতা : সোমেন মিত্র ও 


কংগ্রেসের বিভিন্ন বন্ধু সংগঠনগুলি এবার 
সোচ্চার হচ্ছে। - 

করে দিতে এই দুই নেতা গত ১৪ বহর 
ধরে প্রদেশ কংগ্রেসেব প্রতিটি 


গেছে যে এই দুই নেতা পুবোপুরি সি পি 
এসের এজেন্টের কাজ করছেন | 

যুব কংগ্রেসের জনৈক নেতা মেমঠা 
গোষ্ঠী) গত ১ জুলাই মহাকরণে এই মন্তব্য 
বিভিন্ন অঞ্চলের 


যে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নাম 
ঘোষণা হওয়ার দিন থেকে সি পি এম 
কুৎসা শুরু করেছিলো | 


হয়েছেন এবং ৪৩ জনের মধ্যে 


বলেছে, সি পি এমের সঙ্গে ওদেব গোপন 
আতাতের জন্য কংগ্রেস এ রাজ্যে মাথা 
তুলে দাড়াতে Ae না। বিগত 
বছরগুলিতে যখনই মারাত্মক ইস্যুগুলি 
নিয়ে বিধানসভায় তুলকালাম হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, এরা তখনই কোন না 


এই অনুষ্ঠান যে সঙ্গে সঙ্গে দূবদর্শনে 


দৈখানো.হবে সেকথা বাববার ঘোষণা কবা 


পর সোনিযার সর্বসাধারণের সামনে প্রথম 
উপস্থিতি স্মবণীয হয়ে থাকে | . 





| পাঠক- 
বিক্রেতাদের সহযোগিতা আগের মতই 


কোন অজুহাত সৃষ্টি কবে, হয সভা বযকট 
না হয হুজ্জতি কবে সভা বানচাল, নযতো 
রাজ্যপালকে হেনস্থা কবে সি পি এমের 


.অসামবিক উপাধি ৬ই জুলাই প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী বাজীব গান্ধীকে দেওয় হবে | ' . 
অনেকেই মনে কবেন বাজীব গান্ধীর 





- ছুই] দপৰ্ণ । শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ 








' না। কেননা, স্বয়ং আই এম এফ কর্তার 
জবানিতে জানা গেছে যে, নতুন সরকারের 
সঙ্গে এ সমস্ত ব্যাপারে তারা ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন | এবং লক্ষণীয় 
যে তৃতীয় দফায় মূল্যহাসের দিনেই (৪ঠা 
জুলাই) স্বয়ং আই এম এফ ম্যানেজিং 
ভাঁইরেউ্টর মাইকেল ক্যামডেসাস লগুনে 
বসে ঘোষণা কবেন যে, ভারত সরকার 
‘একগুচ্ছ সুদূর-প্রসারী পদক্ষেপ’ নিচ্ছে 
যার ফলে তার বৈদেশিক ধণ পরিশোধ ও 
, অর্থনৈতিক স্বাস্থ্ালাভের পথ প্রশস্ত হবে | 
” উপরস্ত আরো দেখা খল, সে একই দিনে 
আই এম এফ-এর একগুচ্ছ কর্তাব্যক্তি ও 
নয়াদিল্লীতে" {এসে হাজির হয়েছেন। 
এবারকার ভারতীয় বাজেটে নতুন নতুন 
“সংস্কার-মূলক' পদক্ষেপের ব্যাপারে 
| ভারত সরকার 
- তার প্রার্থিত ৭০০০ মিলিয়ন ডলার আই 


এম এফ খপ পেতে পারে তার. 


অর্থনীতিতে 'পরিকাঠামোগত সামঞ্জস্য 
স্ত্রৌকচারেল এডজাস্টমেন্ট) আনতে | 


+ 


তাহলে অপর প্রশ্ন দীড়ায়, নয়াদিল্লীতে এ 
ছিপাক্ষিক আলোচনাসভার ‘aloe ওয়ার্ক" 
কতদিন আগেই হয়ে আছে ? তারপরও 
'আই এম এফের সঙ্রেপ্রাক-বোঝাপড়া 
সম্পর্কে লুকানোর কিছু আছে কি? 


, তৃতীয়ত, মনমোহন ডিভ্যালুয়েশনকে 
ডিভ্যালুয়েশন বলতে চান না। অর্থাৎ 
কথাবার্তার চালাকি দিয়ে এহেন অপয়া 
ব্যাপারের মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়াকে চাপা 
দিতে চান। যুৎসই ব্যাখ্যাটিও হাতের 


একই কথা প্রযোজ্য | এমনকি. সৌগতবাবু 


ছিলেন, রাজ্য কংগ্রেসের নেতার মতে, 


দিয়ে বেরিয়ে গ্রিয়েছে। এবং আমাদের 
জবাব দিতে হয়েছে । অথচ সি পি এমের 
১৪ বছরের বিভিন্ন অপকর্মের. বিরুদ্ধে 


অনেক কিছু বলার হিল । "বহু মানুষ : 


আমাদের বলেছেন, সিদ্ধার্থ রায় আবার 
কেন এলেন ? আপনারা কেন বাধা 
দিচ্ছেন না? 


শুধু আবদুল মান্নানের বক্তব্যই নয়, 
রাজ্য কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ-বিরোধী প্রকাশ্য 
বক্তব্য ইদানীং অনেকেই রাখতে শুরু 
করেছেন । রাজ্য কংগ্রেসের অপর এক 
সুত্র জানাচ্ছে, সিদ্ধার্থ রায় প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতির .পদ ছেড়ে দিচ্ছেন । এই 
ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাবুর  হোমক্রস্টের 
চেয়ারম্যান মায়া রায়ের কাছ থেকে 
সবচেয়ে বেশি চাপ আসছে | সিদ্ধার্ঘবাবু 
চাইছেন শারদ পাওয়ারের অন্যতম 
সহযোগী প্রিয়রঞ্জনকে সভাপতির আসনে 


মনমোহিনী ডায়লগগুলোকে ভুলে গেলেও 


কোন ক্ষতি নেই | কিন্তু ভুললে চলবে না, 
এবারকার মুদ্রামূল্য হাসের ফলে প্রতিটি 
ডলারের মূল্য ২০:৯ টাকা (৩১শে মে, 
১৯৯১) থেকে তিন লাফে ২৬ টাকারও 
উপরে উঠে গেল অর্থাৎ ২৫ শতাংশেরও 
বেশী ৷ প্রতিটি ব্রিটিশ পাউন্ডেব মূল্য 
৩৬.৫ টাকা (৩১শে মে) থেকে তিন 
লাফে ৪২ টাকারও উপরে চড়ে বসেছে। 
আরো লক্ষণীয়, একই কারণে আমাদের 


দারোগা'_ অর্থাৎ মার্কিন নেতৃত্বাধীন “দ্য | 


গ্রুপ অব সেভেন ! 


কং বাচাও কমিটি | 





বসাতে | চাইছেন সৌগত ও সুদীপের . 


জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদ | রাজ্য কংগ্রেসের 


জনৈক বর্ষীয়ান বিধায়কের মতে, সংগঠন' 


চালানোর মতো ধকল নিতে পারছেন না 
সিদ্ধার্থ রায় 1 শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে । 
এ ছাড়াও Praag ওয়ান পয়েন্ট 
প্রোগ্রাম বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা 


জায়গা পেতে | একই কথা বিরোধী দলের 
সহনেতা সত্য বাপুলির ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্যা 
মেদিনীপুরের দুই বিধায়ক শৈলজা দাস 
এবং সুকুমার দাস চাইছেন, কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক পদে আসার জন্য । রাজ্য 
কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক রজনী দলুই 
নিয়মিত দুই শিবিরের সঙ্গেই যোগাযোগ 


রেখে চলেছেন | লক্ষ্যনীয় বিষয়, প্রণব ' 


অনুগামী জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতারা 
বর্তমানে FIG ও সুক্রতর সঙ্গে 


, যোগাযোগ রেখে চলেছেন। প্রদেশ 


কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, সিদ্ধার্থ 
রায়কে আরও কিছুদিন প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি পদে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন .সৌগত রায় । এর. জন্য 
সিদ্ধার্থবাবুর হোমফন্টের সঙ্গে নিয়মিত 
সখ্য বজায় রাখছেন সৌগতবাবুর 
হোমফেন্ট 1 লক্ষ্যনীয় বিষয়, 

কংগ্রেসের যুযুধান দুই. গোষ্ঠীর প্রকাশ্য 
লড়াই থেকে মমতা ব্যানার্জি নিজেকে 
সরিয়ে রেখে চলেছেন | এই ব্যাপাবে 
মমতা যেখানে যেমন, সেখানে তেমন 


ফর্মুলা নিয়েছেন বলে অনেকেই মন্তব্য 


করেছেন | 


aay” 


আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ধ্ণের শর্ত 
পুরণ, করতেই, এটা করা হল ।--সি দি 
এম পলিটব্যুরো | 

আই এম এফের চাপের কাছে নতি 
স্বীকারেই দৃষ্টান্ত এটা |--ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত | 


মুদ্রা বিনিময় হারের রদবদলের সঙ্গে আই 
এম এফের কোন সম্পর্ক নেই। টাকার, 


’ , অবমূল্যায়ন করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক কোন 


রিপোর্ট দিয়েছে বলেও জানা নেই। 


হয়েছে হরকিষেন সিং সুরজিৎ ও ইন্দ্রজিৎ 
গুপ্তর সঙ্গে | কথা বলেছি মধু দণ্ডবতে 
এবং বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের 
সঙ্গেও ।_ মনমোহন সিং । 


অবশ্য কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মত 


[ore লোকসভার মাধ্যমে পদচ্যুত করতে 


চায় না। কংগ্ৰেস তাকে পদত্যাগ করার 


সাপ 
পি এমের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনও - 


আমাদের সঙ্গে মৌখিক বা লিখিত কোন | 


আলোচনাই হয়নি; এমন কি কেন্দ্রীয় 


সরকার যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তার 


- পেছনে কী কী তথ্য বা শর্ত কাজ করছে, 


তা-ও আমরা জানিনা ।--অসীম 


দাশগুপ্ত | 

কংগ্রেসকেই খোলাখুলি বলতে হবে 
দেশেব জটিল সমস্যা নিয়ে তারা 
পথে যাবে ।- বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং | 


এখনও আমাদের ওপর রাখা 
যায় ।-_জিমি কোনর্স | 
বর্গ কেন ফিরে আসার জন্য খাটছেন আমি 


বুঝতেই পারছি না | আমরা অনেকে ওকে 
আদর্শ হিসাবে দেখি 1 সেই আদর্শ যদি . 
নিজেকে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায় খুব 
খারাপ লাগে 1-__স্তেফান এডবার্গ । 

বর্গের বুকের ছাতি এখন ৪৪, নাড়ির গতি 
৩৯ আর পাকস্থলী দেওয়ালের মত শক্ত | 





সিদ্ধার্থশংকর রায় পড়ে থাকা ৪২ লক্ষ. 


' টাকার হিসাব চাইতেও পারেন | 


ছাত্র ও যুব নেতাদের মনে যে বিষয়টি 
অত্যন্ত গভীর উত্বেগ সৃষ্টি করেছে তা হল, 
এরা আগের মত দিল্লিতে গিয়ে যে ধার 
লবি ধরে কাজ সেরে আসবেন আর রাজ্যে” 
সংগঠনকে ভেঙে চুরমার করবেন, সি পি 
এমের হয়ে বিবৃতি দেবেন | তা Brat হতে 
দেবেন না | তারা "সরাসরি বহিষ্কারের দাবি 
তুলছেন | যুব নেতারা এ ব্যাপারেও 
নিশ্চিত হয়েছেন যে এহেন নেতাদের 
প্রকাশ্য সংঘাতে গেলে সি পি এমের 
পুলিশ দিয়ে দমন তাদের করবার চেষ্টা . 
হলেও সাধারণ মানুষ ও কংপ্রেস সমর্থকরা 


। খুশি হবেন | প 
॥ - এ 

















দেবরাজ ভট্ট 





সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য 
হসেবে সদ্য নিযুক্তির পরই কংগ্রেসের 
[ুবনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় 
এসেছিলেন এবং রাজ্যের মার্কসবাদী 
TAH জ্যোতি বসুর পা ছুঁয়ে বাঙালি 


ছবিটি কেবল ছবি aa) এক বিরল 
হবি | ইতিপূর্বে কোন কংগ্রেসি কেন্দ্ৰীয় 
মন্ত্রী কিংবা নেতা রাজ্যের 
ুখ্যমন্ত্রীর পদস্পর্শ করেছিলেন তার নজির 
সাধারণ লোকের কাছে নেই | Pipa বিগত্‌ 
সম্মেলনে একই মঞ্চ থেকে বি পি এন টি 
ইউ সি নেতা সুব্রত মুখার্জি জ্যোতি বসুকে 
মভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং এই ঘটনা 
নয়ে সাধারণ মানুষ যারা. ইস্টবেঙ্গল 
টনাহনবাগানের মত নিজেদের কংগ্রেস 
কংবা সি পি এম সাপোর্টার বলে জাহির 


me নিয়ে সুপরিচিতা । কেন্দ্রীয় 
aries সদস্য হয়েই তিনি ছুটে 


সি পি এমকে । দায়ী করেছেন সি পি 
এমকে | ঠিক তার পরদিনই সি পি এম 


যে প্রয়োজনে জ্যোতি বসুর পা ছুঁতে 
পারেন এমন কথা কেউ ভাবতে পারেনি | 
কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই 


দলে চূড়ান্ত অন্তর্কলহ 





করলেন | যে হাত দিয়ে নিহত কংগ্রেস 
কর্মীদের, আহত কংগ্রেস কর্মীদের আত্মীয় 
পরিজনদের Ae ও সহানুভূতি 
জানিয়েছিলেন । যে হাতের অঙ্গুলি তুলে 
দুষ্কৃতকারীদের সি পি এমের সমর্থক ও 


তুলেছিলেন, সবশেষে সেই হাত দিয়েই 


কথা সংবাদপত্রে পড়লেও এ রাজ্যে 
পলিটিকস্‌ তেমন গুরুত্ব পায় না। 
কিন্তু পা ছোয়া বা আশীর্বাদ চাওয়া নিয়ে 
যে রাজনীতি হয় তা বোধহয় এ রাজ্যের 
মানুষ বিশেষ করে কংগ্রেস সমর্থকরা 
প্রথম দেখলেন। 
মমতা জ্যোতি বসুর পদস্পর্শের ফলে 
অন্তত একটা বড় কাজ হয়েছে । রাজ্য 
পুলিশের তাবড় অফিসাররা খোজ করেও 
জানতে পারেননি যে, অপরাধীরা কোন্‌ 
রাজনৈতিক দলের লোক । সেই খবর 
স্বয়ং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুখ দিয়ে কবুল 
করিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 


জয়পুর ফুটের থেকে নকল হাত পা দিয়ে 
আহত নিগৃহীত মানুষগুলোকে সাহায্য 
করা যায় কিনা তা নিয়েও তিনি চেষ্টা 
করছেন | এমন কথা স্বয়ং জ্যোতি বসুই 
কবুল করেছেন জঙ্গি নেত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। নিন্দুকেরা বলে 
মমতা বন্দযোপাধ্যায়ের হাত বয়োজ্যোষ্ঠ 
নেতা জ্যোতি বসুর পদম্পর্শ করায়, 
বোধহয় বিবেক নামক সত্তাটি ঝানু 
রাজনৈতিক নেতাকে সামান্য বিব্রত 
করেছিল | 


মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়োজ্যোষ্ঠদের 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার ঘটনা কিন্তু 
নতুন নয় । ১৯৮৪-র নির্বাচনের সময় 


কং সভাপতির পদ থেকে তা দিচ্ছেন দিদ্ধর্থ 


মার কংগ্রেসে এখন 
re বিরোধী হাওয়া তুঙ্গে | নির্বাচনে 
ংগ্রেসের শোচনীয় ব্যর্থতার পর থেকেই 
ঃগ্রেসের সিদ্ধার্থ-বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া 
THR এবং তাকে সভাপতির পদ থেকে 
| তারা তৎপর হয়ে উঠেছে। 
দদ্ধার্থ-বিরোধীরা যে কথা বলে সকলেরই 
ন জয় করতে পারছেন তার মধ্যে 
ল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কংগ্রেসের বাড়া ভাতে 
নাই দিয়েছেন এ সিদ্ধার্থ রায়ই এবং সি পি 
মের বিরদ্ধে দলীয় সংগঠন কাজে না 
নাগিয়ে তিনি wel রাজনীতি করেছেন । 


এতদিন সিদ্ধার্থ-বিরোধী. গনিখান 


গোষ্ঠী নীরব থাকলেও হঠাৎ নির্বাচনের 
পর তারা মারণাস্ত্র পেয়ে গেছেন । বেশ 
কিছু দ্বিতীয় সারির নেতা বিভিন্ন 
সাংবাদিককে ডেকে বলেছেন যে, গনিখান 
কংগ্রেস সভাপতি থাকলে a 
কংগ্রেস অনেক ভালো ফল করতে 
পারত | 


রাজীব গান্ধী জীবিত থাকাকালীন 
সিদ্ধার্থ রায়কে যে ভেল্কি দেখাবর জনা 
এরাজ্ো হয়েছিল, সেই 
ভেল্কিতে কংগ্রেস হাইকমাশ্ড এতই 
বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, তারা আর 
সিদ্ধার্থকে নিয়ে নাচানাচি করতে রাজি 


একটা গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 


দর্পণ | শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ [তিন ' 





ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





গত ১ জুলাই থেকে ৩ জুলাই এই ৪৮ 
ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সবাইকে চমকে দিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার টাকার দাম কমিয়েছেন 
১৯ শতাংশ | বস্তুত পক্ষে এটা টাকার 


কিন্তু সেখানে নয় । প্রশ্নটা হল, দু খেপে 
এভাবে টাকার দাম কমানোর প্রয়োনীয়তা 
দেখা দিল কেন এবং কেনই বা টাকার দাম 
১৯ শতাংশ কমানো জরুরি হয়ে পড়লো £ 

সরকারি ব্যাখ্যা মেনে নিয়েও যদি ধরা 


কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসীন হতে 
না হতেই এমন কী অঘটন ঘটল যে টাকার 
বিনিময় হার পাউন্ডের তুলনায় ১৯ 
শতাংশ না কমিয়ে উপায় রইলো না? 
সাধারণ মানুষের অধিকার আছে প্রশ্নটার 
উত্তর জানার fe সেই উত্তরটাই 
মেলেনি আজ পর্যন্ত । 

আমাদের দেশে একটা প্রথা চালু 
হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। দেশের প্রকৃত 
অবস্থা জানাতের দায়-দায়িত্ব নেই কারুর | 
একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা সাধারণ মানুষের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই হল। তারপর যে 
যেভাবে পারে সামলাক নিজের নিজের 
সমস্যা | 

দেখা যাচ্ছে, প্রথা ভাঙ্গায় বিশ্বাসী নন 
নরসিংহ রাও-এর সরকারও | নইলে, এত 
বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন তারা, অথচ 


বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে মনমোহন 
সিংএর কাজ ও কথার মধ্যে রয়েছে 
বিস্তর ফারাক | টাকার দাম কমানো নিয়ে 
যদি আগে আলোচনাই হয়ে থাকে সবকটা 
রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
তাহলে ১ জুলাই প্রথমে টাকার বিনিময় 
হার একদফা কমলে, ২ জুলাই সেই হার 
সামান্য বাড়লো এবং ৩ জুলাই সেই হার 
ফের কমলো কেন? এটাই কি ছিল 
সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত | অস্তত, বিভিন্ন দলের 
প্রতিক্রিয়া দেখে মনে তো হয়না তা। 


দ্বিতীয়ত, টাকার বিনিময় হার ১৯ 
শতাংশ কমালেই হয়ে যাবে যাবতীয় 
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-__এমন 
সিদ্ধান্তে সরকার পৌঁছলেন কিসের 


হয়েছে বলে শোনা যায়নি কখনও । মুদ্রার 
বিনিময় হার ঠিক করার সেরকম কোনও 
পদ্ধতি আছে বলেও জানা নেই। 
আসলে, ওসব কিছু নয় । আমাদের 
কেন্দ্রীয় সরকার চলছেন বিশ্ব ব্যাঙ্ক 
নির্দেশিত পথে এবং আন্তর্জাতিক অথ 
ভাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী । কিছুদিন 
আগে ভারত সরকারের বাণিজা নীতি কী 


হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে - 


টাকার ২২ শতাংশ অবমূল্যায়নের 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক! 
দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সেই সুপারিশ 
মানতেই প্রাথমিক পদক্ষেপটা নিয়েছেন 
কেন্দ্রীয় সরকার | অর্থাৎ, তৃতীয় ধাপে 


টাকার দাম শেষ পর্যন্ত এ ২২ শতাংশই 


কমানোর ফলে এখনই নাকি রপ্তানি বাড়বে 
এবং আমদানি কমবে | বোঝা যাচ্ছে না 
কিসের ভিত্তিতে এমন দাবি করা হচ্ছে | 
টাকার বিনিময় হার কমলে আমদানিকারক 
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মোটা অংশটাই আমদানি : 


A 





চার] Wot | শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ 








কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সরকার কতদিন টিকবে ? ১২ই 
ভুলাইয়ের-আস্থা ভোটের অগ্নিপরীক্ষায় সরকারকে উতরে দেবে 
aha মোর্চা বাম জোট | কিন্তু তাব পরেও তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ 
Ce ee ee 
অভূতপূৰ্ব অবমূল্যাযনের ফলে পরিস্থিতি বদলে গেছে। 
তার ওপর আন্তর্জাতিক অর্থভাষ্টারের নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় ৭ 
বিলিয়ন ডলার ফণের_ জন্য আত্মসমর্পণের ঘটনা | 


আস্থা ভোটের আগে ১১ই জুলাই স্পিকার নির্বাচন | কোন 
দলের প্রার্থী স্পিকার হবেন-তা নিয়ে মোর্চা-বামক্রন্ট ও কংগ্রেসের 
মধ্যে, এক্যমত হয়নি | মোর্চা-বামজোট প্রাক্তন স্পিকার রবি 
রায়কে প্রার্থী কর্তে চায় | কংগ্রেস চায় তাদের প্রার্থী শিবরাজ 





আপত্তি নেই। কিন্ত সেক্ষেত্রে ডেপুটি স্পিকারের পদটি চায় বি 
জে পি। কিন্তু মোর্চা-স্রস্ট বি জে পির সঙ্গে কোন সমঝোতায় 
আসতে চায় Al | কংগ্রেসের সঙ্গে মোগা-বামফ্রন্ট জ্বোটের একটা 
রফা হয়েছিল যে, কংগ্রেস প্রার্থী শিবরাজ পাতিলকে তারা সমর্থন 


' স্পিকার পদে প্রার্থী করা হবে | কিন্তু কেন তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের 
সমঝোতা হল না সে বিষের কোন পক্ষই মুখ খোলেনি। 
লোকসভায় কংগ্রেস এবং মোর্চা-বাম জোটের সদস্যসংখ্যক 
যথাক্রমে ২৪০ ও ১৩০ | বি জে পি যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে 
কংগ্রেসের প্রার্থী জিতবেন । আর যদি মোা-বামক্রুন্টের প্রার্থীকে 
বি জে পি সমর্থন করে তাহলে রবি রায় স্পিকার হবেন এবং 
কংগ্রেসের পরাজয় ঘটবে | উভয় পক্ষের কাছে SAE বি জে পি 


পারে | টাকার অবমূল্যায়ন ইস্যু বেশ কন্টকাকীর্ণ | এ বিষয়ে 





পাতিলকে স্পিকার করতে, রবি রায় সম্পর্কে বি জে পির কোন * 





বামপন্থী দলগুলি তিক্ত সমালোচনায় অবতীর্ণ এবং ১৫ই জুলাইকে 
তারা “অবমূল্যায়ন-বিরোধী' দিবসবপে ঘোষণা করেছে | বর্তমানে 
৫০৬ সদস্য বিশিষ্ট লোকসভায় কংগ্রেস এবং তার সমর্থকদের 
মিলিত সদস্য সংখ্যা ২৪০। লোকসভায় মোট সদস্য সংখ্যা 
৫৪২" অতএব শাসক দলের দরকার BBS ২৮০ জন সদস্যের 
সমর্থন | কংগ্নেসেব এই লক্ষ্যে পৌছনো কোনক্রমেই বোধহয় 
সম্ভব নয় | জনতা দলের কিছু সাংসদের কংগ্রেসে যোগ দেবার 
কোন সম্ভাবনা নেই | অথবা রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে 
বামফ্রন্টের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনে যাওয়া কিম্বা 
বাইরে থেকে সমর্থন করারও সম্ভাবনা" দেখা যাচ্ছে না | “জাতীয় 
এক্য ও সংহতি' রক্ষার জন্য বড়জোব জনতা দল ও বামফ্রন্ট কং 
সরকাবকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থন দেবে | তাব মানে মোর্চা-বামফ্রন্ট 
জোট এবং বি জে পি উভয়েই নিজেদেব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কংগ্রেস 
সরকারকে সমালোচনা করবে প্রচশুভাবে, কিন্তু যখন ভোট 
গ্রহণের সময় আসবে তখন মোর্চা-বামক্রম্ট জোট সম্ভবত 
ভোটদানে বিরত থাকবে এবং দরকার হলে লোকসভা ত্যাগ 
করবে যদি দেখা যায় বি জে পি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে | 
তারপর লোকসভায় অনেক ইস্যু আসবে । বিরোধী দলগুলিও 
অনেক ইস্যু আনবে ! রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক মোশন থেকে 
শুরু করে সব মোশনের ব্যাপারেই শাসক দলকে সর্তক থাকতে 
হবে। একটু অসাবধান হলেই পতন অনিবার্য । আন্তর্জাতিক 
অর্থভাণ্তারের খাণসংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্কট দেখা দিতে পারে | এই 
নিয়ে বি জে পি ছাড়া অন্য বিরোধী দল সকলেই সোচ্চার | 
আন্তর্জাতিক অর্থভাশারের সমস্ত ‘শর্ত মেনে নেওয়া এরা পছন্দ 
করছে A | তাছাড়া টাকার ইস্যুতে মোরা-বামক্রপ্ট 
কোন আপসে রাজি নয় । অতএব 'লোকসভায় যখন এই ইস্যু 
আসবে তখন তারা নিশ্চয় সরকারের বিরুদ্ধে যাবে | সেক্ষেত্রে বি 
জে পি যদি সরকারকে সমর্থন না করে তাহলে এই সরকারকে 

নিতে হবে। সেক্ষেত্রে কংপ্রেস সমস্ত ঘোষিত নীতি 
জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারে টিকে থাকবে । সরকার একটা ভুল 
করেছেন | লোকসভায় অধিবেশন যখন দূরবর্তী নয় এবং তারা 
যখন সংখ্যালঘু, তখন তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলেন কেন £ 
চন্দ্রশেখর সরকার কিন্তু চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি | 

























সি পি এমের তামিলনাড়ু পার্টি কংগ্রেসে 
ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা 


“সমীরণ weee £ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । সি পি 
এমের সম্পাদক ই এম এস, নাশ্ুদিপাদ 
অবসরযাপনে কেরালায় যাচ্ছেন। এই 
সংবাদটি ফলাও করে প্রচার কবল সি পি 
এম। এর আগেও স্বাস্থ্যের কাবণে প্রমোদ 
“দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্ডিরা বিশ্রাম 
নিয়েছিলেন। কিন্তু নাসুত্রিপাদের বিশ্রাম 
এবং পাটি তরফ থেকে ঘোষিত সংবাদ 
ফলাও প্রচার বলে দেবাব অপেক্ষা রাখে না 
আগামী তামিলনাড়ু পার্টি কংগ্রেসে সি পি 
এসমের সম্পাদক হিসেবে অন্য নাম পাওয়া 
যাবে। সেই হঙ্গিত পাওয়া যায় সাম্প্রতিক 


অবস্থার আাছে একটা সুদুর প্রেক্ষাপট ও | 
গত ২৭শে জুন পি পি এমের মুখপত্র 
‘গণশক্তি'তে ই এন এসের একটা সাক্ষাৎকার 
বেরিয়েছে । উল্লেখ্য রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর 
পর নির্বাচনী লড়াইয়ের অন্তিম লঙ্গন হ এম 
এস একটি খোলা চিঠি দিয়েছিলে কংশ্রেস 


সমাপতি নরসীমা বাওকে। সে চিঠি 


পরিস্থিতিতে এক্যের প্রশ্নেই এম এসের চিঠি 
আস্তঃপার্টি ঝড়টা আরও খানিকটা প্রকট 
করেছে। পার্টির কেরল শাখা এই চিঠিকে 
যেমন সমর্থন করেছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের 
মত রাজাগুলি থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে। 
ররণকৌশলগত সংকট বহুদিন ধরেই পার্টির 


মধ্যে বাড়ছে। মৌলবাদের প্রশ্রে পার্টিব 


রণনীতি এবং রপকৌশলেব মধ্যে সমন্বয়ের 


যারা বিতর্কটাকে ই এম এসের মধ্যেই 


বারবাব cates হতে লাগল হিন্দু বলয়ে 
পাটি বৃদ্ধি আহ্বান । অন্যদিকে সালকিবা 
প্লেনামের গণপাটি গড়ার শ্লোগান সাফল্য 


apgis মোর্চা বি জে Pra মেরুকবণ ঘটল। 
সামলে এল এক্যের সমস্যা | 


কুল রাখি না মান রাধি। রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই 


তীব্র অন্যন্তরীপ wy হলকা লাগল 
কমিউনিস্ট ঘরানাষ। সেই প্রেক্ষাপটে ই এম 


, এসের থিয়োরি কার্যত ব্যর্থ হল পার্টিতে । 


ভি পি সরকাবের' a মাসের রাজত্বে 
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল বিজ্জে পির 
অগ্রগতি ৷ মন্দির ইস্যু সহ সরকার পতনের 
ঘটনায় বি পরে পিকংগ্রেসের আঁতাত চিহ্নিত 










জুলাই 

গিয়েছিলেন | একাস্ত সঙ্গীদের সঙ্গে কথা 
বলেছেন। সি পি আইয়ের. জেলা স্তরেব 
বিশিষ্ট নেতারা কামাখ্যাবাবুকে উপদেশ 
দিয়েছেন, ব্রিধাযকের পদ পদত্যাগ করুন | 
কামাখ্যাবাবুও এটা চাইছিলেন । ঠিক 


কলকাতায় কড়েয়া সরকারি আবাসনে | 
ব্লক-সি, ফ্ল্যাট ৩) 1 অভিযোগে আরো 
আবাসনে | কানাইবাবুর সঙ্গে অনেকেরই 


সখ্য ছিল। কানাই ভৌমিকের হঠাৎ মৃত্য 
সুযোগ সন্ধনী : অসহায় করে 


তোলে | সি পি আই থেকে নতুন মন্ত্রী 
হিসেবে কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্রের নাম 
ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
তৎপ্রতা বৃদ্ধি পায় | কামাধ্যাবাবু এসব , 


' জানতেন | তাই প্রথম থেকেই কড়া 


মনোভাব নিয়ে ফেলেন | 

দালাল লালু দাসও বাধ্য হন পিছু হতে । 
শুরু হয় নতুন g প্রিষ্ট । 

ঠিকাদার চক্রের নতুন ব্লু প্রিন্টের নায়ক 
তৈবি কবা হয় আনন্দবাজারের এক 
সাংবাদিককে | কামাধ্যানন্দন 
দাসমহাপাত্রেব একটা লেখার প্যাড চুরি 
করা হয় | কল্পিত কিছু টাইপ করা লেখা 
সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয় । একইসঙ্গে 
কামাধ্যাবাবুব পুবনো ফাইল থেকে সই 
কেটে নিয়ে টাইপ করা কাগজের নিচে 
আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওযা হয় | জনৈক _. 
অভিযোগকারী ভ্ঞানিযেছেন, টাইপ করা 
কল্পিত চিঠি এবং অন্য ফাইল থেকে সই _ 
কেটে বসানো অবস্থা জেরক্স করানো 
হয়। এবং জেরক্স কপিটা তুলে দেওয়া 
হয় এ সাংবাদিকের হাতে । তিনি 
অজান্তেই জেরব্স কপিটা নিয়ে 
কামাখ্যাবাবুর কাছে যান এবং প্রশ্ন করেন, 
এই চিঠি কি আপনাব লেখা ? প্রাক্তন 
SUC মন্ত্রী অস্বীকার কবেন এবং বলেন, 
“চিঠিটা নকল, কিন্তু সইটা আমার 1 
সাংবাদিক ফিরে যান এবং তারপরের 
দিনই বহুল প্রচারিত দৈনিকে 
কামাখ্যানন্দন দাসমহাপান্রের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ তোলা হয় | সঙেগ ছাপা হয় 
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অনেক বোরো কমিটির কাছে সামান্য 
অর্থও ches | এই নিয়ে সি পি এম 


পাশে | এর ফলে রাস্তা ভরে যাচ্ছে। 
পাৰ্শ্ববৰ্তী চৌভাগা, কাটাতলা, ভাঙড় এবং 
ঘটকপুকুর থেকে আসার পথের একমাত্র 


হিসেবে ভুল করছেন | একই কথা 


ভাগে ভাগ করা হয়েছে | এই অভিযোগ 
শুনতে হয়েছে বামফ্রন্ট সমর্থিত 
পূরপিতাদের কাছ থেকেও | এই চার 
শ্রেণী হচ্ছেন, (১) কংগ্রেসি পুরপিতা, (২) 
সি পি এম পুরপিতা, (৩) মাঝারি শরিক 
এবং সি পি এম সমর্থিত নির্দল পুরপিতা 
এবং (৪) মেয়রপন্থী পুরপিতা। বলা 
বাহুল্য শেষোক্ত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি 


কলকাতা পুরসভার কর নির্ধারণ বিভাগের 
বিভাগীয় প্রধান পদ অর্থাৎ এাসেসার পদে 
নিয়োগ কার্যত বন্ধ ৷ কারণ.,আজ প্রায় ২/৩ 
বছর হোল এই পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে 
কোর্টে, ইনভাংসন আছে। সেজনা "স্পেশাল 
অফিসার' পদ সৃষ্টি করে আজ কয়েক বছর 
ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই পদে 
সিনিয়রমোস্ট ডেপুটি এাসেসারকে নিয়োগ 


নিয়োগকে এযাসেসিং ইনস্পেকটার্স ইউনিয়ন 


গ্রহণ করেন। 


যান। সুবলবাবু ডেঃ এাসেসার পদে কাজ 
চালিয়ে যেতে থাকেন এবং কোর্টে কেস 
চলতে থাকে। 


ডেভলাপমেন্ট অথরিটির (ও ডি ও) কাছ 
থেকে । পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, 


এবং পায়খানা (খ) চিকিৎসা এবং স্বাস্থ, 
(গ) গরিব মানুষের উন্নতি, (ঘ) প্রাথমিক 
শিক্ষা, (উ) সংস্কৃতি, লাইব্রেরি এবং 
খেলাধূলা | উল্লেখ্য, স্কীম অনুযায়ী ১৫টি 

5 বেছে নেওয়া হয়েছে | যথাক্রমে 


১৪, ৫৭, ৬৬, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭, 
১০৮, ১০৯, ১১৭, ১৯৮, ১৩৩, ১৩৪ ও 
১৪১ নম্বর ওয়ার্ড | 

বস্তি উন্নয়ণের নামে উল্লিখিত ওয়ার্ডের 


বাইরে অন্য কোনও ওয়ার্ড না থাকায় 
পুরসভায় চরম freer সৃষ্টি হয়েছে। 
অভিযোগ উঠেছে, অনুমোদিত প্রকল্প 
হিসেবে গ্রেট বৃটেনের টাকায় উন্নতির 
পরিবর্তে রাজনীতি হচ্ছে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, কাজের তদারকি করছে একটা 
সমন্বয় কমিটি । ইতিমধ্যে ১৪, ৫৭, ৬৬, 
৬৭, ১১৭ এবং ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ 
শুরু হয়ে গিয়েছে । wea কমিটির 


এদিকে গত ১ এপ্রিল থেকে স্পেশাল 
অফিসার পদ শুনা হওয়ায় ডিপার্টমেন্টে 
আবার অচলাবস্থা দেখা দেয়। মেয়র পরিষদ 
তখন উপায়ান্তর না দেখে সুবলবাবুকে 
স্পেশাল অফিসারের কাজ দেখার অনুমতি 
দেয়। এটাও কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়। এর ফলে 
ডিপার্টমেন্ট আবার বিভাগীয় প্রধান শুনা 
হয়ে পড়ে এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। 
মামলা সিংগল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ 
পর্যন্ত গড়ায়। ডিপার্টমেন্টের অচলাবস্থা 
কাটানোর জনা একটা আপস ফমুলা মারফত 
কেসটা মিটিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে 
সুবলবাবু Sta ডেঃ এ্রাসেসারের পদে বহাল 


পদ দেওয়া হয়। এই ভদ্রলোককে co 
এাসেসার পদ দেওয়ায় ডিপার্টমেন্টে ২৬ জন 
সিনিয়রমোস্ট এাসিসটেন্ট এাসেসার প্রচন্ড 
ক্ষুদ্ধ হন। তাদের বক্তবা একজন জুনিয়র- 
মোস্টকে তাদের মাথায় বসিয়ে কোর্ট কেস 
মিটিয়ে নেওয়ায় তাদের মর্যাদাহানি হয়েছে। 
এরা এর প্রতিকার চান। এাসেসিং 


করেন পুর কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসে এর একটা উপায় বের 
করবেন। 





অমিত মুখোপাধ্যায় 





ওরা ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে | 


পানশালা রয়েছে | মদের দাম 
আগুন, কিন্তু তাতে কী যায় আসে ! দাম 


তো আর যে সে মাতাল নন, এদের টাকার 
হিসেব-টিসেবের বালাই নেই । 


ওদেরই পরিচিত রিস্কাওয়ালার রিক্সায় 
চেপে পৌঁছে গেছি সঠিক জায়গায় | 
রিক্সাওয়ালা টোকা মেরে তার নাম 
বলতেই সদর দরজা খুলে গিয়েছে, সরু 
প্যাসেজ পার হয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে 
দেখি সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে 
দেওয়া হল । দোতলায় উঠঠে এদিকে 
ওদিক তাকাতে ছোট ছোট খোপ নজর 


ঝালাপালা হবার জোগাড় | বলে চলেছে, 
“খুব সুরৎ বড়িয়া লড়কী হায়! আংলো 
ইন্ডিয়ারন, পঞ্জাবি, বাঙালী, বহুৎ বড়িয়া - 
চিজ, আপকী কেয়া পসন্দ ? টাকার কথা 
তুলতে বললে, ঘণ্টা প্রতি চল্লিশ থেকে 
চারশো | নানার-ভ্যারাইটি 1" 

খোজ নিয়ে জেনেছি ফি-র একটা 
মোটা অংশ দালালরা হাতিয়ে নেয় । এ 
নিয়ে ওদের যথেষ্ট আক্ষেপ চোখে পড়ার 
মতন | এই দালালদের হম্তি-তম্বি না 
থাকলে ওদের প্রতিদিনকার রোজগার 
অনেক বেশি থাকত | সাধারণত যে সব 


আছে। আরও জেনেছি কেউ 
উচ্চমাধ্যমিক, cot বা আবার গ্র্যাজুয়েট | 
তবে সংখ্যায় অল্প । টস মার্কা ইংরেজি 
বুলি কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ে | এদের 
অধিকাংশই আসে কলকাতা ও আশপাশ 
থেকে । ভাষায় এরা ফ্লাইং 
গার্লস | এদের সঠিক নাম ঠিকানা খুব কম 
লোকই জানে | খালিকুঠির দারোয়ান ও 
পোষা 
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উত্তরপ্রদেশে বি জে পি 
নেতারা রীতিমত বিপাকে 


তাপসকুমার সরকার উত্তরপ্রদেশের 
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং এখন ভেবে 


, পাচ্ছেন না নির্বাচনের আগে 
* জনসাধারণকে যে সব আ্বস্বাসবাণী 
শুনিয়েছিলেন তার কতটা রক্ষা করতে 
পারবেন | উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এখানে 
হাবুডুবু খেয়েছে । অনতা দল ক্ষমতা 
হারিয়েছে | এখানে বি জে পির এমন 
জয়জয়কার হওয়ার প্রধান কারণ 
রাম-মন্দির ইস্যু। বি জে পি নেতারা 
নির্বাচনের, আগে মঞ্চে মঞ্চে জোরালো 
কঠে ঘোষণা করেছিলেন এখানে বি জে 
পি জিততে পারনে রাম-মন্দির নির্মাণ 
. হবেই হবে। বি জে পি নেতাদের এ 
আশ্বাস বাণীতে উত্তরপ্রদেশের মানুষ 
ঢেলে ভোট দিয়েছেন বি জে পি-র পক্ষে | 
কিন্তু এ বিপুল জয় শেষ পর্যন্ত বি জে 
পি-কে পথে বসাবে কিনা এই নিয়ে এখনই 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কল্যাপ সিং 
তো ভেবেই 
রাম-মন্দিব্রের ব্যাপারটি নিয়ে তিনি কী 
করবেন। 

. উল্লেখ করার মত ঘটনা হল মুখ্যমন্ত্রী 
কল্যাণ সিং রীতিমত বিপাকে পড়ে 
গেছেন । ডানা গেছে মুখ্যমন্ত্রী সহ বি জে 
পি-র বেশ কিছু নেতা মনে করছেন 
রাম-অন্দির নির্মাণের ব্যাপারে সরকারের 


উঠতে পারছেন না. 


গুলাব সিংএর এই বক্তব্য শুনে 


“*মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং তো ভীষণ ফাপরে 


পড়ে গেছেন। বিশ্বহিন্দু পবিষদ আরও 
দাবি sare বিতর্কিত এ স্থানটি পুরোটাই 
পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া Ws | 
তারা সেখানে মন্দির তৈরি করে. নেবেন | 
যদিও এ বিতর্কিত বিষয়টি এখন লক্ষৌতে 

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের 
faite | তাছাড়া বি জে পি সরকার | 
এটাও চিন্তা করছে যে, মন্দির নির্মাণের 


gaat কল্যাণ নিং-এর এক একটি 


সেটি মারাত্মক চেয়ার | মুলায়ম fire 


বুঝেছিলেন। কিন্তু এখন কল্যাণ সিং-এর , 


পালা | 


_ আমেরিকা বৃটিশরা ইরাককে 
ভাতে মারতে চাইছে 


“বীর সাদ্দাম হোসেন এখন আর 
পত্র-পত্রিকাব শিবোনাম হন না | দীর্ঘ ৪২ দিন 
খোদ মার্কিন যুক্তবান্টু এবং তাদেব দোসব 
বৃটেন-ফ্রাম্স এবং * 


পরিচিত হযেছেন, তেমনই বীব বলেও 


, দেওয়াব মতো দস্তোক্তি করার পর 


দেশগুলিতে অভান্তবীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
কবে।, কিউবা, ভিযেতনাম, কোবিষা, 
কম্থোডিযা, আযাঙ্গোলা নিকাবাগুযা সর্বত্র 
তাদের হস্তক্ষেপ করতে সামান্য অজুহাতই 


' যথেষ্ট। এবাব তাবা ইবাককে ববেছে। 


ARASH প্রচারযন্ত্র - এখন পশ্চিমী 
spots দেশগুলির হাতে! বি বি সি. এন 
বি সি, এস বি সি, সি এন এন সহ সমস্ত সক্রিয় 
প্রচাব মাধ্যম একদা “সাম্বাজাবাদীদেব 
হাতে | অবপাশ্টা প্রচার যন্ত্র এ পিএন, এ ডি 
এন, ঝিনহুয়া বা বিশ্ব জুডে কমিউনিস্ট প্রচাব 
মাধামগ্ডলি এখন আব-আমেবিকা- বৃঠিশেক 
ঠান্ডাযুদ্ধ ভ্রিইয়ে বাখাব বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত 
গড়ে তোলাব কাজে উৎসাহ পায না৷ 








পাচ wate সৈন্য ওখানে থাকবে যাবা 


সাদ্দামেব মতো 
'ডিক্টেটবে'ব বিকদ্ধে তাদেব লভাই। এ 
নেতাবা আমেবিকা ও তাব মিত্রদেব OATH 
গঠনেব প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। 


অভাব নেই! তাবা সংখ্যাগরিষ্ঠ কখনোই 
Aa) তবু তাবা নির্বাচন দাবি কবে অনেক 
সময় | SHAS 'নির্বাচন' চাইছে । এবং সেই 
নির্বাচন (যদি হয) হোক মিত্রসেনাদেব 
তস্বাবধালেহ। 


অবশ্য পশ্চিমী, সংবাদ সংস্থাগুলি : 


আগ্রহী তিনি নাকি এজন্য মার্কিন বাষ্ট্পতি 
জর্জ বুশের উপব 'চাপ' সৃষ্টি কবছেন। বৃটিশ 
কূটনীতি বেশ উচ্চ ধীশক্তিসম্পন্ন হযে থাকে 


আমরা STA | এক বৃটিশ উচ্চপদস্থ সবকাবি - 


অফিসাবেব কথায় জব প্রমাণও ‘পাওয়া 


গেল। তিনি বলেছেন, ' সাদ্দামকে মচকানোব 
জন্য কিছু কবা খুবই জকবি হযে পড়েছে ।' 
'বুটিশ-আমেরিকা জানে, এখন হবাক ছুড়ে 
দুর্ভিক্ষ চলছে। চাপ দিযে নির্বাচনটা (অশুভ 
উত্তব ইরাকে) কবে নিতে পাবলে ফল 
সাদ্দামের বিরুদ্ধেই যাবে। নহলে শতকের 
মধ্যেও তো হবাকী জনগণ 'বীব' সাদ্দামের 
বিকদ্ধে অস্ত্র ধবতে এগিয়ে আসছেন না! 


কিন্তু তিন বৃহ শক্তি ইবাকী প্রশাসনের 
সউপর মহলে শুধু চাপ “দিযে চলেছে, 
"সাদ্দামকে হঠাও-দেশ বাচা এমনকি 
যেসব দেশ ইরাককে খাদাসানশ্রী পাঠাচ্ছে 
তাদেব উপরও চাপ সৃষ্টি কবছে। 
ওয়াকিবহাল মহল মলে কবছে, ভাবত যে 


- হপ্াককে_গম-ডাল-চিলি এসব দিচ্ছে তাব 


' বিরুদ্ধেও মার্কিন লবি তৎপব। তাবা ভয় 
দেখাচ্ছে, এব ফলে ভাবতেব পক্ষে লাই এম 
এফ বা বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে আর ধপ পাওয়া 
কঠিনতর হযে উঠবে | 

আসলে ইবাকের পথঘাট, ঘববাড়ি, 
তেলকেন্দ্র বা অন্যান্য সম্পদ ধংস কবেও 
* মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশোধস্পৃহা শেষ 
'হয়নি। গুলিতে ইবাকীদের দলে দলে খুন 
করে ওদের Fee oR এখন 
আমেরিকা আব তার সহযোগীরা 
ভাতে মারতে চাইছে । ' 


আর্জেন্টিনায় আর এক দিয়েগোর আবির্ভাব 


সরকার আর্জেন্টিনার 


মারাদোনার মত নয় | লাতারে মারাদোনার 


চেয়ে একটু লম্বা এবং রোগাও বটে । খুব- 


ছিমছাম | বয়স সবে মাত্র ২১ বছর । 


মারাদোনার যেমন বল নিয়ন্ত্রণ, শুটিং এবং , 


পাসিং-এর দক্ষতা ছিল লাতারের মধ্যে 
সেই একই দক্ষতা দেখা যাচ্ছে। তবে 
মারাদোনার মত ট্যাকলিং-এর ক্ষেত্রে 
অতটা দক্ষ নয় | কিন্ত তার বল নিয়ন্ত্রণের 


দিয়েগো লাতারে এখন মহা মুশকিলে 


দেবেন। তবে মারাদোনা বিহনে 
ফুটবলের দিকে তাকিয়ে 
ফুটবল কর্মকর্তারা বলেছেন, ফুটবলই যেন 


বিরোধিতার জন্যই নির্বাচিত হয়েছেন, 
কিন্তু ঠারা কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ: 


হয়ে হয়তো খেলতে দেখা যেতে পারে | 
মিডফিল্ডার হিসেবে লাতারের এখন জুড়ি 
মেলা ভার । খুব শীঘ্রই তিনি ইতালিতেও 
যেতে পারেন বলে জানা গেছে | এ বিষয়ে 


শতাংশ এবং তা ক্রমেই বাড়ছে I 
aera ise aa ook 





Fo । শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ (সাত 








শ্যামাপ্রসাদ সরকার 





পুরনো কলকাতার জমিদারি এ্রতিহা নিয়ে 
জল্মেছেন শিল্পী দেব্রত চক্রবর্তী। তাই 
পুরনো জিনিষের প্রতিও টান তার দুনিবার। 
যা হারিয়ে যাচ্ছে ফিরে আসবে না আর 
কোনদিন তা যেন নিত্য তাকে টানে। 
নবীর যে প্রান্তেই যান উত্তর কলকাতার 
বাদুড়বাগান স্ট্রিটের বাড়িটি যেন মনের মধ্যে 
টিকটিক করে স্মরণ করিয়ে দেয় এই 
বাড়িতেই তুমি জন্মেছ, যখন বড় হয়েছ 
অবাক কৌতুহলে দেখেছো ভোরের আলো 
ফুটছে... ট্রাম লাইনের ওপর 
ভিন্তিওয়ালারা জল দিয়ে পথ পরিষ্কার 
করছে... সাইকেল চালিয়ে দুধ নিয়ে যাচ্ছে 
TAL. দম দেওয়া কলের গানে চাবি 
লাগিয়ে গান শুনতেন দিদিমা, রক্ত-রাঙা 
মায়ের চরণ শিবের বুকে উঠছে ফুটে... 


বাড়িতে তাহ পুরনো কালিঘাটের পট 
তার বড় প্রিয়। যেমন ভাঙ্গা টুকরো টুকরো 
ভিনিষপত্র দিয়ে তৈরি কাটুমকুটুম। কিংবা 
খুব পুরনো কোন তামরু পয়সা। হলুদ 
রংয়ের কাপড়ের টুকরো কিংবা নীল সমুদ্র | 

লবণ হুদের সুইমিং পুলের পাশে বসে 
কথা চ্ছিল। সামনে ছোট একটা চায়ের 
দোকান। ওপাশে খুশির আবীর ছোয়া 
একদল তরুণ তকণী। 

একটু আগে আমরা একটি ছবির 
গ্যালারিতে প্রদর্শনী দেখে এসেছি। 
আক্সালিক পদ্ধতিতে আকা তামাটে ক'য়ের 
তিন ঘোধা এখনো আমার চোখের মধ্যে 
তিরতির করে কাপছে। কিংবা হলুদ সবুজে 
মাখামাখি এক ধানক্ষে ত। 


দেবব্রত "ভালবাসার কলকাতার কথা 
বলতে গিয়ে চোখ ছলছল করে ফেললেন। 
যেন ঠার হৃদয়ের কোন গোপন অন্দরে ঢুকে 
পিড়েছি আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে। 

সোনালি চশমাটা খাপ থেকে খুলে চোখে 
লাগিয়ে নিলেন। একটু ভেবে ঠাকে বলতে 
শালা গেলঃ কলকাতা আমার কাছে 
পুথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। যখনই ছবি আকার 
কথা ভাবি তখন এই শহরের কোন মানুষ 
পাখি বা প্রজার্পাত আমাকে টানে। কোথাও 
একটা বকুল গাছ দেখলে থমকে দাড়াতে 
ইচ্ছে করে। কোন পার্কে একজোড়া 
বই কথা কঞ দেখলে ইচ্ছে করে স্কেচ বুক 
নিয়ে বসে যাই। আঁকি একের পর এক ছবির 
কথামালা | 

প্রশ্ন রাখিঃ এই ভালবাসার শহরকে 


আপনার সাজাতে ইচ্ছে করে না? 

উত্তরঃ নিশ্চয় রুরে। কিন্তু এই শহরকে 
পরিষ্কার রাখার সামানাতম উপায়ও 
বোধহয় লেই। প্রচুর নোংরা এখানে ও খানে 
ছড়ানো। এবড়ো খেবড়ো বাড়ি, শ্রীহীন 
পার্ক সবুজের জন্ম হতে না হতেই যেন 
নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি। এর 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে চলেছে। শহরের 
এক প্রান্ত থেকে অনা প্রান্তে। এ চলার যেন 
কোন শেষ নেই। 


দেব্রত একটু থামলেন। তারপর 
বললেন, তা AHS বলবো হঠাৎ যদি কেউ 
বলে, টাকার অভাব নেই, তোমরা 
কলকাতাকে সাজাচ্ছো না কেন, আমি 
বলবো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ সত যদি 
আমার হাতে আসে তাহলে আমার 
ভালবাসার শহরকে সাজানোর জনা তৈরি 
করবো একটি কমিটি। এই কমিটিতে 
থাকবেন: গনেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, 
গনেশ হালুই, পরিতোষ (সন, সুনীল দাস, 
শবরী রায়চৌধুরী, প্রদোষ দাশগুপ্ত, শথামল 
দত্তরায়, কাঞ্চন দাশগুপ্ত, ওয়াসিম কাপুর 
আদিত্য বসাক ইত্যাদি । তার বিশ্বাস, পূর্ব ও 
পশ্চিমের মেশানো শিল্প দিয়েই তৈরি করা 
যায় এক অভিনব ভারতীয় শিল্প৷ যা দিয়ে 
সাজানো সম্ভব কলকাতার পথঘাট, 
ময়দান এখানে ওখানে। 

দেবব্রতর খুব ইচ্ছে লোকশিল্পের বিশাল 
একটি গ্যালারি তৈরি হোক কলকাতায়। 
সেরা শহরের মানুষ অবাক হয়ে দেখুক, কী 
আশ্চর্য দক্ষতায় গ্রামের মানুষ লোকশিল্পের 
প্রাচীন ধারনাটি এখনো বহন করে চলেছে। 

এ ছাড়া এ শহরকে সাজানোর জনা প্রচুর 
ম্বারাল দরকার। যেমন আছে GIGS 
কিংবা মেক্সিকোয়। অথবা প্যারি শহরের 
বিশেষ কোন অঞ্চলে | 


পুরনো দিনের যে সব ভাস্কর্য বা তৈলচিত্র 
এখনো নানা জায়গায় বস্তাকদ্দী পড়ে আছে 
সেগুলি অবিলম্বে প্রদর্শনের বাবস্থা করা 


একটু খেদোক্তি পেলাম তার কষ্টে, 
জানেন আসল ব্যাপারটা কি? আসল 
ব্যাপার হলো টাকা যোগান দেওয়া। 
কলকাতার উন্নয়ণে এখন লক্ষ লক্ষ টাকার 
দরকার। এই টাকা যোগান দেবে কে, প্রশ্ন 
এখন একটাহ। 


রাজা সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা 
অশোককুমার দত্ত মশাই এইসূত্রে জানাচ্ছেন, 
"শহর কলকাতার বুকে পশ্চিমবঙ্গে তথা ও 
সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে একটি স্থায়ী শিল্প 
সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিগত কয়েক 
বছর থেকে শুরু করা হয়েছে। গত প্রায় এক 
শতাব্দী ধরে পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত শিল্পী 
তাদের অমুলা শিল্প বৈতব য়ে দেশকে সমৃদ্ধ 
করেছেন তাদের সৃষ্টির কিছু অংশ দেশবাসীর 
সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা থেকেই আমাদের 
এই প্রয়াস। কিন্তু যেমন করে চাওয়া যায়, 
তেমন করে Col সব কিছু পাওয়া যায় না। 
কারণ নানা সঙ্গত কারণেই সব সময় সব 
শিল্পীর কাজ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে Grete: 
তবু সেই সব সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েই 
আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই 
সংগ্রহকে কালানুক্রমিক করার চেষ্টা যে সব 
সময় ফলবতী হচ্ছে, এমন নয়। যখন যেখান 
থেকে সংগ্রহ করতে পারা যায় তেমন সংগ্রহ 
করা হয়েছে। অনেক সময় অনেক শিল্পীর 
উন্নত মানের Ae হয়তো সঙ্গত কারণেই 
সংগ্রহ করা যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
আপোষ করতে বাধা হতে হয়েছে। 
গগনেন্দ্র শিল্পী ও প্রদর্শশালার দ্বিতল ও 
ত্রিতলের স্থায়ী প্রদর্শ কক্ষ দুটির fom 
রাখা হয়েছে স্থানান্তরিত যামিনী রায় শিল্প 
সংগ্রহশালার অংশবিশেষ। দ্বিতলের 
প্রদশকক্ষটিতে রাখা হয়েছে অবনীন্দর, 
গগনেন্দ্র, নন্দলাল প্রমুখ এবং অন্যানা 
"বেঙ্গল স্কুল" শৈলীর শিল্পীদের কাজের 
নির্বাচিত সংগ্রহ। এই কক্ষের চিত্রগুলি 
রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সৌজন্য প্রদর্শন 
করার সুযোগ আমরা লাভ করেছি। এখানে 
প্রদর্শিত চিত্রগুলিকে কয়েক মাস পর পর 
পরিবর্তন করে নতুন চিত্র প্রদর্শিত হবে। 
রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি অনুগ্রহ করে ঠাদের 












উপাসক কর্মকার 





সংগ্রহ থেকে এই ভাবে চিত্রগুলিকে প্রদশন 
করতে দিয়ে যে সহযোগিতা করলেন ঠার 
জনা ঠাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে 
কতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা না পেলে এই 
গ্যালারি করা সম্ভব হতো না। 

বর্তমান প্রদশনীটি শেষ হয়ে যাবার পর 
দ্বিতল ও fer স্থায়ী সংগ্রহশালাটি থেকে 
যাবে। এই দুটি প্রদর্শকক্ষের চিত্রগুলি ৬ মাস 
পর পর নিয়মিত ভাবে পরিবর্তন করে 
প্রদর্শিত হতে থাকবে। একতলার কক্ষটিতে 
সরকারের সমকালীন শিল্পকলার সংগ্রহ 
থেকে কিছু নিবাচিত শিল্পকন্তুর প্রদর্শন করা 
হচ্ছে ৷ স্থানাভাবে আপাতত সংগৃহীত সকল 
ধশল্লীর কাজের নমুনা রাখা সম্ভব হয়নি। 
পরবর্তী প্রদর্শনীতে আবার অন্যেরা স্থান 
পাবেন। 

দ্বিতলের প্রদশকক্ষটি শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। অনা দুটি তলেও 
শীততাপ নিয়ন্বণ বাবস্থা করার প্রস্তাব গ্রহণ 
করা আছে। যথা সময়ে সে কাজও হয়ে যাবে 
বলে আমরা আশা করাছি।' 

চিত্রকলার আগ্রহী দশক হিসেবে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ 
ভানাই। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 
আলোচনা সূত্রে জানিয়েছি সংশ্লিষ্ট মহলের 
কাছে যে বেঙ্গল স্কুলের চিত্রকলা, ববীন্দ্রনাথ 
এবং অন্যানা শ্ল্পাদের যে সব কাজ 
রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি তথা বিশ্বভারতী 
কর্তৃপক্ষের অধিকারে আছে সেগুলি সরকার 
স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি কার্যক্রম 
গ্রহণ করুন। কেননা এই অমূলা সম্পদ বিনষ্ট 
হয়ে গেলে ভবিষাৎ প্রজন্মের কাছে অপরাধী 





NN Z - ক / ia : 





হয়ে থাকবে বর্তমান Hays | 

৪-২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩৬টি সংগৃহীত 
ছবির প্রদর্শনী চলেছিল তথ্যকেন্দ্রে। অবন 
ঠাকুরের ৩০টি ছাব, গগন ঠাকুরের ১৭টি 
ছবি, যামিনী রায়ের ৪০টি ছবি. তৎসহ 
নন্দলাল, সুনয়নী দেবী, ক্ষিতিন্দ্রনাথ 
মভুমদার। বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত 
হালদার, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ইন্দ্রভৃষণ গুপ্ত 
রবীন্দ্রনাথের একটি ছবির সঙ্গে সমকালীন, 
চিত্রকর ভাম্ক রদ শিল্পকমের যৌথ প্রদর্শনী 
সাম্প্রতিককালে 'উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীরূপে 
বিবেচিত হবে। বেঙ্গল স্কুল নিয়ে নতুন করে 
চিন্তা ভাবনা শুরু হচ্ছে এ বড় আশার কথা। 
সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার "বড়া 
গুন্সীভী মকবুল ফিদা হুসেন সাহাব 
সুপরিকল্প তভাবে বাংলা কলমের কাকে 
রক্তহীন ফসল বলে নস্যাৎ করার কাজে 
লিপ্ত হয়েছেন। এক সেই সঙ্গে তৎকালীন 
যুগের বাংলার শিল্পীদের বিরুদ্ধে 
বিষ্যোদগার চালাচ্ছেন নানা OOS | হুসেনকে 
অদাপি কেউ চ্যালেঞ্জ জানাননি বাংলা 
কলমের একটি নমুনা তিনি নিজ হাতে করে 
দেখাবার জন্য। অবন ঠাকুরের যেকোন 
উদ্ভাবিত পদ্ধতি অথবা অবনীন্দ্র মুঘল 
মিনিয়েচারধর্মী একটি কাক অন্তত তিনি 
নকল করে আমাদের সামনে দেখাতে যদি 
পারেন তাহলে বোঝা যাবে হিন্দী সিনেমার 
রাজকাপুর, নাগিসের যুগের ছবি দিয়ে 
ব্যানার আকার সঙ্গে এই ছবির মুলগত 
তফাৎ কোথায়। 


চিত্তপ্রসাদ. অসিত হাসলদার্‌ প্রহলাদ 
কমকার, কৃষ্ণলাল দাস রামকিন্কর্‌ 


দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুনয়নী দেবী প্রমুখ 
1চন্রকরদের কাজগুলিও দূর্লভ সংগ্রহ সন্দেহ 


লেই। 








আট ] দর্পণ । শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ 





অনুপ্রবেশকারীরা এখান 


দিয়েও প্রবেশ করছে অবাধে | বি এস এফ. 


আছে। মাসকাবারি চুক্তিও আছে। 
সামান্য অসুবিধে -নেই। অনুপ্রবেশকারী 
ভারতে প্রবেশ করে হোটেলে বিশ্রাম 
নিচ্ছেন | দালালরাই সমস্ত ব্যবস্থা কবে 
দিচ্ছে । এমনকি বাসের টিকিট পর্যন্ত 


অশ্রিম কেটে রাখা হচ্ছে। হাজার হাজার , 


প্রবেশ করছেন । স্থানীয় 


মানুষ “অভিযোগ করেছেন, জলঙ্গীতে বি 


এস এ্রফের সদর দফতর | সাগরপাড়াতে 
সাব ক্যাম্পও আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই | 





ফিল থেকে ফিরে কুমার ঘোষ; উত্তরবঙ্গব 
একটি চোবাচালানের ঘটনা এবাব 
বিশ্ব-দরবারেও পৌছে গেছে। আর এই 
ঘটনার মুল দুই পান্ডা জার্মানির বাসিন্দা। 
“নাম সমবিয়্া আবেলিত এবং আলবিখ 
আবেলিঙ। ৪৮টি সোনার বিস্কুট সহ তাদেব 
পাকডাও করা হয়েছে পশ্চমদিনাজপুবের 
হিলি সীমান্ত থেকে। এত পরিমাপ সোনা সহ 


কুমার ফোবঃ বর্ধমান জুড়ে এখন বিদ্যুতের 
তার চুরির হিড়িক পড়েছে। এই তার চুরি 
ফলে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ 
বিশ্রাটের খবর আসছে, ঘস্টার পর ঘন্টা 
নিষ্প্রদীপ থাকাতে জনরোষ বাড়ছে। এব 
উপর কৃষকদেরও প্রায় মাথায় হাত পড়েছে, 
কারণ হিম্ঘরগুলিতে গচ্ছিত রাখা আলু প্রায় 


ঘটনা বেশি ঘটছে জামালপুর ও মেমারি 


পুলিশের আওতাধীন এলাকাগ্ডলিতে। এক 


পক্ষ অপর পক্ষেব ওপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব 
এড়াতে চাইলেও ঘটনা এত দ্রুত মোড় নিচ্ছে 
যে, যে কোনদিন বড় 88 
ঘটে যেতে পালে 
তার-চোবরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ, 
'সশস্ত্র অবস্থায় তাদেব অপারেশন চালিয়ে 
৮ 


সরকার | আগে ছিলেন আতাহার আলি । 


কথাবার্তা চলাকালীন বেশ কিছ কথা 
অসংলগ্ন ও খাপছাড়া মনে হওয়া উপস্থিত 
অফিসাববা তাদের তল্লাশির সিদ্ধান্ত নেন। 
এই সিদ্ধান্তে মারিয়া এবং আলরিখ ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠেন। 

কাস্টমস অফিসাররা ছেড়ে দেবাব পাত্র 
নন। কারণ তাদেব পালিযে যাবার প্রবণতা 
দেখা দেওয়াষ ব্যাপক নিরাপত্তার : মধ্যে 
তল্লাশি চালিয়ে পায়ের জুতো থেকে ৪৮টি 


সোনার বিস্কুট Gare করা হয়।দুজনেই 


সম সংখ্যক বিস্কুট জুতোর ভিতব বেঁধে 


বেখ্োছিলেন। ও তিনটার ne 


মূল্য ২৩ লক্ষ টাকা। : 


এই ঘটনা টি Garett 
প্রশীসককেও বেশ নাড়া দিয়েছে, কাবণ, এই 
(ভা এ হরর ae চোরাচালানের 
ঘটনা ধরা পড়ল। 

উজ চোরাচালানের ঘটনায় ভারত 


যাচ্ছে" বলে প্রশাসনের তরফ থেকে 
কয়েকজন স্বীকার করেছেন। মেমাবি থেকে 
চকদীঘি লাইনে ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে ৫৫ 
বার তার চুরির রেকর্ড প্রশাসনকে ভাবিয়ে 
তুললেও পুলিশ এখনো প্রকৃত তার 
চোরদের শ্লেপ্তার করতে পারেনি। এ 2৫ বাব 


তার চুরির পরিপ্রেক্ষিতে বাজ্য faye 


পর্ষদকে ৩ লাখ টাকা ব্যয় SAS হয়েছে 


বলে জানা গেছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইদানীং ' 


নিরুপায হয়ে আর দামী এম ই এম আর তার 
লাগাতে চাইছে AT! এ মূল্যবান তারের 
বদলে সাধারপ মানেব জি ই আর তার 


লাগিয়ে দায়সারা গোছের কাজ সারছে। ' 


- ' ভুগছেন সাধারণ মানুষ। কারণ ভোল্টেজ 
সর্বদাই লো থাকক্ছে।. - 

শুধুমাত্র জামালপুর ব্লকের ৯টি হিমঘর 
কর্তৃপক্ষ এখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। 
হিমঘবগুলিতে আল তোলার মুহূর্তে বিদ্যুৎ 


অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ চোরাই মালও 
সঙ্গে নিয়ে আসে। একর মধ্যে সোনার 
বিস্কুট থাকে প্রচুর | থাকে টেপের যন্ত্রাংশ 


পারে তার জন্য চাদার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
জনৈক যুবক গর্বের সঙ্গে জানালেন, বি 
এস এফ নিচ্ছে। পুলিশও নিচেছ্চ। বাদ 
নেই রাজনৈতিক, দাদারাও । তাহলে 


আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় চোরাচালান ব্যবসা 
আরও SR Ty হয়ে উঠেছে। মাঝেমধ্যে খুন 
তারই পরিণাম। হিলি এব. রাধিকাপুর 
সীমান্ত দিয়ে সারা রাত লেনদেন চলে। 
অভিযোগ উঠেছে, এদের মদত দিচ্ছে পুলিশ 
ও বি এস এফেব একাংশ। 


করছে না কেন! চোর এ সব গ্রামেই লুকিয়ে 
আছে, রাত পাহারার বাবস্থা হলে চোরদের 
সনাক্ত করা বেশি কষ্টকর ব্যাপার ময়। 

এত কিছুর মাঝেও বিদ্যুৎ পর্যদের 
ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার সকলের স্বার্থেই এই 
তার চুরি Sonn জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের 
সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। 





ছে 
সাক্ষরতার আন্দোলন 
_ মুখ থুবড়ে পড়েছে 


সমীরণ দওগুপ্ত £ গোটা রাজা জুড়ে যখন 
নিবক্ষতাব বিরুদ্ধে কর্মসুচি নেওয়া হচ্ছে 
তখন অন্তুতভাবে নীরব উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলা। গোটা জেলায় নিরক্ষতাব সংখ্যা. 


বিশাল। ব্যারাকপুর -শিল্পাঞ্চল থেকে 


গবিব মানুষের মধ্যে . দিনদিন , বাড়ছে - 


নিরক্ষতার অভিশাপ । গত বছর শ্যামনগরে 
নিবক্ষতাব বিকন্ধে সর্বাত্মক কর্মসূচি নেবার 


জন্য বঙ্গীয় সাক্ষবতা সমিতির জেলা 


সম্মেলন হয়েছিল! তিনদিনের এই শিবির 
থেকে একটি জেলা কমিটিও তৈরি হয়েছিল। 


ween নেতৃত্বে তৈরি কমিটি বিগত 


দিনগুলি থেকে শুরু কবে আজ পর্যস্ত তেমন . 
কোন কর্মসুচি নিতে ae বলে 


অভিযোগ? 
জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলনের দায়িতে 
আছেন সি পি এমেব উত্তর ২৪ পরগণা জেলা 


কমিটির অন্যতম সদস্য বরেন বসু সহ জেলা . 


পরিষদের সভাপতি নন্দদুলাল ভট্টাচার্য 


বারাসাতে সমিতির সদর অফিস। অভিযোগ . 


wera থেকেই কমিটি *রক্তাপ্লতার 
শিকার। সম্প্রতি বিভিন্ন জেলা এই ব্যাপারে 
বড়ো বড়ো কর্মসূচি নিচ্ছে। রাজ্যের বড়ো 
জেলা হিসেবে মেদিনীপুর ইতিমধ্যেই যথেষ্ট 
সাড়া ফেলেছে। বর্ধমানেও কাজ হয়েছে 
সম্তোষজনকভাবে। অন্যদিকে উত্তর ২৪ 
পরগণার কোথাও তেমন উল্লেখযোগ্য 
কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। একটাও সাক্ষরতার 


কর্মতংপরতা দেখা যাচ্ছে না। বি এস এস 
এলের কর্মী সংখ্যা জেলায় প্রচুর প্রত্যেককে 
মাসে ১০৫ টাকা করে দেওয়া হত। জেলায় 'বি 
এস এস এলের অন্যতম কার্যালয় ছিল 
সধ্যস্গ্ামের মাঝিব হাটে। আগে কিছু 
কর্মসুচি নেওয়া হলেও বর্তমান বছবে তেমন 
কোন কাজ হচ্ছে না। এছাড়াও আছে 
পরিকল্পনার অভাব। যাদের Gir দেওয়া 
হয়েছে তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার 


" অভাব সর্বত্র । গত কয়েক বছর ধরে বি এস 


এস এল যে কাজ করেছে তার সাফলঃকে- 
জেলার কোথাও তেমনভাবে ধরে রাখা 
যায়নি। সাক্ষরতাকে একটা আন্দোলন 
হিসেবে নেবার অভাব দেখা গেছে 
প্রশিক্ষকদের WATS | আগামী 
বছরগুলোতে সরকারি স্তরে ছিটেফোটা 
sre হলেও বর্তমানে নিরক্ষতা দূরীকরণ 
কর্মসূচি কার্যত বন্ধ হবার পথে। বঙ্গীয়, 


, সাক্ষরতা সমিতিও কার্যত নিশ্ক্রিয়। ' 





: নির্বাচনে জেলা রশীদ 
১১ 
সব রেকর্ড ভেঙ্গেছে 


লীলাজন কুমার £ লোকসভা ও বিধানসভা 
নির্বাচনে এবার মেদিনীপুর চ্রেলা প্রশাসন 
wife ও গাফিলতির দিক থেকে 
অন্যান্যবারের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। 
দেখা যাচ্ছে ভোট গণনার কর্মী নিয়োগ থেকে 


- এক ব্যক্তিকে ৪কঝুঁপি ভোটপত্র দেওয়া ও সেই 


সঙ্গে গ্রামগঞ্জের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রশুলিতে যে 
হারে সি পি এম ভোট পেয়েছে তাতে এ 
ধরনের কাণ্ড কারখানাগুলি ' প্রশাসন ইচ্ছে 


ক্ষমত্যয় ফিবছে। ফলে তারা সি পি এম 
জেলা কমিটির কাছে সম্পুর্ণ বশ্যতা স্বীকার 
করে। স্টেট ore এস্লাফ়িজ ফেডারেশনের 
মেদিনপুর জেলা কর্মিটর পক্ষে এক প্রেস 


বিল্রপ্তিতে জেলা সাধারণ সম্পাদক BOTA 


মাইতি wry মেদিনীপুর জেরা রিটানিং 
অফিসার অধিকাংশ টেবিলে সি পি এম 
WER sey কো অর্ভিনেশন কমিটির 


সদদাদেব দিয়ে গণনাব sre চালিয়েছে। 


'আজ ফেডারেশনের কসীদের সুকৌশলে 
গপনার Of না” দিয়ে ট্যাবুলেশন্‌ 
"ডিস্ট্রিবিউশন ও ডায়াসের কাজ দেওয়া 
হয়েছে। যাতে তারা গণনার কাজে 
SREY না করতে পারে। 

তিনি জানান ফেডারেশনের দাবি ছিল 
বিধানসভার গণনার কাজে যে ২০৮টি টেবিল 
করা হয়েছিল তাতে প্রতি টেবিলে একজন 
করে ফেডারেশন সদস্যকে নিতে হবে। কিন্তু 
গণনার TG ফেডারেশনের মাত্র ৭১ জনকে 
ASA হয়েছে। এছাড়া লোকসভার জন্যে 
৫৪০ জনকে গণনার কাজে নিযুক্ত eat 
হযেছে তার মধ ফেডারেশনের জন্য নেওয়া - 
হয়েছে মাত্র ৫৪ জন। তিনি এক্‌ প্রো জানান্‌ ' 
এ নিয়ে ফেডারেশন জেলা রিটানিং 
অফিসারের সঙ্গে কথা বললেও কোন বিহি 
হয়নি। 

ফেডারেশনের অপবএক গোষ্ঠীর জেলা 
সভাপতি fen প্রধান এক অভিযোগে 
জানিয়েছেন রিটারনিং অফিসার (জেলা 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় _--. _ 














সুভাষ দত্ত 





আটের দশকে পূর্ব ইওরোপের আকাশে 
এক টেনিস নক্ষত্র উজ্জ্বল থেকে 
-উজ্জ্বলতর হয়েছিলেন | ১৯৮৪-তে 
ফরাসী ওপেন জিতে তিনি গ্রান্ড স্যাম 
অভিযান শুরু করেছিলেন । ৮৫-তে 
জিতলেন আমেরিকান ওপেন | ৮৬ আর 
৮৭-তে জিতলেন ফরাসী আর 
আমেরিকান-__দুটোই | ৮৯ আর ৯০-তে 
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন । মোট আটটি গ্রান্ড 


লেন্ডলের দুর্ভাগ্য একবারও তিনি 
ই জেতেন নি | ৮৬ আর ৮৭-তে 
ফাইনালে উঠেও | তরুণ জার্মান বোরিস 


আট বছর আগে রোগা-পটকা ক্ষুধার্ত 
গোছের চেহারার পূর্ব ইউরোপীয় এই যুবক 
fea (টেনিসে উঠে এসেছিলেন তখন তার 
না । ঠার উদ্দেশ্য ছিল : বিশ্বের সবচেয়ে 


ধনী ‘কমিউনিস্ট’ টেনিস খেলোয়াড় 
হওয়া | হয়েছিলেনও | বিশ্বের সবচেয়ে 


চার সেটের লড়াইতে হুইটন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি 
লম্বা লেন্ডলের চেয়ে দু ইঞ্চি বেশি। 
প্রচণ্ড সার্ভিস আর ফোরহ্যান্ডের মারের 
বৈচিত্রে এবং আথলিটসুলভ দ্রুতগতি 
আর শক্তির জোরে এতোদিন লেন্ডল 
প্রতিপক্ষকে কাবু করতেন। নইলে 
স্টেফান এডবার্গ ও ইয়ানিক নোয়ার মতো 
প্রতিভা কোথায় £ এবারের উইম্বলডনে 
হুইটন তার বিরুদ্ধে একই কৌশলের পথ 
নিয়ে জিতলেন | 

জয়ের পর হুইটন দুঃখিত হয়েছেন | 
হওয়াই স্বাভাবিক । হ্যা, গোটা 
টেনিস-দুনিয়া ৩১ বছর বয়সী লেন্ডলের 
স্বপ্ন এবারও পূরণ না হওয়ায় দুঃখিত | 
আসলে ইভান একটু সময় নিয়ে স্ট্রোক 


নেন। হিট বেশি জোড়ালো করার জনাই 
এটা দরকার | ঘাসের দ্রুত কোর্টে তা 
সম্ভব নয়। তাছাড়া ঘাসের কোর্টে বল 
যেভাবে নীচু হয়ে আসে তাতে ৬ ফুট ২ 
ইঞ্চি লম্বা ইভানের পক্ষে এই বয়সের 
শরীরের নমনীয়তায় মানিয়ে নেওয়া 
কঠিন। 

১৯৯০-তে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের 


‘ মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন | কিন্তু টনি 


রোশের ছাত্র ইভান কোয়ার্টার ফাইনালও 
পার হতে পারলেন না। তবে ইভানের 


জানবার কথা 
কলকাতা 
ফুটবল লিগ 


দর্পণের প্রতিনিধি : ১৯৯১-র কলকাতা 
ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে বেশ কয়েক 
সপ্তাহ । ছয়টি ডিভিসনে এই লিগ। 
ভারতে আর কোথাও নেই এমন লিগ | 
এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশ হবে তখন 
সুপার ডিভিসনে মোহনবাগান-মহমেডান 
স্পোর্টিং বড় ম্যাচ হয়ে গেছে | আরেকটি 
বড় WSS এসে পড়েছে | এই লিগ শুরু 
হয়েছিল কবে তা কিন্তু অনেকেই খেয়াল 
রাখেন না | এখন লিগের বয়স ৯৩ বছর | 
যদিও মধ্যে নানান কারণে, ১৯৩০, ৪৭, 
৫৪, ৬৮ ও ৮০ সালে খেলা হয়নি, বা 
শেষ করা যায়নি | তবে কলকাতা লিগ 
শুরু হয় ১৮৯৮ সালে। 





জেতে মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে | 
তারা ১৯৩৮ পর্যন্ত পরপর প্লাচবার লিগ 
জেতে | এই রেকর্ড পরে ভেঙ্গে যায়। 
কলকাতা ময়দানের প্রথম প্রধান 
মোহনবাগান ১৯১১ সালে আই এফ এ 
শিল্ড জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেও লিগ 
পেতে তাদের ১৯৩৯ পর্যস্ত অপেক্ষা 
করতে হয় | তাদের চিরপ্রদ্ধিন্্ী ইস্টবেঙ্গল 
লিগ পায় ১৯৪২ সালে | লিগে দুই প্রধান 
প্রথম মুখোমুখি হয় ১৯২৫ সালে। 
ইস্টবেঙ্গল জয়ী । গোলদাতা গোপাল 
চক্রবর্তী | পরবর্তী সময়ে একনাগাড়ে 
সবচেয়ে বেশিবার লিগ জয়ের রেকর্ড 


গড়ে ইস্টবেঙ্গল__১৯৭০ থেকে 
৭৫-_ছ'বার। 
ইস্টবেঙ্গল লিগে মহমেডানের বিরুদ্ধে 


প্রথম খেলে ১৯২৯-এ। দ্বিতীয় বিভাগে, 
ফল গোল শূন্য | মোহনবাগান-মহমেডান 
প্রথম লিগ সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৩৪ 
সালে | ফল ১-১ | মোহনবাগানের পক্ষে 
সতু চৌধুরী আর মহমেডানের রহমত 
গোলদাতা | 
মোহনবাগানের প্রথম অধিনায়ক কে ? 
কে আবার শিবদাস ভাদুড়ী। তারই 
নেতৃত্বে ১৯১১-র ইতিহাস | মহমেডানের 
প্রথম অধিনায়ক 


এখনও নায়ারের দখলে | ১৯৪৬ সালে 
লিগের ১৭টি ম্যাচে ৩টি হ্যাট্রিক সহ 
৩৫টি গোল করেন তিনি | 
মোহনবাগানে খেলেছেন__তিন 
প্রধানের মধ্যে কেবলই মোহনবাগানে 
এমন নামী ফুটবলারদের মধ্যে আছেন, 
চুনী গোস্বামী, জার্নেল সিং এবং সুব্রত 
ভট্টাচার্য | ইস্টবেঙ্গল এমন নিদর্শন এম 


তালুকদার, আগ্লারাও, রামবাহাদুর ও শাস্ত 


মিত্র । আর মহমেডান স্পোটিংয়ে জুম্মা 
খা। 


দর্পণ । শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ [নয় 


দুঃখ না করে আবার প্রস্তুতি নেওয়া 
দরকার | এখন তিনি বিশ্বের তিন নশ্বর | 
তাছাড়া তার 


১৯৩৮ সালে তখনও 
চেকোগ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র 
নয়-_-ড্রবনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে 


উইম্বলডন খেলতে আসেন | ১৯৪৯ আর 
৫২-তে সমাজতন্ত্রী চেকোশ্লোভাকিয়ার 
আমলে তিনি ফাইনালে ওঠেন। কিন্তু 
ট্রফি জয় হয়ে ওঠে না। হতাশ ড্রবনি 


একসময় (খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা 
ভাবেন | fee খেলে চলেন। 
১৯৫৪-তে ড্রবনি ছিলেন একাদশ 
বাছাই | কিন্ত হঠাৎ যেন যৌবন ঠাকে ভর 
করে। ঝড়ের গতিতে তিনি ফাইনালে 
পৌঁছান | কেন রাজ ওয়ালকে চার সেটের 
লড়াইতে হারিয়ে উইম্বলডন সিঙ্গলস 
চ্যাম্পিয়ন হন | তখন ড্রবনির বয়স ৩২ | 


লিখতে গিয়ে আরেক টেনিস শিল্পী 
অথচ হতভাগার কণা উল্লেখ করতে হল | 
অস্ট্রেলিয় রোজ eas Sta উইইন্বলডন 
খেতাব জিততে পারেন নি । cron কি 
ডবনি হবেন, না রোভগয়াল + 





৯১০১১০০২০১১ 
বাজেটের দিকে 





এবার বকেয়া টাকার জন্য 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 


জিৎ স্যানাল + প্রত্যাশিতভাবেই রাজো 


নানা শ্রেণীর মানুষই উৎসুক হয়ে আছেন | 
কিন্তু বাজেটের দিকে শোন দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে আছেন আই এফ এ-এর 
কর্মকর্তারা । ক্রীড়াখাতে বরাদ্দের পরিমাণ 
জানতে পারলেই তারা ড্রাইভ দেবেন | 


খুলেই বলা যাক ব্যাপারটা ১৯৮৮ 


শিলিগুড়িতে নেহরু কাপ ফুটবলের আসর 
বসেছিল ॥ নেহরু কাপের জনা গড়ে 
উঠেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম | 


লাখ টাকা ধার দিন | এপ্রিলেই দিয়ে দেব 
নতুন বাজেটের পর । ক্রীড়ামন্ত্রী কিন্তু আই 
এফ এ-এর প্রাপ্য টাকা দেন নি। আই 
এফ এ টাকা দিয়েছিল সুতারকিন স্ট্রিটের 
বাড়ি বন্ধক রেখে ইউ বি আই-এর কাছ 
থেকে ধার নিয়ে। 


টাকা শোধ না করা এবং অন্য 
ব্যাপারে প্রদ্যোত সুভাষ 
ব্যবধান বেড়েছিল '৮৮-৯০-তে | আই 


পাঠান | বিস্তৃত আলোচনা হয় । সুভাষ 
কথা দিয়েছিলেন ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সেই 
টাকা দিয়ে দেবেন | তারপরই নাটকীয় 
পটপরিবর্তন হয় রাজো। লোকসভার 
সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল । 
পূর্নাঙ্গ বাজেটের বদলে ভোট অব 
আকাউন্ট বাজেট পাশ হল । স্বভাবতই 
সুভাষ প্রদ্যোতকে টাকা ফেরত দেননি | 


মাঝে শোনা যাচ্ছিল সুভাষ প্রমোশন 

চেয়েছেন এবং পাচ্ছেনও । শ্রম দপ্তরের 
জন্য তার নাম ওঠে | আর ক্রীড়া দপ্তরের 
ভাবী মন্ত্রী হিসেবে ডি ওয়াই এফ আই 
নেতা গৌতম দেবের নাম ঠিক হয় । শ্রম 
Rl শুনে AS বসেছেন সুভাষ 
cert} | তিনি ক্রীড়ামস্তকই চাইছেন | 
হাফ QS বেচেছেন আই এফ এ 
কর্তারা | কারণ নতুন কেউ ক্রীড়ামন্ত্রী হলে 
আই এফ এ-এর টাকা আদায় নিয়ে 
ঝামেলায় পড়ত | 


এ সপ্তাহেই নতুন ত্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে 
কথা বলর্বেন প্রদোত দত্ত পাওনা টাকার 
ব্যাপারে | বাজেট পাশ হলেও দশ লাখ 
টাকা চাইবেন তিনি | 


সুভাষ চক্রবর্তী বা নতুন ক্রীড়ামন্ত্র 

এবার যদি আই এফ এ কর্তাদের খেলান 
তবে সরাসির মুখামন্ত্রী জোতি বসুর সঙ্গে 
দরবার করছে আই এফ এ কর্তারা | শপথ 
নেবার আগেই এ ব্যাপারে | আই এফ এ 
সভাপতি জোতি বসুর সঙ্গে ফোনে 
কথাবাতা বলেছেন | অজিতবাবু সেদিন 
ইঙ্গিতে জানালেন ক্রীডামস্ত্রক দেরি করলে 
আমিই টেক ওভার করব ব্যাপারটি | 
সরাসরি যাব জ্যোতিবাবুর কাছে। প্রাপ। 
টাকা আদায় করে ছাড়তে আমি 
কৃতসংকল্প | প্রদ্যোত দত্ত ফিরলে বিস্তৃত 
আলোচনা হবে এ বাপারে ৷ 
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বেগম জিয়া কেন সংবিধান সংশোধন বিল 


প্রবল অনিচ্ছায় এবং ঘোষিত দলীয় 
নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে রেগম জিয়াব 
সরকার ২ জুলাই বাতে জাতীয় সংসদে 
সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন 
- করেছেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান সরকারের 
পবিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব জন্য 
প্রবল জনমতের কাছে অবশেষে বেগম 


জিয়া মাথা নত করলেন । জাতীয সংসদে 


- উত্থাপিত এ বিলই ভাব we প্রমাণ | শুধু 


জনমতই যে বেগম “যাকে ভার ঘোষিত 
নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য কবেছে 
তাই নয় বেগমের নিজের দলের মধ্যেও 
সেই জনমতের প্রতিধবনিও শোনা 


ব্যবস্থা করা-হবে। তা না হওয়াতে এবং 
একই কারণে নতুন করে জটিল ধারা 


- উপধারা সংবলিত একটি বিল শাসক 


, দলের পক্ষ থেকে বিচারমন্ত্রী মীর্জা 


গোলাম হাফিজ সংসদে আনায় জনমনে 
বি এন পি-র গণতন্ত্র প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন 
“Sore |) প্রশ্ন উঠেছে সংসদের বিরোধী 
দলগুলির মধ্যেও | শাসক দলের 
সদস্যদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠেছে। . 

শাসক দলের মধ্যে গুঞ্জন ওঠার কারণ 


অবশ্যই দলত্যাগ বিষয়ক বিধানগুলি | সে 


প্রশ্নে যাওয়ার আগে বেগম জিয়ার উল্টো 
পথে যাত্রার নেপথ্য কাহিনী যদি একটু 


, ' আলোচনা করা যায় তাহলে পরবর্তী 


” 


, বিষয়গুলি আলোচনা করা ও বোঝা 


অনেক সহজ হবে | 
বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের কথা 
বললেও তার আচার আচরণ সে কথা 
প্রমাণ করেনি । যার ফলে বি এন পি 
ভেঙে দুভাগ হয়ে যায় বছর -দুয়েক 
আগে । দলের সাধারণ সম্পাদক 
(বাংলাদেশের ভাষায় মহাসচিব) একদা 
বিখ্যাত ছাত্র নেতা ওবেইদুর রহমানের 
নেতৃত্বে দলের বড় একটি অংশ দলত্যাগ 
করে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন 
করেন। বি এন পি দলের জন্ম সেনা 


আনলেন 
নাড়ুগোপাল ঘোষ. 


বোঝাপড়ায় এবং ব্যাপক He ও 
বলপ্রয়োগ করে বি এন পি নির্বাচনে 
জয়লাভ করে | বি এন পি-র ঘোষণা ছিল 








বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটা 


নির্বাচনের পরবর্তী কালে দেশে শুরু 
পরতিষ্ঠানগুলিতে দেখা দেয় চরম অশান্তি | 


ভোটে ছিল আওয়ামী লিগের তুলনায় 


বিলটি আনতে বাধ্য হন। যদিও তা 


তথাপি যাতে সংসদে এ সংশোধনী 
বিল সহজে না গৃহীত হতে পারে সে 
কারণেই আওয়ামী লিগ নেতা ও মুজিব 
সরকারের প্রাক্তন পরবাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস 


সামাদ আজ্মাদের উত্থাপিত সংবিধান | 


সংশোধনী বিল-৯১-টি আলোচনার জন্য 
না তুলে নিজ দলেব পক্ষে নতুন করে বিল 
আনলেন | যে বিলে সংসদীয় গণতন্ত্রে 
নামে স্বৈরতস্ত্র কায়েম করার মত অনেক 
বিধান আছে। যা বিরোধী দল কোন 

মেনে নেবে না। বিরোধী দল 


সমর্থন না দিলে বিল সংসদে গৃহীত 


হওয়া অসম্ভব | 


জাতীয় সংসদে মোট 
৩৩০টি আসন । এ সংশোধন পাশ করাতে 
হলে ভোটের প্রয়োজন ২২০টি | বি এন 
পি ও তার ॥ দল 


, জামাত-ই-ইসলামীর মিলিত শক্তি তার 


চেয়ে ৩৪টি কম ৷ বিরোধী দল ৮ দলীয় 
জোটের বাইবে এবং এরশাদের জাতীয় 
পার্টির ৩১টি বাদ দিলে মাত্র তিনজন 
সদস্য আছেন জাতীয় সংসদে | এদের ১ 
জন ওয়ার্কার্স পার্টির রাসেদ পবা মেনন | 
তিনি বাকেরগঞ্জ-২ আস্ন ৫ ,ক নির্বাচিত 
হন । অন্য দুইজন হলেন ভোলা-৩ আসন 
থেকে নির্বাচিত নির্দল সদস্য অধ্যক্ষ এ কে 
এম নজরুল ইসলাম ও সিহেট-৫ আসনে 
বিজয়ী ২৩ দলীয় ইসলামিক aay 


জোটের মৌলানা ওবায়দুর হক। 


কিছুদিন ধরে ওয়ার্কার্স পার্টির মেনন 
সাহেবকে বি এন পি-র ধারে কাছে দেখা 
WOR! সে কারণে মেনন সাহেবের 
বাড়িতে জনতা হামলা করে ভাঙচুর 
করেছে | জাতীয় সংসদের শুন্য আসনের 
সংখ্যা এরশাদের শেষ আসনটি ধরে 
১১টি । এ গুলির উপনির্বাচন করতে 
বেগম জিয়া সাহস পাননি পরিস্থিতি, 
পরিবর্তনের কারণে | 


ভা সামগ্রিক । তাই যদি জাতীয় পাটির ৩১ 
জন, এ তিনজন এবং বি এন পি জামাত 
QAM ১৮৬ জন সদস্য মিলিত ভাবে 
সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 


সমর্থনের জন্য কঠিন মূল্য দিতে হতে 


পাটির সদস্যেরা বি এন পি-র সঙ্গে যোগ 


দিতে পাবে দুভাবে | (এক) এরশাদের ' 


নিঃশর্ত মুক্তি, (দুই) এরশাদহীন জাতীয় 
পার্টি লাটে তুলে দিয়ে বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
বজায় রেখে বি এন পি-কে সমর্থন | 


তাহলে বি এন পি উত্থাপিত বর্তমান 
সংশোধনী বিলের বিধানে এ সদস্যদের বা 
পার্টিতে বি এন পি-র সঙ্গে থাকতে হবে 


পুরো পাচ বছর | 


বি এন পি-র মধ্যেও সদসাপদ বাতিল 
ও দলত্যাগ সংক্রান্ত ধারা নিয়ে মতভেদ 
আছে। যদি সে মতভেদের সাময়িক 
অবসান ঘটে তাহলে a বিল সংসদে 
৮০৮2 

সরকার চালাবেন । অন্যথায় 
বা সঙ্কট দেখা দেবে। যা 


বর্তমানেও চলছে । আব তার প্ররিণতি 
"হবে আর একবার নতুন উকরে 
গণবিক্ষোভেব i 


জোয়ার | 








বড় মাপের ছোট ছবি 





£ মুকুল গুহ “as 





২৯ জুন দ্য ফেস্টিভাল অব শর্ট 
ফিল্মস-_ক্যালকাটা "৯১ শুরু হয়ে এক 
সপ্তাহ চলল নন্দন প্রেক্ষাগৃহে 1 উৎসবের 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন চিত্র 
পরিচালক মৃণাল সেন | নন্দনের বিশাল 
প্রেক্ষাগৃহটি ঈষৎ ফাকা মনে হলেও প্রথম 
দিনেই প্রায় সাতশো পঞ্চাশজন দর্শকের 
উপস্থিতি সকলকে বিস্মিত করেছে | ভাল 
কাজের কদর কলকাতা করতে জানে | 
সত্যজিৎ রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন | তবে সিনেমা জগতের নবীন 
প্রবীণ অনেকের উপস্থিতিতে নন্দন 
উত্তেজিত ছিল। লাল নীল আলোর 
প্রেক্ষিতে ঝলমল করছিল পরিবেশ | 
মোট কথা শর্ট ফিল্মওয়ালারা অনুষ্ঠানটি 
জমিয়ে দিয়েছিলেন | ১৯৯১ সালে এটি 


নিয়মিতভাবে হলেও ভারতবর্ষে এরকম 


উৎসবের চল নেই। 


১৯৮৫ সালে ফিল্ম সোসাইটিগুলো | 


একটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভাল করেছিলেন | 


১৯৮৮ সালেও নন্দন আয়োজন করেছিল , 


ডকুমেন্টারি wre ফিল্মস (বি আই এফ 
এফ ডি এ এম এফ) । প্রতি দু'বছর অন্তর 


og 


ওই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা | Gs * 


হিসেবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই উৎসব 


ডিরেকশন' এই শিরোনামের একটি 
এই অনুষ্ঠানে ছবি এসেছে প্রচুর । 





বিশেষ প্রতিনিধি : জাতীয় গ্রস্থগারে আজ 


দেখুন জাতীয় প্রস্থাগারের উপর একটা 
সেমিনার করা যায় না ? এখানে এখন কি 


'কাজ্জ হয় বলতে পারেন ? এখানে সাফাই 


হয় না। মালি দিয়ে কি হবে? এখানে 
আনুমানিক ৩০ জন সাফাইযের লোক, 
৩০ জন মালি আছে এবং ৪০ জন গার্ড 
SNE | যা অবস্থা তাতে ৫/৭ জন মালি 
আর সাফাইয়ের বেশি প্রয়োজন নেই। 
আর গার্ড-এর কাজ তো কমিযেই দেওয়া 
হয়েছে । ৪ থেকে ৫ জন গার্ড লাইব্রেরি 
গার্ড দিচ্ছে । কাজ তো নেই ৷ ওদিকের 
একটা বড গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে! 
কিন্ত ঘটনা এই যে রোজই লাইব্রেরিযানের 
মেয়েকে স্কুল থেকে আনাব সময় এ 
গেটটি খোলা হয় | এবার ভাবুন | অথচ 


কলছিলেন দেখুন, কেন্টিনের যা অবস্থা 
তাতে বাইরে ভাত খেতে যাওয়া দরকার 
হয়ে পড়ে । কিন্তু অতটা ঘুরে আব cone 
থাকে £ তাই কেন্টিনেই যা পাই খেয়ে 
নি-ই। আর কেন্টিন ? সেখানে চালের 
যোগান নেই । সিঙ্গাড়া, লুচি আগে 


'ষেভাবে পাওয়া যেত. তা হয় at | কিন্তু 


চলছ্ে। 


সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পৰ্যন্ত ডিরেক্টর 
এবং লাইরেবিয়ান ছাড়া শুধু - একজন 
ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান দিযে এই লাইরেরি 
চলেছে। বলতে পারেন যেভাবে গঙ্গা 
বইছে সেভাবেই এই লাইব্রেরিও বইছে | 
শুধু কয়েকজন স্টাফ আছেন ধারা এই 
লাইব্রেরি চালাতে পারেন বা পারার 
যোগ্যতা রাখেন। এখানে এই 
লাইবেরিয়ানেব এখন কোন কাজ নেই 
এবং তিনি কাজ জানেন না | তিনি জানেন 
কিভাবে দিল্লিতে লবি করতে হয়, আবাব 
এখানেও লবি কবতে হয় 

এছাডা এখানে নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে 
দুনীতি কতদূব পৌছেছে সে সম্পর্কে এক 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


হয়েছে, তেমনি সংখ্যার দিক দিয়েও বৃদ্ধি 
০0518 


. পরে দলের পক্ষ থেকে 








কেটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে 


চার চারটি বামফ্রন্ট সরকারের 
(সিংহভাগ সাফল্য এখন সি পি 
এমের দখলে 








আশোক ঘোষ সেকথা প্রকাশ্যেই স্বীকার ' 


করেছেন! - 
.  এবাজ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনেব রণনীতি যে 


সঠিক তাব প্রমাণ গত ১৪ বছর ধরে 


একনাগাড়ে রাজ্য সরকার পরিচালনা | 
ফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে 
তীব্র মতাদর্শগত লডাই হযেছে ফ্রন্টকে 
কেন্দ্র কবে | বহু বিষয়ে মতভেদ হয়েছে । 
কিন্ত এক্যমত হতে দেরি হয়নি। এ 


প্রথম যুক্তফন্টের সঙ্গে দ্বিতীয় ফ্রন্টের 
গুণগত তফাৎ ছিল । সুযোগ্য কমিউনিস্ট 
নেতা RAPS কোঙার সেদিন তৃণমূলে 
হাত দিয়েছিলেন | যে খাদ্য আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট দুর্বার হয়েছিল তাকে 
সংহত করার কর্মসূচি নেওয়া হল ভুমি 
সংস্কারের কর্মসূচিতে । অমনি গেল গেল 
রব উঠল | অজয় মুখার্জি কার্জন পার্কে 
সার্কাস করলেন ৷ ভেঙ্গে গেল যুক্তফ্রন্ট । 


ঘটেছে সংগঠনের ৷ ফ্রন্ট গঠনের মধ্য 
দিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে শুধু প্রসারিতই 


করেনি, সংহতও করেছে সি পি এম ৷ " 


এবারকার WPS অনেক 
তাৎপর্যবহনকারী । সমস্যাগুলো শেষ হয়ে 


যায়নি | আমলাতন্ত্রের রোগ প্রায় সর্বত্র । . 


সিপিএম 


৪র্ধপৃষ্ঠার পর 

কলকাঠি ator. বি a পি। আপাত 
বিবোধেব মধ্যেও একটা এ্রঁকোব বাতাববণ 
সৃষ্টি হল। কমিউনিস্টদেব সামলে Ber 
সমস্যা নতুন চেহারা নিযে এল। খুন হলেন 
বাজীব গান্ধী। গোটা প্রেক্ষাপটটাহ দ্রুত. 
পালটাতে লাগল। কমিউনিস্টদেব সামনে 
এসে দাড়াল পবিবর্তিত পবিস্থিতিতে নতুন 


. পরিস্থিতিতে ager crt চিঠি 


লিখলেন। ঝড় উঠল গোটা পার্টিতে । তবুও 
বাস্তব পবিস্থিতিতে সংখ্যালধিষ্ঠ কংগ্রেস 
সবকারেব বিকন্ধে সবাসবি আক্রমপাত্মক 
হবে না কমিউনিস্টবা । অন্যদিকে এই সিদ্ধান্ত 
বেশ অস্বস্তিতে ফেলবে পার্টি সংগঠনকে | 
উভষ সংকট কমিউনিস্টদেব সামনে। 
অন্যদিকে এখনও অসমভাবে গড়ে উঠছে 
পাটি। কেবালাব মত বাজ্যে নির্বাচনে 
কমিউনিস্টদেব শোচনীয় পবাজয নেমে 
এসেছে। ত্রিপুবাযও তথৈবচ অবস্থা । পার্টিব 
প্রসাব ও সংহতিকবণেব সাজটাও বাধা 
পাচ্ছে। চিহ্নিত শত্রুর সঙ্গে কতখানি aay 
সম্ভব পার্টিব ভিতব বিতর্কিত হচ্ছে বিষয়টি । 

এবাবকাব তামিলনাড়ু পার্টি কংগ্রেস সব 
অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ । রাষ্ট্রীয় চরিত্রের 
WMA নতুন সংশোধনীব অবকাশ 
থাকছে। একোব AH যেসব বাস্তব সমস্যা 
পার্টিব সামনে আসছে তাকে মোকাবিলার 
Te নীতিব তৃণমূলে পরিবর্তনের সম্ভাবনাও 
'প্রবল। সাম্রাজ্যবাদেব ভূমিকা নিয়েও পূর্ব 


সিদ্ধান্তের সংস্কারের সম্ভাবনা পার্টি কংগ্রেস - 


HAM সামস্তবাদ পুজিবাদেব পারস্পরিক 
সম্পর্ক যেমন নতুনভাবে মূল্যায়নের দাবি 
তুলবে তেমনি, পুঁজিবাদের নিজস্ব wy এবং 
সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব নিয়েও পার্টি কংগ্রেসে 
প্রতিনিধিবা নতুন সুরে কথা বলবেন বলে 
ওয়াকিবহাল মহলেব ধারণা | 





শুটিং-এর জন্য অপেক্ষা করছে । মহিলা 
বিবাহিতা । স্বামী সরকারি অফিসের 
অফিসার | স্বামীর - সন্দেহ বাতিকের 
শিকার তিনি | তার স্বামীর ধারণা ছিল যে 
অফিসের কলিগদের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ 


সাজিয়ে পসরায় - 





HAT | শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৯১ [এগারো 


কামাখ্যানন্দন 
৪৫পৃষ্ঠার পর , 


যেতে হল । সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে.এ 


' জিনিস মারাত্মক । আগামীদিনে আরো 





৮ম পৃষ্ঠার পর 

শাসক) এখানে কাউশ্টিং টেবিলেব কাউন্টিং 
সুপাবভহিন্রার যাব যোগ্যতা হওয়া উচিত 
রোজা রুলের ১০ নং স্কেলেব অস্তর্গাত (১৩৯০ 


যোগ্যতা ৯ নং স্কেলের (১২৬০ থেকে ২৬১০ 
টাকা পধস্ত) হওয়া উচিত এদের ব্যাপাবে 
mee গাফিলতি দেখা গেছে! এই হেলে 
যোগ্যতা সম্পন্ন বিভিন্ন ইম্সপেকটর 
পদাধিকারীদেব না নিযে জেলা শাসক শুধু 
মাত্র আপাব উিভিসন ' করনিকদের 
নিয়েছেন। এছাড়া বি এম এস অনুমোদিত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারি সংঘেব পক্ষ " 


থেকে অভিযোগ কবা হয় কোট গণনার দিন 
জেলা শাসক ৬০ Wa লোয়াব ডিডিসন ক্লার্ক 
ও ৬ মাসেব কম চাকবি কবা সরকাবি 
কর্মচারি কে ভোট গণনার কান্ডে নিযোগ 
কবেছেন, যা সম্পূর্ণ অবৈধ | 
নির্বাচনী-দগ্তব থেকে যেভাবে গাফিলতি 
ঘটেছে তার কিছু অভিযোগ পাওয়া গেলেও 
চরম গাফিলতি ঘটে wre নির্বাচনী 
অফিসে। ways লোকসভা কেন্দ্রের 
অন্তর্গত নরঘাট বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী 


, স্বদেশ মান্না এক লিখিত অভিযোগে জানান 


DEAS থানা থেকে নিযোগ হওযা হোমগার্ড 
Sas জানা যিনি ২০৭ নরঘাট বিধানসভার 
ভোটার তাকে পরপব দুটে তাবিখে ২ কপি 
কবে লোকসভা ও বিধানসভাব মোট ৪টি 
ভোটপত্র তমলুক নির্বাচনী অফিস থেকে 
তম্বলুক পোস্ট অফিস থেকে পাঠানো 


হয়েছে! অজিতবাবু প্রথমটি পান ২৯৫৯১] 


ও অপবটি ১৬৯১ তারিখে । গত ১৭ জুন 
ভোট গণনার সময় এক লিখিত অভিযোগে 
ঝাড়পগ্রাম লোকসভা কেন্দেরব কংগ্রেস 
AMIS ঝাড়খন্ড প্রার্থী অমিষকুমাব কিন্তু 
জানান এই লোকসভা cas অন্তর্গত 
গডবেতা পূর্ব বিধানসভা এলাকাব ১৭টি বুথে 
শতকরা ৯০ ভাগেব ওপরে ভোট পায় সিপি 
এম! তিনি অভিযোগ জ্ঞানান কোনবকম 
দূনতি ছাড়া এতগুলো বুথে কেবলমাত্র 
একটি দলেব এতো বেশি ভোট পাওযা 
অসস্ভব। তিনি আরো জানান এই সব বুথে 
আগের থেকে বাইফেলধাবী পুলিশ থাকার 
কথা থাকলেও পবে এখানে লাঠি ধারী 


গাফিলতি হওয়া Aye wu ও বি জে 
পির পক্ষ. থেকে প্রশাসনের বিকক্ধে এখনও 
কোন আন্দোলন কবতে দেখা যাচ্ছে না। 


ওয়াকিবহাল মহলেব ধারনা এবন্ন্য জেলায়]. 
বি জে পিব ক্ষীণ শক্তি ও কংগ্রেসে সঙ্গে সি 


পি এমের অলিখিত গোপন আঁতাত এই 
আন্দোলন বিমুখতাব প্রধান কাবণ।" 








 দিদ্ধার্থশংকর 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


দলেব. লোকজনের কাছ থেকে কোনবকম 
সমর্থন না পেয়ে তিনি কাজকর্মেও উৎসাহ 











ওয়ার্ডে যে সব বস্তি ছড়িয়ে আছে, তাদের 
জন্য কিছু করা উচিত ছিল নাকি ? একই 
প্রশ্ন অনেকেই করেছেন | 

কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন রাস্তার 
অবস্থা সবচেয়ে করুণ । দুর্ঘটনার সংখ্যা 
বেড়ে চলেছে। af আহমেদ কিদওয়াই 
ব্লোড, রিপণ স্ট্রিট, লেনিন সবণি, are 








১০ম পৃষ্ঠারপর 


গ্রন্থাগার এখন সি পি এম পাটির পাণ্ডাদের 
নৈরাজোর স্বর্গ | 
জাতীয় গ্রন্থাগারে বেশ কয়েক বছর 


. ধরে কর্মী নিয়োগ নিয়ে এই ধরনের ঘটনা 


যা শোনা গেল'। কমীদের মুখ থেকে তা 
খুবই মর্মস্তুদ । এখানে প্রশাসন একদম - 
ধসে পড়েছে । মার্বেল স্টাচুগুলো কোথায় 
পাচার হয়েছে তা এখনও রহস্য | শুধু 
সেমিনারের পর সেমিনার হয়ে যাচ্ছে | 

এখন একটাই প্রশ্ন যে জাতীয় 
গ্রন্থাগারের রদ্ধে ACH দুনীতিব ঘুনপোকা 
বেধেছে তার ওপর একটা সেমিনার কি 
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পোলান্ডের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় গেল 
দাবার বিস্ময় বালক সূর্যশেখর গাঙ্গুলী 


২৭ জুন দমদম থেকে দিল্লি হয়ে 
পোল্ান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-তে পাড়ি 
দিল সূর্যশেখর গাঙ্গুলী, খেলাধূলোর 
জগতে ভারতের সবচেয়ে কমবয়স্ক 
প্রতিনিধি | মাত্র আট বছর দু'মাস বয়েসে 
সূর্য গেল অনুৰ্ধ. ১০ বয়সীদের বিশ্ব দাবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে | 
শ্রেণীর ছাত্র সূর্যশেখরের বাড়ি উত্তর 
কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে কার্তিক 
বসু লেনে | ১৯৮৮ সালের ২৭ মার্চ সূর্যর 
বাবা-মা ছেলেকে কিনে দিয়েছিলেন দাবার 
খেলাটা বেশ রপ্ত করে ফেলে । খেলা 
শেখার মাত্র ৬৬ দিন পরে (১ জুন '৮৮) 
ওয়াই-এম-সি-এ-তে দাবা প্রতিযোগিতায় 
অংশ নেয় সূর্য এবং নবম স্থান দখল 
করে | ওই বছবই সে আলেখাইন চেস 
ক্লাব আয়োজিত টেলিগ্রাফ স্কুল দাবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং সকলের 
নজরে আসে | আলেখাইন GOA ক্লাবের 
সম্পাদক সোমেন মজুমদারের উদ্যোগেই 
সূর্যর জন্যে একজন কোচ ঠিক করা হয় | 
ওই ক্লাবেরই অভিজিৎ মজুমদার সূর্যর 





নীলোৎপল দত্ত 





কোচ হিসেবে নিযুক্ত হন | তখন থেকেই 
অভিজিৎবাবু দাবার ব্যাপারে সূর্যর ফ্রেন্ড, 
ফিলোজফার আতন্ড গাইড | 

পরের বছর অর্থাৎ '৮৯. সালে সূর্য স্কুল 
চেস প্রতিযোগিতায় অনুর্ধব দশ বিভাগে 
চ্যাম্পিয়ান হয়, তখন তার বয়সী ছ'বছর | 
'৯০ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় অনুর্ধব ১২-তে | 
একই সঙ্গে সে জাতীয় পর্যায়ের খেলাতেও 
সাফল্য পেতে থাকে | অনুর্ধৰ দশে '৮৯ 
স্থান ছিল একাদশ | +৯০ সালে 
পোলাচিতে দ্বিতীয় এবং এবছর ব্রিবান্দ্রমে 
অনুৰ্ধ্ব ১০ ও ১২ দুটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন 
হয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন 
করেছে। ইতিমধ্যেই সূর্য বেশ কয়েকটি 
রেকর্ড করে ফেলেছে | যেমন অনুর্ধব ১০ 
ও ১২ সবচেয়ে - কমবয়স্ক জাতীয় 


চ্যাম্পিয়ান | একই বছরে দুটি বিভাগে 
চ্যাম্পিয়ান এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে 





ভারতের সবচেয়ে কমবয়স্ক প্রতিনিধি | 
এই সবকিছু সম্বল করেই আগামী ১ 
জুলাই সূর্য পোলান্ডে যাচ্ছে | সঙ্গে যাচ্ছে 
ওর মা ও কোচ। আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতায় কেমন ফল করবে সূর্য ? 
উত্তরে কোচ অভিজিৎ মজুমদার 
বলেন-__“বিশ্ব প্রতিযোগিতায় খেলার মান 
কিরকম সে সম্পর্কে আমার কোনো 
অভিজ্ঞতা নেই ৷ সূর্য এখন যেরকম 
খেলছে তা এককথায় যথেষ্ট ভালো । দশ 
কত ভালো খেলতে পারে £ তাই আশা 
করছি সূর্য ভালোই কিছু করবে।” 

দাবায় যার এত মাথা শিশুর 
স্বাভাবিকত্ব তার মধ্যে কি কিছু কম ? এই 
কৌতূহলের উত্তরে সূর্যর মা আরতি 





আই সিএ ২০৪৫/৯১ _ 


বলেছিলো-_“ফার্ট তিনটে বই পেয়েছে 
আমিও তিনটে পেয়েছি_-তফাৎ কী ! 
আর ও বাইরে যাবে প্লেনে চেপে £ 
আমিও বাবাকে বলবো প্লেনে চাপিয়ে 
হবে ?” শিশুর এই উত্তর .কেবলমাত্র 
শিশুরাই দিতে পারে | 
বলে চিহ্নিত করছেন । কথাটা কিছুটা 
ঠিকই | কারণ দাবার পরিবেশ বলতে যা 
বোঝায় সূর্যর বাড়িতে তা ছিলো না, অথচ 
খেলা শেখার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে 
তার নিজের প্রতিভা প্রকাশ করে ফেলে । 
মেয়েদের দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মায়া 
বিরুদ্ধে দূবার খেলেছে 
সূর্য । একটি খেলায় মায়া ডুয়ের প্রস্তাব 
দিলে সূর্য তা প্রত্যাখ্যান করে, খেলায় 
অবশ্য সূর্যই হেরে যায় | চিবুরদানিজ সূর্যর 
উচ্ছসিত প্রসংশা করে বলেন-__+ও 
মাথাটা ছোট হলেও যথেষ্ট জটিল |” গ্রান্ড 


মাস্টার গুফেন্ড মন্তব্য 
করেছেন-__“একবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতবর্ষ থেকে যদি কেউ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান 


হয় তবে সে সূর্যশেখর গাঙ্গুলী ।” 
ভবিষ্যতে সূর্য কতদূর যাবে ? এই প্রশ্নের 
উত্তরেও কোচ অভিজিৎ মজুমদার যথেষ্ট 


সংযমী । তিনি বললেন__“পথিবীর 


অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ই একটা ~ 
সময়ের পর দাবা খেলায় উৎসাহ হারিয়ে - 


ফেলেছেন | তারা যে খারাপ খেলতে শুরু 
করেছেন তা নয় আসলে দাবা খেলতে 
আর 'উৎসাহ পান নি । সূর্য এখন যথেষ্ট 
ভালো খেলে। সূর্য অন্যদের থেকে 
আলাদা | ওর ক্ষেত্রে যদি এরকম কিছু না 
ঘটে তবে ও অনেক কম বয়েসেই গ্রান্ড 
এই মুহুর্তে সূর্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপে 
কী করে তা দেখার জন্যে তাকিয়ে আছে 
কলকাতার দাবা মহল | 

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা 
প্রয়োজন যে, (পালান্ডে সূর্যর সঙ্গে যাচ্ছে 
ওর কোচ অভিজিৎ মজুমদার এবং মা 
আরতি গাঙ্গুলি | এদের ছাড়া সূর্যর পক্ষে 


যাওয়াটা অসম্ভব | সর্যর যাওয়া আসার «_ 


খরচ ভারত সরকার বহন করলেও, বাকি 
দুজনের যাতায়াত এবং অনান্য খরচের 
পরিমাণ যথেষ্টই | মধ্যবিত্ত গাঙ্গুলী 
পরিবারের পক্ষে এটা বহন করা খুবই 
সমস্যার ব্যাপার | এ-ব্যাপারে তারা তেমন 
কোনো ক্গপসরসিপ পাননি | অবশ্য স্থানীয় 
বাসিন্দারা সূর্যশেখরকে একটি সন্ধর্ধনা 
দিয়েছেন এবং তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে 


এবং ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে কিছু খা 


টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন । 


হাওড়ায় বৈজ্ঞানিক খতম 
তালিকা তৈরি করছে 


সিপিএম 


বিশেষ প্রতিনিধি : হাওড়া : সি প এম 
হাওড়ায় কংখ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার 
পরিকল্পনা নিয়েছে বলে হাওড়া জেলা 
কংগ্রেসের 'পক্ষ থেকে" অভিযোগ করা 
হয়েছে | নির্বাচনের ফল বের হবার 
দুদিনের মধ্যে সি পি এমের ব্যাপক 
মারদাঙ্গা হাওড়ায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, 
১৭ জনকে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে এবং 
বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা 
হয়েছে। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
জানান হয়েছে যে আমতা থানার অন্তর্গত 
কেন্দুয়া গ্রামের সি পি এম ব্যাপক হাঙ্গামা 
চালায় | গণনার সময় দেখা যায় যে ওই 
গ্রাম থেকে কংগ্রেস প্রায় ১৫০ ভোটে 
লিড cal এমনিতেই ওই গ্রামটি 
কংগ্রেসের খাটি বলে পরিচিত ছিল । 
স্বভাবতই এর ফলে সি পি এমের সব রাগ 
গিয়ে পড়ে ওই গ্রামের বাসিন্দাদের 
ওপর | গণানার পরের দিনই সি পি এমের 
কিছু কনা ওই গ্রামটির ওপর আক্রমণ 
চালায় | এক কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয় 
এবং একজনের হাত কেটে নেওয়া হয়। 
বাদ যায় না মেয়েরাও অত্যাচারের হাত 
থেকে | তার পরের দিনই হাসখালি পোল, 
ফজির বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে সি পি 
খাদের রা he কর কোন 
করে। 


সব মিলিয়ে গণনার দুদিনের মধ্যে 
হাওড়ায় ৪ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করে 
সি পি এম | এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে 
জেলা কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকা ব্যানাজি 
বিধায়ক জটু লাহিড়ী, পুরসভার বিরোধী 
নেতা অসীম রায় সমেত বেশ কিছু 
কংগ্রেস নেতা জেলা ও রাজা প্রশাসন 
তোলপাড় করেন | কিন্তু এই লেখা প্রেসে 
যাবার আগে পর্যন্ত পুলিশ আসল 
অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়নি । 


শুধু কংগ্রেস কর্মীদেরই নয়, বি জে পি 
কর্মীদের ওপরও সি পি এম ব্যাপক 
অত্যাচার চালায় | অন্যানা জেলার মতো 


: অভিযোগ 


হাওড়াতেও বি জে পি. সি পি এমের 
নিশ্চিত ভোটে ভাগ বসায় । গ্রামাঞ্চলে বি 


জে পি অপেক্ষাকৃত বেশি ভোট পায় । "> 


এর পরিণতি স্বরূপ বি জে পি কর্মীদের 
ওপরও হামলা চালানো হয় | বি জে পি-র 
সাধারণ সম্পাদক (হাওড়া) বিনয়ভূষণ 
আচার্য এই অভিযোগ করে জানালেন যে 
তাদের জেলা সভাপতি পঞ্চানন বিশ্বাসকে 
কে বা কারা চিঠি দিয়ে হুমকি দিয়েছে যে 
বি জে পি না ছাড়লে তাকে খতম করা 
হবে | তিনি সি পি এমকেই এ ব্যাপারে 
দায়ী করলেন। 


আপাতত হাওড়ার রাজনৈতিক উগ্র 


পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত । তবে জনমানসে * 


এখনও আতঙ্কের রেশ কাটেনি | চাপ চাপ 
উত্তেজনা সমস্ত হাওড়াবাসীর মনেই 
এখনও পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে । যে কোন 
সময় রাজনৈতিক দাঙ্গা* বাধার আশঙ্কা 
করছেন তারা | 


এদিকে কংগ্রেস কর্মীদের খতম করার 
জন্যে পরিকল্পনা মাফিক বপারেশন 
চালান হবে বলে পুরসভার বিরেধী নেতা 
অসীম রায় মনে করছেন | হঠাৎ আক্রমণ 
করে কংগ্রেস কর্মীদের খুন করলে 
জনগণের কাজে সি পি এম হেয় পরতিপন্ন 
হবে। সেই কারণে চুরি, ডাকাতি বা॥ 
অনান্য কোন অসামাজিক কাজকর্মের 
মিথ্যা বদনাম দিয়ে সুপরিকল্লিতভাবে 
হত্যালীলা চালাবে সি পি এম | এ ব্যাপারে 
সক্রিয় কংগ্রেস কমীদের নাম নথিভুক্ত 
করে সি পি এম বৈজ্ঞানিকভাবে' খতম 
তালিকা তৈরি করছে বলে জেলা 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা 


হয়েছে | অপরদিকে সি পি এমের পক্ষ _ 


থেকে কংগ্রেসের এই অভিযোগকে সম্পূণ 
অসতা ও অতিরঞ্জিত বলে জানানো 
হয়েছে | কংগ্রেস ও বি জে পি. সি পি 
এমের নামে কুৎসা রটিয়ে জনমানসে 
উত্তেজনা ছড়াচ্ছে বলে একাধিক সি পি 
এম নেতা জানালেন | 





সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আঞ্ছেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ বি. রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত - 





৩৪শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা । শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ । দাম 


fore চট্টোপাধ্যায় : বামফ্রন্ট সবচেয়ে 
বড় অঘটন ঘটতে চলেছে | সি পি আই 
ডিসিশন নিয়ে ফেলেছে | 
 রাজ্য-রাজনীতিতে বিশেষ সুত্রে পাওয়া 
খবরে সি পি আইয়ের সর্বভারতীয় নেতা 
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত রাজ্য কমিটির এই 
সুপারিশের তীব্র বিরোধীতা করেছেন। 
ইন্দ্রজিত্বাবু নাকি বলেছেন, বামফ্রন্টের 
বাইরে থাকা মৃত্যুর সামিল । এ জিনিস 
কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় AT | 
শরিকের মধ্যে সি পি আইয়ের অবস্থা 
সবচেয়ে করুণ | গত রাজা বিধানসভা 
নির্বাচনে আসন কমে যাওয়া থেকে শুরু 
করে, মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ সি পি আইকে 
সর্ব অর্থে নড়বড়ে করে দিয়েছে | এমন কি 
রাজা সি পি আইয়ের নেতৃত্বের বিরোধ 
নিয়ে বিভিন্ন স্তরে বর্তমানে মুখরোচক 
আলোচনা শুরু হয়েছে । সি পি আই রাজা 
কমিটির বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, সাধারণ 
কর্মীরা এই ব্যাপারে প্রচন্ড WPS । তাদের 
মূল বক্তব্য হচ্ছে ১৪ বছরে সরকারে 
থেকে একমাত্র লাভবান হয়েছে সি পি 
এম ৷ শরিকদের ক্ষমতা আস্তে আস্তে 


কমিয়ে দেওয়া হয়েছে | সি পি আইয়ের 
সদ্য পরাজিত জনৈক বিধানসভার -প্রার্থী 
বললেন, আন্দোলন নেই । সাধারণ 
মানুষকে আন্দোলন বিমুখ করে তোলা 


হয়েছে | সি পি আই সর্বভারতীয় দল । 
অথচ পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম এমন ব্যবহার 
করছে, যেন আমরা নেহাতই আঞ্চলিক 
দলে পরিণত হয়েছি । পরাজিত রাজা 
বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য আরো 
জানালেন, এমন আন্দোলন করতে 
গেলেও সি পি এমের অনুমোদন নিতে 
হচ্ছে। বুঝুন, অবস্থা ? 


রাজ্য সি পি আইয়ের অধিকাংশ নেতা 
বামফ্রন্টের বাইরে থাকার স্বপক্ষে রায় 
দিয়েছেন | ব্যতিক্রম বিশ্বনাথ মুখার্জি । 
বিশ্বনাথবাবুরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, 
গুরুদাশ দাশগুপ্ত, কমলাপতি রায় প্রভৃতি 
নেতাদের বোঝানোর | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
হালফিল রাজ্য সি পি আইয়ের মন্ত্িত্বের 
দ্বন্দ্ে বাদ পড়েছেন কামাখ্যানন্দন 
দাসমহাপাত্র । কামাখ্যাবাবু স্বয়ং বিধায়ক 
পদ থেকে সরে যাবেন ঠিক করে 
ফেলেছেন | বিশ্বনাথ মুখার্জিরা নতুন মন্ত্রী 
হিসেবে ওপর আলিকে নিয়ে এসেছেন | 
সি পি আইয়ের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দে বর্তমানে 
বিশ্বনাথবাবুরা আবার পিছু হটছেন । পার্টি 
মুখপত্র “কালান্তরে” ৮ই জুলাই সংখ্যায় 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে গন্ডগোলের 
কথা । রাজ্য সি পি আই সূত্রে জানা 
গেলে কী হতে পারে, আপাতত তা খতিয়ে 
দেখা হচ্ছে | এই ব্যাপারে পার্টির বর্ষীয়ান 


সুপার মিনিস্টার নির্মল বসু 


বিশেষ প্রতিনিধি : নির্বাচনে জনগণের 
কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দলের মন্ত্রীদের 
পরিচালনা করার দায়িত্ব পেয়ে প্রাক্তন 
খাদ্যমন্ত্রী এবং ফরওয়ার্ড রক নেতা নির্মল 
বসু যে একটি অনন্য সাধারণ রেকর্ড 
করেছেন--এ খবর সব পত্রিকাতেই 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় 
ফরওয়ার্ড ব্লকের বিভিন্ন নেতা এবং দলের 
অধিকাংশ মন্ত্রীই প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছেন । 
কেউ বলছেন, এ যেন ফেল করা ছাত্রকে 
ডবল প্রমোশন দেওয়া । আবার কেউ 
বলছেন, মাধ্যমিকে ছোট ছেলেমেয়েরা 
ফেল করলে, তারাও মুখ দেখাতে চায় না, 
অথচ  নির্মলবাবু ক্ষমতার লোভে 
লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়েছেন! 
ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পাদক মণ্ডলীকে 


কমল গুহ ও ভক্তি eae মন্ত্রিত্ব থেকে 
বসুকে সুপার মিনিস্টার করলেন । এদিকে 


ফরওয়ার্ড ব্লকের ৫ মন্ত্রীর মধ্যে চার মন্ত্রীই 
তাদের ওপর নির্মল বসু করার 
অধিকার পাওয়ায় রাগে ফুঁসছেন। 
খাদ্যমন্ত্রী নরেন দে অবশ্য চুপচাপ 
রয়েছেন। নির্মল বসুই বর্তমানে বকলমে 
খাদামন্ত্রী। এসেনসিয়াল কমোডিটিস্‌ 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে 
খাদ্য দপ্তরের মত এই সংস্থার অফিসও ফ্রি 
স্কুল স্ট্রিটে । তাই নির্মল বসু সেখানেই 
বসেন | খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে তার যে সব 
স্টাফ কাজ করতেন তারাই বর্তমান 
খাদ্যমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেন | নরেন দে 
গো-বেচারি ঠাণ্ডা মানুষ, ঝামেলা পছন্দ 
করনে না | নির্মল বসু তার ওপর রোজই 
খবরদারি করেন | বাকি চার মন্ত্রী নির্মল 
বসুর ওপর ক্ষেপে লাল হয়ে আছেন, 
সম্ভবত মাসখানেকের মধ্যেই তারা রাজ্য 
নেতৃত্বের কাছে দাবি তুলবেন, তাদের 
ওপর খবরদারি চলবে না | সবচেয়ে চটে 
আছেন কৃষিমন্ত্রী নীহার বসু ও সমবায়মন্ত্র 
সরল দেব । 

ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রীদের মধ্যে 
নাকি যে আমাদের চালাবার জন্য 


একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে ? তাছাড়া 


ইটা 


একি 
cytes 
AA AR) 


as 


সদস্য গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে। 

রাজা সি পি আইয়ের বিশেষ সূত্র 
জানাচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ছাড়াও গীতা 
মুখাজিও ফ্রন্টের বাইরে থাকার তীব্র 
বিরোধীতা করেছেন | গীতা দেবী নাকি 
আন্দোলন নামা যেতে পারে | এর জন্য 
কোনো অনুমোদন দরকার নেই । এই 
ইস্যুতে সাধারণ মানুষেরও ব্যাপক সমর্থন 
পাওয়া যাবে৷ রাজা সম্পাদক নন্দলাল 
ভট্টাচার্য এই যুক্তিকে সমর্থন করেছেন | 
অপরদিকে 


করলে দল হিসেবে সি পি আইয়ের অবস্থা 
আরো খারাপ হতে বাধ্য আলোচনায় এই 
প্রসঙ্গও এসেছে । কলকাতায় বিধায়ক 


সি পি আই বামফ্রন্ট ছাড়লে তার 
প্রতিক্রিয়া সর্বভারতীয় স্তরেও পড়তে 
বাধ্য । এ মন্তব্য অনেকেই করেছেন | সি 
পি এমের পক্ষ থেকে অবশ্য এই প্রসঙ্গে 
কোনো মন্তব্য করা হয়নি । রাজ্য সি পি 
এমের জনৈক বিধায়ক অবশ্য মন্তব্য 
করেছেন, সি পি আই প্রেসার 
পলিটিকসের খেলায় নেমেছে । লাভ 
নেই । এ জিনিস ইদানীং একেবারে সস্তা 
হয়ে গিয়েছে । 


আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি | 
যিনি আমাদের পরিচালনার দায়িত্ব 
পেয়েছেন, তাকে জনগণ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন, তাহলে কোন মুখে তিনি 
আমাদের পরিচালনা করবেন ? আর 
ফরওয়ার্ড ব্লকে নির্মল বসু ছাড়া আর কেউ 
কিছু জানে না, বোঝো না, এ কথা ভাববার 
কোন যুক্তি নেই। যোগ্যতা দেখেই তো 
মন্ত্রী করা হয়েছে। 


আদবানিপন্থীরা চাইছেন, সাধারণ সম্পাদক 
পরশ দত্তকে সরিয়ে দিতে 1 এই ব্যাপারে 
রাজা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং 
কংগ্রেস বিধায়ক সৌগত রায়ের দাদা 
তথাগত রায়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে 
বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে | তথাগত 
রায় রাজ্য বি জে পি-তে তপন শিকদারের 
অনুগামী | তপনবাবু স্বয়ং জাতীয় পর্যায়ে 
বি জে পি-র প্রাক্তণ সভাপতি লালকৃ্ণ 
আদবানির একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে 


দাবি করলেন, '৮৯ লোকসভা নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যে বি জে পির 
রমরমা বাড়তে থাকে! একই সঙ্গে 
জেলাওয়ার বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম 
সংগঠনগুলোকেও একটা প্ল্যাটফরমে নিয়ে 
আসা হয় । সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস এবং 
সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে 
হয়েছে। এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারগুলোকে সামাল দিয়েছেন 
তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তপন 
শিকদার | এইসময় কলকাতা পুরসভা 
নির্বাচন আসে । বৃহত্তর কলকাতায় 
সামগ্রিকভাবে বি জে পি-র স্বপক্ষে প্রচার 
চালিয়ে যান একা তপন দা (শিকদার) । 
এর থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়, বি জে পি-র 
রাজ্য নেতৃত্ব পুরোপুরি তপন শিকদারের 
উপর নির্ভরশীল | ya জনতা নেত্রীর 
মতে, তপনদার নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার 
প্রশ্নই ওঠে Al স্বয়ং পরশ দত্ত 
শ্রদ্ধাশীল 1 ইদানীং দেখছি, কিছু মনুষ 
তপন শিকদার এবং পরশ দত্তের মধ্যে 
ঝগড়া লাগাবার চেষ্টা করছে! এ জিনিস 
কিছুতেই সফল হবে না। 


রাজ্য বি জে পি সূত্রে জানা গিয়েছে, 
পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তপন শিকদার 
রাজা শাখার সভাপতি হয়েছেন | পরশ 
দত্ত হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক । পরশ 
ape se রাজা বিধানসভা নির্বাচনে তপন 
শিং মালদহ জেলার ইংলিশবাজার 











আসনে দাড়িয়েছিলেন । স্বাভাবিকভাবেই 
অন্যত্র সময় বেশি দিতে পারেন নি! 
পরশ'দার উপর প্রেসার পড়েছিল । 
নির্বাচনে বি জে পি-র ভোট বৃদ্ধি প্রমাণ 
এরি ডিজি 
|| 


পারস্পরিক দোষারোপের মাত্রা যত 
বাড়ছে, বি জে পি-র নেতৃত্বে ঠিক ততটাই 
সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্র জানাচ্ছে, 
সৌগত রায়ের দাদা তথাগত রায়কে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরশ দত্তের সঙ্গে 
নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন । সবসময় 
ভালো ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনে 
পার্টির বিশিষ্ট অনুগামীদের সাহায্য নিন | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরশ দত্ত থাকেন দক্ষিণ 
কলকাতায় লেক গার্ডেন্স অঞ্চলে । এখানে 
সৌগত রায়ও থাকেন | থাকেন তথাগত 
রায় । রাজ্য বি জে পি-র অপর এক সূত্র 


অবস্থায় এক গ্রাস ওয়াইন বা বিয়ার খাওয়া |. 


নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। 





দুই] দপৰ্ণ । শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ 








একতা সামরিক - রানে 


আমাদের ভারত সরকার তাদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন 
সুবিধাবাদী চালাকিটা যে এদের নৈতিক 
দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছু নয়, তা 
সেদিনও যেমন সত্য ছিল, আজো তেমন 
আছে | SA শুধু এই যে, সেদিন এ 
ব্যাপারটা যাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল না, 


কারণে তথাকথিত জোট-নিরপেক্ষতার 


ধারণাগুলোকে একেবারেই মনে থেকে 
মুছে ফেলে | আরো যা বলেন তার ভাবার্থ 
এই সোভিয়েত শিবির তো ভেঙ্গে তচনচ 
হয়ে গেছে এবং এরপরও মার্কিন মুলুকে 
ভারত সরকারের মার্কিন-লীতি 
বিন্দুমাত্র সন্দিহান হবার কোন কারণ 
থাকতে পারে না। রাও-এর অনুরোধ 
মার্কিনিরা অতঃপর শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
নয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একইরূপে গভীর 
সম্পর্ক গড়ে তোলে 1 “এ সম্পর্ককে গড়ে 
25 
কিছুই করে যাব | আসুন, ভারতবর্ষের 
শিল্পে-বাণিজ্যে অকাতরে পুঁজি বিনিয়োগ 
করুন-__এ বিনিয়োগের কোনও উর্ধসীমা 
নেই”- নরসিমা উবাচ । মনে রাখতে 
হবে, কোন মার্কিন রিপোর্টারের সঙ্গে এটাই 
নরসিমার প্রথম সাক্ষাৎকার | প্রথম 
সাক্ষাৎকারেই এতো ! 

নতুন সরকার ভারতীয় জনগণকে কিছু 
দেননি তা নয়। আরো “ত্যাগ স্বীকার' 
করতে আরো পুর্ভোগ ভোগ করতে 
আহ্বান “দিয়েছেন | তা আর বলতে | 
শ্রীনরসিমার দারুণ কপাল মানতেই 


হবে | হাতের কাছেই দু'খানা রত্ন পেয়ে 


\ 


গেছেন--দু’খানাই COR মাল। এদের 
একটি আমাদের মহাজ্ঞানী অর্থমন্ত্রী | দপ্তর 


ডলার HT রেখে যান- এবং তা 


না হলেও মনে হয় মুখুজ্যে মশায় 


একচেটিয়া পুঁজি-নিয়স্ত্রিত বৃহৎ সংবাদপত্র 
ও ম্যাগাজিনগুলোকে এ দায়িত্বভার অর্পণ 
করে থাকবেন | তা করুন ৷ তা উনি সে 
দায়িত্বভার অর্পণ না করলেও তারা তাদের 


কথা ব্যয় করেন নি মাত্র চারখানা ফর্মুলা 
ঝেড়েছেন, যথা (১) আই এম এফ-এর 


৩-৫ শতাংশের প্রতিভা স্মরণ করুন), (৩) 
রপ্তানি আরো আরো রপ্তানি-_এই যেন 
আমাদের সকলের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য 
হয়, কেননা (৪) এটাই একমাত্র বেছে 


পৌরোহিত্যে | কিন্তু ভারতের জনগণ যেন 
এ আই এম এফ বস্তুটি একটি সুদখোরি 


এফ-এরই সাম্প্রতিকতম ভারতীয় 
মাত্র ৷ 


এর পরেও কংগ্রেস ভোট 


"| আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব যাতে 


খর্ব না হয়, তার জন্য সর্বরকম স্বার্থত্যাগ 
করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রিয় ও কঠোর 
সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হওয়া চলবে 
না রাষ্ট্রপতি আর বেক্কটরমন 


পল্লব ভট্টাচার্য : নরসিমা সরকার 
রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে সাময়িক মুক্তি 
পেলেও তার অর্থনীতির অবস্থা অত্যন্ত 
সঙ্গীন। খহ সঙ্গীন অর্থনীতি পাটের 


ভারতের মত দরিদ্র দেশে খুব বেশি। 
প্রতি বছর এ দেশের ৯,৪৯,০০০ হেক্টর 
জমিতে পাটের চাষ হয় আর কাচা পাট 
৷উৎপম হয় প্রায় ৮৩,৩৩,০০০ Heb | এই 
প্রতিবেদন লেখার পূর্বসুহূর্তে সরকারি 
পরিসংখ্যান থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে 
তাতে দেখা যাচ্ছে পাট শিল্পে সরসরিভাবে 
নিযুক্ত আছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মী এবং 
পাট চাষের দ্বারা লাভবান হচ্ছেন প্রায় ৪০ 
লক্ষ কৃষক পরিবার । বিশ্বের ১২০টি 
দেশে প্রায় ২৩৩,০০০ টন ভারতীয় 
পাটসামন্রী রপ্তানি করা হয় (বাৎসরিক 
রিপোর্ট) এবং এর থেকে ভারত সরকারের 
আয় হয় প্রতি বছর ২৪.৯৭০ লক্ষ টাকা | 


wy ores কেস্ীয় অর্থমন্ত্রী এইচ এম 
প্যাটেল 


** 


৯৯ রানে নট আউট ব্যাটসম্যান | আমায 
এখন সিঙ্গলস দেখতে হবে ।__নিজের 
POSS SALSA ae aS 


হী রত হারার 
নবি আজাদ ; 


আরা চাই করেন সরকার কিছুকাল 
থাকুক-_ডঃ সুক্রক্ষানিয়ম স্বামী 


মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ পড়া ফরওয়ার্ড ব্লকে 
নতুন কিছু নেই। এইবাকের ঘটনা নিয়ে 
এত হৈ-চৈ কেন £ নির্মল বসু 


নিচে বাস করে । ভাদের কি ত্যাগ স্বীকার 
করতে বলা হচ্ছে ? জ্যোতি বসু - 





কয়েকবন্ছর আগে পর্যন্ত পাট শিল্প 
প্রধানত নির্ভর করতো রপ্তানি বাণিজ্যের 
উপর | তখন মোট উৎপাদনের প্রায় ৭০ 
শতাংশই বিদেশের বাজারে রপ্তানি হয়ে 
যেত । আর এখন পাট মূলত ব্যবহৃত 


" হচ্ছে প্যাকিং দ্রব্য হিসেবে | ফলে সারা __ 


বছরে উৎপাদিত ১৩ লক্ষ টনের মধ্যে ১১ 








ত থাকে উপাধ্যক্ষের পদটা 


ই থাকতে হবে সন্তষ্ট। 


ৎ বি জে প-র সুবিধা. থাকছে না 
নও দিক দিয়েই ।, 

অথচ, কংগ্রেস ই'কে অধ্যক্ষের পদটা 
ড় দিলে উপাধ্যক্ষের পদটা চলে আসে 
খন বিরোধী দল হিসাবে বি জে পি-র 
A) রাজনৈতিক দিক থেকে সিটাই 
কি লাভজনক | 
দুর্ভাগ্যবশত জনতা দল বা জাতীয় 
a কটটরপন্থীরা বোরোননি বি জে 
J অঙ্কটা | কংপ্রেসই'র_হাত থেকে 
sora পদটি ছিনিয়ে নিতে তারা এতই 
শ্য হয়ে পড়েছিলেন যে তারা বি জে 
বর সঙ্গে ভেতর ভেতর একটা বোঝা 


ঠায় আসতেও দ্বিধা করেননি । এবং রবি ' 


৮৮৮ 





জনতা দল তাকে প্রার্থী কবলেন কেন? 


ব্যাপারটা ফাস করে দেওয়া | বোঝাই তো 


গেল যে ভেতর ভেতর এ দু দলের মধ্যে ' 


একটা বোঝা পড়া আছে এবং ছিল। 
রামবিলাসের সঙ্গে তর্কে না নেমেও 
বলা যায় যে তার যুক্তিটা বড়ই মেঠো | এ 
ঘটনার মধ্য দিয়ে অবশ্যই প্রমাণিত হয়নি 
যে বি জে পি হাত মিলিয়েছে 

কংগ্লেসই'র সঙ্গে । বরং এটাই 


ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না। এইসব খাটালের 


কর্মোদ্যোগ 


গত ৩ এবং ৪ জুলাই প্রখ্যাত সমাজকর্মী ও 


স্বাধীনতা" সংগ্রামী পাল্লালাল. দাশগুপ্ত এবং 


করেল। সংস্থার তরফে অধ্যাপক শক্কব 


- বসুমল্লিক এবং জানকী সিং স্থানীয় সমস্যা _ 


সম্বন্ধে দাশগুপ্ত এবং সেনগুপ্তকে অবহিত 
কবেন। 'অধূপুবে বাহাল্সপ বিঘা অঞ্চলে 


নেওয়া হবে আস্থা ভোট | সেই ভোটে বি 
‘জে পি যদি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট 


পাসোয়ান কোন মুখে বলবেন কংপ্রেস-ই 


ও রমলা নি ভাজা 


২৪-পরগনার জেঙ্াশাসকের কোয়ার্টার ও 





করা হচ্ছে তাতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। 


অনুষ্ঠানে মেযর পরিষদের সদস্য পূর্ণেদ্দ 
সেনগুগ্তও উপস্থিত থাকেন। + - 


' প্রতিবন্ধী সঙ্ঘের 
উদ্যোগ 


মল্লিক, তুষাব দালাল। ওই একই দিনে একটি 
পুষ্টি প্রকল্লেবও উদ্ধোধন হয। উল্লেখ্য এই 
কর্মসূচীর আশুতায় avian শিশুদের আনা 
হয়েছে । এর ফলে এলাকায় প্রতিবন্ধী শিশুবা 
উপকৃত হবে। . 


দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ [তিন 









সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্যা আছে ঠিকই । 
বললেন কলোনি কমিটির আস্তরিকতার উপর 
কাপাতের টাকা নয়ে আমরা তদন্তের দাবি এলো 


হচ্ছে। পানীয জল থেকে শুরু করে 


পিছিযে থাকা অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প - 


জমা পড়ছে দিল্লিতে । এব ফলে বিভিন্ন, 
জটিলতার সৃষ্টি- হচ্ছে। - বহৃক্ষেত্রে 
আমাদের কাছে সুনিদিষ্ট অভিযোগ 
এসেছে, অনুমোদন পাওয়া টাকার ক্ষেত্রে 
কিছুই করা হচ্ছে না। এ জিনিস হওয়া ' 


* উচিত নয়। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত 


| এর একটা বিহিত হওয়া 


কর্তৃপক্ষের 
কাছে এই প্রসঙ্গে ভুরি ভুরি অভিযোগ 
এসেছে | রাজ্য ভিত্তিক ফ্রন্ট, সরকার এবং 
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে এতদিন 
প্রত্যেকেই ব্যস্ত ছিলেন | এবার কেন্দ্রীয় 
সরকারি কর্মচারিদের উপরেও প্রয়োজনীয় 


নির্দেশ এসে গিয়েছে। দিল্লিতে নতুন 


সরকারের মনোভাব এই ব্যাপারে অত্যন্ত 
কঠোর । অতএব সাধু সাবধান! 
দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের 
বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কোপ পড়তে চলেছে | 


কে সিদ্ধার্থ? সুব্রতর প্রশ্ন 


ওসব সিদ্ধার্থটিদ্ধার্থ চিনি না। কে 


সিদ্ধার্থ ? রাজ্য কংপ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থ 


রায়ের সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন 


" কংগ্রেসের অপর নেতা সুব্রত মুখার্জি । 
বললেন, সিদ্ধার্থ রায় এখনও ভাবছেন ' 


উনি এখনও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ? নাকি 
পাঞ্জাবের রাজ্যপাল £ খেলার মাঠে টিম 
হেরে যাওয়ার পরেও কি কোচ কৃতিত্ব 
নিতে পারেন £ সিদ্ধার্থবাবুকে দেখে মনে 
হচ্ছে, হেরে যাওয়া টিমের একক এবং 
একমাত্র প্রশিক্ষক হিসেবে ঢাক বাজিয়ে 
চলেছেন | সব জায়গাতেই একসময় 
থামতে হয় । থেমে যাওয়াটা একটা আর্ট । 
ভদ্রলোক সেটাও ভুলে গিয়েছেন! 


দূরদর্শনের বাধা খদ্দের । 


খবরের 


তরুণ এবং মধ্য বয়স্ক যুবক | বিগত দেড় 
দশকে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি নিয়ে 
আলোচনা , থাকবে । আপাতত . বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ অভিযান চলছে। 


প্রশান্ত চ্যাটার্জির আমলে সেরা ওয়ার্ডের 


পুরপিতা 

দেখেন at | কিন্তু উপায় নেই । পুরুসভায় 

নিয়মিত বসেন প্রদীপবাবু ।- 

অভাব-নভিযোগগ শোনেন। পূর্বতম 

বিরোধী নেতা শিবকুমার খাল্লার কাছে এ 

জিনিস আশা করা ছিল মূর্ধের কাজ 1 সি. 
আড়ালে-আবডালে 





নি bed cect tint | : : 














= J PTE SE CREE ক 
হয়েছিল, তাই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতরত্ব বলে স্বীকৃতি কিন্তুন নির্বাচনে, মনোনয়ন দেওয়া হয়নি | আই এন্‌ এর পক্ষে 
মামলা. লড়ার জন্যই কি ? প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জওহরলাল 





তাহলে হয়ত সর্দার প্যাটেলের ভারতরত্ব পাওয়ার সৌভাগ্য ত 
কেবল দুই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী, ' না। 


রাজীব গাস্ধীর মৃত্যুর পর ঠাকে বিরাট জাতীয় নেতা ব 





এইসব কাণ্ড করে কারা ? রাজনৈতিক নির্দেশ ছাড়া আমলারা 


কৃতিব্ত-ষে কোম্পানির, তার নাম এ ই সার্ভিসেস, শত | 
গমন সিদ্ধাস্ত নিতে পারেন ? এর উদ্দেশ্যই বা কি? নেতাজী 


ডিপে ঢুকে বলে ৩১শে মার্চের মধ্যে অর্ডার পাইয়ে দেব এবং |“ 











'ষহজবোধ্য কারণেই তারা সে বিষয়ে টি ! এতে যে প্রশাসনের - 





অনেক দলিল বার করেছেন, কিন্তু এই কোম্পানি সম্পর্কে প্রকৃত 
কাহিনী জানাজানি হওয়ার পর আপামর জনসাধারণের মধ্যে এমন তথ্য পাননি । 
কি নৌ বিদ্রোহ সহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি সর্দার প্যাটেল স্বাধীনতার পর বেশিদিন ধাচেন নি। কিন্তু তিনি 
হয়েছিল তাতে ইংরেজ শাসকরা বুঝতে পারে এই সেনাবাহিনীকে. দুটি কীর্তি রেখে গেছেন | এক নম্বর, স্বরাষ্্রমন্ত্রীরপে. অধিকাংশ 

আর নিজেদের বশে রাখা যাবে না | দিল্লিতে আই এন এর মামলা দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা এবং দুই নম্বর, কাশ্মীরকে 
[হা হাসদাররূপী পাকিস্তানি বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা | নেহরু 
"যদি হস্তক্ষেপ না করতেন, তাহলে পুরো কান্মীরই সম্ভবত মুক্ত 
হয়ে যেত এবং আজাদ কাশ্মীরের অস্তিত্ব থাকত না। 


OPE সরকার: আগে যে- ভারত যখন একবিংশ শতাব্দীতে পা আলাদা হয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে. 
একারবর্তী পরিবার ছিল সেই পরিবারগুলি রাখবে তখন এদেশের বৃদ্ধবৃদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধা-বৃন্াদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং স্বাধীনতা 
‘এখন ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। সঙ্গে হবে প্রায় ৮ কোটি | বর্তমানে এ সখ্যা . বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এইসব দিকে লক্ষ্য 
।সঙ্গে সমাজ জীবনে বড় রকম ayes প্রায় সওয়া ৬ কোটি। ‘এজ কেয়ার রেখে ‘এজ কেয়ার ইন্ডিয়া সংস্থাটি 
এসে পড়েছে। প্রতি স্তরে প্রকট রূপে; ইন্ডিয়া" এই সংবাদ দিয়েছে । সারা বিশ্বের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে যদি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা 
' দেখা যাচ্ছে মূল্যবোধের ঘাটতি । বিভিন্ন দেশে যেহারে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সংখ্যা . এমন অনিশ্চয়তার জীবনে এগোতে থাকে 
একারবর্তী পরিবারগুলি যে দৃঢ় ও সংহত বাড়ছে তার. থেকে যে হিসেব মিলেছে তবে খুব শীঘ্রই জাতীয় বার্ধক্য সপ্তাহ - 
- ছিল, এখন তা.একেবারে এলেবেলে ঢঙে তে দেখা যাচ্ছে ভারতে এ হার সবচেয়ে পালন করার ব্যবস্থা করা হবে | সমাজের 
চলে গেছে | নবীন প্রজন্ম প্রবীণদের সঙ্গে . বেশি । এ বিষয়ে কিছুদিন আগে এই প্রতিটি স্তরে মূল্যরোধের ঘাটতির ফলে 
একই ছাদের নিচে বসবাস করতে চাইছে. পর্রিকাতেই এই প্রতিবেদকের একটি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে বলে এ 
০৬১৪৮ সাজ লতি ১৮ 
, শান্তি এবং নিশ্চয়তা বলে থাকছে শতাবীতে বিশ্বে বৃদ্ধদের একচেটিয়া - সমাজের মূল শ্রোত থেকে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের 
না। ফলে খুব শীঘ্রই হয়তো বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শিরনামে । এ প্রতিবেদনে [বিশ্বের দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা টিসি esis চারুবাবুকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সশস্ত্র 
স্বার্থে জাতীয় বার্ধক্য দিবস অথবা সপ্তাহ বৃদ্ধ-ৃদ্ধাদের অ্রবস্থাটি দেখিক্াইলাম | যাচ্ছে সেই প্রবণতা দেশকে বেশ জটিল ' করেছে। : সন্ত্রাসবাদের এই পরিণতি, * প্রতিরোধ হওয়া সম্ভব | কিন্তু পুলিশ মাত্র. 
অথবা মাস অথবা বছর পালন-করার আর এই প্রতিবেদনে ভারতে অবস্থাটি . পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে চলেছে, .বাংলাদেশে এর আগেও অনেকবার দশজনের একটি দল পাঠাল চারুবাবুকে - 
চিন্তাভাবনা করা AOS পারে | এমন খবর দেখানো হয়েছে। | বলেও তারা মনে করেন। ফলে WR! Ei CAE aL RSS 
. দিয়েছেন ‘এজ ইন্ডিয়ার সাধারণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দিনের পর দিন এক ঘরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্থার্থর্ষার্থে জাতীয় বার্ধক্য নকশালী ‘মহান নেতা' "চারু ee দরজা খুলে 
সম্পাদক এন এল কুমার । এই সংস্থার হয়ে পড়ছেন | নবীন প্রজন্ম বৃদ্ধবৃদ্ধা - সপ্তাহ পালন করা জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে। মজুমদারের গ্রেপ্তার সম্পর্কে পুলিশ গেল আর পুলিশ গিয়ে -দেখল চারুবাবু_ 
প্রধান উদ্দেশ্য দেশের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ' পিতামাতাকে নিয়ে বসবাস করতে হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা এমন একটি কমিশনার যে তথ্য হাজির করেছেন, তা খাটে বসে আছেন। 4 
জীবনযাপনে নিশ্চয়তা এনে দেওয়া । নারাজ । আগেকার পারিবাকিক বন্ধন সংবাদ শুনতে "গ্ুবো | আজগুবি বলে মনে হয়। কে একজন [২১ জুলাই ১৯৭৭] 











বিশেষ প্রতিনিধি £ কলকাতার মধো যে কটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির সরোবর যুক্ত পার্ক 
রয়েছে, বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর তাদের 
,মধো অন্যতম। এটির তত্ত্বাবধান এবং 
নিয়ন্ত্রণ করছে কলকাতা ইমপ্রুভফেন্ট ট্রাস্ট 
(সি আই টি)। কিন্তু ক্ৰমশ এটি ধংসের দিকে 
এগিয়ে চলেছে। 

এই বৃহৎ সরোবর যুক্ত পার্কটি এক সময় 
(এমনকি এখনও) ছিল স্থানীয় আপামর 
মানুষের কাছে বিশুদ্ধ বাতাস লেবার পক্ষে 
এক আদর্শ স্থান। এছাড়া পর্যটকরাও এর 
সৌন্দর্যের জনা সুভাষ সরোবরকে খুবই 
পছন্দ করতেন ৷ আসলে সেইভাবেই পার্কটি 
সাজানো হয়েছিলো । কী ছিল না এখানে? 
অযুর, হরিণ (দূর্লভ কিছু হরিণও), নানা 
ধরনের পাখি, গিনিপিগ, খরগোশ, ঝরণা 
এবং এর মধ্যে বিচিত্র সব মাছ, যার মধ্যে 
_পাখনাওয়ালা মাছ ও কচ্ছপ থাকতো । 
এছাড়াও শিশুদের জন্য স্লিপার, দোলনা | 
মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে ঘেরা দেওয়া 
পার্ক, তৈরি করা হয়েছিলো ব্যান্ড স্ট্যান্ড, 
যেখানে প্রতি রবিবার এক ঘন্টা করে 
মিলিটারি ব্যান্ড বাদকেরা এসে ব্যান্ড 
বাজাতো। 

সরোবরের মধ্যে ঘোরবার wale 
সপ্তাহে একদিন বোট চালালো হতো। 
এরজন্য কর্তৃপক্ষ অর্থও নিতেন। এছাড়া এই 
সরোররের মাঝখানে তৈরি করা হয়েছিলো 
দুটো দ্বীপ, এমনকি উক্ত দ্বীপে বহু হরিণও 
ছিল। 

এছাড়া সুভাষ সরোবরের এলাকার মধ্যে 
লাগালো হয়েছিলো প্রচুর গাছ। এমনকি এর 
মধ্যে কিছু দুর্লভ Wee রয়েছে, যা 
কসের ছাত্র এবং গবেষকদের কাছে 
ত্বপূর্ণ ৷ বর্তমানে কিন্তু সেই সুভাষ 
সৌন্দর্য যেমন লুপ্ত প্রায়, তেমনি 
গেছে পূর্বেকার বহু কিছু । অবশ্য 
সী মধ্যে রয়েছে (মূল পার্কে) দু'টি 
“ময়ূরী, দুটি হরিপ-হরিণী, কিছু 
গাশ ও মৃত ঝরণার মধো কিছু মাছ | এই 
সমস্ত জীবের বাসস্থানও বহুদিন সংস্কার হয় 
Al) নজর দেওয়া হয়না এদের শরীরেরর ও 
খাবারের প্রতি । আরও একটি জিনিষ অবশ্য 
রয়েছে | তা হলো ব্যান্ড স্ট্যান্ডটি বিপজ্জনক 
অবস্থায়। 

এসব ছাড়াও সরোবরের জলও ক্রমশ 
দূষিত হচ্ছে | এখানে প্রতিদিনই বড় বড় লরি, 
ম্যাটাডোর, ট্যাক্সি প্রভৃতি ধোয়া হয়। 
সরোবরের ধার বেঁধে না দেবার ফল্গে 
প্রতিদিনহ পাড় ধসে যাচ্ছে এবং এরফলে বহু 
গাছ তলিয়ে যাচ্ছে জলে, শুকলো ডাঙ্গাও 
কমে চলছে প্রতিনিয়ত | 

সুযোগ বুঝে একশ্রেণীর লোক যত্রতত্র 
~ খল করে বসবাস শুরু করে দিয়েছে | সন্ধ্যা 
হলেই এই অঞ্চলের মধ্যে শুরু হয়ে যায় 
সমাজবিরোধীদের আড্ডা | নোংরা কাজকর্ম 
থেকে OF করে ছিনতাই পর্যন্ত ঘটে থাকে। 
শুধু তাই নয়, এদেরই মদতে রাতে কাটা হয় 
গাছ এবং তা পাচার হয়ে যায় বাইরে। 

কিন্তু সি আহ টি কর্তৃপক্ষ থেকে 
কর্মচারিরা (৬৮ জন কর্মচারি। এদের মধ্যে 
লেকটি পাহার দেবার জন্য ২৮ জন গার্ড 

















৷ যেখানে ধর্ষিতার সংখ্যা ১,৩৬৩ জন | 


ena 
এই সেই ব্যান্ড স্ট্যান্ড 


রয়েছে) পর্যন্ত কারোরই লেকের বর্তমান 
অবস্থা সম্পর্কে কোন খেয়াল নেই। 
প্রতিবেদক খোজ নিয়ে দেখেছেন যে এই 
অবস্থা তৈরির জনা সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বহুলাংশে 
দায়ী। কারণ লেকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
যে সমস্ত গার্ড নিযুক্ত আছে, তারা কেউই 
ঠিকমত ডিউটি দেয় না। দায়িত্ব পালন 
করেন না আযসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত ৷ 
তিনি অফিসে আসেন নির্দিষ্ট সময়ের বহু 
পরে। শুধু তাই নয়, কোনদিন পুরো লেকটা 


পণপ্রথার বলি ১৯৮৮ সালে ছিল ২,২০৯, 
১৯৮৯ সালে তা হয়েছে ৪,০০৬, অর্থাৎ 
প্রায় দ্বিগুণ | সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশে 
১,৩৬৪, যা সারা ভারতের 


এক-তৃতীয়াংশ | 


১৯৮৯ সালে সারা দেশে অন্তত 


| ৭,৮৪৬ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন | 


৷ এক্ষেত্রেও উত্তরপ্রদেশ সবার ওপরে 


। উদাসীনতার চরম নিদর্শন 


মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ 
বেড়েছে 








ছবি : সরিত্রঞ্জন দেবনাথ 


ঘুরেও দেখেন না। এরফলে ক্রমশ ধংসের 
পথে এগিয়ে চলেছে বেলেঘাটা সুভাষ 
সরোবর | কলকাতা ৩০০ বছর নিয়ে সরকার 
খুব লাফালাফি করলেন। কিন্তু কি করে যে 
সুভাষ সরোবরের মত এত সুন্দর জায়গা নষ্ট 
হয়ে গেল সেদিকে খেয়াল করলেন না। 
যতদূর জানা যায় কলকাতা তৈরি হয়েছিলো 
তিনটি গ্রাম নিয়ে। যার মধ্যে গোবিন্দপুর 
ছিল একটি ৷ সুভাষ সরোবরের অংশ কিন্তু এ 
গোবিন্দপুরের মধো ছিল। 





১৯৮৯ সালে ১১,১২৬ জন মহিলাকে 
'কিডন্যাপ করা হয় | এক্ষেত্রেও 
উত্তরপ্রদেশ সবার ওপরে যেখানে 
২,১৬৬টি ঘটনা ঘটেছে | 

১৯৮৯ সালে ১৬,৬৮৩ জন মহিলার 
শ্লীলতাহানি করা হয় | এক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র 
উত্তরপ্রদেশকে ছাড়িয়ে গেছে ২৮০৫টি 
ঘটনা ঘটিয়ে | 

১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে 
সব রাজ্যেই পণপ্রথার বলি বেড়েছে। 











role | শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ (পাচ 


ভারতীয় সিনেমার নতুন সঙ্কট 


'কেবল্‌ টিভি 


ভারতীয় সিনেমার নতুন সঙ্কট কেবল টি ভি 
সোমা চক্রবর্তীঃ সম্প্রতি - কেবল টিভির 
ব্যাপক প্রসারের ফলে ভারতীয় সিনেমার 
Share সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। 
এতদিন ভিডিওকেই সিনেমা শিল্পের শক্র 
রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে । কিন্তু এখন তার 
সঙ্গে কেবল টিভি যুক্ত হওয়ায় বিপন্ন বোধ 
করছেন বিগ স্কিনের কলা কৃশলীরা। আর 
সেই বিপ্ন তা এড়াবার জনাই এ্যাসোসিয়েশন 
অব ভিডিও রাইটস ওনারস অব ইন্ডিয়া 
(আভরই)এর বিরুদ্ধে একযোগে 
আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ফিল্ম মেকার্স 
কমবাইন (এফ এম সি) এবং ফিল্ম 
ডিস্ট্রিবিউটরস কাউন্সিল (এফ ডি সি)। 

কেবল টিভির জনপ্রয়তা দিনে দিনে 
উত্তরোত্তর বাড়ছে বই কমছে না। এক 
সমীক্ষা থেকে জানা গেছে '৮৪তে প্র থম যখন 
কেব্ল ভারতে চালু হয় তখন তার যা গ্রাহক 
সংখ্যা ছিল, '৮৬-তে সেই সংখ্যা শতকরা 
হিসাবে প্রায় সাড়ে তিনশো ভাগ বেড়ে 
গেছে। দিনে চারটে দেশি-বিদেশি ছবি এবং 
অন্যানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও কেবল 
টিভির গ্রাহকরা সম্প্রতি আমেরিকার সি এন 
এন-এর মাধ্যমে উপহার পেয়েছেন 
উপসাগরীয় যুদ্ধের তরতাজা খবর। মুলত 
সেইজনোই উপসাগরীয় যুদ্ধের পর মোট 
awe নেটওয়ার্কের সংখ্যা দীড়িয়েছে 
৩৫০০ । 

যদিও সারা ভারতই বর্তমানে কেব্ল 
ক্রেজ এ আক্রান্ত, তবু দক্ষিণাঞ্চলের 
বাসিন্দারা যেন এ নিয়ে অতাধিক আগ্রহী । 
কারণ কেবলমাত্র তামিলনাডুতেই প্রায় 
were পরিবার কেবল টিভির গ্রাহক। 
ওখানের কেব্ল ক্লাবগুলিও নিত্য নতুন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে 
পটু। কেব্ল টিভির এই বিপুল. we পরতায় 
তাই সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত বোধ করছেন 
দক্ষিণের নামী দাম ফিল্ম টি ভি স্টার তথা 
প্রযোজক পরিচালকরা। কেননা তারা 
জানেন চকচকে নতুন বই দর্শক যদি ঘরে বসে 


মাত্র একশো টাকার বিনিময়েই দেখতে পাল, 
তাহলে তারা পয়সা খরচ করে সিনেমা হলে 
যাবেন না। 


ফলত, তামিলনাড়ুর সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির 
সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই প্রতিবাদীর ভূমিকা 
নিয়েছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ 
পর্যন্ত সেখানে নতুন কোনো সিনেমা রিলিক্ত 
করতে দেওয়া হয়নি৷ মাদ্রাজে আয়োজিত 
হয়েছে বিশাল মিছিল সমাবেশ ৷ এছাড়া 
সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স সদ্য 
মুক্তি প্রাপ্ত ছবির ভি ডি ও স্বত্ব না দেওয়ার 
জলা তামিলনাড়ু সরকারের কাছে আবেদন 
জানিয়েছে। কারণ ভি ডি ও স্বত্ব না থাকলে 
সেই ছবি কেব্ল টিভিতে দেখানো যাবে না। 

টনক নড়েছে কর্ণাটক এবং অঞ্গ্রপ্র দেশের 
চলচ্চিত্র শিল্পীদেরও | কর্ণাটক ফিল্ম চেম্বার 
অব কমাসেঁর পক্ষ থেকে এজনা গত ৭ মার্চ 
সারা রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পে ধর্মঘট ডাকা 
হয়। wee কেব্ল টি ভি-র বিপুল 
বিদ্রোহের কারণে অন্প্র সরকার ফেব্রুয়ারির 
মাঝামাঝি সময়ে এক রিট পিটিশন দ্বারা 
রাজ্যের সমস্ত কেব্ল নেটওয়ার্ক অনিষ্ট 
কালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধা হয়েছেন। 
কলকাতায় কেব্ল এখনো তেমন জোরালো 
প্রভাব ফেলতে পারেনি। যদিও ইতিমধ্যেই 
ইমপা বা ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশন পিকচার 
এসোসিয়েশন কেবল টিভির বিরুদ্ধে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে চিঠি 
পাঠিয়েছেন। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এখন কেব্ল-এর 
জয়জয়কার | আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন, 
থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বহু 
জায়গাতেই টেলিভিশন এবং সিনেমা 
ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি সুন্দর সমঝোতার 
মাধামে কেব্ল নেটওয়ার্ক দর্শক মন জয় করে 
নিতে পারছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই 
সমঝোতা কতদূর সফল হবে তার ওপরেই 
নির্ভর করছে চলচ্চিত্র দূরদর্শন তথা কেব্ল 
টিভির ভবিষাত। 


আত্মবিশ্বাসের এক জলন্ত নজির 


সোমা মুখোপাধ্যায় : কালিদাস দাসকে 
মনে আছে ? কালিদাসবাবু হলেন সি পি 
আই এম এল (আগামীযুগ)-এর সেই 
সমর্থক যার চোখে তার ভাই সোনা দাসের 
সঙ্গে গত মার্চ মাসে হাসনাবাদের বিশপাড়া 


পালাতে বাধ্য হয় | তবে সেদিনই তিনি 
বুঝে গিয়েছিলেন যে ta নাম সি পি 
এমের খতম তালিকা থেকে বাদ যায়নি | 
সুতরাং প্রাণরক্ষার তাগিদেই এই পুলিশি 
নিরাপত্তা | 


আহত হবার পর দেশের রাজনৈতিক 
জীবনে ঘটে গেছে বেশ কিছু রদবদল | 
হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তার সব খবরই 
পাচ্ছেন এই নকশাল কর্মী | নির্বাচনের পর 
রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের চতুর্থবার 
ক্ষমতায় আসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই 
মৃদু হাসলেন, সম্ভবত সে হাসির মধ্যে 
কোথাও লুকিয়ে ছিল বিদ্ূপের ছোয়া । 
তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে কেটে কেটে 
বললেন-_ “চোখে আআসিড ঢেলে দিয়ে 
ওরা আমার মনোবল এতটুকুও নষ্ট করে 
দিতে পারেনি। জানিনা, কতদিন 
হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে । তবে 
যেদিন বেরোব সেদিন থেকেই শুরু হবে 
আবার আমার লড়াই । যে আদর্শ নিয়ে 
কাজ শুরু করেছি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত 
পর্যন্ত সে আদর্শের রূপায়ণের জন্য চেষ্টা 
করবো | তাতে যদি আমার উপর আরো 


আঘাত আসে তো আসুক | 





ছয়] দর্পণ | শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ 





তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম করছেন এ আই এ ডি এম কে-র বিধায়করা 


বিহারে ৬০জন রাজনীতিক 


ডবল বেতন নিচ্ছেন 


বিহারে ৬০ জন রাজনীতিক ডবল বেতন 
নিচ্ছেন | এরা কেউ মন্ত্রী, কেউ বিধায়ক | 
এ নিয়ে পাটনা হাইকোর্টে একটি মামলাও 
হয়েছে। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী 
নওলকিশোর শাহী মুখ্য সচিব এবং 


তিনি 
অবিলম্বে এই সুযোগ বন্ধ করার কথা 


চিত্রতারকার বেশ্যাবৃত্তি 


টাকার অভাব হলে এক চিত্রতারকা 
বেশ্যাবৃত্তি করেন যখন পাচ তারা হোটেলে 
থাকার অথবা খুশি মত বেপরোয়া খরচ 
করার জন্য টাকার অভার = | 

কয়েকটি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করার 
পর তিনি একটি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় 
করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে দিল্লি আসেন | 
যখন তিনি দেখলেন গাচ তারা হোটেলে 
কিছুদিন থাকার মত টাকা তার নেই, তখন 
তিনি দেহ ব্যবসায়ে নেমে গেলেন। 
পুলিশ খবর পেয়ে খদ্দের সাজিয়ে একজন 
(লোককে পাঠায় এবং এইভাবে তারকা ধরা 
পড়েন। 


বলা হয়েছে কিছু ক্ষমতাবান রাজনীতিক 


৫:৫৫ লক্ষ থেকে ১:৪৭ লক্ষ টাকা 
নিয়েছেন | 

আবেদনকারী আরো বলেছেন যে, 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বিহার 


বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য ডঃ 
এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 





০ বি 


ডলি আনোয়ার নামে বাংলা দেশের এক 
জনপ্রিয় চিত্র ও টিভি তারকা ঘুমের বড়ি 
খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন | 

৪৩ বছর বয়েসের এই তারকা লিখে 
রেখে গেছেন “আমার মৃত্যুর জন্য কেউ 


দায়ী নয় ।' এবং তার স্বামীকে শেফকৃত্যের - 


ছবি তোলার জন্যও লিখে গেছেন। 
পুলিশ তদন্ত করছে। 


অবসান 


শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়েছে মিখাইল 
শোলোখভই “VTS কোয়ায়েট ফ্রোজ দ্য 
ডন’ উপন্যাসের লেখক | 

১৯৫৬ সালে এই উপন্যাসটির জন্য 
শোলোখভকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া 
হয়। তারপর শুরু হয় এর লেখক কে 
তাই নিয়ে বিতর্ক, সম্প্রতি যার অবসান 
হয়েছে এক ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় এর 
পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের ফলে । লিভ 
কলোস্তি নামে এক সাংবাদিক এটি 
আবিষ্কার করেন । উপন্যাসটি ১৯২৯ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 


কৌতৃহলে গুলি চালনা 


১১ বছর বয়সের একটি ছেলে বিচারককে 
বলে সে কৌতৃহলের বশে এক মহিলার 
পিঠে রাইফেলের গুলি ছোড়ে | 
ছেলেটি শিশু আদালতে বলে, 'কি হয় 
দেখবার জন্য আমি গুলি করি । আমি 


গুলিবিদ্ধ গ্লেন্ডা লাইবিগ (৪৫) আস্তে 
আস্তে সেরে 





করতে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে খোদ 
মার্কিন মুলুকের সামাজিক জীবনে খোদ 
মার্কিন তাণ্ডব তখন কিরুপ চলছিল 
জানতে নিশ্চয়ই সকলের আগ্রহ থাকা 
স্বাভাবিক | বলতে পারেন মার্কিন 
কালচারাল তাগুব। সমীক্ষায় প্রকাশ, 
বিগত সালে অর্থাৎ ১৯৯০ সালে 


তেমন নয়, যথা খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এবং 
আরও অন্যান্য প্রায় তুলামূল্য ক্রাইম, 
যেমন হত্যার চেষ্টা, বন্দুকবাজি, বলাৎকার 
ইত্যাদি | তুলনামূলকভাবে কম গুরুতর 
অপরাধ্রে সংখ্যা আরও বহুগুণে বেশি 
আরো জানা যায়, মার্কিনি তরুণ সমাজে 
“স্বাভাবিক কারণে' মৃত্যুর সংখ্যার চাইতে 
গুলি খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি । 

সমীক্ষায় আরো প্রকাশ, বিগত ৩০ 


বছরে সে দেশে জনসংখ্যা যে হারে 
বেড়েছে উপরোক্ত গুরুতর অপরাধের 


সংখ্যা তার চাইতে অন্যুন ১২ গুণ বেশি. 
হারে বেড়েছে। অপরাধীদের একাংশ 


এমনই হিংস্র যে, ধর্ষিতা রমণীর দেহে 
শতাধিক বার ছুরিকা মেরে তার নগ্ন 
মৃতদেহটি পার্কে কিংবা সদর রাস্তায় ফেলে 
যায় তেমন ঘটনাও বিরল নয় । একমাত্র 
লস Me শহরেই চার শতাধিক 
ক্রিনিন্যাল গ্যাং সারা শহরে দাপিয়ে 


বেড়াচ্ছে। 
“নিউজউইক' কাগজে প্রকাশিত এক 
খবরে জানা যায়, ১৯৯০ সালের এক 
বছরে কেবলমাত্র খুনের সংখ্যাই অন্যুন 
২৩,০০০ এবং একই বছরে সারা দেশের 
জনসংখ্যার প্রায় ২৯ শতাংশ লোক কোন 
না কোন প্রকার অপরাধের শিকার 
হয়েছিল। পক্ষান্তরে মোট জনসংখ্যার 
প্রতি লাখে অন্ততপক্ষে ৪২৬ জন সে, 
বছরে জেল খেটেছে। 


কিন্তু মার্কিন কালচারের ১৯৯১ সংস্করণে 


[আরো একটি বিশেষ লক্ষণ ফুটে উঠেছে | 


তা আর কিছু নয় যুদ্ধ-উন্মাদনা । শুধুমাত্র 
হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগন নয়, বুশ 
সাহেবের “নিউ ওয়ার্লড অর্ডার তথা 
দুনিয়ার বুকে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থা 
তথা মার্কিনি-বিশ্ব সাম্রাজ্যের স্বপ্রটি আজ 


নিতে এবং সে অনুযায়ী সি আই এ তৈরি” 


করেছে তার আরো দুখানা নিজস্ব 
কাউন্টার-ইন্টেলিজেল টাস্ক ফোর্স। 
তৎসহ দেশে দেশে কাগজে কাগজে সি 
আই এ fae কাল্পনিক 
কাহিনী__-অবশ্যই বেনামিতে__ প্রকাশ 
করার আরো বিস্তারিত ব্যবস্থা । খবরটি 
“ওয়াশিংটন পোস্টে'র | গোপন ট্রেনিংয়ের 
জাল বিস্তারের কাজটিও চলবে আরো 
গভীর ভাবে | সকলেই জানেন, সি আর এ 
শুধু এনালাইটিক্যাল কাজ করে না, তার 
অপারেশন্যাল দায়িত্বও অপরিসীম | 
বর্তমান বছরের বাজেট অন্যুন ৩,৫০০ 
মিলিয়ন ডলার | ইতিমধ্যেই ফিদেল 
কাস্ত্রো ও সাদ্দাম হোসেনকে হত্যার দুটো 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। 


এমন যে দুনিয়াকা খোদাবন্দ এবং 
সেভেন'-এর অধিনায়ক তার আরো 
দিক আছে যা অতিশয় প্রকট এবং 
হলো তার বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক প্রকট 
এবং তা হলো তার বিপলু পরিমাণ 
বৈদেশিক ঝণের বোঝা । লক্ষণীয় যে, 
বিশ্বের সবচাইতে খণভার গ্রস্ত দেশ ভারত 
নয়, ব্রাজিলও নয়, বৈদেশিক খণ-পর্বতের 
তলায় চাপা পড়ে আছে মার্কিনি অর্থনীতির 
সমস্ত অহমিকা-_এবং তা দীর্ঘকাল 
ধরেই | নিচের পরিসংখ্যান থেকেই এ ছবি 
গরিষ্কার হয়ে যাবে । সূত্র : আই এম এফ 


বিশ্বের সবচাইতে ধনশালী ৭টি দেশের ট্রেড arene (বিলিয়ন ডলার হিসাবে) 





দেশের লাম 
১। ইউ এস এ 
২। বৃটেন 

৩। ফ্ৰান্স 
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উল্লেখযোগা একটি বিশেষ চত্বর দিনটা ছিল 
আন্তর্জাতিক মিউজিয়াস দিবস আর যে 
উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই মিছিলের 
“ উদ্যোক্তা ছিলেন, তারা হলেন Friends of 
the Indian Museum. বিলম্বে হলেও 


যথেষ্ঠ SM সহকারে সুবাবস্থিত 
সুপরিচালিত, সংরক্ষিত ও সংবর্ধিত হওয়া 
প্রয়োজন, সে কাজের ক্রুটিগুলি নানা 
ইতিকর্তবাসহকারে চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেবার জন্যেই যে এই মিছিলের 
আয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই 
সঙ্গে অবশ্য দেশের মানুষকেও সৎ 
কতবান্ঠি এবং জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে 
, সচেতন ও যত্বশীল হওয়া বাচ্ছনীয়। 





£ এই বিদ্যা 
চরের দ্বারা সংরক্ষিত সব্বিষয়ে পারদলী 
be তার সম্পর্কে war হওয়া; 
তীয় তঃ এই বিদ্যার দ্বারা জীবিকার ক্ষেত্রে 
ইপ্রুতিষ্ঠ ত হওয়া। একথা বলবো না যেএতে 
এবি বড় রকমের কোনো গলতি আছে; যদি 
থাকতো তবে আমাদের চেতনার মুলে 
এতদিন যথেষ্ঠ আঘাত করতো । কিন্তু আজ 
অবধি খুব বড়রকমমের আঘাতের চিহ্ন 
আমরা খুঁজে পাইনি। পেলে অন্যরকম 
হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কোনো 
কোনো মুর্তি চুরি যাওয়া থেকে শুরু করে 
_যেসব ঘটনা ঘটচে, তাও বড় কম মর্মান্তিক 
নয়। এরকম সব সম্পদ চুরি হয়ে অধিক 
মুনাফায় বিদেশে পাচার হয়। এ ইতিহাস 
কিছু অভিনব নয়; কিন্তু ইতিহাস এক 
ঘটনা। এর দ্বারা যে ক্ষতি হচ্ছে, তা ক্ষতিই 
এবং অপুরণীয় ক্ষতি। A GREAT 
NATIONAL LOSS. জাতীয় বোধসম্পন্ন 
কোনো ব্যক্তিই একে যেমন মেনে নিতে 
পারেন, তেমনি সরকারের পক্ষেও তা 
বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। RAS যখন 
দেখা যায় মুৰ্তি পাচার হচ্ছে এবং শিল্পদ্রব্য 
রক্ষায় আযোগ্যতা বা গাফিলতি ঘটছে, তখন 
সরকারা বাবস্থার ক্রটিগুলি নিঃসন্দেহে 
চোখেরত উপর ভেসে ওঠে। যে বাবস্থা 
নিশ্ছিদ্র হওয়া প্রয়োজন, সে বাবস্থা গলতি 
Se মতো অপরাধ আর কী আছে? 


এভাবে 
"অপহরণ ও অপসারণকার্য করে থাকে। এর 
পেছনে কোনো অপসরণকারী দুষ্টচক্র 
থাকাও অসম্ভব নয়। গোয়েন্দার মাধ্যমে 


শক্তহাতে তা ধরে যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা, 


করালে এই অপসারণকার্য বন্ধ হয়ে বিভিন্ন 
শিল্পদ্রব্য রক্ষা পেতে পারে। 





রণজিৎ কুমার সেন 





এরকম ঘটনা জাদুঘর থেকে শুরু করে 


মূর্তিচুরি ও বই চুরি তো আছেই, সেই সঙ্গে 
দেখা যায়_ ব্লেড দিয়ে বইয়ের পাতা কেটে 
নেওয়া হয়েছে। প্রতি পাঠকের টেবিলে 
এক একজন গার্ড দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে 


শিক্ষিত সমাজে চোর ও অসাধু বাক্তির 
সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তা যদি না হবে 
তবে এরকম সব অপরাধমূলক ঘটনা প্রায়শঃ 
ঘটছে কি করে? অনাদিকে দেখা যায় আগে 
যেমন সবক্ষেত্রে কাজের একটা আটোস্াটো 
বাধুনি ছিল, এখন সেসব প্রায় টিলেঢালা। 

অধিকক্ষেত্রেই 
দলীয়- রাজনীতি আশ্রিত হয়ে পড়ায় দাবীর 
বহরটা তাদের কাছে যত বড়, কতবকর্মের 
প্রতি নিষ্ঠা বা আনুগত্য ততটা নয়। ফলে 
Sz হোক, তাশ্রলিপি বা পাথর খোদাই 
হোক, গবেষণাপত্রই হোক, সংগৃহীত পুথিই 
হোক যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিবেশনের 
ব্যাপারে কারুর আগ্রহ বা নিষ্ঠা বিশেষ 
প্রশংসনীয় নয়। এটা যতবড় দুঃখের ততবড় 
ধিক্কারের। জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করতে 
এতটাই অযোগ্য হয়ে পড়েছি? না এ 
একধরনের কর্তবোর প্রতি উঁদাসীনা অথবা 
কাজের ব্যাপারে সব দায়িত্ব অপরের ঘাডে 
চাপিয়ে নিজেরা নিলিপ্ত থাকতে চাই? 


করার অভাবে নষ্ট হয়ে ঘাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন 


CBs কার দায় এ সমস্ত রক্ষা করার? তার, 


জবাব হলোঃ “যে কর্মীসংঘ বা যাদের 
দায়িত্বে এতদিন এই সব মুলাবান ছবিগুলি 
ছিল, তাদেরই দায়িত্ব । এ দায়িত্ব দ্বিবিধ; 
প্রথমতঃ,তারা নিজেরা ay নিয়ে বক্ষা 
করবে, দ্বিতীয়ত্__যেখানে তারা অপারগ 
সেখানে তারা সরাসরি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে অবিলম্বে যথাযথ বাবস্থা নিতে 


সরকারের উপরে গিয়ে বর্তায়। সরকারের 
তখন পান আনতে চূণ ফুরোয়। অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক দেউলেপনা নিয়ে সরকার 
সর্বদাই এতবেশি হিম্সিম খাচ্ছেন যে, 
এসবের দায়িত্ব গ্রহণ মানে 'গোদের উপর 
বিষ ফোড়া । তার কিছু পরিচয় অনাসুত্রে 
উপস্থিত করা চলে। যেমন নানা প্রতিষ্ঠানের 
সরকারি অধিগ্রহণ। সরকারি অধিগ্রহণ এক 
জাতীয়করণ এক Ae নয়। জাতীয়করণ 
হচ্ছে পুরোপুরি সরকারিকরণ, আর সরকারি 
অপিগ্রহণ হচ্ছে সরকার কর্তৃক সাময়িকভাবে 
কোনো দুর্বল, অচল বা রুগ্ন প্রতিষ্ঠান 
চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। এর বাইরেও বহু 
রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে__যা অদ্যাবধি 
কেন্দ্রীয় বা রাজাসরকার জাতীয়করণ বা 
অধিগ্রহণ করে চালাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু 
যা অপিগ্রহণ করা হয়েছে তার সংবাদও 
কোথাও বিশেষ সুখকর নয়। এর পিছনে 
দ্বিবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত, যোগা 
এক্স পার্ট বা কর্তবানিষ্ঠ কর্মীর অভাব, এক 
দ্বিতীয়ত যে কাজে যে পরিমাণ 
অর্থবিনয়োগ করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ 
অর্ণ বায়ের ক্ষমতা সরকারের হাতে সবসময় 
থাকে না। ফলে we শিল্পা রাজকীয় 
ডাক্তারের হাতে এসেও রোগ নিরাময়ের 
অভাবে রুগ্নই থেকে যায়। সুতরাং শেষ 
পর্যন্ত কথাটা দীড়াচ্ছে এই যে 


উত্তর স্বাধীনতাপর্বে আমাদের সামাজিক 
অবক্ষয়গুলি সম্পর্কে যতবেশি উচ্চকণ্ঠের 
চিৎকার শোনা যায়, ততবেশি তার সমাধান 
খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশের এই 
অবস্থাটাকে কোন্‌ সংজ্ঞায় ফেলা যায়, বলা 
মুক্ষিল। আমাদের করণীয় কর্তবা বা 
সম্পর্কে আমরা কখনো আগে 
থেকে সচেতন হয়ে তার প্রতিকারের বাবস্থা 
করিনা। সর্বদাই আমাদের 'চোর পালালে 
বুদ্ধি বাড়ে যেমন কিছু কিছু বড় বড় 
নেতাদের খুনের ক্ষেত্রে। তখন হিড়িক পড়ে 
যায়__বুলেটগ্রুফ গাড়ী আনো, রক্ষীবাহিনী 
বাড়াও ইত্যাদি। অথচ সময় থাকতে যদি 
এসবের বাবস্থা হতো, তবে হয়তো অনেক 
নেতা_অনেক শহীদই বেঁচে যেতেন। 


আমাদের বিভিন্ন জাতীয় সম্পদের 
ক্ষতির ব্যাপারেও এ একই কথা। সময়ে যদি 
বাবস্থা নেওয়া যেতো। তবে বন্ুক্ষেত্রেই 
ক্ষতিগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো। কিন্তু 
এ ধরনের বাবস্থা নেওয়া সম্পর্কে আমরা 
যেরকম 'ক্যালার্স বা উদাসীন। আমাদের 
সরকারি বাবস্থাও তেমনি নানা গলদে পূর্ণ। 
আসলে সামাজিক চরিব্রটাই তো সরকারে 
গিয়ে প্রতিফলিত হয়! ফলে উভয় ক্ষেত্রে যে 
খঁদাসীনা, অযোগাতা ও অক্ষমতা ঘটছে, তা 
পূরণের চ্যানেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 

যেসব বিখ্যাত মনীষীদের বাড়ি পোড়ো 
অবস্থায় বা অপরের অধিকারে রয়েছে, তার 
মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ze 
থাকাকালীন সময়ে এক মাত্র জোড়াসীকোর 
ঠাকুরবাড়ি ছাড়া আর কোনো মনীষী 
বাসভবন অদাবধি সরকার অধিগ্রহণ করে 
তাকে জাতীয় প্রাসাদ হিসেবে রূপ দেননি। 
রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর্‌ 
কেশবচন্দ্র সেন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রভৃতির বাসভবনগুলি এখনও 
অবহেলার শিকার হয়ে ও অপরের কর্তৃত্বের 
সম্পদ হয়ে জাতীয় জীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে 
আছে। এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
পার্টি কর্তৃক তাদের নির্বাচনী প্রচারকার্ষে 
কোটি কোটি টাকা বায় হলেও যেমন দেশের 
এসব জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে একটি 
কানাকড়ি বায়ের মানসিকতা দেখা যায় না. 
তেমনি সরকারও এ সম্পর্কে , পুরোপুরি 
উদাসীন। অথচ এ কাজে সরকারী দায়টাই 
প্রধান। দুঃখের বিষয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন 
উন্নত বড় বড় স্বাধীন OO সেখানকার 
মনীষীদের বাসভবনকে এক একটি রাষ্ট্রীয় 
“oss বা স্মৃতিভবন করে গড়ে তোলা 
হলেও আমাদের দেশে তার প্রথম প্রয়াস 
একরকম নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে 
আমরা যেমন ক্যালাস তেমনি আঁধকমাত্রায় 
আত্মসচেতন হয়ে সমাজের প্রবহমান 
জীবনধারা থেকে নিজেদেরকে সতর্কতার 
সঙ্গে সরিয়ে রাখতে বড়বেশি যত্ববান। এই 
কারণে আমাদের এখানে সাম্প্রতিক কালে 
কোনো মহৎ কিছু গড়ে উঠছে না, বরং বহু 
গড়া জিনিষ দিনে দিনে ভাঙছে। "৬৯৭০ 
সাল থেকে দেখছি বিভিন্ন মনীবীর wig 
মূর্তির শিরোশ্ছেদন করা হলো, এ্রতিহোর 
প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হলো, এক ' আছে" 
কে 'নেই করা হলো। অথচ তার পরিবর্তে 
এতিহাসিক মধাদায় সগর্বে গড়ে উঠলো না 
কিছু। 

তবে কি বলবো এই গোটা সময়টাই 
দেশের একটা মন্তবড় Decaging Period 
বা ক্ষয়িষ্কাল? কিন্তু না, তা তো নয়! এই 
সময়সীমার মধো দেশের নানা জনপদ 
বেড়েছে, মিউনিসিপাল ও অপরাপর অফিস 
বেড়েছে, হিমালয় বিজয় হয়েছে, মানুষ চাদে 
গিয়ে ঘুরে এসেছে, সতাজিৎ রায়ের হাতে 


কতবার 
নাচ গানের ' নাইট হয়েছে, ছোট বড় নানা 
পুল তৈরি হয়ে জনসংযোগ সুগম হয়েছে, 
যুবভারত ক্রীড়াঙ্গন হয়েছে, কলকাতার 
তিনশো বছর পুর উপলক্ষে বিভিন্ন 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


দপণি । শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ [সাত 


সাংস্কৃতিক জগতের এক প্রবাদপুরুষ 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র | আবাল-ৃদ্ধবণিতা 
প্রতিটি মানুষকেই তিনি তার কণ্মাধূর্যে 
মুগ্ধ করেছেন | কিন্তু বয়সের ভারে 
আজ fori waste | কিন্তু ঠিক 
কেমন- তীর সাম্প্রতিক জীবন 
সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তমাল 
মুখার্জি । 


আশ্বিনমাস, শরতের আকাশ | কাশ ফুলে 
ছেয়ে যায় চারিদিক | পুজোর ঠিক 
সাতদিন আগে এক কাকডাকা ভোরে 
রেডিও খুললে ভেসে ওঠে একটি 
মঙ্গলগীত-_“মহিষাসুর মদ্দিনী”, যা 
বাঙালির হৃদয়ে পুজোর পরশ লাগিয়ে 
দেয়। এই অনুষ্ঠানে ta কণ্ঠ সমস্ত 
বাঙালিকে মুগ্ধ করে তিনি হলেন 
বীরেন্দ্র sufi সাংস্কৃতিক 
জগতের এক প্রবাদ পুরুষ | 

বাবা রায় সাহেব কালীকৃষ্ণ ভদ্র 
চেয়েছিলেন তার কনিষ্ঠ পুত্রটি ওকালতি 
জীবনেই প্রতিষ্ঠিত হোক । টাউন স্কুল 
থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
স্কটিশ চার্চ কলেজেই ভর্তি হন 
বীরেন্দ্রকষ্চ। বাবার ইচ্ছাতেই 'ল' 
কলেজে ভর্তি হন। রেলের আকাউন্টস 
বিভাগে কাজও করেন কিছুদিন | কিন্তু 
সঙ্গীত বার বার তাকে চুম্বকের মতো 
আকর্ষণ করে । আকাশবাণীতেই তার 
জয়যাত্রা শুরু | প্রথমে 'মেঘদূত' ও পরে 
“বিষুশর্মা' ছদ্ম নামে মহিলা মহল 
পরিচালনা করে রাতারাতি খ্যাতি ats 
করেন। কিন্তু মতের মিল না হওয়ায় 
চাকরি ছাড়তে বাধা হন তিনি। 


মধো আবদ্ধ ছিলেন না। তবে বেতার 
সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাবার 
পর স্টাফ আটিস্ট হিসাবেই বহাল 
থাকেন | 

অভিনয়, আবৃত্তি এবং 'বিরূপাক্ষ' ছদ্মনামে 
স্বরচিত বাঙ্গ ও রস রচনা পাঠেও তিনি 
ছিলেন সমান দক্ষ | একদা বহু পৌরাণিক 
গল্প ও লোকগাথার নাটারপ দিয়ে তা 
রেকর্ডে প্রকাশ করেন | ৭৮ আর-পি-এম 
রেকর্ডের প্রকাশক ছিলেন সেনোলা ও 








মেগাফোন কোম্পানি । 
“সাতভাই চম্পা’, ‘Sah সেন বধ' প্রভৃতি 
ছিল তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | শুধু 
তাই নয়, এককালে মিনার্ভা থিয়েটার ও 
রঙমহলে অভিনীত বহু নাটকেই তার 


‘WETS 


বিশাল অবদান ছিল। যার মধ্যে 
উল্লেখের দাবি রাখে | 

ভক্তিমূলক কাহিনীর চিত্র নাট্যকার 
হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন | অভিনয় 
করিয়েছেন wale চৌধুরী, কমল মিত্র, 
ছবি বিশ্বাস প্রভৃতিদের দিয়ে | দক্ষ শিল্পীর 
খোজে নিষিদ্ধ পল্লীতে তল্লাসি চালাতেও 
তিনি যেমন পিছপা হননি, তেমনি অর্থের 
জন্য 'বেতার জগৎ’ পত্রিকা রাস্তার মোড়ে 
দাড়িয়ে বিক্রি করতেও এই কৃতী শিল্পীর 
আত্মসম্মানে বাধেনি | 
বীরেন্দ্রকষণ্খভদ্র বাংলা ও বাঙালির 
গৌরব | 'ব্র্যাক আউট’, 'উনপঞ্চাশ নম্বর 
মেস'-এর মতো জনপ্রিয় নাটক যেমন 


আমরা কিন্তু বড়ই স্বার্থপর | না হলে যে 
মানুষটি আমাদের আনন্দ দেবার জনা. 
সকল বাথা ভোলাবার জনা নিজের পুরো 
জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন | আমরা আজ 
তাকে প্রায় ভুলতেই বসেছি । সরকারি 
সাহাযা ? তা যে এক স্বপ্নমাত্র । সাহাযা 
বলতে কেবল কেন্দ্রে জনতা সরকার 
থাকাকালীন চার হাজার টাকা ও ৮৯-এ 
ক্রিকেট লাভার্স আসোসিয়েশন প্রদত্ত দশ 
হাজার টাকাই | '৯০-এর মার্চে স্ত্রী 
বিয়োগের পর তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে 
পড়েছেন | কিন্তু আজ অর্থ নয়. বর্তমানে 
এ শিল্পীর প্রধান সমস্যা হল থাকবার 
উপযুক্ত ঘরের ৷ কারণ জীবনের শেষ 
লগ্নে চলে আসা এই অসুস্থ শিল্পীটি 
যেভাবে বর্তমানে তার বসতবাড়িটিতে 
অস্বাস্থকর অবস্থায় দিনযাপন করে 
চলেছেন, তা দেখলে সতাই আতঙ্কিত 
হতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজা 
সরকারের কি একদম কিছুই করার নেই | 
এ ব্যাপারে তারা নীরব কেন? 
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মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ব্যর্থতার ' 


ধারাবাহিকতা নিয়ে 





₹_ মেদিনীপুরের সেরা চেয়ারম্যান 


শিবরাম মুখার্জিঃ সেদিনীপুব জেলায় বিভিন্ন 
-পুরসভার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চেযারম্যান নির্বাচিত 


হয়েছেন সদর পুবসভার রামচন্দ্র - 


বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মন্তব্য RAC এক 
কমিশনারের । তাব মতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও 


বার্থতার ধারাবাহিকতা নিয়ে রামবাধু 


এগিয়ে চলেছেন। এব ফল আগামী পুরসভায় 
পড়তে SRT | প্রসঙ্গত উল্লেখ; সদর পুরসভা 
কংগ্রেস পরিচালিত। স্বয়ং রামচন্দ্রবাবু 


ie চলে গিয়েছে। এর প্রতিবাদে সদর 
পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার 
নাজিম আহমেদ ১৯৯০-সালের ১৭ই ডিসেম্বর 
একটা নাগরিক কনভেনশন করেছিলেন 
নাজিমবাবু কংগ্রেসেব কমিশনার একজন 
কংগ্রেস কমিশনার সরাসবি নিজেদের 
চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ 
করেছেন, এ 'ঘটনা বিরল। নাগরিক 
কনভেনশনে সরাসরি শহরে কুকুরের 
Bens, মশা ও শুয়রের - সংখ্যা বৃদ্ধি, 
পুরসভাতে আসেসমেস্টের নামে 
areata, খাটা পায়খানা, অপরিষ্কার 
প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আনা হয়েছিল, 


যার প্রতিবাদ আজও পর্যন্ত চেয়ারম্যানের 
পক্ষ থেকে করা হয়নি। 

সম্প্রতি কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডেব 
তীর সমালোচনা করেছিল জেলা কংগ্রেস 
সভাপতি রাজ বুমাব মিশ্র । রাজা বিধানসভা 
নির্বাচনে - রাজকুমারবাবু _ মেদিলীপুব 
বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। এই 
কেন্দ্রে পুনর্ধার নির্বাচিত হয়েছেন বামফ্রন্ট 
মনোনীত সি পি আই প্রার্থী কামাখ্যা ঘোষ। 
রাঞ্রকুমারবাবু বললেন, মেদিনীপুব বিধানসা 
নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, 
গ্রামীন এলাকায় কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে। 
অথচ শহরে ভোট অত্যান্ত খারাপ। যদ্বিও বি 
জে পি এবার ভালো ভোট টেলেছে। কিন্তু 
একই সঙ্গে কংগ্রেস প্রভাবিত বিভিন্ন ওয়ার্ডে 
ভোট কমেছে। কংশ্রেসি কমিশনার স্বপন 
চৌধুরী, নাজিম আহমেদ, এবং মপিলাল 
দাসের ওয়ার্ডের অবস্থা যথেষ্ট খাবাপ। জেলা 
RUA সভাপতির মতে, চেয়ারম্যানের 
উদাসীনতা এবং শৈথল্যের জন্য পুরসভায় 
সমন্বয়ের অভিযোগ আমাদের কাছেও 
এসেছে। এ ব্যাপারটা face আরো বিস্তারিত 
পর্যালোচনা দরকার” বলে তিনি উল্লেখ 
করলেন। 

মেদিনীপুর পুরসভায় আগামী নির্বাচলে 
ত্রিভুজ লড়াই হবে বলে অনেকেই মন্তব্য 


'করেছেন। ROP এক বামফ্রস্টেব 
লড়াইয়ের মধ্যবর্তী বি লে পি অতাস্ত 
জোরালো দাবিদার হিসেবে নিজেকে 


প্রোজেক্ট কববে। সদর পুরসভার অধীন 


জনৈক বি জে পি নেতা জানিয়েছেন, কং স্লেস 
পরিচালিত পুরুবোর্ডের সমস্ত হিসেব চাওয়া 
হবে। একইসঙ্গে চেষারম্যানকেও ডেপুটেশন 
দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ কবলেন। 


সদর পুরসভায় চেয়ারম্যান শুধুমাত্র ' 
ব্যালাম্সিং BPA হওয়ার জন্য এবাব টিকে ' 


গেলেন। এই মন্তব্য করেছেন ভেলা 
কংগ্লেসের জনৈক গুরুত্বপূর্ণ GT! 
বললেন, ২১টা ওয়ার্ড ১২ জন কক্স 


কমিশনার ৯ জন কমিশনার বিরোধী' 


আসনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতি। ২ জন 
কংশ্বেস কমিশনার যদি বিরোধীতা করতেন 
চেয়ারম্যানের, তাহলে কিন্তু বোর্ড cous 
পড়ার সম্ভাবনা থাকতো। অতএব রামবাবু 
টিকে গেলেন। এক কংগ্লেসকে দারুন 
বিপদের মুখে রেখে গেলেন। প্রসঙ্গত 
উক্জাখ্য সদর পুরসভায় চেয়ারম্যানের 
ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষরা বর্তসানে প্রচন্ড 
ক্ষুত্ধ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ব্যবসায়ী 
মন্তব্য, করেছেন, শুধুমাত্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতির 
জন্য নি মানুষ আয়ো দুর্ভোগে 


মেদিনীপুর শহরে দমকল স্টেশন 


রেস 
স্টেশন নেই। পশ্চিমবঙ্গে সর্ববৃহৎ এবং 


ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা সদবে . 


দমকল নেই বাস্তব এই তথ্য বহিরাগত কেউ 
বিশ্বাস কবেন না। সদব কংগ্রেস কমিশনাব 


£ স্বপন চৌধুবী সর্বশেষ তথ্য দিয়ে 


জানিয়েছেন, দমকল স্টেশন হচ্ছে না। 
'এক্ষেত্রে স্বপনবাব স্থানীয় সি পি আই নেতা 
কামাখ্যা ঘোষকে প্রশ্ন করার Wey পবামর্শ 
দিয়েছেন। বলা প্রয়োজন, মেদিনীপুর 
পুরসভাব Rin কমিশনাবদের দ্বাবা 
পরিচালিত | চেয়ারম্যান এবং 
ভাইসচেয়াবম্যান হচ্ছেন কংগ্রেসের | বিগত 
পুর নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি হিসেবে কংপ্রেসেব 
তালিকায় শহরে দমকল স্টেশন করা হবে 
বলা হয়েছিল। পুরবোর্ড গঠন হওয়ার পর 
অবশ্য কংগ্রেসের নেতারা আকিকা 
করেছেন, দমকল স্টেশন করার এক্তিযার 
একমাত্র রাজ্য সরকাবের। 
মেদিনীপুর শহবে দমকল নেই, এই বাস্তব 
অবস্থা জানা যায আশিব দশকের শেযানে। 
অভিযোগ ওঠে, জেলা সদর হওয়া সত্তেও 
খড়গপুর থেকে এখানে দমকল আসছে। 
সাধারণ মানুষ সোচ্চার হওয়ার পবেই শুক 
হয় রাজনৈতিক বিভিন্ন দলেব পারস্পবিক 
কাদা ছোঁড়াষ্কুড়ি। স্থানীয় বিধায়ক কামাখ্যা 
cata বিধানসভায় এ প্রসঙ্গ তোলেন। জেলা 
সদরে দমকলেব দাবিতে ডাঃ মানক ভঁহঞা 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রাজা সরকারের টনক 
নড়ে। তাড়াতাড়ি প্রস্তাব নেওয়া হয়। 
দমকল স্টেশনের জন্য প্রাথমিক টাকা মনজুর 
হয়। 
। এই পৰ্যন্ত সব ঠিক চলছিল। কিন্তু এর 
পরেশ নাটক জমে ওঠে। দমকল স্টেশন 
কোথায় হবে এই নিয়ে শুরু হল টালবাহানা 


| এই পর্যায়ে জেলাশাসক মানকেন্্রনাথ রায়ও 


আসরে নেমে পড়েন। সদর প্ররুসভার 
চেয়ারম্যান রামচন্দ্র ব্যানার্জি এগিয়ে এলেন। 
প্রতোকেহ VAL শুরু করলেন, ' আমরাহ 
করে দিলাম!’ এত সবের পরেও দমকল 
স্টেশল হল না। কেন হল না? জেলা বং শ্রেস 


হল না কেন? 


নেতা সমীর রাষ বললেন, পুরসভাকে প্রশ্ন 
ককন। পুরসভার পক্ষে স্বপন চৌধুরী 
জানালেন, কামাধ্যা ঘোষ সব জ্ঞানেন। সিপি 


আইয়েব =f নেতা কামাখ্যাবাবু . 


জানিয়েছেন, আমি যতটুকু করার করেছি 
একজন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায উল্লেখ 
করেছি। বাজা সবকাবের কাছে চাপ সৃষ্টি 
কবে টাকা অনুমোদন কবিয়েছি। বাকিটা 


কাব কি ক্ষমতা কিংবা পুরবোর্ডেব অধীন যা 
তাব aay কি এইসব জরুরি তথ্যগুলো 
আগে জানা উচিত। 

মেদিনীপুর শহরে দমকল নিয়ে শেষ 
বেলায় আসরে নেমেছে সিপিএম জলা সি 
পি এম সুত্রে জানা গিয়েছে, আগামী পুব 
নির্বাচনে স্থানীয় ইস্যু হিসেবে দমকলকে 
সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিবরাম বসু 
গোষ্ঠীর জনৈক সি পি এম কমিশনার 


'জ্রানিয়েছেন, দমকলটা আমবাই কবাব। 
RNA এই প্রসঙ্গে কোন ভূমিকা নেই বলে 
তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
জেলা সদর বাবসায়ী সমিতিব পক্ষে বলা 


হয়েছে, দমকল না থাকাব দকন বিপদ . 


বেডেছে। বিগত পাচ বছরে শহবে প্রচুব 
দোকান হয়েছে এবং বিদ্যুতেব ব্যবহাবও 
বেড়েছে। স্বভাবতই বিপদেব আশঙ্কাও 
বেড়েছে। উল্লেখ্য, ব্যবসায়ীব পক্ষে ভানু SE 
দমকল স্টেশন তৈরি করাব জন্য বহুদিন ধরে 
চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখানেও মুলত সবকাবি 
অন্তুত নিয়মকানুনের জন্য কিছু হচ্ছে না। 
জেলা সদরে দমকল না হওযার জন্য 
সম্প্রতি অনেকেব মতামত পাওযা গিষেছে। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ বলেছেন, মুলত 
সবকারি বিধিনিষেধেব WL কাজ্ঞ হল না। 
জেলাশাসকেব্‌ অফিস সুত্রে জানা গিযেছে, 
নতুনভাবে কিছু আদেশ না আসা পর্যন্ত কিছু 
বলা যাচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, 
দমকল না. হওয়ার দকন বামফ্রন্টও 


শুধু দমকল কেন? একই সঙ্গে বামভ্রন্টের 
বিগত ১৪ কহুবের হিসেব নেওয়াবও সময় 
এসেছে। 


ঝাড়গ্রাম উন্নয়ণ পর্ষদের বেওকুফি 


অনিল রায় : বাড়শ্রাম Cras পর্ষদ প্রায় 


এক দশক পূর্বে মহকুমার বেশ কিছু স্থানে 
প্রতীক্ষালয়, 


বাসযাত্রীদের প্রতীক্ষার জন্য 

তৈরি করে দিয়েছিল | বাড়শ্রাম (পুরাতন) 
বাসস্ট্যান্ডে কোন প্রতীক্ষালয় পর্ষদ নির্মাণ 
করে নি। বাসস্ট্যান্ড দিয়ে দিনে দশ/বারো 
হাজার যাত্রী যাতায়াত করে| অত 


"বড় প্রতীক্ষালয় করার মত অর্থ পর্যদের 
কোথায় ! তাছাড়া ওখানে সাবিত্রী মা 


রয়েছেন, যাত্রীদের দেখভালের ভার তো 


তিনিই নেবেন। 

হ্যা, বেছে বেছে ভাল wi খুজে 
বের করেছেন পর্ষদ | কলাবনী সত্যিই 
উপযুক্ত জায়গা |” দিনের বেলায় 


“তারপরেই পাতাল থেকে বেরিয়ে আসা 


ছিনতাইবাজ,. ডাকাত | এদের জন্যে 
প্রতীক্ষালয় চাই বৈ কি! কখন বাস 
আসবে কখন কালেডদ্রে দু-একজন 





গাওলী নামবে তাদের জন্যে অপেক্ষা তো 
কবতেই হবে| সুতরাং প্রতীক্ষালয় 
চাই-ই। প্রতীক্ষালয়ের ডিজাইনে চমক 
থাকা অবশ্যই দরকার । খুব সম্ভব 
ইতালিয়ান স্থাপত্যের অনুকরণে 
রি লতা ia 

চা ৮৮৮1 
বাছি ০30 তাত তাই ee 
নকসা oe হয়নি যাত্রীদের । শতকরা 
একজনও এ মডেলে ঢুকতে চান at | 
কোলাপসিব্ল গেটও ছিল 2 মডেলে | 
গুপ্তমপির মডেলের সেট তো হাওয়াই 


এমনকি চাকরীও লোপাট | ইটগুলো 
এখনই না নিলে তাও অদৃশ্য হয়ে যাবে | 
পর্ষদ ধারণাতেও আনতে পারেনি 
গোপীবল্লভ পুবে সুবর্ণরেখার উপরে বীজ 
হবে এবং সেই ব্রীজের তলায় সমাধি লাভ 
- করবে পর্ষদের প্রতীক্ষালয় | পর্ধদকে 
সবিনয়ে প্রতিবেদক প্রশ্ন করতে চায় : 


কতাটাকা খরচ হয়েছিল এ সব*- 
প্রতীক্ষালয় কবতে ? হ্যা, 'শেষ কথাটা 
বলা হয়নি তাড়াহুড়ো, করতে গিয়ে পর্যদ 
প্রতীক্ষালয়ে বসার আসন করতেই ভুলে 
“গেছেন | 





শিক্ষার মান দ্রুত নামছে 


কোচবিহার থেকে ফিরে কুমার দোষ $ 


কোচবিহার cram শিক্ষার মান দ্রুত 


নামছ্ছে। ফলে বিভিন্ন মহল থেকেই গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করা হযেছে। এমনকি গত 
তিন TEA যাবত বাজ্োর শিক্ষা wed এই 
জেলায় শিক্ষার মান ফিবিযে আনতে ব্যাপক 
উদ্যোগ নিলেও কার্যত কোন সুফল পাওয়া 
যায়নি। 

উল্লেখব রাজ্য সবকার এই জেলায় 


১২৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 


শিক্ষাব মান উন্নযণেব জন্য প্রতি বছর কয়েক 
লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। গত এক দশকে 
এ জেলায় বিদ্যালয প্রতিষ্ঠান যেমন বেড়েছে 
তেমনি ছাত্র সংখ্যা অনুসারে শিক্ষক সংখ্যা 
দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু wah শিক্ষার মান 
ফেবাবার কোন উদ্যোগ । বিদ্যালয় গুলিতে 
শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে দ্রুত । এ ব্যাপারে 
জেলাব বুদ্ধিত্রীবীবাও ক্ষুব্ধ ৷ 

জানা গেছে, ১৯৮৮ সালে শিক্ষা দপ্তর 
জেলাব প্রতিটি বিদ্যালয়ে এক সার্কুলাব 
ভারি কবে ছাত্র ছাত্রী মাধ্যমিক ও 
উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে তার তালিকা 
জমা দেবাব নির্দেশ জারি করেছিলেন। 
তাতেই দেখা গেছে, এর জেলায শিক্ষার মান 
WS নিচে নেমে যাচ্ছে। 

বিশ্বস্ত সুত্র থেকে জানা গেছে, শিক্ষা 
দপ্তর কোচবিহাব জেলা নিয়ে যতই চিন্তিত 


যে আবারও was Mee শ সার্কুলারটি জারি - 


কবা যেতে পারে। 
. বিহিল মহল থেকে অভিযোগ জানানো 





বিদুৎ রায় ঃ হুগলি জেলার cute 
অরবিন্দ পল্লীতে কিব্প-পুকুব তিন বিঘা 
wie ওপব wage: প্রায় তিনহাজার 
স্থানীয় বাসিন্দা এই পুকুরের জল তাদের 
নিতাপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করেন। এই 
পুকুর পরিচালনার জন্য একটি পুকুর কমিটি , 
আছে। এই কমিটিতে কংশ্রেস ও সি পিএমেব 
প্রতিনিধি আছে। সাধারণ সম্পাদক সি পি 
এম এবং সভাপতি কংগ্রেসের | 

গত তিন বছব ধবে এই কমিটি শুধুই 
ক্ষতির অংক বাড়িয়ে | পুকুরের 
কোন উন্নতি হয় না। গত দুই বছব কোন 
নির্বাচন হয় না। একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে 
আরও একবছর নির্বাচন পিছিয়ে, দেওয়া 
হয়েছে। : 

সম্প্রতি এই কমিটির একটি অদুরদর্শী 


হাত ধরাধরি করে চলে। 


হয়েছে যে কোচবিহার aren এঝানো 
যোগ্য ইংরাজী শিক্ষকেব আকাল চলাছে। 
ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে ইংরাজী শিখছে দায়সাবা 
গোছের ৷ এমনকি বেশ কিছু স্কুলে যে শিক্ষক 
ভূগোল বা বাংলা পড়াচ্ছেন, তিনিই ঘুরে 
ফিরে এসে ইংরাজী শ্রেখাচ্ছেন। ফলে 
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা 
ভালো ফল করতে পারছে না । গণিত নিয়েও 
এ অভিযোগ উঠেছে। 


কাদের জন্য এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। 
জলে খৈল মিশাবার সময় কিছু বাসায়নিক 
দ্রব্য মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পুকুরের জল 
লালচে হয়ে উঠেছে। একটা পচা Aste 
ছড়িয়ে পড়েছে সারা এলাকায়। এলাকার 
বাসিন্দারা ভয়ে জল ব্যবহার করছেন না। 

এই কমিটিতে দৃই রাজনৈতিক দলই যেন 
এলার লি 
রাজনৈতিক অস্থিরতা এই কমিটিকে স্পর্শ 
করতে পারে না এই সহাবস্থান দৃষ্টান্ত মুলক. 
হলেও এলাকার মানুষ এই ঘটনার, ভিন্ন" 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

এলাকার সাধারণ মানুষের ধাবণা এই 
কমিটির সদসারা এক বিবাট টাকার অংক 
কারচুপি করেছেন। তাকে ধামাচাপা 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


দপর্ণ | শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ [নয় 








দর্পণের প্রতিনিধি: ১৯৯২ তে প্রথম 
আফ্রো-এশিয় গেমস ভারতে হবে । 
পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রর্তী চান, 
কলকাতায় এ গেমসের ফুটবল টুর্ণামেন্ট 
হোক । ১০ জুলাই, ‘মিট দ্য প্রেস’ 
অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা 
জানান । উল্লেখযোগ্য, এবার নিয়ে 
তৃতীয়বার তিনি ত্রীড়ামন্ত্রী হলেন । সারা 
ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে একাদিক্রমে 
দশবছর ক্রীড়ামন্ত্রী খুজে পাওয়া যাবে । 
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসুর রেকর্ড 
নিয়ে সকলে যখন ব্যস্ত তখন সুভাষবাবু 
নীরবে এই রেকর্ডটি করে ফেলেছেন | 
সেদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের খেলাধূলার 
উন্নয়ণ নিয়ে বহু প্রশ্ন ও উত্তর হয়েছে। 
সুভাষবাবু বলেছেন, আমি চেষ্টা করছি। 
উল্লেখযোগ্য ফল না পাওয়া পর্যন্ত কেউ 
সাফল্য হিসাবে গণ্য করবে না। সুতরাং 
সাফল্য দাবি করব তখন যখন . সেই 


মুহূর্তটি আসবে | 





হাত তুললে তার সাসপেনশন আটকায় 


পরিষ্কার | কিন্তু ভবি ভোলবার নয় | তাই 


ম্যাচ হারার দগদগে ঘা নিয়ে মাঠ ছাড়ার 


রাজীব গান্ধী, অরুণ নেহরু ও অরুণ সিং-ই 
সর্বেসর্বা ছিলেন | এবার তা হবে না তো £ 

সুভাষবাবুকে এদিন মমতার সঙ্গে 
সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে 


- এড়িয়ে যান | কিন্তু আফো-এশিয় গেমস 


নাঃ, দৈহিক লাঞ্ছনা জোটে নি সম্পর্কে মমতার ‘সহযোগিতার’ কথা বলা 
সুভাষের | কিন্তু খিস্তির বন্যায় ভার মাত্রই বলে ওঠেন, “আরে মশাই, ওকে 
উদ্ধার করেছে ভোলা |  বলে-কয়ে ফুটবলটা কলকাতায় এনে দিক . 
অবশ্য wea মিত্ৰ-চুনী গোস্বামীরা না।” একজন লক্ধপ্রতিষ্ঠিত ক্রীড়া 
পুলিসের কাছে ভোলার বিরুদ্ধে অভিযোগ সাংবাদিক সুভাষবাবুকে আশ্বাস্ত করেছেন, 


“ওটা হয়ে যাবে | আপনি চিন্তা করবেন 
সদস্যপদ ‘কেড়ে নেওয়া হবে'। দেখা না।” 
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আমাদের এ f | আমাদের জার্মানিদের মানের দিক দিয়ে ইনসাইড ফেন্সিং কার্ডে মাঠে ঢুকেছেন সহ-সচিবের 
pili tg os কলকাতার oun কোন অংশেই can a Wee ৯ তব কোচ্‌ সুভাষ ভৌমিক, সহকারী কোচ জহর i কী 
দাস, ডাক্তার ডাঃ দাশগুপ্ত, 

তবে একটা কথা ঠিক যে, বিদেশ থেকে  পদ্ধতিরও তেমন ফারাক নেই। তবে ফুটবলাররা দারুণ Tein পেয়ে রাপী গোবিন্দ । দর্পণের প্রতিনিধি : এবার সুপার ডিভিশন 
শিখে আসা নতুন পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ জার্মানির রেফারিরা ধাশি অনেক কম হিরো ! অন্যদিকে মোহনবাগানের কোচ ফুটবল লিগে রেফারিদের কেউ. কেউ 
যদি তিনি কলকাতার মাঠে না করতে ব্যবহার করেন। হাতের নির্দেশ দিয়েই সুভাষ ভৌমিকের অবস্থা feng | ভার আমাদের কাছে খবর আছে, বলরাম অত্যন্ত নগ্নভাবে বড় দলকে জিতিয়ে 
পারেন, তবে প্রশিক্ষণের কোন সার্থকতাই বেশীর ভাগ কাজ চালায় । কোচ-কেরিয়ারই এখন । ২০  চৌধুরীই কার্ড দিয়েছিলেন ভোলাকে। দিচ্ছে। ৫' জুলাই ইস্টবেঙ্গল ১-০. গোলে 
থাকবে না | আশা করি চিত্তবাবু সে ভুল ওখানে প্রতি দল থেকেই একজন করে জুলাই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধ ডু ভোলার কাছেই ছিলেন সজল (গজু) বসু হারাল ইস্টার্ন রেলকে । গোলদাতা - 
করবেন না।” রেফারি আসে. এবং তার যাবতীয় করতে না পারলে চাকরি যাচ্ছে-এটা আর ফুটবল সচিব Ty ঘোষ । তারাও কুলজিৎ সিং হাত দিয়ে গোলটি করেন । 

উস ga eh পাকা | অথচ সাব্বিরের মহমেডান কর্ম দস: পপ eee 
" খেলাধূলোর প্রতি চিত্তবাবুর শুধু রেফারিদের | এরা এখন সকলেই চান, সুব্রত গালা! সঙ্গে রেল ফুটবলারদের 
ছোটবেলা থেকেই ৷ ফুটবলার হিসাবেও RE! এতে রেফারিদের বডি ফিটনেস ম্যাচ খেলেও দুটি পয়েন্ট নষ্ট করেনি |  ভ্টচর্যকে অযোধিত কোচ হিসাবে নিয়ে চোরাগোপ্ত লাখিচড় খেতে হয়েছে! 
মাঠ দাপিয়েছেন বেশ কিছুদিন। '৮২তে অনেক খানি বেড়ে যায়। রেফারিরাও এখনই কোচ করে নয়। ৯ জুলাই মহমেডান স্পোর্টংটালিগঞ্জ 
তিনি সি আর-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার নিজেদের ভুল ক্রুটি শুধরে নেবার সুযোগ গতবছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোনো হিসাবে তার পুনঃপ্রবেশ অগ্রগামী ম্যাচে মুস্তাক আলির একটি শট 
পর *৮৭ সালে প্রথম ডিভিশন লিগে পায়। যা কলকাতায় চালুর ক্ষেত্রে অলীক সুযোগ ছিল না মোহনবাগানের । ঘটবে । পরে সময় বুঝে অর্থাৎ ঝোপ বুঝে বারে লেগে ফিরে আসে। প্রায় 
সোনালী শিবির বনাম ভাতৃসংঘ ম্যাচে স্বপ্ন মাত্র। আর একটা ব্যাপার আমার শেষদিকে হঠাৎ পাশার দানটা উল্টে কোপ! এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে মিনিটখানেক খেলা চলার পর লাইলম্যান 
বিভাগীয় লিগ পরিচালনা করা ছাড়াও জার্মানদের নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক কোচকে পান। পরে অবশ্য সব টুর্নামেন্ট খারাপ  দেখে। সুব্রত এতই মোহনবাগানের নামে সরকার খেলা বন্ধ করে বল সেন্টারে 
৮৯-তে জুনিয়র ইন্টার রেল এবং "৮৭ ও  রেফারিং শিখতে হবে | রেফারিং লাইসেল খেলে স্বনামধন্য কোচ “জিরো' হয়ে যান উতলা যে একবার ডাকলেই আবার ক্লাবে বসান! ম্যাচের পর মহমেডানের সাধারণ 
৯০ সালে সিনিয়র ইন্টার রেলের না থাকলে কিছুতেই কোচ হওয়া যাবে সদস্য-সমর্থকদের কাছে । এখন কলকাতা যেতে রাজি। শুধু তাই নয়, দলের সচিব মীর মহম্মদ ওমর পিযুফকমলদের 
আসরেও তিনি ম্যাচ.পরিচালনার দায়িত্বে না। ছেড়ে তিনি টাটা ফুটবল আ্যাকাডেমিতে প্রয়োজনে মোহনবাগানের স্বার্থে কিছু সঙ্গে হ্যান্ডসেক করেন! মাঠে রেফারিজ 
থাকেন | তবে ’৯০ সালটিই Ha কাছে সবশেষে চিত্ত. বলেন, “ওদেশ থেকে চলে গিয়ে ক্লাব কোচিংয়ের টেনশন থেকে পরামর্শ দিতেও রাজি ! সভাপতি সন্তোষ 
সবচেয়ে স্মরণীয় | তার কারণ, এ বছরের: যা শিখে এলাম তা কলকাতার মাঠেও We cea eee সেনগুপ্ত ছিলেন। কিন্তু 'স্পিকটি নট' ! 
লিগে মোহনবাগান বনাম মহমেডান ম্যাচই প্রয়োগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো | কিন্তু কোচ অমল দত্ত বাংলাদেশের এখন আমাদের দেখার বিষয়, সত্তরের এদিকে তখন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর 
ছিল ভার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ। জানিনা কতদূর সফল হবো ।” উঠে ১১০ কোচ হয়ে তখন (তিনি দশকে ফুটবলার হিসাবে সাইডলাইন দিয়ে খেলোয়াড় কর্মক্াদের সঙ্গে মহামেডান 
এছাড়াও পরে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান আসার আগে কিছুটা অভিমানী কণ্ঠে এই . যখন হাতে sere ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কাট করে ভেতরে ঢুকে সমর্থকদের খিস্তি-খেউড় আর অশ্লীল 
এবং '৮৯ ও '৯০ সালের শীন্ডের বেশ তরুণ রেফারি বলেন, “আমার অফিস এ ওযা রে নার Pa! সুভাষ ভৌমিক যেভাবে ডান অথবা ধা অঙগভঙ্গির প্রতিযোগিতা চলছিল । এরই 
কটি খেলাই তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার এ ২ মাসের ০১৫৮ র্নােন্টে পায়ের তীব্র শটে গোল করতেন তেমন মধ্যে টালিগঞ্জের সচিব মন্টু ঘোষ 
পরিচালনা করেন। ছুটি মঞ্জুর করেনি আবেদন করেছি, কিন্তু খেলতে আসছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন । স্পিড-ডজ আর কাট করে ক্লাব মহমেডান সমর্থকদের বারবার হুমকি 

এখনো তার কোন জবাব পাইনি । কিন্ত রাজনীতির গ্যাচকে শেষ করে দিতে দিতে থাকেন, "দাড়াও, বি জে 'পি 
চিত্তবাবুরা দুই ভাই, ছয় বোন । বাবা শেষ পর্যস্ত ছুটি মঞ্জুর না হলে, আমাকে তাহলে সুভাষ ভৌমিককে পারেন কিনা! সে সময় স্টপার সুব্রত আসছে! তখন দেখে নেবে।' মনে 
সুধীরচন্দ্র দাস মজুমদার সরকারি চাকুরে কিন্তু এক মোটা অঙ্কের আর্থিক.ক্ষতি মোহনবাগান থেকে তাড়াতে চান কারা? ভট্টাচার্য কিন্তু বারবার পরাস্ত হতেন রাখতে হবে, কয়েক বছর আগে মন্টুবাবু 
(বর্তমানে রিটিয়ার্ড) হলেও দশ জনের এই স্বীকার করতে হবে ।” দল যদি মহমেডানের সঙ্গে জিতত তবে এ উইসস্ট্রাইকার সুভাষ ভৌমিকের কাছে। আই এফ এ-র সহ-সচিব ছিলেন ? 


* 
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wat] দপণি | শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ 








আর্ট ছবির, নির্মাতা 
হিসাবে আজ দেশে-বিদেশে তিনি 
সুপরিচিত | তার ছবি সে কারণে 


ওঠে | এইখানেই নিহালনীর বিশিষ্টতা ও 


তাদের চরিত্রের মনস্তাত্বিক '* 

করেছেন খুবই সূক্ষ্ম ভাবে 1 গভীর প্রেম ও 
চোখের দেখা সাধারণ ভাব ভালোবাসা 
এক নবীন দম্পতির জীবনে যে কী দারুণ 


- বৃদ্দাকে তার আর মনে ধরছে না, কারণ 


চাবটি বিষয়েই তিনি প্রায় সসম্মানে 
. উত্তীর্ণ । তবে চরিত্র ও ঘটনাব সংস্থাপনা 
অনেকাংশেই বাস্তব হলেও, একটা স্তরে 
পৌছে কিছুটা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক হয়ে 


কিছুটা অবাস্তব । রাহুল নামে উচ্চাঙ্গ 
সংগীতশিল্পী যুবকের সঙ্গে নায়িকা সন্ধ্যাব 
প্রেমপর্বটি সেই কাবণে ছবিতে কিছু 
আরোপিত বা চাপানো বলে মনে হয়েছে | 
ছেলেটিকে দেখতে শুনতে ও কথাবার্তায় 
মোটেই চিত্তাকর্ষকরূপে হান্দির কবা হয়নি, 
অথচ সামান্য কথাবার্তার পবই নাধিকা 


র তাকে 

“বেডরুম-সিন' জমিয়ে তুলল | এটা স্বামী 
সোহাগে সুখী একজন স্ত্রীব পক্ষে হঠাৎ 
. কিভাবে হওযা সম্ভব ? প্রেম না হলেও, 
নিছক চোখের দেখা ভালোবাসাও 
সাধাবণত দুটি সমান পরিণত মানুষের 


বিষয়টি এক হিসাবে যথেষ্ট দুকহ | 
নিখিল ও সন্ধ্যা এক তরুণ বয়স্ক 
উচ্চবিত্ত শিক্ষিত ও সুখী দম্পতি | একটি 


জীবনে ক্ষেত্রে স্ত্রীর জীবনে ছিল না কোন অসুখ 
মনস্তাপ বা হতাশ৷ | এই পর্বটি সেই 


মাত্র শিশুকন্যা তাদের | 


রাছুল, আর এক নিমস্ত্রিতের সঙ্গে | হঠাৎ 
তারই সঙ্গে ভালোবাসার খেলায় যেন ভরপুর হযে কাটাতে পারে, সে কিভাবে 
জড়িয়ে পড়ে" সন্ধ্যা নিতান্তই মনের . ঠিক তার পরের বছরেই এক অপরিণত 
অগোচরে | কয়েক মাসের মধ্যেই অবশ্য কম বয়সী মেয়ের (ছবিতে অনুপস্থিত) 


সে ্যাফেয়ার শেষ হয়ে যায় । সন্ধ্যাতার জন্য স্ত্রী-কন্যার প্রকৃত ভালোবাসার 
bap সম্বন্ধকে অস্বীকার করে সুখী গৃহকোণ ও 


গেছে এবং সেই কারণেই, মনে হযেছে, 


তার ডাকে শুধু সাডাই দিল তাই নয়, ' 
Bring নিয়ে বীতিমতো 


মধ্যেই হওয়া সম্ভব । বিশেষ করে, এ ' 


বছর পর নিখিল আবার এসেছে সন্ধ্যার 
কাছে তার" বন্ধুব্পে, তাব. আস্তরিক 
সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে | দেখানো হয়েছে 
wee নিতান্ত ঠাণ্ডা মাথায অবস্থার 


জ্রানালেও সবঘটনা সম্পর্ককে অকাতরে ত্যাগ - প্রশংসাই। + 
টা লে. করতে পারে? চরিত্রটি কি তাহলে * যৌনতাও এ ছবির ব অঙ্গ । বিষয়টিকে 
এর ঠিক বছর খানেক পর পবিবারে মেরুদগুহীন এবং জৈবিক ও দৈহিক একটু বেশি খোলামেলাভাবে ছবিতে 
আর AS Ea 

আসে থেকে । 

বহ {| ভা eon বল শর্ট ফিল্মের উৎসব 
বালুকাবেলায় অবসর যাপনের 

আনন্দে মত্ত, সেই সময় এক বিশেষ মুকুল শুহ 


মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে । সে- 
নিখিলকে অনেক বোবায়- স্ত্রী ও কন্যার থাকার ফলে কিছু কিছু অসঙ্গতি হয়েই 


নিখিল একরোখা | সব পারিবারিক ও | গবেষণার অভাব 
সামাজিক দায়দায়িত্ব অস্বীকার করেই সে ইত্যাদি । 

তখন বৃন্দার গলায় ঝুলতে বদ্ধ পরিকর | এই সবই লক্ষ্য করা. গিয়েছিল 
সেই শ্রোতের মুখে বাঁধা দেয় কার সাধ্য? আলোচ্য শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালে | 
ফলে দুজনে পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক সামপ্রিকভাবে এই উৎসব অত্যন্ত সফল 
হয়ে ষায়। আর RE যে, সে বিষয়ে কোন 


তার তুলনায় বৃন্দা মনের দিক থেক না অসম্পূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল । যেসব 
অনেক অপরিণত | তাই সে সন্ধার বি জিসটের কট দিকটা পট 


প্রয়াত শাস্তি চৌধুরীর ফিল্পগুলি এসব 


ব্যথিত হয় | দুজনেই দাবি পাঞ্জাব, এন্টারটেইনায়ম অব রাজস্থান, দা 
0২15৮ ম্যাজিক হ্যান্ডস ইত্যাদি ছবি মনে রাখার 
পরস্পরের প্রতি তারা সৎ ও একনিষ্ঠ ছিল মতন হেমস্ত দাসের দা সার্কল, অব 
জীবনে, Seria আশ্রয় কখনও নেয়নি ।  স্যাস্বলস, পূর্ণিমা দত্তর ফরেস্ট অব দা সি, 


সমুদ্রবেলায় বৃষ্টির অঝোর ধারায় দুজনের রায়ের কিংভাম অব লর্ড, পি টি 
সিক্ত হওয়ার দৃশ্যের মধ্যেই ছবির শেষ উন্নিভাস্করণের হেয়ার, শশী আনন্দের 
মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে! টুমরো ইজ টু লেট, গিরীশ কারনাভের দা 


বিশ্লেষণ । ২৷ wa বিশেষ করে উল্লেখ করতেই হয় 
যৌনতা | oi অপূর্ব চিত্রগ্রহণ ও 81 মূল বিষ্ণু মাথুরের ‘দা ফ্লাইং বার্ড' । সাবিত্রী 
চরিত্রের বলিষ্ঠ অভিনয় ৷ বলাবাহুল্য, রাজনের জীবনচিত্রে পরিচালকের ব্যক্তিত্ব 


সুপাবরিয়ার মতন রাজনীতিক ছবি | ছিল 
ফেমিনিস্ট ফিল্ম বেশ কয়েকটি 1 ১৯৭০ 
সালের  'আ্যাঞ্জেলিকা আরবানের 
সেলসগার্ল, এমগেজড টু বি ম্যারেড 
কিংবা ১৯৮০ সালের হাফ আ লাইফ 
হুবিগুলো মনকে নাড়ায় | তাছাড়া জার্মান 


২৫ মিনিটের আগশ্মী ফিল্ম দুটিতে 1 এত 
চমৎকার ক্ক্িপট, অভিনয় লক্ষ্য করার 
মতন | তারিক মাসুদের গণতন্ত্র মুক্তি পাক 
ছবিটিও কম উল্লেখযোগ্য নয় | 


ব্যবহার কবা হয়েছে, যা অনেক সময়ে 


. একটু বাড়াবাডির পর্যায়ে চলে গেছে। 


তবে সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে অপূর্ব 
ফোটোগ্রাফির কাজ ও মূল চরিত্রে ডিম্পল 
কাপাডিয়া ও শেখর কাপুরের বলিষ্ঠ ও 
সংবেদনশীল অভিনয় । এ ছবিতে 
নিহালনীর ফোটোগ্রাফি যে ভাবে দৃশ্য 
থেকে দৃশ্যান্তরে মুড সৃষ্টি করেছে তা চেয়ে 
দেখার মতো | আব ভিম্পলকে আমরা 
ববি-_-শোকেসের পুতুল বলেই এতদিন 
জানতাম | তিনিও যে সুযোগ পেলে 
অভিনয়েব পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন তা 
জানা ছিল at i নিঃসন্দেহে সন্ধ্যার চরিত্র 
তার অভিনয জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
চরিত্রচিত্রণ হয়ে থাকবে 1 এছাড়া বান্ধবীর 
প্রভাব চবিত্রে মিতা বশিষ্ঠেব অভিনয মনে 
ছাপ রেখে যায় । তবে সন্ধ্যাব প্রেমিকের / 
ভূমিকায় ইরকানের অভিনব নেহার 
হতাশাব্যঞ্রক | 4 

সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কিশোরী, 
আমোনকর | তার সুরে গাওয়া দু-তিনটে 
রাগপ্রধান গান তেমন সুমধুর ও সুপ্রযুক্ত 
না হলেও, একটা মুড সৃষ্টি করতে সক্ষম 





সারি সারি trea ঘর, প্রত্যেকের ঘরের 
সামনে একটা করে যস্ত্র। যন্ত্রটির দুপাশে 
HOTA বসে কাঠি এগিয়ে দিচ্ছে আর ফিরিয়ে 
দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের নানান কুর্টীর শিল্পের 
মধ্যে মাদুর শিল্প অন্যতম। এই শিল্পের যে 
সমস্ত কেন্দ্র রয়েছে তার মধো মেদিনীপুর 
জেলার মাদুর শিল্পীরা যথেষ্ট নাম করেছে। 
রামনগর, ভগবানপুর, পিংলার কিছু কিছু 
অংশ বিশেষ করে সবং, পটাশপুর, 
নারায়ণগড়ের গী-গঞ্জে ঘুরেছি-ফিরেছি, 
মনে হয়েছে মাদুর গায়ের বেশ কিছু মানুষের 
অল্প জোগায়। 


লক্ষ) করেছি দক্ষ শিল্পীরা ঠাত বোনার 
মত সুতা খাটিয়ে বসে এক মনে মাদুর 
বুনছেন। নানা রকমের মাদুর কত নিপুণ ও 
সুন্দরভাবে অনায়াসে তৈরি হচ্ছে। বুদ্ধ 
শিল্পীর দিকে এগিয়ে গিয়ে খুধিয়েছি, বলি 
কার কাছে শিখলেন এ কাজ ? হেসে জবাবে 
বলেছেন, বাপ ঠাকুরদাকে এ কাজ করতে 
দেখেছি-__বলতে পার তেনাদের পাশে বসেই 
এ কা শিখে ফেলেছি। আর এখন এই তো 
আমার ভীবিকা। এমনি করে পূর্বসূরিদের 
সাহায্য করতে পাশে বসেই কাজ শিখে তৈরি 
হয়ছে এই জেলায় আজকের অনেক দক্ষ 
কারিগর। 


খোজ নিতে গিয়ে জেনেছি, মাদুরের 
বাজার সবচেয়ে ভাল মাঘ-ফাল্গুনে। 
তাছাড়া এই শিল্পে দুটি ভাগ। এক হল খুব 
সরু কাঠির কারুকার্যওয়ালা মাদুর | এগুলো 
তৈরি করতে যেমন সময় লাগে বেশি, তেমনি 
দক্ষ তারও প্রয়োজন। ভালো কারিগর ছাড়া 
এগুলো বোনা সম্ভব নয়। সরু কাঠির এই 
মাদুরগুলোকে বলে মছরন্দি। এক শিল্পী 
বললেন, আগে মছরন্দি বাজারে কাটত না। 
কারণ দামটা বেশি পড়ে যে। না হলে 
মজুরিতে পোযাবে কেন? তবে এখন 
সরকারের সহায়তায় শহরে, গী-গঞ্জে এই 
নছরন্দি বিক্রি করে দুপয়সা পাচ্ছি। বলি, 
মছরন্দি ঠিক কোথায় কোথায় তৈরি হয়? 
উত্তরে বলেছেন তালদা, fet, সৌটা, 
দশগ্রামে এছাড়া কাথিতেও। সাধারণ মাদুর 
অবশ্য তৈরি হয় রামপুরা, খড়িকা, 





পটাশপুর, মালপাড়, এড়াল, নেখুয়া | 

বলি. মাদুর কাঠির জোগান মেলে কোথা 
থেকে | আমতা আমতা করে বললে. কেন, 
যাদের জমিজমা আছে তারা ধান উঠে গেলে 
নিজেরাই কাঠি চাষ করেন। বাকিরা? কি 
আর করবে কাঠি কেনে | বলতে নেই বর্তমান 
সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাঠির ক্রোগান 
দেওয়ার ফলে সুবিধা হয়েছে, যদিও তা 
চাহিদা তুলনায় যথেষ্ট নয়। 


কথা প্রসঙ্গে জেনেছি সাধারণ মাদুর 
তৈরি করতে একজন কারিগরের একদিন 
সময় লাগে আর মছরন্দি তৈরি করতে সময় 
লেগে যায় ৩-৪ দিন। আয় সম্বন্ধে শুধোতেই, 
বলেছেন হপ্তায় একজন শিল্পীর আয় ৭০-৮০ 
টাকা । তবে মছরন্দি বিক্রি আয় একটু বেশি 
থাকে বৈকি। 


সমস্যার প্রশ্ন তুলতেই উপস্থিত সকলে 
একবাক্য বলেছেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 
মাদুরের আধুনিকীকরণ। এখন আর 
ক্রেতারা হোগলার মাদুর ব্যবহার করতে চান 
না। তারা কাঠির মাদুর বেশি পছন্দ করেন। 
কারণ কাঠির মাদুর দেখতে ভাল, টেকেও 


সকলের তো আর জমি নেই যে মর্জ মতন 
কাঠি চাষ করে নেবেন। অতঃপর ঘুরে ফিরে 
অনেককেই কাঠি কিনতে হয় মহাজনের 
থেকে চড়াদামে। নিজের জমিতে চাষকরা 
কাঠিও অনেকসময় অর্থাভাবে মহাজনের 
কাছে বিক্রি করে দিতৈ হয় কম দামেই। 


অনেকই বাটা বা ধারে মাদুর কাঠি কিনে 
মহাঞ্জনদের হাতে পুল তৈরি হয়েছেন। 
মাদুর সমবায় সমিতির এক কর্তাকে প্রশ্ন 
করতে বলেছেন, মাদুর শিল্পের ভবিষ্যত খুব 
ভাল, কিন্তু এর জন্য চাই মূলধন। আজকাল 
কিছু কিছু সরকারি সাহায্য অনুদান অবশা 
মিলছে, তবে আপশোষ বিক্রির ব্যবস্থাটা 
ঠিকম ৩ হলে এ শিল্পের হাল বদলে যেত | 


. কলকাতা ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া 
.এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জে এম (পি ও) 


এবং আর এম (ওয়েস্ট বেঙ্গল)-এর 
রিজিওনাল সেক্রেটারিদ্বয় যথাক্রমে 
গঙ্গাধর চাাটার্জি ও রবীন ব্যানাজির এক 
বিবৃতিতে বলেছেন- রক্তের অপ্রতুলতায় 
পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যাড বাঙ্কগুলি প্রায় 
নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে। উপযুক্ত 

রক্তের অভাবে অস্ত্রোপচার সহ 
অন্যানা গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাগুলি ভয়াবহ 
সঙ্কটের মুখে এসে দীড়িয়েছে। এই 
নিদারুণ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে মাননীয় 


সঙ্কটের মুখে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব 
প্রতিপালনের স্বার্থে এফ সি আই কর্মীর 
ব্যাপকভাবে আগামী ২৫ জুলাই, ১০-এ 
মিডলটন রো, কলকাতাস্থিত জোনাল 
অফিস প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় ব্র্যাড ব্যাঙ্কের 
সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান করবেন | 
এই অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী প্রশান্ত শূর 
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থি থাকবেন | 


কারারক্ষীদের 
বিক্ষোভ-আন্দোলন প্রত্যাহার 


সর্বশেষ সংবাদ : শুক্রবার আই জি (কারা) 


জেলার খবর 
৮ম পৃষ্ঠার পর 


দেওয়ার জনাহ পরস্পর গলাগলি করছেন। 
- গত দুই বছর যাবত পুকুর কমিটি 
বাৎসরিক হিসাবে ক্ষতি দেখিয়েছে। কিন্ত 
স্থানীয় মানুষ এবং স্থানীয় কিছু জেলে ও 
মাছ-ব্যবসায়ীর মতে, কখনই ক্ষতি হতে 
পারে না। কাগজে-কলমে ক্ষতি বলে 
দেখানোর চেষ্টা চলছে | কারণ যে পরিমাণ 
মাছ ছাড়া হয় তাতেই ক্ষয়-ক্ষতি ধরেও লাভ 
থাকাটাহ স্বাভাবিক ৷ কিন্তু হিসাবের খাতায় 


একটি অভিযোগপত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু 
কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সদসারা নতুন 
করে কমিটি গড়তে চান। কিন্তু কমিটির 
সম্পাদক মন্ডলীর বিশেষ সিদ্ধান্ত বলে দূমাস 
আগে এক বছরের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে 
দিয়েছেন। প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচন 
হয়। এইবারের নির্বাচিত কমিটি গত 
দুইবারই নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগের 
রিপোর্ট অনুযায়ী লাভও হয়েছে পুকুরের 
সংস্কারও হয়েছে। কিন্তু GA কোন 
কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হল। প্রায় 
soo পরিবার নিয়ে এই পুকুর কমিটি। 
সদসাদের আশংকা তারা বঞ্চিত হচ্চেন। 


দপণ | শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৯১ [এগারো 


নির্বাচনী প্রচার 


নর্থ পৃষ্ঠার পর 
সাধারণ মানুষের * কল্যাণে দলের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কথা 


পোষণ, অপদার্থতার বিবরণ যার খুনের 
পরিসংখ্যান শুনেছি | কিন্তু তারা ক্ষমতায় 
এলে কি ভাবে দেশের ভাল করতে চান, 
সে সম্পর্কে কিছু বলতে শুনিনি | 


আমাদের মার্কসবাদী দলগুলিরও যখন 
এই একই ধরনের রাজনৈতিক দেউলেপনা 
দেখি, তখন আরও হতাশ হতে হয়। 
রাজনৈতিক শিক্ষাই এই সব দলের ভিত 
সে কথাই এতদিন শুনেছি | তাহলে তারা 
কেন এই ধরনের নিম্নস্তরের প্রচারের উপর 
নির্ভর করেন | আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি 
জগতের বহু গণ্যমানা মানুষ এইসব দলের 
নেতৃত্বে আছেন | তাদের কি একবারও 
মনে হয়না এই ধরনের নির্বাচনী প্রচার 
তাদের দলের ভাবমৃর্তিকেই নষ্ট করে। 
তাছাড়া শিক্ষিত, ওদের মতে রাজনীতি 
সচেতন মধ্যবিত্ত মানুষ যাদের সমর্থন 
নিয়ে ওরা রাজনৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন 
দেখেন, এই ধরনের অরাজনৈতিক 
ব্যক্তিগত কুৎসাপ্রবন প্রচার দ্বারা__কতটা 
প্রভাবান্বিত হবেন ! আর যদি নির্বাচনে 
তাদের সমর্থন আদায় করাই এই প্রচারের 
উদ্দেশ্য হয়, তাহলে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই এই 
সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর তথাকথিত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা 
নিয়ে নেতারা এতদিন যে সব কথা 
বলেছেন, সেসব সমর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন | 


এবারের নির্বাচনে আরেক নির্বোধ 
প্রয়াস অসংখ্য নির্বাচনী নাটক' অভিনয়, 
যার প্রায় সবটাই বাম দলের সমর্থনে | খুব 
অল্প বয়সে বেলে পাড়ায় সং 
দেখেছিলাম | এই সব নাটকের বেশীর 
ভাগের সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থকা 
আছে বলে মনে হয়নি | বেলে পাড়ার সং 


পরিবেশন করতে | কিন্তু তার মাধামে কি 
গভীর কোন রাজনৈতিক আদর্শের কথা 
বলা যায়। প্রায় সং-ওর আদলে তৈরী 


টানি 
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প্রচারে সর্বদাই বলা হয় অমুক চিক্কে ছাপ 
দিন । দলের বা প্রার্থীর নাম গৌণ, প্রতীক 
চিহ্নই মুখ্য । জেলখানার কয়েদীদের 
পরিচয় যেমন তার নম্বরে | 


“The collective wisdom of the 
masses is a misnomer for surrender 
to emotionalism; those who 
manipulare the People acquire I real 
influence. It is the masses who are 
being exploited today for political 
crusade” কথাটা বলেছেন আধুনিক 
সর্বপল্লী রাধাকুষ্ণন । নিরপেক্ষ এবং 
নিঃস্বার্থ ভাবে রাজনৈতিক দলদের এই 
চাতুরী দেখেছিলেন বলেই উনি এই সত্য 
বলতে পেরেছেন | কিন্তু এ যুগের কোন 
রাজনৈতিক নেতার এই নির্মম সত্যকে 
স্বীকার করার মত সং সাহস আছে বলে 
মনে হয়না | স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 
উল্লেখ করে বলতে হয়-_“চালাকির দ্বারা 
কোন মহৎ কার্যা সিদ্ধ হয় ar 


রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লব সাধানকে 
যদি মহৎ কাজ বলে নেতারা বিশ্বাস করেন 
তাহলে কিন্তু এই চালাকির দ্বারা তা সম্পন্ন 
হবে না | বরং উল্টোটাই ঘটবে | হিংসার 
রাজনীতি আজ কি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, 
স্বার্থে অন্ধ না হলে কোন নেতারই সেটা 
না বোঝার কথা নয়। তবুও সেই 
চালাকির ওপরেই এখনও তারা ভরসা 
করে আছেন | এরপর হয়তো শোধরানোর 
কোন পথই খোলা থাকবে AT | 


বিলীয়মান ey 


এম পৃষ্ঠার পর 


প্রকারের ঘটা হয়েছে। fey একদা খারা 
দেশকে রেনেসাস উপহার দিয়ে 
সারাভারতকে fata কাছে সর্ববিষয়ে 
মহান করে তুলেছেন সেই রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মাইকেল, 
বিবেকানন্দ refed বাসভবনের সংস্কার বা 
জাতীয়করণ হলো না, এতবড় লজ্জা 
ঢাকবার আজ জায়গা নেই 

মনে পড়ে একদা কোন মনীষী যেন 
বলেছিলেন__হতিহাসে এমন এক একটা 
কাল আসে-_যখন সভাতা নিজেই নিজের 
সংহারক হয়ে সব কিছু ধংস করে। নতুন 
কালে আবার সভাতার নতুন করে হাতে খড়ি 
শুরু হয়। কথাটার যথার্থতা নিয়ে মাঝে 
মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে । সেই কালটা আমাদের 
দেশে তবে কবে থেকে শুরু হলো? দেশের 
ক্ষমতা আত্মনিয়ন্্কে আসার পর যখন 
দেশের ভাগো নতুন সুযোদয় ঘটলো, সেই 
শুভ সূচনার লগ্ন থেকেই কি? হয়তো 
জাতির ভাগো কোনো অদৃশ্য অভিশাপ 
লিখিত ছিল তারই পরিণাম বর্তমানের এই 
wage ঘটনাপঞ্জী যা দেশের 
আৰ্থ সাংস্কৃতিক কাঠামোকে দিন দিন দুর্বল 
ও পঙ্গু করে তুলছে, যার বিরুদ্ধে কিছু 
সংখাক শু ভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পোস্টার নিয়ে 
শোভাযাত্রা করে গণচেতনাকে জাগ্রত 
করবার জনো ও সরকারের আশু করব 
সম্পর্কে চেতনার উদ্রেক করবার জনো মাঝে 
মাঝে এগিয়ে এসে আমাদের মনে ভরসার 
সঞ্চার করেন। কিন্তু বেসরকারি পরিচালন 
বা রাষ্ট্রিয় পরিচালন ক্ষমতা যাদের হাতে 
তারা যতক্ষণ না কোনো বিষয়ের সং রক্ষণ ও 
সংবর্ধন সম্পর্কে তাদের Bossa নিধারণ 
করছেন, ততক্ষণ কোনো করণীয় কমই 
সাথকভাবে সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। VTS 
তাই একটাই প্রশ্নঃ এই বিলীয়মান গ্রতিহা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা কঙদিন বাঁচবো? 
বাক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দ! নিয়ে যে বাচা, সে 
বীচাকে বাচা বলে না, তাকে বলে জীবন 
ধারণ করা, আর সমষ্ঠিকে নিয়ে জাতীয় 
জীবনের গ্রতিহো ও গৌরবে জীবনযাত্রা 
শিবাহ করাকেই বলে প্র কৃত ধাচা। এমন ধাচা 
আমরা! করে বাঁচবো? 
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তাদের ঘর ভাঙ্গলো 


সীতাংশু চক্রবর্তী : বাপেব শ্রাদ্ধ-শাস্তি 
চুকিয়ে, মাথা কামিয়ে উদাস নয়নে 
বসেছিলেন কাতিক পাত্র । সামনে তার 
৪০ মণের ধানের মাড়াই আগুনে পুড়ে 
ছাই হয়ে পড়ে আছে, পিছনে ভাঙা ঘরে 
আহত অবস্থায শুযে আছেন তার বোন 


মনোরম বর ৷ স্বামী মারা যাবার পর ' 


বাপের কাছে রয়েছেন মনোরমা । এখন 
কার কাছে যাবেন মনোরমা ? কে দেবে 
আশ্রয় ? কারণ গত ১৮ই জুনের ঘটনায় 
তারা সর্বশ্রান্ত হয়ে গেছে। তার বাপ 


মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। একে একে 
লুট হয়ে গেছে তাদের সব কিছু | আগুনে 
পুড়িয়ে দিয়েছে wierd তিনটে ঘর, আর 
সঙ্গে সঙ্গে পুড়েছে তার ভাগ্য, সারা দেহের 
- যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে শুয়ে মনোরমা ভবিষ্যত 
অনিশ্চয়তার জন্য দিন শুনছেন 


দিয়ে ঢাকলেন তার মুখ | 


ঘোষিত হবার পরই প্রায় হাজার তিনেক 


মানুষ এ গ্রামের ওপর চড়াও হয় । তাদের . 


হাতে ছিল মারাত্মক অন্ত্রশস্তর, তরোয়াল, 
বোমা, তীর, ছোট কামান (এলাকার 
মানুষের ভাবায়) প্রভৃতি । স্থানীয় মানুষের 
মতে তারা মূলত আশেপাশের গ্রাম থেকে 
আসে | দেবান্দিপুর, শ্যামপুর, পঞ্চমণ্ডল, 
রামচন্দ্রপুর, এমনকি বালি, উত্তরপাড়া 
থেকেও এসেছে বুলে গ্রামবাসীদের 
ধারণা | তাদের মতে ঘটনার আগের দিন 
রাতে তারা কেন্দুয়া প্রামের দক্ষিণ দিকে 
সিংপাড়ায় জড়ো হয়েছিল | তাদের মতে 
সিংপাড়ায় মূলত সি পি. এম দলের 
সমর্থকই বেশি এবং কেন্দুয়ার উত্তর দিকে 
অর্থাৎ এই পিল্লে পাডায় মূলত কংগ্রেস 
সমর্থক বেশি । এবারের নির্বাচনে এই 
কেন্দুয়া থেকে কংগ্রেস প্রার্থী ১৩০টি 
ভোটে লিড করে । গ্রামবাসীদেব অনুমান 
এই লিড করাটাই তাদের কাল হলো, 





হলো | এই কেন্দুয়া গ্রামে ৪০০০ হাজার 


একজন নিহত এবং মোট ২৮ জন আহত 
হয় | শীলা পাত্র, চম্পা পাত্র, কেশব ধাড়া, 
আশু ধাড়ার হাত কেটে নেওয়া হয়েছে | 


- গোদা হুদুৎ, দিলীপ আশঙ্কাজনক অবস্থায় : 


হাসপাতালে দিন কাটাচ্ছে | পবন বরের 
অবস্থা খুবই সঞ্চটাপন্ন | 


দাওয়ায় বসে ঘটনার- বিবরণ দিতে ' 


গিয়ে বারবার আতঙ্কে কেপে উঠছিল ১৮ 
বছরের ছেলে রণজিৎ হুদুৎ। সদ্য 
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে রণজিৎ ৷ 
যার শরীরে ২০ থেকে ২৫টির মত ক্ষতের 
দাগ, হাতে ব্যান্ডেজ । সেদিন ভয়ে 
চৌকির তলায় লুকিয়ে ছিল | তাকে বার 
করে কোপানো হয় । ৬০ বছরের বৃদ্ধ 
নিমাই Rye মাথায় ব্যান্ডেজ ধাধা অবস্থায় 

| সেদিন সকালে ঘরে বসে 
খবর শুনছিলাম । ঘর থেকে বার করে, 


তার মাথায় তরোয়াল দিয়ে মারা হয় | বড় 


ছেলে' গোদা ছদুৎ-কে মাটিতে ফেলে . 
হামলাকারীরা 


কাদতে ঘটনার বিবরণ দিলেন অসীমা 
BAS | কারা এসব করল জিজ্ঞেস করতেই 


" একে একে নাম বলে গেল, সন্তোষ -হদুৎ, 


লক্ষ্মীকান্ত সিং, অস্ট মাকাল, EAE বর, 


ফেলে দেয় | রাস্তায় দেখা হল ৮ বছরের 
মেয়ে অঞ্জলী মাকালের সঙ্গে । দেখালো, 
হামলাকারী কি ভাবে তার মাথায় ens 


- মেরেছে, পিঠে তীর দিয়ে আঘাত করেছে 


তার, BRS দেখালো | গুয়ে খাম বাগের 
ধানের কল লুট হয়ে গেছে। 


ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডে কোণঠাসা 
হয়ে পড়ছেন জগমোহন ডালমিয়া 





le en 
ক্যারিবিয়ানদের 


ইস্যুতেই মাধবরাও ডালমিয়াকে সাহায্য 

কবেন নি ।. বরং গত, ক্রিকেট মবশুমে 

এশিয়া কাপ ছাড়া আব কোন সফর যাতে 
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প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদাবও তো ছিলেন। 
নরসিমা তাই সংসদের রাজনীতি বিষযক 
কমিটির অধীন কোন দপ্তর দেন নি। কিন্ত 
তা বলে দিল্লিতে এতটুকু শক্তিহীন হয়ে 
পড়েন নি মাধবরাও | মন্ত্িত্বের ক্ষমতা 
পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির ওপর নজর দিতে 
চাইছেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন 





তো মাধবরাও এর হাতে চলে এসেছে। 
ওড়িষার দিকেও হাত বাড়িয়েছেন তিনি । 
রেলওয়েজ, সার্ভিসেস-এর মত কেন্দ্রীয় 


সমস্থাগুলি স্বভাবতই মাধব রাও-এর - 


পাশে | পরিস্থিতি এমনই অদূর ভবিষ্যতে 
কোন বিগ ইভেন্ট সি এ. বি চাইলেও 
পাবে কিনা সন্দেহ। জানা গেল সময় 
থাকলে মাধবরাও নিজেই দক্ষিণ আফ্রিকা 
সম্পর্কিত আই. সি- সি-র মিটিং যোগ 
দিতে, লন্ডন যাবেন 1 ' 


সি এ" বি-র অনেকের ধারণা দক্ষিণ ' 
- আফ্রিকা আসর অক্টোবরে সংক্ষিপ্ত সফরে 


যদি ভারতে আসে এবং তিনটির কম টেস্ট 
খেলে তবে কলকাতায় টেস্ট নাও পেতে 


পারে | এক কর্তা অবশ্য বললেন জগ্ুদা 


জগমোহনের হাত. আছে বলেই মনে ' 


পর ডালমিয়ী সংখ্যালঘু সচিব | নিজের 


কোন প্রস্তাব AP করানোর ক্ষমতা নেই। 


রি 
সুপারিশ । . | 


Friday July 19, 1991. 


কংগ্রেস 
২য় পৃষ্ঠার পর. 


ক্রুশ ভোটিং-এর বিষয়টা কংগ্রেস দলে 


“কোন নতুন ঘটনা নয়৷ এই তো-কিছুদিন 
পুরবোর্ডের 


খুব বেশি মাথা ঘামাবার সময় পাবেন বলে 
মনে হয় না। সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিতে 
তৎপর হয়েছে একদিকে সিদ্ধার্থ-প্রিয় লবি, 
অন্যদিকে অধুনা সুব্রত-সোমেন, জোট | 

দিন বায় | মাসের পর মাস শেষ হয়ে 
আসে নতুন বছর। এভাবেই কংগ্রেস 


সি পি এম-এর মেয়রকে | সেবার সি পি 
এমবি জে পি-র ভোটও পেয়েছিল মেয়র 
নির্বাচনের সময়। এ বিষয় প্রবীণ 
কমিউনিস্ট নেতৃ ইলা মিত্রকে প্রশ্নটা 


করতেই তিনি বলেন যে কমিউনিস্টদের এ': 


ধরনের সুযোগ নেওয়া সব সময় ঠিক 
নয়। কারণ ক্রমাগত এরকম নজির বৃদ্ধি 
পেতে থাকলে নীতির জায়গাটা দুর্বল 


রাজনৈতিক চাপে রাজা সরকাব ১৯৮৫ 


- সালের ১৭ই জুলটু শিক্ষা-দপ্তরের সচিব 





Re. 1/ নি, N. 1. No. 2784/58 


কোন কথা বলতে নির্মল বসুর মত 


তখন “তিন টার্ম মন্ত্রী হয়েছেন কিনা এসব 


' ভার ধারে কাছে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন 


নানা কারণে তার ওপর ক্ষেপে লাল হয়ে 
আছেন | সত্যিই নির্মল বসুর এখন বড় 
টি 


production-cum-trainihg unit. 
30/4A, JHAUTALA ROAD. 
CAL -700 017, @ 28-3340 

|| (Near Jhautala P.O. at 
Beck Bagan) 


watch out for our fothcoming 
| Hindi Video Sim 
[ff HUM HONGE KAMYAAB 





সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ wher সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে * প্রকাশিত 








দুই] দপণ । শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৯১. ...... 











তাদের এ অকুতোভয় সাহসিতকাকে 
১ম পৃষ্ঠার পর ~ 
করবেন | এর আগে তিনি এই কেন্দ্রে ঠার 
নয়। ; 

তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমেথির 
সাধারণ মানুষের ,মধ্যে সোনিয়া গান্ধী 


উপনির্বাচনে দাড়ালে তার কি প্রতিক্রিয়া 
হতে পারে তার জন্য এক সমীক্ষক দল 





আমেখিতে কাজ করছে । এ পর্যন্ত সমীক্ষা  .- 


" স্ট্যাটেজির apy ফাদ বিছিয়ে রেখেছেন । 


কাজ চালিয়ে যেতে চান। বেশ কয়েক 


হয়ে উঠতে পারে । .. 


এদিকে ঘটনা আরও নতুন মোড় নেয়, 
তনুষ্গামীরা . 


যখন সরোজ খাপার্দের বিশ্বস্ত 


এমনটি হবার জো নেই। 
মস্ত্িত্বের 


কেননা, এগুলির চাইতে যুসই ‘সংগ্রামী 


* হাতিয়ার আর’ কিই বা আছে? কিন্ত 


ঃ নিত্যব্যবহার্য 
জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দিতে হবে। 
এটা যে হঠাৎ সম্ভব নয়, তা বুঝেও এ 
চাপসৃষ্ট 


অসময়ে চুল পাৰা, বর; টাক পড়া রে করে পাকা চুল গড়া 

খেকে কালো করে। চিকিৎসার wey শী লিখুন। 

GAUTAM CHIKITSALAY(D.P ) 
P.O. Katri Sarai (Gaya) ' 





কেন্দ্ৰীয় - 


যাই ঘটুক না কেন, ভোটের তারিখ নিয়ে 
ছেলেখেলামি এর আগে আমাদের দেশে 
রং ey সাত 











১ম পৃষ্ঠার পর 
উত্থান সি পি এমের রাজনৈতিক লাইন ও 
কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে বলে 


'] সি পি এমের বেশ কিছু পরবীণ নেতা মনে 


জ্যোত্বাবু দলের 


দলের মধ্যে 


, ইতিমধ্যেই ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। তাছাড়া 


দায়িত্ব -পাবেন। 





দপণি । শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৯১ [তিন 





- ওষুধ নিয়ে অসাধু ব্যবসা 


whee প্রতিনিধিঃ ওযুধেব দাম হু হু করে 
বাডছে। সবকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় 
ওষুধ থাকে না। যাও বা থাকে তাও আবার 
We wa ওষুধ নিয়ে র্বমা ব্যবসার বাজাব 
বেশ ভালই জমে উঠেছে। এই ব্যবসায় বড় 
বড় ড্রাগ কোম্পানি থেকে শুর করে ছোট 
ছোট ওমুধের দোকান কেউ বাদ যায না। 
পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে হতভাগা মানুষগুলো 
যাদেব টাকাষ মুনাফা উঠছে, ভেজাল ওষুধ 
[হৈবি হচ্ছে, ডাক্তারবাবুদের সন্তুষ্ট কবার 
জনা aire কিংবা তাজ .হোটেলে পার্টি 
দেওযা হচ্ছে, ভাল ভাল গিফট দেওযা হচ্ছে 

কলকাতাব প্রখ্যাত ডাক্তার অকণাভ 
, চৌধুরী বলেনঃ ''এই দেখুন এত এত সব 
omer দিয়ে গেছে মেডিক্যাল 
বিপ্রেজেন্টেটিভরা। এগুলো কি করবো? 
“মাসের শেষে ঝুড়ি ভর্তি করে ফেলে দেবো। 
আব কখনো কখনো কারোর প্রয়োজনে যদি 
লাগে তবে দিয়ে দেবো। সমন্ত ড্রাগ 
কোম্পানিগুলো আজ সমানভাবে দায়ি। 
জার ওষুধ? স্যালাইন বোতৃলে আরশোলা 
পাওয়া যাচ্ছে, তবে তা খুবই রেয়ার। আর 
চোখে দেখা যায় না এবকম কত কিছুই যে 
আছে মেশানো তা তো বলার প্রয়োজন নেই। 

ড্রাগ কশ্ট্রোলারের এগুলো ঠিকমত দেখা 


দরকার। কিন্তু শয়ে শয়ে ওবুধ, তিনিই বাকি, 


করবেন? 

শুনতে পাওয়া যায় প্রায়ই হাসপাতালের 
ছাপ মারা ওষুধ বাইরে বিক্রি হচ্ছে, এমন 
অনেক ওষুধ আছে যা ৫০০ মিলিপ্রামের । 
কিন্তু অত প্রয়োজন নেই। এছাড়া একই ওষুধ 
বিভিন্ন নামে বিক্রি করা হচ্ছে। বিশেষ.করে 
সেপট্রান গ্রুপের ওষুধে এগুলো বেশি হচ্ছে। 


Physicians’ samples not to bd soldi 
ওষুধের দাম নির্ধারণ করছে কেন্দ্রীয় 
সবকার। ওষুধ নিষে এই রমরমা ব্যবসার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই মুলত দায়ী । 
ওষুধের দাম বাড়া এবং এ নিষে ara 
ব্যবসা ভাবতেব মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে 
বিশেষ ভাবনার বাপার। যেমন একই আই 
ভি ইঞ্জেকশান ৪০/৪৫ টাকা থেকে শুরু করে 
৭০/৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া 
"পেনিসিলিন, এ্যাম্পিসিলিন শ্রুপের ওষুধ 
কোস্পানিশুলোব শতকরা ২০ ভাগ মাত্র 
নিজেবা তৈরি wai aaa যা 
আগেও মোটামুটি সাড়ে পীচ টাকায় 
হতো, তা মন্রাজের hres 


কোম্পানি হঠাৎ ৩ টাকা ৮০ পয়সাতে বিক্রি . 


করা শুরু কবে এক সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব 
, মালটিনাপ্রনাল কোম্পানিও তা ৩ টাকা ৮০ 
— প্রয়সাতে বিক্রি কবা শুরু কবে। এই ব্যাপারে 
ড্রাগ কন্ট্রোলারেব ভুমিকা কি তা ভাবার 
সমধ এসেছে, কারণ ওষুধের যে গুণগত এবং 
'পবিমাপগত মান সম্পর্কে ডাক্তারদের মধ্যে 


'ল্যান্টিবায়েটিক exer স্যাস্পেলগুলো 
দিয়ে যায় বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষ থেকে 
সেগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। যদি ডাক্তাররা 
প্রয়োজন বোধ করে অনুরোধ করেন তবেই 
SSR পাঠানো উচিতা আর তাছাডা 
ট্রায়ালএর জন্য দু-একটা দিতে পাবলে 
ET মনে হয় ভাল হয। এসব করলে 
স্বাভাবিকভাবেই দাম কমে যাবে। অধিকাংশ 
দোকানে অনুভিত্র লোক থাকার ফলে 
প্রেসক্রিপশনের সঠিক মূল্যায়ন হয় না 
অনেক দোকানে যে ওযুধ দরকার তা না দিয়ে 
নিতোদের লাভেব অঙ্ক বাড়াবার জনা 
APPS SUG কিছু ওষুধ গছিয়ে দেওয়া হয়। 
এছ্ধাড়া বহু কোম্পানি বাইরে থেকে পাউডার 
আমদানি জরে শুধু ক্যাপসুলে ভরে ছাড়ছে 


নিজেদের te বলে। কোয়ালিটি 
কন্ট্রোল বলে কিছু নেই। বাগড়ি মার্কেট এ. 
মেহতা বিলিভ এবং গান্ধী বিল্ডি-এ প্রায় 
চার হাজার কোম্পানি আছে। এরা কি 
করছে? ক্যাপসুলে আটি পিরাটিক 
পাউডার মেশাচ্ছে। এছাড়া কোম্পানিগুলো 
ডাক্তারদেব বিভিন্ন টার প্রোগ্রামে বহু অপচয় 
কবছে। আবো লক্ষণীখ, এলট্রক্সিন প্রায়ই 
বাজার থেকে উধাও হয়। কারণ কি? দাম 
বাড়ানো হবে। সেই দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল, 
মার্কেটে চলে এলো। তারপর ম্যালেরিয়ার 


জন্য খুবই অল্প দামের aR প্রহিমাকুইন . 
কখনো বাজারে ছাড়া হয় না। কিন্তু কেন?” _ 


Wit পলিসি এক ওষুধের এই রমরমা 
ব্যবসার ব্যাপারে পি জি হাসপাতালের 
পেডিয়ার্্রকস্‌ বিভাগীয় প্রধান ডট এ কে 
মিত্র এবং আর জি কর হাসপাতালের 


যাচ্ছে যে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত ১০টি - 


পরমাণু বোমা বানাবার মত প্রয়োজনীয় 
মাল-মশলা সংগ্রহ করে রেখেছে | 
এছাড়াও পাকিস্তান চীন থেকে অত্যন্ত 
দামী Sana এবং পরমাণু কারিগরি 
কিনেছে | এই কারিগরি সহায়তা 


এবং বিক্রির অসাধু বাবসায়ে নেমে 
পড়েছেন। কথাচ্ছলে নীলরতন সরকার 
হাসপাতালের জলৈকা নার্স দুঃখ করে 
বলেনঃ “Orga কি বলবো? এখানে কিছু 
আছে? ওষুধ চুরির সঙ্গে নার্স জুনিয়ার 
ডাক্তার এক fe ডি এদের একাংশ বেশ 
সক্রিয়ভাবে জড়িত। কষেক মাস আগে 
avers ওযার্ডে রাতের ভিউটির চার্জে 
ছিলাম। হঠাৎ একটু হাত ধুতে বাইরে CE! 
ফিরে এসে দেখি আলমারির ware থোলা। 
প্রা শ দেড়েক দামের একটি ইঞ্জেকশান 
ROM | এরকম বহু ঘটনাই বলা যায়। কিন্তু 


কি হবে বলতে পারেন? এখানকার বহু নাই . 


হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের 


দোকানে এখানকার ওষুধ নিয়ে বিক্রি করে 


দিচ্ছে। এ একটি ভিসিয়াস সার্কল। তবে 
এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বহুদিন 
ধবেই এগুলো চলে আসছে?” ২, 


গরিব দেশের গরিব মানুব। নুন আনতে 
পানতা ফুরোয়। অথচ কি সহজ ও সুন্দর 
গতিতে ওষুধের অসাধু ব্যবসা ওপয় থেকে 
শুরু করে নিচের তলা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। যে 
দেশের সরকার মানুষকে খেতে দিতে পারেন 
না, যে দেশ বিদেশের কাছে সোনা AEs 
রাখছে, তারা. কি সাধারণ মানুষের অসহায় 
মুহূর্তের ওযুধটুকুও এইভাবে অসাধু ওষুধ 
ব্যবসায়ী আর ates পৈশাচিক 


_ মনোবৃত্তিসম্পন্ন স্টাফদের হাত থেকে কেড়ে 


নিতে পারেন না? 'ড্রাগের নেশা 


* সর্বনাশা ঠিক। এখন প্রশ্ন £ ড্রাগ চুরি আব 


তাতে ডেজাল দেবার নেশা কি? 

ওযুধ নিয়ে এই বমরমা ব্যবসা বধ করার 
দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং বাজ্য সরকার উভয়কেই 
নিতে হবে। 


হলদিয়া 
সরাসরি বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে ৩,০০০ 
কোটি 
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সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দীর্ঘ তিন দশক বাদে পশ্চিমরঙ্গ বিধানসভায় 
বিরোধী দলের আসনে দেখা গেল । দলের নেতা হিসাবে শনিবার 


মাত্র ছ/সাত বছর | আজ -বামফরন্ট, বিশেয় করে সি পি এমের 
> | বিরুদ্ধে RA (যেসব অভিযোগ আনছেন, 
সিদ্ধার্থবাবু। 


পরত রা yee ভে 


-| খুনোখুনি চালু হয় ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার 


পরিণত হয়নি । তবে কোন ঘটনার পুলিশি রিপোর্ট শাসক দলের 
| পক্ষেই দেওয়া হত । এখন যেমন জ্যোতিব্যবু পুন্দিশ রিপোর্টের 

উল্লেখ করেন, যেমন কেন্দুয়ার বীভৎস ঘটনা সম্পর্কে করেছেন, 
কংপ্রেসি সুখ্যমন্ত্রীরাও তাই করতেন | বিরোধী দলগুলো তা বিশ্বাস 


করত না, এখন. যেমন কংগ্রেস করে না'। ১৯৬৭ সাঙ্গের 


রাজ্যপাল দিল্লির দাসানুদাস ধরমবীর সরকার ভেঙ্গে যুক্তফরন্টের 


-শরিকি বিরোধে | 
এরকিছু আগেই ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস এবং প্রিয়: 
, দাশমু্সি ও সুব্রত মুখার্জিদের অভ্যুত্থান ঘটেছে | এরপর আসরে 


লে সবের শুরু তো খয়ং - 


ঘোষের নেতৃত্বে কিন্তু ১৯৬৯ সালে TEMG সরকার ভাঙ্গ 





নামেন সিদ্ধার্থ রায়! কেন্দ্রীয়, মন্ত্রীরূপে রাজ্যের দায়িত্ব পেয়ে 
ততদিনে নকশালদের খুনোখুনিও 
নকশাল খুন হচ্ছে, সি পি এমের নেতা ও একনিষ্ঠ কর্মীরা খুন 


হচ্ছে, Gas কাল খত জলে কে কাকে ance 
. উপায় নেই । পাড়ায় পাড়ায় পরিচিত গুণ্ডারা বলে বেড়াচ্ছে 


আমরা নকশাল, পার্টির চাদা দাও | এইভাবে চলতে চলতে দেখা 


' গেল যারা নকশাল নাম নিয়ে চাদা চাইছিল এবং সি পি এম, কর্মী 


খুন করছিল-তারা হয়ে গেল SAAR | অনেক ঘটনা দুর্ঘটনার পর 


- অল ১৯৭২ | আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন | এবার সিদ্ধার্থ 


রায় যে কৌশল নিলেন, ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে তা 
যেমন অভিনব, তেমনি তার মস্তিষ্কের উর্বরতাও প্রমাণ করে.। কে 
ভাবতে পেরেছিল সকাল দশটার মধ্যে ৯০ শতাংশ ভোটপত্রে 
ব্যালট বাক্স ভর্তি হয়ে যাবে, নির্বাচকদের ভোট দিতে দেবে না 
পুলিশ ও কুংশ্রেসি গুণ্ডারা ? কমিউনিস্ট নেতাদের কখনও দৃরদৃষ্টি 
দেখা যায়নি | এবারও দেখা গেল না। তাই তারা নিশ্চিন্ত ছিলেন 
১৯৭১ সালে সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অপপ্রচার সত্বেও খন 


সি পি এমের আসন বেড়েছে, তখন এবার Sie কে আটকায় । | 


কিন্তু অপপ্রচারের কায়দায় যখন ভবি ভোলেনি, তখন অন্য কোন 


ভয়ঙ্কর পথ নেওয়া হতে পারে একথা তাদের মাথায় আসেনি । 8 : 
দু-চারশো জাল ভোট চিরকালই দিত দুপ্‌ক্ষ | কিন্তু তাতে নির্বাচনী |. - 


ফলাফলে ক্লোন হেরফের হত পা । কিন্তু যাকে. বলে রিশিং সেটা 
সিদ্ধার্থ রায় চালু করেছেন | আর বিরোধী পক্ষকে, পেটালো, খুন 
করা, হামলা করা সেটাও Sa অবদান | আর উারই অস্ত্র দিয়ে 
তাকে ঘারেল করা হয় তার জন্য চেঁচামেচি করলে কারো চোখ 


ভিজবে না। তাছাড়া তিনি যা বলছেন তার সবটাই সত্য নয়। | 





সালের জন্য ২৩৫ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত _ 
রেল বাজেট পেশ করেছেন | এই বাজেটে 
উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীভাড়া ১৫”থেকে ২০ 


পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। | 


~ 


বর উংলাদি ফলের নাযযদম পালার জ জন্যে 


তখন যদি দাম কম থাকে তখন চাষী এ 
ফসল নিয়ন্ত্রিত বাজারের গুদামে ভাড়া 
" দিয়ে 'রাখতে পারবে । প্রয়োজন হলে এ 
ফসলের বিনিময়ে কৃষকরা নিয়ন্ত্রিত বাজার, 


থেকে খণ হিসেবে গুদামে রাখা ফসলের ' 
দামের কিছু অংশ পেতে পারে | এ গুদামে 
রাখা ফসলের দাম যখন বৃদ্ধি পাবে তখন ' ' 


পর্যন্ত এ রাজ্যে ৩৮টি' নিয়ন্ত্রিত বজার 
কমিটি এবং ২৮৫ টির মত উপ-বাজার 





{বি কেনে] কউ: 


বাজার চালু হলেও কাজ তেমন হচ্ছে না | 
- অধিকাংশ, এঁ বাজ্লার অকেজো হয়ে 
পড়েছে। | 

সবচেয়ে বড় কথা যে কৃষকদের জন্য 
এ নিয়স্ত্রিত বাজার তৈরি করার উদ্যোগ্র_. 
নেওয়া হয়েছিল এবং যেগুলি চালু-করা 
হয়েছে 'সেগুলি থেকে কৃষকরা তেমন 
কোন উপকার পাচ্ছেন না। কৃষকরা এ 
এরপর S07 


[aber জ্বল ১৯৭২] , 


~ 


é 
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জিফু চট্টোপাধ্যায় 





cer মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শনি ও 
Saad কলকাতার জন্য রেখেছেন। রাজ্য 


ভিত্তিক সরকারি অনুষ্ঠানগুলো . সেভাবেই 
তৈবি করাব অন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


দূরদর্শন্কেও বলে দেওষা হয়েছে, বিশ্বে - 


দুদিনের জন্য একটু “বাড়তি সহানুভূতি 
দেখানোর জন্য। রাজ্য বুব কংগ্রেস সূত্রে 
জানা, গিয়েছে, মমতা কিছুতেই যুব 
কংগ্লেসের পদ ছাড়তে চাইছেন না। মমতা 
গোষ্ঠীর সদসাবা অভিমানের সুরে বলেছেন, 
সি পি এমের বিকচ্ছে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। 
আবার অন্য মন্তব্যও চালু হয়েছে। 'পার্ট 
টাইম নেত্রী | জনৈক যুব কংগ্রেস কর্মী তো 
ফর্মুলায় চলছে যুব কংগ্লেস। সপ্তাহে 
শনি-ববি গুরুত্ব পাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি এই 
দুইদিন সময় করে বসার চেষ্টা করছেন দলীয় 
কক্ীদেব সঙ্গে। আলোচনা চলছে, জেলা 
ওয়ারি কমিটিগুলো' কবে ফেলতে হবে। 


পাশাপাশি সি পি এম বিরোধী জঙ্গি ইমেজ. 


ধরে রাখারও চেষ্টা চলছে। মমতা ব্যানার্জির 
অতান্ত ঘনিষ্ঠ এক অনুগামী জানিয়েছেন 
দিদিকে যুব RON ধরে রাখতেই হবে। 
নাহলে রাজ্যে শঙ্ক আরো বাড়বে। আসতে 
পারে শনিরবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভও ৷ 


আমরহি প্রকৃত মাকর্সবাদী ফরওয়ার্ড FF! 
এ বক্তব্য সংগঠনের নেতা তারা HOR 
সম্প্রতি টেলিস্কোপিক দলেও অভ্যন্তরীণ 


গোলোযোগ শুরু হয়েছে। দলের প্রতিম' 


জয়হিন্দ সি, সুনীল সাতরা . প্রভৃতিদেব 
বিরুদ্ধে কামান দেগেছেন তারা দত্ত। 
তারাবাবুর সঙ্গ আছেন সৈয়দ আবদুল্লা এবং 
ক্ৰ সোম, প্রভৃতিবা। পর্দার নেপথ্যে হবু 
wera লড়াই। প্রতিমবাবু এক 


_তারাবাবুরা শৈলেন দাশশুপ্তকে বুঝিয়ে ' 
একটা রাস্ট্রপতিব পদ আদায়' কবতে' 


চলেছেন। পরিস্থিতি যখন একটু স্বাস্থ্যকর 


দিকে যাচ্ছে, ঠিক তখনই প্রতিমবাবুরা 


mer মন্ত্রী হিসেবে শাস্তি চ্যাটার্জির নাম 
পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠেন 
তারাবাবুরা। ঠিক হয় দলের অঁপর বিধায়ক 
সমর হাজরার নাম। পরিস্থিতি জোরালো 


সভা না ডেকে কারুর নাম BATA জন্য 
সুপাবিশ করাটাই অন্যায়। প্রতিমবাবুরা 
পার্টির ' সংবিধান ভেঙ্গেছেন। মাকর্সবাদী 
ফরওয়ার্ড ব্লকের, অভ্যান্তরীপ লড়াই শুরু 
ইওয়ার_ সঙে সঙ্গে অনেকেই. বর্তমান 


কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। স্বয়ং তারা দত্ত 


ফোন নাম্বার জানি না! দরকারও নেই। তবে - 


এটুকু বলতে পারি, ' আমরাই প্রকৃত ৷' ক্ষুদ্র 
(CAA জনৈক সদস্য ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 
-রামদা (রাম চ্যাটার্জি) যদি আজ বেঁচে 
থাকতেন, দুজনকেই খাড় ধরে দল থেকে বার 
০০৮০৭ 


a 


. মহিলাদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় কেন্দ্রীয় _ 
তিথ্যমন্ত্রী। একই কথা কলকাতা উত্তর-পূর্ব 


অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অজিত গাজার, 

জনসংযোগ দারুণ। অবারিত UT | সাধারণ 
মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার জনা 
দরজা খোলা সব সময়। কেমন মানুষ অজিত 
গাজা? এছ eet অনেকেই উচ্চপ্রশংসা 
করেছেন। ব্যতিক্রম কিছু মানুষও অবশ্য 
আছেন। সিমলা অঞ্চলের জনৈকা বৃদ্ধার 
(ভদ্রমহিলা একসময় নাটক করতেন) সরস 
মন্তব্য “দূরদর্শনের জামাই । ব্যাখ্যা দিয়ে 


“বললেন টিভিতে খুব ভাল ছবি আসে 


অজিতবাবুর। চশমাটাও দারুণ। আস্তে 
আস্তে সহজ্র ভাবায় কথা কলেন। বলা 
দরকার, মন্ত্রী হওয়ার পর অজিত পাজাকে 
নিয়ে দুরদর্শন একটু বেশি বাড়াবাড়ি কবে 
ফেলেছে। সম্প্রতি এ মন্তব্য অনেকেই 
করেছেন। WR অজিতবাু এই প্রসঙ্গে কী 
০ 


সন্ধি মুখার্জি 


কলকাতা পুলিশের অনেক দুর্নামের পাশ 
কাটিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের নাম সন্ধি 
মুখার্জি। লালবাজারের fe সি ট্রাফিক? 
বরাদ্দ সাড়ে ছয় শতাংশ রাস্তা কলকাতায় 


এক Bre বাড়েনি। বরঞ্চ যানবাহন বেড়েই 


চলেছে। বাড়ছে মানুষের সংখ্যাও। 
পুরসভার বদান্যতায় তৈরি হচ্ছে যত্রতত্র 


. জঞ্জালের পাহাড়। প্রতিটি ক্রসিং ফুটপাত 


দখল করে বসে আছে হকাররা। মানুষ 


ওয়ে। সাদা বাংলায় একমুখী যান। 


সার্মশ্রকভাবে পুরনো সিস্টেমকে রেখে দিয়ে _ 


কলকাতায় গাড়ি চলছে। জ্যাম কমেছে। 
গাড়িতে সামান্য গতিবেগ ফিরে এসেছে। 
চরম নিন্দুকও বলছেন, এলেম আছে বটে। 
সন্ধিবাবু অনেক করেছেন৷ আমি শুধু 
সাধাবপ মানুষের কিছু দাবি কিংবা 
সোচ্চারিত শব্দ. আপনার কাছে পৌছে 
দেওয়ার চেষ্টা করছি। কলকাতায় এবার 


* প্রাইভেট এক্‌ মিঁনবাসের বিরুদ্ধে আরো 


কঠোর মনোভাব নেওয়া 'হোক। এই দুই 
কচ্ছপ যানের বিকদ্ধে আপনারা এক্ষুণি যেটা 
BAS পারেন--(১) যত্রতত্র বাস থামিয়ে 
যাত্রী তোলা বন্ধ, (২) নিজস্ব খেয়াল খুশিমত 
বাস চালানো, (৩) পেছনের যানকে আটকে 
রাখার প্রবণতা, (৪) প্রতিটি ক্রসিংয়ে বাস 
থামিয়ে যাত্রী তোলা এক (৫) অন্তত 
স্বাভাবিক গতিতে সব সময় বাস চালানোর 
প্রবণতাটা তৈরি কবে দেওয়া! সন্ধিবাবু 
ওয়ান ওবের সুফল এই দৃই কচ্ছপ যানের 


'জন্য অনেকাঁং শই নষ্ট হচ্ছে, তা বোধহয় 


আপনিও অস্বীকার করবেন না। - 

. 
"as বিধানসভায় মহিলা সদস্যের সংখ্যা ২১ 
wal তারা হলেন রুবি নুর, সাবিত্রী মিত্র, 


নিরুপমা চ্যাট ছায়া বের, সন্ধ্যা 
আরতি দাশগুপ্ত, জয়শ্রী মিত্র, আরতি 
হেমব্রম মমতাজ বেগম, মহারাণী cota 
অন্ত কর, কমল OM, অনুরাধা Sey 
নন্দরাণ দল, বিলাসী সহিস, মিনতি cory: 
মমতা মুখার্জি, তানিয়া চক্রবর্তী এক ছায়া 
ঘোষ। '৫২র বিধানসভায় মহিলা সদস্যের 
সংখ্যা ছিল ৫ জন। '৫৭ সালে সংখ্যা বেড়ে 
দীড়ায় ১১তে। '৬২ সালে বিধানসভায় ৯ 
জন। '৬৭-তে ৯ জন, wd 0S ৭ Wat '৭১ 
সালে মহিলা সদস্যের সংখ্যা সবচেয়ে কমে 


যাষ। মাত্র ৩ জনা '৭২ সালে ৪ জন। "৭৭" 


সালে৪ জন্‌ ৮২ সালে ৭ জন এবং '৮৭-তে 
১৩ Wal রাজ্য বিধানসভার ১৪, বছর 
কংগ্রেসের কোনো মহিলা সদস্য ছিলেন না। 
এবার ২ জন এসেছেন। দুজনেই মালদহ 
থেকে নির্ধচিত। বিধানসভায় সবচেয়ে 
শিক্ষিতা সদস্যা WEA আরতি দাশগুপ্ত। 
আরতি দেবী w বিপ্লব weeds স্ত্রী। 


বিধানসভায় মহিলা সদস্যারা " বলেন, | 


(১০০ টাকায় শিশু বিক্রি). 


- চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে (হাজরা) শিশু চুরি 


বাঁড়ছে*জ্ঞরুবি এই তথ্যটি সরকাকিভাঁবে 
আপনাকে এখনও জানালো হয়নি। সুপার 


. এস কে দে সমস্ত কিছু জানেন। হাসপাতালে 


লেবার রুম থেকে বিড়লা ওয়ার্ড যাওয়ার 
রাস্তা দারুণভাবে বিপজ্জনক লেবার রুম- 
বাচ্চা এক মাকে নিয়ে 


থাকছে না। এমনকি ওয়ার্ড থেকেও শিশু 
পাল্টে ফেলার ঘটনা, ঘটেছে.। বৃহত্তর 


কলকাতায় সবচেয়ে বড় প্রসূতি সদনে 
একজন পুলিশও পাহারা দেয় না। শিশু চুরি, 
হচ্ছে ভিজিটিং আওয়ারেও। . খাবার 
দেওয়ার কথা সরকারিভাবে বন্ধ হলেও 
বহিরাগতরা যথেচ্ছভাবে ফিমেল ওয়ার্ডে 
ঢুকছেন। অভিযোগ, এই ব্যাপারে স্পেশাল ' 
।আযাটেনডেলড গৃতিবিধির উপর নজর রাখার 
কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। প্রশান্ত বাবু 
আপনার জানার জন্য শিশু চুরির নিদিষ্ট 
একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। কালীঘাট 
থানার পুলিশরা এক ফুটপাথবাসিনীকে ভর্তি 
করে দেন এখানে। মেয়েটির বাচ্চা হওয়ার 
পর হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 
পুলিশরা মহিলাটির মুখে সব জানতে 
পারেন। ছুটে আসেন হাসপাতালে। 
প্রতিবাদে ভেঙ্গে পড়েন। নদ্রেচচ্টে বসেন 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । তিনজনের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় সার্ময়কভাবে। পরে 
প্রকাশ পায় মাত্র ১০০ টাকায় শিশুটিকে বিক্রি 


ডাক্তার এস মুখার্জিকে পাওয়া আর 
ভগবানের দর্শন পাওয়া একই জিনিস। এই 
ছাসপাতালে খাবার নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ 
বইয়ের সমান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


". সর্বোপরি ওপ়েটিং রুম না থাকা, অপরিষ্কার 


এক্‌ ওবুধ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ কার্যত 
কিংবস্তীর স্তরে চলে গিয়েছে। প্রিয় 
প্রশাস্তবাবু টালিগঞ্জ থেকে বাইটার্স বিল্ডিং 
আসাব পথে এই হাসপাতালের অবস্থিতি। 
আসুন না একদিন, অস্তত সারপ্রাইজ ভিজিট 
কবা যাক Tt বোনেদের কথা চিন্তা করে। 

বলাই দাসের মাদুর শিল্প 


বলাইবাবু প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতেব গ্রাম উন্নয়ন 


মন্ত্রী সুর্বকান্ত fen মন্তব্য করেছেন, "মাদুব 
শিল্প সম্ভার বইটি মাদুর"শিল্পেব উৎপাদন 


, পদ্ধতির সন্তাব্য সংস্কাব ও উৎপাদন 


বৈচিত্রকরণে সহায়তা কববে। মেদিলীপুব 


- জেলাব সভাধিপতি এব প্রাক্তন eae’ 


Rape সামন্তব ভাষায়, মাদুর শিল্পের ' 
কাচামাল উৎপাদন, থেকে শুরু কবে, 
বাক্সাবজ্তাত করা পর্যন্ত প্রতিটি স্তর সম্পর্কে 
বলছি দাস se অভিজ্ঞতাব আলোকে 
বিশ্লেষণ করেছেন। বলাইবাবু প্রসঙ্গে এই 
ধরনেব উচ্চ প্রশংসা আবো অনেকেই 


' কবেছেন। কে বলাই দাস? বলাইিবাবুর বাড়ি 


মেদিনীপুব জেলাব AR থানার অন্তর্গত 
মুবাবিচকে। জায়গাটা বিষ্টুপুর বাজাবের 
অন্তর্গত। অসংখ্য বানান ভুল, কুশন প্রচ্ছদ 
নিয়ে বলাইবাবু একটা স্বাস্থ্যকর বই 


- লিখেছেন। নামঃ মাদুব শিল্প সন্তাব! ৪৬ , 


পাতার বই প্রয়োজনীয় তথ্যে ভর্তি। মাদুব 
কাঠিব চাষ-মাদুর কাঠি Oak, মাদুর কাঠিব 
সংকক্ষণ মজবুত মাদুর কাঠি তৈবিব পদ্ধতি 
মাদুব কাঠি ক: করা, উৎপাদনের সরঞ্জাম 
একাহারা মাদুব, দোহারা যাদুর, চালা মাদূব, 
মসলন্দ মাদুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নিযমগুলো , 
বলাইবাবু নিপুণভাবে একেছেন। বইয়ের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাষ হচ্ছে, শিল্প 


সমস্যা। এখানে চাষ আবাদ, বাজাবে বিক্রিব 


প্রচলিত ব্যবস্থাপনা. ও ..প্রতিকাবের 
প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা কবা 


“ হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আরো একটা অধ্যায় 


হচ্ছে, মাদুর ও মাদুর কাঠির we নির্মিত 
আসবাবপর বা সাজসজ্জা। প্রতিটি স্তরে 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলোচনা-করেছেন, বলাই 
দাস। অসা উপস্থাপনা করা 
হয়েছে। পরিকীয় মন্ত্রী প্রবোধচন্ত্র সিনহা 
বইটি পড়ে মন্তব্য করেছেন, 'জীবস্ত দলিল' । 
বলাইবাবুর ভাষায়, গর্বকে আরও উল্লত স্তরে 
CHE দেওয়ার প্রচেষ্টাই এই পুস্তকের 
সারমর্ম। সকয়ের বিধায়ক ডাঃ মানস 
ভুঁহঞার. মতে, বলাই দান আমাদের বুক 


' ভরিয়ে দিষেছে। বলাইবাবুকে অনুরোধ, 


পুস্তকের পরবর্তী PBA বানান, প্রচ্ছদ 
এবং আঙ্গিকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেবেন! 





ভুঁইফৌড় ও দলছুট নেতাদের প্রাধান্য দেওয়ায় 
| বি.জেপি এবং আর এস এসের মধ্যে তিক্ততা 


বিশেষ প্রতিনিধি : ক্যাডার বেসড্‌ আর 


এস এস . কর্মীদের প্রাধান্য না দিয়ে, 


ভূঁইফোড় ও - দলছুট কিছু রাজনৈতিক 


নেতাকে প্রাধান্য দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে বি- 


জে পি নেতৃত্বের বিরাগ ভাজন হয়েছে। 
বি জে পি নেতৃত্ব যদি আর 'এস এস 
- নেতাদের ক্ষোভ মেটাতে না পারেন তবে 
এর প্রভাব আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
পড়বেই | যার অর্থ হল, পশ্চিমবঙ্গে বি 


জে পি পায়ের তলায় যে মাটিটুকু 
পেয়েছিল তা সরতে শুরু করবে | অথচ . 


একথা পরিস্কার যে, পশ্চিমবঙ্গের মত 
প্রগতিশীল রাজ্যে আর এস এস-এর 
সাহায্য ছাড়া শুধু হাওয়া এবং নেতিবাচক 
ভোটের জোরে বি জে পি বিগত 
লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে 
অভাবনীয় সাফল্য লাভ করতে পারত 
. না। জানা গিয়েছে, এ রাজ্যে বিগত 
নির্বাচনের আগে কুষ্ঠি-ঠিকুজি বিবেচনা না 
করে ষে ভাবে পাইকারি হারে নামজাদা 
কিছু লোক এবং দলছুট রাজনৈতিক 
নেতাকে বি জে পি-তে নেওয়া হচ্ছিল বা 
_ লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী 
হিসেবে টিকিট দেওয়া হচ্ছিল তখনই আর 
এস এস নেতৃবৃন্দ চটেছিলেন। নির্বাচনের 
আগে এ নিয়ে হৈচৈ বরা বাঞ্ছনীয় হবে না 
মনে করে তখন তারা চুপচাপ ছিলেন | 
নির্বাচনের পর এ ব্যাপারে তারা ক্ষোভ 


~ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন | | 


আর এস এস-এর এক মুখপাত্রের 
মন্তব্য, যাদের হিন্দু রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন 
ধ্যান-ধারণা তো দূরের কথা, বি জে পি-র 
নীতি ও'আদর্শ সম্পর্কেই. কোন পরিস্কার 
- চিন্তাধারা নেই, তাদের বি জে পি-তে 
ভেড়ানো হয়েছে। এছাড়া কোন 
রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে যাদের 
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 ব্রুদ্ধে নানান ধরনের অভিযোগ আছে, 
তাদের প্রার্থী পর্যন্ত করা হয়েছে । এ 
হরফিত ঘোষের নাম করেছেন। তিনি .- 
বলেছেন, হরধিত ঘোষ নিজের দলে পাত্তা 
পাচ্ছিলেন না, তাকে আদর করে ডেকে 
এনে বি জে পি-র লোকসভা প্রার্থী করা 
হল। এতে কি দলের ভাবমূর্তি বাড়ল ? 
তাহলে তো বি জে খ্রি-কে আলাদা একটি - 
সেল করতে হয়, যার কাজ হবে কোন দল 
থেকে কাকে বহিস্কার করা হল এবং কোন” 
দলে কোন নেতা অপাংক্রেয় Via eo 
রাখা | এরপর সময়ে সময়ে তাদের নাম 
বি. জে পি-তে নথিভুক্ত sat এই 
মুখপাত্র বলেন, নির্বাচনের আগে ধারা 
হৈহৈ করে দলে ঢুকেছিল, নির্বাচন হয়ে 
যাবার পর তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে | 
এতে সংগঠন কি ভাবে বাড়বে? বি জে . 
পি-র এত বাড়বাড়ন্ত এটি একটি 
র্যাডার-বেসভ পার্টি বলেই ।' এরপর বি 
ca পির মৌলিক চরিত্র থাকবে:? 
এদিকে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বি 
পি নেতৃত্ব বেশ কিছু ভুঁইফোড় লোককে 
প্রাধান্য দেওয়ায় কট্টর আর এস এস 
বেসভ্‌ কিছু বি জে পি নেতা সংগঠনের 
কাজ নিষ্রয়ই থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে 
করেছেন। কেউ কেউ আবার বসেও 
গিয়েছেন | একজনের বক্তব্য, আগামী — 
বরের গোড়াতেই এ রাজ্যে পঞ্চায়েত 
নির্বাচন হবে, গ্রাস রুট লেভেল থেকে 


সংগঠনকে গড়ে তুলতে এই নির্বাচনই বি 


জে. পির হাতিয়ার হওয়া উচিত। 
আমাদের কাছে তাই এ রাজ্যে লোকসভা 
ও বিধানসভা নির্বাচনের চেয় পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বরেশি। 
সংগঠনকে বাড়াবার উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন 


জেলায় বেশ কিছু ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা, 


করা হচ্ছে। এই ধরনের ক্যাম্প চালাতে 
পারে, একমাত্র আর এস এসই | অথচ 
আর এস এস-কে যতটা প্রাধান্য দেওয়া 
উচিত তা দেওযা হচ্ছে না। বি জ্রে পি-র 
রাজ্য শাখার সভাপতি তপন সিকদার 
গরম গরম বিবৃতি দিয়ে তার কর্তব্য শেষ 
করছেন, অথচ দলে যে ইতিমধ্যেই প্রচুর 


- রেনো জল ঢুকছে সেদিকে তার নজর . 


নেই। এরপর কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের 
তফাত্টা কি থাকবে ? 

'এদিকে বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আর এস 
এস. ও বি জে. পি-র মধ্যে এই মন 


হব | অন্যথায় এ রাজ্যে বি জে পি তৃণমূল 
স্তরে তাদের সংগঠনকে বাড়াতে যদি আর 


.এস এস-এর পরিপূর্ণ সাহায্য পায় তবে 


আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে | এরপব 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে ভাবে তলে তলে 
বি জে 6 কংগ্রেস (ই)-র মধ্যে 
বোঝাপড়া হচ্ছে, তা যদি এ রাজ্যেও হয় 
তবে আশঙ্কার কথা! এই অবস্থায় 
সাংগঠনিক দিক থেকে বি জে পি যতটা 
দুর্বল হবে, ততটাই আমাদের সুবিধা হবে | 
এ রাজ্যে বি জে পির প্রভাব কমাতে, 
আমাদের বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হবে " 
না। তবে, তিনি বলেন, বি জে পির 
অভ্যন্তরীণ সঙ্কটই এই দলকে এ রাজ্যে 
কমজোরি কররে, এই আত্মতুষ্টি নিয়ে 
আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে 
না। বি জে পির নীতির নীতিবাচক 
দিকগুলি জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্টভাবে 
প্রচার করতে হবে। * 


. 





ছয়] দপণ । শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৯১ ঠা 












যে কারণে গ্রামবাংলায় 
বামফ্রন্ট এত জনপ্রিয় 


কুমার ঘোষঃ গত ১৪ বছরে শ্রামবাংলার 
মানুষ তাদের নিজেদের সামাজিক জীবনে 
গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের একটি নতুন পথ 
খুঁজে পেয়েছেন, যার দ্বারা বুঝতে শিখেছেন, 
এই সমাজে দরিদ্র ও কৃষক সমাজের 
মূলা কতখানি। 

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে কৃষক 
সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা স্বেচ্ছায় বামফ্রন্টকে 
ভোট দিয়েছেন তাই নয়, তাদের কৃষক 
জীবনে আমুল পরিবর্তনের জন্য বামফ্রন্টকে 
Fore] প্রকাশ করেছেন। এই কৃতজ্ঞতা 
ভূমি সংস্কারের জন্যই। 

পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, 
কোচবিহার জেলার কহু ভূমিহীন কৃষক 


সিলিং আইনের tye জমি পেয়ে এখন 
বাচবার নতুন প্রেরণা পেয়েছেন। তারা 
এতকাল বিভিন্ন জোতদারের, ছত্রছায়ায় 
নিজেদের কর্ী করে রেখেছিল। 
পশ্চিমদিনাজপুর জেলা বাংলার সবচেয়ে 
অনুন্নত কৃষি এলাকা। সেখানেও গত ১০ 
বছরে পরিবর্তনের হাওয়া প্রতাক্ষ করা গেছে 
এবং চাষবাসেও প্রভূত উন্নতি ফুটে উঠেছে। 

উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সাঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের 
চিত্রটাও আরও আশাবাঞ্জক। যে সব কৃষক 
পরিবার আর্থিক প্রতিকুলতায় নিজের 
জমিও ‘চাষ করতে পারতেন না, তারা এখন 
বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে 
উঠেছেন, পঞ্চায়েতের মাধামে চাষ করবার 


ছু মাসে দিল্লিতে অপরাধের 
সংখ্যা ১৪,৯২৯ 


তাপসকূমার সরকার $ দিল্লিতে 
আইনশঙ্খলা পরিস্থিতি খুব একটা ভাল 
জায়গায় নেই। অপরাধমূলক কাজকর্ম 
দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এবছর জুন 
মাস পর্যন্ত অপরাধের সংখ্যা দাড়িয়েছে 
১৪,৯২১টি। গত বছর এ ছ'মাসে 
অপরাধমূলক কাজকর্মের সংখ্যা ছিল 
১৩,৩৬০টি। অর্থাৎ এবছর গত বছরের 
তুলনায় একই সময়ের মধ্যে ১৫৬১টি 
অপরাধমূলক কাজকর্ম বেশি ঘটেছে। 
অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার se 
রাজধানীর আইনশঙ্খলা পরিস্থিতির চরম 
অবনতি ঘটেছে। সেই সঙ্গে দিল্লি প্রশাসনও 


অভিজাত এলাকায় বসবাসকারি মানুষেরা 
আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিক্ষোভ 
মিছিল থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! 
নৃশংস খুন, জখম প্রভৃতি প্রায়ই ঘটছে। এ 
বছর জুন মাস পর্যন্ত দিল্লিতে খুন হয়েছে 
২১২টি। গত বছর এই সময় পর্যন্ত খুন 
হয়েছিল ১৬৬ Gal BIR এ বছর 
অতিরিক্ত ৪৬ জন বেশি খুন হয়েছে একই 
সময়ের মধ্যে। এই খুনগুলি দিনে দুপুরে 
ঘটছে। যেমন গত ১০ এপ্রিল নিউ রাজেন্দর 
নগরে ঠাকুর দাস বাজাজ (৫৫) এক তীর স্ত্রী 
(৫০) নিজেদের বাড়ির ভিতরেই খুন হন। 
লোহার রডের আঘাতে এ স্বামী-স্ত্রীকে খুন 
করা হয়েছে। একইভাবে খুন হয়েছেন সি পি 
ws fea অবসরপ্রাপ্ত মুখা ইঞ্জিনিয়ার ও 
পি মিট্রল এক তার স্ত্রী ইন্দিরা মিট্রল। পুলিশ 
এই খুনের সঙ্গে ডাকাতির কথা বলেছেন। 
ade আততায়ীরা ডাকাতি করতে এসে 
এমনভাবে খুন করেছে | গত ১৪ জুন নিজের 
বাড়ির মধোই গিরিজা দেবীকে খুন করা 
হয়েছে। গিরিজা দেবী হলেন দিল্লির প্রাক্তন 
দায়রা ও জেলা জজ রায়জাদা গুরুচরণ 
দাসের স্ত্রী (৮০)। দিল্লি পুলিশ এখনও এই 
খুনের কোন রহস্য খুঁজে পায়নি। 
দিল্লির অভিজাত এলাকায় যে সব বয়স্কা 
মহিলারা একাকী থাকেন সারা আতঙ্কের 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তারা নিরাপত্তার 
অভাব বোধ করে পুলিশের কাছে 
জানিয়েছেন,দিনে দুপুরে সেভাবে খুন হচ্ছে 
তার কলে Sint বঁতিমত ভীত awe) আর 
ছোটখাটো ডাকাতির ঘটনা তো লেগেই 
আছে। 


- দিল্লি পুলিশ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এক 


কাজকর্ম দমনে বার্থ প্রতিদিন কিছু না কিছু 
অপরাধমূলক কাজকর্ম হচ্ছে। 


জনা খপ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম 
পেয়েছেন, নিজের ভিটেতে অর্থকরী নানা 
ফলের চারা বিলি করায় তা থেকেও 
বাৎসরিক একটা আয় বেচ়েছে। 

সরকারী হিসেবে, শুধু দক্ষিণবঙ্গেই পাচ 
লক্ষ মানুষ জমি পেয়েছেন। যা অতীতের সব 
রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। ae 
চাষীদের চাষ করবার ছিটেফোটা জমি ছিল 
না। শুধু তাই নয়, দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি 
জেলায় ৫৩ হাজার লোককে বাত্তুজমির স্বত্ব 
দেওয়া হয়েছে। 

শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের কিছু 
জেলা মিলিয়ে পশ্চিমবাংলায় মোট ২০ 
হাজার দরিপ্র মানুষকে বান্টুজমিসহ বাড়ি 
তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এককালে দেশ 
বিভাজনের বলি হয়ে এসব মানুষরা চরম 
দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন। এর 
উপর কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের বার্ধক্য ভাতা 
দেবার সরকারী পরিকল্পনা বাংলার 
ইতিহাসের এক নবতম সংযোজন বলা যেতে 
পারে। 

সেদিন কথার ছলে রাজা ক: গ্রেসের এক 
তরুণ নেতা অকপটেই স্বীকার করেছেন যে 
বামফ্রন্ট শ্রামবাংলায় যেভাবে শিকড় 
গেড়েছে তা তুলে ফেলা সহজ সাধা নয়। এ 
কংগ্রেস নেতার বক্তব্য গ্রামের এদোপচা 
রাস্তাতেও পিচ ঢেলে এবং সেচ প্রকল্পে গরিব 
চাষীদের নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছেন 
তারা। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন বাদেও কংগ্রেস 
সরকার যা পারেনি সীমিত ক্ষমতা নিয়েও 
বামফ্রন্ট সরকার তা পেরেছে _এ ধ্রুব সত্য 
অস্বীকার করে লাভ নেই। 

হাল আমলে চালু হয়েছে পঞ্চায়েতের 
শ্রম দিবস। এটি গ্রামবাংলায় দারুণ প্রভাব 
ফেলেছে। বেকার চাষী ও কৃষকদের 
অনেকেই শ্রম দিবসে অংশ নিয়ে বেকারত্ব 
ঘুচিয়েছে। মহাজনদের দুষ্ট চক্রের কালো 
থাবা এখন আর কৃষকদের ততটা গ্রাস 
করতে পারে না। কারণ পঞ্চায়েতের মাধামে 
বন্টন ব্যবস্থার কিছু কিছু তদারকি হচ্ছে। 

সবচেয়ে বড় কথা, পুরুলিয়া, বাকুড়ার 
মত খরা এলাকায় ২ কোটি টাকা খরচ করে 
রাজা সরকার যে ভূমি সংরক্ষণ ও বনসুজন 
করেছেন তাতে 2 দুই জেলার অর্থনৈতিক 
ভিত বেশ মজবুত হয়ে উঠছে। জেলায় 
চাধীদের গত ১৪ বছরে যে চারা বিলি করা 
হয়েছে তা থেকে চাষীরা লাভবান হচ্ছেন এটা 
তাদের মুখ থেকে শুনলেই বোঝা যায়। 
১৮২৪০৪১০০০৪ 


বাংলাদেশের ছাত্র সংঘর্ষ 
এখন এক নতুন মোড় নিচ্ছে 


ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংঘর্ষ বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক দলগুলির সামনে একটি বড় 
চালেঞু, হয়ে দাড়িয়েছে | কারণ ছাত্র সংঘর্ষ 
সে, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
ছত্রছায়ায় এতদিন চালিত হয়ে এসেছে। 
ফলে রাজনৈতিক নেতারা এ ছাত্র সংঘর্ষের 
দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই 
বাংলাদেশ জাতীয়তাকামী ছাত্রদলের নেত্রী 
এবং বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা 
জিয়া সম্প্রতি ঢাকা কিশ্ববিদ্যালয়ের 
কয়েকজন সিনেট সদসোর সঙ্গে এক গোপন 
বৈঠক করেছেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে 
বলেছেন, বর্তমান সরকার ছাত্র রাজনীতিতে 
আর হিংসার কোন স্থান দিতে রাজি নয়। এই 
ছাত্র সংঘর্ষের পরিণামে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির 
কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা যথেষ্ট Et হচ্ছে। 

কিন্তু ঘটনা এটুকুই নয়, এর বাইরেও এক 
মারাত্মক মোড় নিচ্ছে | তা হল, যে দলের হয়ে 
বেগম জিয়া এতদিন লেলিয়ে দিয়েছেন এক 
বিভিন্ন রাজনৈতিক সং ঘর্ষেও তাদের দলের 
হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছেন সেই 
ছাত্ররা বেগম জিয়ার কোন নির্দেশ মানতে 
আর রাজি হবে কি? এখন ক্ষমতার শীর্ষে 
বসে তিনি শাস্তির বাণী শোনালেও তা 
বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের কাছে বেশ 
হাস্যকর হয়ে উঠেছে। 

উল্লেখ, বাংলাদেশে অতীতে যে 
ছাত্রদলের ভূমিকা ছিল গৌরবের, এমনকি 
এরশাদ জমানাকে যে ছাত্রদল সম্প্রতি প্রবল 
আন্দোলনে হটিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের মুক্ত বায়ু 
ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন, সেই 
ছাত্রদলগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপ এখন 


এই মুহূর্তে বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা 
হয়ে দাড়িয়েছে। বেশিদিনের ঘটনা নয়, জুন 
মাসের শেষ দিকে. খালেদা অনুগামী 
বাংলাদেশ জাতীয়তাকামী ছাত্রদল ও 
হাসিনা অনুগামী ছাত্রদের মধো ব্যাপক 
হিংসাত্মক সংঘর্ষে অস্তত ৬০০ ছাত্র গুরুতর 
আহত হয়েছেন এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে 
এই প্রথম দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে কয়েক 
হাজার রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে এক 
wee বোমা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পাউন্ড 
ছাড়াও ঢাকার আকাশ বাতাস বারুদের গন্ধ 
ও শব্দে কীপিয়ে দিয়েছিল। জুলাই এর 
তৃতীয় সপ্তাহ অবধি সরকারিভাবে বিভিন্ন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কন্ধ করে রাখা হয়েছে। 

একটি বিশ্বস্ত সুত্র মারফত জানা গেছে, 
বাংলাদেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল 
মূলত ছাত্রদের ওপর ভিত করেই প্রভাব 
প্রতিপত্তি চালাচ্ছে। রাজনৈতিক দল দুটি 
হল বেগম জিয়ার জাতীয়তাবাদী দল ও শেখ 
হাসিনার আওয়ামি লিগ ছাত্র দল। সুতরাং 
প্রকাশো ছাত্রদের এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
বদ্ধ করতে বললেও ভিতর ভিতর তাদের 
যথেষ্ট তোয়াজ করা হচ্ছে। কারণ 
লাগামছাড়া এ্রসব ছাত্রদলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করবার মত ক্ষমতা এখন এসব দলের হাতে 
আর নেই। 

দেশের সাধারণ মানুষের ধারণ 
বাংলাদেশে এসব ছাত্র আন্দোলনের নামে 
হিংসাত্মক কার্যকলাপ বধ করা না গেলে 
অদূর ভবিষাতে তা এক নতুন মোড় নেবে, 
যার পরিণাম হয়ত আরও মারাত্মক হয়ে 
উঠবে। 
















নৈলসন ম্যাচ্ডেলা এ এন [সর সভাপাঁত fates হওয়ার পর তাঁকে 
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অতীশ দীপক্কর 





মুশকিলে পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রি কার জাতির 
জনক লেলসন ম্যান্ডেলা। অথবা অনাভাবে 
বলা যায় তাকে whee পড়তে বাধ্য 
করেছে তার চিরশক্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রশাসন। ৭ জুলাই ম্যান্ডেলা আফ্রিকান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি হন ডারবান 
শহরের সাতদিন ব্যাপী সম্মেলন থেকে। 
দীর্ঘ ২৬ বছর কারান্তরালে থাকার সময় 
গলিভার bron সভাপতির পদে ছিলেন। 
আর দীর্ঘ ৩০ বছর বাদে এ এন সি সম্মেলন 


করতে পারল। এখন ' মুশকিল' টা কি? তা; 


হচ্ছে, সংস্থার সভাপতি হয়েই সম্ভবত আর 
এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে পড়ে 
গেলেন ম্যান্ডেলা। ৮ 

৯ জুলাই প্রায়, আকশ্মিকভাবে 
আন্তজার্তিক ওলিম্পিক কমিটি লুশানের 
সদর দপ্তর থেকে ঘোষণা করল, দক্ষিণ 
আফ্রিকার সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হল। 
২১ বছর পর এই ফিরিয়ে (দুওয়ার মধো কোন 
শর্ত রাখা হল না। “অন্তর্বর্তী অনুমোদনের 
কথাও আগের ঘোষণা মত থাকল না। সুঙ্গে 
সঙ্গে আই ও সি সভাপতি হুয়ান আন্তনিও 
সামারাঞ্চ দক্ষিণ আফ্রিকার ওলিশ্পিক 
কমিটিকে অভিনন্দিত করলেন! লক্ষা করার 
বিষয় আই ও সি এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 


নিয়েছে তাদের বর্ণবৈষমা RST 
কমিশনের সভায়। এককথায় বলতে হয়, 
তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত | কেন? 


কারণ অনেকেই জানতেন জুলাইয়ের 
শেষ দিকে আই 6 সি কার্যনির্বাহী বোর্ডের 
সভায় এমন সিদ্ধান্তটি নেওয়া হবে। পরের 
মাসে টেকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় 
সাধারণ তা অনুমোদন করবে! তা 
হল না। উল্টোদিকে পরদিনই আন্তর্জাতিক 
ক্রিকেট সম্মেলনও দক্ষিণ আফ্রিকার 
সদসাপদ এককথায় ফিরিয়ে দিল। একমাত্র 
ওয়েন্ট ইন্ডিজ সেখানে বলেছিল, ওদেশের 
সংবিধান ' সংখ্যাগুরু অশ্বেতকায়দের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে নতুনভাবে তৈরি হওয়ার 
পরই এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি হোক। 

সবচেয়ে লক্ষ ণীয়, এর পরদিনই মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন প্রধান রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ 
ঘোষণা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার উপর 
থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়ার 
কথা! মনে হচ্ছে, সবটাই যেন ছকে ধাধা। 
এবার ম্যান্ডেলার টনক নড়ল। যদিও 
অর্থনৈতিক অবরোধ তোলার প্রশ্নে কানাডা 
সরকার বুশের সঙ্গে একমত হয়নি। কিন্তু এ 
এন সি নেতা বুঝলেন, চক্রান্ত বেশ গতীর। 


ভারতীয় ক্রিকেট দল সকলের আগে দক্ষিণ 


আফ্রিকা সফরে আসুক। তিনি এক প্রখ্যাত 
ভারতীয় সাংবাদিক আয়াত মেননকে 
বলেছিলেন, আই ও সির সভায় দক্ষিণ 
আফ্রিকার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি নিজে 
থাকবেন। কিন্তু কখনোই ভাবেননি, খেলার 
মাঠের একটি সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক 
হাতিয়ার করে কাজে লাগাতে বুশ এমন নগ্ন 
হতে পারেন। অথচ বছরের পর বছর 
কারাস্তরালে থাকার পর তার মার্কিনীদের 
সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত ছিল। 

এখন ম্যান্ডেলা বুঝছেন এক TICS 
কয়েকদিনের মধ্যে দেখবেনও, পশ্চিমী 
দেশগুলি এতদিন প্রিটোরিয়ার বোথা 
সরকারের সঙ্গে গোপনে যে বাবসা চালাত 
Terres) বর্তমান ক্লার্ক সরকারের সঙ্গে 
তারা সেই ব্যবসা বৈধ ও প্রকাশ্য করে নিতে 
চাইছে। আমেরিকাই নেতৃত্ব দিয়েছে এ 
কাজে | এবার জার্মানি, বৃটেন, ফ্রান্স এগিয়ে 
আসবে। হয়তো এগিয়ে আসবে ' কাঁমিউনিস্ট 
শঙ্খল'মুক্ত পূর্ব ইউরোপের 'ম্বাধীনচেতা 
দেশগুলিও! সকলেই জানেন, দক্ষিণ 
আফ্রি কায় এখনও কালো মানুষদের ভোট 
নেই। কিন্তু সোনার খনি আছে। আর. 
শ্বেতগর্ব আর নীলরক্তের গর্ব যে এখনও 
বিশ্বজুড়ে রয়ে গেছে! 

ম্যান্ডেলা বুশের 'উদারু ঘোষণার তীব্র 
বিরোধিতা করেছেন। তার কাছে প্রতিবাদও 
পাঠিয়েছেন। বলেছেন, 'আমাদের এখনও 
ভোট নেই। রাজনৈতিক কাজকর্ম প্রকাশ্যে 
করতে গেলে শ্বেত মাফিয়াদের শিকার হন 
আমার ভায়েরা। কথা ছিল, একটা সংবিধান 
পরিষদ গড়া হবে কৃষ্ণকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাত্র 
ভিত্তিতে যা কার্যত একটি aed 


ব্যাপারগুলি নিজেদের মতো করেই বোঝে। 
NE যুধামান পক্ষর-মতকে প্রায় গুরুত্বই 
দেন না। তবে তারা যা খুশি করুক। আমরা 
জানি, জয় হবে আমাদেরই। আমাদের 
আদর্শপু্ট মত ও পথ আজ আছে। 
আগামীকালও থাকবে। পরশু তা গুহীত 
হবে। হবেই হবে। জয় হবে দক্ষিণ আফ্রিকার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই ।"" 

এদিকে এ এন সি বছর বানী রি 
হ্যানিকে দলের সশস্ত্র গেরিলাদের প্রধান 
করেছে। বিদেশ দপ্তরের প্রধান করেছে 
থাবো এমবেকিকে। তার বয়সও ৪৯। 
পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা বলছেন এরা দুজনই 
হলেন ম্যান্ডেলার উত্তরাধিকার। এ এন সি 
সভাপতির স্ত্রী উইনি জাতীয় কার্যনিবাহী 
পর্যদে নির্বাচিত হলেও br জনপ্রিয়তা 
ইদানিং খুবই কমে গেছে। 
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ভারত আজ্জ কতটুকু সমাজকল্যাপ্মূলক 
বাণ্টু হতে পেরেছে সংবিধান চালুর-এই চল্লিশ 
বছব পব সেটা প্রার্ঘজনেরাই বলতে 
পারবেন। কিন্তু আমাদেব মত অভাজনদেব 
মনে হয়েছে স্বাধীনতার পর দেশে ধনী আরো 
ধনী, গরিব আবো গরিব হচ্ছে। অবশ্য 
অর্থনীতিবিদয়া বলবেন যে স্বাধীনতাব পব 
আমাদের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয” 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আক্ষরিক অর্থে 
কথাটি সত্য হলেও আসলে আমাদের 
পরিসংখ্যানে তথ্যটিই ভুলে ভবা। গড়। 


ধনীকে একই তুল্যমুল্যে বিচার কবতে গিষেই 
এই বিভ্রান্তি । 

এই কারণ মিশ্র অর্থনীতি 
ব্যবস্থা। এ যেন অনেকটা সোনাব 


Tent ও সরকারি উদ্যোগ (Private 
Sector ও Pubic Sector) পাশাপাশি 
কাজ কবাব ফল হয়েছে বিষময়। জাতীষ 
স্বার্থে গুরুত্বপুর্ণ, যেমন প্রতিরক্ষা, রেল, 


, মহাকাশ এবং ডাক ও তার বিভাগ ছাড়া 


অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হযেছে। ভারতীয় 
অর্থনীতিব গলদের শুরু এখান থেকেই বলা 


এর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ 'নেই। অথচ সাবা 
দেশে মোট বিনিয়োগের ধেশিটায় সবকাবি 
বিনিয়োগ | সেদিক থেকে তাই বলা যাবে না 
যে ভারতীয় অর্থনীতিব ওপর সরকারেব 
কোন নিষস্ত্রণ নেই। কার্যত বাস্তব এব ঠিক 
বিপরীত । সামগ্রিক অর্থনীতির বৃহত্তর 
অংশই কৃষি। আব বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা রয়েছে শিল্পপতিদের হাতে | তাদেবই 
সুবিধেমত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত 
হয়ে থাফে। তারা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থই 
বেশি করে দেখেন দেশের স্বার্থ দেখার চেয়ে। 
খা কিছু বড় বড় আর্থিক লগ্নীর ব্যাপার তা 
সবই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে। তাই 
ভাবা যদি উৎপাদন ও মুনাফার অনুকূল 
পরিবেশ না পান তাহলে শিল্পে লঙ্গী বাড়াতে 
BRS হন না। সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে এত 


বড় বিবাট দেশে নানা ধরনের চাহিদা " 


মেটাবার উপযুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার জন্য মুলধন বিনিযোগ করা সম্ভব 
নয। এবজন্য সরকাবকে শিল্পপতি 


-্্যবসামীদের মুখ চেয়ে থাকতেই হয়। যদিও 


আমাদের দেশে শিল্প বাঁণিজ্ ক্ষেত্রে সরকারি, 
উদ্যোগ বহে একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু 
ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সে 
সব ক্ষেত্রেও বেসরকারি পুঁজির প্রভাব কম 
নয়। সরকারি উদ্যোগ আসলে বেসরকাবি 
শ্লিপতিদের কথায চলছে। 

ভারত স্বাধীন হযেছে তেতাল্লিশ বছবেব” 
ব্রেশিসময। কিন্তু ay বছবের পরাধীনতা ও 


অশিক্ষায় দেশ নানাদিক থেকে feet | 


বিশ্বেধ See দেশগুলি থেকে ভারত এখন 
অনেক পিছিষে। ভাবত উন্নয়নশীল দেশ। 
otis বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতকে নতুন 
কবৈহ নানা উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। একদিকে 

উদ্যোগ চালিত হচ্ছে পক্চবার্ষধিকী 
যোজনাগুলিব মাধ্যমে । এবই সঙ্গে যোজনা 
"বহির্ভূত বনু ক্ষেত্রেও সরকারকে নজর দিতে 


.হচ্ছে। বেসরকারি সহযোগিতা না পেলে 


সরকাবি যোজনা সফল হতে পারে না। 
কাজেহ দেখা যাচ্ছে, আমাদের 
"যোজনাগুলির পরিকাঠামো যাই হোক না 
কেন তার বিস্তার ও সম্প্রসারণের কাজে 
গজিপতিদের মর্জি মেজাজকে সমীহ করে 
চলতে হয়। 





মাঝেও যে শাবদ পাওয়ার sate টিকে 
আছেন শুধু সুগাব লবির জোবে। 
আমাদেব দেশের ক্ষমতাসীন দলের 
মুখপাত্রেবা সমাজতত্ত্রেব যতই বুদ্ধি আওড়ান 
কেন বাক্তিগত মালিকানার ব্যবসা বাণিজ্য 
সম্প্রসারণে সহযোগিতা কবে যান 


পুবমাত্রায়। এতে কংগ্রেস, জনতা দল, সিপি - 


এম, বি জে পি বা.অন্য কোন আঞ্চলিক দলে 
ভেদাভেদ নেই। এ ব্যাপারে অবশ্য সবার 
শীর্ষে রয়েছেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
SE] | ১৯৬৬ সালে লালবাহাদুব শাস্তরীর 
তাসখন্দে মৃত্যুব পর মোবাবজ্জী দেশাইকে 
পবাজিত করে ক্ষমতা আসেন ইম্দিবা। 
তিনি ক্ষমতায় এসে সমাজ্রতদ্্রের গালভবা 
কথা খুব বেশি বলতে থাকলে শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীরা প্রথমদিকে বেশ তীত সন্ত হযে 
পড়েন। পবে SR বুঝলেন ইন্দিরা গান্ধী ও 
তার নবকংগ্রেস কাগুজে বাঘ_ ভয়ের কিছু 
নেই। তাই ১৯৬৬ সালে ইন্দিরার ক্ষমতায 
আসাব সময় টাটাদেব সম্পত্তি ছিল ৫০৫ 
কোটি টাকা। ইন্দিরা খাঙ্ধীর-চার বছবের 
শাসনে ১৯৭০ সালে তা বেড়ে গিযে দাঁড়াল 
৬৩৮ কোটি টাকায। এই সময়ে বিড়লাদেব 
বাড়ে ৪৫৮ কোটি টাকা থেকে ৬২৯ কোটি 
টাকা ।এআর মফৎলাল গোষ্ঠীব বেড়ে দাড়ায় 
৯৩ কোটি টাকা থেকে ১৫৬ কোটি টাকাষ্! 
তিনি ক্ষমতায় এসেই একটা বিরাট কাজ কলর 
ফেলেন। সেই ১৯৬৬ . সালে মার্কিন 
যুক্তবাপ্টেব চাপে টাকাব মূল্যমান BP করে 
তিনি দেশেব অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেন। 


তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন শচীন চৌধুরী। আর 


তখন থেকেই ভারতীয় অর্থনীতির eds 
শুরু । ১৯৭১-৭৩ সালে জাতী উৎপাদন 
বাড়ে মাত্র ০.৪ ভাগ আর বাজ্সাবে টাকা 


' সরববাহ বেডেছিল ২৯৭ ভাগ। ফলে 


ভ্রবামূল্য বেড়ে হয়ে ওঠে আকাশহোয়া। 
-১৯৭৩ সালে বাড়ে ২০ শতাংশ এবং ১৯৭৪ 
সালে প্রতি মাসে চার শতাংশ হারে দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি পায়? এই লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি বোধে 
সরকাব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 

এবই মধ্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেব যুদ্ধ 

ও ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে পেট্রোলের 
মূল্য বৃদ্ধি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির দিকে দেশকে নিয়ে যায়। ফলে 
বাড়তি নোট ছাপিযে ঘাটতি ব্যয় মেটাতে 
হয। 


আগে বিভিন্ন কোম্পানি বিধি . 


সম্মতভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে চাদা 
দিয়ে থাকত। ১৯৬৭ সাল পৰ্যন্ত সারা দেশেই 


' কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল। তখন বিধায়ক 


বা সাংসদ কেনা বেচার চল ছিল না। ১৯৬৯ 


শুরু হয়ে যায়। এর আগে ১৯৬৭ সালে ও 
তার পরে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী 
সরকার গঠনের তৎপরতা SE! অনেক 
রাজ্যেই অকংস্লেসি সরকার গঠিত হয়। আর 
সেই থেকেই রাজনীতিতে টাকার খেলা শুরু 
হয়ে যায়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা সেই টাকা 
জুগিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর প্রভাব 
খাটাতে আরম্ত করেন! আগে শিল্পপতিরা 
চেকের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে যে 
টাকা দিতেন তা সাদা টাকা । তাই এর মধ্যে 
কোন লুকোচুরি ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী 
১৯৬৯ সালে আইন করে কোম্পানিগুলির 
রাজনৈতিক দলকে চাদা দেওয়া বন্ধ 


করলেন। আর সেই শুক হল কালো টাকার 
খেলা। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল এরপরও 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 


“নির্বাচন ও অন্য সময় কোটি কোটি টাকা, 


তুলতে থাকে। এর সবটাই পাওয়া যেত 
কালো টাকায় অর্থাৎ হিসেব বহিভূত 
টাকায় । এর কোন লিখিত হিসেব থাকত না। 
এই টাকা দলে সবসমহ জমা পড়ত কিনা 
সন্দেহ অনেক নেতার বাক্তিগত জিম্মায় 
চলে যেত। শ্রীমতী গান্ধী কি মনে করে এই 
আইন করেন জানিনা। তবে এর ফলে যে 
পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি বেড়েছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 


ভারতে শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদদের 
মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত আছে । এর সঙ্গে 
আমলারাও SASS | না হলে সংসদে বাজেট 
পেশের আগে তা ফস হয় কি করে? মজাব 
ব্যাপার, বাজেট - পেশের আগে যেভাবে 
বাজার থেকে মাল উধাও হয়ে যায় তাতে 


মাঝেমাকে সন্দেহ VCH দেশে সরকার আছে. 


কিনা। এইকাবণে বলা যায়, প্রশাসনেও 
শিক্পপতিদের প্রভাব বিরাট। . এরাই 


মুঠো মুঠো টাকা বিলিয়ে বাজনৈতিক দল ও _ 


নেতাদের কিনে রাখেন। dors ইচ্ছায় 
রাজনৈতিক নেতাবা বিধায়ক, সাংসদ বা 
মন্ত্রী হন। 

মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ হাতে থাকে বলে 
সরকাবি, আইনকে কলা দেখিয়ে শিল্প- 
পতিদের ঘবে টাকার পাহাড় জমে ওঠে। 
Wate, কালোবাজারি, মুনাফা ও করফাকি 
আর চোরাচালানে ১৯৭২ সালে যেখানে ছিল 
কান্তো টাকাব পরিমাণ এক হাজার কোটি 
টাকা ১৯৮৫ সালে তা বেড়ে হয় ৩৭ হাজাব 
কোটি টাকা । আব বর্তমানে তা বেড়ে ষাট 
হাজার কোটি টাকা ছেড়ে গেছে। এ হিসেব 
ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব পাবলিক ফিনাম্স 


ভারতের মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকই হচ্ছে 
টাকা সরকারি টাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 











ঘোর দুর্দিন Sher দেশের সামনে। নির্বাচিত 
সরকারগুলির অল্প সমযের ব্যবধানে পতন, 
দেশের cow পড়া অর্থব্যবস্থা, TTS, 


সমাজের সমস্ত স্তরের মধ দিয়ে ফল্ুধারাব . 


মত দুর্নীতির প্রবাহ (যার প্রধান উৎস 
অবক্ষয়তা পুর্ণ রাজনীতি), অপবাধমুলক 


ওয়েট মিনস্টার HTN থেকে তা. আজ 
ধংসের মুখে। এই Ray অবস্থায় 


রাজনৈতিক দল এক রাজনীতি সচেতন 


সমস্ত মানুষের সময় হয়েছে আয়নায় মুখ 
দেখার। পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় 
হয়েছে আমাদের গর্বের এই ধংসোম্মুখ 


পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নিয়ে থাকব, নাবিবল্প, 


পথে যাবো? 


PEN 
, কাজ করেছেন। আলোচ্য বইটির মাধ্যমে 


একজন বিশ্টি সাংবাদিক হিসাবে তিনি এই 
আয়নায় মুখ দেখার কাজটি সম্পন্ন করেছেন 
যে আয়না সমাজের সমস্ত পেশাব 
মানুষদেরও মুখ দেখতে সাহায্য করবে। 
বইয়ের প্রথমেই একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল, মুল টাইটেলের আগেই সাব 


" টাইটেলের উল্লেখ। হয়ত, লেখকের এটাই 


উদ্দেশ্য। ভূমিকায় বইয়ের প্রেক্ষাপট এবং যে 


ভাবনা চিন্তা লেখককে এই বই লেখায় ' 


উৎসাহিত করেছে, তা বিবৃত হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে ভূষিকটি মুল বইয়েরই অংশ 


এক এটি পড়ে তবেই মুল অংশে প্রবেশ করা ' 
- উচিত। 


সর্বসমেত বারোটি অধ্যায়ে বইটি 
বিভক্ত। প্রথম আটটি অধ্যারে বিভিন্নভাবে 
লেখক দেশের আর্থ সামজিক অর্থনৈতিক 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় 


দেথিযেছেন। দেখিযেছেন কিভাবে নেহরুর 
আমল. থেকে কলুষতার (Corruption-q 
এটাই area fae বাংলা হবে) ভিত্তি 
স্থাপিত হযেছে। কিভাবে দেশেব শাসকগণ- 
আনে বা VHT প্রতারিত কবেছেন দেশেব 
মানুষকে। নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায়ে 
লেখক প্রেসিডেনসিয়্যাল সিস্টেম কিভাবে 
প্রবর্তন করা যেতে পাবে তা সুদ্দবভাবে ব্যক্ত 
করেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে wae মহান 
মানবতাবাদীব মত মানুষের দুর্দশা মোচনের 


, উপর সর্মধক গুকন্ধ দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে 


এ যেন সমস্ত বাজনৈতিক wey ও 
রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লোকদের সরাসরি 
ডেকে বলা-'দেখ তৃতীয় বিশ্বে কী অবস্থায় 


' আম্বা আছি; আর কতকাল অন্ধ রাজনীতি 


তোমরা করবে? এখনও কি নিজেদেব দিকে 
তাকাবার সময় আসেনি” 

. বইটির সব্প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্ট ইল। এই 
স্টাইলে রাজনৈতিক বই কেউ ইদানীং কালে 
লিখেছেন বলে মলে হয় না। বইটি পড়তে 
পড়তে মনে হয় লেখক সামনে বসে ঘবোযা 
আলোচনা সভায় কথাগুলো বলছেন। মাঝে 


- মাঝে আব্মপ্রসঙ্গে চলে গেছেন লেখক । এতে 


লেখা কিন্তু একটা আলাদা মাত্রা পেযেছে। 


অবিরত খেয়ে বিপর্যস্ত, তারা বইটি পড়ে 
জানতে ও বুঝতে পারবেন, কোন অবক্ষয় 
আজ তাদের প্রাতাহিক জীবনে এনেছে এত 


হতাশা, এত গ্লানি, নিন 
"সনে হয় জীবন? বইটি প্রকৃতপক্ষে; 


way i 


হুঁশিয়ারি, আলটিমেটাম দিয়েও spre 
কমাতে পারে না। চোবাচালান, দুলীতি 
কিছুই বন্ধ কবতে পাবছে না। সবকাব যে 
যন্ত্রের সাহাযো বাবস্থা নেবে সেখানেহ গলদ, 
তাহলে আর ব্যবস্থা নেবে কি কবে? 


সদ্য প্রষাত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাম 
এসে সেই ১৯৮৫ সালে কালোটাকা কখবেন 
বলে প্রতিশ্রুতি তা aries করাতে 
পারেননি। রাজ্ঞনৈডিক্‌ দল ও নেতাদের 
তথা বিধায়ক ও সাংসদদের শিল্পপতিদেব ' 
কাছ থেকে দূরে বাখতে তিনি যে ব্যবস্থা 
নিয়েছিলেন তা যে সফল হয়নি বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং মন্ত্রিসভার পতনেব পরই বোঝা 
গেছে। রাজীব গান্ধী লোকসভায একটি বিল 
পাশ কবান। এতে ১৯১৯ সালের আগে 
কোম্পানিগুলিব বাজনৈতিক দলকে অর্থ 
সাহায্য ব্যবস্থাকে ফিরিযে আনা হয়। বলা 
হয়, বেসরকাবি কোম্পানিগুলি তাদেব 
বাধিক নিট লাভের Ane শতাংশ পর্যন্ত 
রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা হিসাবে 


> সাহায্য করতে পারবে তবে তা কোম্পানিব 


আয় som হিসাবে দেখাতে হবে অন্য 
দিকে রাজ্জনৈতিক দলের কাগজপত্রেও তার 
উল্লেখ থাকবে। রাজ্জীব গান্ধী দলত্যাগ বন্ধে 
আইন করে ও এই আইনেব মাধ্যমে 
কালোটাকা ও দুর্নীতি বঙ্গে চেষ্টা 
করেছিলেন বটে, কিন্তু তা সফল হযনি। 
তবুও রাজীবের উদ্যোগ ছিল। কিন্তু 
বিশ্বনাও প্রভাপ সিং ও চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী 
হয়ে এসব ভাববার অবকাশই পেলেন না। 
দেখা্যাক আমাদেব নতুন সরকার এ 
ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেন? “ 





বহ্টিব আর একটি tae) উল্লেখযোগ্য 
উক্তি দিয়ে প্রতিটি অধ্যায় শুরু কবা, যা 
পাঠকের মনে আগ্রহ সঞ্চার করে। 

দুটি ত্রুটির কথা Gare কবতে হয়। 
বইটির শেষে একটি বিবলিওগ্রাফী থাকলে 


* সিরিয়স পাঠকের উপকার, হত; আর 


প্রয়োজন ছিল একটা ইনডেন্সরেব। কারণ 
লেখার ধরণ তথাকথিত পাণ্ডিত্যপুর্ণ না 
হলেও যেহেতু বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও বাক্তিব 
উল্লেখ আছে, তাই ইনডেক্স অনেকেব কাজে 
BTS | 

আমরা আশা করব, উপযুক্ত .সময়ে 
প্রকাশিত এই বই সমাজেব স্বস্তরে পঠিত 
আলোচিত ও বিতর্কিত হবে। বর্তমান 
ভারতবর্ষের সাংবিধানিক সংকট, অস্থির 
বাজন্বতি ও ভারসাম্যহীন weer বাবস্থায় 
বইটি নতুন দিক নির্দেশ করবে। 
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কবি রাণা বসু 


বৌ oes ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না 
আসে তবে একলা চলো বে-রবন্দ্রনাথের 
এই বাণীকে সম্বল করে কিশোর বযস থেকে 
একাই নীরবে ছেঁটে এলেন কবি রাণা বসু। 
অবশ্য প্রধান অবলম্বন হিসেবে সঙ্গে ছিল 
সাহিত্য এব বই, যা এখনো তার সর্ব সময়ের 
সঙ্গী এব AHS AH! আব এই সুশ্লেই তিনি 
পেয়েছিলেন রবীন্্রনাৎ বিধানচন্্র 
বাজশেখর, FASE থেকে শুরু করে ' 
সতাভিৎ রায়ের সামিধ্য। কিন্তু এ হেন 

মানুষটি ব্লাবরহই থেকে গেছেন প্রচাবের 
বাইরে। "এবং তা Tears হয়েই। 
এমনকি যে সমস্ত বিখ্যাত লোকের Afro 
এসেঁছলেন তাদের সঙ্গে যে অস: খ্যবার 
পত্রালাপ হয়েছে; তাও স্বীকার কবতে চান না 
পাছে এসব চিঠি "পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হলে 
নিজের, নার্মট প্রচাবের আলোয় বেরিয়ে 
পড়ে। এ হেন ব্যক্তিকে একেবাবে CATA করে 
স্বর্ধনাব মাধামে প্রচারে আলোষ সম্প্রতি 
উন্মুক্ত কবে দেওয়া হাসো । আর এই কাজটি 
করলো '৭টি লিটল ম্যাগাজিন এক্‌ ২টি 





এবং সংস্কৃতিক চক্র | 
অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবি wey বসুব 
এ হাতে তুলে দেওয়া হলো, “মুখব পত্রিকার 
feo, রাণা বসু সংখ্যাটি। 


সি 





আট ] দপণ | শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৯১. 7. 











উকিলের সঙ্গে পঞ্চায়েতের 


বিরোধ ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে 


'বিশেষ প্রতিনিধিঃ ২ মেদিনীপুর জেলায় 
উকিলবাবুদের সঙ্গে গ্রাম পক্চাযেতগুলোর 
লড়াই চলছিল অনেকদিন থেকেই। এতদিন 
: ব্যাপারটা একটু ধামাচাপা অবস্থায় ছিল। 
, এবার 'তা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। জেলা 
সদর জজ কোর্টের জনৈরু অফিস কর্মচাবি 
জানিয়েছেন, সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে 
এই ব্যাপারটা শুরু' হয়েছে। প্রথমদিকে 
ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। আস্তে আস্তে চিত্রটা 
পরিষ্কাব হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ 
সন্তাব্য মামলার ৭০ শতাংশ এখন পঞ্চায়েত 
স্তবেই মিটিযে ফেলা হচ্ছে। এই পর্যায়ে 
পঞ্চায়েত প্রধানদের ভূমিকা সবচেয়ে 
গুকতৃপুণ্ণ বলে তিনি Sart করলেন। কাথি 
এবং তমলুকের উদাহবণ দিয়ে তিনি 
জানালেন, এই দুই জায়গা থেকে জজ কোর্টে 
প্রচুব কেস আসতো । ইদানিং একেবারই বম 
আসছে। কাবপ খুঁজতে গিয়ে দেখবেন, ঘুবে 
- ফিরে পঞ্চায়েত প্রধানদেব কথাই সবাই 
বলছ্ছে। _- 
মেদিনীপুবে উকিল বনাম, পঞ্জাষেতের 
বিবোধ নিযে এখন সর্বত্র আলোচনা চলছে। 
" ভেলা wer কোর্টেব পক্ষে জনৈক Siew 
ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, প্রশাসনিক পর্মাযে 
একটা পেশাদাব গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করাব 


চেষ্টা চলছে। এবফলে আগামী দিনে আইন 


পড়ার প্রবণতা কমে যাবে বলে তিনি উল্লেখ 


" কবলেন। জেলা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে 
জানানো হয়েছে, এই ধারণা ভুল। গ্রাম 


পঞ্চায়েতের সদস্যরা গরিব মানুষকে 


- যথাসন্তব আদালত এড়িয়ে যাওয়াব পবামশ 


দিয়ে থাকেন। এটাই হওয়া উচিত। 
পঞ্চায়েতগুলো দেখে . ছোটখাটো 
ব্যাপারগুলো নিযে অধথা মানুষ যেন ক্ষতির 
সম্মুখীন না হন। এর ফলে উকিলদের ক্ষতি 
হবে কেন? 

জেলা জজ কোর্টের প্রার্থবতী 'জনৈক 
বিখ্যাত হোটেল ব্যবসায়ী মন্তব্য করেছেন, 
মক্কেল আসা এখন ARR কমে গিয়েছে। 
আমার হোটেলেও তুলনামুলকভাবে খন্দের 
কমেছে। একই কথা wer কোর্টের পার্শ্ববর্তী 
অন্যান্য দোকান্দাবও কদলেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য উকিলবাবুদের সঙ্গে পঞ্জাফেত 
প্রধানদের লড়াইয়ে প্রশাসনিক পর্যায়ে 


পঞ্চায়েতের পক্ষ নেওয়া হয়েছে বলে আরো . ' 


অনেকে অভিযোগ করেছেন। কোর্টে বিভিন্ন 
মামলা জমে থাকাও এব অন্যতম কাবণ বলে 
উল্লখ করেছেন কেউ কেউ। জেলা সদব 
বললেন কোর্টের সঙ্গে ORAL কাজে বহু 


_ পরিবার জড়িত। মামলা কমে গোলে 


ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় State পড়বেন। 


বি জেপি-কে নিয়ে ব্যাপক 
চিন্তা ভাবনা 


Aenea yan: লোকসভা ও বিধানসভা 
নির্বাচনের পর এখন মেদিনীপুর জেলায 
> বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে চলছে হিসাব 
নিকাশেব পালা। প্রধানত দেখা যাচ্ছে সাবা 
জেলায বি cw পি কংগ্রেস ও কিছুটা 
ares cba ভোট ছিনিয়ে নিয়ে বেশ ভালো 
অবস্থায BCE এব ফলে কংগ্রেস ও 
বামফ্রন্টের এই জেলা নেতৃত্ব বেশ 
আতঙ্কগ্রস্ত | জেলায বিজে পির এই রমরমা 
_ অবস্থা কেন এই A কংগ্রেসের জেলা 
সভাপতি sere মিশ্র জানান, আসলে 
এই ভেলায় যখন নতুন কোন পার্টি গড়ে ওঠে 
তখন তা ব্যাপকভাবে সমর্থন পায় এটা 
' - অতীত থেকে দেখা গেছে। মিশ্র আরো 
জানান, তবে এটা থাকবে না। শুধুমাত্র 
সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে অতীতে জনসংঘ এই 
জেলায় সমর্থন পেরেছিল তবে তারা টিকতে 
পাবেনি। 

'এই om সি পি এম মহলে বেশ 
কয়েকজন নেতাকে জিজ্ঞাসা কবা হলে তারা 
মুখ না খুললেও বোঝা যায় ভেতরে এরা 
'আতক্কিত। তবে এরা খুশি সারা জেলায় 
সি পি এমেব তেমন ভোট বি জে পি কাটতে 
না পারাফ। এদের আশঙ্কা যদি বি জে পি ও 
RA কোন সময. জাতাত হায় তবে 
cone সি পি এমেব ভরাডুবি অরশান্তাবী | 


এসব সন্ত্েও জেলায় RAP গতবারের . 


বিপিনিসভাষ যেখানে ২টি আসন পেয়েছিল 
সেখানে এবাব ৭টি আসন পেয়ে যাওয়ায় সি 


পি এম জেলা নেতৃত্ব Homme! বি জে .: 


ডর মিরা ভিলা 


জেপি জেলা সভাপতি UE মনোরঞ্জন দত্ত 


বলেন, কিছুটা সাফল্য পেলেও আমবা এই 
জেলায বেশ দুর্বল। তবে পার্টিতে লোক 
আসছে। এবার আমবা সারা জেলাষ বিভিন্ন 
প্রোগ্রাম নেব আব সেই সঙ্গ সংগঠন বাড়িয়ে 
চলবো। বি জে পির এই জোয়ার পববতী 
পুবসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন পার্টিব 
সাফল্য আনতে পারে কিনা এই প্রঙ্জে তিনি 
বলেন, পঞ্জাষেতে কিছু সাফল্য এলেও 
পুবসভায় তেমন আসবে AT | 

- এদিকে বে সব জায়গার fa. cr পি ও 
mam সি পি এমেব থেকে বেশি ভোট 
পেয়েছে সে সব জাষগায় সি পি এম আবার 
অত্যাচার শুরু কবেছে। কংগ্রেসের অন্যতম 


জেলা সম্পাদক অরবিন্দ সাই বলেন, . 


গড়বেতা OR ব্লকে কয়েকটি গ্রামে সি পি 
এম বেশ fog কংশ্লেসিদের জবিমানা ধার্য 
করেছে। এছাড়া নির্বাচনের পব সি পি এম 
তার বিজয় মিছিলের সময় চন্্রকোনা রোডে 
এক কা গ্লেস সমর্থক চা বিক্রেতাকে মারধোর 


করে এক তাব দোকানে বোমা ফাটায়। সাই 


জানান, এই চা বিক্রেতার অপরাধ তার 


দোকানটি বি জে পি অফিসের সামনে এক " 


সে বি জে পি কমীদের চা বিক্রি করে। তিনি 


-. আবো জ্ঞানান, সি পি এম যেমন si 


আমাদের কর্মীদের ওপর জরিমানা ধার্য 
কব্ছে তেমনি আমরা শহরাঞ্চলে এর পাল্টা 
হিসেবে সি পি এমের নেতাদের ওপর 


- ভ্ররিমানা ধার্য করার্‌ পরিকল্পনা খুব শিগগির 
apa 


ak Pastas! RACH এই জেলায 


আতাতেব eee অরবিন্দ সাই জানালেন, যে 
সব জায়গায় কংগ্রেসের সংগঠন নেই বললেই 
চলে সে সব জায়গায় ঝাড়খন্তের সঙ্গে 
আঁতাত করে কল শুভ হয়েছে। তাছাড়া 
যেহেতু কংস্থেস জঙ্গী আজ্দালন করে না তাই 
ঝাড়খন্ডের মতো জঙ্গী পার্টির সঙ্গে জাতাত 
করে সি পি এম-কে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে 
কংগ্রেস লাভবান হবে। জেলা কংগ্রেস 
সভাপতি রাজকুমার মিশ্র এ eet বলেন 
যেহেতু ঝাড়খঞ্জীরা wir ছাড়া আর 
কিছুই জানে না তাই ওরা এবার 

চূড়ান্ত বার্থ হয়েছে। আই এন টি ইউ 
জেলা সভাপতি অশোকতরু পান্ড্যা 


পিব সঙ্গে সি পি এমের যে শতকরা ১০০ 
ভাগ আঁতাত আছে তা এই নির্বাচনেই 
প্রমাণিত হয়ে শ্লেছে। 


১ = লক্ষ্য, করা যাচ্ছে এবার এই নির্বাচনে 


সারা জেলায় বি জে পির অগ্রগতি দেখে 


পশ্চিমবঙ্গ সবকারি কর্মচারি সংধের জেলা | 


ছিলেন সুব্রত মুখার্জির আই এন টি ইউ সি 


ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা জেলা সাধারণ 
সম্পাদক ও পরে পি এন শুকুল অনুমোদিত 
স্টেট ta এমল্লয়িজ কনফেডারেশনের 
জেলা সভাপতি । তার সঙ্গ যোগাযোগ 
করলে- তিনি জানান সংঘের লতি. আদর্শ 
দেখেই তিনি ফেডারেশন ছেড়ে এখানে যোগ 
দিয়েছেন। সেন মৃগেন গ্রুপের ফেডারেশনের 
সদস্যরা তার কাছে এসেছিলেন এ কথা 
স্বীকার করলেও সংঘের যোগদানের জন্য 
তাবা এসেছিলেন এ কথার তিনি অস্বীকার 
কবেল। 


সংঘের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পক্ষে বলে জানা 
যাষ। 


এই নির্বাচনে aan ও সি পি এমের 
অগ্রগতিকে পেছনে ফেলে ব্যাপকভাবে বি 
জে পি এগিয়ে যাওয়ায় ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা এরা Beak আরো শক্তি বৃদ্ধি 
করবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে সারা cers 


বাজনৈতিক পট পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। " 


জেলা কং সভাপতি 


মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি 
হচ্ছেন সমীর রায়। whey বর্তমানে 
সহ-সভাপতি হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। 
রাজ্য Rom রাজনীতিতে সমীরবাবু fer 
দাশসুন্সীর একাস্ত অনুগত। বর্তমান জেলা 
কংপ্লেস সভাপতি রাজকুমাব মিশ্রকে স্রিষে 
দেওয়াহচ্ছে। এক'ই সঙ্গে সবে যাচ্ছেন জেন্লা 
কংস্লেসের সাধারণ সম্পাদকবা। পাল্টে 
যাচ্ছে. সম্পাদকীয় পদও। সন্তাবা সাধাবণ 
সম্পাদক হিসেবে, দিলেন বায় সুকুমার দাস 
এবং শৈলজা দাসের কথা সবচেয়ে বেশ 
আলোচনা হচ্ছে। শৈলজ্ঞাবাবুকে অবশ্য 
প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক কবাবও সুপাবিশ 
করা হয়েছে। বর্তমান কর্মিটি থেকে বাদ 
পড়ছেন অজিত খাড়া, স্বপন দুবে, জগন্নাথ 
গোস্বামী এবং জগদীশ গৌবী ও অন্যান্য 
পদাধিকারী কংগ্রেস নেতারা। থেকে যাচ্ছেন 
আরিফ আহমেদ, দখিন মুর্মু। সুব্রত মুখাজিব 
অনুগামীদের রাখা হচ্ছে ন্না। সম্পাদকীয় 
পদে আসছেন অসিত ব্যানার্জি অশোক 
সেনগুপ্ত প্রভৃতিরা ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জেলাব 


স্তরে প্রিয় অনুগামী দের সঙ্গে সোমেন গোষ্ঠীর . 


লড়াই বর্তমানে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। 


| দক্ষিণ ২৪ পরগণা ছু 





ডায়মন্ড হারবার লোকসভা won FR জেপি 
শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কংগ্রেস সি পি এম 


উঠ চক্ৰত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার 


৪টি লোকসভা আসনেব মধ্যে. 


ডাষমন্ডহারবার কেন্দ্রে বি জে পি এবাব উঠে 
আসতে পেবেছে। বি cer পির এই 'অগ্রগ্তি 
ভাবিয়ে তুলেছে কংগ্রেস সি পি এমকে। - 
ভোটেব আগে বি জে পির প্রচারে 
বক্তব্য ছিল, "শুধুমাত্র বিশেষ কোন একটি 
সম্প্রদাযকে তোষণ কবে যাওয়া ঠিক নয, 
মধ্যবিত্রদের জীবিকাব জন্য সি পি এম 
কতোদূর সক্রিয় ভূমিকা নিতে পেরেছে 


ইত্যাদি। এই seater বি জ্ছে পি এবার 


ভোটের কাজে ব্যবহার করার ফলে 
অধিকাংশ সাধাবণ মানুষ্র মনে প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তারা৷ 

ভোটের আগে সি পি এম কংশ্রেসেব বহু 
শক্ত ধাটিতে তারা দেওযাল লিখনে সক্ষম 


হয়। অথচ রাজ লোকসভা বা বিধানসভার * 


কোন আসনে এর আগে বিজি পির জযের 

বনা কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু এবাব 
চিত্র অন্য। aes তথা সি পি এম মহল 
কিন্তু conta আগে স্বীকার করতে বাধা 


হয়েছে যে বি জে পি এবার বাশ্রেস এক: 


তাদের খুব বড় efor} হয়ে দীড়াবে 
পশ্চিমবঙ্গের উভয় নির্বাচনৈই। আর এ 


_ কারণেই বাস্ক্রন্ট এবার অনেক বেশি সতর্ক _ 


হয়ে প্রচারে নেমেছিল। বামফ্রন্ট তাদের 
প্রচারে বি জে পিব বিরুদ্ধে সাম্প্রদাযিকতার 
প্রশ্ন তুলে বারবার আক্রমণ করে গেছে। কিন্তু 
যদি তারা বি জে পির প্রচারের বৃক্তব্গুলো 
অনুধাবন করে তা খন্ডনের চেষ্টা করতো মনে 
হয তাহলে অনেক ভালো কাজ হোত" 
NS ta সালের লোকসভা নির্বাচনে বি 
জে পির অস্তিত্বই প্রায় ছিল, না এই জেলায। 


এবার RAM কোথাও কোন. আসন না. 


পেলেও কংগ্রেস সি পি এসের ভোট ব্যাংকে 


থাবা বসাতে পেরেছে। বি জে পি শহবাঞ্চলে 


মানুবেব যতটা না কাছাকাছি হতে পেরেছে, 
তার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি প্রভাব 
খাটিয়ে কংগ্রেস সি পি এমেব জেনুইন ভোট 
টেনে লিতে সক্ষম হয়েছে। 

_. ভায়মন্ডহারবার নির্বাচনে মোট ভোটাব 
সংখ্যা ছিল ৯৬১৮০২। মোট ভোট পড়েছে 
৭২০৪৩৬টি। বাতিল ভোট সংখ্যা 


_১৬২৬০টি।. মোট বৈধ ভোট ৭০৪১৭৬টি। 
“ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন ৭জন। সি পি এম 


কংগ্রেস, বি জে পি মুসলিম লিগ, এইচ এস 
এসেব প্রার্থী ছিলেন। নির্দল প্রার্থী ছিলেন. 
২জ্জন। - 

অমল দত্ত (সি পি এম) ৩৩৮৮৮৪টি 
ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী we মাষা ঘোষ 
(২৯৩৩৭২টি) কে পরাজিত করেন। এই 
কেন্দ্রে অমল দত্ত পুননির্বাচিত প্রার্থী। বি জে 
পি তৃতীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবে 


এবং তারা AAT পরিমাণে ভোট টেনে নেয়। 


তাদের সংগৃহীত ভোট ৬২২১৯টি (মুল্লফফর 
খান) ৷ এছাড়া চন্দ্রশেখর,ভ্টাচার্য (এইচ এস 
এস) ১৫৫২টি, লায়লুল্পেশা (নির্দল) ১৫৪টি 
লিযাকং আলি মন্ডল মুসলিম লিগ ৩৭৪০টি, * 
সাত্তার লক্কর (নির্দলি) ২৮৬৩টি ভোট পান। 


বিজেপি কোনও আসন 
পায়নি সত্য, কিন্তু দিনের শক্ত 
প্রতিহবম্্ী হয়ে দীড়াবার জানান দিয়ে গেছে 


এবারের লোকসভা নির্বাচনে। প্রামে, গঞ্জে 
বিভিন্ন এলাকায় তারা অফিস খুলেছে। 
তাদেব দলে যোগ দিতে যেমন আসছে যুব 
সম্প্রদায় তেমনি প্রাক্তন আই এ এস এক 
সেনাবাহিনীর উপবতলার অফিসাররাও 
যোগদান করছ্ছেন। আব এসব দেখে শুনে 
পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে বি cr পি বে 
তৃতীয় শক্তি হিসাবে mom সি পি এমের 
সঙ্গে মুখে মুখে উচ্চারিত হবে এতে WAAR 
থাকতে পাবে না। 


আর উত্তর ২৪-পরগণা 





মানুষেরা তার বিরুদ্ধে আর একটি দুর্নীতির 
অভিযোগ .করেছেন। ১৯৮৯ সালের 
জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬৮ 
দিন এবং জানুয়ারি ১৯৯০ থেকে মার্চ 
১৯৯০ পর্যন্ত ৫৭ দিন তিনি পঞ্চায়েতের 
কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে এঁ সব দিনগুলির 


রাহা খরচ বাবদ ১২০০ টাকা পঞ্চায়েত 


সি 
থেকে পান। কিন্তু আবেদনকায়ীরা 
" অভিযোগ করেছেন সহিদ মুন্সি যে তারিখে 


সহিদ মুক্সির রাহা খরচ প্রাপ্তির রসিদ 
নং ভি নং ২৬ তারিখ ৩০-৬-৯০ | জানা 
গেছে একই নম্বরের দুটি রসিদ করা 
হয়েছে। 
স্থানীয়: গোপালপুর অঞ্চলের 
অভিভাবকরা গত ১৪-৭-৯০ তারিখে 


১৯৮৯ সালে' ১৬৮ দিন পঞ্চায়েতের 
কাজে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন তিনি 
কতদিন স্কুলের কাজ করেছেন ? এমন কি 
পঞ্চায়েতের কাজে বাইরে গেলেন, নাহি, 


' খরচ নিলেন অথচ সেইসব দিনগুলিতে 


কিভাবে স্কুলের হাজিরা খাতায় তার 
উপস্থিত দেখা যাচ্ছে? এ বিষয়ে 
গোপালপুর পপুলাব একাদেমির প্রধান 
শিক্ষক প্রসেনজিৎ বক্সির কাছে অভিযোগ 
জানালেও কোন- ফল হয়নি। তাই 


"এলাকার মানুষ বাধা হয়েই মহামানঃ 


হাইকোটের দ্বারস্থ হয়েছেন 





4: ..: দি । শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৯১ [নয় 
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টাটায় ফিরে যেতে চাইতেন না। টি এফ 
এ-র কোচ হাবিব যেমন স্ত্রী. আর তিন 
কন্যাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ ছেড়ে নিয়ে 
টাটানিবাসী হয়ে গেছেন | চুনী ঢাকুরিয়া 


১৯৭০ করে দেখান | উদ্দেশ্য ছিল, ১৫ 
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সুযোগের অপেক্ষায় অরূপ 


তমাল মুখার্জি : কলকাতার তিন প্রধানের 
অন্যতম মহমেডান এবার দলে সর্বকনিষ্ঠ 
যে ফুটবলারটিকে সই করিয়েছে, তিনি 
হলেন অরূপ দাস | মাথায় গুলিটের মতো 
বাহারি চুল, পাচ ফুট দশ ইঞ্চি এই তরুণ 





পরিবারকে দিতে পারিনি | কিন্তু সেই সি 
এ বি একবার খোজ নিয়েও দেখে না যে, 
বুড়োটা কেমন আছে। 


লাগবে | তখনও কোন খোজ-খবর নেয়নি 
সি এ বি। বরং বলা যায় আমিই উদ্যোগী 
হয়ে ওদের বেডে শুয়ে জানালাম অসুখের 
কথা। 


অবশ্য তারও একটা কারণ ছিল। 


" আমার তখন প্রচুর টাকার দরকার | তা 


যাদবপুর ওয়াই এম সি এ, লেক ইয়ংস 
কর্ণার, যাদবপুর অগ্রগামী শিবিরে একবছর 
কাটিয়ে *৯০-তে যোগ দেয় প্রথম 
বিভাগীয় - লিগের বি গ্রুপের দল 
স্বীয়ার-এ | এরই মাঝে হাওড়া, বীরভূম € ' 
মুর্শিদাবাদের হয়ে জেলা ফুটবলও খেলা 
হয়ে গেছে তার । নয় নয় করে বেশ কটি 
গোলও সে ফুটবলপ্রেমীদের উপহার 
দিয়েছে | তবে নিজে গোল করতে নয়, 
করাতে তার বেশি আনন্দ | আদর্শ হিসেবে 
সুব্রত ভট্টাচাৰ্যকে সামনে রেখে এই বড় 
দলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য একটু 
সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছেন অরূপ | 





আমি সি এ বি-র কাছে পূর্বের পাওনা 
ম্যাচিং গ্রান্ডের ৫০০০ টাকা দেওয়ার জন্য 


পেলেও সি এ বি কিন্তু অর্থ 

পরিস্কার করে বলি, আমি কিন্তু 
অসুস্থতার জন্য ওদের কাছে কোন টাকা 
চাইনি | যাইহোক পত্র পেয়ে ৫৫০৪ BTR 








দশ] দপণ | শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৯১ | : 





গত ছ মাসের বাংলা ছবি 


নতুন কিছুই দিতে পারেনি 





অনুপম ঘোষ 





দেখতে দেখতে এ-বছরের ছটা মাস কেটে 
গেল। কিন্তু গত ছ মাসে, বাংলা ছবির 
হালচাল সম্বন্ধে লিখতে বসে wee 
দুঃখের সঙ্গেই লিখতে হচ্ছে যে এই ছ 
মাসে বাংলা ছবির হাল এতটুকুও 
ফেরেনি । ন যযৌ ন CR অবস্থায় 
দাড়িয়ে রয়েছে বাংলা ছবি । দেখাতে 
পারেনি নতুন কোনো আশার আলো | 
পথের সন্ধান দেয়নি (বা দিতে পারেনি) 
নতুন কোনো পরিচালককে | টালিগঞ্জ 
পাড়ার একটু একটু করে অন্ধকারে ডোবা 
রয়েছে অব্যাহত | 


Bf | ১৯৯১-এর জানুয়ারি থেকে জুন 
পর্যন্ত যে বাংলা ছবিগুলো মুক্তি পেয়েছে 
সেগুলো হল-_অহংকার, আকাঙ্ক্ষা, 
আমার সাথী, আনন্দ, ঝণশোধ, কথা 
দিলাম, কাগজের নৌকা, প্রশ্ন, পলাতকা, 
প্রেম. পূজারি, পথ ও প্রাসাদ, রাজনর্তকী, 
মহাপৃথিবী, বিধির বিধান, বেদের মেয়ে 
জোসনা, নীলিমায় নীল, সাধারণ মেয়ে 
এবং সিদুর | 

শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা পরিচালিত 
‘অহংকার’ এ বছর মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি 
(৪ জানুয়ারি) মামুলি গল্প নিয়ে তৈরি 
ছবি। তবে পরিচালক কৌতুকরসের 
আশ্রয় নিয়ে ছবিটাকে উৎরে দিতে চেষ্টা 
করেছেন | ছবির" চিত্রনাট্য অঞ্জন 
চৌধুরীর | দর্শকমন অঞ্জনবাবু ভালোই 
বোঝেন ফলে ছবিটা একেবারে ফাকা হলে 
চালাতে হয়নি ।  প্রসেনজিৎ-দেবস্্রী 
নায়ক-নায়িকা | এছাড়া ছিলেন উৎপল 
দত্ত এবং অবশ্যই রঞ্জিত মল্লিক | 
উমানাথ ভট্টাচার্যের - পরিচালনায় 
*আকাম্থা' ছবিটা জানুয়ারির ১৮ তারিখে 
মুক্তি পেয়েছিল | বস্তাপচা কাহিনী নিয়ে 
তৈরি ছবি | ফলে বক্স অফিসে যে মুখ 
থুরড়ে পড়েছে একথা বলাই বাহুল্য | 
অতীতের অনেক হিট ছবির পরিচালক 


সলিল দত্তের “আমার সাথী’ মুক্তি পেয়েছে . 


এপ্রিল মাসে | হিন্দি ‘হাতি মেরে সাথী’ 
ছবির সঙ্গে কিছু মিল অনেকে পেলেও 


ত তা-অভিনেত্রীদের 
রাখতে পারেন নি বোধহয়, তাই নানা 
কিসিমের জন্ত-জানোয়ার আমদানি 
করেছেন ছবিতে | কিন্তু এত করেও শেষ 
রক্ষা হয়নি | 


অনেকে নিজেকে জ্যাক অফ অল 
(QUA মনে করেন | সবজান্তা হন তারা | 
কুমার? স্বপনও বোধহয় এই গোষ্ঠীর 
(লোক । মার্চ মাসে যে ‘আনন্দ' নামে 
ছবিটা মুক্তি পেয়েছে সেই ছবির কাহিনী 
চিত্রনাট্য, গীতরচনা, সঙ্গীত, প্রযোজনা ও 
পরিচালনা সবই কুমার স্বপনের | এছাড়া 
ছবির নায়ক তিনি |. আবার নিজের 
গলায় গানও গেয়েছেন ছবিতে । ফলে 
ছবিটার যে কি দশা হয়েছে সে কথা 
নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। ছবির 
নায়িকা ছিলেন বোদ্বের রামেশ্বরী । 

বিমলকুমার পরিচালিত “ঝণশোধ' 
ডবল ভার্সান ছবি । হিন্দি ছবির নামি-দামি 


অভিনেতা-অভিনেত্রী এনেও লোককে . 
“খাওয়ানো যায়নি | 

"কথা দিলাম' সুখেন দাস ঘরানার 
ছবি | পরিচালনা করেছেন সুখেন-পত্র 
রজত দাস | ছবিতে কিছুই নেই | ফল যা 
হবার তাই হয়েছে । ' 


নতুন পরিচালক শরণ দে-র দুটো ছবি 
এ বছর মুক্তি পেয়েছে ‘ere’ (১৫ মার্চ) ও 
'পলাতকা' (২৪ মে) দুটি ছবিই সমান 
প্রথমটায় বোম্বে-বাংলার 


ছবিতে আমরা অতীতের তরুণ 
মজুমদারকে সেভাবে পাচ্ছিলাম না | কিন্তু 
সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত “পথ ও প্রাসাদদ ছবিতে 
পুরনো তরুণবাবুকে কিছুটা পাওয়া গেল | 
কিরণ ভি শাস্তারামের প্রযোজনায় সুন্দর 
ছবি | সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎলপ দত্ত, 


পরিবারের অর্তর্ন্ব এই ছবির মূল 
উপজীব্য | সৌমিত্র, ভিক্টর ও অপর্ণার 
সুন্দর অভিনয় ATES সাধারণ লোকে 
ছবিটা নেয়নি | 

অরুণ গোভিল বোকা বাক্সে 'রাম' 
সেজে লোক টেনেছিলেন | কিন্তু মহম্মদ 
মহসীনের “বিধির বিধান' 
মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শক 
টানতে পারলেন al | অত্যন্ত বিরক্তিকর 
ছবি। নায়িকা শতাব্দী রায় । অন্যান্য 
চরিত্রে ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক, সুমিত্রা 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা | 

১ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘বেদের 
মেয়ে জোসনা’ সবাইকে অবাক করেছে | 
সম্ভবতঃ বাংলা ছবিতে এত বড় মাপের 
হিট এই প্রথম | অত্যন্ত নিম্নমানের ছবি | 
পরিচালক বাংলাদেশের মতিউর রহমান 
পানু । এই বেদের মেয়ে জোসনাই এ 
বছরে এ পর্যন্ত বাংলা ছবিকে কিছুটা চাঙ্গা 
করেছে । প্রায় আড়াই কোটি টাকার 


ছবিতে ' 





“মান মধার্দা' ছবির একটি দৃশ্য 

ব্যবসা এ পর্যন্ত করেছে ছবিটি | সমাজের 
একশ্রেণীর লোকের খুব মন কেড়েছে 
যাত্রাধর্মী এই ছবিটি । কয়েকটি গান 


শুনতে ভাল লাগে (সুর : আবু তাহের) | 
সংলাপে ও অভিনয়ের ঢং. অত্যন্ত 


পুরো ছবিটা এবং ছবি তৈরিরও থিম সং 
হয়ে যাবে ওটি। 
টলিউডের বাজারে এখন তো ধর 
তক্তা মার পেরেকেরই যুগ ! বড় ভাইয়ের 
সেন্টিমেন্ট নামক মুর্খামি, ae ও 
ভালোবাসার নামে অপোগগুদের প্রশ্রয় 
দিয়ে, কোনো চরিত্রকেই নিজস্ব ভাবনায় 
বাড়তে না দিয়ে শুধু আবেগ আর নাটকের 
আলোলা চচ্চড়ি দর্শক আর কতক্ষণ সহ্য 
করবেন। তাদেরও তো সহ্যের একটা 
সীমা আছে। 

নাটককে জিলিপির প্যাচ দিয়ে যতই 
ভাজুন না কেন, শেষ অব্দি প্যাঁচ যে 
খুলবে এতো জানা কথা ! চাকর-মনিবের 
এমন পিতা-পুত্র সম্পর্ক হায় কবে যে 
বাংলা সিনেমা থেকে অন্তহিত হবে ! কবে 
যে ধর তক্তা মার পেরেক ধাচে ছবি 
বানানোর ফর্মূলাটাও যে বে-আইনি হবে ! 
হবে কি? 
উত্তমকুমার মারা যাবার পর থেকে 
মনে মনে সুখেন দাস কেন. যে নিজেকে 
বড়দার ইমেজে-ভাবতে চাইছেন বুঝি না | 
এটা বোধহয় তার এক ধরনের মানসিক 
রোগ | হাতের মুঠোয় যা ধরে তার চাইতে 
বড় কিছু ধরতে গেলে মুঠোয় তা আসবে 


মুখে রং মেখে ধর তক্তা মার পেরেক 
স্টাইলে “রোজ মজুরি করেছেন, অভিনয় 
নয় | অভিনয়ের সব ভারটা নিজের কাধে 


Se. Ps 
a. & leo ৩. 


নয় | নতুন নায়িকা ইন্দ্রাণী হালদার এই 
ছবিতে মোটামুটি অভিনয় করেছেন | তবে 
তাকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে । 
ছবির নায়ক তাপস পাল। 

শমিত ভঞ্জের পরিচালনায় প্রথম ছবি 
‘ওরা চারজন' মোটামুটি ভালো চলেছিল । 
কিন্তু এ বছর মুক্তি পাওয়া “সাধারণ মেয়ে' 
ভাল চলেনি। বস্তাপচা সেন্টিমেন্টর 
জোলো ছবি । স্বরূপ দত্ত অসহ্য | দেবশ্রী 


হতাশা থেকে মুক্তি পেতে ওরা সহজেই 
শিকার হয় নেশার । অবিশ্বাস ও 
অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে ওরা মেতে ওঠে 
অসামাজিক কাজকর্মে । প্রেমহীনতায় 
নর-নারী সম্পর্কে যেটা অচিরে প্রতিপাধ্য 


করা সম্ভব হল না। গ্রাম বাংলার কৃষকরা 
একটা জিনিস বুঝে গেছে যে তাদের জনা 
কোন সরকারই তেমন কোন পদক্ষেপ 
আগেও যেমন নেননি,. এখনও নিচ্ছেন 
না| মফঃস্বলের কৃষকদের মধ্যে, এমন 


খরচ করে হাজার হাজ্জার ফুট কাচা ঘি 
নষ্ট করে এই রকম বোকা সেন্টিমে 
সুড়সুড়ি দেওয়া ছবি বানাবার কি we 
তা বোঝা যায় না। 


সব মিলিয়ে গত ছ মাসের বাংলা ছা 

সম্পর্কে আলোচনার ফল অত 
হতাশাজনক | এ অবস্থা থেকে কি মু 
নেই ? ভাল গল্প নিয়ে ছবি করা কি: 
হয়ে গেল ? এ অবস্থা থেকে কবে মু 
ঘটবে এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা । কে 
উত্তর দেবে? 


জীবনের অর্থই হলো অহরহ লড়াই 
চলচ্চিত্রটি সত্তর শতাংশ কাজ ৫ 
অচিরেই এটি সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তি পা 
এই চলচ্চিত্রের সমস্ত শিল্পী 


- কলাকুশলীরা এই সংস্থারই ছাত্র-ছাত্রী 2 


এখানে বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে অংশ ও 


যেমন কৃষকদের কাছ থেকে জোর. 


হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন | বিনি 
বছরে কিছু পরিমাণ লিজের টাকা : 
কৃষককে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে। এই; 
কৃষক সমাজকে চাষ-আবাদ (AFA 
দেওয়ার একটা বাবস্থা করা হচ্ছে। 
বছর চাষ করে কৃষক সে জমিতে ৯ € 
৫ হাজার টাকা. ফেলেঝেলে রো 
করতে পারত সেই জমিতে লীজের 
দেওয়া হচ্ছে YS থেকে আড়াই হ 
টাকা । ফলে কৃষকরা আরো দরিদ্র 
পড়ছে। সংসারে দেখা দিচ্ছে অশ 
পাহাড় | 


4, a 














৷ চার-গাচ বছর আগে অবধি যে জায়গাটির 
পরিচিতি 
সীমাবদ্ধ 


৭৫ কেজি বিভাগটিই ছিল এবারের 
বিশ্ব আসরের সবচেয়ে উত্তেজক ইভেন্ট | 


এতে রেকর্ড ভেঙেছে ৬ বার | স্কোয়াটেই 


সাতবারের ভারত-চ্যাম্পিয়ন 
২৩৫৫ কেজি তুলে নিজের বিশ্রেকর্ড 
ধরে রাখলেন | আগের রেকর্ডটি চেয়ে 
এবার তিনি আরও দশ কেজি বেশি 
তোলেন । ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর 
স্টেডিয়ামে নবম বিশ্ব পাওয়ার লিফটিংয়ে 
দলগত চ্যাম্পিয়ন হয় নরওয়ে | ফিনল্যান্ড 
দ্বিতীয় ও উদ্যোক্তা ভারত পায় তৃতীয় 
স্থান। ক 
এবারই ভারত সবচেয়ে ভাল ফল 
করে। চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের (৫৫) সঙ্গে 
ভারতের (88) ব্যবধান মাত্র এগারো 
পয়েন্টের | প্রথম দিনে ৭৫ কেজি বিভাগে 
নিউজিল্যান্ডের 





সব দায় এল টি টি ই নিজের ঘাড়ে তুলে 
নিয়েছে | জাফনার সদর দপ্তর থেকে এল 
টি টি ই নেতা প্রভাকরণ ঘোষণা করেছে 
যে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছেন 


টাইগাররা বিমান ছিনতাই বা এই ধরনের 


নয়-নয় করে বেশ কয়েবারই মুখোমুখি 
হন | খুশিতে ঝলমল করে ওঠে তার সারা 
চোখমুখ | বলেন, 'দারুণ-দারুণ লাগছে ! 
তবে বাড়ির প্রবল উৎসাহ আর দ্বৈপায়নদা 
(কোচ) পাশে না থাকলে আমার এ 
সাফল্য 
থেকে আশি-প্রতিটি স্তরের মানুষেই 
আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 
গুরুজনদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাই আমার 


এ চলার পথের একমাত্র পাথেয় | তবে | 


চোখ ধুঁজে সুমিতা বলে চলেন, ‘আজ 


* থেকে আট বছর আগে (৮৩ সালে) 
ওরকমই এক রত্তীন স্বপ্ন বুকে বেধে, 


পাওয়ার লিফটিং শুরু করি। প্রথম বিশ্ব 
রেকর্ড করি ৮৯-তে, জার্মানির 
কার্লসরুহে-তে | ঠিক দু বছর. বাদেই 


এবার দিল্লিতে | এবারের দিল্লির আসর - 


আমার কাছে এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে 


রেকর্ড না হলেও ক্যাথিই শীর্ষে থাকেন | 
তিনি শুরুটাই করেন বেশ সাড়া জাগিয়ে | 
প্রথম চেষ্টায় মোট ওজন ৫৭৭.৫ করে 
বিশ্ব রেকর্ড গড়েন | পরে আবার করেন 
৫৮৭.৫ কেজি । মোট ৬০২.৫ কেজি 
(সব বার মিলিয়ে)। রুপো জেতেন 
সুমিতা ৫৫৫ কেজি তুলে | তবে স্কোয়াটে 
সুমিতার সোনা এবং বেঞ্চ প্রেস ও 
ডেডলিফট-এর ব্রোঞ্জ দুটি মোট পদক 
তালিকায় যোগ হবে না, তেমনি ৬৭.৫ 


স্কোয়াটের ব্রোঞ্জ মোট পদকে যোগ হবে 
না। 

সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য 
ভারত লড়েছে নরওয়ের সঙ্গে | নরওয়ে, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নিউজিল্যান্ড 
সোনা জয় করে | বিশ্বরেকর্ড হয় মোট 
৩টি | তবে এবারের সবচেয়ে বড় অঘটন 
বোধহয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের 
মাত্র ২২ পয়েন্ট পেয়ে অষ্টম স্থানে নেমে 
যাওয়া | 

কথাবার্তার মধ্যে কোথা দিয়ে যে ঘণ্টা 
/ 


সম্ভবপর হত A | আট 





প্রবোধ: সেভাবে কোনো শুরু নেই। 
বরঞ্চ বলতে পারেন, কেতাবি কায়দায় 
কোনো শুরু করার সৌভাগ্য হয়নি 
আমার | ১৯৬০ সালে এম এ পাশ করি | 
আমার বিষয় ছিল ইতিহাস । aie 
কলেজে অধ্যাপনা শুরু করি । এখনও 
অবশ্য সেখানেই আছি | আমাদের ওখানে 
বন্যা একটা বিরাট সমস্যা | সামান্য বৃষ্টি 
হলেই বন্যা সমগ্র কাথি মহকুমাকে 
ভাসিয়ে দিয়ে যেত। আমি গ্রামের 
ছেলে । বন্যা যে কী মারাত্মক রূপ নিয়ে 


সোচ্চার হতে । ১৯৬০ সালেই দুগদা 
বেসিন এবং সুবর্ণরেখা প্রকল্প নিয়ে 
আন্দোলন শুরু করি | সমস্ত রাজনৈতিক 
দলগুলো আমাদের পাশে এসে দাড়াল | 
এই আন্দোলন আমাকে সাধারণের মধ্যে 


প্রবোধ : না। প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক 
জীবন শুরু হয় ১৯৭১ সালে । সি এস 
পি-তে যোগদান করি আমি | এই সময় 
রাজ্য বিধানসভায় প্রথম নির্বাচিত হয়ে 
আসি । ৭১ সালে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে 
যে মন্ত্রিসভা গঠন হয়, ঠার অন্যতম সদস্য 
ছিলাম আমি। পূর্ণমন্ত্রী করা হয়েছিল 
আমাকে | পঞ্চায়েত এবং মৎস্য দপ্তরের 
দায়িত্বে ছিলাম | ১৯৭১ সালের ১৬ 
জুলাই আমার জীবনে একটা স্মরণীয় 
দিন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুগদা বেসিন 


দেড়েক কেটে গেল তার হিসেবেই পাওয়া 
গেল না। দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে 
পড়েছে পশ্চিমদিকে | বাড়ির পথে পা 
বাড়ানোর জন্য শুভেচ্ছা বিনিময় করতেই 
সুমিতা বলেন, "যতদিন না পাওয়ার 
লিফটিং-এ ভারতকে প্রথম স্থানে দাড় 
করাতে পারছি, ততদিন আমার শাস্তি 
GR | আজ আমি শুধু বেগমপুরের নয় 
সারাভারতের ।' ট্রেন এক-পা, দু-পা করে 
স্টেশন ছাড়ছে । হাত নাড়তে নাড়তে 
মিলিয়ে গেলেন ভারতের সোনার মেয়ে 
সুমিতা_ _সুমিতা লাহা | 





দর্পণ : শুরু থেকেই আজ বলুন | 









৪৪৫ ভোটে '৭২ সালে আমাকে হারিয়ে 
দেওয়া হল। '৭৭ সালে জনতা দলের 
সদস্য হিসেবে রাজা বিধানসভায় আবার 
জিতে আসি । "৭৭ থেকে '৮২ | রাজ্য 


সালে বামফ্রন্টের ডি এস পি-তে যোগ 
দিই | vs, '৮৭ এবং "৯১ এই তিনবার 
আমি এগরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ডি 
এস পি-র সদস্য হিসেবে 

হয়েছি। রাজনৈতিক বিবর্তন 
ঘটেছে | একই কথা রাজ্য বিধানসভার 
ভেতরে এবং বাইরে সম্পর্কে প্রযোজ্য | 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা কথা জোরের 
সঙ্গে বলতে পারি, ১৪ বছরে বামফ্রন্ট 
সরকার প্রচুর কাজ করেছে । বিশেষত 
গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব পড়েছে সর্বত্র । 
একটা সময় আমি নিজেই দেখেছি, পানীয় 
জল, রাস্তা, কিংবা ধাধ তৈরি করার 
দাবিতে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে 
পড়েছেন | আজ কিন্তু সেই পরিস্থিতি 
নেই | হয়তো সামগ্রিক ভাবে নয়, তবে 
কিছুটা হলেও সমস্যা মেটানো গিয়েছে। 
দর্পণ : তা সত্বেও কংগ্রেসের সমর্থন 


বাড়ছে কেন ?, 
প্রবোধ : কোথায় বাড়ছে ? 


বার ২৬শে জুলাই ১৯৯১ [এগারো 











রণ: মেদিনীপুরের কথাই ধরুন । '৮৭ 
নিচ 


প্রবোধ : ভালো | 


FEET! 
$3 3 


রও 


সঠিক | আশা করছি এই নিয়ে আর নতুন 
কিছু প্রশ্ন আসবে না। 


H — ও film directory by 
: H SPHURAN, 
yee) your gateway 
to the showbiz world. L 


production-cum-training unit. 
30/4/৯, JHAUTALA ROAD. 
CAL-700 017, কউ 28-3340 

| (Near Jhautala P.O. at 
Beck Bagan) 


watch out for our fothcoming 
Hindi Video film 
HUM HONGE KAMYAAB 
directed 


by 
UTPAL CHOWDHURY 
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হাওড়া স্টেশন এলাকায় 
অসামাজিক কাজ ক্রমবর্ধমান 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত : হাওড়া .স্টেশন চত্বর এবং 


কুলি এবং SARE কুলিদের মধ্যে বেশ . 


কিছুদিন' সংঘর্ষ হয়েছে। স্টেশনের 
উপরেও বোমাবাজি হয়েছে | আর পি এফ 


নীরব থেকে লড়াই' দেখেছে। দুই দলকে- 


দুটি রাজনৈতিক দল মদত দিয়েছে_এ 

কথা সর্বজনবিদিত । ১ 
কলকাতায় যে সমস্ত'ব্যাপারী-রা মাল 

নিয়ে আসেন তাদেব ওপর দুই লাল কুলিই 


প্রায়শ জুলুম করে | এবং এই' জুলুমে 
মদত দেয় এক শ্রেণীর 'হাতে লাল ব্যাজ 


SORA WR হাটকে 
কেন্দ্র করে এই স্টেশনের চত্ববে প্রচুর 
মানুষের আনাগোনা হয়। এবং এই 
বারবপিতাদের উপার্জনও . ভাল হয়। 
মাঝেমধ্যে পুলিশ এদের তাড়া করে | এরা 
দৌড়ে সাবওয়ে-র মধ্যে নেমে. যায় I. 


« 


কারণ, সাবওয়ে হাওড়া পুলিশের অধীনে | 


স্ট্যান্ড অঞ্চলে বারবণিতাদের রামরাজত্ব | 


আখড়া | মূলত পাপকাজের পয়সায় এই 


বারবণিতারা তাদের বাবুদের ধরে নিয়ে . 


এসেও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে | 
এই হোটেলে বসে সব কিছুই পাওয়া 
যাবে | শুধু অর্ডার ও পয়সা দিলেই হল। 


মাছের বাজারকে কেন্দ্র করে একটি : 


অস্তানবাহিনী তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এরা 
একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় 


রেলওয়ের বুকিং-এর মাল খালাস করা - 


মাঝে মাঝে লোক দেখানো কাজ হয় | 
স্টেশন চত্বরে আনাজের ব্যাপারিদের তাড়া 
করা হয় | বারবণিতাদের তাড়া করা হয় । 
সমকামীদের 'ধরে নাজেহাল করে পয়সা. 
নেওয়া হয়। কিন্ত কিছু পরেই আবার 
আগের মত সব হয়ে যায়। 


'যুব কংগ্রেসে ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা .. 





প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ নিয়ে প্রিয় বনাম 


সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় : a প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি . সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
পরিষদীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ায় প্রদেশ 
সভাপতির পদ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে 
চলছে তুমুল গণ্ডগোল | এক ব্যক্তি এক 
পদ--এই নীতির জন্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, 
সভাপতির পদ ছাড়তে চান বলে 
জানিষেহ্ছেন। সেই সঙ্গে তিনি এও 


জানিযে দিয়েছেন যে সভাপতি পদের - 


যোগ্য উত্তরসূরি প্রিয়বঞ্জন দাসমুলি | 
“সিদ্ধার্থ রায়ের এই মস্তব্যকে কেন্দ্র করে 
শুরু হয়ে গেছে তুমুল বিতর্ক । নাটকের 
" প্রথম দুশোর- সূত্রপাত এখান থেকেই | 
রাজ্যের প্রিয়-বিরোধী নেতারা সিদ্ধার্থ 
রায়ের এই মন্তব্যকে সহজে মেনে নিতে 
রাজ্জি aq | ভাদের মতে সিদ্ধার্থ রায়ের 


 পর্যদস্ত হল GE কারণে সিদ্ধার্থ রায়ের 
- ওপর রাজ্যের বেশ কিছু নেতাই প্রচণ্ড 
চটেছিলেন | তার. ওপর সভাপতির পদে 
বসাবার জন্যে প্রিয়র নাম সুপারিশ করায় 
ভাবা প্রিয়-সিদ্ধার্থব বিরুদ্ধে খাপ্লা হয়ে 
উঠেছেন। * 

. এদিকে প্রিয়কে সভাপতি করতে 


t 


টা গার 
চান সিদ্ধার্ঘ। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, এ 
ব্যাপারে সিদ্ধার্থ রায় শারদ পাওয়ারের 


.সঙ্গে চূড়ান্ত হথাবার্তা সেরে নিয়েছেন | 


শারদ পাওয়ার নিজে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা 


রাওয়ের কাছে fem হয়ে তদবির 
চালাচ্ছেন | 
অপরদিকে প্রিয়-বিরোধী গ্োষ্ঠীও 


তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন 1 তবে 
এখনও পর্যন্ত পাল্লা ভারী প্রিযর দিকেই | 
এদিকে রাজ্য যুব কংগ্রেসেও ব্যাপক 


রদ-বদল করা হচ্ছে৷ মমতা ব্যানার্জি. 
কেন্দ্রে মন্ত্রী হওয়ায় যুব কং সভাপতির 
পদেও থাকবেন কিনা তা এখনও জানা 
যায় নি। সব কিছু মমতার ইচ্ছর ওপর 


করছে । মমতার বিরুদ্ধে কোন. 


মহল ধারণা করছেন | তবে ছাত্র পরিষদে 
এখনই কোন পরিবর্তন করা হচ্ছে না বলে 
বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে। 


কো-অর্ডিনেশন কমিটির জুলুমে 
অনেক কর্মচারি সরকারি কাজে 
যোগ দিতে পারছেন না : 


অভিযোগ . 


জানা গেছে, বিমলবাবু "১৯৭৮ সাল 
থেকে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সিগন্যাল 
ওয়ারকার হিসেবে একটানা ছয় বছর কাজ 


তৃপ্তি '] করার পর Sey স্বাস্থ্য দপ্তর ১৯৮৪ সালে 


Saree হয বত নিয়া কল 
বিমলকে . নিয়োগের _ 

লি তি হিল। 
তারপর থেকেই বিমলের উপর' শুরু হয় 
নানা অত্যাচারে |: বিমলবাবু আরও 
জানিয়েছেন, ১৯৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর 


তা বাড়াবার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । 


| এর উপর কাঠ-চোরেরা 'এবং স্থানীয় 
| আদিবাসীদের অবাধ হামলায় বহু দুষ্প্রাপ্য 


বনাঞ্চল” এখন আর দেখতে পাওয়া 'যায় 
না। অস্বীকার করে উপায় নেই একটি 


‘ate, একটি প্রাণ--এই শ্লোগান এতদিন 


সাহাযোয় খবরে রাজ্য সরকারের বন দপ্তর 


আবার প্রবল উৎসাহে ঝাপিয়ে পড়েছে। . 


তার প্রমাণ পাওয়া গেল, শিলিগুডি 


১২-১৩ বছর আগে চাকরির পাট চুকিয়ে 
দিয়েছেন, তাদের চাকরি অবাধে ফিরিযে 
দেওয়া হচ্ছে। উলুবেড়িয়া মহকুমা 
হাসপাতালের অঞ্জলি মৈত্র (সান্যাল) 
১৯৭৬ সালে চাকরি ছেড়ে দিলেও ১৩ 


Spore একইভাবে ,এগার বহর 
বাইরে থাকার. পর বিধান চন্দ্র রায় শিশু 
হাসপাতালে চাকরি পাইযে দেওয়া হল। 

faces ব্যাপার হল, প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
এহেন, কর্মচারির বছরের বছব সবকারি 


সাফল্য দেখে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৮৪ 
সাল থেকে সরকাবিভাবে' অরণ্য সপ্তাহ 
পালন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

উত্তরবঙ্গ সহ পশ্চিমবাংলার প্রতিটি 
মানুষেব জন্য বনাঞ্চল প্রয়োজন ০-১ 
হেক্টর অথচ এই মুহুর্তে রযেছে মাত্র 0-0 
হেক্টর, অর্থাৎ স্বায়তনের পবিমাণ দাড়াচ্ছে 
১১ "লক্ষ ৭০ হাজাব বর্গকিলোমিটার 
পশ্চিমবাংলায় গত ১০ বছরে বাজ 


- লক্ষ ৪৩ হাজার বর্গকিলোমিটার বন সৃজ 
"করা হয়েছে তা আগামী পাচ ব্ছবে ১০ 


eq দাড়াবে যদি বিশ্ববাক্ষেব পূবে 
lesb Sas li 


Sel _ সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক জ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ বি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে UBT এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


দুই] দর্পণ | শুক্রবার ২ আগস্ট ১৯৯১ = J 















এবারে সমূহ নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
ধাচলেন বাববাঃ | বলতে গেলে করণীয় 
সব কাজই সেরে রেখেছেন | হাতে আর 
কিছুই রাখেন নি। মাত্র একমাস সময়ে 
অতি অনায়াসে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত 
করে দিয়ে তথা খোদার খাসি করে 'দিয়ে 
তিনি নিজেও অপার মুক্তির আশ্বাস লাভ 
করেছেন | 

eatery সুপণ্ডিত মনমোহন অবশেষে 
মালুম করতে পেরেছিলেন, ভারতীয় 
অর্থনীতির ঘাড়ে ভূত চেপেছে। 
প্রতিবিধান প্রয়োজন | ভূতের চিকিৎসা 
ভৌতিক হতে বাধ্য । বিজ্ঞান-সম্মত' 
ফরমূলা এক্ষেত্রে অচল । আসলে 
ব্যাপারটা কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়, 
কোন হাই-টেক তো নয়ই__মনমোহন 
তার ভৌতিক অর্থশাস্ত্র-সম্মত দাওয়াই 
সমূহ প্রয়োগ করেছেন। অতঃপর 
হৃষ্টচিত্তে মহা কলরবে নিশ্চিত সাফল্যের 
অভয়বাণী বিতরণ করছেন | কিন্তু এ 
ব্যাপারে ক্রেডিটের সুযোগ্য ভাগীদার 
হয়েও নরসিমা-প্রণব-আদবাণি-সুব্রক্গণীয়ম 
স্বামী ও ফিক্কি যে কেন এতটা সরব হয়ে 


বা ভূতগণের পরিচয় ? মনমোহন কিন্তু এ 


ara আশ্চর্যরূপে নীরব | ভূতের পরিচয় 
নাকি তিনি জানেন না (অথবা জেনেও 
জানেন না) | তাহলে বুঝতে হয়, এবারের 
বাজেট নানক রচনাটি পাঠ করতে উঠেই 


উপায় বলতে ভূতের ভৌতিক প্রভাব 
থেকে মুক্তি | ভূতের গ্রীত্যর্থে ভূতপৃজা | 
স্বভাবতই যাকে বলে স্টার্ন মেজার্স ! 
অতএব শুরু হয়ে গেল অপারেশন 


কিন্তু স্বদেশের বুকে কুলবধূ হয়েও সে 
কুলটার মত ডলার-্টার্লিং-এর 
সেবাদাসীত্বে বারে বারে নিবেদিত হয়েছে, 
আবার হলো । স্বদেশি-নেতাগণের স্বদেশ 
প্রেম! স্বদেশি * শ্রমের মূল্য বিদেশি 
বাজারে আরও সস্তা হলো | 


হলো ডি-গোল্ডেশন ! শোনা যায়, 
মানুষের মতই দেব-দানব, ভূত-প্রেতেরও 
সোনাদানার প্রতি বড়ই টান। অতএব 
দেশের সংরক্ষিত সোনার ১৫ শতাংশ 


ইতিমধ্যেই & ভূতায় নমোঃ হয়ে গেছে। * 
বাদবাকিটাই, 


অঙ্গ বিশেষ, । ভূতপৃজাও একটি সাধনা ।- 


অতএব, সাধনায় সিদ্ধির জন্য আরও 


অনিবার্ধভাবে। তবে একাধিক গল্পে একই 
নামের ব্যবহার (যেমন TEA রতনের টকি 
দেখা', "ফিরে দেখা' ও 'অন্ধকারে একটি 


আমাদের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হতে 


পারে। প্রায় প্রতিটি গল্পের মুখ্য নারী চরিত্রের - 


রাপ-যৌবন-স্তন-নিতম্বের বর্ণনা নিতান্ত 


পরিচিতিতে যা 'সংকোচ' বলে উল্লিখিত 1) 





৬০] 


এই বাজেট জন-বিরোধী | এই বাজেট 
একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির 


- পক্ষে। 
এস ইউ সি আই 


ফারাক অনেক বেড়ে যাবে । ফলে দে 
আই এম এফ থেকে যে বাড়ন্ত ঝণ নি 
চলেছে তা শোধ করতে পারবে না I 
পি এম পলিটব্যুরো 


অরূপ সরকার 


থেকেই হয়ত শহরভীবনের. কথা বল 
গিয়ে লেখক বড় বেশি সংকীর্ণ মলোভাে 
পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। শহর মানেই 


মেয়ে গল্পের অবান্তবতা কিন্তু তাই বড় বে 


' গ্রাম ও am 





দপণি | শুক্রবার ২ আগস্ট ১৯৯১ [তিন 





OS: 





জিঞ্চু চট্টোপাধ্যায় 





ভূপেন শেঠের দৌড় শুরু 


- সই pene Hotes 
২৪ পরগনার বনগার বিধায়ক ভূপেন শেঠ 
উন্নয়নের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেছেন। 


নেই । তালিকায় ওষুধ লেখা আছে, 
বাস্তবে নেই । একটিও জীবনদায়ী ওষুধ 
নেই | কলেরা, আস্তিক প্রভৃতি মহামারী 
চার Gifts লেগে আছে । আমি 
নিজে ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসের (জি 
এইচ. এস) সঙ্গে দেখা করে বললাম, 
একটা কিছু ব্যবস্থা করুন| উনি শুনলেন 
না। বড় বড় কথা শোনালেন আমাকে | 





এ জিনিস আর চলবে না । সিদ্ধান্ত নিতে 
হবে | নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে 
অঞ্চল fefes মানুষকে উত্তর দিতে 
হবে | সরকার বলুন আমাদের কী করতে 
হবে ? আমরা তৈরি | 

বিধায়ক ভূপেন শেঠ মারাত্মক 
অভিযোগ করলেন রাজ্য সরকারের 
নিয়োগ পদ্ধতি প্রসঙ্গে । বিধায়ক সাহেবের 
মতে, বনগায় নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা 
৫০ হাজার | অথচ এই মুহূর্তে ৭৮ সালের 
এক্সচেঞ্জের কার্ড যাদের আছে, তাদের নাম 
পাঠানো হচ্ছে | নাম পাঠানোর মধ্যেও 
বিভাগীয় স্তরে চরম পক্ষপাতিত্ব চলছে | 
সি এম ডি এ, সি টি সি, রাজ্য পুলিশ এবং 


ইঞ্জিনিয়ারদেরও নাম পাঠানো হচ্ছে না। 
ভুপেনবাবুর মতে, সীমান্ত অঞ্চলে রাস্তা 
জঘন্য | প্ুরসভাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে 
না। .২০:৩:৯১ তারিখে উন্নয়ন. বাবদ 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা 
সণ করেও বুদ্ধবাবু টাকা দেননি | 
'৮৭-৮৮ সালের রাজ্য BINA ২ লক্ষ ৫০ 


হাজার টাকা, '৮৮-৮৯ সালে ১ লক্ষ টাকা . 


এবং ৮৯-৯০ সালে ৩ লক্ষ টাকা ঘোষণা 
করা সত্তেও পাওয়া যায়নি । ক্ষোভের 
সঙ্গে ভূপেনবাবু জানালেন, আমরা কিন্তু 


এবার প্রথম থেকেই শুরু করেছি | বনগীয় 
প্রাইমারি স্কুল হয় গাছতলায় । পানীয় 
জলের কষ্ট | দেড় হাজার টিউবওয়েল নষ্ট 
হয়ে পড়ে আছে | এ সবের একটা হিসেব 
হওয়া দরকার | রাজ্য সরকারের জানা 


অবশেষে বিধায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন 
হেরে যাওয়া টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের 
কংগ্রেস প্রার্থী পঙ্কজ ব্যানার্জি | গত ২১ 


ছিলেন ৯৩ এবং ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের 
তি ০ 
ঘোষণা ব্যানার্জি 


বিধানসভা নির্বাচনে টালিগঞ্জ care জয়ী 
হয়েছেন সি পি এম প্রার্থী প্রশান্ত শুর | 
প্রশাস্তবাবু ভোট পেয়েছেন ৪২,৭০১ | 


পঙ্কজ ব্যানার্জি ৪২,৩৭৯ । ভোটের 
ব্যবধান মাত্র ৩২২। 
BY দফতরে অস্বাস্থ্যকর কাজ 


মন্ত্রী ছায়া বেরা স্বাস্থ্য দফতরে অস্বাস্থ্যকর - 


পরিবেশ তৈরি করেছেন | সম্প্রতি রাজ্য 


সাহা | ডাঃ সাহা আডিশনাল ডিরেক্টর 
অফ হেলথ সার্ভিসেস (এ ডি এইচ এস) 
পদে আছেন | সরাসরি প্রজেক্ট ওয়ার্কের 
সঙ্গে যুক্ত | গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও 
ডাঃ অনিল সাহাকে মিটিংয়ে ডাকা হয়নি । 
মহাকরণ সূত্রের খবব, ডাঃ সাহা সি পি 


করেছিলেন | সেই থেকে সংঘাত শুরু | 
ডাঃ সাহাকে বাদ দিয়ে স্বাস্থ্য দফতরে ডি 
এইচ এস পদে নিয়ে আসা হয়েছে বীরভূম 
জেলার সি এম ও এইচ ডাঃ ধনঞ্জয় 
সাহাকে | ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি | 
বিভিন্নভাবে ডাঃ অনিল সাহাকে হ্েন্স্থা 


করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া 


গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডাঃ সাহাকে বাইরে 
রাখার জন্য সর্বত্র গুঞ্জন উঠেছে। এই 
ব্যাপারে প্রশাস্ত শুরের ভূমিকাও নিন্দনীয় | 


২১ জন 


হটাও কর্মসূচির এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত 
'প্রতিফলন | যে ২১ জন বিধায়ক সই 
করেছেন তারা হলেন সুব্রত মুখার্জি, 
সোমেন মিত্র, ডাঃ মানস ভূঁইঞা, আবদুল 
মান্নান, ভূপেন শেঠ, রুবি নূর, সাবিত্রী 
মিত্র, মুকুলবিকাশ মাইতি, মানিক ভৌমিক, 
অজয় দে, সালাম মুনসি, নুরুল ইসলাম 
চৌধুরী, হৈমী বসু, রাজেশ খৈতান, অনিল 
মুদি, নাসিরউদ্দিন খান, প্রবীর ব্যানার্জি, 
হাজী সাজ্জাদ হোসেন, আবু হেনা, ফজলে 
আলি মোল্লা এবং শঙ্কর দাস পাল। 
উল্লেখ্য ২১ জন কংগ্রেসি বিধায়ক চিফ 
হুইপ পদে জ্ঞান সিং সোহনপালের 
জায়গায় সুব্রত মুখার্জিকেও চেয়েছেন | 


গিয়েছে | লোধা 


ভুলের জন্য | হৈ-হৈ ব্যাপার | রাতারাতি 
সাপ্তাহিকটি বিখ্যাত হয়ে গেল । এইসব 
ছোটখাট ভূলত্রাস্তি জেলা 
কাগজগুলো চলছে | জেলা সংবাদপত্রের 
জন্য. এবার সুখবর | রাজা তথ্য দফতর 
থেকে বিজ্ঞাপন বাড়ানো হচ্ছে এবার 
জেলাওয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রের জন্য | 
গ্রাম উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী ডাঃ 

বললেন, জেলা 
কাগজগুলোর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি আমরা 
সবসময় | এই নীতি ১৪ বছর ধরে 
অনুসরণ করা হচ্ছে । আগামী দিনেও 
হবে। 


সিদ্ধার্থ রায় বিদায় নিচ্ছেন 


প্রিয়রঞ্জনকে সভাপতি করার 


মানস ২১ জন কংখ্রেসি বিধায়কের সই 
নিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে দরবার 
করে এসেছেন | কংগ্রেস সূত্র জানাচ্ছে, 
এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ৷ দিল্লি জানিয়ে 


সিদ্ধার্থ রায় বিধায়কদের সাংগঠনিক পদে 
না রাখার সুপারিশ করতে চলেছেন | 
সিদ্ধার্থবাবুর যুক্তি হচ্ছে, বিধায়করা বিভিন্ন 
অঞ্চলকে ভাগ করে নিন। সাংগঠনিক 
পর্যায় থেকে যেসব নির্দেশ আসবে, 
বিধায়করা তা অনুসরণ করবেন মাত্র | 
রাজা কংগ্রেসের জনৈক বিধায়ক এই 
অভিনব wir কথা ব্যাখ্যা করে 
জানিয়েছেন, এর ফলে এক টিলে দুই পাখি 
মরবে | সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে 
বাদ পড়বেন সোমেন মিত্র এবং সৌগত 
রায় | এছাড়াও আবদুল মান্নান, মানস 
ভুঁইঞা সহ বরকত শিবিরের বিধায়কদের 
দূরে ঠেলে রাখা যাবে | সবচেয়ে বড় লাভ 


রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রিয়বাবুর 
আগমন সুনিশ্চিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
(জেলা কমিটিগুলো তৎপর হয়ে উঠেছে। 


কংগ্রেস কর্মীরা আসা বন্ধ করে দিয়েছেন | 
প্রদেশ স্তরের মাঝারি সারির নেতারা 
সোমেন মিত্রর বাড়িতে ভিড় করছেন 
বেশি । প্রিয়বাবুর বাড়িতে অবশ্য ইদানিং 
ভিড় বাড়ছে । নেতাদের অনুপস্থিতিতে 
সমস্ত কিছু সামলাচ্ছেন অন্যান্যরা | 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী রাজা কংগ্রেসের 
সভাপতি হচ্ছেন শারদ পাওয়ারের 
সুপারিশে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে স্বয়ং সিদ্ধার্থ রায় ফাইনাল খেলার 
জন্য নেমে পড়েছেন | পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে, সিদ্ধার্থবাবু বিধায়কদের 
সাংগঠনিক পদে রাখতে চাইছেন না। 
রাজ্য কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে 
আসা হচ্ছে লক্ষ্মী বোস, আমজাদ আলি 


সিদ্ধার্থবাবুর অনুপস্থিতিতে 
নেতারাই প্রিয়বাবুকে ধারাবাহিকভাবে 
বিরক্ত করে যাবেন | 





সংখ্যায় ৷ ছবিটি 
sani সিনা 


ফাকে শ্রাফিকে আকা রাজমুকুট | যে মুকুট 
ব্রিটেনের 





চার] দপণি | শুক্রবার ২ আগস্ট ১৯৯১ 





প্রাণ দিতে হল। ইতালিয় অনুবাদককেও হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। 
তার মাঝে ইরাকের মৃত্যু দূতরা 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' এর সঙ্গে 
জড়িত যে কোন ব্যক্তিকেই খুন করতে চায়। আর রুশদিকে হত্যা 
করার জন্য আয়াতুল্লা খোমেইনির ফতোয়া বলবৎ তো রয়েছেই। 
থোমেইনি ইহলীলা সঙ্গে করেছেন। অতএব এটি প্রত্যাহত হবার 
সম্ভাবনা নেই। এ যেন এঁশ্বরিক আদেশ তাই মৃত্যুদূতরা এখনো 
তাকে খুজে বেড়াচ্ছে। কিন্ত রুশদিকে শেষ করতে পারলেও এদের 
কাজ শেষ হবে না। জাপানি অনুবাদকের হত্যা সে কথাই প্রমাণ 


আশা করতে পারেন না যে এদের চটিয়ে তার পক্ষে ক্ষমতায় থাকা 
সম্ভব শুধু ক্ষমতায় থাকার ব্যাপার নয়, মধ্যযুগীয় ধর্মোম্মাদনার 


পরিবর্তে যদি কোন আধুনিকতার আমদানি করা হয় তাহলে তার 
প্রাণনাশ অবশ্যস্তাবী। 

কিন্ত কয়েকটি ইসলামি দেশের ধর্মোন্াদদের বাদ দিলে সারা 
বিশ্বের মানুষ এর বিরুদ্ধে। কারণ মধ্যযুগকে কেউ ফিরিয়ে আনতে 
চায় না, যখন পুরোহিতরা ছিল রাজনীতিকদের চেয়ে ক্ষমতাশালী 
এবং ইউরোপে পোপ ছিলেন সর্বশক্তিমান। তারপর সভ্যতার 
বিকাশ হতে হতে আমরা বর্তমান অবস্থায় পৌছেছি এবং আর মাত্র 
ন ত 
To wie অবশ্য ধর্মোম্মদদের কাছে 

রি আর নিয়ে৷ এর জন্য রে বেট তার লক 
করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তিনি যে মানসিক ও শারীরিক 
যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তাতে কোন দোম দেওয়া যায় না। 
হয়তো এটা না করলে তিনি লোকের ' আরো বেশি শ্রদ্ধা ও 
সহানুভূতি পেতেন। তবু তিনি ব্রিটেনে আছে বলে রক্ষে। ব্রিটিশ 


তার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে শুধু নয়, সম্প্রতি 
দূরদর্শনে রুশদিকে দেখা গেছে এবং উঠার কথাও শোনা গেছে। 


তোয়াজ করার জন্য মুসলিম মহিলা বিল পাশ করিয়ে সর্বোচ্চ 
আদালতের রায় উল্টে দেন। স্বাধীনতার পর থেকেই এইভাবে 
মুসলিমদের তোয়াজ করা হয়েছে। রাজীবের মাতাসহ জওহরলাল 
নেহরুও করেছেন। তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে উপযুক্ত সব 
ধর্মের মানুষের জন্য একই কোড বিল পাশ না করিয়ে হিন্দু কোড 
বিল পাশ করান। একটা কথা আছে সংখ্যালঘু। এর আড়ালে 
অনেক অপকর্ম করা যায়। খুশি মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো যায়, 
শিক্ষক শিক্ষিকা ছাটাই করা যায়, সরকারি গ্রেডে বেতন না দিয়েও 
রেহাই পাওয়া যায়। আদালতে গিয়েও লাভ নেই। আদালত একই 


গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ১৯৯১ সালের 
টার্গেট হিসেবে ২৭৭৩ মেগাওয়াট 
ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ইউনিট সংযোজন 
করার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও 
' ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে 
মোট ৯৭৫ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ 
উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। 


গণ্ডগোলের আশঙ্কা অনেকেই করেছেন | 
এই পর্যায়ে রাজ্য সি পি এমের পক্ষ থেকে 
fe ওয়াই এফকে আগাম সতর্কবার্তা 


হয়েছে | এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে টার্গেট ধরা 
হয়েছে ৫% ২১০. মেগাওয়াট + 2X ৫০০ 
মেগাওয়াট এবং পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ 
প্রকল্পের জন্য ৫১১৭৫ মেগাওয়াট 
টার্গেট ধরা' হয়েছে। সরকারি সূত্র 
জানাচ্ছে, ৭ম পরিকল্পনায় রাজ্যের 


'৩৮০২৪টি গ্রামের মধ্যে ৫৯৫০টি মৌজা 


বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে । ২৯৯১০টি 


‘পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে। 


বক্রেশ্বরের কাজ সময় মত শেষ হলে 
এইসব কাজ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে 





সংস্থা সহ বেশ কটি নামী শিল্প সংস্থার 
কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ প্রায় দেড়শো 
কোটি টাকা দীর্ঘদিন ধরে আদায় না করে 
ফেলে রেখেছে | এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
অনাদায়ী টাকার পরিমাণ বাড়ছে । প্রাপ্য 
টাকা আদায়ের ব্যাপারে তাদের কেন এই 
গাফিলতি বোঝা যাচ্ছে না। এই টাকা 
আদায় করা সম্ভব হলে ধণের বোঝাও 
অনেকটা কমে যেত | অথচ তারা এ কাজ 
না করে খপের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে | 
এরফলে সামগ্রিক ভাবে কয়লা শিল্পের 
উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে | কয়লা মন্ত্রক ঘাটতি 
কমাবার জন্য কোন রাস্তা দেখতে না 
পেয়ে ঘনঘন কয়লার দাম বাড়িয়ে ঘাটতি 
মেটাবার চেষ্টা করছেন | যে ধাক্কা এসে 
পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপরও | 





মহা দেবানন্দ কলেজের ভুলের জন্য - 


ছাত্রীরা বি. এ-র সংস্কৃত 
তৃতীয় পত্র দিতে পারলেন না 


"শুধুমাত্র কলেজের ইচ্ছাকৃত ভুলের জনা" 2১ 
সালের বি এ-র (পাস) সংস্কৃত (আবশ্যিক) 
বিষযের তৃতীষ পর্পের পরীক্ষা দিতে 
পারলেন না বেশ কিছু ছাত্রী | ঘটনাটি ঘটেছে 


১২ জুলাই ছিল 
সংস্কৃতেব তৃতীয় পত্রেব পৰীক্ষা। কলেজের 
নোটিশ বোর্ডে লেখা পরীক্ষার দিন এক্‌ সময় 
অনুসারে ছাত্রীরা (মহাদেবানক্দ 
মহাবিদ্যালযেব) শুক্রবার (১২ জুলাই) দুপুব 
২টাব সময পরীক্ষা দিতে গিযেছিলেন। কিন্তু 
পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হযে তারা জানতে 
পারেন যে, তাদের বিষয়টি (সংস্কৃত তৃতীষ 
পত্র) এদিন সকাল ১০ টায় হয়ে গেছে। শুনে 
তারা Visas ক্ষুব্ধ এবং অবাক হযে যান। 
কারণ সংশ্লিষ্ট ছাত্রীবা তাদেব কলেজ থেকে 
দেওয়া যে সময়টি (পরীক্ষার) পেয়েছেন 
তাতে সংস্কৃত তৃতীয় পত্রে তাবিথ ১২ 
জুলাই হলেও সময ছিল দুপুর ২টো। 


,অধিকারে। কিন্তু প্রিয় রঞ্জনবাবু, আপনি 


সঙ্গে সঙ্গে পবীক্ষারিনীরা পৰীক্ষা 
কেন্দ্র অধাক্ষর সঙ্গে যোগাযোগ কবে 
ঘটনাটি জ্রানান। সব শুনে সংশ্লিটট পৰীক্ষা 
কেকের অধাক্ষও অবাক হয়ে ধান এক তিনি 
এ সম্পর্কে কিছুই করতে পারবেন না বলে 
জানিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালযেন বি 
এ (৯১) পরীক্ষার স্মঘসুচি সহ তারিখ 
সম্বলিত কাগভটিও পরীক্ষার্থিনীদেব 
দেখান, যাতে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত তৃতীয় 
পত্রের পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট হযেছে সকাল 
১০টা। 


কিন্তু প্রশ্ন হল, বি এ পরীক্ষাব মত এত 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি নিয়ে মহাদেবানন্দ 
কলেজ কর্তৃপক্ষ এবকম ছেলেখেলা কবল কি 
করে? সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের এই ভুল 
সময় দেবার ফলে উক্ত ছাত্রীদের যে ক্ষতি” 
হলো, সেই ক্ষতি তাবা কিভাবে পুবণ 





দলের আমি অনুগামী নই। আমি ONES 


[৪ঠা আগষ্ট ১৯৭২] 
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লি এমের কাছে 


* কয়েকটি ৮০ 








Det বামফ্রন্ট সবকাব বিপুল 'সং খ্যাধিক্য 
নিযে ক্ষমতায অধিষ্ঠিত। চাবিদিকে বিপুল 
সন্বধ্না, আপাতত পঞ্চস্ত কংগ্রেস বি জে 
পি প্রদীপেব আলোব শিখা যেমন প্রজ্বলিত 
তেমনি অন্ধ কাবও কিন্তু কম নয। ইতিমধ্যেই 


সমস্ত বকম পবিসংখ্যান হয়ে গেছে। - 


বামবিবোধী প্রাপ্ত ভোটেব যদি মেরুকবণ 
ঘটত তবে হিসাবটা অনাবকম হত একথা 
প্রকাশোই স্বীকাব কবেছেন বামফ্রন্টের 
বিভিন্ন নেতাবা। যদিও এবাজো বামবিবোধী 
ভোটের একটা বড় অংশ নেতিবাচক 
ভোট। কংগ্রেস ও বি জে পি কেউই 
সংগঠিতভাবে এই ভোট aH কবতে' 
পাবেনি। সেই সাংগঠনিক ক্ষমতাও তাদের 
নেই। অনাদিকে ১৪ বছরেব arch 
ধাবাবাছিক কর্মসুচিব সাফলাকে' 
সংগঠিতভাবে জনমানসে প্রতিফলিত কবা 
যাযনি। 

সম্প্রতি অবণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে 
কলকাতার Te সদনে এক অনুষ্ঠানে বন 
স্দপ্তবের RE) অন্ববীশ মুখোপাধ্যায় বলেছেন 
চতুৰ্থ Tay মন্ত্রিসভা গঠনেব প্রসূতি যন্ত্রণা 
কত তীব্র তা আমবা হাড়ে হাড়ে টেব 
পেযেছি। প্রশ্নটা হচ্ছে এই হাডে হাড়ে 
অনুভবটা কেতাবি বিলাসিতাই বযে যাচ্ছে। 
আঙফও "বিভিন্ন এলাকায় যেসব ঘটনা ঘটছে 
তা কি fee উত্তব ২৪ পরগণার বহু 
জায়গাতেই গোষ্ঠীদ্বস্ববে জেরবাব সি পি এম। 
টপ 
এমেব বিবদমান দুই cml কয়েকটি 
উদাহরণই চিত্রট্যকে পরিষ্কাব করে দেবে। 
' ward ফ্যান্টনমেন্টের বাদডা অঞ্চলে সি 
পি এমেব দিলীপ দাস শ্যামল woes গোষ্ঠীর 
মধ্যে প্রকাশ্যে মারামাবি হচ্ছে কয়েকদিন 
ধরেই। কিসের Wy তা কেউই জ্ঞানেন না। 
সাপুই পাড়া অঞ্চলে সি পি এমেব হাতে মার 


খেল সি পি এম সদস্য মধু মন্ডল। সামান্য . 


একটা ঘটনাকে কেন্দ্র কবে 'দম্দমের 
কুমারপাড়া অঞ্চলে প্রকাশ্যে সি পি এমের 
বাবু রাযচৌধুবী grew মারল সি পি এম 
সমর্থক লালটু, ভাদুড়ীকে। এরকম ঘটনা 
wy ঘটছে। জনমানসে তীয় ক্ষোভ সৃষ্ট 


সহনশীলতা দেখানো গেল AT আসল কথা, 
-কমীদেব ওপব নিযন্ত্রণ নেই স্থানীয় 
নেতাদেব। অন্য দিকটাও আছে। CRA 
অভাব আজ ' পশ্চিমবাংলার ae কম 
বাহিনীব সামনে বাজনৈতিক কোন কর্মসুচি 
নেই। তাহ কাজ নেই থৈ ডাজ। গার্ডেনসচে 
. শাহজাদাব হত্যাকারী অবশ্যই সি পি এম 
নয। কিন্তু দিলীপ সেনেব মত নেতারা কি 
অস্বীকাব করতে পারবেন আগুন নিয়ে 
QTE তারা অংশীদার নন। তা না হলে 
বিগত নির্বাচনের সময় কেন দিলীপবাবুকে 


মদতদাতা তিনিই। মিঠেতলার মত সি পি 


এম প্রভাবিত fe অঞ্চলে দিলীপ সেন' 


একবাবও যাননি। কলকাতা কর্পোরেশনের 
মেয়ব পরিষদের সদস্য আলি সাহেবের সঙ্গে 
' দিলীপবাবুর কিসের বিতর্ক। সি পি এমের 
জ্লেলা কর্মিটির সদস্য তপন চক্রবর্তীহ বা 
কেন দিল্ুপবাবুর কাজকর্মে বীতশ্র্ধ। 


“orfara রায়ঃ সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার 
বিভিন্ন এলাকায় শুর হয়েছে এক নতুন 
ধরনের জ্বর! এই জ্বরকে সকলে ভাইরাস 
' ঘটিত বিশেষ প্রকারের বলে মনে করছেন। 
এই জ্বর যে কোন লোকের হতে পারে যে 
কোন সময়। সুস্থ স্বাভাবিক লোকেরা হঠাৎ 
বমি, পারখানা করছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গায়ে 
WAG BOA করছেন। কোনও প্রর্বলক্ষণ 
কিন্তু কেউ পাচ্ছেন না। গায়ের বাথাও 
অনুভব করছেন। WR মোটামুটি ১০২০ 


দিলীপবাবু কি অস্বীকাব করতে পাবেন টি টি 
আনোবাব শামসুরেব মত সমাজবিবোধীদেব 
সঙ্গে তাব কোন সম্পর্ক নেই? 


কেন বনপা বিধানসভাব আসনে হাবল ' 


বঞ্জিত মিত্র! রাস্তা তৈরিব দববার কবতে 
জনগণ তাব কাছে গেলে তিনি দাস্তিকতাব 
সঙ্গে জবাব দিয়েছেন বাস্তা কবে আমি ভোট 
চাই না। আবার গাইঘাটায় ' লাইব্রেবি 
অনুমোদন নিযে কাস্তিবাবুর কাছে গেলে 
তিনি, পত্রপাঠ - বিদাষধ করেছেন 
আবেদনকারীদেব। এই অভিযোগ খোদ সি 
এম সদস্য মধ্য কলকাতাব এক ছাপাখানাব 
মালিক জনৈক সুবর্ণবাবুব। 

বিভিন্ন ঘটনাব মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে 
কেউবা যোলআনা খাটি মার্কসবাদী হয়ে 
মজাটা হচ্ছে জনগপেব প্রত্যাশা কিন্তু 
আকাশচুষী। ভোটের রাজন্তি কবার জন্য 
জনগণের এই প্রত্যাশাকে কোথাও কোথাও 
বাড়ানো হয়েছে, কোথাও আন্ত বাক্য শুনিয়ে 
করা হয়েছে মোহভঙ্গ ৷ এই জোয়ার ভাটার 
টানে দোদুলামান হযেছে সংগঠন। জন্ম 
নিষেছে বু নেতিবাদ। 


অভিযোগেব জবাবে চতুর্থ বামফ্রন্ট 
সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত বেখেছে। এর 
উত্তর অন্বরীশবাবুর কথা দিয়েই দেওয়া যায় 
চতুৰ্থ বামফ্রন্টেব গর্ভযস্তরণাটি হাড়ে হাড়ে 
টের পার্নন আপনারা । আজও লোক ভোট 


' দেয় বিকল্প কেউ নেই বলে। নেতিবাচক 


ভোটকে রাজনীতি দিয়ে কবে সচেতন কবা 
হবে। 

প্রশ্নটা . বিভিন্ন দিকদিয়েই আসছে।, 
আলো নেই জল নেই খাদ্য নেই। ফেন 
আমাদের বেকাব যুবকদেব চাকরি হচ্ছে না। 
নিদেনপক্ষে রাস্তাটা গত ১৪ বছবে পাকা 
হচ্ছে না। একটাব পব একটা কলকারখানা 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হামেশাই এইসব অস্বস্তিকর 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বামপন্হীদের। 
হলফ করে বলতে পারি এসব প্রশ্াব জবাব 
দেবার রাজনৈতিক তাগিদ আজ অনেকেই 
অনুভব কৰবেন না। পঞ্চায়েত 
পুরসভাগুলিকে নিজেদের খাস তালুক মনে 
কবেন . অনেক নেতাই। অথচ AR 
সরকারের বিকেন্দ্রিকরণের তাৎপর্য, উদ্ভুত 
সমস্যা এধং প্রশাসনিক সীমাবন্ধতা সম্বন্ধ 
ওয়াকিবহাল হওয়া লৈব নৈব চ। জনগণের 
চেতনা তিমিবাচ্ছন্ন হয়। বাড়ছে ক্ষোভ 
বিক্ষোভ। ব্যবধান প্ৰতপ্রমাণ হচ্ছে। 
বিপরীত ATS ক্রমশ সংহত হচ্ছে। . 

কোন সংগঠনের উপর দাঁড়িয়ে চতুর্থ 
বামফ্রম্ট সরকার ? তালের ঘুর দেখতে সুন্দর, 
কিন্তু কালক্রমে যে বিড়ম্বনা শুক হয়ে গেছে, 
তাকে সংশোধন ফরার বিকল্প ধারা 
কোথাষ। রায়গঞ্জ পুরসভা হাতছাড়া হবার 
পর বিমান বসু পর্যালোচনা করে বলেছিলেন 
সাংগঠনিক SCZ জন্যই এই হার। অপ্রিয় 
একটা সত্যি কথা সবিনয়ে বলছি, একমাত্র 
প্রভাস ফাদিকার ছাড়া আব একজনকেও 
কেন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেবার সাহস 
পেলনা? রাজ্য কার্মট। খন বেনী 
সরকারের সং খ্যাধিক্য নিয়ে আমরা ক্ল্লিল্প 
করি তখন কি“মনে হয না উপরদিকে তু 
,ফেললে নিজের গ্লায়েই পড়ে। এইসব 
কালব্যাধি উপশমের উপক্রর্মণকা কবে শুরু 
হবে? 


ফারেনহাইট থেকে ১০৩০ ফারেনহাইটের 
মধ্যে থাকছে। কখনোই সম্পূর্ণ ছেড়ে যাচ্ছে 
না। যদি সকালবেলা জ্বর কমে তো দুপুরে 
আগের মতই জ্বর আসছে। 


ডাক্তাররাও এই জ্বরের প্রকৃতি দেখে 
অবাক হয়েছেন। ওষুধ দিয়ে স্বর কমানোর 
চেষ্টা হলেও তা ওষুধের কার্যকারিতার 
স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরসীল। তাই দিনের পব 
দিন অসুস্থ হয়ে অনেককেই বাড়িতে বসে 


ED লেকের পেনশন ডিরেকটোরের ছয় জন 


Ciena কুরঃ সম্ট লেকের পেনশন 
অধিকর্তা aaa মুখার্জি যে ene sire 
কাজে দেরি করে আসা, কঠব্যে গাফিলতি 
এবং শ্রত্থলাভঙ্গে ব অতি যোগে চার্জশিট এক 
তদস্তেব আদেশ দির্যেছলেন সেই 
চার্জশটকে ডিত্তি করে অভিযুক্তদের 
বিকল্ধে যে তদস্ত চলছে তা নিযে জলঘোলা 
হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি নীতিকে 
বুড়ো আঙুল দেখিযে তদন্তের নামে প্রহসন 
চালানো হচ্ছে। কংগ্রেস সমথিত রাজ্য 
সরকাবি কর্ম্চাবি ফেডাবেশনেব সাধারণ 
সম্পাদক মগলময় ঘোষ সরকারকে হুশিয়ারি 
দিযে বলেছেন, যদি তদন্তের নামে প্রহসন 
ee Seay eas 
হযে দীডাবে। 

গত সেপ্টেম্বর মাসে সম্ট লেকের 
পেনশন ডাইরেকটোরেটেব অফিসের ৫৮ 
জন কর্মচারিকে পেনশন অধিকর্তা বন্জনা 
মুখার্জি নানা কাবণে শোকজ্‌ কবেন। 
অভিযুক্তরা সবাই সি পি এম সমর্থিত 
কো: অর্ভিনেশন কমিটির সদস্য ছিলেন। 
এদেব সমর্থনে কো অভিনেশন নেতারা না 
এগিযে আসায় ৫২ জন কর্মচারি রঞ্জনা 
মুখার্জির কাছে ক্ষমাভিক্ষা কবেন এবং রঞ্জ না 
মুখার্জি তাদের wate করে দেন। কিন্তু বাকি 
৬ কমী কিছুতেই ক্ষমা চাইতে বাজি না 
হওয়াতে ১৯৯০ সালেব ডিসেম্বর মাসে এদের 
চার্জশিট দেওয়া হয। wal মুখার্জির 
অভিযোগে ভিত্তিতে এদেব বিরুদ্ধে 


করতে BISA একের পর এক বেআইনি 
কান্ত করে চলেছেন। 


প্রশ্ন উঠেছে সবকারি নিয়ম নীতি বলে 
আদৌ কিছু আছে কিনা। প্রশ্ন ওঠার কারণ 
'সবকারি নিয়মানুযায়ী কোন সরকারি বীর 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জমা হলে সেই 
অভিযোগের তদন্ত একমাসের মধ্যে শেষ 


. করতে হবে এক তিনমাসের মধ্যে সেই তদস্ত 


রিপোর্ট অবশ্যই জমা দিতে হবে। অর্থদপ্তর 
এক আদেশ জারি করেছিল ১৯৬৭ সালে। 
সেই আদেশানুষায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৭ 
দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হবে। 
(আদেশ নং ৩৭৭২/(২০০)১/৪- ১১-৬৭): 
অথচ অভিযোগের ৩ মাস পরে চার্জশিট 
দিলেও চার্জশিটের পর ৭ মাস এক্‌ 
অভিযোগের পর ১০ মাস কেটে গেলেও 
বর্তমান ক্ষেত্রে আজো পর্যস্ত তদন্তের কাজ 
শেষ হয়নি, তদস্ত্ের বিপোর্ট জমা দেওয়াতো 


দূর অস্ত | প্রশ্ন উঠেছে একজন আই এ এস ' 


আর্ফসারের অভিযোগের wry একজন 
ভরব্রউ বি সি এস অফিসারের দ্বারা নিরপেক্ষ 
হওয়া সম্ভব কিনা। যখন সেই আই এ এস 
eter আবার রাজ্য পুলিশ প্রধানের 
পুত্রবধূ এক রাজা সরকারের একজন 
সচিবের স্ত্রী। রঞ্জনা মুখার্জি এই দুইজ্রন ভি 


* আই পি ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও 


অর্থমন্ত্রী w অসীম দাসগুষ্তের স্লেহধন্য। 
Wa মুখার্জি অর্থ দপ্তযের যুগ্ম সচিব 
হওয়াতে তদস্তকারী অফিসার সুব্রত মিত্রের 


চাকরির বেকর্ছের নানা তথ্য তার জানা। - 


তাই নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই 


সুরতবাবু নিরপেক্ষ তদস্ত করবেন না বলে' 


থাকতে হচ্ছে। এই ত্বরের প্রকোপে বাড়ির 
সকলে যেমন চিন্তায় পড়েছেন তেমনি 
ভাক্তাররাও Peete আছেন। দিনের পর 
দিন ওষুধ দিয়েও ste হচ্ছে না অনেক 
CONE) কেউ মনে করছেন এ জ্বর ভাইরাস 
ঘটিত, আবার কেউ বলছেন ঠান্ডা গরমের 
WR এই জ্বরের Ge fe | কারণ যাই হোক 
না কেন এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই সতর্ক থাকা 
দরকার। আর সেই সঙ্গে দরকার এর 
প্রতিবিধালের সুত্র বার করা। 


সাক্ষীদের নিয়েও। জানা গেছে, প্রকৃত 
shore না ডেকে সবকার রঙ্জ না মুখার্জির 
বেশ কিছু পেটোয়া লোককে ডেকেছেন। অর্থ 
বিভাগে যেখানে চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা 
বেআইনি সেখানে এক সরকার পক্ষী 


ছয় মাস বুদ্ধি আদেশ দেন (৫৬-৭৫-এফ)। 
নয়জন সাক্ষীর মধ্যে তিনজনেব চাকরি 
হয়েছে ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২২শে 
সেপ্টেম্বর। তাহলে কিভাবে এইসব সাক্ষীরা 
ঘটনার from প্রতাক্ষদশী হতে পারেন তা 
নিযে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে । বাকি গাচ 
সাক্ষীকেও নানারকম প্রলোভন এব 
চাকবিতে প্রমোশনের লোভ দেখানো হচ্ছে 


“GR Sl দেখানো হচ্ছে যে কোন 
উল্টোপাস্টা (অর্থাৎ সেদিনের ঘটনাব প্রকৃত - 


চিত্র তুলে ধরলে) কথাবার্তা বললে অবস্থা 
খুব খারাপ হবে এবং তাদের অন্যত্র বদলি 
কবা হবে। ফলে সরকাবি সাক্ষীরা শেখানো 
বুলি আওড়াবেন বলে মনে করছেন চার্জশিট 
প্রাপ্ত বর্সচারিরা। 


"এদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি 
কর্মচারি ইউনিক্সনেব নেতা কল্যাণ শুর 
তদস্তকারী অফিসার সুরত মিম্রেব বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেছেন যে, সুশ্নতধাধু 
কল্যাণবাধুকে অপমান করেছেন এক 
নিযমের বাইরে she করে চলেছেন। 


শন. চার্জশিট প্রাপ্ত কর্মীর তদন্ত নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে 


কল্যাণবাধু ভ্ঞানিয়েছেন, দলাই মাসের ৫ 
তাবিখে স্বপন বোস নামে এক ব্যক্তিকে 
OAR জন্য ডাকা wal স্বপূনবাবু কৃষি 
বিভাগে কর্মী কল্যাপবাবুকে আইন সহায়ক 
হিসেবে ডেকে নেন। fey সুব্রত মিত্র 
কল্যাপবাবুকে আইন সহাধক হিসেবে মানতে 
অস্বীকাব কবেন। কল্যাপবাবু তখন প্রশ্ন 
করেন, কেন তাকে আইন সহায়ক বলে 
TSAR মেনে নিতে চাইছেন না? এ প্রশ্নের 


তিনি প্রতিবেদককে বেশ ছু্মকিব সুবে 
বলেন, ইযার্কি মাবার জাযগা পাচ্ছেন না? 
তিনি ব্যাপারটি নিয়ে বেশি হৈ চৈ করতে 
বারণ কবেন। রুক্পনা মুখার্ডি বলেন আমি 


যাতে বেশি হৈ চৈ না হয় তাব জন্য সুব্রত 
মিব্রেব পরিবর্তে তদন্তকারী অফিসার 
হিসেবে অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব ভে এন 
চ্যাটার্জিকে নিয়োগ কবা হচ্ছে। এক 
চার্জশিট প্রাপ্ত কর্মচারিদের বিকক্ছে যাতে 
কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয তার 
জনা চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 





সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও 
লড়াই চালাচ্ছে মাই পিপল 


সোমা চক্রবর্তীঃ দূ বছর আগেও অসীম 
অথবা ওব আস্পর্পরিজনেরা ভাবতে পারতো 
না যে ও আবার আর পাটা স্বাভাবিক 
মানুষের মতো হাসবে, কথা বলবে। কারণ 
অসীম লেগ্রসি অর্থাৎ বুষ্ঠ রোগাক্রান্ত 
হয়েছিল। সেই মুহূর্তে অসীমের চারপাশে 
শুধুই চাপ চাপ জমাট বাধা তন্ধকার। 
পরিচিতজলেরা সকলেই প্রায় মুখ 
ফিরিষেছে। পাশে কেবল অতন্দ্র প্রহরায় মা। 
আর ছিল 'মাই পিপূ্ল' নামে সস্থাটিব 
AGTH সহযোগিতা। 

কুষ্ঠ রোগের ক্ষেত্রে এই 'মাই পিপ্ল' 
সংস্থার অজিজ্রতা মাত্র দশ বছরের। এই 
শ্বেচ্ছাসেবি সংস্থাটি অবশ্য তাব আগে 
সোশ্যাল ইউনিট at ফবম্যাল বা বয়স্ক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যঞ্চে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছিল। SRT করতে করতেই সংস্থার 
সংগঠন তথা কর্মীরা উপলব্ধি করেছিলেন 


Cafe হল মাই পিপ্ল-এর লেপ্রসি ইউনিট। - 


কিভাবে মাই পিপ্‌ল কুষ্ঠ রোগের বিরুদ্ধে 
লড়াই চালাঢহ, সে কথা জানার জন্য 
উপস্থিত হয়েছিলাম সংস্থার কার্যালয় ৭/এ, 
খেলাতবাবু লেন, কল-৩৭-এর ঠিকানায়। 
কথা হল সংস্থার মূল প্রতিস্থাপক আব এন 
সুরের সঙ্গে । সুর এর আগে বহু সমাজ 
সেবামূলক কাজের সঙ্গ জড়িত ছিলেন। 
কাজ করেছেন মাদার টেরিজ্জার সঙ্গেও। 
সম্ভবত সেই কারণেই তিনি কিছুটা প্রচার 
বিমুধও 1 এও লক্ষ্য করলাম যে কার্যালয়ের 
ভিতরে বা বাইরৈ কোথাও মাই পিপ্‌ল-এর 
নামান্কিত সাইনবোর্ড নেই। 

জানা গেল, লেপ্রসি ইউনিটের সর্বপ্রথম 
কাজ হল সার্ভে করা। এলাকা বেছে নিয়ে 


বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংস্থার কর্মীদের রোগি তথা 
বোগ খুঁজে বার করতে হয়। এরপর CHE 
সমস্ত রোগিকে যোগাযোগ করতে বলা হয 
বরানগরের হরিজন বস্তিতে, যেখানে সংস্থাব 
মুল ate অর্থাৎ, বিনামূল্যে রোগ পৰীক্ষা 
নিরাময় বানিয়মিত ও বুধ প্রদান হয়ে থাকে। 
প্রত্যেক মঙ্গলবার বস্তিতে ক্লিনিক হয়। 
বর্তমানে এই ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত আছেন 
আর জি করণ হাসপাতালের স্কিন 
ডিপার্টমেন্টের w সুজিত দাস, ট্রপিক্যাল 
স্কুল অব মেডিসিনের ডঃ আর এন বসু 
প্রমুখেরা। ফ্রিনিকে রোগির প্রথম দিনেই 
তৈবি কবা হয় হেল্থ কার্ড। ভাতে নাম খাম 
বয়স এবং রোগের বিবরণ লিপিকন্ধ থাকে। 
সেই অনুযায়ী চিকিৎসা শুক হয এক 
রোগেব গতি প্রকৃতির ওপর লক্ষা রাখা হয়। 
সস্থাব কমীদের কাজ অবশ্য এখানেই 
'শেষ নয়! ক্লিনিকে বোগিদের নিয়মিত 
পরীক্ষায় ডাক্তারকে সাহাযা কব! ড্রেসিং 
ইত্যাদিও তাদের কাজের আবশ্যিক 
অঙ্গস্বরীপ। এছাড়া রোগি ঠিকমতো ওষুধ 
খাচ্ছে কিনা তার প্রতিও কমীদের লক্ষ্য 
রাখতে হয়। সংস্থার কমীরা একে ক্রশ চেবিং 
বলে Sart করলেন। সাধারণত 'তিনমাস 
অন্তর এই চেকিং হয়ে থাকে। আব আছে 
কনট্যাক্টু সার্ভে। এই সার্ভে মূলত বোগিব 
বাড়ির লোকেদের ওপর কবা হয়ে থাকে। 
বর্তমানে মাই Pepe লেপ্রসি 
ইউনিটে দুজন সর্ধক্ষণের কমী রয়েছেন, ধাবা 
সমাজ সেবার মনোভাব লিয়ে এশিযে 
এসেছেন। কথা প্রসঙ্গে সুব জ্রানালেন মাই 
পিপ্‌ল-এর অর্থের ফুল উৎস হল ডোনেশন। 
এছাড়া পরিচিত লোকেরা অথ সাহায্য করে 
থাকেন। যদিও বর্তমানে তা Sat 
অনিয়মিত। সরকারি অথবা বেসরকারি 
কোনো ধরনের সাহাষাই যে প্রচার বিমুখ এই 
সংস্থা পায় না তা বলা বাহলা। ওষুধ 
বেশিবভাগই কিনতে হয়। তবে কখনো 
কখনো সাম্পল ওষুধ মিলে যাষ। অনেক 


এরপর ১১ পৃষ্ঠায় 
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চাবিদি কটা সাদা হয়ে গেল। তার মধ্যে দিয়ে 
আমাদের জিপটা এগোতে লাগল। কয়েক 
মিনিট আগেও মিষ্ট বোদের আভাস গোটা 


রাঙ্কনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
উতরিজি মিশ্রিত হিন্দিতে নরেন্দ্র ছেত্রী কথা 
বলছিলেন। তিনি যা বললেন সোজা বাংলা 


ভাবায় তা হলো পাহাড়ের মানুষ সুবাস 


খিসিকে আর চাইছেন না। ঘিসিং পার্বত্য 
পর্ষদ গঠন করার সময় সাধাবণ মানুষকে 
অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিষেছিলেন। 
কিন্তু বাস্তবে তার এক্‌ তিলও করতে 
পারেননি তিনি। পার্বত্য পর্যদ গঠন হবার 
পর থেকে দরর্ভীলংয়েব কোন উন্নতিই 
করেননি TTR | 

ACEH ছেত্রীর কাছ থেকে জানা গেল যে 
পানয় জলের সমস্যা এখানকার এক 
টটল্লশযোগ্য সমস্যা। শিলিগুড়ি থেকে 
হাজার হাজার ফুট ওপবে দার্জিলিংর়ে জল 
সরবরাহেব জন্যে যে পাইপ লাইন আছে 
(eof কোন উন্নত করা হয়নি। 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সরু সরু এই 
পাঠগাগুলি দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ওপরে 
ওঠে না। গার ওপর পাইপ কোথাও ফাটা বা 
লিল পাবলে ঠো সোনায় সোহাগা। কিছুদিন 


poms 


আগেও এক বালতি sora দাম ছিল আট 
টাকা থেকে দশ টাকা। এখনও জল বছিরে 
থেকে কিনতে গেলে চড়া দামে কিনতে হয। 
বেশি পরিমাণ জলই হোটেলগুলোতে চলে 
যায়। হোটেল মালিকধা বেশি দামে ওই জল 
কিনে -নেন। সাধারুণ মানুষ ATIC জল 
কিনতে হির্মসম খাচ্ছেন। পার্বত্য পর্যদেব 
চেয়ারম্যান এবং জি এন এল এফের নেতা 
সুবাস ছিসিকে এ ব্যাপারে জানালো 
হয়েছে। fay প্রতিকারের কোন উপায় তিনি 
বেব করতে পারেননি। এর ফল্গে সাধারণ 
সানুষ ঘিসিংয়ের ওপর প্রচন্ড S| এছাড়া 


অনেক মানুষই সমর্থন কবেছিলেন জি এন 
এল এফ-কে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখা 
গেল সুবাস এন্ড কোং সাধারণ খেটে খাওয়া 
মানুষের কথাগুলোকে শিকেয় তুলে দিয়ে 
স্বজনপোষণে মত্ত হয়ে উঠেছেন তখন 
পাহাড়ের জনগণ বুঝতে পাবলেন এতোদিন 
ভারা বে মানুষটাকে বিশ্বাস করে এসেছেন 
তিনি আসলে কত খানি চালবাজ। 

জিপের স্টিয়ারিংয়ে ভানহাত্‌টা সজোরে 


'ঠকে নরেন হেত্রী গর্জন করে উঠলেন, ' নো 


মোর WS: বহুত হো চুকা। নো 
স্যাক্রিফাইস। অল আর কোরাস্টেড। অল 
আর কুটা।' বুঝলেন তার আক্রোশের কারণ 
কি। জঙ্গি আন্দোলনের সময় জি এন এল 
এফের একজন সক্রিয় কমী ছিলেন ছেত্রীজি। 
পুলিশের গুলিতে একটা পা জখম হয়ে যায় 


ভার নিন ee EE 


মা বোন। পর্ষদ গঠন হবার পর এখন আর 
একটিবারের জন্যেও cedifera-ctter নেন 
না ঘিসিং ৷ জিপ চালিয়ে ভাড়ার সব টাকাই 
তুলে দিতে হয মালিককে। মালিক মাইনে 
বাবদ ৩০ টাকা করে প্রতিদিন তুলে দেন 
ছেত্রীজির হাতে। 

শুধু নরের ce নন, পাহাড়ের 
বেশিরভাগ মানুষই এখন আর রক্ত দেখতে 
চান না। সারা দার্জিলিং এলাকা ঘুরে দেখা 
গেল সুবাস ঘিসিংয়ের সেই প্রবল জনপ্রিয়তা 
আর লেই। সেই পুরনো ইমেজ ফিরিয়ে 
আনতে সুবাস আবার গর্জল করহেন। কিন্তু 
সাধারণ মানুষ এমনকি তার দলের 
লোকেরাও তাকে উপযুক্ত সমর্থন করছেন 
না। তার দলেও দেখা দিয়েছে এক বিরাট 
ফাটল। নেপালি গোরা ভাষা নিয়ে সুবাস যে 
আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন, তা 
বাস্তবায়িত করতে তাকে এখন মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলতে হবে। তার দলের যে সব সদস্য, 
সুবাসের এক কথাতেই নিজেদের জ্ঞান পর্যন্ত 
দিয়ে দিতেন তাবা এখন সুবাসের পাশে 
at: সি পি এম 'নেতা আনন্দ পাঠকের 
সহযোগী জনৈক প্রবীণ কমরেড জানালেন 
RTA ঘিসিংয়ের বিষদাত ভেঙ্গে গেছে। 
কংগ্লেসের Baars মাঝে মাঝে ‘fea 
এখনও তর্জন গর্জন করেন। কিন্তু ভয় নেই 


এখন চান ite, কেবল শান্তি। সুবাসের 
of arte সুড়সুড়িতে তারা আর সাড়া 
দেন না। তারা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে 
শান্তিতে বাচতে চান। 


উৎস জনগণের দ্বারস্থ না হতে দিয়ে অথবা 
জনগণ থেকে. বিচ্ছিন্ন হওয়ার নীতি নিয়ে 
গোরবাচেভ হয়ত - সোভিয়েত দেশের 
আরও বিপদ ডেকে আনছেন | 

এ সম্পাদকমশাই তার মন্তব্যে শেষ কথাটি 
বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে 
অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রপ্রধান তো ভবিষ্যতে 
হবে বলে গোরবাচেভ বলেছেন, এখন এই 
মুহুর্তে সেদেশে কি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপ্রধান 
আছেন? এ সম্পাদকমশাইর মতো 
“কমরেড' 


গোরবাচেভের 
কমিউনিস্ট-সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
এই প্রতিবেদক করছে না। কিন্তু আই এম 


নিয়েছে। ওরা পূর্ণ সদসা । কিন্ত জি-৭ 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে সদসা 


তফাৎ খুজে পাওয়া যায় না। 
সে যাই হোক, গোরবাচেভ একের « 
এক সব পুরনো তত্বকেই বাতিল ক 


চলেছেন | পৃথিবীর দেশে দে 
এতদিন পর্যন্ত জেনে এসেছে 
মার্কিন-প্রাধান্যের বিশ্বব্যা্ক বা আই এ 
এফ খণ দেয় বিভিন্ন দেশকে বাগে আন 





‘ 


। সষ্চলির কোন উন্নতি 
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দার্জিলিং থেকে ফিরে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 
পাহাড়ের শ্রাকাধাকা পথ দিয়ে জলপাই 
রংয়ের জিপটা আমাদের নিয়ে চলল নির্দিষ্ট 
গন্ভবাস্থলের দিকে। সামনের এক বিশাল 
পাহাড়ে আটকে থাকা একখন্ড মেঘ থেকে 
ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। 
চারিদি কটা সাদা হয়ে গেল। তার মধ্যে দিয়ে 
মআামাদের জিপটা এগোতে লাগল। কয়েক 
মিনিট আগেও মিষ্টি রোদের আভাস গোটা 
অঞ্চলটাকে সোনালি রয়ে আলোকিত করে 
তুলেছিল। আমাদের ড্রাইভার নরেন্দ্র ছেত্রীর 
সঙ্গে কথা হচ্ছিল পাহাড়ের বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
হংরিক্ি মিশ্রিত হিন্দিতে নরেন্দ্র ছেত্রী কথা 
বলছিলেন। তিনি যা বললেন সোডা বাংলা 
ভাষায় ভা হলো পাহাড়ের মানুষ সুবাস 
ঘিসিংকে আর চাইছেন না। fee পার্বতা 
পর্ষদ গঠন করার সময় সাধারণ মানুষকে 
আনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 
কিন্তু বাস্তবে তার এক তিল করতে 
পারেননি তিনি। পার্বতা পর্যদ গঠন হবার 
পর থেকে দার্জিলিংয়ের কোন উন্নতিই 
করেননি গিসিং। 

নরেন্দ্র ছেত্রীর কাছ থেকে জানা গেল যে 
পানীয় জলের সমস্যা এখানকার এক 
উল্লেশযোগ্য সমস্যা। শিলিগুড়ি থেকে 
হাজার হাজার ফুট ওপরে দার্জিলংয়ে জল 
সরবরাহের জলো যে পাইপ লাইন আছে 
করা হয়নি। 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সরু সরু এই 
পাঠপগুলি দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ওপরে 
AD না। ঠার ওপর পাইপ কোথাও ফাটা বা 
পিব. পাকলে Col সোনায় সোহাগা। কিছুদিন 


আগেও এক বালতি জলের দাম ছিল আট 
টাকা থেকে দশ টাকা। এখনও জল বাইরে 
থেকে কিনতে গেলে চড়া দামে কিনতে হয়। 
বেশি পরিমাণ জলই হোটেলগুলোতে চলে 
যায়। হোটেল মালিকরা বেশি দামে ওই জল 
কিনে নেন। সাধাবুণ মানুষ ACF জল 
কিনতে হিমসিম খাচ্ছেন। পার্বত্য পর্ষদের 
চেয়ারম্যান এবং জি এন এল এফের নেতা 
সুবাস ঘিঁসকে এ ব্যাপারে জানানো 
হয়েছে। কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় তিনি 
বের করতে পারেননি। এর ফলে সাধারণ 
গানুষ ঘিসিংয়ের ওপর প্রচন্ড FH! এছাড়া 


ভেবেছিলেন সুবাস ঘিসিং তাদের এই 
সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা অস্তত 
করবেন। তাই জঙ্গি আন্দোলনের সময় 
অনেক মানুষই সমর্থন করেছিলেন জি এন 
এল এফ কে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখা 
গেল সুবাস এন্ড কোং সাধারণ খেটে খাওয়া 
মানুষের কথাগুলোকে শিকেয় তুলে দিয়ে 
স্বজনপোষণে মত্ত হয়ে উঠেছেন তখন 
পাহাড়ের জনগণ বুঝতে পারলেন এতোদিন 
Sr যে মানুষটাকে বিশ্বাস করে এসেছেন 
তিনি আসলে কতখানি চালবাজ। 

জিপের স্টিয়ারিংয়ে ডানহাতটা সজোরে 
ঠকে নরেন্দ্র ছেত্রী গর্জন করে উঠলেন, 'নো 
মোর ফাহট। বহুত হো চুকা। নো 
সাক্রিফাইস। অল আর কোরাস্টেড। অল 
আর ঝুটা। বুঝলেন ঠার আক্রোশের কারণ 
কি। জঙ্গি আন্দোলনের সময় জি এন এল 
এফের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন ছেত্রীজি। 
পুলিশের গুলিতে একটা পা জখম হয়ে যায় 


tri পুলিশি অত্যাচারে লক্ছিতা হন 
মা বোন। পর্যদ গঠন হবার পর এখন আর 
একটিবারের জনোও ছ্েত্রীজির খোজ নেন 
না fats | জিপ চালিয়ে ভাড়ার সব টাকাই 
তুলে দিতে হয় মালিককে । মালিক মাইনে 
বাবদ ৩০ টাকা করে প্রতিদিন তুলে দেন 
ছেত্রীজির হাতে। 

শুধু নরেন্দ্র ছেত্রী নন, পাহাড়ের 
বেশিরভাগ মানুষই এখন আর রক্ত দেখতে 
চান না। সারা দার্জিলিং এলাকা ঘুরে দেখা 
গেল সুবাস ঘিসংয়ের সেই প্রবল জনপ্রিয়তা 
আর নেই। সেই পুরনো ইমেজ ফিরিয়ে 
আনতে সুবাস আবার গর্জন করছেন। কিন্তু 
সাধারণ মানুষ এমনকি তার দলের 
লোকেরাও তাকে উপযুক্ত সমর্থন করছেন 
ati তার দলেও দেখা দিয়েছে এক বিরাট 
ফাটল। নেপালি গোখা ভাষা নিয়ে সুবাস যে 
আন্দোলনের wet দিয়েছে তা 
বাস্তবায়িত করতে তাকে এখন মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলতে হবে। তার দলের যে সব সদসা, 
সুবাসের এক কথাতেই নিজেদের জান পর্যন্ত 
দিয়ে দিতেন, ঠারা এখন সুবাসের পাশে 
নেই। সি পি এম নেতা আনন্দ পাঠকের 
সহযোগী জনৈক প্রবীণ কমরেড জানালেন 
ত.সুবাস ঘিসিংয়ের বিষদাত ভেঙ্গে গেছে। 
কংগ্রেসের Carface মাঝে মাঝে 'তিনি 
এখনও তর্জন গর্জন করেন। কিন্তু ভয় নেই, 
কামড়াবেন না। 

সতাই তাই, পাহাড়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ 
এখন চান শাস্তি, কেবল শাস্তি। স্ুবাসের 
সেন্টিমেন্টাল সুঁড়সুঁড়িতে তারা আর সাড়া 
দেন না। তারা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে 
শান্তিতে বাচতে চান। 


এই প্রতিবেদক করছে না | কিন্তু আই এম 
এফ-এর 'পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য 
সোভিয়েত আদেখলেপনা 
মোটেই বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। 
একথা ঠিক ১৫২ সদস্য আই এফ 


ee Aen Pea 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সহযোগী' সদসা 





করতে নয়। এখানেও মার্কিনি চাল 
রয়েছে | কারণ ‘সহযোগী’ সদস্যপদ বলে 
কিছু বিশ্বব্যাঙ্কে বা আই এম এফ-এ নেই | 
মার্কিন বিদেশমন্ত্রক এখন বলছে, * পূর্ণ 
সদস্যপদের জন্য যদি মস্কো জেদ ধরে 
তবে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করব ।' 
অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহযোগী 
সদস্যপদ দিতে হলে a 
আর্থ-সংগঠনগুলির সনদের সংশোধন 
করতে হবে | মার্কিনিরা নিজের নাক কেটে 
অপরের যাত্রাভঙ্গ করতে সবসময়ই 
প্রস্তুত । আজ নয়। সেই দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধের সময় থেকে | যখন থেকে গোটা 
দুনিয়ার ওপর দাপট দেখানোর নীতি তারা 
নিয়েছে। এ ব্যাপারে' রূজভেল্ট, 
আইজেনবাওয়ার, নিক্সন, বুশ এমনকি 
কেনেডির মধ্যেও সম্ভবত বিশেষ কোনো 
তফাৎ খুজে পাওয়া যায় না। = 
সে যাই হোক, গোরবাচেভ একের পর 
এক সব পুরনো তত্বকেই বাতিল করে 
চলেছেন। পৃথিবীর দেশে দেশে 
কমিউনিস্টরা এবং গণতান্তিরক মানুষরা 
এতদিন পর্যন্ত জেনে এসেছেন, 
মার্কিন-প্রাধান্যের বিশ্বব্যাঙ্ক বা আই এম 
এফ খণ দেয় বিভিন্ন দেশকে বাগে আনার 
জন্য | ‘কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ'-কে রোখার 


সমাজতন্ত্রের পথ ত্যাগ করেছে। এবং 
বললে অন্যায় হবে না, পাচের দশকের 
শেষ দিক থেকে ক্রশ্চেভ-ব্রেজনেভরা 
ক্রমেই চিনকে ঠেলে 
দিয়েছেন__মার্কিনদের কাছাকাছি চলে 
যেতে হয়েছে নেহাৎ আর্থনীতিক 


তাহ | 





wore 


| শুক্রবার ২ আগস্ট ১৯৯১ (সাত 


সপ 
প্রসঙ্গ £ দেশত্রতী সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী 


একজন নির্ভীক, সতানিষ্ঠ ও প্রতিভাবান 
সাংবাদিক হিসেবে বাংলার সংবাদপত্র 
জগতে সতারঞ্জন বক্সীর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা 
ছিল লক্ষা করবার মতো। একদা OTE 
চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী Ferner: নিবিড় 
সংস্পর্শে থেকে তিনি সা'বাদিকবৃত্তি শুরু 
করে উত্তরকালে পন্ডিত জওহরলাল 
নেহরু, সবপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
জননেতা, মনীষী ও কথাশিল্পীর ভূয়সী 
প্রশংসা ও প্রীতি লাভ করেন। বিপ্লবী 
হেমচন্দ্ৰ ঘোষের তিনি ছিলেন আত্মীয় সূত্রে 
ভাগিনেয়। তার স্বদেশিকতায় দীক্ষা গ্রহণ 
ছিল স্বনামধন্য এই মাতুলের কাছেই। আবার 
" জন্মসূত্রে বরিশালের মানুষ হওয়ায় তিনি খুব 
সহজেই মনীষী অশ্বিনী কুমার দত্তের 
স্সেহলাভে সক্ষম হন। সতারজ্জন যেমন 
ছিলেন দক্ষ সাংবাদিক তেমনি ছিলেন 
সাহিতাক প্রতিভায় ভাস্বর। দুটি গুণের 
সংমিশ্রণে tra বাংলা ও ইংরিজি সাংবাদিক 
রচনাসমুহ বিশেষ বলিষ্ঠ ভাষাসমৃদ্ধ হয়ে 
প্রকাশ পাওয়ায় পাঠক সাধারণকে 
অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট করতো। বাংলা 
সাংবাদিকতায় এই গুণগত বলিষ্ঠতা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতো বলাই দেবশগ্না 
ও সতোন্দ্রনাথ মজুমদারের মধ্যে। 
তাদের ভাষা আমার সাং বাদি ক রচনা ও 
সাহিতাসূজনে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার 
করতো । এই ভাষা নিয়েই সতারজ্জ নের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে আমার কথা হতো। আমি যেমন 
সামান্য একজন স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসেবে 
ভার মাতুল তথা স্বাধীনতাসংগ্রামীদের 
বড়দা Ge ঘোষের স্সেহলাভ করি, 
তেমনি স্নেহলাভ করি সত্যরঞ্জ নের। তিনি 
ছিলেন আমাদের সত্যদা। ভাষা সম্পর্কে 
তিনি বলতেনঃ ‘OR. এক 
দেশনায়কেরও দৃষ্টি ছিল ভাষার দিকে। 
সংবাদপত্রের ভাষাই হোক, আর সাহিতাক 
ভাষাই হোক, তাতে একটা ঝঙ্কার বা নৃতাময় 
ছন্দ না থাকলে পাঠকের মানসিক উদ্ধোধন 
ঘটে না।' 
তার মুখ থেকে এরকম কথা শুনতে 
আমার ভাল লাগতো। মাঝে মাঝে আমার 
কোনোনা কোনো লেখা কোনো 
পত্র পত্রিকায় তার চোখে পড়লে 
সাক্ষাৎমতো তিনি প্রশংসা জানিয়ে 
বলতেনঃ “ভেরী রোমান্টিক ons বোল্ড, 
তোমার ভাষার মধ্যে কাব্য আছে; দেশবন্ধ 
এবং সুভাষচন্দ্র দেখলে খুশী হতেন।' 
এটা যখনকার কথা, তখন কোথায় বা 
দেশব্ধু চিত্তরঞ্জন, আর কোথায় বা 
স্ৃভাষচন্দ্র। বললামঃ ‘দেশবন্ধু যখন 
দেহত্যাগ করেন, তখন আমি বালক মাত্র; 
তবে ঠাকে স্বচক্ষে দর্শন করার সুযোগ 
পেয়েছি; আর কর্পোরেশনের ইলেকশনে 
সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কিছু ভোটের কাজে 
ভলান্টিয়ারী করার সামান্য সুযোগ পেলেও 
আমার কোনো রচনা ঠার দৃষ্টিতে আনতে 
পারিনি। আর '৪১-এ তো তিনি দেশের 
বাইরেই চলে গেলেন বৃটিশ সরকারের চোখে 
ধুলো দিয়ে। আমি যে কবিতাও লিখি তা 
আপনার কথাতেই ধরা পড়লো । আপনি তো 
স্ুভাষচন্দ্রের প্রাইভেট সোর্সের পার্সোনাল 
ম্যান! কী ভাগ্যবান আপনি! 
সতাদা বললেনঃ ' তা বলতে পারো ।" 
বললামঃ “মনীষী অস্থিনীকুমার সম্পর্কে 
কচু বলুন নাঃ 
সতাদা বললেনঃ 'বেশি বলার সাধ্য 
লেই। তিনি লোকাস্তরিত হন ২৩ সালে, 
নামার বয়স তখন মাত্র পঁচিশ ছাবিবশ। ঠার 
স্নেহ পেয়েছি, কিন্তু সান্লিধ্া পাইনি 
শক্ষাজীবন কাটিয়ে আমি কর্মজীবনে প্রবেশ 
করতে করতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ফেললেন। 
= আমি বললামঃ ‘এদিক থেকে আমার 
সাবা খুব ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি ব্রজমোহন 
₹লেজে ছিলেন অশ্ষিনীকুমারের হাতেগড়া 
i বাবার মুখে শুনেছি_-তিনি বি এ 
পরীক্ষা দিয়ে বেরোলে অশ্বিনী কুমার ঠাকে 
দিলপুর হাইস্কুলের হেডমাসটার করে 
(Tort) উত্তরকালে আমার বাবার সঙ্গে 
গয়ে অস্মিনীকুমারের বাটাজোড়ের বাড়ি 
॥খে আসার সুযোগ পাই ।' 


_+্গে সুযোগ অবশা আমারও ঘটেছে।' 


মে সঠাদা বললেনঃ কিন্তু কর্মজীবনে 





রণজিৎ কুমার সেন 


প্রবেশ করে তার কাছে গিয়ে দীাড়াবার 
কখনো অবকাশ পাইনি। তবে তার সম্পর্কে 
শুনেছি অনেক। ওকালতি ছেড়ে দিয়ে 
পিতার নামে ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 
তিনি ইংরিজির অধ্যাপক হন। স্বদেশী 
অন্দোলনে ছোটলাট ফুলারের অর্ডারে তাকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অবশা ছাড়া পান। 
বরিশালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি 
কম করে দেড়শো সাহাযা কেন্দ্র খুলে সাত 
মাস একাদিত্রমে প্রতিসপ্তাহে ৬ হাজার টাকা 
করে সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। এ বড় 
কম কথা নয়। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহং সদেব 








ও স্বামী বিবেকানন্দেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। 


অথচ রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
গুরুস্থানীয়। তিনি লোকান্তরিত হলে ভার 
পায়ের উপর মাথা ঠুকে দেশবন্ধু অশ্রু 
বিসর্জন করতে করতে বলেছিলেনঃ আমরা 
আজ পিতৃহীন হলাম।__সে কী করুণ yy 
ভেবে দেখ।" 

বললামঃ ‘ata: এ ঘটনা আমি 
অশ্বিনী কুমারের সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে 
উল্লেখ করেছি। যেমন ta ভক্তিযোগ, 
তেমনি তার ভারতগীতি। তার রচিত গানও 
কী অসামান্য! আমি একবার বরিশালে গিয়ে 


জীবনী থেকে ঠার আর চারণ কবি মুকুন্দ 
দাস সম্পর্কে কিছু তথা নোট করে এনে তার 
উপর কাজ করেছিলাম। এরকম কাজ অবশ্য 
দেশবন্ধু সম্পর্কেও করেছি।" 

- তুমি এজন্য বিশেষ প্রশংসার পাত্র ।' 
থেমে সতাদা বললেনঃ *দেশবন্ধুর জন্মদিনে 
একবার রেডিওয় ভার উপর তোমার বক্তৃতা 
শুনেছিলাম ভালো লেগেছিল। ওরা অবশ্য 
ইতিপূর্বে আমাকেও দু'একবার ডেকেছে 


সতাদা। আমার থেকে কুড়ি বছরের বড় 
ছিলেন। ঠার জন্ম ১৮৯৭ সালে, আর আমার 
১৯১৭-এ। কিন্তু কখনো তিনি 
আলাপ- আলোচনার সময় বয়সের 
তারতমাটা বুঝতে দিতেন না, খুব অন্তরঙ্গ 
সুরে ASIA কথা বলতেন। 

১৯৬২ সালের গোড়ায় আমাকে নাগপুরে 
যেতে হয় All India Publicity 
Seminer-¢ যোগ দিতে। সেখানে একদিন- 
আমার ইংরিজি কবিতা .পড়া হয় এব 
সকলের অনুরোধে 'ভারত বাণী' সম্পর্কে 
ইংরিজিতে আমাকে ছোট করে কিছু বলতে 
হয়। পরে কলকাতায় এসে সেই বক্তৃতার 
বিষয়বস্তু নিয়ে 'ভারত আত্মার বাণী' নামে 
একটি. নাতিদীর্ঘ প্রকন্ধ লিখি সাপ্তাহিক 
"দর্পণ পত্রিকায়। এ সময়ে সতাদার সঙ্গে 
একদিন দেখা হয়ে যেতেই তিনি বললেনঃ 


পুজো সংখ্যা বের করবে; তার জনো খুব 


শীগগিরই তোমার প্রব্ধ চাই । কি বিষয়ে 
লিখবে বলো?’ 

নাগপুরের বক্তৃতা ও দপণের প্রবন্ধটির 
কথা উল্লেখ করে বললামঃ ' আপনার যদি 
আপত্তি না থাকে, তবে এ প্রবন্ধটিই 
ইংরিজিতে লিখে আপনাকে দিতে পারি। 
সময় চাই এক সন্তাহ।' 

খুশী হয়ে সতাদা বললেনঃ ' আমার 
আপত্তি থাকবে মানে? লেখাটা তৈরি 
থাকলে এক্ষুণি আমি হাতে নিয়ে নিতাম। 
দাও, শিগগির রেডি করে দাও। এরকম 
লেখা বেশি কেউ লেখে না" 

খুশীভরা মন নিয়ে লেখাটা তৈরি করে 
সতাদার হাতে পৌছে দিলাম। নাম দিলাম 
‘Message of India’. ‘ 

সতাদা যত্নের সঙ্গে রচনাটি তার 
শারদীয়া সংখা ‘Republic’ প্রকাশ 
করলেন। FE প্রশংসা পেলাম নানা দিক 
থেকে। সেটা চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের 
বছর। ফলে রচনাটির মুলা দাঁড়িয়ে গেল 
অধিক। পরে ছোট পুস্তি কাকারে '?15988০ 
of India* প্রকাশিত হলে যেমন খুশী হন 
FSM তেমনি পাঠক মহলেরও অনেকে 
চিঠি দিয়ে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু 
দুর্ভাগা ‘REPUBLIC’ বেশিদিন চললো 
না। মাস কয়েক নিয়মিত বেরিয়ে বন্ধ হয়ে 
গেল। 

সতাদা বললেনঃ ' অতীতের সতারঞ্জন 
আজ নি শোষিত। তাই কাগজটা টিকলো 
না। এও ভীবনের একটা ইতিহাস।" 

আমি একটু দার্শনিকতা করে বললামঃ 
"যা ফুরোবার তা ফুরোবে; তা নিয়ে ভেবে 
লাভ নেই।' 

সতাদা FR ধরা গলায় বললেনঃ 
“ঠিকই বলেছ। সংসারে কারুর যখন আয়ু 
ফুরোয় তাকে কি তখন ধরে রাখা যায়? যায় 
না। যা থাকবার নয়, তা যাবেই ৷' 

জানতাম না যে, সংসার জীবনেও 
এরকম একটা বিপর্যয়ে তিনি তখন 
eres: fey চিরকালের দৃঢ়চেতা 
মানুষটিকে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত 
না। অহংবর্জিত নির্লিপ্ত চিন্তে সকলের সঙ্গে 
সহজভাবে মিশে প্রতিদিনের করণীয় 
কর্তবাগুলো করে যেতেন। এ এক অন্তত 
মানসিক গঠন। 

তার জন্ম তৎ কালীন অবিভক্ত বাংলার 
বরিশাল জেলার বারথি গ্রামে ১৮৯৭ সালের 
জুলাই মাসে। পিতা wt বস্তরঞ্জন বকৃসী। 
ঢাকায় ইন্টারর্মিভয়েট পর্যন্ত পড়ে তিনি চলে 
আসেন কলকাতায়। এখানে তিনি স্নাতক ও 
স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করে কৃতিত্বের সঙ্গে 
আইন পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 
বিপ্লবীদের সংগঠন ' ক্জেল ভলাল্টিয়ার্সের 
সঙ্গে যুক্ত হন। তার উৎস ছিলেন মাতুল 
হেমচন্দ্র ঘোষ। পরাধীন ভারতে বৃটিশ 
রাজশক্তিবিরোধী বিপ্লবীদের যে কষ্টকর 
জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল, তিনি 
ছিলেন তারও অংশীদার। তার সাংবাদিক 
জীবন OF হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 
প্রতিষ্ঠিত ‘Forward’ পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক হসেবে। পরে [তান এই পাঁত্রকার 
সম্পাদক হন। এতত্বাতীত তিনি সম্পাদনা 
করেন ইংরিজি LIBERTY’, ‘NATION’ 
ও ‘FORWARD BLOCK’, এক বাংলা 


*আত্মশক্তি' ও 'বাংলার কথা পত্রিকা। বহু 


সাংবাদিকদ্ধের হাতেখড়ি হয় সতারঞ্জন 
বক্সীর কাছে। একসময় তিনি ইন্ডিয়ান 
জানালিস্ট এসোসিয়েশনেরও সাধারণ 
সম্পাদক হনদ। ১৯২৯ সালে পাবনার একটি 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে লেখার জনা ঠার 
কারাবাস হয়। পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করে 
কারাগারে আবদ্ধ করা হয় ১৯৩২ থেকে'৩৮ 
এবং ১৯৪০ থেকে '৪৬ সাল পর্যস্ত। তিনি 
ছিলেন দেশবিভাগের বিরোধী । যেভাবে 
ভারত স্বাধীন হয় তিনি তারও বিরোধী 
ছিলেন। একসময় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তার নাম সুপারিশ 
করেন, কিন্তু কংগ্রেস skews তা 
অনুমোদন করেন না। গাঙ্কীভী সুপারিশ 
করেন কৃপালনীকে। এই নিয়ে কংগ্রেস 
হাইকম্যান্ডে বিশেষ বিরোধ দেখা দেয়। 
কিন্তু তৎ সত্বেও কারুর সঙ্গে কোনোদিন 
ahem সম্পর্কে ছেদ পড়েনি 
সতারজ্জনের। সর্বভারতীয় বছ নেতারই 
ভার কলকাতার বাসভবনে যাতায়াত ছিল। 


জানতেন সতারঞ্জন ছিলেন ঠাদের 
একজন। সুভাযচপ্লের FORWORD 
BLOCK’ গ্রতিষ্ঠারও অন্যতম সহযোগী 
ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে জাপানে খু. NI 
A." র সর্বাধিনায়ক হিসেবে সুভাষচন্দ্র যখন 
'নেতাজী' অভিধায় সম্মানিত তখন 
সতারঞ্জনও তার সাংবাদিক রচনায় 
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নেতাজী বিশেধর্ণটই 
বিশেষভাবে বাবহার করতেন। $e 
'নেতাজী' শিরোনামে রচিত একটি 
ভাবণমূলক রচনার কিয়দং =, যথা 
_'আজ মানবজাতি এক চরম 
সঙ্কটলগ্নে আসিয়া উপস্থিত। মানুষের গড়া 
অতীত সমাজকাঠামো আজ ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে।  অসতোর অজ্ঞানের 
অপবিভ্রতার উদ্ধত অভিযান মানবাত্মার 
শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার 
করিয়া দিতে উদাত। শোষণের বিজয়োদ্ধত 
রথচক্রতলে বন্দী দেবতা অপঘাত মৃত্যুর 
আশঙ্কার উৎকষ্ঠি ত। “বিচারের,বাণী নীরবে 
নিভৃতে কাদিতেছে। 


দুঃখ সাধনার দ্বারা মুক্তি পথ তৈয়ার করিয়া 
গিয়াছেন। আমাদের সামলে রহিয়াছে এমনি 
একজন যুগন্ধর মহা সাধকের জীবনাদশ্‌ 
তাহার পুরুষ যজ্ঞ বার্থ হইয়া যায় নাই। 
তাহার প্রেরণা প্রতিপ্রাণের কদরে, আপন 
ছন্দে অবার্থভাবে কাজ করিয়া চলিবে। 
তাহারই উপলব্ধ 'তরুণের স্বপ্না তো কখনও 
মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু তার জনা চাই 
সেই SN, সেই আদর্শ প্রীতি, সেই হৃদয়ের 
বল। আজ নেতাজী সেই সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সংশয়ের কলুষ স্পর্শ 
নাই।' 

দেশব্ধু frase a সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
তিনি উল্লেখ করেনঃ 'সেক্স পীয়র যেমন 
মানুষের জীবনে দৈনন্দিন সৌন্দর্যকে লক্ষ্য 
করেছিলেন Omega জীবনে শুধু তাই নয়, 


জ্োতি। _দেশবন্ুকে বাস্তবানুগ আদর্শ 
বাদী ও বন্তুন্ঠি অতিন্্রীয়বাদী বলা হয়ে 
থাকে, আসলে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহত বিশুদ্ধ 
সার্বজনীনতায় ঠার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল, rien 


লাভ করে, তখনই জাগে ধ্নবোগ জন্ম হয় 
ধার্মিকের। দেশবন্ধুর স্বদেশ চেতনা, ঠার 
দেশপ্রেম কেবলমাত্র সমাজ সৰ্বস্ব রাজনীতির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। omega নিকট 
সাম্প্রদায়িক ধর্মনীতির ও তার fee 
Far কোনো আবেদন ছিল না। ভীবনের 
সমগ্রতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ভীবন 
অখন্ড; স্বাধীনতা অর্থে তিনি সৰ্বাঙ্গীন 
স্বাধীনতা বুঝতেন, একটি সার্মশ্রক ও 
বৈপ্লবিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা। ভীবন te 
কাছে ছিল অস্তর্যখী আপনার নিজস্ব 
প্রত্যাশায় সমাহিত। কোনোরকম 
আপোষের স্থান তাতে নেই। পরিপূর্ণ 
বিশ্বমানবতা এর ধ্রুবতারা। সেই ভাবাদশ 
Oma জীবনে ও কর্মে রূপায়িত। তার 
মধ্য অন্বচ্ছতার অবকাশ আদৌ ছিল aT) 


সতাদার এসব জাতীয় রচনা ছিল 
আমার কাছে Sra বিশেষ ভাবোদ্দীপক ও 
শ্রদ্ধাবনত চিত্তের উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ। 
তিনি স্বল্পভাষী হলেও কখনো সাক্ষাৎমতো 
তার সঙ্গে রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও নানা 
সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে 
গিয়ে দেখেছি--তিনি সাগ্রহে বহু সময় বায় 
করে নানা জটিল বিষয়ের জট খুলে দিয়ে 
মানসিক তৃপ্তি দান করেছেন। খুব বড় মাপের 
মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন সকলের 
সুহাদতুলা। _১৯৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারী 
৮৬ বছর বয়সে এই শ্রতকীতি পুরুষের 
দেহাস্তর ঘটে। আমরা হারাই সাংবাদিক 
জগতের এক মহান অভিভাবককে। 
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মাধ্যমিকের (১০+২) অনুমোদন 
দেওয়ার কথা ভাবা হছেচ। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি আরও বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক 
পড়ানোর অনুমোদন চেয়ে এ বছর 
প্রত্যেকটা জেলা থেকে প্রায় পনেরো 
থেকে কুড়িটি স্কুল রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষা সংসদের কাছে আবেদন করেছে | 
এদের আবেদনের যৌক্তিকতা খতিয়ে 
দেখে নিশ্চয়ই নতুন কিছু স্কুলকে উচ্চ 
মাধামিক অনুমোদন দেওয়ার বাবস্থা করা 
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পঞ্চায়েত ও anata ah সূর্যাস্ত মিশ্র 
শুধু জাতীয় স্তরেই নয়, 








দর্পণ চতুবার বামফ্রন্ট রাজো ক্ষমতায় দর্পণ : এবার বি জে পি' র জোট 
এসেছে এর নেপথা রহস্য কি? বেড়েছে। কারণ কি? : 
সূর্যকান্ত : কোনবকম রহসা নেই। আমরা সূর্ধকাস্ত : বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যথেষ্ট সক্রিয়। 
মানুষের, সঙ্গে আছি। মানুষ বিচার করে. তারই প্রতিফলন ঘটেছে। 


দর্পণ : রাজ্য বিধানসভায় প্রার্থীপদে নাম 
ঘোষনা হওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল 
আপনি মন্ত্রী হচ্ছেন। মন্ত্রী হিসেবে শপথ 
নেওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবে মানুষের 


উঠেছে। সরকারে টানা ১৪ বছর- থাকার - 


পর সামগ্রিক ভাবে আন্দোলন বিমুখতা 
তৈরি হয়েছে। মন্তব্য? 


কি আপনাকেও আঘাত দেয়নি? 

সূর্যকাস্ত : এই নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য 
করা উচিত নয়। তবে প্রশ্ন যখন উঠেছে 
বলছি, আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর আছে। 
বাস ভাড়া বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয় বামফ্রন্ট 
দায়ী নয়। মুল দায়ী কে বা কারা, 


প্রত্যেকেই জানেন। আন্দোলনের ' নামে, 


বিচ্ছিমতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি? 
দর্পণ = কংগ্রেস প্রসঙ্গে কিছু বলবেন? 
সূর্ধকান্ত : একটা ক্ষয়িফু দল। যা ক্রমশ 


শেষ হতে চলেছে। 


দর্পণ : মেদিনীপুরে এবার কংগ্রেসের ' 


আসন বাড়ার কারণ কি? 

ery: কোথায় বেড়েছে? বরঞ্চ 
কংগ্রেস নিজের আসনটাকে ফিরে পাওয়ার 
চেষ্টা করেছে মাত্র। ৮৮৭ বিধানসভা 
নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন ছিল দুটো 
এবার ওটি যোগ হয়েছে। কাথি দক্ষিণ 
or উত্তরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস 


ঝাড়খন্ডের সমর্থনে কোনো প্রার্থী দেয় নি। 


ye লিচ্ছিল্নতাবাদী জোট একত্রিত হয়েছে। ' 


একেবারে খোলাখুলি খেলায় মেতেছে 
প্াগ্রেস। * 


দর্পণ ১ আপনি বলছেন বি জে পিকে 
প্রতেক্যেই 


বুর্জোয়া সমর্থক একটা ক্ষয়িফু দল। 
তারাও ভোট পাচ্ছে। বহু সাধারণ মানুষ 
ভোট দিচ্ছেন কংগ্রেসকে। মানুষকে ভুল 
বোঝানো হচ্ছে আমাদের লড়াই তো 


সেখানেই। বি জে পি-র ক্ষেত্রেও একই | 


কথা প্রয়োজ্য। বহু সাধারণ মানুষ এবার বি 
জে পি-কেও ভোট দিয়েছেন। এই নিয়ে 
আমাদের আলাপ আল্লোচনা চলছে। 
আরো বেশি করে সাধারণ মানুষের কাছে 
যেতে হবে। বোঝাতে হবে। 

দর্পণ : দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য সি 
পি এমের মধ্যেও বিরোধ বেড়েছে। বিভিন্ন 





তিনি একজন বুদ্ধিজীবী পেশায় 
আইনজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 


ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের নিও মার্কসিস্ট ছবিগুলিতে 


করে। ওবেরহাউস 
নাম চব্বিশ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে আছে। 
কয়েকটি স্বপ্ন দৈর্ঘের সঙ্গে তিনি 
কিছু অসাধারণ 


ক্লুগের ছটি wm দৈর্ঘের ছবি দেখানো 


ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এফ ডি 


অব আমেরিকা (এম পি ই এ এ) এবং 
অনাযাসী ভারতীয়দের একচেটিয়া দখলে 
fer ফলত এন এফ ডি সি-র নাক 
গলানোকে তারা খুব একটা ভাল চোখে 


অনাবাসী ভারতীয়রা এই অভিযোগ 
মানতে রাজি নয় | বরং এন এফ ডিসি-র 


ত 
জার্মানির ইতিহাস নিয়ে তৈরি, বিশেষ 
করে নাৎসি শাসনের সময় যা অধিকাংশ 


বিরুদ্ধেই তারা অভিযোগের আঙ্গুল' 
ছুলেছে। কারণ এম পি ই এ এ এবং 
প্রাইভেট . ভারতীয় আমদানিকারকদের 
পুরস্কারপ্রাপ্ত বিদেশি ছবির প্রতি প্রিন্টের 
জন্য ১০,০০০ এবং অন্যান্য ছবির জন্য 
১,৮০,০০০ ডলার ক্যানালাইজেসন ফি 
দিতে হয় । অনাবাসী ভারতীয়রা এজন্য 
দেয় যথাক্রমে ৮,০০০ এবং ১০,০০০ 
ডলার | সেক্ষেত্রে এন এফ ডি সি-কে 
কোনোরকম ফি ফি দিতে হয়-লা। 
এছাড়া তাদের আরও অভিযোগ হল' 
যে, প্যানেল ক্লিয়ারিং-এ তাদের ছবি 
অকারণে অবহেলিত হয়। ফলে ছবিগুলো 
প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে । ঘা এন এফ 
ডি সির ক্ষেত্রে হয় at | অর্থাৎ এন এফ 
ডি সি সবক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা 


ডা ডি 


- সেখানে তখন গীতা দে পুরোন দিনের 


আবার পাঁচ, আবার পাঁচ | 
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Sam ১ আগস্ট থেকে 
প্রি-ওলিম্পিকৃখফুটবলেব কোয়ালিফাইং 
গ্রুপের খেলা । ভাবতেব গ্রুপে 


পেতে হলে ভারতকে এই দুটি দলকে 


এশিয়ান গেমস-এ (৯০) দল নিয়ে যাবেন 
তিনি। কিন্তু ভারত সরকার টাকা না 
দেওয়ায় যাওয়া হল a | '৮৬র সিওল 
এশিয়ান গেমসে নিজেদের টাকায পি কে 
ব্যানার্জির কোচিংয়ে দল পাঠিয়ে যে চরম 
ব্যর্থতা এসেছিল তাও এ আই এফ এফ 
ভোলেনি। ফলে '৯০এর গেমসে 


ভারতীয় ফুটবল দল বেজিং গেল না। , 


কারণ ভারতীয় সরকারি কর্তারা শুধু যোগ 
দেওয়ার জন্য দল পাঠাতে রাজি নন। 
তারা পদক চান | যদিও অন্য খেলায়ও 


(যেমন চুনী গোস্বামী) দলটি ভাল 
খেলছে | আধুনিক ফুটবলটা ভালই রপ্ত 
করেছে গেলির ছেলেরা ৷ ওঁরা এবং স্বয়ং 
গেলি মনে করেন, ‘কিন্তু ওরা আর্ন্তজাতিক 
অভিজ্ঞতা পেল না। পেলে ভাল ফল 
করত ।' বিদেশ বলতে এই দলটি নেপালে 
গেছে | সেখানে প্রথম ম্যাচ ০-৩ গোলে 
হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচটি ১-০ ব্যবধানে 
জিত্ছে | গেলি এ উদাহরণটি দিয়ে 
বলেন, ‘এর দ্বারাই প্রমাণ হয় এই ছেলেরা 
ইউরোপে কিন্তু ম্যাচ খেলে এলে ভাল ফল 
করত? 

কথা হয়েছিল, দলটি গেলির -দেশে 
শালে জুলাইতে | এ আই এফ এফ কোনো 
স্বিদেশ সফর সংগঠন করতে না পারায় 
গেলিহ নাকি এ উদ্যোগ লেন। নিজের 
“দেশের ফেডারেশন রাজি হয | এ আই 
এফ এফ তো আন্াদে আটখানা ! 








নায়িমউদ্দিন বললেন, “গেলিকে যা সুযোগ 
সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা ভারতীয় কোচরা 
পেলে আরও ভাল দল তৈরি হত !' 


সুযোগ না পাওয়া। যার জন্য সর্বপ্রথমই 
প্রয়োজন মাস্টিজিমের 


শেষ পর্যন্ত করা হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় 
মাস্টিজিমের মাধ্যমে 


এসে গেছে ওখানে | ফলে এ বেচাবারা 
মুশকিলে পড়েছেন | মাঠ হযত শেষ হবে, 
কিন্ত অতগুলো ম্যাচ ভালভাবে কবা যাবে 
কিনা সন্দেহ । মনে আছে, '৮২-র দিল্লি 
এশিযান গেমসের সময়ও মাঠ তৈরি 
করতে কলকাতা থেকে ঘাস ও মালি 
নেওয়া হয়েছিল | তবে তারা অনেক সময 
পেয়েছিলেন 1 ফলে নেহরু স্টেডিয়াম, 
আন্বেদকর স্টেডিয়াম বা ছত্রশালা 
স্টেডিয়ামের মাঠ হয়েছিল মোহনবাগান 
মাঠের চেয়ে ভাল | 

যাই হোক, এবাব শেষ পর্যন্ত মাঠ যা-ই 


ফুটবলে রপ্ত করিয়েছিলেন | ফলে ভারত 
৷ গেলি মিলোভানেব 





তমাল মুখার্জি 


কলকাতা ময়দানে মাস্টিজিম করাটাই 
এই সোসাইটির প্রথম কল্যান তথা গঠন 
মুলক উদ্যোগ নয়, ইতিমধ্যে গত ৬ বছরে 
মোট ৫৫ হাজার টাকা দিয়ে বহু দুঃস্থ 
ফুটবলারকে সুস্থ করার জন্য বা স্বরাজ 
ঘোষ, শ্যাম থাপা, বিক্ৰমজিৎ দেবনাথের 
মতো কোচদের বিদেশে পাঠানোর জন্য 
খরচ করা হয়েছে। প্রথম উদ্যোগটি 
নেওয়া হয় ৮৫ সালের ১৫ নভেম্বর 





হয়েছেন। আশা করা যায় সমরজিতের 
মতো আরও অনেক শুভাকাগক্ষী এরকম 
একটা মহৎ কাজ করার জন্য নিশ্চয় 
এগিয়ে আসবেন। 

সচিব আরো জানান, সোসাইটির 





সুদীপ চ্যাটার্জি ৮৯-র 
বদলা নিলেন কোচকে 





জিৎ সান্যাল 





প্রথম লিগ শেষ হয়েছে | রিটার্ন লিগেও 
খেলতে নেমেছে মহামেডান | প্রথম 
লিগের ্্যাডিশন tere রেখে প্রথম ম্যাচে 
ড্র কবেছে। এই কপি যেদিন লিখছি 
সেদিনই রিটার্ন লিগের প্রথম ম্যাচটি 
খেলতে নামার কথা মোহনবাগানের | 
তিন পয়েন্ট পিছিয়ে পড়ে বেশ চাপের 
মধ্যে আছে তারা । এবার নামী-দামী 


আছেন । সুস্থ হয়ে ওঠাব পথে শাস্তা। 
প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে তিনি নেপাল 
যাননি | তবে প্রি-ওলিম্পিকের চূড়ান্ত 


একটি ঘর পাওয়া গেছে, সঙ্গে পাওয়া 
গেছে দেশ-বিদেশ থেকে বহু শুভ প্রস্তাব। 
উঠে আসার আগে অরুণবাবুর কাছে শেষ 
প্রশ্ন ছিল কোথায় বসবে এই মাস্টিজিম? 
উত্তরে তিনি বলেন, ইতিমধোই ময়দান 
অঞ্চলে টাউন ক্লাবে এই সোসাইটিকে 


“ব্যবহার করার জন্য আলাদা একটা ঘব 


দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে ময়দান অঞ্চলে 
আর কোথাও জায়গা না পেলে শেষ পর্যন্ত 
2 টাউন ক্লাবের তাবুতেই গডা হতে পারে 
মাশ্টিজিম।' 


রোজই তিনি ক্লাবে আসছেন । প্র্যাকটিসও 
কবছেঁন | কিন্তু মাঠে নামছেন না । মাঝে 
শোনা . গিয়েছিল, ২০ জুলাই 
মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে তিনি 
খেলবেন । ফিজিওথেরাপিস্ট অলোক 
সরকার তাকে "ফিট কবে তোলার চেষ্টা 
করছেন | কিন্ত কোথায় কি? মাঝ মাঠে 
সুদীপকে খেলতে ২২ জুলাই অনুবোধ 
করেন সহকারী কোচ জহব দাস | সুদীপ 
রাজি হননি । তিনি শুধু ডাঃ এম এস 
ঘোষের সার্টিফিকেট দেখাচ্ছেন | তাই 

নিয়ে মোহনবাগান তাবুতে চলছে 

| eer) সত্যিই কি সুদীপ 
আহত £ নাকি অন্য কিছু ? এক লাখ 


দেখা গেছে, হেফারলাইন ফ্্যাকচার চার 
থেকে ছ সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায | 
কিন্তু সুদীপ সে সময়ের পরেও মাঠে 
নামেননি | কিন্তু মে-মাস থেকে অনুশীলন 
করে চলেছেন! 
অনুসন্ধানে জানা গেছে সুদীপ সম্পূর্ণ 
সুস্থ । ম্যাচ খেলতে কোন অসুবিধাই 
নেই | চোটের পর ম্যাচ খেলতে খেলতেই 
কন্ডিশনে ফেরে খেলোয়াড়বা | কিন্তু মাঠে 
নামার আগ্রহ হারাচ্ছেন সুদীপ কেন? 
আসলে গত দু মাসে চিফ কোচ সুভাষ 
ভৌমিক একদিনও সুদীপকে বলেননি, 


বেতো ঘোড়া ৷" 


যেতে হবে ৮৯ সালে | সেবাব ঢাকাব 
প্রেসিডেন্ট কাপে সুভাষ কোচশ। Re 
সুদীপকে চোট আঘাতের জনা বাদ দেন | 

এদিকে প্রথম লিগ শেষ হযেছে। 
ফিরতি লিগের খেলা শুক হয়েছে | এবাৰ 
লিগের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট হল দীর্ঘদিন 
পর মহামেডানও অপব দুই প্রধানের সঙ্গে 
সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে। তাবা' 
বাংলাদেশীদের উড়িযে এনেছেন ঢাকা 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায 


' 


দশ] HO | শুক্রবার ২ আগস্ট ১৯৯১ 











ত্ৰিবেণী কয়লা পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত £ ব্যান্ডেল wife কেন্দ্র 
অবাধে কফলা পাচাব চলছে। এই তাপবিদূাৎ 
কেন্দ্রটি ত্ৰিবেণী ০টশনেব কাছেই। এই 
অঞ্চলের aie পাড়া জিবাট, কলাগডেব বহু 
মানুষ এই চক্রে জড়িত ৷ প্রকাশা দিবালোকে 
ত্ৰিবেণী স্টেশনের সামনেই বস্তায কমলা 
বোঝাই হয়। তাবপব বেলপথে বিভিন্ন 
জাযগায চলে যাচ্ছে। রেলপথেব যাত্রীবাও 
প্রতিবাদ কবতে সাহস পান না, কাবণ 
লাঞ্ছিত হতে হ্য। . 

এই চোবাকাববারিদের একটি সংগঠিত 
চক্র রযেছে। ব্রিবেণীকে কেন্দ্র কবে এই চক্র 
বিবাট এলাকায তাদেব কর্মক্ষেত্র fae 
ফবেছে। ত্রিবেণী থেকে বিভিন্ন স্টেশনে এই 
SRT পাঠালো হয। স্টেশনে এদেব এজেন্ট 
থাকে। তাবাই গ্রামে বিক্রি কবে। 

ব্যান্ডেল তাপবিদূ CH মগবা থেকে 
কয়লা যায় পুলিশ প্রহরায। মাঝ বাস্তায 
পুলিশই কয়লা ফেলতে থাকে। ওয়াগন যখন 
farce পৌছে যায় তখন 'মাল' প্রায় 
অর্ধেক। আবাব ওয়াগন পুরো খালি করা হয 
না। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ওয়াগন এসে 
্লাডাষ ত্রিবেণী স্টেশন সংলগ্ন কেবিনঘবের 
কাছে। সেখানে বাকি মাল ওযাগন দাড় 
কবিষে নামিয়ে নেওয়া হয। 

পুলিশ, বেলের কর্মীরা, fe আব 
পি-স্বাই এই চক্রে যুক্ত। তাদের 
যোগসাক্তসেই এই বিবাট চক্র সক্রিষ হযে 
উঠেছে। এই চক্রেব পিছনে ত্রিবেপী অঞ্চলেব 
WE হঠাৎ পয়সা হওয়া দাদা আছে। এরাই 
গোটা ব্যাপারটাকে পরিচালনা কবে। 

এই চোবাকারবারে যুবকদের সঙ্গে 


, যুবতীদেরও কাজ 'করতে দেখা যায়। 


সংখ্যায় তারাই বেশি। এই যুবতীদের এই 
ব্যবসাব সঙ্গে বহুজন ' খুশি রাখাব কার্জ'ও 


কবতে হয। HRY স্টেশনেব একটু দূবে 
একটি পরিত্যক্ত ঘবে আব পি এফ, জি আব 
ma কাছে প্রতিদিন mare এদেব 
হাজিরা দিতে হয। এই হাজিবার জন্য তারা 
টাকা পায at, কিন্তু হাজিব না দিলে পরদিন 


টাকাব জন্য 'আড়তদাবে র কাছে হাত 
পাততে হয়। কারণ্‌ মঞ্জুরি অত্যন্ত কম্‌ 
ওজ্ঞনে BS রেলওযে বাবুদেব মাঝেমধ্যেই 
কিছু কিনে খুশি কবা, পুলিশদেব প্রতিদিন 
চা-সিগাবেটেব খবচা যোগান দেওয়া ইত্যাদি 
কবে তাদের হাতে এমন কিছু থাকে না। তাই 
এবা চোলাই মদেব কাববাবও Sai ' মাল' 
পৌছে দেওযার fla এরা টাকা 
বোজগাব কবে। 

এদেব মধ্যে দুটি দল বষেছে। ত্রিবেণীব 
দুই বার এই দলকে মদত দেষ। তাই মাঝে 
মাঝেই গন্ডগোল হয। কখনও কখনও 
ছুবিও চলে। গত চাবমাসে তিনজন ছুর্বিক্ধ 
হয়েছে। এরমধ্যে একজন মহিলা । অবশ্য 
সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা মিটিযে ফেলা হয। যুবকদের 
মধ্যে কষেকজন বাত্রিতে ছিনতাইও কবে। 
যুবতীরা প্রাষ প্রত্যেকেই দেহদানে SSR | 
কখনও পয়সাব বিনিমযে কখনও ভযে। 
শুধু পুলিশ রেলবাবুবা নয়, প্রাফশহ দলের 
ছেলেদেব খুশি রাখতে হয়। সাইডি-এ 
থাকা খালি মালগাড়িতে দিন-দুপুবে এই 
যুবতীবা দেহদানে বাধ্য হয বেশিবভাগ 
সমবই দলের ছেলেদেব কাছে। 

এই অঞ্চলে সি পি এমের প্রভাব আছে। 


কিন্তু কখনই এই সমস্যা নিষে SRT মাথা ' 





ঘামায না। অন্য বাজন্মৈতিক দলেব প্রশ্নই 
ওঠে AI AS বছর এই দলে যুব ফ্র স্টের এক 
oh স্টেশনে এই চক্রেব সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয। ফলস্বরূপ, এই দলের প্রতিটি 
যুবক যুবতীকে সাতদিন se করতে 
দেওযা হয়নি। আবার ওই দুই 'বাবুর 
হস্তক্ষেপে ঘটনা মিটে যাষ। 
চোবাকাববারিরাও সতর্ক থাকে। 

স্টেশন চত্বরে 'দাদা দের এজেন্ট বসে 
সমস্ত কান্তেব তদাবকি কবে। মনোমত কাজ 
না হলেই এই যুবক-যুবতীরা নিপীড়নের 
শিকার হয। প্রতিবাদ কধাব কেউ নেই। এই 
চক্রেব আওতা থেকে মুক্ত হবার বাস্তাও 
বোধহয নেই। দুই বছর আগে এই অঞ্চলে 
বাপী নামে একটি যুবকেব মৃতদেহ পাওয়া 
গির্ষেছল। শোনা যাষ সে নাকি এই চক্র 


পাচাব বন্ধ SATS! মাত্র ১৮ দিন তিনি 
erie কেন্দ্রেব সিকিউরিটি গার্ড নিযে 
নিজেই প্রহরার ব্যবস্থা কবেছিলেন। কিন্তু 
১৯ দিনেব পৰব থেকে অগ্তাত কারণে তিনি 


নিষ্ক্রিয হযে যান। স্থানীয় লোকের 
অভিযোগ, এই অফিসাবকে প্রাণনাশের 
হুমকি দেওয়া হযেছিল। * 


এই অঞ্চলের বেকাব যুবক যুবতীব 

একটি বিবাট অংশ এই চক্রে যুক্ত বলেই 
Walser এই সমস্যাব বিরুদ্ধে কেউ 
প্রতিবাদ কবে না। তবে কু নিত্যযাত্রী এই 
কযলা পাচাবকারীদের অত্যাচারে 
আতঙ্কিত। 


₹ কীথি হাসপাতালে গণ-ধর্ষণের শিকার 


তখন রাত ১২টা-১২টা ৩০ হবে | একটা 
আর্ত-চিশকার ভেসে আসে, আইসোলেশন 
ওয়ার্ড থেকে | বুঝতে অসুবিধা হল না 


রুম আছে। চিৎকারটা এখান থেকে 
আসে |. আমরা ঘরটার সামনে দাড়িয়ে 
ভিতরে যে আছে তাকে বেরিয়ে আসতে 
বলি এবং ইট ছুঁড়তে শুরু করি । তখন 
দুজন বেরিয়ে আসে এবং এসে বলে 
কোথায়, কোথায় কে ? কোন মেয়ে নেই 


সন্ধানে ভিতরে ঢুকে পরি । দেখি একটি 
বছর ২৬ হবে, আদিবাসী মেয়ে হাত-পা 
ধাধা অবস্থায় পড়ে আছে | তখন আমরা 
সেই রাত্রে মেয়েটিকে হাসপাতালের 
ফিমেল ওয়ার্ডে রাখি | পরদিন সকালে 
স্থানীয় কাখি থানার পুলিশ ডেকে পুলিশের 


হেফাজাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। - 


সম্প্রতি, কাখি মহকুমা হাসপাতালে একটি 
আদিবাসী মেয়ে গণ-ধর্ষণেব শিকার হন । 
উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ দেন উক্ত 
হাসপাতালের স্টাফ মুক্তিপদ পাণ্ডা | 

ইদানিং ফাথি হাসপাতালে অসামাজিক 


আদিবাসী মেয়ে 


কার্যকলাপ বাড়ছে । এ আইসোলোশেন 
ওয়ার্ডটি বেশি রাতে সমাজবিরোধীদের 
হাতে চলে যায়। চলে মদ, ভুয়া । 
এলাকার বারায়ারী মেয়েদের যাতায়াত 


করেননি, এবং করা হয়েছে কি না ভা তিনি 
জানেন না। | j 


তিনি এও জানান, হাসপাতাল চত্বরে 


এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে 
চলেছে। পুলিশকে জানিয়ে কোন ফল 
হয়নি | এঁ ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত তা 
তিনি বলতে না পারলেও হাসপাতালে 


আইসোলেশন ওযার্ডে এনে রাখে এবং 
রাতে হাত-পা বেঁধে চারজন অত্যাচার 
চালায় ও ধর্ষণ করে | এ ব্যাপারে থানায় 
যোগাযোগ করা হলে থানার ডিউটি 


মঞ্চ ও এ পি ডি আর এ-র পক্ষ থেকে 
ঘটনার নিন্দা করে তদন্তের দাবি এবং 
অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের আর্জি 
জানানো হয়েছে। 





খবরের কাগজ চুরি 


নিযে মালবাবুদেব মাথাব্যথা নেই 
মালবাবুদের দায দাযিত্ব থাকতো যদি কোন 
কোন কাগজ এলো খাতায় লিখতেন. 
মালিকপক্ষ পার্শেল করার সময। তাবা 


তুলনামুলকভাবে বেশ ঘটছে। মালবাবুবা 
চোবকে চুরির সুযোগ কবে দিচ্ছেন কাজে 
ফাকি দেবার মধো দিয়ে। সামযিকীগুলো 
সাধারণত গভীব বাতেব ট্রেনে তুলে creat 
হয হাওড়া পার্শেল অফিস থেকে। ঝাভগ্রামে 
কাগজের বান্ডিল আসে রাত একটার বাচী 
একসপ্রেসে। অত বার্রে মালবাবুবা যদি দবা 
কবে প্যাকেটশুলো নামান ভালো, নইলে চলে 
যায় বাচীতে। সহকাবি দ্টেশন মাস্টারের 
ঘবের কোপে প্যাকেটগুলো ফেলে রাখা হয 
ছড়িয়ে ছিটিযে। বিক্রেতারা নিজের ইচ্ছে ও 
সময়মত ডেলিভারি GA কে পেলেন, কে 
পেলেন না, কাব প্যাকেট কে নিয়ে গেল তা 





শঙ্কর চক্রবর্তী £ মহেশতলা বজ্রবজ্ঞ অত্যান্ত 
গুরুত্বপুর্ণ জনবহুল ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চল। 
এই অঞ্চলের পরিবহন বাবস্থা দীর্ঘদিন যাবত 
অবহেলিত। নিত্য যাত্রীব সংখ্যা দিন দিন 
যতো বাড়ছে, পরিবহন ব্যবস্থা কিন্তু সেভাবে 
সহাযক হিসাবে যাত্রীদের সুবিধা কবে দিতে 
পাবছে না। ফলে এই অঞ্চলের মানুষেব মনে 
দীর্ঘদিন ধবে ক্ষোভ জমা হযে আছে। তাবা 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আবেদন নিবেদন 
করে এসেছেন এই অঞ্চলেব সামগ্রিক 
উন্নযনের এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে 
সাজাবার জন্য কিন্তু তাদেব কথায কান 
দেবাব কারো সময হযে ওঠেঁনি। 

দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, নিতাযাত্রীদের 
অসুবিধা এক এই কুটের বাসযাত্রীদেব 
নিরাপত্তা ব্যবস্থাব অভাব দেখা দেওয়ার 
এই অঞ্চলের মানুষ সংগঠিত হওয়াব 
প্রয়োজন অনুভব করে। সেই উদ্দেশ্যে গড়ে 
উঠেছে বাসযাত্রী সমিতি। 

গত ৭ই জুলাই রবিবার এলাকায় একটি 
সভার আহ্বান করা হয। এই সভাব দলমত 
নিবিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ 


, উপস্থিত ছিলেন। এই সভায অসুবিধা এক 


দাবি নিযে বিস্তারিত আলোচনা হয়৷ এব 


প্রতিলিপি পাঠান। তার কোন উত্তব তাদের 
কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। 

৭ই Ee তারিখে আহত সভায় 
দাবিশুলির মধ্যে ছিল (১) বজবজ বেহালা 
ক্ষটে সরকাবি বাস চালানো (লালবাস্)। এই 
সঙ্গে এল-৭বি বাসকে ভাকঘব পর্যন্ত 
চালানোর দাবি রাখা হয়। এখন এই বাসটি 
শিবরামপুর পর্যন্ত চলাচল করছে। 

(২) ১৮-এ বাস হাওড়া ময়দান পৰ্যন্ত 
চালানোর দাবি তোলা হয়। বর্তমানে সঠিক 
কোন নিদিষ্ট রুটে চলে না। যেমন খুশি চলার 
দকণ যাত্রী সাধারণকে বহু অসুবিধার 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে। Bee এই বাস যখন 
চালু হয তখন কথা ছিল হাওড়া মযর়দ নি 


রসিদ প্যাকেটে সঙ্গেই দিয়েছেন 
ডেলিভারির সুবিধাব জন্যে। বসিদ অনুযাইী! 
মালবাবুরা যদি একটু গতব খাঠিযে খাতায 
লিখে সই করিয়ে ডেলিভারি দিতেন তাহলে 
কোন গোলমালই হত AT 

মালবাবুবা 
আয়েশের বশে খাতায লেখেন না বলেছ যত 
ঠ্যালা সামলাতে হয় বিক্রেতাদের । এই না 
লেখাব জন্যে বাবুদের কাছে.কোন অভিযোগ 
করা যাবে না। কোন সার্টিফিকেট চাওয়া 
চলবে ati চুবিব অভিযোগ তুললে বাবুবা 
বিকশিত কণ্ঠে বলেন, আমাদের তো করাব 
কিছুই নেই ভাই। খাতায় কেন, লেখেন না 
বললে উলটো চাপ দিযে বলেন, আপনারাই . 
তো লিখতে বারণ করেন। 


পর্যস্ত যাবে। সেভাবেই কট পাবমিট আছে। 
এখন অফিস টাইমে বিবাদি বাগ পর্যন্ত যায। 
বিকাল চাবটের পব চলাচল করে -তাবাতলা 


-পর্যস্ত। এ কাবণে অনেক অফিস ফেবত 


যাত্রীকে অসুবিধাধ মধ্যে পড়তে হয। 
তাছাড়া দিনের পব দিন বাস মালিকবা নানা 
অজুহাত দেখিযে এই রুটেব অনেক বাস 
তুলে নিষেছেন। ভাবা SAGAS দেখান বাসে 
মাল উঠলে মাল্লেব ভাডা ভাবা পান না। 
(৩) এই কটের সমস্ত বাসকে নির্যমিত * 
পথে বেব করতে হবে। এ দাবি যাত্রী 
সাধাবণেব। ১৮-এ আগে চলতো ৪০টি। 
এখন কমে দাডিযেছে দৈনিক ২৭টিব মতো। 
তাও অনির্যমিত। ৭৭ কটে এ বি. সি মিলিযে 
চলে দৈনিক মাত্ৰ ৯৮টি। বজবজ মিনি চলে 
arid: বাটার মিনি চলে ২টি এব ভাহাজি 
হাট মিনি চলে ১৫টি। সব মিলিয়ে এই রুটে 
দৈনিক বাস পথে বেব হয ১২৭টিব মতো 
অথচ এই অঞ্চলের দৈনিক যাত্রী সংখ্যা প্রা 
দুলক্ষের মতো। এই স্বল্প সংখ্যক বাস এই 
বিপুল যাত্রী বহন কবার পক্ষে কোন মতেই 
Ue ৷ নয। তবুও সাধাবণ মানুষ 
নিতাযাব্রীরা ' এতোদিন নীরবে এইসব 
অসুবিধা সযে এসেছেন। 






















খিদিরপুব অঞ্চলে বাসযাত্রীদেৰ উপব 
প্রাফশই হামলা হয। বহুবার বহু যাত্রীব 
মালপত্র, টাকা পষসা জ্ঞোব জবরদস্তি 
ছিনিয়ে নিযে গেছে ওই অঞ্চলের 
সমাজবিবোধী গোষ্ঠী। এ বিষযে পুলিশের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সুফল পাওযা যাযনি। এ 
কারপেই বাসযাত্রী সমিতিব দাবি যাত্রী 
সাধাবণেব নিবাপত্তাব গ্যাবাম্টি। 

মুল দাবিগুলি ছাড়াও আবও বেশ কিছু 
দাবি তারা রেখেছেন পবিবহন সচিবের 
কাছে। সমিতি cata সংগঠিত হবাব চেষ্টা 
কবছে। তারা এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের 
বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি বা সংগঠনকে তাদের 
কাজের সঙ্গে যুক্ত কবার চেষ্টা করছে, যাতে 
আগামী আন্দোলনে নামার আগে তাবা, 
ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুলতে পাবে এক 
জনসমর্থন আদায় কবে নিতে পাবে। 


আচ 9 








দর্পণ । শুক্রবার ২ আগস্ট ৯৯৯১ [এগারো | 








ইস্টবেঙ্গল চাইছে ৩ আগস্ট মহামেডান, 
১০ আগস্ট মোহনবাগান ম্যাচ খেলতে ৷ 
এর অন্য কারণও আছে | 


মিথ্যা কথা বলেন কেন ৮ সেই বিরোধ 
আজও চলছে | সুভাষ মনে করেন, সুদীপ 
ডাক্তারের, দেখিয়ে তাকে 
অপদস্থ করেছে | ৮৯-র বদলা নিচ্ছে ৷ 


গত ১২ জুলাই সকালে ইস্টবেঙ্গল 
ভাবুতে ঢাকা মহমেডানের দুই কর্মকর্তা 
এসে হাজির হয়েছিলেন রুমির সথে “কথা' 
বলার জন্যে । তাবুর এক কোণে বসে 
ওদের সাথে প্রায় আধঘপ্টা 'আলোচনা' 
করলেন রুমি | খবরটা চাপা নেই। 
আবাহনীর কর্মকর্তারা তাই চাইছেন অন্য 
প্যাচ কষতে | ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সাসপেন্ডু 
করলে বা অন্তত ক্লিয়ারেন্স না দিলে 
তাদের কেল্লাফতে । তাহলে ঢাকা 
মহমেডানে রুমির যোগদান. আটকানো 
যাবে । পরে দলবদল মিটে. গেলে 
ইস্টবেঙ্গলও “সাসপেনশন' তুলে নেবে | 


আর ১৯৯১-৯২-তে রুমিও আবাহনীতেই 


বাড়ি. থাকে না । জানা যায় মুকুলের বৌ 


অন্য একজনের স্ত্রী ছিল। পরে মুকুল - 


তাকে বিয়ে করেন | বিয়ের কয়েকদিনের 
মধ্যেই দেখা যায় মুণালবাবুর ক্রনিক 
ফিটের রোগ | বিরোধ বাধে মালা দেবীর 
বড় ভাশুরের বৌয়ের সঙ্গে মেলামেশা 
নিয়ে | শাশুড়ি কনকপ্রভা দেবী ক্ষেপে 
যান । মালা দেবী শাশুড়ির নির্দেশ মেনে 
চলেন | ইতিমধ্যে মালা দেবী একটি কন্যা 
সন্তান প্রসব করেন | কয়েক দিনের মধ্যেই 
শাশুড়ির ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষা করেন 
তিনি একদা । বিরাগভাজন বড় বৌ 
রাতারাতি ভাল হয়ে যান | চক্ষুশূল হন 
জালা দেবী | শুরু হয় অত্যাচার । মালা 
দেবীর দেবর মুকুল প্রথম থেকেই ছিলেন 
অপ্রসস্থ | তিনি চাননি বেকার মেজ 
ভাইয়ের বিয়ে হোক | 


ক্রমশ গোট শ্বশুরবাড়ি মালা দেবীর 
বিরুদ্ধে চলে যায় । রণমূর্তি ধরে মালা 
দেবীর বড় জা । মুকুল ও বড় ভাইয়ের 


Ov. . 


প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় । এরপর মালা দেবী 


- দ্বারস্থ হন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান হেমেন্দ্ 


চক্ররর্তী ও ব্যারাকপুর ২নং পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাধিপতি বিজয় ঘোষের 
কাছে। কিন্তু কাজের কাজ হয় না কিছুই । 
এরপর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খাওয়া পরা 
বন্ধ করে দেন মালা দেবীর | দুই তিন দিন 
অন্তর কনও সখনও একমুঠো ভাত 
দেওয়া হয়। ক্ষিদেতে কাতর হয়ে মালা 
দেবী প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হন 
মাঝেমধ্যেই । স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানও 
মাঝে মধ্যে মালা দেবীকে খেতে 


গত ১৬ জুন সকালে মালা দেবীর 
উপর আবার অত্যাচার শুরু হয় । মালা 
দেবী স্থানীয় থানায় সমস্ত ঘটনা জানিয়ে 
ডাইরি করেন | ডাইরি নম্বর ১২৫৮। 
তারিখ ১৬-৭-৯১ বর্তমানে মালা দেবীর 
যা অবস্থা তাতে যে কোন মুহূর্তে একটা 


মাই দপপল 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


সময় বিত্তবান রোগিরাও শযুপ বিলে 
পরোক্ষে সাহাযা করে। 

কুষ্ঠ রোগি সেরে যাওয়ার পর যে মূল 
সমস্যা অর্থাৎ পরিবার কঠক পরিতাক্ত 
হওয়া, সে প্রসঙ্গে মাই পিপল কী ধরনের 
পদক্ষেপ নিয়ে থাকে জানতে চালে সুর 
বললেন এখনো সংস্থার নিজস্ব কোনো 
পুনবাসন কেন্দ্র নেই। সাধারণত পরিত্যাক্ত 
রোগিদের টিটাগড়ে মাদার টেরিজার কাছে 
পাঠানো হয়। এছাড়া কোনো কোনো সময়ে 
তাদের বাইরে থেকে সাহায্য প্রদান করা হয় 
যেমন মাছ চাষ, ঠাত বোনা, ছাগল বা মুরগি 
পালন হত || 

মাই পিপল কেবল কুষ্ঠ রোগের ক্ষেত্রেই 
কাজ চালাচ্ছে একথা ভাবলে ভূল হবে। 
সংস্থার" আমাদের পাঠশালা নামে একটি ফ্রি 
প্রাইমারি এডুকেশন সেন্টার আছে। আছে 
দুঃস্থ ছাত্রদের জনা ফ্রি কোচিং সেন্টার এক 
মহিলাদের জনা ক্রাফট সেন্টার। 
মেটারনিটি, চাইল্ড কেয়ার এবং ফ্যামিলি 
প্ল্যানি-এর দিকেও মাই পিপল দৃষ্টি 
দিয়েছে। এছাড়া বৃদ্ধদের জন্য ফ্রি আই 
ক্যাম্প এবং কুষ্ঠ রোগিদের জন্য বিশেষ ফ্রি 
আই ক্যাম্পের আয়োজন করা তাদের 
অনাতম BTS | 

ছোট্ট সংগঠন মাই পিপল ৷ স্বল্প পরিসর 
এবং সীমিত সাধ্যের মধ্যে তাদের কর্মধারা 
সীমাকদ্ধ ৷ কিন্তু তবুও মাই পিপ্ল-এর কত্ত 
আশার সুর, চোখে নতুন আলোর দীপ্তি । 
সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
সর্বদাই প্রস্তুত মাই পিপ্ল। 


গে রিবা 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


প্রধান  প্রতিদ্বন্ী হয়ে পড়েছেন 
ইয়েলৎসিন্জ। এ কমিউনিস্ট বিরোধী 
মানুষটির সস্তা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির দ্রুতহার 
দেখে গোরবাচেভ সম্ভবত ভীত-সন্ত্স্ত । 
তাই কি তিনি পশ্চিমী দুনিয়ার আরও 
কাছের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
চরতে চাইছেন £ কেনই বা একজন 
জ্যোতিষীর মতো দুম করে ভবিষ্যৎবাণী 
করে বসলেন, সোভিয়েত অকমিউনিস্ট 
রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে ! কমিউনিস্টরা 
জ্যোতিষ্শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, এই প্রথম 
জানলাম ! , 


এসেছেন। 

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জে এম (পি ও) এক 
আর এম (ওয়েস্ট বেঙ্গল)-এর রিজিওনাল 
সেক্রেটারি গঙ্গাধর pif ও রবীন 
বানার্জি এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছেন 
অভূতপূর্ব ঘুণিঝড়ের ফলে আমাদের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে তিন লক্ষাধিক 
মানুষ্বের প্রাণহানি ঘটেছে, আরও 
অধিকসংখ্যক মানুষ গৃহহীন ও সবস্ধাস্ত হয়ে 
পড়েছেন। বন্যা কবলিত লক্ষ লক্ষ সহায় 
সম্বলহীন মানুষ আজ খাদা ও পানীয় জলের 
অভাবে মহামারী রোগাক্রান্ত এক 
প্রয়োজনীয় গুষধপত্রের অভাবে Wi 
পথযাত্ত্রী। প্রতিদিন মুতের সংখা বেড়েই 
চলেছে। তারা আরও বলেছেন এফ 1স 
aes কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন 
অফিস ডিপোর কর্মীরা এই মুহুতে ত্রাণ 
তহবিল ভরিয়ে তুলছেন। একমাস ব্যাপী এই 
তহবিল সংগ্রহ শেষে সমুদয় অথ হাহ 
কমিশনারের মালামে বাংলাদেশের দুর্গত 
জনগণের কাছে গৌছে দেওয়া হবে। 


t 
| 
I 


> আগের বাজেটের 


Postal Reg. No. WB ০০561 


শুক্রবার ২ আগস্ট ১৯৯১ 


DARPAN 


শেষ রক্ষা করতে পারলেন না 
অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং 


বলে ভাবা গিয়েছিল বাস্তবে কিন্ত 
সেবকমটা হয়নি | হয়ত নরসিমা- রাও 


মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘু চরিত্র এবং ভবিষ্যতে . 


ভোটের বাক্স সম্পকে ভাবনা অর্থমন্ত্রী 


বেশ কয়েকবাব সেটা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট 
হয়না | নইলে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা 
সংক্ষেপে আই এম এফ-ব ধণের সঙ্গে 


যেসব শর্ত জড়িত সেগুলো ঠিক-ঠিক - 


মানুতে হলে অর্থমন্ত্রীকে আরও একটু 
হৃদয়হীন হতেই হত | 

স্বীকার, না করে উপায় নেই যে, 
মনমোহন সিংএর বাজেট এব আগের 
তুলনায় কিছুটা 
স্বাতস্ত্যেব দাবি রাখে | কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এটাও বলতে দ্বিধা করলে চলবে না যে, 
অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবগুচ্ছ মুদ্রাস্ীতি নিয়ন্ত্রণে 
স্রকারের প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি আদৌ 
আলোকপাত কবছে A | সম্পদ আহরণে 
অর্থমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন 
বটে, তবে ঘাটতির বহরটা আগেব আগের 
বছবের স্তরেই রয়ে গিয়েছে । এবং এর 


পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ কর 


নিম্ন ও মধ্যবিস্তকে না চটিয়ে সবকার 


wie এবং তপশিলী উপজাতিদের জন্য 
বরাদ্দ লো কসট হাউজি প্রেস (অল্প খবচে 
বাড়ি বানাবার কর্মপরিকল্পনা) এর কাজ 
ভেস্তে যেতে বসেছে। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় 
প্রামোরয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ কাউন্সিল ফব 
এ্যভভাম্সমেষ্ট অফ SI এন্ড রুরাল 
টেকনোলজি (কাপার্ট) এর মুল উদ্যোক্তা। 
বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের সঙ্গ যৌথ 
উদ্যোগে কাপার্ট এই শুহনির্সাণের পরিকল্পনা 


নিয়েছে। এ বাজ্যে কষেকটি জেলা এ কাজ - 


শুরু হলেও তা বেশ প্রতিকূল অবস্থার 
মুখোমুখি এসে দীঁড়িয়েছে। প্রকল্প পাস 
করাবার ব্যাপারে সরকারি অফিসারদের 
গড়ির্মস ভাব এর অন্যতম কারণ। 


মেদিনীপুর জেলাব একটি ম্বচ্ছাসেবি - 


সাগঠন ইন্ডিয়ান পিপলস ওযেলফেয়াব 
সোসাইটি আছি পি wey এস) এই কর্মসুচি 
বাপায়ণ করতে গিযে বেশ সমস্যাব মুখোমুখি 
হয়েছে। সংস্থাব এক মুখপাত্র বললেন যে, 
ঠারা প্রথম পর্যাযে ২৫টি বাড়ি নির্মাণ, 
করছ্ধেল। দ্বি ঠাম পর্যাযে আব ২৫টি বাড়ি 


' হলে। কাজ হচ্ছে Ay te সহকুমার বীণপুব 


সম্পাদক : ইলাহ আসক জু নি ১ লা প্রকাশিত 


[J 





ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


ব্রেফিজারেটর, রঙিন টেলিভিশন ইত্যাদির 
ওপব বেশি হারে কর চাপিযে সরকার 
আবগারি ese মোট ৯৮৮ কোটি 
টাকা তুলতে মনস্থ করেছেন। বিড়ি, 
সিগারেট, চিনি এখন নিন্ম ও মধ্যবিত্তেবও 
ভোগ্য পণ্য-_একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও 
অতিরিক্ত হিসাবে না বললে নয় যে, 
সামরিক খাতে ব্যয়ের বহরটা-__যা নাকি 
বাজেট ঘাটতির একটা অন্যতম অংশ- না 
কমুক, অস্তত বাডবে না বলেই আশা 
করেছিলেন অনেকেই । বাস্তবে কিন্ত দেখা 
যাচ্ছে যে, এ ব্যয়ের বহর ৬০০ কোটি 
টাকা এবারও বেড়েছে এবং তা সেই 
বস্তাপচা যুক্তিতেই | 

মোদ্দা কথা, মনমোহন সিং-এর 
বাক্যবিন্যাস সত্বেও সরকারের বাণিজ্যিক 
নীতিটা ঠিকমত প্রতিফলিত হয়নি তার 
বাজেটে | হয়ত সরকার ভেবেছেন যে, 
দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট 
মোচনের দাওয়াই বাজেটের-আগে সংসদে 
পেশ করা শিল্পনীতিতেই নিদিষ্ট আছে। 





ভরতুকির পরিমাণ সেভাবে কমালে কিন্তু. 


যথেষ্ট সন্দেহ জাগে, কারণ কৃষিপণের 
বর্ধিত সংগ্রহমূল্য, কৃষ্ধিণ মুকুব ইত্যাদি 
সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। 
অপরদিকে, রপ্তানি ক্ষেত্রে টাকাব দাম 
কমে যাওয়ার দকণ ভবতুকিব পরিমাণ 
হয়ত কিছু হায় পাবে, কিন্তু অন্যান্য খাতে 
ভরতুকির ব্যবস্থা থাকছেই | অর্থনৈতিক 


ব্লকে। এখানকার শতকরা একশোভাগ 
বাসিন্দাই আদিবাসী, তপশিলী জাতি এক 
কাহার শ্রেণীব। 

জ্ঞানা গেল প্রতিটি বার্ডিব জন্য সাড়ে 
সাত হাজাব টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
এছাড়া দশ শতাংশ উপকৃতদেব দেওযাবি 
কথা । তবে উপকূতবা টাকাব বদলে শ্রম দান 
করে তা পুষিয়ে দিচ্ছেন। 

প্রশাসনিক ওঁদাসীনো্ের কথা বলতে 
গিয়ে আই পি wey এস সহ কয়েকটি 
স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের অধিকর্তাবা বললেন 
যে দীর্ঘসুক্বতা হল এ প্রকল্পেব সবচেষে 
FETT! এব ফলে ১৯৮৯ সালে পাঠানো 
প্রকল্পের বাজেট ১৯৯১-এব এপ্রিল মাসে 
অনুমোদিত হওযায দু বছবে বাজ্জাব দব 
ate হেবফেব হযে গিযেছে। ফলে এখন 
বাতি টাকা খবচ করে এ প্রকল্পাব কাজ 
শেষ কবাতে 2B | 

আবও foci, এই প্রকল্পণ অন্য 
CMG! বাজা সবকাব দশ হাজাব টাকা 
7a কণছেন সেপানে Cte সবকাবেশ 


সমীক্ষায় বলাই হয়েছে যে, দেশেব 
অর্থনীতি এখন এমন একটা অবস্থায় 
পৌঁছেছে যখন আর ধার কুরে পরিত্রাণ 
পাওয়ার পথ খোলা নেই। কারণ 
আমাদের ধারের পরিমাণ শোধ দেওয়ার 
ক্ষমতা শেষ সীমা গিয়ে ঠেকেছে। 


বলা বাহুল্য, কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রীৰপে শপথ 


খুজে পাওয়া দায় | যেমন বাজেট ঘাটতি 
এড়াতে পাবলেন না অর্থমন্ত্রী সপ্তম 


এককথায়, দ্রুত নাহক, পরিমিত 
অগ্রগতি সম্ভব ছিল যথার্থ বাণিজ্যিক নীতি 
রূপায়ণেব মাধ্যমে | কিন্তু সে সম্ভাবনাটাও 
বর্তমান মুহুর্তে প্রায় বিলুপ্ত । অস্তত 
মনমোহন সিং-এব বাজেট দেখে বিশ্বাস 
করা কঠিন যে, কেন্দ্রের বর্তমান সবকার 
দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে সমর্থ 1 নিজেব স্থাযিত্ব সম্পর্কেই 


নিশ্চিত নয় যে, সরকার তার কাছে এর. 


বেশি কিছু আশা করাও হয়ত বোকামি । 
অন্যেরা যে যা বলছেন, বলুন: 
বিকল্প, নরম বিকল্প ইত্যাদি | 


বরাদ্দের পবিমাণ মাত্র সাডে সাত হাজাব 
_ টাকা। তাও প্রকল্প জমা দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
কাজ হচ্ছে না। গডিম্মসব জন্য কমসেকম দূ 


বছর লেগে যাচ্ছে প্রকল্পের টাকা হাতে 
CICS | ফলে দু বছব আগেব বান্ধাব দব দু 
FEI পবে বেড়ে দেড়গুণ হয়ে যাচ্ছে । অথচ 
এসবেব জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বাড়তি টাকা 
ববাদ্দ করছে না। সবকাবি নির্দেশ অনুযায়ী 
ওই টাকাব.মধোই ate তৈরিব কাজ সাবতে 
হচেছে। 

শ্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের তধিক্তাবা 
বলেন, প্রজেক্ট পাঠানোব কযেক মাসেব 
মধ্যেই কাজের টাকা বরাদ্দ 'করলে 
অনেকাংশেই বাড়তি ব্যযভাব কমানো সম্ভব 
নয়। কিন্তু সবকাবি কান্দে আঠারো মাসে 
বছব। ফলে তা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। 

এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও জানা গেল 
বাড়ি farsa কাজে স্থানীয় পক্চাযেত, বি 
fe ও এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা 
যথেষ্ট উৎ সাহেব সঞ্চার কবেছে। আদিবাসী 
মানুষেব শ্রম একাজে এক Bara 
ভূমিকা নিযেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ, এই প্রকল্পেব নাম দেওষা 
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গত দশ বছরে 
| পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলে বন্দি মৃত্যুর হিসাব 


সোমা মুখোপাধ্যায় : সাম্প্রতিক একটি 
রিপোর্ট থেকে জানা যায় গত দশ বছরে 


"| পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে মৃত্যুর সংখ্যা 


মোট ১৭৩ জন এবং এদের মধ্যে যারা 
স্বাবাভিক কারণে মৃত মাত্র দুজন। তবে 
জেলে ধারা থাকেন তারা অস্থাধী এবং 


' তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। বিচারধীন 


বন্দির সংখ্যাও এখানে নেহাত কম বলা 
যায় না। অথচ গত দশ বছরে জেলের 
অব্যবস্থায় মোট ১২৮ জন বিচারধীন 
বন্দির মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য এতে জেল 
কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই, নেই 
কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্যও। 


১৯৮০ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে - 


তারাপদ দাস মারা যান টি বি বোগে 
আক্রান্ত হয়ে, ১৯৮২ সালে মদন জানার 
BOTS নেমে আসে এই একই অভিশাপ, 
১৯৮৩ সালে রাজেন্দর সিংহও এই 
মারাত্মক রোগে মারা যান। এখানেই শেষ 
নয়। এই একই রোগে উপযুক্ত চিকিৎসার 
অভাবে দশবছরে একে একে মৃত্যু হয়েছে 
লক্ষ্মীনারায়ণ (বিচারধীন বন্দি, 
মৃত্যু ১৯৮১, জেল), অরুণ 
মল্লিক (িচারধীন বন্দি, মৃত্যু১৯৮৪, 
দমদম CTR জেল), সর্বেশ্বর পাল 
(১৯৮৪, সিউডি- ডিস্ট্রিক্ট জেল), স্বস্তি 
ভাল্লা (বিচারধীন বন্দি, মৃত্যু. ১৯৮৪, 
সিউরি VBS জেল সদর হাসপাতাল), 
অশ্বিক খাতুন (বিচারধীন, ১৯৮৪, 
আসানসোল জেল সদর হাসপাতাল), এস 
কে আব্বাস (১৯৮৬, প্রেসিডেন্সি জেল), 
আব্দুল আজিজ (বিচারধীন, ১৯৮৬, 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল), কামরুদ্দিন 
১৯৮৫, দমদম সেন্ট্রাল 
জেল), মদনমাইতি (বিচারধীন, ১৯৮৫ 


বরেন ঘোষ : বারাসাত সাংস্কৃতিকচক্রের 
উদ্যোগে 
ইন্ডিয়ান এভারেস্ট এক্সপিডিশন (চায়না) 


১৯৯১-এর সাফল্য কামনায় এক শুভেচ্ছা 


সাংস্কৃতিকচক্রের সভাপতি দেবকুমার 
দাশগুপ্ত ৮৪৪৭ টাকা নগদ এবং ৫০০ 
টাকার চেক অভিযাত্রীদলের গ্রু ক্যাপটেন 
অপূর্ব ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন। স্কুল 
ছাত্র অভিজিৎ ভট্টাচার্য তার টিফিনের 
জমানো টাকা থেকে ২০ টাকা গ্র্‌ 
ক্যাপটেন ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেয় যা 
উপস্থিত ভদ্রমহোদয ও অভিযাত্রীগণকে 
মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে | সাংস্কৃতিকচক্রের 
সম্পাদক আশীষ রুদ্র শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন কবেন এভারেস্ট অভিযানের 
অভিযাত্রী দলকে । 

HAS আটওযাল দর্শক-শ্রোতাদেব প্রতি' 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন | তাদের 
অভিযাত্রী দলের পরিচয় করাবার দায়িত্ব 
সুচারুভাবে পালন কবেন স্থানীয় বাসিন্দা 
এই অভিযানের অন্যতম.অভিযাত্রী গৌতম 
দত্ত। হল উপচে পড়া জনসাধাবণের 
করতালির মধ্যে দিযে ১২ wa 


অভিযাত্রীকে পুম্পত্তবক প্রদান করেন 


a 


প্রেসিডেন্সি জেল হাসপার্তাল), শুনা 
নায়েক (১৯৮৫, বা সেন্ট্রাল 
জেল), তপন চক্রবর্ত্তী (বিচারধীন, ১৯৮৬, 
প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতাল) আল্পনা 
সাধুখা (বিচারধীন, ১৯৮৮, প্রেসিডেন্সি 
জেল হাসপাতাল) প্রমুখের। এদের, মৃতু) 

উত্থাপিত 


টি বি ছাড়া যে যে" কারণগুলিতে 
জেলের মধ্যে বন্দিদের জীবনের অস্তিম 
মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল ম্যাল নিউদ্রিশন বা অপুষ্টি, পেপটিক 
পারফোরেশন, হাপানি, ভায়াবিটিস, 


দেবার! অর্থ খাতে তারা তাদের ভুলের 
কথা অনুভব করতে পারে; চেষ্টা, করতে 
পারে নিজেদের নৈতিক চরিত্র 


সংশোধনের। কিন্তু জেলের পরিবেশ *- 


অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আরও রড় 
অপরাধীতে পরিণত করে। 


২২ জনের যে অভিযাত্রী দল চীন হয়ে 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভাবেস্ট-এর 
উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে, ভারা wy 
পশ্চিমবঙ্গের নয, গোটা ভারতবর্ষের-গর্ব | 


oO 


yA 





হত্যাকাণ্ড ঘটতে চলেছে এ খবর পুলিশের উচ্চ 
মহল আগেভাগেই জানত এবং সক্রিয় সহযোগিতার 
জন্য তারা তৈরিই হয়ে ছিল । এ রকম হবার 


সম্ভাবনাই বেশি | কারণ স্পেশাল 


ইনভেস্টিগেশন 


টিমের সঙ্গে তারা প্রাথমিকভাবে কোন সহযোগিতাই 


করেনি | 


পুলিশের এত বড় অংশের সক্রিয় সহযোগিতা 
তখনই সম্ভব যখন কোন সরকারি নির্দেশ থাকে | 
এক্ষেত্রে পুলিশ কার নির্দেশে রাজীব হত্যার সমস্ত 
ঘটনার নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শক হয়েছিল তা প্রকাশিত না 
হলে রহস্য উদঘাটন অসমাপ্ত থেকে যাবে | 


৩৪শ TH ২৮শ সংখ্যা । শুক্রবার ৯ আগস্ট ১৯৯১ | দাম দু টাকা 








রাজীব হত্যায় মাদ্রাজ গুলিশ সহযোগিতা 


অভিজিৎ চৌধুরী : রাজীব গান্ধীর 
হত্যাকাণ্ডের পর দুমাস পেরিয়ে গেছে। 
এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ২৯-২০ 
জনকে সি পি আই ইতিমধ্যেই সনাক্ত 
করেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি 
গ্রেপ্তার হয়েছে | মাদ্রাজ পুলিশের একজন 


ডি আই জি-কে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে 


জড়িত বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে | এল 
টি টি ই-র কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য 
Fem করেছেন রাজীব হত্যার সিদ্ধান্ত 
এল টি টি ই-র কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রীলঙ্কায় 
গোপন মিটিং-এ গ্রহণ করে | সেই সিদ্ধান্ত 
কার্যকর করার জনা একচক্ষু শিবরাসন 
শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে আসেন । তিনি 
খোদ মাদ্রাজে বসে বেস্ট বোম তৈরি 
করেন যা মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না 
এবং "তিনি হত্যা পরিকল্পনা ও তাকে 
সংগঠিত করার প্রধান উদ্যোক্তা | 
অনেকের মতে এইভাবে হত্যা করার 
আইডিয়া ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 
_ ফ্রেডরিক ফরসাইথের “দা নেগোশিয়েটের 
উপন্যাস থেকে ধার করা, যেখানে গল্পের 
একজন ডি আই জি-কে হত্যা করা হয় এ 
ভাবে | এ উপন্যাস নিয়ে হলিউডে তৈরি 
ছবি আমাদের দেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে 
দেখানো হয়েছে। 

নাটের গুরু একচক্ষু শিবরাসন এবং 
তার প্রধান সহযোগী ভারতীয় মহিলাটি 
হয় ধরা পড়বেন, না হয় গলায় ঝোলানো 
সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করবেন | 
বিচারে শান্তি হবার পর এই ঘটনার ওপর 


অভিযুক্ত করা যাবে না, ইন্দিরা গান্ধীর 
হত্যার ব্যাপারে যেমন হয়েছে । অথচ 
এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারলে 
ভবিষ্যতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা 
যাবে না। বিশেষ করে রাজীব গান্ধীর 
হত্যার ব্যাপারে যা হয়েছে তা অভূতপূর্ব | 
সর্বোচ্চ প্রশাসন যদি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে না পারে তবে এদেশে 
শারীরিক নিরাপত্তা বলতে কারুর কিছু 
থাকবে না। 

এখন পর্যন্ত তদন্তে যা প্রকাশ পেয়েছে 


৩০) 


অশোকতরু চক্রবর্তী: এক UES 
পদ্ধতিতে রাজীব গাঙ্গী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত 
চলছে | সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনের দিকে 
চোখ রাখলে প্রথমেই সে বিসদৃশ ঘটনাটি 
নজরে পড়ে সেটি রেশ হাসাকর । তার 
অনাতম 'রাভীন হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত 
শিবরাসন € শুভা এরকম ware নিতে 
পারে' বলে যে ছবিগুলি প্রচার করা 


তাতে জানা যায়, রাজীব গান্ধীকে হত্যার 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এল টি টি ই 
তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাদের 
সুইসাইড স্কোয়াডের দুজন সদস্য ধানু ও 
শিবরাসনকে শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে পাঠায় 
(অবশ্যই পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া)। 
উল্লেখযোগ্য, দুজনেই বেস্ট বোম পরে 
রাজীব গান্ধীর কাছে যায়। ধানু 
কোনরকমে ব্যর্থ হলে শিবরাসন তার বেষ্ট 
বোম ফাটিয়ে রাজীব গান্ধীকে হত্যার চেষ্টা 
করতেন | কিন্তু তার দরকার হয়নি | 

এই দুজন মাদ্রাজে বসে এল টি টি ই-র 
আরো ১৭-১৮ জন ঘনিষ্ঠ সমর্থক ও 
সহযোগী নিয়ে এ হত্যার পরিকল্পনা করেন 
এবং তাদের সহযোগিতায় এ হত্যা 
সংঘটিত করেন | এই পরিকল্পনা প্রস্তুতি 
পর্ব চলে বেশ কিছুদিন ধরে | একচক্ষু 
শিবরাসন মাদ্রাজ পুলিশের কাছ থেকে 
নিজেকে গোপন রেখে গোটা পরিকল্পনা 
রূপায়িত করেন | নিজেকে গোপন রাখার 
মূল কারণ ১৯৯০ সালের ১৯ জুন ই পি 
আর এফ এফ নেতা পদ্মনাভ এবং তার 
১২ জন সহযোগীকে খোদ মাদ্রাজ শহরে 
গণহত্যার প্রধান আসামী হলেন শিবরাসন, 
যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। 
শ্রীপেরুমবুদুরে হত্যাকাণ্ড ঘটে ২১ মে 
রাত ১০-২০ মিনিটে খাকি পোষাক পরা 
বহু সাধারণ পুলিশ ও পুলিশ অফিসারের 
সামনে | একজন পুলিশ অফিসারও নিহত 
হন ৷ যদিও পুলিশ ইন্টেলিজেঙ্গের কাছে 
আগে থেকেই খবর ছিল জায়গাটা রাজীব 
গান্ধীর পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়, কিন্তু 
ঘটনা ঘটার এক মিনিট আগেও পুলিশের 
আই বি-রা কিছুই আচ করতে পারেননি | 
হত্যাকাণ্ড ঘটার পর ওখানকার পুলিশ 
বাহিনী এতই ঘাবড়ে যায় যে, সবাই 
ছত্রাকার হয়ে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ 
ধাচাবার চেষ্টা করে। মাদ্রাজ পুলিশের 
হেড কোয়ার্টার ঘটনার কিছুক্ষণের মধো 
খবর পাওয়া সত্বেও এত faze হয়ে পড়ে 
যে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে 
কিছুতেই তৎপর হয়ে উঠতে পারে না। 


ত 


হচ্ছে। 
বিশেষ তদস্তকারী - দল বিশেষজ্ঞদের 
দিয়ে শিবরাসন এবং শুভার সম্ভাবা 
ছদ্মাবেশের একটি ছবি তৈরি করেছেন। 
এবং সেই ছবিগুলি সংবাদ সংস্থার মারফৎ 
ংবাদপত্র এবং দূরদর্শন-সহ বিভিন্ন প্রচার 
মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে অবহিত 
করার চেষ্টা চলছে। 


বটতলার রহস্য উপন্যাস যারা পড়ে 
তারাও জানে কোন হত্যাকাণ্ডের পরে 
পুলিশ জায়গাটা ঘিরে ফেলে এবং বেরিয়ে 
যাবার বিভিন্ন রাস্তা আটকে সাধারণ 


আশ্চর্য লাগে সাধারণ মানুষের কাছে 
ব্যাপারটি বোধগমা হলেও তদন্তকারী 
বিশেষজ্ঞ দল একবারও বুঝতে পারলেন 
না যে, সংবাদপত্র এই ছবিগুলি দেখে 
শিবরাসন এবং শুভা এই ছদ্মবেশ নেবে 
না। বদল করবে ছদ্মবেশী চেহারা | 
সংবাদপত্রে আরও একটি বিভ্রান্তিমূলক 
এবং হাসাকর খবর প্রচারিত হচ্ছে । সেটি 





১০টি মূলাবান ফটো পাওয়া যায়, সেই 
ক্যামেরা ঘটনাস্থলে বেশ কয়েক ঘণ্টা পড়ে 
থাকে | ফলে বেশ কয়েকটি গুরুব্তপূর্ণ 
ছবি নষ্ট হয়ে যায়, যা থাকলে 
হত্যাকারীদের এবং তাদের সহযোগীদের 
আরও কয়েকটি ছবি পাওয়া যেত, যার 
ফলে তদন্তের আরও কিছুটা সুবিধা হত | 
ছবিগুলিও যথা সময়ে সি বি আই-এর 


হল, পুলিশ এবং গোয়েন্দারা পুলিশ এবং 
প্রতিদিনই শিবরাসন কোথায় লুকিয়ে 
থাকছে তার একটা রিপোর্ট পেশ 
করছেন | যেমন গত তিনদিনে তারা প্রায় 
গোটা ভূ-ভারতই ঘুরিয়ে নিয়েছেন 
শিবরাসন-শুভাকে । দিল্লি পুলিশ খবর 
পেল শিবরাসন-শুভা পাহাড়গঞ্জে লুকিয়ে 
আছে, তো গুজরাট পুলিশ তখন জানালো 


স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমকে দেওয়া 
হয়নি । তিনদিন বাদে একটি স্থানীয় 
কাগজে প্রকাশিত ছবি থকে এস আই টি 
ছবিগুলি সম্পর্কে জানতে পারে | 
রাজীব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মাদ্রাজ 
পুলিশের উচ্চ মহলের এই নেগলিজেন্স বা 
অবহৈলা এবং ডিলে বা টিলোমি, আইনের 
ইনটেনশনাল নেগলিজেন্স, এটা কি 
ইচ্ছাকৃত ? সঙ্গত নানা কারণ থেকে 
বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠেছে | 
যেমন ১৯৯০ সালের জুন মাসে ই পি 
আর এল এফ-এর নেতা পদ্মনাভ ও স্টার 
সহযোগীরা যখন এল টি টি ই-র হাতে 
নিহত *হল, তখন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স 
এক তদন্ত করে | সেই তদন্তে জানা যায়, 
এল টি টি ই-র প্রায় ৩০ জন সক্রিয় সদস্য 
ware cam বিভিন্ন বাবসা ও 
কারখানা চালাচ্ছেন | কোয়েম্বাটুবের কাছে 
একটি কারখানা থেকে এল টি টি ই-র 
ডিজাইনে 'আরুল' রকেট চালিত গ্রেনেড 
তৈরি হয় । মাদ্রাজের একটি সেলাই 
কারখানা থেকে তাদের জন্য কামুফ্লাজ 
প্যাটার্নের ইউনিফর্ম তৈরি হয় । অন্যানা 
সক্রিয় সদসারা ডিজেল এবং অন্যানা 
আবশ্যকীয় জিনিসপত্র মাদ্রাজ থেকে 
জাফনায় নিয়মিত চালান করে থাকে | 
এছাড়া আহত এল টি টি ই-দের 
চিকিৎসার নিয়মিত সব বাবস্থা হয়ে থাকে 
মাদ্রাজের হাসপাতালগুলি থেকে | 
এত সব কর্মকাণ্ড কখনই করা সম্ভব 
নয় যদি না পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের 
সক্রিয় সহযোগিতা থাকে | যাদের সামানা 


পারে না। আর পুলিশের এই সক্রিয় 
সহযোগিতা শুধু সিমপ্যাথির ওপর হয় না. 
যদি না নিয়মিত অর্থকরী কোন 
লেন-দেনের কোন বাবস্থা থাকে । 
১৯৯০ সালের জুন মাসে পদ্মনাভ 
এবং তার সহযোগীরা এল টি টি ই দ্বারা 
নৃশংসভাবে খুন হবার পরে আজ পর্যন্ত 
খুনের কোন কিনারা হয় না অথবা খুনিদের 
একজনও ধরা পড়ে না। একচক্ষু 
শিবরাসন এ খুনের প্রধান আসামী হওয়া 
সত্বেও নিরবিবাদে মাদ্রাজ থেকে শ্রীলঙ্কায় 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


প্রহসনে পরিণত হচ্ছে 


পাকিস্তান পালাবার উদ্দেশো হত্যাকারীরা 
কচ্ছ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে | আবার ওই 
দিন বিকালেই বিশেষ তদস্তকারী দল 


সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, শিবরাসন এবং 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় ~ 





দুই) দপণ | শুক্রবার ৯ আগস্ট ১৯৯১ 





বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়: গার্ডেনবিচে প্রায় ৪ 
থেকে ৫ জন খুন হযেছে বিভিন্ন সময়ে। 


(SR) খুনকে SH কবে এত HGS 
কেন? আরও প্রশ্ন হল 
গার্ডেনবিচের ৯টি পুরসভা ওয়ার্ডের মধ্যে 
আবও তো কঃংগ্রেস-ই কাউব্সিলাব 
ছিলেন। তাহলে এদেব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 
শাহাজাদাকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন? 
এরই উত্তর দিয়েছেন গার্ডেনরিচের 
সাধারণ মানুষ (দু-তিন পুরুষ যাদের বাস), 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, কর্মবত 
পুলিশ এবং কিছু অন্ধকার জগতের 
বাসিন্দা। অনুসন্ধানে পর সেই উত্তর 
একত্র করে সাজিয়ে দেওযা হল। 
কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় 
গার্ডেনরিচের পরিবেশটা একেবাবে FSW 
এই অঞ্চলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেই টেব 
পাওয়া যাবে বিস্তৃত অঞ্চলের অর্ধেকের 
বেশি জুডে রযেছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
এবং বন্দর। আরও টের পাওয়া ষাবে 


বেশি। ফলে বাসযোগ্য স্থান ক্রমশ সঙ্কুচিত 
হয়েছে! বস্তির পব বস্তি তৈরি হয়েছে। 
অলি-গলিব সংখ্যাও বেডেছে। বেড়েছে 


তাদের পরিবারের ছেলেরা পড়াশুনা করে 
শিক্ষিত হয়েও চাকরি পাচ্ছে না। সেই 
সময় এই অঞ্চলে বহিরাগতরা এসে 
(যাদের প্রথমে কোন অর্থ এবং বাসস্থান 
ছিল না), রাজনৈতিক রঙ গায়ে মেখে 
এবং অন্ধকার জগতের সঙ্গে মিশে গিয়ে 
স্বল্প সময়ের মধ্যে লাখ লাখ টাকার মালিক 
হয়ে যাচ্ছে৷ শুধু তাই নয়, এতে মদত 
দিয়ে চলেছেন সরকার ও তার পার্টি। ফলে 


”৮৫ সালে See নং ওয়ার্ডে শাহাজাদা 
-পুরভোটে জযলাভ করেন। এই জয়লাভ 
কংগ্রেসে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। এরপর 


জিততে হবে এবং বিনিময়ে তার ব্যবসার 


কসমা তখন সি পি এমের সঙ্গে সম্পর্ক 


সুরক্ষিত 

সমাজবিরোধীকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, 
যদিও এব ফলে শাস্তিপ্রিয মানুষেব মনে 
ভার ভাবমৃতি কিছুটা খাবাপ হযেছিল। 
অবশ্য তিনি জানতেন এটা সাধাবণ-মানুষ 
মেনে নেবে না। কিস্তু,কোন উপায় ছিল 


নির্লজ্জের মত (স্থানীয় বহু সি পি এমের 
সমর্থক এবং নেতা দিলীপ সেনের এই 
কাজকর্ম মেনে নিতে পারেননি) দিলীথ 
সেনের দল ১৩৫-এ নিজেদের ফ্রন্টের 
প্রার্থী সি পি আই-এব মুস্তাক আহমেদকে 
হারিয়ে জেতালেন নির্দল প্রার্থী 
আনসারিকে। এর জন্য অবশ্য বুথ দখল 
থেকে শুরু করে সংঘর্ষও হয়েছিল 


' উভয়পক্ষে। এত সত্বেও শাহাজদার্‌ সঙ্গে 


আনসারির ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র 
€শাহাজাদা ৪৫৪৮, আনসারি ৫৩০৫) 
৭৫৭। 
পবাজিত ফলে শাহাজাদা 
সাভার এবং 
আনসারির ব্যবসা দখলে কসমাকে 
মদত দিতে লাগলেন। আর 
এর মধ্যে দিয়ে কসমা ও নির্দিল প্রার্থী 
সামসুরের মধ্যে সংঘর্ষ প্রাযই নিত্যকার 


ঘটনা হয়ে দাড়ালো। এলাকার শান্তিপ্রিয় . 


মানুষ and হয়ে উঠলো, যদিও তারা 
ভয়েতে তেমন কিছু করতে পারেনি। আর 
এটাই চেয়েছিলেন সি পি এমের মিঃ সেন। 

এর মধ্যে এসে গেল '৯১-এর 
বিধানসভা নির্বাচন। প্রার্ডেনরিচের প্রার্থী 
হলেন দিলীপ সেন। কিন্তু তার চিন্তা ছিল 


করেও কসমার টিকি তারা পায়নি। কারণ 
ওদেরই .মধ্যে পুলিশের একাংশের এতে 
বিরোধিতা ছিল, কারণ কসমার কাছ থেকে 
এঁ পুলিশের দল মোটা টাকা পেত। 
ভোট শেষে ফলাফল বেরোলে দেখা 
গেল সি পি এম প্রার্থী দিলীপ সেন হেরে 
গ্লেছেন কংপ্রেস-ইর ফজলে আলি মোল্লার 
কাছে! সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল 
১৩৫ এবং ১৩৪ নং ওয়ার্ডে দিলীপ সেন 


হেরেছেন ২৯০০ ভোটুট। অর্থাৎ উদ্ুভাষী 
মুসলিমরা তাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান 


করেছেন তার কীর্তিকলাপের জন্য, যার 
মধ্যে রয়েছে স্মাগলারদের সঙ্গে 
যোগাযোগ অন্যতম। শুধু সাধারণ মানুষই 
নয়, সামসুর (আনসাবি) সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে sre করবার জন্য নিজের দলের 
বহু কর্মী এবং নেতাও এবারের বিধানসভা 
নির্বাচনে তার হয়ে খাটেননি। 

পরাজয়ের, পর নিজের এলাকায় 
নিজের দলের মধ্যেই ক্রমশ বিক্ষোভ 
বাড়তে থাকায় প্রমাদ গুনলেন দিলীপ 
সেন। মরিয়া হয়ে উঠলেন শাহাজাদা 
কসমা জুটি ভাঙবার জন্য। ভীষণভাবে 


. চাপ দিয়ে পুলিশের মাধ্যমে কসমাকে 


সরিয়ে দিলেন নির্বাচনের পরে। অন্যদিকে 
কসমা শেষ হওয়াতে আনসারি কিন্তু হাতে 
স্বর্গ পেলেন। একদিকে গার্ডেনরিচের পুরো 
দু-নম্বরি ব্যবসার দখল, অন্যদিকে একে 
ধাচিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক -ক্ষমতার 
স্বাদ। ঘুরে গেল মাথা! কিন্তু রাজনৈতিক 
স্বাদ পুরোপুরি পেতে গেলে শাহাজাদাকে 
' সরানো, চাই। ' অতঃপর ১৩ জুলাই 


থেকেই এটাই চেযেছিলেন। অর্থাৎ এক 
ঢিলে দুই পাখি মারতে। আর তাই তিনি 


তাই লড়িয়ে দিলেন পরোক্ষভাবে এক 


ধরিয়ে দিয়ে করে দিলেন। কারণ একটাই | 
দি পি এম যাতে খুব সহজে এরপর এ 
এলাকায় ঢুকতে পারে এবং নিজের গায়ে 
কোন কলক্কেব দাগ না বাড়ে। সেই দিক 
থেকে তাবা সফল! 

খবরের কাগজে যাই প্রকাশিত হোক 
না কেন, সবকারিভাবে যাতে এমন কিছু 
প্রকাশ না পায়, তাব জন্য এখনও সি পি 
এম থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে 


পুলিশি তদন্তে কোনভাবেই না প্রকাশ হয়ে ' 


পড়ে যে শাহাজাদা খুনের ঘটনায় সি পি 
এম এবং তার কোন নেতা জড়িত। এই 
কারণে আদালতে শাহাজাদার কেসে যে 
পি পি-কে নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি সি পি 
এমের নিজস্ব আইনজীবী। শুধু তাই নয, 
এ আইনজীবীব বিশেষ ক্ষমতাও আছে, 
পুলিশের আসল ore বিপোর্টকে 
কাটাছেড়া করে নিজের মনের মত রিপোর্ট 
তৈরি করে কোর্টে পেশ করবার। অতএব 
সংবাদপত্র থেকে শুরু করে গার্ভেনরিচের 
সাধারণ মানুষ যাই বলুক না কেন, 
সরকারিভাবে প্রমাণ করা যাবে না এটা সি 
পি এম তার স্বার্থে করা হয়েছে। 


ভাষাকে প্রথম ভাষারূপে গণ্য করাব জন্য 
নেপালি ভাষা তুলে দেবাব যে সার্বুলাব জাবি 
কবা হযেছে দার্জিলিঙ গোখা পার্বত্য 
পরিষর্দের পক্ষ থেকে তাব তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েছে ভাবতেব ছাত্র ফেডাবেশন (এস 
এফ আই) । শুধু প্রতিবাদ নয্‌ ঘিসিঙের এই 
BATA আন্দাব রুখতে ব্যাপক আন্দোলনে 
লামবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। 'একং 
ভ্রনমতকে আরও সংগঠিত করে তুলতে 
কিছুদিনের মধোইছ কলকাতায় বসছে একটি 
গুকত্বপুর্ণ সেমিনাব। তাব আগে উত্তরবঙ্গের 
পাচ জেলাতেই আন্দোলনের একটি মিনি 
মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। 

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই 
নতুন পরিকল্পনার দীর্ঘ খসড়া পেশ করেছেন 
এস এফ আই এর রাজ্য সভাপতি কপিল 
ঘোষ । এই আন্দোলনের খববে গোখা পরিষদ 
TOR বিপাকে পড়ে যাবে তাতে আর কোন 
সন্দেহ লেই। 

উল্লখ্য, ১৯৬১ সাল থেকেই Weis 


বিদেশী 
আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাগুলি নতুন পথে 
উপনিবেশ করছে, সেখানে এখন 
তিনি ভিন্ন সুরে গাইছেন।__কে আর 
মালকানি 


ee 
se ® 


কেন্দ্র বিহারকে তার ন্যায্য আর্থিক 


পাওনা দিচ্ছে না এবং সব কিছু যেভাবে 
চলছে তাতে বিহার কেন্দ্রের উপনিবেশে 


দিতে পারি আমি | কে স্মাগলিং করে, কে 
টাকা পয়সা নষছয় কবেছে, সব দলিল সব 
কাগজে দেব ৷ রাস্তার মোডে মোড়ে 
মাইকে প্রকাশ করব | আমার স্বামীকে 


পরিণত হতে চলেছে ।-_লালুপ্রসাদ যাদব 


আসলে এই সঙ্কট সমাজতন্ত্রের | 
সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ।-__মিখাইল, 
গোরবাচভ 


শিক্ষাবিদ্দের stat, বাজনীতিব মারপগ্যাচে ' 
: শিক্ষার এই অবমূল্যায়ন করা দেউলিষা 


রাজনীতিব বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই 


নয়। হঠাৎ নেপালি ভাবা ছেড়ে গোখা ভাষা . 
চালু কবার পিছনে কোন মহৎ উদ্দেশা বযেছে . 


তা মেনে নেওয়া বায় না। 

এতকাল ধরে itis পার্বত্য 
এলাকায় যে সব রাজন্মৈতক মতবিরোধ বা 
আন্দোলন হয়েছে তাতে এস এফ আই 


প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়নি। এবারই - প্রথম 


পার্বত্য পরিষদের বিকক্ধে তারা রুখে 
দীড়াচ্ছে এব বান্রাব্যাপী আন্দোলনে 





এদিকে দার্জিলিত জেলাতেও এবার 


| কেন্্রীয বাজেটের fates দুটি গুকতপুর্ 


সেমিনাব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধাবণ মানুষের 
কাছে কেন্দ্রীয় সবকাবেব বাজেট কতটা 
জনবিরোধী তা তুলে ধবাই হবে এ 
€সমিনাবের মুখ্য উদ্দেশা।, 
' ১লা আগস্ট দিনটিকে কেন ভ্রিপুরা দিবস 
হিসেবে পালন কবা হল' তাব বাখ্যা দিযে 
বাজা এস এফ আই সভাপতি কপিল ঘোষ 
জানান ত্রিপুবা সরকাব যেভাবে 
“ছাত্র ছাত্রীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন তা 
মেনে নেওযা যায না। উদয়পুরে ২৩ জন” 
ছায়েব উপর যেভাবে অত্যাচাব চালানো 
হয়েছে এক দুজন ছাত্রের প্রাণ কেড়ে নেওয়া 
- হয়েছে তা শুধু উদ্বেগজনক নয় দেশের এক" 
কলক্কজনক ঘটনা। তাই ত্রিপুরা দিবস পালন 
করে ধিক্কার জানানো এর উদ্দেশা। 
শুধু দাৰ্জিলিঙ নিয়ে আন্দোলন নয 
এবার থেকে দেশের সব অগণতান্তিক 
কাছের বিরুদ্ধেই কষে ছাড়াবে এস এফ আই। 





FH | শুক্রবার ৯ আগস্ট ১৯৯১ [তিন 


প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত দিনেশ 
সিংএর গোপন বৈঠক 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জনতা দলের তিনি দিনেশ সিং-কে 
অন্যতম নেতা অজিত সিং এবং ওড়িশার  সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি ভি পি সি 
জনতা দলের প্রবীণ নেতা ও gah fe কোণঠাসা করে দলীয় 
পট্টনায়েকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পি ভি মনোভাবাপন্ন কোন নেতাকে বসাতে ৷ 
নরসিমা রাও-এর বিশেষ দূত রাজা দিনেশ কিন্তু এই প্রচেষ্টায় এই মুহূর্তে একমাত্র 
সিং-এর সম্প্রতি এক গোপন বৈঠক হয় বিজুদা ছাড়া আমাকে সরাসরি কেউ 
দিল্লিতে ওড়িশা ভবনে | সমর্থন করছেন না | ফলে দলের মধ্যে ভি 
দিনেশ সিং প্রধানমন্ত্রী নরসিমা পি সিং-এর কোটারি ভাঙা কষ্টকর হয়ে 
রাও-এর পক্ষ থেকে অজিত সিং ও বিজু উঠছে। 

পট্রনায়েককে প্রস্তাব দেন, আপনারা এই আলোচনায় অভিত সিং 
জনতা দল না ছাড়লেও চলতি বাজেট  খোলাখুলিভাবে দিনেশ সিং-কে জানিয়ে 
অধিবেশনে সরকারি অর্থ বিল পাশ করার দেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সম্পর্কে 
ব্যাপারে বিরোধিতা না করার জন্য আমি বাক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করি | 
আপনাদের সমর্থক সাংসদদের নির্দেশ আমি চাই প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর 


প্রধানমন্ত্রীর দূত রাজা দিনেশ সিং এই সেটা বাম জোটের সমর্থন ছাড়াই ৷ কিন্ত 
দুই নেতাকে বলেন, পি ভি নরসিমা রাও আমাদেরকে সব কিছু করতে হবে দল 
একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা । তিনি বিরোধী আইন-কানুন বাচিয়ে । 








জনৈক আপনাদেরকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন | অজিত সিং আরও বলেন, আমি চট 
বিধায়কের অঞ্চল ভিত্তিক কিছু দায়-দায়িত্ব করেছেন, শঙ্কর প্রধানমন্ত্রী সরকারি নীতিতে ও দলের মধ্যে করে এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাই না 
থেকেই যায়। বিষয় নির্বাচনে অঞ্চলের সঙ্গেও খারাপ একটা নতুন গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা আনার যাতে ভি পি সিং ফাকা মাঠে দলের মধ্য 
করেও অনেক কিছু বলার ব্যুরোক্রাটের চেষ্টা করছেন । আর্থিক ক্ষেত্রেও তিনি গোল করতে | অজিত সিং-এর 
দুঃখের বিষয়, কিছু বিধায়ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চাইছেন চলতি দুনিয়ার সঙ্গে তাল ey এই কথায় প্রবীণ বিজু পটুনায়েক ও 
আছেন যারা অঞ্চল ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ৷ ইন্ডিয়ান বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিতে । আমি আশা সম্মতি জানান | 
সমস্যা সম্পর্কেও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল কর্মী অবশ্য মন্তব্য করি প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সমর্থন থেকে বিজু Dame ও অজিত সিং | 
নন। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রকৃত এখন পুরোপুরি বঞ্চিত হবেন না। প্রধানমন্ত্রীর দূত রাজা দিনেশ সিং-কে 
সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকছেন | বিধায়ক পড়েছে। শঙ্কর from সিং একদা কংগ্রেসি প্রবীণ. বলেন, অর্থ বিলের ভোটাভুটিতে 
এবং মন্ত্রীরা অনুপস্থিত থেকে ভগ্রলোকদের ক টা... 1; জনতা নেতা বিজু পট্টনায়েককে বলেন, পি সরকারের পতন ঘটুক এটা আমরা কোন 
বিধানসভাকে অবমাননা করছেন। এ কথাই প্রমাণ করে দিয়েছে bb 2. ভি নরসিমা রাও আপনার প্রতি অত্যন্ত ভাবেই চাইছি না। কিন্তু সমস্ত 
অভিযোগ করে সুব্রত মুখার্জি জানালেন be i ভিত ta শ্রদ্ধাশীল । আপনিও পি ভি-র ব্যাপার ব্যাপারটাতেই আমাদেরকে নতুন কৌশল 
ব্যাধিটা সংক্রামক | বিশেষত সরকার কামাখ্যা ঘোষ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। প্রয়োজনে নিয়ে এগোতে হবে । এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
পক্ষের বিধায়কদের দেখছি ধারাবাহিক প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে সরাসরি আমাদের নিজস্ব । সুতরাং আপনাদের 
. অনুপস্থিতি | এ ছাড়াও হাউসে দেরিতে মমতার অভিনন্দন হয়নি পাটির তিনটি মিটি আলোচনায় বসতেও রাজি আছেন | সঙ্গে কোন বিস্তারিত আলোচনায় যাব 
ঢোকা, আগে বেরোনো অনেকের অভ্যাসে দক্ষিণ a উরি অজিত সিং ও বিজু পট্টনায়েক দুজনেই না। 
দাড়িয়ে গিয়েছে। বিধানসভা কফি হাউস নীল কলকাতার ভোটারদের হালকা বু ০০ রাজা from সিং-এর সঙ্গে দীর্ঘ বিজু পট্রনায়েক ও অজিত সিং-কে 
নয়। যখন খুশি এলাম, চলে গেলাম | রঙের লিফলেট সহ অভিনন্দন প্রবীণ ০৩ আলোচনায় খুশি হয়েছেন | কিন্তু অসুবিধা প্রধানমন্ত্রীর দূত রাজা দিনেশ সিং জানান 
এটা তো রীতিমত ক্রাইম | আচরণ বিধি জানালেন কেন্্রীয় মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি । সস পর হচ্ছে জনতা দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার যে, আমরা পরিস্থিতির গতিবিধির ওপর 
প্রসঙ্গে এই দিকগুলো নিয়েও ভাবার সময় আবেদনে বলা হয়েছে, 'সদ্য সমাপ্ত £9 শোভনীয় ? প্রশ্ন শুনে নিয়ে নজর রাখছি | এবং আপনারাও রাখুন | 
এসেছে। সুব্রতবাবুর মতে, অযথা লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা সি নত আমি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেলে সময়মত 
নিজেকে জাহির করা কিংবা অন্যের লোকসভা কেন্দ্রে আপনারা আমাকে ere te ae, অজিত সিং প্রচণ্ড কড়া ভাষায় জনতা আবার আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় 
বক্তব্যকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করা, বিজয়ীর সম্মান দিয়েছেন। এজন্য আমার আমি কি হচ্ছে, বয়স নেতা ভি পি সিং-এর সমালোচনা করলেও  বসব। 
ইত্যাদি ছোটখাট অথর্চ গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কাছে আমি FSS | যেভাবে হয়েছে। পারব ? বিনয়ের সঙ্গে 
বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যদের চিন্তা-ভাবনা আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন জানিয়ে রাখছি, মানসিকতা এবং কাজে 
করা উচিত। তাতে আমি অভিভূত । আমি আন্তরিক আমি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত | কাবেরীর জল 
ভাবেই আপনাদের পাশে থেকে কামাখ্যাবাবুর মতে, মন্ত্রী হওয়ার জন্য Nile ৬ 
: আপনাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের শরিক আমি লালায়িত নই ৷ কাগজগুলো ভুল 
হতে চাই। আগামী দিনের সেই, বকছে। ওদের জেনে রাখা উচিত, মন্ত্র 0 
আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা হওয়ার ইচ্ছে থাকলে '৭৭ সালেই হতে কংগ্রেসের ৩ ৩] Qos 
বিদ্যুতন্ত্রীর গতিবিধি exe করছি ৷ পৌনে পাচ লাইনের নিচে ong alla ata 
মমতা নাম জ্বলজ্বল করছে। এলে আজ হওয়া ও 
সন্দেহজনক : রাজ্য যুৱ কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, থেকে কিন্তু পিছিয়ে আসব না। উদাহরণ ৮:১০ of lag Racine. 
রাজ্য বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন হাতির গাচ মমতা দেবীর নির্দেশ সত্বেও লিফলেট সদসারা রায় দিয়েছিলেন যে, প্রতি বছর 
পা দেখেছেন। মন্ত্রী হয়েই গলার স্বর সর্বত্র পৌঁছায়নি। প্রচুর পড়ে আছে। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় : কাবেরী নদীর জল জুন মাস থেকে পরের বছর মে মাস পর্যন্ত 
পর্যন্ত পাপ্টে ফেলেছেন। দক্ষিণ পগেদ hi যেভাবে গড়াতে শুরু করেছে, তাতে কাবেরীর দুশো পাচ হাজার লক্ষ টি ইউ সি 
কলকাতায় গচ্ষগ্রিন আবাসনে থাকেন পেট সাইজের ছবিও ছাপানো সভ্যতা ! কংগ্রেস (ই) সরকারকে পতনের দিকে জল তামিলনাডুকে দিতে হবে। 
শঙ্করবাবু। কেতাদুরস্ত স্বভাবের fen | দিতে কংগ্রেসের MANN নেতারাই তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে যে 
হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই স্ট্যালিনের ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এবং পোদ্দার নিমিত্ত হয়ে দীড়াবেন ৷ বিরোধীদের আর কাবেরী নদীর তীরবর্তী কর্ণাটকের 
মূর্তি কিনেছেন একটা | জনৈক সাংবাদিক কোর্টের সামনের রাস্তা দুটোকে সম্প্রতি বেশি কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হবে চাষযোগ্য জমির তুলনায় তামিলনাড়ুর 
অভিযোগ করেছেন, পূর্ব নির্বাচিত কর্মসূচি একমুখী করে দেওয়া হল। খোদ না। কংগ্রেস সাংসদরা হাইকম্যান্ডকে যে চাষযোগা জমি অনেক বেশি | কর্ণাটকের 
থাকা সত্বেও শঙ্করবাবু কোনো সাক্ষাৎকার ছেলেধরা দাড়িয়ে থেকে থোড়াই কেয়ার করেন তার প্রকৃষ্ট চাষযোগ্য জমি যেখানে আগামী পরিকল্পনা 
দেননি | এমনকি স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ আবর্জনা পরিষ্কার করালেন। ছোট-ছোট উদাহরণ আর একবার পাওয়া গেল অনুযায়ী ২০:৮ লক্ষ হেক্টর, সেখানে 
পর্যন্ত দেখাননি। সাংবাদিকের বক্তব্য কলকাতা দূরদর্শনের সাম্প্রতিক কালের ঝুঁপড়িগুলিকে বুলডোজার দিয়ে সরাসরি কাবেরীর জল সমস্যার মধ্যে দিয়ে । তামিলনাড়ুর চাষযোগা জমির পরিমাণ ৩৩ 
আমি শঙ্কর সেনকে বহুদিন থেকে চিনি। আর এক জঘন্য অবদান 'ছেলেধরা' | পুরসভার গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। বর্তমান রাজনীতিতে একটি নতুন লক্ষ হেষ্টর। সুতরাং চাষীদের ফলন 
কিন্তু এবার দেখলাম পুরোপুরি পাল্টে প্রতি রবিবার সকাল ৮৩০ মিনিটে এই  ২৯-৭-৯১ তারিখের দুপুর । প্রচণ্ড বৃষ্টি সংযোজন ঘটেছে | মতের অমিল হলেই  বাড়াবার জনো তামিলনাড়ুর বেশি জল 
গিয়েছেন। অহঙ্কারে টগবগ করে সিরিয়ালটি দূরদর্শনে দেখানো হচ্ছে। হচ্ছে, ঝুপড়ি তোলা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত বা স্বার্থে ঘা লাগলেই পদত্যাগ । কাবেরীর পাওয়া খুবই প্রয়োজন | 
ফুটছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদ্যুৎমন্ত্রীর বিষয় নির্বাচন, অভিনয়, কিংবা বাংলা নিরাপদ দূরত্বে দাড়িয়ে মজা দেখছেন জল সমস্যাকে কেন্দ্র করে পদত্যাগ নামক চাষীদের কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে, সিরিয়ালের মান-মর্যাদা নিয়ে ইদানিং কেউ অনেকেই । সি আই টি বাড়ির পাশের প্রহসনের নজির রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে কর্ণাটকের  বাঙ্গারাপ্লা সরকার 
ফেটোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের | আলোচনা করেন না। প্রত্যেকেই ধরে ঝুঁপড়ি থেকে বেরিয়ে এল দুটো বাচ্চা, রামমৃত্তি | এ ব্যাপারে আরও কিছু নেতা জয়ললিতাকে টাইট দিতে ট্রাইবানালের 
ফেটো হচ্ছে রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন নিয়েছেন, বাংলা সিরিয়ালের মান বলতে ছেলে দুটো দৌড়াচ্ছে। ওদের বয়স দশ পদত্যাগ করলেও করতে পারেন। আদেশকে অস্বীকার করে বসলেন বেশ 
দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াদের সংগঠন। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কিন্তু ছেলেধরা কিংবা এগারো । প্রচণ্ড বৃষ্টি । ছেলে দুটো কাবেরীর জল সমস্যা আজকের নয়, কিছুদিন ধরেই বাঙ্গারাপ্লার সঙ্গে 
সাংগাঠনিক মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বামফ্রস্টের বাংলা -সিরিয়ালের অপযশ সযত্রে রক্ষা রাস্তা পেরোবার চেষ্টা করতেই জনৈক কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু সরকারের মধ্যে জয়ললিতার ঠাণ্ডা লড়াই চলে আসছিল | 
বিরোধিতা করা । ফেটোর অন্যতম নেতা করেও নতুন এক অভিনব মাত্রা সংযোজন পুলিশ ছাতি মাথায় এগিয়ে এলেন । খুলে দীর্ঘ কুড়ি বছরের এই হাতাহাতি আজ জলকে ইস্যু করে সেটি আজ 
হচ্ছেন চির দত্ত। থাকেন দক্ষিণ করে ফেলেছে। প্রতি রবিবার মূল অংশ দেওয়া হল ঠাদের প্যান্ট | নিরাপদ দূরত্বে এসে ঠেকেছে। একেবারে প্রকাশো এসে পড়ল। একই 
কলকাতার সন্তোষপুর সংলগ্ন শুরু হওয়ার আগে পূর্ববর্তী অংশগুলোকে মানুষগুলো দারুণ মজায় তখন বিশ্বনাথপ্রতাপ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অবস্থান করে কংগ্রেস শাসিত ও 
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কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আসার পর থেকে যেন ডামাডোলের 
রাজত্ব চলেছে। রাজীব ফাউন্ডেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করা নিযে এক কেচ্ছা হয়ে গেল । প্রথম কথা, 
দেশের যখন এতই আর্থিক দুরবস্থা যে সর্বক্ষেত্রে বায়সঙ্কোচের 
আহ্বান জানানো হযেছে সেখানে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এই'টাকা 
বরাদ্দ করলেন কি করে ? ফলে বেসরকারি ফাউন্ডেশনের জন্য 
সরকারি টাকা বরাদ্দ করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়, যা স্বাভাবিক' 


ঘর ভাবেই সোনিয়া গান্ধীকে বিব্রত করে। তিনি উভয় সঙ্কটে- 
পড়েন | ফাউন্ডেশন অনুদান নিতে অস্বীকার করলে সরকারের . 
অবমাননা করা হয়, আর বিরোধী দলগুলো সরকারি টাকা বরাদ্দ. 


করা নিযে যে আপত্তি তুলেছে তাতে এই টাকা নিয়ে ফাউন্ডেশন 
বাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পডবে | শেষ পর্যন্ত সোনিয়া গান্ধী 
সরকারি টাকা স্বিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা 
রাওকে চিঠি লেখেন | ফলে সরকাব রাজীব ফাউন্ডেশনের নামে 
বরাদ্দ কবা অর্থ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন । বিরোধীরা গোড়া 
থেকেই এর বিরোধিতা করে এসেছে | এমন কি এরা এর বিরুদ্ধে 
সর ছাটাই প্রস্তাব আনার তোড়জ্োড করছিল ৷ তার মানে নরসিমা 
সবকারের পতনের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল | ব্রাদ্দ অর্থ প্রত্যাহার 
কবে নিয়ে আপাতত অস্তিত্ব বক্ষা করা হল। 
সংখ্যালঘু সরকারের সবই অদ্ভুত । রাজীব হত্যা নিযে দুই 
মন্ত্রকেব বক্তব্যের পরস্পব বিরোধিতায় অবাক হতে হয় | সম্প্রতি 
স্ববা্ট্রমন্ত্রী এস বি চ্যবন রাজীব হত্যায বিদেশি শক্তিব হাত থাকতে 
'্ পাবে এমন ইঙ্গিত দিষেছিলেন | এমন কি তিনি সংসদে সরাসরি 
বিদেশি শক্তিব যোগসাজসের কথা বলেন | অথচ এর ঠিক-উল্টো 


অর্থভাণ্তারের ধণ। তাই স্বরাষ্টরমনত্রী বাজীব হত্যার ব্যাপারে 
মার্কিনী চক্রান্তের ইঙ্গিত দিলেও বিদেশ মন্ত্রক এদের জড়াতে চায় 
না। কিন্তু এ কেমন MSY, যেখানে দুই মন্ত্রকের একই বিষয়ে 


দুরকম বক্তব্য প্রকাশ্যে ঘোষিত হচ্ছে ? 

তাই এ সরকার শুধু সংখ্যালঘু নয়, শাসক দলেও রয়েছে নানা 
ব্যাপারে মতবিরোধ | সারের ভর্তুকি কমানোর বিরুদ্ধে বিরোধীরা 
যেমন সোচ্চার, তেমনি কংগ্রেসের ভেতরেও বিক্ষোভ মাথাচাড়া 


দিয়েছে | ভর্তুকি কমানোর ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে | তাব প্রতিবাদে ছু. 


অন্ধপ্রদেশের কংগ্রেস সাংসদ রামা রাজু লোকসভাব সদস্য পদে 
ইস্তফা দিয়েছেন। তাছাড়া কংগ্রেসের সংসদীয় দলের বৈঠকে 
অনেকেই অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর কড়া সমালোচনা করে 
দাম বাড়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবার দাবি জানিয়েছেন । 

কাবেরী নদীর জল নিয়ে তামিলনাড্‌ ও কর্ণাটকের মধ্যে যে 
বিরোধ চলছে তাতেও সরকার Bree | মজা হল, প্রথম রাজ্যটি 
কংগ্রেসের মিত্র এ আই এ ডি এম কে শাসিত এবং দ্বিতীয়টি 


কংগ্রেস শাসিত | এদিকে কাবেরী বিতর্ককে সুপ্রিম কোর্টে &ু 


প্রতিবাদে সবকাবের সমালোচনা করে শ্রম দপ্তরের 
প্রতিমন্ত্রী এবং তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সভাপতি ভি কে রামমৃত্তি 
পদত্যাগ করেছেন | কাবেরী বিতর্কে অসন্তুষ্ট আর এক মন্ত্রী পি 
আর কুমাবমঙ্গলমও পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী 
নরসিমা বাও তা গ্রহণ করেননি | তার মানে কাবেবীব জল নিযে 
দুই রাজ্যেব কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ ৷ কর্ণাটকও সুপ্রিম 


করার জন্য দিল্লি গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সুযোগকে তিনি কাজে 
লাগাননি কাবেরীর জল নিয়ে বিবোধ মীমাংসায় । কর্ণাটক কাবেবী 
নদীব ২০৫ টি এম সি জল তামিলনাড়ুর শুষ্ক ধানক্ষেতে না ছাড়ার, 
জন্য কংগ্রেস ও এ আই এ ডি এম কে উভয় দলের এম পিরাই 
প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ | তারা ইস্তফা দিযে লোকসভায় বক্তব্য রাখবেন বলে 
ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু রাজনীতিকদের ক্ষুদ্রতার মধ্যে প্রকৃতিব 
উদারতা আপাতত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে । কর্ণাটকে 
সম্প্রতি এত বৃষ্টি হয়েছে যে,কাবেরী নদীর সব জল তাৰ পক্ষে 
ee ee 
ধানক্ষেতে | 





কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অভিমত 





পশ্চিমবঙ্গে এক শ্রেণীর ক্লাব 
আর্থিক জুলুম ও হিংসা ছড়াচ্ছে 


বিশেষ সংবাদদাতা : সরকারি 
ব্রেজিস্ত্েশনের সুযোগ নিয়ে রাজ্যেব বহু 
ক্লাব সাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক 
arya, প্রতিবন্ধকতা ও 
আগ্নেয়াস্ত্র লেনদেন ও ব্যবসার আকড়া 
হয়ে দাড়িযেছে 1 পশ্চিমবঙ্গের ২২টি ক্লাব 
সম্পর্কে এবকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও 
প্রমাণ পাওয়া গেছে | 

aa পবিস্থিতি ও হাওড়ার 
কেন্্রায স্বরাষ্ট্র দপ্তব ধোজখবর নিয়ে এই 
তথ্য জ্রানতে পারে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান এইসব 
Slane ক্লাবগুলি ব্যাঙ্ক ও সরকারকেও 
প্রতারণা করছে সমাজ কল্যাণ কাজের 
অছিলা করে। বাংলাদেশের সীমান্ত 
বরাবর মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ 
পরশ্পণার বসিরহাটে বেশ কিন্তু ক্লাব 
আধুনিক CITE ও কেনাবেচার কারবার 
কতা ais রি Aa | 
দক্ষিণ ৯৪ পরগণার মণুরাপুর গ্রামের 
একটি ক্লাবে রীতিমত ডাকাতরা প্রশিক্ষণ 
নিচ্ছে এমনও খবর এসেছে | জওহর 
রোজগার যোজনা এবং শিশু পুষ্টি 
প্রকল্পের নানে মেদিনীপুর ভগবানপুর 
থানার' 'নিউ তরুণ সংঘ, উত্তর ২৪ 
পরগণা জেলার গাইঘাটা ফলসরা গ্রামের 


একটি ক্লার, কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাওতা 
দিয়ে সমাজ কল্যাণের জন্য লক্ষ লক্ষ 
টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলেও চাঞ্চল্যকর 
অভিযোগ উঠেছে। 

রাজ্য পুলিশ্রের কাছে বিভিন্ন ক্লাব 
সম্পর্কে যে অভিযোগ. এসেছে, মূলত 
বিদ্যুৎ চুরি, সরকার ও সাধারণ মানুষের 
জমির জবর দখল নেওয়া, ফুটপাত দখল 
করে ব্যবসা চালানো, ব্যান্কেব টাকা 
প্রতারণা করা, চিট ফান্ড ও লাকি কুপন 
বিক্রি করে মানুষকে ধোকা দেওয়া, পাড়ার 


যুখপান্রটি বলেন, খোজ নিয়ে জানা গেছে 
এই ক্লাব বা সংস্থাগুলি নিষমিত রিটনি 
দেয় না। সরকারি বিধি অনুযায়ী 
নিয়ম-কানুন না মানলে কোনবকম শাস্তিও 
দেওয়া হয় না। বাতিল নম্বরের উপরেই 
রাজনৈতিক নেতারা সরকারি সাহায্য বা 


ভরতুকি দিয়ে থাকেন | বলা যেতে পারে, 
সরকারি টাকা পাইয়ে দিযে এ ধরনের 
ক্লাবগুলিকে ভোটের কাজে পুষে রাখা 
হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার ১০ 
নম্বর টোডি ম্যানসনে অবস্থিত বেজিস্ট্রার 
অফ ফার্মস ore সোসাইটিতে মোট 


ব্রেজিস্ত্রিকিত সংস্থাব সংখ্যা ৬৬ হাজার | af 


এব মধ্যে ৪৩ হাজার প্রতিষ্ঠান গত ১২ 
বহর ধরে কোনও রিটার্ন দাখিল করে না । 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অধীন এই 
অফিসের বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকা এবং 


ইম্পাত শিল্পেনতুন নির্দেশিকা 





মিনি স্টিল প্লান্টের উৎপাদন . 


গঠিত হচ্ছে 


পল্লব ভট্টাচার্য : Bere শিল্প নিযে 
পূর্বাঞ্চলেব শিল্প মহলে চলছে এখন জোব 
জল্লনা-কল্পনা | এই জল্পনায় আমাদের 
বাজ্যও পিছিযে নেই । কেননা পূর্বাঞ্চলের 


“ সবকটি রাজ্যেই ইস্পাত শিল্পের প্রসার 


আজ যথেষ্ট । ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে কিছুটা 


সামঞ্জস্য আনতেই নতুন কেন্দ্রীয় সরকার” 


১৯৯১-৯২ সালের বাজেট বে-সরকারি 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আবোপ 
করেছেন | উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে 
ইস্পাত শিল্পের সহাযক মিনি স্টিল 
প্লান্টগুলির উন্নয়ণেও নতুন নির্দেশিকার 
কথা ঘোষণা করেছেন । এই নির্দেশিকা 
যাতে কার্যকব হয সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকার, খুব শীঘ্রই একটি উচ্চ পর্যায়ের 
কমিটি গঠন করছেন। 

সম্প্রতি দিল্লি থেকে প্রকাশিত একটি 
ইংরেজি সাপ্তাহিককে Gem এক 
সাক্ষাৎকাবে কেন্দ্রীয় খনি দপ্তবেব মন্ত্র 


: প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর বেসরকাবি 
ক্ষেত্রে ইম্পাত উৎপন্ন হয়েছিল ১০ লক্ষ 


টন | বর্তমানে দেশে ৯ কোটি ২০ লক্ষ 


টন থেকে ৩০ লক্ষ টন পর্যস্ত ইস্পাত 


, উৎপাদিত হযে থাকে । ওয়াকিবহাল 


মহলের আশা, অষ্টম পরিকল্পনার শেষে 





এই পরিমাণ বেড়ে হবে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ 
টনেরও কিছু বেশি | কেন্দ্রায সরকার 
চাইছেন বেসবকাবি ইনটিগ্রেটেড স্টিল 
মিল ব্যাপকহাবে চালু করতে | কারণ এই 
স্টিল মিল চালু হলে একদিকে যেমন_১. 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়বে অন্যদিকে 


_ উৎপাদন ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ খুব 


সহজেই সম্ভব হবে। 

সবকারি সূত্রে জানা গেছে, ইম্পাত 
শিল্পে মিনি স্টিল প্লান্টগুলির ভূমিকা 
ক্রমেই জ্োোবদার হচ্ছে । কেননা বৃহৎ 
ইস্পাত শিল্পে মিনি প্লাম্টগুলিব ভুমিকা 
আজি Sree পরিধ্রকেব ত ETE 
উৎপাদনের চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে 
যে ফারাক বয়েছে তাকে দূর.করতেও এই . 
Eq ইম্পাত প্রকল্পগুলি এখন বিশেষ 
জরুরি | এই জনাই মিনি স্টিল প্লান্ট গুলির 
চাহিদা সমানে কেড়ে চলেছে | 

তাই সবকাব কিছুটা বাধ্য হয়েই মিনি 
স্টিল প্লান্টগুলিব ক্ষেত্রে aga নির্দেশিকাব 
কথা ঘোষণা করেছেন। এই নতুন 
নিদদেশিকার বলে এখন থেকে মিনি স্টিল 
প্লান্টগুলি ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস অথবা 
ব্রাষ্ট ফার্নেস ব্যবহাব করতে বাধা থাকবে | 
সেই সঙ্গে তারা যেন শক্তি সাশ্রয়কাযী 
উৎপাদন পদ্ধতিও ব্যরহাব করে । আর 
এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখাবাব জন্যই 


ইস্পাত কারখানাগুলি তাদের উৎপাদন 
ক্ষমতা বাড়াতে পাবে এবং বাড়তি চাহিদা 
মেটাতেও সক্ষম হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা পুলিশ 
দিয়ে ব্যবসা করার এক নতুন নজিব স্থাপন 
করলেন | সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের 
সি 


উল্লেখযোগ্য ভারত বাংলাদেশ 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশের ইন্টেলিজেন্স 
ব্রাঞ্চের (আই বি) অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি 
কবে থেকে. বাবসা জানতে শিখলেন | 


পুলিশি চাকরিতে থাকবার সময় বাগচিবাবু 
গোপন রিপোর্ট দিয়ে বু নির্দোষ তরুণের 
ভবিষাৎ নষ্ট করেছেন। মিথো 
ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট তৈরি করতে উনি 
ছিলেন সিদ্ধহস্ত | পুলিশি দলাদলিতে বিষ্ণু 
বাগচির স্থান ছিল প্রথম সারিতে | 
দলাদলি ক্লিক আর মিথ্যে রিপোর্ট যার 


হল । চাকরিও যে সে নয় | পুলিশ দিয়ে 
বাবসার এই অভিনব পরীক্ষা । 


[১১ আগস্ট ১৯৭২] 
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১৫ fl 


ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ 


ware বিশ্বাসঃ সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা 
বলে একটা কথা চালু আছে ভারতবর্ষে। 
Bran ota জারি করা জরুরি অবস্থার 
সময়ে ইন্দিরা তনয় সঙ্জয় IN এই ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন। পশ্চিম বাংলায় একটানা 
১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদেই হোক বা 
অন্য যে কোনো কারণেই হোক বামক্রপ্টেব 
মধোও কিছু বাক্তি এই ধরনের ক্ষমতার 
অধিকারী হরে উঠেছেন। ফ্রন্টের বড় as 
সি.পি এম দলের এক প্রবীণ সদস্য এদের 
মধো অন্যতম। সদসাটি পেশায় ছিলেন 
_ডাক্তার। ছিলেন অর্থে বর্তমানে ঠাব মূল 
“পেশা ডাক্তারদের ..ভালমন্দ দেখভাল' 
কবা। ভদ্রলোক এক সময সক্রিয়ভাবে আই 
এম এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'গণশক্তি' 
গত্রিকাতে স্বাস্থা সম্পর্কিত তাব বেশ কিছু 
লেখা পত্রও প্রকাশিত হুয়েছে। তার ae 
বেশ কিছু ডাক্তারের বদলি, নিয়োগ প্রভৃতির 
“ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন এক এটা এখন 
SH পেশার মধোই পড়ে। এই সঙ্গে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন যে তার এই সাফলোর 
অনাতম কারণ মাননীয় স্বাস্থাম্্রী প্রশান্ত শুর 
*- তার ery ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শুধু তাই 
নয়, ডাক্তারদের এই AP সমস্যার সমাধান 
সংক্রান্ত ব্যাপাবে একটি চক্র অতাস্ত সক্রিয় 
GR তাকে ওই চক্রের মাথা বলা যেতে 


দেখাশোনা করে এই বিভাগ। স্কুল অফ 
" ট্রপিক্যাল মেডিসিন এব ডিরেক্টর ডট বিডি 
“চাযাটার্জিকে ডট চন্দ্র স্থলাভিষিক্ত করাব 


জনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে চেষ্টা, Vien 
বা চক্রান্ত যাই VAT যাক না কেন। এবং 
এটাও বাস্তব যে হঠাৎ বিরাট কোনো অঘটন 


প্রথমোক্ত ডাক্তারবাবুটির অবদানই 
সর্বাধিক। প্রসঙ্গত উল্ল ধা, যে ডাঃ চ্যাটার্জির 
স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এর ডিরেক্টর 
হবার পিছনে সেই ভাক্তারবাবুর হাত আছে 
বলে অভিযোগ শোনা গেছে। এছাড়াও GE 
চ্যাটার্জি সম্পর্কেও অভিযোগ শোনা গেছে 
যে নন প্রযাকটিসিং পদে থাকা সত্ত্বেও তিনি 
অবাধে প্রাইভেট প্রাকটিস চালিয়ে গেছেন 


যাচ্ছে নই, ফলে শুন্য হচ্ছে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনের ডিবেক্টর পদটি। এই প্রতিষ্ঠানের 
ডেপুটি ডিবেক্টরের পদটি এখনও খালি পড়ে 
আছে। এর আগে চেষ্টা করা হয়েছিল স্কুলের 
ডাঃ শিবনাথ সান্যালকে ডেপুটি ডিরেক্টর 
পদে নিয়োগ করার। কিন্তু সেই চেষ্টা তখন 


* ফলপ্রসূ হয়নি। তবে এরই সঙ্গে একাধিক 
. দুনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ডট চাটার্জি 


বলে অভিযোগ শোনা গেছে। ডা সান্যালকে 
বহুভাবে “সাহারা করেছেন ডাই চ্যাটার্জি। 
গত বছব ১১ই ডিসেম্বর ডিরেক্টর ছুটিতে 
ARS সময় Gt সান্যালকেই দায়িত্বতার 


কলকাতার সুযোগ সুবিধা ছেড়ে 
বেশিরভাগ ডাক্তারই বাইবে যেতে চান না। 
আবাব চাপে পড়ে বাধা হয়ে যেতে হলেও 
অল্প কিছুদিনের মধোই ফিরে আসার তদ্ধির 
শুরু করেন। এই ব্যাপারগুলিকে দেখাব 
দাষিত্ব মেডিকেল এডুকেশন বিভাগের। এর 
সঙ্গ যোগ হবে অপশনের ব্যাপারটাও। 
সঠিক জায়গায় সঠিক ah দিলে 
আমাদের দেশে সব অসম্ভবই সম্ভব হয। 
পার্টি সদস্য সেই ডাক্তারবাবুও তার বর্তমান 
পেশাগত কারপেছ চাইছেন ওই বিভাগের 
ভিবেক্টর পদে তার নিজের লোকেব নিয়োগ, 
যাতে তায বাবসার কোনো অসুবিধা না হয়! 
পুরোনো. সম্পর্কের রেশ ধরে রাজোর 
স্বাস্থাসন্ত্রীর নীরবতা কেপ কিছু চিকিৎসককে 

করেছে বলে-শোনা গেছে। এই ধরনের 

ত বেশ কিছু রোগ স্বাস্থ্য দপ্ত বের রঙ্গে 
ON বাসা বেঁধেছে। চোদ্দ বছর ক্ষমতা 
ভোগের অভিজ্ঞতায় APS বাম্ফ ম্টের এবার 
বোধহয় অপারেশনের eff হাতে নেওয়া 


_ উচিত। 





অনেকাংশে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে 


ব্যারাকপুর), 
(১২) ইন্ডিয়ান জুট রিসার্চ, €তারাতলা), 
(১৩) এপ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট 


(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়), (১৪) বান্ুর 
ইনস্টিটিউট অফ নিরোলজি (ভবানীপুর), 


(১৫) কলেরা রিসার্চ সেন্টাব (বেলেঘাটা), 


এবং (১৬) গ্লাস এন্ড সিরামিক 


সে সব রিসার্চ সেন্টারে সমীক্ষা চালানো 


সুপারিশ করা হয়েছে, গ্যাস গ্যান্ড 


কবর দেওয়া হচ্ছে | 


নম্বর এবং ৩ নম্বর গোবরার 
কবরস্থানগুলো | এই কবরস্থানগুলো 
সন্ধের পর অসামাজিক ' 


কিন্তু না, কিছু বলতে পারি না। কষ্ট হয় 
বুকের মধ্যে দেখুন । বলতে পারেন কেন 


এধারে ওধারে.। কোন এক কর্মীর মুখে 
"শুনেছি দামী দামী সব পাথর এখান থেকে 


কাকে রলে বড় বড় জঙ্গলের নীচে চাপা 
পড়ে গেছে বহু সমাধি শুধু wR নয়, - 
'সৈনিকদের- কবরের পাশ 


দি ওসি) দেখ 


পাথর চুরি করা কি আজ নীরব দর্শক হয়ে 
দেখতে হবে এই অসহায় তিলোত্তমা 
কলকাতাকে ? 





রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আবেদনে 
সাড়া দিয়ে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 
এমগ্লিয়িজ ইউনিয়নের জে এম (পি ও) ও 

কমিটির যৌথ 


' করেন। 
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স্টার্ট চুক্তি থেকেও ফায়দা 
চাইলেন বুশ 


অতীশ দীপঙ্কর 





বিশ্বজুডে gees প্রক্রিযা কমেছে 
কমছে ।৩১ জুলাই, ১৯৯১ Wad বিকদ্ধে 
শান্তিকামী জনগণের এক গএ্রতিহাসিক 


মার্কিন TENS জর্জ বুশ আব-সোভিযেত 
বাষ্টুপ্রধান মিখাইল গোরবাচেভ স্বাক্ষব 
করলেন সাতশো পষ্টাব সেই 
অননাসাধাবণ "স্টার্ট চুক্তি । 'স্টাট' কথাটি 


উত্তবাধিকার নন। ২৪শে জুন ককণাকবপ 
WETS! যখন শপথ নেন, তখন বাজোব 
কোন ওভারড্রাফট ছিল না। অপরদিকে 
১৯৮৭ সালেব মার্চে যখন মার্কসবাদী নয়নাব 
রাজোব WR নেন, তখন বাজা সরকারের 
ওতারভ্বাফট ছিল ২৪২ কোটি এবং যোজনা 
খাতে ১৭৫ কোটি টাকা অশ্রিম। এব ওপর 
ছিল ১৯৮৭-৮৮ সালেব ২১৯১ কোটি টাকা 
বাজেট BES 

ইউ ডি এফ, অর্থাৎ সংযুক্ত গণতান্ত্রিক 
ফ্রন্টের বাজতে ওভারস্রাফটের পাঁবমাণ 
বাড়তে দেওযা হযেছে, যাব পরিমাপ দাড়ায় 
২৪২ কোটি টাকা । যোজ্ঞনা খাতে ১৭৫ টাকা 
অগ্রিম সাহায্য প্রকৃতপক্ষে সপ্তম যোক্তনার 
পরবর্তী পর্যায়ের যা বাম গণতাস্ত্রি ক ফ্রন্টের 
শাসনকালের অন্তর্ভুক্ত | ১৯৮৭ সালে মার্চে 
ফ্রন্ট মস্ত্রসভা আসার পব ওভাব্ভ্রাফটকে 
'দীর্ঘমেধাদি wey পবিণত কবা হয এবং তা 


পুরো হল . স্ট্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন' 
ট্রিটি-_দৃবপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হাস চুক্তি ' 
এর ফলে বিশ্বের দুই কর্ণধার দেশ তাদের 
কাছে যে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ভাণ্ডাব 
আছে তা থেকে ‘গড়' ৩০ শতাংশ কমিয়ে 


ফেলবে । অবশ্য আগে কথা ছিল, ' 


কমানোর পরিমাণ VA ৫০ শতাংশ | তা 
হয়নি বলে দুঃখ করাব কিছু নেই | কাবণ 
বিশ্বধবংসের সম্ভাবনা এক শতাংশ, 


অভিনন্দিত করেন। স্বাভাবিকভাবেই 
স্টার্ট চুক্তিকে আমরা ভারতবাসীরা স্বাগত 
জানাব | জ্রানাচ্ছিও | 


হ্যা, একটি “কিন্তু এরপরেও আসবে | 
কারণ বিশ্বে ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রকোপ কমাতে 
গত তিরিশ বছরেরও বেশি সময ধরে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে শাস্তি 
উদ্যোগ চলছে তা প্রথম গুরুত্ব পায় 
নিকিতা ক্রুশ্চেভের “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানোর 
তব্বের মধ্যে দিয়ে) অবশ্য এর 
পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভাঙন 
দেখা দেয় । মাও জে দঙ-এব নেতৃতে 
' চীন জেহাদ ঘোষণা করে সোভিয়েত 
“সামাজিক সাম্রাত্যবাদী'দের বিরুদ্ধে | 
কিন্তু সাতের দশকে এসে ঝাউ এন লাই 
এবং তার পর দেও fame fie 


সহাবস্থানে নীতি মেনে নেন। 
চীন-মাকিন যুক্তবাষ্ট্র গলাগলি বাড়ে | 
পরবর্তী সময লিওনিদ ব্রেজনেভ দেন 
দেতাত'-এব তত্ত্ব! fea হয, পশ্চিমী 
ধনবাদী দেশগুলি ন্যাটো সহ সমস্ত 
সামবিক জোট. ভেঙে দেবে। 
সোভিযেতও ভাঙবে ওযাবেশ চুক্তি । 
এমনকি আবব বা দক্ষিণ পূর্ব এশিযাব 
দেশগশুলিতে থাকা সেন্টো আব সিয়াটো 


কবে দেন এবং যোজনা খাতে অগ্রিম সাহায্য 
ভবিষ্যতের বরাদ্দের সঙ্গ আডদ্রাস্ট কবা 
হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে রাজ্যের বার্ষিক 
CONTR জনা কেন্দ্রের কাছ থেকে কেরপের 
পাওনা ছিল ১১৯ কোটি টাকা। কিন্তু cores 


ক্ষণ পরিশোধের জন্য দেয় ছিল ১৬০ কোটি | 


টাকা। ফলে রাজা সরকারকে ৪১ কোটি টাকা 


২,১০০ কোটি টাকা। নয়নার সরকার আম 
যোজনায় তাকে নিয়ে গেছেন ৪,২৭৫ কোটি 
টাকায়, যদিও যোজনা কমিশনের নিষেধ 
ছিল কোন রাজ্য ৮০.৮০ শতাংশের বেশি 
বরাদ্দ বাড়াতে বলবে না, কারণ যোজমার 
লক্ষ পুরণ করতে গিয়ে তাকে প্রকৃতপক্ষে 
২২৯৬ টাকা খরচ করতে হয়েছে। 





যুদ্ধজ্জোট ভেঙে দেওয়া হবে 1 এখানেই 
সেই “কিন্তুর আবির্ভাব! সোভিধেত 
রাশিয়া ওয়ারশ যুদ্ধপোর্ট ভেঙে দিলেন | 
কিন্তু ন্যাটো রইল | আমেরিকার মদতে ৮৮ ব্‌ 
সিয়াটো এবং সেন্টোও বযে গেল | যদিও 
ক্রমবর্ধমান শাস্তি আন্দোলনের দাপটে এ 
চুক্তিগুলি তেমনভাবে প্রকাশ্যে নগ্নতা 
প্রকাশ করতে পাবছে না। যাই হোক, 
চলতি প্রসঙ্গে ফেরা যাক | 


Sot’ চুক্তি সম্পর্কেও একটি ‘কিন্ত 
থেকে যাচ্ছে | মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র এখন বিশ্ব 
রাজনীতিতে একজন 'নেপো'_ সুতরাং 


রা asad 


৩৫ শতাংশ দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নষ্ট করে 
ফেলবে আর মার্কিনরা ২৫ শতাংশ | প্রশ্ন 
উঠতে পারে, এই ফায়দা লোটার মার্কিনী 


ফাদে সোভিয়েত পা দিল কেন ? এর দুটি . 


ব্যাখ্যা হতে পারে, গ্লাসনস্ত আর 


, পেবোস্ত্রকোব কল্যাণে সোভিষেত এখন, 


অনেক বেশি মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে 
পড়েছে | অথবা শাস্তিব স্বার্থে সোভিয়েত 


* যে অনেক বেশি Sitters রাজি তা 


হলেও, দুটি বাধাই ঠিক ৷ কাবণ কেউ 
কেউ যখন এ কথা চেষ্টা করেন যে, 
'৮০-ব্র দশকেব 'শেষার্ধ থেকে পৃথিবীতে 
পবমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা 'উল্লেখযোগাভাবে' 
কমে যেতে শুক কবেছে, তখন দারুণ 
ক্রোধ হয | এই যোদ্ধাবা শাস্তিব জনা 
লেনিন-স্তালিনেব অবদান অস্বীকার কবেন, 
ক্রশ্চেভ-ব্রেজনেভদেব তো নস্যাৎ 
করেন ! অথচ পর্বসূবিদেব উদ্যোগ কিছুটা 
সফল না হলে গোরবাচেভের সাধা হত না 
দোদগুপ্রতাপ জর্জ PIS আলোচনার 
টেবিলে বসানোর । সমস্মাকন্টকিত 
সোভিযেত বাশিযা যে এখনও বিশ্বেব 


- প্রথম দুটি শক্তিব অন্যতম, তা কি শুধু 


আজকেব SITS নেতৃবন্দেব কলাণে £ 


সতোব অপলাপ করা হয় | সুতরাং 'স্টাট' 
চুক্তি সম্পাদনের জন্য অভিনন্দন 
জানানোও দবকাব, সঙ্গে সঙ্গে যাবা 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, Grew সহ বিভিন্ন 
তত্ব শান্তিকামী জনগণেব সামনে এনে 
দিয়েছেন" তাদেবও স্মরণ করা দরকাব | 
গোরবাচভ কি স্টার্ট বুশের সঙ্গে ডিনাব 
খেতে খেতে স্মবণ করেছেন ব্রেজনেভ 
ক্রশ্চেভকে £ নাকি ইয়েলৎসিনের সঙ্গে 
যৌথভাবে মার্কিন রাষট্রপ্রধানের গুণগানেই 
বাস্ত থাকলেন ? 





এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
মানবাধিকারের চরম লংঘন 


গৌতমচন্দ্র কুর : face মানবাধিকাব রক্ষা 
নিয়ে যে সংস্থা কাজ করে চলেছে (সেই 
আমেনেস্টি ইন্টাবন্যাশনাল তাদের 
বার্ষিক-রিপোর্টে অভিযোগ করেছে, সারা 
বিশ্বের মধ্যে এশিযা মহাদেশেব বিভিন্ন 
দেশগুলি চরমভাবে মানবাধিকার লংঘন 
কবে চলেছে 1, বিভিন্ন দেশে বিরোধী 
মতাবলম্বী বা ধর্মাবলম্বীদের উপর বিনা 
কাবণেই নেমে এসেছে গ্রেপ্তার, কাবাদণ্ড, 


এল টি টি ই সাহায্য করে এই রকম মিথ্যে 
বদনাম দিয়ে অত্যাচাব করা হচ্ছে । জঙ্গি 
দমনেব নামে সেনাবাহিনীবা oS 
মানুষদের উপর পৈশাচিক 

কিনে 
শ্লীলতাহানি কবেছে । তথাপি প্রেমদাসেব 
নেতৃত্ধীন সরকার কোন ব্যবস্থা নেযনি । 
শ্রীলঙ্কাতে বর্তমানে হাজাব হাজার 
লোককে বিনা বিচাবে যেমন আটকে রাখা 
হয়েছে, তেমনি বেশ কয়েক হাজার 
লোকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে । 
বহু লোককে সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে 
গেছে এবং তারা তাদের আত্মীয় 


তাপসকুমার সরকার : আমবা কি কেউ 
কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম যে চাদে 
মান বসবাস করবে ? এখন মানুষ শুধু 


অনেকটা এগিযেও গেছে। দু-চার বছর 
পর হয়তো আমরা দেখতে পাবো চাদে 
মানুষ বাস করছে । যদিও আমেরিকার 
টি 
বলেছে ২০০৫ সালেব মধ্যে চাদে 


খাটি গড়ে তুলতে সক্ষম 


হবে| 
শুধু চাদ নিযেই আমেরিকার বিজ্ঞানিরা 
চুপ কবে বসে নেই ১৯৯২ সালে তারা 


মঙ্গল গ্রহেও যাচ্ছেন | মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার - 
, জন্যে একটি মহাকাশযান তৈরি প্রায় শেষ 


হয়ে গেছে | আর কিছুদিনের মধ্যে এ 


হাড়ে হাডে টের পাচ্ছেন চাদে পাকাপাকি 
খাটি তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। 
এখন এঁ সব বিজ্ঞানীরা পুরোদমে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় ঠাদকে নিয়ে 
আমেরিকার বিজ্ঞানিরা ময়না তদস্ত শুরু 
করে দিয়েছেন। চাদে শুধু বসবাস 


করলেই তো আর হবে AT | চাদের মাটি 
এবং জলবায়ুতে কী কী সোনা ফলানো 
যায় সেগুলি নিয়েও চলছে জোর 
তদস্তমূলক কাজ | 


২০০৫ সালের মধ্যে মাত্র পাচ জন 
নভোচরের মাথা Se মত ঠাই করা 
হবে। সেখানে থাকবে গবেষণার 
সুযোগসুবিধা | চাদের মধ্যে এদিক ওদিক 
অভিযান চালানোর জন্য এবং বেড়ানোর 
উপযোগী যানও থাকবে । এছাড়া একটি 
প্রকল্প গড়ে তোলা হবে । এ প্রকল্পের 
মাধ্যমে রকেটের জ্বালানির জন্য চাদের 
মাটি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহের চেষ্টা করা 
হবে। 

তবে আমেরিকা চাইছে তারা ছাড়া 
আর কেউ যেন ঠাদে খাটি তৈরি করতে না 
পারে৷ এই সন্দেহের যথেষ্ট কাবণও 
আছে | যেমন গত ১৯৮৮ সালের মার্চ 


পবিজ্রনেব কাছে ফিরতে পারেনি | 
সেনাবাহিনীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার এবং গুম 
কববাব অধিকাব দেবাব পব থেকেই 
নিরাপত্তা বাহিনী তাব ব্যাপক প্রয়োগ 
চালাচ্ছে | রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৯০ 
সালের জুন থেকে অক্টোবব মাস পর্যন্ত 
কেবল বান্তিকালোয়া শহবেই ১২০০-র 
বেশি লোক নিখোজ হয়েছেন | মুতের 
সংখ্যা তিনশ'র উপরে | সাম্পরশিক্ক 
বছরগুলিতে হাজার হাজাব লোক নিখোজ 
হওযার এবং সাধারণ মানুষের উপব 
অমানবিক অত্যাচারের যে খবব পাওযা 


হাতে আটক থাকার পর সেখানে ৬০ 


জনের মত ব্যক্তির ফোন হদিশ নেই। 
বিনাবিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে কম করেও" 
একুশ্জন নিরীহ ব্যক্তির | ny 


রিপোর্টে বলা হয়েছে সবকাৰি বাহিনীর 
হাতে এক গর্ভবতী মহিলা, তার ৬ শিশু 
সস্তানসহ পরিবারের কমপক্ষে ১৮ জ্ঞন 


মাবে | ময়না তদন্তের বিপোর্টে জানা যায়, 


স্কোয়াডে দীড় করিয়ে ৭৫০ থেকে ৮০০. 
জনকে মেরেছে | ১৯৮৩ সালের পব এটা 
হয়েছে! 

ভারতেও ব্যাপকভাবে নির্যাতন 
চালানো হচ্ছে | উশ্রপত্থীদের দমনের নামে 
পাঞ্জাব; আসাম এবং কাশ্মীরে সরকারি 
এরপর ওম পৃষ্ঠায় 
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বাইশে শ্রাবণ আসি 
রিক্ত করি দিল পঁচিশে বৈশাখ 


পূর্বকথা: আমরা তখন কলেজের 
সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র | রবীন্দরনাথ বেঁচে 
থাকতেই কলেজে ছার্রছাত্রীদের নিজস্ব 
সংগঠন রবীন্দ্র পরিষদ' গড়ে উঠেছিল | 
সাহিতা চায় যাদের আগ্রহ বেশি, বিভিন্ন 
শ্রেণী থেকে তেমনি জনাদশেক ছাত্রছাত্রী 
নিয়ে এই পরিষদ | রবীন্দ্রনাথ তখনও 
শয্যাশায়ী হননি | আমরা রবীন্দ্র পরিষদের 
পক্ষ থেকে কবিগুরুর সাক্ষাৎ এবং প্রণাম 
জানাবার সুযোগ প্রার্থনা করে 
শান্তিনিকেতনে একখানি পত্র 
ঢ্বিখোঁছলাম | অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় তার 
সচিবের কাছ থেকে উত্তর এসে গেল, কবি 
আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন তারিখ 
ও সময় নির্দেশ করে | চিঠি পেয়ে 
হুটোপুটি লেগে গেল নিজেদের মধ্যে । 
সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ক'জন 
ছাত্রছাত্রী এবং কে কে একযোগে যাত্রা: 


সব আয়োজন যখন চূড়ান্ত, উৎসাহ 

তুঙ্গে তখন অধ্যক্ষের অনুমতি চাইলাম, 
চাইতে হয় বলেই | 

অধ্যক্ষ হঠাৎ ধেকে বসলেন"। 

অধ্যক্ষ ছিলেন সুদূর স্কটল্যান্ডবাসী । 
ওর মুখে আমরা রবীন্র্খকবিতার উচ্চারণ 
শুনেছি বাংলায় : ‘দিনের শেষে মরণ 
যেদিন আসবে তোমার দুয়ারে, সেদিন 
তুমি কি ধন দিবে উহারে' | Sa আপত্তির 
কারণ শুনে থ । সাহেবের মুখ থেকে এমন 
॥ আপত্তির কারণ শুনতে হবে আমরা 
ভাবতে পারিনি | এতজন যুবা বয়েসের 


উক্লাজি থাকেন তবে উনি Sa 


পড়লেন গামাদের রবীন্দ্রনাথকে দর্শন ও 
প্রণতি জা: বার দুর্লভ সৌভাগ্য নিদিষ্ট 
দিনের পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেল। 
নিজেদের ভাগ্যহত মনে হল | আর কি 
কখনও এ সুযোগ ফিরে আসবে ! 

বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮, সাতই অগাস্ট, ৪১ 


গল্পগুজব করছি এমন সময় হকারের 
চিৎকার টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম | কাগজ 
হাতে নিয়ে দেখি RABINDRANATH 
SINKING | ধাচানোর সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল, 
যে কোনও মুহুর্তে জীবনাবসান ঘটতে 
পারে | সবাই শোকাকল | কখন শুনব 





বিশ্বনাথ ভট্টচার্য 


. সেই চূড়ান্ত দুঃসংবাদ | তারপর ! 


বিহুলতা কাটিয়ে আমরা রবীন্দ্র 
থেকে আলাদা হয়ে এক জায়গায় মিলিত 


যেখানে কুস্তির আখড়া ছিল সেখানে 
গাছগাছালির মধ্যে জনা ছয়সাত ছাত্রছাত্রী 
ছাড়া ছাড়া ভাবে আত্মগোপন করে 





স্টেথিসকোপ গলায় দেখে চিকিৎসক বলে 
চিনে নিতে ভুল হল না । দলের মধ্যে 
সজনীকান্ত দাসকে চেনামুখ বলেই চিহ্নিত 
করা গেল এ সবাইকে শ্লথ পায়ে বিষন্ন 
চিত্রে যেতে দেখে মনে কেমন অশুভ ডাক 
দিল, তাহলে কি সব শেষ ! পাথরের 


দক্ষিণে পা করে শোয়ান সেই শুভ্র দেহ, 
শুরু শ্শ্রু, শ্বেত পাথরের গৃহতল আর 
পিতলের কলসে রাখা এক গোছা 
রজনীগন্ধার ঝাড় সাদায় সাদায় একাকার" 
হয়ে গেছে | পা থেকে গলা পর্যন্ত ফ্লানেল 
জাতীয় লাল কাপড়ে ঢাকা | মরদেহের 
মুখে ছিল এক অপার প্রশান্তি । মায়ের 
কোলে ঘুমস্ত শিশুর নিশ্চিন্ততা | সে মুখ 
দেখে মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহুর্তে উনি 
আবার জেগে যেতে পারেন | সদাপ্রয়াত 
RAS মানুষের মুখ দেখেছি, ঘুমের মধ্যেই 





হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া নীরোগ মানুষের 
মৃত মুখ দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি, কিন্তু 
মরণের পর এমন নির্বিকার মুখমণ্ডল 
জীবনে আর চোখে পড়েনি । 

আমরা নতজানু হয়ে শবদেহের পায়ের 
কাছে প্রথম শ্রদ্ধার্থের মালাটি রেখে ভূমিষ্ঠ 
হয়ে প্রণাম করলাম | ওঁকে এমন একাস্ত 
করে পাওয়ার জনা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হল | আমরা যেমন ধীর পদে 
নিঃশব্দে পা টিপে টিপে প্রবেশ করেছিলাম 
তেমনিভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম | 
সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল আগাগোড়া নীরবে 
নিস্তক্ধতার মধো | 

সিড়ি দিয়ে নামছি বাইরে শুনতে পাচ্ছি 
দূরাগত কল-কোলাহল | আমরা দ্রুত 
পায়ে বেরিয়ে এসে দেখি : উন্মত্ত জনতা 
দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে ঢুকে উর্ধবস্থাসে 
ধেয়ে আসছে | সেই প্রবল লোকস্তরোতের 
বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব | 
জনতার বেগ ঠেলে নিয়ে আবার আমাদের 


চাইছে | দেখতে দেখতে সারা রাস্তাটা 
পাদুকায় পাদুকায় ঢাকা পড়ে গেল । 
কয়েক গজ রাস্তা পেরোলেই চিৎপুর 
রোড | সেখানে পৌঁছতে পারলেই এই 
ঠেলা আর ধাক্কা সামলানোর প্রাণাস্ত 
পরিচ্ছেদ থেকে অব্যাহতি | ইতোমধ্যে যে 
রেডিওতে খবর প্রচার হয়ে গেছে, দৈনিক 























সুধীন সেনগুপ্ত 





Fae ও শ্যামল অরণ্যের কোলে মানুষের 
জন্ম। তাই মানুষের প্রাণ ধারণের জন্য 
অরণা অন্ন বসবাসের জন্য 
দিয়েছিল ছায়া। প্রাচীন যুগের মানুষ তাই 


সামাল দেওয়া এবং অতিরিক্ত খাদা 
উৎপাদনের জন্য মানুষ পশু-পাখি সমেত 
তার প্রথম সুহৃদ অরণ্যের সংহারলীলায় 
লিপ্ত হয়। গত দুশো বছরের মধ্যে 

অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে 
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সমভূমির প্রাণ সম্পদকে সমূলে উৎখাত 
করে তাদের নগ্ন, রুক্ষ, বন্ধ্যা ও দূষিত 
করে চলেছি। চিরতুষারাবত হিমালয় 
সাতটি দেশ, বারোটি জাতি ও ভাষা, 
একশোর, বেশি উপজাতি ও বন্ুরকম 
আবহাওয়ার সমন্বয়ে যে জীব আধার সৃষ্টি 
করেছে তা শত সহস্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক _ 


করে চলেছে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক বাতাসের 
প্রবাহ থেকে। অরণাময় হিমালয় দুর্ভেদা 
হওয়ায় ভারত রক্ষা পেয়েছে বহিঃশক্রর 
আক্রমণ থেকে। কিন্তু আজ অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের পদদলিত হয়ে 
নিষ্পেষিত হচ্ছে হিমালয়ের প্রাণী ও অরণ্য 
সম্পদ, দূষিত হচ্ছে নদী প্রবাহ। মনে হয় 


আইন, এলিফ্যান্ট প্রোটেকশন আইন, অস্ত 
আইন প্রভৃতি। স্বাধীন ভারতে এ বিষয়ে 
প্রথম দৃষ্টি 


ওয়াইল্ড লাইফ গঠন করা হয়। এই পর্ষদ 
বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ 
করে এবং বন্যপ্রাণী সমেত বনানী রক্ষার 
জন্য জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও 
সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের জন্য পরামর্শ 
দেয়। বর্তমানে ভারতে ৪৫টি জাতীয় 
উদ্যান ও প্রায় ২৫০টি .অভয়ারণ্য আছে। 


কম্বোডিয়া, চীন ও আফগানিঙ, *€ বেশ 
কয়েক শো লোক আটক রয়েছেন । বেশ 
কিছু দেশে রাজবন্দি আছেন সে সন্বদ্ধে 
আযমেনেস্টি বহু খোজ করেও সঠিক তথা 
জানতে পারেনি | 
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ya উত্তরবঙ্গ: 
সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে 


উত্তরবঙ্গ সফররত কুমার ঘোষ : গত ১২ 
জুলাই থেকে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা 
দুধহীন হয়ে পড়ায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতারা 
এক চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছেন । হিমূল 
নামক' এই দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানটি থেকে 
উত্তরবঙ্গের প্রয়োজনীয় দুধের ৮০ শতাংশ 
চাহিদা মেটালো হয়ে থাকে | বেশ কয়েক 
বছর ধরেই এই প্রতিষ্ঠানটি নিরে 
টানাপোড়েন চলছে। কর্তৃপক্ষ বনাম 
শ্রমিক সংগঠনগুলির সংঘাত শুরু সেই 
থেকেই । তার উপর এক বিপুল পরিমাণ 
লোকসানের বোঝা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও আচমকা তা বন্ধ 


হয়ে যাবে তা রাজনৈতিক দলগুলিও © 


রাজনৈতিক ইতিহাসের 
ঘটনা । তবে পার্থক্য একটিই । তা হল 
হিমূল খোলার মুখ্য দাবি থাকলেও কোন 
শক্তি দেখাবে তার 
একটা প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে! 


গত ২২ জুলাই ডি ওয়াই এফের 
শিলিগুড়ি জোনাল কমিটি হুমকি দিয়ে 
বলেছে অবিলম্বে দুধ সরবরাহ স্বাভাবিক 
না হলে তারা বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে 


সামিল হবে | শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের 


নিকট ম্মারকলিপি দেওয়া ছাড়াও ডি 
ওয়াই এফ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছেও 


- স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। 


হিমূল নিয়ে সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্যের 


সৃষ্টি হয়েছে আই এন টি ইউ সি (ইনটাক), 





এখন বিভিন্ন আমলাদে কাছেও 


উল্লেখা, এতকাল বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি 
এই পদে আসীন হতেন। এবারই সেই প্রতি 
ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। শোনা যায়, জলপাইগুড়ি 
বিভাগের ডিভিশনাল কমিশনার কল্যানী 


চৌধুরীকে এ পদে বসাবার তোড়জোড় শুরু ' 


হয়েছিল। তবে তা ভেস্তে বায় তিনি রাজি না 
হওয়ায়। পরিবহন সংস্থার কয়েকটি 
সংগঠনও নাকি কল্যাণী চৌধুরীকে এ পদে 
বসাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তাদের, 


অভিমত কল্যালী চৌধুরী চেয়ারম্যান হলে! 





কাঞ্জের গাঁত যেমন বাড়বে সম্থাটি আরও 
লাভজনক হয়ে উঠবে। কারণ তিনি দক্ষ 
প্রশাসক হিসেবে জেলায় ener Pre | 
এদিকে তলে তলে একটি চত্র ইতিমধোই 
CRI শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, 
তাদের উদ্দেশ্য যাতে কোন সরকারি 
সামলাকে এ পদে বসানো না হয়। তারা 
চাইছে স্থানীয় কোন জনপ্রতিনিধিকে এ পদে 
ধসাতে। এর ফলে শ্রমিক সং গঠনশুলি নাকি 


নিচ্ছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। 


এতদ্দিন এই চেয়ারম্যান পদটি খালি পড়ে 
থাকাতে তিনিও খুবই উদ্বিগ্ন বলে জানা 


সুন্দরবন থেকে তাড়া খেয়ে জেলায় সার কারখানা নির্মিত হচ্ছে 
উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ জীবন দুর্বিবহ হবে 


রাজগঞ্জ থানাব অধীন 2 গ্রামে ৭ একর _ 


জমিতে এ সার কাবখানার নির্মাণকার্য 
চলেছে। কিন্তু এখানেও ক্রমে প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হচ্ছে এ সাস্থা। জলপাইগুড়ি, 
শিলিগুডির জনকল্যাশকাম সংস্থাসমূহ এক 
কিছু বিজ্ঞান ক্লাব ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে 
নির্মীয়মান কারখানাটির, প্রতিবাদে এগিয়ে 
এসেছে। আওয়াজ উঠছে উত্তরবঙ্গে শিল্পের 
. প্রসার চাই কিন্তু তা এখানুকাব মানুষের 
» জীবনের পরিবেশের বিনিময়ে নয়। 
বন্তুত এই কারপেই প্রত্ঠানটিকে 
পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল লক্ষ্মী কাত্তপুর 
থেকে! কারখানাটি সংলগ্ন এলাকার 
জনজীবনে এবং পরিবেশে এক ভয়াবহ 
প্রভাব ফেলবে বলেই এই প্রতিরোধ। 
আসলে কারখানাটি তৈরি কববে সিঙ্গল 
সুপার ফসফেট সার এবং তার জন্য 
প্রয়োজনীয় সালফিউরিক ante: আর এ 
airs প্রস্তুতির প্রতিটি পর্যায়ই 
পরিবেশকে wee করবে। আর্সিডিক 
সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসের অন্তত দুই 
শতাংশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে বাতাসে 
মিশবে। এই গ্যাস বিনষ্ট করবে জমির ফসল, 
গাছপালা প্রভৃতি। কারখানা সংলগ্ন 
এলাকায় গাছের অরণ্য তৈরি করে দূষণ 
কলখবে বলে মালিকপক্ষ যে প্রচার চালাচ্ছে, 
"তা মিথ্যা স্তোক বাক্য মাত্র। কেন না 
বিশেবজ্ঞরা জানিয়েছেন, গাছ কোনভাবেই 
সালফার ডাই অন্মাহড গ্যাস লোবণ করতে 
পারে না। গাছের বিপাক ক্রিয়ার তার কোন 


ত্র গ্যাস। এতে গাছ্ছেব FEI অবশান্তাবী হয়ে, 
ওঠে। কেধল তাই নয়, এ গ্যাস সংলগ্ন 


' এলাকার জমি, বায়ু ও জলকে দূষিত করাষ 


ধীবে ধীরে সেখানকার জমির উর্ববতার্শক্তি 
হাস পাবে, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে, 
কারখানার শ্রমিকবা হয়ে পড়বেন গঙ্গু। - 


- এছাড়া tis ত্রুটির কারণে বেশ 


মাত্রায় গ্যাস লিক কবা, অতি উচ্চ চাপের 
কাবণে গ্যাস ছাড়া, দূর্ঘটনা প্রভৃতি বিপদ 
তো আছেই। আর সেইক্ষেত্রে কেবল 
রাজগঞ্জ থানা নয়, উত্তরবঙ্গের. ব্যাপক 
জং শেব মিনি ভূপাল হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। 


বিশুদ্ধ গন্ধক তৈরির সময় গাদ তৈরি হয়। 
সেই গাদ' ফেলা হবে কারখানা সংলগ্ন 
জমিতে। জল বাতাসে এ গাদ কৃষি জমিতে 
ছড়িয়ে পড়বে। তাতে জমির আবাদ ক্ষমতা 
পুরোপুরি শেষ হয়ে বাবে। এমনকি সহজ 
দাহ্য ও গাদে আগুন ধরেও যেতে পারে। 


রকফসফেট গুড়ো প্রয়োজন হয় সুপার ' 


ফসফেট তৈরি করতে । আর এ গুঁড়ো করার 
কাজটি করবে বিকট আওয়াজযুক্ত গ্রাইন্ডার 
Wi একটানা সেই আওয়াজ এলাকার 
মানুষের শ্রবণ শক্তি ন্ট করবে, ঘুমের বারটা 
বাজাবে। আর তার অবশ্যন্তাবী পরিণতি 


< FIN দেখা দেবে স্নায়ু রোগ । এ যন্ত্রটি চালু 


থাকলে ধুলোর মেঘ দেখা দেবে কারখানা ও 


তার আশেপাশের এলাকা ভুড়ে। সামান্য 
হলেও তাতে তেজচ্ক্রিয চূর্ণ থাকবে । ফলে 
Q অঞ্চলের মানুষ অধিকমাত্রায ক্যান্সাবেব 
শিকাব হবে মাতৃ জঠবেব Sey আক্রান্ত হয়ে 
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মহাব বাড়িয়ে দেবে। 
এইরকম মাবাত্মক প্রভাব aay 
কাবখানটি লক্ষী কাস্তপুবে স্থাপনের জন্যই 
নিবন্ধীকৃত হয়েছিল। সাধ কবে তাই মালিক 
তাই নাম বেখেছিলেন সুন্দরবন 
ফর্টিলাইজার্স লিমিটেড। 
হ্যেছিল সেখানে। কিন্তু গ্রতিবোধ গড়লেন 
স্থানীয় জনসাধারপ। কারখানা থেকে 
ভবিষাৎ পরির্ণতির ভয়াবহতার আশংকা 
উপলদ্ধি করেই তারা প্রতিবোধে সামিল 


জমিও কেনা ' 


হযেছিলেন। এদেব সমর্থনে এগিয়ে 
এসেছিলেন বিজ্ঞান sit ব্যাপক 


প্রতিবোধ লক্ষ্মীকান্তপুরে এ কারখানা ' 


স্থাপনের সাধ coos দিয়েছিল। 


সুন্দরবন থেকে তাড়া খেবে এবাব এ 


সংস্থা মরীযা হযে লেগেছে weal 


'জেলার মাজাবাড়ি প্রামে। স্থানীয় বেকাবদের 


চাঝকুবিব প্রলোভন দেখিয়ে, উৎপাদিত সারে 
এলাকার জ্ঞমিব উর্বরতা বৃদ্ধির লোভ 
দেখিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে বশ করার চেষ্টা: 
করছেন তারা। 


সরকাবি হস্তক্ষেপে এ কারখানা স্থাপন 
বন্ধ হওয়া প্রয়োজন অচিরেই। নচেৎ 
তুলনামুলকভাবে এখনও কিন্কুটা দূষণমুক্ত 


| উত্তববাংলার ভবিষ্যৎ জীবন afte হযে 


উঠবে। 


উত্তর ২৪ পরগণা 





তড়িৎ সিন্ধান্ত $ খড়দায় ক্যালকাটা স্টিলে 
গত ১৫ মার্চ শ্রমিকবা কর্মবিরূতি ঘোষণা 
করেছেন। কর্তৃপক্ষও পরদিন 'নো ওয়াক, 
নো পে বোর্ড কুলিয়ে দিয়েছেন। ১৪ মার্চ 


একজন শ্রমিকের দুর্ঘটনায় একটি চোখ ন্ট ' 


হয়ে যায়। দূর্ঘটনার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষ । 
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অথচ, দুর্ঘটনার পব কর্তৃপক্ষ কোনো WATE 
নিতে অস্বীকার করেন। শ্রমিকরা freer 
উদ্যোগেই শ্রমিকটির চিকিৎসার জন্য 
হাসপাতাল্লে স্থানান্তরিত কবেন। গত বছর 
নভেম্বর মাসে এই কারখানায় একজন শ্রমিক 


. কর্মরত অবস্থায় দূর্ঘটনায় মারা যান। আজ 






পর্যন্ত এই শ্রমিকের পরিবার কোনো 
ক্ষতিপূরণ পার্নন। তাই শ্রমিকরা ১৪ 
তারিখে ক্ষতিগুরণ দেওয়ার দাবিতে অনড় . 
থাকেন। এবং ১৫ তারিখ থেকে কম্বিরতি 
ঘোষপা করেন। 

এই কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপতার 
প্রশ্প কর্তৃপক্ষ বরাবরই" উদাসীন । শ্রদিক 
ইউনিয়নের বারবার দাবি aye কারধানার' . 
মালিক fe ভাটিয়া এই সমস্যা এড়িয়ে 
গিয়েছেন। এই অঞ্চলের বহ কারখানায় 
কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও উদাসীনতা বয়েছে, 
বিশেষত শ্রমিকদের নিরাপত্তার সমস্যা 
সম্পর্কে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও প্রাথমিক 
শর্ত হিসাবে নিজেদের নিরাপত্তাকে প্রশ্ন 


হিসাবে তুলে ধরেন না। 


প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময এই 
কারখানার বহু শ্রমিক অভিযোগ করেছেন, 
কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭-র অক্টোবর থেকে শ্রমিকদের 
এল আইসি ও পিএফ-এধ টাকা জমাদিচ্ছেন 
না। কয়েকজন শ্রমিক সাবও অভিযোগ 


করলেন, বর্ধত ডি এব টাকা কতৃপক্ষ এক 
পনি 
প্রতিশ্রীতিও দেননি। 


'করে। 


এই কারখানায সং খ্যাগবিষ্ঠ শ্রমিক সি পি 
আই প্রভাবিত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘুক্ত। 
এছাড়া সি পি এমের প্রভাবিত ইউনিয়নও 
আছে। কংগ্ৰেস কী কিছু আছেন। তারা সব 
সময়ই সি পি আই নিয়ন্ত্রিত ইউনিযনেব পক্ষে 
থাকেন। কষেকক্রন নকশালপম্হী আছেন। 
এরা বেশিরভাগ ens সি পি এমেব সঙ্গে 
যৌথভাবে ster ববেন। fey এই 
আন্দোলনে সবাই এককাট্রা। সাসপেনশন 
প্রত্যাহাব, আহত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ মূলত 
এই দাবি সামনে বেখে আন্দোলন চলছে 
এবং সবাই দলবাজি ভুলে অ্রক্যক 
হযেছেন। 

সি পি আই নেতা কমলাপতি 
ব্যক্তিগতভাবে মালিক ভাটিযাব সঙ্গে 
কবেন। কিন্তু আলোচনা সফল 
অন্যান্য ইউনিযনেব পক্ষ থে 
পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত YO হয 
আইনগতভাবে শুধুমাত্র সি 
ইউনিয়নের অধিকার আছে fe 
একজন সি পি এম বিধাযক ay. 
বক্তব্য বেখেছেন একটি গেট মিটিং যে। 

এই কারখানার coo ভন শ্রমিক 
অনিশ্চিত ভবিষ্যতেব-.আশংকায় দিন 
ORE বাজা সবকাবেব শ্রম মন্ত্রকের 
নীরবতা খুবই সন্দেহজনক! কেউ কেউ 
অভিযোগ, কবেছেন, কর্তৃপক্ষ শ্রম মন্ত্রকে 
প্রভাব বিস্তাবের চেষ্টা কবছেন। শ্রম মন্ত্রক 
কর্তৃপক্ষর বিকদ্ধে যে কোন মুহূর্তে ব্যবস্থা - 
MEY কবতে পারেন, অথচ তারা লীরব। 
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কোথাও সত্তর মিনিটের সংশ্লিষ্ট দেশের 
প্রথম শ্রেণীর লিগ ফুটবল হয় না। অন্তত 
আমাদের জানা নেই । 2 ম্যাচগুলি ৯০ 
মিনিট করার কথা উঠেছে | আগেও একই 


হল oo 


আগে মে মাস থেকে শুরু হত, চলত 


আগস্ট | আগে সেপ্টেম্বরে আই এফ এ 


বেচুদা প্রেয়াত মনীন্দ্র দত্তরায়) একে একে 
ক্রিকেট আর ফুটবল থেকে সরে যান! 
তার গৌরবসূর্য যখন অপরাহ্ছর দিকে 


দাশগুপ্ত | .কলকাতা লিগে তখন পঞ্চাশ 
থেকে বাট হয়ে সত্তর মিনিটের খেলা । 


প্রবল ক্যাম্পেন হয় । ১৯৮৫-তে আই 
এফ এ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে 
এলেন সে সময়ের এ আই এফ এফ সচিব 
অশোক ঘোষ ৷ সচিব পদে প্রদ্যোৎ দত্ত । 


পথে অনেক বাধা আছে | যেমন, দীর্ঘদিন 
ধবে এ সময় হকি, ক্রিকেট হয়ে আসছে । 
ফলে ফুটবলের জন্য মাঠ পাওয়া যাবে 
না! বরং এপ্রিলের শেষদিক থেকে জুনের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত দুমাসে প্রথম ডিভিসন 
লিগটা করা যায । তবে সে সময় রাতে 


* যুবভারতীতেও আছে। ইস্টবেঙ্গল মাঠে 


ফিলিপস্‌ বলছে করে দেবে | তিনটে মাঠ 
পেলে হয়ে যাবে। কিন্ত হয়নি। এ 
সাপ্তাহিকের পক্ষ থেকে তখন প্রস্তাব করা 
হয়েছিল, যদি ময়দানের তিন ঘেরা মাঠের 
একটি যুবভারতী এবং ববীন্দ্র সরোবর 
স্টেডিয়ামে ম্যাচ করা যায় তবে শীতে 


প্রথম ডিভিসন লিগ করতে অসুবিধা 


কোথায় ? কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলে 
সেনাবাহিনীর কর্তাদের ধরে ফোর্ট 
উইলিয়মের ইস্টার্ন কম্যান্ড স্টেডিয়ামটিও 
কাজে লাগানো যেতে পারে। 'কা কসা 
পরিবেদনা' ! অশোক-প্রদ্যোৎ সম্পর্কে 
চিব ধবল দুই 'স্টলওয়া্টেব বশম্বদদের 
স্বার্থে ঘা লাগায় ! ফুটবলের উন্নতির 
প্রচেষ্টা বাক্তিগত 'ইগো'র কাছে হেরে 


এগোচ্ছে | এই “অনেকে'বা অর্ধসতা 
বলেন। বাংলাদেশে নববুই মিনিট লিগ 
ম্যাচ চালুর সঙ্গে সঙ্গে নৈশ ফুটবল চাল 
করেছে। ওখানকাব আবহাওয়াও 
কলকাতার মতো | তাই 
জুন-জুলাই-আগস্টে লিগ খেলা হয় না। 


- তাছাড়া এ 'অনেকে'দের কাছে প্রশ্ন, 


বাংলাদেশের ফুটবলাবদেব কি অফিস লিগ 
থেকে আরস্ত করে এতগুলি টুর্নামেন্ট 


নি ভাবতীয় প্রতিনিধিকে | তবুও ভাবতীয় 
কাবাডি সংস্থা, এবং ভারতীয় ওলিম্পিক 
সংস্থা শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে শেষ 
মুহূর্তেও কলম্বো সাফ' গেমসে কাবাডি 
অন্তর্ভুক্ত হয | এ বছবের শেষে অথবা 


আগামী বছবের গোড়ায় কলম্বোতে পঞ্চম 


বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কাবাডি 
না থাকলে তারা এ গেমসে যোগ দেবে 
না। নেপাল আর পাকিস্তানও প্রায় 
বাংলাদেশের মতো সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে | 
কাবাডি কর্মকর্তারা মনে কবেন, এশিয়ার 
কিছু দেশ চক্রান্ত করে যাচ্ছে চারশো 
বছবের প্রাচীন এই খেলাকে শেষ কবে 
দেওয়াব | কিন্তু কেন ? এই কেন-ব সুন্দর 
উত্তর দিয়েছেন এশিয় কাবাডি সংস্থার 
মহাসচিব ae সাহা । বলেছেন, 





খেলার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে তখন 
এশিয়াব কিছু দেশ এভাবে প্রাচীন এই 
খেলাটিকে শেষ করে দেওবার খেলাব 
মেতেছে | বেজিং এশিযাডে আমবা সোনা 
পেয়েছি বলে যে আগামী দিনেও আমবাই 
যে সোনা পাবো এ ser cara দিয়ে 
বলতে পাবা যায না। আসলে বেজিং 
এশিয়াডে যে সুযোগ পাওয়া গেছে তা 
কলম্বো সাফ গেমসে বা ৯৪-ব হিবোপিমা 
এশিষাডে হাতছাড়া করা উচিত নয ।' 
উল্লেখযোগ্য, চীন-জ্ঞাপানেব মতে খেলায 
উন্নত দেশ কাবাডিব প্রতি আগ্রহ 
দেখাচ্ছে | কিন্তু স্রেফ পদক পাবে না বলে 
শ্রীলঙ্কা তাদেব কলম্বো গেমসে এই খেলা 
বাদ দিতে চায়। 

সম্প্রতি অবশ্য জাপান কাবাডি সংস্থা 
এশিয কাবাডি সংস্থার মহাসচিবকে চিঠি 
লিখে জানিয়েছে, হিবোসিমা এশিযাডে 
আবো দু-চাবটে ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত হবে এবং 
কাবাড়ি সম্ভবত হিবোসিমা এশিযাডে 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


কুলজিৎ মামলা ইস্টবেঙ্গল কিভাবে ম্যানেজ করল 


জিৎ সান্যাল : এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত 
রাখলেন আই এফ এ সচিব প্রদ্যোত দত্ত | 
তার ৬ বছরের সচিব থাকাকালে, এই 
প্রথম রেফারির রিপোর্ট সম্মানিত হল at 
অথচ এই প্রদ্যোত দত্তই সাগর সেনের 
রিপোর্টের ভিত্তিতে মহামেডানকে 
সাসপেন্ড করেছিলেন | খুব বেশি দিন 
আগের কথা নয়৷ '৯০-এর শিল্ড 


শেষে মাঠে মারামারি করার জন্য এবং 
রেফারির দিকে তেড়ে যাবার অপন্লাধে 
fo ওকোরি-শিশির . যোষকে বাকি 
VOR জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন 
প্রদ্যোত দত্ত । '৮৮-তে বডিশা-এক্য 


দিয়ে 'বড়িশাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল । 
“বি গ্রুপ নেমে গিয়েছিল বড়িশা । 
কঠিন ধাতের প্রশাসক হিসাবে 


প্রদ্যোৎ দত্ত হঠাৎ ট্রাডিশন “ব্রেক করলেন 
কেন? 


জেতেন ! গত ৬ বছর আই এফ এ-এর 
aes ঘেঁটে যেকেউ দেখতে পারেন 
অনুগত গোষ্ঠীভুক্ত কোনও ক্লাবকে 
প্রদ্যোত দত্ত শাস্তি দেন না। '৮৮-তে 
এঁক্য সম্মিলনী ছিল প্রদ্যোত দত্তর ঘনিষ্ঠ | 
2 ক্লাবের সহসচিব ধীলন সেনগুপ্ত ছিলেন 
সহসচিব | এখন তিনি অবশ্য “বিরোধী | 


আজ ga নেই। যে কোন ইস্যুতে 
"৮৯-৯০-র মত ore তিন বড় ক্লাব 
একত্রিত হতে পারছে না। এমনকি 
প্রদর্শনী ম্যাচের লভ্যাংশ আদায়ের জন্য 
মোহনবাগানের অঞ্জন মিত্র যে উদ্যোগ 


নিয়েছিলেন তাতে জল ঢেলে দিয়ে ছেন Ly 


পল্টু দাস | 


বস্তুত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই এখন প্রদ্যোত 
দত্তর ক্ষমতার উৎস | আর্থিক নিরাপত্তা 
দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা | ফুটবল সচিব 
প্রদীপ সেনগুপ্ত, ক্রিকেট সচিব সমীর 
দাসগুপ্ত আই এফ এ-র ফান্ডে ডোনেশন 


তুলে দেন। পল্টু দাস তো প্রদ্যোত দত্ত 
নিবেদিতপ্রাণ ! ২৬ জুলাই কুলজিৎ-কে 
নিয়ে আই এফ এ-তে গিয়েছিলেন পার্থ 
সেনগুপ্ত | সেদিন আলোচনা হয়নি | 


সকালে প্রদ্যোত wea সঙ্গে তার 
ফোনে. কথা হয় | ভবিষ্যতে কুলজিৎএব 
“খেলোয়াড়ের শাস্তি 
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আমাদের এই মহান দেশের ওপর তলায় 
বসবাস ও বিচরণকারী ভারতবাসীদের গুণ 
অনেক | ফিরিস্তি দিয়ে তার শেষ হবে না 
অসাধূতা, ঘুষ, জোচ্চুরী, দলাদলিতে 
অনেক দিনের পুরনো পাপ ! এর সঙেগ 


মানুষের অবহেলা, হেনস্থা, অপমান ও 


ভারতীয় সমাজের এই ধরনের এক 


অপমৃত্যুর মাধ্যমে যেন ঘুনে ধরা গোটা 
সমাজ ব্যবস্থার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চেয়েছেন | অর্থাৎ এক 
বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে নির্বিশেষে যেতে 
চেয়েছেন। Sa এই যাত্রা সম্পূর্ণরূপে 
সার্থক | পরিচালকের এই মানবদরদী 
দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব বিশেষভাবে 
প্রশংসাই | এক মহৎ শিল্পীর মতই তপন 
সিংহ সমাজের কোন বিশেষ শরিককে 
কোন রকম তোয়াজ তোয়াক্কা না করে 
এক সত্যনিষ্ঠ শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন করেছেন অক্রান্ত পরিশ্রমে | এজন্য 
অজস্র সাধুবাদ তার প্রাপ্য | 

কিন্তু কথা হল, এ ছবি কাদের জন্য 
নির্মিত ? এ দেশের “মাস' দর্শকদের জন্য 
যে নয় তা বলাই বাহুল্য । মুষ্টিমেয় কিছু 
চিন্তাশীল দর্শক ও সেইসঙ্গে পাপকাজে 
লিপ্ত ওপরওয়ালাদের জন্য এই ছবি 
নির্মিত_এ কথা যদি বলা যায়, তাহলে 
কি খুব ভুল বলা. হবে? কারণ, এই 
ধরনের “জাতীয় চরিত্র' অপচয় বা নিধনের 
কথা চিন্তা করে থাকেন একমাত্র দেশের 


কথা বলা হয়েছে তা মোটেই সাধারণের 
উপযোগী বা বোধগমা নয় | 

ছবিটির গল্প গড়ে উঠেছে দীপঙ্কর রায় 
নামে এক সাধারণ এম বি বি এস ডাক্তার 
ও তার স্তরীকে কেন্দ্র করে। দীপঙ্কর 
সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহের জনা কাজ 
করেন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে ও 
বাকি সময়টা বাড়িতে মেতে থাকেন তার 
ব্যক্তিগত গবেষণা নিয়ে | এইরকম চলছে 
গত দশ. বছর ধরে। এই গবেষণার 
পরিপ্রেক্ষিতে তার কাছে সংসারের 
প্রয়োজন, স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি, সহানুভূতি, 
নির্মমভাবে তুচ্ছ, অসার, মূল্যহীন | 
দিনরাত এক নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানির মতো 
চলছে তার একনিষ্ঠ ও অবিরাম গবেষণার 
সাধনা ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগের এক প্রতিষেধক 
আবিষ্কারের জন্য । অবশেষে সে তার 
" কৃতকার্যে সফল হয় | আবিষ্কৃত হয় এক 


প্রতিষেধক | 


খবরটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, টিভিতেও প্রচারিত 


দৃষ্টিভঙ্গির জনা কোনরকম সাহাযা করা 
তো দূরের কথা, উল্টে কিভাবে তার সেই 
কাজ সর্বাংশে পশু হতে পারে তার জন্য 
যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে তারা নেবে 
পড়ে আসরে। শুরু হয় 
ছলে-বলে-কৌশলে ঘুণা আক্রমণ | 
দেশের মানুষের যখন এই অবস্থা তখন 
ডাক্তারের গবেষণা বিদেশের গুণী 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে | তারা গুণীর 
আদর করে পরম সমাদরে ঠাকে আমন্ত্রণ 
জানান বিদেশে | অবশেষে নিরুপায় হয়ে 
ডাক্তার আত্মসমর্পণ করেন স্বদেশের 
চক্রান্তকারীদের কাছে । সবই ছেড়ে 
অবশেষে তিনি আমেরিকার জন 
আতন্ডারসন ফাউন্ডেশনের আমস্তরণে 
বিদেশের পথেই পাড়ি জমান | পর্দার বুকে 
ফুটে ওঠে ইংরেজিতে লেখা এর 


আলো-ই জ্বেলে দিয়ে গেল যেন বিদেশে 
গিয়ে গবেষণা করার একান্ত ইচ্ছা ডাক্তার 
দীপঙ্করের মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল অনেক 
আগেই ছবিতে অনেক সংলাপেই সে 
মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে । তার .সেই 
আকাম্থা চরিতার্থ হল _শেষে,॥ এতে 


এই rae স্বর. 
ig cs 6 > ক 
en 75815 ৬ 




















তব্গতভাবেও বলা যায়, ছবিটি তপন সিংহের ‘এক ডকটার কি মৌত' ছবিতে শাবানা আজমী ও পজ কাপুর 


ডাক্তার ওরফে বিজ্ঞানির মার চিহ্নটা 
কোথায় % তাছাড়া ছবির শেষটাও যেন 
টানা হয়েছে বড়ই খাপছাড়া ও দ্রুতভাবে | 

১২২ মিনিট দীর্ঘ এই ছবিটি প্রথম 
থেকেই ঘন Fa যেন ধাধা। 
চিত্রনাটোর কোথাও একটুও আলগা ধাধুনি 
নেই নেহাৎ এক আটটা ট্রাম বা রায়ার দুশা 
ছাড়া | তবে বিজ্ঞানির চরিত্র মাঝে মাঝে 


শোভনীয় নয় | এগুলি বাদে গোটা ছবিটি 
যেন অনিবার্য পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে 
গেছে বেশ সু-নিয়স্ত্রিতভাবে | দেখতে হয় 
রুদ্ধশ্বাসে | 

বলাবাহ্য, এই কাজে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেছেন ছবির দুই প্রধান শিল্পী 
ডাক্তার দীপস্করের চরিত্রে পঙ্কজ কাপুর ও 
তার স্ত্রী সীমার চরিত্রে শাবানা আজমী | 
অসামান্য তাদের অভিনয় নিঃসন্দেহে 


a 
: 


ক্যামেরা মৃভমেন্টে চমৎকার ধবা পড়েছে ৷ 
সম্পাদনার তাললয় খুবই BS) এ 
ব্যাপারে আরও FR কাজের অবকাশ 
ছিল! শিল্প-নির্দেশনা করেছেন অশোক 
বোস। তার কাজ এমনিতে প্রশংসনীয় 
হলেও ধনী ডাক্তার অরিজিতের বাড়তি 
সাজসজ্জা যেন বড়ই অতিরিক্ত 
জাকজমকপূর্ণ হয়ে গেছে । মনে হয় 
বোম্বের ছবির সেট ৷ 








কিশোরীর সান্নিধ্য তাকে নতুনভাবে 
ধাচবার প্রেরণা জোগায়, যা বাস্তবে ঘটনা 
are অলীক sy কিশোরীর 
উপস্থিতিতে সে ফ্যানটাসির শিকার | 
অবচেতনে কামনা করে কিশোরীর 
উদ্ম-সাম্নিধ্য । “জীবন, আমায় ধর্ষণ করো', 
বৃভুক্ষা জেগে ওঠে বৃদ্ধের মধ্যে | মার্চেলো 
কিশোরীর অন্তরঙ্গ দশাগুলো নিছকই 
মার্ঠেলোর কল্পনা | অনুরূপভাবে কাল্পনিক, 
যখন সে তার স্ত্রীর কাছে সৌজন্যমূলক 
সাক্ষাৎকারে, সাধারণ কথাবার্তার ফাকে 
তাকে তার জীবনে ফিরে আনবার অনুরোধ 


করে এবং মহিলাকে আদর এবং মহিলার 
কান্না দশ্যকল্পে। 

সমবয়সী তরুণদের সঙ্গে কিশোরীর 
ঘনিষ্ঠতা মন থেকে মেনে নিতে পারে না 


কাছে প্রকাশ পায় এবং সে কামনায় 
কিশোরী সাড়া দেয়। অতঃপর 
আত্মপোলন্ধির বিবেক দংশন। . 


হাতে ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসে 


এই চলচ্চিত্রের বিশেষ আকর্ষণ | প্রকৃত 


ড্রীমস', কেন র্যাশেলের ee কে) 


অনাদিকে অন এফ ডি সির অবদান ? 





_ দু্ণীতি ও দলবিরোধী কাজের জন্য 
“সি পি এমের বিভিন্ন জেলার 


গেছে। 
2. এছাড়াও বেশ কিছু eh ও নেতাকে 
প্রাথমিক ভাবে সতর্ক করে দেবাব সিদ্ধান্ত 


পরেও দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ 
করেন তবে দল থেকে তাদের বিতাড়িত 
করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
গত বিধানসভা ও লোকসভার 
নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েকটি জেলার 
পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা কমিটির সদস্য, 


দাশগুপ্তের কাছে জমা দেওয়া হয় | এই 
_ সমস্ত অভিযোগ ও পাশ্টা অভিযোগকে 
কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতি বেশ উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে | এই উত্তাপের হাওয়া রাজ্য 
'কমিটিতেও লাগতে দেখা যায় | 
এরপর সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত 
অনুসারে সমস্ত অভিযোগ তদন্ত করে 
দেখার জন্য কমিশন গঠন করা হয়। 
অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত করা হয়। এই 
তদন্তে দেখা যায় যে আঁধকাংশ 
" অভিযোগই সত্য । . 
বেশ কিছু পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদের 
সদস্যদের বিরুদ্ধে “ বে-আইনি আর্থিক 


সদস্যদের সন্তুষ্ট করতে, পারেনি | 

. এ ছাড়াও দল বিরোধী কাজ করার 
জন্য যে সব নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনা হয়েছিল সেটাও কমিশন wry করে 


. দেখেছে যে অভিযোগগুলো অধিকাংশ 


ক্ষেত্রেই সত্য । এদের কাছে কমিশনের 
পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে এই সব 
নেতা ও কর্মীরা সরাসরি দলের জেলা 


হত্যার তদস্ত 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শুভা এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে 


বন্দি করে রাখা হয়েছিল | কিন্তু বন্দি করে 
রাখা হলেও পুলিশ হেফাজত থেকে সে 
পালিয়ে যায়। রাতভর তল্লাশির পর 


ঘটনাস্থলে নিহত হয় বলে কিছু কিছু মহলে 


এরকম নানা প্রশ্ন ওঠে | প্রশ্ন ওঠে, এই 
দুজনকে এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের ফাসি 
বা হত্যা না করলে আরও অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যেতে পারত | 
ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তা বাহিনী, 

দল এবং বিশেষ আদালত সে সুযোগের 
কোন অবকাশ রাখেনি | ফলে অনেক কিছু 
তথ্যই আমাদের কাছে অজানা থেকে 
গিয়েছে। 


এখানেও সন্বুগমের মৃত্যু নানান প্রশ্ন 


তুলেছে। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি. 


WHT আত্মহত্যা করেছে, না তাকে খুন 
করা হয়েছে। বিশেষ তদস্তকারী দল এ 
ব্যাপারে খুব একটা মুখ খোলেন নি । তবে 


হচ্ছিল কি করে। তাছাড়া সে যখন 
পালিয়েই গেল (?) তখন তাকে খুজে বার 
করতে পুরো একদিন সময় লেগে গেলই 
বাকি করে | আরও প্রশ্ন, তার দেহ উদ্ধার 
করার কয়েক ঘণ্টা বাদেই তড়িঘড়ি 
সংকার করা হল কেন?. 


মধ্যে রয়েছে ১২১টি বাক্স বোমা, ২৫টি 
ওয়্যারলেস সেট এবং ৫০টি হ্যান্ড 


দপর্ণি | শুক্রবার ৯ আগস্ট ১৯৯১ [এগারো 


রাজীব হত্যা ও মাদ্রাজ পুলিশ 





পালিয়ে যেতে পারেন এবং বেশ কিছুদিন 
সময় নিয়ে রাজীব হত্যার জন্য ১৯২০ 
জনকে সংগঠিত এবং অনুপ্রাণিত করেন, 
কেষ্ট বোমের মাল-মশলা জোগাড করে 
তা বানিয়ে ফেলতে পারেন ৷ অথচ এত 
বড় পরিকল্পনার কথা পুলিশ কিছুই 
জানতে পারল না । ব্যাপারটা এত 
অস্বাভাবিক যে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। 
শুধু তাই নয, একচক্ষু শিবরাসন ভি পি 
সিং-এব মিটিং থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন 





এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে । এ পর্যন্ত 


ঠিক আছে। কিন্তু পুলিশের উচ্চ মহল ' 


ঘটনা জানবার পরে জায়গাটা কেন ঘিরে 
ফেলল না অথবা ২৫-৩০ বা ৫০ মাইল 
জুড়ে সমস্ত রাস্তা আটকে ফেলল না, যা 
এই ধরনের ঘটনা ঘটার পরে সব দেশের 


পুলিশ করে -থাকে | তার কোন জবাব 


নেই। এটা করা হয়, রারণ এ অল্প 
সময়ের মধ্যে হত্যাকারীর পক্ষে পালানো 
সম্ভব নয় | তাছাডা এ ভাবে ঘিরে ফেলে 
প্রত্যেক লোককে বাছাই করে এবং পরীক্ষা 


নির্দেশ দেওয়া: হয়নি! এই ঘটনার 
একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পাবে হয় 
পুলিশের উচ্চমহল আগে থেকেই ড্ানত 
এরকম কোন হত্যাকাণ্ড ঘটতে চলেছে 


অনেককে সনাক্ত করা 
গেছে। দ্বিতীয়ত শ্রীলঙ্কায় পালিযে যাবাব 
সমস্ত রকম সুযোগ থাকা সব্বেও 
হত্যাকারীরা পালাবার কোন চেষ্টাই 
করেনি | এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে | 
তারা নিশ্চিত জানত মাদ্রার্জ পুলিশের উচ্চ 
মহল তাদের গ্রেপ্তাব করার কোন চেষ্টাই 
করবে না। আর দিল্লি থেকে আসা সি বি 
পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া 


সহযোগিতাই 
ফটোগুলির কথাও বলেনি যার থেকে 
হত্যাকারীদের 





নিজে 
থেকে সহযোগিতার হাত বাড়ায় না যদি না 


সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজীব গান্ধী হত্যার 
সঙ্গে জড়িত সন্দেহে YS এন ষম্মুগমের 
রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজীব 
হতা রহস্যের অন্ধকার আবার নতুন করে 
ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। কিছুদিন 
উপকূলের বিভীষিকা এন যম্ম্গম রাতের 
খাবার খেয়ে পুলিশ কোয়ার্টারের মধ্যেই 
হাত ধোবার অজুহাতে বাইরে যায় এবং 
রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়। 
ষন্মুগমের মৃত্যুতে তদন্তের ক্ষেত্রে কোন 
অসুবিধা হবে না বলে তদন্তকারী দল 
জানালেও এই রহস্যজনক মৃত্যু কেন হল 
তা নিয়ে তদন্তকারী দল এখন দুশ্চিন্তার 
মধ্যে পড়েছে | 

যন্মুগমের এই মৃত্যুর পিছনে 
তামিলনাডু, পুলিশের একাংশ জড়িত বলে 
তথ্যাভিজ্ঞ মহল ধারণা করছেন | তাদের 
প্রশ্ন RA) হাত ধোবার জন্যে 
VIS বাইরে এলেও তাকে পাহারা 
দেবার জন্যে পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করা 
হল না কেন? (২) পুলিশি হেফাজতে 
থেকেও যম্মুগমের পুলিশ কোয়ার্টারের 
মধ্যেই মৃত্যু হল কিভাবে ? (৩) যম্মুগমের 
কর্তব্যর্ত কোন পুলিশকে গ্রেপ্তার করা 


হচ্ছে না কেন? (8) ষন্মুগমের মত . 


একজন. বিশেষ অপরাধীকে হাত ধোবার 
জন্যে বাইরে পাঠান হল কেন? 


এই রকম একাধিক প্রশ্ন আজ 
অনেকের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে | এই সকল 
প্রশ্নের বশবর্তী হয়ে ওয়াকিবলাল মহল 
ধারণা করছে যে, যম্মুগমের মৃত্যুর পিছনে 
তামিলনাড পুলিশের একাংশ দায়ী হতে 
পারে | কোন বড়ো অঙ্কের টাকার লোভে 


কিংবা জঙ্গিদের ভয়েতারা একাজ করেছে 


বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে | 


সেই রাতে যনম্মগত তার মৃত্যুকে : 


নিজেই বরণ করে নিয়েছিল, নাকি তামিল 
জঙ্গিরা তাকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে 
রেখেছিল সেই তথ্যও পুলিশ বা 
তদস্তকারী দল এখনও উদ্ধার করতে 
পারেনি | তবে আত্মহত্যাই হোক, আর 
খুনই হোক wy এই মৃত্যুর দায় 
এড়িয়ে যেতে পারেন না | তাই কর্তব্যরত 


সম্পাদক : হীরেন বসু সম্পাদক কর্তৃক তআযাঞ্জেল AM, ৪৩৭ ME, wer সরণী, কলকাতা-৫ থেকে afte এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট জেন, ফলকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত 


না বলে ওই সুত্র থেকে জানা গেছে। 


মেটাবে কে? - 


বিশেষ প্রতিনিধি: জাতীয় গ্রন্থাগারের বহু 
সমস্যার মধ্যে জায়গাও একটি বড় 
সমস্যা । এই সমস্যা যে আজকের তা নয়। 


এই সমস্যা বিশেষ করে শুরু হয় ১৯৫৪ 
ডেলিভারি 


সালের পর থেকে। এ সালেই 

অব বুকস্‌ WF চালু হয়। ১৯৫৬ সালে 
শুরু হয় জার্নাল এবং 

আনার। তদুপরি আছে বই কেনা। ঝা 
কমিটির সুপারিশে ১৯৭০ সাল থেকে যে 
পরিমাণ বই, জার্নাল এবং নিষ্উজপেপার 


১৯৬১ সালে নেহরুর আমলে আযানেক্স 


থাকার জায়গা হয়নি। ৭২ বিঘা জমির 
ওপর বিস্তৃত এই লাইব্রেরির স্টাফের 
সংখ্যা ৫০ দশকে যেখানে ছিল আনুমানিক 


দুশো, এখন তা হয়েছে প্রায় আটশো। 
" স্টাফেদের থাকার জায়গা ভাল মত না 


করার জন্য বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। 
বিশেষ করে রবিবার বা বিশেষ কোন ছুটির 
দিনে। তখন যার ডিউটি তিনি না এলে যে 
অন্য লোক ডেকে এনে কাজ করানো হবে 
তা সম্ভব হয় না। ফলে যাদের উদ্দেশ্যে 


এই লাইব্রেরি সেই পাঠকবৃন্দই চূড়ান্তভাবে 
নাজেহাল হন। এদিকে, প্রচুর বই 
স্থানাভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেও বিশ্বস্ত 
সূত্রে খবর পাওয়া যায়। 

এদিকে, স্থান নেই, ওদিকে সেন্ট্রাল 
সার্ভিস ক্লাবের টেনিস কোর্ট বেড়েই 
চলেছে বলে অভিযোগ। এই. সেন্ট্রাল 
সার্ভিস ক্লাব রমরমা হয়ে গুছিয়ে বসেছে 
জাতীয় গ্রন্থাগার চত্বরে। খেলাধুলো, বসে 
আকো প্রতিযোগিতা এই সবই হচ্ছে বলে 
জানা যায়। আবার অন্যদিকে ইউনিয়নের 
একটি সংস্থা তাদের সেমিনার ইত্যাদি 
নিয়ে এত ব্যস্ত যে মাঝে মাঝে তাদেরও 
বাইরের কিছু অংশ প্রয়োজন হয় ভেতরে 
সেমিনার ইত্যাদির জন্য হল থাকা সন্ত্বেও।. 

জায়গা নেই, বই পচছে, পাঠক ঘুরে 
বাড়ি চলে যান, স্টাফেরা সুযোগ পান না 
কাজ করার। 


জিফু চট্টোপাধ্যায়: কংগ্রেস নেতা 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির রাজনৈতিক কেরিয়ার 
শেষ করে দেওয়ার গভীর চক্রান্ত হয়েছে । 
অভিযোগে জানা গিয়েছে, প্রিয়বাবুর 
বিরুদ্ধে প্রণব মুখার্জি, বরকত গনিখান 
চৌধুরী এবং সন্তোষমোহন দেব একত্রিত 
হয়েছেন। চেষ্টা চলছে প্রিয়বাবুকে 
পুরোপুরি এক-ঘরে করে. দেওয়ার । 
সম্প্রতি সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, 
মানস ভুঁইঞা প্রভৃতি রাজ্য কংগ্রেস 
নেতারা দিল্লি ঘুরে এসেছেন প্রিয় 
বিরোধিতার অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে ৷ 
লক্ষণীয় বিষয়, কংগ্রেসে প্রিয় বিরোধিতার 
জন্য অন্যান্দেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা 
হচ্ছে | ইতিমধ্যে রাজা কংগ্রেসের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক সৌগত রায়ও 
নেমেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে | 


রাজ্য কংগ্রেসের অপর সূত্র জানাচ্ছে, 
সিদ্ধার্থ রায়কে সামনে রেখে প্রিয়বাবুকে 
শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে । এই 
চক্রান্তর নেপথ্য নায়কদের মধ্যে সবচেয়ে 
বেশি উৎসাহী হচ্ছেন বরকত গনিখান 
চৌধুরী | দিল্লিতে বসে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি 
হয়েছে | হয়েছে, একযোগে 
প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া 
হবে । এই পর্যায়ের স্ট্যাটিজি হিসেবে ঠিক 
হয়েছে এখুনি সিদ্ধার্থবাবুকে চটিয়ে দেওয়া 
হবে না | রাজ্য কংগ্রেসের জনৈক প্রাক্তন 
বিধায়কের মতে, মানুদার কথা অনুযায়ী 
যদি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ সত্যিই 
ছেড়ে দেন, তাহলে সমূহ বিপদ | কংগ্রেস 
সভাপতির আসনে বসে পড়বেন 
প্রিয়বাবু | পর্যবেক্ষকদের মতে, আসন 
কংগ্রেসি সাংগঠনিক নির্বাচন হচ্ছে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । বরকত 
শিবির মনে করে সিদ্ধার্থ রায় প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন রাজ্যওয়াঁরি 


সাংগাঠনিক নির্বাচন হওয়াটা অনেক বেশি 


সেফ | প্রিয়বাবু এলে তা কিছুতেই সম্ভব 
নয় । জেলাওয়ারি প্রিয়বাবুর অনুগামীর 
সংখ্যা প্রচুর । সে অর্থে সভাপতি বদল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা কমিটিগুলোকেও 
পাল্টে ফেলা হবে। . লক্ষণীয় বিষয় 
সিদ্ধার্থবাবু আসার পর জেলা কমিটিগুলো 


অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। ' 


অনুগাধীরাই এখনও জেলাওয়ারি 
সাংগাঠনিক ক্ষমতায় রয়ে গিয়েছেন বলে 
প্রত্যেকহে উল্লেখ করেছেন | বলা"দরকার, 
রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনের 


দীর্ঘদিন যাবৎ রেশনে ভোজ্য তেল দেওয়া 
হচ্ছে না। কিছুদিন আগেও বিদেশ থেকে 
রেপসিড আমদানি করা হত । গত বছর 
অর্থাৎ ১৯৯০ সালে মালয়েশিয়া থেকে 
পাম অয়েল আনা হয়েছে এবং সেটা 
রেশন দোকানের মাধ্যমে জনগণের কাছে 


পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই সময় এ তেল 


সাধারণ মানুষের কাছে খুবই লোভনীয় ও 
আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে এমনকি 


বিগত ছয় মাস ধরে কোন তেল সরবরাহ 


করা হচ্ছে না। আরও দেখা যায় যে, 
আগামী দিনগুলিও রেশনের মাধ্যমে 
ভোজ্য তেল পুন্রায় বিতরণ করা হবে: 


এমন কোন সম্ভাবনাও, দেখা যাচ্ছে না। 
ইতিমধ্যে সর্ষের ও অন্যান্য ভোজা 
তেলের দাম বাড়ছে । বর্তমানে সর্ষের 
তেল ৩৪ টাকা কিলো হিসাবে বিক্রি 
হচ্ছে। যদি কোন সত্তার তেল আমদানি 
না হয় তাহলে স্বভাবতই সর্ষের তেলের 
দাম বাড়ার সম্ভাবনা | -গত বছর ১০ 


পক্ষে দুৰ্বিসহ । 






ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে 
চলেছে জেলা কমিটিগুলো । প্রত্যেকেই 
চাইছে, সাংগঠনিক নির্বাচন হোক নিজস্ব 
লোকজনের মাধ্যমে | 

কংগ্রেসি রাজনীতিতে প্রিয়বাবুকে সূ 


কেন ? এই প্রশ্ন এখন যত্রতত্র উঠছে : 


্রংগ্রেসের জনৈক প্রবীণ নেতা বিদ্রুপের 


সঙ্গে জানিয়েছেন, প্রিয়রগ্তনের বেশ কিছু 
বোঝে, বাজে ব্যাপারে একদম নেই 
অনেক পরিশ্রম করে কংগ্রেসের পতাকার 
নিচে একটা সাহিত্য পত্রিকা টিকিয়ে 
রেখেছে, সর্বোপরি সি পি এম বিরোধ 


রাজনীতি বিশ্বাস করে । প্রবীণ কংগ্রেস 


সদস্যর মতে, প্রিয়রঞ্জনের বিরুদ্ধে fase 
একদশক সি পি এম নেতারা যা বলেছেন, 
তার থেকে অনেক বেশি বিরোধিতা 
করছেন কংগ্রেসেরই একটা অংশ। 
দুঃখজনক | 
হালফিল প্রিয় হঠাও কর্মসূচিতে 
হতবাক, হয়ে গেছেন । রাজ্য কংগ্রেসি 
রাজনীতিতে মৌগত বায় প্রিয়রঞ্জনের 


রায় আরো কিছু চাইছেন | এইসব ব্যাপার 


অবশ্য প্রিয়বাবু জানেন। খুব একটা 


আমলও দেন না। লক্ষণীয় বিষয়, 
মৌগতবাবুর প্রিয়-বিরোধী গোপন 
যোগাযোগের খবর এখন ছড়িয়ে পড়েছে.। 


কংগ্রেসের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক 


সঙ্গে থাকতে চাইছেন । এছাড়াও সিদ্ধার্থ 
রায় কংগ্রেস সভাপতি থাকলে 


কংগ্রেসি রাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জন 
দাশমুন্সির কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার 
কর্মসূচিতে অজিত গাজা এবং রাজেশ 
পাইলটও একামতে পৌঁছেছেন বলে 
অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। কর্মসূচির 
দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে যুব কংগ্রেস সভাপতি 
পদ থেকে মমতা ব্যানাজিকেও সরিয়ে 
দেওয়া হরে বলে ঠিক হয়েছে। 
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৩৪শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা । শুক্রবার ৯৬ আগস্ট ১৯৯১ । দাম দু টাকা 





সি পি এম ক্রমশ শঙ্কিত 


হয়ে পড়ছে 
বিশেষ সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজা 
বিধানসভায় সি পি আই (এম) 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কংগ্রেস (ই) সম্পর্কে 
বিধায়কদের অনেকেরই ধারণা রাজা 
প্রদেশ কংগ্রেস (ই) নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিপাকে. ফেলতে 
পারেন | 


হাওড়া আমতার aN এবং 
মেদিনীপুরের কেশপুর, সবং-এর ঘটনা 
নিয়ে কেন্দ্রীয় saws} এস বি চবন 
ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চেয়ে 
পাঠিয়েছেন। তাছাড়া সি পি এমের 
উন্নয়নের aia মমতা ব্যানার্জি 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী পি ভি 
নরসিমা “seca নিয়মিত রিপোর্ট দিয়ে 


সময় জুড়ে সব রাজনৈতিক দলের 
বিধায়করা খুন-ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের 
অভিযোগ আনছেন পরস্পরের বিরুদ্ধে | 
জি এন এল এফের টি এন মোক্তান, 
ঝাড়খন্ড মুক্তি মোচার নরেন হাসদা, সি পি 
বিধায়ক বিলাসী সহিস, মালদহ সুজাপুর 
কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী রুবি নূর প্রায়শ 
চাঞ্চল্যকর সব অভিযোগ তুলে ধরেছেন । 
এমনকি গত ৬ আগস্ট বিধানসভার কক্ষে 
“বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি, 
মন্ত্রীকে ধাকাও খেতে হয়েছে । বিষয়টি 
ছিল, মুর্শিদাবাদের সি পি এমের জেলা 
কমিটির সদস্য মানব সাহাকে আগের রাত 
থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরই জের 
হিসেবে সি পি এম বিধায়ক রবীন মণ্ডল 
বহরমপুর : কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক 
শঙ্করদাস পালকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়ে 
দেয়ার জন্য | 


এদিনের সভার পরিস্থিতি এতই be 
ছিল যে, স্পিকার হাদিস টি 
ক্রালিমকে একসময় বলতে শোনা যায়: 
আপনারা ঘদি আমার কথাই না শুনবেন, 
তো আপনারাই সভা চালান | আমার আর 
দরকার কি আছে । (সি পি এমের জনৈক 
বিধায়ককে লক্ষ্য করেই এই কথাগুলো 
বলেন)। 


PE 


কংগ্রেসিরা আতঙ্কে জঙ্গলে গিয়ে জন্তুর 
সঙ্গে বাস করছে বলে ডাঃ মানস ভূঁইঞ্া 
অভিযোগ করেন । বিষয়টি সভায় বিশেষ 
গুরুত্ব প্রথমটা না পেলেও দলনেতা 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চাপে স্পিকার 
প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি রেখে আলোচনার 
নির্দেশ দেন এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শ 
অনুপস্থিত হচ্ছেন বলে যে অভিযোগ ওঠে 
তাকে মেনে নিয়ে ৮ আগষ্ট বিবৃতি দেবেন 
বলে জানান | 


এদিকে বিধানসভার কংগ্রেস সদস্য 
৪৩ হলেও অধিবেশনের শুরু থেকেই 
কংগ্রেস বেশ ভালরকম বিরোধী ভূমিকা 
নিচ্ছে | রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট দিয়ে 
শুরু করে শোক প্রস্তাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী সম্পর্কে সি পি এমের 


প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস । 


অন্যদিকে বামফ্রন্টের বিধায়করা 
কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে ব্যক্তিগতভাবে এবং 
২০ বছর পরেও শুধু ৭২ সালকে 
আলোচনার মধ্যে ফিরিয়ে. আনছেন | 


স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা জ্যোতিবাবুর 
অতীত বছরগুলি- নিয়েও সিদ্ধার্থবাবু 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় = 


ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিট ত্যান্ড 
ইন্টারন্যাশনাল (বি সি সি আই) সম্পর্কে 
লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ 


রত los 


অনেক কিছুই চেপে যাওয়া হয়েছে । জানা 


কার্যকলাপের অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার পর 
এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেট রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে এ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করার | 
| অনুরোধ জানায় | 


রি 
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কংগ্রেসি বিধায়কের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 


fae চট্রোপাধ্যাযঃ কংগ্রেস নেতা 
নাসিরুদ্দিন খানের গতিবিধি নিয়ে বিভিন্ন 
মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। রাজা বিধানসভা 
নির্বাচনে নাসিরুদ্দিন খান মুর্শিদাবাদ জেলার 
wen বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতিছেন। 
এখানে বামফুন্টের প্রার্থী ছিলেন আর এস 
পির জয়ন্ত বিশ্বাস। জেতার পরেই 
নাসিরুদ্দিন খান উগ্র সাম্প্রদায়িক 
গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে 
চলেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে | 
মহাকরণ সুত্রে জানা গিয়েছে, 
পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে । রাজা 


স্বরাষ্ট্র দপ্তর সুত্রে জানা গিয়েছে, রাজোর 
স্পর্শকাতর, অঞ্চলগুলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে 
ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তরের 
বিশিষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা এই ব্যাপারে 


যথেষ্ট অক্রিয়। জনৈক সরকারি মুখপাত্র 


জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর 
ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দিকে বিশেষভাবে 
নজর রাখা হয়েছে ৷ মুর্শিদাবাদ নিয়ে সম্প্রতি 
অনেক অভিযোগ এসেছে বলে তিনি 
বেসরকারিভাবে স্বীকার করে নিলেন। 
কংগ্রেস বিধায়ক নাসিরুদ্দিন খানের 
বিরুদ্ধে খুব সম্প্রতি আরো কিছু গুরুতর 


সভিযোগ পাওয়া frm. কাসেমের 
জনৈক গুরুত্বপুর্ণ নেতা জানিয়েছেন 
নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্লোত্তর 
পর্বে কিংবা দৃষ্টি জকর্ষণী প্রস্তাবের সময় 
অনেক কংগ্রেস বিধায়কই লর্জাহ হাউস 
ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে, 
নাসিরুদ্দিন খান বিরোধী দলনেতা 
সিদ্ধাথশংকর রায়ের ঘরে বসে বাংলাদেশের 
সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বাখাছিন। এইসব 
ঘটনাগুলো ঘটছে অধিবেশন চলাকালীন 
aware অনুপস্থিতিতে: সম্প্রতি 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





করতে জ্যোতি বসুর সাহায্য চাইছেন 


hl lista 
অজিত সিং গোষ্ঠীই নয়, জনতা দলের 
বিজু পট্টনায়েক, জর্জ ফান্ডান্ডেজ প্রমুখের 
মত তাবড় তাবড় নেতারা বর্তমানে ভি পি 
সিং-এর কর্তৃত্ব নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন, 
তাতে ভি পি সিং যারপরনাই অস্বস্তিতে 
পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, বর্তমানে 
যা পরিস্থিতি তার পরিবর্তন না হলে জনতা 
দল থেকে তার কর্তৃত্ব পুরোপুরি চলে 
যাবে। ভবিষ্যতে কোন দিন রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
ও বাম জোট যদি কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল 
করে তবে পুনরায় তার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী 


জানা গেছে, বিদেশ ভ্রমণ fara 
ভারতীয়দের পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে 
পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র কেনায় বি সি সি 
আই-কে ব্যবহার করা হত । 
কোন এক সূত্রে খবর পেয়ে 


আই-এর রোধে ব্রাঞ্চে হানা দেয় এবং 


হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে।- শুধু মাত্র 
লালুপ্রসাদ যাদঁবকে ধরে তার আধিপত্য 
কায়েম রাখা সম্ভব হবে না। তাই এই 
জটিল অবস্থা থেকে একমাত্র জ্যোতি বসুই 
তাকে উদ্ধার করতে পারেন বলে ভি পি 
সিং মনে করছেন। কারণ সারা ভারতে 
জাতীয় নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর 
বর্তমানে যা ভাবমূর্তি রয়েছে, তার 
কাছাকাছি অন্য কোন নেতা 
পারেননি। তাই রাষ্ট্রীয় মোর্চা ও বাম 
বসু যা করবেন, তার বিরুদ্ধাচারণ করতে 
কারও সাহস হবে না। 

এ কথাটা মনে রেখেই সম্প্রতি ভি পি 
সিং প্রায় ৪ মাস নীরব থাকার পর হঠাৎই 


আশ্রয় নেন এবং তিনজনকে জেলে 
পাঠানো হয় | 

আশ্চর্যের কথা, ভি পি সিং ১৯৮৭ 
সালে জানুয়ারিতে অর্থ দপ্তর থেকে 
ব্যাঙ্কের অফিসারদের ছেড়ে দেওয়া হয় | 

এর আগে পাকিস্তানের তৎকালীন 
প্রেসিডেন্ট জিয়া-উল-হক যখন জয়পুরে 
ইন্দো-পাক ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে ভারতে 
আসেন, তখন বি সি সি আই প্রেসিডেন্ট 
ঠার সঙ্গী ছিলেন। জিয়ার সফরের পরই 
ভারত সরকার ব্যাঙ্কের বোনে Sees 
wey: যা চলতে দেবার জয় 


নিতে থাকেন । 





মহাকরণে জরুরি ফোন করেছিলেন। তার 
বক্তব্য ছিল, তে 
কংগ্রেস (ই) সরকার যে অর্থনৈতিক সঙ্কট 
ডেকে এনেছেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র যৌথ 
আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। জানা 
গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সঙ্কটের কথা স্বীকার 
করলেও এই মুহূর্তে যৌথ আন্দোলন নিয়ে 
ভি পি সিংকে সুস্পষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি 
দেননি। হয়তো. আপাতত তিনি চান 
বামপন্থী দলগুলি আন্দোলন শুরু করুক 
এককভাবেই। তাছাড়া, মাত্র মাসখানেক 
কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত একটি সরকারের বিরুদ্ধে ' 
তীব্র আন্দোলন গড়ার কোন যৌক্তিকতাও 
খুজে পাননি মুখ্যমন্ত্রী 

বাম দলগুলি আপাতত সারা দেশে 
বিচ্ছিনধাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করতে চায়! পরবর্তী 
পর তারা অর্থনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন 
করতে চায়। সে সময় যৌথ আন্দোলন 
করা নিয়ে তারা ভাবনা চিন্তা করতে পারে। 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই মনোভাবই 
নিয়ে আছেন। জ্যোতি বসুও যে বর্তমানে 
ভি পি সিং-এর ওপর বিশেষ ABE তা a 

নয়। কারণ তিনি ভি পি সিং-এর রেশ কিছু 
ee beak nee 
সঙ্গে মানিয়ে চলার অক্ষমতার ব্যাপারটায় 
কিছুটা বিরক্ত। তাছাড়া মণ্ডল কমিশন 
সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখামন্ত্রী জোতি বসু 
তথা বামদলগুলির সঙ্গে আলোচনা না 
করেই ভি পি সিং যে ভাবে তার একক 
সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, তাতে জ্যোতি বসু, 


বিশ কিছুটা Rae তাই জ্যোতি বসুও 
- আপাতত যৌথ আন্দোলনের নামে ভি পি 
" এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 
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বাধ্য। অবশ্য তা সত্বেও এর অন্তর্নিহিত 
কারণগুলিকে জন-সমক্ষে স্বীকার করে 
নিতে তারাই সর্বাগ্রে অক্ষম, কেননা 
দুক্র্মের স্বীকৃতি, কোন দু্কৃতিকারীর কাছেই 
আশা করা বৃথা। কিন্তু হ্যা, একটা বস্তুকে 
তারা স্কেপগোট করতে অতিশয় তৎপর 
এবং তা হলো পাবলিক সেক্টর। , 


করা হয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে কংগ্রেস ও 
বিজেপির পারসেপশনে কোনরূপ 
গুণগত পার্থক্য নেই। বর্তমান সংখ্যালঘু 
স্রকার যতই দুর্বল হোক না কেন, তার 


কারণেই তার পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে 





প্রতিশ্রুতি না দিয়েই সব কিছু প্রতিশ্রাতি 
সম্বলিত একখানা নিরাকার ব্রহ্মকে 


কেননা, সপ 


প্রধানত নিযুক্ত হল। ] 


টাকার বিপুল সম্ভার _-দেশে বিদেশে সর্বত্র 
সংরক্ষিত গোপন কালো টাকার সম্ভার। এ 
প্যারালেল শক্তি আজ স্টিল প্ল্যান্ট বসাতে 
পারে, মায় হাইডেল পাওয়ার থার্মল 
পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রয়োজনীয় মুলধন 
অনায়াসে যোগাতে পারে, এবং আনুষঙ্গিক 
প্রযুক্তিও অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারে। 
তাহলে আর কেন? এক কথায় বলা চলে, 


টেলিফোন অপারেটর 


অসিতকুমার চৌধুরী 





গত এক দশকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের 
সংখ্যা তিনগুণ বেডেছে-_ এ কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় । আগামী দশকে এটা 
এবেড়ে যে গাচগুণ হবে তা এখন থেকেই 


অনুমান করা যায় সুতরাং একবিংশতি 


_ তাকী শুরুর আগেই অসত্য টেলিফোন 


পদ সৃষ্টি হবে। একজন 
এ 
অপারেটর সাধারণত তিন 'ধরনের কাজ 
করে থাকেন- -১। ট্রাঙ্চ কল, ২1 লোকাল 


মুখ্যমন্ত্রী 
শিল্প ও বাণিজ্য নিয়ে আপনি যে প্রচণ্ড 






দেখতে- পারেন | আয় কম ৷, 
অর্থমন্ত্রী 







সাহসের 


কল, ৩৷ পি বি এক্স। 

১ ট্রাঙ্ক অপারেটর দূরের গ্রাহকদের 
কল কন্ট্রোল ও অপারেট করেন | কিভাবে 
করেন? প্রথমত গ্রাহকদের সঙ্গে ফোন 
মারফৎ কথা বলে ট্রাংক বুক করেন, কল 
নাম্বার, সময ও স্টেশনের নাম নোট , 


সাধন ক্রিয়ে দেন.। কথাবার্তা চলার সময় 
দূরভাষিণীর কাজ হবে dee টিকেটটি 
নামিয়ে দিয়ে সময় রেকর্ড কবা | দরকার 
হলে তিন মিনিট অন্তর সময়সীমা বাড়িয়ে 
দেওয়া | কথাবার্তা শেষে প্লাগটি খুলে 
নিয়ে রেকর্ডটি ফাইল করা।' 


দেন। তারপর Be কী-টি চাপ দিয়ে 
বলেন ‘নাম্বার fee | 


চিন্তা ভাবনা করছেন দমকল দপ্তর তা 
সামাল*দেবে | রাজ্যের দম বন্ধ হওযার . 
সম্ভাবনা প্রবল । আপনি কলটি চালাবার 

জন্য আই এম এফ-এর সঙ্গে গোপনে 
' | যোগাযোগ চালিয়ে যান । রাজ্যে জলের 


ওকে আর না চটিযে বরং পটিযে 
মমতাভরা গলায় আপনার দপ্তর (যুব 
কল্যাণ) দিল্লির কৃপা থেকে যাতে বঞ্চিত 
'না হয় সেদিকে নজর দিন। পর্যটনের 
জন্য কলকাতা কর্পোরেশন, ধাপা, শহরের 
| খাটালগুলি চিহ্নিত করা যায় কিনা ভেবে 


যাতে বিপক্ষ চিত হয়ে পড়ে আর না 


বিদেশি মালের (মদ) দাম বাড়িয়ে যে 

পরিচয় দিয়েছেন তাতে 
পশ্চিমবঙ্গবাসী আনন্দিত কিন্তু কমরেডরা 
খোচে বোম | বাংলা মালের দামটা হাফ 
করে দিতে পারতেন, তাতেও ঘাটতি শুন্য 
বা বুজেটের বেশি কিছু হেরফের হত না। 
টাকা নিয়ে প্রচুর বাবসায়ীর লাইন দিয়ে 






মাছের চাষ করা যায় কি না ভেবে 


মাবফৎ। ট্রেনিং সময়-সীমা কোথাও 
একমাস, কোথাও দুমাস | ভর্তির সময় 
এককালীন ফি দিতে হবে ২৪৫ টাকা । 
আগেই টাকা পাঠাবেন না। 

এখন শুনুন কী কী গুণের অধিকার্ধী 
হতে হয় টেলিফোন অপারেটরকে | 
অসাধারণ ধৈর্য, নম্রতা, মানসিক সতর্কতা 
থাকা চাই । সাধারণত শিফটে আটঘন্টা 
কাজ করতে WW! সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা। 
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ইন্দ্রনাথ ঘোষ : কথায় আছে, বতনে রতন 
চেনে, উড়ে চেনে গাই | GOS প্রসঙ্গ 
আপাতত স্থগিত রেখেও অক্রেশে বলা 
চলে যে বতনরাই এখন আমাদের দেশে 
কবে খাচ্ছে। 
এমনই এক রতন হলেন কেন্দ্রীয় সংস্থা 
মেটাল স্ত্রমাপ ট্রেডিং কর্পোরেশনের 
ভিজিলেন্স অফিসার, যিনি নাকি Sra 
কর্মগ্ণে ইতিমধোই যথেষ্ট নাম 
কিনেছেন । 
পদেব নাম শুনলেই বোঝা যায় 
ভদ্রলোকেব প্রধান কাজ যে সংস্থায় তিনি 
/ নিযুক্ত সেই সংস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত কবা | 
কিন্তু সংস্থাটির কর্মচাবিবৃন্দে অভিযোগ, 
তিনি ঠিক উল্টোটা কবছেন | অর্থাৎ, 


a 


দোস্তি | তারই ফলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
*” শন বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ওঠা 
সত্বেও সব কিছু ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে | 
স্বয়ং ভিজিলেন্স অফিসার যার হাতের 
মুঠোয় ভার গায়ে আচড় কাটবে কে ? 
ফলে, কম দামে একটা পুবনো জাহাজ 
বিক্রি থেকে আরম্ত করে বোম্বাই-এর এক 
ব্যবসায়ীকে সস্তায় আট হাজাব টন ইস্পাত 
পাইযে দেওয়া পর্যন্ত বেশ কযেকটা 
অভিযোগেব কোনও কিনারাই হযনি মূলত 
এ ভিজিলেন্স অফিসাবেব কেরামতিতে | 
এত গুণের অধিকারী হয়েও অবশ্য 
বঞ্জাট এড়াতে পারেননি এ ভিজিলেন্স 
অফিসাব | ওপব মহলের চাপে প্রায় ঠুটো 
জগন্নাথ সেজে বসে থাকতে থাকতে তিনি 


_অভাব কুলদীপ সায়ার 


সিদ্ধার্থশক্কর রায় এবং জ্যোতি বসু যদি 
একই 'স্কুল'-এর ছাত্র ও শিক্ষিক, তবে 
আর একটি স্বতন্ত্র কংগ্রেস দল রাখা 
কেন ? সিদ্ধার্থবাবু সদলবলে আলিমুদ্দিন 
faba উদ্দেশ্যে রওনা হলেই তাল হয় না 
কি ?£__-আনন্দবাজার 


=. বিরোধীদের অপপ্রচার এবং কিছু বছল 
প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রতিদিন অনবরত 
* বামফ্রন্ট বিবোধী কুৎসা সত্ত্বেও আমরা 
. চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হয়ে এসেছি। 
বিন Sere ele 


কংগ্রেস বাজাতে, 
তারা কি করে স্থিতিশীল সরকার গড়বে | 
- এল কে আদবানি 


| কোনও গত্যন্তর নেই | এবং সেই পথেই 


তিনি মুক্তি খুজ্জছেন | এ ব্যাপাবে তাকে 
সাহায্য করছেন আর এক রতন যিনি 
কোল ইন্ডিযাব ভিজিলে্স দপ্তর আলো 
করে বসে আছেন । 

কোল ইন্ডিয়া আরও বড় সংস্থা । এ 
পর্যন্ত মোট ২৪২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা 
এবং একমাত্র ১৯৯০-৯১ সালেই ১৭৩ 
কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়ে এই 


কুমার ঘোষ : শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয, 
ভারতে এখন নাবীজাতির প্রতি 
অত্যাচাবেব মাত্রা বেডে যাওযায় আবও 
এক নতুন সংকট ঘনিযে এসেছে | সম্প্রতি 
লোকসভায় দেশেব নাবীঘটিত অপবাধ 
বৃদ্ধিব যে তালিকা পেশ কবা হয়েছে তা 
শুধু উদ্বেগজনক নয, কেন্দ্রীয় সরকাবের 
কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। 


৯১ 


” কোল ইন্ডিয়ার রতনের আশ্রয় প্রার্থী 


অবসর নিয়েছেন | তার আমলে তারই 
আস্থাভাজন, লেহধন্য | ভিজিলেন্স 
প্রধানের কর্ম চাতুর্ষে তিনি অনেক কুকর্ম 
করেও বেহাই পেয়েছেন | 


তা নাবায়ণন চলে গেলেও বয়ে 
গিষেছেন তার গুণপ্রাহী ভিজিলেন্গ 
প্রধান । ইনিই তৎপর হযেছেন মেটাল. 
স্ক্যাপ Se কর্পোরেশন থেকে ডাব 
দোসরকে কোল্‌ ইন্ডিযায আনতে | এ 
কাজে তাকে সাহায্য করছেন এই রাজ্যেরই 
কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক 
নেতা | যাদেরকে কলকাতার একটি 
থানার অফিসার-ইন-চার্জ,হিসেবে এম এস 
টি সি-র স্বনামধন্য ভিজিলেন্স অফিসারের 
বাবা নাকি এক সময় প্রচুর উপকার 
বিলিযেছেন। 

দেখা যাক, কোল ইন্ডিয়ার নতুন 
চেয়ারম্যান কি করেন। 


ঘটত তা হাল আমলে প্রায় ১৮ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়েছে | ১৯৮৮ সালে ভাবতবর্ষের 
সরকাবি নথি ধর্ষণের সংখ্যা 
৮,৬০৭টি | ১৯৮৯ সালে ৯,১৫০টি আর 
১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাড়ায় 
৯,৫১৭টি-তে | এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে, এ সংখ্যাই যে সম্পূর্ণ হিসাব তা বলা 
যায় না। কারণ ভারতবর্ষেব ' বহু 
গ্রামাঞ্চলে ধর্ষণের ঘটনা প্রশাসনেব নিকট 
জানানো হয না। সামাজিক সঙ্কোচ ও 
নারীব ভবিষ্যৎ জীবনেব দিকে লক্ষ্য বেখে 
তা পঞ্চাযেত সালিশিব মাধ্যমে মিটিয়ে 
ফেলা হয়। 

আরও মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে, সামান্য 
পণের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিবছর যে হাবে 
গৃহবধূকে প্রাণ দিতে হয তা বিশ্ববাসী 
কাছেও মানব-ইতিহাসের এক লজ্জাজনক 
ঘটনা | হাল আমলে লোকসভায় পেশ 
করা যে পরিসংখ্যান তাতে দেখা যাচ্ছে 
১৯৯০ সালে পণের বলিব সংখ্যা 


২,৩৫৭টি | ১৯৮৮ সালে ছিল cB 
সংখ্যা ২,২০৯টি, ১৯৮৯ সালে 
২,৩০৩টি | আত্মঘাতীর সংখ্যা ১৯৮৮ 
সালে ৫১৮"জন, ১৯৮৯ সালে ৪৭৭ জন 


আব ১৯৯০ সালে ৬৩৩ জন | দাবি মতো 
পণ দিতে না পারায় এবং কন্যাপক্ষ 
পরবর্তী কালে কথা না বাখায সেই 
গৃহবধূকে মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা 
করা হয়েছে এমন ঘটনাও মানব 
ইতিহাসের কলঙ্ক হিসেবে ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মকে লজ্জা দেবে নিঃসন্দেহে । সেই 
সংখ্যা ১৯৮৮-তে ৪৯৬ জন, ১৯৮৯ 
সালে ৬২১ জন এবং ১৯৯০ সালে ৪৮০ 


স্বভাবতই অপহরণের ঘটনাও এসে পড়ে | 
১৯৮৮ সালে অপহরণের যত ঘটনা 
ঘটেছে তার চেয়েও অনেক বেশি ঘটনা 
দেখা যাচ্ছে সর্বশেষ পরিসংখ্যানে । 
১৯৮৮ সালে সারা দেশে অপহৃত 
হয়েছিলেন মোট ৯,৬৩৩ মহিলা, ১৯৮৯ 
সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাড়া ১১,৬৭৩ 
জন মহিলা এবং সর্বশেষ ১৯৯০ সালে 
তা ১১,৬৮৯-তে দাড়ায় 1 

এইসব অপহরণের ঘটনায় শুধু 
কিশোরী বা যুবতী নয়, মাঝবয়সী 
গৃহবধূরাও রয়েছে । কিছু ঘটনা আছে, 


চলাফেরা কবলে হয অপহরণ না হয 
ধর্ষণেব শিকার হতে হবে । দুর্ভাগ্যজনক 
যে, বেশিবভাগ ঘটনায় দেখা গেছে 
অপহবণকারী যুবক | 


সঙ্গমে রাজি না হওয়ায় 
ঢাললেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার 


সীতাংশু চক্রবর্তী : “গত এক বৎসর যাবৎ 
প্রায়ই রাত্রিবেলা আমার মনিব অপরেশ 


ভট্টাচার্য আমায় ধরে আনতো এবং প্রাযই . 


আমাব সঙ্গে খারাপ কাজে লিপ্ত 
থাকতো”-_এই বিবৃতিটি, আবতি ঘোষের 
এফ আই আর নেওয়া | আবতি ঘোষ 


বাধা দিতেন না। গত শুরা Bet 
প্রতিদিনের মতো অপরেশবাবু সঙ্গমে লিপ্ত 
হতে আরতি ঘোষের ঘরে আসেন। 
কিন্ত সেদিন আরতি ঘোষের শরীর 
খারাপ থাকার জন্য তিনি অরাজি হন, 
অপরেশবাবু তখন জবরদস্তি শুরু করেন 
এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালাতে থাকেন। 
আরতি ঘোষের প্রবল বাধাদানেব ফলে 
তিনি ক্ষিপ্ত হযে ওঠেন এবং একটি বোতল 
থেকে আযাসিড জাতীয় কিছু তরল পদার্থ 
আরতি ঘোষের মুখে, বুকে এবং শরীরের 
গোপন অঙ্গে ঢেলে দেন। এর ফলে 


আবতি ঘোষের শরীরের যন্ত্রণা শুরু হয়, 
পোড়া ক্ষতের সৃষ্টি হয় | পারেব দিন তাকে 
স্থানীয় ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানো 
হয়। 


চিকিৎসাধীন রয়েছেন | অপরেশ Short 
বরেলেঘাটা জোড়ামন্দিব স্টেট as অব 
ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার | আরতি ঘোষেব এক 
আই আর-এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাকে 
গ্রেপ্তার করে । বর্তমানে তিনি জামিনে 
মুক্ত আছেন | খবরে প্রকাশ, ভট্টাচার্য 
নাকি জামিনে মুক্ত হবার পর তাব ব্যান 
সহকর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিভবণ করেন 
যদিও বেশ কিছু ব্যাঙ্ক কর্মচাবী ঘৃণার সঙ্কে 
তা প্রত্যাখ্যান করেন | ' 

এই ঘটনায় ব্যাঙ্ক কর্মচাবীদেব মধ্যে 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের 
পক্ষ থেকে এ ব্যাঙ্কের সামনে প্রতিবাদ 
জানানো হয় এবং এ ্যানেজারকে 
সামাজিক ভাবে বয়কট করাব আস্থান 
জানানো হয । গণতান্ত্রিক অধিকাব রক্ষা 
সমিতি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ 


সিধকাঠি দিয়ে যারা চুরি করত জাঁদের বলা হত সিধেল চোর | কংক্রিটের 
যুগে এরা যাদুঘরের বাসিন্দা, এমন ভাবার কারণ নেই। ইদানীং এক নতুন 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে এই সিধেল চোরদের আদলে | এরা হুকিং, ট্যাপিংএর 
সাহায্যে বিদ্যুৎ চুরি করে | তাছাড়া আর এক শ্রেণীর চোর বিদ্যতের তার চুরি 
কবে হাজার হাজার ঘরে, কল-কারখানায় একসঙ্গে সিধ কাটে | ফলে প্রকৃত 


গ্রাহক চরম দুর্ভোগে পড়েন | 


বিদ্যুৎ পর্ষদ নাস্তানাবুদ হয় | রাজন্বের Stora টান পড়ে, সর্বস্তরে 
বানচাল হয়ে যায় নিদিষ্ট পরিকল্পনা । 


সিধেল চোরদের ' নব-সংস্করণ “হুকেল'-দের বিরুদ্ধে চলছে আমাদেব 
লাগাতার লড়াই । আপনিও এই লড়াইয়ে শামিল হোন | 








চার] WOR | শুক্রবার ১৬ আগস্ট ১৯৯১ 






আবার রাজনৈতিক খুন | এবারের শিকার বহরমপুরের সি পি এম 
নেতা মানব সাহা | বিধানসভায় সি পি এম সদস্যরা দাবি করেছেন 
কপ্রেসিরাই মানব সাহাকে খুন করেছে৷ অন্যদিকে কংগ্রেসের 
সৌগত রায় বলেন যে, মানব সাহা. সি পি এমের SSE RT ফলে 
খুন হয়েছেন। এই হত্যার ব্যাপাবে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিধানসভায় বলেন, ধৃত্রা 
সকলেবই কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর দলবল বলে পরিচিত | কিন্ত 
| খবরে প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন অংশুমান দাস ওবফে 
লখা এবং ধুব রায়চৌধুরী কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা শাখার 
ihe: Gant ce অত কামি ise oe ae 
বলেছেন, ওরা সরকারি কর্মী এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
সাধারণ সদস্য ! ধৃত সাতজনের মধ্যে একজন কংগ্রেসের 
সমর্থক | পুলিশ জেলা জর্জ কোর্টের এক কর্মীকে খুঁজছে, যিনি 
নাকি সি পি এম সমর্থক । তাহলে বিধানসভা জ্যোতিবাবু যে 
বলেছেন, ধৃত সাতজনই কংগ্রেসের লোক সে কথা সত্য AT | 
কিন্তু এই তথ্য তাকে কে দিল ? পুলিশ, না তাব দল । পূর্বোক্ত 
কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে অনেকের আপত্তি সত্বেও সিদ্ধার্থ 


বিধানসভায় জানিয়েছেন | জ্যোতিবাবু আরো জানান, এই অধীর 
চৌধুরীব, বিরুদ্ধে অনেক. কেস আছে। কংগ্রেসের সৌগত বায় 
বিধানসভা বলেন জ্যোতিবাবু নাকি ১৯৮৭ সালে বহরমপুর 
সার্কিট হাউসে অধীর চৌধুরীব সঙ্গে দেখা করেছিলেন'। 
জ্যোতিবাবু একথার কোন উত্তর দেন নি।.এক্ষেত্রে কোন্টা সত্য 
বলা মুশকিল | কারণ বিধানসভা আজকাল অনেকেই অসত্য 
অভিযোগ আনেন | 

, আবার সম্প্রতি দেখা গেল দুর্গাপুরেব সি পি এম বিধায়ক 
ছু দিলীপ মজুমদারের ওপর আক্রমণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও 
সবকাব পক্ষে মুখ্য সচেতন লক্ষ্মী দে দু রকম কথা বলেছেন। 
জ্যোতিবাবু বলেন, ৫ আগস্ট রাত ১১টা ২০মি নাগাদ দিলীপধ্াবু 


বিস্ফোরনের আওয়াজ হয | দিলীপবাবু ও কয়েকজন প্রতিবেশী 
বাইবে এসে ধোয়া দেখতে পান এবং দেখেন দুটি ছেলে সাইকেলে 
করে পালাচ্ছে | অপবদিকে লক্ষ্মী দে-র বক্তব্য, সকালে একদল 
দুৰ্বৃত্ত দিল্লীপধাবুকে লক্ষ্য কবে গুলি ছোড়ে | ভাব অভিযোগ, এই 
কাজ কংগ্রেসিদের | স্বভাবতই সি পি এমেব নেতা বা কর্মী 
আক্রান্ত অথবা খুন হলে কংগ্রেসিদেব দাধী করা হয় আর যদি 
কোন কংগ্রেসি খতম হন সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ছোট বড সব 





পল্লব ভট্টাচার্য : ১৬ আগষ্ট থেকে কার্যকর 
হচ্ছে নতুন রেল বাজেট | এই সংশোধিত 
রেল বাজেটে সি কে জাফরশরিফ কী কী 
প্রস্তাব রেখেছেন তা জানবার জন্য 
আপনার মন নিশ্চয়ই ব্যাকুল | আর সেই - 
দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রতিবেদক 
লিখেছেন আজকের ডায়েরি । এই 


ডায়েরিতে ছড়িয়ে, রয়েছে নানা তথ্য | যা . এক্সপ্রেস, 
একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে জানা (এয়ারকন্ডিশনডূ) এক্সপ্রেস 
বিশেষে প্রয়োজন | তিনবার) 


গত আর্থিক বছরে বন্ধ, আন্দোলন, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিদ্যুৎ সংকট প্রভৃতিব 
ফলে রেলের পণ্য .. পরিবহন “ ব্যবস্থা 
'একেবারে ভেঙে পড়েছিল । শুল্ক 
‘অর্জনকারী পণ্যের পরিবহন মাত্র ৩২. 
কোটি ৫০ লক্ষ টন থেকে ৯০ লক্ষ টন 
‘হাস পেয়ে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ৩১ 
‘কোটি ৬০ লক্ষ টানে দাড়িয়েছিল 1 তবে 
“বছরের শেষ তিন মাসে দৈনিক দশ লক্ষ 


রায় গত নির্বাচনে মনোনযন দিয়েছিলেন বলে জ্যোতিবাবু, 



























নেতাই বলেন এটা সি পি এমের কাজ | অনেক ক্ষেত্রে দু পক্ষের 
এই অভিযোগ সত্য সন্দেহ নেই, কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই দুই দলই 
প্রধান রাজনৈতিক শক্তি | প্রথমে অবশ্য দু পক্ষই অস্বীকার করে । 
যেমন হাওড়ার কেন্দুয়ার ঘটনায় যে সি পি এমের লোকেরা 
জড়িত একথা অস্বীকার করা হয় | জ্যোতিবাবু বিধানসভায় পুলিশ 
রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন, ওখানে সি পি এমের লোকেরা ছিল 
না। পরে সেকথা তাকে গিলতে হয | এই এক ব্যাপার হয়েছে | | 
একদা বিরোধী দলের সদস্য হয়ে যারা পুলিশেব বিরুদ্ধে চোখা 
চোখা বাণ নিক্ষেপ করতেন, আজ তাদেব কাছে পুলিশের কথা 
বেদবাক্য | 

. ‘সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বে 'আমাদের ১১০০ কর্মী খুন 
হয়েছে'__একথা জ্যোতিবাবু অনেকবার বলেছেন, এই সেদিন 
বিধানসভা আবার বললেন | কিন্তু তার জন্য কি এখনো অবাধে 
খুন-খারাবি চলবে ? কোন দলের কত লোক খুন হল সেটা বড় 
কথা নয়, আসল কথা এরুটাব পর একটা খুন হয়েই যাচ্ছে আর 
পুলিশ প্রায় কোন খুনেরই কিনারা করতে পারছে না! | 
জ্যোতিবাবুরা বলছেন তাদের লোর্ক মরছে কংপ্রেসীদের হাতে | 
কংগ্রেসীরা বলছে উস্টো কথা | তবে এটা তো সত্যি, গত চোদ্দ 
বছর ধরে জ্যোতিবাবুরা ক্ষমতায রয়েছেন, আরো পাচ বছব F 
থাকবেন এবং পুলিশ সিদ্ধার্থ রাষের রাজত্বকাল থেকে-শাসক 
দলের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে । এবং এটাও সত্যি, পুলিশ | 
প্রশাসন যে দলের কজ্ঞায় তাদের দাপট বেশি । সিদ্ধার্থ রায়ের 
রাজত্বে কংগ্রেসের অনুগামী সমাজ বিরোধীদের ধরলে কংগ্রেসিরা 
থানা ঘেরাও করত, থানায় ভাঙচুর করত | এখন সি পি এমের 
অনুগত সমাজ বিরোধীকে প্রেপ্তার করলে সি পি এমের লোকেবা 


খেটে-খওযা মহিলা সি পি এম কর্মী (?) কর্তৃক ধর্ষিতা ae তার 
চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করতে পারেন । সিদ্ধার্থ বায় সম্পর্কে সম্ভবত | 
কারো কোন মোহ নেই, এমন কি কংপ্রেসিদেরও নয় | কিন্তু - 
সিদ্ধার্থ রায়ের প্রস্তাব মত নির্বাচনের পর যৌথ ভাবে প্রচার 
চালালে একটা সুস্থ আবহাওয়া তৈরি হত এবং খুনোখুনির ঘটনা 
ঘটত না বলে আমরা মনে করি । সি পি এম তথা বামফ্রন্টের 
নেতৃবৃন্দও সভা করে প্রচার চালাতে পারতেন | কিন্তু তা করা 
হয়নি । ফলে খুনোখুনির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে | এখনো {| 
সময় আছে। অপরকে দোষারোপ না করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের 
বাইবে যাবাব আগে নেতৃবৃন্দ. সক্রিয় হোন। 


রেলের আজকের ডায়েরি | 


পদ্ধতিতে কাজ করবার জন্য রেলকর্মীদের 
উপযুক্ত প্রশিক্ষণদান, কর্মীদের কাজকর্মের 
উপব কড়া নজর রাখা এবং যথাসময়ে 


বার্ষিক যোজনা : গত বছরের ৫০০০ 
কোটি এবং মধ্যবর্তী বাজেটের ৪,৮২০ 
কোটি টাকার তুলনায় ঘোজনা বরাদ্দের 
পরিমাণ এবার বেড়ে হয়েছে ৫,৩২৫ 


টন পণ্য পরিবাহিত হওয়ায় পরিবহন . HR, মানচিত্রে এবার পশ্চিমবঙ্গ প্রকল্পের 
"মাত্রার হাসের পরিয়াণ ৭০ লক্ষ টন টাটানগর-মাদ্রাজ ' এক্সপ্রেস, - শতদু উল্লেখযোগ্য দিক হল 
॥কনেছে। চলতি আর্থিক বছরে পরিবহন এক্সপ্রেস, কোটা-চিতোরগড় প্যাসেঞ্জার ও  এসপ্লানেড-বেলগাছিয়া মেট্রো রেল 


লক্ষ্য মাত্রা হল ৩৩ কোটি co লক্ষ টন | 
এর মধ্যে প্রথম তিন মাসেই আট কোটি 

টন পণ্য, পরিবাহিত হয়েছে । ..১. 

১ যাত্রী! বৃদ্ধি : গত আর্থিক বছল্ী যাত্রী 

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫-১৭ শতাংশ 1 যাত্রী 

পরিসেবার মানও বেড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে | 


অফিসিয়াল কাজ প্রায় শেষ, এখন শুধু 
গ্রিন সিগনালের অপেক্ষা | 


< বললেন-_-“দক্ষিণপন্হীবা সংগ্রামে কথা 


fra ও গ্রতিক্রিযাব ফলস্বকপ বিভিন্ন 


কতটা AAI তা বোঝা যায তাব বচনাবলী 
পড়লে॥। 'ভারতপথিক' গ্রচ্ছে তিনি 
লিখেছিলেন-- ব্রাহ্মণ (পুবোহিত), ক্ষত্রিয 
(যোদ্ধা শ্রেণী), বৈশ্য (বণিকশ্রেণী) ইহাদের 
প্রত্যেকেই এক সময সুদিন ভোগ কবিযাছে 
এবং এখন পদদলিত সাধারণ মানুষ শুদ্রদের 
(শ্রমিক ও কৃষক) পালা।' সমাজে "শ্রেণীব 
অস্তিত্বকে বিশ্লেষণ কবে তিনি ঘোষণা 
কবেছিলেন--'বাজনৈভিক ক্ষমতা দখলের 
পব যদি সমাজতাম্ত্বিক পদ্ধতিতে জাতীয় 
পুনর্গঠন চর্লে--তাই যে চলবে, সে বিষয়ে 
আমি নিঃসন্দেহ তা হলে যাবা 'নেই' 
দলভুক্ত তাবা 'আছে' দলতৃক্তদেব ভাঙ্গিযে 
নিজেদেব অবস্থাব উন্নতি ঘটাবে এবং 
ভাবতেব জনসাধাবণকে "নেই শ্রেণীভুক্ত 
বলে ধবতে হবে 

১৯৩৯ সালে RUT সংগ্রাম 
বিমুখীনতাব হাত থেকে বাচিষে দেশেব 
মুক্তকে ত্ববাম্বিত কবাব প্রসঙ্গে 





'পাবে। 





ভাবা ছেড়ে দিয়েছে এবং এখন 'নিষনতাগ্রিক 
ও সংস্কাববাদেব ধাবায few করছে, 
ভাদেব কবজা থেকে কংগ্রেসকে বাচাতেই 
হবে। একমাত্র বামপচ্হী শক্তিই কংগ্রেসের 
বৈপ্লবিক plex were বেখে ভবিলাঙ্গ 
জাতীয় স্বাধীনতাব জন্য সংগ্রাম শুক কবতে 
আসলে নেতাজী ডুপলক্ষি 
কবেছিলেন যে ধবাবাধা পথে আবেদন 
নিবেদন কবে ভাবতকে স্বামীন কবা যাবে AL, 
এজন্য বিল্পব প্রযোজন। আব 'প্রতোক 
বিল্পবকেই তার পূর্ববর্তী বিপ্লব অপেক্ষা উন্নত 
স্তবেব হতে হবে ৷' 

নেতাজী মনে কবতেন ভাবতবাসীব 
সংগ্রাম কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব বিকচ্ছে 
নয, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিকান্ধেও। আব 
PR শুধুমাত্র ভাবতেব জনা লড়াই SITAR 
হবে না, বিশ্বমানবতাব জন্য আমাদেব 
সংগ্রাম কবতে হবে। যদিও দক্ষিণপনহীবা 
tm এই আবেদনের বিকাদ্ধ কখে 
দাডিযেছিল তবুও তিনি চেয়েছিলেন 
সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ 
দিতে প্রস্তুত নয, AY কংগ্রেসেব তবে 
যারা প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক এ সাম্রাজাবান 
বিবোধী তাদেব ন্যুনতম সাধাবণ একটা 
কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত কবতে, যাতে... 
একটি মার্কসবাদী পার্টির বিকাশের ক্ষেত্র 
APS হতে পাবে। 


সে সময OH আহ্বানের গুকত্ব অনেকে 


বুঝতে পাবলেও সংখ্যাগব্ঠি মানুষেব সমর্থন. 


তিনি পাননি। কিন্তু তাব প্রযাস থেমে ' 
থাকেনি। আব তাই সমান প্রগতিকে 
অব্যাহত বাখবাব তাগিদে ইতিহাসের 
অমোঘ নিযমে ক্রিযা ও প্রতিক্রিযাব সংঘর্ষের 
মধ্যে দিযে আবির্ভূত, হল ফবওষার্ড রুক। 
১৯৪০ সালের জুন মাসে নাগপুবে অনুষ্ঠিত 
সর্বভাবতীয 'সম্মেলনে এই প্রতিষ্ঠানকে 
একটি সর্বভাবতীষ পার্টি বলে ঘোষণা কবা 
হলো। 

তাবপব BF এত বছব কেটে গেছে ১-- 
ভাবতবর্ষ স্বাধীন হযেছে, ভাবতেধ 
বাজনৈতিক ইতিহাসেও হযে গেছে বছ 
বদবদল।' তবু নেতান্ভীব বাণী, তাব 
আন্দোলন আজও আমাদের অনুকবণ 
যোগ্য। ভাব বাস্তব বুদ্ধিব প্রথবতা এখনও 
অনেকের কাছেই 


এম এল এ হোস্টেলে মদ ও মেয়েমানুষ - 


(র্পণের সংবাদদাতা) 


কিড FRA এম এল এ' হোস্টেলের মধ্যে 
প্রতিদিন রাত্রে যেসব ঘটনা ঘটছে তা 


আ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল | সন্ধ্যা তখন সাড়ে 
সাতটা | যথা নিদিষ্ট সময়ে এম এল এ 
মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হল। অনেক 
কথাবার্তা বলার পর যখন বেরিয়ে আসছি 
তখন পাশের একটি ঘরে জনৈক এম এল 
এ-এর মদমত্ত অবস্থা দেখে বিস্মিত 
হলাম | অবস্থায় তিনি আমাকে 
চিনতেই পারলেন না | জানি-না কি কারণে 


তিনি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন | দরজার 
' ফাক দিয়ে যতটুকু দেখতে পেলাম তাতে 


দেখলাম প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দুটি care) 
যুবতী একটা সোফা-কাম-বেডে শুয়ে 
রয়েছে । মুহুর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে 
গেল | তারপর এম এল এ মহোদয় টলতে 
টলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে 
দিলেন । এই এম এল এ-টি দাজিলিং 
জেলা থেকে নির্বাচিত | 
সহকর্মীর এইসব কাগু-কারখানা দেখে ' 
GES এম এল এ হোস্টেল ছেড়ে দিযে 
হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন | জনৈক এম 
এল এ এই প্রসঙ্গে বললেন : নিজেদেব 
লজ্দাব কথা আর কি বলব । কিছুদিন 
আগেও বর্তমান মন্ত্রিসভাব জনৈক সদসা' 
এই হোস্টেলেই অনুরূপ কাশ্ু-কাবখানা * 
ঘটিয়ে গেছেন।' শুধু তাই নয়, দপণ- 
আরও জানতে পেরেছে যে সমস্ত মেয়েকে 
এ মন্ত্রী মহাশয় রাত্রে নিযে আসতেন 
তাদের মধ্যে বেশির ভাগই এখন ভার 
ভারপ্রাপ্ত দপ্তরে চাকরি করছে! 
[১৮ আগস্ট ১৯৭২] 





দর | শুক্রবার ১৬ আগস্ট ১৯৯১ [পাচ 





সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় : হাওডার বাটবা 
থানাব অন্তর্গত ডূমুবজলা অঞ্চলে হাওড়া 
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বা নগর উন্নযন পর্ষদের 
আবাসন সংক্রান্ত বাপাবে ইমপ্রুভমেস্ট 
ট্রাস্ট এবং জেলা সুলিশেব মনোমালিনা 
চরমে পৌছেছে। এই বিবাদে জড়িযে 
পড়েছেন পুলিশ সুপাব পাথ ভট্টাচার্য এবং 
মেযব স্বদেশ চক্রবর্তী | প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
৭২-৭৭ সালে প্রবল নকশাল আন্দোলনের 


দেয় | বাকি কিছু বিচ্চিং ট্রাস্টের কমীদের 
এবং বাকি গুলি সাধাবণ মানুষেব জনো 
ছেডে দেয়। কিন্তু তাবপর থেকে আজ 
পর্যন্ত একবাবও ওই বিল্ডিংগুলো সাবাবাব 
কোন উদ্যোগ নেযনি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট | 
পশ্চিমবঙ্গ আসোসিয়েশনেব 
হাওড়া জেলা সম্পাদক তপন পাঠক 
অভিযোগে জানালেন যে, বর্ষায় একটু জল 
জমলেই ওই বিষ্ডিংগুলোর একতলা পর্যন্ত 
জলে ডুবে যায়। এছাডা প্রায় প্রত্যেকটা 
. বিল্ডিং-ই জবাজীর্ণ অবস্থায দণ্ডায়মান | 
বিল্ডিংয়েব প্রতিটি ঘবেই শিলিংযের টাই 
ভেঙে ATT | 

- সাবা অঞ্চল ঘুরে দেখা গেল যে 
ইমপ্রুভমেন্ট 'ট্রাস্টেব চবম ওদাসীন্যে 
ডুমুবজলাব ওই কোযার্টারগুলো অত্যন্ত 
বিপজ্জনক অবস্থায় বয়েছে। যে কোন 
সমযেই একটা বড ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে 
যাবাব সম্ভাবনা রষেছে। ওই আবাসনের 
জানিয়েও কোন সুরাহা পাননি । শুধু তাই 
নয়, কিছুদিন আগে জলের পাম্প খারাপ 


EA 


হযে যাওয়ায় প্রায় একমাস ওই আবাসানে 


শিবপুর থেকে আগত, দ্বিতীয় হুগলি 
সেতুর জন্যে যে সকল মানুষের বাডি 
ভাঙছেন সবকার, তাদেব জন্যে তৈরি 
করেছিল ইমপ্ুভমেন্ট ট্রাস্ট । নতুন 
বিল্ডিগুলো জবব দখল করে নেওয়ায় 
প্রবল সংকটে পড়েছে ট্রাস্ট | ওই পুলিশ 
ও জবর দখলকারীদেব বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ ৷ কারণ 
জবর দখলকারীদের সব রকম মদত, 
দিচ্ছেন পুলিশ সুপাব পার্থ ভট্টাচার্য । তিনি 
সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত 
না পুবনো বিজ্ডিংগুলো সাবানো হচ্ছে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি ভাঙা তো বন্ধ 
থাকবেই, পরস্ত নতুন বিল্ডিংগুলোও ছাড়া 
হবে লা। 


পুলিশ আবাসিকদেব এই কাজ্তকর্মে 
অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য যে সকল 
আবাসিক ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কর্মী 
Sate নতুন বিল্ডিং দখল অভিযানে 
নেমেছেন | সবচেয়ে মজাব ব্যাপার হল, 
ওই সকল কর্মীদের অধিকাংশই আবার 
অফিস থেকে গৃহ-খণ নিষেছেন, বাড়ি 
কবেছেন, সেই বাড়ি অন্যকে মোটা টাকায় 


ক্যাগ রিপোর্ট 





পুলিশ সুপারের লড়াই তুঙ্গে : বুদ্ধদেব চিন্তিত 


ভাড়া দিযে. ফের ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টেরই 
নতুন বিল্ডিংগুলো দখল করছেন.। নিষম 


. অনুযায়ী গৃহ-খণ নিলে সরকারি ফ্ল্যাট 


ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত, 
দুর্দশাপ্রস্ত হাওডা ইমপ্ুভমেন্ট ট্রাস্টের 
দুর্বলতার সুযোগ নিষেছেন কিছু কর্মী । 
এদিকে মেয়ব স্বদেশ চক্রবর্তী এ 
ব্যাপারে রাজ্যের ডিবেক্টব জেনারেল অব 
LUBE ieee USD es 
বিপোর্ট পাঠিয়েছেন। স্বদেশ চক্রবর্তী 


ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের উপদেষ্টা মণ্ডলীর 
দখলকারীদের 


মধ্যে রয়েছেন | তিনি জবর 
মদত দেবার জন্যে পার্ধ ভট্টাচার্যের 
সমালোচনা কবেছেন। 


বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেল যে পুর 
ও নগর উন্নযনমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও 
ব্যাপারটা শুনেছেন। তিনি শীঘ্রই এ 
ব্যাপাবে খতিষে দেখবেন বলে জানা 
গেছে । সরকাবি আবাসন এভাবে জবব 
দখল হয়ে যাওয়া তিনি চিন্তিত | 


খনিজ তেলের সংকটের জন্য গালফ ওয়ার নয় 
ভিপি সরকারের ভ্রান্ত নীতিই দায়ী 


সিংকে 


হযেছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং-এর , 


ভ্রান্ত নীতির জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
অন্যান্য যে কোন দেশেব তুলনায় ভারতে 
জিনিমেব দান । বিপোর্টে বলা হযেছে 
খনিভ তেলের ওপব সেস বাড়িয়ে প্রা 
১৪ হাজার কোটি টাকা আয় করা হলেও 
তা দেশেব খনিজ তেল শিল্পে ঠিকমত 
ব্যবহার কবা হয়নি | তেলের দাম বৃদ্ধিও 
খাপছাড়া ভাবে কবা হযেছে । ১৯৭৪ 


অর্থ তেল উৎপাদনকারী প্রতিটি সংস্থায 
Bul pcan Ol 75487 
হবে আষল হ 

a Slee 
“fe পি। সিং সরকাব-এই আইন ভঙ্গ 
করেছেন | এই সময়ে কাচা তেল 
-ভ্রান্ত ছিল যে, ভাবা উৎপাদনের ন্যুনতম 
যে দর বেঁধে দিষেছিলেন, বাস্তবে অয়েল 
SNS ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন তার চেয়ে 
অনেক কম খরচে তেল উৎপাদন 
করেছে | 
বাড়াবার জন্য ভি পি সিং সরকার বিভিন্ন 


সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ 


তেল কোম্পানিকে তেল শোধন, বিক্রি 
এবং পাইপ লাইন সরবরাহ করাব জন্য 
প্রায় ares চেক দিয়ে দেওয়ায় অযেল 


তরফে এককারও সংসদে বলা হ্যনি বলে 
ক্যাগ রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। 
বিপোর্টে বলা হযেছে, ১৯৮৭ সাল 
থেকে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকাবের আমল 
পর্যন্ত প্রতি টন তেল উৎপাদনেব ক্ষেত্রে 
৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা সেস বৃদ্ধি 


করা হয়েছে | যেখানে লিটাব পিছু ১৭ ' 


পযসা দাম বৃদ্ধি করা ন্যায্য মনে হয়েছে 
সেখানে বিক্রির সময় নানা কারণে তা 
দাডিয়েছে ১ টাকা ৫৩ পযসায । 
অডিটর জ্যান্ত কম্পন্টরোলার জেনারেল 
মন্তব্য করেছেন যে, দেশের প্রধান" ১২টি 
তৈল শোধনাগার যেমন TQ, গুজরাট, 
এইচ বি সি এল (বোম্বাই), এইচ পি সি 
এল (বিশাখাপত্তনম) ইত্যাদিতে কতজন 
কাজ করছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় 
বেশি না কম তার মূল্যায়ণ একবারও 
করাব প্রয়োজন মনে করেন নি বিশ্বনাথ 
সিং সরকারের তৈল মন্ত্রক | সরকার 
গালফ সংকটেব জন্য তেলের দাম বৃদ্ধি 
করতে বাধ্য হযেছেন বলে ও এন জি সি, 


মন্তব্য করেছেন, ভি পি সিং সরকার ইচ্ছা 
করলে অয়েল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 
বোর্ডেব মাধ্যমে তৈল শিল্পকে ভালভাবেই 


আর্থিক সাহায্য করতে পারতেন | কিন্ত 
বাস্তবে তা হয়নি | অথচ, তেলে ওপর 
সেস বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় সবকার আয 
করেছিলেন ১৩ হাজাব ৯৩৭ কোটি ৭৭ 


সংকটের আগে থেকেই ভ্রান্ত তৈল নীতির 
জন্যই সংকট ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়েছে | 
পরিশেষে রিপোর্টে মন্তব্য করা হযেছে, 
তেল সংকট উৎপাদন ও TOM মধ্যে 
সামপ্রস্যের মাধ্যমে মেটানো যেত 1 তানা 
করে এবং উৎপাদনে প্রয়োজনীয অর্থ 
বিনিয়োগ না করে পূর্বতন ভি পি সিং 
সরকার এলোপাথাড়ি তেলের দাম বাড়িয়ে 
সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন | এর 
কারণ তারা তেল উৎপাদন ও বন্টন 
নি। এই অবস্থায়, যে সরকারই ক্ষমতায় 
থাকুন না কেন, তারা যদি এ ব্যাপারে সুষ্ঠ 
নীতি গ্রহণ না করেন তবে সমস্যার 
সমাধান না হয়ে তা আরও ঘনীভূত হবে । 
ক্ষেত্রে তেলের দাম যখন 
কমতে থাকবে, ভারতে তখন বাড়তে 
থাকবে | ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েব 
ব্যাপারটি প্রহসনে দীড়াবে। 





fers চট্টোপাধ্যায় 


ছিলেন সাধনবাবু। ব্যবসায়িক মহলে 
সাধনবাবুব যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে 1 ডি সি 
পি এল-এর চেয়ারম্যান তিনি । একদা 
বরকত গনি খান চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সাধন দত্ত 
সম্প্রতি নার্সিংহোমের ব্যবসাতেও যথেষ্ট 
সুনাম অর্জন করেছেন | রাজ্য মহাকরণ 
সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি 
নিযে কোনো নির্দেশ আসেনি 1 এই বিষয়ে 
আগাম কোনো মন্তব্য করাও সম্ভব নয় 


" বলে জনৈক সরকারি মুখপাত্র জানিয়ে 


দিলেন। 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বর্তমান সাংসদ 
বরকত গনি খান চৌধুরীকে রাজ্যপাল কবা 
হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিশেষ অনুরোধে এই 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি 


আসতে চাইছেন। দিল্লিকে রাজি করানো 


মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে দাড়িযেছিলেন 


faery | হেরেছেন সি পি আইয়ের 


সর্বভারতীয় নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্তেব কাছে | 
কংপ্রেসি রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশ লবির 


মেকতে অবস্থান কবছেন সুবোধ 
হাসদা | রাজ্য কংগ্রেসেব সহ-সভাপতি 
পদে আছেন সুবোধবাবু। এইসব 
প্রতিবন্ধকতাকে অবশ্য আদৌ আমল 
দিতে চান না ঝাড়প্রামের রাজা ৷ রাজা 
সাহেবের ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা জানিয়েছেন, 
কোনো বাধা এবার আটকাতে পারবে না । 
দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে মল্লদেব এবাব 


আবার সবং 


হাওড়া থেকে খড়্াপুর কিংবা মেদিনীপুর 
লোকালে উঠে বালিচক স্টেশনে নামতে 
হবে। স্টেশন চত্বরের ঠিক বাইরেই 
অস্থায়ী বাস স্ট্যান্ড | বালিচক থেকে সবং 
বড়জোর ৬০ মিনিট সময় লাগবে | ভারি 
সুন্দর জায়গা সবং। মাদুব শিল্পের 
পীঠস্থান | ভদ্র, মিষ্টি ব্যবহার লোকদেব | 
অতিথি সেবার ক্ষেত্রে সবং মেদিনীপুর 
জেলায় বিশেষ স্থান অধিকাব করে আছে | 
এত সুন্দর জায়গা, মিষ্টি ব্যবহারের 
মানুষগুলো আবার শিবোনামে চলে 
এসেছেন | উপর্যুপরি বাজনৈতিক সংঘর্ষে 
সবং এখন টগবগ করে ফুটছে | আসরে 
নেমে পড়েছে সি পি এম এবং কংগ্রেস | 


উল্লেখ্য সবং-এ সি পি এমের হেম 


গণ্ডগোলের নেপথা কাবণ খুজতে গিয়ে 
জানা গিয়েছে, কংগ্রেস এবং সি পি এমেব 
এলাকা দখলের লড়াই চলছে। শাস্তিপ্রিয় 
সবং-এর মানুষ এখন সন্ধো হলেই ঘরেব 
দরজা বন্ধ করছেন | ছুটছেন কংগ্রেসের 
অমুল্য মাইতি | অসাধারণ দৃঢ়চেতা এই 
মানুষটি সবং-এর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব । সবং 
তেমাথানিব সি পি এমের পাটি অফিসেব 
জনৈক মুখপাত্র দাবি কবলেন, সবং-এ 
গণ্ডগোলেব মূল কারণ কংগ্রেস । মানস 
ভুঁইঞার বিরুদ্ধেও অজস্র অভিযোগ কবা 
হল । মানসবাবু অবশ্য জানিয়েছেন, সি পি 
এম এখন মিথ্যার ঝুলি নিযে বেরিয়েছেন । 
পৈশাচিক জঅতাচারের পবেও সি পি এম 
নতুনভাবের গণগুগোলের সুযোগ খুজছে 
বলে মানসবাবু অভিযোগ করলেন | 
পারম্পবিক অভিযোগ চলছে চলবে | 
বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, সবং আবাধ 
শিরোনামে । বাতাসে বারুদের Th । 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ১৬ আগস্ট ১৯৯১ 


সীতাংশু চক্রবর্তী: গভীর রাত। অঝোরে 
বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের মানুষ তখন গভীর 
ঘুমে আচ্ছন্ন। দু-জন সৈন্য গ্রামে এসে 


শুরু করল। ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে উচু 
নিচু মেঠো রাস্তা হাইওয়ে পাড় হয়ে সে 
হাজির হল এক শিক্ষকের বাড়িতে। 


৪০ বছরের মা-কে ধর্ষণ করে। 
পাঠক মনে করতে পারেন, এটা কোন 
চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, যা দেখে দর্শকের 
চোখের পাতা জলে ভিজিয়ে দেবার জন্য 
লেখা। কিন্তু বাস্তবে যখন ঘরের পাশে এ 
কাহিনী ঘটে, তখন শিউরে উঠতেই হয়। 
অথচ এই রকম অজস্র কাহিনী আমাদের 
wa দু উপকূলে wea) বর্ণিত 
ঘটনাটি ঘটে ১৪ ডিসেম্বর '৯০ সালে 
আসামের সোনিতপুরের তানগানা গ্রামে। 
গত ২৮ নভেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 
আমাদের বুকে অবতরণ করে, এবং 
নির্বাচিত অগপ সরকারকে খারিজ করে 
দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র আসামকে উপদ্রত এলাকা 
আইনের আওতায় আনা হয় এবং সেই 
সময়, আলফা ও এন এন সি এন 
(ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব 
নাগাল্যান্ড) সংগঠন দুটিকে নিষিদ্ধ করা 
হয়। 

গত নভেম্বর থেকে ‘শত্রুকে খতম 
করো' সৈন্যবাহিনীর এই যে মানসিকতা 
তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল 
সমগ্র আসামের বুকে। বজরং এবং 
শের-ই-দিল নামে দুটি অপারেশন তারা 


শুরু করেছিল আসামে। 
আলফা আসামের পক্ষে 
ক্যানসার--প্রয়োজন সারজিক্যাল 


আসামে ৩৮০০ থেকে ৪২০০টি গ্রামে 
সৈন্যবাহিনী চিরুনি অপারেশন চালায়, ৪ 
থেকে ৪.২ লাখ মানুষকে এই ধরনের 
তিক্ত-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 


মেয়েকে শিবসাগর 


করে। এ মেয়ে দুটি অরুণাচল প্রদেশের। 
নাম অননলা ও সুনচলা। তাদের শিবসাগর 
থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কোর্টে হাজির 
না করে ১৯ দিন ধরে বিভিন্ন আর্মি ক্যাম্পে 
ঘোরানো হয়। হাইকোর্ট তাদের চিকিৎসা 
এবং গুয়াহাটির কন্তুরবা নিকেতনে রাখার 
আদেশ দেন। পরে ৫ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট 
এক আদেশ জারি করে বলেন, এবার 
থেকে জেরার নাম করে কোন মহিলাকে 
আর্মি ক্যাম্পে রাখা যাবে না। 
ধুবজ্যোতি গৌগকে ১৭ মার্চ গ্রেপ্তার 
করা হয়। কোর্টের আদেশে তাকে 
অবিলম্বে আদালতে হাজির করতে বলা 
হয়। ১৯ মার্চ তার মৃতদেহ পুলিশের হাতে 
তুলে দেওয়া হয়। তার হাত দুটো ভাঙা 
ছিল, পা ধেতলানো ছিল, মুখ ক্ষত বিক্ষত 
অবস্থা ছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে দেখা 
যায় তার লিভার ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
২৪টির মতো ক্ষত তার সারা দেহে ছিল। 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





ঘিষিঙের বিরুদ্ধেই 
নেপালে বিক্ষোভ 


কাঠমান্ডু থেকে ফিরে কুমার ঘোষ : যে 
নেপালি ভাইদের নিয়ে দার্জিলিঙড গোর্খা 
পার্বত্য পরিষদের সভাপতি সুবাস ঘিষিঙ 
“বৃহত্তর নেপাল" গড়বার স্বপ্ন দেখতে শুরু 
করেছিলেন তা এখন বানচাল হবার 
পথে । নেপালের সর্বত্রই এখন ঘিষিঙ 
বিরোধী হাওয়া | সাধারণ মানুষ থেকে 
রাজনৈতিক নেতা বা বৃদ্ধিজীবীরাও সুবাস 
ঘিষিঙের 'বৃহত্তর নেপাল' গড়বার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য বুঝতে পেয়ে তীব্র ক্ষোভ ও 
সমালোচনা প্রকাশ্যেই ATS করেছেন। 
সুবাস ঘিষিঙের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে ভারতের 
সঙ্গে সু-সম্পর্ক নষ্ট করবার ঘোরতর 
বিরোধী তারা | এমনকি অনন্তকাল ধরে 
ভারতের জনগণের সঙ্গে নেপালের 
জনগণের যে BTS ও আত্মীয়তা গড়ে 
উঠেছে তা বানচাল করতে ঘিষিঙ যে চাল 
চেলেছেন তা রুখতে কাঠমাণ্ডুতে বেশ 
কিছু সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যেই 
ঘিষিও-এর ষড়যন্ত্র ও জাতি-বিদ্বেষের তীব্র 
সমালোচনা করেছেন | নেপালি ও গোর্থা 
নিয়ে যে সংঘাতের বীজ বোনা হচ্ছিল তা 


আর কোনভাবেই নেপালে ঠাই পাবে না. 


বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে 
করছেন। 

সুবাস ঘিষিঙ যে কথাটি বলে সবচেয়ে 
বেশি বিপাকে পড়েছেন এবং 


ফিরে পাওয়া এখন জরুরি যা নেপালের 
কমিউনিস্টরা এখন বুঝতে পেরেছেন | 

এই TSA (নেপালের জনগণকে কতটা 
ক্ষুব্ধ করেছে তা এখন নেপাল গেলেই 


উপলব্ধি করা যায় । বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন 
ও দেওয়াল লিখনে ঘিষিঙের বিরুদ্ধে 
ধিক্কার জানিয়েছেন | নেপালি কমিউনিস্ট 
দলগুলিকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানোর 
জন্য বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতা ইতিমধ্যেই 
তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন | 


নেপালি সংসদের বিরোধী দলনেতা 
এবং সংযুক্ত কমিউনিস্ট পাটি (মার্কসবাদী 
লেনিনবাদী) দলের সভাপতি মনমোহন 


নেপালের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে 
বলে.সুবাস ঘিষিঙ যা বলছেন তা কতটা 
যুক্তিসঙ্গত তা তিনিই বলতে পারেন। 

নেপালের কমিউনিস্ট দলগুলির যা 
বক্তব্য তার সঙ্গে নেপাল কংগ্রেসেরও প্রায় 
একই বক্তব্য | ঘিষিঙ এখন প্রতিক্রিয়াশীল 
একটি শক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছেন-__-এ 
বক্তব্য নেপ্পাল কংগ্রেসের প্রায় সব 
নেতারই | 

নেপাল ঘুরে মনে হয় “বৃহত্তর নেপাল' 
গড়ে তুলবার আওয়াজ তুলে সুবাস ঘিষিঙ 
যে ফায়দা তুলতে গিয়েছিলেন তা এখন 
পুরোপুরি বার্থ নয়, যে সব মানুষ সুবাস 
ঘিষিঙ-কে কিছুটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, 
তারাও শুধু FH নন, সমালোচনাও 
করছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার শিং শিল্প 
বহু পুরনো এক প্রতিহা। ওই জেলার 
প্রধানত তমলুক ও ঘাটাল সাব-ডিভিসনকে 
কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠেছে এই শিল্পট। ঘুরে 
ফিরে দেখেছি বৈষ্ণবচক, দুর্গাচক, 
ঘোধঘনশ্যামম ডোঙ্গাভাঙ্গা, মালপাড়া, 
ভোড়দহ, বিসমং খয়রা, কুলটিকারী প্রভৃতি 
গীগুলির ঘরে ঘরে শিল্পীরা কাজ করছেন, 
ডাই করা রয়েছে মোষের শিং, হরেকরকম 
রং, তবে সাদা ও কালোর সংখ্যাই বেশি। 

শিল্পীদের সহজ সরল কথাবার্তায় একটা 
জিনিষ জলের মত পরিষ্কার যে শিল্পটিকে 
আজকের যুগোপযোগী করার জনা তারা 
আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিং শিল্প 
আজ শুধুমাত্র চিরুনি তৈরির কাজে সীমাকন্ধ 
নেই। প্রাতাহিক কাজে লাগে এমন জিনিষ 
তৈরির সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশের বাজারে 
ক্রেতার রচিমত নানান জিনিষ তৈরি করতে 
শিং শিল্পীরা নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। চিরুনি ছাড়াও রকমারি খেলনা 
এ্যাসট্রে, পশু পাখি, মাছ, দাবার YB 
পেনস্ট্যান্ড ওয়েটপেপার গয়নাগাটি, 
বিভিন্ন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে সুন্দর 
সুন্দর মুর্তি এসব আজকের দিনের শিং 
শিল্পীরা তৈরি করে চলেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যানা প্রদেশগুলি 
যেমন ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও ভারতের 
বাইরে কানাডা, জাপান, মিডল ইস্ট-এর 
দেশসমূহে এখান থেকে শিল্প সামগ্রী চালান 
যাচ্ছে। বাংলার বেশ কয়েক হাজার মানুষ 
wie রোজগারের পথ পেয়েছেন এই 
শিল্পটির মাধামে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের 
অন্য যেসব স্থান শিং শিল্প সামগ্রী উৎপাদন 
করে তারা হল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ ও 
কেরালার ত্রিবান্দ্রম। 

কাঁচামাল বলতে প্রধানত যা লাগে তা 
হল মোষের শিং। তবে আনুষঙ্গিক দরকারে 
যেমন শিল্পা সামগ্রীকে ঈদৃশয করার জনা 
বাবহার করা হয় সম্বরের শিং, ঝিনুক। 
জিজ্ঞাসা করি এইসব কাঁচামাল আপনারা 
পান কোথা থেকে? উত্তরে বলেছেন, এখানে 
প্রয়োজনমত কাচামাল না পাওয়ায় বাইরের 
রাজা থেকে মোষের শিং আমদানি করাতে 


আমদানি করে জমা করেন রাজাবাজার আর 
কলুটোলার গুদামে। ওখানকার এজেন্টদের 
থেকে শিল্পীরা কাচামাল কেনেন; একটা 
গোটা শিং-এর ছয় ভাগই থাকে ফাপা, 
চারভাগ থাকে নিরেট। এই নিরেট অংশটি 
দিয়ে ভালো দামি কাজগুলি হয়ে থাকে, তবে 
ফাপা অংশটি GE বলে ফেলা যায় না। 
চিরুনি ও অন্মানা ছোটখাট জিনিষ ওই অংশ 
দিয়ে তৈরি হয়। 

এই শিং-এর কাজ কিন্তু খুব পরিশ্রম ও 
সময়সাপেক্ষ। প্রথমে কাচা শিংকে 
পরিষ্কার করে তাতে নক্সা অনুযায়ী খোদাই 








করে ডিজাইন বার করতে হয়। কখনও 
কখনও শুধু খোদাইয়ে চলে না, শিংটিকে 
পুড়িয়ে চাপ দিয়ে ডিজাইন বার করা হয়, 
খোদাইয়ের কাজ শেষ হলে শুরু হয় পালিশ 
ও রষ্টের কাজ। এ কাজে পরিশ্রম অনুযায়ী 
অর্থ কিন্তু নেই। 

বলি, বিদেশের বাজারে এর চাহিদা 
প্রচুর তবে কেন এই অর্থাভাব? করুণ সুরে 
শিল্পীরা বলেছেন, “বাবু বংশ পরম্পরায় 
আমরা ধাধা আছি মহাজনের war 
কাচামাল কেনার জন্য এনারা বর্তমানে 
ব্যাঙ্কের কিছু কিছু খণ পাচ্ছেন ঠিক, কিন্তু 
চাহিদার তুলনায় তা সামানা। এসব কারণে 
কখনও জমি, কখনও বা বৌয়ের গয়না বর 
দিয়ে কাচামাল জোগাড় করতে হয় 
শিল্পীদের। মজার ব্যাপার এখানে আবার 
বন্ধকির পরিবর্তে টাকা পান না তারা পান 
কাচামাল। যেমন দুজোড়া বালা ws 


'য্লাখলে পাবেন বড়জোর ২০ কেজি কালো 


মোষের শিং আর সাদা নিলে ১৮ কেজি । ওই 
কাচামাল দিয়ে চিরুনি, ময়ূর, খেজুর গাছ ও 
অনান্য জিনিষ তৈরি করে বেচতে বাধা হন 
মহাজনদের কাছেই, অথাৎ যে দাম 
মহাজনেরা ঠিক করে দেবেন সেই দামেই। না 
হলে ভবিষ্যতে খণ বাবদ কাচামাল পাওয়ার 
আশা ছাড়তে হবে। 

কাচামালের কোয়ালিটি নিয়েও শিং 
শিল্পীদের অভিযোগের অস্ত নেই। শিং-এর 
সবচেয়ে দরকারি অথাৎ নিরেট অংশটি এখন 
বাইরে চলে যাচ্ছে আর খারাপ অংশটা 
এখানে আসছে। তারজনা শিল্পীরা মনোমত 
কাজ করতে পারছেন না। অথচ 
প্রতিযোগিতার বাজারে উপযুক্ত মানের 
কাজ না দেখাতে পারলে টিকে থাকাটাই 
আনিশ্চিত। বাংলার শিং শিল্পীদের সঙ্গে 
এখন প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে কেরল ও 
উত্তরপ্রদেশের শিল্পীদের। শিল্পীদের 
আক্ষেপ, "বাইরের বাজাগুলির শিল্পীরা 
যেসব সরকারি অনুদান পান, আমাদের 
ভাগ্যে তা জুটলে আমরা অনেক কিছু করে 
দেখাতে পারতাম। 

ওদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে, 
শিল্পীদের এই সমস্যাগুলো দূর করে, ওদের 
বাচিয়ে রাখার জনা যেসব বাবস্থাগুলি 
নেওয়া আশু প্রয়োজন, তা হল বিদেশে 
ফাচামাল,রপ্তানি বন্ধ রেখে বা কমিয়ে দিয়ে 
দেশের মধ্যে এই শিল্পাটির প্রসার ঘটানো। 
দ্বিতীয়ত ফাচামাল বন্টনের ব্যাপারে 
সরকারি উদ্যোগ নেওয়া ও শিল্পীদের সহজ 
শর্তে খণদান ছাড়াও দেশের মধো শিল্পটির 
বাজার প্রসারিত করতে সচেষ্ট হতে হবে 
শিল্প প্রেমিকদের মাধামে এবং বিদেশে এই 
শ্ক্পিটির রপ্তানি যদি সমস্তটাই সরকারি 
মাধামে হয় তবে শিল্পীরা মহাজনদের খপ্পর 
থেকে মুক্তি পাবেন। বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক এই 
কুটির শিল্পটির জনা খণদান করছে সেটাই 
আশার কথা, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা 
সামান্য। 
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ভা: .৩ ব্রিটিশ ধাচের গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে 
কিনা প্রশ্ন তোলাব সময় বুঝি এসেছে। প্রশ্নটি 
শুধু এই সাংবাদিকদের নয়। সম্পূর্ণ 
অরাজনৈতিক এক বিদগ্ধ মানুষ বলেছেন, 
ব্রিটিশ ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাবতে 
সম্পুর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মানুষটি হচ্ছেন, 
লোকসভার ভূতপুর্ব সেক্রেটারি জেনারেল 
ডঃ সুবাস কাশ্যপ। ভু কাশাপ বলেছেন, 
ভারতে এখন নতুন সংবিধান রচনা কবা 


৫ উচিত। গত চল্লিশ বছরেব অভিজ্ঞতার উপর 


ভিত্তি কবে এই সংবিধান রচনা করা 
দরকার | 

- দীর্ঘ চল্লিশ বছর একটা পুবোপুরি 
TSS ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও আমাদেব 
যেন বারে বারে মনে হয়েছে, এই ব্যবস্থায় 
কোথাও ফাক আছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
আয়ারাম গয়ারামের খেলা বন্ধ করা ঘাযনি। 
দেশে বিচ্ছেদপন্হী শক্তিগুলোকে ধংস কবা 
যাযনি। উর্ধতন সরকারি চাকরিগুলোকে 
পুরোপুবি অরাজনৈতিক কবা সম্ভব হয়নি। 
বাজাপাল পদগুলো ক্ষমতাসীন দলের 
অনুগ্রহ বিতরপের তালিকায় এসেছে। 


*" কেন্দ্র বাজ্োর সম্পর্ক সুবিনাস্ত হয়নি। এই 


দেশের গোটা বাজনৈতিক চেহাবা হচ্ছে, যার 
ক্ষমতা নেই তিনি আইনেব আওতাষ পড়েন। 


এমনপ্রারা আবো অনেক বিষয় বলা যেতে - 


পানে। 


ভাবতীয গপতান্ত্রক ব্যবস্থাব দৈন্য 
সম্ভবত সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবল্লীতে 
ere বেশি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এমন কিছু 
মানুষকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সবকার গঠিত হয়েছে 
ধাবা জনসাধারণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করেছেন। বিশ্বাসঘাতক কথাটি বলতে 
ইচ্ছে করে না। কেননা, এদেব মধ্যে কিছু মানী 
মানুষও আছেন। প্রধানমন্ত্রী চন্্রশেখব 
অতীত দিনে কাশ্রেসের তরুণ তুর্কি (ER 
টার্ক) ছিলেন। আদর্শবাদেব জন্যে কগ্রেস 
ছেড়েছিলেন। কোনো প্রলোভন একে 
টলাতে পাবেনি। ইমার্জেন্সির সময জেলে 
গিয়েছিলেন। তবু ইন্দিরা গাল্ধীব কাছে 
areas কবেননি। সেই চন্দ্রশেখর 
আজকে ইন্দিরা তনয় রাজীব গান্ধীর 
অনুগুহীত ব্যক্তি! এ যেন এক রাজনৈতিক 


fara এই বিপর্যয় সম্পর্কে জ্যোতি বসুর 


€ 


~ 


মন্তব্য অত্যন্ত গুরুতর। জ্যোতি বসু 
বলেছেন, “নির্বাচিত -.সাংসদবা যে Ra 
রাজনীতি করলেন তার ফলে বিশ্বের দরবারে 
ভারতের মাথা fq হয়ে গিয়েছে। নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরা যদি জনগণের রায়ের অমর্যাদা 
কবেন তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো 
মূলাই থাকেনা। রাদরনীতিকরা মত বদলাতে, 


. হবে? 


পারেন। কিন্তু সেজন্য জনগণের কাছে যেতে, 


স্মরণ সভাষ একথা বলেছেন। পাঠককে 
বুঝতে হবে, জোতি বসু এখানে শুধু 


মাকসবাদী ger নন। তিনি এখন' 


ভারতীয় বাজনীতিতে প্রবীণতম নেতাদের 
শীর্ষস্থানে। এই প্রবীণ নেতার মন্ত্রবাকে 
গুরুত্ব দিতেই হবে। কোনো সাংসদ যদি 
জনগণের কাছে দেওয়া. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করেন তাহলে প্রতিকার কোথায়? 
ইংরাজিতে বলে 'রাইট টু বিকল' অর্থাৎ 
সাংসদকে আইনসভার সদস্য পদ থেকে 
ফিবিযে আনা । কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে তো 
রাইট টু বিকল নেই। ব্রিটেনে তো নেইই। 
কোনো প্রয়োজন আছে বলে ওখানকার 
মানুষ মনেও করেননা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 


কোনো সদস্য দল পাল্টাচ্ছেন, কিংবা ব্রিটেনে 


দলম্ুটদের নিয়ে মস্ত্রিসভা গঠন কল্পনাও করা 
যাযনা। কিন্তু ভাবতে তা হযেছে। ভারতীয 
গণতন্ত্রে দল বদল অর্থাৎ আযারাম 
গয়াবামের খেলা চালু আছে | এটিকে আমরা 
প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করি। 
আইনসভার সদস্যকে ক্রয় করা এখন কোনো 
নতুন ঘটনাই নয়। ওটি ভারতীয় গণতন্ত্রে 
একটি চান্দু প্রথায় পরিণত হয়েছে ।-বান্জীব 
গান্ধী ১৯৮৪-তে প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই দল 
বদলের খেলা বন্ধ করায় জনো প্রশংসনীয় 
ব্যবস্থা নিয়েছিেলেন। তিনি দল বদলের 
বিরুদ্ধে আইন রচনা করেন। এই আইনে 
অনেক সুফল ফলেছে নিশ্চয়ই। তবু দল 
বদলের খেলা বন্ধ হয়নি। 

সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাব 
প্রমাণ। কোনো দলের এক তৃতীয়াংশ দল 
ধদলালে তা আইনের আওতায় পড়েনা বলে 
অহিনে আছে। সেই ধারার সুযোগ নেওয়া 
হল কেন্দ্রীয় স্তরে। এক আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে, 
যে রাজীব গান্ধী দল বদলানোর বিরুদ্ধে 


নিলেও ভূতপুর্ব সেক্রেটারি জেনারেল w 


ধাঁচের গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য 
কবে দেশের বর্তমান বাজনৈতিক চেহারায় 


গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ডঃ কাশ্যপ 


বলেছেন এই অবস্থার প্রতিকারে গত চল্লিশ 
বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন সংবিধান 
রচনা করা। বক্তৃতায় উনি নতুন সংবিধানের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো যুক্তি 


_দিয়েছেন। 


এখন বিবেচনা করতে হবে, ভারতীয় 
সংবিধান কোন পটভূমিকায় a কোন 
সময়ে রচনা করা হয়েছিল। স্বামীনতার 


আগে কনস্টিটুফেন্ট এসেম্বলি বা গণ পবিষদ 
গঠিত হয়েছিল সংবিধান রচনায়! এই 
শপ পরিধদের সভাপতি ছিলেন ডঃ 
রাজেন্দপ্রসাদ। ভারতেব কৃতি ছাত্রদেব 
অন্যতম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র । 
হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন। আইনগত 
ব্যাপারে গভীর eta ছিল। তবে সেসব 
আইন তো ব্রিটিশ আইন। অধিকাংশই ন্যায 
বিচার দেবার আইন। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 


| জওহরলাল নেহরু । ইংলন্ডে শিক্ষা পাওযা 


মানুষ। আচারে আচরণে প্রায় পুরোপুবি 
ব্রিটিশ। এমন কি খাওয়া দাওয়া সম্পর্কেও) 
ওঁকে ধাবা কাছেব থেকে চিনতেন BRI তা 


পব থেকে মৃত্যুর সমর ১৯৬৪ পর্যস্ত 
ভজওহবলালই ভাবতেব কর্ণধাব ছিলেন। 
ee ges Lice 
জওহবলাল নেহরু । erat 
পাণতাস্ত্রিক কাঠামো।- গণতান্ত্রিক সি 
মালে ব্রিটিশ ধাচের গণতন্ত্র । ব্রিটেনেই 
গণতন্ত্রের পীঠস্থান। জওহরলাল নেহরু সেই 
ব্রিটেনে ছাত্রাবস্থা কাটিয়েছেন। তি ব্রিটিশ 
ধাচের গখতাস্ত্রিক কাঠামোকে কেন্দ্র কবে 
আমাদের সংবিধান। জওহরলালকেই এই 
WOES বাবস্থার জন্মদাতা বলা যেতে 
পারে। 

একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিনাযক হওয়া 


সন্ত্বেও জওহরলাল ভাবতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 


কবেছিলেন। কিন্তু আজকে কোথায় গিয়েছে, 
জওহবলালেব ব্রিটিশ aoa ভারতীষ' 


গণতন্ত্র? একটু তুলনা করুন। এগাবো বছর 
প্রধানমন্ত্রী থাকাব পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মার্গাবেট থ্যাচার পদত্যাগ কবলেন। 
লৌহ-মানবী (ইংবেজিতে আয়রন লেডি) 
বলে গুকে ডাকা হতো। free দলে 
ভোটাভুটি হলে হযতো জিততেনও। কিন্তু 
যেহেতু নিজেব রক্ষণশীল দলে ভাঙন দেখা 
দিযেছে এবং হাওযা পালটেছে তাই স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ কবলেন। কী অপবাপ গণতান্ত্রিক 
কাঠামো। মার্গারেট থ্যাচাব পদত্যাগ করে 
ব্রিটিশ গণতন্ত্রের আবো মর্যাদা বৃদ্ধি 
কবলেন। নিজ্েব মর্ধাদাও বাড়লো। এব 
সঙ্গে তুলনা করুন আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্র 
দেবীলালকে! মাত্র সেদিন যাকে নিজস্ব 


উপ-প্রধানমন্ত্রী হযে এলেন। সাবা দেশ 
অবাক বিস্মযে নিশ্চয়ই চেষে আছে। কিন্তু 
অসহায়। বিকল কবার ব্যবস্থা তো ব্রিটিশ 
গণতন্ত্রে নেছ। তাই ব্রিটিশ ধাচের ভাবতীয 
গণতন্ত্রে নেই। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরকে 
লোকসভা থেকে সবিয়ে নিয়ে আসার দাবি 
জ্ঞানিয়ে অনেক জনসভা Sa নির্বাচন কেন্দ্রে 
বালিযাতেও হযেছে। তবে সভাগুলো 
হযেছে প্রধানমন্ত্রী হবাব আগে। 


এক সপ্তাহ আগে ভাবতে ব্রিটিশ 


INDIAISAPRIME - 
‘COUNTRY FOR PLYWOOD 


THANE 


THAN 

TRADERS AND VARIOUS 

BRANDS. 
‘ BUT THE BUYER NEVER 

DECIDES WHICH 


PLYWOOD 


UNDRED 


IS BEST 


PLYWOOD 


HERE ARE MORE 


ইনটেলেকচুয়ালদেব নিযোগ করা হয়ে 
থাকে। কলকাতাষ স্যার ডেভিড গুড়অল 
কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোযা 
আলোচনা মিলিত হয়েছিলেন। 
আলোচনার সবটাই ছিল অফ-দ্য-বেকর্ড। 
অর্থাৎ কাগজে স্কাপা যাবেনা। শুধু অসমে 
উলফাব অত্যাচার সম্পর্কে ব্রিটিশ 
হাই কমিশনাবের উত্বেগেব কথা ছাপাব 
অনুমতি দেওয়া হয। অফদা বেক 
আলোচনাব সময় সাংবাদিকরা ভাবতীয় 
গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্রিটিশ হাইকমিশনাবেব 
মতামত চান। বলতে লজ্জা কবছে স্যাব 
ডেভিড গুডজল কোনো আলোচনাতেহ 
গেলেননা। একটু হেসে, চলছে চলবে ধবনেব 
মন্তব্য করে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। স্যাব 
ভেভিডের হাসিটি ছিল লক্ষণীয়। সেই হাসি 
ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদাবোধক ছিল 
at ছিল তাচ্ছিল্যের নিশানা । ইংরাজিতে 
যাকে বলে ডিরাইজিড লাফটাব। 


দীর্ঘ বছর ব্রিটিশ ধাচেব গণতন্ত্র 
চালানোর পর ব্রিটিশ হাই কমিশনারের 
ডিরাইজড লাফ্টার' আর ডঃ সুবাস 
কাশ্যপের ব্রিটিশ ধাচের গণতন্ত্রের ব্যর্থতা 
ঘোষণাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। এর সঙ্গে 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নতুন কাঠামোতে চালু 
করা হোক! ব্রিটিশ ধাচের উপযোগী নয়, 


' ভারতে কঠোর হলেও এই সতা বোধহয় 


আজকে স্বীকার করতেই হবে। 


TO SOLVE THIS QUESTION PLEASE VISIT OR PHONE: 


SAMAD & COMPANY 


‘PLYWOOD DEALERS 


এ GANGULY STREET 
A-700 ৪৭ PHONE: 26-5467; 
PLYSAMAD 














দীর্ঘ আটচাল্লশ বছর প্রায় লোকচক্ষুর দুটি ছবি দেখা হয়নি । দেখা ছবিগুলির 
আড়ালে নীরবে কঠিন প্রত্যয়ী সংগ্রামের মধ্যে একটা জিনিস খুব পরিস্কার | ছবির 


২৫ এপ্রিল । স্বভাবতই সেই অন্ধকারের 


ল্যাবরেটরি, এমনকি কিছু ফিল্ম ক্লাব ও 


স্টাডি corte গড়ে উঠেছিল ৷ কিন্তু লৌহ : 
কানুন, সেন্সর প্রথা :ও অগণতান্ত্রিক . 


বিভাগের Ghee নতুন পর্তুগালের 
সাতটি ছবি নিয়ে গত ১৫, থেকে ২৩ 


গেল | কলকাতা ও মফঃস্বলেব কিছু ফিল্ম 


সোসাইটির সদস্য চলচ্চিত্র প্রেমী এই .. 
উৎসবের ছবিগুলি কৌতূহল ও উৎসাহের . 


সঙ্গে উপভোগ কবেছেন। কারণ 
মারফৎ ফিল্ম 


৷ সোসাইটিগুলিতে পর্তুগালের ছবি আসে. ' 


কম | ফেডারেশন এ কারণে STATIS | 


তবে এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত"; . 


দেওয়া হয়নি এবং আমন্ত্রণ পত্রে একটি 


ফলে এক' অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে 
হয়েছিল | 


পারেননি পর্তুগালের চলচ্চিত্র, : : 


পরিচালসগণ, ঘদিও ফিল্মের সব গুণ ও 


উপকরণ age আছে i ব্রিটিশ ছবিপবার্দ, - 


ছবিগুচ্ছকে স্বাভাবিকভাবে স্নান, বলে মনে 


হয় । 'দি ব্লাড, দি বিচ’ ‘রিপোর্টার একস, “দি ' 


ব্যালাড অফ ডগস বীচ’ “হোর্যার সি সান 
দাইনস' “অগাস্ট” ofa কিংস ট্রায়াল’ এই 


সাতখানি ছবির মধ্যে এই প্রতিবেদকের - হু. 


আটা পণ ।শুক্রবার ১৬ আগস্ট ১৯৯১ 






_ অন্তরপাঢ PAT] এটি হল ভারতের শক্তির 


প্রতীক - আর তা আমাদের সকলকে একই 





রে 


সূত্রে বেধে রেখেছে। 


এই পতাকার গৌরব | 
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ফুটবলের উন্নতি, লিগ জয়, নাকি কমিশন পাওয়া ' 





বাংলাদেশের ১৪ জন ফুটবলার আনা হল কেন 


সুভাষ দত্ত : : কলকাতাব সুপার ডিভিশন 
ae গুকত্বপূণ ম্যাচগুলিতে এবছব 

বিদেশি ফুটবলাবদের ভিড় সবযেষে 
বেশি। বলা যায়, স্বাধীনতার পর কেন 


স্পোর্টিং-মোহনবাগানেব বিকদ্ধে দুই 
বাংলাদেশি কাযসাব ও GAS আনে এবং 
খেলায় ৷ পবে তারা আনে আবও ২ 
. জ্রনকে-কানন ও বেহান । ভাদেব খেলায় 
ইস্টবেঙ্গলের বিকদ্ধে | একর বিটার্ন লিগে 
এনেছে গীচক্নকে--গোলকিপান পনির, 
স্টপার জুযেল ও সালউদ্দিন, মিডফিল্ডাব 
রক্সি এবং স্ট্রাইকাব সাব্বিরকে | লিখতে 
ভুলে গেছি. মধো প্রথম লিগের একটি 


বিকদ্ধে বড় মাচে শুধু মুন্নাকে খেলায় | 
আসলাম পুবো ফিট ছিলেন না। ফলে 
তিনি কিছু বলেন নি । কিন্তু রুমি সেদিনই 
“সিন ক্রিযেট' কবে পত্র-পত্রিকার খোরাক 
হন। পবে ser কোচ নয়িম whee 
Base দিযে মোহনবাগানের 

তিনজনকে খেলান | অবশ্য ম্যাচ নিশ্কলা 
থাকে | কিন্তু শেষার্ধে মাঠে নামানোর জন্য 


লালজেগার প্রমুখ আরও কিছু বিদেশি 
ফুটবলার কলকাতায় খেলে গেছেন। 
এমন কি বিশ্ব ফুটবলেব উল্লেখযোগ্য দেশ 
ব্রাজিলের সান্টোস বা ইংলান্ডেব জন 


মোহনবাগান বিদেশি ফুটবলার নেওয়া 


প্রা ৪৫ লাখ টাকা বায় কবে মোহনবাগান 
টিম গডেছে। প্রথা ভেঙে প্রাচীনপন্থী 
কর্মকর্তাদের চটিযে 'বিদেশি' ফুটবলাব 
খেলোনোব বেওয়াজ চালু কবেছে। কিন্তু 
তাও প্রথম লিগে সবার শীর্ষে থাকতে 
পারেনি | তাই সাধাবণ সচিব স্বপন সাধন 


প্রভাব 


মিত্রবা নিশ্চিত নন । তাই কি, দেবতাকে 


কলাবকর্তাদেব সংস্কার নিয়ে নয এখানে 
প্রতিপাদ্য বিষয় কেন কিছু কর্মকর্তা 
বিদেশি ফুটবলার আনার উপর এতো 
জোর দিচ্ছেন? আমরা জানি, ডেভিড 
উইলিয়াম "vo সালেব এক রাতে হঠাৎ 
উধাও হয়ে যান। পরে তাব চবিত্রহনন 
করে নানা কথা রটে | কিন্তু মহমেডানেব 
কর্মকর্তারা যে তাব ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে 
দেননি বা তার ফলেই যে এঁ Bea 
ঘটেছিল তা নিয়ে কেউ হৈ চৈ কবা 


' প্রষোজন বোধ কবেন নি। 


মজিদ-জামশিদ প্রচুর দর পাওয়ার 
ফুটবলার | কিন্তু খাবাজিও তার সঙ্গে 
জুড়ে যেতেন ফলে অন্ধটা অনেক বেড়ে 
যেত | aera এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাবের মধ্যে 


এবং স্বার্থে আনা হযেছিল £ “বেড়াতে 
আসা' এ ফুটবলাররা এখানে খেলার জন্য 
টাকা পেয়েছিলেন! তার কতটা তারা 
কমিশন দিয়েছিলেন ? এবং কাকে ? 

এবার বাংলাদেশ থেকে চোদা জ্রন 
ফুটবলার এলেন | রাতারাতি বাংলাদেশের 
ফুটবলেব মান এতো বেড়ে গেল যে 
ওদেশ থেকেই ফুটবলাব আনতে হল ! 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, উদ্দেশাটা কি? 


নিচ্ছেন | আর টুর্নামেন্টের মধ্যে বা বড় 
ম্যাচের আগে নানান AAT কবে টাকা 
আদায করে নিচ্ছেন। ফলে কাউকে 
কাউকে বিদেশে পা বাড়াতেই হয়! 
সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ তো হাতের কাছেই ! 


ভাস্কর : নায়িমের ওপর খেলোয়াড়, 


জিৎ সান্যাল : গুজবটা ছিল | কিন্তু ক্রমে 
সেটি অভিযোগে পরিণত হচ্ছে। 


টিফিন বা লাঞ্চ সাবেন সংশ্লিষ্ট কোচরা | 
বড় ক্লাবে এটাই নিয়ম । এই কালচাব্টে 
_ রপ্ত হয়ে উঠেছিলেন পি কে ব্যানার্জি, 
অমল দতবা। খেতে খেতে 
খেলোযাড়দের সঙ্গে আড্ডা মারতেন 
এরা । air বাশভারি মানুষ । 


অনুশীলনের পর খেলোধাড়াদেব আড্ডায় 
থাকেন না। 





থেকে | খেলোযাড়দেব বক্তব্য এক যাত্রা 
কাদের পরিশ্রম বেশি কবতে হয় মাঠে | 


তিনি ইস্টবেঙ্গলের এফ সি আই gece 
প্রশ্রয় দিচ্ছেন | কুলজিৎ সিং কিংবা মৈদুল 
ইসলাম সাড়ে আটটার সময় প্র্যাকটিস 
এলেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। অথচ 
ভাস্কবের বিকদ্ধে এই অভিযোগ এনে তিনি 
ওকে ক্লাব ছাডা করেছেন | 

নায়িম যেভাবে টিম হ্যান্ডল করছেন 
তাতে ABE নন পণ্ট দাস অনুগামীরা ৷ 
আর ভাস্কর ইস্যুতে তো রীতিমত ক্ষুব্ধ 
মানস মুখার্জি, শান্তি বায়লৌধুরীরা । পার্থ 
সেনগুপ্ত মানস-শান্তিদের কথা দিয়েছেন 
লিগের পর ভাস্করকে ফিরিয়ে আনবেন | 
ক্লাব সচিব কথা না রাখলে লিগের পর 


নি। লিগ জিততে না পারলে নায়িমের 
কপালে দুঃখ আছে। 

এই কপি লিখছি ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান 
ম্যাচের আগের দিন | আগামী ১৭ আগস্ট 
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ত ক্লাব সচিবের অভিযোগ 


রাজ্য ভলিবল সংস্থার তাবুতে 


বরং A সময় তারা সংস্থার তাবুতে মদ 
খেয়ে, জুয়া খেলে এবং নানা নোংরামি 


ভলিবলের মানচিত্রে বাংলার অবস্থান 


পুরুষ দল (সিনিয়র) জাতীয় আসরে খুব 
একটা ভাল ফল করতে পারেনি | বাংলার 
মেয়েরা এককালে ভারত সেরা ছিল। 
কিন্তু আজ ? বোধহ্য বাংলার মহিলা দল 
শেষ. চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৭৯ সালে 


কিন্তু কেন এই অবস্থা ? অথচ এক 
দশক আগেও ছিল বাংলা Bre 
চ্যাম্পিয়ন | আসলে রাজ্য ভলিবল সংস্থা 


| দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা গোষ্ঠীত্বন্বে জর্জবিত | 


ওনারা ভলিবলের ভালমন্দ চিন্তাভাবনা 


বহস্যময অগ্নিকাণ্ডে রাজ্য ভলিবল সংস্থার 
তাবু সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় । কিন্তু ভস্মীভূত 
হওয়ার কাবণ এখনও সবার অজ্ঞানা | 


বারো মাস ছয় খতুতেই এই খেলা | Fae 
বাংলার ভলিবলকে ঘিবে রয়েছে কিছু 
আশা আব অনেক আশঙ্কা । বাংলা 
ভলিবলের এখন যা অবস্থা তাতে 


নোংরামি, দলাদলি বন্ধ না করলে বাংলা, _. 


ভলিবলের সুদিন আর ফিবে আসবে না । 


বাধা-বিপত্তি এবং রাজনীতির 


খেলা সত্বেও ক্ষুদিরাম :. 
অনুশীলন কেন্দ্র চলছে... 


তমাল মুখার্জি : ১৯৭৫ সালে বিশ্ব টেবল 
টেনিসের সময় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম 

গড়া হল। আর পুরনো ইন্ডোর 
স্টেডিয়ামটি .বিশ্ব Gea টেনিসের 
প্রতিযোগীদের 'প্র্যাকটিস হল' হিসেবে 
নতুন করে তৈরি করা হয় । পরবর্তী সময়ে 


একমাত্র জেলার সেরা ট্যালেন্টদেরই 
এখানে সুযোগ দেওয়া হয়] বর্তমানে 
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০ জন | আদেব 
দুটি ভাগে (কম্বিনেশন পিরিয়ড ও 
ট্যালেনটেড পিরিয়ড) সপ্তাহে ৬ দিনই 
(মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবাব ছাড়া)! 
বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত! 
অনুশীলন করান হয় । বর্তমানে এখানে 
মোট যে চারজন প্রশিক্ষক রয়েছেন, তারা 
হলেন সমীর রায ও বান্টি রায়, রবিশক্কর 
মিত্র এবং. করুবী সাহা । 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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অধিকাংশ জেলা থেকে জলাত্ক মৃত্যুর 
খবর আসছে: সরকার অবিশ্বাস্ভাবে উদাসীন 


না। এক সপ্তাহে (ভুলাই মাসের মাঝামাঝি) এ 
আবি ইনজেকশন না পেয়ে জলাতঙ্ক রোগে ৫ 
জন ধুবক মারা গেছে। 

- এরকম মৃত্যুর খবর আসছে মালদহ, 
মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ভ্গলি ও দুই ২৪ পরগনা 
থেকেও | বর্ধমান মেডিকেল কলেজের 
হাসপাতাল সুপার ডাঃ প্রভাকর চ্যাটার্জি উদ্বেগ 
প্রকাশ করে বলেছেন, বিনা ভ্যাকসিনে 
প্রতিদিন বহু রোগি ফিরে যাচ্ছে। মৃত্যুর 


প্রতিষ্ঠান এই পাস্তর 


খবরও আসছে। মণ্ডেশ্বরতলার বিকাশ দে 
নামে, জনৈক যুবক জলাতঙ্ক রোগে মারা 
শ্রেছেন। মালদহ জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুপার 
ডাঃ সুজিত ওঝা অভিযোগ করেছেন কলকাতা 
থেকে জলাতক্ক রোগের কোন ওষুধই ইদানিং 
আর পাঠানো হচ্ছে না। এই ভেলার বিভিন্ন 
্বাস্থাকেন্ত্রের চাহিদা মত ওষুধ পাঠাতে না 
পারায় জন্য গত বছর এই রোগে মৃত্যু হয়েছিল 
QO জনের | এই বছর সেই সংখ্যা মার্চ মাস 
পর্যন্ত ২২-এ দীড়িয়েছে। 


স্মরণ থাকে, সমগ্র থলের একমাত্র 


৩/৪ মাস পরেও বাকি ইনজেকশন নেবার 
পরামর্শ দিচ্ছেন 1 ফলে রোগি মৃত্যুর অনিবার্য 
হয়ে উঠেছে। ABE, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও 





জর ভন যে কং 


এদিকে পাস্তর ইলটিটিউটে যারা এই 
Pam প্রস্তুত করেন তাদের বেশিরভাগ 
লোকই আনকোরা 1 শিক্ষণ দেওয়ার কোন 
ব্যবস্থাই হয়নি । বিধায়ক অরুণ গোস্বামীর এক 


দুর্বা ঘাস, কাবুলি ছোলা, পাতন করা বিশুদ্ধ 
জল খাওয়াবার কথা | এসব কিছুই করা হয় 
না। অথচ গত ১০ বছরে ভেড়ার খাদ্য 
যোগাতেই খরচ হয়েছে দেড় কোটি টাকা । 

অবিশ্বাস্য হলেও এটা ঘটনা যে, পাস্তরের 
ওযুধে.গত ১০ বছরে রোগী ধেচেছেন শোনা 
যায়নি | বাধ্য হয়েই টোটকা বা বিকল্প বহুমূল্য 
ইনজেকশনের প্রতি মানুষ ঝুঁকতে বাধ্য 
হচ্ছেন । কার্যতঃ পাস্তর হাসপাতালটি এখন 
রাজনৈতিক দলের আড্ডাখানার পরিণত 
হযেছে | 


দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত s দুর্গাপুর ইস্পাত কাবখানায় 
সম্প্রতি জাল নিয়োগপত্র দেওযাব 
অভিযোগে কয়েকজন ধৃত হয়েছেন। এই 
apy কারখানায় বেশ কিছুদিন ধরে 
বাকাপথে নিযোগ হচ্ছে এবং এই নিয়োগের 
পিছনে হাজাব হাজার টাকা লেনদেন হয়। 
এই লেনদেনে কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচাঁর ও 
কিছু'অধস্তন কর্মচারি যুক্ত 

প্রতি বছরেই এই কারখানায় কিছু যুবক 
চাকরি পান। এই চাকরি পাওয়াকে কেন্দ্র 
করে ওই যুবকদের নজ্ঞবানা দিতেই হবে। 
এবং এই নজরানা দেওয়াব উপরে 
নিয়োগপত্র পাওয়া নির্ভর করে। এই টাকা' 
নেওযার ব্যাপারে মুখা ভূমিকায় থাকেন 
কয়েকঙ্কন ed শ্রেণীর কর্মচারি । তাদের 
মাধামেই মুল লেনদেন হয়। যদিও সিংহভাগ 
পেয়ে 'থাকেন সেই অফিসার, যিনি 


নিযোগপত্রে“সই করেন। 

গত এক বছর ধবে কোনো প্রার্থীই 
নিযোগপত্র পাচ্ছেন না। অথচ এদের কাছ 
থেকে প্রচুর টাকা ওই চক্র নিয়েছে। 'তাই 
বারবার তাগাদার ভয়ে ওই জাল নিয়োগপত্র 


বিতরণ হয়। 


প্রথমে কেউই ধরতে পারেননি। কারণ, 
যে ডিপার্টমেন্টে নিয়োগপত্র, সেই অফিসারও 
এই চক্রে যুক্ত। কিন্তু কিছু FRR 
হওষায উর্ধতন অফিসার ও 
জানানো হয, ইউনিয়নের কিছু সদস্য 
গোপনে SRY করে ব্যাপারটি জানতে 
পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অনুরোধের 
পালা। পরে চাপ BR কবা হয় বিভিন্ন মহল 
থেকে। এই ধরনের হুমকিতে ওই ইউনিয়ন 
ক্ষীযা ভীত না হয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে 
থাকেন এবং রহস্য উন্মোচিত হয। 


একজন ইউনিযন কর্মীকে ওই উচ্চপদস্থ 
অফিসাব সরাসরি টাকার অফার দেন। কিন্তু 
ওই সৎ ইউনিয়ন কর্মীটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে সমস্ত বিষযটি 
নিয়ে আনেন। ইউনিরনও সরকারিভাবে 
সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। 


কিন্তু উচ্চপদস্থ অফিসারকে কিছুতেই 
ধরাষ্থোবার মধ্যে পাওয়া যায় না। সমস্ত কিছু 
আইন বাচিয়ে নিজেকে রক্ষা কবেন ওই 
উচ্চপদস্থ অফিসার । ফলে প্রেপ্তার হয় কিছু 
দালাল। অনারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। 

বিষয়টি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাব 
জন্য অনেকেই প্রতারিত হযেছেন। সম্প্রতি 
সবাই জানতে পারায় সতর্ক হয়ে গিয়েছেন। 
কিন্তু ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যে আবার 
সংগঠিত হবে না তার গ্যারান্টি কোথায ? 





দুর্গাপুরে চোলাই মদের জমজমাট ব্যবসা 





তড়িৎ সিদ্ধান্তঃ দুর্গাপুরে গত এক বছরে 


চোলাই মদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। 
সমগ্র দুর্গাপুর এলাকায়ে ব্যাপক মানুষ চোলাই 
মদে ক্রমণ আসক্ত হয়ে উঠেছে। -দূর্গাপুরে 
সরকার' অনুমোদিত মদের দোকান 
দূ-তিলটি। কিন্তু সমগ্র দুর্গাপুরে চোলাই 
মদের দোকানের ছড়াছড়ি । শহরের আনাচে 
কানাচে চোলাই মদ বিক্রি চলছে। এলাকার 
মানুষ মহানদ্দে এই বিষ পান করে চলেছে 
_ এবং প্রশাসন নির্বিকার 


এলাকার শুতবুদ্ধিসম্পল্ল মানুষের 
অভিযোগ, পুলিশ ও আবগারি দণ্ডের 
লোকজনদের সঙ্গ এই চোলাই মদ 
বিক্রেতাদের গেনদের রয়েছে। অবশ্য 
মাকেনলোযে দেখা বার আবগারি, ও পুলিশ 
কর্তারা চোলাহ মদ বিক্রেতাদের ধরে নিয়ে 
যাচ্ছে। এলাকার মানুষের বিশ্বাস এই 
ঘটনাটি লোকদেখানো অথবা 'হপ্তা না 
দেওয়ার অপরাধের শান্তি | 


জি টি রোডের পাশে অসংখ্য হোটেল - 


আছে, যেখানে সারাদিন মদ পাওয়া যায়। 
এইসব হোটেলগুরিতে মদের সঙ্গে নারীদেহ 
চাইলেও মিলবে। এম এ এম সি থানার 
পাশেই একটি হোটেলে চোলাই মদ বিক্রি 
হয়। অথচ থানার কর্তৃপক্ষ জানতেই পারেন 
না হোটেলগুলিতে কী ব্যবসা চলছে। অবশ্য 
সাধারণ মানুষ মনে করেন পুলিশের পরোক্ষ 
মদতে হোটেলগুবিতে এই ব্যবসা চলে। 
বেনাচিতিতে - কয়েকটি 
হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে 
সারাদিনই ঘন্টা পিছু ঘরভাড়া দেওয়া হয়। 


'প্রয়োব্পনবোধে ঘরে মেয়েদের এনে দেওয়ার 


দারষিত্বও হোটেল কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকেন। 


ডি পিএল কারখানার পাশেহ-ল্লেবারহাট 
অঞ্চলে চোলাই মদ তৈঁরর কারখানা 
হয়েছে। এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় মদ 
সরবরাহ করা হয়। মামড়া, মুচিপাড়া, 
.গোপালমাঠ প্রভৃতি স্থানে চোলাই মদে 


আসক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 

অনেক সময়ই এই চোলাই মদ খেয়ে 
মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একটি স্বৃত্যু 
ও ঘটেছে। তবুও প্রশাসন নির্বিকার ও 
Set | 


whats পুলিশ অফিসাররা চেষ্টা 
করেন না এমন নধ। কিন্তু উপরওয়ালার 
চাপে তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। বাজনৈতিক 


তদত্তেব দাবিতে কিছু পথসভা করে। কিন্তু 
এখন এই প্রচারও ae সিপিএম বা ক শ্লেস 
থেকে কোনো প্রচার হয়নি। অবশ্য কয়েক 
মাস আগে এক রিকশাওয়ালাকে চোলাই মদ 
সরবরাহের অপরাধে সি পি এমের কিছু 
উৎসাহী যুব কর্মী উত্তম মধ্যম দেয়। 
প্রশাসনিক মদত ও রাজনৈতিক দলগুলিয় 
নীরবতা চোলাই মদ বিক্রেতাদের শক্তিশালী 
করছে। 





বিদ্যালয় পক্চালন স্মিত অস্তিত্ব রক্ষা 
করার সমস্যা প্রধান হয়ে দীড়িযেছে। জেলা 
কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে পাঠানো প্রার্থীদের 
নামের তালিকা বাতিল করে দলীয় কর্মীকে 
নিয়োগ করার চেষ্টার বিরুদ্ধ প্রার্থীরা 
আদালতে মামলা করেছেন। 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, হুগলির চুঁচুড়া 
কর্মর্বিনয়োগ কেন্দ্র থেকে বিদ্যালয়েব প্রধান 
শিক্ষক পার্বতীচরণ নায়েক এ শুনাপদ 
পূরণের জন্য প্রার্থী তালিকা চেয়ে পাঠান। 
সেই মত জেলার বর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে 
জেলা কর্ম বিনিয়োগের কেন্দ্রের অফিসার টি 
কে বিশ্বাস ২০ জন প্রার্থীর নাম 


- তলিকাভুক্ত কবে বিদ্যালয়ে পাঠান। নামের 


তালিকা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রব বোর্ডে 
আজও ফুলছে। ৭ই ফেব্রুয়ারি যথা সমযে 
বিদ্যালয় পরিচালন সর্মিতির কাছে প্রকৃত 
প্রমাণপত্র সহ প্রার্থীকে হাজির থাকতে পত্র 
মারফ জানিয়ে দেওয়া হয়। হাজিব হয়েও 
প্রাথথীদের জানিয়ে দেওয়া হয় অনিবার্য 
কারণে আছ সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হচ্ছে না। 
১৬ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করে সকল প্রার্থীকে 
মুখে এব বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পক্ষ 
থেকে পত্র মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হয়। 


ফান্ডে অনুদানের বকলমে কে কত বেশি 
টাকা দিতে পারবেন তাও জিজ্ঞাসা করা হয়। 
যদিও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্থিবীকৃত অর্থেব 
পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকা। আশ্চর্যের 
বিষয়, এই দুই প্রশ্নের পছন্দ অনুযায়ী সদৃত্তর 


, প্রার্থীদের কাছ থেকে না পাওয়াতে জানানো 


হয় রেজিস্ট্রার পোস্টে যথা সময়ে চিঠি 


* পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে দিনক্ষণ ধার্য 


Ba 


২০ wa প্রার্থীর তালিকা বাতিল করে 


- স্তপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি কারণ দেখিয়ে 


কর্ম বিনিয়োগ crema কাছে পুনরায় প্রার্থী 
চেয়ে পাঠানো হয়। এ ঘটনা প্রথম ২০ জন 
'প্রাধীর অধিকাংশ প্রার্থী জানতে পারেন। 
অপরদিকে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে ৯ 
জলের প্রার্থী তালিকা পাঠালো হয় 
বিদ্যালয়ে) প্রথম ২০ এবং পরের ৯ জন মোট 
২৯ জন প্রার্থীকে পুনরায় ৬ই মে ইনটারভিউ 
করার জন্য পত্র মারফ জানিয়ে দেওয়া 


মনোনিত স্থানীয় সুগন্ধা গ্রামের বিদুৎ ঘোষ 
নামের প্রার্থীকে 2 পদে নিযোগ পত্র সরাসরি 
দেওয়া হবে। সেই কাবণে ২৯ জন প্রার্থীর 
কাছে যথা সময়ে যাতে চিঠিন্তুলি পৌছতে না 


- পারে ca জন্য চিঠিগুলি দক্ষিণ ২৪ পরগনাব 


নামখানা ডাকঘরে পোস্ট করা হয়। 


মেট ২৯ জন প্রার্থীর মধ্য বিদ্যালযের 
পরিচালন সমিতিব প্যানেল ভুক্ত নির্বাচিত 
প্রার্থী চড়ার অমিত নন্দী ও ভাশুড়ার বলাই 
ঘোষ অভিযোগ করেছেন যে বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রার্থী 
তালিকা বাতিল করে দলীয় অযোগ্য 


প্রাঞ্জীকে ৫০ হাজার টাকা অনুদানের Way 


নিয়োগপত্র দিতে চলেছেন। প্রার্থীকে শিক্ষক 
পদে নিনোগেব জন্য greta সি পি এমের 
নেতা বিশেষভাবে সক্রিয়। প্রভাবশালী 
নেতার দৌলতে নিয়োগপ্রাস্তির পব বিশেষ 
অনুদান > ফান্ডে anh দিতে বাজি 
আছেন বলেও বিদযালবের পরিচালন সুত্রে 
জালা গেছে। 


বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্বতচরণ 
নাষেক এবং বিদ্যালয়ে সম্পাদক 
ভীতেন্্রনারায়ণ সিংহ যে চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন তাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পোস্টাব . 
পড়েছে বিদ্যালয়ে। প্রধান-শিক্ষকেব কাছে এ 
ধ্যাপাবে জানতে চাইলে তিনি সমস্ত কথা 
অস্বীকার করেন। কল লেটার নামখানা 
ডাঞ্ঘবে পোস্ট করার প্রসঙ্গ তুলতে বললেন, 
পারিবারিক কাজে গিয়েছিলাম! দেরি হবে 
ভেবে চিঠিশুলি ব্যাগে থাকায় 2 ডাকঘরে 
ছেড়ে দিয়েছিলাম। সর্বশেষ পাওযা সংবাদে 
জানা গেছে Gaeta অমিত নদী বিদ্যালয়__ 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়া কোর্টে আবেদন 
করেন এক ছ্িতীয় মুনসেফ পা লাহিড়ী 
শে এপ্রিল অন্তবতীকা্সীন carl এক 
নিধেধোল্তা জাবি কবেন। ২৯শে জুন এক 
আদেশে তা বহাল রাখেন। আদালত নির্দেশ 
দিয়েছেন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ কবা 
যাবে না নিষেধাজ্জা বহাল থাকা পথস্ত। 
অপরদিকে প্রধান শিক্ষক বলেছেন 
প্রয়োজনে হাইকোর্ট yan রাজি 


আছি, 


রাজছাট বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে 
দূনতি বধাবরই চলে আসছে। এ কোনো 
নতুন ঘটনা নয়। বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা -. 
চলছে আদালতে । স্থানীয় ব্যান্ডেল বেল 
জংশন স্টেশনের কাছেই রাজছাট উচ্চ 


বিদ্যালয়। এলাকাবাসীরা we, শিক্ষক * 


মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। - 
স্থানীয় Wot জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক 
অফিস ধেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। 


+s 





WHY । শুক্রবার ১৬ আগস্ট ১৯৯১ [এগারো 








নীলাঞ্জান কুমার £ বালা সবকানেব চাপিযে 
দেওযা টাক্সেব বোঝা আব প্রশাসনের 
বিভিন্ন চাপে মেদিনী পুব জেলাব যে কযেকাঁটি 
সবকাব অনুমোদিত ভি ডি ও হল আছে 
সেগুলি বর্তমানে ধুঁকছে। ভি ডি ও 

আসাব পব এই জেলাব বেশ কিছু বেকাব 
যুবৃক বিভিন্নভাবে লোন নিযে ভি ডি ও হল 


তৈবি করেছিলেন। পবে রাজা সবকাব ' 


শহবাঞ্চলে প্রতি ভি ডি ও হল পিছু সাপ্তাহিক 
৭৫০ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে সাস্তাহিক ৫০০ টাকা 
কব ববান্দ কবাব পর বেশ fag ভি ডি ও হল 
উঠে যায়। যাদের এই ভি ডি ও হল আছে 
বর্ত্মুনে রোক্তগাবেব কোন উপায নেই তারা 
অননোপায হযে এই করেব বোঝার 
প্রতিবাদে হাইকোর্টে যাষ এক এখনও 
ইনজাংশন নিযে ভারা ভি ডি ও হল 
চালাচ্ছে ন। 


কংপ্রেসি বিধায়কবা চাইছেন বি জে পি-র 
সঙ্গে যৌথ আন্দোলন করতে | কেন্দ্রের 
পরিস্থিতিও হয়তো তেমন হলেও হতে 
পারে 1 


সৈন্যবাহিনী 


Od পৃষ্ঠার পর 
২১ মার্চ ডিব্রগড়ে তার শোকযাত্রায় ১০ 


সৈন্যবাহিনী প্রেপ্তার করে (এর মধ্যে 
পুলিশের গ্রেপ্তারে সংখ্যা বাদ) তার ALT | 
অধিকাংশই সাধারণ -মানুষ। পি ইউ ডি 
-আরের রিপোর্টে সৈন্যবাহিনীর হাতে নিহত 
২৬ জনের নামের তালিকা পাওয়া যায় 


এবং ধর্ষিতা হয়েছেন এমন ২০ জন. 


দিতে পারে। না হলে, আসাম পাঞ্জাবের 
পথ অনুসরণ করবে না তা কে বলতে 
পারে? 


. অনুসন্ধান কবে দেখা গেছে এই জেলায় 


বর্তমানে হাইকোর্টের ইনজাংশান নিযে ভি ডি 
ও হল চলছে প্রা মতো। 
পশ্চিমবঙ্গেব সর্ববৃহৎ এই জেলা সবকারি 
অনুমোদিত ভি ডি ও হলেব সংখ্যা মাত্র 
৩০টি। মেদিনীপুর জেলা ভি ডি ও হল ও 
লাইব্রেবি মালিক Aiea সম্পাদক 
তাপসকাস্তি সাতবাব সঙ্গে যোগাযোগ 
কবলে তিনি ot প্রতিবেদককে জানান্‌ 
অনুমোদিত ভি ডি ও মালিকদেব সব থেকে 
অবস্থা খাবাপ গ্রামাঞ্চলে । সেখানে বহু ভিডি 
ও হলে সপ্তাহে ৫০০ টাকাব মতো বিক্রিই হয 
না টিকিট। ফলে তারা কোথা থেকে 
সবকাবকে টাকা দেবে? এব ফলেই BT 
সরকাব অনুমোদিত ভি ডি ও হলেব সংখ্যা 
কম। সাতবা বলেন, রাজ্য সরকার 
শহরাঞ্চলে সপ্তাহে ৫০০ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে 
২৫০ টাকা কর যদি ভিডি ও হল্লেব ওপব 
বসান তাহলে জেলাব fe ডি ও হল 
মালিকদেব আব হাইকোর্টে যেতে হবে না। 
এছাড়া সব থেকে ভালো হয যদি প্রতি টিকিট 
পিছু সবকাব কব ধার্য কুবেন। কাবণ এখন 
৩০০ সিটের ভিডি ও হলে যা দিতে হয সেই 
একই ট্টুকা ১০০ সিটেব হল মালিককেও 


দিতে হচ্ছে৷ 


বেশকিছু গ্রামের সবকার অনুমোদিত তি 
ভি ও হল মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা 
গেল, প্রধানত তারা চান এই বাবসার 
দেখভাল করার ভাব পঞ্চায়েতেব হাতে তুলে 
দেওয়া হোক। এর ফলে ভি ডি ও হলে ব্লু 
ফিল্ম চলার যে অপবাদ কিছু মানুষ দেয তা 
অনেকটা ঘুচবে। তারা জানান, প্রতি ভিডি 
ও হল পিচ্ছু গড়ে চাবজন কবে কম্মী। করের 
চাপে তাদেব ভবিষ্যত এখন অনিশ্চযতাব 
মধ্যে আছে। 


দাঙ্গার চেক? 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সিন্ধার্থবাবুব কাছেও নাসিকদ্দিন খানের 
বিষযে অভিযোগ আসতে শুক করেছে। 
সিদ্ধার্থ বায় নাকি বলেছেন, ঘটনা গুকতব। 
সর্বক্ষণ ওযাচে রাখা Sie | 

মূলত বি জে পি এবং আর এস পি 
প্রা্থীদেব মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হযে 
যাওযার জন্য নাসিরুদ্দিন এবার জিতে 
গিযেছেন। নওদায কংগ্রেস প্রার্থী 
নাসিকদ্দিন এবাব ৫২,২৮১ ভোট পেয়েছেন। 
আব 'এস পিব জয়ন্ত বিশ্বাস পেয়েছেন 
88,৮৪৫ | বি জে পিব দেবেশ অধিকাবী 


২১,০৩৩ ভোট পেযে তৃতীয় স্থানে চলে' . 


এসেছেন। উল্লেখ্য, নওদায় মোট ভোটাবের 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজাব ৯০ ৷ বৈধ ভোটেব 


. সংখ্যা ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৬০৭ ৷ এখানে ২জন 
নির্দল প্রার্থী ছাড়াও বহুজন সমাজ পার্টিব' 


নারাযপচন্দ্র সবকারও প্রার্থী ছিলেন। রাজ্য 
কংগ্রেস সুয়ে জানা গিষেছে নাসিরুদ্দিন খান 
ape cate মন্ত্রীব ঘনিষ্ঠ অনুগামী! 
যথেষ্ট প্রভাবশালী। অঞ্চলে বিভিন্ন 
ভ্রনহিতকব কাজেব সঙ্গে যুক্ত বলে নিজেকে 
সব সময জাহির করে থাকেন। স্থানীয 
ome সদসাদেব মধ্যে কযেকজ্জন 
জানিয়েছেন, নওুদায় প্রাক্‌ নির্বাচনী প্রচাবে 
নাসিকদ্দিন খান অঞ্চলভিত্রিক সাম্প্রদাযিক 
প্লোগানও ব্যবহার কবেছেন। বাবহৃত চোখা 
চোখা প্রতিশ্রতিব তালিকায় সংখ্যাগবিষ্ঠ 
সম্প্রদ্যকে শায়েস্তা করার কথাও বলা 
হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিযেছে। 
বাজা মহাকরণ সুত্রে জানা পিযেছে, 
বিশেষ কোন বিধায়কেব প্রতি নজব রাখার 
ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়ণি। তবে দাঙ্গাব 
UPR সতর্কতামূলক বাবস্থা হিসেবে 
প্ধতিগণ সমস্ত দিক খতিযে দেখা হচ্ছে। 


কো-অডিনেশন কমিটির অত্যাচারের কথা দিল্লিতে 


নীলাঞ্জন কুমার ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজা 
কো অর্ডিনেশন কমিটির zion 
পবিকল্পনামাফিক অত্যাচাব যাতে aise 


অন্য সংগঠনের কর্মীদের ওপর চিরতবে বন্ধা - 


হয় তার দাবিতে সম্প্রতি এক দাবি সনদ 
প্রধানমন্ত্রীব কাছে পেশ করলেন বাজ্জয 
সরকাবি ফেডারেশনেব বাজ্রা সাধারণ 
সম্পাদক মঙ্গলময় ঘোব। এবাবে 
মঙ্গলমষবাবু ইস্টার্ন বেলওয়ে ওয়ার্ক 
কংশ্লেসেব জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি 
সুভাষ গুহ, এ আই সি সি লেবার সেলের 
জ্রেনাবেল সেক্রেটারি রোহিত বাল ঘোডাকে 
নিযে রেলেব শ্রমিকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় 
Ger areas কাছে এক দাবি সনদ 
পেশ কবেন। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে এক বিবৃতিতে Bor 
রেলওয়ে ওযার্কস কংশ্ত্রেসের জফেস্ট 
জেনাবেল সেক্রেটারি সুভাষ গুহ জানান, 


অবসব গ্রহনেব পব বেল কর্মীর বেতন 


" ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রধান নীতি বাতিল কবে 


যাতে ব্রেল দপ্তরের কর্মীদের সাহায্যে দেওয়া 
হয় সেই নীতি অবিলঙ্গে চালু করা, অবসব 
গ্রহনের পর বেল কমীর পরিবারের বে কোন 
একজনকে বাধ্যতামূলক নিযোগ, রেল adh 
নিয়োগের ক্ষেত্রে চাব বছর তালিকা ভুক্ত 
বেকাব যুবকদের নিযোগপত্র দেওযা সহ ৫ 
দফা দাবি পত্র পেশ করা হয। তিনি আরো 
জানান, এই-দাবিপন্র নিয়ে বেলমন্ত্রীর সঙ্গে 
আলোচনার সময সংগঠনেব প্রতিষ্ঠাতা ও 
কেন্দ্রীয় অহিনমন্ত্রী পি আর কুমারমদলম 
সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন। 
সবকারি কর্মচারি ফেডাবেশনেব 


CTT এইসব অঙ্যাচারেল সম্ব্রশীন হচ্ছে 
বলে জানান। এক বিবৃতিতে দোষ ভানাপ, . 


, Tata সি পি এমের হাতে ১৫ জন 


ফেডারেশন কর্মী খুন হযেছে। কিনব 
অপবাধীবা ধরা পড়েনি। তাছাড়া তারা 
নির্বাচন কমিশনাবের নির্দেশিকা অমান্য করে 
প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ধেযাল খুশি মতো 
নির্বাচন কার্য সমাধা করেছে । তিনি বলেন, 
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং হনস্টিটিউটে লক্ষ 
লক্ষ টাকা লুঠ হয়েছে, কিন্তু তাব কোন 


, FAR হয়নি! এবাদে ওখানে যোগ্যতা 


সম্পল্ল কর্মচারিদের চতুর্থ শ্রেণী পদে 
অহেতুক ভাবে কাজ করানো হচ্ছে । তিনি 
উদাহবপ দিয়ে বলেন, দক্ষিণ ২৪ পবগণা 
জেলাব পূর্ত ও সডক দণ্তবেব চতুর্থ শ্রেণীৰ 
সরকাবি কমী কানাইলাল বিশ্বাসকে গত ২৬ 
ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই "৯১, পর্যন্ত কোন 
কাবণ না দেখিয়ে অযথা প্রশাসন সাসপেন্ড 
করে। পবে ফেডাবেশনেব চাপে সেই আদেশ 
প্রশাসন বাতিল কবে তাকে অনাত্র বদলি 
কবে সমস্ত বেতন আটকে দেয়। 


চেয়ারম্যানের বে আইনি নিয়োগের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সরব 


Frere চক্রবতীঃ সম্প্রতি মেদিনীপুর 
পুবসভাব মজদুব সংগঠন, কনজ্রারভেম্সি 


শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ 


হযেছে। এ বছরেব গোড়ার দিক থেকে 
চেয়াবম্যান ও কমিশনাবদেব sre তাবা 
আন্দোলন কবে আসছিলেন। বর্তমান 
মেদিনীপুবের পুব বোর্ডটি কংগ্রেসের দখলে। 
মঞ্রদুব ইউনিয়নের বক্তব্য ১০/১৫ বছর ধবে 
যে সমস্ত ES জঞ্জাল সাফাই করছে, 
নালা-নর্দমা পরিষ্কাব কবছে, পাযখানা 
পরবিষ্কাব কবে তিন মাইল বয়ে নিযে যাচ্ছে 
তাদেবকে বাদ দিযে দূ বছব কাজ. করা 


বিভিন্ন দাবি wears ভিত্তিতে গত 
১৬/৩/৯১ তাবিখে কনজাবভেম্সি' শ্রমিক 
সংগ্রাম SRG ধর্মঘটে ডাক দিষেছিল। 
পরে, 'অতিরিক্ত জেলা শাসকের উদ্যোগে 
নির্দিষ্ট চুক্তিব ভিত্তিতে ধর্মঘট তুলে লেওষা 
হয গত ১৮ই মার্চে | এরপর পুব বোর্ড কোন 
পদ খালি না থাকা সত্ত্বেও ৩৮ জনকে স্থাযী 


কবে। সংগ্রাম কমিটিব সাধাবণ- সম্পাদর 
সুনীল চক্রবর্তী বলেন, এদেব স্থাযী কবাব 
ব্যাপাবে আমাদেব কোন আপত্তি নেই ৷ কিন্তু 


১ -১০/১৫ বছর ধবে SS কবছেন যাবা সেই ৫৮ 


জন শ্রমিককে কেন বঞ্চিত কবা হবে? তিনি 
বলেন, কমিশনাব ও চেষাবম্যানের এই 
সিন্ধান্ত শুধু ভুল নয, নীতিহীন এবং 
বেআইনি । তিনি জানান, বামফ্রন্টেব 
কমিশনাবদেব ভূমিকাও নৈবাশ্যক্তনক। 
দারিবাধ খানের ব্যাপারে এবং অন্যান্য 
ক্ষেত্রে ব্যাপক দুন্ধতির অভিযোগ তুলে এবা 
হঠাৎ চুপ করে যান কেন? 
চেষারম্যানেব সিদ্ধান্তে এবং চৃক্তিভঙ্গেব 
বিরুদ্ধে গত ১১1৪।৯১ তাবিখে যখন 
পুবসভার গেটে অবস্থান করছিলেন হবিজন 
মহিলা শ্রমিকবা তখন তাদের উপর রড চেন 
নিযে কোতওযালী থানাব সামনে দিনের 
বেলাষ নির্মম আক্রমণ চালানো হয। তাতে 
সম্পাদক সহ হরিজন মহিলা শ্রমিকেবা 
আহত হন। ইউনিযনেব তরফ থেকে 
জানানো হয় যদি কয়েকজন মহিলা 
সম্পাদককে বাচাতে এগিয়ে না আসতো, 
তাহলে সম্পাদকের প্রাণবক্ষা দায হযে 


উঠতো। শাবা 2 ঘটনার জন্য কংগ্রেসি, 
গুন্ডা বাহিনীকে দাযী কবেছেন অথচ প্র 
ঘটনাব দোষী বাক্তিদেব গ্রেপ্তাৰ কবা হযনি 
উপবস্তু হাসপাতাল থেকে সম্পাদককে 
গ্লেপ্তাব কবা হয। এই ঘটনা ও সদ্শপাদকালে 
mare প্রতিবাদে বিক্ষুন্ধ শ্রমিবেবা 
পুবসভা ভবনে ভাঙ্গচুব কবে: বিক্ষোভ 
দেখায় এবং ধর্মঘটের ডাক দেয। 

অবশেষে পুব বোর্ড, এ বেমাইনি 
স্থায়ীকবপ স্থগিত বাখলে কমীবা কাজে যোগ 
দেয। কিন্তু পূব বোর্ডেব এই স্কগিতাদেশের 
বিকদ্ধে এ কর্মীবা হাইকোর্ট থেকে ইংফ্লাংশন 
নিযে আসে, ফলে কনজাবভেন্সি শ্রমিক 
সংগ্রাম কমিটি হাইকোর্টের দ্বাবস্থ হতে বাধা 
Rai 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্কার 
নীতি ও ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় সবকাবের 
নির্দেশ অনুসাবে নাইট সফেল ক্লিনিং, অথাৎ 
মানুষেব মল মানুষ বহন কবে নিযে যাওযাব 
কাজ সম্পুর্ণ বন্ধ কবে দেওযাব কথা । শ্রমিক 
সংগ্রাম কমিটি ও শ্রমিকেবা অফিসে হাজির 
হযে অনা কাক চাইবেন এক আন্দোলন 
চালিযে যাবেন বলে ক্তানানো হযেছে। 





মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ 
পায়, যা এই কেন্দ্র ছাড়া এই রাজ্যের খুব 
কম জায়গাতেই আছে। কিন্ত তা সত্বেও 


কর্মচারিদের মাইনে প্রভৃতির দরুন বছরে 
প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা খরচ 
হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে. তা 
বলে তেমন বেশি কিছু নেওয়া হয় না। 


ছেলেমেয়েদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি 
হল, প্রবল নিষ্ঠা ও একাগ্রতা | যার বড়ই 
অভাব শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে | 

দুঃখ করে এই কেন্দ্রের অপর মহিলা 
শিক্ষার্থী করবী সাহা- বলেন, “আজ 
জিমন্যাস্টরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় 
বারবার মেলে ধরছেন। তা সত্বেও 
প্রচারের ক্ষেত্রে তারা দারুণ অবহেলিত | 


করতে না পারেন, তার জনা প্লেযাব 
ভাঙিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে মিথ্যা 
প্ররোচনা, কোচেদের নামে মিথ্যা কুৎসা 
ছড়ানো কোনকিছুই আর বাদ থাকছে না। 
কিন্তু তাদের আশা অঙ্কুবেই বিনষ্ট হবার 
জন্য সর্বদা জ্বলে পুড়ে মরচ্ছেন। কিন্তু 
এভাবে আর কতদিন সহ্য করা যায় | তাই 
যতদিন এসব স্ার্থাঘেবী কর্তারা এখান 


বড় আসরে জিমন্যাস্ট নির্বাচনেও চলে 
রাজনীতির খেলা ! তবু শত বাধা-বিপত্তি 
সুবিধা-অসুবিধা এবং রাজনীতির খেলা 
Ss ar ৰড 
ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র | 
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মত এই দিনটিও ভারতের 
নে “les হাতির পাড় 
জাতিভেদ নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর 
শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে নিয়ে ২০ জনের 
এক অভিযাত্রী দল 2 দিন এভারেস্ট 
অভিযানে পাড়ি দিচ্ছেন | অতীতে যুদ্ধে 
যাবার আগে সৈন্যদের আত্মীয়রা যেমন 
কপালে জয়তিলক একে দিতেন, সেই 
প্রথাকেই কিছুটা অনুসরণ করে গত ২৬ 
জুলাই বিধানসভা প্রাঙ্গণে অভিযাত্রীদের 
শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের জনপ্রিয় 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু । হ্যা, যুদ্ধই বটে ৷ এ 
এক মরনপণ যুদ্ধ | ওদের আজ হারাবার 
কিছু নেই । আছে শুধু জয় করবার | 
সুচনাকাল থেকেই ভারত এভারেস্ট 
অভিযানে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে 
এসেছে | আর বাংলার তরুণেরা এক্ষেত্রে 
একধাপ এগিয়েই রয়েছে । এবারের 
অভিযানেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়েছে এক 
বাঙালিরই উপর । সেই ভাগ্যবান 
মানুষটির নাম প্রাণেশ চক্রবর্তী | দলের 
অন্যান্য সদস্যরা হলেন : অপূর্ব ভট্টাচার্য 
(ক্লাইম্বিং লিডার), সমীর রায় 
(ম্যানেজার), ডাঃ নিলয় সিনহারায়, নিমা 
তাসি, সোনাম সাংবু, রঙন সিং চৌহান, 
পাশাং নামগিয়াল, রণবীর সিং নেগি, 
গৌতম দত্ত, উৎপল সরকার, অতুনু 
চ্যাটার্জি সৌমিত্র গাঙ্গুলি, সুভাষ দাস, 
সুশান্ত মজুমদার, বিভূজিৎ বিহারী মুখোটি, 
শ্রীমতি চন্দ্রপ্রভা আইডোয়াল, শ্রীমতি 
রীতা চক্রবর্তী, শ্যামল সরকার এবং ডাঃ 


ইন্দ্রনীল সেন। 
১৯৬০ সালে কর্ণেল জ্ঞান সিংয়ের 
নেতৃত্বে ভারত সর্বপ্রথম এভারেস্ট 


অভিযানে পাড়ি দেয় । কিন্তু শেষ রক্ষা 
আর হয়নি | খারাপ আবহাওয়া এবং 
অক্সিজেন সিলিন্ডার ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরের চারশো ফুটের 
Cre ফিরে আসতে বাধ্য 


সাদা দাগ 


চিকিৎসা OF হতেই দাগের রং ৩৬ ঘণ্টার মধো বদলাতে থাকে 


মধ্যে 





অসময়ে চুল পাকা, বরা, টাক পড়া রোধ করে পাকা চুল গোড়া 
থেকে কালো করে। চিকিৎসার জন Ae লিখুন। 

GAUTAM CHIKITSALAY(B.2 ) 

P.O. Katri Sarai (Gaya) 
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হয়েছিল। সেবারের অভিযাত্রীরা ! 
হিমালয়ের বুকে ভাগা একজন আরোহীর 
সাফল্যের পেছনে কতখানি ভূমিকা পালন 
করে তার চরম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে vo 
সালের এ অভিযান । ভাগ্যের নির্মম 
পরিহাস না হলে ১৯৫৩ সালে এডমন্ড 
হিলারি ও তেনজিং নোরগের প্রথম 
এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখার ঘটনাটি 
সকলের মনে আছে | কিন্তু প্রায় কেউই 
জানেন না, চার্লস এভিল্ড ও ba 
বুডিলঃ-এর নাম | ভাগ্যের পরিহাস না 
থাকলে এ একই দলের সদস্য few ও 
বুডিলং-এর নাম ইতিহাসের পাতায় 
স্মরণীয় হয়ে থাকত পর্ব তারোহণের 
ইতিহাসে প্রথম এভারেস্ট জয়ী হিসেবে | 
অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট চড়ার 
ঘটনাও নতুন নয় । ভারতীয়দের মধো 
১৯৮৪ সালে ফু-দোরজী এই কৃতিত্বের 
অধিকারি হন। তার আগে ৬২ সালে 
সুইজারল্যান্ডের রামুন লোম্বার্ট ও তেনজিং 
আঠাশ হাজার ফুট পর্যন্ত অক্সিজেন ছাড়াই 
ওঠার কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন | হিমালয়ে 
BRS অনেক আরোহীর মধ্যে একজন 
fa । ১৯৬১ সালে তিনি এভারেস্টের 
পাশেই নুপৎসের শীর্ষে আরোহন করেন 
ভয়াবহ দক্ষিণ দেওয়াল বেয়ে । ১৯৭০ 
সালে ক্রিশের অন্নপূর্ণা দক্ষিণ গাত্র 
অভিযান আজও হিমালয় আরোহনের 
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্ন হিসেবে 
স্বীকৃত হয়ে আছে। 


৬২ সালে ভারতের দ্বিতীয় অভিযান 
সর্বোচ্চ ২৮,৬০০ -ফুট পর্যন্ত ওঠার 
সক্ষমতা লাভ করেছিল | যুগ বদলানোর 
সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
আজ মেয়েরাও এই অভিযানে এগিয়ে 
এসেছেন সমানতালে । ১৯৭৫ সালে 
জাপানের জুনকো তাবেই হলেন এভারেস্ট 
জয়ী প্রথম মহিলা অভিযাত্রী | ভারতের 
হয়ে সর্বপ্রথম ৮৪-তে এই কৃতিত্ব অর্জন 
করেন বাচেন্দ্রী পাল সিং। ৮০ সালে 
ইতালির Gers মেশনার বর্ধার সময় একা 
অক্সিজেন ছাড়াই পুরো উত্তর পথ 
আরোহণ করে সারা বিশ্বে এক চমক সৃষ্টি 
করেছিলেন | লিখিত হিসেবে ১০৩ জনের 
মৃত্যু হলেও ৮৮ সাল পর্যন্ত মৃত্যুকে 
' ২৭৪ জন শীর্ষে 


“মনের বাধাই বাধা, বয়স কোন বাধা 
নয়'__এই কথাটি আজ দারুণভাবে 
প্রযোজ্য এবারের অভিযানের সর্বজোষ্ঠ 
অভিযাত্রী । শ্রীমতি চন্দ্রপ্রভার ক্ষেত্রে 
বয়স গুটি গুটি পায়ে পঞ্চাশের কোঠা 
অতিক্রম করলেও সম্পূর্ণ মনের জোরেই 


শুক্রবার ১৬ আগস্ট ১৯৯১ 
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আবার তিনি চলেছেন এই এভারেস্ট 
অভিযানে | বছর সাতেক আগে 
এভারেস্টের মাত্র কয়েকশো ফুট নিচ 
থেকে নেমে আসতে হয়েছিল 
চন্দ্রপ্রভাকে | দল নেতার নির্দেশ বাচেন্দ্রী 
পালই সেবার উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন | 
ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে এভারেস্ট 
চড়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত চন্দ্রপ্রভা তার 
এভারেস্ট জয়ের এই রঙীন স্বপ্নকে সফল 
করার জনা এবারও পাড়ি দিচ্ছেন | 
অনুশীলনে এই বয়সেও কোন ঘাটতি 
নেই । শুধুমাত্র শরীরটাকে উপযোগী 
করার জনাই মাত্র কিছুদিন আগেই ১৯ 


আরোহণ করে এসেছেন | পারবেন কি 
তার স্বপ্ন সত্য করতে ? 

এবারের এই অভিযানে সবচেয়ে নজর 
প্রথম বাঙালি মেয়ে রীতা চক্রবর্তী | 
বাঙালি মেয়েরাও যে আজ কোনো 
প্রমাণ করে দিতে চান। রীতার এ 
অভিযান পশ্চিমবাংলার মানকে যে আরও 
উচ্চে তুলে দিল তা আর নতুন করে বলে 
দেবার অপেক্ষা রাখে না | ভারতের প্রথ 
পর্বতারোহন শিক্ষা কেন্দ্রটি (হিমালয়ান 
মাউন্টেনিয়ারিং  ইন্সটিউট) স্থাপিত 
হয়েছিল এই পশ্চিম বাংলাতেই | রীতা-র 
জীবনের ঘটনাগুলি কিন্তু রীতিমত 
চমকপ্রদ | অসম্ভব মনের জোর, নিষ্ঠা ও 
একাগ্রতাই রীতার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 


এক 'প্লাসপয়েন্ট' হিসেবে কাজ করে। 
রীত৷ সাতার | ৯০ সাল পর্যন্ত টানা তিন 
বার জাতীয় সোনা জয়ী বাংলার' মেয়ে 
ওয়াটারপোলো দলের অন্যতম সদস্যার 
নামও রীতা । শুধু তাই নয়, প্রথমে 
কাবাডি ও পরে ভলিবলে হাত পাকানোর 
পর তার সাতারে আত্মপ্রকাশ ঘটে । 
নামতেন ফ্রীস্টাইলে | বৌবাজার ব্যায়াম 
সমিতি ও পরে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে 
ওয়াটারপোলো খেলে ৮৬ থেকে টানা চার 
বছর জলে নেমেছেন বাংলার হয়ে । 

কিন্তু হঠাৎ জল থেকে পাহাড়ে কেন £ 
উত্তরটা রীতার নিজ মুখে থেকেই শোনা 
যাক, '৭৬ আমার এ খেলাধুলোর 
জগতে প্রবেশ | তবে জীবনের এক নতুন 
দরজা খুলে যায় ৮৮ সালে পাহাড়ের নেশ্শা 
ধরার পরই | এর আগে শুশুনিয়া পাহাড়ে 
ট্রেকিং-এর কোর্স করি। তারপর 
উত্তরপাড়া হিমালয়াজ বেকান-এর পক্ষ 
থেকে দার্জিলিং-এ যাই | আই এম আই-র 
বেসিক ট্রেনিং-এ | পরে ইন্সটিউট থেকে 
উত্তরপ্রদেশের নিম-য়ে ‘সার্চ আত্ড 
রেসকিউ' ট্রেনিং-এ পাঠান হয় | গত বছর 
গাড়ওয়ালে এক অভিযানে আমি সর্বাধিক 
উচ্চতায় উঠেছিলাম | কিন্তু ৮৯ সালে 
বাবা মারা যাবার জন্য অস্ট্রেলিয়া ও 
ভারতের যৌথ উদ্যোগে অভিযান করা 
হয়নি | আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার আমার 
লক্ষ্য পূরণ হবেই | জানি, প্রতিটি মানুষের 
শুভেচ্ছাই আমাদের এ চলার পথের 
একমাত্র পাথেয় | 


ভিপি সিং 
১ম পৃষ্ঠার পর 
সিংকে সামনের সারিতে এনে তোল্লা 
দিতে চাইছেন না। 
অথচ ভি পি সিং-এর অবস্থা হয়েছে, 
সাপের ছুঁচো গেলার মত। Ges! উগরোতে 
না পারলে ভবিষ্যতে Sa মান ইজ্জত 


'সবই যাবে। তাই যৌথ আন্দোলন গড়ার 


ব্যাপারে ভি পি সিং তার দলের অন্যান্য 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই 
সরাসরি জ্যোতি বসুর সঙ্গে যোগাযোগ 
করেছিলেন। জ্যোতি বসু তাকে সুস্পষ্ট 
কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় ভি পি সিং 
যে বেশ কিছুটা হতা* হয়েছেন, সে কথা 
বলাই বাহুল্য। ভি পি সিং মনে করেন, 
তার দলের অন্যান্য প্রথম সারির নেতারা 


- 


~ 
. 


যদি জ্যোতি বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন »_ 


এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে শুরু করেন, 
তবে তাকে সত্যিই বিপদে পড়তে হবে। 
তাই, সাংগঠনিক দিক থেকে দলের 
সভাপতি এস আর বোম্মাই মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসুকে আন্দোলন নিয়ে কোন কথা 
বলার আগেই ভি পি সিং এ নিয়ে 
যোগাযোগ করলেন। চন্দ্রশেখর যখন 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনও দেশ সঙ্কটের 
মধ্যে চলেছিল, অথচ সে সময় ভি পি সিং 
আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী * 


ছিলেন না। কারণ, তখন নেতৃত্বের সঙ্কট 
নিয়ে ভি পি সিং এতটা সমস্যায় পড়েননি। 


প্রত হু ব্রার, .. : 


wort এ ২৬৯৯/৯৯ 
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কুমার ঘোষ : ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পি 
ভি নরসিমা রাওয়ের নিজের গ্রাম 
ভাঙ্গারায় এখন আতঙ্ক ছাড়া স্বাভাবিক 
'জীবনযাত্রা বলে কিছু নেই | ভাঙ্গারা গ্রাম 


যেন এক যুদ্ধ ক্ষেত্র | দু পক্ষের লড়াই 
চলছে বেশ কয়েকমাস ধরেই | কেউ হারে 


একদিকে অন্যদিকে 
পুলিশের | ফলে বেরোলেই 
নকশালপস্থীদের সন্দেহ যে তাদের আদেশ 


জমি রেখে সমস্ত আইন লঙ্ঘন করেছেন | 
প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য ভাইদেরও জমি 
রয়েছে এ গ্রামে | তাই এ সব জমি যাতে 
কোন চাৰী চাষ না করেন তার জন্য কড়া 
এরপর ১০ম 





হতো | কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে সাংসদ 
সোমনাথ চ্যাটার্জি (পার্টির * একজন 
নির্ভরযোগ্য আইনজ্ঞও বটে) কলকাতার 
বাইরে অর্থাৎ দিল্লিতে বেশিদিন থাকার 
জন্য এবং অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জি 
(আইনজীবী) দল থেকে বহিষ্কৃত হবার 


র্যাগিং-এর নামে বিবস্ত্রা (উলঙ্গ) করা 
হয়েছিল | পড়াশোনার আনন্দে যে ছাত্রী 
কলেজে পা দিয়েছিল গর্বের সঙ্গে নির্মম 
অথচ নির্লজ্জ এক অঘোষিত নিয়মে তাকে 
বিবস্ত্রা হতে হবে এমন কথা এ ছাত্রী 
ভাবতেও পারেনি | বিবস্ত্রা হবার মুহুর্তে 
সে যে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল তা 





অক্লান্ত চেষ্টা চলেছিল । তার কারণ 


ছাত্রদের সামাল দিতে বলেছিলেন যে এ 








পাচ্ছি | তেমন মজা কদিন আগে বোধহয় 
আপনিও  পেয়েছেন। কি বলেন, 
প্রিয়বাবু ? 

- হ্যা, আমি জোর দিয়েই বলতে চাইছি, 
এই প্রিয়রঞ্জনদের মতো বাগাড়স্বর বিশিষ্ট 


ময়দানে এখন খেলা দেখে আর মন ভরে 
al | তাই অনেক সুন্দর বিকালেই অস্বস্তির 
মধ্যে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। কিন্তু 


না। কারণ তখনকার ফুটবলে ব্যক্তিগত 
দক্ষতার উপর জোর ছিল বেশি | আর সে 
সময় এমন কিছু ফুটবলার ছিলেন ধারা 
ব্যাক্তিগত নৈপুণ্য ও পায়ের কাজের দ্বারা 
মাঠ ভতির দর্শকদের ধরে রাখতে 
পারতেন | টিম অনেক সময় ভাল না 
খেললেও এঁ ফুটবলার ব্যক্তিগতভাবে 
এমন কিছু করতেন যা দেখে প্রাণ জুড়িয়ে 
যেত। কিন্তু আজ ? শতকরা নব্বইজন 


“ওয়ান ইস্ট ওয়ান'-এ বিপক্ষকে কাটাতে 
পারে A | আসলে এখন বল প্লেয়ারের 
বড় অভাব, তাই খেলা দেখে মন ভরে 
না। শুধু ভারত বা বাংলা কেন, গোটা 





দুই] দর্পণ /শুক্ৰবার ২৩ আগস্ট ১৯৯১ 





বিশ্বাসঘাতক'বলে এক হাত নিয়ে নিলেন, 
তা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য | সন্দেহ নেই 
কারণটি আর যাই হোক আদর্শগত নিশ্চয় 
নয়। কেননা, ধর্ম, ও সাম্প্রদায়িক 
বিভেদকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে 
- লাগিয়ে ফায়দা তোলার দুক্র্মে কংগ্রেস ও 
বি জে পির মধ্যে কে কত বড় দাগি 
আসামী সে. মীমাংসা এখানো বাকি। 


ভাষণে, এবং তারপর সংবিধানের পাতায 


ভারতের : রূপকার বলে কথিত নেহরুর 


578৮8 


‘ভাবে মদত দিয়েছিল:কারা তাও. মাধব 
রাও জানেন না ? কানেও শোনেন নি? 





| রেপরোয়া ভরে উঠতে পারত না। তবে 
“কি না, WE রাজনৈতিক স্বার্থে এ জাতীয় 
আনসেকুলার শক্তিকে মদত দিলেও 
অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটে না | বরং বিপরীত ফল 
ফলতে 


মদত-পুষ্ট এল টি টি ই.সম্পর্কেও একই 


- কথা খাটে.। সেক্ষেত্রেও এল টি টি ই-কে 


'করতে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে 


হিন্দু ওয়েভের শীর্ষে চড়ে নতুন প্রেত-নৃত্য 
শুরু হল | 


অনতিকাল পরেই কুখ্যাত মুসলিম 


উইমেন্স জ্যাক্ট (শাহ বানু মামলার 


অব্যহতি পরে) পাশ, করিয়ে রাজীব গান্ধী 
মুসলিম মৌলবাদী 


শক্তিকে দারুণ মদত, 


যোগালেন । যথা সময়ে টি ভি-তে 
দীর্ঘস্থায়ী রামায়ণ সিরিয়াল যুক্ত হল. 
ফলক্রতি 


এসব কিছুর রূপে 
'রাম-জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ লড়াইটাও 
[দুই নবযৌবন প্রাপ্ত. মৌলবাদের 


শুস্ত-নিশুস্ত লড়াইয়ের আকার-প্রকার 
ধারণ করল | কংগ্রেস ও বি জে পি উভয় 
পক্ষই অবিলম্বে অযোধ্যা নিয়ে বিভিন্ন 
Soe te re 2 এবং 

যোগ- কষতে সিরিয়াসলি 
মনোনিবেশ করল । ১৯৮৯ সালের 
নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস ও বি জে পি 
উভয় দলের অযোধ্যা স্ট্রাটেজি এবং 
তাদের চাল ও পাল্টা চালগুলি স্্রণ 
করুন, এ প্রতিদ্বদ্দিতার নগ্ন বপরেখাগুলি 


সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। 


মাধবরাও সিদ্ধিয়ার তথা কংপ্রেসের 
সতীত্বের আস্ফালন যতই জালি ব্যাপাব 


হোক না কেন তা বি জে পি-র যত এত. 


নগ্ন নয় এমনটাও শোন যায়। হতে পারে ' 


কিন্ত তাতেই বা কি ? যে বারাঙ্গনা রাস্তায় 
দাড়িয়ে থাকে তাকে চিনতে ভুল হয় না! 
কিন্তু যিনি কুলবধূ সেজে কুলটা বৃত্তি করে 
বেডান তার কি পরিচয় ? এ শুধু কুলটা 
নয়, প্রতারকও বটে। বিশ্বাসঘাতকও 


সেফিস্টিকেটেড (1) হতে বাধ্য | কংগ্রেস 
দীর্ঘকাল কেন্দ্রে পাসনক্ষমতায় ছিল, 
আবার“হয়েছে | কিন্তু বি জে পি-র কাছে 
স্বভাবতই সে সফিস্টিক্স এখনো আয়তের 


আবার নয়-কে হয় করে দেখানোও এমন 
কিছু কঠিন কাজ নয় । অর্থাৎ দীর্ঘকাল 


সেজে থাকতে পারে | অতএব বারে বারে 
মানুষকে প্রতারণা করতে পারে, বিস্রান্ত 
করতে পারে | PEA কংগ্রেসের মোডেস 
অপের্যান্ডি অনেকাংশে বি*জে পি-ব 
অনুরূপ না-ও হতে পারে | তেমন 
দিন হাতে পেলে বি cH পি-ও 


* সফিস্টিকেটেড বিশ্বাসঘাতকতা করবে, 


তাহলে প্রশ্ন থেকে-যায় কে কত সতী? 
অর্থাৎ কার চাইতে কে বেশি অসতী ? 


* 20% আকা 
an ve ৬ 


'াকার-প্রকার, এখানেই সীমাবদ্ধ নয়৷ 
দ্বিজাতি-তন্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের 
মত নারকীয় বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ককেও 
যে দল রাজতিলক রূপে কপালে ধারণ 
করতে পারে এবং বড়াই করতে পারে 
কংগ্রেস সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করেছে' 


কোটি কোটি চাষী জমি থেকে উৎখাত 
হয়েছে--১৯৫৬ সালে যে গ্রামীণ ধনিক 
শ্রেণীর দখলে দেশের চাষ-যোগ্য জমির 
৫০ শতাংশের কম ছিল, ১৯৬৮-৬৯ 


" বিশ্বাসঘাতকতা করে, নানা ঢঙে সতী 


কেন্দ্র সারা বিশ্বে যদৃচ্ছ খণ করে সমস্ত 


SR সাধারণ দেশবাসীর ঘাড়ে ' 


নির্বিচারে চাপিয়ে যাচ্ছে! জনসাধারণের 
অবস্থা: একদিকে পেটেপিঠে পুলিশি 


প্রহার অপরদিকে ঘাড়ের উপর কেন্দ্রে 





‘চাপানো নো বৈদেশিক RTA ৷ 


'“এবারে প্রশ্ন, আপামর 


, : আদ্যোপান্ত “সৰ্বনাশ ও ‘বিশ্বাসঘাতকতা 
"করেও কেউ.বা কারা যদি দেশদ্রোহী না 


"হয়ে থাকে, তাহলে কাদের কতটা সর্বনাশ 
'করলে তবে দেশপ্রোহী হয়? 

"> কিন্তু প্রশ্নটির জবাব দেবে কে £ জানি, 
এ সিঙ্ছিয়া ফিদ্ধিয়া-রা কিছুই নয়, নরসিমা 
রাও ফাও-ও কিছুই নয়, কংগ্রেস বর্তমানে 


. রসরাজ জানা 





বিধানসভায় বন্ধুর (মানু) সব প্রশ্নের : 


. উত্তর দেবেন না । এড়িয়ে যাবেন | পুলিশ 





থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চ্ুন। 
সলু র্েসরসিনল তুলো দিয়ে রোজ মাথায় 
দুবেলা লাগান | আপনার এলাকায় যত 


' খাটো স্কুল আছে সেগুলো তুলে দিন।. 
হবার 


থেকে সাবধান | 


পরিবহনমন্ত্রী 


কলকাতার রাস্তার যা হাল তাতে 
আপনার বাস; ট্রাম রাস্তায় না নামলে আর 
জনসাধাবণের রুষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। 
বরং তেল, মবিল, শ্রম ধাচবে | উদ্বৃত্ত সব 
গোপনে সংগঠনের কাজে ব্যয় করে 


ফটো টাইপ সেটিং ও 
অঞ্চসেটে ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে 


জন্য SO TEES 
ঘি রোজ দুবেলা দুচামচ করে খাবেন। 
ঝাড়প্রাম উ্নয়নমন্ত্ী 

আপনার গ্রামে প্রতিদিন যে ভাবে 
ঝাড়পিট হচ্ছে তাতে আপনার মুমুর্যু রুগির 


উপযুক্ত" স্থান। নিজের জন্যও একটা 
কোঠা বুক করে রাখুন । দলে যা গণ্ডগোল 


যাতে টুক করে তাতে ঢুকে পড়তে 


পারেন | ডায়াজিন ট্যাবলেট রোজ লেট 
করে খাবেন | সময় শুভ নয়। : 


1. 


উচ্চশিক্ষা পশ্চিমবঙ্গেব যা হাল গত 
চোদ্দ বছরে হয়েছে তাতে আপনার পক্ষে 
আর নতুন কোন দাওয়াই দেওয়া সম্ভব 
নয়। বরং চেষ্টা করুন এই মান যাতে 
বজায় থাকে তার জন্য। 
ক্কুল-কলেজগুলোতে যাতে 'করে দলের 
নিজস্ব শিক্ষাক্রম চালু করা যায় সেইদিকে 
নজর রাখুন | ফল্স.শুভ ৷ প্রতিদিন একটি 
করে গ্যানটেনসল সাতদিন খানেন। 


পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি এরস্থাগার আছে 


" তাদের আর কোন নতুন বই কেনার টাকা 


দেবেন না | এক্সচেঞ্জ প্রথা চালু করে এই 
পাঠাগার থেকে এ পাঠাগারে বই দেওয়া 


" নেওয়া করে চালিযে যান | ফল পাবেন । 


খাবার আগে এলিক সার নিওগাডিন 
দু-চামচ করে খাবেন। 


, চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি-পাঠাবার ঠিকানা' 
৬১ WS লেন, কলকাতা ৬৩... 





পর্ণ | শুক্রবার ২৩ আগস্ট ১৯৯১ [তিন 





বজ্র নিজ গতিতে খবরকে 
“ব্যাবসার প্মখমল পরিয়ে পদ্য করা হয়। 
বাজার পায় খবর । চড়া দামে বিক্রি হয বিষ। 
মুলত পরিবেশনের জারিজুরিতে খবর হয়ে 
ওঠে হটকেক। বিষ হয়ে ওঠে অমৃত । সেই 


"কী ছিল ক্যাপসনে? বোদ্বেতে বিকাল 
পটার মধ্যে মুনমুনের শুটিং শেব। অথচ 
মুনমুন পরেবদিন কলকাতাব শুটিংয়ের ডেট 
চেঞ্জ করলেন, অধিক রাত পর্যন্ত শুটিং 
চলেছে বলে। প্রশ্নটা উঠল কেন মিথ্যে কথা 
” PACHA মুনমুন সেন। প্রশ্পার একটা প্রচ্ছন্ন 
* উত্তরও ইংগিত করা হল। কোথায় ছিলেন 
সাবারাত মুনমুন। ক্যাপসনেব উপরের 
ছবিটি সেই উত্তর দিল অবশ্যই। আবার 
কোন এক নায়ক শুটিংযেব ফাকে চুম্বনের 
আবেদন করলেন, সাড়া দিলেন অর্ধনগ্ন 
মুনমুন। এমনকি কেমন শব্দ করে চুম্বনপর্ব 
সাঙ্গ হল তাও ভাষায় বর্ণিত হল। assy, 





রাজীব গান্ধীর হত্যার জন্য 
“HEL aR পাণ্ডে 
রাজনীতি করার জন্য আমার এঁ তুচ্ছ 
স্যস্ত্রের (টেলিফোন) প্রয়োজন, 
লেই।--এস বঙ্গরাপ্পা 
ঠাহার প্রাসাদে সব চেয়ারই ফাকা হইয়া 








পরিবেশনায় মধ্য' দিযে প্রকাশিত হল। 
চুম্বনের: পর আর কি কি ঘটল। পাঠক 
রোমাঞ্চিত হল, গোগ্রাসে গিলল। 
খবরতৃঞক্চার উদরে ব্যামো ধরল । হাতাতে. 
পাঠক। ক্ষুধার্ত যুব সমাজ | ASE খাদ্য নেই। 
আকাল, আপাতত খাদ্য পেল, পচা নোংবা 
খাদ্য। গ্রজম্মেব স্থায়ী ব্যাধি ঘটাবার 


, বিষয়টি খবর হল । খবরের সন্ধান শুক হল, 


চাই বাবসা । যেন তেন প্রকারেন খববকে 
পণ্য ক্বতে হবে। কলচিবা কলম ধবলেন। 
skort বিল্ডিং লালবাজার থেকে মন্দির 
ভাঙ্গা শুরু হোক। ফটোপ্রাফাররা হন্যে হযে 
ছুটে বেড়ালো। আমহার্ট্ট PYG দমদম থানাব 
মন্দিব্রের ছবি ছাপা হল। আবার বিপদের 
সংকেত দেখল কযেকজ্ঞন। অনর্থ হবে, দাঙ্গা 
হবে, পুলিশের মধ্যে বিদ্রোহ হবে ইত্যাদি 


, Behe দিলেন অনেকেই। আসলে সংবাদ 





- ডেপুটি স্পিকার এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
পদ নয় যে তার জন্য আমাদের কংগ্রেসের 
কাছে পিছু হঠে আসতে হবে | তার থেকে 
এই ইসুটাকে ধরে কংগ্রেসের বিরোধিতা 
করা অধিক যুক্তি-প্রাহ্য কাজ ।-_বি জে 
পি সম্পাদক জে পি মাথুর. 


ফণা 


সাম্প্রতিক যে-ঘটনা নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে 

তা আদপেই তেমন বড় ঘটনা 
নয় আই আই টির ডিরেক্টর 
ক্তরীলাল চোপড়া 


* 


' তিন দিন ধরে চরম মানসিক 


অত্যাচারের পর ২ আগস্ট রাতভর ' 
সন্দীপের ওপর শারীরিক অত্যাচার করে | 
তারপর তিনতলার বৃষ্টি ভেজা বারান্দার 
চিলতে পাচিলে Bice হাটতে বাধ্য করা 
হয়। সেখান থেকে তাকে ধাক্কা মেরে 
ফেলে দেওয়া হয় ।-_অভিষোগ 


* 


জ্যোতিকে amie দেখতে বড় ভাল 
ACA | রাগলেই ও আবোল তাবোল 
রিভার a 


ভিন বারের 
তা আগে শেখা উচিত ।-_জ্যোতি বসু 


চড়া, পলা, গুণমান! দাক্গাবাজ 
দিত 4৮8৬৪ 


কি। এই দাষবন্ধতা বাজার পেল। একচেটিযা - 


সংবাদ ব্যবসা বমব্মা হযে উঠল। ধর্মীয় 
ভাবাবেগকে বিপদগামী কবার জন্য সুড়সুড়ি 
দেওয়া হল। অজ্ঞত্র উদাহবণ। উপকবণেবও 
অভাব নেই। অবক্ষয় চোরাপথ ধবে সংবাদ 
নামক ব্যবসা বাজাব পেল ছোট ছোট চুটকি 
চটুলতার ঢঙে সংবাদ পবিবেশন সবক্ষেত্রেই 
সমাজদেহে লংকাকান্ড বাধিয়ে দিচ্ছে 
সংবাদ বিক্রি হচ্ছে মুলো কলার দবেই। 


বলে ies কববেই। কলম তুমি কাব। 
নিরপেক্ষতা এক ধবনের চাতুবি বিশেষ। 


" গায়ে নামাবলি জড়িযে' নিরপেক্ষতার 


মাংসাসি প্রাণীরা GER কম নয। এবাই 
সময় বিশেষে খবর নিধনের রাবণ হয। 


আবার মাযাব হরিণ omer পাঠককে নিযে -|. 


যায় হলুদ সাংবাদিকতাব মৃগয়াক্ষেত্রে। 
অবক্ষয স্থায়ীভাবে বাসা বাধে। তবুও বেজে 
যায নিবপেক্ষতাব বাজনা। ' 


আসাম থেকে কন্যাকুমাবিকা সব জাগা 
থেকেই বাম রহিম ব্রাক্ূণ কৈবর্তরা পাঠকের 
কলমে একই ভাষায় একই চিন্তায় চিঠি, 
পাঠায়) পণ্যের গুনমানেব হিসাব কবে 
সম্পাদকীযব হেড লাইন হয।' পাঠক ভাবে 
ভাইতো আসাম থেকে কন্যাকুমাবিকা সর্বত্র 
যখন বিপৰীত চিন্তার ঢেউ তখন আমি 'কেন 
অনা ভাবনা ভাবি। সংবাদ প্রভাবিত করে 


ব্যক্তিব স্বাধীন চিস্তাচেতনাকে। -এইখানেই * 


সংবাদ চড়া পণামূল্য পায। পিঠ চাপড়ায 
দিল্লিওযালাবা। পবেবদিন থেকেই গুচ্ছেব 
গুচ্ছেব বিজ্ঞাপন, সম্পাদককে খাঁনাপিনা 
কবানো। নিরুপেক্ষ সংবাদ ককিযে ওঠে। 
কাদস্ববী মবিযাও মবে না। যেমন সুদূব 
জার্মানিতে ৪০ দশকে UB পোডাব 


সংস্থা সব একাকাব হয়ে যায সংবাদপত্র 
ব্যবসার AF এ এক WER 
কোলাববেশন। পশ্চিমি দুনিয়াব সংবাদপত্র 
নগ্নতা হতাশাবাদ পরিবেশন করে সংবাদে 
OOS | আমাদের দেশেও কংগ্রেসের সঙ্গে গলা 
মিলিয়ে বলা হয সন্ত্রাস বিভীধিকা। সংবাদ 
মাধ্যমগ্ুলোর গত কয়েক বছরেব সংবাদ- 


" ভান্ডাব Se তন্ন করে খুঁজ্লেও” আশাবাদ . 


প্রত্যযবাদেব অবশিষ্ট ভক্গনাংশও খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। অনাদিকে ততোধিক 
সংখ্যাধিক্ দেখা যাবে বিপরীত চিন্তা 
চেতনা পরিবেশন কবার তাগিদের মধ্যে। 
বানতলাব মর্মান্তিক ঘটনার অন্তর্তদস্ত 
কবতে-গিয়ে ইঙ্গিত দেওযা হয় হতভাগ্য 


সমীক্ষা হয় হার্উজেব চার দেওযালের মধ্যে 
বসেই। কলম বিলাপি সংবাদ এদো গলির 
হারাপ মুখুজ্যে থেকে হাযদাব আলির গলায়, ৷ 
একই শব্দ বসিয়ে, দেয়। খবব প্রসব হয 
সংবাদপত্রের হতিজেই।- কোন গর্ভ যন্ত্রণা 
নেই। ইনাম আসে।-আসে ব্রঙ্গীন টিভি। 
জনাস্তিকে সাংবাদিক নিজের মুখোমুখি হয়। 
বিবেকের গলা টিপে ধরে বূলে ওঠে খবর 
অবশ্যই Ga | জম্মাবার যন্ত্রণা ছাড়াই। 
খবরের গর্ভধারিণী -আজ্জ আর ঘটনা নয়। 
কর্তা যেমন চান খবর om ওঠে 
তের্মনিভাবেই। অনেকটা টেস্ট টিউব বেবির 
মতন। তবু. তো প্রতিদিন হাজার হাজার 
খবর ভূমি হয়। ভূমিষ্ঠ খবরের বাসযোগ্য 
পুর্িবী গড়বো আমরা। উত্তর ers সবাই। 


নিজের স্বার্থে একাধিক নাম' ব্যবহার 
করছেন | বাবা-মায়ের দেওয়া তার প্রকৃত 
নাম হলো রবি খান্না। চলচ্চিত্রে তিনি 
রাজেশ নামে পরিচিত । এছাড়া ঠাকে 
অনেকে কাকা খান্না বলেও ডাকেন! 


- আসলে কালো টাকা গোপন রাখার জন্যেই 


রাজেশ এই ভিন্ন, ভিন্ন নাম ব্যবহার 
করেন | রবি খাম্না, রাজেশ AT ও কাকা 
aa 'এই তিনটি নাম ব্যবহার করে তিনি 


হয়েছিলেন বলে বি জে পি-র ওই নেতা, 


মনে করেন। . 

এদিকে দিল্লি থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা 
গেছে যে রাজেশ নাকি প্রথমে চুনিলাল 
রাজেশ খান্না নামে মনোনয়ন পত্র জমা 
দেন 1 পবে ওটি বাতিল হবার ভযে খায়া 


রাজেশ নামে আরও একটি মনোনয়ন পত্র 
জমা দেন । এদিকে বি জে পি নেতারা 


জানতে চেয়েছেন নকল এবং অবৈধ নাম 
ব্যবহার করেও এক ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী 
হলেন কিভাবে £ তাদের মতে রাজেশ 
খান্না নাম তাড়িয়ে নির্বাচন কমিশন এবং 
সরকারকে ঠকিষেছেন । রাজেশ যাতে 
ভবিষ্যতে আর প্রার্থী হতে না পারেন, 
হলেও এই নকল ও অবৈধ নাম ব্যবহার 
করতে না পারেন তার জন্যে সুপ্রীম' কোর্টে ' 
রাজেশ খান্নার বিরুদ্ধে মামলা করছেন 


নেতার মতে বি জে পি রাজেশ খামার 
নামে উদ্দেশ্যপ্রপোদিত ভাবে, এই 
অপপ্রচার চালাচ্ছে। রাজনৈতিক 
বিশেষজ্ঞরা অবশ্য অন্য মত পোষণ 
করছেন | তাদের মতে সংসদে স্পিকার ও 
ডেপুটি স্পিকারের ব্যাপারে কংগ্রেস বি 
জে পি-র আতাত হওয়ায় রাজেশ খান্নাকে 
নিয়ে বি জে পি খুব একটা বেশি মাথা 
ঘামাবে না । তাই যদি হয়, তবে রাজেশের 
এই নকল নাম নিয়ে বিতর্কের জল 
কোথায় গিয়ে দাড়াবে সেটাই দেখার । 


বামফ্রন্টের এক মন্ত্রীর 
পদত্যাগের হুমকি 


ee ty caro 
কার্যকলাপের 


a 


ফ্রন্টের মাঝারি শরিকের নেতা । এবারে 
মন্ত্রী হয়েছেন | রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে 
সরকারি ভাবে স্বীকার করা না হলেও 
বিশেষ সুত্রে জানা গিয়েছে, গোয়েন্দাদের 
নল্পর সর্বক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে. মন্ত্রীর 
ওপর ৷ স্বয়ং মন্ত্রী মহাশয় নিজস্ব সোর্স 


এক _ মুখপাত্র 
শী সম্প্রতি (৬-৮-৯১) বন্দর 


গিরি 
হেরোইন পাচারকারি হিসেবে চিহ্নিত | 
সঈদ দর্জি হিসেবে জীবন শুরু করে। 
অতিজ্ঞত বন্দর এলাকায় মাদক 
চোরাচালানকারি হিসেবে সে নাম করে 
ফেলে | এইসময সঈদের সঙ্গে পরিচয় 
ঘটে বামফ্রন্টের প্রভাবশালী নেত. | 


pail al baal 

বড় দুর্ঘটনার জন্য প্রত্যেকে 
তাতে তর লো 
জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার wea 
করেছেন। 





চার] RM । শুক্রবার ২৩ আগস্ট ১৯৯১ : চি AE 





(বর 
| Preity রায় যদিও বলেন, তিনি confers 
রাগিয়ে' দিতে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তিনি তার সত্তর দশকের অপকর্মগুলি 
“কুৎসার TE বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন. কিন্তু 
আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সিদ্ধার্থবাবুর এই সওয়াল যে 
কত বড় মিথ্যা সেটা তিনি নিজেই ভাল.করে জানেন। 
কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরূপে এই রাজ্যের দায়িত্ব পেয়ে তিনি 
পরিকল্পনা মাফিক . এগিয়েছেন। সিদ্ধার্থবাবু রাজ্য 
সরকার কর্তৃক নিয়োজিত. বিভিন্ন কমিশনের উল্লেখ 
করেছেন। তিনি আইনজীবী । তিনি নিশ্চয় জানেন 
| আদালতে যেমন' অপরাধ প্রমাণ করতে হয়, তেমনি 



























এমকে হেয় করতে | তাই এই জঘন্য হত্যাকান্ডের পরেই 
সিদ্ধার্থবাবুরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন সি পি এমই 
হেমন্ত বসুকে হত্যা করেছে। কিন্তু জনগণ ass 
অপপ্রচারে বিশ্বাস করেননি। তাই ১৯৭১ সালের ছু 
নির্বাচনে সি পি এমের আসন সংখ্যা বেড়েছিল।, 
বেড়েছিল বলেই ৭২ সালের নির্বাচনে সন্ত্রাস, গুল্ডামি, 
বোমাবাজি, বুথ দখল, খুন খারাপির আশ্রয় নেওয়া ছু 


| | 
১১০০ সি পি এম কর্মী খুনের অভিযোগ বানানো? 


| কমিশনেও অভিযোগ্ন প্রমাণসাপেক্ষ। আদালত বা কংশালদের ‘অপারেশনে’ নামানোর প্র থেকে এবং | চক্রান্ত, তেমনি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে  _৭০-এর দশকে শুরু হল পট-পরিবর্তন 
{| কমিশন খারিজ করে দিলেই ঘটনা মিথ্যা কখনোই বলা ক ১1075 ফ্রন্টের pal sal শাসক ভি rll 
যায়না। - " তাহলে সিদ্ধার্থবাবু £ আমাদের মনে হয় ১১০০-র | অস্বীকার করেছেন তিনি । তদন্তের | 
সত্তর দশকের গোড়ার দিকের রাজনৈতিক পটভূমি | আর আপনার রাজত্বকালে কংগ্রেসি বনাম কংগ্রেসি | পিরনদেখা রি রা 
কী ছিল? অস্তর্দলীয় কৌদলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার লড়াইয়ে কত খুন হয়েছে? কত'নারী-ধর্ষণ হয়েছে? || যারা সংগঠলগতভাবে 59৫ নি Ae কের সম 
' || ভেঙ্গে গেছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যায় নকশালিদের সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে কংগ্রেসে গোষ্ঠী তীর হয়েছে। | 
. শ্রেণীশক্র খতমের রাজনীতি 1 তাদের বিচারে সি পি. 


দাবিয়ে রাখতে । নিজের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিচার 
বিভাগীয় কমিশন লেলিয়ে দিতেও তার কোন' দ্বিধা 
malay যেসব সাংবাদিক তার এবং তার সরকারের 


এমের নেতা ও কর্মীরাও শ্রেণীশক্র নিশ্চয়। না হলে. 
তাদেরও নকশালরা খুন করবে কেন? সি পি এমও 
পাল্টা, খুন, করতে থাকে। এর আগেই প্রিয়-সুব্রত- 


স্বীকার করেছেন অধীর চৌধুরীকে « রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, না 
সোমেনদের উত্থান ঘটে গেছে, যারা সিদ্ধার্থ রায়ের সমালোচনা করতেন Brows প্রতি সিদ্ধার্থবাবু দারুণ | টিন চর সারেছে প্রশ্ন, বন্দুক রাজ; 
PRT] এই সময় পাড়ায় পাড়ায় সমাজবিরোধীরা ক্ষিপ্ত ছিলেন। জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি ব্রুণ | করেছিলেন নির্বাচনে ব্যবহার রাজনীতি বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করবে। 
নকশাল সেজে গেল লেকিকে ভয় দেখিয়ে টাকা | নবগ্রাম কেন্দ্রের পরাজিত . দুর্ভাগ্য গোটা নকশাল আন্দোলনের কার্য 


- সেনগুপ্তকে জেলে পুরেছিলেন, যদিও জরুরি অবস্থা 
"ঘোষিত হবার পর বরুণবাবু আপত্তিকর কিছু 
লেখেননি। 

-.. সিদ্ধার্থবাবু - তথ্য সহ বামফ্রম্ট সরকারের 


সমালোচনা করুন। এতে গণতন্ত্র বিশ্বাসী কোন লোকের || দলীয় কোন্দলের জের হিসেবে অধীর. ৭২-এ সেই 
রাজ্যে রাজনীতিতে সমাজবিরোধীদের ব্যাপকভাবে আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কারণ বিরোধী দলের কাজই চৌধুরী শঙ্কর দাস পালকে হারাতেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কংগ্রেস | 
প্রবেশ করালো কারা? আপনারা নয় কি? এবং তাদের হল সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং তাকে ঠিক পথে লি ae aa 
ও পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যেই যে ৭২ সালে যে নির্বাচনী .. চালনা করা। কিন্তু নিজের আগেকার অপকর্মগুলিকে | সংগঠকের প্রাণ কেড়ে নিল ব্যবহৃত হল ৮5৮ 
বৈতরণী, পার হয়েছিলেন সেকথা মাত্র'বিশ বছরের চাপা দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। তা করলে | গোটা বামপন্থী সংগঠন। - রাজনীতিতে । অনেক ক্ষেত্রেই 
ব্যবধানে আপনি ভুলে যাবেন এত স্মৃতিক্ষীণ নিশ্চয়, : Elle le জানার সতত weiter নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়ে উঠল হাত 
আপনি নন। জ্যোতিবাবুদের দোষ হল রা 'আপনার ক্ষর্ম হবে। . প্রশ্নটা হচ্ছে এইসব লুম্পেনদের কাটা নাক কাটা -বিশে গণেশরা 1 





বস্তহরণ 


উদাহরণ আছে।, কারাস্মতে সুপারি, ' স্বার্থসিদ্ধি করতে লাগলেন এদের ব্যবহাব 

দারচিনির স্মাগলার বিনয় ঘোষকে এরকম করেই পাষ্টাভাবে এরাও আঘাত হানল , 

7 পৃষ্ঠার পরী রাতারাতি পরিবর্তন কবা গিয়েছিল | সি রাজনৈতিক সুস্থতায় ৷ সেতুবন্ধন 
7 -পি এমের লোকাল কমিটির সদস্য তথা - আজও চলছে। ১৭৭-এ ব্যাপক 
কিন্তু ঘটনা/নতুন দিকে মোড় নেয় . পার্টির অবিসংবাদিত দক্ষ সংগঠক বিনয় পট-পরিবর্তন. ঘটল। অতীতের 

- যখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ্যনিৰ্বাহক ঘোষকে ৭০ দশকের গোড়ায় খুন করল প্রেক্ষাপটটা গেল পাপ্টে। ধান্দা করতে. 
কমিটির সদস্য বিজয় গোয়েল নবাগত নকশালরা। আবার এই দক্ষ সংগঠক বহু সমাজবিরোধী জামা 


বিনয় ঘোষের হাতে গড়া Rat রতনুরা 
সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে হারিয়ে গেল 
. ৭০ দশকের সূচনাতেই | বিনয় ঘোষ কিন্ত 
আজও অমর শহীদ হিসেবে পরিচিত . 
বারাসাতের. আপাময় জনগণের ' চোখে | 
সমাজবিরোধী প্রবণতা পরাস্ত হল সঠিক 
-বামপন্থীর কাছে। 





শিয়ালদহের গল্প, 
বামপন্থী ঘরানার সৈনিক হল | আজ আর 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নেই | তাই কাজ লেই। 
সমাজবিরোধীরা খৈ ভাজা দিয়ে মন জয় 


বিমানে অশালীন আচরণ 


থেকে কলকাতাগামী একটি ঘিমানে এক 


ঢুকে গিয়ে পাইলটের কাছে নালিশ করেন | 


হযরত হয ক 


করছে নেতাদের | কে ব্যবহৃত হবে, পাটি 
না সমাজবিরোহীরা, এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে সংসদীয় গ্যড্ডায় ' আবদ্ধ পাটি 
আকছারই ব্যবহার করছে নন্দ নবদের 1 


| WA | গুরুবার ১৩ আগস্ট ১৯৯১ [পাচ 





fore চট্টোপাধ্যায় ' 





চৌতালা দৈনিক 


হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবীলাল পুত্র 
এবং, সমাজবাদী জনতা দলের নেতা 
ওমপ্রকাশ চৌতালা এবার দৈনিক পত্রিকা 
প্রকাশ করছেন। ভাষা হিন্দি। দেবীলাল পুত্র 
চৌতালার নাম থাকছে প্রকাশক হিসেবে। 
সম্পাদকের ধোজ চলছে এখন। কাগজের 
ব্যাপারে অসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করা 
হচ্ছে। সম্প্রতি এক বিশেষ সুত্র জানাচ্ছে, 
WR চৌতালা যোগাযোগ করেছেন দেব 
ফিচার্সেব সঙ্গে। দেব ফিচার্সের মালিক 
কপিলদেব। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক 
অবশ্য একবারে নিরাশ করে দেননি। খেলার 
পাতায় "বিশেষ কলম লিখবেন বলে 


বুদ্ধদেববাবুর চৈনিক মাছ 
প্লাজা তথ্য এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী চীন সফবে 
যাচ্ছেন। বিধানসভাব চলতি অধিবেশন, শেষ 
হওয়াব পরই বৃদ্ধদেববাবু বিদেশ সফরে 
বেরিয়ে পড়ছেন। মহাকরণ সূত্রে এজানা 
গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফবে বেরিয়ে 
যাচ্ছেন চলতি মাসের ২৭ তারিখে। প্রথমে 
যাচ্ছেন AGT এখানে বসেই পরবর্তী 


ro 


কর্মসূচি ঠিক হবে। জ্যোতিবাবুর পশ্চিমি- 


সফর ছাপিয়ে. রাজ্য রাজনীতিতে 
বুদ্ধদেববাবুর সফর নিযে অনেকেই সরস 
মন্তব্য করেছেন। স্মরণীয থাকতে পারে সি 
পি এম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এর আগেও 
চীন সফরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে 
রলেছিলেন, চীনে ভাজা মাছ লাফায়। রাজ্য 
রাজনীতিতে ঝড় উঠেছিল এই মস্তব্যকে 
ঘিরে। কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জির মতে, 


চেয়ার ছেড়ে থামতে বলেন, থামা উচিত। 
বাজেট অধিবেশনে বিরোধী সদস্য ছাড়াও 
সরকার পক্ষের সদস্যদের মধ্যেও তথ্য এবং 


“সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব লক্ষ্য কবা, 


যাচ্ছে। এখনও পর্যস্ত সেরা বক্তব্য রেখেছেন 
পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র 
“সমগ্র হাউস সূর্যবাবুর বক্তব্য শুনেছেন। 
ছায়া বেরার বক্তব্য রাখার ধরন ভালো। 
তথ্য কস। প্রশান্ত শুরের তথ্য বেশি, কিন্তু 
erie দেখছি, 


পড়ছেন। 
প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। Ran বাজেটের 
বিরোধিতা করছে। গণতন্ত্রে এটাই 


‘woes: কিন্তু বিকল্প প্রস্তাবের উল্লেখ 


নেই। অথ, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও Wary বাজেটের 
বিবোধিতাব পাশাপাশি বিকল্প কি হতে পারে 
কংগ্রেস তা একবারেব জন্যও উল্লেখ 
করেনি। আবও একটা জিনিস লক্ষ্য কবা 
যাচ্ছে। সামগ্রিক টিম ওযার্ক। কংগ্রেসের 
। একজন বক্তা যখন বক্তব্য রাখছেন, ঠিক 
একইসময় অন্যদের মধ্যে কিছু বলাব 
মানসিক্ততা। সিন্ধার্থবাবু অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন এই মনোভাব পাল্টে ফেলার । রাজ্য 
বিধানসভার চলতি অধিবেশনে কগ্রেসি 
নতুন, সদস্যদেব মধ্যে সবচেষে গুরুত্বপুর্ণ 
fret উপস্থাপনা করেছেন সাবিত্রী মিত্র। 
মালদহ জেলা থেকে এই প্রথম নির্বাচিত হযে 
এসেছেন সাবিত্রী । খুব একটা গুছিযে 
বলতে না NAGS, অঞ্চলে সমস্যাকে 
প্রাধান্য দিচ্ছেন। বিধানসভায় সুনির্দিষ্ট 
বিকল্প প্রস্তাব কংস্রেস দিতে পারেনি, একথা 


, আগেই উল্লখ কবা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, 


কংগ্রেসের কয়েকজ্রন সদস্য অপ্রয়োজনীয- 
ভাবে নিক্পেকে wits কবাব প্রবণতা 
CTPA! এই ব্যাপাবে সবচেয়ে এগিযে 
আছেন লৌগত বায়। লসৌগতবাবু 
আলিপুরের বিধায়ক। দক্ষিণ কলকাতাব 
লেক গার্ডেনসেব বাসিন্দা। রাজনীতিতে 
বিজ্ত। বিতর্কে অংশ নিতে ভালোবাসেন। 
মৌগতবাবুদেব অনুবোধ গিমিক পলিটিকস্‌ 
ছেড়ে দিযে অনুগ্রহ করে বিকল্প প্রস্তাব নিযে 
চিন্তা ককন। 


অশোক সেন ঘরে ফিরছেন 


ঘরে ফিবছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
অশোক সেন ইতিমধ্যে একপ্রস্থ কথা 
বলেছেন বলরাম জাখবের সঙ্গে । রাজধানী 
সুত্র জানাচ্ছে, জ্রাখর সাহেব অশোকবাবুকে 
সর্বতোভাবে সাহাযা করার আশ্বাস 
দিয়েছেন। সমাজবাদী জনতা দলেব নেতা 
অশোক সেন কিছুদিন আগেও কংগ্রেসে 
ছিলেন। যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, ক প্রেস, 
নির্বাচনে ডুবছে ঠিক তখনই দল ছাভলেন। 
এরপর ভি পিস্সিং। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি পি 
সিংয়ের ১১ 


করে দিয়ে গেল। একেবারে চুপ করে 
গেলেন। আবার সরব হতে চলেছেন। ঘনিষ্ঠ 
অনুগামীদের নাকি অশোকবাবু দুখ করে 
বলে ফেলেছেন, “GA হয়েছে।' অশোক সেন 
কংগ্রেসে ফিরছেন খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বাজা কংগ্রেসে অনেকেই উৎসুক্য 
প্রকাশ করেছেন। 


কামাখ্যানন্দনের প্রতিবাদ 


বিধায়ক পদ থেকে আমি পদত্যাগ 
করছি না। দর্পপে প্রকাশিত সংবাদের 
প্রতাণ্ডরে এই বক্তব্য রেখেছেন প্রাক্তন 
জুত্রসেচমন্ত্রী কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র। 
বললেন আপনাদের কাগল্পে বেরিয়েছে 
আমি পদত্যাগ করছি বিধায়ক পদ থেকে। 
এই খবরকে ঘিরে অনেক গুঞ্জন তৈরি 
হয়েছে। জেনে রাখুন পার্টির নির্দেশ ছাড়া 
পদত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। পার্টি কি 
আপনাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছে? 

এই প্রশ্ন পার্টি নেতৃত্বকে করবেন। 

একটা মিথ্যা অভিযোগকে ভিত্তি করে 
আপনাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। আপনি কি এর গ্রতিবাদ করবেন 


নাঃ, 
মিথ্যা অভিযোগ এক মন্ত্রিত্ব-_এই দুটো 


পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। মিথ্যা 
অভিযোগের প্রতিবাদ সর্বস্তরে হয়েছে। আর 
মন্ত্রিত্ব করার ব্যাপারটা পুরোপুরি পার্টি 
নেতৃত্বের । বর্তমান মন্ত্রী ওমর আলি যোগ্য। 


অতএব এ প্রশ্ন বারবার উঠছে কেন? 


কমিটির নেতারাও, বিরাট হুঙ্কার ছাড়ছেন। 
ধদলি চলছে যথেচ্ছভাবে। চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারিদের পক্ষ থেকে অভিযোগ কবা 
হয়েছে, বদলি কবা হচ্ছে তাদেরও । বাজ্য 


কো অর্ডিনেশন করমিটিতেও শুরু হয়েছে ' 


বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধ। আসন রাজ্য 
সম্মেলনকে সামনে রেখে অলয় রায়কে, 
সভাপতি করাব চেষ্টা করছেন সমিতির কিছু 
সদস্য। জেলাওয়ারি স্বাস্থা, পূর্ত, স্বরাষ্ট্র, 
তথা, এব' ক্ষুদ্রসেচে দফতরগুলোতে 
কো-অর্ভিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ 
মনিটারিং সেল গঠন করা হয়েছে, 
মনিটাবিংয়ের নামে স্বাধীন কর্মচারিদের 
ব্যাবিকেড করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে! নিজ্স্বতা 
বলে কিছু oti এমনকি আমলাদেরও 
কো অর্ভতিনেশনের নেতারা কন্ট্রোল করছেন: 
বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
বাজ্য কো-অর্ভিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে 
শুদ্ধিকরণ এব কাজের ক্ষেত্রে শাস্তি আনার 
বিভিন্ন গ্লোগান দেওয়া হলেও, কর্সচারিদের 
বকেয়া ডি এ কিংবা অন্যান্য বকেয়া দাবির 
স্বপক্ষে স্পিকটি নট ॥কর্মচারিদের একাংশ 
জানিয়েছেন রাজ্য সরকারি অফিসে বিভিন্ন 
পদ্ধতিগত ক্রুটি থাকা সত্তেও সমিতির পক্ষে 
ধারাবাহিক নীরবতা পালন করা হচ্ছে। 


কাটজুনগর কলোনীতে অনুষ্ঠিত রক্তদান 
শিবিরে যুব কংগ্রেস কমীরাও ae দিলেন। 


-ছিলেন মহিলাবাও। উদ্যোক্তাদেব পক্ষে 


জনৈক ডি ওযাই এফের সদস্য জ্ঞানিয়েছেন, 
২০০ বোতল রক্ত সংগ্রহ কবাই ছিল লক্ষ্য । 
প্রথম ৭০ জন স্বেচ্ছায় বক্ত দিয়েছেন। 
পরবর্তী হ্ষেচ্ছাসেবি রক্তদাতাদের সরকারি 
পর্যায়ে ৪০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। 
বামপন্থী যুবকের মতে বক্তদান শিবিবেব 
প্রাক প্রচার পর্বে মুখ্যমন্ত্রীর আহবানেব 
উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওষা হয়েছে। 
ছোট্র অথচ মহৎ উদ্যোগ। বেঙ্গল 
ল্যাম্পের শ্রমিকদের জন্য আরো অনেকেই 
উদ্যোগ নিচ্ছেন। ৭ই জানুয়ারি শনিবার 
১৯৮৯ রাত ১০টার সময় বেগেল ল্যাম্প 
কারখানা SE কবে দেওয়া হযেছে। আজও 
পর্যন্ত তালা খোলেনি। ১৯৩২ সালে এস কে 
রাহ Ba ব্যানার্জি, নৃপেন মজুমদার প্রভৃতি 
বিশিষ্ট ef ব্যক্তি কলকাতার ডিহি 
শ্রীরামপুর OR বেঙ্গল ল্যাম্পের কান প্রথম 
শুর করেন। বাঙালি শিল্পপতি, এবং 
বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠিত বাল্ব কাবখানাব আজ 
করুণ পরিণতিব দিকে এগোচ্ছে 1 শ্রমিকের 
মৃত্যু সরকারি, অনীহা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
ডিসপিউট আ্যাক্টের অপব্যবহার থেকে শুরু 
করে বেঙ্গল ল্যাম্প শ্রমিকদেব উপব সমস্ত 
ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে। কারখানার 
শ্রমিক আজ সবজি বিক্রেতা । একটা পূর্ণাঙ্গ 
বাঙালি প্রতিষ্ঠান wis আস্তে মৃত্যুর দিকে 
চলেছে। আর আমরা তাব কোনো খবর 
নেওয়ারও চেষ্টা করছি না। 


মায়াত্মক ঘটনা 


দক্ষিণ ২৪ পরগপার নরেন্দ্রপুর রুনি পাক 
(কালিতলা) হাউসিং কমপ্লেসের ৭৮টা প্লট 
বিক্রি করা হচ্ছে। জম্রি পরিমাণ আড়াই 
কাঠা থেকে পৌনে দুকাঠা পর্যন্ত । মুল্য ধরা 
হয়েছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা কাটা। 
প্রমোটর হচ্ছেন, অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ সোসাইটি । 
ডেভল্গাপার হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে 
নির্মাণ কমস্ট্রাকশন। মালিক "বাবলু 


এছাড়াও আহেন জনৈক দিলীপ wa ইনি 


- ক্যালকাটা টেলিফোনসে (৪৭ নম্বর এক্সচেঞ্জ) 


কাজ করেন। অভিযোগে আরো জানা 


গিয়েছে, হাউসিং ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি 


সেক্রেটারির মাধ্যমে একটা সারকুলার রাজ্য 
সরকারের সমস্ত অফিসে গৌছে দেওয়া 


হয়েছে। সারকুলার নরেএপুর রুনি পার্ক. 


হাউসিং কমস্লেসের কথা উল্লেখ করে বলা 
ছয়েছে, ইচ্ছুক ব্যক্তিরা স্রাসরি যোগাযোগ 

পারেন। জনৈক ভুক্তভোগী 
সভিযোগ কবেছেন, ' আমি ৫০০ টাকা বুকিং 
মানি দিয়ে জমি বুক করি। গাঙ্গুলীবাগান 
ব্রাঞ্চ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে টাকা জমা 
.পড়ে। এই ৫০০ টাকাকে ইনিসিয়াল চার্জ 
হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে! এরপর 
পর্যায়ক্রমে ৬ হাজ্ঞার টাকা বুকিং মানি দিয়ে 
“দিই। আমাকে বলা হয়, ৬০ দিনের মধ্যে 
পুরো জমির দাম দিয়ে দিতে হবে। 
অভিযোগরারিব মতে, নরেন্ত্রপুরে এই জমির 
দাগ নম্বর ১১১১ থেকে ১১১৮ পর্যস্ত। খতিয়ান 


বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, পার্শ্ববর্তী 
ওয়ার্ডের (৯২ নম্বর) অধীন ২ এ, এ টি 
চ্যাটার্জি রোডে সাড়ে ছয় কাঠা জমির 
উপরে ১৯৭৫ সাল থেকে চালু হওয়া 
একটি বে-সরকারি বাজার থেকে নিয়মিত 
তোলা আদায় করে চলেছেন। এই 
অঞ্চলটা আগে ছিল কসবা থানার 
আওতায় | অভিযোগে আরও জান! 
গিয়েছে, পুরপিতা বাদল গুহর নির্দেশে 


- বে-সরকারি বাজারের রমরমা বৃদ্ধি পেয়ে 


চলেছে | আলিপুর কোর্টে এই নিয়ে একটা 
মামলা দায়ের করা হয়েছিল । মহামান্য 


সংসার চালাতে হয় । ১৯৭৮ সাল থেকে 
বাজার থেকে সমস্ত আয় বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে । বর্তমানে এই বে-সরকারি 
বাজারে যারা বসেন, প্রত্যেকেই বাদল 
গুহর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন | এ 
ছাড়াও আছেন শান্তি ঘোষ এবং দিলীপ 
নস্কর। লক্ষণীয় ' বিষয়, বে-সরকারি 
বাজারটা হচ্ছে ৯২ নম্বর ওয়ার্ডে 1 
পুরপিতা হচ্ছেন দিলীপকুমার রায় । সি পি 
'আই-এর নেতা। থাকেন ৪৬/১ 
বাবুবাগান লেন, কলিকাতা-৩১ ঠিকানায় | 
অমায়িক ভদ্রলোক হিসেবে দিলীপবাবুর 


নম্বর ৭১ (ভগদ্দল) | নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত 
টাকা দিয়ে দেওয়ার পরেও ভুমি পাইনি বরে 
তিনি জ্রানালেন। অভিযোগের সু খুঁজতে 
গিয়ে টুকরো খবরের প্রতিবেদক একলও 
পর্যন্ত যা জানতে পেরেছেন তা হল, 
নরেন্রপুর রুমি পাক হটেসিং কমল্লেসের 
ডেভলাপার বাবলু ভট্রাচার্য হচ্ছেন পষ্ট - 
ভট্টাচার্যের ভাহ। পল্টুবাবু গাঙ্গুলীবাগান 
অঞ্চলের সি পি এমের নেতা । পল্টুবাধুর স্ত্রী 
মহুয়া ভট্টাচার্য। ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে সি পি 
eos? পুরপিতা। রাজনৈতিক, প্রভাব 
প্রচন্ড। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন সরকারি 
পর্যায়ে গুকত্বপুর্ণ অফিসারবা থাকা সত্বেও. 
অভিযোগ -উঠছে কেন? »সরকারি ' 
কর্মচারিদের যে সাবকুলার দেওযা' হযেছে, 
তা কি আদৌ আইনসম্মত? ইচ্ছুক ব্যক্তি 
যাবা টাকা জমা দিচ্ছেন, ঠাবা জমি পাচ্ছেন 


১ না কেন? জনৈক তৃক্তভোগির মতে, 


নবেন্দ্রপুব রুনি পার্ক হাউসিং sar 
(কালিতলা) অঞ্চলের জমি সবকাবি ভারে 
এখনও অনা কোনো afer নামে। 
ডেভলাপাবাব বাবলু eho মিডলম্যান 
হিসেবে ose sama জমি বিক্রির 
লভ্যাংশ নেবেন তিনি। প্রশ্ন উঠেছে, 
বেসবকাবি পর্যাষে কোনো ব্যক্তিব ক্ষেত্রে 
সবকাবি আইন চাল কবা যায় কি? বাজ্য 
পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিষেছে, এই ধবনেব 
Ways ঘটনাব পরে অনেকেই কৌতুহলি 
হয়ে উঠেছেন এই ভমি সম্পর্কে | 


পরিচিতি আছে। কিন্তু, বাদলবাবুকে 
চটাতে সাহস পান না। নিজের ওয়ার্ডে 
(৯২ নম্বর) এত বড় ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও 
পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে আছেন । 
বৃহত্তর কলকাতায় ১০ নম্বর 'বোরো 
কমিটি একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। 
বোরো কমিটির অধীনস্থ ওয়ার্ডের সংখ্যা 
১১টি | যথাক্রমে ৮১, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, 
৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, এবং ১০০ । এই 





a 





এক সমাজবাদী জনতা দলের নেতা 
ওমপ্রকাশ চৌতালা এবার দৈনিক পত্রিকা 
প্রকাশ করছেন। ভাষা হিন্দি । দেবীলাল পুত্র 
চৌতালার নাম থাকছে প্রকাশক হিসেবে। 
সম্পাদকের খোজ চলছে এখন। কাগজের 
হচ্ছে। সম্প্রতি এক বিশেষ সুত্র জানাচ্ছে, 
aR চৌতালা যোগাযোগ করেছেন দেব 
ফিচার্সের সঙ্গে। দেব ফিচার্সের মালিক 
কপিলদেব। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক 
অবশ্য একবারে নিরাশ করে দেননি। খেলার 
পাতায় 'বিশেষ কলম লিখবেন বলে 
জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ, চৌতালার 
দৈনিক সম্পর্কে আদৌ উৎসাহ দেখাচ্ছেন না 
'দেবীলাল। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নিয়ে 
কোন মত প্রকাশ না করলেও, বাপ বেটা 
এবার শত্রু সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এক হাত 
নেবেন। লক্ষনীয় বিষয়, চৌতালার দৈনিকের 
প্রতি কড়া নজর রেখেছেন কংগ্রেসের তাবড় 
তাবড় নেতারাও । 





যাচ্ছেন। বিধানসভার চলতি অধিবেশন, শেষ 
হওয়ার পরই বুদ্ধদেববাবু বিদেশ সফরে 
বেরিয়ে পড়ছেন। মহাকরণ সুরে জানা 
গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফরে বেরিয়ে 
'ষাচ্ছেন চলতি মাসের ২৭ তারিখে। প্রথমে 
যাচ্ছেন MGS এখানে বসেই পরবর্তী 
কর্মসুচি ঠিক হবে। জ্যোতিরাবুর পশ্চিমি 
সফর ছাপিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে 
বুদ্ধদেববারুর সফর নিয়ে অনেকেই সরস 
মন্তব্য করেছেন। স্মরণীয় থাকতে পারে সি 
পি এম নেতা বুক্ধদের ভট্টাচার্য এর আগেও 
চীন সফরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে 


' বলেছিলেন, চীনে ভাজা মাছ লাফায়। রাজ্য 


রাজনীতিতে ঝড় উঠেছিল এই মন্তব্যকে 
ঘিরে। কংগ্রেস নেতা সুরত মুখার্জির মতে, 
“বুদ্ধদেববাবুকে আগাম অনুরোধ, ভাজা 
কিন্তু জ্যান্ত মাছের ডিটেলস যেন অবশাই 
আনেন। স্বয়ং তথ্যমন্ত্রীর অবশ্য এই 
ব্যাপারে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। 


বিকল্প কি? 


রাজা বিধানসভার চলতি অধিবেশনে 
কংগ্রেস বিধায়করা আবেগ সর্বস্ব বক্তবে 
বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। পরিসংখ্যান কম। 
তথ্য অনুপস্থিত। : বিধানসভায় এবার 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে। স্বাস্থ্য বাজেটের গুরুতপূর্ণ বিষয়ে 
সুরত মুখার্জির অযৌক্তিক চিৎকারে 
অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন। সুরতবাব 
সিনিয়র সদস্য। বোঝা উচিত, স্পিকার যখন 


বাজেট অধিবেশনে বিরোধী সদস্য ছাড়াও 
সরকার পক্ষের সদস্যদের মধ্যেও তথ্য এবং 


যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সেরা বক্তব্য রেখেছেন 


| পঞ্চায়েত ও গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র 
ome হাউস সূর্যবাবুর বক্তব্য গুনেছেন। 


ছায়া বেরার বক্তব্য রাখার ধরন ভালো। 
তথ্য কম। প্রশান্ত শুরের তথ্য বেশি, কিন্তু 
একেবারে শুকনো। ইদানি দেখছি, 
প্রশাস্তবাবু অল্লেতেহ উত্তেজিত হয়ে 
পড়ছেন। রাজ্য বিধানসভায় বিকল্প 
প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। কংগ্রেস বাজেটের 
লিরোধিতা। ware: teen এটাই 


রনি মাছ | 


স্বাভাবিক। কিন্তু বিবন্প প্রস্তাবের উল্লেখ 


নেই। অর্থ, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও স্বরাষ্ট্র বাজেটের 
বিরোধিতার পাশাপাশি বিকল্প কি হতে পারে 
কংগ্রেস: তা একবারের জনাও উল্লেখ 
করেনি। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে। সামগ্রিক টিম ওয়ার্ক । কংগ্রেসের 
একজন বক্তা যখন বক্তব্য রাখছেন, ঠিক 
একইসময় অন্যদের - মধ্যে কিছু বলার 
মানসিহত।। সিদ্ধার্থবাবু অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন এই মনোভাব পাল্টে ফেলার | রাজা 
বিধানসভার চলতি অধিবেশনে কংগ্রেসি 
নতুন, সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ 
বিষয় উপস্থাপনা করেছেন সাবিত্রী মিত্র। 
মালদহ জেলা থেকে এই প্রথম নির্বাচিত হয়ে 
এসেছেন সাবিত্রী দেবী । খুব একটা গুছিয়ে 
বলতে না পারলেও, অঞ্চলের সমস্যাকে 
প্রাধান্য দিচ্ছেন। বিধানসভায় সুনির্দিষ্ট 
বিকল্প প্রস্তাব কংগ্রেস দিতে পারেনি, একথা 


, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়, 


কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য অপ্রয়োজনীয়- 
ভাবে নিজেকে জাহির করার প্রবণতা 
দেখাচ্ছেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে এনিয়ে 
আছেন সৌগত রায়। লৌগতবাবু 
আলিগুরের বিধায়ক। দক্ষিণ কলকাতার 
লেক গার্ডেনসের বাঙিন্দা। রাজনীতিতে 
বিজ্ঞ । বিতর্কে অংশ নিতে ভালোবাসেন। 
সৌগতবাবুদের অনুরোধ গিমিক পলিটিকস্‌ 
ছেড়ে দিয়ে অনুগ্রহ করে বিবল্প প্রস্তাব নিয়ে 
চিন্তা করুন। 


অশোক সেন ঘরে ফিরছেন 


ঘরে ফিরছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
অশোক Gm ইতিমধ্যে একগ্রস্থ কথা 
বলেছেন বলরাম জাখরের সঙ্গে । রাজধানী 
সুত্র জানাচ্ছে, জাখর সাহেব অশোকবাবুকে 
র্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাস 
দিয়েছেন। সমাজবাদী জনতা দলেব নেতা 
অশোক সেন কিছুদিন আগেও কংগ্রেসে 
ছিলেন। যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, কংগ্রেস, 
নির্বাচনে ডুবছে ঠিক তখনই দল ছাড়লেন। 
এরপর ভি পিস্সিং। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি !প 
সিংয়ের ১১ মাসের রাজত্বকালে 
অশোকরাবুর সময়টা ভালো যায়নি। বন্ধুত্ব 
করলেন চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ৷ চন্দ্র সরকারের 
অকাল মৃত্যু কার্যত অশোকবাবুকে অনাথ 
করে দিয়ে গেল। একেবারে চুপ করে 
গেলেন। আবার সরব হতে চলেছেন। ঘনিষ্ঠ 
অনুগামীদের নাকি অশোকবাবু দুঃখ করে 
বলে ফেলেছেন, ভুল হয়েছে।' অশোক সেন 
কংগ্রেসে ফিরছেন খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজা কংগ্রেসে অনেকেই ওৎসুক্য 
প্রকাশ করেছেন | 


বিধায়ক: পদ থেকে আমি পদত্যাগ 
করছি না। whe প্রকাশিত সংবাদের 
AES. এই বক্তব্য রেখেছেন প্রাক্তন 
ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী কামাখ্যান্দন দাসমহাপাত্র | 
বললেন আপনাদের কাগজে বেরিয়েছে 
আমি পদত্যাগ করছি বিধায়ক পদ থেকে! 
এই খবরকে ঘিরে অনেক গুঞ্জন তৈরি 
হয়েছে। জেনে রাখুন পার্টির নির্দেশ ছাড়া 
পদত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। পার্টি কি 


মিথ্যা অভিযোগ এবং মন্িত্ব__এই দুটো 


পরস্পর বিরোধী -বক্তব্য। মিথ্যা 


অভিযোগের প্রতিবাদ সর্বস্তরে হয়েছে। আর 
ne করার ব্যাপারটা পুরোপুরি পার্টি 


নেতৃত্বের বর্তমান মন্ত্রী ওমর আলি যোগ্য। 
অতএব এগ বারবার উঠছে কেন? 


৮58 আহবানে শুদ্ধিকরণ 
কর্মসূচি শুরু হয়েছে জরকারি 
অফিসগচলোতে। কো অডিনেশন কমিটির 
বিরুদ্ধ কর্মচারিদের বিভিন্নভাবে হেনস্থার 
অভিযোগ উঠেছে। অঞ্চল কো অর্ভিলেশন 
কমিটির নেতারাও বিরাট ত্ষ্কার ছাড়ছেন। 
বদলি চলছে যথেচ্ছভাবে। চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারিদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা 
হয়েছে, বদলি করা হচ্ছে তাদেরও । রাজ্য 
কো অর্ডিনেশন কমিটিতেও শুরু হয়েছে 
বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধ। আসন্ন রাজা 
সম্মেলনকে সামনে রেখে মলয় রায়কে, 
সভাপতি করার চেষ্টা করছেন সমিতির কিছু 
সদস্য। জেলাওয়ারি স্বাস্থা, পূর্ত, স্বরাষ্ট্র, 
তথ্য, এবং ক্ষত্রসেচে দফতরগুলোতে 
কো অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ 
মনিটারিং সেল গঠন করা হয়েছে, 
মনিটারিংয়ের নামে স্বাধীন কর্মচারিদের 
ব্যারিকেড করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে | নিজস্বতা 





শুদ্ধিকরণ এবং কাজের ক্ষেত্রে শাস্তি আনার 
বিভিন্ন ania দেওয়া হলেও, কর্মচারিদের 
বকেয়া ডি এ কিংবা অন্যান্য বকেয়া দাবির 
স্বপক্ষে স্পিকটি নট কর্মচারিদের একাংশ 
জানিয়েছেন রাজ্য সরকারি অফিসে বিভিন্ন 
পদ্ধতিগত wb থাকা সত্বেও সমিতির পক্ষে 
ধারাবাহিক নীরবতা পালন করা হচ্ছে। 


এম) পক্ষ থেকে মুল উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুর 
সংলগ্ন বেঙ্গল ল্যাম্পের পার্্ববর্তী 
কাটজুনগর কলোনীতে অনুষ্ঠিত রক্তদান 
শিবিরে যুব কংগ্রেস কর্মীরাও রক্ত দিলেন। 
ছিলেন মহিলারাও। উদ্যোক্তাদের পক্ষে 
জনৈক ডি ওয়াই এফের সদস্য জানিয়েছেন, 
Roo বোতল রক্ত সংগ্রহ করাই ছিল লক্ষ্য। 


পর্যায়ে ৪০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। 
বামপন্থী যুবকের মতে, রক্তদান শিবিরের 
প্রাক প্রচার পর্বে সুখামস্ত্রীর আহ্বানের 
উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
ছোট্ট অথচ মহৎ উদ্যোগ। বেঙ্গল 
ল্যাম্পের শ্রমিকদের জন্য আরো অনেকেই 
উদ্যোগ নিচ্ছেন। ৭ই জানুয়ারি শনিবার 
১৯৮৯ রাত ১০টার সময় বেঙ্গল ল্যাম্প 
কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । আজও 
পর্যন্ত তালা খোলেনি। ১৯৩২ সালে এস কে 
বিশিষ্ট গুণী ব্ক্তি কলকাতার ডিহি 
শ্রীরামপুর লেনে বেঙ্গল ল্যাম্পের কাজ প্রথম 
শুরু wan বাঙালি শিল্পপতি, এবং 
করুণ পরির্ণতির দিকে এগোচ্ছে ( শ্রমিকের 


শ্রমিক আজ সবজি বিক্রেতা । একটা পূর্ণাঙ্গ 
বাঙালি প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে 
চলেছে। আর আমরা তার কোনো খবর 
নেওয়ার চেষ্টা করছি না! 


মারাত্মক ঘটনা 

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর রুনি পার্ক 
(কালিতলা) হাউসিং কমঙ্লেসের ৭৮টা প্লট 
বিক্রি করা হচ্ছে। জমির পরিমাণ আড়াই 
কাঠা থেকে পৌনে দূকাঠা পর্যন্ত ৷ মুলা ধরা 
হয়েছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা কাটা। 
প্রমোটর হচ্ছেন, অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল 
গভ্নমেন্ট এমপ্লয়িজ সোসাইটি । 


ডেভলাপার হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে 
নির্মাণ কমসট্রাকশন। মালিক বাবলু 


oH জবার ৩ আগস্ট ১৯৯১ শি = 





সেক্রেটারির মাধ্যমে একটা সারকুলার রাজ্য 
সরকারের সমস্ত অফিসে ChE দেওয়া 


হয়েছে। সারকুলার নরে্পুর রুনি পার্ক 


হাউসিং কমগ্্েসের কথা উল্লেখ করে বলা 


করতে পারেন। জনৈক ভুক্তভোগী 
অভিযোগ করেছেন, 'আমি coo টাকা বুকিং 
মানি দিয়ে জমি বুক করি। গাঙ্গুলীবাগান 
ব্রাঞ্চ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে টাকা জমা 
MOG! এই ৫০০ টাকাকে ইনিসিয়াল চার্জ 


হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এরপর. 
পর্যায়ক্রমে ৬ হাজার টাকা বুকিং মানি দিয়ে. 


HE) আমাকে বলা হয়, ৬০ দিনের মধ্যে 
পুরো জমির দাম দিয়ে দিতে হবে। 
অভিযোগকারির মতে, নরেন্দ্রপুরে এই জমির 
দাগ নম্বর ১১১১ থেকে ১১১৮ পর্যস্ত। খতিয়ান 





লভ্যাংশ নেবেন তিনি। 
.রেসরকারি পর্যায়ে কোনো বাক্তির ক্ষেত্রে 
‘সরকারি আইন চালু করা যায় কি? রাজ্য 
- পূর্ত দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের... 
মারাত্মক ঘটনার পরে অনেকেই কৌতুহলি ২. 





নম্বর ৭১ (জগদ্দল) ৷ নির্দেশ 


ই উজ কেন? সাত 





(কালিতলা) অঞ্চলের জনি সরকারি ভারে 

এখনও অন্য কোনো afea নামে। 
ডেভলাপারার বাবলু ভট্টাচার্য মিডলম্যান 
হিসেবে কাজ. করছেন। জমি বিক্রির 
প্রশ্ন উঠেছে, 


হয়ে উঠেছেন এই ভমি সম্পর্কে 


কলকাতার পুরপিতার বৃহত্তমকেলেঙ্কারি 


কার্ল মার্কস 


কোর্টকে মানতে চাইছেন 
না: অভিযোগ 


বিশেষ প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার 
১০. নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান 
বাদল গুহ মহামান্য কোর্টের আদেশ 
মানছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে 
বাদলবাবু সি পি এমের পুরপিতা । ৯১ 
ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন । বাড়ি 
ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্ক প্লটে। অঞ্চলে “কার্ল 
মার্কস’ হিসেবে বিখ্যাত । বাদল গুহর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, পার্শ্ববর্তী 
ওয়ার্ডের (৯২ নম্বর) অধীন ২ এ, এ টি 
চ্যাটার্জি রোডে সাড়ে ছয় কাঠা জমির 
উপরে ১৯৭৫ সাল থেকে চালু হওয়া 
একটি বে-সরকারি বাজার থেকে নিয়মিত 
তোলা আদায় করে. চলেছেন । এই 
অঞ্চলটা আগে ছিল কসবা থানার 
আওতায় । অভিযোগে আরও জানা 
গিয়েছে, পুরপিতা বাদল গুহর নির্দেশে 
বে-সরকারি বাজারের রমরমা বৃদ্ধি পেয়ে 
চলেছে | আলিপুর কোর্টে এই নিয়ে একটা 
মামলা দায়ের করা হয়েছিল । মহামান্য 
বিচারক ১৩-৭-৮৪ তারিখে মালিকের 


অধিকার বজায় রাখার আদেশ দেন 1 কিন্তু 


সংসার চালাতে হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে 
বাজার থেকে সমস্ত আয় বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে । বর্তমানে এই রে-সরকারি 
গুহর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ! এ 
ছাড়াও আছেন শাস্তি ঘোষ এবং দিলীপ 
নস্ধর। লক্ষণীয় বিষয়, বে-সরকারি 


বাজারটা হচ্ছে ৯২ নগ্বর ওয়ার্ডে ॥ 


পুরপিতা হচ্ছেন দিলীপকুমার রায় । সি পি 
আই-এর নেতা । থাকেন ৪৬/১ 
ne Se we 


পরিচিতি আছে। কিন্তু, বাদলবাবুকে 
চটাতে সাহস পান না । নিজের ওয়ার্ডে 
(৯২ নম্বর) এত বড় ঘটনা হওয়া সত্বেও 
পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে আছেন | 
বৃহত্তর কলকাতায় ১০ নশ্বর বোরো 
কমিটি একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। 
বোরো কমিটির অধীনস্থ ওয়ার্ডের সং 
১১টি | যথাক্রমে ৮১, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, 
৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, এবং ১০০ । এই 
বোরো কমিটির পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান 
ছিলেন ৮৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ডাঃ 
জ্যোৰ্তিময় চ্যাটাঞজি। একশো ভাগ 
ভদ্রলোক জ্যোতিময়বধুকে এবারে 
চেয়ারম্যান না করার প্রধানতম কারণ তার 
অরাজনৈতিক . চরিত্র । বাদল গুহ 
আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের খুব কাছের মানুষ । সি 
পি এমের লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারি ৷ 
জঙ্গি ইমেজ | এলাকায় কন্ট্রোল আছে। 


এখানে । অভিযোগ, স্থানীয় থানা সমস্ত 


কিছু জানা সত্ত্বেও জেনে ব্যবস্থা নেয়নি | 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি মহামানা কোটের 








ছয়) দপণি | শুক্রবার ২৩ আগস্ট ১৯৯১ 








eas we ence আরা নি 


বরেন ঘোষঃ গোটা ত্রিপুরা জুড়ে বামপন্থী 
আন্দোলনের ওপর কংগ্রেস ও পুলিশের 
মিলিত আক্রমণ ক্রমশহ বাড়ছে। প্রচন্ড 
রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও হিংসা থেকে ছাত্ররাও 
রেহাই পাচ্ছে AT) সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি 
উদয়পুরে ছাত্রদের উপরে পুলিশের গুলি 
চালনায় ৩২ জন ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় 
হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছে। সারা 
ত্রিপুরায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির কাজকর্ম 
প্রায় অচল, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ব্যাহত 
হচ্ছে। 

সম্প্রতি ত্রিপুরায় স্কুলের ছাত্ররা পাঠ্য 
পুস্তক নিয়ে কালোবাজারি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
স্বজন পোষণ দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজধানী 
আগরতলায় বিক্ষোভ দেখায়। এই 
বিক্ষোভকে সামাল দিতে পুলিশ ছাত্রদের 
উপর গুলি চালায়। বর্বরভাবে লাঠি চালিয়ে 
রাইফেলের বাট দিয়ে বহু ছাত্রকে আহত করা 
হয়। এই ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন 
আই পিএফ এবং সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। 

গত বিধানসভা নির্বাচনে - ত্রিপুরায় 
কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 
ত্রিপুরায় গ্রামে ও শহরে আধা ফ্যাসিবাদী 
সন্ত্রাস কায়েম করা হয়। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট 
ক্ষমতায় থাকাকালে উগ্রপল্থীদের আক্রমণে 
ত্রিপুরার বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বহু 
কংগ্রেস সমর্থক, নকশাল কর্মীদের বাড়িঘর 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন 
পুলিশ ছিল অনেক ক্ষেত্রেই নীরব দর্শক | এই 
সেই পুলিশ। শাসন ক্ষমতায় যখন যে যায় 
পুলিশ তখন তার নির্দেশ মতো কাজ করে। 

দশম লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে 
ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস নিয়ে গোটা 
দেশে ঝড় উঠেছিল । রাজ্যসভায় তৎ কালীন 
প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরকে বিবৃতি দিতে 
হয়েছিল। ত্রিপুরার সন্ত্রাসের নিন্দায় মুখর 
ছিল দেশের সংবাদপব্রগুলি। নির্বাচনের 
আগে ত্রিপুরায় বামপন্হী দলগুলির নির্বাচনী 
অফিস, বুথ অফিসগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। 
পার্টি অফিস পত্রিকা অফিসে হামলা 
সংগঠিত হয়। বামপন্ছী আন্দোলনের কী, 


সমর্থকদের উপর নেমে আসে শাসকদলের 
উৎপীড়ন ও সন্ত্রাস। এ সময়ে বেশ কিছু 
হত্যাকান্ড এবং বিরোধী রাজনৈতিক 
দলগুলির ahora গ্রাম ও এলাকা ছাড়া 
করার খবর পাওয়া যায়। 

ত্রিপুরায় এই সন্ত্রাসের শুরু দু'বছর আগে 
থেকে। সেই সময়ে কংগ্রেস নেতা 
সন্ভতোষমোহন দেবের মাস্টার প্ল্যান 'রেড 
আন্ডার দ্য বেড' ছকে কংগ্রেস(ই) গুণ্ডা 
বাহিনী পুলিশের সহযোগিতায় বামপদ্ছহী 
দলের কর্মীদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। 
গোটা ত্রিপুরায় পুলিশ তখন কোন ডায়ারিই 
গ্রহণ করেনি। অমরপুর, মালবানা, 
রোহাছড়া, থাকছড়ায়, মনুবাজারে এবং 
বিলোনিয়ায় সি পি এম এবং আই পি এফ 
কমীদের ঘরছাড়া করা হয়। ব্যাপক 
লুঠতরাজ ও হামলা করা হয় কৈলা শহরে। 
ট্রাহবেল এলাকায় কংগ্রেস ও টি ইউ জে 
এস এর মিলিত আক্রমণে বামপন্হী 
আন্দোলনের বহু সক্রিয় কর্মী হতাহত হয়। 
এসবই ঘটে পুলিশের নাকের ডগায়। 


ধারাবাহিকতায় ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ 
গত লোকসভা নির্বাচন বয়কট করেন। বি 
জে পি বাদে আই পি এফ, সি পি এম ও 
অন্যান্য গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন দলগুলি 
প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়, কারণ তারা 
বুঝতে পেরেছিল যে সেখানে অবাধ নির্বাচন 
হবেলা। 

কিছুদিন আগে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত 
বামপচ্হী ছাত্র সংগঠনগুলির মিলিত প্রয়াসে 
্রিপুরায় ছাত্র একা কমিটি গঠিত হয়েছে। 
এই ছাত্র 2A কমিটির আহ্বানে ছাত্রগণ ৮ই 
জুলাই ছাত্রদের উপর পুলিশি আক্রমণের 
প্রতিবাদে, গণতন্ত্র ও মানবিক মুলাবোধের 
পক্ষে, ত্রিপুরা সরকারের স্বৈরাচারী নীতির 
বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু 
করেছেন। সম্প্রতি এই আন্দোলনে সামিল 
হয়েছেন ত্রিপুরার বহু গণতন্প্রিয় মানুষ। 


আরও বলছেন, দেশ ও মধো যে 


সস্থাগুলির। তবে বেসরকারি শিল্পা ও 
বাণিজোর সুযোগও এখন ভিয়েতনাম জুড়ে 
প্রসারিত হচ্ছে। বিদেশি পঁজিকে সাদরে 
আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, নতুন নতুন শিল্প 
গড়ে তোলার জনা। অবশাই তার পক্ষে যুক্তি 
দেওয়া হচ্ছে আধুনিকতম কৃৎকৌশল 
সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্যই এই আমন্ত্রণ! 


সংবাদপত্র 








কুরিয়ের -এর প্রধান সম্পাদক ফ্যান দোয়াম 
নাম কলকাতা ঘুরে গেলেন। তাকে বিভিন্ন 
সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। 
তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জার্মানির মতো দুই 
ভিয়েতনাম কি অদূর ভবিষ্যতে এক হয়ে 
যেতে পারে? উত্তরে নাম বলেন, ' তেমন 
কোন সম্ভাবনা তো দেখছি না। তবে 
আমাদের দু দেশে দুটি রাষ্ট্রবাবস্থা থাকলেও 
জনগণের মধো সম্পর্ক মধুর। আপনারা 
জানেন, গণ ভিয়েতনামের দক্ষিণাংশ থেকে 
উত্তরে কৃষির প্রচুর উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম থেকে সেখানে কাজ করতে 


মিখাইল গরবাচেভের গ্লাসনস্ত-য়ের খোলা 
হাওয়ার দমকা বাতাসে। এ এক দমকা সারা 
পূর্ব ইওরোপকে তছনছ করে দিয়ে সত্তর 
বছরের প্রাচীন সমাজতন্ত্ররূপী বটবৃক্ষের 
শিকড় ধরে টান দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের 
পিতৃভূমি সোভিয়েত রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট 
প্রশাসকরা এখন ইয়েলঘ সিন ভূতের জ্বালায় 
দারুণ অস্থির। চীন ব্যাপারটা বুঝেছিল। 
ফলে ৭৮ সাল বা তার আগে থেকে মুখে 
“শ্লাসনস্ত' না বলেও বেশ কিছু এ ধরনের 


খারাপ। অনাদিকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া 
একীকরণের কাজ চলছে। চলছে বললে ভুল 
হবে — দ্রুততর হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার 


একাত্ম হয়ে গেছেন হো-চাচার নাম। হোচি : 
মিন ছিলেন কমিউনিস্ট । স্বাধীনতা যুদ্ধে 
তিনি বৌদ্ধ-খুষ্টান সমেত সকলেরই 
সহযোগিতা নিয়েছিলেন। একটা গপপো 
শুনেছি। ৪৮ সালে চাচা হো কলকাতা 


দিয়েছিলেন (অবশ্য সেই এক চিলতে মধুর 
হাসি হেসে), ' আপনাদের দেশে আপনারাই 
ভালো বুঝবেন, কি করা উচিত। আর 
আমাদের দেশে আমরা... পরবর্তী সময়ে 
এদেশের নাক সিটকানো কমিউনিস্টরা হো র 
সাফল্যে গর্ববোধ করেছিলেন। কলকাতার 
বাস্তা মুখরিত হয়েছিল। 'তোমার নাম 
আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। লং 
লিভ হো-হো হো-হো চি মিন!’ আশা করা 
যায়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্ট 


” বিদেশি ছাত্রের ভারে আমেরিকা কম্পিত 


বিশেষ সংবাদদাতাঃ আমেরিকায় বিদেশি 
ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে | এর ফলে 
মার্কিন শিক্ষাজজগতের একটি বিরাট অংশ 
রীতিমত চিন্তিত এবং উদ্ধিগন। এমনও 
অভিযোগ উঠেছে, বিশেষত এশিয় ছাত্রদের 
সংখ্যাধিকা রোধ করার জনা মার্কিন 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যে ছাত্র ভর্তির 
ক্ষেত্রে বৈষমামূলক নীতি নেওয়া শুরু হয়ে 
গেছে। 

একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে 
আমেরিকায় ধারা ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন 
এদের মধ্যে ২৬ শতাংশ মার্কিন নাগরিক 
নন। ওই সমীক্ষা থেকে আরো জানা গেছে 
১৯৭২ সালে ওই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ 
শতাংশ ৷" বিদেশি ছাত্রদের মধো এশিয় এবং 
আমেরিকানদের সংখ্যাই বেশি। 
শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্রই, বিশেষ করে বিজ্ঞান 
এক প্রযুক্তি শাখায় সম্প্রতি বিদেশি 
ছাত্রদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এমনও খবর 
মিলেছে যে, বেশ কিছু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় বিদেশি 


দেখছেন। 

ডি পি এ সংবাদ সংস্থার একটি রিপোর্ট 
থেকে জানা গেছে সোভিয়েত ইহুদিদের 
আশ্রয় না দেওয়ার জন্য গোপনে জামান 
সরকারকে নাকি ইজরায়েল অনুরোধও 


করেছে। যদিও এই খবরের সতাতা স্বীকার 


করেননি জার্মানিতে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত 
জামিন নাভন। তিনি পরিষ্কার বলেন 
সোভিয়েত weirs  অভিবাসলে 


ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। 

জানা গেছে নিউ জার্সি ইনস্টিটিউট অব 
টেকনোলজিতে ৮৮৭ জন পুরো সময়ের 
ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭৩৪ জন ofa 
ছাত্র-ছাত্রী। বাকি ১৫৩ জন মার্কিন ও 
অন্যান দেশের। অস্টিনের টেক্সাস 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ৩৫৫ জন 
ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২০৮ জন বিদেশি। বাকি 
১৪৭ জন মার্কিন দেশের ৷ 


বিদেশিদের সম্পর্কে ভয় ও ঘৃণা দুই ই লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। আমেরিকার নাগরিকরা 
সোচ্চার হয়ে সরকারকে বলছেন, জাতীয় 


জানিয়েছেন ইদানিং ও দেশের ইহুদিদের 
উপর নানা ধরনের নির্যাতন করা হচ্ছে। 
তাছাড়া ওদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব 
খারাপ হয়ে গেছে। এককথায় অবস্থা খুবই 
ভয়াবহ। ফলে সন্তান সম্ভতিদের জন্য 
একটি সুস্থ জীবনের খোজ করতেই ইহুদিরা 
সোভিয়েত থেকে জার্মানিতে পালিয়ে 
আসছেন। জানা গেছে পূর্ব এবং পশ্চিম 
জামানি যখন সংযুক্ত হয় তখন সোভিয়েত 
থেকে সংযুক্ত জার্মানিতে প্রায় ৮ লক্ষ ইহুদি 
শরনাথী চলে আসেন। জামান সরকার 
ইছদিদের জন্য নানা রকম বাবস্থাও করে 
দিচ্ছেন? 


জীবনের সর্বত্রই এমনভাবে বিদেশিদের দ্রুত 
বৃদ্ধি ঠিক হচ্ছে না। এ বিষয়ে এই মুহূর্তে 
ব্যবস্থা নেওয়া দরকার | 

এই দেশের শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত 
অনেক অভিজ্ঞ বাক্তি মনে করেন বিদেশি 
ছাত্র-ছাত্রীদের এমন দ্রুত বৃদ্ধির ফলে 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র । এর কারণ হিসেবে তারা বলেছেন 
বিদেশ থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা 
এবং প্রশিক্ষণের শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরে 
যাচ্ছেন। এর ফলে কিছুদিনের মধোই মার্কিন 
শিল্পগুলিতে প্রযুক্তিবিদ এবং কলেজ, . 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকের ঘাটতি 
দেখা দিতে পারে। 


এই খবর শুনে মার্কিন বুশ প্রশাসনও 
রীতিমত “few | tren ঠিক করছেন বিদেশি 
ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কলেজ এবং 
বিস্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির জন্য একটি 
নির্দিষ্ট সংখ্যা স্থির করা হবে। ওই RATE 
বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে না। 


বেড়েছে 


ওদিকে জার্মানি ইহুদিদের আশ্রয় 
দেওয়ার কথা বলতেই অন্যান্য দেশের ইহুদি 
সংগঠনগুলি জার্মানির তীব্র বিরোধিতা করে 
বলেছে যে দেশ ৫০ বছর আগে ৬০ লক্ষ 
ইহুদিকে হত্যা করেছিল সেই দেশ এখন ইহুদি 
প্রীতি দেখাচ্ছে এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব ৷ এর 
পিছনে কোন অভিসন্ধি থাকলেও থাকতে - 
পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ইহুদি 
সংগঠন বলেছে, যে দেশ ইহুদিদের ওপর 
অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছিল সেই দেশ 
এখন ইহুদিদের অভিবাসন দিলে এটাকে 
সমথন করা যায় না। 

এক কথায় সোভিয়েত থেকে আসা 
ইছদিদের আশ্রয় দেওয়ায় জামান সরকার 
সেদেশের ইহুদি সংগঠন ছাড়া বিশ্বের 
অন্যানা ইহুদি সংগঠনের দ্বারা তীব্রভাবে 
সমালোচিত হচ্ছে। 





পেশাদারিত্ব চালু হোক 








ate faq 
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কথা 'কলকাতা ফুটবলের 'আর oy 
“নেই ar ছিল সব শেষ" কিন্ত এ জাতীয় 
মন্তব্যের কোনও শেষ নেই'। হা-হুতাশ। 
_ চিরদিন চলেছে। ভবিষ্যতেও চলতে 
থাকে। আজ থেকে সাত-আট বছর 
7 পরেও অনেককেই বলতে শুনব “কলকাতা 
ফটুবল .শেষ হয়ে . গেছে। 
কৃশানু-বিকাশরাইণ শ্যে ! .তারপর আর 
রেউ নেই £ তবে কলকাতা ফুটবলের 
মান যে দিনের. পর দিন নীচের দিকেই: 
নেমে যাচ্ছে এ কথা নতুন করে আর বলে 





* প্রচার এবং সমালোচনা হয়, তার কিছুই' 
- যাট-সত্তরের দশকেও হত না | তার কারণ 
* আমরা ফুটবলটাকেই ভ্রীবনের ধ্যান-জ্ঞান 
বলে মনে করতাম । খেলার বদলে টাকার 


"পদ্ধতি আমাদের সময়ে যে একেবারে ছিল . 


না তা নয়, বিনিময়ে আমরাও ফুটবলকে 
“কিছু ফিরিযে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা 
_ ক্রুরতাম | ফুটবল নিয়ে ভাবতাম । 

দের দোষ, ক্রটি শুধরে নিয়ে 
‘দর্শকদের এক দৃষ্টিনন্দন ফুটবল উপহার 
-দেবার জন্য বন্ৃপরিকর ' ছিলাম । যার 
_ বড়ই অভাব আজকের ফুটবলারদের 
, বেশির ভাগের মধ্যে'। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে 
ঠিকমত দৈনিক অনুশীলনট্রকুও করে a | 


*.দল | আগেও ছিল | ওরা বাধট্রি থেকে 
~ চৌষটি এই সময়ের মধ্যে টানা তিনবার 
আমাদের কাছে হেরেছে | তাই ওরা আজ 
অনেক উন্নতি করেছে বলে যারা বলছেন, 
তারাও ভাবছেন না পাশাপাশি আমাদেরও 
তো উন্নতি করার সুযোগ ছিল | ওদের 
উল্নতিটা আমার কাছে শুধু একটা 
‘বিভাগেই শারীরিক । ' { 


os cial mg 


বেশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজের খেলা সম্পর্কে. 
'এবং দলের.:জয় সম্পর্কে | ' এখনকার, 
ফুটবল, ক্রিকেট বা টেনিসে যেটুকু উন্নতি 


. দেখা যাচ্ছে তা বেশিটা মস্তিষ্কের উন্নতি ' 


aa ত্রীড়া-বিজ্ঞানেরই' উন্নতি । সেই 


উন্নতি জোরে শুধু শরীর নির্ভর খেলাতেই 


ভাল" ফল করা যায় । কিন্তু ক্রিকেট বা 
ফুটবলের মতো যেসব খেলায় শুধু 
শরীরটাই শেষ কথা শেষ কথা নয়, তার 
চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারদের “আই 


কিউ' বা সহজাত দক্ষতা, সেখানে দারুণ ' 


কিছু উন্নতি হবে না, হতে পারে না। 
এখনকার ফুটবলারদের মধ্যে মধ্যে এ আই 


বিজ ee + 


আমার যত দূর মনে পড়ে ১৯৩৮ সালে 
সর্বপ্রথম আপ্লারাও টাকার বিনিময়ে 
খেলতে আসেন । তবে ফুটবলের অর্থ 
দেবার রেওয়াজ -চালু হয় ১৯৪৮ সালে 
ওলিম্পিকের পর থেরে। আমেদ খান ও 


মাধ্যমগুলো | আজ কারোর মধ্যে সামান্য 
সম্ভাবনা দেখা দিনে আমরা তৎক্ষণাৎ 


দারুণভাবে কাজ করে চলেছে । কিন্তু 
ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে দেখা যাবে যে 
আসলে এগুলো কিন্তু নতুন সম্ভাবনাকে 
একেবারেই অস্কুরে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। 
অনেকেরই মাথা ঘুরে যায় | আসল লক্ষ্য 
উৎকৃষ্ট মালের খেলার বদলে ঝোক গিয়ে 
পড়ে প্রচার মাধ্যমগুলির দিকেই | আজ 
সুপার ডিভিশন হবার ফলে যে বিপুল 
সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তার সুবিধাটুকুও 
' ছেলেরা গ্রহণ করতে পারছে না | আমার 
মতে কলকাতা ফুটবলের সার্বিক উন্নতি 
করতে হলে সর্বপ্রথমেই এই প্রচারের 
রাহুপ্রাস থেকে ফুটবলারদের ধাচাতে 
হবে| " 


' ছিল৷ তা বলে কি এ বহর যারা এসেছে 


সবার মান খারাপ ? তা নয়। যেমন 


ভিড় জমাতো বা জমাচ্ছে। এই দেখুন না' 
চিমাকে | মোহনবাগান ক্লাকের ALA BG. 
রোস ক্লাবের দীর্ঘদিনের নিয়ম ভেঙে সই. 
করালেন। এতে লাভের পরিমাণটাই 
বেশি ৷ শুধু চিমার খেলা দেখার জন্য 
হাজারে হাজারে মোহনবাগান সমর্থক 
রোজ কেন মাঠে আসবেন ? কলকাতা 
ভাল ফুটবলারের কদর করতে. জানে। 
হয়তো একজন কোচ হিসেবে আমার বলা 
ইন জিনের রতি ad 


পদ কার ২৩ আট ১৯৯১ (সাত: 





মানেই হয় AT |. এতেংও দলের ক্ষতি । 
তাছাড়া যাকে আনব তার খেলাও কোচের 


দেখা উচিত। কর্মকর্তার চেয়ে কোচ 


'নিশ্চয়ই বেশি ভাল বুঝতে পারবেন | ভাল 
ফুটবলারের কাছে থেকে তার সহ 
খেলোয়াড়রা অনেক কিছু শিখতে পারে যা 
একজন ভাল কোচও শেখাতে পারে AT | 
এই সব নানা কারণে আমি মনে করি যত 
বেশি ভাল্‌ বিদেশী" ফুটবলার কলকাতায় 
খেলতে আসবে কলকাতার 





ফুটবলের . মঙ্গল । ay মতো 
বিদেশী ফুটবলার আরও আসুক । তা.বলে: 
এই নয়- স্টেটাস . দেখানোব জন্য 
রাম-শ্যামকে ধূরে আনা "কর্মকর্তারা তো 
চাইবেন যে কোনো মূল্যে জয়ের. লক্ষ্যে 
পৌছাতে | আর এ কারণে ভারা পাগলের: 
মতন যাকে তাকে ধরে আনছেন | আর 


. এখানেই কোচদের . একটু ..আ্যাকটিভ 


হওয়ার প্রয়োজন . আছে. তা বলে 
ভাববেন, না আমি ফুটরলের দল-বদলেরু 
সময়তেও. কোচদের ত্যাকটিভ হতে 
gale | ঘরোয়া ফুটবলের 'দল-বদলের 
সময়, কোচদের , উচিত চুপচাপ . থাকা । 
এতে দল এবং, তার উভযের, পক্ষেই 
মঙ্গল । আসলে আমাদের, মধ্যে এখন 
পাওয়ার চিন্তাটা বেশি কাজ, করে! তবে 
এভাবে বেশি দিন .চলতে পারে না। 


এভাবে চললে বাংলার ফুটবল শেষ হতে 


বেশিদিন. লাগবে না | তাই সময় থাকতে 
থাকতে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ভাল । 


অনুলিখন : কুক. 


বাংলাদেশীরা ঘরের ছেলেদের লড়াইর 
_ মানসিকতা দিয়েছে 


ভাইয়ের সাথেও কথা বলেছি। তাই যুক্তি 


, শুনে স্থির বিশ্বাসে এসেছি, ক্লাবের ভালর 


আমার জানা | আমি জানি, আপনি তখন 


দেখবেন না কে বাংলাদেশী আর কে 
নাইজিরিয়ান : 


তা হয় না | মহমেডান শেষ লিগ জয়ী হয় 
৮১ সালে। কিন্তু তাব পর দীর্ঘদিন লিগ 


বা পারছে না-। নইলে ভিনদেশ থেকে 








| তি - 


কথা ক্লাবের কর্মকর্তারা লক্ষ লক্ষ,টাকা - 
খরচ করেছেন জয়ের লক্ষ্যে। তারা 
চাইবেন একটা ভাল দল গড়তে | এরজন্য 
প্রয়োজন হলে শুধু বাংলাদেশ থেকে, কেন 
বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে .ফুটবলার.. 
ধরে আনতে পারেন ক্লাবকর্তারা | এতে 
আমার বা কারোর কিছু বলা উচিত নয়.৷ 
ব্রং ঘরের ছেলেদের উচিত এ সর 








পরিণত হয়েছিল.। এত দলত্যাগ না ঘটলে 
আমার টিম কম্পোজ করার কাজটা অনেক 
সহজ হত | যেখানে ৬০ থেকে শুরু 
করতে পারতাম স্খোনে এ বছর ৩০ 
থেকে করতে হয়েছে আমাকে | ছ-সাতটা 
নতুন ছেলেকে নিয়ে টিম সেট করতেই 
দশ/বারটা ম্যাচ চলে গোেছে। 


১৭ আগস্টের ম্যাচটা হয়তো ৯১-এর 
লিগের 'ডিসাইডিং ম্যাচ' । তিন পয়েন্টে 


করেছে, যে সিটার বা ফ্লোটার মিস 


শোনার পর ৷ এ আই এফ এফ-এর কাছে 
ওর বিরুদ্ধে জে সি টি-র নালিশ নিয়েও 
চিন্তার মধ্যে ছিল কুলজিৎ। এসব কারণে 


হঠাৎ রাটই উইং-এ সুইচ করে বিকাশ 
গোল তুলে আনত ! ফিরতি লিগে তো 
বিকাশকে পেলামই না | দরবারা পলাতক 
সৈনিকে' । দেশে গেল আর ফিরল্‌ না। 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় | 
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একটি উৎসবের প্রাণ সু মেদা 


বয়স আজ 
পাচ | এরই মধ্যে এই উৎসবের মাধ্যমে 
জাপানের মানুষ এশিয়ার চলচ্চিত্র সম্পর্কে 
আগ্রহী হয়ে উঠেছে । এক সময় ছিল যখন 
এশিয়া মহাদেশে নির্মিত ছবিগুলি সম্পর্কে 
তাদের কোন উৎসাহই ছিল না । মাঝে 
মধ্যে প্রদর্শিত এই ছবিগুলির তখন দর্শক 
athens yet wa 
১৯৮৮ সালে চীনের ছবি 'রেডসরঘাম' 
বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে পেল an প্রি। এ 
বছরই “সালাম বম্বে পেল পরিচালকের 
প্রথম ছবির স্বীকৃতির পুরস্কার, ১৯৮৯ 
সালে চীনের ছবি “ইভনিং বেল' নিয়ে এল 
বার্লিন থেকে রৌপ্য ভল্লুক, সাউথ 
কোরিয়ার ছবি 'হোয়াই হ্যাজ বোধি ধর্ম 
লেফট ফর দি হষ্ট' জয় করল গ্রা প্রি। 


১৯৮৭ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত ফুকাওকা 
ফিল্ম 


এদিকে ডেনিশ চলচ্চিত্রোৎসবে তাইওয়ান 
ছবি 'এ সিটি ইন স্যাডনেস' পেল ধরা প্রি 
আর সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মানুষ এশিয়ার 
চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলল | 


এবারের উৎসবে ছিল যথেষ্ট উদ্দীপনা 
সেকথা জানিয়েছেন সু মেদা নিজে। 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অশাস্তি 
আর অস্থিরতা সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণে বাধা 
হয়ে থাকলেও এশিয়ার চলচ্চিত্রকারদের 
কর্ম তৎপরতা যথেষ্ট গতিশীল তার প্রমাণ 
এবারের উৎসবে ভূটান থেকে এসেছিল 
উগেন ওয়াংদি পরিচালিত ভূটানে তৈরি 
প্রথম কাহিনীচিত্র 'গাসা' লামাই সিংগে' | 
ছবিটি ভূটানের লোককথা ভিত্তিক প্রেমের 
গল্প | পরিচালক উগেন ওয়াংদি পুনে 
ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র আর এ ছবির 
চিত্রগ্রাহক ও সহ প্রযোজক চিমি জাপান 
থেকে চিত্রগ্রহণ শিক্ষাপ্রাপ্ত । ভারত, 
জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার তিনটি করে 
ছবি প্রদর্শিত হল এবারের উৎসবে তার 


প্রদর্শন বড় একটা হয়না বললেই চলে | 
উৎসব কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সু মেদা 
ঘোষণা করেছেন যে আগামী দিনে নতুন 
অজানা পরিচালকদের ছবিকে বেশি করে 
উৎসাহ দেওয়া হবে। তিনি জাপান 


কোরাস ৮১-র দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব 





অশোকতরু চক্রবর্তী 





GRA ৮১-র দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 
সম্প্রতি আশুতোষ শতবাৰ্ষিকী হলে 
তিনদিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক উৎসবের 


পববর্তী অনুষ্ঠান ছিল গুণীজন সংবর্ধনা । 
মুরারি রায়চৌধুরী, সুনীল দত্ত, সুভাষ 
সেনগুপ্ত সংবর্ধনা গ্রহণ করেন | এছাড়াও 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র 
পরিচালক এবং চিত্র সাংবাদিক চিদানন্দ 


অভিমানকে মূর্ত করে তুলেছেন বললে 
ভুল হয় না। মুরারি রায়চৌধুরীর সুর 
নাটকটিতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। 


যে এ নাটকের স্থান-কাল-পাত্র আজকের 
নয়, কয়েক যুগ আগেকার | কিন্তু এর 
আবেদন আজও সমানভাবে বিদ্যমান | 
বস্তুতপক্ষে রঙ্গনায়ক উৎসব হল 
যুদ্ধবিরোধী নাটক | যুগে যুগে মানুষ যে 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নেশায় মেতেছে, 


তারই ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে 
পরিচালক নির্দেশ করতে 
চেয়েছেন | 

নাটকের প্রথমে পশুপতিপ্রসাদ 


মাহাতো এবং পলু ঘোষ কৃত যুদ্ধনূত্যের 
ee ae ১ 


রঞ্জিত রায়চৌধুরী কৃত অনুষ্ঠানের 
তৃতীয় তথা শেষদিনে “সাতগায়ের সঙ' 
এবং “জয়বাবা ফাইলনাথ' নামে দুটি নাটক 
মঞ্চস্থ হয়। দুটি নাটকের বিষয়ই 
আর্থ-সামজিক | দুটি নাটকেই যোগ্যতা 
দেখান হীরক ঘোষ এবং শেখর দে। 


অঞ্জন চৌধুরী ও Sa দলবলের ভাবনা 
থেকে সিনেমা বস্তুটি উধাও শুরু থেকেই | 
যতই তাদের বাক্যবাগীশ বায়োস্কোপগুলো 
সাধারণ দর্শক গিলে খেয়েছে, ততই তারা 


তেলেভাজা | এই তেলেভাজার পুরটি 
হলো অভাগী নামে এক মা-হারা তরুণী 
বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে সে আরও 
অভাগী হয় বিমাতার অবহেলায়, 
অত্যাচারে, ছাড়ে ঘর । 

বাবার শহরে থাকা এক ছাত্রের 
পরিবারে ঠাই হয় তার | ব্যাপারটা দাড়ায় 
তপ্ত উনুন থেকে তেলের কড়াতে পড়ে 
যাওয়া । সেখানে ছাত্র-গিরী সাবিত্রী 


চ্যাটার্জির ব্যবহারে অভাগী অভাগিনী হয়ে 





ওঠে । ভাগ্যিস পুরের ওপর মামারূপী 
রনজিৎ মল্লিকের মত ব্যসনের প্রলেপ 
ছিল | নইলে সাবিত্রী চ্যাটার্জির তপ্ত তেলে 
সত্যিই উার ভাঙ্গা তাজা হবার অবস্থার 
হতো | 

হয়নি রক্ষে। যা হয়েছে তাতেই 
দর্শকদের প্রাণাস্তকর অবস্থা | এরই মধ্যে 
আবার কোটিপতি সৌমিত্র চ্যাটার্জির 
অকালকুম্মণ্ড পুত্র জয় ব্যানার্জি আছেন | 
কলেজ ঘুরে ঘুরে তাদের বিরক্ত করা, আর 
উদার বাবা প্রতিদিন সকালে সেই টিজড় 
মেয়েদের বাবাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে যান | 
ধন্য কাহিনীকার মশাই, একবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ায় দাড়িয়ে আপনি যে উর্বর কল্পনার 
পরিচয় দিলেন তা যে কোন 
সার-কারখানার ম্যানেজারকে লজ্জায় 
ফেলবে | 


আরও লজ্জার কথা তরুণকুমার, চিন্ময় 
রায়দের মত প্রবীণ শিল্পীরা এক মিনিটের 


কৃতিত্ব ছাড়িয়ে waht গড়িয়ে লো 
শুধু সাবিত্রী চ্যাটার্জি, প্ৰবীণা এই 1 : 
চিত্রনাট্য ছিড়ে বেরিয়ে গেছেন | 


অঞ্জন-কন্যা চুমকী চৌধুরীকে এই 
প্রথম কিঞ্চিৎ সহ্য করা গেল। তার 
ব্যবহারিক স্টাইলের সঙ্গে চরিত্রটি মিলে 
গেছে বলেই তা সম্ভব | নইলে এখনও 
তার উচ্চারণে অনেক গণ্ডগোল রয়েছে | 
জয়, সৌমিত্র, অনুপ, কালী, ভবেশ 
POA দল যেন একপাল মুখস্ত সংলাপ 
বলিয়ে অভিনয় প্রাণহীন, এ ছবিগুলো 
প্রমাণ করে দিচ্ছে__এরপর ভালো 
অভিনয় আর প্রয়োজন হবে না ছবিতে 
শুধু সংলাপেই চলবে | 





£ 
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খেলা করার কী অর্থ । আপনি কি মনে 
করেন, এতে. ভারতীয় ফুটবলের কোনো 
উন্নতি wae মিলোভন সেদিন সরাসরি, 


উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, ইট ইজ বেটার 


.টু প্লে ইন সাহারা ! দ্যান ইন ত্রিচি। 


যখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ফুটবলের. 


, সর্বনাশের পথ করে দেওয়ার জন্য এ চরম 


এদেশের ফুটবল প্রশাসনে রাজনীতির 
এমন আরও অনেক নিদর্শন দেওয়া যায় | 
paige dal glial ok 
এফ এফ সভাপতি হলেন স্বয়ং প্রয়াত 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে 'ধরে |) তার 
প্রতিত্বন্থী ঘিলন- -সন্তোষমোহন, দেব | 


El 





সুভাষ দত্ত 





fie রাজীবের কাছের লোক। : 


সন্তোষবাবুকে ভর করে আই এফ এ সচিব 
প্রদ্যোত We এ আই এফ এফ সচিব 


হতে চান | কিন্তু লক্ষ্মণনের কেরালা-বুদ্ধির . 


চালে শেষ পর্যন্ত হারেন | লক্ষ্মণনই নাকি 


কলকাতায় বোর্ডের সভায় এসে সমস্ত 


"were কং ছে) বিরোধী স্যান্ডোরা 


এবারে কলকাতা ময়দানে ইস্টবেঙ্গলের 
নির্বাচনে, তো এ রাজ্যের দুই প্রধান এবং 
চরম প্রতিন্ী রাজনৈতিক দল কং (ই) 
আর সি পি এম ক্যাডাররা প্রকাশ্যে 
মিতালি-করে' জিতে এলেন “নির্বাচনে ।' 


তাব প্রমাণ | রাজা ভালিন্ত্র সিং বি জে পি 
করেন- সুতরাং তার আ্যাসোসিয়েশন 
কেন্দ্রে কং (ই) সরকার' থাকলে কোনো 
সরকাবি সহযোগিতা পাবে না। আসলে 
খেলাধূলার উন্নতি প্রধান কথা নয়, প্রধান 
কথা সংশ্লিষ্ট আযসোসিয়েশনের কর্তারা 
শাসক দলেব পক্ষের কি না ! এর শিকড় 


' অনেক নিচে নেমে গেছে | এই কলকাতা 


থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে : 


'কোম্নগর-নবগ্রাম | সেখানে সবচেয়ে বড় 


ক্লাবটি বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত | 
তারা সবরকম সরকারি সহযোগিতা পায় ।. 
ফলে ক্রমে বিশাল আকার নিচ্ছে | কিন্তু 
তাদের পাশেই কং (ই) মনোভাবাপন্নদের 
পরিচালিত আরেকটি মেটামুটি বড় ক্লাব 
আছে । তাদের প্রতি গত ১৪ বছর ধরে 


রাজনৈতিক নেতারা ক্রীড়া, সংগঠনে ঢুকে 
থাকতে চান ভবিষ্যতের জন্য । এটা কি- 
রোখা যায় না? 


অযোগ্য রেফারিংই দায়ী, . রি 


“আমরা হলুম গেঁ যাকে বলে BPN TRY 
এক সৃষ্টি ছাড়া জীবন 1 কানে তুলো পিঠে 
কুলো বেঁধে ময়দানে চরকির মত ঘুরছি। 
'অথবা বলতে পারেন জেনে শুনে বিষ পান 


পাত্তাই দেওয়া হয়না | ভাল কাজ করে 


প্রশংসা পান না | অথচ পান থেকে - ' 
চুন, খসলেই চলে কটাক্ষ, বিদ্রুপ আব - 


বাপ-মা উদ্ধার করা আপ্যায়ন | কখনও 
কখনও শারিয়ীক”লাঞ্ছনা ! তবে কলকাতা 
ময়দানের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ও 


পরোক্ষভাবে যুক্ত তারা নিশ্চয়ই আজ . 


সবাই একমত হবেন যে ফুটবলের মান 
নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 
রেফারিদের মানুও নিম্নগামী 1 সাগর, 
সুমন্ত ঘোষ বা প্রদীপ নাগের পর. তেমন 
ভাবে কোন রেফারিই নিজেদের মেলে' 
ধরতে পারলেন না। শুধই তাই নয়, 
তাদের যোগ্যতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন থেকে 
যায়। কিন্তু প্রশ্ন, ফুটবলকে ঘিরে এই যে. 
মেঠো অশান্তি, ব্যাপক হাঙ্গামা এসবের 
কি দায়ী খারাপ রেফারিং ? হয়তো 
বারতা 
ভুল সিদ্ধান্ত বা দায়িতজ্ঞানহীন পরিচালনা 
কলের cuts ইন ভোদার তরে 
বিস্ফোরণ | কিন্তু lea বিশেষ আগেও 
ফুটবলকে কেন্দ্র করে ময়দানে 
'ইদানীংকালের মতো প্রল য় ঘটাবার মত 


কোনও ঘটনা ঘটতে দেখা যেত না। সে. 


আমলে ' রেফারিদের 


তমাল মুখার্জি 


রানার জিলা 
পক্ষাপাতিত্বের অভিযোগের আঙুল তোলা 
হত না | বইত না সমালোচনার AGE | 
কিন্তু আজ ? 


, এরই কারণ “অনুসন্ধান করতে গিয়ে. 


সাগর সেন বলেন,-“বর্তমানে রেফারিরা 
যেভাবে সমালোচিত হচ্ছেন আগে কিন্ত 
-তা হত না। কারণ অতীতে ফুটবলারদের 
স্ট্যান্ডার্ড অনেক চড়া পর্দায় বাধা থাকতে, 


না। “তাছাড়া ব্রেফারিদের ভুলচুকগুলি 
তারা স্পোর্টিংলি নিতেন | আর হালফিল 
ছবি ঠিক এর উপ্টো। ফুটবলারদের 
গুণগত মানে আসমান-জমিন ফারাক হয়ে 
গেছে। ফলে খেলোয়াড়রা নিজেদের 
ভাল না. খেলতে পারার অক্ষমতা দিবি 
বেফারিদের ঘাড়ে চাপিয়ে fia, রেহাই 
পেতে চাইছেন? অর্থাৎ দলীয় 
সাপোর্টারদের ভাবভঙ্গি করে বোঝাতে 
চাইছেন ব্লেফারিং-এর গলদের জন্যই 
খেলার এই হাল। আর সাপোর্টারও, 
সেকথা “বেদবাক্য মনে করে তাদের 
তালে খেলায় | যেন রেফারিরাই ওদের 
 ইন্সিত পাওয়ার পথে প্রধান কাটা । এ 
প্রসঙ্গে প্রদীপ নাগ বলেন, “মানি, মাঝে 


যার ফলে দর্শকদের চোখ অন্ন্্র সবত' 


থাকায় ভারা অনেক সমস্যার সহজ, 


- সমাধান করেছেন | যা এখন পারা যাচ্ছে 


উচিত পুরো দায়িত্টাই সি আর এর উপর 
ছেড়ে দেওয়া | দ্বিতীয়তঃ গট আপ. ম্যাচ' 


পরিষ্কার: চার্ট করা হয়েছে । এখানে এই 


ব্যবস্থা থাকলে সব সমস্যারই সমধান . - 


হতো | GA সংস্থা সবল হলেই শক্ত . 
হাতে মোকাবিলা করা যায়, নচেৎ 
অসম্ভব | 

রেফারিদের মান উন্ন্র়নের নিজের 
অভিমত জানাতে গিয়ে অহীতের 
প্রথিতযশা রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি এ 
প্রতিবেদককে বলেন, বড় বা ছোট যে 
এরপর ১১ পৃষ্ঠার? 





জিৎ সান্যাল 


এই প্রতিবেদন লিখছি ফিরতি লিগে 


“মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা 
আগে 1. সবাই জানেন ১৭ আগস্টই 
যুবভারতী-তে হয়ে গেছে ফিরতি লিগের 
সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি ! হয়ত লিগ 
ডিসাইডিং ম্যাচটিও | পরিস্থিতি যা তাতে 
মনে হচ্ছে ৯ বছরের ক্লাব কোচিং 
কেরিয়ারে এবারই প্রথম নায়িম লিগ জয়ী, 
দলের কোচ হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত 
করতে চলেছেন | বাংলার, সব কোচের 


ee eee 


বারবার হেরে যাচ্ছি। আই এফ এ কর্তা 
আর সি আর এ-এর বদান্যতায় জিতে 
মার হান 

চ্যম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল অপ্রধান দলের 
২৯ 
অন্যের বদান্যতায় | ইস্টার্ন রেল আর . 


- পোর্ট ট্রাস্ট । আমরা ফিরতি লিগে এ দুটো 


দলের বিকদ্ধেই ts পয়েন্ট পিছিযে 


hos. gh 


২৮/২৯ আগস্ট | দেখবেন নায়িমের দল 
ঠিক ম্যাচ বের করে নিয়েছে। 

ওমর খান খুব মিথ্যা বলেন নি । প্রথম 
fire ইস্টার্ন রেল ও ফিরতি লিগ্ে বি এন 


পেনাপ্টি এবং কৃষ্েচ্্নদুকৃত গোল | এ 





হুর 
হওয়া থেকে বাচিয়ে দিয়েছেন রেফারি ৷ 
ধাচিয়ে না দিলে মাত্র এর পয়েন্টের 
আযাডভানটেজ নিয়েই খেলতে হত তাদের 
গত ১৭ আগস্টে ভাইটাল ম্যাচ ' 


অনেকে ভাবতে পারেন এই প্রতিবেদন 
ইস্টবেঙ্গল-বিরোধী । সত্য কথা ছাপার 


_ মহামেডানকে 'বেফারি জিতিয়ে দিয়েছেন ! 
পারবেন না। তা'বলে অঞ্জন মিত্র-টুটু 
বসু-ওমর খান, 'সীর মহন্মদরা চেষ্টা 
করেননি তা 'ন | করছেন কিন্তু তারা 
আধা সফল | ওদের টেক্কা দিয়ে গেছে 
পণ্টু দাস-প্রদীপ সেনগুপ্তরা | প্রথম লিগে 
- ইস্টার্ন রেল ও পোর্ট ট্রাস্টের মত দলকে 


ফিরতি লিগে 'বন্ধু-ম্যাচ' -আর হয়নি । 
কাবণ মোহনবাগানে আভ্যস্তবীণ বিরোধে 
সুশোভন ক্ষুব্ধ | এমনকি পদত্যাগ করার 
হুমকিও দিয়েছেন সচিবকে । ম্যাচের সময় . 
তিনি ছিলেন হাযদ্রাবাদে। এ আই এফ 
এফ সভাপতির পাশে পাশে । পো 
ট্রাস্টেব সঙ্গেই ব্যবসা কবে "ময়দানের 
লু হত কে oe 
গত দু'বছুরে | 
কমিটি থাকাকালীন হযত হবেও না 


প্রতিপক্ষের স্টপার গোলরক্ষকদের 
গট-আপ করার জন্য টুটু তার অকৃত্রিম বন্ধু 
weq মিত্রের' কাছে টাকাও “দিয়ে 
রেখেছিলেন | মোহনবাগানে ম্যানেজ 
মাস্টার দুজন গঞ্জু বসু ও কেষ্ট সাহা! 


ফিরিয়ে দিয়েছে কর্মকর্তারা | 
এবছর এক অনন্য নজির রাখল 
কুমারটুলি । 





দশ] দপণি । শুক্তরার ২৩ আগস্ট ১৯৯১ 





- টাপাডাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরির নামে 


“ore প্রতিনিধি: হুগুলিব টাপাভাঙ্গায় 
নিষীর়মান ঠাপাডাঙ্গা fae বাজার 
তৈরির নামে পুকুর চুবি চলছে । দীর্ঘ ১৯ 
বছরেও তা শেষ হল না । কবে শেষ হবে . 
তাও অজানা ৷ পুরশুড়া, আবামবাগ, 


হরিপাল, তারকেশ্বর, জাঙ্গিপাড়া এই ৫টি .. 


থানাকে কেন্দ্র করে ২৫ একরের বেশি, 
. জায়গা জুড়ে চাপাডাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত বাজার 
তৈরির 'কাজ শুরু হয় ১৯৭২ সালে। 


ব্লকের আওতায় ৩৮টি হিমঘর রয়েছে। 


ওই ৩৮টি হিমঘরে সংগৃহীত আলুর 
" মালিক চাষীদের থেকে ১ কুইন্টাল আলু 
Py co পয়সা কর আদায় করা হয় । 
বিগত .১১. বছর ধরে চাষীদের থেকে 


এভাবে কর আদায় চলছে হিমঘরগুলি 
অর্থ, নিয়ন্ত্রিত 


মারফৎ। বৎসরান্তে সংগৃহীত 
Pate বাজার কমিটির হাতে হিমঘর 


পুকুর চুরি চলছে * 


মালিক তুলে দেন। টাপাডাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত 
বাজার কমিটির সদ্য নরেন পোড়েল বলেনু 
১৯৮০ সাল, থেকে ৩৮ হিমঘর থেকেই 
কর আদায় শুরু হয়েছে একথা ভুল। 
মোটামুটি ১৯৮৩ সাল থেকে কর আদায় 
- শুরু হয়েছে, তবে একথা অস্বীকার-করার 
উপায় নেই যে ১৯৮০ সাল. থেকে বেশ 
কয়েকটি হিমঘর থেকে কর. আদায় শুরু 
হযেছে এবং বর্তমানে চলছে । 


বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, হিমঘবগুলি 


থেকে বছরে ৮ লক্ষ টাকা চাষীদের থেকে 
কর ' আদায় হয়। তাছাড়া চাপাডাঙ্গা 
নিয়ন্ত্রিত বাজারের আওতায় ৩টি সার 
মার্কেট. অর্থাৎ উপবাজ্ঞার আছে |. সেগুলি 


, হুল যথাক্রমে াপাডাঙ্গা, জাঙ্গিপাড়া, 
Off উপবাজারের পণ্য“ 


তালপুব | 
বিক্রেতাদের থেকে বার্ষিক প্রায় ৫০ 
হাজার টাকা সংগ্রহ হয় | তাঁর মানে প্রতি 
বছর সাড়ে আট লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় | 
সংগৃহীত অর্থ বাজার উন্নয়ণে ব্যয়, কবার 
“কথা ছিল | আরও. জানা গেছে সরকারি 
সামান্য পরিমাণ আনুদান মেলে বাজার 
উন্নয়ণে । সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ঠাপাডাঙ্গা 





বাজার তৈরিকে সামনে রেখে. 
, খরচের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার পুকুর চুরি 


নিযেছে। এ পর্যন্ত ৫০০. মেট্রিক টন 


সংগৃহীত করা যাবে এমন. গুদামঘব ২টি, 


৫টি দোকান কাম গোডাউন, জুট পেলিং 
প্রেস, ৩০ টি দৌকানঘর ১৫x১০ ফুট 


সাটারযুক্ত, ৪টি বড় পুকুর রয়েছে ! মাছ , 
লুটপাঠ 


চাষ হচ্ছে, কর্মীরা বিক্রি করছেন, 


‘ হচ্ছে । টেলিফোন কন্ট্রোল রুম, সবজি 


সংরক্ষণ ঘর, যাত্রীদের তথ্য চাবীদের 


বিশ্রামাগার তৈরি হবে | ইতিমধ্যেই বহু ' 


টাকা আত্মসাৎ হয়ে গেছে। মনোমত 
ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে! মোট ৫টি 
বিশ্রামাগার, ১৮টি নলকুপ বসানো 
হয়েছে। অগ্রিম এক হাজার টাকা জমা 
দিয়ে দোকান ঘর পাওয়া যাচ্ছে। 
আশ্চর্যের বিষয় দীর্ঘ ২১ বছর পর এক 
জমির মালিক এখনও জমির মূল্য হাতে 


পাননি | দীর্ঘ ২১ বছরের আয়-ব্যয় নিয়ে - 


নিরপেক্ষ তদস্ত হলে টাকা নয়ছয়ের প্রকৃত 
SY জানা যাবে। 


[| 


আপুর জেলা বি জে পি-তে গোষ্ঠী we চরমে 7 | 


৪ 
সাফল্যের সঙ্গে-সঙ্গে মেদিনীপুর জেলা বি 
জে পি-তে শুরু হয়ে গেছে চর্ম 


গোষ্ঠীঘস্ঘ । দলীয় সূত্রে জানা যায় এই ' 


We গতবারের লোকসভা নির্বাচনের পর 
থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ চরম আকার ধারণ 
করছিল | বর্তমানে তা জেলার' নেতৃত্বের 
+ মধ্যে থেকে সাধারণ ক্যাডার ' মহলে 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। 


জানা যায় এই গোষ্ঠীদন্দ্ের প্রধান 
কারণ জেলা সভাপতি ডাঃ মন্নোরঞ্জন 
দত্তের দুর্বল নেতৃত্ব । বিক্ষুক্রা জানান, 
ভদ্রলোক অতীতে বাংলা কংগ্রেস 
করতেন 1 পরে তিনি ৭৭ সালে জনতা 
আমলে জনতা পার্টিতে যোগ দেন | পরে 
ভারতীয় জনতা পার্টিতে তিনি আদেন। 
ফলে তিনি বি জে পি-র মতো ক্যাডার 
- ভিত্তিক সংগঠন জেলায় কিতাবে চালাতে 
“হয় তা জানেন না | বর্তমানে তিনি সারা 


জেলা কমিটিতে কংগ্লেসি কালচার নিয়ে | 


এসেছেন | | 

বি জে পির এই জেলায় গো 
দল পরিচালনা, নীতি ও কর্মসূচিকে কেন্দ্র 
করে| দলীয় ‘সূত্রে 'আরও ডানা. গেছে 
জেলায়' যে তিনটি on তারা ডাঃ 


. মনোরঞ্জন দত্ত গোষ্ঠী; সুরেশ পোষ গোষ্ঠী 
ও শশাঙ্ক কর 


. প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অসীম ঘোষ, 
বর্তমান জেলা সম্পাদক প্রদীপ পট্টনায়ক, 
প্রাক্তন জেলা কমিটি, সদস্য সুনীল দে ও 
বর্তমান কিছু জেলা রুমিটির সদস্য 
আছেন |. এই গো চরমপ্থ হিলের 
পার্টিতে পরিচিত | সুরেশ ঘোষ গোষ্ঠীতে 
আছেন জেলা সহ-সভাপতি মনোরঞ্জন 
দাস, প্রাক্তন যুব মোর্চার সভাপতি সমীর 
ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী সেন, অর্ধরাশি মাল্লা সহ বি 


aa | 


বলে জেলায় : 
পরিচিত | ডাঃ-দত্ত গোষ্ঠীতে 'জেলায় 


এম এস অনুমোদিত 'সরকারি কর্মচারী. ' 
সংঘ, আধিকাংশ যুব সদস্য | ডাঃ দত্তের 
চরমপন্থী ও সুরেশ ' ঘোষের নরমপন্থী 
গোষ্ঠী ছাড়াও শশাঙ্ক কর ও.আর এস 
এসের কিছু লোক নিয়ে. মধ্যপস্থী এক 


গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে । তবে বর্তমানে ডাঃ * 


দত্ত ও সুরেশ ঘোষ গোষ্ঠীয লড়াই চরমে | 
ডাঃ দত্ত জেলা কমিটির সভাপতি হওয়ায় 
সুরেশ ঘোষ গোষ্ঠী” বেশ কোণঠাসা ৷ 


one জিত তা 
ভট্টাচার্য বর্তমানে এই *জেলা কমিটিতে 


হাল ধরার অন্যতম যোগ্য লোক এ কথা ..' 


বি জে পি-র বহু ক্যাডার প্রকাশ্যে ও কিছু 
নেতা আড়ালে স্বীকার করেন। 


মেদিনীপুর শহরে নির্বাচনের পর ডাকা 


এক জেলা কমিটির সভায় ডাঃ দত্ত ও. 


সুরেশ ঘোষ গোষ্ঠীর .নাটক জমে ওঠে | 
নির্ভরযোগ্য . সূত্রে জানা যায়, জেলা 


কমিটির সদস্য না হয়ে সুরেশ পরী লক্ষী i 


সেন সভায় উপস্থিত হন ও সভাপতি। 
তাকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিলে সেন 
সভা থেকে না বেরিয়ে ডাঃ দত্তের বিরুদ্ধে 
সভায় অভিযোগের পর অভিযোগ 
জানাতে থাকেন | পরে এই সভা বিশৃঙ্খল 


- অবস্থার মধ্য দিয়ে সভাপতি ডাঃ দত্ত শেষ 


করতে বাধ্য হন ৷ পরে লক্ষ্মী সেনের কাছে 


₹ এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাইলে তিনি 


টাকা পায়নি বলে জানা যায় । এ. বাদে 
বিভিন্ন জায়গায় বিনা রসিদে বি জে পি-র 
প্রার্থীরা বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে টাকা 
উঠিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। 


| বর্তমানে এই. জেলা কমিটির সব চেয়ে 


গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সহ-সভাপতি মনোরঞ্জন 
দাসের কমিটি থেকে পদত্যাগ | 
ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা প্রধানতম 
সভাপতির দুর্বল নেতৃত্ব ও তার মতের 
সঙ্গে দাসের মতের অমিল এই পদত্যাগের 
'প্রধান কারণ ! দাসকে এই পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রশ্ন কবলে তিনি পদত্যাগের সত্যতা 
স্বীকার করেন | তার কাছে আরো জানা 
যায় এই পদত্যাগের কপি তিনি রাজ্য 
সভাপতি অঞ্জন সিকদারকে পাঠিয়েছেন | 








বারাসাতে জহওর রোজগার যোজন-ত 


করতে জেলা পরিষদ বিষদ. ২৮ লক্ষ টাকা 


বরেন ঘোষ : উত্তর ২৪ পরগনা সমবায় 
aR উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (বি এফ আই- 
অনুমোদিত) এমপ্রয়িজ 
গ্যাসোসিয়েশনএর উদ্যোগে অফিস ২. 
ভবনে, স্থানীয় বিধায়ক, রাজ্যের সমবায় .. 
মন্ত্রী সরল দেবকে সম্বর্ধনা জানানে হয়, 


থেকে সরম্মবাবুকে মানপত্র প্রদান করেন 
রা জিদ 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান 


করেন। স্থানীয় পৌরপ্রধান অশোক 
চক্রবর্তী, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের 


কৃষকনেতা শাল ব্যানার্জি, গোপ্রাল 
চক্রবর্তী প্রমুখ মন্ত্রী সরল দেষ্কে শুভেচ্ছা 
জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন | 

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী দেবীলাল 
age ঘোষিত sired মুকুব' নীতির 
জন্য পি এল- ডি বিকে যে জটিল 
পরিস্থিতি ও আর্থিক 'সংকটে পড়তে 


“করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন । পরিশেষে 
মন্ত্রী সবল দেব ডাব ভাষণে সমবায ও 
তার 'অপ্রগতি প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক: 


সমবায় আন্দোলনকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ 
কবতে এবং এর কাজে গৃতিশীলতা- 





অনাতম নেতা দেবকুমার দাশগুপ্ত, . 'আনতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ফরবেন। 
প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম - _ 
১ম পৃষ্ঠার প্র 
চূঁশিয়ারি জারী কয়া হয়েছে এ বিবৃতিতে | ছোটভাই মনোহর রাওয়ের খামারে কাজ 
| করতে থাকা রেডি নামে এক 
- প্রতিবাদন্বরূপ : স্থানীয় . 'নকশালরা . কৃষক যুবকের পা ভেঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রীর জমিতে লাল পতাকাও তুলে নকশালা্থীবা। তার দোষ, সে 
 দিয়েছে। ফলে প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি  নকশালদের আদেশ অমান্য কবে মাঠে 
সংঘর্ষের ফলে এগিয়ে চলেছে নকশাল চাষ করতে গিয়েছিল । - 
শ্োষ্ঠী। তিরুপতি রেড্ডির 


এ অবস্থা দেখে এখন কোন কৃষকই আর: 
কিছুতে ভরসা পাচ্ছেন AT | সুতরাং পুলিশ 
পিকেট মানুষের মনে কোন আস্থা জাগাতে 
পারেব | : 4 


এসব ঘটনা দেখে বিশেষ নিরাপত্তা 


_ বাহিবী (এস পি জি) নিয়োগ করা 


হয়েছে । কিন্তু এখনো স্বাভাবিক অবস্থা 
ফেরেনি। . . 


a ~~ 


* ee I 


দ্রণ | শুক্রবার ২৩ আগস্ট ১৯৯১ [এগারো 





মানুষও | সর্বজনশ্রদ্ধেয় মান্নাদা তাকে 
ক্লাবে এনেছিলেন ১৯৬২-তে | ছোটবেলা 
থেকে যৌবন পর্যন্ত তার কেটেছে 


কান্পুরে | সেখানে ১৯৫৩ থেকে পাচ 
বছর চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন | ৫৯ সালে 
চল্লে এলেন কলকাতা । ৬৪ পর্যন্ত 





তেসরা আগস্ট রবীন্দ্র'সদনে অনুষ্ঠিত হল 
পাঠভবনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ 
উৎসব | এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্কুলের 
ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ-গান ও নাটক পরিবেশন 





খেললেন কালিঘাট ক্লাবে । এর মধ্যেই 
শৈলেন মান্নার সঙ্গে পরিচয় এবং 
মোহনবাগানের সদস্যপদ পাওয়া | পরে 
অমলদা আর গৌরদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা | 


কিশোর শিল্পী ন্গিগ্দেব সেনগুপ্তের 
গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে এছাড়া মঞ্জু 





জুনিয়র ও 
, অতিরিক্ত পাবলিক 
প্রসিকিউটার প্রভৃতি পদগুলি এখন সুবোধ 


ক্ষমতাও অনেক কম কলকাতার 

রেফারিদের মান উন্নয়নে তেমন কোন 

উদ্যোগও নেওয়া হয়নি |" 
জীবনের একটা স্মরণীয় 


ঘটনার কথা বলেন সি আর এ সচিবে 
সুনীল অধিকারী, সালটা ১৯৭৫, খেলা 
ইস্টবেঙ্গল বনাম পোর্টট্রাস্ট | ইস্টবেঙ্গলে 
তখন সুভাষ ভৌমিক গৌতম সরকাররা 
খেলছেন | খেলা শেষ হতে তখন মাত্র 
মিনিট সাতেক বাকি | সবাই ভাবছেন 
খেলা | হবে | এমন সময় পেনাল্টি বক্সে 
অনেক প্লেয়ারের জটলার মধ্য থেকে 
সুভাষ চকিতে শটঃ নেয় | বল একজনের 
হাটুতে ধাক্কা খেয়ে সুভাষের সিনবোনে 
লেগে বাইরে চলে যায়। গোলকিকের 
বদলে আমি ভুল করে কর্ণার দিয়ে ফেলি । 
পরমুহূর্তে ভুল শোধরাবার আগেই দেখি 
গৌতমের কর্ণার থেকে সুভাষ হেড দিয়ে 
গোলকরে ফেলেছে | বিশ্বাস করবেন নাকি 





সমস্যা স্ট্রাইকার 


৭ম পৃষ্ঠার পর 


বড় টিমে তিন বছর থাকলেও রঞ্জিত 
সাহা সাবালক হতে পারে নি। হেডটা 
ভাল-ঝুঁকি নেয় বাস | পায়ে ড্রিবল নেই । 
দিশেহারা শুটিং | অমিতাভ বিশ্বাস, রূপক 
চৌধুরীদের পরীক্ষা করার অবকাশ পাই 
নি। কারণ অপর দুই প্রধানের সঙ্গে 
নিরাপদ দূরত্বে ছিলাম at) কর্মকর্তারা 
আসলামকে নিয়ে এলেন | আসলাম কিন্তু 
তার 'আগের তীক্ষতা অনেক হারিয়েছে | 
আসলামকে ফুলটাইম প্লেয়ার বলে আমার 
কোন সময়ই মনে হয় নি | তাই আসলাম 


এবং তা হয়নি aye উনিশের অমিত 
দাস এবং তুষার রক্ষিতের জন্যেই। 
দুজনেই চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে | আর 


আমরাও দায়ী 
১ম পৃষ্ঠার পর 


পেলের অবদান ভুলি কেমন করে ? 
সেবার পেলে একা সাত-আটজনকে 
কাটিয়ে গোল করেছেন এবং করিয়েছেন | 

বল প্লেয়ারদের বৈশিষ্ট্য হল তাদের 
মধ্যে যে জন্মগত গুণ বিদামান তা অন্য 
কারও মধ্যে থাকে না। শত মাথাকুটে 
প্র্যাকটিস করেও কেউ 2 জায়গায় 
পৌঁছাতে পারবে না। অনুশীলন -করে 
স্পিড তোলা যায়, শটে জোর বাড়ানো 
যায়, দম বাড়ানো যায় কিন্তু বল প্রেয়ার 
হওয়া যায় না | পায়ে সুক্ষ্ম কাজ আনা যায় 
না। আজকাল কোচিং এর যুগ | এখন 


সুপার থেকে পঞ্চম ডিভিশন পর্যন্ত 


একজন কোচ বা ম্যানেজার ছাড়া টিমের 
কথা ভাবা যায় না | কোচহীন টিম শিবহীন 


থেকে সরিয়ে আনেন। এখানে খেলা 
শেখাবার মূল কথা হলো দৌড়োও, Pers 
টানে, জায়গা নাও বা পুশ করো ইত্যাদি 
আরও কিছু | এখন ময়দানে বেশির ভাগ 
আসছে মফঃস্বল থেকে | 
কলকাতায় আসার পর এখানে এমনভাবে 
তাদের তালিম দেওয়া হয় যা দেখে মনে 
হয় এতদিন তারা যা খেলছে তারসবই 
ভুল | অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ঠিকই করা 
হয়। কিন্তু কোনো ফুটবলার পায়ে বল 
রাখা মাত্রই তাকে এমন -ধমক-টমক 
দেওয়া হয় যে তার ধারণা হয় তে এতদিন 
যা শিখে এসেছে তার সবই ভুল । যার 
জন্য ময়দানে এসে এ ফুটবলারটি প্রথমেই 
তার পুরনো খেলা ভুলতে চায় । কারণ 
এখানে কখনও কোনো বল প্লেয়ারের মনে 
সাহস জোগানো হয় না, ঝুঁকি নিতে বলা 
হয় না | যার ফলে প্রতিভা থাকা সন্তেবও 
অনেকেই'নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে 
গুটিয়ে নেয় | আমার মনে হয় ব্যাক্তিগত 
উৎ্কর্ষকে এইভাবে সংযত করে কোচেরা 
বল প্লেয়ারদের সর্বনাশ করছেন | ফলে 
বাংলা তথা কলকাতার ফুটবলের মান 
দিনের পর দিন আজ শুধু নিচেই নেমে 
যাচ্ছে। 
আমার ব্যাক্তিগত অভিমত ৯০ সাল 
থেকে শুরু হওয়ার “সুপারলিগ' ফুটবলের 
উন্নতি ঘটানোর পযে কিছুটা সহায়ক 
হচ্ছে। কারণ বাংলা তথা কলকাতা 
ফুটবলারদের খেলে যেতে হয় যন্ত্রের 
মতো | এত বেশি খেলা বোধহয় অন্য 
কোন রাজ্যের প্লেয়ারদ্রে খেলতে হয় 
না। বেশি খেলার ফলে খেলার মান 
অনেক নেমে যায়। এক্ষেত্রে সুপারলিগ 
কিছুটা রেহাই দেয়। এখন বেশি ম্যাচ 
খেলতে হয় না। প্রতিটি ম্যাচই সমান 


দেবার তাগিদটাও এদের মধ্যে নেই । 
খেলুক না কেন বড় দলের কর্তারা ঠাদের 
আব্দার মেটাতে আগ্রহী হয়ে বসে 
আছেন | ১৯৭৬ সালে নপেন দাস চার 
ফুটবলারন্ক সাসপেন্ড করলেন | বিশাল 
কনভয় করে এমাহনবাগানে ঠাদের ঘরে 


কী প্রয়োজন একালের ছেলেদের ফুটবল 
নিয়ে ভেবে কিন্ত এভাবে আর কতদিন ? 





বরং সকলের শেষ স্থানে থাকবে | তবে 


মিলোভনের মতো মানুষকে কাছ থেকে 
দেখেছি | তিনিও তো পেশাদার কোচ | 
কই তিনি তো কখনো ফুটবলারদের থেকে 
আলাদা থাকেন নি | মিলোভনের সাফল্য 
অসাফল্য নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। 


তবে একটা কথা মাঝে মধ্যেই আমরা 


চেষ্টা করেছিলেন | আমি তা হতে দিই 


আমিই এনে দিয়েছিলাম | 


এ আই এফ এফ কর্মকর্তাদের কীর্তি 
কাহিনী লিখতে গেলে একটি মহাভারত 
হয়ে যাবে | এই ধরুন না, কলকাতা সুপার 
লিগে অনূর্ধব উনিশ বছর বয়সীদের 
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পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পেল 


সিই এস সির তাপ 


বিদ্যুৎ প্রকল্প 


চক্রবর্তী : পরিবেশ দূষণের 
প্রশ্নে সি ই এস সি-র প্রস্তাবিত বজবজ 
তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ছাড়পত্র আটকে ছিল 
রাষ্ট্রীয় মোচা সরকার থাকাকালে । তখন 
নোচা সরকারের পরিবেশ দপ্তরের 
প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মানেকা গান্ধী ৷ 


৫০০ মেগাওয়ার্টের এই প্রকল্পের জন্য 
ইতিমধোই রাজ্য সরকার বজবজের 
প্জালি মৌজাগ ৪২.৫ একর খাস জমি সি 
ই এস সি-কে দিয়েছেন। প্রকল্পটি 
রূপায়ণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অন্যান্য দপ্তর থেকে অনুমোদন লাভ 
করে | কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ, যোজনা 
কমিশন প্রকল্পটির ছাড়পত্র দিয়ে দেয় | 
পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদন আটকে যায় | 
চন্দ্রশেখরের আমলেও পরিবেশ দপ্তর এই 
প্রশ্নেই প্রকল্পটির ছাড়পত্র দিতে দ্বিধা 
করে | তখনও ওই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন 
মানেকা গান্ধী ৷ 


কলকাতা ও সংশ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চলের 
বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কটের চরম অবস্থায় 
রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী 
প্রকল্পটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন | 
তিনি পি ভি নরসিমা রাও এবং পরিবেশ 
মন্ত্রী কমল নাথকে চিঠি লিখে প্রকল্পটির 
ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ 
করেন | গত-৬ আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় 
শক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কল্পনাথ রাই এবং 
পরিবেশ ও বন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কমল 
নাথের কাছে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়ার 
অনুরোধ করেন | রাজ্য সরকার এবং সি ই 
এস সি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্র ও তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের 


দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেল | পরিবেশ 
মন্ত্রক প্রকল্পটি অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় 
বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন | 
সেখান থেকে যাবে সি ই এস সি-র 
কাছে। 


কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের ধারণা ১৯৯৫ 


সালের আগে প্রথম ইউনিটের (২৫০ 
মেগাওয়াট) থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব 
হবে না। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে দুটি ২৫০ 
মেগাওয়াটের ইউনিট তৈরি হবে । রাজ্য 
সরকারের পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র 
আগেই পাওয়া গেছে। 


সাদা দাগ 


চিকিৎসা শুরু হতেই দাগের রং ৬৬ ঘণ্টার মধ বদলাতে থাকে 





সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-__৫ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয়, ৬৯ মট লেন, 


দপ্তরে আটকে 
থাকার কারণ প্রকল্পটি সরকারি খাস 
জমিতে তৈরি করার কথা থাকলেও 
আশেপাশে ওই এলাকায় ঘন 

আছে | নিয়মিত কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ 
তৈরি করতে শুরু হলে ছাইয়ের দরুণ 
পরিবেশ দূষিত হতে পারে | এর ফলে ঘন 
বসতি এলাকার মানুষের চরম YAS দেখা 


ara | এই দুটি বিষয় নিয়ে সি ই এস 
ing কারে সালা চা sand 


না 
হয় সে জন্য তারা ওই ছাই থেকে ইট 
তৈরির প্রকল্প হাতে নেবে । কেন্দ্রীয় 


একাধিক আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার সঙ্গে 
সি ই এস সি কথা বলে রেখেছে প্রাথমিক 
ভাবে। 


বজবজের বৃহৎ এই প্রকল্পটি এ বছরের 
শেষের দিকে কাজ GUTS হলে স্থানীয় বহু 
মানুষের রুটি রজির একটা সংস্থান হবে | 
এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ ঘাটতির যে সমস্যা 
দীর্ঘদিন মানুষ সহ্য করেছে সে সমস্যার 
অনেকটাই সুরাহা হবে | কেননা, এই 
এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সি ই এস সি-র 
ates | এলাকার বহু মাঝারি শিল্পের 
সুবিধা হবে। 


প্রকল্পটি গড়ে ওঠার ফলে যাতে স্থানীয় 
মানুষ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেদিকে 
নজর রাখতে হবে সি ই এস সি-কে। 
কয়লার ছাই থেকে ইট তৈরির যে প্রকল্প 





সোমা চক্রবর্তী : ‘ওদের জন্য জীবন 
বিকিয়ে দিলাম | তবু ওরাই আজ আমাকে 
সন্দেহ করে | যতটা পারে ঘরেই কাজ 
দিয়ে আটকে রাখতে চায় | ওদের ধারণা 


প্রথমে অকুল পাথারে পড়ে আনোয়ারি | 
কারণ সম্বল বলতে তার কিছুই ছিল at 
স্বামীর কবল থেকে উদ্ধার করতে 
পেরেছিল শুধু গয়নাগুলো | 

পায়ে দাড়াতে চায় আনোয়ারি | ভালো 
সেলাই জানত সে। প্রথম প্রথম বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে অর্ডার জোগাড় করতে হত 
নিজেকেই । তারপর আস্তে আস্তে 
পরিচিতি বাড়ল | আনোয়ারির পাশে এসে 
দাড়াল আরো দু-একজন | যৌথ মহিলা 
উদ্যোগের সহায়তাও লাভ করল 
আনোয়ারি | ছোট ‘একটা দর্জির দোকান 


দেখতে পারছে 


খলল সে । আজ সেই দোকানেই কাজ 
করে দুজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ কর্মী । 


হয়েছে । আজ বাবা মারা যাওয়ার, 
নাজনীনকে তাই সহা করতে হচ্ছে অকথ্য 
অত্যাচার | নাজনীনের ভাষায়, 'দাদারা 
যত রকমভাবে পারে আমার বাইরে 
বেরুনো, সমিতিতে আসা বন্ধ করতে চেষ্টা 
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করেছে। কিন্তু আমিও তেমনি 
নাছোড়বান্দা । একবার যে সুযোগ 
পেয়েছি, কিছুতেই তা আর হারিয়ে যেতে 
দেব না ।' বলাবাহুল্য নাজনীনের এই দৃঢ়, 
বলিষ্ঠ মানসিকতাই তাকে সমস্ত প্রতিকূল 
অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে সাহস 


| 
নূরজাহান বিধবা হয় চব্বিশ বছরে 
আজ ওর বয়স সাইত্রিশ | এই দীর্ঘসময়ে 
নূরজাহান পেরিয়ে এসেছে অনেক 
অসহযোগিতা । সম্মুখীন হতে হয়েছে নানা 


ছাড়তে রাজি হয়নি । অতএব শুরু হল 
অনেক রকম অত্যাচার ।. সব কিছুর 


জুবেদাকে | জুবেদা আজ পনেরো বছরের 


চায় না চুরজাহান আগে জুবেদা নিজের 


হয়েছে। তবু আজ ওরা আলোর 
বাসিন্দা স্বপ্নভরা দুচোখ নিয়ে পৃথিবী 
দেখছে ওদের সন্তানেরা | নতুন যুগ 
আনবে তারা | স্‌ 


রবীন্দ্র ভারতীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ 


রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রশাসনিক 
দিক সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ 
পাওয়া যায়। প্রশাসনিক ব্যর্থতার নজির 
হিসেবে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে 
গত কয়েক বছর ধরে আআকাউন্টস বিভাগে 
বেশ কিছু অবৈধ কাজ হচ্ছে.। রীতিমত 
ওভাররিটেন ভাউচার-এর কিছু অভিযোগ 
আসে এবং তাতে বলা হয় যে এই 
ভিসিয়াস 


সম্ভব হয়ে ওঠে না। 
শোনা যায় যে আকাউন্টস বিভাগে 


পদোন্নতির অভি্যাগণও পাওয়া যায়। 
আরও গুরুতর অভিযোগ যে পার্ট টাইম 
লেকচারের সংখ্যা, ক্রমশই নাকি বেড়ে 


চলেছে। 

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ যে 
আযকাউন্টস বিভাগের কিছু অবৈধ 
কাজ-কর্মের কথা fear অফিসারের 
কাছে রাখার পরও এখনও পর্যন্ত তেমন 
কোন কিছুই করা হয়নি অবস্থার উন্নতির 
জন্য, যদিও তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন | 
কথা বলতে বলতে জনৈক কী 
বলেন: দেখুন এখানে কাজের কোন 
পরিবেশ নেই। একটু কাজ শিখলেই 
তাকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
এখানে প্রশাসন একেবারে ধ্বসে পড়েছে | 
এত অভিযোগ শোনার পর কটি কথা 


বলতেই হয় ।,বি টি রোডের মরকত 

কুপ্রের কয়েক বছর আগে 

কিছু কিছু বিভাগ নিয়ে যাওয়া হয় কিছু সৎ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কর্তাবাক্তির জন্য এরকম" 
একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানকে কি ডবুতে 
হবে? 


কলকাতা-_-১৩ থেকে প্রকাশিত 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার wo আগস্ট ১৯৯১ 





১৯ আগস্ট তারিখে মস্কোয যা ঘটে গেল 
খুব সহক্তবোধা কারণেই তা সারা বিশ্বে 
তড়িৎ চ্পরবাহেব মত খেলে গেল৷ 
স্বাভাবিক কারণেই এর প্রতিক্রিযাও দ্বিবিধ 
রূপে দেখা দিল । পশ্চিম দুনিযার অর্থাৎ 
ইউবোপ-আমেবিকাব বড় বড 
মগজগুলিতে এ কাবণে যে আতঙ্ক ও 
মানসিক ভারসামাহীনতা দেখা দিয়েছিল 
তা নিশ্চয়ই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল | 
আবার একই ব্যাপারে বৃহত্তব দুনিয়ার 
অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে শত শত 
কোটি মানুষে মনে যে অভূতপূর্ব 
আলোড়ন ও আবেগপূর্ণ উত্তেজনা দেখা 
দিয়েছিল তাও অতি স্বাভাবিক কাবণেই 


পারে, তাহলেও এটাও খবর এবং 
বোধকরি বৃহত্তর খবর--খোদ মস্কোর 
খবরের চেয়েও বড় খবব। তাহলেও 
নিউজ - এজেন্সিগুলো, যারা 
বুশ মিতের়া-থেচার-মেজবের চোখ দিয়ে 
বিশ্বকে দেখতে অভ্যস্ত, তারা এটুকুই মাত্র 
জানলো যে সারা বিশ্বে নাকি শক 
লেগেছে' | হায়রে জন্মান্ধের দল I 
আবাব যখন মস্কোয় 
নয়া-কুইসলিংগণের বিজয়-বাদা বেজে 
উঠলো, বিশ্বের দুই ভিন্ন জগতে তারও 


মানব-জগতে গভীর নৈবাশ্য | এবারেও 
জন্মান্থগণ দেখতে পেল, সারা বিশ্ব নাকি 
পুলকে ভাসছে ! আবাব বলি, হায়রে 
জম্মান্ধগণ 1 

মানতে হয়, দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে চুটিয়ে 
শোধনবাদী হলাহল গিলে খাওয়ার পর 
সাধাবণ রুশ-সমাজে কোনরূপ সমাজবাদী 
চেতনাব 'কিংবা সামাজিক চিস্তা-ভাবনার 
কোন কিছু অবশিষ্ট আছে কি না কিংবা 
থাকতে পারে কি না সে বিষয়ে বহির্বিশ্বে 
সচেতন মানুষেব মনে যথেষ্ট সন্দেহ 
বিদ্যমান ছিল | এ কারণেই ১৯ আগস্টের 


হযনি | তাহলেও এক তুমুল অনুভূতির 
aire করেছিল | আসলে তৃতীয় বিশ্বের 


সাম্রাজ্যবাদের পাপ্টা শক্তিরূপে দেখতে 
চায় (বিশেষত এখন যখন মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ সাবা বিশে তার একচ্ছত্র 
'সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুযায়ী 
শনৈঃ শনৈঃ এগিঘে চলেছে)--নিশ্চযই 
ওযাশিংটনের সেকেন্ড ফিডল (গ্রোববাচভ 
জমানায় যা হযেছে) রূপে' নয, বা 
আজ্ঞাবাহীরপে নয়; ৩। সোভিযেত 
রাশিয়াকে স্বাধীন স্বনির্ভর ও অখণ্ড 
wie দেখতে চায় এবং অতি অবশ্যই 





তৃতীয় Rew দেশগুলির স্বাধীনতা ও - 


তত্বাবধানে 
ওযাশিংটনের আধা-উপনিবেশ রূপে নয়, 
কিংবা যা হতে চলেছে সেবপ খণ্ডিত 
বিখগ্ডিত acre নয় ; 8। মর্কিন নেতৃত্বে 
পশ্চিমি সাশ্রাজাবাদিগণ যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও 


সোভিয়েত বাশিয়াকে বিশ্বের বুকে শক্তির 


ও বলক্যানাইজেশন দশা দেখে আনন্দে 
আত্মহারা--সে সমস্ত প্রাণীগণের কথাটা 
স্বভাবতই আলাদা ব্যাপার | 


নক 


কিন্তু বিগত ৩৫/৩৬ বছর ধরে সোভিয়েত 
রাশিয়া অর্থাৎ শোধনবাদী কবলিত রাশিয়া 





ঘণ্টা | কাজ শেষ হওয়ার মাত্রই একজন 
চলে যায় প্রিন্ট করাতে | এই কাজ চৌরঙ্গি 
অঞ্চলেব একটি স্টুডিও-তে হয় । আর 
বাকি সময় মদ মাংসের ফোয়াবা ওঠে | 
এবং ওই দুই মহিলা এদের সঙ্গী হয়। 
গত মাসে ১৮ তারিখ ক্যামাক স্ট্রিটের 
হোটেলে শুটিং হয় । গত মাসের ১ তারিখ 
সল্ট লেকে শুটিং হয় । গোপন সূত্রে খবর 
পেয়ে এই প্রতিবেদক সম্ট-লেকের 
বাড়িটিতে হাজির - হয়। কিন্তু ওই 
মুসলমান যুবক দরজা থেকেই বিতাড়িত 
করে তাকে এবং বলে কোন্‌ ছবির শুটিং 
বলা যাবে না। এটি একটি 
টেলি-সিরিযাল,। প্রতিবেদকের কোনো 
প্রশ্নেব জবাব সে দেয় না। প্রতিবেদক 
স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করেন | ডিউটি 
অফিসার পরিষ্কার জানান আইনগতভাবে 
তাবা কোনভাবেই বাভি সার্চ করতে 
পাবেন না। 

এই চক্র ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়িতে 
একবার পুলিশের মুখোমুখি হয় | গোপন 


সত্যকে দীর্ঘকাল আগেই এ "দপণ' কাগজে 
যথাসাধ্য ব্যাখ্যা সহকাবে তুলে ধরা 
হয়েছিল--১৯৭৩-৭৪ সালে-_ শ্রীকান্ত 


তাকে তৃতীয বিশ্ব থেকে ক্রমশ দুরে আবো 
দুবে- এবং ততই 
নিকটে__ নিয়ে চলে যায় | ফলত, .দেশেব 


-  অনাচাবগুলি ও সন্কটগুলিও ততই গভীর 


ও ব্যাপক হল । ওদিকে রাজনৈতিক 
জীবনে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ক্রমশ 
নির্বাসনে গেল, সে সমস্ত শিক্ষাদীক্ষাও 
চুলোয় গেল-_-বলতে গেলে ছ্বিতীয 
মহাযুদ্ধের আমল থেকেই । বর্তমান 
রাশিয়ার পঞ্চাশ-অনূর্ধ জনগণের 
অধিকাংশই এর জাজ্ঘল্য প্রমাণ | অতএব, 
আজিকাব রাশিযা যদি খণ্ড-বিখণ্ড হযে 
এসে থাকে, যদি আধুনিক আদর্শহীন 
বিপথ-চালিত কশিগণ অতঃপর পশ্চিমী 


পুজিবাদী জগতে আপন “ন্যাচারেল এলি'র 
সন্ধান CATA থাকে, যদি 
গোববাচভ-ইযেলৎসিনেব নতুন 


চপবাজিকেই বেদ-জ্ঞানে মাথায় তুলে 
নিয়ে থাকে, তাহলে গুটি কযেক বৃদ্ধের 
সাধ্য কি সে জোয়ারেব জল ঠেকায ? 
অতএব ১৯ আগস্টের আলো ক্ষণিকের 
স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠে আচিরেই আলেয়া 
হয়ে মিলিয়ে গেল। 


করে। 


সর্বাংশে সত্য । অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়া 


গিয়েছিল ৪৯টি ট্রাক। পরে ট্রাকগুলোর 
হদিশ মিললেও পান্তা মেলেনি মালের। 
- অবসর গ্রহণের ঠিক দুদিন আগে 
কল্যাণী স্টক ইয়ার্ড ফের খুলে দিয়ে 
গিয়েছেন এম পি নারায়পন। এ ব্যাপারে 
গুঁকে সাহায্য করেছেন কোল ইন্ডিয়ারই 
একজিকিউটিভ ডাইরেকটর 
(ভিজিলেন্স)। কারণটা খুঁজতে নতুন 
চেয়ারম্যান এস কে চৌধুরী ব্যস্ত। 


রসরাজ জানা 


আপনার রাশিফলের সঙ্গে গোববাচভের 
রাশিফলেব মিল থাকায় ফল মিশ্র | 
কর্মফল সম্বন্ধে সজাগ থাকুন, তবে পেছনে 
মাস্টিনেশন আপনার সহায় হবে। 
মস্তানের ধাড প্ল্যান্ট সাফল্য লাভ করার 
সম্ভাবনা উজ্জ্বল । বিদেশে যার তাব সঙ্গে 
ভোজনে বসবেন না। ওজন কমে যেতে 
পারে | আয় শুভ নয। 

তথ্যমন্ত্রী 

বিদেশ যাচ্ছেন | সবাইকে সঙ্গে নিয়ে 
ফেবা সম্ভব নাও হতে পারে । পূর্বের 
অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন | চাযনা প্লেটে 
লাফানো মাছ খাবেন না | বাচা মাছ পেলে 
চেখে দেখতে পারেন । তবে আপনার 
সহায় ওখানে আপনার যাত্রাসঙ্গী বসু 
চীনাদের হাসি দেখতে না পেলে দুঃখিত 
হবেন না। ওদের চোখেব দিকে নজর 
রেখে কাজ কবে যাবেন | ফল লবডঙ্কা | 
pet 

আপনার মাথায় থুড়ি বাবার মাথায় 
জল ঢালার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। মাথায় 
যা জল পড়েছে তা দিযে এখন জলবিদ্যুৎ 


মৎস্য উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার লাভ 
করেছেন! আনন্দে উৎফুল্ল হবেন AT | 
দযা করে আপনার বিভাগে নির্দেশ দিন 
লাল-কাপড়, গেঞ্জি, জাঙ্গ পরে কেউ যেন 
নদী নালা, পুকুর বিলের ধারে না যায় তা 


জ্যোতিবাবু তথা সি পি এম রাজ্য সরকার 


'যাতে ঠিকঠাক চলে সে ব্যাপারে যতটা 


আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটানোর 
ব্যাপারে এরা ততটা আগ্রহী নন । রাজ) 
সরকারকে রাজ্যে বিশেষ আর্থিক সুযোগ 
সুবিধা দিয়ে সাহায্য করলে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কিছুটা 


কাজ তারা করবেন না। তবে এই 
সরকাবকে সরাসবি সমর্থনের ব্যাপাবে 
তাদের নীতিগত কিছু অসুবিধাব কথা 





হলে মৎস্য ধর্মঘটের সম্ভাবনা প্রবল এবং 


কাবণ এই মাস ওদের হানিমুন মাস বা 
মধুমাস | আপনি কুকুর থেকে সাবধান | 


গেছে | গুদামে যা যা খাদ্য-অখাদ্য ভাণ্ডার 
মজুত আছে তা পাইল করে রেশন 


দোকান মারফত বিলির ব্যবস্থা করে দিন |! 
বিভাগীয় কর্মীদের প্রমোশন বাতিল কবে 


অর্থ চান | সামনে সময় শুভ | 


সূত্রে জানা গেছে, সি পি আই কংগ্রেস 
সরকাবকে কেন্দ্রে সমর্থন কবতে খুব 
অনিচ্ছুক নয । তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় 
সরকারের কিছু, অর্থনৈতিক 
পদক্ষেপেব ব্যাপারে তাদের আপত্তি 
আছে। ইন্দ্রজিৎবাবু ও এম ফারুকি 
প্রণববাবুকে সরাসবি বলেছেন যে, ব্যাঙ্ক 
কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প 
বেসরকারিকরণের কোন চেষ্টা হলে তারা 
বিরোধিতা করবেন। 

ইন্দ্রজিত্বাবু ও এম ফাককি কংগ্রেস 
নেতা প্রণববাবুকে জানিয়েছেন, দেশে 
অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সন্কটজনক 
মেনে নিয়েও এমন বাবস্থা নেওয়া উচিত 


আপনার fry বিকল হবে 1 ফল আপাতত | = 
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যাতে জনসাধাবণের কষ্ট লাঘব হয়। « 
এছাভা প্রণববাবুব প্রস্তাব মেনে নিযে , 


জাতীয় স্বার্থে জ্যোতিবাবু, Baise গুপ্ত, 
এম ফাককি প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়েব 
পরামর্শেই সারে দবিদ্র চাষীদের ভতুকি 
বজায় রাখা এবং অনাদেব ক্ষেঞ্জে 
পুরোপুরি তুলে দেওয়া ভর্তুকি আবাব চাল 
করা হযেছে বলে অনেকে মনে কবেন ' 





দর্পণ | শুক্রবার ৩০ আগস্ট.১৯৯১ [তিন 





আই-এর প্রাপ্য দুই মন্ত্রীর মধ্যে এখনও ' 


তারা এক মন্ত্রীর পদ খালি রেখেছে | 


পরিস্থিতি বুঝাতে চেয়েছে। স্বাভাবিক 
কারণেই, নীতিগত ভাবে মন্ত্রগুপ্তির শপথ 
অনুযারী এ খবর প্রাক্তন মন্ত্রী তার সময়ে 
ডি ডি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা 
কখনই ফাস করতে পারেন না বা 
সংবাদপত্রকে দিতে পারেন না | তবু দেখা 
যায়, বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ক্ষেত্র 
বিশেষ মন্ত্রীরা মন্তরগুপ্তির শপথকে মর্যাদা 


ভাবমূর্তি যে ক্ষুপ্ন করেছেন, এ কথা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। এতে কামাখ্যানন্দন 
দাশমহাপাত্রের প্রতি জনসাধারণের মনে 


“করুণার উদ্রেক হয়নি বা তাকে বঞ্চিত 


করা হযেছে বলে কেউ দুঃখ প্রকাশ করেন 
নি। বরঞ্চ তারা সি পি আই-এর 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে মুখ টিপে 
হেসেছেন | কার্সা বর্তমানে সি পি আই-এ 
যা চলছে তাতে কামাখ্যানন্দন বা ডঃ ওমর 
আলী নিমিত্ত মাত্র এদের প্রয়োজনে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। নন্দগোপাল গোষ্ঠী 
ওমর আলীকে সামনে রেখে এবং গুরুদাস 
দাশগুপ্ত কামাখ্যানন্দন মহাপাত্রকে সামনে 
রেখে দাবার খুটি সাজাচ্ছেন | এই অবস্থায় 
সি পি আই পুরো.চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে দ্বিতীয় একজন মন্ত্রী যদি না দিতে 


পারে, তবে আশ্চর্যের কিছু থাকবে-না। ' 


১৪ বছর ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে একটি 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলকে কংগ্রেসের 


- হাবভাব আদব-কায়দা রপ্ত করে নিষেছে 


সি পি আই-এ প্রচণ্ড গোষ্ঠীদবন্দ্ 


নানা অভিযোগ অনেকের বিরুদ্ধে 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ : দি পি আই-এর গুরুদাস 
দাশগুপ্ত দল এবং বাইরের নিজন্ব সৎ, 
দরদী ও সাহসী ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন | 
কিন্ত তিনি যাদের কথায় চলেন কিংবা 


সম্প্রতি এই ভদ্রলোককে কেন্দ্র করেই 


নেওয়ার | কিন্তু দলীয় অস্তর্ঘদ্বের জন্যই 
সম্ভব হচ্ছে না সেটা । গুকদাসবাবু 


গুরুদাসবাবুর অপর এক বিশ্বস্ত 
অনুগামী HH দাশগুপ্ত | কয়েকদিন আগে 
ইনি দিলীপ মিত্রকে এক হাত নেবেন বলে 
শাসিয়েছেন। দিলীপবাবু সি পি আই রাজ্য 
পরিষদের সদস্য এবং দলের রাজ্য 


সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের খুবই 
ঘনিষ্ঠ | 
দিলীপবাবুর অপরাধ, তিনি নাকি 





আমাব শব্দ ভাণ্ডারে তাদের (বি জে পি) 
সম্পর্কে দেশদ্রোহী ছাড়া আর কোন সংজ্ঞা 
নেই ।- মাধবরাও সিদ্ধিয়া 


কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কেউ কোনদিন বি 
জে পির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী শব্দ ব্যবহার 
করেনি । এ হল আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত 
সবচেয়ে নোংরা গালাগাল ।__এল কে 
আদবানি 


* 


ভারতীয় সংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতার 
ক্রসে বিদ্ধ করা যায় না।_-কে আব 
মালকানি 


আমি একজন বামভক্ত 1- চন্দ্রস্বামী 

শক্তি ছাড়া 

* অসম্ভব ।__অটলবিহারী বাজপেয়ী 
তিনি (রোজীব) ছিলেন আমার কাছে 

দৈব উপস্থিতি ।-_কিরিপ চালিহা এম পি 


দলের পক্ষে ডাল হবে যদি উনি 
(সোনিয়া sl) লোকসভার সদস্যা 
হন ।--শাসদ পাওয়ার 


* 


—\ বন্ুজ্রাতিকরা কোন দেশে সমৃদ্ধি 
আনেনি । জপরপক্ষে তারা এনেছে মৃত্য, " 


অনাহার, রোগ, একনায়কত্ব এবং শ্রণের 
ফাদ 1 চন্দ্রাশেখর 


* 


সঙ্গীতে আমার অবদান 


তুলনাহীন ।--রাবিশঙ্কর 
আমবা প্রকৃত separ পদ্ধতির 


os 


হু) 


পক্ষে । দেশেব মানুষের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমবা 
ধারাবাহিক সংস্কাব নীতি নিয়েই 
চলব ।-_সোভিয়েভের অস্থাবী প্রেসিডেন্ট 
গেম্নাডি ইয়ানায়েভ 

(লোভিয়েতে) শোধনবাদী “দক্ষিণপন্থ 
অভ্যুত্থান AA ইয়েলৎসিন 
দারুণ কনফিউশন | জানিনা কাবা 
ক্ষমতায় এলেন ।-_জ্যোতি বসু 


গোরবাচেভকে সবিয়ে রাশিয়ায ফের 
লেনিনবাদীরা ক্ষমতায় এসেছেন | এতে 
আমরা আনন্দিত ।__সি পি এম বিধায়ক 
ননী কর 


x 


মার্কস ও এঙ্গেলস একথা কোথাও 
লেখেন নি যে 
একাধিপত্য একদলীয় রাষ্ট্রের কপ পরিগ্রহ 
করবেই ।- অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


স্তালিনের পর্বতপ্রমাপ ভুলের জের 
টানছে রাশিয়া | একই ভুলের মাসুল কি 


চারিত্র বৈশিষ্ট্য এই তন্বের প্রথম প্রবক্তা. 
স্তালিন ays বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 





৭০ কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় 


বিশেষ সংবাদদাতা : সমগ্র দেশ বখন 
ঠা 
পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি 


টি কোল গ্যাস জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
বাড়তি রান্নার গ্যাস সরবরাহ কবার 
প্রতিষ্ঠান গ্রেটাব । ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই 
কর্পোরেশন বা সি জি এস সি আর গাচটা 
| ডুবে যাওয়া সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতই 
” ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে যে 
সংখ্যক প্রাহক এই কোল গ্যাস ব্যবহাব 
করেন, তার টাকাও ঠিক মতো আদায় 
হচ্ছে না | এই অভিযোগ সি জি এস সি-র 
কর্মচাবিদের | 


অভিযোগ, হুগলির ডানকুনি কোল 
কমপ্লেক্স থেকে. যে পরিমাণ কোল গ্যাস 
উৎপাদন হয়, তার কিছু অংশ দুর্গাপুরে 
'আযালয় স্টিল. ও কলকাতায় সি জি এস 
সি-কে যোগান দেওয়ার পরও প্রতিদিন 
২০ মিলিয়ন সি এফ টি গ্যাস অব্যবহৃত 
থাকার ফলে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিতে 
কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছেন | 


শহরের মানুষের 
জ্বালানি সমস্যার সমাধান করতে সি জি 
এস সি এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
আলোচনা করেও কোন সুফল পাওয়া 
যায়নি বলে অভিযোগ | শুধু তাই নয়, সি 
fe এস সি ডানকুনি কোল কমনপ্নেক্সকে 
গ্যাস কেনার দরুন নিয়মিত ১ কোটি ১৪ 
লক্ষ টাকা পরিশোধ করলেও গ্রাহকদের 


হতে পারছেনা 


থেকে ৫৪ লক্ষ টাকাব বেশি বিল তারা 
সংগ্রহ কবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি রুগ্ন হয়ে 
গেলে রাজ্য সরকার তা অধিগ্রহণ করেন 


অর্থাৎ শিল্পে ৮০ শতাংশ, বাড়ির ক্ষেত্রে 
২০ শতাংশ ব্যবহার হয় | তবুও হাওড়া, 
কলকাতায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ 


চলছে । মুখপাত্রটি আরো বলেন 
পদ্ধতিতে এই কোল 
গ্যাসকে তরল করে সিলিন্ডারে ভর্তি করার 


পদ্ধতি সফল হলে রান্না গ্যাসেব সংকট 


কেটে যাবে | 


ব্যাপাবে রাজ্য সরকার কোন উৎসাহ 
দেখাচ্ছেন না বলে কোন কোন মহল 
অভিযোগ করেছে । সরকাবেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এমনও অভিযোগ কবা 
হয়েছে যে, সি জি এস fa কর্মচাবিবা 


ডানকুনি কোল গ্যাস কর্তৃপক্ষ নতুন 

করে সংকটেব মধ্যে পডেছেন | পরিবেশ 
যাতে দূষিত না হযে পড়ে, তাবজনা লক্ষ 
লক্ষ টাকায় গ্যাস প্রতিদিন আগুনে 
জ্বালিষে দিতে বাধা হচ্ছেন । বাজা 
সবকাবের নীরব উূমিকা দেখে সকলেই 
] ~ 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ 





ক্ষমতাচ্যুত করার সময় যে কথা বলা হয় সেই একই স্বান্বের 


কারণ দেখান অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ইয়ানায়েভ গোরবাচেভের, 


বেলায়ও | তিনি আরো বলেন, “আমি আশা করি গোরবাচভ 
ফিরে আসবেন এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করব।” মুখে 


ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। স্তালিন সম্পর্কে অনেক মিথের 


মধ্যে একটি ছিল তিনি নাকি সোভিয়েতে জাতি সমস্যার 


সমাধান করে ফেলেছেন। কি রকম সমাধান করেছেন তা 





শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য সংবাদপত্র পোড়ানোর - আনুষ্ঠানিক 


হতে CE সেই বরিস ইয়েলংসিন তো কমিউনিস্ট 
পার্টির ঘোরতর শত্র। সাধারণ মানুষও কমিউনিস্ট পার্টির 
ওপর প্রচণ্ড খাগ্লা লৌহ যবনিকার আড়ালে পার্টি আমলাতন্ত্ 
এমন সব কাণ্ড. করে গেছে। লেনিনের মৃত্যুর পর মার্কস 


fee গোরবাচভ ইয়েলংসিন যা করছেন তা কি 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত? একটা সময় পর্যন্ত 
গোরবাচভের সরকারের. চেষ্টা মেনে নেওয়া গেলেও এখন 


" দেখা যাচ্ছে তিনি দেশকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পথে ছু 


নিয়ে যেতে চাইছেন। বরিস ইয়েলৎসনিক আরো বড়, 
সংস্কারবাদী এবং ' গোরবাচভের চেয়ে HE গতিতে এগোতে 
চান। সেই নিয়ে দুজনের বিরোধ। এদের দুজনের এখন বড় 
বন্ধু জর্জ বুশ এবং আমেরিকা। তাই অভ্যুতান ব্যর্থ হতে 
গোরবাচভ প্রথমেই ফোন করেন বুশকে। সোভিয়ে্ 
IAAT খবরে তো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রধানদের 
প্রায় মড়াকান্না শুরু হয়ে গিয়েছিল। গোরবাচভ ফিরে 


অফিসারদের ছাটাই করা শুরু করেন যারা অভ্যুর্থানের প্রতি 


সহানুভূতিশীল বলে মনে করা হয় এবং রাশিয়ায় অবস্থান 
রত সৈন্যদের কেবল তার কাছ থেকে আদেশ নিতে হবে 
বলে ঘোষণা করেন। ইয়েলৎসিন কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে 
দায় যে কাণ্ড করছেন তাতে তাফে মোটেই গণতান্ত্রিক বলা 
যায় না। ভার Vis ইন্দিরা গান্ধীর মত শ্বৈরতস্ত্রের দিকে। 
পার্লামেন্টের গণতন্ত্রের কাঠামোয় শ্বৈরতন্ত্র। কারণ ay 
দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও কমিউনিস্ট পার্টি 
ভেঙ্গে দেবার তো কোন প্রয়োজন নেই। 





তিনদিন ঘটেছে বুধবার, বৃহস্মপতিবার ও 
শুক্রবার) শিয়ালদহে | তাছাড়াও বহু 
জায়গায় সংবাদপত্র ক্রেতাদের হুমকি 
দেওয়া হয়েছে | শিয়ালদহে কয়েকজন 
বিক্রেতাকে নিগ্রহ করা হয়েছে। তারা 
ছেড়ে কথা কয়নি। আক্রমণের বিরুদ্ধে 
.যুক্ত প্রতিরোধে নেমেছিল | সমস্ত ঘটনা 
পুলিশের জানা । 

নী না জানলে ধরে নিতে হযে 


রানের ওপর অথবা কয়েকটি 
সংবাদপত্রের ওপর যে সমস্ত আক্রমণ হয 
তার কোন খবরই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ 
করা হয় না। 

[> লা সেপ্টেম্বর ১৯৭২] 


ভ্রম সংশোধন 


পুলিশের তরফ থেকে রাজ্যে - 


সংবাদ সত্য শুধু একথাই বলেন নি, তিনি 
আরও বলেন যে, দর্পণের গুপগ্রাহীবা 
শিয়ালদহে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং 
ভারা লাইন করে দাড়িয়ে পোড়া কাগজ 
কিনে নিয়ে যান | 

শ্রীভট্রাচার্য এবং আরও কয়েকজন 
সাংবাদিক এই পোডানোর ঘটনাকে 


পোড়ানোর ঘটনার কথা ার জানা নেই। 
কিন্তু তিনি প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করে 
জানতে চান পোড়ানোর ঘটনার বিরুদ্ধে 
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আক্রান্ত সংবাদপত্রের 


স্বাধীনতা 


সমীরণ wees 


সমীরণ দত্তগুপ্ত : চিন্তার, স্বাধীনতাকে যদি : 


জীবন বলা হয় তবে সংবাদপত্র হৃদপিগু 
বিশেষ । সেই হৃদপিণ্ড আজ ককিয়ে 
উঠছে। গত পাচ বছরে এস টি সি-র 
নিউজপ্রিন্টের দাম বেড়েছে বারো বার | 


খরচ হয নিউজ প্রিন্ট কিনতে | বিক্রির 
২৫ ভাগ দিতে হয় হকারদেব | এরপর 


ওপর খাড়ার ঘা । দু দুটো প্রেস কমিশনের 
রিপোর্ট আজও কার্যকর হয়নি । সরকারের 


বিজ্ঞাপননীতিও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট | 


আজও কাগজের নীতি কার্যকর 
করা গেল না। হয়েছিল একটা 
কাগজে শতকরা ৬০ ভাগ খবর ও ৪০ 
ভাগ বিজ্ঞাপন থাকবে । সে নীতিও 


-প্রয়োজজনেব ৬৫ ভাগ কাগজ কিনবে 


দেশজ শিল্প থেকে, বাকি ৩৫ ভাগ কেনা 
যাবে বিদেশ থেকে । কিন্তু কোথাও 
ভাগের মা গঙ্গা পায়না । বর্তমান বছরে 
বিদেশি কাগজের দাম বেড়েছে প্রতি 


: - মেট্রিক টনে ৩ হাজার টাকা | সরকাবি 


সংস্থা ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে 
বিদেশ থেকে ৩৬০ দিনে কাগজ আসে | 
অন্যদিকে সংবাদপত্রগুলিকে চাহিদা 
অনুযায়ী কাগজেব টাকা আগেই দিয়ে 
দিতে হয় এস টি সিকে। বাণিজ্যিক 


'শৈথিল্যে জন্য ইতিমধোই ৬০ কোটি 


টাকা সুদ পাবে বিদেশি সংস্থাগুলো | 


জরিমানা ধার্য হয়েছে ৭৬৬০ টাকা । > 
বর্তমানে বামের ঘাডের ভূত শ্যামের সুস্থ 
দেহে চাপানো হচ্ছে । সুদের টাকার দায় 
চাপানো হচ্ছে সংবাদপত্রের উপর | যদিও 
গৃত, ২০ আগষ্ট পার্লামেন্টে অজিত গাজা 
ঘোষণা করেন সুদের পঞ্চাশ শতাংশ টাকা 


লাগতো দুই শত শতাংশ | পরে সুপ্রিম 


কোর্টের এক আদেশনামায ডিউটি চার্জ 


খানিকটা কমে । কিন্তু সে কমা নামমাত্র । 


স্বাধীনতাকে | এদের মুখে নিউজপ্রিন্টের 


এরা কারা ? দৈনিক বারো শত কাগজ 


বের হয় সারা দেশে | আই এন এসের 


নিয়ম অনুসারে ২০০ MCR সার্কুলেশন , 
৫০ হাজারের ওপব 1 এই ২০০ কাগজের 
৬০ ভাগকে' নিয়ন্ত্রণ 'করে বৃহৎ 
শিল্পগোষ্ঠীরা । এরাই গণমাধ্যমকে 
বেসরকারি . হাতে তুলে দেবার wf - 
করছে। ইতিমধ্যেই অজিত প্লাজার মুখে 
এদেরই কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিদেশ 
থেকে প্রয়োজনীয় হাইসেস নিউজপ্রিন্ট 
আনতে হলে কাগজগুলিকে সার্কুলেশন * 
দেখাতে হয় ১ লক্ষ | এবং টাকাও অগ্রিম 
দিতে হয়। এই প্রেক্ষাপটেই ছোট ও 
মাঝারি কাগজগুলোর অস্তিত্ব সঙ্কটের 
চেহারাটা ফুটে ওঠে ৷ বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী 
পরিচালিত কাগজগুলির কাছে 
আত্মসমর্পণের ate এই সুত্রে 
প্রযোজ্য | আসলে মুক্ত আমদানি নীতিব 
কথা বলে সংবাদপত্র ব্যবসাকে একচেটিয়া 
করতে চাইছে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী । বিপন্ন 
করার চেষ্টা সংবাদপত্রের প্রসারণশীলতা 
ও স্বাধীনতা | নিউজপ্রিন্টের ন্যায্য: দামের 
সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধিকারের প্রশ্নটি 
জডিত। যারা, স্বাধিকারের নামে 


সংস্থার ঘুতে তুলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে৷ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দর্পণ | শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ [পাচ 








জিষু চট্টোপাধ্যায় 





যুক্ত কমিটি 


যুক্ত কমিটির এখনও স্বীকৃতি মেলে নি। 


জন্য | বহু ফাইল আদান-প্রদান করা 
হয়েছে | কিছুই হয়নি । সরকার ঠিক করে 
ফেলেছেন, যুক্ত কমিটিকে স্বীকৃতি দেবেন 
না। শুধু দাশুবাবু নন, যুক্ত কমিটিকে 
স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য বহু মানুষ 


কলকাতা রবিবার সকালে 
সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম শুক হলেই টি fea 
সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে | অনেকেই 
অভিযোগ কবেছেন, টি ভি পর্দায দুই বহুল 
পরিচিত বিরক্তিকব মুখ দেখে সকলেই 
ক্লান্ত নতুনত্ব কিছু নেই। ঘুবে:ফিরে 


উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রোতাদের মধ্যে আগামী ৭ 
দিনের বিরক্তি তৈরি করে দেওয়া । ৯ 
কোটি জনসংখ্যার একটা রাজ্যে দুই 
বিরক্তিকর মাননীয মহিলা ৫২ সপ্তাহ ধরে 
শ্রেতাদের ব্যঙ্গ করবেন, এ জিনিস সহ্য 
করা যায় ? দূরদর্শনের সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম 
নিয়ে বেশি লিখবেন না এই পরামর্শ 
দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়ের জনৈক 
ছাত্র । বল্পলেন, বেশি লিখলে দেখবেন 
সাপ্তাহিক প্রচার করা হবে, “এই অনুষ্ঠান 
নিয়ে যে বিতর্ক শুক হয়েছে তা 
স্বাস্থ্যকর | 


রাজীব হত্যার নেপথ্যে 


পি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস 
» স্ভাপন্তি রাজীব গাক্টী হত্যার নেপথ্য 
রহস্য নিয়ে আবার নতুনভাবে জল্পনা শুরু 
হয়েছে । সি পি এনের পক্ষ থেকে 
সরাসবি বিদেশি শক্ডিব হাত আছে বলে 
অভিযোগ তোলা হয়েছে! পরিস্থিতি 


ক্রমশ জটিল পথে এগোচ্ছে | অনেকেই 
আশঙ্কা করছেন, শিবরাসন এবং শুভার 
মৃত্যুর পর রাজীব হত্যাব নেপথ্য রহস্য 
একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে । গত ২১ মে 


বাসে উঠলেই ১ টাকা ভাডা দিতে হবে । 
দূরপাল্লার বাসগুলোব ক্ষেত্রেও ভাড়া 
বাড়ানো হচ্ছে। বাস ওনারদের পক্ষ 
থেকে জানানো হযেছে দূরপাল্লার বাসের 
ভাড়া নির্ভর করে ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধির 
উপর | ১৬ আগস্ট থেকে ট্রেন ভাড়া 
বেড়েছে । বর্ধিত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে 
সর্বত্র । হিসেব অনুযাধী, বাসেব ক্ষেত্রেও 


“ একই ভাডা নেওয়া হবে। এবারের 


কেন্দ্রীয় বাজেটে ডিজেলের দাম বাড়ানো 
হয়নি । তা সত্বেও বাস ভাডা বাড়ানো 
হচ্ছে কেন ? এই প্রশ্নে মালিকপক্ষের 
জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পেট্রোলের 
উপর সম্প্রতি ২০ পয়সা ট্যাক্স বসেছে। 
লিটার পিছু ১৫ টাকা ২০ পয়সা । 
বেড়েছে গাড়িব যন্ত্রাংশের দামও | এবং 
তা বেডেছে অস্বাভাবিক হারে । সমস্ত 
কিছু মিলিয়ে গাড়িব মালিকদের নাভিশ্বাস 
ওঠাবঁ উপক্রম | অভিযোগকারীর মতে, 
রুটে বাস বের করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু খরচ 
আছে। সব মিলিয়ে বাসের ভাডা 
বাড়ছে | মহাকরণ সূত্রে জানা গিযেছে, 
ভাডা বৃদ্ধির স্বপক্ষে একপ্রস্থ দাবি জমা 
পড়ে গিয়েছে | ইতিমধ্যে | ভাডা বৃদ্ধি কি 
হারে হচ্ছে সে মন্তব্য অবশ্য করা হয়.নি । 


fare চট্টোপাধ্যায় : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং 
বাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি মমতা 
ব্যানার্জির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ শুরু 
হয়েছে৷ জেলায় জেলায মমতার বিরুদ্ধে 
সি পি এমের দালাল বলে অভিযোগ করা 
হচ্ছে | মেদিনীপুর জেলা যুব কংগ্রেসের 


করনে নি! স্বভাবত জেলাওয়ারি বিভিন্ন 


শঙ্করদাস পালের প্রতিবাদ 


বহরমপুরে মানব সাহার খুনি হিসেবে 
যার নাম প্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ 
অসতা | একটা মিথ্যে কথা বাজ্ঞাবে প্রচার 
কবার চেষ্টা করছে সি পি এম। এই 
অভিযোগ করেছেন বহবমপুর বিধানসভা 
কেন্দ্রের কংগ্রেসি বিধায়ক শঙ্করদাস 
পাল | শঙ্করবাবুর মতে, সি পি এমের 
টার্গেট হচ্ছে অধীর চৌধুরী । গত রাজ্ঞ্য 
বিধানসভা নির্বাচনে নবগ্রাম বিধানসভা 
কেন্দ্র থেকে অধীবরপ্রন চৌধুরী কংগ্রেস 
প্রার্থী হিসেবে ৪৯,৯৮১ ভোট পেয়েছে! 
সি পি এম প্রার্থীর সঙ্গে খুব সামান্যই 
তফাৎ । সি পি এম ৫১,৩৮২ ভোট 
পেয়েছে | অথচ সি পি এমের পক্ষ থেকে 
রাতারাতি অধীর ১৮ 
দেওয়া হল। শঙ্করবাবুর মতে, 
অপপ্রচার | পুবোপুরি উদ্দেশ্য প্রণোদিত । 
জগত পরিবর্তনশীল | কিন্তু সি পি এমেব 
চরিত্র পাস্টায় নি বলে শঙ্করদাস পাল 
TAT কবলেন। 


সেবা প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান 
স্থাধীভাবে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে। বৃহত্তব কলকাতায় সবচেয়ে বড 
গাইনোকোলজি বিভাগ এই হাসপাতালে | 


শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মচাবি 
ইউনিয়ন এবং শ্রম ডিবেকটোরেটেব সঙ্গে 
৪ জুন থেকে ২৪ জুলাই-এব মধ্যে ৭ বার 

হয়েছে | কিন্তু ফযসালা হয় নি । ৪ 
মে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৫ লক্ষ 
টাকা BG হক মঞ্জুর করা হয় সেবা 
প্রতিষ্ঠানকে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নোটিশ 
দিয়ে জানিয়েছেন, ২ মে থেকে যে 


হয়েছে | মহাকরণ সূত্রে জনা গিয়েছে, 
কর্মচারি ইউনিয়নেব ৮০০ জন সদস্য এবং 
ক্যাজুয়াল-ম্পেশাল আ্যাটেন্ডেন বাবদ 
৪০০ সদস্য হাসপাতাল খোলার জন্য বার 
বাব শ্রম দপ্তবকে অনুরোধ জানাচ্ছেন । 
শ্রম দপ্তর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে 
মীমাংসার | কিন্তু কর্তৃপক্ষ এবার পুরোপুরি 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন | ভবিষ্যতে যাতে 


মমতার সঙ্গে দিলীপ মজুমদার, শোভন 
চ্যাটার্জি এবং পরেশ পালের সখ্য নিয়েও 
রাজ্য কংগ্রেসি বাজনীতিতে অনেকে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন! যুব কংগ্রেসের 
অনেকে মন্তব্য করেছেন মমতা 
জ্যোতিবাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে 
কংগ্রেস কর্মীদের কাছে যথেষ্ট 
বিরাগভাজন হয়েছেন। যুব কংগ্রেসের 
আন্দোলনকে কাটপিস বলেও অনেকে 


কমল গুহর কীর্তিকলাপ 


পলাশ চৌধুরী : একটি বিদেশি ব্যান্ডের 
সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে তিনি 
বললেন, 'এরশাদ আমাকে এখনও এই 
সিগারেট পাঠায়' | এরশাদ বাংলাদেশের 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান, (অস্ত্র আইন ও নানা 
অপকর্মের দায়ে দশ বছরের কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়ে বর্তমানে জেলে আছেন) 
জেনারেল হুসেন মহম্মদ এরশাদ । বক্তা 
এপার বাংলার উত্তরবঙ্গের সর্বময় কর্তা 
হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করা সদ্য প্রাক্তন 
কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ । স্বনামধন্য এরশাদ 
তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এক সময়ের 
সহপাঠী-_এটা কমলবাবুর মস্ত গর্ব । 
এক কথা কমল গুহ অস্বীকার কবতে 
পারবেন না যে, তিনি নিজেকে কোচবিহার 
তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের সর্বময় কর্তা 
হিসেবে মনে করতে শুরু করেছিলেন এবং 
আজকে তার দলের মধ্যে গণ্ডগোলের 


এদের মধ্যে একটি 


যে কোনো কারণেই হোক তিনি নিজের , 


বানাতে পারেননি | ১৯৮২ সাল থেকেই 
কমলবাবু চেষ্টা করে আসছেন onde 
একেবারে কোণঠাসা কবতে | ওই বছর 
cre যাতে বিধানসভায় নির্বাচিত হতে না 
পারেন, তার জন্য চুড়ান্ত নোংরামি 
করেছেন, তবে বামফ্রন্টের সেই সময়ের 
চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্তের দৃঢ়তায় 


হয় নি। রাজ্য কংগ্রেসের জনৈক বিধায়ক 
অবশ্য জানিয়েছেন, এইসব নিয়ে বলে 
কিছু লাভ নেই। মমতা এখন প্রচারে 
CPE! আরও কয়েকমাস এইসব 
চলবে | সাংগাঠনিক নির্বাচনের আগে 
মমতা সরছেন না | অতএব যুব কংগ্রেসের 
বিক্ষোভ বাড়বে | অসম্তোব বাড়বে 1 কিন্তু 
মমতা থাকবেন! 


মার্কসবাদে বিশ্বাসী ' 


করানো | কিছু কর্মীর প্রস্তাব ছিল গোপন 
ব্যালটে বিষয়টির নিষ্পত্তি হোক । fey 
“কোচবিহারে আমার মুখের উপর কথা 
কেউ বলতে পাববে না, এই ভঙ্গিতে সে 
প্রস্তাব বাতিল করে প্রকাশ্যে হাত তুলে 
মতামত জানাবার কথা ঘোষণা কবেন 
কুমলবাবু | কমল গুহ সেদিন দেখে 
বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সভায় 
উপস্থিত অধিকাংশ SHS রায় দিয়েছিলেন 
অপরাজিতা গোরীর নির্বাচনে দাড়ানোর 
পক্ষেই ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
জানতে পারেন যে, গোক্পীকে মনোনয়ন না 
দেবার চেষ্টা কবা হচ্ছে। তিনি সিপি 
এমের কোচবিহার জেলার তৎকালীন 
সম্পাদক বীরেন দে সরকারকে জানিযে 
দেন যে, CUR বাদ দেবাব চক্রাস্তকে 
যেন কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। 


নেই ৷ সুতরাং, ঠাকে সরানো সমীচীন 


জেলাগুলোতেও নির্মল বসুর তৎপবতাব 
অভাবের সুযোগ নিয়ে সংগঠনকে নিজের 
BGA আনা যায় | ১৯৮৯-৯০-তে তিনি 


এক্যে চিড় ধরে। '৯০-এর আগেব 
নির্বাচনে ভূষণ সিং কং (ই)-এব সমর্থনে 
পৌরসভায় জিতেছিলেন | কমল গুহ 
ভূষণ সিংকে ফরোয়ার্ড ব্লকের মনোনয়ন 
দেন। তখন দলের রাজ্য কমিটি 
কমলবাবুর চাপে ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে 
বাধা হয়। কিন্ত বেঁকে বসে জেলা সি পি 
এম নেতৃত্ব । সোজাসুজি জানিয়ে দেন 
সমাজবিরোধী ভূষণ সিংকে সমর্থন 
করলে তারা ফবোযার্ড ব্লকের সঙ্গে কোনো 
নির্বাচনী সমঝোতায় যাবে না | শেষ পর্যন্ত 
সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা হয় সরাসরিই 1 
কমলবাবু অবশ্য তার শক্তির কিছুটা প্রমাণ 
দেখাতে পেরেছিলেন। তখন থেকেই 
দলের রাজ্য কমিটি কমলবাবুর ডানা ছেঁটে 
ফেলার কথা চিন্তা করতে শুরু করে। 


ভিত্তিহীন মন্তব্য করবেন । হ্যা, নির্মলবাবুর 
অভিযোগ একেবারেই মিথ্যে নয় । অস্তত 
কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা দুটি 
ঘুরে এবকমই কিছু অভিযোগ পাওয়া 
গেছে থোদ দলের কর্মীদেব কাছ থেকেই | 


সেই অভিযোগগুলোর সারার্থ দাড়ায় এই 


রকমই যে, জলপাইগুডি জেলার "দখল" 
নেবার জন্য কমলবাবু উঠে পড়ে 
লেগেছিলেন নির্মলবাবুকে হারাতে এবং 
যেভাবেই হোক না কেন সে কাজে তিনি 
সফল | শুধু তাই নয়, তার 'নিজের' জেলা 
কোচবিহারে তার প্রধান * প্রতিছন্ধী 
অপরাজিতা ch যাতে এবারের 
নির্বাচনে মনোনয়ন না পান সে চেষ্টাও 
তিনি ও তার অনুগামীরা কবেছিলেন | 
আগে থেকেই প্রচার শুরু করেছিলেন যে. 
গোপী অসুস্থ | এ ক্ষেত্রেও তার 
মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। 

one কেন্দ্র থেকে এবার নির্বাচিত 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


(পপ পপ epee উপ A ও ক পা... পপ St REE ES EY ন = 


ছয়) দপণ । শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ 








‘কমিউনিজম' হচ্ছে 
পুরনো প্রযুক্তির মত | মরচে ধরা নড়বড়ে 
চিন্তা | আজকের দুনিয়াতে ওটা অচল | 
সমাজতন্ত্র TSO] এখন মেঘলা আকাশে 
উড়ন্ত চিল। শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়টা 
ইতিহাসের পুরোন পাতার ব্যাপার ॥' 

১৯৮৯ সালে চীনের ছাত্র আন্দোলনের 
প্রধান- কারিগর অধ্যাপক ফাঙ লিঝি 
মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ প্রকাশ করে 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিলেন উৎপাদনে 
উপায়গুলির মালিকানার ভিত্তিতে ।' এই 
ব্যাখ্যার বস্তুগত ভিত্তি ছিল বিগত 
শতাব্দীতে এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে | চলতি সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বিদ্যার হাইটেক এবং সফট 
সায়েন্স-এর সঙ্গে জ্ঞান ও সংবাদের 
অত্যাধুনিক সমাজের অগ্রগতির পক্ষে এক 
শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে | 
বৃদ্ধিজীবীরা হলেন, জ্ঞান বিকাশের প্রধান 
উৎস ও বাস্তকার। তারা হচ্ছেন 
উৎপাদিকা শক্তিগুলোর অভ্যন্তরে সব 
চাইতে - আকর্ষণীয় এবং গঠনমূলক 
উপাদান | TSS, এত কিছু গুণাবলীর 
দ্বারাই বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ সামাজিক 
অবস্থান নির্ধারিত হওয়া একান্তই 
আবশ্যিক | শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের 
সামাঙ্জিক পদ্ধতি এখন উন্মাদনা ছাড়া 
কিছুই নয়, (বেজিং রিভিউ, Sapa নং ২৯ 
ও ৩০--১৯৮৬)। 

১৯৮৯ সালের ১৫ এপ্রিল চীনের ছাত্র 
আন্দোলন শুরু হওয়ার পর “সানফান্সিকো 
ক্রনিকল' পত্রিকার পক্ষ থেকে এক 
সাক্ষাৎকারে wie লিঝির মন্তব্য সম্পর্কে 


মিখাইল গোরবাচভ 


প্রশ্ন করা হলে মিখাইল গোরবাচভ জবাব 
দেন, ‘চীন দেশের ক্ষেত্রে হয়তো মাননীয় 
wie fafa মতামতই ace! 
(সানফ্রান্সিকো ক্রনিকল ৯ মে ১৯৮৯)। 
ক্ষমতায় এসে গোরবাচভ প্রথমেই 
সোভিয়েত অর্থনৈতিক কাঠামোয় মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটালেন। শুরু হল পণ্য 
অর্থনীতির নিয়ম, ও পদ্ধতি |. পণ্য 
অর্থনীতির নিয়ম ও পদ্ধতির মূল বিষয় 
হল, বাজার দখলের লড়াই-এ যে কোনো 
মুল্যে টিকে থাকতে হবে | যৌথ খামার 
এবং রাষ্ট্রীয় খামারের অবলুপ্তি ঘটিয়ে এবং 
পরিবার ভিত্তিক লিজ প্রথা চালু করে 
জমিকে নিয়ে আসা. হল ব্যক্তি 
মালিকানায় | এই প্রথার ফল ফলতে শুরু 
করল কিছু দিনের মধোই |. শুরু হল 
পশ্চিমী দেশগুলো থেকে খাদ্য আমদানি | 
গোরবাচভের এই পদ্ধতি নতুন.কিছু নয় । 



























১৯১৮ সাল থেকে লিও ট্রটস্ষির মুখ দিয়ে 
প্রথম বেরোতে শুরু করে, “AA খামার 
এবং যৌথ খামার অলাভজনক । এই 
ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে ব্যক্তি মালিকাধীন 
প্রথা চালু করা হোক' | ১৯১৯ সালে 
স্তালিন এই মতামতের বিরোধিতা করেন | 
ইতিহাস মিথ্যে কথা বলে না। 
বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে bof ফ্রান্সের 
পিরেনিজি পর্বতমালার পাদদেশে 
অবষ্থিত Sy প্যালে গ্রামে পালিয়ে যান | 
এখানে বসেই তিনি সোভিয়েত বিরোধী 
চক্রান্তে মেতে ওঠেন | দালালিয়ে সরকার 
তখন ফ্রান্কো সোভিয়েত নিরাপত্তা চুক্তি 
বানচাল করার জন্য আসরে নেমেছে | এ 
সমস্ত জিনিসের নেপথ্যে ছিলেন ট্রটস্কি । 
ঘটনা এখানে থেমে থাকে নি। 
রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের. অভিযোগে 


মেক্সিকান পুলিশের কাছে ট্রটস্কির এ পা যে 


হত্যাকারি জবানবন্দিও 
গিয়েছিলেন । প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন 


৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে 
গোরবাচভ ১৯৮৯. সালে বার্লিন সফরে 
গিয়েছিলেন বিমানবন্দরে নেমেই পূর্ব 
জার্মানির পার্টি ও রাষ্ট্রপ্রধান এরিট 
হেনেকারকে আলিঙ্গন করলেন । মার্কিন 
দেশের বিখ্যাত we টাইমস’ 
হল, এ fare । বার্লিং 
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গোরবাচভ এরিখ 
হেনেকারের বিরুদ্ধে কড়া বক্তব্য 
রাখলেন | কমিউনিস্ট বিরোধী শিবিরে 
জ্বালাময়ী রসদ যুগিয়ে গেলেন | লক্ষনীয় 
বিষয়; গোরবাচভ বার্লিন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
হেনেকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়ে গেল | 


হেনেকার টার্গেটের পেছনেও অবশ্য 
বিরাট রহস্য আছে । পশ্চিম জার্মানির 
প্রাক্তন চ্যান্সেলর ভিলি ব্রান্টের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে এরিখ হেনেকার খোলাখুলি 
পেরোস্ত্রেকোর বিরোধিতা করেছিলেন | 
বলেছিলেন, 'পেরেস্ত্কা মানে যদি প্রকৃত 
অর্থে অগ্রগতি বোঝায়, সেক্ষেত্রে পূর্ব 
জার্মানি অনেক এগিয়ে আছে | এরজনা 
আমি সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি মালিকানা, 
বাজার অর্থনীতি বা মুক্ত বাণিজ্যিক বাজার 
ইত্যাদি প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করিনা | এই wey প্রকাশিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এরিখ হেনেকার গোরবাচভের 
কুণজরে পড়ে যান। 


হেনেকারের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের পরেই ভিলি aro মস্কো 
সফরে যান | সেখানে গোরবাচভের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার পর এবং পশ্চিমী 
এজেন্সিগুলোর আভাসে তিনি পরিষ্কার 
বুঝতে পারেন, হেনেকারের পতন আসন্ন | 
দেশে ফিরেই ভিলি ব্রান্ট নিজের দেশের 
oe উদ্দেশা বলছিলেন, "দুই 
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হল এগন 
GACH | ক্ষমতায় এসেই HAG 
পূর্ববর্তী নেতাদের সমালোচনা শুরু করে 
দিলেন। এক্ষেত্রে ক্রেনৎস সুকৌশলে 
হেনেকারকে সমালোচনার বাইরে 
রাখলেন | মাত্র দেড় মাস। ক্রেনংস 
রাষ্ট্রপ্রধান এবং পাটি প্রধানের পদ থেকে 


এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র পলিটব্যুরো 
ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা পদত্যাগ করালেন | 


১৯৯০ সালের ৭ জানুয়ারি | ফরাসি 
দূরদর্শনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
পিটার রোমান বলেছেন, ‘১৯৮৯ সালের 
ডিসেম্বরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সোভিয়েত 
কর্তৃপক্ষ চসেস্কুর পক্ষ নেবে কি নেবে না 
এই প্রশ্নে গোরবাচভ সরাসরি ‘al জবাব 
A | এরপর থেকেই চসেস্কুকে পদচ্যুত 
করার মুখ্য.দুই নায়ক ইয়ান ইলিয়েস্কু এবং 


কর্নেল নিকোলাই মিলিতরা একটা পার্কে 


প্রতি সন্ধ্যায় মিলিত হতেন । এবং 
যোগাযোগ রাখতেন সোভিয়েত নেতৃত্বে 
সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে | ১৯৯০ সালের 
১২ জানুয়ারি। বি বি fa সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে গোরবাচভ বলেছিলেন? 
রুমানিয়ার GSMA ওখানকার ঘরোয়া 
ব্যাপার | কিন্তু একথা পরিষ্কার, ওখানকার 
মনেপ্রাণে পেরেস্্রেকা 


সাম্প্রতিক উপসাগরীয় যুদ্ধের 
দিনগুলোতে ফিরে তাকানো যাক | একদা 
সোভিয়েত রাশিয়া ভিয়েতনাম কিংবা 
কোরিয়া যুদ্ধে মার্কনদের বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়িয়েছিলেন | অথচ ইরাকের রাজধানী 
বাগদাদে বুশ প্রশাসনে যুদ্ধের প্রথম দিনই 
১৮ হাজার টন রোমা ফেলেছিলেন | * 
নিশ্চুপ ছিল সোভিয়েত | পরবর্তী একই 


ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ৷ দুই জার্মানির 
মিলন, রুমানিয়ার ইতিহাস, কিংবা 


মধ্যপ্রাচ্যে পেট্রোল দখলের রাজনীতি, এ 
দখলের লড়াই | FATS তারতম্যের কথা 
ছেড়ে দিই | বহুজাতিক বাজার দখলের 
লড়াইয়ে বুশ এবং গোরবাচভ চুক্তি সমগ্র 
পৃথিবীকে গ্রাস করে নিলেও আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নেই। 


৭২ ঘণ্টার নাটক, 
কিংবা গোরবাচভের দুরম্তভাবে ফিরে 
আসার তা আবার নতুন ভাবে প্রমাণিত 
হল। স্পষ্টত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 
অস্তিত্ব বিপন্ন । অবশ্য বিপন্নতা কিংবা 
সংকটের মধ্যেই বেরিয়ে আসে সত্য | 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের স্বপ্ন" দেখা 


মানুষগুলোর কাছে বোধহয় সেই. 


চিরসতোর জনা অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প 
কোনো পথ নেই | 
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স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিম, উত্তর বা 


"ও দক্ষিণ ভারত যতটা এগিয়েছে পূর্বভারত 


ততটাই পিছিষে গেছে । অবশ্য আমাদের 
দিল্লির কর্তাব্যক্তিবা একথা Prem করবেন 


উপেক্ষাব কথা অস্বীকার কবেছেন। কিন্তু 
আমরা যদি অর্থনৈতিক তথ্যগুলি বিশ্লেষণ 
করি তাহলে দেখব দিল্লির কর্তাবাক্তিদে 
FT যথার্থ নয। 

কেন্দ্রীয় সবকাবেব কাছে যেখানে গোটা 
পুবভাবতহই উপেক্ষিত. অবহেলিত, 


_ বৈবম্যেব শিকাব সেখানে পশ্চিমাঞ্চল 


পেযেছে সুযোবানীব আদব ৷ দক্ষিণাঞ্চল ও 
উত্তবাঞ্ছল (প্রধানমন্ত্রী থাকাব জোবে) চাপ 
দিযে CRRA কাছ থেকে দাক্ষিণা আদা 
কবে নিযেছে। আব পূর্বভাবতেব রাজাগুলি 
গবিব থেকে অধিকতর গবিব হযেছে শুধু 
কেন্দ্রেব বিমাতৃসুলভ মনোভাবের জন্য। 
১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হযেছে তখন 
থেকে দুচাববছর বাদদিলে একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু ছাডা wee 
কংগ্রেস বাজন্ব করেছে বহাল তবিযতে আব 
CS কযেকবছব বাদ দিলে ক্ষমতায ছিল 
কংগ্রেস Stet পক্ষপাতিত্ব বৈষম্য সব 
কিছুব্হ দায বর্তায কংগ্রেস দলের ওপবই। 

কেন্দ্রীয় সবকাবেব নীতি হচ্ছে পিছিয়ে 
পড়া রাজাগুলিকে অধিক কেন্দ্রীয় সাহায্য 


» 'দান। কিন্তু প্রহাম যোজনা থেকেই নীতি 


ক্মপায়নের সময় এর বিপরীতটাই দেখা যায়। 

কেন্দ্রীয় সবকাবেব নীতি হচ্ছে পিছিযে 
পড়া রাজাগুলিকে অধিক কেন্দ্রীয় সাহায্য 
দান। কিন্তু প্রহাম যোজনা থেকেই নীতি 
বূপাযনেব সময এব বিপৰা তটাই দেখা যায। 


প্রথম যোজ্ঞনার গীচবছবে দেশে মাথা পিছু ' 


কেন্দ্রীয় সাহায্যের পবিমাণ ছিল যেখানে ২৮ 
টাকা সেখানে অনগ্রসর বিহাব পেত 38 


_টাকা। অথচ তখনকার অগ্রসূব রাজ্য 


মহাবাঙ্গী পেত ১৪ টাকা আব গুজরাট পেত 
১৯ টাকা। কিন্তু পাঞ্জাবকে দেওয়া হয় ১৫২ 
টাকা। পাঞ্জাবে এই বৃদ্ধিব কাবণ নাকি উদ্বাস্তু 
সমস্যা! কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা ও 
বিহাবে Br সমস্যা থাকলেও কেন্দ্র 
পাঞ্জাবের মত সাহাযোব হাত এগিযে 
দেযনি। ভারত বিভাগেব ফলে পশ্চিমবঙ্গে 
যেমন Tappa ঢল নেমেছিল তেমনি অসম, 
ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চল্ননে পার্বতা রাজাগুলি 
এবং বিহাব ওডিশাতেও লাখ লাখ Tag 
এসেছিল অর্থাৎ সমস্যা পাঞ্জাবে যেমন ছিল 
পুর্বভাবতেও তেমনি সমস্যা ছিল ববং 


+ বেশি। কেননা পাঞ্জাবে বিনিময ব্যবস্থা 


fea অথচ সে সময পশ্চিমবঙ্গে কেম্দ্রীয 
সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু মাত্র ৪০ 
টাকা । পাঞ্জাবের GTS ১১২ টাকা কম। প্রথম 


* ডিন যোজনাব হিসেব নিলে দেখা যাবে 


দেশে মাথা পিছু cate সাহায্যের পরিমাণ 
ছিল ১৪১ টাকা। এই সময বিহাব পেয়েছে 
১০৭ টাকা । পশ্চিমবঙ্গ পেষেছে ১৩০ টাকা। 


মার লবির CHICA পাঞ্জাব পায় ৩৪৩ টাকা। 


১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই 


গ্যতিশ বছরে বিহারকে মাথা পিছু সাহাযা - 


দেওয়া হয় ৫৪৩ টাকা, পশ্চিমবঙ্গকে ৪৭১ 
টাকা। কিন্তু পাঞ্জাবের ভাগে মোট ৮১৫ 


are) বিহার ধাতব ও কয়লা সম্পদে পূর্ণ। 
১৯৫১ সালে সারা ভারতে মোট কয়লা 
উৎপাদনের ৫০ শতাংশ পাওয়া যেত 
বিহারে । ১৯৮১ সালে তা কমে সাড়ে ৪৪ 
শতাংশ হযেছে | অসম সহ পুর্বভারতেব চার 
Bee পাওয়া বেত ১৯৫১ সালে সারা 
ভারতের মোট .কযলা উৎপাদনের ৮৪.৪ 


শতাংশ । ১৯৮১ সালে তা কমে হয ৬৫.৭ 


1 উৎপাদনের ২৫ শতাংশ এবং পূর্ব 


op ভারতেব উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭.৭২ . 


,. শতাংশ। অথচ বিহার সহ গোটা পূর্বাঞ্চলই 
~ কেন্দ্রের বঞ্চনায় পিছিয়ে রয়েছে। এটা কি 
বৈবম্য নয়? ' 

পূর্বভারত খনিজসৃম্পদে ভর্তি হওয়া 
ages emer  রাজ্যাগুলিতে 
শিল্পস্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্র নীরব। অথচ 





সুজয় বিশ্বাস 





অগ্রসব উন্নত বাজ্যগুলিতে শিল্লেব পব শিল্প 
স্থাপন করা হচ্ছে। তখনই মনে প্রশ্ন জাগে 
পুরভাবত কি দোষ করল? দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে পুর্বভাবতেব কি কোন ভূমিকা 
ছিল না? সেকি পশ্চিমাঞ্চল বা অন্যানাদেব 
একচেটিযা ছিল? স্বাহীনতাব পব 
পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুব ইস্পাত কাবখানা ও 
চিন্তব্জন লোকো মোটিভ কাবখানা ছাডা 
বড বকমেব কোনো শিল্প স্থাপন হষনি। 
বিহাবে বোকাবো ইস্পাত কাবধানা, বাবৌনি 
শোধনাগাব, গুড়িশায বাউববেল্লা ইস্পাত 
কারখানা ও পবাদীপ এবং অসমে 
শোধনাগাব ছাড়া কিইবা হযেছে? অথচ এই 
সমযে মহাবাঙ্গু, গুজবটি, তামিলনাড়ু, 
পাঞ্জাব, হবিযানা প্রভৃতি বাজ্জো। দ্রুততার 
সঙ্গে যেমন শিল্পেব প্রসার হযেছে তেমনি 


কৃষিক্ষেব্রেও হয়েছে অশ্রগতি। 


agree ব্যাঙ্কগুলি. পুর্বভাবতেব 
বাজ্ঞাগুরি থেকে আমানত বাবদ যা পাষ ভাব 
অর্ধেকও এই সব বাজো af করে না। 
ব্যাঙ্ছগুলি frat পবিমাণ টাকা লগ্নি কবে 
পশ্চিমাঞ্চলে | ১৯৮০ সালে মহাবাস্ট্রী ও 
গুক্তবাটে ane লঙ্গিনব পবিমাণ ছিল ২৮.২ 
শতাংশ, উত্তব ভাবতে ২২৯ শতাংশ এবং 
দক্ষিণাঞ্চলে ২০.৯ শতাংশ। 'এই তিন 
অঞ্চলেই বাক্ষে গচ্ছিত বাখা টাকার চেযে 
লগ্নিব পবিমাণ অনেক বেশি। মাথাপিছু 
ব্যাঙ্কেব লঙ্গিনব হিসাবে দেখা যায বিহাব, 
ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ, অসম সমেত গোটা 
পুর্বভাবতেব ভাগে যেখানে জুটেছে ২৭৬ 


টাকা সেখানে পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাধ্দল 
পেষেছে যথাক্রমে ৯৩০ ও ৯৩৪ টাকা । আব 
দক্ষিণাঞ্চল পেয়েছে ৪৫১ টাকা। 

কেন্দ্র পূর্ভাবত থেকে কবছে কাচামাল 
সংগ্রহ আব বিনিমষে শিল্পোর্নত কবা হচ্ছে 
পশ্চিমাঞ্চলকে। পুর্বভাবত নানাভাবে 
প্রভাবিত হচ্ছে। পুর্বভারতের কলা, 
ইস্পাত, তামাক সাবা ভাবতে একই দরে 
বিক্রি হলেও পশ্চিমাঞ্চলেব তুলা পূর্বভাবতে 
ও অন্যত্র বেশি দামে বিক্রি war প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি সমতা আনতে 
না পেবে বলেছিলেন তুলাব দবে সমতা 
আনাব সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তুলাব 
লবির এতই জোর যে কেন্দ্রীয় সবকাবেব 
পক্ষে তাদের চটাবাব সাহস GE | আব এক 
বাঙালি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরীও 


সমতা আনতে পাবেননি। 


বিনিযোগেব ক্ষেত্রেও পুর্বভাবত বঞ্চিত। 
প্রথম যোজনায বিনিযোগ ববাদ্দের পবিমাণ 
ছিল পশ্চিমবঙ্গ, মহাবাস্ট্র ও শুজ্ঞবাটে 
যথাক্রমে ১৫৪ কোটি, ১২৫ কোটি ও ৯৯ 
কোটি। fasta যোজনাষ পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ২ কোটি টাকা। 
পাশাপাশি মহাবাম্টু ও গুক্রবাটে বেডে হয 
২৯৪ কোটি ও ১৪৬ কোটি ৮৩ লক্ষ Brat: 
een যোজনায পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় 
বিনিযোগেব পবিমাণ ছিল ৩০০ কোটি ৪৯ 
লক্ষ টাকা আর মহাবাষ্ট্র ও swath 
পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ ও 





দপর্ণ। শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ [সাত 


স্বাধীনতা লাভেব অব্যবহিত পরে 
পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয ছিল সব 
বাজ্যের ওপবে। কেন্দ্রে কংশ্রেসি 
সবকাবেব দাক্ষিণো, প্রথম যোজনাব পব 
থেকে পশ্চিমবঙ্গে অবনতিব ধস নামতে 
থাকে। প্রথম ছটি যোজনা শেষে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান মাথাপিছু আযে হল 
festa আব প্রথম স্থান হল পিছিযে পড়া 
দিল্লব স্নেহধন্য মহাবাষ্ট্র। এরপর মহাবাঙ্ট 
শিল্প বাণিজা, কৃষিতে যত এগিয়ে যেতে 
লাগল তত পিহোতে লাগল পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহাব, ওডিশা, অসম ও পুর্বাঞ্চলেব পার্বত্য 
বাজাগুলি। ১৯৬৪-৬৫ সালে মাথা পিছু 
আযে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হল পক্ষম, মাথায় 
চড়ে বসল পাঞ্জাব, মহাবাস্ট্র, গশুজবাট ও 
হবিষানা। বিহাব, ওড়িশা, অসমেব' স্থান 
আবো অনেক নীচে। ‘তখনকার কেন্দ্রীষ 
tary পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেব চাদ waa 
দাক্ষণ্যে পাঞ্জাব নিজেকে গড়ে তোলার যে 
সুযোগ 'পেযেছে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হযেছে পশ্চিমবঙ্গ অসম প্রভৃতি বাজ্ঞ্য। 
কেন্দ্রের অকুষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতায 
পাঞ্জাব, হবিযানা সমৃদ্ধ হযে ওঠে আব 


১৯৫১ সালেব আদমসুমাবীব হিসেবে 
পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষবতাব হাব ছিল জনসংখ্যাব 
২৪ শতাংশ। প্রথম ছিল কেরল ৪০৭ 
শতাংশ। ১৯৬১ সালে ASE থেকে নেমে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয পঞ্চম। এই সমযে 
কেবল তামিলনাড়ু, গুজ্ঞবাট, মহাবাস্ট্র ও 
পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতাব হার যথাক্রমে 
8৬.৮৫, ৩১.৪১, ৩০.৪৫, ২৯৮২ গু ২৯৯৮ 
শতাংশ্ব। পাঞ্জাবে এই সমযে সাক্ষবতাব্হাব 
ছিল ২৬৭৪ শতাংশ। পববর্তী পর্যায়ে 


পাঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গকে অতিক্রম কবে খায় 
সাব অনেক পিছনে থাকে বিহার, ওড়িশা ' 
অসম, ব্রিপুবা। 

পশ্চিমবঙ্গ সহ. ুর্নভারতে BL পা? 
প্রভৃতি সম্পদ রপ্তানি কনে বিপুল পলিমাণ - 
বিদেশি মুদ্রা পায় GRR) সাব সেই টাকা 
দিযে শিল্প সম্প্রসাবণ হয় অন্য আলে 
পূর্বভাবতে আদাযকবা সায়কর এ ' 
সব বাজোব উন্নতিকল্পে । ১৯৭৭-৮১ সালের 
মধ্যে যে ২১৮২টি শিল্প লাইসেনস মুল 
হয়েছে তাব ৪১ ২ শতাংশ পেয়েছে মহাবাস্টু 
ও গুজবাট। পূর্বভাবতেব ভাগে পড়েছে মাত্র 
১০ শতাংশ ৷ আহ ডি নি সাই বা মাই এফ সি 
আই এব ধণেব ক্ষেত্রেও সিংহভাগ মহাবাস্টু 
ও শুজবাটেব। আই ডি বি আই খণ মহারাপ্টু 
পেয়েছে ৮৫৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, গুলি 
পেয়েছে ৭৬৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। আই 
এফ সি আহ ঝণ পেয়েছে মহাবাস্ট্র ১৮৯ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও গুজবাট পেয়েছে ৮২ 
কোটি ২১ লক্ষ টাকা। আব পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে এই দুটি ঝণেব পরিমাণ যথাক্রমে ২০০ 
কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ও ৭১ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা। 

টি are ae 
তা এসব রাজোর সবকাববা ভালভাবেছ 
ক্ঞালেন। তা কংগ্লেসি হোক আব অকংগ্রেসি 
হোক। কযেকবছছব আগে পাটনায বিহাব, 
ওড়িশা আব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রাদের 
সম্মেলনের কংগ্রেসি মুখামন্ত্রী বিদ্দেশ্ববা দূবে 
ও Sind] ঝল্পভ পঠ্ুনাযকের মুখে pera 
জ্যোতি বসুব সুবই প্রতিষ্থনিত হয়েছিল। যে 
সুবে ছিল পুর্বভাবতকে বঞ্চনার অভিযোগ | 


এই সব রাজা থেকে নির্বাচিত সংসদদেব 
নিযে দিল্লিতে দিনের পবন দিল দবলাব 
কবতেন তাহলে এই অঞ্চল উপেক্ষিত থাকত 
না। দক্ষিণাঞ্চল এইভাবে দাবি আদায় কাবে। 
আমাদেব সাংসদরা সেভাবে সম্ভবত ভাবেন 
না বা দাবি'আদায করার জন্য সবাই 
এককাট্রা হন না। হলে পূর্বভারত বঞ্চিত হত 
না। এই উপেক্ষার শেষ কোথায কে জানে? 





সমস্ত পাপ নিজ দেহে শ্রহপ করে আজ সে 
নিজেই বিষাক্ত, বিবর্ণ ও পতিত হযে 
পড়েছে। গিরিশ্লেষ্ঠ হিমাহযের গোমতি 
নামক স্থান থেকে উৎ সাবিত হয়ে প্রায় দু-শ 
মাইল হিমালয পবিক্রমা কবে প্রথমে দক্ষিণে 
ও পবে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হযে হবিদ্বাবের 
কাছে সমভূমিব মাটি স্পর্শ কবে। পবে 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহাবেব মাটিকে প্লাবিত 
করে বাজমহল পাহাডের কাছে পশ্চিম 
বাংলায় নেমে আসে এবং কিছুদূর 
দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ভাগীবথী ও পদ্মা 
নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। পদ্মা 
প্রবল বেগে আরও পুর্বে প্রবাহিত হয়ে 


বাংলার বুক চিয়ে মহাপ্রস্থানের জন্য এগিয়ে 
চলে। পুণ্য সলিলার বেগ কম এবং গতিও 
খুব কম পরিবর্তন করে তাই তার উভয় তীরে 
গড়ে উঠেছে অনেক শহব ও নগব এবং এবহি 
ডেকে এনেছে মাতৃস্বকপাব তথা মানুষের 


সভাপতি অধ্যাপক অরুণ শর্মা গঙ্গা দূষণ 
সম্পর্কে সতর্ক কবে বলেন যে, এ দূষণ 
মানুষেব বংশগতির erg বিরাট প্রভাব 
ফেলবে। এছাড়া জ্রীনের স্থায়ী ও হঠাৎ 
পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুর্ধকে চিরতরে পঙ্গু করে 
দিতে পারে। কেননা দস্তা, পারা, কীটনাশক 
পদার্থ ও আরও বছরকম বিষাক্ত পদার্থ 
গঙ্গার জলে প্রতিনিয়ত মিশে চলেছে। 
যাইহোক, অন্যান্য রাজ্যকে are দিয়ে 
কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে পুণ্য জোযার 
আসল রাপটা কী তা নিযে কিছু আলোচ্না 
করা যেতে পাবে। 

পশ্চিম বাংলায় গঙ্গার EAT ৫৯টি 
শহর ও ১৬১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। 


২৩৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। 





পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা 
আজ নিজেই পতিত 





সুধীন সেনগুপ্ত 


এই অবস্থান থেকে প্রতিদিন কযেক Kreis 
টন বিষাক্ত রাসাযনিক পদার্থ নদীব জলে 
পড়ছে। তাছাড়া জীবজন্তু ও মানুষের শব 
প্রতিনিয়ত গঙ্গার জলে ফেলা eal এইসব 
কারণে গঙ্গার জল ভীষণভাবে দূষিত হয়ে 
পড়েছে এক তা কোন ভাবেই মানুষের পক্ষে 
বাবহার করা চলে না। কিন্তু এ জল 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয, ফলে নানা ধবনেব 
সংক্রামক বোগের প্রকোট এখানে বেশি। 
গঙ্গা নদীর জল অত্যন্ত বিষাক্ত হওযার কলে 
বহু প্রজাতির মাছ ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে 
যাচ্ছে। বাঙালিব অতি প্রিয় ইলিশ মাছ 
wer বিষাক্ততার way সমুদ্র থেকে গঙ্গায 
আসতে পারছে না। অথচ ইলিশ মাছের এই 
পবিমাণ প্রবৃত্তি ওদের জীবনের এক বিশেষ 
অধ্যায়। এই পরিমান সন্ভব না হলে ইলিশ 
প্রজনন করতে সক্ষম হবে না, দেখা পাওয়া 
যাবে না নতুন প্রজ্ঞন্মের ইলিশ সাছকে। 
আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, গঙ্গা নদীব বিষাক্ততা 
যদি আরও বাড়ে তবে অদূব ভবিষ্যতে এই 
মাছটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, বাঞ্তালি 
হারাবে তাব আবও একটি বিশিই খাদ্য 


প্রালস্বরূপা প্রাপগঙ্গা। কিন্তু এখান থেকে 
পাঙ্গাসাগরে যাবার পথে নদীমাতাব প্রাণরক্ষা 
করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। 

শহর কলকাতা গঙ্গা বা হুগলি নদীব 
দিকে কিছুটা উঁচু। এখানে এমন বাবস্থা করা 


হলো যাতে বৃষ্টি ও বাস্তার সমস্ত জল গঙ্গায় 
গিয়ে পড়ে। এ রাস্তার জলের সঙ্গে মিশছে 
খোলা নর্দমার জল, আবর্জনা, গৃহস্থের 
arg ও Wrage গলিত শব। তাছাড়া 


স্বর্ণকারদের ব্যবহৃত “ahs এসিড, 


রাস্তার গালিপিট দিষেও নদীতে পড়ছে। 
তাছাড়া কলকারখানা থেকে প্রায় ১০০ 
মিলিযান গ্যালন বিষাক্ত পদার্থ গঙ্গানদীতে 
গিয়ে পড়ছে। আর প্রায় ৫০ মিলিযন গ্যালন 
দুষিত পদার্থ বাড়ির আবর্জনা থেকে গঙ্গায় 
গিয়ে মিশছে। আবাব কাশীপুব থেকে 
গার্ডেনরিচ পর্যন্ত নদীব ধারে ১২০টি ঘাট ও 
সাতটা শ্মশান বয়েছে। প্রতিবছর প্রায় 
১৩০০ জাহাজ কলকাতার কনদ্দরে আসছে 


_এক নানা বকম দূষিত পদার্থ গঙ্গায় নিক্ষেপ 


করছে। আবার বিড়লাপুর থেকে কল্যাণী 
পর্যন্ত এলাকার প্রায় ৩৫০টি পয়ঃপ্রণালীর 
WSs ও নোংরা জ্বল গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে। 
এছাড়া কলকাতাব মধ্য দিষে প্রবাহিত কাটা 
গঙ্গা, সারকুলার খাল, বিষ্টুপুর খাল প্রভৃতি 
ট্যানারিৰ বিষাক্ত জল ও অত্যন্ত মারস্বক 
বাসায়নিক দ্রব্যে ভরপুর হযে গঙ্গায় গিয়ে 
ফিশছে। তাই গঙ্গা বা হুগলি নদীর জল আজ 
অতান্ত দূষিত ও বিষাক্ত । কিন্তু দুঃখের কথা 
হাজার হাজার শহরবাসী নানাভাবে ও কাচ্ছে 
এ জল ব্যবহার করে। এই নোংরা জল 
আবাব শহরে আনা হয ব্যবহার্য অপরিশ্রুত 
GR হিসাবে কাপড় কাচা, বাসন মাজ্ঞা, 
স্পান প্রভৃতি নানা Se এ জল মানুষ 
নির্বিবাদে ব্যবহার করতে পারে। তাছাডা 


অনেক পুণ্যকামী মানুষ ও প্রাচীন হিন্দু বিধবা 
মহিলা অবল্লীলাক্রমে 2 বিষাক্ত জল পান 
করে। 

সমীক্ষার প্রকাশ যে, কলকাতাব কাছে 
কিছু কিছু জায়গা গঙ্গাব জলে রোগ 
জীবাণু, ব্যাকটিরিয়া ও মলযুক্ত aya 
পরিমাণ খুব বেশি এইসব কাবলে ও অন্যান্য, 
রাসায়নিক way বৃদ্ধির ফলে গঙ্গার জলে 
দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক .কম ৷. 
যে সব জায়গা থেকে কলকাতাষ পানীয় জল 
সবববাহ করা. হয়, যেমন গার্ডেনরিচ, 
কামারহাটি এলাকার জলে ব্যাকটিবিয়ার 
পরিমাণ অত্যন্ত বেশি আব বিচালিযা থেকে 
গার্ডেনরিচ পর্যস্ত নদী প্রবাহ অত্যন্ত দূষিত 
বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই অঞ্চলের জলে 
জ্ঞীবাণুর পবিমাণ এত বেশি যে পর পর দুবার 
ক্লোবিন দিযে শোধন কবেও জলকে 
জীবাণুমুক্ত করা যায না। এইজন্য পানীয় 
হিসাবে এ জল ব্যবহারেব ফলে বিভিন্ন 
ধরণের আস্তিক রোগ ও চর্মবোগ কলকাতার 
মানুষের জীবনসঙ্গী । বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে 
গঙ্গার জল পান করা মানে বিষ পান কবা। 

গঙ্গা নদী তথা ভাবতেব এক বিবাট 


"জ্ঞনসমষ্টিকে বক্ষা করার জন্য ১৯৮৫ সালে 


কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা আকসন প্ল্যান নামে 
একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং এদিকে, 
বাস্তবে, কপায়িত করার জন্য নানা প্রস্তাবনা 
আনা হয়। প্রায় ৪৫০০ দূষণকারক শিল্পকে 
দূষণমুক্ত করার জন্য ৩০০ কোটি টাবার এক 
প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। 

কিন্তু দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত এ নদী 
প্রবাহে, এক কিলোমিটার অঞ্চলের জল 
দূষণমুক্ত হযনি বা এসব শিল্পপ্রত্ষ্ঠান গঙ্গা 
নদী বা মানুষেব জীবন বক্ষাব জনা প্রায় 
কিছুই কবেনি। আব আমাদেব মত গণতন্ত্র 


+ চেতনাসম্প্র মানুষ (9) সেই একই ট্রাডিসন 


মেনে কিছুদিন ' গঙ্গা ere দূষণ বলে 
হৈচৈ কবে অন্য খেলায় মেতেছে। ইতিমধো 
পুণ্যসলিলাব শ্রোতে বহু কোটি টাকা ভেসে 
চলে গেছে, তবুও দেহেৰ একটি 
বিষকণাও মুক্তি পায়নি। ' হয়ত “আবো 
অনেক অনেক টাকা দয়ে যাবে পুণ্যতোয়াব 
দেহ দিয়ে কিন্তু তবুও সে বাঁচবে না, আমবা 
খাচব না। কেননা, আমবা মানুষেব মত মানুষ 
হয়ে সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বাচতে চাই না। . 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ 


“বিধিলিপি' ছবিতে রঞ্জিত মল্লিক ও মৌসুমী 





সবই বিধিলিপি 


চিত্র সমালোচক £ কোটিপতি ব্যবসায়ী 
ছাত্র রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে গরিব মাষ্টারের 
মেয়ে মৌসুমী চ্যাটার্জির বিয়ে হবে এটাই 
বিধিলিপি। সংসারে বড়দা, মেজদা, 
ছোড়দা সবাই যে বউয়ের ন্যাওটা হবে 
এও বিধিলিপি। কালী ব্যানার্জি অঞ্জন 
চৌধুরীর চিত্রনাট্যে গানের বা স্কুলের 
গরিব মাষ্টার বীরেন এটাও তার 





বিধিলিপি। জয় সেনগুপ্ত মৌসুমীর 
প্রেমিক হয়েও সংঘমিত্রার খপ্পরে পড়ে 
ডিগবাজি খাবে এটা জয়ের বিধিলিপি। 
বচারি বাংলা ছবির ভ্যাম্পাই হয়ে রইল 
এটা সংঘমিত্রার বিধিলিপি, অঞ্জন চৌধুরী 
তা খণ্ডাবেন কি করে? সুমিত্রা মুখার্জি 
নায়িকা হবার বয়স পার হয়েই দফাজালা 
ক্যারেকটার আযাকটিং করতে বাধ্য হবেন 


পরিকল্পিতভাবে হলিউড কালচার 
আমদানি 


সমীরণ দত্গুপ্ত : কলকাতা শহরের বহু 
এলাকাতেই নোংরা বইয়ের ছড়াছড়ি । 
পার্ক স্ট্রিটের মত পস এলাকা থেকে শুরু 


সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে 
এইসব বইপত্র | 

কারা এইসব বইপত্র কেনে এই প্রশ্ন 
নিয়ে হাজির হয়েছিলাম ধর্মতলায় মেট্রো 
রেলের সামনে জনৈক এস দত্ত নামে এক 
বই বিক্রেতার কাছে । তিনি যা বললেন 
তার wid হচ্ছে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত 
আবালবৃদ্ধ বণিতা সবাই এইসব বইয়ের 
ক্রেতা । বিক্রেতাদের সাজিয়ে রাখা 
না। খদ্দেরদের চাহিদামত অন্য জায়গা 
থেকে নিয়ে আসা হয় । প্রতিবেদককে 
একজন বিক্রেতা জানালেন এইসব বইপত্র 
ভাড়াও পাওয়া যায় । সেক্ষেত্রে ক্রেতারা 
বইয়ের পুরো দাম দিয়ে যায় এবং পরে 
যখন বই ফেরত দেয় তখন বিক্রেতারা 


আরম্ভ করে সাধারণ মধ্যবিস্ত ঘরেও আজ 


পৌছে যাচ্ছে এইসব কুরুচিপূর্ণ বইপত্র | 
সমাজ জীবনেও এর প্রভাব পড়ছে। 
পারিবারিক ক্ষেত্রেও এর কৃফলগুলো দেখা 
যাচ্ছে। মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে সাধারণ 
মানুষের | অবমূল্যয়ন হচ্ছে নৈতিকতার | 


ওয়াকিবহাল মহলের খবর এদের 
পিছনে আছে একটি শক্তিশালী চক্র | 


বা সানন্দা যে ধরণের লেখা বাজারে 
ছাড়ছে প্রশ্ন উঠছে সেগুলো কি সুস্থ 
রুচিসম্মত | যৌনজ্ঞান শেখাবার নাম করে 
মানুষের আদিম প্রবৃন্তিগুলিকে শুড়শুড়ি 
দিচ্ছে এইসব কাগজগুলি । সম্প্রতি 
আজকাল প্রকাশন সংস্থার টেলিভিশন 
পত্রিকায় মুনমুন সেনকে নিয়ে যেসব 
কুরুচিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে তা 
কতটা সুস্থতার পরিচায়ক সে বিষয়েও 
বিতর্ক আছে | মুনমুন সেনের যেসব 
কেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে টেলিভিশনে 
তাতে পাঠকের আদিমবৃন্তিকে শুড়শুড়ি 


এটাও তার বিধিলিপি। মুখে এক ইঞ্চি 
মেক-আপ চড়িয়ে নিষ্প্রাণ সাজানো 
চিত্রনাট্যে যাত্রা স্টাইলে সংলাপ বলবেন 
এটাই নিরঞ্জন রায়ের বিধিলিপি। 

এত বিধির লিপিতে ছড়াছড়ি অঞ্জন 
চৌধুরীর নতুন ছবি “বিধিলিপি অতএব 
এই ছবি দেখে দর্শকের বিরক্ত হওয়ার 
বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? অঞ্জন চৌধুরী 
নামক এক তথাকথিত পরিচালক 
সিনেমাকে যে কথার ফুলঝুরিতে পরিণত 
করবেন এটা তার নিজের বিধিলিপি। 
সিনেমাকে যাত্রায় পরিণত করার মহান 
দায়িত্ব তার কাধে এটাও অঞ্জনবাবুকে 
বিধিলিপি। বাংলা সিনেমার, fife চটকেও 
তিনি বাজার মাৎ করবেন এটাও বিধির 
লিখন। সঙ্গীত যে কর্ণপীড়ার কারণ হতে 
পারে তাও জানা গেল অঞ্জনবাবুর 
বিধিলিপির দৌলতে । আর আমাদের 
বিধিলিপি সিনেমার নামে এই যাত্রা-মার্কা 
বায়োস্কোপ দেখা। 


দেওয়া ছাড়া অন্যকোন দায়বদ্ধতা পালন 
করা হয়নি | এছাড়াও বাজারে আরো বহু 


১৬ আগস্ট ১৯৮০ | দিনটি কলকাতার 

র ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক 
fra | চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের এক 
মর্মান্তিক খোলাকে কেন্দ্র করে সেদিন 
ইডেনের সবুজ ঘাসে ঝরে গিয়েছিল তাজা 
১৬ প্রাণ | এই দিনটিকে স্মরণে রেখে 
প্রতি বছরের মতো এবারেও এভিনিউ 
সম্মিলনী এক পদযাত্রার আয়োজন করে | 
অতীত ও বর্তমানের দিকপাল ফুটবলার, 
ক্রীড়া সাংবাদিক (এই প্রতিবেদক সহ), 
ক্রীড়া সংগঠক এবং এ ক্লাবের ফুটবলার 
ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এই পদযাত্রায় 
অংশ নেন। এই পদযাত্রা দক্ষিণ 


কলকাতার বিভিন্ন পথ ঘুরে ক্লাব প্রাঙ্গণে 
এসে শেষ হয় | এই শোক বিহ্ল পদযাত্রা 
এঁ অঞ্চলের ফুটবলপ্রেমী মানুষের মধ্যে 
যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল | 









দূরদর্শনে সিরিয়াল তৈরি করাটা এখন 
ভালো ব্যবসা হয়ে গেছে। আর বোকা 
বাক্সে যে অনেক তাড়াতাড়ি পরিচিতি 
পাওয়া যায় এই কথাটাও নির্মাতারা 
ভালোই জানেন | ফলে বহু পাকা মাথাও 
যেমন একাজে আসছেন, তেমনি 
পাশাপাশি হাত পাকাবার. লোকেরও 
অভাব নেই । এখনও যথারীতি চলছে 
বেশ কয়েকটা বাংলা সিরিয়ালের শুটিং | 
প্রথম চ্যানেলের জন্য তৈরি হচ্ছে 
ংলা ধারাবাহিক ‘steer’ | তারাপদ 
রায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই হাস্যরসাত্মক 
ধারাবাহিকটির পরিচালক গৌতম 
চ্যাটার্জি | চিত্ৰনাট্য ও সংলাপের দায়িত্বও 
তার St | ক্যামেরায় রয়েছেন বহু 
অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান বিবেক ব্যানার্জি | 
মুখার্জি, অনিন্দিতা সিন্হা প্রমুখ | 

বনফুলের “ভীমপলঙ্রী' উপন্যাস 
অবলম্বনে সাতের দশকে ‘অঘটন’ নাটক 
অত্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল। 'সেই 
'অঘটন'কে এবার ছোট পর্দায় আনছেন 
হাসির রাজা অনুপকূমার | - 'অঘটন' 
ঘটানো হবে তিন পর্বে । পরিচালক 
অনুপকুমার স্বয়ং অভিনয় করছেন প্রধান 
চরিত্রে | অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন ইন্দ্রানী 
হালদার, অলকা গাঙ্গুলী, গীতা দে প্রমুখ | 
নাটকটি প্রযোজনা করেছেন কল্যাণ 
ঘোষ | আগামী সেপ্টেম্বর মাসে 'অঘটন' 
ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 

অনুপকূমারকে প্রধান চরিত্রে রেখে 
আর একটি বাংলা সিরিয়ালের শুটিং 
চলছে। উমানাথ ভট্টাচার্যের কাহিনী 
নির্ভর এই সিরিয়ালটির নাম 'স্বর্ণকুম্ভ' | 
একজন কাজপাগল কেরানি এক 
রিসেপসনিস্টের প্রেমে পড়ল এবং তারপর 
ঘটতে লাগল মজাদার বিভিন্ন 
কাণ্ড-কারখানা | হঠাৎ সেই কেরানি 
ভদ্রলোক পেয়ে গেলেন সোনার মোহরের 
কলসী | এবার... £ 'স্বর্ণকুম্ভে'র বিভিন্ন 
মুখার্জি, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, বিমল দেব ও 
অন্যান্য শিল্পী ৷ চিত্রগ্রহণে আছেন দীপক 
দাস | পরিচালনা করছেন ধুব মিত্র | 


দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেলের জন্য 
দায়িত্বে রয়েছেন ‘এক সমুদ্র অনেক 
ঢেউ'-এর সেই মানস ভৌমিক | চারটে 
গল্প নিয়ে ‘চোর’ তৈরি হচ্ছে । গল্পগুলি 
হল সতীনাথ SHG "ডাকাতের মা', ও 
ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'জুয়া' | এই 
ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে 
রয়েছেন তমাল রায়চৌধুরী, আল্পনা গুপ্ত, 
আল্পনা দাস, সুচন্দ্রা চৌধুরী, বরুণ 
চক্রবর্তী, কৌশিক সেন প্রমুখ | 
ছোটদের জনা সুখবর আছে। 
দূরদর্শনে আসছে একটি পুতুল নাচের 
সিরিয়াল | চীন, ইটালি, ঘানা আর 
নাইজেরিয়ার বিভিন্ন রূপকথার গল্প 
অবলম্বনে তৈরি সিরিয়ালে যারা অভিনয় 
করবে, তারা সবাই পুতুল | পৃতুলগুলিকে 
পরিচালিত করছেন কল্যাণ দাস। 
সিরিয়ালে চিত্রনাট্য লিখেছেন মিহির 
সেন | এটি দ্বিতীয় চ্যানেলের জনা তৈরি 
হচ্ছে। 

প্রথম চ্যানেলের জনা তৈরি হচ্ছে 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 


অনুপম ঘোষ 


ধারাবাহিক ‘জাল’ | প্রযোজনা করছেন 
ভিবজিওর | সহায়তায় অরগাস | 
“জাল'-এর মুখ্য চরিত্রগুলোতে অভিনয় - 
করছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, মুনমুন সেন, 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক 
চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় এবং 
বিশ্বজিৎ-তনয়া পল্লবী চট্টোপাধ্যায় | 
‘জাল’ পরিচালনা করছেন গৌতম গুপ্ত | 
সঙ্গীত পরিচালনা করছেন দেবজ্যোতি 
মিত্র | চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন 
চন্দ্রশেখর এবং সম্পাদক সুব্রত রায় | 
চিরঞ্রিত-মুনমুন জুটিকে নায়ক-নায়িকা 
করে খুব শীঘ্রই দূরদর্শনের পর্দায় আসছে * 
‘দাগ’ | এই সিরিয়ালটি ১৩ পর্বে দেখান 
হবে | একটি যুবকের কিডনি দানে এক 
ধনীকন্যার জীবনরক্ষা এবং তৎপরবর্তী 
প্রেমই সিরিয়ালের মূল উপজীব্য কাহিনী । 
এটি পরিচালনার গুরুদায়িত্বে রয়েছেন 
সৈকত ভট্টাচাৰ্য । অমরনাথ মুখার্জি, 
সুমিত গাঙ্গুলী, গোপা আইচ, মৌসুমী 
সেনগুপ্ত, গার্গি দাস, গৌতম ব্যানার্জি 


ছোট-বড় সকলেরই প্রিয় চরিত্র । আর 
তাদের ‘আবার যখের ধন' গল্প পড়েনি = 
এমন বাঙালি আছে কি ? সেই “আবার 
যখের ধন' আসছে বোকাবাক্ে 
আডভেঞ্চারের রঙ ধরাতে | দ্বিতীয় 
চ্যানেলের জন্য আট পর্বে তৈরি 
হছেখ আবার যখের ধন" ৷ মুখা চরিত্রে 
অভিনয় করছেন পীযূষ গাঙ্গুলী ও অনিরুদ্ধ 


গুহ | পরিচালনা করছেন জগন্নাথ গুহ | 
Me শী ও পাতি তি তাসের 


বাটানগর উচ্চ 
বিদ্যালয়ে উৎসবের | 
প্রস্তুতি 


ছাত্রদের এক সমাবেশ হয়ে গেল | সভায় = 
ঠিক হয় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত 
পাশ করা সমস্ত ছাত্রদের নিয়ে একটি 
পুনর্মিলন উৎসব হবে । আগামী ২৯ 
ডিসেম্বর রবিবার এই উৎসব হবে ie 
পুনর্মিলন উৎসব কমিটির সভাপতি 
চিররঞ্রন সিংহরায় জানান গত ৪০ বছরের 
প্রাক্তন ছাত্ররা ব্যক্তিগতভাবে এবং 
ডাকযোগে বাটানগর স্কুলের ঠিকানায় 
যোগাযোগ করলে বিস্তারিত বিবরণ জানা 
যাবে | কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ 
দাস জানান আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় 
দফায় সভা অনুষ্ঠিত হবে বাটানগর উচ্চ 
বিদ্যালয়ে | এই কারণে প্রতোক প্রাক্তন 
ছাত্রই যেন উপস্থিত থাকেন | 








দপণি । শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ [নয় ” 





দুঃখ একটা রয়েই গেল 





-ওলিম্পিকে পদক জেতা হল না ভিভের 


সুভাষ দত্ত : ১৯৭১-এব নভেম্বর থেকে 
৯১-ব আগস্ট । ক্রিকেটেব এই অধ্যায়টি 


ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জীবনের 
১২১ তম টেস্ট খেলে তার অবসর | শুধু 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ an ক্রিকেট-বিশ্বে এমন 
একটি চরিত্র খুজে পাওয়া ভার | টেস্টে 
ভার ২৪টি সেঞ্চুরি বা ৮৫৩৯ রান বড় 
কথা নয়--সবার উপরে তার বাজকীয় 
মেজাজ । রাজার খেলা ক্রিকেট 
মানানসই | সকলেই অবাক হয়ে যান এই 
ভেবে যে আস্টিগুয়ার সাধাবণ পরিবাবের 
সন্তান ভিত এমন মেজাজ পেলেন 


Se 0d HEEL 


(১৯৮৪-৮৫) সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে 
হার, মেনেছিলেন। কিন্তু এ সিরিজটি 
- জিতেছিলেন ৩-১ ব্যবধানে | ভিভ তা-ও 
পারেন নি। ২-২ ড্র করেছেন গ্রাহাম 
গুচের দলের বিরুদ্ধে | তবে তার আরেক 
অনন্য কৃতিত্ব ৮৫ থেকে ৯১- দীর্ঘ সাত 
বছরের নেতৃত্বে কোনো টেস্ট সিরিজ তিনি 
হারেন নি! 


এবার foe কি করবেন ? “দ্য গ্রেট 
ক্রিকেটার' বলেছেন, “দেশে ফিরে দুর্নীতি 
আর শোষণের বিরুদ্ধে লড়ব। সময় 
পেলে মার্বেল খেলব 1” এমন সৎ 
স্বীকারোক্তি কজনের মুখ দিয়ে বার হয়। 
সাগরেও ভাসতে ভালবাসেন ভিভ। 
উত্তাল ঢেউ-এর ওপর ডিঙি নিয়ে চলার 
মধ্যে যে আযডভেঞ্কার আছে কজন তার 
উত্তাপ নিতে জানে ? স্বদেশে বিশেষ করে 
আন্টিগুয়াতে ভিভের জনপ্রিয়তা -ঈর্ষার 


বিষয় | একবার সেখানে সেন্ট-কিটসের . 


ইয়ান একটি * ফ্ল্যাটে 
থেকেছেন- একদিন: নয় ! দীর্ঘদিন 
আঘাতে ভোগার পর এ টেস্টেই ইংল্যান্ড 


ee ST He: 
ভিভের একটু লজ্জাবোধ হয় না। বরং 
গর্ববোধ হয়। । তাই তো তিনি 
কালোমানুষদের বিশ্বনেতা নেলসন 
ম্যান্ডেলার সঙ্গে মিলিত হতে ,চান। 
এখনও দুই 'প্রেট'-এর মধ্যে কোনো 
সময়েই দেখা হ্যনি। ভিভ বলেন, 
“জানিনা কবে তাকে মুখোমুখি দেখব ৷” 


দক্ষিণ আফ্রিকায়ও খেলতে চান fee : 


অবশ্যই প্রদর্শনী ম্যাচে | তবে এখনই 


আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সেদেশকে তড়িঘডি : 


ফিরিয়ে আনা পছন্দ কবেন নি। কারণ, 
ভিভের মতে, “এখনও সেদেশে অনেক 
কিছু করা বাকি আছে!” 

ভিভের কথা লিখতে পাতাব পর পাতা 


‘শেষ হয়ে যাবে। হয়ে পড়বে এক 


মহাভাবত | কিন্তু সেই স্থান কোথায় ? 
এক জায়গায় এসে ইতি টানতেই হয়। 
যেমন ভিভ বলেন, “আরও টেস্ট রান 
আর সেঞ্চুরি চেয়েছিলাম । কিন্ত যা 
পেয়েছি তাতেই আমি খুশি | শুধু দুঃখ 


সএকটাই, ওলিম্পিকু-পদক পেলাম না। 


পৃথিবীতে এমন কোন খেলোয়াড় ছিলেন 
বা আছেন ধার কাছে ওলিম্পিক পদকমঞ্চে 
আরোহণ করার চেয়ে অন্য কিছু বড়? 


তবে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতে দুধের - 


স্বাদ ঘোলে মেটানো গেছে!” x 


লি _ ক্রিকেটের দলবদল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শেষ সময়ে 


মোহনবাগান-ইন্টবেঙগল ভদ্রলোকের চুক্তি থাকবে তো ? 


জিৎ সান্যাল : আর মাত্র ৭২ ঘণ্টা 
তারপরই শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের দল বদল | 
একেবারে নিরুত্তাপ পরিবেশেই | ক্রিকেট 
অনুরাগীদেব মধ্যে দলবদল ঘিরে কোন 
আগ্রহ এবার নেই | উৎসাহ নেই | তবুও 
এবারের দলবদলে এক অভিনব 
>ও নজিরবিহীন ঘটনা ঘটতে চলেছে । 
স্মরণ করা যেতে পারে '৮৯-এব ফুটবলের 


না। সেই মত সে বছর দুই ক্লাবের 
. রিলিজড প্লেয়ার ছাড়া কেউ মোহনবাগান 
থেকে ইন্টবেঙ্গলে বা ইস্টবেঙ্গল থেকে 
মোহনবাগানে যায়নি 1 এবারের ক্রিকেট 
দলবদলেও সম্ভবত ওই রকম হচ্ছে। 
রিলিজড প্লেয়ার ছাড়া কেউ দলবদল 
করছেন না। 
জুলাই-এর শেষের দিকে ইস্টবেঙ্গলের 
ক্রিকেট সচিব সমীর দাশগুপ্তের সঙ্গে 
মোহনবাগানের দীপঙ্কর 
'হাজরার এই ভদ্রলোকের চুক্তি হয়। 
সেদিন আই এফ এ-তে দুজনের দেখা 
হয়েছিল । ক্রিকেটারদের নিয়ে টানাটানি 
না করার প্রস্তাবটি দেন দীপঙ্কর হাজরাই । 


সঙ্গে সঙ্গে সমীর দাশগুপ্ত তা স্বাগত 


পরে ওই 


সম্পর্কে উৎসাহী ছিলাম আমরা | 
দীপন্ধরের সঙ্গে এ চুক্তির পর আমরা আর 
& তিনজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিনি । 
তবে মোহনবাগান থেকে কোন 


খেলোয়াড় না. আনলেও রীতিমত 
শক্তিশালী দল' গড়ছে ইস্টবেঙ্গল | 


হচ্ছে গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন এরিয়ান | 
উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে বেধে দিচ্ছে উৎপল 


চ্যাটার্জি, সাগরময় সেনশর্মা ও. বিশ্বভিৎ - 


মুখার্জিকে । 


SCS করেছি | তা সত্বেও দীপঙ্কর ও 
চন্দ্রনাথ মহসিনকে নিতে চাইছে | ওরা - 


বিশ্বাসঘাতক ৷ এ ব্যাপারে দীপঙ্কর 
বক্তব্য : আমি কিছুই করছি না। সবই 
দেখছে চন্দ্রনাথ ।তবে আমি ওকে বলেছি 
মহসিন মোহনবাগানে যখন খেলতে 
আগ্রহী তখন ইস্টবেঙ্গলের আযডভান্সের 


_ টাকা ফেরত দিয়ে যেন মোহনবাগানে সই 


করে| নয় মোহনবাগানে, মহসিনকে 


- খেলতে দেব না । মনে হচ্ছে, মহসিনকে 
নিয়েই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে নিস্তরঙ্গ 


দলবদল | 





এনেছিলেন তিন বাংলাদেশি ফুটবলার 


জানা | 


মুন্না এখানে খেলছেন ভাল ৷ মুন্নার 
.নাকি কলকাতা “খুব ভালও" লেগেছে | দুটু 
লোকে কিন্তু বলে অন্য কথা । তাদের 
কথা : মুন্নার কলকাতা ভাল লাগার 
কারণটা অন্য | কারণটা হল এক মহিলা | 


নেই। প্রশ্ন করতে পারেন, ভাগ্যবান 
মহিলাটি কে ? মাপ করবেন আমি এ দুষ্টু 
লোকদের মতন হতে চাই না। 


একটিও গোল না খেয়ে । প্রথম ডিভিসন 
লিগে সেবার ১৯টি ম্যাচে ৪৩টি গোল 
করেছিল তারা | এর মধ্যে ১৭টি গোলই 


‘কে 'নায়িম £ নারিম বলে তো আমি 
কাউকে চিনি না’ | পরে মাথা একটু ঠাণ্ডা 
হওয়ার পর ভাস্কব এ সাং 

বললেন, ‘আসলে পুরোনো রাগ ছিল 
আমার ওপর নায়িমদার | তাই এভাবে 
আমাকে চরম অপমান করলেন ৷ আমি 


. আমার বাবাকে কোনদিন গুডমর্নিং বলিনি 


আর ওঁকে বলবো ? না বাবা, পারবো না 
বাঙালির সাহেব হয়ে কাজ কি? 


নকলপি কে 
কয়েকদিন আগে মোহনবাগান ক্লাবে 


_ বিরোধী শিবিরের এক কর্মকর্তার সাথে 


দেখা হতেই কর্মকর্তাটি বলে ওঠেন, “দাদা 
বলতে পারেন এ নকলি পি কে-কে কবে 
ক্লাব থেকে টুটু তাড়াবে ! ‘কলি পি কে’ 
কে? প্রশ্ন করতেই এ কর্মকর্তাটি বলে 
ওঠেন, “আরে এ সবজ্ঞান্তা সুভাষ 
ভৌমিক | ভোম্বল তো ভোম্বলই ! 
কোচিং-এর কিস্সু জানে না । খালি বড়ো 
বড়ো কথা । আরে বাবা পি কে 
ব্যানার্জিকে ফলো কবছিস কর ! আমাদের 
কিছু বলার থাকতো না যদি ক্লাব 
কোচিং-এ পি কে-র ধারে কাছে পৌছতে 
পারত | আরে বাবা টুটু বোস ভোম্বলকে 
দলবদলের আগে বলেই দিয়েছিল, “দেখো 
বাবা আমার নানা কাজে সারা ভাবত চষে 
বেড়াতে হয় ফুটবলারদের পেছনে আমি 
দৌড়াতে পারবো না ।-টাফফা যা লাগার 
আমি দেবো তুমি খালি রাত জেগে 
ফুটবলারদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ওদের রাক্তি 
করাও | নামের লোভেও তাই করে 
বেরিয়েছে । আর এই ধবনের কোচকে 
মানবে. কেন ফুটবলাররা | তবে আর চিন্তা 
নেই! খবর আছে, ফুটবলাররাই ওর . 
চাকরি খাবে | 


কথা দিয়েছিলেন মাস্তকে কিছু নগদ 
পুরস্কার দেবেন | ATS জাতীয় চ্যাম্পিয়ন 
সে খেললে দর্শক আসবে | সুতরাং” | 
কিন্তু মান্ত অসুস্থ ছিল | সামান্য সময় 
খেলার পর অবসর নিতে চায় । 
কর্তাব্যক্তিরা নাছোড় | তাদেব জেদ : 
হোক না জাতীয় চ্যাম্পিয়ন অসুস্থ । টাকা |. 
যখন দেব তখন দর্শকদের খুশি কবতেই 


হবে! 

শেষ পর্যন্ত মাস্ত দীর্ঘ সময় খেলা 
দেখাতে বাধ্য হয় । একটি ছবি তোলার 
AA যখন একাস্তে তার সঙ্গে কথা বলতে 


ধন্যবাদ ছোট মেয়ে মাস্তকে ৷ সে ওদের | 
সঙ্গে তর্ক করে এবং আমাকে বলে, 'দাদা 
আপনি চলে যান | এরা যোগ্য সম্মান 








দশ! দ্র | শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ 





















পুকুরে স্বর্ণখণ্ড 


পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানে পাথরের 
মধ্যে কত পারসেন্ট সোনা আছে, 
ব্বসা-ভিত্তিক সোনা আহরণ লাভজনক 
হবে কিনা, দেশের তাবড় পণ্ডিতগণ যখন 
এই নিয়ে তর্ক ও পরীক্ষা চালাচ্ছেন সেই 
সময় বিশ্বসূত্রে সংবাঁদ পাওয়া গেল 
মেদিনীপুর. জেলার বেলপাহাড়ীর ১৪ 
কি.মি. পশ্চিমে ওদলচুয়া গ্রামের নিকট 
বিড়াকুটি গ্রামের এক ব্যক্তি পুকুরের 
তলদেশ থেকে একটি স্বর্ণখণ্ড কুড়িয়ে 
পান। স্বর্ণথগুটির ওজন দশ ভরির 
মতো | ওদলচুয়ার নিকটবর্তী 
মাঝেই স্বর্ণখণ্ড পাওয়া যায় | মাটির তলার 
যে কোন বস্তুই সরকারের | অথচ সরকার 
বা জিওলজিক্যাল সার্ভের লোকেরা এসব 
শুনেও শোনেন না | সংবাদসূত্র জানালেন, 
সোনার খণ্ডটি ছিল বিশুদ্ধ ২৪ 


হওয়ায় স্বর্ণখণ্ডটি পুনরায় বিডাকুণি গ্রামেই 
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় | 


নেতাজীকে 
ভগযোগিনী করে 
ছেড়েছে ঝাড়গ্রাম 
পুরসভা 


অনিল রায় : শহরে afb মাত্র মূর্তি আছে। 
একটি রবীন্দ্রকাননে বিশ্বকবির আবক্ষ 
মূর্তি, অন্যটি পুরনো বাসস্ট্যান্ডে নেতাজী 
সুভাষচান্দ্রের পূর্ণাবয়ব মূর্তি | রবীন্দ্র পার্কে 
আলো ভালা হয় না, তাই কবিকে সন্ধো 
থেকে সারারাত SHAS পাকতে হয় | 
কোন ভালনানুষ সঙ্গের পর রবীন্দরপার্কে 
যান না | সমাভবিরোধারা কেউ সিগারেট 
ধরালে সেই আগুনহ হয় সন্ধ্যাপ্রদাপ | 
পাঠক ভগঘোগিনী বোঝেন ? বাংলায় 
ভগযোগিনী হচ্ছে জোনাকি | ঝাড়গ্রাম 
পুরসভা নেতাভীর মূর্তির পেছন দিকে 
হাতি দশেক দূরে আলো জ্বালিয়ে 
নেতাজীকে প্রায় ভগযোগিনী করে 
ছেড়েছেন | সঙ্গের পর নেতাজার মূর্তির 


অদূরে রিকশাস্ট্যান্ড । ভাবতে অবাক 


. ছবি £ পতিতপাবন আচার্য 


লাগে, বিপজ্জনক এই গাছটাকে কেটে 
সরিয়ে নেবার কথা কারো মনে হয়নি । 


অথচ ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারপারসন 
এই গাছের কোল ঘেষেই দুবেলা যাতায়াত 
করেন। এই গাছের পাশ দিয়েই যেতে 
আসতে হয় ডি এফ ও, এস ডি ও এবং 
এস ডি পি ও-কে । এই গাছের কাছেই 
কো-অডিনেশন কমিটির অফিস। 


পশ্চাঘদেশই কেবল জনসাধারণ" দেখতে 


পান । প্রতিবাদ উঠেছিল । নেতাজীর 
সামনের দিকে আলোর ব্যবস্থাও করা 
হয়েছিল । দুর্ভাগ্য নেতাজীর, বামফ্রন্ট 
পরিচালিত ঝাড়গ্রাম পুরসভায় ফরোয়ার্ড 
ব্রক কমিশনার থাকা সত্বেও হয়তো 
আলো জ্বালানো হয় না | অবশ্য ঝাড়গ্রাম 
শহর কোনদিনই নেতাজীকে ভাল চোখে 
দেখেনি | ১৯৪০ সালে নেতাজী 
ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার আগে শেষ 
বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামেই | 
দুর্গা ময়দানে | সেই সময় এক ইংরেজ 
সুভাষ বোসকে ছাত্রদের কেউ যদি 
পিপাসায় এক গ্লাস জলও দেয়, তাকে 
বিতাড়িত করা হবে। নেতাজীর 
স্মতি-বিজড়িত সেই দুর্গা ময়দান 
নিজেদের দখলে আনার জন্যে পুরসভা 
তৎপর | তারা তো নেতাজীর পেছন 
দিকেই আলো দেখাবেন । 


“৮০০-বিলি' 
মার্কেট ঝাড়গ্রাম 


ভাবছি জুবিলি মার্কেট না :2০০-বিলি' 
মার্কেট কোন নামটা সঠিক | মাছের পটি 


অবস্থা যা তাতে মনে হয় বাজার কর্তৃপক্ষ 


মাছ ব্যবসায়ীদের 2০০এর বাসিন্দা ভেবেই 
অবস্থাটা সেই পর্যায়ের করে রেখেছেন | 
জীবন্ত নরক দেখার সৌভাগ্য ধর্মপুত্রের 
একবারই হয়েছিল | হতে পারে বাজার 
কর্তৃপক্ষ ঝাড়গ্রামবাসীদের প্রত্যেককে 
ধর্মপত্র ভেবে যুধিষ্ঠিরের রেকর্ড ভেঙে 
বার বার নরক দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন ! 
নরকের বিবরণে কোথাও পচা পাকের 
বর্ণনা নেই | বাজার কর্তৃপক্ষ ধর্মরাজের 
(£) সেজে পাকে ভরিয়ে দিয়েছেন মাছ 
পটি | যাদের আ্যালার্জির ব্যামো আছে 
প্রয়োজন হয় আলার্জি রোখার ট্যাবলেট | 
বাজারের কর্তৃপক্ষ বি এল আর ও না 
পুরসভা এ নিয়েও YH আছে। পাঠক, 
আনন্দবাজারে যে ধন্ধ শব্দের বারবার 
ব্যবহার দেখেছেন, এক বিহারি বন্ধুর 
কথায় ওটা ধন্ধ নয় YH হবে । শোনা 
যাচ্ছে, দুই পক্ষই নাকি তোলা তোলেন | 
দেবেন-_সে কথা অবান্তর | 
















প্রমাণ হয়ে গেল 


নীলাঞ্জন কুমার ঃ মেদিনীপুর জেলায় 
কংগ্রেস রাজনীতি যে সম্পুর্ণ দেউলিয়া 
অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে সেটা আবার নতুন 
করে প্রমাণ হল সম্প্রতি কেশপুরে যে 
নাবকীয় ঘটনা চালিয়েছে সি পি এম 
ঝাড়খন্ডী ও কংশ্রেসিদের ওপর, তা রাজোর 
কংগ্রেস সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা 
সিদ্ধার্থ রায় পরিদর্শন করতে আসার 
দিনটিতে । গত ৭ আগস্ট সিদ্ধার্থ রায়ের 
আসার দিন জেলার বিভিন্ন নেতা ও ছাত্র 
পরিষদ, যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অনুপস্থিত 
ছিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে 
এসেছিলেন ছাত্র পরিষদের রাজা সভাপতি 
তপন রায় ও বিধায়ক জ্ঞান সিং সোহন 
পাল। মেদিনীপুর আসার পর সিদ্ধার্থবাবুকে 
অভার্থনা করেন জেলা সভাপতি রাজকুমার 
মিত্র, জেলা নেতা অজিত খাড়া ও আরিফ 
আহমেদ | এবাদে আর বিশেষ কোন মুখকেই 
এদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে মেদিনীপুর 
শহর পুরসভা চেয়ারম্যান রাম ব্যানার্জিকে 
সিদ্ধাথবাবুর তদারকি করতে দেখা যায়। 

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের এই অবস্থা 
দেখে সিদ্ধার্থবাবু যে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ তা 
তার আচরণে এই দিন বেশ বোঝা যায়। 
সার্কিট হাউসে তিনি জেলা সভাপতি 
রাজকুমার মিত্রকে সাংবাদিকদের সামনেই 
জেলা কংগ্রেস এক হোক নয়তো ঝাড়খন্ডের 
সঙ্গে মিশে যেতে বলেন। এখানে মেদিনীপুর 
সদর উত্তর মহকুমা সভাপতি সুবীর ব্যানার্জি 
ভার কাছে অভিযোগ করেন লোকসভা ও 
বিধানসভা নির্বাচনের পর মেদিনীপুর 
কেন্দ্রের লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন্দ্র 
বিজয় মল্লদেব একদিনও এখানে আসেননি | 

কংগ্রেসের যে সমস্ত লবি এদিন 
অনুপস্থিত ছিল তাদের বেশ কয়েকজনের 
কাছে জানা যায় সিদ্ধাথবাবুর আসার সংবাদ 
জেলা কমিটি থেকে কাউকেই জানানো 
হয়নি। ছাত্র পরিষদের জেলা নেতা সৌমেন 
খান উত্তেজিত ভাবে বলেন, সিদ্ধার্থ রায় 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর যে 
দুর্দিন কংগ্রেসে চলছে এরকম অবস্থা আর 
কোনদিন আসেনি। তিনি জানান, আগে 
'গনিখানের সময় সাতদিন আগে Sa pra 
প্রোগ্রাম টাইপ হয়ে জেলার কোণে কোণে 
চলে যেত, ফলে লোক জোটানো কোন 
ব্যাপার থাকতো না। 

সারা শহর পরিশন করে দেখা যায় 
শহরের সাধারণ মানুষ তো বটেই বহু কংগ্রেস 
কর্মী তার আগমনের সংবাদ কোনভাবেই 
পায়নি। এমন কি জেলা কমিটির ঘনিষ্ট কিছু 
কর্মীর অবস্থা একই। তবে ওয়াকিবহাল 
মহলের এক অংশের ধারণা বর্তমানে জেলা 
কমিটির বিরোধী সমীর রায় গোষ্ঠী 
সিদ্ধার্থবাবুর আসার কথা আগের থেকে 
জেনে থাকলেও এই কমিটিকে সিদ্ধাথবাবুর 
কাছে অপদস্থ কার জনা এ কাজ করলেন। 
আবার অপর পক্ষের ধারণা সমীর রায় 
গোষ্ঠীর এই জেলায় অস্থিত্ব বিলুপ্ত তা প্রমাণ 
করার জনো জেলা কমিটি আগাম কাউকেই 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আসার কথা 
জানায়নি। 


সি পিআই 


OF পৃষ্ঠার পর 

অর্থাৎ, সি পি আই-এ গোষ্ঠীদ্বন্দ্রটা 
এখন প্রকাশ্যেই এসে গিয়েছে | 
কমলাপতি রায়ের মধাস্থৃতায় পণ্ট - 


দাশগুপ্ত-দিলীপ মিত্র বিরোধটা আপাতত 
ধামাচাপা পড়েছে বটে | তবে, যে কোনও 
দিনই কিছু কিছু নেতার কাজকর্ম নিয়ে 
দলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে | অন্তত 
রাজনৈতিক মহলের অনেকেই সেরকম 
আশঙ্কাই করছেন | 








বিশেষ প্রতিনিধি: হাওডড়া জেলায় 
উলুবেড়িয়া ব্রক (>) আওতায় হাটগাছিয়া 
গ্রামে স্থায়ী অশান্তির পরিকল্পনা তৈরি 
হয়েছে। সম্প্রতি অঞ্চল পরিদর্শনে 
অনেকেই এই অভিযোগ করেছেন । স্থানীয় 
মানুষের অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী গ্রাম 
আমতলাতে এখন ঘরে ঘরে চোলাই মদ 
তৈরি হচ্ছে। প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে 
নিশ্চিন্তপুরে | পুলিশ সব জানে | কিন্তু 
সামান্যতম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 
চেষ্টা করছে হাটগাছিয়া গ্রামেও মদ তৈরির 
পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে | 

হাওড়া থেকে বীরশিবপুর ৷ হাটগাছিয়া 
গ্রামে যাওয়ার এটাই হচ্ছে সহজতম 
রাস্তা | বীরশিবপুর স্টেশনে নেমে ৭০সি 
বাসে উঠতে হবে । বাসে সামানা সময় 
লাগে। বাস সোজা হাটগাছিয়া গ্রামে 
দাড়াবে | স্থানীয়ভাবে অনেকেই বলছেন, 
বাস স্ট্যান্ডে পানীয় জলের অভাব | 
হাটগাছিয়া গ্রামের পাত্র পাড়ার বিমল পাত্র 
বললেন, বাস স্ট্যান্ড থেকে দৈনিক ১ 
হাজার মানুষ যাতায়াত করেন | অথচ 
পানীয় জলের জন্য কেউ চিন্তা করেন না । 
বাস স্ট্যান্ডের সামনেই আলাপ হল প্রভাস 
মাইতির সঙ্গে | প্রভাসবাবু অনেক কথা 
বললেন | ঘুরেফিরে স্থানীয় প্রশাসনের 


কথা চলে এল । প্রভাসবাবুর মতে, স্থানীয় 
বিধায়ক একবারও আসেন না। কোনও 
খোজও নেন না। উলুবেড়িয়া থান" 


করলেন | 


হাটগাছিয়ার পার্শ্ববর্তী আমতলা গ্রাম 
চোলাই শিল্পের পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছে | অঞ্চলের মানুষেরা খুবই গরিব | 
খোজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এখানে তৈরি 
মদ হাওড়া জেলায় বিভিন্ন স্থানে চলে 
যাচ্ছে। নিশ্চিন্তপুরে দেখলাম বাকিতেও। 
মদ বিক্রি হচ্ছে | গ্রাম পঞ্চায়েতের জনৈক! 


গ্রামে এরকম পরিবেশ ছিল না । ইদানি' 
তৈরি করা হচ্ছে । রাজনৈতিক প্রতিরোধও 
তৈরি করা হচ্ছে না। অঞ্চল কংগ্রেসের 
জনৈক সদস্য ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন 
বিগত ২ বছরে ৩টি খুন হয়েছে । পুলিশ 
কিছু করতে পারেনি 1 খুনিরা বুক ফুলিয়ে 


ঘুরে বেড়াচ্ছে। 





বারাসাত-হাসনাবাদ রেল লাইন তুলে দেবার . 
সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ 


বিশেষ প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় রেলদপ্তর 
পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে ৭টি অ-লাভজনক 
রেলপথ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
বারাসাত-হাসনাবাদ রেলপথ তার 
অন্যতম | কলকাতার সঙ্গে বসিরহাট সহ 
হাসনাবাদের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের 
যোগাযোগরক্ষাকারী এই রেলপথটি তুলে 
দেবার “সিদ্ধান্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সংগঠন, প্যাসেঞ্জার আ্আসোসিয়েশন 
ছাড়াও বুদ্ধিজীবী, নাগরিক ও সর্বশ্রেণীর 
সাধারণ মানুষ তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে 
বিক্ষোভ দেখাচেছন এবং তীব্র বিরোধিতা 
করছেন | ইতিমধো বারাসাত-হাসনাবাদ 
ডেইলি পাসেঞ্জা আসোসিয়েশন 
মির্জানগর কাকড়া স্টেশনে রেল অবরোধ 
করেছেন | 

বসিরহাট ও বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন 
অঞ্চলের বাসিন্দারা কলকাতা তথা 
বারাসাতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে 
এই রেলপথের উপর নির্ভশীল । তার 
কারণ সড়ক পরিবহন বাবস্থা যেমন ভালো 
নয়, তেমনি প্রচুর খরচও | প্রতিদিন 
কয়েকহাজার ছাত্র-ছাত্রী, অফিসযাত্রী, 
বাবসায়ীরা নিজ নিজ কার্য উপলক্ষে 


বারাসাত এবং কলকাতায় আসেন 
দীর্ঘদিন ধরে বৈদ্যুতিকরণের দাবি জানানে 
সত্তেও তা আজও উপেক্ষিত থেবে 
গেছে | আগে বারাসাত থেকে হাসনাবাদ 
পর্যন্ত ডিজেল ইঞ্জিন চালানো হতো 
বর্তমানে শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত 
ই এম ইউ কোচ ইঞ্জিন চালানো হচ্ছে 
প্রতিদিন সীমান্ত অঞ্চল থেকে মাছ, ডিম 
তরকারি, শাক-সবজি সহ মুড়ি এক 
অন্যানা পণ্য সামগ্রী নিয়ে প্রচুর মানুঃ 
বারাসাত এবং কলকাতায় আসেন বিক্রি: 
জনা | অনেকে দিনমজুর খাটার জন 
a | বহু মানুষই নিভরশীল এ 
পথের উপর ৷ প্রায় ২৪ কিমি বিস্তৃত এ 
রেলপথটি চালু হওয়ার. পর্পুর 
বসিরহাটের প্রতান্ত অঞ্চলগুলির শ্রীবৃ 
ঘটতে থাকে | আস্তে আস্তে sah 
গড়ে উঠতে থাকে। প্রতান্ত অলপ 
উন্নয়নমূলক কাজও তড়িৎগতিতে চলছে 
বেশকিছু যাত্রী প্রশ্ন তুলেছেন এ 
রেলপথ অ-লাভজনক হওয়ার জনা কা; 
দায়ী ? কেন ঠিকমতো দেখাশোনা হয 
না এই পথটির | বহু বাত্রী- আছেন যা; 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





' দপণ । শুক্রবার ৩০ আগস্ট ১৯৯১ [এগারো 





_নিউজপ্রি্ের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে 
ছোট পত্রিকার নাভিশ্বাস 


টন প্রতি আরো ৪,৬৭০ টাকা থেকে 


১০,৪১০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানোর । এর ' 


০ ১০ম পৃষ্ঠার পর 


বেডাীপার বাসিন্দা অলোক দন্তে 
মতে, সরকারের এটা খেয়াল বাখা উচিত 
সব কিছুই লাভের জন্য নয় । ভারতীয় 
সংবিধানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, ভারতের 
সব কটি প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
অবশ্যই চালু রাখতে হবে | এখানে লাভ 


বড নয়, জনস্বার্থ বড বসিরহাটেব সাংসদ. 


দীর্ঘদিন ধরে কেন্ীয সরকার এই রেলপথ 


সম্পর্কে অবহেলা দেখিয়ে এসেছেন | 


তারপরে চক্রান্ত করছেন এই রেলপথ 
ভুলে দেবার । প্রয়োজনে আন্দোলন চূড়ান্ত 
হবে তবু রেলপথ তুলে নিতে দেওয়া হবে 
না। হাজার হাজার লোকের রুটি 
রোজগারের পথ বন্ধ করে দেবার আগে 
তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হবে | যে 
সব ছাত্রছাত্রী সীমান্ত অঞ্চল থেকে 
পড়াশুনোর জন্য আসেন তারা সব থেকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কেননা, সড়ক পথে 
প্রচুর পয়সা ব্যয় করে পড়াশুনা চালাবার 
কমত ক্ষমতা অনেকেরই নেই | বাধ্য হয়ে 
~ তাই মাঝ পথে অনেকের পড়াশুনা ছেড়ে 
দিতে হবে | এছাড়া সময়ও একটা ব্যাপার 


হয়ে দাড়াবে | হাসনাবাদ থেকে বারাসাতে ” 


যেখানে রেলপথে দেড় ঘণ্টার মধ্যে 
পৌঁছ্ধানো যায় সেখানে সড়ক পথে 


te 


(ফলে সাধারণ মানের (স্ট্যান্ডার্ড) 
নিজউপ্রিন্টের মূল্য বেড়ে দাড়াবে টন প্রতি 
২০৬৭০ টাক | উন্নত (গ্লেজড) মানের 
নিউজপ্রিন্টের ক্ষেত্রে বেড়ে দীড়াবে' টন 


প্রতি ২৩,৭০০ টাকা |. 
মূল্য নির্ধারণ কমিটি ৩ জুলাই বৈঠকে 
ঠিক করেছিল টাকার ফলে 


এক মাসের জন্য টন প্রতি ৩,০০০ টাকা 


থেকে ৪,৫৬৫ টাকা পর্যস্ত দাম বাড়ানে' 
হবে। কথা ছিল আগস্টে পরিস্থিতি 
খতিয়ে দেখার, কিন্তু এই বৈঠকেই এস টি 
সি ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ-করে | 


এর ফলে এক মাসে টন প্রতি ৭,৬৭০ 


টাকা থেকে ১৪,৯৭৫ টাকা পর্যন্ত দাম 
বেড়ে গেল ৷ অর্থাৎ এক মাসেই ৬০ 
শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত দাম 


ইন্ডিয়ান নিউজ পেপার সোসাইটি (আই 


মুখার্জি বললেন, সংবাদপরে প্রকাশিত ' 


সংবাদ যদি সত্যি হয় তা হলে প্রমাণ হল 
যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজ্যকে বঞ্চনা 
আর অবহেলা ছাড়া অন্য কিছু দিতে বাজী 
a>) তিনি আশাপ্রকাশ করেন, সব 
রাজনৈতিক দল ও শাখা সংগঠন দলমত 
নির্বিশেষে তীব্র আন্দোল গড়ে তুলবেন | 
বিনা টিকিটে ভ্রমণ করেন এবং বুকিং 
ছাডাই বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আনা নেওয়া 
করেন। প্রতিবেদক নিজ অভিজ্ঞতায় 
' দেঞ্রেছেন, এই পথে 'ফোন টিকিট 
চেকিংয়ের ব্যবস্থা নেই। কোন রানিং 
"চেকার দেখা যায না | স্টেশনে চেকিং-এর 
বালাই নেই | ডিজেল ইঞ্জিন হওয়াতে এর 


থেকেও সংগ্রহ করা হয় । সেক্ষেত্রে দাম 
কিছুটা বেশি পড়ে 1 ১৯৮৭-র অক্টোবরে 
বাংলাদেশ ও অন্য বিদেশি নিউজপ্রিন্টের 
দাম ছিল যথাক্রমে টন প্রতি ৭,৭৪৫ ও 


৮,১৩০ টাকা । ১৯৮৮-র মে মাসে তা ' 


বেডে দাড়ায় ৮,৪৭৫ ও ৮,৯০০ টাকা | 
১৯৮৮-র জুলাইতে আবার দাম বাড়ে 
৯,৪৪০ ও ১০,১৩৫ টাকা । ১৯৮৮ 
অক্টোবব, ১৯৮৯-র জানুয়ারি, ১৯৮৯-র 
এপ্রিল, ১৯৮৯-র জুলাইয়ে চারবার ধাপে 
ধাপে দাম বাড়ানো হয় | এর ফলে বর্ষিত 
দাম এসে দাড়ায় বাংলাদেশ ১২,৭৪৫ 
টাকা এবং অন্য বিদেশি নিউজপ্রিন্টের 
ক্ষেত্রে ১৩,৫৬৫ টাকা | এরপর ১৯৮৯রে 
অক্টোবর থেকে বাব তিনেক দাম কমানো 
হয় | ১৯৯০-র এপ্রিল মাসে দাম দাড়ায় 
টন প্রতি বাংলাদেশ ১০,৬৯৫ টাকা অন্য 
বিদেশি ১১,৫৭০ টাকা | এর পরে আবার 
দাম বাড়ানো চলতে থাকে এবং এক 
বছরের মধ্যে চার চারবার দাম বাড়ানোর 


ফলে ১৯৯১-র এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ _ 


১২,৫৫০ টাকা ও জন্য বিদেশি ১৩,৫০০ 


টাকা মূল্যবৃদ্ধি ঘটে । জুলাই মাসে চড়া 


হারে দাম বাড়ে । বাংলাদেশ ১৫,৩০০ ও 
অন্য বিদেশি ১৬,৫০০ টাকা টন প্রতি 
বাডায |. 

. গ্রেজড মানের কাগজেব দাম এখন 
এসে দাড়াবে প্রায় ২৫ হাজার টাকা টন 
প্রতি এস টি সি-র বর্তমান মূল্য নির্ধারণের 
পরিপ্রেক্ষিতে | যা এ বছরের এপ্রিলে দর 
ছিল ১৯,৪৩৫ এবং জুলাইয়ে ২৪,০০০ 


গতিবেগ তেমন তীব্র নয় তাই চলন্ত 


পি এফ-কে কিছু টাকা দক্ষিণা দিয়ে বেশ . 


ভালোই কাজ চালাচ্ছেন। . অনেক 
ছাত্র-ছাত্রীই কনসেশন টিকিট কাটার 
প্রয়োজন মনে করেন না। কলেজ 
স্টুডেন্টস বললেই টি সি-রা তাদের ছেড়ে 
দেন। বহু ভদ্রলোক এবন অফিসযাত্রীরা 
আই এন টি ইউ সি ও সি আই টি ইউ-ব 


পিয়ারলেস ফিল্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ' 
প্রথম সম্মেলন 


বরেন ঘোষ ঃ ২০ আগস্ট পিয়ারলেস ফিল্ড 
এমল্লষিজ ইউনিযনেব (সি আই টি ইউ) প্রথম 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বারাসাত সুভাষ 
ইনস্টিটিউটঞবলে। সকাল ১১টায পতাকা 
উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মালদালেব মধ্য 
দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুক হষ। পতাকা 
উত্তোলন কবেন সংগঠনেব নেতা মনোজ্ঞ 


কর্মীদেব উৎসাহিত কববে বলে দাবি 
করেন। তিনি সম্মেলনের আগত সমস্ত 


“ প্রতিনিধি, দর্শক ও গণতাস্ত্রক আন্দোলনের 


নেতৃবৃন্দকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। . 
বরেন বসু তাব ভাষণে বলেন যে পূর্ব 


" ইউরোপে কমিউনিস্টদেব মতাদর্শগত 


বিচ্যুতি ঘটেছে. মার্কসবাদ অচল হযনি। 
বাজ্যেব বামপন্থী আন্দোলনে সামনে বি 
জে পির বিপদ সম্পর্কে তিনি বিস্তাবিত 
বক্তব্য ' রাখেন। সম্মেলনেব অভ্যর্থনা 
সমিতিব সভাপতি সি পি এম বাবাসাত শহর 





{প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
১ম পৃষ্ঠার পর 


করেছেন যে, তাব নাম ভাঙিয়ে বেশ কিছু 
কংগ্রেস নেতা সরকাবকে বিভিন্ন ভাবে 
বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা কবছেন। 
নরসিমা রাও জানতে চান এ ব্যাপারে 
তিনি কি করবেন। স্বভাবতই সোনিয়া 
গান্ধী এই সব - নেতাদের সঙ্গে ভাব 
সম্পর্কের কথা সরাসরি অস্বীকার 
করেছেন | 

কিন্তু ওয়াকিবহাল সূত্র জানা গেছে, 
সোনিয়া গান্ধী তার সমর্থক নেতা ও 
সাংসদদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল | কিন্তু সোনিযা গান্ধী এই 


সব নেতাদের প্রধানমন্ত্রী নবসিমা রাও-এর . 


বিবোধিতা না করার জন্য কোন রকম 
নির্দেশ দিচ্ছেন না | কংগ্রেস মহলের খবব 
প্রযাত রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা 
সোনিয়া গান্ধীকে আমেধি লোকস্ভা 
কেন্দ্র থেকে জিতিয়ে এনে তাকেই 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড 
চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সোনিয়া 
গান্ধী প্রধানমন্ত্িত্বের ব্যাপারে - তার 
আগ্রহেব কথা এখনই কাউকে কিছু 


বলছেন না। তবে ওয়াকিবহাল মহলের 


সূত্র থেকে জানা গেছে পরিস্থিতি যে দিকে 
এগোচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয়তো নরসিমা 
রাওয়ের জাবগায় সোনিয়া গান্ধীকেই 
সরকারের দায়িত্ব নিতে হতে পারে । না 
হলে দলের এক্যে ক্ষতি অবশ্যস্তাবী | 


কমল গুহ 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


হয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ অনুগামী বিমল বসু । 
এখান শুধু বাকি সিতাই থেকে নির্বাচিত 
দলের প্রার্থী দীপক সেনগুপ্ত | এটা হলেই 
কমলবাবুর কোচবিহার সাম্রাজ্য fess 


"হতে পারে। 


বিধানসভার. বিগত নির্বাচন Cas) 
“অসুস্থতার অজুহাতে অপবাজিতা 
গোরীকে কোচবিহারে না দাড়াতে বাধ্য 
করে এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে নির্মল 
বসুকে পরাজিত করার সমস্ত চক্রান্ত সফল 
করে কমল গুহ কল্পনা করতে পারেননি যে 
মন্ত্রী না হবার আঘাতটা এত তাড়াতাড়ি 
আসবে | দলের বাজ্য সম্পাদক অশোক 
ঘোষ কমলবাবুকে আবার মন্ত্রী না করার 
কঠিন সিদ্ধান্ত নিযে ফেলবেন__ এটা 
কমলবাবুর ধারণায় আসেনি! স্বভাবতই 
ভয়ঙ্কর মরিয়া হয়ে উঠেছেন কমলবাবু। 
কারণ তিনি ভালই জানেন, বোঝেন যে 
তার রমরমা বান্দার একটানা OT বছরের 
মন্ত্রিত্বের জন্যই । মন্ত্রিত্ব হারানো মানে 
তার সব ছি চলে যাওয়া | কিছু সর্বজন 
পবিচিত অসাধু ব্যবসায়ীর সহায়তায় 
কোচবিহার, দিনহাটায় বন্ধ করে দেখাতে 
চাইলেন তার শক্তি । ফল হল না। 
কমলবাবু দল ভাঙারও হুমকি দিয়েছিলেন, 
পবে অবশ্য বলতে বাধ্য হন যে, তিনি 
যতীন page পথে হাঁটবেন না। 
কংগ্রেসে যোগদান অথবা দলের পাণ্টা 


কেন্দ্র করেও কথা উঠেছে | এমনকি সণ্ট 
লেকের অন্তত ছটি খালি প্লটের মালিকানা 
নিয়েও অভিযোগ শোনা গেছে অবশ্য 
দুর্জনেরা অনেক কথাই বলে থাকেন। 

কমল গুহ রাজ্য কমিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন জেলায় 
জেলায় কর্মী সম্মেলন শুরু করেছেন | গত 
২১ জুলাই কোচবিহারে রবীন্দ্র ভবনে কমী 
সম্মেলনে কমলবাবুর উপস্থিতিতেই দলের 


গড়ে উঠুক কাগজ কল। 


সিতাই থেকে নির্বাচিত বিধায়ক দীপক 
সেনগুপ্তের উপর হামলা করেন সম্মেলনে 
উপস্থিত কর্মীদের একটি বড় অংশ of 
না কবার জন্য দলের 'রাজ্য কমিটির 
বিরদ্ধে কুমলবাবু যত কথা 
বলেছেন--দলেরই এক বিধাযক তারই 
সামনে নিগৃহীত হচ্ছেন, অথচ সেই সময়ে 
তার সেই 'তেজোদীপ্ত প্রতিবাদী করা 


. ক্ষণিকের তরেও গর্জে উঠল না--ঘটনাটি 


উড়িয়ে দেবাব মতো নয় । দলের মধ্যে 


. বামপন্থী অংশের সঙ্গে কমল গুহ এবং তার 


অনুগতদের লড়াইয়ের প্রথম কোপটা 
পড়ল কিন্তু দীপক সেনগুপ্তর ঘাড়েই। 
সবশেষে দেখাব মতো একটাই ব্যাপার 
বিভিন্ন জেলার কর্মী সম্মেলনের ফলাফল 
দেখে কমলবাবু দল ভাঙতে পারেন 
কিনা | আপাতত তার পদক্ষেপ কিন্ত সেই 
লক্ষ্যেই | 


নিউজ প্রিন্ট 
ag পৃষ্ঠার পর 


কেব্ল টি ভিকে ডি-কন্ট্রোল করা হচ্ছে। 
সরকারি নীতিই হচ্ছে গণমাধ্যমকে ব্যক্তির 
হাতে তুলে দাও | আজকের সামগ্রিক 
সঙ্কটকে এই বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গির 
নিরিখেই দেখতে হবে। যাবা 
নিউজপ্রিম্টের দামবৃদ্ধি নিযে নিয়ন্ত্রণমুক্ত 
ব্যবস্থার কথা বলছে তারা সবকাবের 
বর্তমান নীতিরই পৃষ্ঠপোষক | এইসব 
সংবাপত্রগুলো ইতিমধ্যেই সেবার. আদর্শ 
ত্যাগ করেছে | এদেব মুনাফার আকান্থা 
সীমাহীন | এরাই সংবাদমাধ্যমকে পণ্য 
করেছে | ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত 
১৭টি সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেছে৷ 
অর্থনৈতিক কারণে নয়, অতি মুনাফাব 
কারণে | এটা কৃত্রিম সঙ্কট ৷ যুগাস্তরেব 
মত কাগজেব মালিকেরা বুঝেছে 
সংবাদপত্র নয় অন্য ব্যবসায় মুনাফা 
বেশি । এই প্রেক্ষাপটেই সংবাদপত্রের 
অস্তিত্ব ও স্বাধিকার এদের কাছে বিবেচ্য । 
চিন্তাব স্বাধীনতার বিকাশ পুজিপতিদের 
কবজার মধ্যে হতে পাবে না। সামাজ্তিক 
চরিত্র ছাড়া কোন কাগজেরই স্াধিক্কাব 


- থাকতে পারে AT | আজ এইসব কাগজে 


স্বাধীনতা বিপন্ন । বিড়লার কাগজে স্বাধীন 
fours বিকাশ, সাংবাদিকদেব নিরপেক্ষতা 
সোনার পাথব বাটির, মত। 
সংবাদপত্রের সংখ্যা কমানোর দৃষ্টিতেই 
কেন্দ্রীয় সরকার নিউজপ্রিন্ট জগতে এই 
সঙ্কট আনছেন। ৬টি দেশ থেকে 
আমাদের দেশে কাগজ আসে । প্রশ্ন উঠুক 


, আমরা কি এব থেকে ভাল কাগজ তৈবি 


করতে পারি না.। হিন্দুস্থান পেপারের 
উৎপাদিত কাগজ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 


নীতিতে | সবকার যদি উদ্যোগী হন তবে 
আঁমাদেব দেশের প্রাকৃতিক ও শ্রম 
সম্পাদকে যথাযথভাবে ব্যবহাবের, মধ্য 
দিয়ে কাগজ উৎপাদনে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ 
হতে পারি । ত্রিপুরা হিমালয়েব পাদদেশে 
কাগজ শিল্প গড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে 

পশ্চিমবঙ্গে ছেট বড় মিলিয়ে ৫৪৬টি 
কাগজ আছে । যে হারে নিউজপ্রিন্টেব 
দাম বাড়ছে তাতে অস্তিত্ব বিপন্ন অধিকাংশ 
কাগজেরই | 

প্রশ্ন উঠুক এস টি সি-র বাণিজ্রাক 
শৈথিল্যের দায়ভাব কেন বহন করবে 
সংবাদপত্র । হোক নিউজপ্রিষ্টেব 
সমবন্টন, চালু হোক প্রথম প্রেস, 
কমিশনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপনের সুষম বণ্টন, 
দেশেব বিভিন্ন স্থানে সরকারের উদ্যোগে 
বিপন্ন 
সংবাদপত্রের স্বাধিকাবকে বক্ষা করতে 
দরকার নিউজপ্রিন্টের গণমুখী নিয়ন্ত্রণ | 
বিদেশ থেকে কাগজ আনার ক্ষেত্রে এস টি 
সির নীতিকে আরও জনস্বার্থবাহী 
বাস্তবসম্মত হতে হবে। সর্বোপরি 
সরকারের সংবাদপত্র নীতিকে জ্রনস্বাথ 
পরিবাহী হতে হবে। 


a 





Postal Reg. No. WB ০০561 


নির্বাচনে বাতিল ভোট 


কমলে কিছু রথির ফলাফল 


উল্টে যেতে পারত 


বিশেষ পর্যবেক্ষক £ নিবাচন গণতদ্বেব এক 
মৌলিক ঘটনা । এ বাজো তথা সমগ্র দেশে 
নির্বাচনী ফল প্রকাশে অপেক্ষায় Bite 
আগ্রহে বসে থাকি আমবা সবাই । বাতিক্রম 
কেবল পাগল অসুস্থ এবং ফুটপাতে শুষে 
থাকা প্রা নিজ্জীব কিছু আমাদের মত 
হাত-পা ওলা জীব। ফল প্রকাশে পর 
বিক্তষী দলের সমথকবা উল্লাস কবে। 
পবাজিত দল সমথকবা বাগাম্বিত হয, 
হতাশ বোধ কবে অথবা পবেব নির্বাচনের 
প্রস্ততি শুক কবে নির্বাচনী বিশ্লেষণের 
মাধামে এ বাজোও বিধানসভা ও লোকসভা 
নির্বাচনী ফলাফল নিযে বেশিবভাগ মানুষই 
মাত্র ক্যেকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিল। 
শাসক দলেব কে কোথায ব্যবধানে বিজ্ঞযী 
হলেন অথবা পবাভিত হলেন। এ নির্বাচনে 
নতুন একটা দিকে পড়েছিল এবং সেটা হল 
fa co পি-ব আবিভাব 


fey বাতিল ভোট বলে একটা ভোট 
সকলেব দৃষ্টি এড়িযে গেলেও এব একটা 
প্রভাব আছে যা কহু বধি মহাবথিব নির্বাচনী 
ফলাফলকে পাল্টে দিতে সক্ষম হয, অন্তত এ 
বছবও বেশ কিছু নির্বাচনী কেন্দ্রে যা ঘটেছে। 
বিগত নির্বাচনে এ বাজোব ৪ কোটি ১৩ লক্ষ 
৮৭ Ble ৫৪৫ জন ভোটাবেব ৭৬ ৭৯ 
শতাংশ ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৮২ হাজাব 8৫৪ 
জন ভোট দাতা ভোট দিলে বৈধ ভোট হযেছে 
৩ কোটি ৯ লক্ষ ১৮২ হাভাব ৪২৯টি ভোট ৷ 
অর্থাৎ ভোট বাতিল হয়েছে ২৪৭ শতাংশ 
যার সংখ্যাটি মোটেই কম নয ৭ লক্ষ ৮৪ 
হাজার ach ce. তিনটি লোকসভা 
কেন্দ্রের জয পবাজয়েব ব্যবধানেব তুলনায় 
এই বাতিল ভোটেব সংখ্যা অনেক বেশি। 
যেমন মালদহ কেন্দ্রে এ বি এ গনিখান চৌধুরী 
মাত্র ১৮২০টি ভোটে জয়ী হলেও ১৩৫৬টি 
ভোট বাতিল না হলে ফলটা বিপৰীত হতে 
পারত। অনুবপতাবে হাওড়া কেন্দে 
১৪.৬৫৮টি ভোট বাতিল হলেও ব্যবধান মাত্র 
৭৩৮০টি, তমলুক কেন্দ্রে বাবধান মাত্র 


১০,৬২টি ভোট, বাতিল ভোট ১০,৮৯২টি।, 


এখানেও frg afew feng ঘটা 
স্বাভাবিক ছিল বলা যেতে পাবে । এত ভোট 
বাতিল না হলে গণতন্ত্রের আবো সুস্পটি ফল 
বলতে পাবতো। বম বেশি বাতিল ভোট সব 
লোকসভা কোন্দ্রেই পড়েছে। সবচেয়ে বাতিল 
হযেছে মথুবাপুব তপশিলী লোকসভা কেন্দে 
১৩৭% অর্থাৎ ১০,১১৮টি ভোট । বেশি ভোট 
বাতিল হযেছে দার্জিলিং কেন্দ্রে ৩.২৯ ৷ 
অর্থাৎ ২৫,১১১টি। ২৯৪টি বিধানসভা 
কেন্দ্রের মধ্যে ২২টি বেন্স্রে জয় পবাজযেব 
বাবধানের ভুলনায বাতিল ভোটেব সংখ্যা 
অনেক বেশি । জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে নির্মল বসু 
(প্রাক্তন খাদা ও সবরবাহ মন্ত্রী), গাইঘাটা 
কেন্দ্রে কান্তি বিশ্বাস (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী) 
হযতো SH হতে পাবভেন যদি না যথাক্রমে 
৩,৪৫০ অথনা ২৫৫৪টি কবে ভোট বাতিল 
Wz লেন্দে eh এছ দুহ কেন্দ্রে wa 
পবাজযেন ব্যবধান যথাক্রমে ১৯৩১টি ও 


অসময়ে চুল পাকা, ৪০488 
খেকে কালো করে। চিকিৎসায় wey শী লিখুন। 

GAUTAM CHIKITSALAY (SLL ) 
P.O. Katri Sarai (Ga 





quale 1 হযতো প্রশান্ত শুব টালিগঞ্জ, নবেন 
দে tut afta সেনগুপ্ত বাশবেডিযাষ 
নিদ্িধায পবাজিত হতে পারতেন যদি না 
টালিগঞ্জ কেন্দ্রে ১৭১০টি, চুঁচুডায ৩.৫৬৭টি ও 
ধাশবেডিযায ১.৯৮৬টি ভোট বাতিল না হযে 
বিপবীত পক্ষে পড়তো । এছাড়া কালিযাগঞ্জ 
(তপইজাতি),  শুঁবাঙ্গাবাদ, নবগ্রাম, 
হবিহবপুব, কান্দি, কালিগঞ্জ, শাস্তিপুব, 
বাগনান, হাবডা, বসিবহাট, লৈহাটি, 
কবিতীথ, এন্টালী, মযনা, বাবাবলী, হীবাপুব 
CRG জয় পবাজযেব ব্যবধালেব তুলনাষ 
ভোট বাতিল হযেছে বেশি। 


ভোট বাতিল প্রায় সব কেন্দ্রে কিছু না 
কিছু হযেছে । এখন আব শিক্ষিত অশিক্ষিতব 
উপব নির্ভব কবে ভোট নষ্ট কবা, বাজনৈতিক 
সচেতনতা, এলাকাব সমথক দলের 
ভোটপত্রে ছাপ মাবাব প্রশিক্ষণেব উপব 
নিভব কবে। কাবণ দেখা গেছে গ্রামা 
এলাকাব তুলনায় শহবাঞ্চলেব ভোট বেশি 
বাতিল হযেছে। বলাবাহুলা সি পি এম ভোট 
কর্মী বাহিনীকে লক্ষ কবা গোছে ভোটেব 
আগে নকল ভোট পত্র ও নকল স্ট্যাম্প, প্যাড 
নিযে ঘুবতে কিভাবে ভোট পত্রে ছাপ মারতে 
হবে। বিগত নির্বাচনেই সবচেষে বেশি ভোট 
ন্ট হযেছে। বীবভূপেব নলহাটা coc 
৫.৭৭৯টি অর্থাৎ ৬ ৯০০ শতাংশ ভোট 
বাতিল হযেছে। কম ভোট নষ্ট হযেছে 
হুগলির খানাকুল কেন্দ্রেমাত্র ১৭৫৪টি অর্থাৎ 
০৯৭ শতাংশ অন্যান্য Cee কম বেশি ২ 
শতাংশ হাবে ভোট নষ্ট হযেছে। 


তুলনামূলকভাবে বাতিল ভোটেব সংখ্যা 
SME! হযতো এবছব লোকসভা ও 
বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হওযায ভোট 
বাতিল কিছু বেশি হযেছে । উদাহবণ হিসেবে 
বলা যেতে পাবে একজন নিকক্ষব ভোটাব 
ভোট কেন্দ্রে ঢোকার আগে বলা হযেছে এ 
বছব দু STANT ছাপ মাবতে হবে। এ ব্যক্তি 
দুটো ছাপ মাবতে হবে জেনে প্রথম WHERE 
(লোকসভা ও বিধানসভা) দুটো ছাপ মেবে 


দ্বিতীয়টাতে একটা ছাপ মেবে বৈধ ভোট 
করল। আবো অন্যান্য কারণ থাকলেও 
বিশেষ কবে গ্রামাঞ্চলে আব একটা বিশেষত্ব 
লক্ষ্য করা যাষ। সাধাবণ মানুষ যিনি বাজ্জা 
বা wren বাজ্ঞনীতির খবব রাখেন না, 
স্থানীয় দুই পক্ষেব নেতাদের চেনেন। এক 
পক্ষের নেতা আগেহ থেকেই অচ্ছৃত ছিলেন 
(বাজনৈতিক নীতিগত প্রশ্নে) অন্যপক্ষেব 
নেতাব সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে পাবিবারিক জমি 
সংক্রান্ত বা অন্যান্য কারণে মনোমালিন্য 
হযেছে। সুতবাং এই ঘরোয়া মনোমালিন্যেব 
কাবণে দাও ভোট নষ্ট কবে। কম হলেও 
এবকম ঘটে। এছাডা আছে অসর্তকতাব 
দকণ ভোট ন্ট করা। যা বাতিল ভোটেব 
সংখ্যা বৃদ্ধি কবে। 


ভোট গণণাব সময কোন 
ছাপ দুই প্রতীকের মাঝ অংশে পড়লে সেই 
ভোটকে বাতিল বলে গণ্য না কবে বেশি 
অংশ যেদিকে পড়েছে সেই প্রার্থীব বলে গণ্য 
কবা হয। ছত্যাদি নানান উপায়ে ভোট যতটা 
সম্ভব বাতিল না কবাব চেষ্টা কবা হয়। 
তাহলেও সব কেন্দ্রেই বাতিল ভোট বলে 
একটা অংশ চলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয, এ 
সংখ্যা অনেক সময নির্বাচনী ফলাফলের 
হেবফেব ঘটিয়ে দিচ্ছে । এই বাতিল ভোটের 
সংখ্যা কমলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিবাচন 
আবো সাফল্যমন্ডিত হবে নিঃসন্দেহে। 
গণতঙ্ত্ের প্রতি দাযিতবন্ধ এবং সচেতন হতে 
A! 


হয়, সেই সময় এ দপ্তব থেকে একশ্রেণীব 
কর্মচাবি নাম ও ঠিকানা সহ (যে সমস্ত 
কর্মচারিরা ফ্ল্যাট পাবেন) একটি তালিকা 
গোপনে তুলে দেন দালালদের হাতে | 
অবশ্য এইজন্য (পাটিপিছু দালালরা নেন 
পাচ হাজাব টাকা । এর মধ্যে দু হাজাব 
টাকা দিতে হয় এস্টেট ম্যানেজাব দণ্তবের 
কর্মচারিদের) । দালালেরা দক্ষিণা বাবদ যা 
পান তা থেকে সংলিষ্ট দপ্তরের 
কর্মচারিদের দিতে হয বেশ কিছু টাকা । 
এইবার শুক হয় আসল কাজ। 
নাম-ঠিকানা ধোজ করে দালালরাই বের 
করেন আসল ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের । এবং 


অনুযায়ী ভালো দক্ষিণা দেওয়া হয । এবি 
সি এই তিন ধরণের গ্রেড হিসাবে ফ্ল্যাটের 
ভাডা ও অগ্রিমের টাকা ঠিক হয়। 
এ-_গ্রেডে যে সমস্ত bef ভাড়া 
দেওয়া হয়েছে | তার মাসিক ভাড়া ৪০০ 
টাকা এবং অগ্রিম নেওযা হয দশ হাজার 
টাকা । এতে রযেছে একটি শোবাব ঘর ও 
একটি খাবার ঘব। বি-_গ্রেডের 


nets মাসিক ভাড়া ৬০০ টাকা এবং 


অগ্রিম নেওয়া হয পনেরো হাজার টাকা ৷ 
এতে দুটো শোবাব ঘর ও একটি খাবার 
ঘরেব বন্দোবস্ত আছে । সি-_গ্রেডের 
ফ্ল্যাটগুলির অবশ্য সবচেয়ে বেশি ভাড়া | 
কারণ এতে ৱয়েছে তিনটে .ঘর, একটি 
খাবাব ঘব, Aa ও পায়খানা-বাথরুম 
তো রযেছেই। এরজন্য অগ্রিম দিতে হয 
কুড়ি wera টাকা | মাসিক ভাড়া ১০০০ 
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হাজার টাকা দিয়ে শুধু বিশ্বাসেব উপব 
নির্ভর কবে ঘর ভাড়া নিচ্ছেন নকল 
ভাড়াটেবা | তাদেব বক্তব্য হলো যদিও 
জানি যে কোন মুহুর্তে আমাদের টাকাটা 
চোট খেতে পারে, কিন্তু উপায কি বলুন । 
এখানে কম টাকায় যে ফ্ল্যাট পাচ্ছি। 
সাধাবণ বসতবাড়ি এলাকায় তা পাওযা 
যাবে না ! তাই এই ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে | 


প্রসঙ্গত সাধারণ মানেব একটি ঘব ». 


(যেখানে রান্না, খাওযা, শোযা সব করতে 
হয ৷ এছাডা পায়খানা বাথকমও আলাদা 
নয়) নিতে গেলে বর্তমানে ভাড় দিতে হবে 
তিন থেকে চারশো টাকা । এছাড়া 
'আ্যাডভান্দ চাইবে ৭০০০ থেকে ৮০০০ 


সরকারের কর্মচারিবা (যাদেব নামে 
ফ্ল্যাট) ৷ কারণ প্রতি মাসে ফ্ল্যাট পিছু 
সরকার থেকে যে বেন্ট কাটা হয, তার 
থেকে প্রতি মাসে ভাডা অনেক বেশি 
পাচ্ছেন এঁ সব কর্মচাবিরা ৷ ফলে cere 
বাস না করে ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসের 
পযলা থেকে দশ তারিখেব মধ্যে বাড়িতে 
বসে ভাডা পেয়ে যাচ্ছেন | 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার জন্য রিপন মরীয়া 


দর্পণের প্রতিনিধিঃ প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতিব পদ পাবাব জন্য প্রিষবঞ্জন 
দাসমুন্সি এখন মধীযা। পদ পাবাব জন্য 
এতকাল স্্ধাত বায মাবফত এবং তিনি 
নিন্তে তত্বিব তদাবকি কবছিলেন। কিন্তু 
অভি সম্প্রতি তখন ভ্ঞানতে পাবলেন যে 
খোদ প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওই চাইছেন 
সিদ্ধার্থশঙ্কর বাঘ বহাল থাকুন প্রদেশ 
সভাপতিব পদে তখন প্রিষবাবুব আব তব 
সইল না, দলবল নিয়ে ছুটলেন দিল্লিতে। 
প্রিষবাবুব সঙ্গী হলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং সৌগত বায়। বিশ্বত্ত সুয়েব ধবব সুদীপ 
এবং সৌগত প্রিযবাবুব হযে দববাব করেছেন 
প্রধানমন্ত্রী, নরসিমা বাও, প্রতিবক্ষা মন্ত্র 
শাবদ পাওয়াব এবং অন্যান্য কংগ্রেস 
নেতাদের কাছে। প্রিয়বাবুব নেতৃত্বাধীন এই 
Ot ১৬ তারিখ কলকাতা থেকে দিল্লি 
বওনা হয়ে ১১ আগস্ট দিল্লি থেকে কলকাতা 
ফিরে এসেছেন। যাতাযাতের টিকিট 


"রাজ্জধানী এক্স প্রেসেই বন্দোবস্ত ছিল। 


fog প্রশ্ন হল, প্রিয়বাবু হঠাৎ মানুদার 
ওপর ভরসা বাধতে পারছেন না কেন? 
মানুদা কি তাহলে প্রিযবাবুব কাধ.থেকে হাত 
সবিষে নিয়েছেন। প্রিষবাবুব লোকজনেরা 
ইতিমধ্যে বলতে শুক কবেছেন যে মানুদা খুব 
একটা সুবিধের মানুষ নয়, ট্রাস্ট কবা 
যাচ্ছেনা! নিজের পদ বাচাতে এবং-কংশ্রেস 
দলে 'প্যাবালাল 'রাজনাতি' খতম করতে 
সিদ্ধার্থ বায় একজন কম জ্জোবি- লোককে 
প্রদেশ কংশ্রেসেব সভাপতি পদে বসাতে 
চান। সেক্সন্য ভোলানাথ সেনের নামটি 
উঠেছে। প্রসঙ্গত ডোলাবাবু সিদ্ধার্থ রায় মন্ত 
সভায একজন সদস্য ছিলেন। পেশাগত 
কারণে তিনি বাযের কাছাকাছি এবং স্বভাবে 
নিবিরোধী। 


সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রিযবাবু 
এবং ভোলানাথবাবুর মধো 
চারিভ্রিকগতভাবে আকাশ-পাতাল তফাৎ | 
দাসমুম্সি যে নির্বিবোধী নন কংস্ত্রেস মহলে 
সেটি বহুল প্রচলিত। কংগ্রেস নেতারা বলেন 
যে প্রিযবাবু কারোর সঙ্গেই বেশিদিন ঘর 
করতে পারেন না। এই তো যেমন সুব্রত 


মুখার্জির সঙ্গে বেশ কিছুকাল দহবম মহবম 
চজল কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তাদের 
একেবারে মুথ দেখাদেখি বন্ধ । সৌগত রাযেব 
সঙ্গে আদায় কাঁচকলা চলছিল, অতি 
সম্প্রতি আবাব ভাব হয়েছে। হযতো 
সেভাবেই Pend বাযেব সঙ্গে প্রিযবাবুব 
সম্পর্কটা এখন আব উষ্ণ নয। আব যে 
'কারণেই একে অপবকে কোপঠাসা FAT, 
তৎপর হয়ে উঠেছেন। এবং তাই সিদ্ধার্থ রায 
প্রদেশ GUC পরবর্তী সভাপতি হিসাবে 
প্রিষবঞ্জনের বদলে ভোলানাঘবাবুব নামটি 
Sra পছন্দ হিসাবে কেন্দ্রীয় নেতাদেব কানে 
তুলে দিযে এসেছেন। আরও খবর দ্বিতীয় 
পছন্দ হিসাবে সোমেন মিত্রর নামটিও তোলা 
হযেছে। 

কিন্তু প্রিযরঞ্জনের বদলে সোমেন মিত্রই 


বা কেন? না তিনি বিধায়ক এবং 
বিধানসভায ta একটি লবি আছে। এই 


মুহূর্তে বাজা বিধানসভাষ বিবোধী দলেব ১. 


নেতা হযে থাকতে হলে সোমেন মিত্রকে 
কছুতেই সিদ্ধার্থ বায চটাতে পাবধেন না। 
এসব ছাড়াও সিদ্ধার্থ বায আদে চাননা 
প্রিযবঞ্জনের মতো একজন দুঁদে 
রাজনীতিককে প্রদেশ সভাপতিব পদে 
বসিষে বাজ্য কংগ্রেসে প্যাবালাল 
রাজন্রীতিব সূচনা হোক বা নতুন কবে গোষ্ঠী 
wy মাথাচাডা দিযে tye) এসব বুঝেই 
প্রিযবাবু এখন আর সিদ্ধার্থ বায়ের ভবসা না 
কবে নিজে এবং দলবল নিযে ফি মাসে 
ছ-সাতবাব দিল্লি পাড়ি দিচ্ছেন। 
নেতা-মন্ত্রীদেব কাছে দববাব কবছেন যদি 
প্রদেশ সভাপতিব পদটা মলে । 


বাঞ্চ অফ HSA রজত জয়ন্তী 


বাঞ্চ অফ ফ্লাওয়ার্সের (নার্সাবি এন্ড কেজি 
স্কুল) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৬ই জুলাই ১৯৬৭ 
শ্রীরামপূরের রাজবাড়িতে বিদ্যালয় সংলগ্ন 
ময়দানে বিদ্যালয়ের বজত জয়ন্তী 

উৎসব পালিত হল তিনদিনের নানান 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । ২৮শে জুলাই প্রাতে 
পতাকা উত্তোলন ও ছাত্রছাত্রী কর্তৃক মশাল 
সহ পথ পরিক্রমা দিয়ে উৎসরেব সূচনা কবা 
wai afta বেলা দূঘটিকায় শিশুদিবস 
উৎসব উপলক্ষে অঞ্চলে প্রতিযোগিতাব 
আয়োজন করা হয। ২৮, ২৯-৩০শে জুলাই 


মক্ষেই জয়া wa এই উৎসবে বিভিন্ন 
বিদ্যানুবাগী, পৌবপিতা, আযডভোকেট, 
অধ্যাপক ও শিক্ষকের সমাবেশ ঘটে, এবং 
তাবা বিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি স্বক্ধে নিজ 





সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক আ্াঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি; রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-_৫ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয়, ৬১ মট লেন, কলকাতা-_১৩ থেকে 'প্রকাশিত 
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ওপর সি পি এম কড়া নজর রাখছে | সি 
পি এম দলের কাছে অভিযোগ এসেছে যে, 
এই মন্ত্রী তার সরকারি প্রভাব খাটিয়ে 


যাওয়া করেন। এটা পুলিশেরও নজরে 
এসেছে | সি পি এমের কয়েকজন মন্ত্র 
রাজ্য কমিটির কাছে বিষয়টি তুলেছেন | 

ফলিমুদ্দিন সামস ফরওয়ার্ড ব্লক দলের 
গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে নির্বাচিত | তিনি 
এর আগে একবার রাজ্য বিধানসভার 
ডেপুটি স্পিকার ছিলেন । গতবার তিনি 
নির্বাচনে হেরে যান। এবারে ফরওয়ার্ড 


জিতে কৃষি দপ্তরের বিপণন বিভাগের মনত 
হয়ে যান ৷ মন্ত্রীর ট্রাম্প কার্ড দেখিয়ে তিনি 
এবার তার কাজ যথারীতি শুরু করে 
দিয়েছেন ! রাইটার্সে তিনি সাত সকালে 
SORT | যান সন্ধ্যার পর | সারাদিন তার 
ঘরে লাল আলো জ্বলে | যেন তিনি জরুরি 
বৈঠক করছেন এমন ভাব দেখান | কিন্তু 
মিটিং হয়না) তার দপ্তরও ছোট । 
লোকজনও কম | তার ঘরে সকাল থেকে 
এসে ভিড় জমান তার এলাকা তথা 
গার্ডেনরিচের রহস্যজনক পুরুষ ও 
মহিলা ৷ তারা দফায় দফায় তার ঘরে 
ঢোকেন এবং তিনি Sera হয়ে নানা স্থানে 


করেন। 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা 
ইন্দিরা বিকাশপত্র, শেয়ার 


দর্গণের প্রতিনিধ : উন্নয়নের নামে বিদেশি 
রাষ্ট্র থেকে টাকা এনে এ রাজ্যের বেশ 
কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা 
মোটা টাকা আত্মসাৎ করছেন । এই টাকার 






শেয়ার, কোম্পানি শেয়ার, এল আই সি, 
ইন্দিরা বিকাশপত্র ইত্যাদিতে নিয়োগ 
তর 


তিনিধিরা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিসে বা 
সরা fais ofan দেয় om 
টাকা জমা নেয় । 





এক গোপনসূত্রে আরও জানা গেছে এরপর 


কাব্ক্তিরা কেউই ব্যাঙ্কে সরাসরি টাকা 
টু 
স্ত্রী, আত্মীয়-পরিজনদের নামে রাখা হয় | 
এমনকি একটি সংস্থার কর্তাব্যক্তি বাড়িতে 
কাজ করার লোকজনের নামেও টাকা 
রাখছেন বলে খবর পাওয়া গেছে । ব্যাঙ্কে 
টাকা রাখার ব্যাপারে তাদের ভয় আয়কর 
বিভাগের তদন্ত | 

টাকা আত্মসাৎ করার ব্যাপারে 


কর্তাব্যক্তিরা এক অদ্ভুত চালাকির আশ্রয় 


নিয়েছেন। জানা গেছে ভিসবারসমেন্ট 


(প্রাপ্য অর্থাদি প্রদান করা)এর সময়. 


গ্রহীতার তালিকায় অসংখ্য ভূয়ো নাম 


ea ওয়া হয় । আসলে সেই ভুয়ো 





sents তারা আত্মসাৎ 








ই সু 


জনৈক আইপি এস তা অফিসারের বিরুদ্ধে: 
নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ =: 


₹ বিভাগীয় স্তরে 


= =দৰ্পণের - প্রতিনিধি : 
=" অর্থসংকটে একেবারে ০ হয়ে 
পড়েছেন। সরকারি স্তরে ব্যাপক অর্থ 


ছাটাই হচ্ছে। ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশ 
করা সত্বেও চলতি আর্থিক বছরে 
দপ্তরগুলি বরাদ্দ করা টাকার ৪০ ভাগ 
পাবে কিনা সন্দেহ | গত বছরও ৬০ 
ভাগের বেশি টাকা কোনও দপ্তর পায়নি । 
কেবল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর এর ব্যতিক্রম । 
সরকারি দপ্তরের কর্মীদের বেতন এখনও 
মাসের Was দেওয়া হচ্ছে । তবে 
সরকারি অনুম্চেদিত সংস্থার প্রায় ৪ লক্ষ 
কর্মীর বেতন দেওয়া নিয়ে ব্যাপক সংকট 
সৃষ্টি হয়েছে | সরকার অনুমোদিত কলেজ 
ও স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা তিন 
মাসের ওপর বেতন পাননি | কবে বেতন 
পাবেন তা জানানো হচ্ছে না। পুজোর 
আগে বেতন নাও হতে পারে-। সরকারি 
সংস্থাগুলিকে সরকার পরিষ্কার জানিয়ে 
এট নিউ re 


তাদের নিজে থেকেই করতে হবে | কারণ, 


কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেভাবে 


টাকা পাবার আশা নেই | 
উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের প্রতাক্ষ ও 


পরান es জা এজন, 


| সরকারি পুরসভা, স্কুল কলেজ 


ও te mee বজ inte at 


প্রায় মাসে ২৮০. কোটি টাকা দরকার । 
এই টাকা যোগাড় করতে হিমসিম অবস্থা | 
এতদিন cee সরকারের কাছ থেকে এর 
একটা বড় অংশ আসত | কিন্তু তা বন্ধ । 
জোগাড় করতে হচ্ছে নিজেদের তাগিদে | 


সব থেকে বড় টাকার উৎস । দিনে ৬ 
কৌটি টাকা এ থেকে পাওয়া যায় । 
এছাড়া আছে আবগারি কর । এই করের 
টাকাই এখন রাজ্য সরকারের প্রধান 
উৎস | অন্যদিকে, বেতন ছাড়া অন্য খরচ 
তাই ছাটাই করা ছাড়া কোনও পথ নেই | 
এমনিতেই বাজেটের মোট বরাদ্দ টাকার 
মাত্র ৩০ শতাংশ এখন পরিকল্পনা খাতে | 
আর বাকি ৭০ ভাগ পরিকল্পনা বহির্ভূত 
খাতে বরাদ্দ । co শতাংশ পরিকল্পনা 
খাতের টাকা থেকেও ৬০ শতাংশ- এবার 
ছাটাই হচ্ছে । এই ছাটাই এক দফায় করা 


প্রমাণ হওয়া সত্তেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জনৈক প্রবীণ 
আই পি এস অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি 
ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং নারীঘটিত 
কেলেঙ্কারির অভিযোগ প্রমাণ হওয়া 
সত্তেও তার বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে না। 

এ প্রবীণ আই পি এস অফিসারের 
ভিজিলেন্স দপ্তরে পাঠানো হয় ৮৯ সালের 
প্রথম দিকে । ভিজিলেন্দ কমিশনারের 
দপ্তর থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর 
যথারীতি তদন্ত শুরু করা হয়। 

অভিযোগগ্ুলোর মধ্যে ছিল নামে ও 
বেনামে কলকাতায় তিনটি বাড়ি, কয়েকটা 
গাড়ির মালিক হওয়া অবশ্যই বেনামে ৷ a 
আই পি এস অফিসারের বিরুদ্ধে নারী 
ঘটিত কেলেঙ্কারির অভিযোগও দায়ের 


করা হয়েছিল | এছাড়াও অভিযোগ ছিল 


এ আই পি এস অফিসার তার সরকারি 
ক্ষমতার যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করতেন এবং 
অফিস চলাকালীন মত্ত অবস্থায় অফিসে 


আসতেন । 

ভিজিলেন্স কশিনের পক্ষ থেকে 
প্রতিটি অভিযোগেরই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রুরা 
হয়। তদস্তকারী তদন্ত করতে গিয়ে 
সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের সঙ্গে কথা বসেন 
এবং সব কয়টি অভিযোগেরই সাক্ষ্য ও 
প্রমাণ পান । তদন্তের শেষে ৯০ সালের 
শেষ দিকে ভিজিলেন্স কমিশনারের পক্ষ 
থেকে এক গোপন রিপোর্ট মুখ্য সচিবের 
কাছে পাঠানো হয় । 

এই রিপোর্টের মধ্যে এ প্রবীণ আই পি 
এস অফিসারের কোথায় কোথায় কার 
নামে বাড়ি আছে এবং তার বর্তমান দাম 
কী, গাড়িগুলোর নম্বর সহ বিশদ বিবরণ, 
নারীঘটিত কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকার 
সাক্ষ্য প্রমাণ সহ বিবরণ সবই লিপিবদ্ধ 


নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। 
রিপোর্টে আরও মন্তব্য করা হয় বে 
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হচ্ছে না। সারা 
তাদের বরাদ্দ করা টাকা থেকে খরচের 
জন্য ফাইল পাঠায় অর্থ দপ্তরের কাছে । 
কিন্তু অর্থ দপ্তর নানা, অজুহাতে সেই 

ফাইল আটকে রাখে 


মন্ত্রী ভতিতিবিরক্ত। সি পি এম এবং 
| ঘাম তা লিয়ে ভাহে HAE কারোছেন, 


রা রাজা সরকারের পক্ষে যে আধা ৃ 


সংগ্রহের কথা বলেন তা আদৌ GRA | 


ফলে টান পড়ে । কিন্তু অর্থমন্ত্রী তা স্বীকার 


করেন শা? 


রাজ্যের অর্থ সংকটের জন্য বছরের 
মাঝামাঝি থেকেই দপ্তরের কাজকর্ম ae 


উঠতে বসেছে। পূর্ত দপ্তর সহ কোনও 
পুরসভা আর রাস্তা মেরামতের জন্য. 
পুজোর আগে একটি টাকাও পাবে না। - 


ফলে, পুজোর আগে কোনও রাস্তা 
মেরামত হবে না | রাজা সরকারের কথা 
ছিল গত মার্চ মাসের মধ্যে কলকাতা সহ 
রাজ্যের সব রাস্তা মেরামত করা হবে | 
কিন্তু সব টাকা না পাওয়া যাওয়ায় তা 
হয়নি | বলা হয়েছিল পরে দেওয়া হবে | 
কিন্তু এখনও টাকা দেওয়া হচ্ছে aT । 










NSA 





একজন উপকারী বদি এই ধরনের 
ও কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকে... 
পু 


কিন্তু মজার ব্যাপার ভিজিলেন্স 
কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরও এ আই 
এতিম 
বাবস্থা গ্রহণ আজ পর্যন্ত করা হয়নি 1: 
তাই নয়, এ আই পি এস রি 
এমন জায়গায় পোস্টিং করা হয়েছে 
যেখান থেকে তিনি এখনও দুহাতে পয়সা 
নিত চোখকে ফাকি 

{ 


পুলিশ মহলের একাংশের অভিযোগ 
যে জনৈক প্রভাবশালী, মন্ত্রীর বিশেষ 
সহায়কের, তদ্দিরে এ আই পি এস 
অফিসারের বিরুদ্ধে কেউ কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে সাহস পারছেন না। মুখ 
সচিব এ ব্যাপারে ফাইলটি ধামাচাপা দিয়ে =: 
ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ০ 


সম্প্রতি কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা : 
ও আমলার তদ্বিরের ফলে উক্ত আই পি. 
এস অফিসারকে গুরুত্বপূর্ণ ডি আই জি 
পদে বসানোর জনা wale দণ্তুর থেকে 
সুপারিশ করা হয়েছে। 





। গত বন্ধর এ ধরনের 
ঘটনা এত ঘটেছে যে, অর্থমন্ত্রীর ওপর সন... 
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রোগের নাম 





শ্ৰীপতি নন্দী 





ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে । বহুজাতিক 
সোভিষেত 


“রাজনীতিক ও দৈনিক সম্পাদক উল্লাস, 


বলেই. হয়তো | এ মূর্তিভান্তা বিপ্লবের 
শ্রাউর্ড-ওয়ার্কটি অবশ্য আগে থেকেই শুরু 
হয়ে গেছে! মার্কস-এঙ্গেসস-লেনিনের 
জীবনী পাঠ দিলে নাকি ছেলেমেয়েদের 


মাথা খাওয়া হয় এমন আনগর্ভ উদগীরণ' 
তো এহেন বাজনীতিকদেব মুখে মুখে আর -- 


সিনড্রোমের ভাইরাসগুলি এ সমস্ত অশুভ 
শক্তিকেই -ক্রমে ক্রমে মারমুখী করে 


তুলছে | অতএব জনগণের ছঁশিয়ার হবার 


নিষ্ঠার ধার ধারেন তেমন প্রমাণ মেলে না, 
পক্ষান্তরে তিনি কতটা কি বুর্জোয়া গণতন্ত্র 


- ভাও ' এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ ৷. তার 
-পেরেস্তৈকা বহু কিছুই ভেঙেছে, কিন্ত 


গড়েনি কিছুই ; এমন: কি, কিরূপে কি 
গড়তে হবে তাও জানে. না। এমন কি, 
তথাকথিত “ফ্রি মার্কেটিং সম্পর্কেও কোন 
বিশেষ ধ্যান-ধারণা তিনি রাখেন না, যে 
কারণে বিদেশ থেকে বিশেষত (এমনকি 


-- ইয়েলতসিন-নেতৃহে রাশিয়ান 
শেড নিজের নত Aa, হারা 
প্লাসনস্ত বিপ্লব, 


ব্যাপক নৈরাজ্যবাদ, বিশ্বাসের সঙ্কট, চরম 


বিভ্রান্তি, উদ্ভ্রান্ত ও রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা, দেশ 
সম্পর্কে .বিকৃত মানসিকতা এবং বৃহত্তর 


হারে জাতিগত 


দাঙ্গা - অভ্যন্তরীণ সীমান্ত 
সংঘর্ষ_দেশ-মাতৃকার  খণ্ডিতকরণ | 
অতপর আরো জাতি-দাঙ্গা আরো সীমান্ত 
সংঘাত | অথচ কেউ জানে না কোথায় 
চলেছে কোথায় পথ; কেউ জানে না 
মার্কেট ইকোনোমি ব্যাপারটা কি বা 
কেমন | কেউ জ্ঞানে না, দুর্বল দুর্বল খণ্ডে 
খণ্ডে ভাগ হয়ে মিলিটারি ডিফেন্স পাওয়ার 
খুইয়ে মুক্ত-কচ্ছ হয়ে । আজিকার মুক্ত 
অর্থনীতির রুসাইখানায় ঢুকে কি করে 
আত্মরক্ষা করা যায়, কি উপায়ে প্রতিটি 
মানুষের অন্যে কর্ম-সংস্থান সুনিশ্চিত করে 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। 
পোড়া-কপাল ত বতবর্ষেব YESH তাদের 
বুঝিয়ে বলবে কে'? এই হুল গোরবাচভ 
নেতৃত্ব | এই হলো গোরবিতন্ত্র। এই তো 
গোরবিতন্ত্রী ‘গণতন্ত্রের ভিত্তি । 
ইয়েলৎসিন তো নয়, যেন সাক্ষাৎ জাব 
নিকোলাসেব প্রেতাত্মা | অবিশ্বাস্য হলেও 
সত্যি, সেই একই ভ্রারতন্ত্রের - তেরঙা 
ঝাণ্ডাই তার হাতের ঝাণ্ডা এবং মার্কিনি 
অনুকরণে- নামাঙ্কিত রাশিয়ার হোযাইট 
হাউস তার বর্তমান সিট অব পাওয়ার | 


" ব্রেখেছে। তবে কি না, বিগত ক বছরে 
"মোট 'যোল দফায় ওয়াশিংটন থেকে 
তালিম নিযে এসে আজ তিনি অনায়াসে 


তার গুরু-মাবা বিদ্যা প্রয়োগ করতে সক্ষম 
এবং . তার উপর্যুপরি প্রয়োগ করে 


* যাচ্ছেনও | আর এ সমস্ত কিছু করে 
চলেছেন ব্যক্তিগত'ডিক্রি বা আদেশ জারি 


আয়োজন করুন। সময় শুভ নয়। ভাজা 
মাছ খাবেন না। 


, করেই_-সোভিয়েত আইন ও 


প্রেসিডেন্টকে. তৌযাক্কা না করেই এবং 
ার্লামেট ও সংবিধানকে দু'হাতে 
দেখিয়ে । এ কি গণতন্ত্র ? যা বুর্জোয়া 


মত সেকেলে গণতন্ত্রের কদাচ - 


দেখা যায়নি । এ কি তবে এক অঘোষিত 
ক্যু নয় যা অভিধান-গত ভাবে না হলেও 
আগেকার ক্য-এর চাইতে কার্যত অনেক 


করুন | অযথা ঝামেলায় জড়াবেন না 1 
লে মনে দাগা দিতে পারে | ডান হাতে 
শনি-মঙ্গল দেখে নেংটি তাগা লাগান | 





শিলিগুডি ফুড কপোরেশন অফ ইন্ডিয়া 


এমপ্লযিজ ঈউনিয়লের উদ্যোগে ২১শে আগস্ট * মই 


শিলিগুড়ি কলেন্পাডা, রোডস্থত এফ সি 
আহ জেলা অফিস প্রাংগণে' এক reat 
শিবির অনুষ্ঠিত হয। 


শিবির উদ্বোধন কবে শিলিগুড়ি মহকুমা 
পবিষদেব সভাধিপতি অনিল সাহা কেন্দ্রীয় 
সরকারেব কর্মচারি বিবোধী নীতিব te 
সমালোচনা কবেন। তিনি ars মানুষের 


- চিকিৎসার্থে স্বেচ্ছা বজদানের জনা উপস্থিত 


কর্মচারিদের অভিনন্দন জ্ঞানান। 


এছাড়া স্থানীয় ১২. জুলাহ কমিটির 
অন্যতম, যুগ্ম আহ্বাযক কে ডি HHS এবং 


" Ber রেলওয়ে মেনস' ইউনিয়নের এস বি 


ফাত্রিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। 


(> বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মোট ৪৮ জন 


কর্মচারি বক্তদান করেছেন। সমাবেশে 
সভাপতিত্ব. কবেন-সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জে 
এম (পি ও) রিজিওনাল কমিটির চেয়ারম্যান 
জিপি ঘোষ।. 





রাম চ্যাটার্জির ঘরে ও ঘরের সামনে যেমন 
ভিড় হত তেমনি কলিমুদ্দিন, সামসের 
অবস্থা | রাইটার্সের সেন্ট্রাল গেটের পুলিশ 


‘dra ভিজিটর সামলাতেই ব্যস্ত । প্রত্যেক - 


ভিজিটরের গতিবিধি রহস্যজনক | 


নি 
দিকে | তার দুপাশে ফরওয়ার্ড ব্লকের দুই 
মন্ত্রী ছায়া ঘোষ ও নীহীর বসু-বসেন। 
কলিমুদ্দিন সামসের' ভিজিটরের সংখ্যা 
ক্রমশ এত বাড়ছে যে তাতে এই দুই মন্ত্রী 
ঘরের কাজকর্মও fee হচ্ছে । তার 
ঘরের সামনে এত জটলা হচ্ছে যে, 
অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ও প্রবীণ মন্ত্র 
বিনরু চৌধুরী ক্ষুব্ধ | ঠাদের এই পথেই 
যাতায়াত করতে Bl তারা 
স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারেন 


at 





১ম পৃষ্ঠার পর Hi & 


| এবং সেই টাকা জমা দেওয়া হয় 
শ্রেয়ার বা সঞ্চয় বিনিয়োগ _ 


বাহাদুর কোন তদন্ত করেন না, তাদের 


| স্বেচ্ছাসেবী” সংস্থার এক কর্মী জানান 





সৎ 








woe | শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [তিন 





বীর করে এ এল এ আর জি কর হাসপাতালে রোগি ভর্তি নিয়ে 
“ও এমপিদের জমি দেওয়া হচ্ছে 


ওডিশায বাক্ুবাসীদেব উৎখাত কবে OR 
কমি এম এল এ, এম পি- দেব মধ্যে বরাদ্ধ কবা 
LOE বাজ সবরাবেব নির্দেশেই এই 
অপকর্মটি হযেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। 
প্রায় ১০০টি পবিবাব এই ঘটনাব শিকাব। 
farm পবিবাবেব লোকজনের অভিযোগ 
বাতেব অন্ধকারে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী 
তাদেব ওপব হামলা wT) ঘরদোর 


. ভছনছ কবে। মালপত্র ছুঁড়ে বাস্তায ফেলে 


দেয ৷ হামলা চালাবার আগে পুলিশ শুনো 

কয়েক বাউশু গুলিও cho: গুলিতে 

কয়েকজন আহত হযেছেন বলেও খবব 
A 


ভুক্তভোগী পবিবাবেব লোকজনেবা 
বস্তি থেকে উৎখাত হওযাব পব এখন 


চালানো wa! জানর্কীক্ল্রভও চেয়েছিলেন 
বাজধানীতে এ ধবন্র বস্তি যাতে না থাকে। 
or সরকারও বস্তিবাসীদের উৎখাত 


আমাদের লোকেরা ১৯৬৮ সালে যেমন 
ছিল তেমন GR আমরা 

দিক থেকে দাড়াতে না পারলেও 
রাজনৈতিক দিক থেকে 
পেরেছি ।__ইয়েভজেনি ইয়েভতুশেঙ্কো | 


একমাত্র বি জে পি ছাড়া এখন কেউ 
রি cath রিও 


ভি পি নি বিবৃতি সমস্ত 


রাজনৈতিক দলের মিলিতভাবে বি জে 


” পি-র বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত আমার 


বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে যে আমার 
দলের জনপ্রিয়তা গুদের - ভীত 


এ করেছে ।__ডঃ সুরলীমনোহর যোশী। 


দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা জাগিয়ে 


রি 


হয় না।-ুবি জে পি-র জাতীয় 
সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ. মহাজন । 


~ - * 


আগামী ৫০ বছরও যদি মন্দির, 
মসজিদ ও eran নির্মিত না হয় তাতে 
কিছুই হবে না । কিন্তু আরো হাসপাতাল 
তৈবি করা অবশ্যই দরকার, যা মন্দিরের 
চেয়ে কম নয় | কল্যাণ সিং। 


মহান, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
প্রগাঢ় মিত্রতা রাখা ভার্ল, কিন্তু পাশ্চাত্য 
তথা অগ্রসর দেশগুলিকে অকারণ 


- . সাংবাদিকের পক্ষে কথার খেলাপ করা 


গড়তে 
, ভাঁঙছেন ।--সইফুদ্দীন চৌধুরী । 


কবতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। 
"এদিকে জানা গেছে ওড়িশ্যা সরকাব 


যেসব পবিবারকে ঝুপড়ি বা বস্তিবাসী বলে - 


এখন উৎখাত কবতে চাইছেন তাদেব 
প্রতোকেব কাছেই সবকাবি ফরমান বযেছে 
সেখানে বাস কবাব। বাজ্ায সবকাবই 
একসময় soa জমি বিলি কবে বাড়ি 
বানাবাব জন্য আইনানুগ কাগজ পত্র দেন। 

বাজা সরকাবেব এই বেআইনি কাজের 
বিরুদ্ধে Sta আন্দোলন গড়ে তোলাব কথা 
ঘোষপা কবেছে রাজধানী বস্তি বাসিন্দা 
কল্যাণ সংঘ। সংঘেব সভাপতি বিশ্বপ্রিষ 


জমি এম পি, এম এস এ, মন্ত্রী এবং সবকাবি 
আমলাদের বন্টন কবার ব্যবস্থা কবেছেন। এ 
কাজ অগপণতাস্ত্রিক। 


Sv 


4588 
ঘোষ | - 


* 


যাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম, যাদের . 


তারাই 
অভূথানের নায়ক হয়ে 
উঠেছিলেন ।-_মিখাইল গোরবাচেভ | 


ওপর আমার আস্থা ছিল, 


বি জে fis এত গোরবাচেভ, 
গোরবাচেভ করছে জানতে পারলে 
গোরবাচেভে আমাদের দিকে চলে 
আসবেন | গোরবাচেভ তবু একটা দেশ 

চাইছেন। আপনারা তো 


সি পি এম বন্ধুদের প্রতি আমি 
অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই দেখাতে পারি 
চকত 


নিজেদের পবিস্থিত বিচার করে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ করিল 
করব 1-_জ্যোতি বসু ৷ 


বিশেষ প্রতিনিধি: আর fe কর 
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগি 
ভর্তি কবার ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি 
চলছে। ওপর মহলে অভিযোগ করেও 


২০০ টাকা দিতে হবে | অসহায় রোগির - 


বাবা প্রথমে হতবাক হয়ে যান। পরে 
মেয়ের জীবনের কথা ভেবে টাকা দিতে 
রাজি হন এবং টাকা দিয়েও দেন। 


হাসপাতালের এ কর্মীটি এরপর, বেড - 


যোগাড় করার জন্য ভেতরে যান | আবার 
কিছুক্ষণ বাদে ঘুরে এসে হাষপাতালেব এ 
কর্মীটি জানান আজকে আর বেড পাওয়া 
যাবে না, আগামী সপ্তাহে আসুন | আমি 
সব ব্যবস্থা করে রাখবো | 

নিরূপায় হয়ে ভদ্রলোক রোগিকে নিম্নে 
বাড়ি ফিরে আসেন । পরের সপ্তাহে 
আবার হাসপাতালে গেলে এ কর্মীটি 


বলেন যে, আবাব নতুন করে আউটডোরে 


কার্ড করান | ভর্তি করে দিচ্ছি | আবাব 
নতুন করে কার্ড করানো হয় এবং এবারও 
ডাক্তার ভর্তির সুপারিশ করে দেন। এ 
কার্ড নিয়ে কর্মীটি বোগিকে এমার্জেন্সির 


অপারেশন থিয়েটাবের কাছে নিয়ে যান। 


এর পর ওখানে জনৈক ও টি বয়ের সঙ্গে 


বলেন যে আরও ১০০ টাকা দিলে 


যাবে | র্লোগিব বাবার কাছে দেবাব মত - 
কর্মীটি 


এবং বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে | এরপর 
রোগির বাবা সোজা ও টি-র কাছে যান | 
এবং এ কর্মীটিকে দেখতে পেয়ে তার 
মেয়ের ভর্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। 
এঁ কর্মীটি তখন বলেন, এখন কোন বেড 


টিভি ই 7 


ফিরি EEE HE 


রোগির বাবা মেয়েটিকে উর্তি করতে পারে . 


নি। আব হাসপাতালের এ কর্মীটির কাছে 





ব্যাপক দুর্নীতি 


টাকা ফেরত চাইলে কর্মীটি সরাসরি টাকা 
ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে বলেন যে এ 
টাকা অন্য লোককে দিয়েছি | সে ফেরত 
দিচ্ছে না। 

এই ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই 
ধরনের দুর্নীতির ঘটনা বেশ কয়েকটা জানা 
গেল। মুমূর্ষু রোগিকে বেড নেই বলে 
ফিরিয়ে দিয়ে অন্য রোগি, যাকে কয়েকদিন 
বাদে ভর্তি করলেও চলতো তার কাছে 
থেকে টাকা নিয়ে তাকে ভর্তি কবে দেওয়া 
হয়েছে। 

আর জি কর হাসপাতালে এখন 
সাধারণ মানুষ এ হাসপাতালের কিছু 


কর্মীকে টাকা না দিলে ভর্তি হতে পারছে 
al | আবার অনেকে টাকা দিলেও রোগি 
ভর্তি না করে আরও বেশি টাকা আদায় 
করার জন্য মাসের পর মাস ঘোরানো 
হচ্ছে! 


এ ব্যাপারে হাসপাতালেব জনৈক 
উচ্চপদাধিকারীর সঙ্গে কথা বলে অবস্থা 
জানালে তিনি দুঃঘ.করে বলেন, আমাব 


- কাছে এ ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ 





জু সিংয়ের নেতৃত্বে দুর্নীতি 


মতে, মঞ্জু দেবী যা খুশি করছেন, বিভাগীয় 
স্তরে ভলানটারি রিটায়ারমেন্টের পরবর্তী 
নিয়োগ প্রসঙ্গেও মঞ্জু সিং যথেচ্ছ ভাবে 
টাকা লেনদেন করহেন বলে 
অভিযোগ করলেন। 

জে কে রোপওয়েজের অফিসটি হচ্ছে 
কাজোরা মোড়ে | জি টি বোডের ধারে | 
এই অফিস মঞ্জু সিং বদলি হয়ে আসেন 
অট বছর আগে ! .আগে ছিলেন মযরা 


বাধের কাজ পেয়েছেন | অভিযোগের সূত্র 
খুজতে গিয়ে আরো জানা গিয়েছে, মঞ্জু 


সিংয়ের" একটা আযাম্বাসাডার গাড়ি ছিল। 
নাম্বার হচ্ছে ২৪৯২ | এই গাডি বিক্রি হযে 
গিয়েছে। কিন্ত ব্যাপার হচ্ছে, এই 
গাড়ি আবার ভাড়া দেওয়া 


হয়েছে স্বয়ং মঞ্জু সিং এই গাড়িতে কবে 
নিয়মিত যাতাযাত করেন | যদিও নিজস্ব 
একটা মারুতি গাড়িও আছে মঞ্জু সিংয়ের | 


দায়িত্বে আছেন মঞ্জু সিং। অভিযোগ, 


কর্মচারিরা কয়লা ঠিক মত পান না। এর . 


ফলে হাজার হাজাব টাকার কয়লা মঞ্জু" 
দেবী বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছেন | মঞ্জু 
দেবী থাকবেন জে কে রোপওযেজের 
কোয়ার্টার কাজোরাতে | অঞ্চল পরিদর্শনে 
মঞ্জু সিংয়ের ভাই রাজেশ সিংয়ের 
বিরুদ্ধেও ভুরি ভুরি অভিযোগ -শুনতে 
হয়েছে। রাজেশ সিং বিবাহিত কিন্তু 


মঞ্জু সিং রাজনৈতিক ভাবেও মদত 
CHA চলেছেন। কংগ্রেস এবং সি পি 
এমেব সঙ্গে সখ্য আছে। কংগ্রেসের নেতা 
সুকুমার ব্যানার্জিব সঙ্গে মঞ্জু দেবীব সম্পর্ক 
ভালো | অভিযোগ উঠেছে সি পি এমের 
দুই নেতার বিকদ্ধেও | এরা হলেন, সফল 
সিন্হা এবং ভবতোষ সবকার ৷ স্থানীয় 
বিধায়ক লক্ষ্মণ বাগদি এসবের বিরুদ্ধে 


গোপালচন্দ্র কর্মকার.সৎ এবং নিষ্ঠাবান । 
বর্তমানে অসুস্থ | মাদ্রাজে আপোলো 
নার্সিংহোমে যাওয়ার চেষ্টা কবছেন | নতুন 
জি এমের আস্তরিকতা আছে ৷ কিন্ত মঞ্জু 
সিংয়ের তরফ থেকে সব সময় বাধা 
আসছে বলে তিনি জানালেন | 
bs oh বৃদ্ধির নেপথ্য 
? এই প্রশ্নেব উত্তর খুজতে গিযে 
জানা গিয়েছে, ইন্টার্ন কোলফিল্ডসের 
পূর্বতম ডাইবেকটির পারসোনেল জগন্নাথ 
সোরন্দের'সঙ্গে প্রথম দহরম গড়ে ওঠে 
মঞ্জু সিংযের। এবপরে আস্তে আস্তে 
প্রভাব ছড়াতে শুক BAA | বর্তমানে যা 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 




















ভু সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ঘটছে তাতে কমিউনিস্ট-বিরোধী 
| তথা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গুণপ্রাহীরা খুব উল্লসিত | 
[| সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্রগুলির একের পর 
| এক স্বাধীনতা ঘোষণা, ব্যর্থ অভূথান, কমিউনিস্ট পাটি 
| ভেঙে দেওয়া, লেনিনের. মূর্তির স্থানচাতি, 
| গোরবাচভ-ইয়েলংসিনের প্রতি নির্ভরতার খবর তারা নরম, 
ছু সন্তোব সহকারে অবগত হচ্ছেন এবং সম্ভবত ভাবছেন, 
চু অতঃপর এই দুনিয়া থেকে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং 
|| সেই সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা কমিউনিজম বিদায় 
{নিল । কিন্তু সত্যি কি তাই ঘটতে চলেছে ? যে আদর্শ এক 
|| সময়ে তাবৎ যুবসমাজকে আকৃষ্ট করেছিল, বিশিষ্ট 
& কবি-সাহিত্যকরাও যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, যদিও 
|| বিশ্বের প্রথম কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রূপ দেখে 
|| পরে এদের. মধ্যে অনেকের মোহভঙ্গ হয়েছিল, তাকি 
[| অন্তঃসারশূন্য £ মনে রাখতে হবে সোভিয়েতে স্তালিনের 
আমলে যা যা ঘটেছে, তার জন্য মার্কসরাদ-লেনিনবাদকে 
দায়ী করা যায় না, কারণ যারা লেনিনের মৃত্যুর পর 
সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের আদর্শের ফলিত. রূপ 
দিয়েছেন তাদের বিচ্যুতির ফলেই সোভিয়েত সিস্টেমে গলদ 
দেখা দিয়েছে | কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না এই সিস্টেম 
সোভিয়েতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি বাসস্থান, 
|| চাকরি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, যেখানে বিশ্বের 
| সবচেয়ে শিল্পনোত ও ধনী দেশ আমেরিকায়ও লক্ষ লক্ষ 
লোক বেকার এবং বহু লোকের মাথা গোজার জায়গা নেই | 
টু পূর্ব ইউরোপের যেসব' দেশে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান 
হয়েছে. সেখানেও এখন দেখা দিয়েছে বেকারত্ব । চীনের 
£ কথাই ধরণ না। 


















১৯৫৯ সালে চীন সম্পূর্ণরূপে 


কমিউনিস্টদের দখলে গেছে । আগে চীন কি ছিল ? চীনের : 
অধিকাংশ মানুষ অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকত | নতুন 
সমাজব্যবস্থা দেশটাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। মার্কিন: 
সাংবাদিকরাই চীন সফর করে তার গুণগান করেছেন । 
একথা তো. অস্বীকার করা যায় না, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে 
সোভিয়েত. ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেছে | 
প্রথম ও দ্বিতীয় কোন মহাযুদ্ধই আমেরিকার মাটিতে হয়নি |: 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর সঙ্গে সোভিয়েত | 
স্বীকার করতে হয়েছে চিন্তা করুন । সেই ধাক্কা সামলে: 
সোভিয়েত মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠায়, আণবিক বোমা 
তৈরি করে এবং অতিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমেরিকার: 
সমকক্ষ হয়নি | এবং এটা হয়েছে কমিউনিস্ট শাসনে । তাই: 
এই শাসন ব্যবস্থাকে একেবারে-বরবাদ করা যায় কী করে ? 

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন যা ঘটছে তাতে মনে হচ্ছে 
ইউ এস এস আর ভেঙে যাচ্ছে | সব প্রজাতন্ত্রই দেখা যাচ্ছে 
সোভিয়েত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। | 
এর কারণ কি সোভিয়েতের অতি-কেন্দ্িকতা যাতে | 
প্রজাতত্তরগুলির কোন সীমিত স্বাতন্ত্রও ছিল না? যেমন 
আমাদের দেশ ? কিন্তু গোরবাচভ-ইয়েলৎসিন দেশকে ফেঁ 
পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে পরিস্থিতি আরো জটিল হবে | 
কিন্তু এখানেই সব শেষ হবার নয় । চলমান সময় কখন 
কাকে এবং কেন ইতিহাসের নায়ক করে তা দুর্জয় |. 
গোরবাচভ-ইয়েলৎসিনের হয়ত আবির্ভাব হয়েছে তথাকথিত 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েতের মানুষকে 
মোহমুক্ত করার এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ | 
প্রশস্ত করার জন্য | 

















এবার কুৎসার Sas নিক্ষেপ 


এ সপ্তাহেও নিজেদের কথাই বলতে 
হচ্ছে । না রলে উপায় নেই । কারণ দর্পণ 
পুড়িয়ে এবং *শিয়ালদহ অঞ্চলে হুমকি 
দিয়ে দর্পণ বিক্রি বন্ধ করেই কংশ্রেসিরা 
তথাকথিত সংবাদ সাপ্তাহিকে এই কাগজ 
সম্পর্কে কিছু কুৎসা ছাপা -হয়েছে যার 
উদ্দেশ্য দর্পণকে তার বিরাট পাঠক 
গোষ্ঠীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা । যেহেতু 
সম্পাদকীয়র মুল উদ্দেশ্য কোন একটি 


সেই হেত আমরা মনে করি যে, দর্পণ তথা 
অন্যান্য বামপন্থী সংবাদপত্রের, প্রতি যে 
আক্রমণ শুরু হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা 
সম্ভব নয় | সম্ভব নয় এই কারণে যে এই 
আক্রমণ গণতন্ত্র বিরোধী বৃহত্তর চক্রান্তেরই 


বি বিরুদ্ধে বর্তমান পর্যায়ের 
আক্রমণ শুরু হয় মাসখানেক আগে 


সম্পাদকীয় 


eee 

প্রবন্ধে । সাংবাদিক শ্রীসরকারের বক্তব্য 
ছিল যে, দুটি সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে যে দেশ 
স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার 
অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত হওয়া 
উচিত | ore অবশ্য কিছু হয় না কিন্তু 
দেখা যায় তার কিছুদিন পরেই দর্পণ 
বিক্রেতাদের ওপর হামলা, সম্পাদককে 
হুমকি ও সবশেষে কাগজ পোড়ানো 
ইত্যাদি “গণতান্ত্রিক ও “জাতীয়তাবাদী 
রার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় | আনন্দবাজারের 
স্পষ্ট, ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ও দর্পণের 
বিরুদ্ধে হামলা, এর মধ্যে যোগসূত্র খুজেও 
কলা. যায় দুটি ঘটনা পরপর ঘটেছে। 

কিন্তু amen দর্পণের কোন ক্ষতি 
হল না, বরং এই ঘটনাই ঘটতে দেখা গেল 
যে শিয়ালদহের মোড়ে weds মানুষ 
দর্পণের অর্ধদগ্ধ সংখ্যা নিয়ে পাঠোদ্ধারের 
চেষ্টায় আছে । এর ফলে ক্ষেপে গিয়ে 
এখন শুরু হয়েছে গালাগাল | অবশ্য এতে 
দর্পণের সুবিধাও হয়েছে । কিছুদিন 
আগেও শোনা যেত যে অই সাপ্তাহিকটি 


বিভিন্ন গোষ্ঠীর অর্থপুষ্ট । গালাগালকারী 


কাগজটি সেকথা বলেনি । তারা প্রচুর 
তথ্য সমাবেশের "দ্বারা দেখিয়েছেন যে 
দর্পণ চলে বিক্রির টাকায়, তার অন্য কোম 
রোজগার নেই-_অবশ্য বলা হয়েছে যে 
প্রতি সপ্তাহে সিপি এমের সদস্যরা" এই 
কাগজ  কেনেন। এখন দর্পণ যে 
জনসঙ্ঘের লোকেরা পড়বে না এ রুথা 
তো মূর্খেও জানে । অবশ্য যে কাগজে 
দর্পণের শ্রাদ্ধ করা হয়েছে সেই কাগজে 
দেখা গেল পশ্চিম জার্মান সরকারের 
বিরাট বিজ্ঞাপন | তারা নিশ্চয়ই ওটি বিনা 
পয়সায় ছাপায়নি £ এবং দর্পণ যে কোন্ত 


বিদেশী সরকার অথবা বৃহৎ ব্যবসায়ী 


গোষ্ঠীর অর্থে পুষ্ট নয়, এ কথা সকলেই 
জানে, যে কোন সপ্তাহের কাগজ খুললেই 


তা পরিষ্কার হয়ে যাবে | কাজেই অনেক 


গেল না যে দর্পণ চন্ুল একমাত্র তার 
বিক্রিয় টাকায়, বিদেশি সরকারের কাছ 


- থেকে 'ভিক্ষা্জিত অর্থে নয়। 


[৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২] 








জ্যোতি বসু এবং তার মন্ত্রিসভার কতিপয় 


'_ সদস্য, -আর্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 


কতিপয় নেতৃবর্গ প্রায়ই একটি সুবৃহৎ বাংলা 
দৈনিক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গাল পাড়েন। 
পক্ষান্তরে এ সুবৃহৎ বাংলা দৈনিক 
সংবাদপত্রটিও সুযোগ পেলেই মুখ্যমন্ত্রী ও 
ভার বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বক্রোক্তি ও 
শ্লেষ ব্যক্ত করে। দুর্ঠীনের ছলের অভাব হয় 
না। পত্রিকাখানি মুখ্যমন্ত্রী ও ‘বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে "সুযোগের 
অপেক্ষায় থাকে না। সুযোগ তারা তৈরি করে 
নেয় অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে । স্বাধীনতার 
পর সামন্ত প্রভুদের প্রহরীরূপে এব বিশ্ব 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একলব্য পদলেহনকারী 
কূপে এই তথাকথিত নিরপেক্ষতার ছদাবেশী 
স্ংবাদপত্রথানি সেই বিশেষ পারদশিতা 
অর্জন করেছে। yan, তার মন্ত্রিসভার 
কতিপয় সদস্যের এবং মার্কসবাদী 
প্রতিক্রিয়া এই সংবাদপত্রখানিকে খুবিধাই 
করে দেয়। সেই সুবিধা তারা গ্রহণ করে এবং 
প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া থেকে সুকৌশলে 
প্ররোচনার উপাদান সংগ্রহ করে। এইভাবেই 
ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের কাল 
থেকে পারস্য উপসাগরীয় আক্রমণের কাল 
পৰ্যন্ত: এবং সর্বশেষে সোভিয়েত রাশিয়ার 
পতনের কাল পর্যন্ত সাধারণ 'আনুষকে 
মধ্যযুগীয় অন্ধ, বিবেকহীন, _ কুযুক্তিতে 
আচ্ছন্ন করতে সংবাদপত্রখানি গণমাধ্যমের 
এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটিকে অপব্যবহার করে 
চলেছে। একটি প্ররোচনার কথা... খুব 
সুস্পষ্টিভাবেই বলা যাঁয়। বিগত যুক্তফ্রন্ট 
সরকার বা এখনকার বামফ্রন্ট সরকার কোন 
অর্থেই কমিউনিস্ট সরকার নয়। কিন্তু 
সংবাদপত্রখানি অতীব সুচতুরতার সঙ্গে 
সাধারণ মানুষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার বীজ 
বপন করে চলেছে যে, বামফ্রন্ট একটি 
কমিউনিস্ট সরকার যেহেতু বামফ্রন্ট 
wa পার্টি. এই দুরভিসদ্ধিমূলক প্রচারের 
মোহ থেকে নিজেদের কিংবা জনগণকে মুক্ত 
করার কোন HSE প্রচেষ্টা এখনো গ্রহণ 
করেনি। এই ধরনের প্ররোচনামুলক প্রচারে 
আত্মসুখ ও অহমিকা : উপভোগ করার রেল 
হতে পারে মারাত্মক 

গণমাধামের তিনটি জিন 


সংবাদপত্র, আকাশবাণী এক :টেলিভিশন। 


প্রাচীনাত্বের দাবিতে সংবাদপত্রই প্রধান। 
আকাশবাণী -ও টেলিভিশনের তুলনায় 
সংবাদপত্রের গুরুত্ব এখানেই যে, 
সংবাদপত্রের প্রভাব অনেকবেশি স্থায়ী ও 
গভীর। বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে 
গণমাধ্যমের এই প্রধান ও প্রথম প্রতিষ্ঠানটির 
স্বাধীনতার ৪৪ বছরের ইতিহাস অতিশয় 
কলঙ্কজনক। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার পর ছোট 
সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ইতিহাস 
গৌরবময়। সীমাহীন ক্রেশকর পরিস্থিতিতে 
বিগত ৪৪ বছর ধরে বাংলা LETS সংবাদপত্র 
ও সাময়িক পত্রগুলো মানুষকে সঠিক পথ 
দেখিয়েছে। কিন্তু এখন তারাও fare: 
প্রগতি আন্দোলনও উল্লেখযোগ্যভাবে 
স্তিমিত। ফে বামপন্হী আন্দোলনের প্রধান 
হাতিয়ার ছিল প্রগতি আন্দোলন সেই 
আন্দোলনকে ক্রমাগত উৎকট রাজনৈতিক 
স্বাে ব্যবহার করে ধংস করা হয়েছে এবং 


. নিবিচার উপেক্ষার পরিণামে প্রগতি 


আন্দোলনের যোদ্ধারা অস্তিত্বের সঙ্কটে 
দিশাহারা হয়ে পরোপজীরীতে পরিণত 
হয়েছেন। বৃহৎ সংবাদপত্রের SoM ও 
প্ররোচনার বিরুদ্ধে তাহ আজ প্রতিবাদী কষ্ট 
অনুচ্চারিত এক নীরব। | 

স্বাধীনতার পুর্বে বাংলা সংবাদপত্রগুলো 
ছিল 'স্বাদেশিক মন্ত্রোচ্চারীদের, 
আদর্শবাদীদের আম্মার মিলনবেন্্। 
স্বাধীনতার পর এই সংবাদপত্রগুলো 
স্বাথের দুর্গে পরিণত হয়েছে gee দৈনিক 


বফেরেববাজদের  আজ্ডাখালা। 


অংবাদপত্রকে এখন এককথায় ধলা যায় 
বণিকী 
স্বাথরক্ষার রাজনৈতিক আখড়া । পেশাদার 
রাজনীতিকদের চাইতেও সে ভূমিকা আরও 
জঘনা। লেখক বুদ্ধিজীবীদের জাগ্মবিক্রয়ের 
এমন খোলা বাজার আর কোথাও নেই। 


RA ARR সংবাদপ্ঞর তাদের জনা 


বিগত 
ইতিহাসে দুর্লভ ব্যতিক্রম 'সতোন 
মজুমদারের সতাধুগ বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের «wires এব দৈনিক 
বসুমতী। 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই বৃহৎ 
বাংলা সংবাদপত্রগুলো তাদের অন্যতম 
গুণীজনদের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিতে 
শুরু করে এবং সংবাদপত্রের দফতরকে 
মুদিখানার দফতরে পরিণত করে। 
সংবাদপত্রে আধুনিকীকরণের নামে শুধু যে 
তার ইমারত ও wreak পরিবর্তন 
ঘটানো হয়েছে তাই নয়; প্রথম কোপেই 
হত্যা করা হয়েছে সংবাদপন্রের 
আদশবাদকে--যে আদর্শবাদের অন্যতম 
লক্ষ্য ছিল এই শক্তিশালী গণমাধ্যমের 
সাহায্যে দেশের জনগণকে উন্নতা চেতনা 


উদ্দেশাবাদ। এই 'পলিগি-হ হলো 
স্ঃবাদপত্র জগতে শনির রম্ধপথ। 
আদর্শবাদের 'মুন্ডচ্ছেদ করে বৃহৎ দৈনিক 
বাংলা সংবাদপরে এলো পরিকল্পিত 
উদ্দেশ্যবাদ। দেশের জনগণকে বুরবাক 
বানিয়ে বণিকী স্বার্থে রাজনৈতিক দাবা ৬. . 
সংবাদপত্রগুলোকে। নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, 
আজকের বাংলা সংবাদপত্রগুলো জনগণের 
মুখপাত্র হওয়ার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে 
ছদ্যবেশী রাজনৈতিক খুলেটিনে পরিণত 
হয়েছে। পোষাকের চাকচিকো বাংলা 
সংবাদপত্র এখন বারবধণিতাদেরও হার 
মানায়। নোংরা বিজ্ঞাপন, প্রলোভন ও 
প্রতারণার বিজ্ঞাপন ছেপে বাংলা 
সংবাদপত্রগুলো জাতীয় চরিত্রও বসিয়ে 
দিচ্ছে এবং সামাজিক জ্বলন্ত প্রশ্নগুলো থেকে 
তরুণ চিন্তকে নিশ্পৃহ করে রেখেছে। 
রাজনৈতিক দলের সখদপত্রের তবুও একটি 
"সততার চরিত্র আছে। তারা নিজেদের 

শঠতার খেলায় বৃহৎ সংবাদপত্র এবং + 
দুশ্চরিত্র. ফিকিরবাজ বাজনীতিকরা এখন 
ভাই ভাই। এদের দুজনেরই কার্য পদ্ধতির 
মধ্যে রয়েছে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা, 
জনগণকে বিদ্ান্ত করা, লেখক ও বুদ্ধিজীবী ... 
এই পাপ কর্মের নিষ্ঠাবান অংশীদার। সং 


আরবে চটের থলি রফতানির ওকালতি করে 


ওকালতি শুরু করেছে। এরা এখন মহা 


গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুকেও বাতিল 


করতে চাইছে। 

এদের উদ্দেশ্য খুবই পরিল্কার। এরা * 
এখন আর শুধু ভারতীয় পুঁজিপতিদের . 
পদলেহন করে YS নয় এখন চাই এদের Fs 
আন্তর্জাতিক Fores wom -.. 
সাহ্রাজাবাদের খরসজাত এইসব. 
সংবাদপ্ুত্ওয়ালাদের চরিত্রকে তাহ ore রি 
দেওয়া যায় না। a 

বাবাকে বাধা ডাকলে পুন ৰি কখনও ত 
জারজ হয়? * 


8৪ বছরের সংবাদপত্রের “* 











, জিষ্ চট্টোপাধ্যায় 


ঢাঁকুবিযা বিধানসভা কেন্দ্রেব বিশাযক ক্ষিতি 
“গোক্ষামীকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই 
মন্তধা প্র কেন্দ্রের জনৈক বসিক ভোটাবেব। 
ক্ষেতিবাবু এবাব বাজ্তা বিধানসভায ares 
“মনোনীত আব এস পি প্রার্থী হিসেবে 
জিতেছেন। এ্রতিহাসিক ভাবে বাজা 
শ্াজনীতিতে চাঝুবিষা বিধানসভা কেন্দ্রের 
1 ভালাদা একটা মর্যাদা আছে! ' একদা 
। সোমনাথ লাহিড়ী এই কেন্দ্র থেকে উপযুঁপবি 
জ্রিতেছেন। জ্যাবিদা ছিলেন পবপর 
।ভিনবাব বিধাষক। এবারে বাজ 
বিধানসভা নির্বাচলে যতীন চক্রবতীব 
“জায়গায় ক্ষিতিবাবুকে মনোনযন দেয 
'বাম্ফন্ট। অঞ্চলে একেবাবে অপরিচিত মুখ 
হওয়া Awe ক্ষিতিবাবু ভিতেছেন। এই 
জেতার পেছনেও কিছু বহস্য কাক্ত কবেছে। 
(১) কংগ্ৰেস প্রার্থী না দিয়ে যত্তীনবাবুকে 
না সমর্থন; 
“ মমতাব উপর ক্ষুব্ধ হযে সামগ্রিকভাবে যতীন 
।চক্রবতীব বিবোধিতা; (৩) ক্ষিতিবাবুব 
সমর্থনে সি পি এম ক্যাডাবদেব মরিয়াভাব। 
একটা হ যব র ল প্বিবেশে ক্ষিতি বর্মণ 
নির্বাচনে জ্রেভাব পরই পুরোপুবি, অঞ্চলেব 
“সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছি্ করে দিযেছেন। অঞ্চল 
সমীক্ষা বহু মানুষ অভিযোগ কবেছেন, 
'ক্ষিতিবাবুব অনুপস্থিতির কথা। সার্টিফিকেট 
দেওয়া fest বিধায়কদের প্রয়োজনীয় 
কাজও পুরোপুবি এডিষে চলেছেন্‌। 
।ঢাকুবিযা বিধানসভার অন্তর্গত বাবুবাগান, 
চযোদপুব পার্ক, লেকগার্ডে্স, গোকিদ পুব, 
চগোদ্দাবনগর্: Spr, পোদ্দারপার্ক 
বৱিক্ৰমগড় প্রভৃতি অঞ্চলের ae মানুষ 
অভিযোগ করেছেন ক্ষিতি গোস্বামী নিখোজ 


এ 


হয়েছেন। ভদ্রলোক সামান্য যোগাযোগ . 


।র্যখছেন না! বিধাযক মহাশয়ের বিকদ্ধে এই 
'গুকতর অভিযোগের অবশ্য কোনো উত্তর 
'পাওয়া যাযনি ক্ষিতি গোস্বামীর কাছ থেকে। 
সেরা ১০ 
'_ স্বাধীনতা পববর্তী বাজ্য ভিত্তিক সেরা 
বাজনৈতিক বক্তা কাবা? বিভিন্ন পৰ্যায়ে এই 
em উঠেছে। বর্তমান প্রতিবেদকের কাছে 
i “অনুবোধ এসেছে, সেবা ১০ জনেব নাম 
'পবপর সাজ্িযে দিন। বড কঠিন ব্যাপার। 
তরে এক্ষেত্রে সুর অনুযায়ী প্রথমেই একটা 
বা বলে বাখা ভালো। সেরা রাজনৈতিক 
“abr ক্ষেত্রে পবিসংখ্যান, বলাব ভঙ্গি, 
এবং সর্বোপবি শ্রোতাদেব উৎসুক্যকে 
সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওযা হযেছে। বাদ 
দেওয়া হযেছে MRT শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, 
'লিলানচন্দ্র বায, অভুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন 
এবং অভয় মুখার্ডিকে। এই Awa 
'বিতর্কেন Er) আরো ভালো কবে বলতে 
গোলে বলা যায়, সেবা ১০ জন রাজ্রনীতিক 
ae fa মধ্যে তিনজন বাদ পড়ে যাচ্ছেন। এই 
নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি কবাব ইচ্ছে 
শ্লানাদের নেই। দর্শক হিসেবে বিচাব কবা 
খুব সুসকিন। পঞ্চাশের দশক থেকে 
নব্বহযের দশক (সবে শুক) সেরা ১০ Wa 
রাজনীতিক Res কথা মনে পড়লে 
“মিছিলের মত অনেকে নাম চলে আসছে। 
কিন্তু এক্ষেত্রে কড়াকড়ি ভাবে বলে দেওয়া 
"হয়েছে, ১০ জনের বেশি নাম কিছুতেই 
আসবে না। প্রথম ১০ ডনের মধো অবশাই 
“আাসবে জ্যোতি বসু এবং সিদ্ধার্থশঙ্কব রাযের 
wa  জ্যোতিবাধুব বাস্তব ভিত্তিক 
বাভশৈতিক Tea চার দশকের অন্যতম 
»-সেনা। বাজাস্তরে তো বটেহ জাতীয়স্তরেও 
Cont ar we সারাবাহিক মাস মিটিং খুব 
কম GIT ভাগোহ ভুটিছে। সিন্ধার্ণবাব ১৪ 


(২) কংগ্রেস কমীদের | 





aed বাভশীতিতে ছিলেন না। কিন্তু অসম্ভব 
STH Tel) তথা এবং পবিসংখ্যালে 
সিন্ধার্ণ বাযেব বক্তব্য সতাহ আকর্ষণীয। 
খুব ভালো বশ্ু ছিলেন এস ES সি সাহযেব 
শিবদাস ঘোষ। একনাগাডে বহুক্ষণ বলতে 
পাবতেন। সুমিস্ট কষ্টস্বব। সবচেষে বড গুণ 
ছিল বেফাবেন্স টানতেন নির্ভলভাবে। সেবা 
১০ বাজনৈতিক Sete মধ্যে অবশাহ 
আসবেন হবিপদ ভাবতী। জনসংঘেব নেতা 
ছিলেন হবিপদবাবু। বাগ্মী, বিচক্ষণ এবং 
প্ডিত। eat wea দাকণ জমিযে 
রাখতেন। খুব ডালো বক্তার মধ্যে অবশ্যহ 
নাম করতে হয় বিশ্বনাথ মুখার্জি, হবেকৃফ্ণ 
কোঙাব, সোমনাথ লাহিডী, সুবোধ ব্যানার্জি, 
এব কল গুহব। হরে কৃষ্ণ বাবুর বলাব মধ্যে 
একটা বিশেষ স্টাইল ছিল। সহজ্তভাবে 


বলতেন। শ্রোতারা কিন্তু উত্তেজিত হযে “ 


পড়তেন। সুবোধ ব্যানার্জি এবং কমল গুহর 
বলাব ধরণ অনেকটা একই ধবনেব। যে 
কোনো পবিস্থৃতিতে মানিষে নিতেন। 
শ্রোতাদের সেশ্টিমেন্ট দারুণ বুঝতেন। 
স্ুবোধবাবু বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং সোমনাথ 
লাহিড়ী বলাব ধবন ছিল আবাব একটু অন্য 
ধবনেব। সোমনাথবাবুর তুলনা নেই। ঘন্টার 
পব ঘন্টা শ্রোতাদের আটকে বাধতে 
পারতেন বিশ্বনাথ মুখার্ডি। অসাধারণ 
বক্তা। 

সেবা ১০ রাজনৈতিক বক্তা তাহলে 
পর্যায়ক্রমে দাড়াচ্ছেন জ্যোতি বসু 
সিত্বার্থশঙ্কব বায, শিবদাস ঘোষ সোমনাথ 
লাহিড়ী, হরিপদ ভাবতী, বিশ্বনাথ মুখার্জি, 
RB কোঙাব, সুবোধ ব্যানার্জি, কমল 
গুহ এবং প্রিযবঞ্জান দাশমুদ্দি। অস্বীকাব 
কবাব উপায নেই ৭০ দশকেব OW থেকেই 
প্রিয়বাবু রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে একটা 
নতুন স্টাইল এলেছেন। নতুন প্রজন্মের 
একজন কংগ্রেস নেতাও এই ধাবাকে এখনও 
পর্যন্ত ভাঙতে পাবেননি। 


প্রবোধ সিনহার প্রতিবাদ 


প্রবোধ সিনহাব প্রতিবাদ 

পবিষদীষ wef প্রবোদচন্দ্র সিনহা দীঘাব 
বিকদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ 
কবেছেন। প্রবোধবাবুর মতে প্রচাব চলছে 
দীঘাব জলে স্নান কবলে নাকি আ্যালার্জি 
হচ্ছে'। সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। দু একজন যদি 
সমুদ্রেব লে স্লান কবে অসুস্থ হযেই পড়েন, 
তাহলেই সামশ্রকভাবে জলেব মান খাবাপ 
হযে গেল? wena শগীজাখুরি তথ্য। 
চক্রান্তকারীদেব ভেলে বাখা উচিত, সমুদ্র 
আব পুকুব এক ভিনিয নয। সমুদ্রেব জল 
প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে । একটা বিশেষ 
ঢেউ কিংবা তাৎক্ষণিক cre হযত কিছু 
Bray বহন কবে নিযে আসতে পাবে। বিস্ত 
ভাব ধাবাবাহিকতা চলতে পাবে না। প্রচার 
চলছে দীঘাব সমুদ্রে স্নান কবলেই নাকি 
আ্যালার্ভি হচ্ছে । তাব মানে? দীঘার সমুদ্রে 
ঘুরেফিবে একটা are আসছে? সম্ভব? 
ক্ষোভের সঙ্গে পবিষদীয় মন্ত্রী বললেন, দীঘা 
নিযে কোনো রাজনীতি নয়। মেদিনীপুর 
জেলাব মানুষ এইসব চক্রান্ত SUA | এখানে 
আমরা কুশ্রেস কিংবা সি পি এম নয়। এটা 
আমাদের মর্যাদার প্রশ্ন । এই মন্তব্য কবেছেন 
প্রবোধবার। 


গৌবিন্দ'শৌস্তর ভাবনা 


গোবিন্দ শোস্ডর ভাবলা 

গোকিন্দ cea বাড়ি দীঘায়। কান্ত 
el বাজা পুর্ত দফতরের অমীন 
কমস্ট্রাকশন বোর্ডে। সাক এযাসিস্টান্ট 


a 


হঞ্জিণিষাব পদে আছেন confer বাবু। ভালো 
Cited! wie ater কিছু গল্পও 
লিষেছেন। হঠাৎ একটা দাকণ কাজ কবে 
ফেলেছেন Ciera: ‘ate কবাব 
শাবশা শানে একটি বহ লিখে ফেলেছেল। 
ছেদণীপুব পেকে প্রকাশিত এই বহষে 
wifes এবং শিল্প মপাবিস্তদেব স্বপ্ণ 
প্রতিফলিত হয়েছে। একটা ছোট্ট বাড়ি 
“ile গেলে কী করুতে হবে? শুক থেকে 
শেষ্‌ we কাবিগবেব মত এঁকেছেন গোকিন্দ 
CIS) জমি কেনা থেকে শুক কবে বাড়ি 
কবা পযন্ত নির্দেশ দেওযা আছে এতে। বাজ্য 
পু দফতবেব নির্বাহী বাস্তু কাব কমলাকান্ত 
বাষেব মতে, অসাধাবণ বহ। বহযের 
সবচেযে মুল্যবান দিক হচ্ছে, সবল ভাষায 
প্রযোজনীয তথ্য। সামান্য Bald বিষষও 
গোকিদবাবু এডিযে যাননি। উল্লেখ্য বহষের 
an হিসেবে ২০ টাকা ধবা হযেছে। 
গোকিন্দবাবুকে  অনুবোধ, পববর্তী 
RIAA প্রচ্ছদ, এক ছাপাব উপব নজব 
দেওয়া হোক বিশেযভাবে। 


সরকারি অফিসে শুদ্ধিকরণ 


বাজ্য সবকাবি  অফিসগুলোতে 
ofa req কর্মসূচি শুক হতে চলেছে। Cor 
সিস্টেম ory ace: বিধানসভাব চলতি 
অধিবেশনে Ate) সবকারি দফতবগুলোকে 
গতিশীল কবাব জন্য ৩৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৮ 
হাজার টাকা ববান্দ হযেছে। মহাকবণ সুত্রে 
চোনা গিয়েছে, জেলাওযাবি প্রতিটি অফিসে 
নভরদাবি কর্মিটি তৈবি হচ্ছে । গত ৭-৮-৯১ 
ভাবিখে এই পর্যায়ে মহাকবণে এক জকবি 
বৈঠক হযেছে। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব 
লীনা চক্রবত্রী, এবং,মুখ্যসচিব স্বয়ং ৷ বাজ্য 
কো অর্ডিনেশন কর্মিটিব পক্ষে বৈঠকে 
উপস্থিত ছিনে হীবেন সান্যাল এবং মলয 
বাষ। ATE] মহাকরণ সুত্রে জানা গিষেছে, 
ফবওযার্ড ডাযেরি প্রথা আবাব চালু হচ্ছে। 
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ডাযেবি ছাপাব অর্ডাব 


প্রেসে। 
ভাযেবিতে লিপিবদ্ধ হবে। কর্মচাবি কি কাজ 
করছেন, কেন করছেন না প্রভৃতি ভরুরি 
বিষযগুলো উল্লেখ থাকবে৷ প্রযোজন 
অনুসাবে এই ডান্সেব দেখে প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা নিতে পাববেন বিভাগীয প্রধানেরা। 
চালু হচ্ছে ডেস্ক সিটেম্‌ চেয়াব এবং টেবিল 
আবো ছোট হচ্ছে, চেয়ারে হাতল থাকবে না।' 
এই সিস্টেম দিল্লি, হরিযানা, মহাবাস্্রী এবং 
তামিলনাড়ুতে ইতিমধ্যে চালু হযে গিষেছে! 
বাজ্য ROA নেতা সুরত মুখার্জি বললেন, 
সবকারি অফিসগুলোতে গতি ফিবিযে 
আনাব জন্য ফবওয়ার্ড ডাযেবি প্রথা অতাস্ত 
জরুবি। এই সিস্টেমে সুফল পাওযা যাবে 
বলে সুব্রতবাবু মন্তব্য কবেছেন। 

হালফিল রাজ্য সরকাবি অফিসগুলোব 
শুদ্ধিকবণ কর্মসুচি নিযে সর্বত্র হইচই শুক 
হযেছে। বাভা কো" অর্ডিনেশন কমিটি সুত্রে 
জানা গিয়েছে, টি এ বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, 
ম্যাবেক্ত লোন, মেডিক্যাল লোন, সাহকেল 
এক Ab আযডভান্সেব জন্য জরুবি 
বিষয়ক দিকটাও ভেবে দেখা হচ্ছে । সার্মগ্রক 
লোন সংক্রান্ত বিষয়ে সমযকে আবো এগিযে 
নিযে আলাব জন্য চেষ্টা চলছে। সমিতিব পক্ষ 
থেকে জানানো হয়েছে, হাজিবা সংক্রান্ত 
ব্যাপাবে বিশেষ জোব দেওযা হবে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, বান্তা কো অর্ডিনেশন কমিটি দপ্ত বে 
ছুটির পবে মিটিং sata নির্দেশ দিযেছে। এই 
সাদেশ ইউনিট স্তবেও প্রযোক্তয। 


সোমেন মিত্র এক নম্বরে 


বাল্য কংগ্রেসে এক. নম্বব নেতা হতে 
চলেছেন সোমেন fg orm সং গঠনিক 
নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসে হইচই শুক হযে 
গিষেছে। নিযম অনুষাষী এবার কংগ্রেস 
সদস্যবা ব্যালট পেপারেব মাধ্যমে নেতা 
নির্বাচন কববেন। বহুদিন পরব কং শ্রেসি 
রাজনীতিতে ure হক পক্ধতিব বিলোপ 
পেতে চলেছে। নেতা নিবাচিত হতে চলেছে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্মরণ থাকতে পাবে, 
mts সর্বভাবতরয কংগ্রেস সভাপতি 
রাজীব গান্ধীব নির্দেশেই সাইগর্জনক 
নির্বাচনের প্রস্তুতি শুক হয। বাজা কংগ্রেস 
সভাপতি ছিলেন বরকত গনি খান চৌধুৰী । 
সোমেন মিত্র এক প্রদীপ ভট্টাচার্য ছিলেন দুই 
গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সম্পাদক। ববকত গলি 
খানেব নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্ভা ভিত্তিক 
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সাংগঠনিক পন্ধতিক প্রাপনিক কাজ কর 
শুরু হয়। প্রদেশ RU সুত্রে জানা 
গিষেছে, প্রায় ১১ লক্ষ প্রাথমিক সদস্য “বা 
হয়েছে। উল্লেখ ক্রেলাওযারি, বিভিন্ন 
কংগ্রেস afta অফিসিয়াল 'সাংসদবা 
সদস্য নবীকবণেব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
শিষেছিলেন। সিদ্ধার্থবাবল আসাব পবও 
জেলা কমিটিগুলো সঅপবিবর্তিত থেকে 
গিষেছে। বাজ্য কং প্রেসেব জনৈক SHY পুর্ণ 
Gist We, আসন্ন সাংগঠ্লক নির্বাচন 
উপলক্ষে যেসব সদস্য ভোট দেবেন, তাদের 
WAT অধিকাংশহ -সোমেনবাবুকে প্রচন্ড 
ভালবাসেন। এছাডাও পূর্বতম জেলা 
কর্মিটিব সদস্যবা তো আছেনহ। পবিস্থিতি 
খোলাখুলি বলে দিচ্ছে, ater ভিত্তিক 
কং গ্রেসেব সাংগঠনিক নির্বাচনে সোমেন মিত্র 
সব অথ একনম্ববে চলে যাচ্ছেন। লক্ষণীয় 
বিষয়, সিদ্ধার্থ বায এই ব্যাপাবটা আগাম 
অনুমান করেই সবে যেতে চাইছেন। face 
আসছেন ভোলা সেনকে। কেমন নেতা 
সোমেন মিত্র? এই প্রশ্লা, mor ক্মীবা 
বলেছেন, 'ছোড়দা (সোমেনবাবুব আদুবে 
নাম) সর্ব অর্থে বিরাটমাপেব মানুষ। কর্মী 
want প্রচাব বিমুখ । একনম্বব হওযার সমস্ত 
যোগ্যতা আছে। 


৯৩ নম্বর ওয়ার্ড 


প্রবপিতা হচ্ছেন GE প্রাণশক্কর সাহা। 
বৃহত্তব কলকাতায় ৯৩ নম্বর ওযার্ড 


পরিলেশেন ক্ষেত্রে সম্প্রতি কিছু বিশেষ মাত্র 
RS করাতে চলেছে। শিষমিত গা 
লাগানো হাচ্ছে এই ওযার্ডে। ছেটি চো, 
পার্ঞালার গারো বেশি যর GIST ২%: 


প্ুবসভান অমীন নিযনিত জঞ্জাল অপসাবণে 
প্রাতোকেন সাহায্য চেয়েছেন স্থালীগ 
পুনপিতা। ডট প্রাণশক্কব সাহা ভানিযোছেন | 
ওযার্ডে জাল নিযে সম্প্রতি কিছু অভিযোগ! 
এসেছিল । প্রতিটি অভিযোগকে vay দিযে! £ 
যায ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হচ্ছে। শুধু 
প্রাকৃতিক fea «ars ভিত্তিক কটিন 
Bard ক্ষেত্রেই নয, বাজনৈতিক এবং 
পাবিপার্সিক পরিবেশে ক্ষেত্রেও গুকত 
দিযেছেল' পুবপিতা। বললেন অঞ্চলভিত্তিক 
টি ক্লাবের মধ্যে সমন্বয় আনাব চেষ্টা 

হচ্ছে। অভিযান চলছে হেরোইন সহ অন্যান্য 
দক দ্রব্যের বিকদ্ধেও। 


B সাহাব মতে, 
“সবে মিল কবি কাজ এছ থিষোবী অনুসবণ 
করা হচ্ছে। ওযার্ডেব প্রতিটি গণতান্ত্রিক 
চেতনা সম্পন্ন মানুষ কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য 
কবছেন বলে উল্লেখ করলেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ বিগত পুববোর্ডে বৃহত্তর কলকাতাষ 
অন্যতম সেরা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছিল ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড। পরিস্থিতি বলছে, 
চলতি পুরবোর্ডের ক্ষেত্রেও সুনাম অক্ষুণ্ন 
রাখার প্রতিযোগিতায় ৯৩ নম্বর ওযার্ড 
ইতিমধ্যে দৌড় শুক করে দিষেছে। 





কিন্ত হায় মহাঁকাল। শুরু হল প্রুনিং। 
বড় বড় গাছের ডাল কটে শুরু হল বিক্রি 
করা। যে সমস্ত বড়-বড় গাছ ঝড়ের 
দাপটে পড়ে গেছে সেগুলো আর 
বসানোর কোন চেষ্টা হল না! এছাড়া শুরু 


প্রতিবেদককে বলা হয় যে, ১৯৭৭ সালে 
শুরু হল গাজা চাষ! 


আরো অভিযোগ যে, এই উদ্যান ধীরে 
ধীরে এমন এক অবস্থায় এসে গৌছোয় 
যখন মালিরা বাইরে থেকে মেয়ে ছেলে 
নিয়ে এসে এখানে ফষ্টি নষ্টি শুরু করে। 
এমন কি বস্তায় করে লবজাত শিশুদেরও 


" এই উদ্যানে ফেলা হয়। এবং এটি পরিণত 


SANT করে করা হয়। এবং এর জন্য 
কিছু অফিসার দুধ সাপ্লাই পান। এখান 
থেকে কাঠ চুরি করে উনোন ধরানো হয়। 

শুধু কি এই? ডিরেক্টর আর কে 


লাইব্রেরিয়ানের স্ত্রী এ তেঁতুল গাছে ভুত 
দেখতে পেতেন বলে ১৯৭৮ সালে সেটি 
কেটে ফেলা হয়। এছাড়াও একটি বড় 
আম গাছ কেটে ফেনা হয়। 


এরপর কেনা হয় বন্দুক। বিভিন্ন ' 
ফতুতে যে সমস্ত পাখিরা এখানে উড়ে 
বেড়াতো তারা নাকি যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ 
করে নোংরা করে সমস্ত চত্বর। তাই 
১৯৭৮ সালে বন্দুক দিয়ে শুরু করা হয় 
পাখি শিকার। কিছু গার্ড এবং কুকুর হিল 
এই লাইব্রেবিতে যাদের ভয়ে বাইরের 


বহু সাধের শাড়ি চুরি হয়ে যায় এক রাতে 
এবং সেই দুঃখে তখন এ রাত্রে খেতে ও 
পারেননি, ঘুমোতেও পারেননি। 


দেখতে দেখতে আজ বছ 
এতিহামণ্ডিত সেই 
উদ্যান আজ একটি জঙ্গলে পরিণত । 
যদিও গার্ডেন সুপারিস্টেনডেন্ট এবং মালি 
আছে, তবু অধিকাংশ কাজ. হয় বাইরের 
লোক দিয়ে। শোনা যায়, বন্দুকটি এখনো 
আছে এবং নিলামে এখনও বিক্রি হয়নি। 
আরও মজার ব্যাপার জনতা সরকারেব 
আমলে মানেকা গান্ধীকে নিয়ে এসে এই 
লাইব্রেরিতে ‘reas নিভারণী'র ওপর 
এক বিরাট সেমিনার করা হয়েছে এই 
জাতীয় গ্রন্থাগারে। 


গাছ নেই, পাখি নেই, আছে বন্দুক। এই 
বন্দুকটি কি এবার জাতীয় গ্রন্থাগাবের 
মেইন cma ওপর বিশাল সি 
মূর্তিতেক বিনাশ করবে। 





ছয়] দপণ । শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 





—_——_. 


বিহারে 





বীরহৌড় জনগোষ্ঠীর ওপর 


ঠিকাদার ভূ-স্বামী বন-অফিসাররা 


অবাধে নির্যাতন চালাচ্ছে 


অশোকতরু চক্রবর্তী : এক বীরহোড় 
রমণী কিছুদিন আগে ঠিকাদার শ্রেণীর 
কয়েকজন লোকের হাতে নিগৃহীত হল | 
ঘটনাটি ওয়ারিসালিগঞ্জ এলাকার | নামের 
পাশে গঞ্জ লেখা থাকলেও আসলে 
এলাকাটা জনমানবহীন প্রান্তর | কয়েক 
একর জমি নিয়ে আখ ক্ষেত আর তাকে 
ঘিরে একটি চিনি কারখানা ছাড়া ছোট 
রেলপথ | তাও দিনে কয়েকবার | রাতের 
যাত্রী হওয়া এ অঞ্চলের মানুষের পক্ষে 
বিপজ্জনক | 
ঘটনাসূত্রে জানা গেছে নিগৃহীত 
রমণীটি সেদিন উৎসব শেষে একা বাড়ি 
ফিরছিল। এ গ্রামের অন্যানাদের মত 
সেও ছিল একজন বেগার শ্রমিক | বেগার 
শ্রমিক বলতে যারা বিনা মজুরিতে বা 
রাজধানী পাটনা শহর যখন আলোয় 
গ্রামাঞ্চলে অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে হাজার 
হাজার মানুষ | এইসব মানুষেরা আজও 
অন্যায় বেগার শ্রমপ্রথার শিকার | 
সরকারের তরফে বেগার শ্রমিকদের 
সংখ্যাটা ৮ হাজার বলা হলেও প্রকতপক্ষে 


থাইল্যান্ডে 
প্রচণ্ড এডস 


থাইল্যান্ডে এডস খুব মারাত্মক রূপ 
নিয়েছে | সম্প্রতি এ ব্যাপারে থাইল্যান্ডে 
একটি সমীক্ষা হয়েছিল | সমীক্ষায় দেখা 
গেছে যে এইচ আই ভি ভাইরাস দ্বারা 
আক্রান্ত লোকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষের 
বলা হয়েছে যে ১৯১ লৈর শেষ 
নাগাদ এই 
পৌছাবে | বিশেষজ্ঞদের মতে থাইল্যান্ডে 
এডসের ৷ এই ভয়ঙ্কর বিস্তারের জন্য দায়ী 
AIM ব্যবসা | এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডে প্রায় 
আট লক্ষ বেশ্যাখানা চলছে । সঠিক 
নেওয়া হলে এই শতাব্দীর 
শেষে এডসে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় চার 
থেকে পাচ লাখের মত হবে এবং এর 
ফলে থাইল্যান্ডের অর্থনীতিতে প্রায় পাচ 
(থকে দশ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে, বলে 
আশঙ্কা করা হচ্ছে । 
মিচেই ভিরাভাইদা হালেন থাইল্যান্ডের 
বিশ্ববিখ্যাত বাক্তিত্ব | ইনি থাইল 
[নিয়ন্তরণকে বিখ্যাত করেছেন | এর মতে 
এডস প্রতিরোধের জনা অবিলম্বে 
থাইল্যান্ডের সমস্ত বার, বেশ্যালয় বন্ধ 
করে দেওয়া দরকার । এ ব্যাপারে 
পরিকল্পনা না'থাকার জনা ইনি সরকারের 
লোচনা করেছেন, যারা যৌন ব্যবসায় 
লিপ্ত তাদের প্রতোককেই ইনি জানিয়ে 
দিতে চান যে এটা ডেইথ ইন্ডাস্ট্রি | 


সংখ্যা 


পদক্ষেপ না 


Wwe জন্য 





সংখ্যাটা হল বিশ হাজারের কাছাকাছি । 
দুর্গম এলাকাগুলিতেই এ প্রথা আজও 
অব্যাহত | এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের 
জীবন যাপনের ধারাটি এখনও আদিম | 
ফলমূল আহরগ এবং শিকার করে তাদের 
ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হয় । শহর থেকে 
গ্রামের দূরত্বও স্বাভাবিক নয় | অরণ্য এবং 
পাহাড় ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট 
গ্রামগুলিকে | পায়ে পায়ে কখন যে 
এইসব গ্রামে দুর্ভিক্ষ ঘনায়, রাজধানী শহর 
তা টেরও পায় না। ৪০-৫০ টাকায় 
এখনও শিশু বিক্রি হয় | অন্যদিকে বৃহৎ 
ভৃস্বামীদের অত্যাচারে আদিবাসী রমণীদের 
দৈহিক নিরাপত্তারও অভাব | 

বিহারের সমগ্র অঞ্চলে বেগার শ্রমিক 
ছড়িয়ে থাকলেও প্রধানত দক্ষিণ বিহারেই 
এদের সন্ধান মেলে সর্বাধিক | পালামৌ, 
সিংভূম এবং গিরিডি এলাকায় বেগার 
প্রথার কবলে দিনাতিপাত করছে হাজার 
হাজার শ্রমিক । বাস্তবিক নামমাত্র 
মজুরিতে বা বিনা মজুরিতে এই যে প্রথা 
গড়ে উঠেছে এর পশ্চাৎপটে কি কারণ 
রয়েছে ? 

সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক মুখপাত্র 
জানান, দারিদ্রা খণের বোঝা, এবং 
জমিদারদের প্রভাব | প্রসঙ্গত তিনি 
বলেন, এই প্রথা বিলোপের উদ্দেশ্যে 
সম্প্রতি রাজ্য সরকার কয়েকটি প্রকল্প 
গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | যেমন 
অনুন্নত এলাকায় শিক্ষাদান, সহজ শর্তে 
ঝণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা | এই সঙ্গে 
বেগার শ্রমিকদের ওপর যেসব এলাকায় 
অত্যাচার চলছে সরকার কর্তৃক তা চিহ্নিত 
করার কাজও হবে | 

এইসব এলাকায় অত্যাচার যে চলছে 
তা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ 
শ্রমিকদের দিয়ে যেমন গরু-মুরগি চরানো, 
ব্যবসার কাজে । বন-অফিসার এবং 
ঠিকাদাররা অবাধে ভোগ করছে এইসব 
আদিবাসী রমণীদের | এ কাজে সহায়তা 
করছে স্থানীয় ভূ-স্বামীরা | কারণ সরকারি 
এলাকায় কাঠ চুরি, জমি-আত্মসাতের মত 


কাজে যাতে কোনরকম বাধা না আসে | 


বীরহোডদের ওপর এই অবাধ 

অত্যাচার এখনই যে বন্ধ হয়ে যাবে এ 
রকম আশা করা যায় না | এ কাজ বন্ধে 
সম্প্রতি বেগার উচ্ছেদকামী সংস্থা 
আন্দোলন করছে | শুধু তাই নয়, কয়েকটি 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও কাজে নেমেছে | টাটা 
অঞ্চলের একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
ভূমিকা একাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
প্রায় ৫০০ বীরহোড় পুরুষ ও রমণী 
কিছুদিন হল নিবিড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে 
এসেছে | তারা নিজেদের উদ্যোগে খামার, 
গ্যাস কারখান্তা, কুটির শিল্প প্রভৃতি গড়ে 
FOR | 


বোরিস ইয়েলৎসিন 





ইয়েলৎসিন ইন নিউজ 


দর্পণের পর্যবেক্ষক : আরো যত অধীনস্থ 
রাজ্যের রাজ্য সরকারের নেতা হলে কি 
হিটলারি দাপট চলছে আজ | নামটি 
আজকের দুনিয়ার সর্বত্র সংবাদপত্রের 
শিরোনামায়__ইয়েলৎসিন । ইতিমধ্যেই 
অর্থাৎ এ ক'দিনেই তিনি যে সমস্ত 
‘পদক্ষেপ’ নিয়েছেন তার কতকগুলি 
নিন্মরূপ :__ 

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি 
গোরবাচভের ওজর-আপত্তিতে কানমাত্র 
না দিয়ে গোরবাচভের উপস্থিতিতেই তিনি 
রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি 
ঘোষণা করে আদেশপত্র জারি করেন। 

>| তিনি রাষ্ট্রপতি গোরবাচভকে বাধ্য 
করেন সোভিয়েত মস্ত্রিসভাকে বাতিল 
করে পরিবর্তে তারই (ইয়েলৎসিনের) 
মনোনীত ব্যক্তিগণকে নতুন সোভিয়েত 
প্রধানমন্ত্রী, স্বরা্টরমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে 
এবং অপর একজনকে কে জি Ra 
প্রধানরূপে নিয়োগ করতে | 

৩। তিনি নিজেই নিজেকে রাশিয়াস্থিত 
সর্বাধিনায়করূপে নিযুক্ত করেন, নিজস্ব 
ডিক্রি জারি করেন। সমস্ত সামরিক 
সম্পত্তিও এভাবে রুশ রাজ্যের আয়ত্তাধীন 
করলেন | 

৪। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বান্টিক 
নীতিকে wary করেই লিুয়ানিয়া 
লাটভিয়া ও ইসতোনিয়ার স্বাধীনতা 
স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন এবং তাদের সঙ্গে 
পররাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 


করলেন-_-যা এককথায় সংবিধান 
বিরোধী । 

৫ তিনি ডিক্রি জারি করে কমিউনিস্ট 
পাটি ও কে জি বি-র সমস্ত নথিপত্র দখল 
নিলেন-_যদিও পার্টির বিরুদ্ধে কোন 
আদালতে একটিও অভিযোগ নেই। 

ui তিনি ডিক্রি জারি করে সোভিয়েত 
ek ae eon 
সম্পত্তি রুশ রাজা সরকারের 
লেন | RAO সদা 
বাজেয়াপ্ত করে হস্তান্তরের আদেশ 
দিলেন | 

৭! একই রূপ* সংবিধান বহিভূত 
ক্ষমতার খেল দেখিয়ে তিনি সোভিয়েত 


দিলেন | লুকিয়ানভ অবশ্য এজন্য বরখাস্ত 
হয়ে যাননি__সেটা অন্য কথা । 

vl তিনি ও রাষ্ট্রপতি গোরবাচভ এমন 
এক “চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন যার ফলে 
এদের যে কেউ যে ব্যাপারে কাজ চালাতে 
অক্ষমতা বোধ করবেন সে ব্যাপারে তিনি 
ক্ষমতা হারাবেন এবং তা অপরের হাতে 
চলে যাবে | বলা বাহুল্য, এরূপ অক্ষমতার 


হবে-_-গোরবাচভ থেকে ইয়েলংসিন। 
অর্থাৎ ইয়েলৎসিনের মারপ্যাচে গোরবাচভ 
এবার সেলফ-লিকুইডেশনে যাচ্ছেন । 
যটনার গতি-প্রকৃতি বলছে-_-আরো আরো 
আসছে। 


গঠন নিয়ে 
পোর্টে সমস্যা 


কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজে হাত দিয়েছে । সেটি হল একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কনটেইনার টারমিনাল গঠন | 
এটির জন্য বহু কোটি টাকা বায় করা হবে 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্পনসরশিপে হবে 


ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ওপর নির্ভর করতে 
₹ কর্পোরেশনকেও এই বিশেষ 


বহুদিন ধরে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এগুলো 
বন্ধ করতে চেয়েও পারিনি | এমনকি বহু 
প্রতিবাদপত্রও সি পি টি-র চেয়ারম্যান-এর 
৯০৮১৪০০৯১০০, 


থাকবে না এবং যা খুশি দাম নেওয়াও 
সম্ভব হবে না। তাই তারাই নাকি চাইছে 
যে, সি পি টি-র এই নতুন পরিকল্পনা যাতে 
আরও দেরিতে চালু হয় কিংবা চাপের 
মুখে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় | অথচ এও খবর 
পাওয়া যায় যে, ক্রেন লরি, টেলার ইত্যাদি 


মন্্রীসবাদীদের লক্ষ্য এখন দিল্লি 


কুমার ঘোষ £ দেশের কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীরা 
এখন দিল্লী ঘিরে ফেলার স্বপ্নে মশগুল হয়ে 
উঠেছে। আঞ্চলিকতা ভিত্তিক সন্ত্রাস যত না 
দৃষ্টি কাড়া যায় তার চেয়ে খোদ রাজধানীতে 
হলে আরও বেশি সোরগোল তোলা যায় 
এটাই তাদের ধারণা । সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা 
দেখলে সেহ ধারণার একটা ছবি স্পষ্ট হাফ 
ওঠে। দূরদর্শন প্রধানের প্রাণনাশের চেষ্টা, 
এবং ওখলার দুঃসাহসিক ডাকাতি ও খুনের 
ঘটনা প্রমাণ করছে এর পিছনে পাকা 
সন্ত্রাসবাদীদের হাত ছিল। সস্ত্রাসবাদীরা: 
উত্তরপ্রদেশ গু রাজধানাকে কেন্দ্র করে 


ব্যাপক তৎ পরতা শুরু করে দিয়েছে তা আর 
কারও বুঝবার বাকি নেই। 

উত্তরপ্রদেশ আর রাজস্থানের প্রসঙ্গ 
আসছে এই কারণেই যে পূর্বে রাজধানীতে 
গোলযোগ, সৃষ্টিকারী উত্রপন্থীরা গ্রেপ্তরা 
হবার পর স্বীকার করেছে তারা 
উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং 
শেষমেশ দিল্লিতে তাদের পদাপণ। রাজস্থান 
থেকেও সন্ত্রাসবাদীরা দিল্লিতে খাটি 
গেড়েছে। চন্বলের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসবাদী ও 
ডাকাতরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যেই দিল্লিতে খাটি 
গাড়ছে এটা শুধু উদ্বেগজনক নয়, রাজধানীর 





সম্প্রতি বেসরকারি একটি গোয়েন্দা 
সংস্থা অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালিয়ে দেখেষ্ে-- 
যে. দিল্লি হঠাৎ সন্ত্রাসবাদীদের মূল কেন্দ্র 
হবার কারণ দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গ 
করা ছাড়াও সরকারি কর্মীদের ও প্রশাসনকে 
খুব সহজেই বিপাকে ফেলা যায়। এছাড়াও 
ব্যাপক প্রচার পেয়ে যায় তারা খুব সহজ 
ভাবেই। 

এই সব সন্ত্রাসবাদীরা দিল্লি থেকে 4 
সহজেই গা ঢাকা দিতে পারে তার কারণ" 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


j 






£ 





দপণি | শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [সাত 


রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর 
শান্তিনিকেতনে যেতে আর মন সরেনি। 
১৯৩৮ সালে তাকে প্রণাম করে কলকাতায় 
ফিরি। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেনি। আমি শুধু তার 
একজন অনুরাগীই ছিলাম না, ছিলাম তার 
বহুবিধ রচনার একান্ত ভক্ত, তার মধো 
'রবীন্দ্রজীবনী' অনাতম। fey দুর্ভাগ্য যে, 
আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে তার সঙ্গে 
কোনো যোগসুত্ৰ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। 
এজনো অনুতাপও ছিল যথেষ্ট। 
পরবর্তীকালে একরকম আকশ্মিকভাবেই 
একসময় সুযোগ ঘটে গেল তার সঙ্গে 
পরিচিত হবার। সেটা ১৯৫৪ সাল। বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন সেবার মালদহ 
শহরে। সেখানে সভাপতি হিসেবে ন্যাশনাল 
লাইব্রেরীর অধিকর্তা ডঃ বি কেশবন, প্রধান 
hee ce 
রবীন্দ্র- জীবনীকার 
TOT a Se ৩ 
উদ্বোধক হিসেবে আমি নির্বাচিত হই। 
কাউকে আর উপযাচক হয়ে আলাপ করিয়ে 
দিতে হলো না, স্বতস্ফুর্তভাবে পরিচয় ঘটে 
গেল প্রভাতকুমারের সঙ্গে । আমি কিছু 
বলার আগেই তিনি নিজে থেকে বললেন ঃ 
'কাগজে-পত্রে আপনাকে চিনি, তবে 
পরিচয়টা এই প্রথম। আমাদের প্রবোধচন্দ্র 
সেনের মুখেও একবার আপনার কথা 
শুনেছিলাম। ‘art তো এখন আপনিই 
সম্পাদনা করছেন!" 

আমি হাত বাড়িয়ে তাকে প্রণাম করতে 
যেতেই তিনি আমার হাতখানি সরিয়ে দিয়ে 
বললেন ঃ “পায়ে হাত না ছোঁয়ালেই কি শ্রদ্ধা 
প্রকাশ পায় না! 

আমি স্মিত হেসে বললামঃ 'তাতে 
আমাদের জাতীয় রীতিতে ঘাটতি পড়ে। 
তবে এই সুত্রে অনুরোধ করবো সম্বোধনটা 


move GZ) এখানে wena পরিষদ গড়ে 
ওঠায় মন্তবড় একটা গঠনমূলক কাজের 
সুচনা দেখা দিয়েছে। এই পরিষদই সারা 
বাংলায় লাইব্রেরী ডেভেলপ্মেন্টের জনো 
কাজ করবে। তার জন্য সরকারী 
সাহাযোরও যথেষ্ট প্রয়োজন হবে। আমাদের 
সাধারণ লাইব্রেরীগুলির অধিকাংশই 
সরকারী সাহাযা পায় না, municipal Aid 
থেকেও বঞ্চিত। শুধু মেম্বারদের সামান্য 
চাদায় তো আর লাইব্রেরী চলতে পারে না!" 

আমি বললাম £ "সেটা Survey করতে 
গিয়েই আমরা বুঝেছি। ডঃ রঙ্গ নাথনও যথেষ্ট 
দুঃখপ্রকাশ করেছেন।' 

প্রভাতকুমার বললেনঃ 'তা তো 
করবেনই। লাইব্রেরী সম্পর্কে Sra কি কম 
_ অভিজ্ঞতা! Library Science সম্পর্কে 
“ভার বইও যথেষ্ট। ইউনেস্কোয় তিনিই তো 
ভারতের প্রতিনিধি! tra প্রতি আমি যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা পোষণ করি।' 

বললামঃ "তিনি আমাদের সকলেরই 
শ্রদ্ধেয় ।' 

এবারে ডঃ কেশবনের সঙ্গে কিছু 
আলোচনার উদ্দেশ্যে Sta দিকে কিছুটা ঝুকে 





রণজিৎকুমার সেন 


বসলেন প্রভাতকুমার। আমি এ সময়টা 
অনেকক্ষণ ঠাকে নীরবে মনে মনে উপলব্ধি 
করার অবকাশ পেলাম। তার সম্পর্কে দূর 
থেকে এতদিন যতটা শুনেছি, তা হচ্ছে_যে 
কোনো তন্তু ও তথাজ্জানের তিনি 
নির্ভরযোগ্য ভাম্ডারী। ইতিহাস, দর্শন 
ধর্মতত্ত, শিল্প, সাহিতা, সঙ্গীত থেকে শুরু 
করে কলাক্ৃষ্টি ও সংস্কৃতির এমন বিভাগ 
নেই--যে সম্পর্কে-ঠার গভীর বুৎপত্তি না 
রয়েছে। ভারত পরিচয় থেকে বিশ্বসভাতার 
ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনী__এই 
বিপুল কর্মে তার অধায়ন্‌ তথা সংগ্রহ ও 
তার পুষ্থানুপু্খ লিপিবন্ধকরণে 
প্রভাতকুমারের ধৈর্য ও একনিষ্ঠ তার কোনো 
তুলনা নেই। যদি কোনো বিষয় নিয়ে কখনো 
গবেষণা করতে হয়, তবে সে গবেষণা 
প্রভাতকুমারের মতই একনিষ্ঠ হওয়া 
প্রয়োজন। আমার কাছে এ সবই ছিল 
প্রেরশাপ্ধরূপ। তাই কেশবনের সঙ্গে তার 
কথা শেষ হতেই আমি পুনরায় 


প্রভাতকুমারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ 
নিলাম ৷ বললাম s ‘একটা প্রস্তাব আছে, যদি 
অভয় দেন তো বলি!" 

সহাসো প্রভাতকুমার বললেনঃ 


“বিলক্ষণ! এমনি করে কি বলতে হয়! 


ফ্লাগজের এডিটার, আদেশের মতো করে 
বলবে ৷' 

এবারে ডান হাত দিয়ে প্রভাতকুমারের 
একটা হঁটু স্পর্শ করে বললামঃ ‘তবে সেই 
অপরাধে আপনি আর আমার নরকবাস 
ঠেকাতে পারবেন না দাদা। একাধারে দ্বিজ, 
অগ্রজ, মনীষী ও আমাদের পথপ্রদর্শক, 
আপনাকে কি আদেশ করা যায়, শুধু সঙ্কোচে 
কিছু নিবেদন করতে পারি মাত্র। আপনি 
ববীন্দ্রজীবনীকার, fey নিজের জীবন 
সম্পর্কে একেবারে Silent. যদি অনুগ্রহ করে 
লেখেন, আমি বঙ্গশ্রীতে তবে ধারাবাহিক 
প্রকাশ করতে পারি।" 
প্রভাতকুমার বললেনঃ 'আমার জীবনে 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোনো 
ঘটনা নেইঁ_যা নিয়ে আত্মজীবনী লিখতে 
পারি। বিভিন্ন সুত্রে যখন যা লিখছি, তার 
মধোহ আমার নিজের কথাটুকু ফাকে ফাকে 
থেকে গেছে। তার বাইরে বিস্তারিত কিছু 








নেই তার চাইতে লাইব্রেরীর এই অনুষ্ঠানের 
পর সুবিধে মতো কখনো একবার 
শান্তিনিকেতনে এসো, আমার ঝুলি ঝেড়ে 
যদি কিছু পাই, প্রকাশের জনো তোমার হাতে 
তুলে দেবো।' 

আপাতত তাতেই খুশী থকে বললামঃ 
‘ঠিক আছে, যাওয়া সম্ভব হলে আপনাকে 
চিঠি দিয়ে জানাবো।' '৩৮ সালে 
গিয়েছিলাম কবিগুরুর আশীর্বাদ পেতে, 
তারপর তার অবর্তমানে ও পথে যেতে আর 
মন সরেনি।" 

প্রভাতকুমার বললেন £ আমাদের এখন 
শিবহীন যজ্ঞ বলতে পারো। গুরুদেব নেই, 
"৫১ সালে বিশ্বভারতী সেন্ট্রালের হাতে 
যাবার পর থেকে আমরা এখন নিজেদেরকে 
অনেকটা প্রবাসীর মতো feel করি ।' 

বললাম $ “খুবই স্বাভাবিক ।" 

এরপর আর বিশেষ কোনো কথা 
এগোয়নি। গ্রন্থাগার পরিষদের মালদা সেশন 
গুরু হলো। আমার অভিভাষণ কলকাতা 


থেকে ছাপিয়ে নিয়ে সম্মেলনে বিলি করার 
বাবস্থা হয়েছিল | কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি আর 
অপেক্ষা করতে পারলুম না। অফিসের 
আভাস্তরীণ কিছু গোলমালে আমাকে 
জরুরীভাবে ছুটে আসতে হলো কলকাতায়। 
“বঙ্গশ্রী' তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একক প্রতিষ্ঠান 
নয়। তা ছিল বঙ্গলক্ষ্ী কটন “মিল 
মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্দ প্রমুখ 
“তরট্টাচার্ধ-চৌধুরী কোম্পানী পরিচালিত 
অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের একটি এবং তার 
কর্তৃত্ব নিয়ে ভট্টাচার্য চৌধুরী'দের 
উত্তরপুরুষদের মধো কিছু রেশারেশি ও 
ক্ষমতার লড়াই চলছিল। তার প্রধান ইন্ধন 
যোগাচ্ছিলেন মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্সের 
সেক্রেটারি এ বি চাটার্ভি। ফলে একরকম 
আকশ্মিক ভাবেই বঙ্গশ্রীর প্রকাশ বন্ধ হয়ে 
গেল। বয়স হয়েছিল বাইশ বছর ৷ প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন সজনীকাস্ত দাস, এবং 
সর্বশেষ একটানা বারো বছর চলছিল আমার 
সম্পাদনায়। এবারে এতদিনে সেটা গেল। 
প্রভাতকুমারকে চিঠি দিয়ে জানাই ঃ 
আপনাকে আর বিব্রত করতে হলো না, 
কারণ আভান্তরীণ কোনো কারণে বঙ্গশ্রীর 
কর্তৃপক্ষ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে 


দিয়েছেন। আমিও এক যুগ বাদে অসাধারণ 
পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেলাম ৷' 

এরপর বেশ কিছুকাল গত হলে আমি 
মহীতোষ রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 
"শিক্ষক" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় 
“আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ লিখি। তার পরের মাসেই অধ্যাপক 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তার সম্পাদিত মাসিক 
*বসুধারা' পত্রিকায় আমার উক্ত রচনাটি 
পুনমুদ্রিত করেন এবং অল্পকালের মধোই 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনীর 
চতুৰ্থ খন্ডে এই রচনাটির কথা উল্লেখ করে 
আমাকে গৌরবান্বিত করেন। 

পরবর্তীকালে আমি যখন দৈনিক 
'সতাযুগ' পত্রিকার সঙ্গে ‘Post Editorial’ 
লেখক ও ‘Reviewer’ হিসেবে যুক্ত হই। 
তখন মনে করি-__সতাযুগের আসন্ন শারদীয় 
(১৩৮৫) সংখ্যার জন্যে প্রভাতকুমারের 
রবীন্দ্র-সংগ্লাষ্ট জীবন সম্পর্কিত কোনো 
বিশেষ রচনা চেয়ে পাঠালে ভালো হয়। 
সম্পাদক জীবনলাল বন্দোপাধ্যায়ের কানে 
কথাটা তুলে ধরতেই তিনি রাজি হয়ে তার 
নামে জরুরী চিঠি লিখতে বললেন 
ভাত | আমি মনে মনে তৃপ্তিবোধ 
করলাম। 

দিন পনেরো বাদেই প্রভাতকুমারের 
রচনা এসে পৌছালো দপ্তরে | রচনার নাম ঃ 


প্রভাতকুমার। তার রচনাটি শারদীয় 
সংখ্যায় যথাযথ প্রকাশিত হলো। তাতে 
রবীন্দ্র-সান্লিধোর সূত্রে তার নিজের জীবনের 
একটা বৃহৎ দিক সংক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে। 
ঠিক আমি যেমনটা চেয়েছিলাম, অনেকটা 
অনুরূপ | রচনাটি এই 

— art জন্মেছি ১৮৯২ সালে--কবির 
বয়স তখন একত্রিশ বছর। আমরা 
ছোটবেলায় থাকতাম রাণাঘাটে। সেকালে 
রাণাঘাট ছিল মফঃস্বল শহর | তখন না ছিল 
কোনো দৈনিক পত্রিকা, না ছিল পত্রিকা 
বিলির কোনো বাবস্থা। বাংলা সাপ্তাহিক 
“হিতবাদী' আমাদের কাছে আসতো CE | 
সেকালে না ছিল রেডিও, আর না ছিল 
টেলিভিশন ৷ মফঃস্বলে রবীন্দ্রনাথের নাম খুব 
কম লোকই জানতো । রাণাঘাট স্কুলে পড়ি 
মনে পড়ছে কলকাতা থেকে বক্তৃতা করতে 
এলেন জনৈক ভদ্রলোক — নাম 
'ললিতমোহন। পরে জেনেছিলাম--ইনি 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ললিতমোহন দাস। 
বন্ধুতা দিলেন" ইংরাজ্ীতে__এটাই- ছিল 
সেকালের রেওয়াজ | কলকাতায় যে সমস্ত 
যুবকরা পড়তেন, তারাই এই সভার বাবস্থা 
করেছিলেন। তারা গাইলেন “তোমারি 
রাগিনী জীবন কুঞ্জে' গানটি। প্রথম শুনলাম 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। এর কিছুকাল পরে 
রাণাঘাটের যুবকরা একটা ক্লাব স্থাপন 
করেন--তার নাম ছিল "সুহাদ সম্মেলন" ৷ 
ক্লাবটি স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বাস বাড়িতে ৷ 
আমরা দু'ভাই যাই। সেখানে গান 
শুনি_-সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন 
কুলহার', এই হলো অপ্রতাক্ষ রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে জ্ঞান। আগে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে 
রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা পড়িনি। স্বদেশী 
আন্দোলনের যুগে স্বদেশী গান 'একবার 


তোরা মা বলিয়া ডাক' আর "বিধির বাধন 


কাটবে তুমি' গান গাইতাম। 

'এরপর ১৯০৬ সালে অক্টোবর মাসে 
আমরা সবাই গিরিডি চলে যাই থাকবার 
Sal | এইখানে তখন রবীন্দ্রনাথ আসতেন 
তার বন্ধ Shoe মজুমদারের বাড়িতে । 
শ্রীশচন্দ্র ছিলেন Land Acquisition 
অফিসার । গ্রান্ড কর্ড রেল লাইন রুরবার 
সময় যে সব জমি সরকার অধিগ্রহণ 
করেছিলেন, তার মূলা দেবার জনা এই 
অফিস। কবি এখানে আসতেন মাঝে মাঝে। 

*১৯০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে 
বাবার সঙ্গে শ্রীশচান্দ্রের বাসায় যাই কবিকে 
দেখতে | এই প্রথম কবিকে দেখলাম ৷ সন্ধায় 
গিরিডি স্টেশনে কবিকে দেখলায়। তিনি 
ট্রেনের জনা অপেক্ষা করছেন। VE দেহ, 
স্বল্প দাড়ি, গায়ে জোববা জাতীয় পোষাক, 
মাথায় ফেজের মতো দেখতে টুপি, চোখে 


পাশনে চশমা । প্রণাম করে প্রশ্ন করলাম ঃ . 


আপনি এই গাড়িতে যাবেন ৮ প্রশ্নটা 
অবাস্তর। কবি সংক্ষেপে বললেন £ হ্যা 
_সেই we মুর্তি এখন মনের চোখে 
ভাসছে । এই সময়ে কবি জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদে 'সৌন্দর্যবোধ' বিষয়ে প্রথম বক্তা 
দিয়ে শ্রীশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন। 
দ্বিতীয় বক্তা 'বিশ্বসাহিতা' এখানেই রচনা 
করেন! 

তারপরে আমার জীবনের অনেক 
পরিবর্তন হয়ে গেল। ১৯০৭ সালের ৭ 
আগস্টের বয়কট আন্দোলনের সভায় 
যোগদানের জন্য বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত 
হলাম। এই সময়ে গিরিডিতে একটা জাতীয় 
বিদ্যালয় হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
অভিঘাতে কলকাতায়, National Council 
of Education নামে একটা সংস্থা স্থাপিত 
হয়েছিল ১৯০৬ সালের ১৫ আগস্ট । সেই 
“জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে 
'গিরিডিতে একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়েছিল। বাবা ছিলেন তার সম্পাদক । সেই 
বিদ্যালয়ে পড়ে কলকাতায় পরীক্ষা 
দিই_ভালোভাবে পাশ করে বৃত্তি পাই। 
কলকাতায় গেলাম পড়তে __থাকি মেসে। 


জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা ।' 
‘সেই সময়ে শুনি_এগারোহ মাঘ 
জোড়াসাকোর ঠাকুরবাঁড়িতে উৎসব 


হবে__রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেবেন। আরও 
শুনলাম সেখানে যারা যায়, তারা খেতে 
পায়। খুঁজতে খুঁজতে গেলাম জোড়াসাকোর 
বাড়িতে। সন্ধযায় হাজির হলাম। কিন্তু কার্ড 
ছাড়া কাউকে দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছে না। 
দাড়িয়ে আছি হতভম্ব হয়ে। এমন সময় দেখা 
হলো সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্যালক তরুণের 
সঙ্গে। ঠারা একবার গিরিডিতে গিয়েছিলেন 
OW | তরুণ চ্যাটার্জি আমাকে চিনতে পেরে 
তখনই নিয়ে দোতলার একটা বারান্দায় 
বসিয়ে দিলেন__সেখান থেকে কবিকে 
দেখা যাচ্ছিল, তার ভাষণও শোনা Sore | 
তবে কি বলেছিলেন তা মনে করতে পারছি 
না। সেই সভা মধ্যে দেখলাম একটি বালক 
গান গাইছে--সে হচ্ছে সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷' 

*সভা হয়ে গেল। শুনেছি খেতে দেবে। 
মেসে রান্নার ঠাকুরকে চাল নিতে বারণ করে 
এসেছি। দেখলাম বড় বড় লোকেরা 
ঘোরাঘুরি করছেন_কিন্তু কেউ খেতে 
ডাকছে না। ফিরে এলাম মেসে। পাউরুটি 
কিনে জলে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে খেলাম। সে 
আর এক অভিজ্ঞতা |’ 

‘তারপর ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে 
নববর্ষের দিন প্রথম আসি বোলপুরে। 
অতিথি হই গিরিডিবাসী হিমাংশু প্রকাশ 
রায়ের। তখন তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক 
ছিলেন। এখানে দিন দুই থাকি। তারই মধো 
একদিন কবির সঙ্গে দেখা হলো। আমি 

জাতীয় শিক্ষালয়ে পড়ি শুনে তিনি পুরনো 
কথা বললেন কিছু কিছু। তিনি ওখানে 
সাহিতাবিযয়ক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 
ওখানকার বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নকর্তাও 
হয়েছিলেন। সতীশ মুখোপাধায়ের কথা 
জিজ্ঞাসা করলেন। আমার মতো এক অতি 
সামানা বালকের সঙ্গে কথা বলবার সময়, 

“কিন্তু শরীর টিকলো না। বারবার জ্বর 
আসছে। তখন সেখানকার পড়া ছাড়তে 
হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পরীক্ষা দেওয়া হয়নি এখানেও হলো না। 
গিরিডিতে ফিরে এলাম। তখন দাদ! 
হিমাংশুবাবুকে লেখেন, তিনি কবিকে বলে 
আমায় যেন আশ্রমে থাকার একটু বাবস্থা 
করে দেন। হিমাংশুবাবুর পত্র পেয়ে কবি 
লিখলেন, “ছেলেটিকে নিয়ে এস।' ১৯০৯ 


সালের নভেম্বর মাসের ৯ 
তারিখ-_পুজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে 
আমি সেখানে গৌছলাম।' 

“আছি, খাইদাই, আর পড়ি। 


লাইব্রেরীতে কাটে ঘন্টার পর ঘন্টা। কোনো 
পাশ করিনি, তাই জেদ_ আমায় লেখাপড়া 
শিখতেই হবে। কবি দেখেন--ছেলেটি 
পড়েও, লেখেও। ভাবলেন একে গড়ে পিটে 
মানুষ করে নিতে পারবেন। তাই ১৯১০ 
সালের জুলাই মাসে ব্রদ্ধচর্যাশ্রমের শিক্ষক 
পদে নিযুক্ত হলাম। সেই জুলাই মাসের শেষে 
আমার জন্মদিন ১১ শ্রাবণ কবিকে গিয়ে 
প্রণাম করলাম। সন্ধ্যায় মন্দিরের 
উপাসনাতে 'পূণ অভিভাষর্ণটি বলে 
আমাকে অমর করে oma: তিনি 
বললেন_' আমাদের আমার 
একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, ' আক্ত 
আমার জন্মদিন আজ আমি আঠারো 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 








‘এক ঘর 


: চমকপ্রদ 





দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 





যে কোন ভালো ছবি, ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
ভাষায় যাকে আর্ট ফিল্ম আখ্যা দেওয়া হয়, 
প্রধানত নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর | 
ছবির কনটেন্ট বা বিষয় ও ফর্ম বা 
আঙ্গিক | এই দুটি বিষয়ের আবার সুষম 
উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করে ভালো 
ছবির সার্থকতা এবং তার ফলে বুদ্ধিমান 
দর্শকদের প্রকৃত মনোরঞ্জন । গিরীশ 
টিসি নান 
ঘল' ভারতীয় আর্ট ফিল্ম বা ভালো 
নাভী আরও একটি সংযোজন 


মাবেদন অনেকটা বেসামাল হয়ে 
দর্শকদের হৃদয়-মনকে তৃপ্ত করতে যেন 
সমর্থ | 

গত বিশ-পচিশ বছরের ভালো 
ভারতীয় ছবি ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
আন্দোলনে আমরা দেখেছি একটি ছবির 
বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট প্রধান বিষয়রূপে 
গণ্য হায়ে ছবির সার্বিক সাফল্যকে কিভাবে 
প্রকৃত সাহায্য করে থাকে । এক্ষেত্রে 
গিরাশ ছবির বিষয়বস্তুকে তেমন আমল না 
দিয়ে আঙ্গিকের ওপরই অনেক বেশি 
জোর দিয়ে প্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে 
ছবিটিকে টেনে নিয়ে গেছেন, যার ফলে 
কলাকৌশলের দিক দিয়ে অনেক কিছু 
শতুণহ আবিষ্কার করা (গলেও নন্দনতত্বের 
সার্বিক বিচারে ছবিটি তেমন রসো্তীর্ণ 
হয়ে উঠতে পারেনি | 

ভুলিল বিঘযবন্ছুর ভালা পরিচালক যে 
“ক্ল বেছে নিয়েছেন তা নিতান্তই মামুলি 
WAT কান ভাবেই অনুপ্রাণিত করে না 


পা অসাধারণ কিছু নয় | রাজন ও গীতা 
সদ] লিলাতিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এল 
পদপাস করার Sell | তাদের চাই শান্ত, 


নিন, নিরুপদব ছোটু একটি বাসা বা 


এর | এই ঘর তারা জোগাড় করার পরই 


লক্ষ্য করল পাশের এক কারখানার শেডে 
রাতে শুরু হয় কাজকর্ম, যার যন্ত্রপাতি ও 
মেশিনের প্রচণ্ড শব্দে প্রাণ অতিষ্ট হয়ে 


রি ক Ge eae 
উপস্থিত হন গীতার এক মাসী | ধনী এই 
মাসীর চরিত্র ও জীবনযাত্রা তেমন সুস্থ ও 
স্বাভাবিক নয়। এক বড় পুলিশ 
ইন্সপেক্টুরের সঙ্গে তিনি বসবাস করেন | 
একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও গীতা ও রাজন এই 
মাসীর শরণাপন্ন হয়ে পুলিশের সাহায্যে 
কারখানার শেডের মিস্ত্র-মজুরদের স্বস্থান 
থেকে উচ্ছেদ করে আবার পরিবেশে শাস্তি 
ফিরিয়ে নিয়ে আসে | কিন্তূ, তাদের এই 
কাজে প্রতবেশীরা হন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ৷ 
এর সঙেগ গীতার সংসারে তার মাসী ও 
পুলিশ ইন্সপেক্টরের আসা-যাওয়া বেড়ে 
যায়, যার ফলে আবার সন্ধিগ্ধ হয়ে ওঠে 
গীতার স্বামী রাজন স্ত্রীর ওপর । স্ত্রীর সঙ্গে 
তার মনোমালিন্য বেড়ে যায় | একই সঙ্গে 
সেই কারখানার শূন্যস্থান আবার ভি ডি ও 
গেম-এর রমরমা ব্যবসার স্থল হিসাবে 
হৈ-হট্রোগোলে ভরে ওঠে | ফলে রাজন ও 
কোথাও যাওয়ার জন্য চিন্তা করে। 
বাড়িওয়ালা রাজনকে ভি ডি 
ও-ওয়ালাদের সরাবার জন্য আগে উচ্ছেদ 
করা কারখানার গরীব মিস্ত্রদের ফিরিয়ে 
আনতে বলে। কারণ সেই মিস্ত্রি 
রাজনকে দিতে পারবে নতুন এক শান্তিপূর্ণ 
ঘরের সন্ধান | রাজন ঝোপড়া বস্তির মধ্যে 


দিয়ে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তার গায়ে নাম 
লেখা আছে রাজন যে কোম্পানিতে কাজ 
করে সেই '5 & W' কোম্পানির নাম ও 
ছাপ | নিজের ‘wa’ খুজতে গিয়ে শেষে 
রাজন গরীব মানুষদের ঘর ভাঙার চক্রান্তে 


ওঠে, সেই শব্দের তীব্রতা বা মাত্রা ছবির 
সর্বত্র মোটেই ভয়াবহভাবে উপস্থাপিত 
নয় | এছাড়া, বিড়ালের ব্যবহার, লোহার 
পুরনো খাটের অকারণ উপস্থিতি, ঘরের 
মাথায় উইপোকার উপস্থিতি ও ঘরের 
দেওয়াল চিত্রিত-করণ, মাসীর মন্দির গমন 
পর্ব, মাসীকে কেন্দ্র করে রাজন ও গীতার 





নাটকীয় ও সেই কারণে কিছুটা অর্থহীন | 
এমন কি, প্রথম দৃশ্য গ্রহণ করার সময় 
নাসিরুদ্দীন শাহ যে পরিচালক ও 
ক্যামেরাম্যানের নির্দেশ পেয়ে তার সংলাপ 
বলা শুরু করেছেন তা নাসিরুদ্দীন অভিজ্ঞ 
অভিনেতা হওয়া৯ সত্বে তার চোখের 


অনেকটা থিয়েটারের দৃশ্যস্তরের মতো 
ছবিটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন | 
এই ভাগ করতে গিয়ে এক একটি ঘটনা 
অনেক সময় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, যার 
দলে ব্যাহত হয়েছে ছবির গতিময়তা | 
এছাড়া, ছবির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রঙ, 
দৃশ্যসজ্জা ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির 
প্রথা বহির্ভূত প্রয়োগ ও ব্যবহার | ফল যে 
খুব একটা সরস হয়েছে তা নয়, তবে 
একটা ভিন্ন প্রয়োগরীতির সূচনা করেছে যা 
ভারতীয় ছবিতে বিশেষ দেখা যায় না! 
ছবিটি যে বিষয়ে জন্য সোচ্চারে 
প্রশংসা করা যায় তা হল ছবির চিত্রগ্রহণ | 
কাহিনীর মুড সৃষ্টি করতে এস. রামচন্দেরর 
চিত্রগ্রহণ এই ছবির এক বিশেষ সম্পদ | 
যেন পেইনটিংয়ের রঙ-রেখা ও আলোর 
ব্ঞ্জমা আনার চেষ্টা হয়েছে, ক্যামেরার 
লেন্স, রঙ, দশ্যসজ্জা ও আলোর সাহায্যে 
যা অনেকাংশেই সার্থক ও প্রশংসাই | 
পরিচালকও কিছু অভিনব দৃষ্টিকোণ ও 
আলো-আধারির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন 
সার্থকভাবে | এছাড়া অজস্‌, ট্রাকিং, 
প্যানিং ও টিলটিং শর্টের ব্যবহার ছবিতে 


এক কাব্যিক চিত্রকল্পের সূচনা করেছে, যা 
এ ছবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় | 

ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন 
রাজনের ভূমিকায় নাসিরুদ্দীন শাহ, গীতার 
ভূমিকায় দীপ্তি নাভাল ও মাসীর চরিত্রে 
রোহিনী whet । ছবির ভূমিকাগুলি 
কার্ডবোর্ড চরিত্র হওয়ার জনা এদের 


পায়নি । তার মধ্যে দীপ্তি ও নাসিরের 
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আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে 
বিভাস চক্রবর্তী থিয়েটার ওয়ার্কশপের 
হয়ে 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' নাটকটি 
পরিচালনা করেন | অত্যাচার, যন্ত্রণা, দুঃখ, 
অবমাননা উত্তীর্ণ হয়ে নিটোল নতুন 
শোষণহীন যে সমাজের স্বপ্ন আমরা 
দেখেছি তা যতদিন না বাস্তবে রূপায়িত 
হচ্ছে ততদিন শোয়াইকরা বার বারই যুদ্ধে 
যাবে, তা সে রাশিয়ার তুষারাবৃত্ত প্রান্তরেই 
হোক আর আরবের মরুভূমিতেই হোক | 
তাই, দশবছর বাদে ১৯৯১-তে আবার 
শোয়াইক যুদ্ধে গেল! 

ators ব্রেখট রচিত জার্মান নাটক 


যাই । প্রথমেই দেখা যায় ১৯৪২ সালের 
প্রাগ শহরে চেক মহিলা মিসেস 
কোপেচকার (কৃষ্ণা দত্ত) একটি বিয়র 
রোস্তোর়ায় চেক শ্রমিক ও নাৎসি আটক 
বাহিনীর মৌখিক দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রতিফলিত 


চক্রবর্তী) তির্যক ব্যঙ্গ না সহ্য করতে পেরে 
জার্মান কমান্ডার শোয়াইককে ইস্টার্ন 
ফ্রন্টের যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আদেশ 
দেন। 


আছে | কফি হাউস মানেই শুধু কফি নয়, 
শুধু আড্ডা নয়__এখানে সব মিলেমিশে 
থাকে একটু মন খুলে আড্ডা মারা, 
চেনা-অচেনা বহু লোকের সঙ্গে পরিচয়ের 
প্রাণকেন্দ্র ও এই কফি হাউস । এখানে 
আড্ডার সঙ্গে সৃষ্টির উন্মাদনাও আছে। 
কিন্তু দিন যাচ্ছে, কফি হাউসগুলো পুানো 
সব গ্ল্যামার হারিয়ে ফেলছে। 


কলকাতার জনপ্রিয় কলেজ স্ট্রিট 
পাড়ার কফি হাউস এখন আঞ্চলিক বহু 
Bevis লোকের ভিড়ে ভরে থাকে । 
এটি দুপুরের দিকে স্কুলের ছেলেদের 
সিগারেট খাওয়ার মুক্তাঙ্গন ৷ কিছু ড্রাগ 
আযডিক্ট এবং আঞ্চলিক মস্তানদাদাদের 
ভিড়ও বেড়ে চলেছে । কফির দাম 
বেড়েছে, কিন্তু কফির গুণগত মান খুবই 
পড়ে গেছে। ঠিক একইভাবে এসপ্লানেড 
পাড়ার কফি হাউস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
এখানে কফির নামে যা দেওয়া হয় তাতে 
সত্যিকার কফি পিপাসুদের কতদূর তৃপ্তি 
হয় তাতে সন্দেহ আছে | $খানে অন্কে 
সময়ই জল চাইলে জল পাওয়া যায় না। 


হচ্ছে বাস্তব নাটকের প্রেক্ষাপটে তিনি 
হয় এবং মাঝে মাঝেই বেজে ওঠ পাপেট 
হিটলার এবং তার পাপেট জেনালেরদের 
বক্তৃতা ও আলোচনার অংশবিশেষ | 
নির্দেশক অত্যান্ত WHS ব্যবহার 
করেছেন ইহুদী বিরোধী রিচার্ড 
ওয়াগনারের বাজনা | নাটকের শেষে 
নাৎসি পাপেটদের জায়গায় ক্লান্ত ও আহত 
সেনাদের স্থিরচিত্র এবং মিসেস 
কোপেচকার রেস্তোরার শ্রমিকদের প্রার্থনা 
এবং সংগ্রাম প্রতিফলিত হতে দেখা যায় 
সংযুক্ত ব্রিজ এবং ইন্টারকাটের মধ্যে 
বেচারি শোয়াইকের কল্পনা চিরকালের মত 
সমস্ত মানব সমাজকে বিজয়ের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যায় | 

তাপস সেনের আলো. নাটকের বেগ ও 
পাপেট অংশের ফোকাস সমান তালে 
উজ্জ্বল করে। সুরেশ দত্তের পাপেট 
এককথায় অনবদ্য | শোয়াইকের ভূমিকায় 
বিভাস চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ 
করে | তার গানের গলাটিও বড় ভাল 


খেতো। মিসেস 


(fa পাটির ভিড়ে 


করছেন, কিন্তু ঠাদের ব্যাপারে এত 
উদাসীন কেন. ঝা মুস্কিল | এটাকেও 
কোন অন্য বাব 1 পরিণত করা হবে ! 
চূড়ান্ত অ-বাঝ-'ব শিকার এই কফি 
হাউসগুলো | ইন্ডিয়া কফি হাউস-এর 
টয়লেট ভবিষ্যতে মনে হয় )এসপ্লানেডের 
মুত্রাগারের বিষাক্ত গাসকেও হার 
মানাবে । প্রায়ই সন্ধোর পর এখানে আলো 
থাকে না। সপ্তাহে কদিন এটা পরিষ্কার 
করা হয় কে জানে | অথচ আফিস পাড়ার 
এই কফি কেন্দ্রুটিও একটা যুগ. একটা 
এতিহাকে বহন করে চলেছে। 
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হল । এ এক বিরাট কৃতিত্ব । এমন নজির 
খুজে পাওয়া কঠিন ।“তবে ২৮ আগস্ট 
লিগ জয়ের আন্দোৎসব কিন্তু নিখাদ হতে 


: তুবড়ি, ফুলবুড়িরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত 
মাঠ থেকে ফিরে অনেক সমর্থকই কেমন 
যেন মুষড়ে পড়ল । রেডিও-র রিলেতে 
অনেক ছবি স্পষ্ট হয় না | তাই রিলে শুনে 


ছিল অনেক বেশি | কিন্তু গত বছর যেমন 


*  মহামেডান ইস্টবেঙ্গলের পথে বাধা হয়ে 


দাড়িয়ে মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার 
পথ করে দেয় এবার ঠিক তার উল্টো 
ঘটনাটি ঘটে | প্রথম লিগে মহামেডানের 
হাতে ৪৫ লাখ টাকার দল মোহনবাগান 
হারল । ফলে ইস্টবেঙ্গলে ভরসা ফিরে 
এল | শুধু তাই নয়, শেষ দিকে 


জিৎ সান্যাল : একুশবার লিগ চ্যাম্পিয়ন 
.._ হুল ইস্টবেঙ্গল ৷ শুধু মাঠে নয়, মাঠের 
বাইরেও তারা চমৎকার থেলগেছে। গত 


দিতেন না প্রদীপ । বড় ম্যাচে গত কুড়ি 
বছরে কোন রেফারি পেনাস্টি দিয়েছেন? 


ডা রেফারিদের কীর্তি, আই এফ “এ 


কর্তাদের বদান্যতা সবই লেখা হয়েছে 
‘বিভিন্ন দৈনিকে | কিন্তু যা লেখা হয়নি তা 
. হল এক মোহনবাগান-কর্তার কীর্তি | রেশ 


' কিছুদিন ধরেই ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের 


মারাত্মক’ ফাউলের জন্য । শেষ ২৫ 
হয়, নন্দর একটি তীব্র শট দেবাশিসের 


অবশ্য তাদের ক্ষেত্রে রেফারি বদান্যতা 


তিনি আবার এক ইস্টবেঙ্গলী । মহম্মদ 


বিকাশ-কৃশানুকে থেলিয়েছেন। বিকাশকে 
'খেলিয়েছেন মুন্না | ডিপ থেকে তিনি শুধু 
-ব্রকিং . করেননি 


কাপে আসছেন AA । গত ২৯ আগস্ট 


ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের অনাবিল হতে 
দিলেন না রেফারি 


দিয়ে মহামেডানকে জিতিয়ে দিয়েছেন! 
" মোহনবাগানও অনেক ম্যাচেই বেফারিদের 
আনুকুল্য পেয়েছে ।.প্রদীপ নাগ যদি ১৭ 


আগস্ট ইস্টবেঙ্গলকে ন্যায্য পেনাল্টি 


দেবাশিসের সাফল্য 

১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল একটি গোল 
খায়নি | সেবার গোলরক্ষক ছিলেন অরুণ 
ব্যানার্জি । আর এবার দেবাশিস মুখার্জি । 
শেষ ম্যাচেও রেলের নন্দ প্রধানের শটটি 
ঝাপিয়ে SNA ঠেকাতে পারায় দেবাকে 
গোল খেতে হয়নি | এছাড়াও বহু ম্যাচে 
তিনি দারুণ ‘সেভ' করেছেন! অরুণের 


আসলাম | তীর দুঃখ, শেষ রক্ষা হল না। 


গুজব 
ময়দানে গুজব আই এফ এ-র সচিব 


গেলেন একটি বোমা ! 


ফ্ল্যাটে আসুন । কথা আছে। এবার 
ইস্টবেঙ্গলে খেলছেন | আগামী মরশুমে 
তো আমার ক্লাবেও খেলতে পারেন | 
আমি ব্যবসায়ী মানুষ | কলকাতায় কখন 
থাকি কখন না থাকি | আলাপ পরিচয় 
করে রাখি। তাছাড়া আপনারা শুধু 

j নয়। কলকাতাব অতিথি । 
শহরের অনেক “মান্যগণ্য লোক" 


,আসবেন | আপনারাও আসবেন | ঘাউস 


হ্যা বা না কোনটাই বলেননি | ফোন ছেডে 
দেয়! 

মুন্না বলেন, “ঘাউসের মুখ থেকে সব 
শুনে বুঝতে পেরেছিলাম বড় ম্যাচের 





নিয়ে এসেছে অনেক আশা নিয়ে | আর 


না পারি তাহলে ওরা আমাদের ছিড়ে 
থাবেই। Sige জ্বালিয়ে দিতে পারে? 


প্রধান আকর্ষণ লিগ | তা জয় না করতে 
পারলে কপালে অনেক, দুঃখ আছে | তারা 


আগে ফোন করার নিশ্চয়ই কোন 
অভিসন্ধি আছে। পরে সেদিন সন্ধ্যায়ই 
টু বসু এক দূত পাঠান আমাদের কাছে। 


এ বিষয়ে PE বসুর সঙ্গে যোগাযোগ 
করা যায়নি | তবে তার অভিন্ন হৃদয বন্ধু 
অঞ্জন মিত্র জানান, “সব বাজে কথা । টুটু 


১৯৭২-এ | ঘটিয়েছিল এই ইস্টবেঙ্গল | 
একুশবার লিগ, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যে 
২৮ আগস্ট ইস্টার্ন রেলকে হাবাবার 
প্রয়োজন ছিল ইস্টবেঙ্গলেব | চেষ্টা শুরু 
হলো বেলকে গট আপ খেলতে বাধ্য 
করা | শত চেষটা করেও ইস্টার্ন রেলকে 
রাজি কবাতে পারেনি লাল-হ্লুদ 
কর্মকর্তাবা | এবাব শবণ রেফারির, যিনি 
দিনকে রাত করতে পারবেন | ফুটবল 
সচিব প্রদীপ সেনগুপ্তকে এই ব্যাপারে 
নেপথ্য থেক সাহায্য করতে : এগিয়ে 
এলেন শাসক গোষ্ঠীর আরেক নেতা | 


প্রমাণ পাওয়া গেল ২৮ আগস্ট । সেদিন, 
ইস্টবেঙ্গল ডু করলেও ইস্টবেঙ্গলের লিগ 
চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকাতো না | কুলজিৎ 
যদি ইস্টার্ন রেলের জালে বল না ঢোকাতে 
পারতেন তা হলে স্বপন ব্যানার্জি দবকাব 
হলে আরো তিন চারটে পেনাস্টি দিতেন এ 
কথাও শোনা যাচ্ছে। নির্দেশ ছিল 
ইস্টবেঙ্গলকে জেতানোব পবিত্র দায়িত্ব 
পালন করতে হলে যা যা করার তা 
স্বপনকে করতে হবে 

মনে পড়ে যাচ্ছে এ দিনের নায়ক 
ইস্টার্ন রেলের বাচ্চা ছেলেটার কথা | 
ম্যাচের শেষে ১৭ বছরের নন্দ প্রধানেব 


আজকেব কথা ? আপনিই বলুন না আজ 
আমি অন্যায় করেছি, যার জনো আমাকে 
ব্রেফাবি মাঠ থেকে বার করে দিলেন ? 
কলকাতায় ভাল: 'খেলাটা কি অন্যায ? 
গেলি স্যার বলেছিলেন, লাল কার্ড না 
দেখলে আমাকে শিবিবে ডাকবেন | কিন্তু 
এ রেফারি আমার ফুটবল জীবন শেষ 
করে দিলেন | আমার সব আশা শেষ হয়ে 
গেল ।' নন্দ'র সামনে বেশিক্ষণ দাড়াতে 
সাহস পাইনি | কারণ নন্দ'র প্রশ্নেব উত্তর 
যারা দিতে পাববেন তাবা নিজেদেবু 
স্বার্থের জন্যে জেগে ঘুমোচ্ছেন। 





দশ] FE শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 





থেকে হাওড়া জেনারেল হাঁসপাতালটিকে 
দুর্নীতির আখড়।য় পরিণত করেছেন। 
অসহায় ও দুঃস্থ মানুষকে এই হাসপাতালে 
ভর্তি হতে গেলে অনেক কাঠ-খড় 
পোড়াতে হয়। হাসপাতালের পুরোনো 
বিচ্ডিংয়ে ভর্তি হওয়া এক রোগির কাছ 


না । এছাড়া প্রসূতি বিভাগ থেকে কিছুদিন 
আগে শিশু চুরিরও ঘটনা ঘটে গেছে। 

এই চরম. অব্যবস্থার ফালে রাজ্য 
কো-অডিনেশনের একটি মহলও “ক্ষুব্ধ | 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির হাওড়া জেলা 
শাখার এক প্রভাবশালী নেতা ক্ষোভেব 
সঙ্গে জানালেন যে কিছুদিন ধরে 
হাসপাতাল চত্বরে শিশুচুরির একটি দুষ্টচক্র 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে | তার সঙ্গে প্রসূতি 


সরিয়ে দিয়ে মৃত শিশু বেখে মৃত শিশুর 
জন্ম হয়েছে বলে জীবিত শিশুকে পাচাব 
কবে দেওয়া হচ্ছে বলে কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির এই নেতা অভিযোগ করলেন | 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই নেতা আরো 
জানালেন যে অধিকাংশ সময় সিনিয়ব 
ডাক্তাররা নিজের হাতে অপারেশন না 
করে জুনিয়র ডাক্তায়দের দিয়ে সিরিযাস 
অপারেশন কবাচ্ছেন। এব ফলে রোগির 
জীবন মরণ একটা বিরাট সমস্যা হয়ে 
দাডাচ্ছে। এছাড়া হাসপাতাল 'চত্বরটিও 
দিনদিন অস্বাস্থ্যকব হয়ে উঠছে | যত্র-তত্র 
বেডাল, কুকুরেব আনাগোনা | যেখানে 
সেখানে জগ্জালের সপ | হাসপাতালের 
মধ্যে প্রয়োজনীয বেডের সংখ্যাও "খুব 
কম | বেডের অভাবে রোগিদের মেঝেতে 
বেলে রাখা হয় । এসব ছাড়াও আরো 


অনেক দুর্নীতিব অভিযোগ পাওয়া যায় |, 


শুধু জেনারেল হাসপাতালই নয়, 
‘হাওডার আবো একাধিক হাসপাতালের 
বিকদ্ধেও কিছু না কিছু অভিযোগ পাওযা 
যায । দক্ষিণ হাওড়া হাসপাতালে 
প্রয়োজনীয় ভীবনদাধী ওযুধ নেই, নেই 


30 জনের 


একেবারেই শুনসান হয়ে পড়ে থাকে | 


_ কোন রোগিই এখানে আসতে চান না। 


" পড়েছে | “আসি যাই_-মাইনে পাই' এই 


জন্যে তাকে -জুনেক মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলতে হবে | ডঃ শতপথী মানুষ হিসেবে 
অত্যন্ত অমাধিক লাজুক প্রচারবিমুখ এবং 
নম্র স্বভাবের | তার এই দুর্বলতাব সুযোগ 
নিয়ে অনেক স্বাস্থাকর্মী এখনও অবাধে 
দুনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ডঃ 
বিশ্বরঞ্জন শতপথী তার দায়িত্ব সঠিকভাবে 
পালন করে' যাচ্ছেন বলে ওয়াকিবহাল সূত্র 





প্রশিক্ষকদেব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে 
প্রশিক্ষণ শিবিবে। এবমধ্যে সম্প্রতি বনগী 
মহকুমা এ পর্যন্ত ১৫০ জন প্রশিক্ষণ 
পেয়েছেন সাক্ষরতা বিষষে। 

সম্প্রতি জেলাব সি পি এম নেতা বরেন 
বসুকে এ ব্যাপাবে প্রশ্ন কবা হলে তিনি বলেন 
যে এবপবই শুক হবে শিক্ষা সেবকদেব (ভি 
টি) প্রশিক্ষণ শিবির! এই শিক্ষা সেবকবহি 
মহকুমার তিনটি ব্লক ও একটি cha 
এলাকাব ৫৭০টি বুথে বসবাসকাবী ৯ থেকে 
১৪ এবং ১৫ থেকে ৫০ বছব THT পুকষ ও 
মহিলাদেব আলাদা আলাদাভাবে অনধিক 
১টি পড়ুযা গোষ্ঠীকে 
APRA কবে তুলতে নিজেদের 
নিয়োগ কববেন। Aa মহকুমাব '৯১-ব 
লোকগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যাব ৫২ 
শতাংশ নিবক্ষব মানুষের মধ্যে ২ লক্ষ ৯০ 
হাজাব মানুষকে সাক্ষব করে তোলাক্গ 


- পাশাপাশি বর্তমান সমাজ, সভ্যতা, জীবন ও 


জীবিকা সম্পর্কে সচেতন হতে সার্বিকভাবে 
সহযোগিতা কবা হবে। 

বসু আরও বলেন যে জাতীষ সাক্ষবতা 
মিশনেব শিক্ষা : উন্নত গতিসম্পন্ন 
উপকবপের মাধ্যমে এবং স্টেট বিসোর্স 
সেন্টাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় ৬০ জন কী 
Gara স্থানীয় উপকরণের -সাহায্যে প্রথা 
বহির্ভূত শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানুষকে 
নিরক্ষরতাব অভিশাপ থেকে মুক্ত কবতে 
এব জেলাব বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই মহতী 


কর্মফগ্ত্কে ক্রুটিমুক্ত কবতে ইতিমধ্যে ব্যাপক 


কর্মযল্প শুক হয়ে গিষেছে। 
জেলাব বিভিন্ন প্রান্তে ঘুবে জানা গেছে 


যে আগামী ২০শে সেস্টেম্ববের মধ্যে সমগ্র 


জেলা প্রতিটি পাড়ায় পাড়াষ বুথভিত্তিক - 


এডুকেশান সেন্টার খোলা হবে। তাবই 
প্রস্তুতি হিসাবে শুক হয়েছে সার্ভেব কাজ । 
নিরক্ষব মানুষের প্রকৃত RAM! এই 
কর্মযজ্রেব উদ্দেশ্য মহৎ ৷ এই SAS MTs 
কেউ যাতে বাদ চলে না যায" তাব জন্য 
ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ কবা হযেছে। 


স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও গণসংগঠন, বিভিন্ন 
ব্েচ্ছাসেবি সংস্থা ব্যাপক ASA আল্দোলুন 
কর্মসুচি শুরু কবেছে। এই প্রচাবেব অনাতিম 
অঙ্গবপ জেলায় সবকটি মহকুমাতে 


_ দাশগুস্তেব FOE APES আমাকে বলেন 


যে, এই কর্মসূচির মূল প্লোগান "নতুন ভাবত 
গড়তে, আমবা সবাই যাবো পভডতে'__ 
সুতবাং গোটা দেশে কু-সাক্কাবমুক্ত, 
শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে দেশের প্রতিটি 
নিবক্ষব মানুষকে অক্রবজ্ঞানসম্পন্ন করা 
উচিত। wana এই সাক্ষরতা বিষষক 
কর্মশালাগুলোতে পড়ুযাদেব মানসিকতা, 
শেখাব উদ্দেশা, লেখা ও অংক শেখার সহজ 
পদ্ধতি বিস্তাবিতভাবে আলোচিত হযেছে। 


আছেন তা জানেন না। এমনকি ছুটি 
নেওযার পদ্ধতি ও বদলিব দবখাস্ত কোথায় 
পাঠাতে হয তাও তার কাছে অন্রাত। তার 
ওপব সবকারি আদেশকে সম্পূর্ণ অমান্য 
করে বছরের পব বছর ধরে নিজেদের পছন্দ 
মতো নার্সিং স্টাফদের একটি ওয়ার্ডে বাধার 
অভিযোগ . উঠেছে। !আরো অভিযোগে 
প্রকাশ, এইস্টাফদেব আসা যাওয়া ও ছুটির 
বিষষটি সম্পূর্ণ ইচ্ছানুষাষী হয। 

আরো জানা যায় গত জুন মাসে 
কোচবিহাব থেকে দুজন স্টাফ 
নার্স একই সঙ্গে বদলি হযে এলে ঘোষালের 





মদতে কো-অর্ভিনেশন কমিটিব অন্তর্ভুক্ত 
নার্সটিকে ভ্রমণ ভাতা বাবদ ১৭০০ টাকা এবং 
অপব SALT দেওযা হয় ৯০০ টাকা। এ নিযে 
নার্সদেব মধো অসস্ভতোষ থাকলেও তাবা 
ঘোষালেব বিকদ্ধে fez করতে পাবছে না। 
অযোগ্য জাযগায বদলি হওযাব ভযে। : 

অনুসন্ধান করে দেখা যাষ বিগত জেলা, 
মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক we বি আব মান্নাকে 
রাজ্য কো-অডিনেশন ata মে ৫ জন 
সদস্য নিগৃহীত করেছিল তাদেব অনাতম » 
নার্সিং স্টাফ প্রীতি ara দীর্ঘদিন পোস্ট পার্টাম 
ইউনিটে কাজ কবে যাচ্ছেন। এমনকি ডাঃ 
মান্নাকে নিগৃহীত কবাব দাযে তাকে বদলি 
করাব পর আবাব তিনি ফিবে এসে ওই একই 
দপ্তরে বহাল আছেন। এছাড়াও এ ইউনিটের এ 
wee শ্ৰেণীব কর্মচাবি শ্যামাপদ সামন্ত 
দীর্ঘদিন এই ইউনিটে কাজ্ঞ কবছেন। STAT 
যায, আগে তিনি এই বিভাগ ছাড়াও ভি এস 
ও অফিসে মেডিক্যাল ও ডাক্তারদের 
ফাইলেরও কাজ করতেন। অভিযোগে Stay 
যায়, এই ইউনিটে প্রতি বোগি পিদ্ধ 
কম্টিরনজেন্সি বাবদ' যে ৬ টাকা কবে দেওযা 
হয় তা তিনি বোগিদেব না দিয়ে আত্মসাৎ 
করছেন! আরও জানা যায় এই ইউনিটে তাব ৯... 
স্ত্রী দীর্ঘদিন কান্ত কবে চল্লেছেন। এ নিযে 
হাসপাতালেব কাবোব কোন মাথাব্যথা 
CE | 





কৃষ্ণনগর আর টি ও-তে দুর্নীতি : 


বিদ্যুৎ রায় : কৃষ্ণনগরে আঞ্চলিক মোটব 
টাকা আদায় ও প্রতারণা করে চলেছে 
একটি চক্র | এই রসিদ ছাপার জন্য একটি 


নির্দিষ্ট প্রেস আছে ।' প্রেস থেকে ডিসি : 


আর-গুলি ছাপা হয। 


মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে | 
এই টাকার অংক নিতান্ত কম নয় । এই 
টাকা অনেকের মধ্যে ভাগ হয | সাধারণ 
মানুষের অভিযোগ, কিছু সরকারি 
কর্মচারিও এই অর্থেব ভাগ পান | 

আর টি ও-তে মানুষ বিভিন্ন কাজে 
যান | যাদের যাস বা ট্রাক আছে তাদের 
বিভিন্ন কাজে প্রায়দিনই আর টি ও-তে 
যেতে হয় | তাই সরকারি কর্মচারি ও ওই 
চক্রের মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হযে যায় | 
এই মালিকরাও এদেরকে তুষ্ট রাখেন | 
কাবণ, অনেক বেআইনি কাজ তারা অর্থের 
বিনিময়ে এদেরকে দিয়ে করিয়ে থাকেন | 
দেবিতে ট্যাক্স জমা দেওয়া, টেম্পোরারি 
রুটের পাবমিশন নেওয়া, সি এফ বিভিন্ন 
কারণে পুবোপুরি আইন মেনে কেউই 
চলেন না। তাই বেআইনি কাজের জন্য 
প্রণামী দিতে হয় ৷ এই অর্থ-বিনিময় ওই 
চক্রের দালালদেব মারফত হয় | 


- এছাড়া মোটর সাইকেল, স্কুটার, 
প্রাইভেট গাড়ির মালিকদেরও * 
মধ্যেই হাজিরা দিতে হয় আব টি ও-তে 
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কর্মচারিদের যদি খুশি না কবা হয তবে” 
তাদের আইনের গ্যাচে ফেলে নাস্তানাবুদ 
করা হয়। বাধ্য হয় এদের কাছে 


আত্মসমর্পন, করতে হয়। রে 


সম্প্রতি ট্যাক্স-রসিদ জাল কবে টাকা 
আদায় চলছে | এইরকম একটি ঘটনা এই 


আর টি ও-তে ধরা পড়েছে | কয়েকজন 


গ্রেপ্তার হয়েছে! কিন্তু প্রত্যেকেই জামিন 
পেয়েছেন | কেস চলবে কয়েক বছর ধবে 
এবং ধামাচাপা দেওয়া হবে, কাবণ, কেঁচো 
Xow সাপ বেরিয়ে পড়বে ।' . 

সাধারণ মানুষকে ইচ্ছা করে এই আব 
টি ও কর্মচারিরা হয়রান করেন | টাকা না 
দিয়ে কাজ পাওয়া ঘাবে না-_একথা সবাই 
ধরে নিয়েছেন | প্রশাসনের উপব মহলের 
সবাই জানেন,কিস্ত সবাই নির্বিকার । কেউ 
অধস্তন কর্মচারিদের ভযে, কেউ বা টাকার... 








'টেরাকোটাল' একটি অভিনব প্রদর্শশালার 
নাম। লেক গার্ডেন্গ ১৫৮/২এ, প্রিন্স 
আনোয়ার শাহ রোডে এই আধুনিক 
রুচিসম্মত প্রতিষ্ঠানটি শিল্পকলা রসিক 
মহলে - যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে ভিন্ন 
মাধ্যমে কাজ করে | টেরাকোটা ছাড়া 
এখানে আর কিছু ভাবা হয় না। 

বাঙলার সুরুচিসম্মন্ন মানুষের কাছে 


“টেরাকোটা পৌছে দেবার দায়িত্বে 
রয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণচঞ্চল শিল্পী, 
ও রসিকবুন্দ । 


করেছিলেন | অর্থাৎ কলকাতা কি ছিল 
সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দিতে তা 
জানতে আমাদের সম্বল ছিল এদের আকা 
ছবি । 


নবীন শিল্পী 
পুলক কর্মকার 


নবীন শিল্পী পুলক কর্মকার ইন্ডিয়ান আর্ট 
কলেজের শেষ বছরের ছাত্র | আকাদেমি 
“অৱ ফাইন আর্টসে দেখলাম পুলকের নয়টি 
তেল রঙের বড় বড় ছবি | বাস্তব রীতিতে 








বিষয়ের উপর te ছবিগুলি 
কম্পোজিশন ও রঙ নির্বাচন wax 
চিত্রকলার দাবি পূরণ করেছে। 


আত্মপ্রকাশের জন্য একক প্রদর্শনী করে 
পুলক এখনই যে সাহস দেখিয়েছেন একে 
ধরে রাখতে হলে পুলকের সামনে একটিই 
পথ খোলা এবং তা হল ছবি নির্বাচনে 
আরও কঠোর হওয়া এবং বাজার চলতি 
জাদুর ফাদ থেকে রের হয়ে আসা | 


আর এগুলিকে সামনে রেখে মাটি 

ছেনে পুড়িয়ে ইন্সিত রূপারোপ করে 
হাজির করা হয়েছে দর্শক দরবারে | 
রিলিফ ধর্মী বিশাল প্রেক্ষাপটে 'কলকাতার 
ম্যাপ’ বিস্ময়ের উদ্রেক করে | তেমনই 
অন্য "একটি কাজে দেখা যাচ্ছে শহর 
খণ্ডে । যেন জলছবির এলবাম | 


বাবু, ময়ূরপত্থী জীবন যাত্রা, টালির 
রাজাপাল নিবাস, পাক্ষি বাহক কোচোয়ান 
সহ ঘোড়ার গাড়ি এবং এই সঙ্গে দেয়ালে 
চমৎকারভাবে ঝোলানা ছিল মগুনধর্মী 
বিভিন্ন টেরাকোটা রিলিক | 

প্রদর্শনীটি সাম্প্রতিককালে 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন নিঃসন্দেহে । 


উপাসক কর্মকার 





উল্লেখযোগ্য কাব্য সথ*লন 


সত্যসেবক সরম্বতী 





কবি ও লেখক মাত্রেই সমাজের কাছে 
দায়বদ্ধ। সমাজের ভালো-মন্দ, সামাজিক 
মানুষের সুখ-দুঃখ$ আশা-আকাঙক্ষা ও 
জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে কবি ও 
লেখক .মাত্রেই সমভাবে যুক্ত; আর যুক্ত 
বলেই এই যাবতীয় বিষয়কে লেখনীতে 


এই কথাগুলি মনে রেখে যখন আমরা 
কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের কবিতার 
দিকে মন সংযোগ করি। তখন দেখি তিনি 


তারই সার্থক পরিচয় বহন করে। ২৯টি 
শি ee 


সেই হাসি পথ বলে দেয়। মা আমার 
প্রাণোচ্ছলা আজও এই প্রাণে।' তাই কবি 
বলছেন: “মৃত মুখ দেখিনি মায়ের এ 
এক গভীর সংবেদনশীল আত্মপ্রত্যয়। 
GANS ‘মহাজন, “মুখোশের মুখ, 
কলকার্তী আর আমি', “রাজার দর', 
“আশ্চর্য 'চৌকিদারী' প্রভৃতি কবিতায় 
বাক্তিচিত্র ও সমাজচিত্র একাত্ম হয়ে 
আমাদের মানসপটে একালের 
রুদ্র-কাঠিন্যের যে গভীর দাগ একে যায়, 
তা খুব সহজে মুছে যাবার নয়। একজন 
সমাজসচেতন কবির কাছ থেকে আমরা 
প্রধানত এই সুরের কবিতাই প্রত্যাশা 
করি। কয়েকটি কবিতার সমাম্পি__চরণে 
নতুন অভিব্ক্তির স্বাদ আছে, 
যেমন-_“দিনের মতন সূর্য রাত্রিতেও চাদ 
RE ey, ‘ফসল বিফল হলে মাঠে শুধু 
থাকে হাহাকার', এবং 'একলা দীড়িয়ে 
আছি জীবনের শূন্য ময়দানে'। এ জাতীয় 
অভিব্যক্তি দিক থেকে ' কবি 
আনন্দগোপাল তার পূর্বতম কাব্য 
“বিদিশা', ‘ware! প্রভৃতিকে অনেকটাই 
ছাড়িয়ে এসেছেন। প্রকাশক দেবকুমার 
বসু গ্রন্থ প্রকাশে সুরুচির স্বাক্ষর 
রেখেছেন। কাব্যামোদি পাঠকমাত্রেই 
গ্রন্থটি হাতে পেয়ে খুশি হবেন। 


মায়ের মুখ: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। 
বিশ্বজ্ঞান: ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা 
৯। দাম: দশ টাকা। 
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পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।' তার সেই 
যৌবনকালের আরম্ভ আর আমার এই প্রৌঢ় 
বয়সের প্রান্ত-_এই দুই সীমার মাঝখানকার 
কালটিকে কত দীর্ঘ বলে মনে হয়। আমি 
আজ যেখানে ahem তার এই উনিশ 
বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে 
গেলে সে কত দুরে! তার ox আমার 
বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত 
ফসলফলা, কত ফসল- কাটা, কত ফসল ন্ট 
হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা 
করে রয়েছে, তার ঠিকানা লেই। .......তাই 
আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও 
চিত্ত বিস্তার সত্তেও আমি আমার উনিশ 
বছরের বন্ধুটিকে তার তারুণা নিয়ে অবজ্ঞা 
করতে পারিনে। বস্তুত তার এই বয়সে যত 
অভাব ও অপরির্পতি আছে, তারাই সবচেয়ে 
বড় হয়ে আমার চোখে পড়ছে না, এই বয়সের 
মধো যে একটি সুসম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, 
সেহটেই আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে দেখা 
দিচ্ছে।'__কিন্তু কথির আশা কি পূর্ণ করতে 
পেরেছি? জানি না। 

' তারপর বেশ কয়েক বছর বাদে কবির 
সঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । ১৯২৭ 
সালে কবি ভরতপুরে গেলেন হিন্দি সাহিতা 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জনা | একান্ত 
সচিব হিসাবে জামাকে সঙ্গী করলেন কবি 
ভরতপুর তখন করদ রাজা ছিল। বর্তমানে 
রাজস্থানের একটি জেলা। ভরতপুর থেকে 
আমরা এলাম জয়পুরে, সেখান থেকে 
আহমেদাবাদে। আহমেদাবাদে আমরা 
উঠলাম অন্বালাল সরাভাইর বাড়িতে। 
সেখানে টম্‌সন-লিখিত কবি জীবনী কবি 
পড়লেন। সে জীবনী পড়ে কবি মোটেই প্রীত 
হলেন না। আমিও পড়লাম। কবির জীবনী 
লিখবার মতো Haley] তখনও মাথায় 
তেমনভাবে চেপে বসেনি। ফিরে এলাম 
বোলপুরে। -_লাইব্রেরীতে আমার ঘরে 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকার কর্তিকা 
ধাধাই করা ছিল ১৫ খন্ডে। এহ সমস্ত 
কিকা গুড়িয়েছিলাম আমি নিজের হাতে। 
সেই সমস্ত সংগ্রহ করেছ, অথচ তুমি কিছু 
করতে পারছো না। আর একজন বিদেশী 
রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখে ফেললো! তখন 
থেকেই রবীন্দ্রভীবনী রচনার চিন্তা আস্তে 
আস্তে আমার মনে দানা বাধতে লাগলো। 
পড়তে আরম্ভ করলাম রবীন্দ্র রচনা ও 
সাহিতা। এর কিছুদিন বাদে ১৯২৯ সালে 
ভামিয় চক্রবর্তী ও সুধীরচন্দ্র কর সম্পাদিত 
“রবীন্দ্র পরিচয় সভা স্থাপিত হয়। সভার 
পক্ষ থেকে এক আবেদনপত্র প্রচার করবার 
অনুরোধ নিয়ে সুধীরচন্দ্র হাজির হন। সেই 
পত্রে আশ্রমের তৎকালীন প্রায় সরুলেরই 
নাম স্বাক্ষরিত দেখলাম। সেখানে দেখলাম 
যে আমি লিখেছিলাম-_+১৯১০ সাল থেকে 
রবীন্দ্রনাথের জীবনী সঙ্কলন করবার ভার 
গ্রহণ করলাম। এই হলো আমার 
রবীন্দ্রজীবলী রচনার ইতিহাস। তারপর সেই 
১৯১০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
সাহিতা নিয়ে কাজ করে চলেছি-_।" 


প্রভাতকুমারের জন্ম ১৮৯২ সালের 
২৭শে জুলাই রাণাঘাটে। পিতা নগেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়। বালক বয়সে পিতার কাছেই 
তিনি প্রথম দেশাতুবোধে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৯ 
সালের ২৭শে মে সুধাময়ী দেবীর সঙ্গে তিনি 
পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৬৫ সালে 


বিশ্বভারতী তাকে 'দেশিকোত্বম উপাধিতে 
ভূ্যিত করেন। ১৯৮১ সালে কলকাতা 


এরপর তিনি সম্মানিত হন ভারত সরকার 
কর্তৃক। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পান 
সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী । সেই সঙ্গে নানা 
দিক থেকে আসে নানা পুরস্কার ও সম্মান । 
প্রধানত তার বিপুল রচনাবলী পাঠ করেই 
দেশবাসী প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে জানতে সক্ষম 
হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেমন শ্রীশ্‌ 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমনি প্রভাতকুমার ৷ 
আরও বাপক, আরও গভীর, আরও 
fase: ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর 
গ্ন্হাগারিকের wire থেকে অবসর গ্রহণ 
করে তিনি তার ভূবনডাঙ্গার গৃহে সারাক্ষণ 
গবেষণা কর্মেই লিপ্ত থাকতেন। এমন প্রগাঢ় 
সাধনাও বিরল। এই বিরাট জ্ঞানতাপসের 
ভীবনান্ত ঘটে ২১শে কার্তিক, ১৩৯২, ৭ই 
নভেম্বর ১৯৮৫ সালে। তার রচিত শ্রন্হাবলী, 
যথা প্রাচীন ইতিহাসের গল্প, 
ভারতপবিচফ ভারতের জাতীয় আন্দোলন, 
বাংলা দশমিক বর্গীকরণ বঙ্গপরিচয় (দুই 
2%), Indian Literature in China and 
the Far East, জ্ঞানভারতী, হিন্দী দশমিক 
বপীকরণ বাংলা গ্রন্থ বগীকরণ, 
রবীন্দ্রভীবনী (চার খন্ড), নব জ্ঞানভার তী, 
রবীন্দ্র জীবনকথা, রবিকথা, 
শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রবর্ষ পঞ্জী, 


রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা, ববীন্দ্রনাথের 
গান_ কালানুক্ৰমিক সূচী, রামমোহন ও 


তৎকালীন সমাজ ও সাহিতা রবীন্দ্র ae 
পরিচিতি, চীনে বৌদ্ধ সাহিতা, ফিরে ফিরে 
চাই, বাংলায় ধমসাহিতা লৌকিক, 
প্রভৃতি | 

১৩৮৫ থেকে ১৩৯২--এই সাত বছরে 
যতদূর মনে পড়ে মাত্র একটি কি দুটি চিঠিতে 
কুশল কামনার সঙ্গে তার কাছে সাংস্কৃতিক 
ay স্বীকার করে প্রণাম জানিয়েছিলাম 
প্রভাতকুমারকে; তারপর HS থেকেই মনে 
মনে শেষ প্রণাম জানালাম ঠার বিদেহী 
আত্মার উদ্দেশো ১৩৯ সাদ Cee 
যেদিন তিনি দীঘ ৯৩  অননা কমযোগ 
সমাপন করে a মাটিতে শেষ 
নিশ্বাস রেখে অমুতলোকে চলে গেলেন 
রবীন্দ্র মনীষার আলোকে দীপ্ত এ এক মহা 
তপস্থীর মহাভিনিদক্রমণ 


সন্ত্রাসবাদী 
৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর 


দেরাদুনের মধা দিয়ে অতি. we তরাই 
অঞ্চলে আত্মগোপন করা যায়। পুলিশ 
সম্প্রতি স্বীকার করেছে যে উগ্রপন্থীরা 
পালিয়ে যাবার জনা দিল্লি বোম্বের আট নগ্বর 
জাতীয় সড়ক বাবহার করে থাকে! দ্রুত 
যাতায়াতকারী এই পথে যে কোন বাধা খুব 
সহজেই ডিঙ্গিয়ে আজমীর. উদয়পুর, জয়পুর 
বা আমেদাবাদে আতপগোপন করা যায়। 

দিল্লি প্রশাসন স্বীকার করেছেন 
রাজধানীর সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বেশ কিছু 
পান্ডাকে রাজস্থান থেকে পাকডা্ করা 
হয়েছে। এদের কেউ কেউ বোমা 
বিস্ফোরণের নায়ক | 

ধৃত কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী ইতিমধে। 
স্বীকার করেছে যে, তারা দিল্লি ঘিরে ফেলার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। 

বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, দিল্লিকে 
নাজেহাল করতে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে 
কারা? অর্থই বা যোগান দিচ্ছে কারা ? একটি 
মহল পাকিস্তানকেই সন্দেহের তালিকায় 
রেখেছে। কারণ বেশ কিছু জঙ্গী নেত! 
সম্প্রতি দিল্লিতে পুলিশের তাড়া খেখে 
সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে পাকিস্তানে উকেছে 
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সোমা মুখোপাধ্যায় s দক্ষিণ কলকাতায় 
সামনে গিয়ে যখন দাড়ালাম তখন সার 
সার বন্ধ দরজা, প্রায় ভাঙাচোরা জানালা 
আর ‘ক্যালকাটা কেমিকেলে অবৈধভাবে 
সার্বিক ওয়ার্ক সাসপেনশন আদেশ 
প্রত্যাহার করতে হবে' এবং “ক্যালকাটা 
কেমিকেলকে রুগ্ন করার ছাবারিয়া 
গোষ্ঠীর চক্রান্ত রুখতে হবে’ ইত্যাদি 
শ্লোগান লেখা পোস্টার ছাড়া আর কিছুই 
নজরে পড়েনি। বোধহয় পড়ার কথাও 
নয়। কারণ ৯১ এর ২১ শে মে থেকে 
কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
এখানকার শ্রমিকরা এখন দুবেলা দুমুঠো 
অন্ন সংস্থানের তাগিদে ছুটে বেড়াচ্ছেন 
এদিক সেদিক। 

অথচ ১৯১৬ সালে অর্থাৎ আজ 
থেকে ৭৫ বছর আগে স্বদেশি 
আন্দোলনের যুগে স্বদেশি শিল্প গঠনের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যালকাটা কেমিকেল 
কোমাম্পানি গঠিত হবার পর মার্গো 
টুথপেস্ট যখন সহজেই বাজারে নিজের 
স্থান করে নিয়েছিল তখন দেশের 
শিল্পজগতে এর ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্পর্কে 
অনেকেই বেশ আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু 
আদপে ঘটনাটা সে পথে এগোল না। শুরু 


হল লোকসান। ১৯৮৪ সালে যে 
ছাবারিয়া গোষ্টা মাত্র ২৩ শতাংশ 
শেয়ারের মালিক ছিল, ১৯৮৮ সালে ৫৫ 





সাদা দাগ 


চিকিৎসা শুরু হতেই দাগের রং ৩৬ ঘণ্টার মধো বদলাতে থাকে 


অসময়ে চুল পাকা, ঝরা, টাক পড়া রোধ করে পাকা চুল গোড়া 
থেকে কালো করে] চিকিৎসার জন্য শী লিখুন। 

GAUTAM CHIKITSALAY(B.2L ) 
P.O. Katri Sarai (Gaya) 











সহযোগী সংস্থায় পরিণত করে। ছাবারিয়া 
গোষ্ঠী প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে 
এরপর ক্যালকাটা কেমিকেলকে 
পরিচালনা করবার দায়িত্ব নেয়। শ্রমিকরা 
ভাবে তাদের জীবনে হয়তো আবার সুদিন 
আসছে, হয়তো অনিশ্চয়তার কালো মেঘ 
আসবে সুস্থিতি। কিন্ত সে আশা যে 
নিতান্তই দূর অস্ত তা প্রমাণিত হল ১৯৮৯ 
সালের লোকসান হওয়া ৯ কোটি ২৫ 
লক্ষ টাকা যখন ১৯৯০ সালে বেড়ে 
দাড়াল ১২ কোটিতে। এখানেই অবশ্য 
থেমে থাকা নয়, গত ২১ শে মে তালা 
ঝুলল কারখানার গেটেও। 


কিন্তু কেন এই লোকসান, কেন 
ক্রমাগত শিল্পটির রুগ্ন থেকে রুগ্ণতর 
হওয়া সে সম্পর্কে কি কোন তদস্তই 
হয়নি? হয়েছিল বৈকি। শিল্পের 
উত্তরোত্তর খারাপ অবস্থা দেখে ১৯৮৯ 
সালে ক্যালকাটা কেমিকেলকে রুগ্ন শিল্প 
হিসাবে বি আই এফ আর এ উপস্থিত করা 
হয়েছিল যার কেস ১নং-২০২/৮৯। শুরু 
হল তদস্ত। তদন্তের পর ম্যানেজমেন্ট 
কোম্পানির পুনরুজ্জীবনে যে পরিকল্পনা 
পেশ করেছিলেন তাতে বলা হয়েছে রেঞ্জ 
অফ প্রোডাকশন, নেট ওয়ার্থ লস, 
ওয়ার্কার্স সার প্লাস এবং প্রোডাকশন 
কস্টই হল কোম্পানির রুগ্নতার জন্য 
দায়ী। তাই ম্যানেজমেন্ট ৬ বছরের জন্য 
৬. কোটি টাকার পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা 
পেশ করলেন। একই সঙ্গে ক্যালকাটা 
কেমিকেল মজদুর ইউনিয়ন বা সিটুও 
পেশ করল ৭ বছরের জন্য পুনরুজ্জীবন 
স্কিমে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার 
পরিকল্পনা। ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য 
অনুযায়ী তাদের স্কিমের ৬ কোটি টাকার 
মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করা হবে ৪০০ শ্রমিক কর্মচারিকে 
স্বেচ্ছায় অবসর নিতে বাধ্য করার জন্য 
এবং ১১৬৯ জন শ্রমিকের মধ্যে সেলস 
বিভাগের ১৩৯ জনকে ছাটাই করা হবে, 


কোন স্বেচ্ছামূলক অবসরের প্রস্তাব 
সেখানে নেই। এছাড়া দু বছর বাদে ১০ 
শতাংশ হারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির কথাও 
বলা হয়েছে। 


বি আই এফ আর-এর মনোনীত 
অপারেটিং এজেন্সি দুটি স্কিমই বিচার 
বিবেচনা করে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে 
বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত স্কিমে 
শ্রমিক ছাটাইয়ের কোন প্রয়োজন নেই। 
ম্যানেজমেন্টের স্কিমের ধার্য ৬ কোটি 
টাকাও তারা কমিয়ে করেছেন ৪ কোটি 
১৭ লক্ষ টাকা। অপরপক্ষে ইউনিয়নের 
স্কিমের ধার্য ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকাকে 
বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫ কোটি ২০ লক্ষ 
টাকা। তারা রাজ্য সরকারকেও নির্দেশ 
দিয়েছে যে শ্রমিক সমবায়ে স্কিমের ১০ 
শ্তাংশ অর্থাৎ ৫২ লক্ষ টাকা তাদের 
দিতে হবে। 

সরকার সম্মত হলেও ক্যালকাটা 
কেমিকেলের রাহুর দশা এখনো পর্যন্ত 
কাটেনি। কারণ ২১ শে মে থেকে 
ম্যানেজমেন্ট “সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক। 
ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 
ক্যালকাটা কেমিকেল শিল্পটিকে 
শ্রমিকদের স্বার্থে ধাচানো সম্ভব কি ভাবে? 
বর্তমান ম্যানেজমেন্ট গোষ্ঠী তাদের 
কর্মদক্ষতা(!)য় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 
লোকসানের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়া 
তাদের আর কিছুই করণীয় নেই। এক্ষেত্রে 
শ্রমিকরা কি করবেন? অনাহারের আতঙ্কে 
মালিক পক্ষের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে 
সমর্থন করবেন ছাটাইকে, গ্রহণ. করবেন 
অর্ধেক মজুরি, নাকি সংঘবদ্ধ হয়ে 
মালিকের উদ্দেশ্যেই ছুঁড়ে দেবেন পাল্টা 
চ্যালেঞ্জ? 

আশার কথা এরকমই একটা কিছু 
ঘটতে চলেছে। শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে 





ফ্রেজারগঞ্জে জিজিয়া কর 2 





অমিত মুখোপাধ্যায় 





স্থান সুন্দরবনের নামখানা | পোষ্ট-অফিস 
ফেজারগঞ্জ | কলকাতা মহানগরী থেকে 
প্রায় একশো মাইল দূর | আজ থেকে প্রায় 
একশো দশ বছর আগে ফ্রেজার সাহেব এ 
অঞ্চলের ঝোপ জঙ্গল সাফ করে দিয়ে 
নানান গাছ-গাছালিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন 
সমগ্র ফ্রেজারগঞ্জ। ছিল wae আর 
নারকোল গাছের মেলা। তৈরি 
করেছিলেন বিখ্যাত সেই হাওয়াখানা | 
পরিত্যক্ত জমিতে সাহেব চাষীদের কাধে 
কাধ লাগিয়ে লাঙ্গল ধরেছিলেন | এমন কি 
বাপ-ঠাকুরদার মুখে শোনা আমাদের মাথা' 
“শোজবার ঠাইও করে দিয়েছিলেন ফ্রেজার 
সাহেব | বাপ-ঠাকুরদারা বলেন সাহেব 
নাকি ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা | কথাগুলি 
গড়গড় করে বলে গেলেন পথের সঙ্গী 
গায়ের শিক্ষিত এক যুবক, নাম জগদীশ 
Wea | 

আজ ফ্রেজার সাহেবও নেই, দরদী 
মানুষই বা কৈ ? প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে 
সাহেব রেখে গেছেন তার কাজের কিছু 
কিছু নিদর্শন | গহন বনে এখন আর রাঘ 
শিকারীর পাত্তা মেলে না | সমুদ্রের গভীর 
থেকে গতীরে মাছ শিকারীদের দেখা যায় 
হুটোপুটি | নামখানা থেকে বকখালি পার 


মাথা. পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় £ 

নামখানার গায়ের পথে এলোমেলো 
ঘুরেছি। অধিকাংশই চাষী । খরিফ 
মরশুমে এখানে চাষ হয় একবার । 
নামখানায় ছোট সিনেমা হলের সামনে 
বেশ কিছু মানুষের ভিড় চোখে পড়ল | 
হাতে ট্যানজিস্টার রেডিও দেখে 
শুধিয়েছি, উত্তরে বললে, খবর শুনছি 
গো দুপুরের খবর । এখানে এখন 
ব্যাটারি দিয়ে টি ভিও চলে । পাশ থেকে 
এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন “আমাদের ছেলেরা 
এখন বি-এ, এম-এ পাশ দিচ্ছে, বলি সে 
কথা তো একবারও জানতে চাইলে না £” 
নামখানা ছেড়ে বকখালির পথে পা 
বাড়িয়েছি।' দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি 


কোম্পানির পরিচালন ভার অধিগ্রহণের 
কথা শ্রমিকরা এখন চিন্তা করছেন। স্থির 
করা হয়েছে শ্রমিক সমবায় ছাবারিয়ার 
৮০ লাখ টাকার শেয়ার ৮ লাখ টাকায় 
কিনে নেবে, অর্থাৎ প্রতি ১০ টাকার 
শেয়ার ১ টাকায়। এজন্য প্রত্যেক 
শ্রমিককে প্রায় আড়াই হাজার টাকার 
শেয়ার কিনতে হরে। এছাড়া রাজ্য 
সরকার ৫২ লক্ষ টাকা দেবেন। কম সুদে 
কার্যকরী মূলধন ধার দেবে ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। মজদুর ইউনিয়নের 
নেতারা আরো মনে করেন যে মূলধন 
সংগ্রহের জন্য অব্যবহৃত সম্পত্তির 
হস্তান্তর এবং ভাড়ার মাধ্যমে কয়েক 
কোটি টাকা জোগাড় করা সম্ভব। আসলে 
ক্যালকাটা কেমিকেলের একটা বড় প্লাস 
পয়েন্ট আছে, আছে দক্ষ শ্রমিক। নেই 
শুধু সুষ্ঠু পরিচালনা। শ্রমিক সমবায় 
কর্তৃক কোম্পানি অধিগ্রহণ হয়তো সেই 





সমুদ্রের গর্জন | সঙ্গী বললে এ অঞ্চলটির 
বেশিরঞভাগই আবার জেলে | পরপর বেশ 
কিছু জেলেদের ডেরাও চোখে পড়ল | 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় খুব সহজ সরল 
ভাবে এরা জীবন কাটায় | বঙ্গোপসাগরের 
গভীরে এরা নৌকা চড়ে মাছের আশায় 
জাল ফেলে | অবসরে মাছ ধরার জাল 
বোনেন | 

হাটতে হাটতে কখন জানি না 
সমুদ্রতটে পৌছে গেছি 4 দেখি, সার দিয়ে 
ডিঙি নৌকো উলটে রাখা আছে, সর্বাঙ্গে 
আলকাতরার প্রলেপ | জেলেদের সঙ্গে 
সমুদ্রতটে দাড়িয়ে কথা হচ্ছিল । বললে 
পয়সার ধান্দায় সব ছুটেছে কলকাতা € 
শহরাঞ্চলে ! মাছ ধরার লোকও তাই 
আগের তুলনায় অনেক অনেক কমে 
গেছে। শুনি কলকাতায় কেউ ফেরি 
করছে, কেউ বা আবার কোনও দোকানে 
খাটছে, কেউ বা শহরের বাবুদের বাড়িতে 
কাজে লেগেছে | পুজোর সময় যখন তারা 
গায়ে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে কতরকমের 
জিনিস | পরনে থাকে দামী জামা-কাপড়, 
জিজ্ঞাসা -করলে বলে এই প্যান্টের নাম 
ব্যাগি গো কর্তা | এও বলে এ নাকি হাল 
আমলের ফ্যাশান | গায়ের ভিতর এখানে 
বন্ধকি কারবারের খুব চল আছে | জমির 
বিনিময়ে টাকা মেলে | আবার ভাদ্রমাসে 
যদি ৪০ সের ধান নেন পৌষে সে ধান 
সুদে আসলে ১০০ সেরে ফেরত দিতে 
হয়। ভরসা বলতে ওই সামুত্রিক মাছ | 
জালে মাছ উঠলে এধার ওধার চালান 
দিয়ে যা আয় হয় তাতেই সংসার চলে যায় 
কোনরকমে এই আর কি ! বছর কয়েক 
ধরে টুরিস্টবাবুদের এখানে আসা-যাওয়া 
খুব বেড়েছে। টুরিস্টদের কাছে মাছটা 
ডাবটা বিক্রি করে আয় নেহাৎ মন্দ হয় 
না। 


করবে | ওরা যে বড় গরিব, অসহায় তো 
বটেই। 


সমস্যার একটা ইতিবাচক সমাধান বার 
করতে সফল হবে। - 
কিন্তু পূর্ব একাধিক অভিজ্ঞতায় আমরা 
দেখেছি যে, দৃঢ় মনোবল, আদর্শ, 
ধ্যানধারণা সবকিছু নতিস্বীকার করতে, 
বাধ্য হয়েছে একটা মারাত্মক শত্রুর কাছে 
যার নাম খিদে'। অন্যান্য সব কিছুকে জয় 
করা গেলেও এই শক্রর বিরুদ্ধে জয়লাভ 
করা বড় কঠিন তাই এই সুযোগে 
শ্রমিকদের চিরকাল শোষণ করা হয়ে 
আসছে। ভয় হয়, অধিগ্রহণের আগেই 
ক্যালকাটা কেমিকেলের শ্রমিকদেরও না 
নতি স্বীকার করতে হয় এর কাছে। তবে 
আপাতত একান্ত প্রার্থনা, আশঙ্কা মিথ্যা 
হোক, মালিকের শুভবুদ্ধির অন্তহীন 
প্রতীক্ষায় না থেকে এখানকার শ্রমিকরা 
তাদের দুবেলার শুখা রুটির জোগাড় 
নিজেরাই করুক। 

কৃতজ্ঞতা 'নাগরিক মঞ্চ' 








সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আঙ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-_-৫ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয়, ৬১ মট লেন, কলকাতা-_-১৩ থেকে প্রকাশিত 


\ ৯ 


ae থেকে নির্বাচনে ছাড়াতেও চান, 








. করা হবে ভার ইতালিয়ান যোগসৃত্রের 
- কথা 1 যে অভিযৌগ তার সম্পকে আগেও 
ঠছে |. ane 
প্রথম পন্থা ব্যথ-হলে দ্বিতীয় একটি 
পদ্থার কথাও ভেবে রেখেছেন কংগ্রেসের . 





বিশেষ প্রতিনিধি: রাজ্যসভার কক্ষে 
সানী সুরিন্দর আলুওয়ালিয়া সোনিয়া 










হাতে যাওয়ায় তথ্যের গোপনীয়তা বলে 
আপাতত আর কিছু GR) সুইডিশ 
সরকার ইচ্ছা করলেই এখন - 

সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ভারত সরকারকে 


প্রকাশ্যে বলা শুরু হয়ে গিয়েছে যে, 
রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুগামীরা 
ওই ব্যাঙ্কের: বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে 
যুক্ত ।-উারাই নাকি আগে ওই ব্যাঙ্কের 


পনির তথ গাড়ী পরিবার বিরোধীরা | ছাড়ানো এবং তদস্ত বন্ধের ব্যাপারেও 
“a ধারণা, বোফর্স নাকি রাজীবের বন্ধুরা সক্রিয় ভূমিকা 
কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে যাবে গান্ধী I ae i 
পরিবারের বহু ঘনিষ্ঠজনের | সে ক্ষেত্রে, আক্রমণের উদ্দেশ্য পরিষ্কার । আরও 
সোনিয়াও . তার রাজনৈতিক এই আক্রমণের আসল লক্ষাবন্ত | 


বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন । জনগণ ডাকে 
গ্রহণ করবেন না। এ ছাড়াও, সোনিয়ার 
অনুগত “শাউটিং ব্ৰিগেড’ বা হল্লা বাহিনীর 









হয়ে গিয়েছে যে, শুধু বি জে পিই নয়, 


Beer 






২২ 
২১২২২২২৬ 
২২২২২ হ 


দর্পণের প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন স্কুলের ব্যবসা চালান এবং মুখ্যমন্ত্রীর 
মীর সি এ-দের (কনফিডেপিয়াল প্রভাব খাটান। এ নিয়ে দল থেকে 
আ্াসিষ্ট্যান্ট) কাজ-কর্ম নিয়ে সি পি এম অভিযোগ তোলা হলেও জ্যোতিবাবুর 
দল গোপন তদন্ত চালাচ্ছে | এই তদন্ত আপত্তিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি | 


শুরু হয়েছে এক বছর আগে । তদন্ত 
চালাচ্ছে দলের কন্ট্রোল কমিশন | এই চি waa সি ox 
| রুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ | তার সি এ 
তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তথ্য ও সংস্কৃতি cet. বিরান 
মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সি এ প্রশান্ত প্রশান্ত ব্যানার্জি ছি রা 
্যানার্জিকে দল অপসারণ করেছে । 
এরপর আরও ডজন মন্ত্রীর সি এ-র 
বরুদ্ধে কঠোর, ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 
ুখামন্ত্রীর সি এ জয়কৃষ্ণ ঘোষকেও এই 
im থেকে সরিয়ে দেবার সুপারিশ করা 






করে নানা অপকর্ম চালিয়েছেন, যা দল 
সরাসরি ধরেছে | তিনি রবিবার সহ ছুটির 
দিন রাইটার্সে এসে মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে 


aff. 





Ca ost শিপন এ | 


বিশেষ আদালতের বিচারপ্রার্থীদের 


য়েছে | এই সুপারিশ কার্যকর হচ্ছে না 
য়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আপত্তিতে |  জ্যাপায়েন্টমেন্ট দিতেন । প্রশাস্তবাবু 


ছিলেন রাইটার্সের সি এ-দের মধ্যে সব 


তবে মুখামন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরলে এর : 
: থেকে ক্ষমতাবান | প্রথম দিকে সকলে 





নাথ ঘোষ : এই রাজ্যে জ্যোতি বসুর 
কার সম্পর্কে যে যাই বলুক অথবা 
কসবাদীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যার মনে 
আন্দেহই জাগুক, পশ্চিমবাংলার 
ফ্রন্ট সরকার দেশের অনেকের কাছেই 
ও একটি অনুকরণযোগ্য একটি 
উল | 


ধাররা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে 
fear সরকার এবং সি পি এম 





ভেবেছিলেন, এতে মনে হয় বুদ্ধদেববাবুর 

মদত আছে। কিন্তু দেখা গেল তিনি 

অনেক কিছুই জানতেন না । মন্ত্রীর নাম 

চটি PST 1 OMT TO ধমক 
| 


এখন দল থেকে তাকে আস্তাকুড়ে 
ফেলে দেওয়া হয়েছে । তিনি তার পুরনো 
পারছেন না অপমানে, অপবাদে । এখন 
দলের মুখপত্র গিণশক্তি'তে সাংবাদিকতা 
করছেন। 


দলগত -১৪. বছর একনাগাড়ে ক্ষমতায় 
থেকে প্রমাণ করেছে যে এই সরকার এবং 
দল পরিচালনায় রয়েছে একাধিক 


সংখ্যা বেড়েই চলেছে. ইদানিংকালে | 


সম্প্রতি তার 'ফ্যান' বনেছেন গুজরাটের 
মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল । কংগ্রেসের 


উনি | সেই সরকারের না আছে কোনও 


স্থায়িত্ব, না আছে কোনও ভবিষ্যৎ | এক 
কথায়, 


কংগ্রেসের ক্রমাগত চাপ । তিনি যাতে 


দলবল সমেত কংগ্রেসে ভিড়ে যান তার 


রকম সার্ভিস পান সে ব্যাপারে কিছু তথ্য 
বর্তমান প্রতিবেদকের 


জানা যায় । মামলার নম্বর সি ডি এফ 
(ফিস) ৩৭৭৬/৯১ এবং এই. মামলায় 
৭-৭-৯১ তারিখে দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন 
IR মনীষা দেবীর পক্ষে যায়। মনীষা 


জন্যই উঠে 'পড়ে লেগেছে গুজরাটের . সংগঠিত 


কংগ্রেসিরা | অনেকটা বাধ্য হয়ই তাই : 





হাত থেকে বেরিয়ে আসতে । 


দেওয়া চূড়ান্ত রায় তার অজান্তে 
পরবর্তীকালে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে 
এবং পরবর্তীকালে দেওয়া চুড়ান্ত রায় কবে 
দেওয়া হল তা তিনি চেষ্টা করেও জানতে 
পারছেন না! মনীষা দেবীর আরো 
অভিযোগ এই যে, তিনি চেষ্টা করণে 
চূড়ান্ত রায়ের সাটিফায়েড কপি SRE 
ফোরাম থেকে পান নি এবং এর ফলে 
নিয়মানুসারে ৩০ দিন অতিক্রম হয়ে যাবার 
আগে চূড়ান্ত রায় যেদিন দেওয়া হল 


এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


কাছ থেকে 


কলকাতায় এসেছিলেন সি পি এম এবং 
জ্যোতি বসুর কাছ থেকে ক্ষমতায় টিকে 
থাকার কৌশলটা রপ্ত করতে । শোনা 








দুই] দপ্প । শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 












অতঃ কিম ? 





শ্রীপতি নন্দী 


অবশেষে ভালয় ভালয় পেরেস্ত্রোইকা 
সম্পন্ন হয়ে গেল-_গোরবাচভ স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলে বাচলেন | 'এ স্মাইলিং 
গোরবাচভ'-আবার টিভি-র পদায় “far 


করলেন । গোরবাচভ চেয়েছিলেন 
ইতিহাস সৃষ্টি করবেন, 


করেছেনও-_লেনিনের সৃষ্ট ইতিহাসকে 
অন্ততপক্ষে ১৫ খানা করে দিয়ে | আরো 
হবে। কেন না. আরো যে বিশখানা 
আরো যে আটখানা অটোনোসাস রিজিয়ন 
রয়েছে তাদেরও তো ভবিষাৎ আছে | যাই 
হোক, গোরবাচভ তো ইতিহাস করে 
গেলেন. ইতিহাসে অমরও নিশ্চয়ই হয়ে 
গেলেন | রবি ঠাকুরের কল্পিত ‘পুরাতন 
STS এত বড় পেরেস্ত্রোইকা করতে 
পারত না__-সে তো একখানাকে তিনখানা 
মাত্র করতে পারত-_পনের খানা তো 
ন্য়। 

মানতেই হয়, এমন এতিহাসিক 
বিশ্বরেকর্ড কেউ কখনো এ দুনিয়ায় করতে 
পারেনি, পারবেও না। পারবেন বুশ ? 
পারবেন তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পঞ্চাশ 


হবেন A | 

একই অবস্থা মায়া সরকার এবং নির্মল 
সরকারের | বেলেঘাটার জোড়ামন্দিরে 8 
নং রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন 
এলাকায় প্রায় ২০০টি বাড়ি আছে। 
কলকাতা কর্পোশেনের অন্তর্গত হওয়া 
সত্বেও এই এলাকায় অবস্থিত কোন বাড়িই 
রুলকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদন নিয়ে 





করতে ? পারবেন Al | পারবেন গোর্বির 
ভেঙ্গে দিতে, পশ্চিমি মিলিটারি শিবির বা 
এলায়েন্সকে ভেঙ্গে দিতে, সি আই এ-কে 
ঠটো জগন্নাথ করে দিতে ? কিছুই পারবেন 
না, এমনটা কল্পনা করতে গেলেও তারই 
সি আই এ তারই পেন্টাগন তাকে কান 
ধরে নামিয়ে দেবে, কিংবা আরো বেশি 
কিছু | ভূতপূৰ্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ 
কেনেডিকে মনে পড়ে ? যতদূর জানা 
যায়, তার অপরাধ ছিল আর কিছু নয়, 
(মানরবধিকার) দাবিকে মেনে নিতে উনি 
‘নীতিগত wre’ রাজি ছিলেন । ফলটা ? 
মার্কিন রাষ্ট্রপতি হেন ব্যক্তি গুলি খেয়ে 
মরে একটা বিচারের প্রহসনও হতে পারল 
না (সমানাধিকার ! মানবাধিকার ! রাইট টু 
লাইফ !) | Be! 

কিন্তু মহাবীর গোর্বি তা পেরেছেন | 
গোবি শুধুমাত্র বার্লিন দেয়াল ভাঙেননি, 
তার পর্ব ইউরোপীয় শিবির ভেঙে খান 
খান করেছেন, -ওয়ারশে মিলিটারি 


জানা যায় যে এই এলাকায় অবস্থিত 
রামমোহন বিদ্যালয়ের বাড়িটিও কোন 
অনমোদিত প্ল্যান নেই । এই বাড়িটি এবং 
স্থানীয় অধিবাসীদের বাড়িগুলো সম্পর্কে 
কলকাতা কর্পোরেশনে একই ধরনের 
সিদ্ধান্ত নেবে এবং কর আদায় করবে বলে 


একমাত্র মায়া সরকার এবং 
সরকারের বাড়ি দুটি ভাঙার ব্যাপার দুটি 
আদেশ জারি করেছে বলে খবর পাওয়া 
যায় | নির্মল সরকার এবং মায়া সরকার 


এলায়েক্সকে ভেঙেছেন, কে জি বি-কে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে লিকুউডেশনে পাঠাবার 


মৌলিক বাবস্থাদি করে এনেছেন 
(গৃহযুদ্ধের ভয়েই হোক-কিংবা যে 
কারণেই হোক), এমনকি নিজের অত 
মজবুত আতস্তানাটুকুকেও অর্থাৎ 
মহাবলশালী সোভিয়েত ইউনিয়নকেও 
খান খান করে এনে ভূতপূর্ব সোভিয়েত 
ইউনিয়নে পরিণত করতে পেরেছেন | 
পারবেন বুশ তার এক শতাংশ করতে ? 
পারবেন এ চ্যালেঞ্জ নিতে ? 


পক্ষপাতমূলক বিবেচনা করে (করদাতা 
হিসেবে যেহেতু তারা ক্রেতার পর্যায়ে 
পড়েন) কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট ফোরামে দুটি 
মামলা করেন | মামলা দুটির নম্বর হল সি 
ডি এফ ১৫৯৭/৯১ এবং সি ডি এফ 
১৫৪২/৯১ । 


পাওয়া যায় যে ঠার লিখিত বক্তব্যের 
মধ্যে কিছু অসত্য বক্তব্য fea | এ অসতা 
বক্তবোর ওপর ১৫১৭ থেকে আর একটি 
মামলা ২৪২৮/৯১ তৈরি করা হল। 


তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ | একই ভাবে আদেশ দুটিকে সার্ভিসের 'দিক থেকে আশ্চর্য ব্যাপার, ১৫৪২ এবং ১৫৯৭ কেস 


অটো পলিপ্লাস্টের নয়া উৎপাদন 


বরেন ঘোষ : সম্প্রতি বেহালার অটো 
উদ্বোধন করলেন যোজনা পর্যদের ডেপুটি 
চেয়ারম্যান প্রণব- মুখোপাধ্যায় । এই 
আইটেমস ইউনিটের নতুন মেশিন চালু 
করা হল | উদ্বোধক প্রণব মুখোপাধ্যায় 
বলেন, বাঙালি ব্যবসায় এগিয়ে আসছেন, 
এটা আনন্দজনক ঘটনা । দিন দিন 
যেভাবে কর্মসংস্থানের পথ সংকুচিত হচ্ছে 
তাতে যদি বাংলার মানুষ পথ দেখান তবে 
সেটা অবশাই সন্তোষজনক | মুখার্জি 
বলেন যে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী-_একে 
সামনে রেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন 
ছিল, বাঙালি ব্যবসা করুক। সেই 
স্বপ্পকেই রূপ দিতে ১৯৮৫ সালে স্থাপিত 
হয় অটো পলিপ্লাস্ট লিমিটেড | 
স্বয়ংসম্পর্ণ বাঙালি প্রতিষ্ঠান | শুরুতে 
মূলধন ছিল দেড় লক্ষ টাকা | কর্মী ছিল 
মাত্র পাচজন | দেখতে দেখতে কর্মীসংখ্যা 
দাড়ায় ৯০ জনে। বর্তমানে এই 
প্রতিষ্ঠানের মলধনের পরিমাণ ১৯ লক্ষ 
টাকা | 


কলকাতার প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে কোম্পানির কর্ণধার ডি. সেন 


জানান যে এই সংস্থায় ইনজেকশন 
মোষ্ডিং এবং লো-মোল্ডিং মেশিন 
রয়েছে | এই মেসিন বসাতে যে খরচ 
হয়েছে তার জন্য টাকা দিয়েছে এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্ক, এন এস আই সি এবং রাজ্য 
ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন | এবার যে 
মেশিন বসানো হল তার দাম ১৯ লক্ষ 
টাকা | এই মেশিন থেকে ঘণ্টায়" ১০ 
হাজার প্লাস্টিকের কাপ-প্লেট উৎপাদিত 
হবে | এগুলি জল বা চা, কফি পামের 
কাজে ব্যবহার করা যাবে | প্রয়োজনে 
আইসক্রিম তৈরির কাজেও একে লাগান 
যাবে | ইতিমধ্যে রেলওয়ে কাটারিং এবং 
ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ক্যাটারিং-এ এগুলি 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । নতুন মেশিন 
বসানোর ফলে আরো বেশি পরিমাণ 
উৎপাদন করা সম্ভব হবে । 

ডি. সেন আরো বলেন যে ভবিষ্যতে 
এক নম্বর এস সি ৮০০ ইনজেকশন 
মোল্ডিং মেশিন বসানো হবে। এটি 


লক্ষ টাকা লাগবে তার ৮৫ শতাংশ দেবে 
পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্দিয়াল কর্পোরেশন | তিনি 


দুটিতে অন্তর্বর্তীকালীন রায় দরখাস্তকারির 
পক্ষে ছিল এবং চূড়ান্ত রায় দেবার কথা 
ছিল যথাক্রমে ১৪-৫-৯১ এবং 
৩০-৫-৯১-তে | এই কেস দুটির চূড়ান্ত 
রায় দরখাস্তকারীরা চেষ্টা করেও জানতে 
পারেনি। তারপর দরখাস্তকারীগণ 
মামলাগুলি ২-৭-৯১ তারিখে তুললেন 
এবং মামলাগুলোর যে লিস্টের মাধ্যমে 
শুনানিতে আসবে সেই লিস্টে ১৯ নম্বর 
সিরিয়াল ছিল ১৫৪২, ২৩ নম্বর ছিল 
১৫৯৭ এবং ৪২ নং সিরিয়াল ছিল ২৪২৮ 


বকত্য : শোনা গেল যে ১৫৯৭ এবং 
২৪২৮ নম্বর কেস দুটির রায় অতি 
গোপনে কোন এক পক্ষের তদ্বিরকারিকে 


চক্রবর্তীর অভিযোগ যে চূড়ান্ত রায় 
অবৈধভাবে এবং গোপনে রাস্তায় 
তদ্ধিরকারি রীতা ঘটককে. দেওয়া হয়েছে | 
জনৈক অভিযোগকারির বক্তব্য : হয় 


জানান, এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদন পূর্ব | কোর্টকে কোর্টের মত চালানো হোক, তা 


ভারতে এই প্রথম | 


না হয় ওটা বন্ধ হোক ৷ 





বরং বলা যায়, এই বুশজীর নিজেরই 
প্রবর্তিত নিউ ওয়ার্লড অর্ডার-কে বাস্তব 
রূপ দিতে বুশজি স্বয়ং একমাত্র ইরাককেই 
ধ্বংস করেছেন, আর ইগোর্বিকে 
ইয়েলংসিনকে তাদের নিজ নিজ 
এঁতিহাসিক ধ্বংস কাণ্ডে সহায়তা করেছেন 
মাত্র, ততোধিক নয় | তারই নয়া বিশ্ব 
বাবস্থাকে বাস্তব রূপ দেবার মূলে গোর্বির 
অত সমস্ত অতুলনীয় অবদানই যে 
শ্রেষ্ঠতম গ্যারেন্টি একথা" আজ তাকেও 
মানতে হবে । তাকেও মানতে হবে, 


মুখ্যমন্ত্রী 
(পশ্চিমবঙ্গের) জন্য কিছু বাণিজ্য হবার 
যোগ আছে | অবশ্যই ছেলের ব্যবসার 
দিকেও নজর দেবেন | গোপনে ভি পি-র 
সঙ্গে বনে দেখা হতে পারে | লেকচার 
দিয়ে যা আয় হবে তা ওখানেই কার্লমার্কস 
সংরক্ষণ সমিতির হাতে দিয়ে দেবেন। 
আয় প্রচুর | ব্যয় Fa 


বিদেশে আপনার আয় যোগ নেই । কি 
করে এদেশে লেনিন, মাও, মার্কস এদের 
নিয়ে প্রচার আরও ভালভাবে করা যায় তা 
চীনাদের কাজ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসার 
যোগ প্রবল । যে দল নিয়ে যাচ্ছেন 
দেখবেন নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির 
না হয় | কুমফু শিখে আসার বাসনা হলে 
অবশাই ত্যাগ করবেন আয় নেই । স্ত্রীর 
শরীর ভাল যাবে না। 


যাবার যোগ প্রবল | আপনার এবং অনা 
মন্ত্রীদের ঠাণ্ডা করার মেশিনগুলির জনা যা 
বিদ্যুৎ বায় হয় সেগুলি বন্ধ করুন | এখন 
শুধু বাণী দিয়ে যান | সামনেই শীত । ফল 
শুভ | 


রসরাজ জানা 









উদরস্থ করতে না পারলে তার অত সাধের _ 
এ নিউ ওয়ার্লড অর্ডার মাঠে মারা যাবে 
এবং একমাত্র গোরবাচভ-নেতৃত্বহ সে & 
কাজকে অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক 
তৃতীয় বিশ্বকে গিলে খাওয়ার কাজকে 
জলবৎ তরলং করে এনেছেন_ পূর্ব 
ইউরোপকে ভাঙার কাজে [নেতৃত্ব দিয়ে, 
ওয়ারশো জোট ভোঙে দিয়ে, ন্যাটোকে 
ইরাককে ধ্বংস করতে 


পটভূমিকায় 
-মার্কিনি সামরিক নীতিকে হুবহু সমর্থন 


জানিয়ে সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্গ সম্পর্কে 
নয়া সোভিয়েত পলিসি প্রবর্তন করে এবং 
চুরমার করে দিয়ে__যাতে আগাম দিনেও 
কোন মার্কিন-বিরোধী পর্ব-ইউরোপীয় বা 
রুশ শক্তি দানা বাধতে না হারে । চি 

সারাংশে 
এগুলিই গোরবাচভীয় পেরোস্ত্রোইকা বা 
পুনর্গঠন দেশে-বিদেশে চারিধারে | অথচ 
প্রতিদানে এ দধীচি কিছুই চাননি, 
চেয়েছিলেন হয়ত একটু পশ্চিমী কৃতজ্ঞতা 
আরো একটু দীর্ঘস্থায়ী স্বীকৃতি ৷ কিন্তু 
হায় ! কোথায় গেল আজ সেই পশ্চিমী 
দুনিয়ার ‘contd গোর্বি_আমাদের গোর্বি 
কোলাহল £ কোথায় সেই গোবি নামের 
উন্মাদনায় উর্ধবাহু পশ্চিমী নৃত্যগীত ? 


আজ যখন সেই গোর্কিরই সর্ট 
ফ্রাক্কেনস্টাইন (ইয়েলংসিন) স্বয়ং 
গোর্বিকেই গিলে গিলে খাচ্ছে, তখন এ 
পশ্চিমীরাই তো আজ গোর্বির সঙ্গে কথা 
বলার আগেই ইয়েলংসিনের সঙ্গে কথা 
সেরে নিচ্ছে ? তাহলে কি কাজ ফুরোলেই 
পাজি ? 


ভেঙে 


আর কি পুনগঠিন করবে ? গ্লাসনস্ট তো 
করেছ, এবারে একটু সত্যকথা বল 
























জুনিয়র ডাক্তারদের কি করে ঠেঙ্গানো 
যায় তার পরিকল্পনা মাথায় এলে সঙ্গে 
সঙ্গে ক্যাডার দিয়ে তা বাস্তবে পরিণত 
ককন। এর আগেও একবার করে ফল 
পেয়েছেন | এবার মমতার সঙ্গে শলা করে 
নিতে পারেন | আপনার যাতায়াতের পৎ 
বড়ই বিপদসন্কুল | কিছু হলে বাঙ্গুরে 


"যাবেন না। সময় শুভ নয়। 


জ্যোতিবাবু বারবার বলে গেছেন কাত 
যেন তড়িৎ গতিতে হয় । বাংলায় লিখবে, 
আর ইংরেজিতে কথা বলবেন ৷ পূর্বে 
অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন | দপ্তরে, 
আধিকারিকদের কোন ভাবেই চটাবে। 
না। বিবাহযোগ আপাতত নেই oF 


একপ্রকার | don, 
খাদ্যমন্ত্রী 
খাদ্যদপ্তরের কর্মীরা কলেজ স্ট্রিটে বাচ 


কিনে এখন টাকার জনা জনে জট 


আবেদন নিবেদন করে যাচ্ছেন | আপা 


জেনে থাকলে কোন মতামত দেবেন ন 
বরং রেশন অফিসে যে দুননীতি চল! 
তাকে মদত দিয়ে যান | বদলি. প্রমোশ 
এগুলো লিডারদের হাতে ছেড়ে দিন 
সময় ভাল যাবে। 





দপণ । শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [তিন 





.কংগ্রেস-ঝাড়খণ্ড সমঝোতা 


বিশেষ সংবাদাদ'তা : এবারের বিধানসভায় 
বিরোধী নেতা হিসেবে সিদ্ধাথ*ক্কর রায় 
তার সুনিপুণ বাচনভঙ্গি, She যুক্তি জাল, 
অসাধারণ বাক্তিত্ব, সর্বোপার বুদ্ধিদীপ্ত 





সিদ্ধার্থ রায় তার বক্তব্য রাখতে উঠলে 
সরকার পক্ষের সদস্যরা চুপ করে যান, 
মন্ত্রীরা উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খান, 
মুখ্যমন্ত্রীকেও মনোযোগী হতে হয় | অথচ 
সিদ্ধার্থশ্কর কখনোই তার কণ্ঠস্বর সপ্তুমে 
তুলে চিৎকার করে ওঠেন না, কখনোই 
তার দুটো হাত টেবিল চাপড়াতে শুরু 
করেনা, কখনোই তার চেয়াল শক্ত হয়ে 
ওঠে না | অনায়াস ভঙ্গিতে তিনি সরকার 
পক্ষের বিধায়ক মন্ত্রীদের হার্টের গতি 
বাড়িয়ে দেন। অনায়াস ভঙ্গিতেই তিনি 
প্রতিপক্ষকে তার বক্তব্যর নোট নিতে বাধ্য 
করেন | অনায়াস ভঙ্গিতেই তিনি প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন তুলে বিরোধী পক্ষকে বেকায়দায় 
» ফেলে দেন। 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপস্থিতিতে 
বিরোধীপক্ষ যেখানে নাজেহাল সেখানে 


এটা (মস্কো কু -র ব্যথতা) সমাজতন্ত্রের 
পক্ষে বিরাট wich পি এমের 
কের'ল রাজ্য সম্পাদক ভি এস অচ্যুতা 
নন্দন 


* 


আমি নতুন চিন্তাধারার 
মানষ ।__পদচ্যুত সোভিয়েত বিদেশ মন্ত্রী 
আলেকজান্ডার বেসমার্ত'নিখ 


আমি রাজনীতিতে 
হারাচ্ছি ।-_রামকৃষ্ণ হেগড়ে 


আগ্রহ 


সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি সেলগুলি 
আপাতত আত্মগোপনে চলে যাবে | এবং 
অভি দ্রুত ভস্ম থেকে উঠে দাড়াবে 
ফিনিক্সের মত সগৌরবে ,।__মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান 
গাস হল 


সাক্ষী হয়ে এসেছেন ঝাড়খণ্ড নেতা নরেন 
হাসদা | একা মানেই বোঝা কথাটাকে 
নস্যাৎ করে দিয়ে প্রায় প্রতিদিন এই 
ঝাড়খণ্ড নেতা বিধানসভায় বক্তব্য 
রেখেছেন, নিজের এলাকার সমস্যার কথা 
তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের 
দাবি রেখেছেন । 


ঝাড়শ্রামের এক 
শ্রাক-নির্বাচনী মিটিং-এ সিদ্ধার্থশক্কর নরেন 
হাসদার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, 
“আগামীতে আমরা বিধানসভায় পাশাপাশি 
বসব।' হ্যা, ঝাড়খণ্ড ও কংগ্রেসের 
নির্বাচনী সমঝোতার পরেই সিদ্ধার্থশংকর 
একথা বলছিলেন | মেদিনীপুর জেলার 
মানুষের অজানা নয়, কংগ্রেস-ঝাড়খণ্ড 
সমঝোতার কারণ | কিন্তু অন্য জেলার 
মানুষ কারণ হয়তো নাও জানতে পারেন | 


সি পি এমের নীচুতলার ক্যাডারদের 
অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের 
জান-মাল ও জমি বাচাতে বেশ কিছুদিন 
ধরেই মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেসিরা ও 
কংগ্রেস সমর্থকেরা দলে দলে ঝাড়খণ্ড-এ 
যোগদান করছিলেন । এই বহির্গমন 
রোধের জন্যেই কংগ্রেস নির্বাচনে 
ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে হাত মেলায় । এই 
সমঝোতার ফলে কংগ্রেস সমর্থকেরা 
ঝাড়খণ্ড-এ যাওয়া বন্ধ করেন। এই 
সমঝোতা বিধানসভা পর্যন্ত পৌছে 
গিয়েছে । 


অতীত আর fea আসবে 
না।-_-বরিস ইয়েলৎসিন 


পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের মেয়াদ বড় 
জোর ছ'মাস ।- জয়নাল আবেদিন 


(জয়নাল আবেদিনের উদ্দেশ্যে) 
আপনার সেই গল্পটা জানা আছে ? একটি 
সার্কাসের গাধা ট্রাপিজের দড়ির নীচে 
দাড়িয়ে অপেক্ষা করত, কখন এ সার্কাসের 
মালিকের মেয়ে ট্রাপিজের দড়ি থেকে 
পড়ে যাবে এবং মালিক এ গাধার সঙ্গে 
নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে ।__হাসিম 
আবদুল হালিম 


সারা বিশ্বে কমিউনিজম শেষ হয়ে 

যাচ্ছে বলে লেনিনকে অসম্মান করাটা 
aia লেনিন ইতিহাসের 
অঙ্গ ।__সৌগত রায় 


লেনিন বিদেশের এক রাজনৈতিক 
নেতা, যাহার এঁতিহাকে সেই দেশেরই 
মানুষ আজ সতেজে BAY করতে ব্যস্ত | 
সুতরাং কলিকাতায় লেনিনের মূর্তি কেন, 
এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে ।__আনন্দবাজার 


+ 


সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতাজ্তিক 
ব্যবস্থার সংস্কারের নামে গোরবাচভের 
নেতৃত্বে যা শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে এমন 
একটা “জায়গায় এসে পৌঁছয় যে 
সমাজতন্ত্রের একাই সেখানে বিপন্ন হয়ে 
পড়েছে ।__সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটি 


গোরবাচভের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা 
আছে ।_-বরিস ইয়েলগুসিন 


fee চট্টোপাধ্যায় : সিদ্ধার্থ রায় 
প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর সঙ্গে 
ইস্যুভিত্তিক গোপন চুক্তি করলেন। 
কংগ্রেসের আসন্ন সাংগঠনিক নির্বাচন 
নিয়ে বিভিন্ন উপদলকে লোভনীয় প্রস্তাব 
ছুঁড়ে দিচ্ছেন সিদ্ধার্থবাবু। প্রয়াত কংগ্রেস 
সভাপতি রাজীব গান্ধীর নির্দেশ অনুযায়ী 
সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে | রাজ্য শুরে 
নির্বাচন পর্ব শুরু হয় | সর্বশেষ হিসেবে 
দাখিল করছেন সোমেন মিত্র। 
সোমেনবাবু জানিয়েছেন, প্রতিটি সদস্যের 


করা হয়েছে | সমস্ত টাকা গুলাম নবি 
আজাদ এবং বরকত গনিখান চৌধুরীর 
নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে। 

উল্লেখ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক 


নির্বাচনের প্রাথমিক সদস্য যখন করা 7: 
রাজনীতির বাইরে | স্বভাবত সিদ্ধার্থ রায় _' 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনপর্ব কিছুই : 


জানেন না। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি 
হিসেবে তার নাম ঘোষণা এবং নির্বাচনের 
হৈ-চৈ-এর মধ্যে সামগ্রিক প্রসঙ্গ ধামাচাপা 
পড়ে যায়। নির্বাচনের * পর আবার 


সাংগঠনিক নির্বাচন প্রসঙ্গ ওঠে । ঠিক : 


হয়েছে, চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই 


নিৰ্বাচন শের কারে; ফেলতে হবে | বক স্তর 
থেকে নেতা নির্বাচন" হরে। জেলাওয়ারি 
সমস্ত: ব্লকের; কে. নির্বাচন হবেন 
প্রাথমিক সদস্যদের ভোটে | ব্লক নেতারা 
ভোটের মাধ্যমে' জেলা নেতাদের নির্বাচন 
করবেন । জেলা. সাধারণ সম্পাদক, 
সম্পাদক, কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 
সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে | এরপরের 
ধাপ হচ্ছে জেলা কংগ্রেস সভাপতি 
নির্বান। জেলা কংগ্রেস সভাপতি 
নির্বাচন হবে জেলা কমিটির সদস্যদের 
ভোটের মাধ্যমে । জেলা স্তরে নির্বাচন 
সম্পন্ন হলে শুরু হবে রাজ্য স্তরের 
নির্বাচন। রাজা কংগ্রেসের নেতাদেরও 


রাজাওয়ারি কংগ্রেস সভাপতিদের ভূমিকা 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজা 
কংগ্রেস সভাপতি যাকে চাইবেন তিনিই 
হবেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি | 

সম্প্রতি সিদ্ধার্থ রায় দিল্লিতে নরসিমা 
রাও-কে বুঝিয়েছেন আপনি সবচেয়ে 


-- যোগ্য সভাপতি | পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, 


সমগ্র আপনার পেছনে আছে। 
বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে, দক্ষিণি 
ব্রাহ্মণ নরসিমা রাও বহুদিন পর প্রকৃত 


ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন। তিনি 


 সিদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো মেনে 
কাছ থেকে প্রাথমিক ভাবে একটাকা করে “২. 1 পপ ৪. 


নেওয়া হয়েছে৷ ২৬ লক্ষের বেশি সদস্য শী. প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ১৪ 


নিয়েছেন | বলা দরকার, সিদ্ধার্থ রায় 


বছর কংগ্রেস বিরোধী আসনে । নেতৃত্বের 
অভাব | এ ছাড়াও কংগ্রেসি অনৈক্য এখন 


এই মুহুর্তে যদি সে প্রস্তাব কার্যকর হয় 
তবে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদগুলির বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে 
যাবার উপক্রম হবে বর্তমানে বিভিন্ন 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কাছ থেকে কয়লার 
দাম বাবদ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রায় 
দুহাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকে পাওনা প্রায় 
তিনশো কোটি টাকা । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
প্রস্তাব দিয়েছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদগুলিকে 
বলা হবে তারা যেন দুমাসের কয়লার দাম 
আ্যডভান্স দিয়ে কয়লা নেয়। বিভিন্ন 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কাছ থেকে সি আই 
এলের এই পাহাড় প্রমাণ বকেয়া এক 
বছরে হয়নি, গত ৭-৮ বছর ধরে ক্রমাগত 
ধারে কয়লা নেবার ফলে এই অবস্থা 
দাড়িয়েছে । ইতিপূর্বে অসংখাবার সি আই 
এল অর্থাৎ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বকেয়া 
টাকা শোধ করে দেওয়ার ব্যাপারে রাজা 
বিদ্যুৎ পর্যদগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছে | 
রাজা বিদ্যুৎ পর্যদগুলি দিচ্ছি, দেব করে 
কালক্ষেপ করেছে, কিন্তু বকেয়া টাকা 





প্রকাশ্যে । এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে 
সাংগঠনিক নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক । 
প্রাক্তন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই খবর দিয়ে 
জানিয়েছেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
সভাপতি নিজের ক্ষমতা বলে পশ্চিমবাঙ্গ 
নির্বাচন পিছিয়ে দিতে পারেন । কিন্তু এই 
জিনিস হলে প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নিতে 
হবে, কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের থেকেও 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খারাপ | কারণ ওই 
দুই রাজ্যেও সাংগঠনিক নির্বাচন হচ্ছে 
অথবা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতিকে 
কংগ্রেসের গোষ্টীদবন্ সবচেয়ে বেশি । প্রশ্ন 
হচ্ছে, নরসিমা রাও কি এই দুই বিপজ্জনক 
পরিস্থিতির দিকে দলকে এগিয়ে দেবেন ? 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


শোধের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয় নি। 
অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে 
এ বছরের গোড়ার দিকে সি আই এল 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদগুলিকে চিঠি দিয়ে হুমকি 
দিয়েছে যে, অবিলম্বে কয়লার দাম শোধ 
না করা হলে তাদের কয়লা দেওয়া বন্ধ 
করে দেওয়া হবে । কেন্দ্রে বারে বারে 
রাজা বিদ্যাৎ পর্যদগুলি একটি কেন্দ্রীয় 
সরকারের সংস্থার হুমকিকে পাত্তা দেয় 
নি। অবস্থা যথা fa, তথা পরম 
চলেছে | রাজা বিদ্যুৎ পর্যদগুলির কর্তারা 
বুঝে গিয়েছেন কোল ইন্ডিয়া তাদের কয়লা 
দেওয়া বন্ধ করলে ব্যাপারটা হবে প্রায় 
নিজের নাক কেটে অনোর যাত্রা ভঙ্গ 
করার মত | কারণ বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুতের 
যোগান না দিলে, রেল চলাচল থেকে শুরু 
করে কেন্দ্রীয় শিল্পসংস্থা ও অন্যান৷ 
প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ বন্ধ হবে । চালাকি 
দ্বারা মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না, এই 
MI তারা মানতে রাজি হয়নি | 
অথচ একটু উদ্যোগ নিলে রাজা বিদ্যুৎ 
পর্ধদ অস্তুত বকেয়া টাকার শতকরা ৬০ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





চার! দপর্ণ । শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 





কালো টাকা এবং মাটির 


রঞ্জিত রায়চৌধুরী 





ভি 


পরিবর্তে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির একটি শিথিল' 


argent গঠনের রায় দিয়েছে কংগ্রেস 
অব পিপলস ডেপুটিজ। কারণ প্রজাতন্ত্রগুলি আর 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন থাকতে 
চায় না, তারা চায় স্বাধীনতা | বোঝাই যাচ্ছে, স্তালিন ও 
ব্রজনভের আমলের বজ্র আঁটুনি বা অতিকেন্দ্রিকতায় 


তারা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ ছিল। গোরধাচভের গ্লাসনস্ত ও, 


পেরেস্ট্ইকার হাওয়ায় তাবা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। 
ভারতবর্ষের অবস্থা কী? সোভিয়েতে যে বিষবৃক্ষ থেকে 
প্রজাতন্ত্রগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে 
ভারতবর্ষেও তাব শ্রীবৃদ্ধি, ঘটেছে । এখানে কেন্দ্রীয় 


সরকারের অনুগৃহীত গুটিকয় রাজ্য ছাড়া সকলেই. 


নিজেদের অবিচারের শিকার বলে মনে করে। তাছাড়া 
| রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ তো আছেই। 
সোভিয়েতের মত কেন্দ্রের বজ্র আঁটুনি এখানেও | 


ফেডারেল কাঠামো নামেই। সংবিধান অনুযায়ী যেসব - 


বিষয় রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত সেখানেও কেন্দ্র 
নাক গলাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলি থেকে 
আয়কর ইত্যাদি বাবদ যা আয় করে তার অতি ক্ষুদ্র 


ভগ্নাংশ বাজ্যগুলিকে দেয়, অর্থ কমিশনের সুপাবিশও . 


কার্যকর করা হয় না | অনেক সময় কেন্দ্রের শাসক দলের 
স্বার্থে রাজো বিরোধী দলের সরকাবের নানা অজুহাতে 
পতন ঘটানো হয়। ১৯৬৭. সালের সাধারণ নির্বাচনের 
আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সবকারের বিরুদ্ধে রাজ্যগুলিব 
| বিক্ষোভ দানা বাধেনি | জনসাধারণও জানতে পারেননি 
কেন্দ্রের অবিচাবের কথা, কাবণ তখন দিল্লিতে এবং 
সমস্ত রাজ্যে একটানা ক্ষমতায় ছিল কংশ্রেস। রাজ্যের 
কংশ্রেসি মুখামস্ত্রীরা সব অন্যায় অবিচার. মেনে 


মহিলাদের প্রতি অশালীন প্রশ্ন 


উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরুন না। ইংরেজ আমলে 
এই অঞ্চল ছিল সব দিক থেকে উন্নত। স্বাধীনতার পরে 
দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গকে দেউলে করে মহারাষ্ট্র 
গুজরাতকে সম্পদশালী করা হল। : 

স্বাধীনতার পর থেকে SH ক্ষমতায় থেকে 
রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করে তুলেছেন কংগ্রেস 


হয়নি। জওহরলাল নেহরুর সময় থেকে শুরু হয়ে আজ 


এই পর্যায়ে এসেছে | দলীয় এবং ব্যক্তিগত রাজনৈতিক |. 


স্বার্থে কেউ একবার ভাবেননি দেশটি কোথায় যাচ্ছে। 
তাদের প্রতিশ্রতিগুলি কখনো কার্যে পরিণত হয়নি। 
এখনো সাবধান. না হলে .সোভিয়েতের ঘটনায় 
অনুপ্রাণিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা চরম আঘাত করবে এবং 
bai nila onl sais 





রা রাসুল 
পাল্লা দিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর বৃষ্টি। 
গ্বা-গেরামে মানুষজনদেব তাই এবারে 


‘কষ্টের অধিবধি .নেই এদিকটায় বহুদূর 
' পৰ্যন্ত জমি নীচু । একবাব কোন ক্রমে জল 
| দাড়ালো তো চট করে শুকোয় না | ফলে 


করে সত্তবখানা চালায় গত দশ বছর নতুন 
খড পড়েনি ।-এবারে তাই ভগবানের শ্রাদ্ধ 
করে ছাড়ছে | প্রত্যেকেরই SI এমন ধারা 
চলতে থাকলে এবারে বোগ বালাই ছাড়াই 
ঠা উজোড় হয়ে যাবে। 

সবকাবি দপ্তরেব ট্যাড়া শুনে এবারে 
তাই কেউ পুরোনো অভ্যাস মতো 
গাজি-গুথি দেখাতে ছোটে না। বরং 
জোলাপাড়া আব কুমোরপাড়ার অনেকেই 
এই ভেবে" হয়রান হয়-_-শেষে কিনা 
সবকার গরিব মানুষদের WA তুলে দেবে! 
এরই মধ্যে মিটিং হলো কদিন। 
যখন থেকে বসবার কথা, তার বহু 
আগে থাকতেই লোকজন জড়ো হযেছে | 
মিটিং যখন শুক হলো তখন Fee 
একহাট ভিড | -সরকারি বাবুদের একটা 
ছোট্ট দল কদিন ধবে একটা ভিটে গাচবার 
করে মাপজোখ.করলে | 

তাদের যখন তন খুড়খুড়ের ঠ্যালায় 


রাড়ি বাড়ি বৌ-ঝিদের নাকাল হওয়ার . 
জোগাড | ছেঁড়া শাডি, আর ফাটা ফরকে. 
ঢাকা শরীর নিয়ে তাদের সে এক জেরবার ' 


অবস্থা | বাবুদের যে কি বুদ্ধি ! বলে কিনা 
জন্য | পাড়াগা বলে কথা. | বছরে পাচমাস 
তো খোলা আকাশের নীচেই দিব্যি কেটে 
যাওয়া উচিত । এসব খেয়াল রাখলে 


,হ্যাপা কম, পয়সাও ধাচে। তাছাডা 
'শরীলে আলো হাওয়া খেলতে পারে। 


গ্রামটি রেল সডক এবং বাস রাস্তার ধরা 
ছোযার বাইরে । কাছাকাছি ডাকঘর 
ন-মাইল পথ ৷ কাজেই দু-পাড়া মিলিযে 
যে ছ-সাত জনা প্রায সারা বছর শহরে 
থাকে তাদের পরামর্শ সময় মতো জোটে 
al অবশ্য পঞ্চায়েত আপিসের কেউ 
কেউ ভবসা দেয় | আপদে-বিপদে ইদানিং 
তাবাই আপনার জন। 


- জোলাপাড়ার সাধুচরণের, একটু সন্দ 
বাই আছে। +সবকারের সমাজকল্যাণ 
দপ্তরের বাবুদের কথাবার্তা কান দিযে 
শোনে বটে, মাথায় রাখে না। বরং 
ন-মাইল যাতি ন-মাইল আসতি জেনেও, 
সাইকেল করে একদিন চুপচাপ ডাকঘরে 
গিয়ে হাজির হয়। 

গোপাল খুড়োর ব্যাটা তুফান 


, - সীধুচরণেব হিসেবে চালাকচতুর | শহরে 





ঘোরা পথে । খানিকটা মটরে বাকিটা ১ 
মাথায় মাথায় | জনমুনিষের কাজ যৈ যার 
ভিটের বেলায় নিজেই সামলাবে | যে 
দু-পাচটা পরিবারে বাচ্চা-কাচ্চা আর 
বুড়ো-বেধবা ছাড়া কেজো মানুষ নেই 
তাদের জন্যেই চিন্তা । তবে পঞ্চায়েতেব 
মাতববর আর সরকারি সমাজকল্যাণ 
দপ্তরের বাবুবা GA জন্যে একটুও ভাবছে 
at | তারা ভবসা দিষেছে_ ব্যবস্থা একটা 
হবেই। 

এরই মাঝে একদিন সবকারি বাবুদের 
সঙ্গে YR শুকনো মতন লোক এসে 
হাজির | তারা এ-বাডি ও-বাডি কবে কি 


Sen ঘর তুলে দিতে পাবে | 

গাযে যে একটা বিরাট কাণ্ড ঘটতে 
চলেছে তা GA পাওয়া যায়। হাটতলাঈ_ 
লালু মহাজন, ছেলে ইস্কুলের মাস্টাব 
নবকেষ্ট এমন কি গ্রামের তিন তিনখানা 
পাকা বাড়ির মালিক সদাকান্ত সামস্ত পর্যন্ত 
জলকাদা তুচ্ছ করে জোলাপাডা আব 
কুমোডপাড়ায় দু চারবার টু মেবে যায়" 
ছাবিবশ তারিখটা যেমন যেমন এগিয়ে 
আসতে থাকে তেমনি নতুন নতুন বাবুর 
দলের আনাগোনা আরম্ভ হয়। 
সমাজকল্যাণ আর পঞ্চায়েতের সঙ্গে 
এবারে আসরে হাজির হয ঘববাড়ি 
তোলার ব্যাঞ্চের বাবুরা । শুরুতে যারা 
একটু দূরে আড়ালে ছিল, এবাবে ব্যাঙ্কের 
নাম শুনতেই তাদেরও চটকা ভাঙে | 
এবং একদিন সত্যি সত্যিই খাল পার 
থেকে ছ-ছখানা গোরুর গাডিতে ইট. 
বোঝাই আরস্ত .হয় । আর সেই জববব 
খবরটা প্রথম সঙ্গে করে গায়ে ঢোকে 
গায়ের গোপাল তাতির ব্যাটা তুফান । 
তুফান গায়ে আসা অবধি এক রকরুম- 


, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়েছে সাধুচবণের । 


এই ঘর-বাড়ি তোলার ব্যাঙ্কের দয়ায 
গায়ের বেবাক গরিব গুর্বোর ঘবগুলোব 
হাল ফেরানোর ব্যাপারটা নিয়ে সেই যে 


"5 থাকলেও-_সববাইকার সঙ্গে খাতিব প্রথম দিন তুফান আর সাধুচরণের মধ্য 


ইন্টারভিউব নামে যে কুৎসিত এবং জঘন) 
প্রহসন চলেছে তার কয়েকটি জ্বুকরী 
অভিযোগ দর্পণের কাছে এসেছে। 
অভিযোগে জানতে পারা গেছে যে 


বিশেষ সূ থেকে খবর পাওয়া গেছে 
যে সমগ্র চবিবশ পবগনায় মোট চারশো 
সাড়ে চারশো শিক্ষক নিয়োগ করা হবে । 
অপঢ হইন্টাবভিউতে বাইশ হাজার, চব্বিশ 
হাজান ব্যক্তিকে ডাকা হযেছে | জর মধ্যে 
অধিকাংশই মহিলা | কর্তা ব্যক্তিদের ঘনিষ্ট 
থেকে গোপন সূত্রে বলা হযেছে যে নির্দিষ্ট 


স্কুলগুলিতে যে পরিমাণ শিক্ষক নিয়োগের 


কথা, তাবা প্রকৃতপক্ষে ইন্টারভিউ 
ব্যতিরেকে অনেক আগেই নির্বাচিত ! | 


ইতিমধ্যে অনেক ব্যক্তির হাতে নিযোগ্গপত্র ' 


চলে গেছে। তা সত্বেও বহু তরুণীকে 
ডেকে (এব মধ্যে অনেকে বিবাহিতও 
আছেন) অশালীন প্রশ্ন করে চাকরীব 
প্রলোভন দেখানোর পেছনে উদ্দেশ্য কি £ 
, ইতিমধ্যেই ইন্টারভিউ-এর কুৎসিত 
অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত কষেকজন তরুণীর 
অভিভাবক দর্পণের কাছে অভিযোগ 
করেছেন যে প্রশ্নগুলির সঙ্গে শিক্ষিকার 


শিক্ষাগত যোগ্যতা বা গুণাগুণ নির্ধারণের 
কোন সম্পর্ক নেই, অথচ প্রশ্ন কর্তাদের 
ঘণ্য উদ্দেশ্য র্থ করে এমন সব 


‘বহুবিধ অপমানজ্ঞনকৃ উক্ভির মধ্যে দিয়ে 


তাদের অপদস্থ করচ হচ্ছে। - 
1১৫; সেপ্টেম্বর ১৯৭২] 


২০ বৎসর হবে। এই মুহূর্তে 
জ্যোতিবাবুর আমার দাবি অতীতের 
ভুল ক্রটিগুলি সংশোধন করে রাজ্যে এমন 


সতার। ফাক পেলেই গায়ে আসে | 
দু-পাচটা নতুন খবর শুনিয়ে 

কক্িতে ঘড়ি ধাধে ছোকরা । 
একখানা! কালো কাচের চশমা পবে। 
এই যে কথা নেই, বার্তা নেই, বন্ধ তাত 
ফিরে খোলবার ব্যবস্থা নেই অথচ সরকার 
সব গরিবদের ঘরগুলো নতুন করে তুলে 
দিতে চাইছে সে ব্যাপারে তুফানের একটা 


, মতামত দরকার | সে বেশ বুঝতে জানে 


কোথায় প্যাচ, কোনখানেই বা বজ্জাতি | 
ঠিক হয়েছে দেয়াল মাটি দিয়ে তোলা 


| হলেও, মাথায় চাপবে টিন ভিতগুলো 
~ সব গড়া হবে ইট সাজিয়ে. আর এই 'সব 
-মহা যজ্তির জন্য দিন ঠিক হয়েছে ইংবিজি 


পয়লা মাসের ছাব্বশে | সরকারিবাবুরা 


. তাদের পাজি দেখে তিনি নক্ষত্র ঠিক 


করেছেন | বলেছেন, ছাব্বিশের তুল্ল..দ্নিন 


হয় না। কাজেই সব রকম জোগাড়-যন্তর, 


কথা হয়েছে সেই থেকে দুক্জনেব কারোবই 
ফুরসত নেই । কোথাও দশজনকে সামনে 


" পারেনি বাপ দক্ষিণে বললে বাটা গেছে 


উত্তরে | পাছে তাই নিয়ে গাযের লোক 
বাপ মাবা যাওয়ার পব পাচুকে উঠতে 
বসতে কথা শোনায়__সেহ 'ভয়ে বুড়ো 
মারা যেতে বেজায কাদলো পাচু! 
জমি জিরেত ধাধা না দিয়েই খুব 
ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ করলো বাপের | গাষেব 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায 





ROK | শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পাচ 








জিফ্ণু চট্টোপাধ্যায় 


+ 





বামফ্রন্টের বিজ্ঞাপন ' 
"$১৭৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনের 


আগে বামফ্রন্ট ৩৮ দফা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল | ১৯৮২ সালে কর্মসূচির সংখ্যা 


৩৪ দফায় । ১৯৮৭ সালে 
প্রতিশ্রুতির তালিকা এসে fer ১৬ 
দফায় | ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১--১৪ 


শর্মা সরকার কমিশনের কাছে ১৪৭১টি 
অভিযোগ জমা পড়েছিল। হরতোষ 
চক্রবর্তী কমিশনে কাছে ৬৮৮টি কেস 
জমা পড়ে | কমিশন তার কাজ এগিয়ে 
নিয়ে যেতে থাকে. | ৮০ সালে কয়েকজন 
পুলিশ অফিসার কমিশনের ওপর 
ইনজাংশন জারি করান । বামফ্রন্ট 
পুরোপুরি নিক্রিয় হয়ে যায় | সরকার কিছু 
করলেন না। চক্রবর্তী কমিশন পুরোপুরি 
ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেল। একটা অভূতপূর্ব 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল শর্মা কমিশনের 
ক্ষেত্রেও | দীর্ঘ ১৪ বছর পর সিদ্ধার্থ রায় 
যখন ব্যঙ্গ কবে বলেছেন বিভিন্ন কমিশনের 


কথা | জ্যোভিবাবুরা তখন পুরোপুরি চুপ. 


করে থাকছেন । ৯১-এর বিধানসভা 
নির্বাচনের আগে সি পি এমের মুখপত্র 
'গিপশক্তি'-র পাতায় ধারাবাহিক লেখা হল, 
কারা মোর ঘর ভেঙেছে’ । ৭২-৭৭ 
সালের বিভিন্ন ঘটনা । পর্যায়ক্রম করুণ 
কাহিনী | নৃশংস বর্ণানাকেও বিভিন্ন ভাবে 
তুলে ‘ধরার চেষ্টা হল বামফ্রন্টের পক্ষ 
থেকে কিন্তু একবারের জন্যও বলা হল 
না, বামফ্রন্ট সরকার গঠিত শর্মা সরকার 
কমিশন এবং হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনকে 
কি ভাবে তুলে দেওয়া হল ? কেন তুলে 
দেওয়া হল ? বামফুন্টেব বহুল প্রচারিত 


ম্পিকটি নট । বি জে পি-র পক্ষ থেকে খুব 
একটা উৎসাহ দেখানো হচ্ছে না | মাঝে 
-মাঝে শুধু বিশ্ব হিন্দুপরিষদ থেকে ছক্কার 
ছাড়া হচ্ছে।; রাজনৈতিক বিশিষ্ট 
পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, বি জে পি-র 
পক্ষে এই মুহুর্তে মন্দির করা সম্ভব নয় | 
বিরোধিতায় থাকলে যেসব সুযোগ-সুবিধে 
থাকে, কিংবা যা খুশি.বলা যায়, সরকার 
থেকে মেটা আদৌ সম্ভব নয় । প্রসঙ্গত 


করে রান মন্দির তৈরি করা হবে। এই 


হুমকির বিরুদ্ধে নরসিমা 'রাও সরকার 
পাল্টা হুমকি দিয়েছেন। পারস্পরিক 
নব 

বিশিষ্ট পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পর্বটিও 


“নাটক | আসলে বি জে পি-কে এই নাটক 


এখন চালিয়ে যেতেই হবে | মন্দির কিংবা 
মসজিদ বিতর্কে আগামী দিনে কি জবাব 
হতে পারে, বর্তমান নাটক দেখে তার 
কিছুটা আগাম আচ অন্তত করা যেতে 
পাপে বল পর্যবেক্ষকরা মন্তব্য করেছেন | 


আরিফ আহমেদের বাড়ি মেদিনীপুর 
শহরে | কেয়ানীতলা চকের পাশেই 
থাকেন আরিফবাবু ৷ খুব একটা আহামরি 
চেহারা নয়! তবে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। 
প্রয়োজনীয় কথা বলেন। জেলা 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক | বর্তমান 
প্রজন্মে বিবল ব্যক্তিত্ব | রাজনীতিতে এখন 
প্রত্যেকেই ধাকা চোখে দেখে থাকেন 
প্রতিপক্ষকে | ব্যত্চ্চকরম আরিফ | সদা 
হাস্যময় এই মানুষটার বিষষে বলতে গিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সোমেন 
মিত্র বলেছেন, নিষ্ঠাবান এবং সৎ। 
রাজনীতি বোঝে । সবচেয়ে বড় ঘটনা 
হচ্ছে, কথা দিয়ে কথা রাখা | মন্তব্য আরো 
অনেকেই করেছেন। আরিফ প্রসঙ্গে 


থাকবে সাংবাদিকরা কি ভাবে খবর সংগ্রহ 
করেন | অসৎ সাংবাদিক এবং এই শিল্পের 


ব্লক বিধায়ক তো বলেই ফেললেন সাধু 


BSR! এবার সাধারণ মানুষ অন্তত ' 


বুঝবেন, উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন 
fe জিনিস জেন হি লেপ 


, কারণই বা কি? 


জয় বাঙলা 


- ফিরে এসেছেন আবার জয় বাঙলা | “ 


৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে জয় 


বাঙলার জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে! 
তিনি 


৭৫-৭৬ সালে জনপ্রিয়তায় 


করবে চোখ কচলাতেও বেশ ভালো 


লাগবে । চোখ লাল হবে। সিচুটি বের 
হতে শুরু করবে | বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এইসব ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে | 
সর্বসাকুল্যে 


বাঙলায় আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন 
নেতা । ওষুধেব দোকানে খোজ নিয়ে 
জানা গিয়েছে, সম্প্রতি চোখের ওষুধের 
বিক্রি বেড়েছে বিক্রি বেড়েছে কালো 
চশমারাও | ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা 
জানিয়েছেন, জয বাঙলার বিরুদ্ধে 


ঘন ঘন জলের ঝাপটা দিলে জয় বাঙলার 


স্থায়িত্ব অনেকাংশেই কমে যায় বলে ডাঃ 
সাহা জানিয়েছেন! 


অঞ্জন চৌধুরীর যাত্রা 


বাংলা চলচ্চিত্তের একদা জনপ্রিয় 
বাণিজ্যিক পৃরিচালক wea চৌধুরীর 
বাজার দর ক্রমশ শূন্য পরিস্থিতিতে এসে 
দাডিয়েছে। হালফিল 'অভাগিনী এবং 
“বিধিলিপি' অঞ্জনবাবুকে “যাত্রা চৌধুরী’ 
হিসেবে খ্যাতি fam: চলচ্চিত্রে 
চিত্রনাট্যকে পুরোপুরি যাত্রার আদলে নিয়ে 
আসতে চাইছেন অগ্রনবাবু । চড়া সুরে 
মেঠো কথাবার্তা, কৃত্রিম ডায়লগ, সর্বোপরি 
সন্তা হাততালির cite অগ্রনবাবু নিজেই 
হারিয়ে যাচ্ছেন। টলিউডের বয়স্ক কিছু 
টেকনিশিয়ান মন্তব্য কবেছেন 'শক্র' এবং 
‘গুরুদক্ষিণা' সুপার হিট হবার পর অঞ্জন 
চৌধুরীর মাথা ঘুরে গিয়েছে । যা খুশি 
বলতে শুরু করলেন। বলতে শুরু 


করলেন, যা করবো পাবলিক নেবে। " 
আমার চিত্রনাট্যের জোর আছে | জনৈক 


টেকনিসিয়ানের মতে, টালিগঞ্জে বহুদিন 
আছি। কিন্তু এই ধরনের অদ্ভুত অহঙ্কার 
কোলোদিনও দেখি নি। অঞ্জন চৌধুরী 
সম্প্রতি নিজেও বোধহয় বুঝতে শুরু 
করেছেন হালকা রসিতাও কানে আসছে | 
অভিজ্ঞ মানুষেরা মন্তব্য করেছেন, 
৮০ 


কি আবার ফিরতে পারবেন £ 


কংগ্রেস বিধায়ক হাজী সাজ্জাদ হুসেন.। 
বল,লন, অঞ্চলে আই সি ডি সির টাকার 
বিহারের স্কুল শিক্ষকের স্ত্রীকে ভরতুকি 
দেওয়া হচ্ছে৷ অঞ্চলের টাকায় ভাগ 
বসাচ্ছে রায়গঞ্জের বিভিন্ন মানুষ ।'সি পি 
এম পরিকল্পিত ভাবে লুঠ শুক করেছে | 
বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাবধান গ্রাম 


| পঞ্চায়েতের সদস্য সি পি এমের বিকাশ 


সরকারের স্ত্রী এবং দুই বোনকে সরকারি 
টাকা দেওয়া হচ্ছে। একই প্রক্রিয়ায় 


__ দোমোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ঠাকুর 
“সিং-এর মেয়ে এবং শালীর মেয়ের জন্য 
' সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


বিধায়ক মহাশয়ের মতে, আই সি ডি সি 
প্রকল্পর টাকা আসে দিল্লি থেকে ।. এই 


টাকা অনুদানের নিয়ম 
করণদীধির ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না 1-১৪ই 
আগস্ট পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 


করণদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের জনা ৬০ 


লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বলে দেওয়া -. সিদ্ধার্থ রায় পাণ্টান নি 


হয়েছে ১৯২ টা সেন্টার হবে । প্রতিটি. 
সেন্টারে একজন . শিক্ষিত: 


সেক্রেটারি মঞ্জুলা শুপ্তকেও | কলকাতায় 
সম্টলেকের ডাইরেক্টরকে সমস্ত কিছু বলা 
হয়েছে। ক্ষোভের, সঙ্গে করণদীঘির 
বিধায়ক বললেন, দিল্লিতে বিভাগীয় wh 
মমতা ব্যানার্জিকে সমস্ত কিছু লিখে 
পাঠানো হয়েছে। . ' 


একজন নির্বাচিত 
জনপ্রতিনিধিকে কি এইভাবে অন্ধকারে 
রাখা যায় ? এইভাবে টাকা লুঠ বন্ধ করা 
হবে। প্রয়োজনে সামগ্রিক প্রসঙ্গ নিয়ে 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়া হবে বলে জানালেন 
হাজী সাজ্জাদ হুসেন | 


সিদ্ধার্থ রায় এক ইপিও পাল্টান নি। 


৭. এই অব করেছেন প্রদেশ কেস 


'জনেক শুরুত্রপূর্ণ নেতা । সম্প্রতি রাজ্য 
কংগ্রেসের জমায়েত উপলক্ষে :সিদ্ধার্পবাব 
মুখ্যময়ী জ্যোতি বসুর উদ্দেশ্য আপভিকর 
মন্তব্য করায় বাজ্য-রাজনাভিতে “আবার 
ঝড় উঠেছে'। বিধানসভাতেও কংগ্রেস 
নেতাদের এই fra যথেষ্ট অস্বস্তিতে 
পড়তে হযেছিল | রাজ্য কংগ্রেসের অপর 
এক নেতা জানিয়েছেন, ব্লক. কংগ্রেস 
সভাপতিরাও এই. ধরনের মন্তব্য রুরতে 
পাবতেন না । অথচ সিদ্ধার্থরাবু অবলীলায় 
পারলেন | ৭২ সালের ROM স্মরণ কবে 
তিনি বললেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধার্ঘ 


“রায় বিধায়কদের ডেকে পাঠাতেন থানা 


মেসেজেব মাধ্যমে | অসমঞ্জ দে স্বরাষ্ট্র 


মধ্যে একটা বিবাট অংশ ছিল কংগ্রেস 
নেতা এবং কর্মীদের বিকদ্ধে বিভিন্ন 


' হেনস্থার অভিযোগ | সিদ্ধার্থবাবু মনে 


করছেন তিনিই সব । কংগ্রেস ঠার নামে 
চলবে | অন্যথায় এ জিনিস করেন কি 


কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই এবার অনেকে 
সোচ্চার হতে চলেছেন | রাজ্য কংগ্সে 
সূত্রে জানা গিয়েছে: আসন্ন সাংগঠনিক 
চিন দি ভি 
থাকছেন | অনেকেই আশঙ্কা করেছেন 
এইভাবে চলতে থাকলে আরো কিছু 
অপমানজনক দুর্বটনাব মুখোমুখি হওয়ার 
মৃথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । কারণ সিদ্ধার্থ রায় 
পাস্টান নি। পাপ্টাতে .পারেন না। 


ভেজালকা র বিরুদ্ধ ব্যবস্থা 


_ পাবলিক 
' বিরুদ্ধে তার অবসর গ্রহণের ২৮ দিন 


সদস্য ডাঃ সুবোধ দে ABE Al হয়ে নমুনার 
অপব অংশটি পাবলিক হেলথ 
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠান । 
পাবলিক হেলথ্‌ ল্যাবরেটরির রিপোর্টে ওই 
নমুনায় বিষাক্ত সেটানিল ইয়েলো রং 
আছে বল জানানো হয়। বিষাক্ত ওই রং 


উদ্দেশ্য রয়েছে! ডাঃ সুবোধ দে এই 


রিপোর্টটি (রিপোর্ট নং ৫৯৫ তাং 
৫-৪-৮৯) কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ' 
পায় ৭ এপ্রিল | কিন্তু আইনেব শর্ত মত 
ভেক্সালকারী দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাবস্থা 
গ্রহণ করা হল না-। ঘটনাটি আনম্দবাজ্ঞাবে ' 
প্রকাশ্যে এল-দীর্ঘ ৫ মাস পরে ১৫ 
সেপ্টেম্বর এবং কমলবাবুকে সাসপেন্ড 
করার জন্য ডাঃ দে সুপারিশ করলেন ৩ 

অক্টোবর | সংশ্লিষ্ট a অফিসার মহলের 
ধারণা স্বাস্থ্য বিভাগেব একটি দুষ্ট চক্র যারা 
মেয়র পরিষদের সদস্য ডাঃ দের এক 


ফড়যন্ত্র করেছিল কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাথ 
চরিতার্থ করাব জন্য | তাদের প্রশ্ন যে 
নিমকিন বিস্কুটে মেটালিন ইযেলোর মত 
বিষাক্ত রং পাওষা গেছে, যাব থেকে 


কোনো আইনানুগ বাবস্থা গ্রহণে এই , 
গড়িমসি কেন ? ক্ষুব্ধ এই অফিসার মহল 
মনে কবেন যে ব্যাপাবটি ধামাচাপা 
দেওয়ার পিছনের কারণটি আরো 
গুরুতর | পাবলিক হেলথ লাযাববেটরির 
ওই রিপোর্ট দাখিল করলে গোটা মামলাটি 
কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং 
সমস্ত চক্রাস্তটি ধরা পড়ে যাবে । কারণ 
পাবলিক হেলথ্‌ ল্যাবরেটরির ওই বিপোর্টে 
এমন কযেকটি অসঙ্গতি সম্পকে wed 
করা হযেছে যা নমুনাটির প্রামাণিক 
সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে WME 
দুটি বিস্কুটের নমুনা একই কিনা তা 
একমাত্র আদালতই বলতে পাবেন | 










কুমার ঘোষ £ কুরুক্ষেত্রের মাটিতে 
অবস্থিত মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত 
আর মাদক দ্রব্যের রমরমা কারবার। 
অনুপ্রাণিত করতে প্রথম দিকে এ বস্তিতে 
৭৫টি পরিবারকে ঠাই দেওয়া হলেও 
এখন তা বেড়ে দীড়িয়েছে ৩১০টি 
পরিবারে। এখানে বেশ কিছু পরিরার 
কোনরকম বাধানিষেধ না মেনেই জমি 
জবরদখল করেছে এবং নানা অবাঞ্ছিত 
কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। 

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর 
উইমেনস স্টাডিজ-এর পক্ষ থেকে 
সম্প্রতি এ বস্তিতে সমীক্ষা চালানো 
হয়েছিল। জানা গেছে, বেশ কিছু মহিলা 
এ বস্তিতেই দেহ ব্যবসা চালাচ্ছেন। শুধু 
দেহ ব্যবসা নয়, আবার স্বামীরাও সেই 
একই কায়দায় বদল করেন স্ত্রী। বহু 
কুমারী যুবতী বিবাহের আগেই তার 
থাকেন। এ ব্যাপারে এখানে কোন 
বাধানিষেধ নেই। যে হারে সন্তানসস্ততি 


ith হচ্ছে এই বস্তিতে তা নিয়েও Fem 


তিহার জেলে মৃত্যুর হিড়িক 


কুমার ঘোষ £ গত ৪ঠা জুলাই থেকে 
১৬ই আগস্ট পর্যন্ত তিহার জেলে দশজন 
বন্দীর মৃত্যুর ঘটনায় দিল্লিতে বেশ 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মহল 
থেকে এসব বন্দিদের মৃত্যুকে ঘিরে নানা 
সন্দেহ প্রকাশ করা হলেও কর্তৃপক্ষ এসব 
মৃত্যুকে অত্যান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু বলে বর্ণনা 
করেছেন। 

গত ৪ঠা জুলাই মারা যান ভগতরাম 
নামে এক বন্দি। এ একই দিনে মারা যান 
জয়সিং, ৬ই জুলাই মারা যান সুখনন্দন 
৮ই জুলাই সতপাল নামে এক বন্দি, এ 
একই দিনে মারা যান রোটাস কুমার, 
১২ই জুলাই মহম্মদ সাত্তার ও মুন্না, ২রা 
আগস্ট মূলকরাজ, ১১ই আগস্ট জয়সিং, 
এবং ১৬ই আগস্ট হরবিন্দর সিং নামে 
এক বন্দি আত্মহত্যা করেন। 

এক বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা গেছে, 
অসুখ-বিসুখের শিকার হচ্ছেন! বিশ্বস্ত 
সুত্রটির হিসাব অনুযায়ী, সেখানে ২২০০ 
জনের মতো বন্দি থাকবার কথা থাকলেও 
সেখানে এখন বন্দির সংখ্যা ৭০০০-এরও 
বেশি। তার কারণ বিচারাধীন বন্দিদেরও 
তিহার জেলে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীদের সঙ্গে 
রাখা হচ্ছে৷ ফলে পরিবেশ আরও 
মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। 
সেলগুলির অবস্থাও মর্মান্তিক। যে সেলে 
স্থান পেতে পারে বড় জোর তিন জন 


তার প্রমাণ, সম্প্রতি মাদক চালানোর জন্য 
এ বস্তি থেকে পুলিশ বেশ কিছু মানুষে 
আটক করেছে এবং বছ মাদকদ্রব্য 
বাজেয়াপ্ত করেছে। বস্তির বহু যুবক এখন 
নানা মাদক সেবনে Wee হয়ে উঠেছে, 
এমনিক মহিলারাও মাদক সেবনে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছে। 


সমীক্ষায় একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে 


সেখানে এখন ১০ থেকে ১২ জনকে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


যে হাসপাতাল রয়েছে তাতে ৭৫টি বেড 
থাকলেও রোগিদের সংখ্যা সবসময়ই 
প্রায় দ্বিগুণ। 


তিহার জেলের হাসপাতাল থেকে 
বেশ সম্কটজনক বন্দি রোগিকে অন্য 
ঘটনাও প্রচুর আছে। সুখনন্দন নামক 
যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি যন্ষ্মারোগে মারা 
যায় দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে। এ 
একই হাসপাতালে মারা যায় জয় সিং 
নামক আর এক দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি। 


anwar be মাও সে চুঙ, 
চৌ এন লাই বা তেন শিয়াও পিংরা তিনটি 





দুষ্ট ক্ষত দূর করতে পারেন নি। মূল চীনা 


ভূখণ্ড থেকে টীনা-তাইপে, ফরমোজা বা 
তাইওয়ান এবং হংকং শহর । এর মধ্যে 


সদস্য হওয়ার পর. তাইওয়ানের সদস্যপদ 
যায় । এখন তারা এক প্রায় বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র । 


সাহাজাবাদ। তাদেরই 'দিন চলে না, 


জি ভি 
সবজী উন? দীর্ঘদিন ধরে Bat 


মূল ভূখণ্ডে জুড়তে হবে। ৩ সেপ্টেম্বর 
বেইজিংয়ে এ ব্যাপারে একটি চুক্তিও হয়ে 
গেল। চুক্তিতে সই করেছেন চীনা 
প্রধানমন্ত্রী লিঙ পেঙ এবং pi 
প্রধানমন্ত্রী জন মেজর । মিঃ 
বেইজিংয়ে যথেষ্ট খোশ মেজাজেই 
| রাষ্ট্রীয় সম্মানই শুধু নয়, চীনের 


সেরা রক্ষীবাহিনী তাকে “গার্ড অব অনার' 


দিয়েছে | তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, 
হংকং চীনা-প্রশাসনের দখলে যাচ্ছে। 
কিন্তু আগে থেকে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক 

আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক এবং বিমান কেন্দ্র 
হিসাবেই তারা এখন থাকছে । এ মর্যাদা 
লোপ পাবে না। | 









তাছাড়া আরও স্থির হয়েছে ১৯৯৭ 
সালের জুলাই পর্যন্ত হংকং প্রশাসনের 

যৌথভাবে থাকছে চীন আর 
বৃটেনের হাতে । এই সময় হংকংয়ের 
বিভিন্ন প্রকল্পে চীন পরিকল্পনা আর 
পরামর্শ দেবে । কিন্তু হংকং সরকারকে 
এজন্য ৩২৫ কোটি মার্কিন ডলার জমানত 
রাখতে হবে। ছ'বছর পর হংকং 


ween 
ঘণ্টা আলোচনার পর চুক্তিতে সই 
হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এক দেশে 
দুই সমাজ ব্যবস্থা" চীন মেনে নিয়েছে 
এতেই আমরা খুশি | 
উল্লেখযোগ্য, এই চুক্তি অনুযায়ী চীনের 
আর হংকং-এ থাকছে ধনবাদী সমাজ ! 





“নিয়েছে। তারা হংকং 





থেকে তাইওয়ান বাদ হয়ে যায়| এখন 
তাইওয়ান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে 
হয় লালটানের পতাকাতলে অংশ নেয়, 
অথবা যোগ দেয় মা। 

তবে এখন চীন পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে 
সুসম্পর্ক রেখে চলতে চায় | তারা বুঝে 
গেছে রাশিয়াকে কোণঠাসা করে এবার 
তাদের দিকে হাত বাড়াতে পারে 





কিছু কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যাকে BB arr, 
বলা যাচ্ছে না । একসময় তারা জ্রুশ্চভের 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ঠাট্টা করত । পরে 
তা মুখে নয় কার্যক্ষেত্রে মেনেছে | 
আমেরিকা-বটেনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক 
গড়েছে | তেমনই বহুআগে থেকে গোটা 
চীনে গ্রাসনস্তের ঢেউ লেগেছে । তাদের 
রাষ্ট্র-নায়করা যে অনেক বেশি সতর্ক তার 
প্রমাণ দুবছর আগে পাওয়া গেছে। 


আরেকটা কারণ হংকং নেওয়ার 
পেছনে কাজ করছে | চীন একটা ওপেন, 
মার্কেট চায় । তারা “সুবিধাভোগী দেশ' 
হিসাবে আমেরিকার কাছ থেকে চীন 
যেসব পণ্য সস্তায় কিনে থাকে তা নাকি 
তারা নিজেদের কাজে না লাগিয়ে “সিল' 
লাগিয়ে অন্য দেশে বিক্রি করছে। 
আমেরিকান সিনেটররা হুমকি দিয়েছেন | 
‘এমন চলতে থাকলে "সুবিধাভোগী 
দেশ'-এর তালিকা থেকে চীনকে বাদ 
দেওয়া হবে | চীন এখন তাই অন্য কায়দা 
‘ওপেন পোর্ট 
থেকে এ পণ্য বিক্রি are) আর 
আমেরিকাও কিছু বলতে পারবে না। 




















ঘটে, তবে দ্বিতীয় বিয়ে হয় অনেক 
দেরীতে। ফল একটাই, যুগল বন্দি জীবন 
ক্ষণস্থায়ী। বেশিদিন যুগল-বন্দি থাকে না। 


নেড়ে চলেছে। Ga মতে আংশিক বির 
ok ee 


যোগদান এবং তরুণ বয়সে বিয়ের 
বিরুদ্ধে সামাজিক বাধা। 
আরো জানা গেছে, সম্পূর্ণ নিজের 

ইচ্ছানুসারে ও পছন্দনুযায়ী একটি মেয়ে 

সেখানে বিয়ে করে থাকে। তবে সে বিয়ে 

কতদিন অবিচ্ছিন্ন থাকবে সে সিদ্ধান্ত নেয় 

পাত্রী নিজে। এক্ষেত্রে নিজের মতই 

প্রাধান্য পায়। সম্প্রতি আমেরিকায়. 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন 

এসেছে ব্যাপকভাবে তার রেশ 

অবিবাহিতদের জীবনেও লেগেছে। এ 

সংস্থার তথ্যানুযায়ী জানা গেছে, মার্কিন... 
জনসংখ্যার ৫২ শতাংশের জীবনই একক 

সি 

বিবাহ বিচ্ছেদকারীরাও আছে। আর ৫০ 
শতাংশ মহিলাও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন 
করে 





কলকাতার দেওয়াল জুড়ে যে সব 
উত্তেজক শ্লোগান আছে তা আমি বদলে 
দিতে চাই। শ্লোগানকে ছবিতে | যে 
শ্লোগানের অর্থ প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসা 
এবং শ্লেষ তা যেন বদলে যায় ফুলের 
CUR | অন্তত সেই বাসনা নিয়েই 
আমরা কাজ শুরু করি । কলকাতার 


আকার সরঞ্জাম, পিকাসোর ছবির 
রিনি নিন যার TOO 





অফুরস্ত উৎসাহ । দেখলে তরুণদের মধ্য 





সাজাতে বচা যান. পুল শীতল হরে 


মাথা চুলকোলেন, না. তেমন কিছু 
আসেনি ।অবশ্য তাতে আমরা হতোদ্যম 
হইনি | কারণ সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও 
বড় কথা । 

একটু থেমে আবার বললেন, দেওয়াল 
সাজানোর কাজ আমরা শুরু করি ১৯৮৩ 
সাল থেকে | এই দেওয়াল সাজাতে গিয়ে 
সাংবাদিকদের যথেষ্ট সমালোচনার 


মার্টিনিয়ার বয়েজ স্কুল এবং দক্ষিণ 
কলকাতার বিভিন্ন অংশে আমরা দেওয়াল 











দপর্ণ শুক্রবার নার ১৩ সেপ্টেম্বর টির ১৯৯১ [সাত 


১২৫তম জন্মদিনে প্রদর্শনী করেছি। 
দেওয়াল-চিত্র এত রেশি জনপ্রিয় হয়ে যায় 
যে. সিউড়ি, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট 
থেকেও মানুষ আসতে আরম্ভ করে আমার 










অসংখ্যবার মিটিং করেছি। একবার তো 
যতীন চক্রবর্তী, adie সেনগুপ্ত, মুস্তাক 
ুর্শেদের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে বসি | 
কি করে ভাস্কর্য দিয়ে এই শহরকে 
সাজানো হবে তার পরিকল্পনা ৷ 
তিনি বললেন, আমি একটি পরিকল্পনা 
দিয়েছি। ওয়াটার গার্ডেন তৈরির | ভি 
আই পি রোডের পেছনে প্রচুর জলের 
পুকুর আছে। হল্যান্ড কি জাপান যেকে 


এনে “ওয়াটার গার্ডেন 
প্লোআপ করে বড় করার চেষ্টা করি। | 
তরুণ 'শিল্পীরা এ কাজে যথেষ্ট উৎসাহ শানুদি একটু থামলেন | তারপর তাকে 
পেয়েছে | সারা দেশ জুড়ে সাড়া পাওয়া 
যাচ্ছে। এ কাজের প্রশংসা করতে. এগিয়ে 
আসেন গণেশ মাইন, শঙ্খ চৌধুরী, 
অমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই | 





















ব্যাপারে ডঃ প্রেগার বলেছেন, দুনীতি ও |... 
দুষ্ট দরের মুখোশ খুলে দেওয়াতেই | 
কন কির আত জা 
অমানবিক কাজ হয়েছিল এত দিন বাদে 
তা প্রমাণিত হল এরশাদের জেল হওয়ার | 
ঘটনায় | |. 
















এদিকে তিনি দিল্লির জনপ্রিয় বব | 

সাপ্তাহিকে বাংলার হাসপাতালগুলিকে শুধ | 
নরক বলেছেন তাই নয়, তিনি কগিদেক - 
১ 















এক ষুবতী যাকে দেখলে মায়া-মমতা নয়. | 
এক কঠিন দুঃখ ও কান্না মনকে ভারাক্রান্ত ছু 
করে দেয়, তার কানের দুখানি সোনার দুল | 













রাজোর সরকারি হাসপাতাল নিয়ে ৬ 
ষ্টি প্রেগারের এই বক্তব্য প্রকাশিত হবার পরশু 
লন। একদিকে সমর্থন পেলেও বিপরীত দিক fl 
at থেকে এ বক্তব্যকে 'অপপ্রচার' ও ped 
— বলে ন বণনা করা | হয়েছে৷ 








২ লা লা শা 


ঠিকানা" ছবিতে অর্জুন চক্রবর্তী ও দেবশ্রী 





ইন্দর সেনের ‘ঠিকানা’ 


ভট্টাচার্য : বর্তমান বাংলা সিনেমার 
a আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ খোলা 
হাওয়ার স্পর্শ পেলাম ইন্দর সেনের 
“ঠিকানা'-য় | ঠিকানাই হয়ত বাংলা ছবির 
সঠিক ঠিকানার পথ দেখাবে | 
ঝি শব্দের অর্থ যেমন দাসী আবার 
দুহিতাও বটে,-এ কথাটা Bra তার 
“ঠিকানা' ছবিতে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন 
আর তার সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে 
সিনেমা অর্থে শুধুমাত্র টিসুম টিসুম আর 
কুৎসিত হিন্দি ছবির অন্ধ অনুকরণ নয় 
আজ বাংলা ছবির জগতে মত্ত হস্তীবৎ 


যারা দাপাদাপি করছেন, যে সব 
পরিচালকের নাম ছবির পোস্টারে 


বায়নাকুলার দিয়ে খুজে পেতে হয় যেখানে 
সংলাপ ও কাহিনীকারের নাম পোস্টার 
জুড়ে বিরাজমান সেইসব নির্লজ্জ চিত্র 
পরিচালকেরা Part ছবিটি দেখে নিতে 


পারেন | তাতে তারা শিক্ষিত হবেন 
অবশ্যই | 

ফ্রেমের পর ফ্রেম সাজিয়ে ইন্দর নিপুণ 
শিল্পীর দক্ষতায় পরিবেশন করেছেন 


“ঠিকানা' । মধ্যবিত্তের অহমিকা আর 


নিজের অবস্থানকে বুঝতে পারার এই 
কঠিন অভিব্যাক্তি অর্জুনের অভিনয়ে 
বাস্ময় । দেবশ্রীর অভিনয় ক্রটিহীন | 


মুনমুন সেনের নির্বাচন পরিচালকেরই 
কৃতিত্ব | দীপঙ্কর দে, শকুত্তলা বড়ুয়া ও 
ভারতী দেবী তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন 
করেছেন নিপুণভাবে | শ্যামনন্দ জালানের 
অভিনয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তি খুজে পাওয়া 
যায় না ঠিকই, কিন্তু তার বাংলা উচ্চারণ 
রেশ. কিছু জায়গায় বেমানান | অজ 
প্রশংসার দাবিদার চিত্রগ্রাহক দীপক দাস | 
সম্পাদনার কাজে সম্পাদক 
ভট্টাচার্য অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন। 
এ-ছবিতে গানের বড় একটা প্রয়োজন 
ছিল না তথাপি পরিচালক গানের ব্যবহার 
করেছেন যা সুগীত VHS সুরচিত নয় 
বাড়ির কাজের মেয়ে দেবশ্রী রায় 
ছেলেবেলা (থরেই একটি সংসারে মানুষ | 
তিন ভাইয়ের এই সংসারে আছেন অসুস্থ 
বাবা আর দুই ভাইয়ের স্ত্রী । ছোট ভাই 
বিবাহিত, থাকে বাইরে | মা কিছুদিন 
হল নারা (গেছেন, যার নেহাচ্ছায়ায় 
দেলগ্রার- শিশুকাল কেটেছে, গৃহস্থালির 
কাজের ফাকে ঘিনি কন্যাবৎ এই কাজের 


মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন | ছোট 
ভাই অর্জুন চক্রবর্তীর চাকরিতে উন্নতি 
এবং কলকাতায় ফিরে আসার খবর 
আসে | এইখান থেকেই ছবির শুরু | বড় 
ভাই দীপঙ্কর দে করে রাজনীতি, মেজভাই 
সুমন্ত মুখার্জি করে ব্যবসা । বড়-বৌ 
শকুন্তলা বড়ুয়া শিক্ষিকা, মেজ-বৌ 
সংঘামিত্রা ব্যানার্জি গৃহবধূ, সংসারের 
কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে । অর্জুন 
অনেক টাকার মাইনে সহ ফিরে এলে দু 


ie 





বিয়ে প্রগতিশীল বড়দা, স্বার্থান্বেষী 
ব্যবসায়ী মেজদা আর তাদের বৌরা কেউ 
মেনে নেয় না | খানিকটা ঝৌকের বশেই 
অর্জুন দেবশ্রীকে বিয়ে করে। কিছুদিনের 
মধ্যেই মধ্যবিত্তের শ্রেণীচেতনা বাড়ির 
কাজের মেয়েকে স্ত্রী মর্যাদা দানে বাধা হয়ে 
দাড়ায় | এরপর নানা ভুল বোঝাবুঝি, 
নানা ঘটনার চড়াই-উত্রাই পার হয়ে 
সার্থক হয় অর্জুন-দেবস্ত্রীর এই বিয়ে | 


দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'ঠিকানা' আর ইন্দর 
সেনের ‘Berra যুগলবন্দি বাংলার 
চলচ্চিত্র দর্শকদের আশা করি ঠিকানার 
সন্ধান দেবে | 


শুভকামনা 
চিত্র সমালোচক : প্রথম ছবি 'আশা' দিয়ে 
যে আশার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পরিচালক 
অনুপ সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় ছবিতেই সেই 
আশা যেন অশুভকামনায় পরিণত | 
‘শুভকামনা’ ছবিতে নতুন কোন আশার 
আলো দেখাতে পারেন নি। 

দু ভাই (দীপঙ্কর ও তাপস) কাকার 


(উৎপল দত্ত) শ্নেহচ্ছায়ায় মানুষ | বড়জন 
ঘোর সংসারী, ছোটভাই কুমার শানুর 





শুভকামনা" ছবিতে অনিল চাটাক্জি দেবর রায় ও তাপস পাল 


- গলায় গান গাইতে পারে, গাড়োয়ানি মন্দ 


করে A | নৌকো বাইতে পারে স্রোতের 
বিপরীতে | তাপস কলকাতায় বি এ 
পরীক্ষা দিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফর্ম 
যোগাড় করতে না পারায় চলে আসে 
ঠায়ে । পাতার ফাকে সূর্যের আলোর 
ঝিকিমিকি, চাদ ফুল দেখে মন উচাটন 
হয়। কাকার জন্য পাশের গ্রামের নন্দ 
ডাক্তারকে ডাকতে গিয়ে তার তরুণী কন্যা 
দেবশ্রীকে দেখে প্রেমে পড়ে যায় হাবুড়বু 
খেয়ে | 


ঘটনান্তরে দাদা দীপংকরের সঙ্গে বিয়ে 
হয় দেবশ্রীর দিদি রাজেশ্বরীর | সন্তান 
সম্ভাবনা হবার সুযোগ ঘটিয়ে চিত্রনাট্যকার 
(sory গাঙ্গুলি) ছোট বোন আর 
ছোটভাইকে ছুটিয়ে প্রেম করার সুযোগ 

করে দেন। হোলি খেলার রঙিন দৃশ্যও 
ঢুকে পড়ে । সন্তানের জন্ম দিয়ে রাজেস্বরী 
মারা গেলে বাবা অনিল চ্যাটার্জি সিদ্ধান্ত 

নেন ছোটমেয়েকে এ বাড়ির বড় বউ করে 
পাঠাকো। প্রায় ছাদনাতলায় পৌছে 
দেবশ্রী দেখেন পাত্র তাপস নয়, জামাইবাবু 
দীপংকর | কিন্তু ইচ্ছাপুরণের গল্পে এমন 
পরিণতি অসম্ভব ! সুতরাং তাপসের 
মাথায় শেষ অবধি টোপর ওঠেই | কাকু 
উৎলপ we Soa বিয়ের ও সুখী 
সংসারের জন্য শুভ কামনা করেন | তবে 
এতফব ঘটনা ঘটে গেলেও তাপসের বি-এ 
পরীক্ষার ফল বেরোয় Al | 


কিন্তু সিনেমা নামক বস্তুটিকে fie 
প্রদান ততক্ষণে শেষ | সংলাপের শেষ 
শব্দের সঙ্গে পরের দৃশ্যের প্রথম সংলাপের 
শব্দ মিলিয়ে দেবার বিরক্তিকর কৌশল 
ছাড়া সারা ছবিতে পরিচালনা ভাবনার 
কোলে মৌলিকত্ব নেই । সিনেমাতো 
নেই-ই | ছবি ছবি ছবি সাজিয়ে গল্প বলা, 
নাটক জমানোর ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রচেষ্টা 
দেখা বড় মারাত্মক অভিজ্ঞতা | 

সান্তনা এটুকুই-_পান্তু নাগের চোখ 
ভোলানো ছবি তোলা দেখতে ভালো 
লাগে__প্রাণহীন জলছবির মতোই | আর 
দেবশ্রী একমাত্র টার নিজস্ব অভিনয় গুণে 
নিষ্প্রাণ পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের জাল 
ছিড়ে বেরিয়ে এসেছেন | ওঁকে কেউ 
ঠিকমত বাবহারই করছেন না | 





কেন এই 
অবক্ষয় ? 


সুধীন সেনগুপ্ত 








বন্যপ্রাণী সমেত বনানী আমাদের 
প্রাকৃতিক এঁশ্বর্য ও এঁতিহ্য | একবার লুপ্ত 
হলে তা পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না 
জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে রয়েছে এক 
FR যোগসূত্র__যার সঠিক ভারসাম্যের 
উপর দাড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর প্রাণময় 
Aa) এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর সমস্ত 
অরণ্যানী ধবংস করা হয় তবে অক্সিজেন 
যোগানের ঘাটতি হবে । অন্যদিকে 
অনেকের মতে অতিরিক্ত কার্বন ডাই 
অক্সাইডের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা বেডে 
যেতে পারে । আবার মানুষ সমেত 
অন্যান্য প্রাণী নিজেদের খাদ্য নিজেরা 
তৈরি করতে পারে না । খাদোর জন্য 
এদের সকলকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভর 
করতে হয় | এই খাদাচক্র বা জীবনচক্র 
প্রাণসৃষ্টির প্রথম. থেকে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে | তাই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব 
বহাল আছে | কোন কারণে এই প্রবাহ বন্ধ 
হলে বা বাধাপ্রাপ্ত হলে, অন্যান্য প্রাণী 
সমেত মানুষের জীবনও বিপন্ন হবে। 
ভারতে প্রাণীসম্পদের বৈচিত্র ও 
সংখ্যা আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়া অনাত্র” 
মেলে না। ৫০ বছর আগেও ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের জীব পরিবেশচক্রের 
শীর্ষস্থানে অবস্থিত নানা প্রজাতির 
স্তন্যপায়ী প্রাণী যথা__হরিণ, বাঘ, 
চিতাবাঘ, চিতা, গণ্ডার, হায়েনা, গৌড় 
নেকড়ে বাঘ, বন্যমহিষ ও আরও অনেকে 
অবাধে বিচরণ করত | এক খড়াবিশিষ্ট 
গণ্ডার ৬০/৭০ বছর আগেও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে খাইবার গিরিপথ থেকে উত্তর-পূর্ব 
সীমান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু 
বর্তমানে গণ্ডার দুটি অভয়ারণ্যে আবদ্ধ 


গম, যব প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
বিষম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে | এর 
ব্যাঙ জীব পরিবেশচক্রের একটি 
স্তরে অবস্থান করছে | বিভিন্ন 
ব্যাঙ শস্য ক্ষেত্রের বিপজ্জনক 
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_বীমনের অবহেলাই পাওয়েলকে 


টোকিওর নায়ক করল 
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১৯৬৮-র 
ওলিম্পিকে মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়ামে এই 
আমেরিকান নিজেকে কিংবদন্তির নায়কে 
পরিণত করেন | লংজাম্পে তার ২৮ ফুট 
১১ ইঞ্চি (৮.৯০ মিটার) লাফানো সে 


যুবকটি_যার কথা লেখার প্রথমেই 
বলেছি_-ঠার সম্পর্কে তবে আর বব 
বীমন আগ্রহী হবেন কেন! কিন্ত 
১৯৮৮-র সিওল ওলিম্পিকে রুপোজয়ী 
মাইকই অঘটন ঘটালেন টোকিও-তে 
হওয়া তৃতীয় বিশ্ব ‘আথলেটিকস 
চ্যাম্পিয়নশিপে (২৩ আগস্ট-__১ 
সেপ্টেম্বর) | তিনি লাফালেন ৮-৯৫ 
মিটার | খারা বলেছিলেন সমুদ্রপৃষ্ট থেকে 
সাত হাজারেরও বেশি উচ্চতায় বলেই 
মেক্সিকোতে বীমন অসাধ্য সাধন 
করেছিলেন | ও রেকর্ড ভাঙা সমতলে 
সম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি 
অসাধ্য সাধন” করলেন পাওয়েল। 
বিশেষজ্ঞরা বিশেষ অজ্ঞ বনলেন ! অবশ্য 
ঝোড়ো হাওয়া তাকে সামান্য সাহায্য 
করেছিল | সাহায্য পেয়েছিলেন লুইসও | 
তিনিও বীমনের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেন। 
কিন্তু তারপরই পাওয়েলের অবিশ্বাসা 
বিশ্বরেকর্ড | 

_ আবার শুরুর কথায় ফিরে আসি । 
সেই এক বছর আগে বীমন পাওয়েলকে 
অগ্রাহ্য করেছিলেন | তাকে পাত্তা তো 





দেন নি, বরং সামান্য দু-একটি কথাও যা 
বলেছিলেন 


মতো শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু টিপস 
পাওয়ার আশায় এগিয়ে আসার পর 
সেদিন বীমন তার কাছেই জানতে চান, 
লুইস সম্পর্কে নানান কথা | অথবা কী কী 
করলে লুইস (পাওয়েল নয় !) তার 





২৩ বছরের রেকর্ড 
অভিনন্দিত করছেন বব বীমন (বায়ে) 


পারেন লইস-_ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
পাওয়েল সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন এর মুখের মতো জবাব 
দেবেন। কিন্তু তার সাফল্যের পথে বড় 
বাধা ছিল বড় বেশি 'ফাউল' জাম্প করা | 


সকলেই জানেন, ৩০ আগস্ট এ 
রেকর্ড করার আগে লুইস ৮:৯১ মিটার 
লাফিয়ে ফেলেছেন। দাতে দাত চেপে 
পাওয়েল লাফালেন অনেক বেশি । কিন্তু 
'ওভারস্টেপ' করে টেপে পা পড়ায় ফাউল 
হয়ে গেল। কোচ তাকে ডেকে বললেন, 
“মাইক “ফাউল' দয়া করে আর ফাউল 


দিলেন লুইস | কিন্তু ৮:৮৭-র বেশি যেতে 
পারেন নি। 

সান্তা মোনিকা ক্লাবের প্রবাদ ‘পুরুষ 
এবং সবচেয়ে প্রিয় une লুইস 


রেকর্ডটি ভাঙার একমাত্র দাবিদার হতে সেকেন্ডের অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ড 





জাগার তি ওলিশ্ধিক স্টেডিয়ামে মাইক পাওয়েলকে 


পাওয়েলকে অভিনন্দন জানান বটে, কিন্তু 
মনে মনে দারুণ রেগে গেছেন। এটা 
বোঝা যায় পরবর্তী সময়ে তার মন্তব্যে | 
লুইস বলেছেন, ‘জীবনের সেরা লাফ 
দিয়েছে মাইক | তবে আমার মনে হয়, 
আর কখনো সে এর কাছে ধারেও 

পারবে না | যেমন বব বীমন পারেন নি ।' 
মনে পড়ছে, ৮৮-র সিওল ওলিম্পিকসে 
১০০ মিটার Pact বেন জনসন ৯.৭৯ 
করার 









পরও এমনই বলেছিলেন'। রোম বিশ্ব 


চ্যাম্পিয়নশিপে বেন ৯:৮৩ সেকেন্ডের. 


বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পর লুইস তো আরও 
এক ধাপ ওপরে যান | বলেন, “মনে হয় 
কেউ কেউ অন্য উপায়ে পারফারম্যাব্স 
বাড়াচ্ছে | কার্যত ড্রাগ ব্যবহারের কথাই 
লুইস সেদিন বলতে চেয়েছিলেন | 

তবে পাওয়েল ওসবে কান দেন নি। 
বরং বিশ্ব রেকর্ড করার গায়ে” -টান 
বব বীমনের সম্পর্কে বলে । 


'এক বছর আগে বীমন আমা নুখ . 


ফিরিয়ে নিয়েছিলেন | তার যোগ্য জবাব 
দিতে পেরেছি | ভদ্রলোক মোটেই ভাল 
aa | ইত্যাদি । অবশ্য পাওয়েল আরও 
বলেছেন | ‘আমি ৮ মিটারের গন্ডিও 
পেরোতে চাই। হয়তো বার্সেলোনা 
ওলিম্পিক্সে আমি তো পারব !' 


মজার হলেও সত্য | বীমনও টোকিও 

এসেছিলেন। স্বচক্ষে দেখেছেন 
পাওয়েলের পারফারম্যা্গ। পরে 
ক্যামেরার সামনে পোজও দিয়েছেন 
পাওয়েলের সঙ্গে। আর বলেছেন, 
‘এখনও আমার ওলিম্পিক রেকর্ড রয়ে 
গেল !' 


দপর্ণ । শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [নয় 





কিন্তু তাজ্জব কি বাত ! ৩১ আগস্ট 
রাতে সুব্রতর মুখেই অঞ্জন মিত্রের সুখ্যাতি 
আর ধরে না । অথচ এ ভদ্রলোকই নাকি 
এবছর সুত্রতকে মোহনবাগানে সই করতে 
দেননি ! এই মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে 
খোজখবর নিতেই জানা গেল, এর কারণ 


একগুচ্ছ গোলাপ | মোহনবাগানের 
হিসাবরক্ষক অঞ্জনবাবু সুব্রতর অর্জুন 
প্রাপ্তির খবর শুনে আনন্দে দিনই তার 
গলফ্প্রিনের ফ্ল্যাটে একটি লাল গোলাপের 
তোড়া পাঠিয়েছেন । লাল যুগে লাল 
গোলাপ আর কি ! 


সচিবের ভয়ে সুমিতা 


কলকাতার রাখী সংঘের ৭৪ তম রাখী 
উৎসব উপলক্ষে অহীন্দ্র মঞ্চে পাচ নামী 
ক্রীড়াবিদ্‌কে সংবর্ধনা জানায় এ ক্লাব | 
গুদের মধ্যে একজন পাওয়ার লিফটার 
হাওড়া বেগমপুরের মেয়ে সুমিতা লাহা | 
অনুষ্ঠানে সুমিতাকে তিনি কিছু বলতে বলা 
হলে বলেন, “আমি ভাষণ দিতে ভীষণ ভয় 
পাই ।” কিন্তু ওজন তুলতে নয় !” সম্প্রতি 
ডোপ করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন 
সুষিতা ৷ সুমিতা তা 


জিৎ সান্যাল: সুভাষ ভৌমিকের 
কোচিং-এ মোহনবাগান আবার ব্যর্থ । 
পরপর তিনটি টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হলেন 
সবুজ-মেরুন খেলোয়াড়রা | ঢাকার বি টি 
সি কাপ, তারপর কলকাতা লিগ। 
অতঃপর কলিঙ্গ কাপ | ৫০ লাখ টাকা 
খরচ করে এখনও মরশুমে কোন ট্রফি 
পায়নি মোহনবাগান | যদিও তিরিশ লাখ 


ফুটবল সচিব শম্ভু ঘোষ । কিন্তু তিনি 
ক্লাবেই আসেন না | সব কিছু দেখা শোনা 
করেন অঞ্জন মিত্র, গজু বসু ও ওম 


কোচের ওপর চটে গেছেন প্রায় বারোজন 


অস্বীকার করেছেন | বলেছেন, “পাওয়ার 
লিফটার-এর কর্তারা চক্রান্ত করে আমাকে 
শেষ করে দিতে চাইছেন | বিশেষ করে 
ফেডারেশনের সচিব সুব্রত দত্ত ৷" আগাম। 
যদি কিছু বলতে বলা হয় তাহলে হয়তো 
বলবেন, “আমি সুব্রত were ভীষণ ভয় 
পাই ভাষণ দিতে নয় ৷” 


বোকা ম্যালকম 


শর রের গোপন অংশ দেখে তবেই 
সেক্স টেস্ট-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে 


তবু নোংরা সিদ্ধান্ত মেনে নেবো না i” 
ম্যালকমের এই বক্তব্য পড়ে টোকিওর 
এক ছোকড়া স্থানীয় খবরের কাগজে চিঠি 
লিখেছে, “ম্যালকমটা ভীষণ বোকা | 
“করেন যে আমি ডাক্তার হলাম না। 
ম্যালকম কাজটা ছেড়েদিলেই ওই পদে 
আযপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্যে আমি চেষ্টা 
করতাম |” 


ভোম্বল-জহর বিরোধ 

মোহনবাগান ক্লাবের দুই প্রশিক্ষক 
সুভাষ ভৌমিক ও জহর দাসের মধো 
মতবিরোধ এখন অনেকটাই প্রকাশ্যে এসে 
পড়েছে। মোহনবাগান ক্লাবের সচিব, টুটু 
বসুর ক্লাস মেট জহর | তারই অনুরোধে 
ফিফা-কোকাকোলা কোচিং ডিপ্লোমা 
পাওয়া এই কোচ স্টীল প্ল্যান্টের চাকরি 
ছাড়েন। গ্রহণ করেন মোহনবাগানের 
সহকারী কোচের পদ | কিন্তু এখন তিনি 





দশ] দর্পণ | শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 
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Ares কুমার £ সাবা পশ্চিমবঙ্গে প্রায - 


বছব খানেক ধরে বেজিস্ট্রেশনেব জনো 
নন-জুড়িসিয়াল স্ট্যাম্পেব ব্যাপক আকাল 
চলছে। বিশেষ কনে ১০ ও ২০ টাকাব স্ট্যাম্প 
বর্তমানে প্রা কোন Gee অফিসে নেই 
বললেই চলে। এব ওগন এই স্ট্যাস্পেক 
অনুকবণে সম্পূর্ণ জাল' স্টাম্প এক বিশেষ 
চক্রেব মাধ্যমে সাবা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িযে 
পড়েছে। সম্প্রতি এই জ্ঞাল স্ট্যাম্পেব 
কাববাব মেদিনীপুব জেলায এসে পৌচেছে। 
জেলাব, প্রাণকেন্দ্র মেদিনীপুর শহবেব 
কালেকটবেট চত্ববে' এক তাম্রপত্র প্রাপ্ত 
স্বাধীনতা সংগ্রামী স্ট্যাম্প ভেম্ডাব.- এই 
কাববাবেব দাষে CREE সাব বেজিস্টাব 
অফিসে ধবা পড়েছেন। গত ২৭ আগস্ট উক্ত 


বিশেষ প্রতিনিধি £ হুগলি জ্ঞেলাব সি পি এম 
সংগঠনকে ভাঙতে চাইছেন চন্দননগব 
পুবসভাব মেযর অমিয দাস। এ ব্যাপাবে 
ভেলা লেতৃত্বেব একটি প্রভাবশালী অংশ 
পুবোপুবি মদত দিচ্ছেন। এ অভিযোগ 
চন্দননগব পুবসভাব কর্মচাবিদেব | - 
সম্প্রতি চন্দননগবে fen ওযার্কস 
ইউনিফন এবং অটো বিক্সা ইউনিষনেব মধ্যে 
প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে মেষব অমিয় দাস ও সিটু নেতা 
বতন দাশগুপ্ত জড়িযে পডেন। দাশগুপ্ত 
৬০/৭০ বছবেব fast ইউনিয়নকে ভেঙে 
দিযে অটো বিকসা ইউনিয়নকে শক্তিশালী 
কবতে চাইছেন। এবং, পুবসভার লাইসেন্স 
দেওযা, নিয়েই এই বিতর্কের oF) এই 
অভিযোগ 'বিকসা শ্রমিকদেব। প্রসঙ্গত 


উল্লেখ্য, রতন দাশগুপ্ত বিকসা' ওযার্কস : 


ইউনিয়নের সম্পাদক ছাড়াও সাবা বাংলা 
sare, কর্মচাবি সমিতিব সম্পাদক । 
তাছাডা বতন দাশগুপ্ত চন্দননগব 


সঙ্গে পৰীক্ষা কবে দেখেন বিশেষ বাসাযনিক 
way দিযে ১০১ টাকাব একটি স্ট্যাম্পকে 


"টাকার জাযগাগুলি মুছে ফেলে ৫০০ টাকার 


স্ট্যাম্প কবা হযেছে। এবপব তপনবাবুকে 
পুলিশের হাতে'তুলে দেওযা হয। | 


ডিস্ট্রিক্ট সাব. বেজিস্টাব এস কে ঘোষেক . 


কাছে এ বিকযে প্রশ্ন কবা হলে তিনি জ্ঞানান, 
যেভাবে এ ধবনেব জালিযাতি কবা হযেছে 
তাতে একটা বিবাট চক্র এ ব্যাপাবে কাজ 
কবছে বলে সাধাবণ ভাবে আমাব মনে হয! 
তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন আগে পুলিশে 
আই জিব কাছ থেকে আমাদের কাছে 
Bera জালিযাতিব ব্যাপাবে বিশেষ 
সতর্ক থাকাব জন্য, একটা , সার্কুলাব 
এসেছিল। আমবা এ“.ব্যাপাবে সতর্কও 
ছিলাম। কিন্তু আশা কবতে পাবিনি জেলা 
কালেকটবেট চত্বব থেকে এ ধবনেব ব্যাপার 


ঘটবে। তিনি আগে জানান, আমবা, 


আমাদের পুবনো দলিলগুলো খুঁজে দেখছি! 
আমাদের মনে হয আবো বেশ কিছু এ ধবনেব 
জাল স্ট্যাম্প আমবা দলিলগুলোব মধ্যে 
পেষে যাব। 


প্ল্যান স্যাংশনেও GRR দুর্নীতি কবেছেন বলে 
অভিযোগ উঠেছে। বিষযটি এতদূব 
গডিযেছে যে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের 
বিকদ্ধাচাবণ কবাব মত সাহস নাকি মেযবেব 
এই মুহূর্তে নেই। এও জানা গেছে মেযবেব 
এইসব wifes নেপথ্যে 'তাবড় কয়েকজন 
মন্ত্রীব মদতও নাকি আছে। 

_ কেউ কেউ মেযবেব এই কাজকর্মেব 
স্বেচ্ছাচাবি বলেই ব্যাখ্যা কবেছেন। হুগলি 
জেলাব প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা (নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক), এই অনস্তযবস্বেব কথা 
স্বীকাব কবে নিযে বলেছেন একটা জেলাব 


, প্রাক্তন ছাত্র নেতা বনাম যুব নেতার লড়াই | 


চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 


" এমনিতেই প্রাচীন। সাহেবি আমলের নির্দশন 


বর্ধমান 


এ প্রসঙ্গে ট্রজাবি অফিসাব শৌভিক 
সুকুমাব মজ্ুমদাবকে প্রশ্ন কবা হলে তিনি 


বলেন, স্ট্যাম্প এই দপ্তবেব মাধ্যমে বিক্রি ' 


কবা হয স্ট্যাম্প ভেম্ডাবদেব। সেই স্ট্যাম্প 
কেউ নিযে যদি এ ধবনেব জালিযাতি কবে 
তা আমাদের দেখাব মধ্যে পড়ে না। তিনি 
বলেন, যদি অদিতিবাবুব অপবাধ প্রমাণিত 
হয তরে তাৰ ভেন্ডাব লাইসেন্স অবশাই 
বাতিল হবে। k 


অনুসন্ধান কবে জানা যায, যাতে জাল 
স্ট্যাম্প আবো ধবা পড়ে এ জনা জেলায 
ভিভিলেম্সকে নিযে একটি উচ্চপর্যায়ের 
কমিটি গঠিত হযেছে সবকাবিভাবে। অবো 
জানা যায, সাবা জেলায এ জালিযাতি যাতে 
অবিলম্বে বন্ধ কবা যায তাব জন্য ব্যাপক 
অনুসন্ধান এই কমিটি চালাবে। এ ব্যাপাবৈ 
ওযাকিবহাল.' মহলেখ ধাবনা, প্রধানত 


স্ট্যাম্পেব আকালেব জন্যে এই জালিযাতি + 


ফলাও ভাবে শুক হযেছে। আবাব অনেকেক 
এই আকালেব ব্যাপাবে জালিযাতব বিবাট 
চক্রেব হাত আছে কিনা এ নিয়েও সন্দেহ | 





এখানে অনেক । তাই এই জাযগাষ এখন 
প্রোমোটাববাডি তাদেব বাণিজোব পসাব 
বাড়াতে চাইছেন। এ ব্যাপাবে মেযব নাকি 
উদাব হস্ত। অথচ চম্দননগবেব ঘন বসতি 
এলাকায প্রেমোটাবদেব নিযুক্ত কবা হলে 
এলাকাষ পবিবেশ কলুষিত হতে পাবে 
বলেও অনেকেব ধাবণা। এখানকাব২৮টি 
ওযার্ড কার্যত মেযবের কাজেকর্মে SI 
এই বিষযে সি পি এমেব সদব WE 
আলিমুদ্দিন স্ট্িটকে জানানো সত্বেও কঠোব 
শাস্তির কোন বিধানই ভাবা দেষনি। অথচ 


বাধেন। বতনবাবুব' বক্তব্যে এলাকায় 
সোবগোল পড়ে যায ৮০টি বিবকসা মালিক 
জেহাদ ঘোষণা কবে বলেন, মেষব সংযত না 
হলে বক্তক্ষযী Wy শুক হবে। অবস্থা দেখে 
মনে হচ্ছে, মেযবকে সংযত করা না হলে 
হুগলি জেলা সি পি এমে আবো বড বকমের 
ফাটল'ধাবধে। 


বি সি রোডে বাস সার্ভিস চালু না হওয়ায় নিত্যযাত্রীর ক্ষুর 


পল্লব ভট্টাচার্য (বর্ধমান থেকে ফিরে) £ 
বর্ধমান শহবের বাজনীতিব এখন নতুল 
area বি সি বোডে বাস সার্ভিস চালু 
 কবা। "৮৫ সালে অনেক জল ঘোলা করাব 
পণ প্রথম শুক হয়েছিল বর্মমান শহবের 
ভিতবে বাস চলাচল | তাবপব প্রায় ছ'বছব 
কোট গেল, কিন্তু বি সি বোডে প্রস্তাবিত বাস 
সার্ভিস মাও চালু হল না। ফলে 
নিতাযাত্রীনা প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ নিত্য দুর্ভোগের 
শেলে তাবা যাব পব নাই ক্ষোপে আছে 
পুবসভাব ওপব। 

যাত্রীদেন মতে, পৃবসভাব শামপেষালি 


পনাতেই বিলম্ব হচ্ছে বাস সার্ভিসেব। বর্ধমান 
পুবসভায এ ব্যাপারে খোজ কবতে গেলে 
জানা যায যে, বর্ধমান পুবসভা কর্তৃপক্ষ 
১৯৮৫ সালেব এক সভাষ সিদ্ধান্ত; নিয়ে- 
ছিলেন, শহবেব চারিদিকে জরি টি বোড ও 
বাইপাস দিয়ে চক্রাকারে বাস সার্ভিস চালু 
কবা হবে। কিন্তু চেষ্টা শুধু চেষ্টাই. থেকে 
গেছে। কার্যকৰী হয়নি৷ চক্রবাস সার্ভিসের 
উদ্যোগে প্রথম বাধা ora বেসরকারি বাস 
মালিকরা | তাদের মতে, প্রস্তাবিত রুটে বাস 
চালানো অলাভজনক | এমনকি তাবা এও 
গলে যে, অত সক বাস্তায বাস চলাচল সম্ভব 


নষ। একেই সব সময জ্যাম থাকে, বাস 
চালালে আব দেখতে হবে AT | 

এদিকে পুবসতাব কংশ্রেসেব কিছু নেতা 
বলেন, বাস মালিকদেব কথা শুনে পুবসভা 
কর্তৃপক্ষ ভূল কবছেন। বি সি বোড সবা এ 
কথা ঠিক ৷ কিন্ত বাস চলাব উপযুক্ত নয এটা 
ঠিক নয। প্রতিদিন এই বাস্তা দিযে 
মিউনিসিপ্যাল গালস স্কুল, সেন্ট জেভিযাস, 


, হোলি বক, শিশু নিকেতন সহ বেশ কযেকটি 


স্কুলেব ১৫টি বড সাইজেব বাস বি সি বোড, 
তেলমাবাছ, ভাতছালা প্রভৃতি বাস্তা দিযে 
AANA যাতাযাত কবে। GE নেতাবা আবো 


নে 


বলেন যে, ফুটপাত পবিস্কাব বাখলে এবং 
বাস্তায বেজাহনি বিকসা স্ট্যান্ড তৈরি কবতে 
না দিলে যানন্রট হওযাব সম্ভাবনা খুবই কম। 

অন্যদিকে আব এস পি-ব নেতাবাও এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত | VORA মতে, আমবা 


অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, বিজ্লা এবং বাস" 


দুটিহ পাশাপাশি চলতে পাবে। fa সি বোড়ে 
বাস চালানোৰ অর্থ এহ নয যে 
বিকসাওযালাবা শুকিয়ে মববে। ববং বলা 


নির্দিষ্ট গন্তবাস্থলে যেতে পাররে। 
বিকসাওযালাদেব জনা যদি বাস না 
তা অত্যন্ত বোকামি হবে। 

এ ব্যাপাবে বর্মনান পুরসভার সি পি: 
এমেব চেযারম্যান সুবেন মন্ডল বলেন, বাস 


. চালানোব wifey তো আমাদেব নয, আর টি 


এব তবে কোনও বাস মালিক আমাদের 
, কাছে এলে বেকমেন্ড ware পাবি মাত্র ; এব 


যায, বি সি রোডে বাস চলাচল বহু গবিব ও শু বেশি কিছু নয। আব এটুকু বলতে পাবি, 
নিম্ন মধ্যবিত্ত পবিবাবেব-'মানুষেবা কম ২, 'অতীতে বর্ধমান পুবসভা জনক্ল্যাণে যেমন 


পযসায খুব সহজেই হাসপাতালে ও তাদেব 





-শেখ মুস্তাক আমেদ£ বিগত কযেক মাস 


যাবত দক্ষিণ ২৪ পবগপাব শ্যামপুব অঞ্চলে : 


বাক্তনৈতিক সংঘর্ষ, ও সম্পদবিবোধীদেব 
যুক্তাঞ্চল এবং চোরাকাববাব বৃদ্ধি পাওযাষ 
স্থানীষ প্রশাসন উদ্বেগ প্রকাশ কবেছে। 


ary অপকর্মে বিকক্ধে প্রশাসন সঠিক 


পদক্ষেপ গ্রহণ না কবায স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ ৷ 
ফলে শ্যামপুবে বর্তমানে চাপা উত্তেজনা 
সবসময় রযেছে। ওইসব অপকর্মের মূল 
সার্টা, কযলা পাচাব ও এলাকা দখলদাবিকে 
ঘিবে। প্রধানভ অঞ্চলেব সর্বত্র বর্তমানে 
সাট্রাব বুকি ও সমাক্ত বিবোধীদেব আখডায 
পবিণত। 


আসব বমবমা | সার্টাব কেন্দ্র দখল কে নেবে 


তাই নিযে ow বাজনৈতিক গোষ্ঠীছণ্ 


বছদিনেব। সম্প্রতি চিত্রগঞ্জে পূর্ব বেলেব 
ওযাগন থেকে অবাধে কফলা পাচাবও বেডে 
চলেছে। এব ভাগ বাটোযাব নিষেও চলছে 
সংঘর্ষ। অভিযোগ-এব সঙ্গে জড়িত শাসক 
দলেব এক প্রভাবশালি নেতা । এদেব মধ্যে 
দুটি গোষ্ঠী হযে গেছে নির্বাচনের পবে। ফলে 
এখন শ্যামপুরে সমাজবিবোধীদেব সঙ্গে 
বাজনৈতিক নেতাবাও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে 
ASTRA | , 

এলাকাব- ' বাসিন্দাদেক অভিযোগ, 
এতদিন সমাজবিবোধীদেব উৎপাত ছিল। 
এবাব বাজনৈতিক নেতাবা যুক্ত হওযাষ 
শ্যামপুব বর্তমান অঙ্গিনগর্ভ। প্রকাশ্যে 
বাইফেল নিযে কিছু অপবিচিত যুবক 
চলাফেবা কবছে। বোমাবাজি চলছে 
নিতাদিন। দু গোষ্ঠীব সংঘর্ষ লেগেই বযেছে। 
ফলে এলাকাব বাসিন্দাবা আতঙ্কে দিন 
কাটাচ্ছে, 

শ্যামপুবে যে--আইনশৃদ্ঘলা নেই তা 
সম্প্রতি এক সংঘর্ষেব ঘটনা প্রমাণ কবে 





দক্ষিণ ২৪ ৪ পরগণা | 


জানা গেছে, শ্যামপুবে ইদানিং সাট্রাব 


আপত্তিকবেনি আগামীতেও কববে AT | 





দেয। ওই দিন বাত aco মিনিট নাগাদ 
শ্যামপুব সি পি এম পার্টি অফিস থেকে কাত 
সেবে আঞ্চলিক্‌ কমিটিব সদস্য শব্ধ ঘোষ 
রাডি ফেবাব পথে একদর্ল' যুবক সদলবলে- - 
শঙ্খ ঘোষকে লক্ষ্য কবে এলো পাথাড়ি গুলি 
চালায.। অল্পেব জনা বেঁচে যান তিনি। এব 
কিছুক্ষণ পরই ওই নেতাব গোষ্ঠী প্রতিশোধ 
- নিতে শাহাজান নামে এক ব্যক্তিব বাড়িতে, 
আক্রমণ চালায। তছনছ কবে বাড়ি। 
অগ্নিসংযোগ কবে। ফলে পবস্পবেব 
বিকন্ধে বাহফেল নিযে প্রকাশ্যে দৌড়ঝাপ ও 
ব্যাপক বোমাবাজি চলে । সঙ্গে সঙ্গে দোকান 
পাট বন্ধ হযে যায। পবেব দিন হামলাব 
প্রতিবাদে aay পালিত হয । এদিকে 
শাহাভানকে সমাজ বিবোধী বলে প্রচাব 
চালানো হলেও স্থানীয় মানুষ তা “মানতে 
চাযনা। তাদেব অভিযোগ এটা সাট্রাব 
দখলদাবি ও ক্যলা পাচাব কেন্দ্র কবে একই 
দলেব গোষ্ঠী CFA জেব। মহেশতলা থানা 
we গোষ্ঠীব সংঘর্ষ বলে স্বীকার কবলেও 
কোন দল তা বলতে চাযনি। তবে এ বিষয়ে 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওযা হবে বলে জানানো 
হয। 


এদিকে শ্যামপুব এলাকাব সাধাবধ7 

মানুষে ধাবণা যে কোন দিন আবো বড় 
ধবনেব সংঘর্ষ ঘটতে পাবে। এবকম SPT 
অনেকেই কবেছেন। ভয়ে কিছু মানুষ নীবব ।- 
এক আসামীকে ধবলেও পুলিশ আসল 
আসামীদের ধবছেনা বাজনৈতিক দলেব 
ছত্রছাযাষ আছে বলে৷ এ অভিযোগ সাধাবণ 
মানুষেব। তবে এলাকা যাতে শাস্ত থাকে সে 
বিষয়ে বজবজ্তেব বিধায়ক দীপক মুখাজি 
স্থানীয় মানুষদেখ সংযত থাকাব জনা 
সনুবোধ কবেন। তিনি জানান সাষ্টাব আসব 
বুৰ শই বন্ধ বে। 





দপর্ণ ৷ শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [এগারো 





তমাল মুখার্জি 


দীপ্তিময় মুখার্জি (টেবল টেনিস) 
টেবল টেনিসে আজ নৃপুব সাতরার নাম 


ভারতজোড়া হলেও তার কোচ দীপ্তিময 


মুখাজি সেই অধ্যাতই রয়ে গেছেন। 
দীপ্তিমযের প্রথম পরিচয় বোধহয় তিনি 
দিলীপ মুখাজিব ভাই 1 সেই দিলীপ যিনি 
প্রায় দীর্ঘ দশ বছর কর্তত্ব করেছেন বাংলার 


গৌণ হয়ে গেছে। আজ তার একটাই 
পরিচয়-_-তিনি নুপুর সাতরাব কোচ । 
কিন্তু শুধু নৃপুরই নয়, গত ছয়-সাত বছব 
ধরে দক্ষিণ কলকাতার বেশ কয়েকটি 
জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ভবিষ্যৎ 
তারকাদের সুনিপুণভাবে গড়ে চলেছেন 


"৮১ সাল থেকে কোটিংএব জগতে 
প্রবেশ করেন দীপ্তিময় । একটু দেবিতে 
হলেও এই দশ বছরে অনেকখানি এগিয়ে 
গেছেন তিনি | এন. আই. এস থেকে এক 
সংক্ষিপ্ত কোচিং কোর্সে দাকণ ভাল 


_. AES কবেছেন সর্বভারতীয় গরুপ ফাস্ট 


কালোটাকা 


Be পৃষ্ঠার পর 
মানুষজন তো অবাক ৷ একে বাপেব জন্য 
Sips হঠাৎ আলগা ভক্তি, তাব সম্পত্তি 
এতটুকু নাড়াচাড়া না করে বাবুদেব মতো 
শ্রান্ধশান্তি | 

যারা পাত পেতে খোয়ে গেল, সন্দেহটা 
তারাও করতে ছাড়লো না | সবাব এ এক 
প্রশ্ন, গাচুব হলো কি! 

পাশেব গাযের মধু মণ্ডল এক দুপুরে 
হাউ মাউ কবে কাদতে কাদতে গায়ে 


হল | চুরি বাটপাডিতে ওস্তাদ লোক মধু | 
- ভাই তার কান্নায় প্রথম প্রথম কেউ গা 
করল্পোনা | 

পরে সব কথা শোনার পর গোটা গা 
থ! কি না, একখানা চোরাই বিছেহার 
বন্ধক রেখেছিল পাচুব বাবা । মধু সময় 
মতো না হাডানোতে ও নিয়ে ব্যাপারটা 
বেশি দূর গড়ায়নি | তা বুড়ো মাবা যেতে 
সেই হারেব খোজে গিয়েছিল মধু | কিন্ত 
তখন আর বিছে হার কোথায় !. সেই 


হারখানা বেচেই না পাটু বাপের অমন ঘটা 


করে ছেবাদ্দ করলো । 

সাধুচবণ বা তুফান যেই গল্পটা শোনায় 
গল্প শেষ হলে সভার মাঝে এই প্রশ্নটা 
'রাখে | শুধোয--কেনো সেদিন, গায়ের 
মানুষজন যারা পাচুব বাপের ছেরাদ্দের 


জানার পর পেযাবশ্চিপ্তিরের কথা ভেবে 


ছিল? স্পষ্ট কবে শ্রোতাদের কেউই। 


~~ WE জবাবটা দিয়ে উঠতে পারে না। 


~~ 


শুধু টেব পাওয়া যায়, এ একটা কথা নিয়ে 
গোটা গায়ের গরিব গৃর্বো মানুষজনেরা 


'মকালে এসে হাজির হলেও তারা এমন 
ABV মানুষকেও HH পায় না যে গল্পটা 
শোনে নি। 


হয়ে | পেয়েছেন স্বীকৃতি হিসেবে চ্যম্পিযন 
অব চ্যম্পিষনস ট্রফি । 


জ্ঞান দাস (সীতার) 
"৫৮-ব এক সকালে মাত্র তেবো বছৰ 


বয়সে মুন্সিগঞ্জ ঢোকা) হাইস্কুলের সপ্তম 
শ্রেণীর ছাত্র ঢাকার আস্তঃ জেলা সাতার 


আসা বর্ণময় অতীতের কথা । বলেন, 
*৬৪-তে ভিসা, পাসপোর্ট ছাড়া বাড়িতে 
কিছু না জানিয়ে বড হবার রঙিন স্বপ্নকে 
বুকে ধেধে চলে আসি কলকাতায | উঠি 
বেলুডে কাকার বাড়িতে | শুধু সুইমিং 
পুলেই নয়, জীবনের মহাসমুদ্রে ভেসে 
থাকার স্বপ্ন ও সংকল্প নিয়ে যোগ দিই 
শৈলেন্্র মেমোরিয়াল ক্লাবে ৷ জীবনের 
এক নতুন দবজা আমার চোখের সামনে 
থুলে যায় । এবং নিজস্ব কোনও কোচ 
ছাড়াই কিন্তু আমার দিনে দিনে উন্নতি 
ঘটতে থাকে | বাংলার হয়ে দু'টি (৬৮ ও 
'৬৯) ন্যাশনালে নজর কাড়াব পবই "৭০ 
সালে রেল থেকে সাদব আমন্ত্রণ আসে । 
*৭১-৭৫ পৰ্যন্ত রেলের হযে ন্যাশনালে 
অংশ নিই । মাঝে '৭২-এ ইন্দো সিলোন 
মিটে .সদস্য হই ভারতীয দলেব | এবং 
কলম্বোর এ প্রতিযোগিতা থেকে দু-দুটি 
পদকও দেশকে উপহাব দিই 1” 

তাপর ? বলে চলেন জ্ঞান 
দাস--”৭৭ সালে কোচিং-এ আসি | 
সেই, থেকেই এই বালি সুইমিং ক্লাব্বে 
সঙ্গে যুক্ত । নিজে কোনদিন কোচিং 
পাইনি | এই অভাবটা আর কেউ যাতে না 
পায়, তাব জন্যই মূলতঃ আমাব এ পেশায় 
আসা |” জ্ঞান দাস '৭৯ সালে এন আই 
এস কোচ হন | এ যাবৎ তাব হাত থেকে 
রেরিযে এসেছে এক ae প্রতিভাবান 
সাতাক ৷ তাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
মীনা মান্না, ছবি দে, ৎ ঘোষ, 
সুরর্জিৎ ঘোষ প্রমুখ | বলেন, “কোচ 
হিসাবে ere আমার সামনে নিদিষ্ট কোন 
লক্ষ্য নেই। তবে বড কষ্ট পাই, যখন 
দেখি সবকারের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সুযোগ্য: 
লোকেব অভাবে were সাতারের 
বিপুল সম্ভাবনা BRE বিনষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই ?” 


মনোজ গুহ (ব্যাডমিন্টন) 


কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে 
তেমনভাবে না হলেও কিন্তু ব্যাডমিন্টনে 
নতুন তারকাদের কাছে এক অতি পরিচিত 
নাম মনোজ গুহ । শুধু কোচ নন, তিনি 
ছিলেন অতীতের এক দক্ষ ব্যাডমিন্টন 
তাবকাও | 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডোর 

কথা হচ্ছিল এই কৃতী মানুষটির সঙ্গে ৷ 
আপাদমস্তক ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় 
তিনি ঠিক তাই। ee 


৪খ পৃষ্ঠার পর 
খণ্ডিত করে অবাধে বিক্রি হযে চলেছে। 
তথাপি আমরা নিজেদের সভ্য (?) বলে 


কন্তুরী মৃগ আজও নিধন হয়ে চলেছে | 
বর্তমানে কস্তবীর বাজার দর সোনার 
থেকেও বেশি । বিবেকহীন ধনী মানুষ 
নিজেকে আকর্ষণীয় করার জন্য setts 
নির্যাস দেহে লেপন করে | পুরুষ হরিণেব 
ae নির্গত কস্তুরীর নির্যাস স্ত্রী হরিণকে 
উত্তেজিত করে তাকে যৌন মিলনের জন্য 
উৎসাহিত করে | সভ্য (1) মানুষও বোধ 
হয় এ একই কারণে এ নির্যাস ব্যবহার 
করে | কয়েক বছব আগে নেপালে ১৫০ 
কেজি কন্তুরী বপ্তানি করা হয । সাধারণত 
একটি পুরুষ হরিণ থেকে প্রায় ৪০ গ্রাম 
wen পাওযা যায় | সুতরাং এ বছব 
একটি মাত্র দেশে Beat বপ্তানি করার 


হয়েছে এবং নানা ভাবে বিদেশে পাচার 


নরম | শাবক ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার 
মধ্যে নবজাতকের চামড়ার কমনীয়তা নষ্ট 
হয়ে যার । এইজন্য গর্ভবতী কারাকল 


বিদ্যুৎ পরযদি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
ভাগ মিটিযে দিতে পারত 4 


জানা 1গয়েছে, বিদ্যুৎ সরববাহ ববিদ . 


কেন্দ্রের বিভিন্ন সংস্থার গৃহস্থ এবং বাজ্য 
সরকাবের বিভিন্ন কাছে রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্ধদগুলির কোটি কোটি টাকা 
বকেয়া বযেছে। এ রাজ্যে কলকাতা 
প্রবসভার মত কাছে বাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদেব রেশ কয়েক কোটি টাকা 
পাওনা বয়েছে। অথচ এই টাকা আদায় 
করার ব্যাপারে কোন গরজ নেই | বছরের 
পব বছব প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বেডে 
চলেছে | টাকা আদাষের ব্যাপারে কর্মী 
সংখ্যা যে অপ্রতুল তাও নয়, Fae 
প্রয়োজনের তুলনা কর্মী সংখ্যা বেশি । 
তবু অজ্ঞাত কাবণে কাজেব কাজ কিছু 
হচ্ছে না। মব মিলিয়ে কোল ইন্ডিযাব 
কাছ থেকে কযলা নেওয়া ও তাব দাম 
শোধ করার ব্যাপাবে এক অচল অবস্থার 
সৃষ্টি হযেছে । অধিকাংশ দাযিত্বশীল 
পালনে উদাসীনতা দেখায় তবে 
অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য | 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদেব ক্ষেত্রেও তাই 
হয়েছে তারা যে অদৃব ভবিয্যতে কোল 
ইন্ডিয়ার বকেযা টাকা শোধ করতে পাববে,, 
এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
এমনিতেই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্দ গুলি আার্থিক 
সন্ধটে ভুগছে, এর ওপর তারা শাকের 
ওপর টির বোঝা বইবে কি করে > 
অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং বিশঙ্খলা ফিবিযে 
আনতে বদ্ধপবিকর | এর Bey যত কডা 
পদক্ষেপ নেবার প্রযোজন তিনি নেবেন | 


এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্ষদগ্ডলিব অজুহাত ধোপে টিকবে না। 
ফলে কোল ইন্ডিয়া তথা কেন্দ্রীয় 
সরকাবেব সঙ্গে বাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ্গুঙ্গি 
তপা রাজ্য সরকারগুলির যে অচিবেই এক্‌ 
বড় সংঘাত, MA সে ব্যাপারে কোন 
সন্দেহ নেই | আব এব পাক্কা সইতে হবে 
সাধারণ মানুষকে | মুশকিল আসানের 
জন্য অন্যতম পথ হিসেবে বাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদগ্ডলিকে অবিলম্বে বিদ্যুতের দাম যে 
বাডাতে হবে, তা সহজেই অনুনেষ | 


শারদীয় সংখ্যা 


গল্প লিখেছেন 
sates ররর বজ্র যয 
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বাণীব্রত চক্রবর্তী কল্যাণ সর্বাধিকাবী এবং আরো অনেকে 
বিমল কর লিখেছেন পুরনো দিনের কথা 
বিয়াল্লিশ বছর আগে সাংবাদিক Raga সেনগুপ্ত ছিলেন অধুনালুপ্ত ' লোক সেবক’ 
পত্রিকাব রিপোর্টার | সেই সময় তিনি এমন একটি খবর স্কুপ করেছিলেন যা 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব fee নডিয়ে দিয়েছিল | সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ছিলেন স্যাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
খবরটি ছিল তার পুত্তেব অবৈধভাবে পবীক্ষার নম্বর বাড়ানো নিয়ে | এই দুর্নীতি ফাস 
হবার ফলে প্রমথনাথকে উপাচার্যের পদে ইস্তাফা দিতে হয | এই দুর্নীতি সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নিবঞ্জন সেনগুপ্ত | সঙ্গে নম্বর বাডানোব ফটোস্টাট 


ছবি । 


“পেনশন "৯১ প্রবন্ধে জিষু চট্টোপাধ্যায় সরকারি অফিসে পেনশনের ব্যাপার নিয়ে 
তথ্যমুলক আলোচনা করেছেন । লেখাটি সরকারি কর্মচারিদের কাজে আসবে | 


ভারতের এক সময দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল | দেব্দাসী কাদের কবা হত এবং 
কিভাবে ? তারা কি বাববপিতা ছিল ? এই সম্পর্কে ইতিহাসেব প্রেক্ষাপটে আলোচনা 


করেছেন মুকুল BR 


বিভিন্ন ট্রাক ও বাসে নানা ধরনের বাণী ও উপদেশ লেখা থাকে, যেগুলি বেশ 
মজার | দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রমে সমীরণ আচার্য ধাবমান বাস ও ট্রাক থেকে এগুলি 
উদ্ধার কবে রেখেছিলেন | “যান-পহেচান' লেখায় তিনি এইসব ছড়া ও কবিতা উদ্ধৃতি 


করে মজাদাব আলোচনা করেছেন | 


এখনকার চিত্রকলা এবং শিল্পী সম্পর্কে সন্দীপ সরকারের আলোচনা 
এছাড়া নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী শ্যামল বসু সোমা 


মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে 


নিজ es ae 


ciated Ses Ree ER EAT ae es 


অভিনেতা প্রদীপ att 


ধ্যায় মৃগাঙ্কাশেখব প্রায় ও অবনী ভট্টাচার্য 


বিশেষ ক্রোড়পত্রে পুনমুর্ঘণ 


তার বয়স বেশি নয়। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন 


শশীভূষণ সামস্ত থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে । তখন | 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। | 


শরবর্তীকালে ১৩৪৫ সালে তিনি একটি বই লেখেন তার দেখা শ্রী- 
রামকৃষ্চদেবকে নিয়ে। বইটির এ্রতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে দর্পপের 
শারদীয় সংখ্যায় এটি পুনরুঁদ্রিত করা হল 


অমল চক্রবর্তীর ব্যঙ্গচিত্র 
প্রচ্ছদপট : প্রকাশ কর্মকার 
এই সংখ্যার দাম ২০ টাকা 
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মধ্যশিক্ষা পর্যদের 
কাগজ কালোবাজারে 


কুমার ঘোষ £ কলকাতাব একশ্রেণীর 
প্রেস মালিক মধাশিক্ষা পর্ষদের দেওযা 
কাগজ কালোবাজাবে বিক্রি করছেন বলে 
এক চাঞ্চলাকব অভিযোগ উঠেছে। 
সাধাবণত পর্ষদেশ দেওয়া কাগজ খুবই 
উন্নতমানেব এবং ঝকঝকে, ফলে বাজারে 
এ কাগজেব দাম অনান্য কাগজের 
থেকেও অনেক বেশি। চাহিদাও প্রচুব। 
অভিযোগ উঠেছে, পর্ষদের অনুমোদিত 
একশ্রেণীর প্রেস মালিক এ কাগজ 
কালোবাজাবে বিক্রি কবে. দিয়ে বাজাব 
থেকে কম “দামের ' নিকৃষ্টমানের কাগজ 
কিনে বই ছাপিযে সবববাহ করছেন। 
মধাশিক্ষা পর্ষদ প্রতিবছরই তাদেব। নিদিষ্ট 
প্রেসে কাগজ সরববাহ করে পাঠ্যপুস্তক 
ছাপাতে' দিযে থাকে। 

- কলেজ PHO এলাকাব এক প্রবীণ প্রেস 
মালিক প্রথমে ঘটনাটি অস্বীকার করলেও 
পরে স্বীকার করেছেন যে এধরনের ঘটনা 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে। বাজাবে যে সব 
সবকারি পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় তাব 
; কাগজ দেখলেই অভিযোগের প্রমাণ হাতে 


, হাতে মিলে যায। এসব ঘটনা মধ্যশিক্ষা 


পর্ষদ বা বাজ্য সবকাব একদম' কিছুই 
জানেন না তা নয! ববং তাদের নীরবতার 
; কারণ দেখে বুদ্ধিজীবী মহল বেশ হতাশ 
হয়ে নিজেরাই নীববতা পালন করছেন। 
:_ বই ছাপানোব কাগজ শুধু নয়, সেদিন, 
: পর্ষদের জনৈক কর্মী একটি মারাত্মক খবর 
শোনালেন! তা হল এখন পবীক্ষার খাতা 


নিয়েও দুনম্ববি কারবাব চলছে। সবকারি 
তরফ থেকে অতি উচ্চমানের “নীলচে 
আকাবের যে কাগজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
অনুমোদিত হয়, তা কি তারা পায়? নাকি 
সেই কাগজই বেশি দামে বাজাবে বিক্রি 
হয়? 


বু ছাত্র-ছাত্রী নকল বই কিনে ঠকেছেন। 
এ ব্যাপারে অভিযোগ, গেছে পর্ষদের 
অফিসেও। কিন্তু এখনো কোন কঠোর 
ব্যবস্থা নেওযা হয়নি! বই বিক্রেতারাও 
সঠিক কোন কারণ বুঝতে পারছেন না। 
সেদিন কথা হচ্ছিল কিছু খুচবো 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাবা নিজেরাই এ বহস্য 
বুঝতে পাবছেন না যে বাজারে কিভাবে 


- এত নকল বই ছেড়ে যাচ্ছে। এর পিছনে 


যে কিছু বড় “মাথাওয়ালা” লোক রয়েছে 
সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত। - 
এদিকে এসব ঘটনা নিষে শিক্ষকদের 


জয়েন্ট কাউন্সিল অত্যন্ত ক্ষুক্ধ। তারা . 


বলেছে পাঠ্যপুস্তকের দুর্নীতি নিয়ে যে সব 


"অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে অবিলম্বে 


OHS হোক। 


উদ্ধান্ত দলিল বিলিতে জটিলতা 


কলোনি কমিটি নিয়ে প্রশ্ন 


বিশেষ প্রতিনিধি £ Garg দলিল বিলি 
নিয়ে নতুন ভাবে জটিলতাব সৃষ্টি হয়েছে। 
প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন wie কলোনি 
' কমিটির বিরুদ্ধে। পদ্ধতিগত প্রশ্নের প্রথম 


কথাই হচ্ছে, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর - 


থেকে কিভাবে আযাডহক কমিটিকে 
, ধাবাবাহিক প্রশ্রয দেওয়া হচ্ছে সরকারি 
- আইন অনুযাষী, বিভিন্ন নির্বাচিত কলোনি 


কমিটির মেযাদতিন বছর। সময়সীমা : 


পেরিয়ে যাওয়ার পর আবাব নির্বাচন 
; করতেই হবে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা 
, যাচ্ছে, বিভিন্ন কলোনি কমিটি নির্ধারিত 
তিন বছর সময় পেবিয়ে যাওযার পরেও 
, মাতব্বরি করে যাচ্ছো এবং ত্রাণ ও 


; যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে নতুন ভাবে 


সমস্যাব সৃষ্টি হচ্ছে। Garg সমস্যা বিষযে 
ওয়াহিবহাল কংগ্রেস নেতা পঙ্কজ 
. ব্যানার্জির মতে; আড হক কলোনি 
: কমিটি পুরোপুরি বেআইনি। অনেকটা 
‘Ta মানে না আপনি মোড়ল. ধাচে 
এইসব কমিটিগুলো কাজ চালিযে যাচ্ছে 
, আইনানুগ গুরুত্ব নেই। পক্ষজবাবু আরো 


. জানিয়েছেন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর" 


* প্রশান্ত শববের হাতে। প্রশান্ত বাবু এই 
'. দফতর চডাচ্ছেন। BG হক কলোনি 
" কমিটির নামে বছ ক্ষেত্রে সি পি এমেব 
চিহ্নিত হাফ কমরেডরা উদ্বাস্তুদের 
অভিযোগ করেছেন। - 


' জ্ঞান৷ গিযেছে, আ্ড হক কলোনি 


- বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখেছেন। ঠিক 
.. বাজ্য ত্রাণ ও, পুনর্বাসন দফতর সূত্রে ১. 


" কনিটিগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়াব অন্যতম - 


. কারণ হচ্ছে, সময় বাচানো। কমিটির 


বর্তমান সেট্আপকে. বাচিয়ে রেখে 
দ্রুততার সঙ্গে দলিল বিতরণ করাটাই 
হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য।বিভাগীয স্তবে জ্ঞানী 
গিয়েছে, নির্বাচিত, কলোনি কমিটির 
মাধ্যমে দলিল বিতরণ করতে হবে এই 
দাবি যদি ওঠে তাহলে নির্বাচন করতেই 


প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ' 


সম্পাদকের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ 
এসেছে। রাজ্য মহাকরণ সূত্রে জানা 
গিয়েছে, স্বয়ং প্রশাস্তবাবু এই ব্যবস্থা নিয়ে 


শহীদ মিনার ময়দানে কী হয় - 


তড়িত সিদ্ধান্ত £ প্রতি রবিবার ও ছুটির 
দিনে শহীদ মিনার ময়দানে মেলা বসে! 
মেলাতে বহু বিক্রেতা আসে। পাথর 
বিক্রেতা, হস্ত-বিশাবদ, পেটের দাওয়াই 
বিক্রেতা, কম দামের পুস্তক বিক্রেতা, 
হাডের ব্যথার ওষুধ বিক্রেতা, জাগলিং, 


বাশি-বাজিয়ে, যৌন ক্ষমতা-বর্ধক Say 


বিক্রেতা, জামাকাপড ইত্যাদিব পশরা 
সাজিয়ে মেলা শুরু হয়। মেলা জমে ওঠে 
বিকালের দিকে। | 

মফঃস্বল অঞ্চল থেকে আসা মূলত 
অবাঙালি সম্প্রদায় এই মেলার ক্রেতা ও 
দুর্শক। লোক সমাগম কম হয় না। দুপুর 
থেকেই মানুষের আনাগোনা বাড়তে 
থাকে। কেনা-বেচাও খুব একটা কম হয় 
না। কম দামের ওষুধ, বই, জামাকাপড় 


মূলত সভা-সমাবেশেব জন্য ব্যবহাব 
কবার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রতি ছুটির 
দিনই (যদি বড় কোন সমাবেশ না থাকে) 
ময়দানের কোণায় ধর্মীয় সভা হয়। 


তারা ওই বিক্রেতাদের কাছ থেকে তোলা 
আদায় করে। তোলার পরিমাণ নির্ধারিত 


ধন্দিাবাজদেব ভিড় বাড়ে । আউটবাম 
ঘাটে সকাল ১১টা থেকে লোকজন 
আসা-যাওয়া শুরু হয় | এই ঘাটের মধ্যে 
গাচ-ছয়টি নৌকো সবসময় ধাধা থাকে । 


একটু শান্তিতে কথা বলার আশায এখানে 
আসে | তাই ঝামেলা এড়াবার জন্য এদের 


অর্থদণ্ড দিয়ে বিদায়, নেয়। 


হয় বিক্রেতার সামগ্রীকে মাপকাঠি ধরে। 
এই পুলিশ-পুংগববা প্রকাশ্যে পয়সা 
আদায় করে। অনেক সময রুক্ষ ভাষায় 


শাসন করতে দেখা যায় এদের। - 


বিক্রেতারাও অযথা গোলমাল না করে 


বেআইনি কাজের মাশুল বিনাবাক্যে দিয়ে ' 


দেয়। : 

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে দুইজন উদদিধারী 
পুলিশ এসে মাঠের মুখে বসে থাকে এবং 
নজর রাখে তোলা ঠিকমত আদায় হচ্ছে 
কিনা? এই পুলিশেরা মূলত স্থানীয় দুটি 


থানা থেকে আসে। এই দুটি থানারই এই 


অঞ্চলে মাতব্বরি করাব অধিকার আছে। 
তাই আইন-শৃংখলা বক্ষার নামে তোলা 
আদাষ 'হয়। 

* বিশ্বস্তসূররে খবর পাওয়া গিয়েছে এই 
দুটি থানীব শ্ধ্যে একটা গোপন 
বোঝাপডা আছে। কে কোনদিন তোলা 
আদায করবে তাও নির্ধাস্তি হয়ে যায়। 
এবং থানাতেও ঠিক হয় কত তোলা 


তোলা আদায়ের ছবিও ক্যামেরা বন্দি 


এই প্রেমিক-প্রেমিকাদের একটি অংশ | 


BANS হয | বেলা যত বাড়তে থাকে এই 
মেয়েদের বদ্দেরও বাড়তে থাকে | 


বেলা ৩টা থেকে আবেকদল মানুষের 
আবির্ভাব হয ! এদেব যৌন-বিজ্ঞানের 
ভাষায় পেশাদার সমকাসী বলা হয়। 
এরাও 'খদ্দেব' ধরে নৌকোবিহার করে । 
এদেব খদ্দের খুব একটা কম হয় না। 
সন্ধ্যের পর গোটা আউটট্রাম ঘাটের ছবিটা 


অনেক সময় ভদ্র ঘরের 
আক্রান্ত হয়। এই অঞ্চলে আলো কম 
থাকে । ফলে অন্ধকারে পাশব প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় । 

সন্ধ্যার পব নৌকোর সংখ্যা বেড়ে 


যাইহোক ঠিক সন্ধ্যের পরই আরও 


- একটি ঘটনা এখানে ঘটে। সন্ধোর মুখে 
- একদল বিকৃতম না মানুষ এসে উপস্থিত 


হয় এই মেলায। তারা ঠিক সন্ধ্যার 
অপেক্ষায় থাকে। সূর্যের আলো কমে 
যাওয়া মাত্রই, তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত 


' হয়ে পড়ে। 


ওইসব বিক্রেতাদের সামগ্রীব কাছে 
জিনিষ দেখার বা বক্তব্য শোনার জন্য এই 
'মানুষগুলি ভিড় করে এবং নির্বিবাদ, 
সমকামিতায় লিপ্ত হয়। FRITS পরে ওই 


এই প্রতিবেদক দীর্ঘ ১০ দিন লাগাতাব 
যাতাযাত করে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ 
করেছেন। কিছু ছবি এই প্রতিবেদক 
MARE করেছেন-_এই তথ্যেব সমর্থনে | 
ওই ছবিগুলি দিয়ে একটি ae অস্তত 
প্রমাণ করা যায় 'আটউরাম ঘাট’ বর্তমানে 
ভদ্রলোকেব অগম্য স্থান । প্রশাসন 
fafa | 


রাখী সংঘের 


অর্জুন সন্ধ্যা, পদ্মশ্রী সন্ধ্যাব পর এবার 


ক্রীড়াবিদ সন্ধ্যা | সম্প্রতি চেতলার রাখী 
সংঘ তাদের প্রাক প্লাটিনাম জয়স্তী উৎসবে 


i 


গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার অরুণ চন্দ্র | আজ 
থেকে ঠিক চুয়াত্তর বছর আগে এই বাখী 
পূর্ণিমার দিনে সাতজন ক্রীড়া প্রেমী 
যুবকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় চেতলার 

এই ক্লাবটিব গোড়াপত্তন হয়। এই 
দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে বাখার + 
জন্য প্রভাতয়েরী, রক্তদান, 'ড্রাগবিরোধী 
পদযাত্রা এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেবও 


আয়োজন করা হয়। 


সম্পাদক : + হরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক আাঞেল প্রিষ্টাস, nesta ae, কলকাতা-”€ খেকে নিত এবং দপণ কার্যালয়, ৬ ৬১ মঢ লেন, কলকাতা-_১৩ থেকে প্রকাশিত 
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Seen 


1১:৮০ 


অনুন্নত দুনিয়াকে তৃতীয় বিশ্ব রূপে চিহ্নিত 
করা । সে বাই হোক, সাধের নয়া' বিশ্ব 
ব্যবস্থায় উপরোক্ত সংজআসমূহ বাতিল হয়ে 
aaa aad 


সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের গতি প্রকৃতি 
সকলেরই অনেকাংশ জানা । সোভিয়েত 
শিবিরের কলাপস এবং খান খান অবস্থা | 
কারণটা যাই হোক না কেন, এ কথা আজ 


সত্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন গতায়ু হয়ে ,. 


বিশ্ব-ব্যবস্থায় বিধুল রুপান্তর ঘটিয়েছে | 
গুণগত দিক থেকে ‘নয়া বিশ্ব’ ‘আগেকার 


বিশ্ব’ (এমন কি দশ বিশ বছর আগেকার) 


থেকে কতটা ভিন্ন, কিংবা আদৌ তেমন 
কিছু নতুন কিনা লে প্রশ্ন পৃথক এবং 
এবারে আলোচ্য নয়। কিন্তু স্্রাকচারাল 
দিক থেকে এ HN ফলে যে নতুন 
শিবির-বিভাগ দেখা দিয়েছে তা 
ভয়াবহ-_ শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলির 
পক্ষেই নয়, অনেক মাঝারি-উন্নত বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের পক্ষেও-_এমন কি ইউরোপের 


বুকেও | 
সোভিয়েত সামরিক শিবির ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়ার পর বিশেষত খোদ 


সোভিয়েত সামবিক বাহিনীর বর্তমান 
লাভের' পর এবং 


একটা টেস্ট কেস সকলেরই জানা | এ 


হল নয়াবিশ্ব ব্যবস্থার একদিক । 

আসলে দুনিয়াটাকে নতুনভাবে ভাগ 
করে ভোগ করার ও প্রয়োজনে 
, ব্ল-প্রয়োগে কন্জা করে রাখার পরিকল্পনা 
ও উদ্যোগ মার্কিন নেতাতে পশ্চিমি জোট 
আগেভাগেই নিয়ে রেখেছিল | অন্যতম 


- _লস্অর্থাণতিক সুপার-পাওয়ার জাপানকেও 


এর ভাগীদার করে নিতে হয়েছে | যদিও 


জাপান কোন মিলিটারি পাওয়ার নয়। 


বুকে সদ্য গঠিত তথাকথিত সি এসসি ই 
“ইতিমধ্যে সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে নতুন - 


নতুন উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। 


. উদ্দেশ্যটি অবশ্যই (১) তথাকথিত “এক 


ইউরোপীয় সংসার” হেন ভাওতাবাজ্ির 


(অবশ্যই লুটের ভাগ পেতে), তাও' জানা 
কথা | ধোদ “সোভিয়েত ইউনিয়নে 


দেশ'গুলি একদিকে উপরোক্ত 


বাধ্য, তেমনি 
ই 
অর্থনীতি”র বিবিধ খোরাকের যোগানদার 
হতেও বাধ্য | অবশ্য' খোদ রুশ দেশ 
(রিপাবলিক) সমরিক বলে এখনো একটা 
সুপার-পাওয়ার অবস্থায় আছে বলে (সমগ্র 
সোভিয়েত সামরিক শক্তি এখন 


শকুনিকুলের _ এখনো 
কিছুকাল.'একটা স্পেশ্যাল প্রবলেম হয়ে 
থাকছে অর্থনৈতিকভাবে কাছে 


অতিশয় ভালনারেবল হওয়া ACTS | 
কিন্তু বাদবাকি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নয়া বিশ্ব 
ব্যবস্থার" চেহারাখানা আজ আর অস্পষ্ট 
নেই | ক্রমে তা আরো স্পষ্ট হয়ে আসতে 
বাধ্য 

তাহলে -সারবস্তটি এই দাড়ায় যে, 
নবজাত বিশ্ব-ব্যবস্থায় একদিকে ‘গ্রপ অব 
tet হেন সপ্তরথি সারা দুনিয়ায় 
তাদের চত্রব্যহ রচনা করে চলেছে 


বর্তমানে দুটি মাত্র বিশ্বে ভাগ হতে চলেছে, 


তৃতীয় আর কিছু নেই | একদিকে গ্রুপ অব 
উপনিবেশবাদী 


১ম পৃ্ার পর 
ভাবতেই পারিনি। একটা কথা কিছু না 


বলে কিছুতেই পারছি না যে আমাদের 
দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা কিন্তু দিনের 


পরদিন নীচেই নেমে যাচ্ছে | এই অবস্থায় 


কোন সাহায্য করা তো দূরে থাক, পুলিশ 
যেভাবে. আমাদের হয়রান করেছে, তা 
ভাষার প্রকাশ করা যাবে না। এমন কি 


পার্টির কোন মিটিং fife দেখলে. © 


আমাদের ভেতরটা কেমন যেন করে 
ওঠে | রাগও হয় মাঝে সাজে | মনে হয়, 
এই দলটার "সেবা করতে গিযেই আমার 
বাবাকে অকালে প্রাপ দিতে হয়েছে | সব 


আপনাদের, অনেক হয়েছে, আর আমাদের 
ক্ষতবিক্ষত করবেন না | কী হবে, এই সব 
লিখে ও ছবি তুলে ? পারবেন আমার 
স্বামীকে আবার ফিবিয়ে দিতে | আজ 
একমাসের ওপর কেটে গেল কিন্তু চাকরি 
বা সরকারি ক্ষতিপূরণ কোন কিছুই পেলাম 
না। আপনারা শুধু কাগজে নানা আদব 


কায়দায় লিখতেই পারেন, কিন্তু পারেন না 


এ সমস্যার কোন সুরাহা করতে |” 
মানবেন্দ্ৰ সাহার - 


প্রশ্ন_সরকার এ ব্যাপারে আজ এত নীরব 
ক্রেন ? 


থেকে শুরু' 
করে আজ . সকলেরই ' একটাই 





রসরাজ জানা 


ভবিষ্যৎ কুচকুচে কালো. 








শ্রমমন্ত্রী 
বিদেশ থেকে ফেরার সময় চিফ আপনার 
অনাবাসী ভারতীয় ‘গোল্ডেন es 


আনবেন | ঠিকমত খালে-বিলে চরাতে 
পারলে সোনার ডিম পাড়বে আর 
ক্যাডারদের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল হয়ে 
উঠবে । সাবধান, ‘গোষ্ডেন গুজ'দের 
লালবাণ্ডা দেখাবেন না। আবার উড়ে 
যাবে । ফল ঘোর অশাস্তি । 


ROTA 

বাংলাদেশ থেকে উপহার পাওয়া 
ইলিশগুলির হিসাব ঠিক রাখুন। 
বিধানসভায় বিরোধীদের প্রশ্নের সন্মুখীন 
হতে, পারেন | এ সময় গঙ্গার জল লাল 
হয়ে যাওয়ায় ভয় পাবেন না । এ লাল সে 
লাল নয়। সামনে পুজো আসছে। 


" স্রকারি.রিবেটে মাছের স্টল খোলার চেষ্টা 


করুন| ফল তেলের মূল্যবৃদ্ধি 

Hort | . 

আপনার দপ্তরে বড় খেলার মত সবই 
গট-আপ হবার সম্ভাবনা | আপনার অস্তিত্ব 
ঠিক রাখার চেষ্টা করুন, নতুবা ভেসে 
যাবার” সস্তাবনা। লাইফ সেভিং 
সোসাইটির সাহায্য নিন। ফল মঙ্গল | 


চিএ 


গাছের কাটা ডাল পুতে বন মহোৎসব এ 
. বছরের মত শেষ হয়ে এল | কয়েকদিন 


পরেই শুকিয়ে যাবে | fare বছরগুলিতে 
যত গাছ এইভাবে 'লাগিষেছেন তার 
সবগুলো ধাচলে এ রাজ্যটা জঙ্গলে ভবে 
যেত | জঙ্গলের রাজত্ব যাকে বলে আর 


.. কি! আগামী বছর থেকে শুধু বনদেবীর 
পুজা করা ব্যবস্থা করবেন। 


করবেন না। নিজেকে তাহলে চ্যুত হতে 


. আপনারা সরটুকু খেয়ে যাবেন। 





= \ 
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কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন 
প্রিয় এবং সোমেনের লড়াই 


শি এ বিপর্যর তো সেদিন থেকেই জানা 
= ছিল যেদিন থেকে-গুঁজিবাদী দাওয়াই দিয়ে 
গোরনাচভ সনাজতদ্্রের রোগ সারানোর 
চেষ্টা করছিলেন ।--অসীম চট্টোপাধ্যায় 
একটা আদর্শ হিসাবে, স্বপ্ন হিসাবে 
সদাজতন্্র তো ভালই ছিল-। জাত থাকবে 
না, ধর্ন META না| তাছাড়া আদর্শ 


সমাদতন্থ নাহয় হয়ে উঠল না । আদর্শ - 


- ফর্ম নিয়ে যান। ফর্মের জন্য নিদিষ্ট টাকার 


অঙ্ক বলে দেওয়া হল। সম্পাদক জয়ন্ত - 


- বিশু দত্রগুপ্তকে ৷ বিশুবাবুর একটা বড় 


শুণ NCE | তা হল অসম্ভব স্মরণশক্তি । 
অরুণ মিত্র নিয়ে এসেছিলেন-। পপুলার 
মানুষ ৷ "ভালো কথা বলতে পারেন। 
বি রি রন শুরু কয়ে 


০৮৭ নবীকরণ ফর্ম বিলির : শুরু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হইচই। 


- অস্ত্রগুলি যদি যার তার হাতে চলে যায় 


ভাহ্‌লে বিপদ হয়ে যাবে | ওদের পরমাণু - 


' ego মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাক 


করা রয়েছে | সেগুলির নিরাপত্তা নিয়েই 


আমাদের মাথাব্যথা ।_ মার্কিন ভাইস - 


প্রেসিডেন্ট ভ্যান কোয়েল 


নারী নির্যাতন এতে বেড়ে গেছে যে, 


সেগুলিকে আর' খবর বলে মনে করা হয় 


না। যদিও জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা । 
তাদের বিরুদ্ধে সবসময় পক্ষপাতিত্ব করা 
হবে ?__রেণুকা চৌধুরী (এম পি). . 


_ একজন বিজু পট্টনায়ক নয়, ১০ জন 
fey পট্টনায়ক বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করবে ।বিজু পষ্টরনায়ক 


একাধিপত্যের প্রশ্নে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি 
AAR 


করা হবে না। প্রয়োজনে দিল্লি থেকে 


নতুন ডিগ্রি এবং একগাদা ছবি “নিয়ে সুব্রত 
মুখার্জি হঠাৎ একদিন প্রদেশ দফতরে এসে 
হলেন। 


dehy Ee da ahs 








বাড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও - 
সোমেনবাবু এইসময় ফুটে গিয়েছেন । . 
- এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় " os 


সেদিন. উপস্থিত, . 


৫৩ জন সাধারণ সদস্য ও দুই জন সক্রিয় 


রাজ্য কং নির্বাচন 


অনুকূলে বেশি করে সদস্য করার সৃব 
সুযোগ সুবিধা বৈধ এবং অবৈধ ভাবে 
সোমেনবাবু নিয়েছেন । - 

" এবার বুথওয়ারি কংগ্রেস নির্বাচন 
হওয়ার কথা । প্রতি বুথ থেকে কমপক্ষে : 


ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষা করলে এই 
অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যাবে । 
প্রিয়বাবুর যুক্তি খুবই সঠিক | প্রিয়বাবু 
ভাল করে জানেন যে এই ভাবে যদি - 
বুথওয়াবি সদস্য পরীক্ষা করা হয তবে ' 


নির্বাচন কবা সম্ভব নয | কিন্তু প্রিয়বাবুর . 


সুনির্দিষ্ট অভিযোগের একটা ফয়সালা 
করাও তারিক আনোয়ারের পক্ষে অবশ্যই 
উচিত প্রিয়বাবু চাইছেন এইভাবে চাপ - 
দিয়ে বিভিন্ন জেলায় রিটার্নিং অফিসার 
যাতে নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদেব করা যায়, 

সোমেনবাবুরা এই চালটা বুঝতে পেরে 


হাইকম্যান্ডের কাছে দিল্লিতে সিদ্ধার্থবাবু ও 


প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে 
এসেহেন | এবং. অনুরোধ কবেছেন যাতে 
একতরফা ভাবে জি হি 
নিয়োগ না করা হয়। 

বর্তমান বিজ হবা ভি লা 
দিল্লিতে বরকত সাহেব ও তার অনুগামী 
সোমেন মিত্র-র থেকে কিছুটা ভারী | তাই - 


_ সিদ্ধার্থবাবু প্রিয়বাবুকে কাজে লাগিযেছেন 


যাতে সদস্য করাব ব্যাপাবে এগিয়ে থাকার. 
সুবিধা বরকত গোষ্ঠী না নিতে পারে আর 
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কখনো বি জে পির সাহায্য, কখনো বামপন্থীদের সমর্থন 
নিয়ে নরসিমা রাও এর সংখ্যালঘু সরকার কতদিন টিকে 
"| থাকতে পার্বেন এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । তাছাড়া কংগ্রেস 
দলও সুখী পরিবার নয় মোটেই | রাজীবের অনুচবরা 
সোনিয়া গান্ধীকে বাজনীতিতে নিয়ে এসে আবার 
নেহরু-গান্ধী পরিবারের রাজত্ব কায়েম করতে চান | কিন্তু 
সোনিয়া গান্ধীর মনোভাব কী জানা যায়নি । রাজীবের মৃত্যুর 


সোনিয়া গারো কি কাস সভাপতির পরকালে মেনে 
নেবেন ? কারণ সোনিয়ার রাজনীতিতে আসা মানে কেবল 
কংগ্রেস সভাপতির 'পদে থাকা নয়। ইতিমধ্যেই তিনি 
অনুরুদ্ধ হচ্ছেন আমেথির উপনির্বাচনে প্রতিতবন্দিতা করার 
জন্য । সোনিয়া গান্ধী রাজনীতিতে যোগ দিন এটা নিশ্চয় 
চাইছেন না নরসিমা রাও, শারদ পাওয়ার, অর্জুন সিংরা | 
আর এদিকে সোনিয়ার সমর্থকরা নরসিমা রাও-এর বিরুদ্ধে 
কাজ করে যাচ্ছেন । অর্থাৎ তাদের সরকার যে সংখ্যালঘু, 
ঘটনাচক্রে টিকে আছে এ সত্য ভুলে গিয়ে কংগ্রেসি নেতারা 
খেয়োখেয়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। 
কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অবশ্য চেষ্টা চালাচ্ছে 
|| অজিত সিং-এর নেতৃত্বে জনতা দল থেকে সাংসদ ভাঙ্গিয়ে, 


নিরন্ধুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের ৷ জনতা দলের অবস্থা 
কংগ্রেসের চেয়েও খারাপ্‌। অজিত সিং বেপরোয়াভাবে | 


দ্ল-বিরোধী এবং ভি পি সিং বিরোধী কার্যকলাপ চালিযে 
যাচ্ছেন। এক সাংবাদিক বৈঠকে অজিত সিং জনতা 
নেতাদের কড়া সমালোচনা কবেছেন। তা aie 
দলের নেতা এবং উপনেতার পদে যথাক্রমে ভি'পি সিং ও 
রামবিলাস পাসোয়ানের ইস্তফা দেওয়া নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত 
না নেওয়ায় অজিত সিং বলেছেন, বর্তমান নেতৃত্ব দলকে 
ক্রমশই হাস্যকর করে তুলছেন | এদিকে সংবাদে প্রকাশ, 
সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষ হবার পর অজিত সিং 
প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ নিয়ে জনতা দল 
ছাড়ছেন | 

সঙ্কট সি পি এম দলেও ।.তবে নেতৃত্রে .বিরোধ নয়, 


“নীতিগত কারণে | কিন্তু সোভিয়েতের ঘটনা নিয়ে মতান্তর 


তো আছেই, যার জন্য ই এম এস নাম্ুদিরিপাদ কোণঠাসা | 
অবশ্য ane দুই পার্টিই । কিন্তু সি পি আই-এর চেয়ে সি পি 
এম-বেশি । ইয়ানায়েদের অভ্যুানকে সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন 
করে সি পি এম কিছুটা অহতিতে পড়ে হায় । কিছু 
-গোরবাচভ-ইয়েলৎসিন সমাজতন্ত্রক সম্পূর্ণ বিদায় জানাতে 
সি পি এমের মুখরক্ষা হয়। এখন সোভিয়েতে 
ওলোট্র-পালোট নিয়ে সি পি এমের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে 
দলের থিওরিটিশানরা কলম ধরেছেন । জ্যোতি বসু হয়ত 
থিয়োরিটিশন নন, কিন্তু তিনি লন্ডনে সোভিয়েতের ঘটনা 
নিয়ে যা বলেছেন তা যথাথ্য অনস্বীকার্য | তিনি বলেছেন, 
সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম. ধ্বসে পড়ল এই কারণে 
যে, সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের*পরে দেশকে 


রূপান্তরিত করা সত্বেও. কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ মানুষের | 


থেকে দুরে সরে গিয়েছিল 1 দেশে ফিরে যদি তিনি একথা 
মনে রাখেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ উপকৃত হবেন | 
মুখে স্তালিনপন্থী হলেও সি পি এম কাজে কি গোরবাচভপনথ 





১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত 


মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দি অথবা 


হিন্দির অনুবাদ ।- সবচেয়ে 
কিড্ততকিনাকার- হিন্দি কপিকার বাংলা 
অনুবাদ | দঠ-এর মধ্যে জল মেশালে 
ঘোল হম Bie, কিন্তু ঘোলের সঙ্গে জল 
মেশালে কা হয় £ খেলার ধারাধিবরণীতে 


অনেক আন্দোলনের পর বছর দুয়েক ' 


বাংলা চালু হওয়ার পরে এ বহরে কার 
নির্দেশে জানি না, বাংলাকে পুনরায় 


গলাধাকা দেওয়া হয়েছে । শুধু ইংরেজি . 


রাখার মতলব এইজন্য যে, সময় বুঝে 
তার জায়গায় হিন্দিতে চুপিসারে বসিয়ে 
দেওয়া যাবে ৮: 


স্বাভাবিক রসবোধ যার অনুমোদন অন্তর 
থেকে কবে না, শুধুমাত্র সরকারি হুকুমের 


* 


[২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২] 


একটি উদাহরণ দিলে লোক 
আদালতের জনপ্রিয়তা সহজেই নজর 


আদালতের efit উল্লেখযোগ্য । 
ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ এই 
আদালত উচ্চতর বিচার্য 


_ বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, ' 
এ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ২০০টি লোক ' 


আদালতে ১৪ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি 
হয়েছে। এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে 
একট errs a দাগে res Oe 


এক লোক আদালতে ১৮,১৯৩টি মামলার 
ফয়সালা হয়। জেলাত্তবে লোক 
আদালতগুলি সামান্য লাভ করায় এখন 
হাইকোর্ট ware এই লোক আদালত 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে | কলকাতা হাইকোট সূত্রের 

খবর গুজরাট ও বাঞ্জস্থান হাইকোটেও 





এই ধরানের লোক আদালত বসানোর 
প্রস্তুতি চলছে | 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সমস্ত বিবাদ 
বিচারালয়েব আঙিনায় এসে পৌঁছায় না 
কোনওদিন, সেগুলির নিষ্পত্তি করা ছাড়াও 
প্লোক আদালত বিচারাধীন মাষলাগুলিবও 
নিষ্পত্তি করে থাকে | এই আদালতের 


পালন করতে হয় | সাধারণত ছুটিব দিকে 
এই আদালত বসানো হয । আদালতের 
জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের দাযিত্ব থাকে 


. সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারের ওপর । 


নারে Re মত 
করতে হয়। 


বিচার oe ভর করন নি 
আবেদন পত্রে | আবেদন পত্রগুলি খতিয়ে 
দেখার দায়িত্ব আইন বিষয়ক্ষ সৃহায়তা 
কমিটির | যে সব ক্ষেত্রে বিবদমান দুই 
পক্ষই আবেদন কবেন সেগুলিকে প্রথমেই 


. চিহ্নিত করা হয় | আর যে ক্ষেত্রে কেবল 


Ripa anally alias 


জন্য অনুরোধ জানাতে হয় । এ আদালতে 


সাধাবণের প্রবেশ অবাধ | একের পর এক 
মামলার শুনানি হয এবং বিচারকরা 
মধ্যস্থৃতার মাধ্যমে বিবাদ মেটানোব চেষ্টা 
করেন। - 
পাওয়া গেলে আদালতের 


সমাধানসূত্র 
করণিক সেই মর্মে কাগজপত্র তৈরি কবেন 


স্বাক্ষর গ্রহণ কবেন। অন্য আদালতে 
বিচারাধীন কোনও মামলার ক্ষেত্রে এ 
মীমাংশাপত্রটি প্রিসাইডিং অফিসাররা 
কাছে পেশ করা হয় যাতে ভারপ্রাপ্ত বাক্তি 
আইন সংক্রান্ত দিকটি খুঁটিয়ে দেখে এবং 
উভয় পক্ষের সম্মতিতে মীমাংসা হয়েছে 
কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে এ 


| মামলাটি যে আদালতে বিচারাধীন ছিল 


সেই আদালতে পেশ করেন | এরপর উক্ত 


. আদালত স্বীমাংসাপত্রটি গ্রহণ করে এবং 


এঁ মামলার বিচার শেষ হয়েছে বলে 
আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে | 


লোক আদালত 'বিনামুলো ন্যায়বিচার 
পাবার একমাত্র মাধ্যম | এই" আদালতে 
বিচারের জন্য কোনও মাশুল লাগে না 
এবং বাদী ও বিরাদী দুই পক্ষই অনর্থক 
হয়রানির হাত থেকে রেহাই পায়। 
এমনকি উকিলরাও লোক আদালতে 
বিচার্য মামলাগুলির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত 
সহায়তা দানে পিছপা হন না | কারণ এব . 


-ফলে তাদের পরিশ্রম ও মুল্যবান সময 


দুইই ধাচে। ফলে লোক আদালত 
ক্রমশই সারা দেশে জনপ্রিয় হচ্ছে | আব 
এর উত্তরোত্তর সাফলো সারা দেশের. 
অসংখা মানুষের মত এ রাজোর একজন 
নাগরিক হিসেবে বিচারমন্ত্রী আবদূল 
কাইয়ুম মোল্লার কাছে আমার অন্বোধ, “ 
দয়া করে এদিকে একটু নজর দিন 
কেননা সুবিচার থেকে বঞ্চিত মানুষের 
কথা তো আপনাকেই ভাবতে হবে) 
নইলে বিচাবেব বাণী চিবদিন নীববে 
নিভৃতেই কাদবে | 





wot | শুক্রবার ২০ সেপ্টেষর ১৯৯১ [পাচ 








এক্সগ্রাসিয়া পেয়েছিলেন | কর্মীদের পক্ষ 


ব্যাপারে সহানুভূতিশীল | আশা করছি, 
এই দাবি (নেতার মতে আবদার) মেনে 
নেওয়া হবে। 


আন্দোলনের মৃত্যু 


আপাতত আন্দোলন মারা গিয়েছে 
বামপন্থীরা একমাত্র লেনিন ছাড়া অন্য 
কোনো বিষয়ের উপর আর আন্দোলন 
করছেন না। একই কথা কংগ্রেসের 
ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য | কংগ্রেস অবশ্য ২০ 


প্রতিনিয়ত ঝগড়া এখন গা সওয়া হয়ে 
গিয়েছে | রেল ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে একটা 
ছোট্ট প্রতিবাদ হয়েছে । বাড়ছে বাসের 
ভাড়াও | একটা রাজনৈতিক দল মুখ 
খুলছে না । এস ইউ সি আই একটু আধটু 
চিৎকার করার চেষ্টা করছে মাত্র | কী হল 
দেশটার ? এই প্রশ্ন করেছেন বর্ষীয়ান 


চেতন 
চৌহান | প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার চেতন 
চৌহান এখন বি জে পির সাংসদ । 


সামনের আসনে বসিয়েছেন। 
সম্তোষমোহন দেব তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | 
দক্ষ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ৷. কংগ্রেসি ফোর্স 
তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন । আরো 
অনেক ভারি ভারি কাজ করার চেষ্টা 
করেছেন। এতসব কিছুর পরেও কিন্তু 
প্রণববাবুর ভাগ্যে নির্বাচনের জয়মালা 


রাজনীতির 
বাইরে রাখা কোনো মতেই উচিত ছিল 


কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি। 


ইন্ডিয়া 
এক্সচেঞ্জ প্লেস। কলকাতা-১ এখানে 
ফ্রিজ, টিভি এবং ওয়াশিং মেশিন ভালো 
পাওয়া যাচ্ছে । এদের নিয়ম হচ্ছে, তিন 


ভাগের এক ভাগ টাকা প্রথমে দিতে হবে |" 


বাকিটা ৬ কিংবা ১২ মাসে শোধ করতে 
হবে। এখানে রেশন কার্ডের কপি 
লাগবে ।' জামিন থাকবেন একজন | 

২) এনকন | ৪৯৭-এ, ব্লকএন, নিউ 
আলিপুর, কলকাতা-৫৩ এখানে টিভি, 
মিউজিক সিস্টেম, আলমারি, মিক্সি পাওয়া 
যাচ্ছে। নিযম হচ্ছে, এক তৃতীয়াংশ 
জমা | বাকিটা ১৮ মাসেও দেওযা যাবে | 
ন্যুনতম মাসিক আয় ২ হাজার টাকা । 
জামিনদাব একজন | 

৩) ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স | ২৪৮-এ 
ডাযমন্ড হাববার বোড, কলি-৬০ এখানে 
ইলেকট্রনিক্স সমস্ত কিছু পাওয়া যাচ্ছে। 
প্রথমে ৩০ শতাংশ Vest দিতে হবে | 
বাকিটা ২৪ কিস্তিতেও দেওয়া যাবে। 
এদের গডিযাহাট awa ঠিকানা হল, 
১৪/৪ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯। 
শিলিগুড়ি সেবক বোড, হলদিয়া, এবং 
কলকাতায় ১২ জওহরলাল নেহেরু 
রোডেও ব্রাঞ্চ আছে। 

৪) ডায়মন্ড ইলেকট্রনিক্স । নিউ সি 
আই টি মার্কেট, চেতলা | শপ নম্বর ৮৩এ, 
৩৩/৩৩/১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড । 
এখানে টিভি, ফ্রিজ ভি সি আর, আলমারি 
প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে । প্রথমে ৩০ শতাংশ 
দিতে হবে ৷ বাকিটা ২৪ মাসেও দেওয়া 
যায় | মাসিক আয় দেডহাজাব টাকা হতে 
হবে | 

৫) ববি। ২০৩ রাসবিহারী 
আভিনিউ, কলকাতা-২৯। এখানে 
ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর প্রায় সমস্ত কিছু 


দেওয়া হচ্ছে! প্রথমে ২৫ শতাংশ টাকা 
দিতে হুবে। এরপরে সর্বমোট ২৪ 
কিস্তিতেও বাকি টাকা দেওয়া যায়। 
ক্রেতার মাসিক আয় ২ হাজ্জার টাকা হতে 
হবে। 


৬) ব্যান্থিনো | ৪৭/২ সি গড়িয়াহাট 
রোড, কলকাতা-১৯ ৷ এখানে কুকিং 
ae, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ক্লিনার, 
সিস্থেসাইজার, fre, টিভি প্রভৃতি পাওয়া 
যাচ্ছে। এখানেব নিয়ম হচ্ছে, কিস্তিতে 
জিনিস কিনতে গেলে ৫ হাজার টাকার 
বেশি মাল কিনতে হবে। অবশ্যই 
কলকাতার বাসিন্দা হতে হবে | জ্রামিনদার 
একজন | তিন ভাগের একভাগ টাকা 
প্রথমে দিয়ে দিতে হবে | বাকিটা ১২ 
মাসে শোধ করতে হবে | এই ১২ মাসের 


কলকাতা-৪ | এখানে ফ্রিজ, পাখা; 


৮) স্বর সঙ্গম © শভুনাথ পণ্ডিত 
সিট । কলকাতা-২০ | এখানে টিভি, ফ্রিজ 
ভি সি আর'প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে 
২০ শতাংশ টাকা দিতে হবে | বাকিটা ২৪ 


কিস্তিতে গয়না 


. ১০) সেনকো জুয়েলারি মিউজিয়াম | 
১৭০/২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি AT । 
কলকাতা-১২ 1 ফোন : ৩২-৬৫৯৯ | 
৭৫ শতাংশ টাকা জমা দিয়ে গয়না বুক 
করতে হয়| সম্পূর্ণ টাকা দেওযার পর 
গয়না দেওযা হয় | এদের নিয়ম হচ্ছে, 
গযনা যেদিনই ফেব নেওয়া হোক না 
কেন, পূর্বের দামই থাকে৷ 


চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মৃংশিল্পীরা | দুঃখ 
কবে অলোক সেন বললেন, কুমোবটুলির 
জন্য সরকারি পর্যায়ে কোনো ব্যবস্থা 
নেওয়া হয় না। প্রতিমা তৈরিব সমস্ত 
খরচ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে | 


- পাল্লা দিয়ে প্রতিমার দামও বেড়েছে। 


হাসপাতালগুলিতে অরাজকতা, 


সমাজবিরোধীদের আড্ডা ও মৃত্যু 


দেওয়ার ভয়ে গত বছর রাজ্য বিধানসভায় 
অনুপস্থিত থাকতেন । বিধায়কদের 
ক্ষোভের সামাল দিতে পাববে না জেনেই 
এ বছরও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন-উত্তর পর্বে 
হাজির থাকতেন না। 


জলপাইগুডি অঞ্চলের হাসপাতালে কোন 
ওষুধ ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না থাকায় 
গত দেড় মাসে ৪০০"জন মাবা গেছেন | 
এক সময় সি পি এমের জনৈক বিধায়ক 


স্পিকাবকে বলেন, যেসব প্রশ্ন রাখা হয়, 
যদি তার উত্তর না দেওয়া হয় অথবা কী 
কী ব্যবস্থা নেওয়া হলো, তা যদি না জানা . 
যায়, তাহলে প্রশ্ন করার কী দরকার 
আছে ? 
এদিকে রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শুর 
, অন্য রাজ্যের তুলনায় এ 
রাজ্যে স্বাস্থের হাল আশাব্যপ্রক | অথচ 
সরকারি হিসাবে ১৯৯০-৯১ সালে মৃত্যুর 
যে বিববণ পেয়েছি তা উদ্বেগজনক | 
রাজ্যের ৮টি জেলায় গত বছর কালাদ্বরে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩,৫৪১ জন, এবং 


মারা গেছেন ১৬ জন। জাপানি 
এনকেফেলাইটিস-এ আক্রান্ত রোগির 
সংখ্যা ৭৭২ এবং মারা গ্রেছেন ২৪২ 


অন | পেটেব অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা ১ 
লক্ষ ১৩ হাজার ৫২ জন এবং মৃতের 
সংখ্যা ২ হাজার ১১৮ জন। ডেঙ্গুতে 
আক্রান্ত ৭৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪ 
জনের | সংক্রামক যকৃৎ রোগে আক্রান্তের 
সংখ্যা ২১৭৮ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫১। 
ম্যানেনজাইটিসে আক্রান্ত ২২৯২ এবং 
মৃত্যু হয়েছে ৫৮৯ জনের | WHT মৃত্যু 
কত তার কোন হিসাব জানানো হয়নি | 
তবে ৯০ হাজার নতুন যঙ্ষ্লা-রোগাক্রাস্ত 
ব্যক্তির নাম নথিতুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ 


" কবা হয়েছে | স্বভাবতই এটা উদ্বেগজনক 


অবস্থা | পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারি 


- হাসপাতাল থেকেই মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার 


৩০ জনের | 

অন্যদিকে রাজ্যেব হাসপাতালগুলির 
করুণ অবস্থার জন্য বিশেষ দলের একটি 
ইউনিয়ন দুর্নীতির pore পর্যায়ে পৌছেছে 
বলে স্বাস্থ্য দপ্তরেব পদস্থ অফিসাররা 
অভিযোগ করেছেন | বিভিন্ন হাসপাতালে 
ওষুধ পাচার চক্র, নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য, 
চোলাই মদের ঠেক, সমাজ বিরোধীদের 
রাতের আস্তানার জন্য ওই ইউনিয়ন যে 
যথেচ্ছচার করে সে সম্পর্কে বিগত 
বছরগুলিতে মন্ত্রী কোন ব্যবস্থাই নেননি | 
রাজ্যের পদস্থ আমলাদের ধারণা স্বাস্থ্য 
als 7 সরকারের বিপদ ডেকে 


কলকাতা মেডিকেল 


করবো না চলাবো, তা এই মুহূর্তে বলতে 
পারছি না, কারণ এখন তা গভর্নিং বডির 
মিটিং-এ ঠিক হবে | তবে এই কথা লিখুন 
যে, আজ এই হাসপাতালের সবচেয়ে বড় 


বকের 
ভেতরে নিজের চোখে দেখে আসা (১০ই 
সেপ্টেম্বর) পুলিশি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও 
কেন এমন হচ্ছে প্রশ্ন করা হয়, তখন বেশ 
কিনু জুনিয়র ডাক্তার ও ছাত্রদের বক্তব্য : 
"ওই ফাঁড়ির কথা বলছেন ? রাতের 
বেলায় ওদের কোন সেন্স থাকে AT | 
“আরও শুনবেন ? কয়েক মাস আগেও 
রাতের বেলায় যখন ইডেন বুক থেকে 


আজকে এই fra 


এছাড়া জানা যায় যে, সি এস পি যা 
হল লাইফ সেভিং ড্রাগ তা কখনোই 
এখানে থাকে না। এর গ্যান্টি-ডোট 
সাপ্লাইও থাকে Al | এবং এর ফলে বলা 
যায় ‘We allow the patents to die. 
এছাড়াও ই সি জি বায়োকেম সাভিস 
কখনোই থাকে না। 

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভে 
ফেটে পড়েছেন বর্তমান প্রতিবেদকের 
ICR | হাসপাতালে ক্যান্টিনে কথাচ্ছলে 
জনৈক ছাত্র উত্তেজিত হযে জানান: 
‘দেখুন এখানে সতি ডাক্তাবদের কোন 
নিরাপত্তা নেই । ভাই আমবা ছাত্ররাও 
ওয়াকেব পক্ষে 
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কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভার 
(ডেভলপমেন্ট - কনসালটেন্ট ইন্ডিয়া 
লিমিটেডে (ি.সি আই এল)-এর হাতে 
দেওয়ার কথাবার্তা চলছে । আন্তর্জাতিক 
খ্যাতি সম্পন্ন এই সংস্থাটি ভারতের বাইরে 
- পরামর্শদাতা হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন 
করেছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বছরখানেক 
আগে এই সংস্থার পরিকল্পনা মাফিকই নিউ 
মার্কেটের পুড়ে যাওয়া বাড়িটি তৈরি হয় । 
এক সূত্রে জানা wR এই সংস্থাটি 
ধানবাদ কোলিয়ারির সিভিল কনস্ট্রাকশন, 
নিম্ন দামোদরের রি-কনস্ট্রাকশন এবং 
ব্যান্ডেল  থার্মাল পাওয়ার ্ল্যান্টের 
প্রোডাকশন কন্ট্রোল-এর পরামর্শদাতা 
কাজ করবে । ব্যান্ডেল থার্মাল 
পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজটি বহুদিন আগেই 
এই সংস্থার পাবার কথা ছিল, কিন্তু নানা 
টালবাহানায় এতদিন তা আটকে faa | 
এইবার তা হওয়ার মুখে | 
এদিকে ডি সি আই এল এককভাবে 
'এইসব কাজ পাওয়ার কারণ হিসাবে 
বিভিন্ন মহলে যেসব তথ্য শোনা গেছে 
তাতে সংস্থার কর্ণধার সাধন দত্তের সঙ্গে 
জ্যোতিবাবুর হৃদ্যতা এবং তার ব্যক্তিগত 
পছন্দের কথাই বলা হয়েছে৷ জানা যায়, 
এই পছন্দের জন্যই ডি সি আই এল নিউ 
মার্কেটের কাজটি পান। 
অন্যদিকে রাজ্য সরকারের এই উন্নয়ন 
পরিকল্পনার পাশাপাশি বার্নপুরের ইসকো 


. অশোকতরু চক্রবর্তী : বালি এবং মাছের 
- অধিকার নিয়ে বিহারের বাহাদুরগঞ্জ 
. এলাকায় নকশালপন্থীদের গোষ্ঠী লড়াই 
'তুঙ্গে উঠেছে । মজদুর কিসান সংগ্রাম 
- সমিতি (এম কে এস এস) এবং ইন্ডিয়ান 
পিপলস ফ্রন্ট (আই পি এফ) জঙ্গি এই দু 
কলের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে গত 
আগস্ট মাসে দশজন প্রাণ হারিয়েছে । 
ব্যতির্স্ত বিহার সরকার এই সংঘর্ষের পর 
বাহাদুরগঞ্জ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে উপদ্রত 


ঘটনার সূত্রপাত ১৪ আগস্ট । ওইদিন 
ভোরে জনৈক আই পি এফ কর্মীর স্ত্রী ag 
দেবী নিহত হলে গঞ্জ এলাকায় উত্তেজনা 
ছড়ায় | বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই 
. উত্তেজনা চরমে ওঠে । ag দেবীর স্বামীর 
© নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক সশস্ত্র আই পি 





দেব সমর্থন না জানালেও জানা গেছে 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং বর্তমানে | 


যোজনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রণব মুখার্জি 
সমর্থন করেছেন । 

প্রণব মুখার্জি'র বিশেষ আগ্রহের জন্যই 
সন্তোষমোহন দেবকে ডিঙিয়ে. নরসিমা 
রাও এই উন্নয়ন প্রকল্পটির লাল ফিতের 
ফাস আলগা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর 
আগ্রহের কারণ হল লোকসভায় সংখ্যালঘু 
কংগ্রেস সরকারের প্রতি সি পি এম দলের 
আনুগত্য আদায় করা এবং রাজনৈতিক 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখা | 

তবে অন্য সূত্রের খবর যোজনা 
কমিশনের চেয়ারম্যান প্রণব মুখার্জি এবং 





মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু: বর্তমানে 
স্বরাজ পলের ঘনিষ্ঠ । 

শোনা গেছে যে এবং 
অশ্রাধিকারের 7 পল 
ভাতবষের saat বিভিন্ন 
কোম্পানির শেয়ার ধ পেতে 





১৯৮৯ Ges tay ee eager রক্ত 
মেডিকেল পরীক্ষার জন্য প্রকাশ্য রঙজপথ দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায় | তার আগে থানায় তাকে জোর করে মদ খাওয়ানো 


হয় । গত ১১ই সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট যে দুজন পুলিশ কর্মী এই “ভয়ঙ্কর ঘটনা” ঘটিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ‘আদালত 2 
তি সৌজন্যে ‘হিন্দুস্থান টাইমস 


অবমাননা’ মামলা রায়ে প্রত্যেককে জেল ও - জরিমানার শান্তি দেন | 


কেনার সময় যে স্বরাজ পলকে প্রণব 
মুখার্জি আটকে দিয়েছিলেন এখন তিনি 
দিতে দারুণ তৎপর | | 

ওই মহলের আরও অভিযোগ : প্রণব 
মুখার্জির আস্তরিকতায় এবং জ্যোতি বসুর 
সহায়তায় স্বরাজ পল সহ বেশ কয়েকটি 
বহুজাতিক সংস্থার মালিককে ভারতবর্ষের 
নয়া ধীরুভাই আম্বানি বানানো হচ্ছে। 
প্রণব মুখার্জি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীনই 


“যীরুভাই ures প্রতি কেন্দ্রীয় 


সরকার যথেষ্ট প্রীতি দেখিয়ে ছিলেন। 
স্বরাজ পলের প্রতিও এই প্রীতি আবার 
দেখা যাচ্ছে। 

এখনও পর্যন্ত সি পি এমের পুরনো 
৮ 
সংগঠনের পক্ষ থেকেই বহুজাতিক সংস্থার 
সম্ভাব্য এই আগমনের বিরোধিতা করা 
হচ্ছে না। উগ্র বামপন্থী কোন কোন 
সংগঠন এর বিরোধিতা করছে। 





এফ সমর্থক জড়ো হন পুনুপুন নদীর 
তীরে | আই পি এফ সমর্থকদের সন্দেহ 
দানা বাধে, এই হত্যাকাণ্ড এম কে এস এস 
সমর্থকরাই ঘটিয়েছে | এরই মধ্যে একটি 
পুলিশ দল ঘটনা স্থলে তদন্ত করতে এলে 
প্রথমে বচসা তারপর সেই বচসা থেকে 
শুরু হয় গুলি বিনিময় । গুলি বিনিময়ে 
নাদাহারি গ্রামের বাসিন্দা এবং আই পি 
এফ সমর্থক ফেকান মাহাতো নিহত হন | 

সংঘর্ষের পরে আই পি এফ সমর্থকরা 
পুনপুন নদী পেরিয়ে পালিয়ে যায় । কিন্তু 
সমিতির অভিযোগ সেদিনই রাত্রে আই পি 
এফ সমর্থকরা আক্রমণ চালায় গঞ্জ 
এলাকায় । এর ফলে নাসিরুদ্দিন - মিঞা 
এবং শিবশঙ্কর যাদব নামে এম কে এস 
এস-এর দুজন সমর্থক নিহত হন | আহত 
হন উমর আলি। 

এদিকে এর পরের দিনই অর্থাৎ ১৫ 
আগস্ট এম কে এস এস সমর্থকরা বদলা 
নিতে চড়াও হয় আই পি এফ সমর্থকদের 
মহল্লায় । তাদের আক্রমণে মন্দিপ গোসাই 


নামে এক আই পি এফ সমর্থক গুরুতর 
জখম হন। | 

ঘটনার অব্যবহিত পরেই দানাপুরের 
পুলিশ সুপার সঞ্জীবকুমার সিংঘলের 
নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী 
অকুস্থলে তদন্ত করতে যায়| টহলদারির 


সময়ই আই পি এফ সমর্থকরা পুলিশকে 


লক্ষ্য করে গুলি চালায় । পাল্টা গুলি 
চালায় পুলিশ বাহিনী । প্রায় ঘণ্টাখানেক 
গুলি বিনিময় চলার পর আই পি এফ 
সমর্থকরা পালিয়ে যায় | ঘটনাস্থলে এখন 
পাটনার সিনিয়র পুলিশ সুপার এবং রুরাল 
পুলিশ সুপার রমেশকুমার সিং-এর সি আর 
পি এফ-এর দশটি ছাউনি বসেছে । বিহার 
এই খাটি যে কোনভাবেই হোক ভাঙতে 
হবে। 

বাহাদুরগঞ্জকে ঘিরে গড়ে ওঠা 
নকশালপন্থীদের এই 
গোষ্ঠীদবন্দ্রে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে 
পূর্বভারতে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন ব্যাহত 


সংগঠন যদি 





চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। দুটি ঘটনারই 
নায়ক কং-€ই)-এর সদস্য ও তার মদতপুষ্ট 
ব্যক্তিরা । এই ঘটনায় এ এলাকায় 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ষিতা দুই 
মহিলার একজনকে তার স্বামীর সামনেই 
ধর্ষণ করা হয়। অপর মহিলা বিধবা | 
খবরে প্রকাশ, গত ২৬ আগস্ট 
FQ) সদস্য প্রবীর দেবরায় এবং তার 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিভু ভট্টাচার্য কুমারঘাটের 


নকশালপন্থীদের শক্ত খাটি গোষ্ঠীদ্ন্দে নষ্ট হতে চলেছে 


হবে । গত দশবছরে বিহারের পালগঞ্জ, 


অঞ্চলগুলিই নকশালপন্থীদের শক্ত খাটি । 
কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দে সেই খাটিগুলিও নষ্ট হতে 
বসেছে । ৃ 
পুনপুন নদীর বালি এবং মাছের ওপর 
অধিকার নিয়ে আই পি এফ এবং এম কে 
এস এস সমর্থকদের মধ্যে গোষ্ঠী লড়াই 
এখন শুধু বাহাদুরগঞ্জেই নয়, তা ছড়িয়ে 


পড়েছে গোটা দক্ষিণ বিহারেই । এবং এই 


দু-দল সমর্থকদের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্ব এখন 
সীমাবদ্ধ নেই তা তীব্র হচ্ছে মাওবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি এবং সি পি আই (এম 
এল)এর মধ্যেও । বাস্তবিক দেড় 
নকশাল দলটি এখন দল উপদলে 
বিভক্ত. । শুধু দল উপদলেই বিভক্ত নয়, 
নকশালপন্থীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ 
ঘটছে প্রতিদিন | আর এই সংঘর্ষের ঘটনা 


কর্মীদের একাংশকে বিষণ্ন করে তুলেছে | 





গহৃকর্তার 
সামনে রিভলভার উচিয়ে রেখে দুজনেই 
তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে । ধর্ষিতা মহিলা ও 
তার স্বামী মরিয়া হয়ে চিৎকার করলে 
পাড়ার কিছু লোক ছুটে আসে । প্রবীর, 
তার সাগরেদ বিভু ভট্টাচার্য জনতার হাতে 
ধরা পড়ে | তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয় 
এবং সারারাত একটা গাছের সঙ্গে বেধে 
রাখা হয়। পরদিন সকালে ফটিকরায়, 
থানা থেকে পুলিশ আসে এবং আহত বিভু 
ভট্টাচার্যকে প্রথমে কুমারঘাট হাসপাতালে 
ও পরে কৈলাসশহর হাসপাতালে নিয়ে 
যায় | 
-সংবাদসূত্রে প্রকাশ, গত লোকসভা 
কুমারঘাট এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে | তার 
এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচারে সাধারণ 
মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন 1 পুলিশকে 
বারবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি । 
অবাধে তার কু-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে | 
এলাকাবাসীরা সাংবাদিকদের কাছে 
অভিযোগ করছেন সরকারি মদতপুষ্ট 
কং-€ই) সদস্যরা এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব, 
কায়েম করেছে। ভয় দেখিয়ে তারা টাকা 
আদায় করছে। বিভিন্ন 
কাজকর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে | কেউ বাধা 
দিতে গেলে মারধর করছে। প্রবীর 
দেবরায় এদের পাণ্ডা । পুলিশ সর্ব 
জেনেশুনেও কোনো বাবস্থা নিচ্ছে না। 
পুলিশ সূত্রের খবর, প্রবীর দেবরায় 
বর্তমানে পলাতক | তাকে খোজা হচ্ছে! 
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পুলিশ 
কর্মচারি সাংবাদিকদের কাছে জানিয়েছেন, 


, কংই) গুণ্ডাদের অত্যাচারের খবর 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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_ জীবন্ত থাকা কাকে বলে আলিপুর জেলের বন্দীরা তা জানেন 


EE PRM Mi ' প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিও না থাকার 





নেহাৎ অন্যায় নয়। কিন্তু পরিবর্তে কী 


তির নজির এখানে সব 
ব্যাপারে প্রথমেই Gore করতে হয় বন্দিদের 
খাবারের প্রসঙ্গটি। ১৯৬৭ সালের 
জেলকোডে যে খাদ্যের ব্যবস্থা আছে তা 
সুষম নয়। খাবারও অত্যুস্ত-বিবৃষ্টমানের। 
AMIS, বামার বাসনপত্র, TR পদ্ধতি 
এবং বিতরণ সবই দারুণ অস্বাস্থ্যকর। জেল 
কর্তৃপক্ষ অসুস্থ বন্দিদের মেডিকেল ডায়েট 
' দেওয়ার' ব্যাপারেও ইচ্ছাকৃতভাবে 
অনিয়মিত। এর ওপর রয়েছে একশ্রেণীর 
ওয়ার্ভারের খাবার চুরির নিত্য অপকর্ম। এরা 
জেলার, সুপারিম্টেডেম্টএর সামনেই বুক 
ফুলিয়ে বন্দিদেব খাবার পাচার করে ঘিক্রি 


করে। এই বিক্রির ভালো বাজারও রয়েছে। 
প্রয়োঞ্জশীয় ' 


বন্দিরা রোজকার 


অন্তর্গত হলেও জেল কর্তৃপক্ষ এই আড়ম্বর 
(1) Ree না করায় বন্দিরা এ থেকেও 
বঞ্চিত। মশা জেলের একটা বিরাট সমস্যা, 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জেলের অভ্যন্তরে 
মশারি ঢোকাবার অনুমতি এখনো দেওয়া 
হয়নি। যদিও মেডিকেল অফিসাররা ইচ্ছা 
করলেই এই অনুমতি আদায়ের বাবস্থা 
করতে পারেন তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে। 
বিটিশয়া যেমন মনে করত যে টুথপেস্ট 
‘THOS HA কাছে তেমন প্রয়োজনীয় নয়, 
“ঠিক তেমনই সে কথা মলে রেখে টুথপেস্ট 
বন্দিদের দেওয়া নিছক বাড়াবাড়ি মনে করে 
জেল কর্তৃপক্ষ তাদের তা না দিয়ে মানবেতর 
ea যাপনে বাধ্য sea এমন কি 
“ বিচারাধীন বন্দিরাও টুথপেস্ট এবং স্নানের 
সাবান থেকে বঞ্চিত। বন্দিদের মধ্যে 
শঅধিকাংশই আর্থিক দিক থেকে অতাস্ত জীর্ণ 
হওয়ায় ভারা যেটুকু খাবার পান পরিবারকে 
সাহায্য করার জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে 
তাই বিক্রি করতে বাধ্য হন। ওযুধপত্রও এই 
বিক্রির তালিকা থেকে বাদ পড়ে না। 

যেসব বন্দির ATE হয়ে গেছে তারা গড় 
মাইনে পান দেড় টাকা থেকে দু-টাকা। এর 


জেলের মধ্যে অত্যাচার এবং অমানবিক ব্যবস্থার কথা 
আজ আর কারুর কাছেই অবিদিত নয়। কিন্তু অনেকেই 
এই অত্যাচারের ভয়াবহতার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল নন। ফলে কেউই তেমন প্রতিবাদ করেন না, 


হয় না প্রতিকারও | 


আজ যখন আমরা সারা দুনিয়ার শোষিত মানুষের 
মুক্তি আন্দোলন নিয়ে এত মাতামাতি করছি, তখন . 
দায়িত্বও আমাদেরই | সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের সেই 
দায়ভার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই জেলের অভ্যন্তরের 
অসহায় মানুষদের করুণ জীবন যাপনের চিত্রটি তুলে 
ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে | 

এক্ষেত্রে আলিপুর জেলের বন্দিদের বেছে নেওয়া . 
হয়েছে গোটা দেশের অত্যাচারিত বন্দিদের প্রতিনিধি 
হিসেবে | এঁদের অসহায় জীবনের বর্ণনা-যদি জনমানসে 
সামান্য প্রতিবাদ-স্পৃহাও জাগিয়ে তোলে তবেই এই. 
প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। 


অর্ধেক তাদের নামে জমা থাকে৷ অথচ বাকি 
অর্ধেকে নিত্য প্রয়োজন মেটা সম্ভব নয়। 
বন্দিরা কোন ছুটিও পায় না। এমন কি 
অসুস্থতার কারণে কাজে অনুপস্থিত থাকলে 
মাইনে এবং র্রেমিশন কেটে নেওয়ার মত 
মধ্যবুগীয় বর্বরোচিত প্রথাও এখনো 
বর্তমান।, 

বয়সের ভারে এবং উপযুক্ত তদারকির 
অভাবে বন্দি নিবাসগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক 
অবস্থায় বয়েছে। বর্ষায় সব ওয়ার্ডে জল 
পড়ে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে আংশিকভাবে ছাদ 
CS NOES! ফলে যে কোন দিন বড় 
দুর্ঘটনা ঘটে. যেতে পারে। ইলেট্রিকলাইন 
অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে জোড়া দেওয়া, যার 
ফলে মাঝে মধ্যেই শর্ট- সার্কিট হচ্ছে। পানীয় 
জলের METS অতান্ত অস্বাস্থ্যকর। সেলে 
মধ্যে এখনো ় 
হয়নি। ফলে সেলের মধ্যে মলমুত্র সহ 
দুরশন্ধিময় জল CH নর্দমায় জমে থাকে! 


- ভাবতে অবাক লাগে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে 


এইসব বন্দিরা পশুর মত জীবন যাপন করার 


পায়খানা চালু. 





বড় বড় বুলি সহা করেন! 

we বন্দিদের যোগ্য লিগ্যাল এইড 
সংবিধান স্বীকৃত হওয়াব পরেও বন্দিরা 
প্রকৃতপক্ষে এই সুযোগ ভোগ কবতে পান 
না। জ্রেলখানাব ওয়েলফেষাব অফিসাররা 
আপিল দরখাস্ত বা অন্য কোন দরখাস্ত 
পাঠানোব জন্য মোটা টাকা দাবি কবেন। 
অপরপক্ষে, অসহায় বদ্দিরা মুক্তির আশায় 
যেন তেন প্রকারে বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে 
ওয়েলফেয়ার অফিসার ও তার সহকাবি 
“অপবাধী পরিমল ব্যানার্জিকে তুষ্ট করেন। 
এটাই এখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের চালু 
ব্যবস্থা। -অথচ এরা ঘুষ নেবার ব্যাপারে 
যতটা পাবদশী দরখান্ত লেখার ব্যাপারে ঠিক 
ততটাই অযোগ্য | হয়তো তাই ৯৯৮৩ সাল 
থেকে শত শত দবখান্ত উচ্চতর আদালতে 


' পাঠালো হলেও তার মধ্যে একটিও গ্রাহ্য 


হয়নি। অথচ এরই মধ্যে অনেকেই বাইবে 
থেকে নিজস্ব অহিনজ্ঞ নিয়োগ করে মুক্তির 
আলো দেখেছেন। ওয়েলফেয়ার অফিসাব এ 
এন রায়ের ভাওতাবাজি এবং প্রবকন্ দিনে 
দিনে মাত্রা ছাড়াচ্ছে। কিন্তু, প্রিজনস্‌ ' 


CUNT থাকায় এই অন্যায়ের কোন 
প্রতিবাদ নেই, প্রতিকাবও নেই। : 

আলিপুর জেলের অব্যবস্থা এবং দুর্নীতি 
এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বলা যেতে পারে 
এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তাব মুধবন্ধ। 
সমস্যার ইতিবৃত্ত প্রকাশ হয়ে পড়লে 
তা যে কোন-সুস্থ, মানবিকতাবোধসম্পন্ন 
মানুষের কাছেই হযে দান Wares 
সমান। 


গত বছব অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৪ 


অক্টোবব আলিপুর জেলের সমস্ত বন্দিদের 
পক্ষে সূর্যপ্রসাদ মুখার্জি, সুব্রত ধর, 


'চন্দনকুমাব বণিক, পৰি দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ 


প্রমুখ মোট ছ'জন বন্দি কোর্ট অফিসাবদের 
কাছে জ্রেলেব অবাবস্থা সম্পর্কে যে 
অক্টোবব পাঠানো দুই রাজনৈতিক বন্দি 
তপন দাস ও VR হালদারের 
অভিযোগের হুবহু মিল রষেছে। শুধু তাই 
নয, এ জেলে প্রাক্তন বা বর্তমান যে কোন 
বন্দিব কাছেই এ ব্যাপারে কৌতুহল প্রকাশ 
করা হোক না কেন জবাব একই মিলবে। 


এখানকার _ হাসপাতালেব অব্যবন্থা, 
চূড়ান্ত পর্যায়ে গৌছে গেছে অনেকদিন 
আগেই, যদিও সাবা পশ্চিমবাংলার সব 
জেলেব crate হাসপাতাল এটি এবং 
অন্যান্য জেলেব খারাপ রোগিরা এই 
হাসপাতালেই 'চিকিৎসিত হন। আসল 
অসুখটা যেহেতু বন্দিদের সেহেতু এটুকু 
বিবেচনা করবার প্রযোজনও কেউ অনুভব 
করেন না। হাসপাতালে বেশিকভাগ 
ওয়ার্ডই পরিগ্কার পবিচ্ছন্ন নব। বিল্ডিং 
পুরনো। ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে।- 
অপাবেশন থিয়েটার এবং অন্যান্য স্থানে জল 
পড়ে আস্তে আস্তে সব মুলাবান যন্ত্রপাতি 


এবং আসবাবপত্র নষ্ট হযে গেছে। ' 


ওয়ার্ডগুলিতে কম্বল, মশারি, চাদর 
প্রয়োজনের তুলনা অনেক কম। 
বেডগুলোও পুরনো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
শোওয়ারই অযোগ্য।) 

অপাবেশন থিয়েটার বাতানুকুল তো 
নয়ই, উপরন্ধু এর মধ্যে ধুলো মফলা-ঢোকা 
চিতা 
ব্রেডিওলজিস্ট নেই। 


ফলে রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য এস এস কে 
এম হাসপাতাল থেকে টেকনিশিয়ান এসে 
নমুনা নিয়ে যান। রিপোর্ট পেতেও as দেবী 
হয়ে যায়। 


হাসপাতালে কোন টি বি ওয়ার্ড নেই। 
টি বি রোগিদের হাসপাতালে কিছু 
মনোরোগিদের সঙ্গে বাখা হয়েছে। একেই 
এসব মলোবোগিবা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
সচেতন নয তাই খাওযাদাওষার ব্যাপাবে 
তারা অমনোযোগী এবং অনেকক্ষেত্রেই 
ওযার্ডারদের জন্য বঞ্চিত হয়। সুতরাং 
মনোবোগিদেব টি বির সংক্রমণ হওয়াও 
অস্বাভাবিক নয়। j 





যাদবপুর, সোনারপুর ও বাক্ষইপুর থানা 
এলাকায় | এর মধ্যে রয়েছে দুটি গৃহবধূ 
খুনের ঘটনাও | আলিপুরের অতিরিক্ত 
জেলা ও দায়রা জজের আদালতে 
আসামিদের বিচার হয়। 
ভবানীপুর্রের ঘটনায় খুন হয়েছে 
অষ্টাদশী তরুণী স্কুল হাত্রী হেতাল 
পারেখ | দক্ষিণ কলকাতার পন্মপুকুর 
রোডে এক বহুতল বাড়ির নিজেদের 
ফ্ল্যাটে ওই তরুণীকে নৃশংসভাবে খুন করা 
হয় । ওই সময় হেতাল ফ্ল্যাটে একা ছিল.। 
রসনা বার বিয়া 
পাচটা নাগাদ হেতালের মা 
পারেখ হেতালকে ঘরে রেখে গিয়েছিলেন 
শরৎ বোস রোডে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে | 
মন্দির থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে তিনি ঘরের 
বেল বাজান | কয়েকবার বেল বাজিয়েও 
মেয়ের কোন সাড়াশব্দ পান না। তিনি 
আতঙ্কে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে 
থাকেন তার আর্তচিৎকার শুনে পড়শিরা 
ছুটে আসেন | দরজার লক ভেঙ্গে সকলে 
ঘরে ঢোকেন | শোবার ঘরে দেখা যায়। 


চারটি নৃশংস খুনের ঘটনা 


বিবস্ত্র ও রক্তাধুত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে 
রয়েছে' হেতাল- সঙ্গে 'সঙ্গে এক 
চিকিৎসককে ডাকা হয় । তিনি হেতালের 
দেহ পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন হেতাল 
পারেখ মৃত। - _ 

পুলিশি তদন্ত শুরু হয় | বিভিন্ন সূত্র 
ধরে পুলিশ প্রেপ্তার করে ওই বহুতল 
বাড়ির সিকিউরিট গার্ড ধনঞ্জয় 
চ্যাটার্জিকে | ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে পুলিশ 
রুজু করে হত্যার মামলা । দায়রা-বিচারে 
saan চ্যাটার্জি খুনি বলে প্রমাণিত হয় । 
বিচারক 'রবীন্দ্রনাথ কালী তার আদেশে 
মন্তব্য করেছেন যে, 'এই ঘৃণ্য খুনের 
ঘটনাটি সুপরিকল্পিত এবং ঠাণ্ডা মাথায় 
খুন করা হয়েছে | আরও দেখা যায় যে, 
ঘটনার কয়েকদিন আগে এই আসামি 
হেতালকে লক্ষ করে কুপ্রস্তাবও 
করেছিল | আসামি এই তরুণীকে 
বলাৎকারের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা 
করেছে | তরুণীটির সারা দেহে ২১টি ক্ষত 
পাওয়া গেছে | এই জঘন্য অপরাধের পর 
আসামি কাউকে না জানিয়ে এখান থেকে 
স্পট, দিয়েছিল । বিচারক তার আদেশে 
বলেন সব দিক বিচার বিবেচনা করে এই 
আসামির একুমাত্র মৃত্যুদণ্ড . হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । এ কারণেই এই আসামিকে 


সাপেক্ষ | বিনারক আসামিকে ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ১৭৬ ও ৩৮০ ধারায়ও সাজার 
'আদেশ দিয়েছেন । খুনের bid 
ঘটেছিল ১৯৯০ সালের ৫ই মার্চ 
যাদবপুর থানা এলাকায় খুন হন 
টিলা 


সুধাইন্দু সাহা দুই. আসামিকে ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ৩৪২/৩৪ ধারায় যাবজ্জীবন 
সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন | এছাড়াও 


ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭/৩৪ ধারায় ৫. 


বহর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার 
টাকা করে Gia করেছেন | বিচারক 
তার আদেশে বলেছেন উভয় দণ্ডই এক 
সঙ্গে চলবে | 


জানা যায়, আক্রান্ত প্রদীপ ঘোষের. 


আর্তচিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে বিমল মাহাতো 


নামে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। 


মণ্ডল আত্মসমর্পণ করে আলিপুরের বিচার 
বিভাগীয় মহকুমা 
আদালতে | 


বারুইপুর থানা এলাকায় নৃশংসভাবে 
নিহত হয়েছেন আরবানু বিবি (২২) নামে 
এক গৃহবধূ | এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত 
আসামি মৃতার স্বামী আলি 'আহমেদ 
সরদার, শ্বশুর আজিজ রহমান, শাশুড়ী 
মরিজান বিবি ও ননদ জহেদা বিবির 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সাজা 
দিয়েছেন আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও 
দায়রা জজ এইচ কে রায় বাসুনিয়া | তের 
জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় । যৌতুকের 
জন্য বধূকে নির্যাতনের দায়েও আসামিদের ' 


.২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও coo টাকা 


জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ মাস সশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন, বিচারক | . 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


+ 


০০০ 
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পাওয়া যায় এই গল্পে | ‘পালঙ্ক', ‘গঙ্গা’ 
এবং “তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মত 
‘পদ্মা নদীর মাঝি' কেবল বাংলাদেশে 
শ্যুটিং করা ছবি নয়, এ ছবি দুই আক্ষরিক 
অর্থেই বাংলার | ছবির প্রযোজক এপার 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ওপার বাংলা 


কিঞ্চিৎ ঝামেলা হওয়ায় সপ্তাহখানেক 
দেরি হয়েছিল শ্যুটিং শুরুতে | 


তবে ছাব্বিশে আগস্ট কাজ আরম্ভ 
হবার পর আর কোনও বিপত্তি আসেনি | 
গৌতম লোকেশন ঠিক করেছিলেন ঢাকা 
শহর থেকে দু-তিন ঘণ্টার দূরত্বে পাখী 


CON | ওখান থেকে টলারে চেপে আরও 
এক ঘণ্টা এগোলে পাওয়া যায় পাখীর 
, পোস্ট 


টেকনিশিয়ান । শ্যুটিং স্পট ওখান থেকে 
আরও আধ ঘন্টা উজিয়ে পদ্মার 
মোহনায় । 


ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওখানকার জেলে 
পাড়ায় একটানা দশদিন শুটিং করেছেন 
গৌতম ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আগলে 
ক্যামেরায় ধরতেই চাইছিলেন তিনি | 


করেছেন তিনি | এক সাক্ষাৎকারে গৌতম 
বলেছেন__প্রকৃতি আমি যা চেয়েছি, 
তাই-ই দিয়েছে ।' ঝড়বাদলের দৃশ্য এবার 
তুলতে না পারলে তাকে এক বছর 
অপেক্ষা করতে হত । সেজন্য এত 
তাড়াহুড়ো | 


দশদিনের লোকেশন শুটিং-এ 
কলকাতা থেকে অংশ নিতে গিয়েছিলেন 
উৎপল দত্ত (হোসেন মিঞা), রূপা গাঙ্গুলি 
(কপিলা), শোভা সেন (পিসি), সুনীল 
মুখার্জি (রাসু), রবি ঘোষ (আমিনুদ্দিন), 
শীতল (ব্লাই সরকার), গোরা সর্বাধিকারী 
(মেজ কর্তা), মৃণাল ঘোষ (ধনঞ্জয়), 
কমলিকা গুহঠাকুরতা (যুগী) প্রমুখ, 
তুলনায় বাংলাদেশের শিল্পীরা সংখ্যায় 
বেশি । ওপার বাংলা থেকে ছিলেন চম্পা 
(মালা), সইফুল ইসলাম আসাদ (কুবের), 
আমিনুল ইসলাম মিনু (গণেশ), কেরামত 
মহওলা (নকুল), মুক্তি আনোয়ারা (মুক্তি), 
রুজি- আরেফিন (উলুপি), হাসান ইমাম, 


প্রকৃতির অকৃপণ সাহায্য এবং 

সৌন্দর্যকে গৌতম কাজে লাগাতে পারবেন 
বলেই বিশ্বাস | প্রথমত এটি তার মনের 
মত সাবজেক্ট, দ্বিতীয়ত ক্যামেরাম্যান 
হিসেবে তার চোখে ওপার বাংলার সৌন্দর্য 
ধরার লোভ । দুয়ে মিলে ‘পদ্মা নদীর মাঝি 
একটি অসাধারণ শিল্পকীর্তি হবার 
অপেক্ষায় | 


গৌতম নিজে অবশ্য নিজের কাজ 





সপ Water col SER Oe 
মাপের ঘটনা হতে চলেছে “পদ্মা নদীর 
মাঝ' | 


পারি। দুই বাংলা এক হয়ে ছবি করতে 
পারলে, লাভ তো দু বাংলারই' | 


কথাটা মিথ্যে নয়। বাংলার ফিল্ম 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে বারবার কেন্দ্রীয় সরকার 
হিন্দি ছবি রপ্তানীর ওপর জোর দেন 
বেশি । বাংলাদেশ হিন্দি ছবি তেমন চায় 
না। ‘পদ্মা নদীর মাঝির মত এমন 
যুগ্ম-প্রযোজনা হয়ত নতুন কোন দরজা 
খুলে দেবে | 





‘আরও নন্দন চাই’ সিরিয়াস 
ফিল্ম মেকারদের দাবি 


গুহ: মহাজনেরা বলেছিলেন, 
ih সমুৎপরে অর্ধং ত্যাজতি 
পণ্ডিত'--তো সিনেমা শিল্পে বর্তমানে 
সর্বনাশ লক্ষণ প্রকট হচ্ছে । তার জন্য, 
অর্ধ নয়, প্রায় সবটাই GAS ত্যাগ করার 
চাপে অনেকেই হাসফাস করছেন বলে 
মনে হল সম্প্রতি নন্দন-এ আয়োজিত 
চমৎকার ও সময়োচিত একটি আলোচনা 


আলোচনার সুত্র ধরে রেখেছিলেন 
নন্দন-কর্ণধার প্রবোধ মৈত্র | মৈত্র মহাশয় 
আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই 
আলোচনা AS চুলচেরা আলোচনার 
সুযোগে সিনেমার সঙ্কটগুলির সুরাহা হতে 
পারে এমন কিছু সুপারিশ সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষের হাতে যদি পৌছে দেওয়া 
যায় । ফলে বিশেষ করে তারই স্বভাব্সিদ্ধ 
তৎপরতায়, সাধারণত আলোচনা সভায় 


রঞ্জিত মিত্র, দিলীপ সরকার (প্রযোজক) 
ও প্রদীপ দে, অরবিন্দ রায় (পরিবেশক, 
এক্সিবিটর) | 

অর্পণা অল্প কথায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে 
তিনটি বিষয় বিবেচনা করার প্রস্তাব 


একটি নন্দন চাই । অপর্ণার প্রস্তাবগুলি 
মোটামুটি সমর্থন জানিয়ে বুদ্ধদেবের 
পরামর্শ হল পারস্পরিক সাংগঠনিক 
তৎপরতা বাড়াতে হবে, ছবি ভিডিও করে 


ভরতুকি দিয়ে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত 
চালিয়ে নিন। Se অভিযোগ সঙ্কট যখন 
তীব্র হয় তখনই শিল্পীর স্বাধীনতাও 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় । নীতিশও অর্থাভাবে 
অর্ধ সমাপ্ত ছবির সমস্যা উল্লেখ করলেন | 
রাজার পছন্দ নয় পশ্চিমবঙ্গে চালু থাকা 


প্রফেশনালিজম | তিনি চান সিনেমা 
বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা 
চালানো হোক। রাজার আশঙ্কা 


“রূপায়ণ-এর সুযোগ সুবিধা আর€ না 
বাড়ালে খুব শীঘ্রই সারা পর্বাঞ্চলের কাজ 
হয়ত কলিঙ্গ স্টরডিও-তেই চলে যাবে | 
পূর্ণিমা ইনডিপেনডেন্ট ফিল্মমেকারাদের 
সমস্যার মোকাবিলায় সরকারি (রেট 
স্ট্রাকচার (১৯৮১)-র সম্প্রসারাণর প্রশ্ন 
তুললেন | জ্যোতি রায় দেশে র নোগেটিভ 
তৈরির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক যড়যন্ত 
রয়েছে বলে সন্দেহ করেন | পরিসংখ্যান 
দিয়ে তিনি স্পষ্ট করলেন যে কী বিপুল 
আমদানির বোঝা স্বাধীনতার পর থেকে 
অদ্যাবধি দেশ নিজের মাথায় চাপিয়ে _ 
জানে | 

রঞ্জিত মিত্র এবং দীনেশ দে দুজনেই 
ভেবেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি 
বিক্রয়কর ১১ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে 
নামিয়ে আনেন, যদি কেন্দ্র ডিউটি এবং 
একসাইজের পরিমাণ কমিয়ে দেন 
(মনমোহন সিং এই ব্যাপারে খতিয়ে 
দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) 
তাহলেই প্রয়োজনীয় পথ সুগম হবে | 
নইলে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে 


করে প্রশ্ন তোলেন, ‘তাহলে কি আমরা 
বিদেশিদের শুধু সেই ছবিগুলিই দেখাব, 
যেগুলির দর্শক দেশের ভিতরেই নেই ।' 
প্রদীপ দে বললেন, কাচা ফিল্মের দাম 
যখন অসহনীয় হয়ে উঠছে তখন ফিল্ম 
লেংথ কমানো হোক, অহেতুক নাচাগানা_ 
আর রিটেক-এর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারলেও খরচ কমতে পারে । তবে 
প্রদীপের ধারণা ভিডিও পাইরেসির জাল 
যদি সরকার ছিড়তে না পারেন, তাহলে 
সিনেমাশিল্পের জগতটাই ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্ততপক্ষে ভিডিও 
হলগুলিতে ট্যাক্সের পরিমাণ -সিনেমা 
হলের কাছাকাছি হোক, না হলে তো 
একটা অসম প্রতিযোগিতা চলতেই 


ইন্ডাস্টিকে আঘাত করছে সন্দেহ নেই, 


তাছাড়া সিনেমা হলের ভাড়াও বেড়ে 


ইত্যাদির অভিযোগ নিয়েই বাস্ত, কেন্দ্র যে 
৬৪ সাল থেকে ক্রমাগত ডিউটি, 
এক্সসাইজ বাড়িয়ে চলেছেন তার বিকুদ্ধি 
ততটা সোচ্চার নয় | বিক্রয়কর ৭ শতাংশ 
হল কি না হল তাতে কিছু যায় আসে নাঃ 
প্রয়োজন হল কম খরচে ভাল ছবি করার 
জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে স্থায়ী প্রযোজকদের আসার 
পথ সুগম করা | 

সাধারণত এই ধরনের আলোচনা হয়, 
তারপরই সবাই ভুলেও যান | আশ্বাসের 
কথা যে এই আলোচনা সভায় 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


‘তুই বেশ রুশী হয়ে শুয়ে গড় । আমি বেশ .. 


ডাক্তার !' দিদি তার' ভাইকে -খুব ভাল 


করেই চেনে | তাই সে ভাইয়ের প্রস্তাবে . 


ধন 


হজম . 
সাইকেলের কাহ থেকে | এই মধ্যে হয - 


পাওয়া, গেছে! রডনিই হবে আমাদের ' 
কী a আমি ডাক্তার, তুই নার্স! 
OF হয়ে গেল মাইকেলের ডাক্তারি | 


প্রথমে একটা ব্লেড নিয়ে মাইকেল রডনির 
* হাত কাটতে লাগল । আর ডেনিসকে 


বলল, কাটা জায়গায় আ্যালকোহল. 


ঢালতে । অক্ষরে. অক্ষরে নার্স ডেনিস 
ডাক্তার মাইকেলের নির্দেশ" পালন করে 


যাচ্ছিল | তথনও নির্বিকার চিত্তে ঘুমিয়ে 


যাচ্ছে রডনি ! রক্তে রঙনির হাত ভেসে 


যাচ্ছে 'দেখে প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করে . 
উঠল ডেনিস 1 এ বিকট চীৎকারে পাশের 


. খবর থেকে ছুটে এলেন মা লোর্না । এদিকে 


রডনিরও ঘুম ভেঙে গেছে। হাতের 
অবস্থা দেখে প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল সে। 
মাইরেলের ভাগ্যে জুট প্রচণ্ড মার ! দাদ 


সুখোগদানের 
ব্যাপারে এইসব তরুণ ফুটবলাররা নিশ্চয় 
আই এফ এর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। 


কিন্তু আজ ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে ও সব 


CREAT স্কুলে | লিগের খেলা সাঙ্গ হবার 


ফলে .উনিশের ক্মবর়সী প্রেয়ার দলে 


(রাখার নিয়ম আর মানতে হবেনা | তাই 


তাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল । এদিক 
থেকে তিন প্রধানের মধ্যে মহামেডানের 


দিয়েই ৷ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সদ্য 
কলিঙ্গ কাপ Reh দলের অন্যতম কর্ণধার 
সুলেমান খুরশিদ এ প্রতিবেদককে বলেন, 
““মানবিকতা' 


বলে একটা বস্তু আছে। 


তাকে ভুলি কি করে ? বড়দের সঙ্গে সমান 


-তাঁসে পাল্লা দিয়ে যারা লিগে সমানে ঘাম" 


আমি চুপ করে থেকেছি, ক্লাবের কথা চিন্তা 
করে | প্রেসের কাছে মুখ খুলিনি-_তাও , 
ক্লাবের কথা চিন্তা করে। এর বদলে 
আপনারা কি করেছেন? হ্যা আমি . 
খেলতে চাই | ফুটবলই আমার সাধনা '। 


আবার অপেক্ষায় থাকতে হবে । সময়টা 
নেহাৎ কম নয়। দীর্ঘ আট মাস | ৯২ 
মরশুমে দলে স্থান করে নেবার জন্য এখন 


, থেকেই আবার তিল তিল করে নিজেদের 


COR রুরতে হবে। সাস্তনা একটাই যে 
কঠিন. ও নির্মম ময়দানে, নিজেদের . 
অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সবরকম 


চাই না। এ ভাবে ক্লাবে ফিরে গেলে সবাই 


দেবে। কিন্তু আমরা খুব ভাল করে জানি 


ভোষলের দ্বারা কিসসু হবে না। ও 
"- কোচিং-এর জানেটা কি? কান্নাকাটি আর 


ওর গুরুর মতো অভিনয় করে এ যাত্রায় 


- ভোম্বলের . চাকরি যাবে । এর জন্যে : 


আমাদের আর কিছু করতে হবে না। 
ফুটবলাররাই'ওকে তাড়াবে | আর তখনই 
আমরা কার্যকরী কমিটির বৈঠকে 
তুলব, অমল দত্তকে দলের ভার দেওয়ার 
জন্যে | অমলবাবুর সাথে আমাদের কিছু 
কথাও. হয়েছে এই নিয়ে। মনে হয় 


+ অমলবাবু অ-রাজি হবে না ।' দেখা যাক! 


মানসিকতাহ এরা আয়ত্ব করেছেন। 
বাস্তবকে মানিয়ে নিতেই পেরেছেন বছোই 
তাদের আত্ম প্রত্যয়ী উত্তর-“এ মরশুমে 


সবুজ মেরুপ জার্সি গায়ে চড়িয়ে আর মাঠে 


নামা হবে না বলে দুঃখ করার কি আছে? 
বরং দলে থেকেই কঠোর অনুশীলনের 


মাধ্যমে এ (সময়টায়, নিজেদের 


- ভুলক্রটিগুলোকে শুধরে নেবার সুযোগ 
'পাযো | কোনদিন লিগ ফুটবল, খেলিনি | - 
- সেখানে প্রথম বছরেই . 


মোহনবাগানের 
মতো একটা দলের জার্সি গায়ে চড়িয়ে 
মাঠে নামার সৌভাগ্য কটা ছেলের ভাগ্যে 
জোটে ? এ দু-তিমমাসে বড়দের পাশে 
খেলে অনেক কিছুই শিখেছি-। আমরা 


উনি 
একটাই, একটুর জন্য ক্লাবকে লিগ, 


চ্যাম্পিয়ন 'করতে পারলাম না বলে।” 
লিগ চলাকালীন যথেষ্ট ' সমাদর 
করলেও আজ লিগ বিজয়ী দলের কর্তারা 


ই, ৮ 


দাবি . 


) Welt শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [নয় ' 


পক পা - 


খুলে দিতে পারি।. শুধু দিচ্ছি না 
মোহনবাগানের স্বার্থ ভেবে | আতি বিবৃতি 
দিলে না ছলতে তা জামি চং 


মনস্তর্য করে বসে আছেন । কিন্তু সেকথা 


(১০৩ পরই বিদায় নিতে 
- হল | কারণ 
‘তিনি জে সি গুহ টুর্নামেন্টে মহাশক্তিশালী : 





_ অমল দত্ত করেন নি। অথচ অমলবাবু ' 


কারও চেয়ে কম মোহনবাগানী নন। 
অবশ্য অমলবাবু পেশাদার | তাই কে কি 


"_ বলল, তাতে তার কিছু আসে যায় না। 


তবে সম্ভবত ৬৯ সালে অমল দত্ত যখন 
তরুণ পেশাদার এফ এ কোচ হয়ে এসে 
প্রথম মোহনবাগানে -কোচ হয়েছিলেন 
"সেবার তিনি নীরবেই বিদায় নিয়েছিলেন | 











আর অরুণ সিনহা একবার নীরবে . 


'মাঝমথে বিদায় নিয়ে 
J কোচ হয়েছিলেন এবং 
মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথ বন্ধ 


পার্ক Poa বাড়িতে বসে টুটু বলেন, 


 তোছ্বলকে বিদেশে কোচিং নিতে পাঠাই, 


we কিনতু আমার উপায় নেই। নানা 


. ছাটাই হবেন যদি টুর্নামেন্টে সফল না হন। 


তবে কি আবার অমল দত্ত ফিরে আসবেন, 
না কি অর্জুন সুব্রত ভট্টাচার্যকে FT 
আনা হবে? " 


~~ 





দশ] দর্পণ | শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ 





অনিল রায়ঃ 


ছবিটা উদ্য়শংকরের 
অনুসরণে কোন কাষ্ট নৃতা নয়। ব্যালান্সের 
কোন খেলাও নয়। এক লোধা মেয়ের জঙ্গল 
কেটে কাঠ সংগ্রহ করে শহরের পথে ফিরে 
আসার দৃশা। কিন্তু গতি ওদের ছন্দোময়। 
€বা নৃতোরই তালে তালে কোথাও না থেমে 
দই তিন পাচ মণের কাঠের * বোঝা মাথায় 
নিয়ে পনেরো কুঁড়ি কিলোমিটার পথ পার 
এদের দেখা মেলে প্রতিদিন। হিসেব করলে 
এরা সংখ্যার সাতশো থেকে হাজারের মধ্যে। 
প্রতিদিন এই সব লোধা মেয়েরা খুব কম 
হলেও পনেরো থেকে বিশ হাজারের মত বৃক্ষ 
সংহার করে কাঠ আহরণ করে আনে, 

তর ভারসাম্য ভীষণভাবে ব্যাহত করে। 
এরা বন বিভাগের কোন শাসনই মানতে চায় 
না বন দপ্তরগ হাল ছেড়ে দিয়েছে। এর! 
সেই সাত সকালে বেরিয়ে সারাদিন জঙ্গলে 
ভতিক্রম করে যে বোঝা নিয়ে আসে সেই 
বোঝা বিক্রি হয় দশ থেকে বারো টাকার 
নামোৌঁ_একজানের সারাদিনের কাজের 
মজুরি নয়। 


বাক হবার মতই কথা, ঝাড়গ্রাম শহর 





মেয়েদের জঙ্গল থেকে বহন করে আনা 
কাঠের সাহাযো। অথচ যারা কলুর বলদের 
মত বোঝা বয়ে আনে, হয় না তাদের 
কু্িবৃন্তি। ব্রিটিশ আমলে লোধারা চিহ্নিত 
হয়েছিল স্বভাব অপরাধী জাত হিসেবে। 
স্বাহীনতা-উত্তর ভারতেও এদের নিয়ে খুব 
একটা ভাবনা চিন্তা নেই। মেয়েরা কাঠ 
আহরণ করে। পুরুষেরা বিচরণ করে 
অপরাধ জগতে | সমাজের মূল TITS এদের 
নিয়ে আসার আদৌ কোন চেষ্টা হয়নি। 


অনেকেই হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করবেন 
জেনে যে লোধা সম্প্রদায় অন্য সব আদিবাসী 
মানুষের চেয়ে বাঙ্গালির খুবই কাছের মানুষ। 
এরা বাংলায় কথা WA! এরা মেনে চলে 
বাঙ্গালির আচার ও আচরণ। ধর্মে এরা 
অধিকাংশই বৈষ্ণব। এদের পদবি মল্লিক, 
কোটাল, ভক্ত ৷ লোধাদের মধো কয়েকজন 
সম্পূর্ণ বাক্তিগত চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে | 
এদের WH ভবতারণ ভক্তকে আমরা 
দেখেছি আপুবৈনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান 
রূপে। পেশায় ইনি প্রাইমারি শিক্ষ ক। 


দীপক সরকারের জন্য খেসারত 


যোগ দিতে না দেওয়ার জন্য জটিলতার 
সৃষ্টি হয় । যার খেসারত এখনও দিতে 
হচ্ছে | রাজা মহাকরণ সুত্রে জানা 
গিয়েছে, নতুন চেয়ারন্যান মিশকিন খান 
লিখিতভাবে অনুরোধ করেছেন ফিনান্স 
অফিসার নিয়োগের জন্য । ১২-৯-৯১ 
তারিখে লিখিত এক চিঠিতে (মেনো নম্বর 
৬৬১৪ ই এস) মিশকিন খান শিক্ষা 
wie তারের (areata) জয়েন্ট 
সাজটারিকে ছানিয়েছেন, জেলা FA 


অসুবিধে হচ্ছে | যত দ্রুত সম্ভব নতুন 
অফিসার নিয়োগ করা হোক | 


জেলা স্কুল বোর্ডের (প্রাইমারি) 
চেয়ারম্যানের চিঠি এখন অর্থ দফতরের 
ডেপুটি সেক্রেটারি গোলকনাথ চ্যাটার্জির 
টেবিলে | রাজা মহাকরণ সুত্রে জানা 
গিয়েছে, মেদিনীপুর জেলার প্রাইমারি স্কুল 


স্বয়ং অর্থমন্ত্রী । অসীমবাব নাকি মন্তবা 
করেছেন, পূর্বতন ফিনান্স অফিসার 
মানবেন্দ্র সেনগুপ্তকে কাজে যোগ দিতে না 
দেওয়ার. জনা নতুন ভাবে কাউকে 
পাঠানোর প্রশ্ন ওঠে না। রাজা অর্থ 
মেদিনীপুর জেলার প্রাইমারি স্কুল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান দীপক সরকারের জন্য এই 
জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই জট 
খোলানো খুবই মুশকিল । 

জেলা প্রাইমারি স্কুল বোর্ডে ফিনান্স 
অফিসার না থাকার জনা অনেকেই অবাক 
হয়েছেন | রাজ্য অর্থ দফতর সূত্রে জানা 
গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম এস ডি ও অফিসের 
জনা ফিনান্স অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে | 


বিভাগে ট্রেনিংয়ে ছিলেন | বাদ দেওয়া 
হয়েছে জেলা প্রাইমারি স্কুল বোর্ডকে | 
রাজা মহাকরণ সূত্রে জানা গিয়েছে, 
চেয়ারম্যান মিশকিন খান পূর্বের সামগ্রিক 
ঘটনার সন্তোষজনক উত্তর না দিলে, 
আগামী দিনেও জেলা প্রাইমারি স্কুল 
বোর্ডের জন্য ফিনান্স অফিসার পাঠানো 
হবে না। 


১৫-১১-৯০ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪০৩ টাকার 
একটি টেলিফোন বিল নিয়ে পুরসভায় জল 
ঘোলা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, জনগণের 
টাকায় বেশ কিছু কমিশনার সম্পূর্ণ 
অবৈধভাবে বিভিন্ন বাবসায়ীদের কাছে টাকা 
খেয়ে কলকাতা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গায়, এমন কি বিদেশ পর্যন্ত শহরের কিছু 
ব্যবসায়ীকে টেলিফোন করার সুবিধে 
দিয়েছেন। আরো জানা গেছে, এই দুই মাসে 
কলকাতার ৭৫-৩০০০, ৫৬-৫৮০৬, 
৪৮-৩৭৬১, ২৮-৯২১৫, কাথির ৩১, ৭৮, 
১৯৮, হলদিয়ার ৪২৮৮, ঝাড়গ্রামের ২২, ৪৮, 
৬০, ১৬ দীঘার ৬৬, বাকুড়ার ৭৯১ তমলুকের 
৫২ এছাড়া কলকাতার আরো ৩৭-০৭৩২, 
৩৮-৩০৭৪, ২৪-২২৯৬, ২৪-২৭৯৫ সহ 
আরো বেশ কিছু নাম্বারে টেলিফোন করা 
হয়। পুরসভায় এই টেলিফোন বিল নিয়ে প্রশ্ন 
উঠেছে কী কারণে মেদিনীপুর পুরসভা থেকে 
ধাকুড়া, কাথি, ঝাড়গ্রাম, তমলুক ও 
কলকাতায় এতবার ফোন করা হল? যদিও 
এর সদুত্তর কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন পুরবোর্ড 


স্টেশনে ১-১২-৯০ থেকে ৩১-১৯-৯০ পর্যন্ত 
পেট্রোল ও মোবিল খরচা বাবদ ১২ হাজার 
১১৮ টাকা ৬৮ পয়সা মেটানো হয়েছে। এর 
মধো ওই এক মাসে ৭০৯ লিটার পেট্রোল? 
মোবিল ৩০১৪ টাকার ও আনুসঙ্গিক খরচা 
বাবদ ২২৮ টাকা দেখানো হয়েছে। যা 
মেদিনীপুর শহরের মতো ছোট্ট শহরে 
পুরসভার কাজে একটা মারুতির স্বাভাবিক 





তেল খরচা হিসেবে অসম্ভব | 


এছাড়াও এই পুরসভাকে রাজা সরকার 


বনু খাতে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও পুরসভার 
জন্য রাখা অন্যান্য টাকা নয়ছয় করে 
পুরসভাকে দেউলিয়ার পথে নিয়ে চলেছে 
বর্তমান পুরবোর্ড। নির্ভরযোগ্য সুত্রে জালা 
গেছে , যে দিন বর্তমান পুরবোর্ড কার্যভার 
গ্রহণ করে (২১-৬-৮৮) সেদিন সব মিলিয়ে 
পুরবোর্ডের টাকা ছিল ৪৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৪ 
টাকা ৭৪ পয়সা | এছাড়া বোর্ড রাজা সরকার 
থেকে পেয়েছে '৮৮-৮৯ সালের জন্য এনট্র 
BIH ১৮, ৪১, ৭২১ টাকা, এনটারটেনমেন্ট 
ট্যাক্স ১২. ৮৫, ৬১৩ টাকা, ডি এ/এ ডি এ ২৮, 


২১, ২৪৩ টাকা, টিউবওয়েল বাবদ ২ লক্ষ 
টাকা, কমিউনিকেশন গ্রান্ড ৩০ হাজার 
টাকা, পানীয় জল সাপ্লাই ২ লক্ষ টাকা, 
লো-কস্ট স্যানিটারি বাবদ ৪ লক্ষ ১৪ হাজার 
৬০০ টাকা, -সক্যাভেঞ্চারে সাপ্লাই ৮৮,৩৫০ 
টাকা, ডেভেলাপমেন্ট বাবদ ৮,১৭,৪৪৫ 
টাকা, আই fe এস এস টি বাবদ ৫ লক্ষ 
টাকা । ৮৯৯০, "৯০৯১ সালের জনা 
রাজা সরকার এই পুরসভাকে দেয় যথাক্রমে 
৭৭ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ৷ কিন্তু 
এতো টাকা দেওয়া ALG S এই পুরসভা এখন 
সব মিলিয়ে জমা টাকার পরিমাণ দ্লাড়িয়েছে 
মাত্র ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা | 





বিশ্বব্যাঙ্কের ৫৫ কোটি টাকার প্রকল্প 


কলকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডের - 


কাজ চীন ভারত যুদ্ধের সময় 
১৯৬২-তে শুরু, শেষ হবে কবে? 


বিশেষ প্রতিনিধি ঃ কলকাতা দুর্গাপুর 
এক্সপ্রেস রোডের কাজ মাঝপথে বদ্ধ হয়ে 
পড়ে আছে ঠিকাদাররা বকেয়ার টাকা 
দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার এবং মজুররা ন্যায্য 
মজুরি না পাওয়ার ফলে। কবে কাজ শুরু 
হবে এ ব্যাপারে কেউই মুখ খুলতে নারাজ ৷ এ 
ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে বেশ 
কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে। 

সময়টা ১৯৬২ সাল। চীন ভারত যুদ্ধের 
সময় জি টি রোড তথা জাতীয় সড়কের 
ওপর চাপ কমাতে বিকল্প পথের কথা ভেবে 
কলকাতা দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডের কাজ 
শুরু হয়। কলকাতা দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোড 
নামকরণ হলেও কলকাতা ও দুর্গাপুর এই দুই 
শহর ও শিল্পনগরীর মধো যোগাযোগ বাবস্থা 


গুড়াপের মধ্যে দিয়ে এসে বর্ধমান জেলায় 
জেঠগ্রাম্‌ নবগ্রামের মধ্যে দিয়ে পালসিটে 
জাতীয় সড়কের সঙ্গে মিশেছে। এই রোডটি 
সম্পূর্ণ হলে শুধুমাত্র পথের দূরত্বই কমবে না, 
রাস্তার ওপর চাপ কমবে এবং জাতীয় 
সড়কের যানজট কমবে। শুধু তাই নয়, এই 
এক্সপ্রেস রোড সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে প্রথমত 
কলকাতা দুর্গাপুর পথের মাঝে লেভেল 
ক্রসিংগুলিতে গাড়িগুলিকে অপেক্ষা করতে 
হবে না। দ্বিতীয়ত জাতীয় সড়কের দূরত্ব 
সংক্ষেপ করতে কলকাতা দুর্গাপুর এক্স প্রেস 
রোড বাবহারে সময় ও জ্বালানি দুইই 
বাচবে। তৃতীয়ত জাতীয় সড়কের যানজট 
কমবে। 

এই কলকাতা দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডের 
কাজ শেষ হওয়ার লক্ষামাত্রা ধরা ছিল 
১৯৯১-এর মার্চ মাস। সেই লক্ষামাত্রা 
অনুযায়ী বিশ্মব্যাক্কের ৫৫ কোটি টাকার 
প্রকল্প রূপায়ণে বায় বরাদ্দ ধরে 
কলকাতা দুর্গাপুর এক্স প্রেস রোডের কাজ 
ডানকুনি থেকে পালসিট পর্যন্ত ৭০ 
কিলোমিটার পথের কাজ চলছিল। 
আপাতত তা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। বেশ 
কয়েক কোটি টাকা খরচের পর বিভিন্ন 
কারণে কাজটি পরিত্যক্ত হয়। এখনও ওই 
পথের ধারে অসংখ্য ইট পড়ে নষ্ট হচ্ছে। 

পথের দুধারে পড়ে থাকা BG দিয়ে বেশ 


কিছু স্বাথান্বেষী বাক্তি বাড়িও তৈরি 


করেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় 


কলকাতা দূর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডের কাড 
শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমত কাজও. 


কাজের দায়িত্বভার নিয়েছে। রাজ্য 
সরকারের পূর্ত দপ্তরের তদারকিতে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের সারফেস 


ব্যাঙ্কের, আর্থিক সাহায্যে এই এক্সপ্রেস 
রোডের কাজ চলছিল হঠাৎ তা মাঝপথে বন্ধ 
হয়ে গেল | 

কেন মাঝপথে কন্ধ হয়ে গেল? 
অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য, অর্থাৎ এর প্রধান 
কারণ কি অর্থাভাব? প্রকৃত কারণ কিন্তু তা 
নয়। আসল কারণ হল ঠিকাদাররা দীর্ঘদিন 
ধরে কাজ করেও বকেয়া পাওনা টাকা পাচ্ছে 
না। কর্মরত মজুররা অতান্ত কম রেটে TS 
করতে চাইছেন না। অভিযোগ সরকার নিম্ন 


জাতীয় সড়কের চেয়েও ভালো রাস্তা বলে 
চিহ্নিত হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
বারবার রাজা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
বকেয়া পাওনা টাকা এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবি 
জানিয়েও কিছুই হয়নি৷. 

সবশেষ পাওয়া সংবাদে জানা গেছে যে, 
বছর দুই আগে অথাৎ ১৯৮৮-৮৯ aries 
বছরে বিশ্বব্যান্ক কলকাতা দুগাপুর এক্সপ্রেস 
ও রোড নির্মাণে আর্থিক সাহাযা দেয় এবং 
কাজও শুরু হয়। মাটি কাটা মেসিন, মাটি 
কেটে পথ সমান করছিল, ছোট নদী ও 


জানিয়ে দিয়েছে (১৯৯২ সালের মধো কাজ 
শেষ হবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ দানা 
বাধছে) এই সময়ের মধো কাজ শেষ না হলে 
সিদ্ধান্ত বদলাতে পা বাড়াবে। রাজা সরকার, 
can সরকার আথিক সমস্যা দেখিয়ে 
কাজ পিছিয়ে দিলে কাজের বায় বেডে 
চলবে। 





RG | শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [এগারো 





রপ্তানি বেড়েছে ঠিকই, কিন্ত 
 প্রযুক্তিমান আরো উন্নত না হলে 


পাব ভট্টাচার্য : রাসায়নিক শিল্প নিখে 
ভাবতের রপ্তানি সম্পর্কে আজ আর 
কোনও ‘সন্দেহ করা চলে না । কারণ 
১৯৯০-৯১ সালে উৎপাদন ১০ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়েছে এই শিল্পে ৷ যা ১৯৭০-৭১ 
সালে ছিল--মাত্র ৮ শতাংশ । ফলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বপ্তানিরও 
বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শিল্পেব 
গুণগত মান তেমন বাড়েনি। অর্থাৎ 
প্রযুক্তিগত' অভাবটাই যেন ক্রমশ প্রকট 
এ হয়ে দেখা দিচ্ছে | যা বাসায়নিক শিল্পের 
জনপ্রিযতার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক | 


৭ম পৃষ্ঠার পব 
ঘটনায় বলা হয, বিযেতে সোনাব 
কানেব দুল না দেওযায আববানু বিবিব 
উপর শ্বশুববাডিব লোকেরা নির্যাতন শুক 
করে । ১৯৮৮ সালেব ২৬ মার্চ স্বামী, 
wea, শাশুড়ি ও ননদ আরবানু বিবিকে 
মাবধব কবে । ভাকে ঘবের মধ্যে বেধে 
রাখা হয | চিন্তরপ্তন হাসপাতালের শাখায় 
আরবানু বিবি পুলিশেব কাছে মৃতাকাঙ্ীন 
* এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেন | 
সোনারপুর থানা এলাকায খুন হয়েছেন 
গৃহবধূ অনা ঘোষ | এই ঘটনায় অর্চনার 
স্বামী বিমল ঘোষেব যাবজ্জীবন সশ্রম 
কারাদণ্ড হযেছে। সাক্তা _ দিযেছেন 
আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দাযবা 
জজ রবীন্দ্রনাথ কালী ৷ সাক্ষাপ্রমাণ 
লোপাটেব অপবাধেও আসামিকে আবও 
১ বছর সশ্রম সাজা দেওয়া হযেছে | তবে 
ভয় সাজা একই সঙ্গে চলবে 1 অপর দুই 
মৃতাব শাশুড়ি কালীদাসী ঘোষ ও 
ননদ শিপ্রা ঘোষ প্রত্যেককে ১ হাজ্জার 
টাকা কবে ২ জন জামিনদারেব জ্ঞামিনে ১ 
বছবের জন্য অবেক্ষাধীনে রাখাব আদেশ 
ছে। সোনারপুর থানার বাগুইপাড়া 
বৈকুষ্ঠপুর গ্রামে ১৯৮১ সালের ১৩ জুলাই 
মাঝরাতে ঘটনাটি" ঘটেছে । ' 


প্রথমে অভিযোগ করা হয়েছিল, অর্চনা - 


গলাষ দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। 
পরবর্তীকালে ময়না তদস্তেব পব এটি 


"১ম পৃষ্ঠার পর 


সংগঠনের মূল স্তম্ভ । বহু ইউনিট চাদা 
দেওয়া বন্ধ কবে দিযেছে। সম্প্রতি 
বোনাস পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, 
কর্মচাবিদের দু কিস্তি মহর্ষি ভাতা বাকি 
এবং পে-কমিশনের বর্ধিত পঞ্চাশ শতাংশ 
টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়ার জন্য 
বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । পূর্ত, 
স্বাস্থ্য, সেচ, ও হান্ডল্রম এন্ড Gee 
পদ্ধতিগত বিভিন্ন ক্রটি নিয়ে ‘een উঠতে 
শুরু করেছে । কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
BH সংকট ভেলা WAS যথেষ্ট প্রভাব 
ফেলেছে | কর্মচারিদের চোখা চোখা 
প্রশ্নবানে জর্জরিত হচ্ছেন নেতারা ৷ 
যাচ্ছেন। কিন্ত প্রশ্ন উঠেছে পরবর্তী রাজা 

কে হবেন £ সমিতিব এক বিশেষ 
সূত্র ' জানাচ্ছে, মলয় রায় গোষ্ঠী এবং 
সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস 
স্ন্যাসোসিয়েশনের সমর্ঘন ছাড়া কেউ 
সম্পাদক পদে আসতে পারবেন না। 
উল্লেখ্য সাব-অর্ডিনেট সংগঠন 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির বাইরে থেকে 
চলেছে | 





ভারতে রাসায়নিক শিল্প মূলত ছিল 
আলকোহল ভিত্তিক। সত্তরেব দশক 
থেকে পেট্রোলিযাম এই শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ 
কাচামাল হিসেবে বাবহত হতে শুক 
wai পেট্রোলিযামেব পর এখন 
আলকাতবা, ক্যালসিয়াম কারবাইট, 
নাপথা গাস ও তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস 
কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, 
খুব সহজেই উৎপাদিত হচ্ছে জৈব ও 
অজৈব উভয় ধরনের রাসায়নিক za, 
পলিমার, ইলাস্টেমার, তন্তজাতীয় দ্রব্য, 
সার ও" রং-জাত দ্রব্য প্রভৃতি । 
আন্তর্জাতিক বাজারে এসবের চাহিদাও 


দ্রুত প্রসারের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক | 


এদিকে সবকারি সূত্রের AA, ২০০০ 
সালের মধ্যে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্যের 
লক্ষাপৃবণে ওষুধ, ভেষজ ক্ষেত্রে 
র্যাশনালাইজেশন, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং 
উন্নয়নের, দিকে জোর দিতে একটি উচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে | এই 
প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই কমিটি ১৭টি 
গোষ্ঠীর রাসায়নিক দ্রব্য ও ৯৪টি ভেষজ 
লাইসেন্স মঞ্জুব করেছে। এমনকি 
শিল্প-সংস্থার ন্ৃূনতম আর্থিক আয়তন 
নির্দিষ্ট করে দেওয়ার, ক্ষেত্রে এই কমিটি 


বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে | তারা 
মনে করছে, এতে আশানুরূপভাবে 


উৎপাদন বাড়বে | 
ভাবতে আলকোহল থেকে তৈরি হয় 
আসেটিক আসিড | ১৯৭৯ সাল এব 


উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক ৪৮ হাজার 
টন | ১৯৮৬ সালে তা বেড়ে হযেছে ৮০ 
হাজার ৭০০ টন । ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা আগামী তিন বছরের- মধ্যে এটা 
বেডে হবে ১ লক্ষ ৮০হাজার টন 1 যদিও 
এতদিন ইথাইলেন তৈরি হচ্ছিল 
আলকোহল থেকে 1 এখন তৈরি হবে 
প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে । ১৯৯০ সাল 
পর্যন্ত এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লক্ষ 
৪০ হাজার টন | চলতি বছরে তা বেডে 
হযেছে ৩ লক্ষ টন | এই শতাব্দীর শেষে 
সেই লক্ষ্যমাত্রা গিয়ে দাড়াবে ১৫ লক্ষ- 


. টন । যা হবে এই শতাব্দীর একটি অনাতম 


বেসরকারি মালিকানার হাতে | তাই তারা 
চেষ্টা করছে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে উন্নত 
দেশগুলির প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহাব 
করতে |. কিন্তু এই নকল বিদ্যার দৌড 
কতদিন ? প্রতিষ্ঠা পেতে হলে ভারতকে 
eo ee 


. হবে। 


বিমল কর লিখেছেন পুরনো দিনের কথা 
বিয়াল্লিশ বছর আগে সাংবাদিক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন অধুনালুপ্ত 'লোক সেবক' 
পত্রিকার রিপোর্টার | সেই সময় তিনি এমন একটি খবর স্কুপ করেছিলেন যা 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের fee নড়িয়ে 


দিয়েছিল | সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের - 


উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
খবরটি ছিল ভাব পুত্তের অবৈধভাবে পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো নিয়ে । এই দুর্নীতি ফাস 
হবার ফলে প্রমথনাথকে উপাচার্ধের পদে ইস্তাফা দিতে হয । এই দুর্নীতি" সম্পর্কে 


ছবি | 


ES rarer সেনগুপ্ত | সঙ্গে নম্বব বাড়ানোর ফটোস্টাট 


অভিজিৎ চৌধুষীব লেখা ama বিচার ব্যবস্থাকে সামাল দিতে উদ্যোগী হতে হবে 
পার্লামেন্টকে 


সোভিয়েত ইউনিয়নে বা ঘটছে সেই সম্পর্কে লিখেছেন ্রীপতি নন্দী ও মিহির ঘোষ 


এখনকার চিত্রকলা এবং শিল্পী সম্পর্কে সন্দীপ সরকারের আলোচনা 
এছাড়া নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী শ্যামল বসু সোমা 


মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে 


x 


০ 


senda ew ae as eee 
অভিনেতা প্রদীপ মুখোপাধ্যায় মৃগাঙ্কাশেখর রায় ও অরনী ভট্টাচার্য 


বিশেষ ক্রোড়পত্রে পুনযু্ধপ 
শশীভূষণ সামন্ত থাকতেন দক্ষিণেশবর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে | তখন 
তার বয়স বেশি নয়। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। 
পরবর্তীকালে ১৩৪৫ সালে তিনি একটি বই লেখেন তার দেখা শ্রী- 
রামকৃঞ্চদেবকে নিয়ে। বইটির এ্রীতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে দর্পপের' 
. শারদীয় সংখ্যায় এটি পুনমু্রিত করা হল 


অমল চক্রবর্তীব ব্যঙ্গচিত্র 
প্রচ্ছদপট : প্রকাশ কর্মকার 
- এই সংখ্যার দাম ২০ টাকা 





কংগ্রেসে বিরোধ 
wd পৃষ্ঠার পর 


পেয়েও ওপর মহলের চাপে পলিশ কোন 
ব্যবস্থা নিতে পারছেনা । প্রবীর দেবরায়ের 
বিরুদ্ধে আরও মামলা আছে | তবুও সে 
অবাধে অসামাজিক কাজ চালিষে যাচ্ছে | 
গত ২১ আগস্ট গণধর্ষণের আরো 
একটি ঘটনা. ঘটছে । খোয়াই থানা 
এলাকার এক বিধবা মহিলা গণধর্ষিতা 
হযেছে | দুই সম্তানের জননী ওঁ মহিলাকে 
ধর্ষণ করে চাবজন | তার মধ্যে দুজন 
সরকারি কর্মচাবি । অপরাধীবা প্রত্যেকেই 
কং(ই)-এর একনিষ্ঠ কর্মী বলে সংবাদসূত্র 
জানাচ্ছে | 


. পুলিশ জানায়, 2 দিন খোয়াই থানা 
এলাকার গণকী গ্রামের এক বিধবা 
মহিলার ঘরে অনিল সরকার, .পঞ্চ 
জামাতিযা, শ্যামল সূত্রধর ও fay পাল 
নামে চাব ব্যক্তি প্রবেশ করে এবং পর পর 


চারজন এ মহিলাকে ধর্ষণ করে | মহিলা . 


এই ধর্ষণের ঘটনার অপরাধীদের মধ্যে 
fay পালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম 
হযেছে ।-বাকি তিনজন ফেরার 1 এই 


সংবাদ পাওযা পৰ্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করা 


যায়নি | 


অপরাধীরা ক্ষমতাসীন দলের কর্মী 
হওযায সরকারি তরফ থেকে ঘটনাটা 


_ চাপা দেবার বহু চেষ্টা করা হয। কিন্তু 


পুলিশ শেষ পর্যন্ত এই কাজে সফল 
হ্যনি। স্থানীয় সাংবাদিকরাও ঘটনার কথা 
পাচ দিন পরে জানতে পারেন । 


" এই এলাকার 'মানুষের অভিযোগ 
পুলিশি ও দলীয় মদতে বেশ কিছু কং(ই) 


ah এলাকায় অবাধে কুবীর্তি করে. 


চলেছে | বারবাব অভিযোগও কোন ফল 
হচ্ছে না বন্তুতপক্ষে এক অন্ধকারের 


কর্তৃপক্ষ 


৮ম পৃষ্ঠাব পর 


অংশগ্রহণকারী সবাই সমস্যার তীব্রতা 
স্বীকার কুরে নিয়ে বারবাব আলোচনা করে , 


সঠিক পদক্ষেপ কী নেওয়া যায় সে বিষয় 
আগ্রহ প্রকাশ করলেন | একটা কথা তো 
ঠিকই (প্রবোধ মৈত্রের কথার প্রতিধ্বনি 
করে বলা-যায়) যে, সব WA সরকারের 


_ উপর চাপিয়ে ঝাড়া হাত-পা হওযার 


বোধহয তেমন কোন অবকাশ্ন নেই। 
সকলকেই মিলেমিশে পরিত্রাণের পথটি 


খুজে বেব কবতে হবে। 


নৃপেনবাবু আর দীনেশবাবুর মধ্যে যতই 
কথা কাটাকাটি হোক, প্রদীপ দে-ব সঙ্গে 
অবনী ভট্টাচার্যের যতই মত-পার্থকা থাক 
না কেন, মৃগান্কশেখরের কথাটাই বোধহয় 
ভাবিযে ভুলবে সকলকে যে, অহেতুক 
নাচাগানা বন্ধ করে ১০ রিলের মধোই ছবি 


' শেষ করে খরচ নামিয়ে আনার চেষ্টাই 
' করতে হবে সবাইকে (যে কথা প্রদীপ 


দে-ই সুপারিশ করেছিলেন)। প্রদীপ 
বিশ্বাসের কথাটাও এড়িয়ে যাওয়া যায না 
যে, কেন্দ্রের "মন্ত্রিত্ব এতটাই ক্ষণস্থাধী যে, 
সঙ্কটেব কথা eae জানিয়ে Bea 
পেতে পেতে সবকারই বদলে যাচ্ছে,আর 
সেসব চিঠিপত্র ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। 
সেই বিষযেও কিছু করা দবকাব বোধহয় । 


,এই আলোচনা 'সভার সুপারিশ কতটা 


কার্যকর হয় সেটাই ভবিষাতে দেখার 
ব্যাপার | 


প্রিয-সোমেন 


গিয়েছিল | আবার শুরু হয়েছে খেলা | 


- বর্তমান পর্যায়ে প্রিয় এবং সোমেনের 


লডাই AGA মাত্রা যোগ করেছে | সর্বশেষ 
পরিস্থিতি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, প্রিরবাবু 
প্রয়োজনভিত্তিক সিদ্ধার্থ বায়ের সঙ্গে চুক্তি 
করে ফেলেছেন, ভ্রেলাওয়ারি সাংগঠনিক 
পর্ব সামাল দেওয়ার জন্য নতুন ভাবে টিম 
করা হয়েছে। মূল লক্ষ্য কিন্ত সোমেন 
মিত্র । কি ভাবে সোমেনবাবুর সাজানো 
বাগান তছনছ করা যায়? বসে নেই 
সোমেনবাবুও | ডাঃ মানস ডুইঞা, আব্দুল 
রুবি নূব, সাবিত্রী মিত্র, ভূপেন শেঠ, “ER 
সিং, রাজকুমার মিত্র, অনিল মুদি প্রভৃতি 
কংগ্রেসি বিধায়ক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ 


এবং বিধায়ক । লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 
সুব্রত মুখার্জি এখনও চুপ করে আছেন | 
অন্কশাস্ত্র বলছে, নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য 
সুব্রতবাবুকে অবশ্যই সোমেন কিংবা 
প্রিয়বাবুর সঙ্গে আসতে হবে । 

আস্তে আস্তে একটা বিশ্বাসযোগ্যতার 
পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন তিনি | 
প্রদেশ সভাপতি হিসেবে বরকত গনি খান 
চৌধুরীর নাম ঘোষণা এবং পরবর্তী পর্যায়ে 
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সোমেন মিত্রর 
নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক 
পরিস্থিতি পালটে যায় । - 

রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েই সোমেন 
মিত্র নতুনভাবে কাজ শুরু করে দিলেন | 
কংগ্রেসি রাজনীতিতে প্রিয়, সুব্রত, সোমেন 
কিংবা মমতার বিশেষ কিছু পদ্ধতি আছে। 
অস্বীকার করাব উপায় নেই, বিগত দু 
বছরে মমতা ব্যানার্জি যে হারে প্রচার 
পেয়েছেন, তা অনেকের কাছেই অদ্ভুত 
ঠেকেছে | প্রচারের মধ্যে অল্প বিস্তর 
থেকেছেন সুব্রত ও প্রিয়ও | অপেক্ষাকৃত 
কম প্রচার পেয়েও সোমেন. মিত্র কিন্তু 
সাংগঠনিক পদ্ধতিগুলো অনেক ভালো 
আয়ত্তে এনে ' ফেলেছেন। সদসা 
নবীকরণের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার 
ঘটেছে | মমতা ব্যানাজির তো সামান্যতম 
ধারণা নেই,কিভাবে সাংগঠনিক" নির্বাচন 


বড় কথা, প্রিয়বাবু রাজনীতিটা বোঝেন | 
জেলাওযারি যখন সোমেন মিত্র নিজস্ব 
টিম মারফত প্রাথমিক সদসা করে 


প্রথম রিপোর্ট এসে পৌছে গিষেছে 
মেদিনীপুব জেলা থেকে ! কংগ্রেসি সুত্রে 
জানাচ্ছে, রিপোর্টেব প্রথম ভাগ প্রিয়বাবুর 
কাছে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে-হতবাক হয়ে 


পদ্ধতিগত বিষযে নতুন কিছু সংযোজনেব 
চেষ্টা করলেন প্রিয়রজন* দাশমুলি ৷ 
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কংগ্রেসে মিশে যাওয়ার প্রশ্নে 


জনতা দলে প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধ 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বিশ্বনাথপ্রতাপ 
সিংএব নেতৃত্বে জনতা দল কংগ্রেসের 
সঙ্গে বশে যাওয়ার প্রশ্নে প্রচণ্ড মতবিরোধ 
দেখা 'দয়েছে। 

গত সপ্তাহে দলের রাজনৈতিক বিষয়ক 
কমিটির, সভায় কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে 
যাওয়ার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ হেগড়ের 
প্রস্তাবের ওপর প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক শুরু 


আলোচনা হয় | এ ব্যাপারে দলের মধ্যে 
দ্বিমত দেখা দেয় | এক গোষ্ঠী চায় দলের 
এঁকার স্বার্থে অজিত সিংদের প্রস্তাব 
জনতা সভাপতি বোশ্বাই মেনে নিন | কিন্তু 
এ ব্যাপারেও বামবিলাস পাসোয়ান, শারদ 
যাদব প্রমুখ নেতারা ঘোরতর বিরোধিতা 
করেন । শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই 
রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির- সভা শেষ 
হয়| 

. এদিকে জনতা দলে ভাঙন ধরানোর 
জন্য প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও সহ 
* "বেশ কিছু কংগ্রেস নেতার প্রচেষ্টা এখনও 


অব্যাহত রয়েছে | এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর - 


- ee Se ee Bs 
পট্টনায়কের সঙ্গে সম্পর্ক আরও. ঘনিষ্ঠ 
বর ভারে! 


অজিত সিং ক্রমাগত জনতা দলের 
সভাপতি' এস আর বোম্বাই ও ভি পি 
সিং-এর বিরুদ্ধে দলের মধ্যে একের পর 
এক অভিযান করে চলেছেন। 
অভিযোগের মূল বিষয় হলো নেতৃত্বের 
ব্যর্থতা এবং একপেশে নীতি | অজিত সিং 
ও তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মতে নেতৃত্বের 
ব্যর্থতা ও ভুল নীতির জন্য দল ক্রমশই 
জাতীয় স্তরে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে | 
এই অবস্থায দল বেশিদিন চললে দলের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে | 
" অজিত সিং এর মধ্যে প্রায় ১৩/১৪ 
জন সাংসদের সমর্থন পাচ্ছেন। কিন্ত 
দলত্যাগ আইনে দল ছাড়তে গেলে 
দরকার আরও চার-াচ জনের সমর্থন | 
এই সমর্থন আদায় না করা পর্যস্ত অজিত 
সিং দলের মধ্যে ভিপি সিং ও দলের 
সভাপতি এস আর বোম্মাই ও 'ভি পি 
সিং-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে 
নেতৃত্বকে: ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে চান | 
ই ভি 


লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন। ' 


তিনি চাইছেন হয়, সমর্থক সহ তাকে দল 
থেকে নেতৃত্ব বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত 
নিক। নতুবা তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে 
নেতৃত্বের পুনর্গঠন করা হোক যাতে দলের 


. মধ্যে তার আধিপত্য তিনি বাড়াতে 


পারেন। * 

ভি পি সিং, এস আর বোম্মাই সহ ভি 
পি সিং-এর অনুগামীরা ব্যাপারটা বুঝাতে 
পারছেন | 
কুটচালের কাছে তারা কি করবেন এখনও 


কিন্তু অজিত সিং-এর ' 


ঠিক করে উঠতে পারছেন না। কারণ . 


রাজীবহীন কংগ্রেসের বর্তমান কাণ্ডারি পি 
ভি নরসিমা রাওয়ের প্রতি জনতা দলের 
অধিকাংশ সদস্যই বেশ সহানুভূতিশীল | 

জনতা দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঝগড়ার 
ফলে ভি পি সিং-এর পক্ষে সামগ্রিকভাবে 
কংগ্রেসের বিরোধিতায় দলকে নামানো 
সম্ভব হচ্ছে .না। অথচ দলেব অস্তিত্ব 
বজায় রাখতে কিছু করা দরকার এটা তিনি 
বুঝতে পেরেছেন। সমাধানের বাইরে এই 
সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেতে ভি পি'সিং 
নিজে সংসদীয়, দলের নেতৃত্ব ছাড়ার জন্য 


“বিরোধ দলকে ক্রমশ আর এক ভাঙনের 


দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে কারও 
সন্দেহ নেই। আব এই ভাঙনকে ত্বরাষ্ধিত 
করতে "কংগ্রেসের উচু মহলের খেলা 


করছে ভিপি দিবা অভি দির 


লড়াই-এর শেষ পরিণতি কী দাড়ায় সেটা 
. দেখার 'জন্য | 
এইফব ঘটনায় সরকারের 


সংখ্যালঘু 
প্রধানমন্ত্রী পি তি নরসিমা বাও. ক্রমই 
নিশ্চিন্ত হচ্ছেন যে তার সরকারের মেয়াদ 
বাড়ছে বলে। . 


 জ্যোতিষীদের মতে আগামী বছর থেকে 
ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরুহবে 





পশ্চিমবঙ্গের 
বলতে গিয়ে ব্যানার্জি জানান, 'আগানী 
লক্ষরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ তারিখ 
পর্যন্ত অচলাবস্থা সরু হলেও তা তীব্র হবে 
এপ্রিল মাস থেকে জুন মাসেব মধ্যে | এই 
সমমেল Te জ্যোতি বসুল বদলে নতন 


কেউ মুখ্যমন্ত্রীর ভার নেবেন | ওই সময়ই - 


দ্পর্পের সংবাদদাতা : জীবন বীমার দুটি 
নতুন প্রকল্প চালু হচ্ছে | গত ৭ সেপ্টেম্বর 


- এক সাংবাদিক সম্মেলনে জীরন বীমা 


কথা ঘোষণা করেন | তার বক্তব্যে জালা 
যায় গৃহ নির্মাণের জন্য লাভজনক. শর্তে 
দুটি প্রকল্প গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে চালু 
হয়েছে । প্রকল্প দুটি হল : ছিগুপি সুরক্ষা 


কিস্তিতে ধপের টাকা শোধ দেওয়া যাবে | 
মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবীরা এই 
প্রকল্প ছে যথেষ্ট উপকৃত হতে 


রান 
দুর্বলিতর শ্রেণীর” মানুষের . সামাজিক 


লোক ঠকাবার আসর জমিয়ে বসেছেন | 


নতুন প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করা 


 হয়। ভূমিহীন এবং স্বল্প আয় করেন এমন 


শ্রমজীবী মানুষের জন্য এল এ এল জি 
আই এবং 'আই আর ভি পি আওতাভুক্ত 
কর্মসূচি অনুযায়ী রিক্সাচালক, মৎস্যজীবী, 
দর্জি, দোকান মালিক এবং দুধ বিক্রেতারা 
সহজ বীমা প্রকল্পের সুযোগ নিতে 


করার কথা ভাবছেন। এর জন্য প্রায় 
হাজার তিনেক শিক্ষকপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ 
করা হবে। কর্পোরেশনের আশা, এই 
ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কাজ-কর্মের 
পরিধি আরও সুদৃঢ় এবং ব্যাপক হবে। 


রর কোটি টাকা | 
ডাইরেক্টরেট ' অব রেভিনিউ 
ইনটেলিজেন্স-এর নির্ভরযোগ্য এক সূত্রের 


বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী 


তাদেরই সঙ্গে ৷ সুদর্শন ও সপ্রতিভ এই 
যুবা এর, পবেই পা” বাখে গোযাবশ 
বালুতটে | এখানেই তার সংযোগ ঘটে 


নারী নির্যাতন বাড়ছে 

বিশেষ প্রতিনিধিঃ হুগলি জেলায়’ নারী 
নির্যাতন ক্রমশই বাড়ছে। আত্মহত্যা, গৃহবধূ 
হত্যা, ধধিতা ও অত্যাচারিতা মহিলাদের 
সংখ্যা বাড়তে থাকায় এ নিয়ে জেলা প্রশাসন 
উদ্বিগ্ন প্রতি বছবই খুন, আত্মহত্যা 
অত্যাচার ধর্ষণ অপহরণ সহ বিভিন্নভাবে 
নারী নির্যাতন -চলছে। গত চার বছরে 
যাওযাব কাবণ হল মানুষের সচেতনতা 
অভাব। হুগলি জেলা পুলিশ সুপার 
সুব্রতনারায়ণ সরকার বলেন, সব সময 
আইন প্রয়োগ কবে নারী নির্যাতন বোধ করা 
সন্তব নব। . 

জেলা পুলিশ সুরে জানা গেছে, ইন্ডিযান 
পেনাল কোডের ৩০২, ৩০৪ (বি), ৩০৪, ৪৯৮ 
{এ)/৩০৬, ৩০৭, ৪৯৮ (এ), ৩৭৬, ৩২৬, 


৩৬৫, ৩৬৬ প্রভৃতি ধাবায় এখন পুলিশের 


নথিতে অধিকাংশ ঘটনা লিপিবন্ধ হচ্ছে। ' 


তাছাড়া বহু ঘটনা পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে 
পড়ে না, বেশ কিন্তু চোখের আড়ালে চলে 
যাষ। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু 
অত্যাচাবিতাবা ঘটনা পুলিশের কাছে জানায় 
না। 

১৯৮৭-৮৮ সালে জেলায়. মোট নারী 
নিযাতনেব ঘটনা ঘটেছে ২১৬টি। এব মধ্যে 


সবাসবি ২৩ জন খুন হয়েছে, অত্যাচারের 
পর আত্মহত্যা করেছেন ৬২ জন্‌ ধর্ষিতা 
হয়েছেন ২৯ জন। ১৯৮৮-৮৯ বছরে নাবী 
নির্যাতনের মোট ঘটনার সংখ্যা ২৪৯টি। এর. 
মধ্যে অত্যাচারের পর আত্মহত্যা কবেছেন 
৫৯ জন্‌ সরাসরি খুন হয়েছেন ২৭ জন, 
ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৯ জন, তাছাড়া 
আঘাতের পর মারা গেছেন ৯ জন। TA 
১৯৮৭৮৮ এবং ১৯৮৮৮৮৯ দুই SEE 
ধর্ষণের শিকার ২৯ জন। 

বিগত দুই, বছবের তুলনায ১৯৯০ সালে 
ছগলি জেলায় নাবী নির্যাতনের সংখ্যা বেশ 
উদ্বেগজনক । ১৯৯০-একর মাচ থেকে জুলাই 
এই পাচ মাসে নারী নির্যাতনেব ঘটনা ঘটেছে 
১৫৮টি, যার মধ্যে সরাসবি খুন হয়েছেন ১৬ 
জন্‌ আত্মহত্যা করেছেন ৩৫ জল মাবধবেব 
পবে মাবা গেছেন ১০ জন, ধর্ষিতা হয়েছেন 
১৮ জন। মোটামুটি এ তথ্য পুলিশ সুপাবের 
খাতায় লিপিবন্ধ। " 


উল্লেখ্য গত ২০শে মার্চ ছগলি জেলায় 
২৪ ঘন্টা ৮টি আল্সহতাব ঘটনা ঘটেছে 
জেলার ৩টি are | পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, 
মগারা, ধনিযাখালী এবং পোলবা এই (তিনটি, 
ace off বিষ খেষে আত্মহত্যা এবং খুঁট 
গালায দি দিয়ে আত্মহত্যাৰ খটনা ঘটেছে 
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aL ৩৫শ সংখ্যা শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। দাম দু টাকা 











রাজো ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৬২ জন 


মানুষ বর্তমানে হেরোইন আসক্ত | 
সরকারি সমীক্ষা বিগত ৩ বছরকে 
হিসেবের মধ্যে রেখে এই তথ্য প্রকাশ 
করেছে | মূলত ১৬ থেকে ২৫ বছরের 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। ৩ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে 
মাদকাসন্তর হার ছিল ৫৮ শতাংশ । 


সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন | 
পশ্চিমবঙ্গেও আসছে বিপুল পরিমাণ 
টাকা । সরকারি আইন অনুযায়ী মাদক 
বিরোধী সেমিনারের জন্য ২ হাজার ২ শত 
টাকা খরচ করা যাবে । প্রতিটি সেমিনারের 
ক্ষেত্রে ১ কপি ছবি দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে 
হয়। সঙ্গে অনুষ্ঠান বিষয়ক প্রকাশিত 
অন্তত দু জায়গার কাটিংও পাঠাতে হবে | 
পশ্চিমবঙ্গ বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার 
সোসাইটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি টাকা 
পাচ্ছে | বিকাশ ভারতীর সদর দফতর 
ঝাড়গ্রাম। কলকাতায় লালবাজারের 


চালানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে পুরপিতা 
এবং ক্লাবগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখা হচ্ছে! এছাড়াও সোসাইটির পক্ষ 
থেকে অঞ্চল চিহ্নিতকরণ চলছে | বিভিন্ন 
ইউনিট গঠন করা হয়েছে । ইউনিটি 
সম্পাদকরাই সামগ্রিক ব্যাপার দেখাশোনা 
করেন। 
“মাদক বিরোধী প্রচারে কি কোনো ফল 
পাওয়া গিয়েছে? এই প্রশ্নে জনৈক 
কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'দারুন' । উদাহরণ 
দিয়ে তিনি জানালেন, সে সব অঞ্চলে 
মাদক বিরোধী সেমিনার হচ্ছে, সেখানে 
অসাধু চক্র নিজেদের গুটিয়ে ফেলছে। 
| সর জানানো থাকে । বাকিটা 
তো আইনানুগ ব্যাপার । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
মাদক বিরোধী অনুষ্ঠানে অঞ্চলভিত্তিক 
সামান্যতম গুরুত্ব নেই । এই TES 
করেছেন বামফ্রানটর এক পুরপিতা ৷ 
একই মন্তব্য আরো অনেকেই করেছেন | 
৯৩. নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ডাঃ 
প্রাণশক্কর সাহা জানিয়েছেন, গত ১৯ 
সেপ্টেম্বর ৮ নম্বর রহিম ওস্তাগর রোড, 
কলি-৬৮ সংলগ্ন মাঠে আমরা একটা 
মাদক বিরোধী শিবিরের আয়োজন ক্করি । 


অধ্যাপক রণবীর ব্যানার্জি ও প্রাণেশ দাসও 
উপস্থিত ছিলেন | বক্তব্য রাখেন নাগরিক 
এরপর ৪র্ঘ পৃষ্ঠায় 


গাল 


হলে বোতল থেকে বেরিয়ে পড়তে 
চলেছে ? দেখা যাচ্ছে, “সত্য উদঘাটনে 
বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী 
নরসিমা রাও | বোফর্স SHE যে আবার 
নতুন করে শুরু হতে চলেছে. এ কথা কিন্ত 
সোনিয়া গান্ধীকে জানানো হয়নি | ১০ নং 
জনপথ রোডের বাড়িতে যাতায়াতকারী 


” বিশেষ প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক বন্যা নিয়ে 


রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী ছায়া ঘোষের সঙ্গে 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্তর তীব্র বিরোধ 
বেঁধেছে । প্রথম রাউন্ডে ছায়া ঘোষ 


সকলেই প্রায় এক বাক্যে বলেছেন, ছায়া 
ঘোষ আপনি চালিয়ে wa | আমরা যা 
দীর্ঘদিন ধরে পারিনি, তা আপনি নতুন 


থেকে কোনও মন্ত্রীই দপ্তরের টাকা-পয়সা 
পাওনা নিয়ে খুশি নন | অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী 
এবং বামফ্রন্টের কাছে সেকথা 





: ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত সোনিয়া এর পরেই তাহলে: 


রোফর্স তদস্ত বন্ধ করার জন্য যা কিছু করা 
প্রয়োজন তা-ই করার জন্য রাও-কে 


অনুরোধ করেন তিনি । আপাত-উদাসীন _ 

কঠে রাও নাকি সোনিয়াকে উত্তর দেন, . | 
তার এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বে 
বিচারপতির সঙ্গে কথা বলা উচিত। 


আদালতে একটি রিট আবেদন পেশ 
করতে বলা হয় | খবরে প্রকাশ, ওই রিট 
আবেদনের মাধ্যমেই যাতে বোফর্সের 
পরবর্তী তদন্তের কাজ আটকে যায়, তার 
জন্য সমস্ত রকমের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া 
চালানো হবে । এই রিট আবেদনের 
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সুপাররা (এস পি)। এ নিয়ে অরুণবাবু 
দারুণ ক্ষুব্ধ | অরুণবাবু রাজ্যের পুলিশ 
প্রধান হবার পর থেকে পুলিশের মধ্যে 
শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য নানা পদক্ষেপ 
নিতে চেয়েছিলেন | কিন্তু তাতে বাদ 
সাধেন জেলার এস পি-রা । এস পি-রা ডি 
জি-র অধীনে | যদিও সকলেই জানেন যে, 


তারপর রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
হওয়ায় তিনি দিল্লি চলে যান । তার সি বি 


আই-এ থাকার সময় সৈয়দ মোদি মামলা - 


নিয়ে ঠার সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 


নেতা বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের সঙ্গে 
কংগ্রেসে ফেরার ব্যাপারেও কথাবার্তা শুরু 
হয়েছে | গোপন এই খেলাটা আরও স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে, বোফর্স নিয়ে আবার নতুন 
করে ভি পি-র শোরগোল তোলা দেখে | 
এমনকি 'হাউইৎজার কেলেঙ্কারি' নিয়ে 
একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে 
ফেলেছেন ভি পি। তার দাবি : বিরাট 
পরিমাণ ঘুরে টাকা কে খেয়েছে, তা 
উদঘাটিত হোক । এই খেলার উদ্দেশ্য 
খুবই পরিষ্কার । একবার সোনিয়াকে .. 


রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে হঠাতে পারলেই 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 








জ্যোতিবাবুর অনুরোধে তিনি এই পদ গ্রহণ 


করেন | তাকে নিয়ে আসা হয় মুখ্যসচিব 


চলছেন 
এখন আর তা অরুণবাবু আগে জানতে 
পারেন না। তা জানানো হয়' স্বরাষ্ট্র 














দুই] দপণি | শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 






এটা অনুভব করতেও অক্ষম যে, সাধারণ 
মানুষ সুস্থ আইন ভাঙতে চায় না, বরং 
বক্ষা কবে চলে ; সাধারণ মানুষ 

HAN SBS চায় না, বরং আরো 
গড়ে ভুলতে চায়-_নিজেদেবই সামগ্রিক 
স্বার্থে । কিন্তু একই সাধারণ মানুষ 
ক্ষতিকাবক আইন কিংবা শৃম্খল-শাসিত 
শঙ্ঘলাকে দীর্ঘকাল সেলাম জানাতে পাবে 
না- নিতান্তই জৈবিক কারণে, নিতান্তই 
মানুষ বলে৷ আর বিচ্ছিন্নতাবাদ ? 'এ 
সম্পর্কেও তাবৎ শাসক ও শোষক ব্যক্তি 
অনুভব করতে অক্ষম, যে, সমস্ত প্রকার 
বিচ্ছি্নতাবাদেরই দুটোদিক  আছে-_১। 
নিরস্তব শোষণ শাসন তো বটেই এমনকি 
আর্পনীতিক বাক্জনৈতিক ও সামাজিক 
অধানতাবোধও মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলে 


এ সবকার ‘লড়াই’ করছে ? স্বদেশের বুকে 


- সরকার পক্ষ যত মানুষ হত্যা করে সে 


হত্যাকাণডগুলি কি আইনের বিচারে কম 
ক্রিমিন্যাল অপরাধ ? একজন সুপ্রিম 
কোর্টের জজ যদি যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না 
পেলে কাউকে প্রাণদশ্ড দিতে পারেন না, 
একজন মিলিটারি সিপাই একজন অচেনা 
মানুষকে নিতাস্তই সন্দেহ বশে গুলি করে 
মারতে পারে কোন আইনের বিচারে? 
অথচ আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার্স 
SF জোরে এ ব্যাপার হামেশাই ঘটে 


' থাকে, অবশ্যই 'এনকাউন্টারে'র্‌ নামে | 


আসলে আইনের একটি লোক-দেখানো 
ব্যাখ্যা থাকে, আবার সরকারি অন্তরে 
অপর ব্যাখ্যাটি রয়েছে । সেটাই আসল 
আইন, সেটাই কাজ করে। 
শ্ৰেণী-ডিক্টেটরশিপের মজাটা এখানেই | 
“মানতে হয়, কাশ্মীর পাঞ্জাব আসাম 
সমস্যা একই প্রকার বস্তু নয়, সমাধানও 
একপ্রকার হতে পারে Al | পাঞ্জাবে ও 


কিন্ত আসামে কি তাই ? নিশ্চয়ই নয় | 
অথচ সরকার পক্ষ (রাজ্যেকেন্দরে এরা 


একই রক্তে-মীংসে গঠিত তথাকথিত 
গাঙ্ধীবাদি) যেমন কোন ক্ষেত্রেই কোন 
সমাধান জানে না, তেমনি সব ক্ষেত্রে 
একই মুঘল-নীতিকে আশ্রয করে একই 
দানবীয় সমাধানের পথ ধবে অন্ধের মত 


কাজ নেই তেমনি গণতন্ত্র বলতে আপন 
' শ্ৰেণী মধ্যেকার গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই 
ওদের জানা নেই | উদাহরণ সারা দুনিয়ায় 
সকলেই দেখতে, পাচ্ছেন'। গণতান্ত্রিক 
বৃটিশ সিংহকে আমরা চিনি, গণতান্ত্রিক 
“আঙ্কল সাম'কেও দুনিয়া শুদ্ধ লোকে 
চেনে, আরো কত কি। নয়া বিশ্বের নয়া 





চম পৃষ্ঠার প্র 
তিনি দিতে চাননা' বা পারেন না। 
এ ছাড়া সব দপ্তুরেব ওপর অর্থমন্ত্রীর 


খবরদারিতেও অনেকে চটেছেন। বিশেষ 
করে ত্রাণ দপ্তরকে তিনি কোনওদিন 


"স্বাধীন হয়ে কাজ করতে দেননি । এর 


আগে ত্রাণমৃণ্ত্রী ছিলেন সি পি এম 
দলেরই ছায়া বেরা । তিনি দলীয মন্ত্রী 
অসীমবাবুর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিরোধ বাধাতে 
পারেন নি। তবে সমযেব অপেক্ষায় 
ছিলেন | এবারে ছায়া বেরা ছাযা ঘোষকে 
এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন | 
উল্লেখ্য, ছাযা ঘোষ ফরওয়ার্ড ব্লক দলের 


নির্বাচনে জেলা সি পি এম 'গ্লোজ' প্রার্থী 
দাড করিয়ে হারিয়ে দিয়েছিল! সেই 
থেকে ছায়া দেবীব বাগটাও ছিল সি পি 
এমেব ওপব | কাবণ, ছায়া ঘোষ একজন 
জনপ্রিয নেত্রী | তৃণমূল স্তর থেকে উঠে 
এসেছেন | খুব ভাল মানুষ | সাবা জীবন 
শুধু দল ও মানুষকে দিয়ে গেছেন | চাননি 
কিছুই | তার দল এবারে তাকে মন্ত্রী কবে 


তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন । 


আপত্তি | অর্থমন্ত্রীর সবটাই ফাকাবুলি । 


দপ্তরের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা টাকাও 

তিনি ত্রাণমন্ত্রী হিসেবে নিজের মর্যাদা 
রক্ষা করতে চেয়েছেন | মাথা ও বিবেক 
বিকিয়ে মন্ত্রিত্ব করতে চান না । তাই মন্ত্রী 
হয়েই তিনি তাব দপ্তবের এক্তিয়ার ও 
অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন | এ নিয়েও 


তার সঙ্গে অলীমবাবুর বিবোধ | অসীমবাবু . * 


চান, ছায়া ঘোষ ত্রাণমন্ত্রী হলেও তার কথা 
মতো তাকে চলতে হবে | কেননা তিনি 
অর্থমন্ত্রী | সব মন্ত্রীর দপ্তরের অর্থ কন্ট্রোল 
'কবেন । ছায়া ঘোষ তা মানতে রাজি নন । 
তিনি চান, দপ্তরের জন্য ববাদ্দ টাকা 
কিভাবে খবচ হবে তার সম্পূর্ণ অধিকার 
তার ও দপ্তরের অফিসারদেব । এতে 


এতদিন- সাংবাদিক সম্মেলন কৃবতেন। 
ছায়া দেবী বললেন তা হবে কেন ? ত্রাণ 
দপ্তরের বিষয় ত্রাণমন্ত্রী বলবেন | সংশ্লিষ্ট 
বিষয় হলে যৌথ সম্মেলন হবে £ এতে 
অসীমবাবু চটেছেন | কিন্তু লডাকু ছায়া 
ঘোষের সঙ্গে তিনি এটে উঠতে পাবছেন 
না। কারণ. ছায়া দেবী কাবও ware মন্ত্র 
হননি | আর অসীমবাবু মন্ত্রী, রয়েছেন 
জ্যোতিবাবুর দয়ায় | - 


মুখ্যমন্ত্রী 


এলে হয় আস্তিক না হলে 


করে তৃতীষ শ্রেণী পাওযা ছ্বাত্র-ছাত্রীদের 
মেডিকেলে ঢুকিয়ে দিন। ফল শুভ | 
তথ্যমন্ত্রী 

পা ভাঙ্গার দোহাই দিয়ে ছোটবাবুদের 
সঙ্গে চীনে না গিষে ভালই করেছেন। 
বডবাবুব সঙ্গে মেজো বাবুবই যাওষা 
উচিত | কিন্তু ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রী হবার 
স্বপ্ন না দেখাই আপনাব পক্ষে শুভ। 
গোফ আর গান্তীর্য থাকলেই মুখ্যমন্ত্রী 
হওয়া যায় না। আপনাব বিভাগে 
“মৈত্রশুর” বাজনায় আপনি বায়া না ভাইনা 
কোন পক্ষ খুব শীঘ্রই পবিষ্কার- করে 


| ফেলুন। চীনে গিয়ে আংকুপাংচার শিখে 


এলে ভাল হয। 


অর্থমন্ত্রী 

কযলাব OF আর ঘাটতিশূন্য বাজেট 
বন্যার জলে ধুযে যাওয়াব সম্ভাবনা 
প্রবল । সামনে পুজো আর আপনার 
ভাড়ার কুজো । আই এম এফ অর্থাৎ 
ইন্ডিযান মানি ese থেকে আপাতত 
কিছু ধার চেষে সমস্যা সামাল দিন | নচেৎ 
আপনার ভবিষ্যত অন্ধকার | 


, ত্রাণমন্ত্রী 


. এবার আপনার পরীক্ষা দেবার মস্ত 
সুযোগ | উত্তরবঙ্গ বন্যায় থৈ থৈ । আপনি 
শূন্য হাতে SY ee নৃত্যেব একটি দল 
নিয়ে ভাঙ্গায দাড়িয়ে হাতে মাইক নিয়ে কি 
কবে বন্যার হাত থেকে ধাচা যায়, বন্যায় 
দুর্গতদের বলে যান, তাতেই কাজ হবে | 
মমতার সঙ্গে লড়তে যাবেন না। সঙ্গে 








ঢুকে পড়ার দরুণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে | 


সমাধান জনসাধারণেব ওপর ছেড়ে দিন । 


আপনাব সময় বিদ্যুতের জন্য জটিল । | 
কুটিল হতে শিখুন। 

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ? 

হাসপাতালে SAX রাখার প্রথা তুলে 
দিন। খরচ ধাচবে। যেসব রোগি 
হাসপাতালে আসবে তারা সঙ্গে কবে যাতে 
aay নিয়ে আসে তথ্যমন্ত্রীব সঙ্গে শলা 
কবে প্রভাতী দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করুন | আপনার নতুন চিন্তা সারা দেশে 
নতুন পথ দেখাবে | আপনার ছাত্রভর্তির, 
কোটা এবাব দেওযা হোল না বলে দুঃখ 
পাবেন না | আর কিছু বেশি ভোটে পরের 
বার জিতে আসুন আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ | 
হবে| সামনের দিন শুভ নয়। 


সেইমত চলুন আপনাব ভাল হবে। 
(>) যে সমস্ত ফাইল আপনার দপ্তরে 


শিক্ষার্ীক্ষায় উত্তম | নিজের মত অনুসাবে 
চলুন ; (৩) সামনে শুভ দিন আসছে। 


এম এল পার্টি সরকারের 
শিল্পনীতির সমর্থক 


কেন্দ্রীঘ সবকাবেব পক্ষে সুখবব যে সি পি 
আই (এম এল) এব বিনোদ মিশ্র গোষ্ঠী 
তাদেব নতুন শিল্পনীতিকে স্বাগত 


॥ ' জানিযেছে। এদেরও একটা পাটি gen 


আছে। পি বি এ মৰ্মে সম্প্রতি এক প্রস্তাব 
নিষেছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাবতেব সমস্ত 
বামপন্হী দল এবং ট্রেড ইউনিযনগুলি এ 
শিল্পনীতিব বিকদ্ধে। সমস্ত ট্রেড ইউনিযন 


এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে এব বিকছে 


মত প্রকাশ কবেছে। 


পাটি ব্যুরো বলেছে আমাদের দেশের 
সরকাবি শিল্প সংস্থাগুলি ভান্ডামিব 


“পরিচায়ক | এদেব কোন প্রযোজ্ঞনই নেই। 


এদের মতে জহবলাল নেহকব 
সমাজ্ঞবাদও Safe ছাড়া আব কিন্তু নয় 


এবং এটা আসলে ফেরিষান সমান্ত তন্ত্র 
কিন্তু বিনোদ মিশ্র গোষ্ঠীর এম এল ‘দল 
কি'রুশপন্হী হযে গেল? একদিকে তাবা 
যেমন পাবলিক সেক্টবেব feng, অন্যদিকে 
তারা খোলা AN অর্থনীতিব পক্ষে 
ওকালতি করছে। এই অর্থনীতি নাকি 


নেহরুব সমাজবাদ থেকে ভাল। অবশা LAT 


বহুজাতিক কোম্পানির বিকদ্ধে এবং 
বহুজাতিক কোম্পানি এবং বিদেশি পুঁজিব 
বিকন্তে এবা লাগাতব সংগ্রাম ক ববে। 
বিনোদ মিশ্র গোষ্ঠী বামপন্হীদেরও ছেড়ে 


-কথা বলেনি! তাদের মতে 


সংস্কাববাদী, অতএব ওদের সঙ্গে কোন মিল 
লেই। oe 
সহযোগিতা চাষ বহুজাতিক কোম্পানিকে 

কখতে। 


ad 





'সিদ্ধার্থ-পত্তী স্বামীকে 
রাজনীতি ছাড়াতে চান 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা : প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি ও বিরোধী দলের নেতা 
সিদ্ধার্থশক্কর রায় তার স্ত্রী মায়া রায়ের 
ধমক খেয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে 
আসতে চাইছেন | 

নির্বাচনের আগে ও পরে বেলতলার 
রাড়িতে রেশ কিছু কংগ্রেস কমী ও 
কয়েকজন নেতার আচরণে সিদ্ধার্থ-জায়া 
মায়া রায় প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হন । মায়া রায় 
প্রচণ্ড চটে গিয়ে বলেন, মানু তোমার এই 
নোংরা রাজনীতির মধো আর জড়িয়ে 
» থাকা চলবে না। আমি তোমাকে বলছি 
তুমি বকেয়া মামলাগুলো করা শুরু কর। 
এ ধরণের বেয়াদপি আমার, বাড়িতে 
বরদাস্ত করবো না। 

সিদ্ধার্থবাবুর বেলতলার বাড়িতে তখন 
উপস্থিত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা | 
মায়া রায়ের ধমক খেয়ে সিদ্ধার্থবাবু মাথা 
নীচু করে চুপচাপ বসে থাকেন | মায়া রায় 
ঝড়ের বেগে রাগের মাথার ওপর থেকে 
নেমে এসে ধমক দিয়ে আবার ঝড়ের 
বেগেই ওপরে উঠে যান। 

এরপর সিদ্ধার্থবাবু সহকর্মীদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে ওপরে উঠে যান। 
সিদ্ধার্থবাবু মায়া রায়কে বোঝাতে থাকেন 
যে, চট করে সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে 
- আইন ব্যবসায় নামলে সারা ভারতে তার 
রাজনৈতিক 'বিশ্বাসযোগাতা নষ্ট হয়ে 
যাবে । সিদ্ধার্থবাবু বলেন, আমাকে 
কয়েকটা দিন সময় দাও, আমি অন্তত 









এখন সময় হয়েছে তাদের (সি পি এম 
নেতাদের) স্মৃতিকথা লেখার কারণ ব্যর্থতা 
থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে ।__বি জে 
পি-র সহ-সভাপতি কে আর মালকানি 


+ 


যখন সোনিয়া গান্ধীর নাম উল্লেখ করা 
হয় তখন সব কংগ্রেসির চোখ কোমল হয়ে 







যায় ।-_-রত্বাকর পাণ্ডে (এম পি) 


| + 


কংগ্রেস গঙ্গার মত, সবসময় 
পবিত্র ।--রামকৃষ্ণ হেগড়ে 

দেশের প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
জন্য দায়ী আমার দল are শাঠে 


প্রশ্ন হল দেশটা ধনীদের জন্য না 
গরিবদের জন্য ।__রামবিলাস পাশোয়ান 


আমাদের সামনে আজ বিদ্যুতের 
ব্যাপারে দশটা পথ খোলা নেই । হয় 
আমরা দ্রুত সার্জিকাল ব্যবস্থা নেব, না হয় 





প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছেড়ে 
দিচ্ছি। 


মায়া রায়ের নির্দেশে সিদ্ধার্থবাবু 
ইতিমধোই বিভিন্ন হাইকোর্টে মামলা করা 
শুরু করে দিয়েছেন এবং নতুন মামলা 
নেওয়ার জন্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন | 


দিল্লিতে গিয়ে সিদ্ধার্থবাবু প্রধানমন্ত্রী ও 
কংগ্রেস সভাপতি নরসিমা রাওকে বলেন 


মাসের জন্য কাজ চালিয়ে যান। 


সওয়াল করে বোম্বে চলে যান হাইকোর্টে 
মামলা করতে | ওখান থেকে দিল্লি ও 
পাটনা হাইকোর্টে কয়েকটা মামলা করে 
কলকাতায় ফিরে আসেন | সিদ্ধার্থবাবু 
ক্রমশই এত বেশি মামলার ব্যাপারে 
জড়িয়ে যাচ্ছেন যে, তিনি দিল্লিতে দরবার 
করছেন একজন কার্যকরী সভাপতি করার 
জন্য | এবং এই পদে প্রিয়-র নাম দিলে 


করতে হয় পদত্যাগ কর | নাটক করার কী 
প্রয়োজন ।_ অজিত সিং 


টিকে থাকার ব্যাপারে বর্তমান 
সরকারের একটা সহজাত প্রতিভা আছে 
বললে ভুল হয় at i—fS পি সিং 





জটিলতা সৃষ্টি হবে বুঝতে পেরে তার 
নিজস্ব অনুগামী ভোলা সেন অথবা অন্য 
কাউকে কার্যকরী সভাপতি করার জনা 
তদ্ধির করছেন যাতে সংগঠন অচল হয়ে 
না ACS | 





মায়া রায়ের কড়া নির্দেশ। 
সিদ্ধার্থবাবুর অবস্থা এখন শ্যাম রাখি না 
কুল রাখি গোছের | 


দপর্ণ | শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [তিন 
দক্ষিণে পার্কগুলো 
শেষ হচ্ছে 


বিশেষ প্রতিনিধি : কয়েক বছর আগেও 
দক্ষিণ কলকাতার একটু বৈশিষ্ট ছিল। 
এখানে একটু ফাকা জায়গা আছে, সুন্দর 
সুন্দর পার্ক আছে। সত্যি হয়তো ছিল। 
কিন্তু দক্ষিণ আর আর দক্ষিণ নেই কিংবা 
হারিয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে গাছপালা 
পার্কের বেঞ্চ চুরি হচ্ছে, পার্কে পার্কে ভরে 
যাচ্ছে অসামাজিক কাজে লিপ্ত মানুষ | 
দক্ষিণের মস্ত এক গর্ব রবীন্দ্র 
সরোবর | কিন্তু রবীন্দ্র সরোবর আজ 
কাদের দখলে চলে গেছে ? সবই ছিল 
কিন্তু উপযুক্ত তদারকির অভাবে আজ 
কিছু নেই। জনৈক ভদ্রলোক বলেন : 
দেখুন দুপুরবেলা । ছেলে বউ নিয়ে 
মেনকায় সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। কী 
সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা | পার্কের রেলিং-এর 


জানেন এগুলো বন্ধ করতে £ লোক 
নেই। 


পশ্চিমবঙ্গে খুন বাড়ছে, 


তথ্য 


বিশেষ প্রতিনিধি : খুনের সমস্ত রেকর্ড 
পুলিশ রাখছে না। মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু 
এই রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ 
বলে দাবি করলেও পশ্চিমবঙ্গে খুন জখম 
অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে এবং পুলিশ 
রিপোর্টের সতাতা নিয়েও সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে | এই অভিযোগ করেন প্রদেশ 
কংগ্রেস সম্পাদক ডাঃ মানস Sas | 
সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী 
এবং Bie থানার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় 
গণধোলাইয়ে ৩ জনের মৃত্যু এবং 
মেদিনীপুরে হামেশা খুনের বৃত্তান্ত দিতে 
গিয়ে তিনি বলেন, সি পি এম প্রশাসনে 
গণধোলাইয়ে এ পর্যস্ত কত লোক মারা 
গেছে তা বারবার চেয়েও পাওয়া যায়নি | 
শুধু তাই নয়, অপরাধীদের পুলিশ যেমন 
ধরে না, তেমনি মৃতকে দাগি আসামি বা 
ডাকাত বলে পুলিশ চালিয়ে দেয় | অথচ 
এগুলো পরিষ্কার গাজনৈতিক খুন বলে 
মানসবাবু দাবি করেন। 


মানসবাবু বলেন সদ্য সমাপ্ত 

বিধানসভার অধিবেশনে সমস্ত দল থেকেই 
প্রতিদিন খুন জখমের অভিযোগ উঠেছে | 
নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীকে সাবধান করা 
সত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যে হারে 
খুন জখম বেড়েছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 
বিস্তারিত কোন তথাই সদস্যদের 
জানাননি | 


এদিকে সরকারি হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গে 
খুন বাড়ছে | হিসাবে দেখা যায় '৭০-এ 
ছিল ১২০৮, '৮০-তে হল ১৪৯৩ এবং 
'৯০-তে বেড়ে হল ১৬৩৪ | রাজে 
বামফ্রন্ট সরকার যেবার ক্ষমতায় এলেন 
অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে খুনের 
সংখ্যা ছিল ৮৯৭ | তারপর থেকেই খুন 
বাড়ছে | গত তিরিশ বছরের খুনের্‌ হিসাব 
দাড়াচ্ছে ৩১ হাজার | 


বিকৃত হচ্ছে 


রাজনৈতিক খুন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর 
রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে অন্ত্দলীয় 
সংঘর্ষে খুন হয়েছে ৩৫৬, ১৯৯০-তে 
২৭৩টি | মৃত্যুর কোন তথ্য দেওয়া 
হয়নি । ১৯৯০ সালে ধর্ষণ হয়েছে 
৪৯০টি | তার মধ্যে কলকাতায় ২০টি | 
গণধোলাইতে মৃত্যুর কোন উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রী 
করেননি | 


অথচ পুলিশ সূত্রের খবর ১৯৮৯ 
সালেই গণধোলাইয়ে মারা গেছে ৩৫০ 
জন। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের চারটি 
জেলাতেই খুন করা হয়েছিলো ১১৯ 
জনকে | গত দশ বছরে গণধোলাইতে 
হত্যার সংখ্যা দু হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে 


করা হয় না। বিরোধী দলকে শেষ করার 
এও এক কৌশল । মানসবাবু আরো 
বলেছেন, সরকারের রিপোর্ট এবং দলীয় 
মুখপত্র খুজলে দেখা যাবে সর্বত্রই সি পি 
এমকে খুন করেছে বিরোধী দল | এবং 
হিসাবমতো বামফ্রন্ট যত শক্তিশালী হচ্ছে, 
সি পি এমের কাডার ততই বেশি মারা 
যাচ্ছে | তুলনামূলক হিসাবে কংগ্রেস কর্মী 
হত্যার সংখ্যা নগণ্য । মুখামন্ত্রীর রিপোর্টে 
সেই হিসাবই দেওয়া are | 

ভুঁইঞা বলেন, খুন তন্বের অপব্যাখা 
করে পশ্চিমবঙ্গকে শান্তিপূর্ণ রাজা বলে 


* দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। 


পুলিশের লোক নেই, লেকে 
রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই | যে লিলি পুল 


অধিকাংশ খাচা ফাকা । দু-একটিতে কিছু 
খরগোশ আছে । চারপাশে জীর্ণ পাতার 
স্তূপ | টিউবওয়েলে জল নেই | যাকে পুল 
বলা হতো সেই জায়গায় কোন পুল নেই । 

ভয়ংকর এই অঞ্চলটি | রেল লাইনের 
ওপার থেকে বস্তির সবাই এসে পুকুরে 
স্নান করে যাচ্ছে | এখানে সন্ধ্যোর পর 
পাতাখোরদের আড্ডা | শুধু তাই নয়, 
সন্ধ্যের পর এখানে যে সমস্ত কপোত 
কপোতী সরোবরের ধারে বসে তাদের কাছ 
থেকে জোর করে পয়সা আদায় করা হয় | 

আরো অনেক অভিযোগ এই লেককে 
কেন্দ্র করে | শুনে অবাক হতে হল এখন 
সরস্বতী প্রতিমা ইত্যাদিও পুকুরের জলে 
বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। 

সন্ধ্যের পর গোল পার্ক-এর পাশের 
বাইকের পর বাইক | ক্লোথাও চলন্ত. 
কোথায় স্থির । শিস, ইস্‌, উঃ, আঃ গঞ্তনে 


আগের রাতের যে আবর্জনার স্তুপ পড়ে 
থাকে তা দেখে কোন বৃদ্ধ পাশ ফিরে চলে 
যেতে পারেন, কিন্তু ছোট্ট কিশোর যদি প্রশ্ন 
করে এগুলো কি? 

পার্কে কর্মচারীর অভাব, লাইটের 
অভাব | আর পার্কের বাইরে £ সেখানে 
কারা হাতছানি দেয় £ কিসের তাগিদে ? 
এ দেখার পুলিশও নেই ? রবীন্দ্র সরোবর 
আজ হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের বুকে | তবু 
সরকার উদাসীন | 

একইভাবে দেশপ্রিয় পার্কের গাছ সব 
উড়ে গেছে। এটা এখন ন্যাড়া পার্ক. । 
সন্ধের পর এই পার্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
জুড়ে চলে দেহপসারিণী আর কামুক 
পুরুষদের দাপাদাপি । 

কালিঘাট পার্ক মেট্রো রেল স্টেশনের 
ধারে উন্মুক্ত প্রজ্রাবাগার আর যাবতীয় 
আবর্জনার ভাণ্ডার । পার্ক-এর বিশাল 
অংশ কেড়ে নিয়েছে ধাধানো খেলার 
জায়গা | উড়ে গেছে লেডিজ পার্ক | চলে 
গেছে গাছপালা | 

হাজরা পার্ক দুপুরে গাজা ভাঙের 
আড্ডা | সন্ধের পর মিটিং লেগেই 
থাকে | একহাত দূরে ভবানীপুর থানা । 
কিন্তু বাবুরা দেখেও দেখেন না । পার্কের 
ভেতরে প্রকাশা দিবালোকে কিভাবে জুয়! 
খেলা হয়, আর সন্ধোর পরে আসেপাশে 
দাড়িয়ে যায় শতাব্দীর কামিনীরা । 

পার্ক সবার | শিশু, প্রেমিক-প্রেমিকা. 
বৃদ্ধ-ৃদ্ধা সবার | সেখানে সবুজ না-ই 
থাকুক, অন্তত নিরুপদ্রব অবস্থায় যদি 
কেউ দুটো মুহূর্ত কাটাতে চায় তাও কেন 
আজ কঠিন হয়ে উঠছে ? 











সি 





চার] FAY | শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 






সমাজতস্ত্রের আদিভূমি সোভিয়েত দেশ থেকে, যখন. 





দিচ্ছেন, তখন কলকাতার একটি বুর্জোয়া দৈনিকের 
বাৎসরিক অনুষ্ঠানে. জহরলাল নেহরুর সমাজতন্ত্র 
সম্পর্কে আলোচনার আসর বস়েছিল। সিদ্ধান্তঃ নেহরু 
যে সমাজতন্ত্র কল্পনা করেছিলেন, দেশ সে পথে যায়নি। 
এর জন্যে. প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি মন্ত্রী বসস্ত. শাঠে 
কংগ্রেিসিদের ওপরই দোষ" চাপিয়েছেন। কিন্তু যথার্থ 
কথা বলেছেন সি পি এম নেত্রী সুহাসিনী আলি। তার 


নীতি সমাক্ততাস্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। 








পৰিকল্পনা গ্রহণ করা হল, কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঘাটতি 


গোণে অপদার্থ পরিচালকদের জন্য। আসলে নেহরু. 
যখন দেখলেন, ধনতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অসাম্য 
বেড়েই চলেছে তখন ভার পক্ষে সমাজতন্ত্রের কথা বলা 
ছাড়া কোন উপায় ছিলনা | যেমন ইন্দিরা গান্ধী 'গরীবি 


লোককে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন। 
নেহক বিচরণ করতেন স্বপ্নের জগতে | ধনী 


গোরবাচভ-ইয়েলৎসিন চক্র সমাজতন্ত্রকে: বিদায় ' 
জ্যোতি বসুর মত। জ্যোতি ay বিলেতে গিয়ে 


পবিষ্কার বক্তব্য যে, নেহরু সমাজতম্ত্রী ছিলেন না, তার'- 


-জনসভাগুলিতে প্রচন্ড লোক সমাগম হত। জনতাকে 


হঠাও্'য়ের স্লোগান দিয়ে এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ্র করে ' 


হবার। ব্যাটারি পাশ করে দেশে ঘেরেন। ক 
কখনো আদালতে প্র্যাকটিস কর হয়নি অনেকটা 


কমিউনিস্ট হন। নেহরু কমিউনিস্ট না হলেও প্রথম 





সচেতন ছিলেন। তার আত্মর্জীবনীতে ১৯২০ সালের 
কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন আমার রাজনীতি আমার 
শ্রেণী বুর্জোয়াজির রাজনীতি । মডারেটিদের কথা 
বলেছেন যে, তারা ব্রিটিশ রাজত্বে সম্পদশালী হয়েছে, 
যারা হঠাৎ কোন পরিবর্তন চায় না নিজেদের স্বার্থে ঘা 
লাগবে বলে। জঙ্গিরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিচের দিকের 















যখনকার কথা।তখন নেহরু সদ্য রাজনীতিতে 









দেখলেই তিনি আবেগে উলে উঠতেন। এইরকম 
আবেগের বশেই তিনি বলেফেলেছিলেন, 
কালোবাজারীকে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি 
দেবেন! নেহরু তেমন কোন ত্যাগ বা সংগ্রাম না করেই 
এক নম্বর জাতীয় নেতা হাতে পেরেছিলেন শুধু বক্তৃতা 
fia | কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে বা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে 










| সংবাদের মূল সূত্র, এই ভাষ্য নিয়ে 


' আমাদের মালিকের ভাইপো কিংবা “খুড়ো' কেউ মঞ্জেতে উঠিলে 


আমাদের রিপোর্টিং-এ মালিকের সাথে 
শ্মশান সংগীত গেয়ে নাচি ধেই, ধেই । 
আমাদের যায় নাকো কেনা । নিন্দুকের এ উক্তিতে 
রেখোনা বিশ্বাস,_পরিবেশ চাই রমণীয়, 
কি রিভিয়ু ? ছায়াছবি বই কিংবা চিত্র প্রদর্শনী 


শপ 













বস্তুত স্বাধীনতার পর নেহক ব্রিটেনে অনুকরণে সংবাদ সংগ্রহ করি সকালে দুপুরে | 
এখানে ধনতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই গ্রহণ কবেছিলেন। . দরিঘ্রা-পীড়িত, অত্যাচারিত জনতা, যারা নিজেদের সেই আমি সাংবাদিক__মালিককে আমার 
তখন সমাজতন্ত্র শব্দটি তিনি ঘুণাক্ষরেও উচ্চাবণ দুর্ভাগ্য মেনে নিয়েছে. এবং সরকার, জমিদার, মহাজন, ._ অবচীন যদি কোনো কুকুর কামড়ায়, 
করেননি। স্বাধীনতার পর থেকে দেখা গেল এক শ্রেণীর সামান্য সরকারি কর্মচারি, পুলিশ, আইনজীবী, , আমার. কলস বেয়ে হবে তা রিপোর্ট টু = 
১ লোকের সম্পদ বাড়ছে, অন্যদিকে দেশের ব্যাপক গরিব পুরোহিত যারাই তাদের সংস্পর্শে আসে তারাই সুবিধা প্রকাশিব জানি নি্্বিধায় ৷ 
জনসাধারণ আরো গরিব _ হচ্ছে এবং এদের সংখ্যাও নেয় তাদের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন ১৯২০ সালে রাস্তায় ধুকছে শুয়ে ভিক্ষা WH তাও পড়ে ফাকি 
ক্রমবর্ধমান। স্বভাবতই মানুষের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত তিনি কারখানায় অথবা মাঠে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবছো, এ সংবাদ হবে বুঝি 
{| হতে থাকে। তখনই গণতাস্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলা অজ্ঞ ছিলেন এবং তার ছিল বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী। যদিও আমাদের আজো চেনো নাই__এ লোক পকেট কাটে যদি 
হয। সেটা অনেকটা সোনার পাথবরবাটির মত। সংসদীয় তিনি জানতেন দেশে প্রচন্ড দারিদ্র্য ও কষ্ট এবং তার সংবাদ হবে সোজাসুজি । 
গণতন্ত্রের কাঠামোয় সমাজতন্ত্র। মিশ্র অর্থনীতির এক মনেহয় রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্ত ভারতবর্ষের প্রথম পণ্ডিতের পান্তিত্যকে গ্রাহ্য আমরা করি না মোটেই 
প্রলয়ফাবী ব্যবস্থা । সোভিয়েতের অনুকরণে পাচসমালা লক্ষ্য হওয়া উচিত দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করা। এইসব সভাগৃহে সে সময় পরিহাস করি, 


(থেকে যায়। শিল্পে সরকাবি উদ্যোগ ও বেসরকারি এসেছেন। তারপর তিনি কিছু কাল গ্রামের কৃষকদের শশব্যস্তে নোট বই ধরি। 

মালিকানা পাশাপাশি চলতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যেও গিয়েছেন। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল নেহরুর অকালে মরেছে শিশু জোটে নাই গিটুলি গোলাও : 

জাতীয়করণ পুক্তিপতিদেরই সুবিধা করে দেয়। এদিকে খ্যাতি ও ক্যারিসমা বাড়তে লাগল।ততই তিনি জনগণ কেবা রাখে ধোজ তার, কেবা টানে জের, 

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির বেশির ভাগই লোকসানের কডি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তার কালোবাজারীর ঘরে রিপোর্টিং-এ মাই . | 
গণ্য-মান্য আসিবেন সেথা নিমন্ত্রণ অন্নপ্রাশনের | 


পিতার একমাত্র পুত্র । বিলেতে লেখাপড়া করেছেম। সমাজতন্ত্র কেন কোন পরিবর্তনই আনা যায়না তার জন্য নিভৃতে আমাকে ডেকো প্রিয় | . 
ইংরাজি আদর কায়দায় অভ্যস্ত | ইচ্ছে ছিল আই সি এস. রাস্তায় সাক্ষাতে অকস্মাৎ, কিংরা টেলিফোনে .. 
টি ১১১৬ ; 
ৎসুক্য তোমার যদি জোটবন্ধ সে সংবাদে থাকে : i. 
. এই পাচজনের মধ্যে দুই জনের 
বিচার ব্যবস্থার গলদ নিযোশের ' ব্যাপারে ক্ষমতার চূড়ান্ত oe OP 


মন্ত্রী। অভিযোগ শোনা গেছে যে, এই 


লম্বা চওড়া বহুকথা আমাদের জন্যে আছে তোলা, 


, LAS ব্রতের পথ এ পথে নির্ভিক যোদ্ধা চলে 


বেশ কিছুদিন, আগে- থেকেই হাইকোর্ট ও ভদ্রলোকের কথোকথনের অংশবিশেষ পদপ্রাপ্তির পিছনে রয়েছে অনেক টাকার ঠেকে কিংবা দেখে বন্ধু তুমি আজ শেখো 

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কেন্দ্র করে কানে একটু বিসদৃশ লাগল । দু'জনের খেলা | আসলে এখন কথা বলে একমাত্র কুকথা অনেক লোকে IH | | 
এক বিতর্কের সূচনা হয়েছে। প্রচলিত মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়েই ' টাকা এবং ক্ষমতাই | অনেক মামলা আছে গাল ভরা সাংবাদিক নাম, সেই নামে নামাবলী দিয়ে 
ধারণা ছিল হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের আলোচনা হচ্ছিল | একজন' অপরজনকে . যেখানে বড় ও নামী আইনজীবীরা মোটেই মশাকে কামান দিয়ে বধি । 


নয়.কে হয় তো করি, হয় কে নয়ছয় 
বিপুলা এ পৃথ্বী বন্ধু কাল নিরবধি । 


মাদক বিরোধী: এল আল emer বলে 


॥ অনেকগুণ বেড়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে এই 
ূ সর্বনাশা নেশা এখন বেশি করে ঢুকিয়ে 
১ম পুরীর পর. 


আদালতে বিচারযোগ্য | রাষটির পক্ষে 


বেঞ্চের চার সদস্য ভাদের মত বিচারপতি আছেন যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কমিটির সম্পাদক সুরঞ্জিত পোদ্দারও। প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট 

রায়ের মাধ্যমে ভারা peter জানিয়ে একজন ময়দানে নাম | অসংখ্য কাছে একটা নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রায়ই শোনা শ্রোতাদের মধ্যথেকে কয়েকজন প্রশ্ন কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে বলা 

দিয়েছেন যে কোনো মানুষই আইনের দুর্নীতি তাকে ঘিরে আছে বলে অভিযোগ গেছে। কয়েকজন বিচারপতি এখনও. তোলেন, লেক থানার ও সি-র উপস্থিত না হয়েছে, “মাদক বিরোধী 

উর্ধে নন। করলেন নিয়মিত প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। যা থাকার কারণ কি? . পুরপিতাদের অভিমান যথেষ্ট সক্রিয় 
8 বিশেষত - কলকাতা চেম্বার খুলে বসেছেন। , সেখানেই চেম্বার একটা থাকে মক্কেলরা তা'জানেন। মাদক দ্রব্য বর্তমানে শিল্পাঞ্চল গুলোতেও সম্ভব নয়। প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগের | 

হাইকোর্টের পরিস্থিতি কেমন দেখা যাক । শন ne সেখানে বসেন জুনিয়ার আইনজীবীরা । ছড়িয়ে পড়েছে | নৈহাটি, কল্যাণী এবং বলা দরকার, মাদক বিরোধী অভিযানে 
fs আইজীবীরা, মামলায় bc] 





 দপণি | শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [গাচ 








সি পি এমের ভাঙ্গন আসম 





- জি চট্টোপাধ্যায় 


সবকারি ভাবে সি পি এমের এবার ভাঙ্গন 
শুরু হতে চলেছে | আসন রাজ্য স্ম্মেলন 
উপলক্ষে পাটির প্রতিটি স্তরে লড়াই শুরু 
হয়ে গিয়েছে । রাজা সম্মেলনের আগে 
কতকগুলো স্তরে নির্বাচন হচ্ছে | প্রথমত 
ব্রাঞ্চ কমিটির নির্বাচন । ব্রাঞ্চ কমিটির 
নির্বাচন হযে যাওযার পরেই শুরু হয়ে 
যাচ্ছে লোকাল কমিটির নির্বাচন । এর 
পবেব ধাপ জোন্যাল কমিটির নির্বাচন । 
জোনাল কমিটির নির্বাচন শেষ হয়ে 
যাওয়ার পরেই শুরু হওয়ার কথা জেলা 
কমিটির নির্বাচন | প্রতিটি জেলা কমিটির 
নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পবে শুরু হবে 


পরলো | Gere sae 
প্যানেল প্রত্যাখ্যান হয়েছে। 


একই অবস্থা তৈরি হয়েছে সাগর, 
বন্তবন্ত, বিড়লাপুর (>), বিড়লাপুর (২) 
সমান-সমান, বুড় ল, ফলতা প্রভৃতি 
অঞ্চলে | দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সরকারি 
ogra জিতেছে বিষ্ণুপুর (>), ক্যানিং, 


সোনাবপুর এবং” যাদবপুব | স্বভাবত , 


সম্পাদক ক্ষিতি বর্মণকে সবিয়ে দেওয়ার 
দাবি সোচ্চাবিত হচ্ছে । বিরোধীরা দাবি 
করেছেন শান্তি উট্রাচার্যকে সম্প্রাদক পদে 
নিযে আসতে হবে । দাবি উঠেছে, সাধন 
মুখার্ভিদের সবিযে দিতে হবে | দক্ষিণ ২৪ 
পরগণায় এবার প্রয়াত প্রভাস রায়ের 
গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে 1 জনৈক সি পি 
এম সদস্য অভিযোগ করেছেন, বিষ্ণুপুর 
4১) লোক্যাল কমিটিব সেক্রেটারি 
এপার 
অভিযোগও Gam কিন্তু প্রমাণের 
অভাবে কিছু হয়নি। . 

শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনাই নয়, জেলা 
কমিটি নিয়ে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়েছে 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, 
নদীয়া, ei এবং শিলিগুড়িতে | 
শিলিগুড়িতে গন্ডগোল থামাবার জন্য ছুটে 
'গিয়েছিলেন' wat বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য | 
মেদিনীপুরের দীপক সরকার চাইছেন 


বর্তমানে আছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী 
সুকুমার সেনগুপ্ত | সমগ্র জেলা কন্ট্রোল 


চৌধুরী মেটাবার চেষ্টা করছেন | উত্তর 
২৪ পরগণা, হুগলি এবং নদীয়াব অবস্থাও 
একইরকম | রাজ্য সি পি এমের পক্ষ 
থেকে অবশ্য একবারও গন্ডগোলের কথা 


উল্লেখ করা হচ্ছে না | রাজনৈতিক বিশিষ্ট - 
পর্যবেক্ষকদের মতে, এ জিনিস ভালো . 


ময়। সময়কে মেনে নেওয়া উচিত। 
বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে যদি 
বিক্ষুব্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে 
দল ‘এবার ভেঙে যাবে | সি পি এমের 
প্রাদেশিক নেতারা অবশ্য মুখ বুজে বসে 
আছেন। 


মধ্যে চলতে হত। স্বয়ং সোমেন মিত্র 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের আগে প্রত্যেকের 
মতামত নিতেন | এখন সেসব পাঠ উঠে 


দায়ী কে? রাজ্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত 
মুখার্জি অবশ্য বলেছেন, সিনিয়রদের না 
মানা, বেনো জল এবং সর্বোপরি কিছু 
হাফ-হার্টেড নেতারা ভিড় বেড়ে যাওয়ার 
জন্য প্রদেশ কংপ্রেস ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে 
ফেলছে | সত্যিই কি? 


মমতার অর্জুন 


ফুটবলার Fas ভট্টাচার্য মমতা ব্যানার্জির 


“ হবে। 


- সুপারিশে অর্জুন পুরস্কার (পয়ে গেলেন | 


এই খবরটা এখন বাজারে যথেষ্ট ফলাও 
করে চাউর. হয়ে গিয়েছে । জনপ্রিয় 


অর্জন পুরস্কার শুরু হয় ৩০ বছর 
আগে । শুরু থেকেই ঠিক হয়েছিল, এই 
পুরস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত মানতে 
এরমধ্যে প্রধানতম হচ্ছে, 
খেলোয়াবোচিত মনোভাব | এই মনোভাব 
বজায় রাখতে হবে মাঠের ভেতরে ও 
বাইরে | কলকাতার মাঠের একটা মাসও 
জানে, সুব্রত ভট্টাচার্য ময়দানে রেকর্ড 
সংখ্যক লাল এবং হলুদ কার্ড দেখেছেন। 
অসংখ্য-বিতর্কের নায়ক | এমনকি রেফারি 


করেছিলেন, খেলা খুব একটা বুঝি না। 
তবে পাড়ার কিছু ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ 
আছে | এবার বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
অজান্তেই কতবড় কথাটি বলে 
ফেলেছিলেন | সুব্রত ভট্টাচার্য, ats 
প্লেয়ার | ২১ বছর কলকাতা ময়দানে 


খেলেছেন | পরপর ৬ বার সন্তোষ ট্রফি . 


জিতে আসার ক্ষেত্রে বাংলা দলে সুব্রতর 
অবদান আছে। ৭৮ সালে এশিয়াড 
খেলেছেন! ১১ বছর দেশের প্রতিনিধিত্ব 


পরীক্ষার ব্যবস্থা (২৪ ঘন্টার মধ্যে) আজও 
পর্যন্ত হয়নি | চালু হয়নি আজও পৰ্যন্ত 


মরপাপন্ন রোগিদের ক্ষেত্রে . পোর্টেবল - 


এক্সরে | খুব সম্প্রতি আপনি আমাদের 
একটা সুসংবাদ জানিয়েছেন । তা হল, 
হাসপাতালগুলোতে ৩৭ রকমের ওষুধের 


- রেশি আর দেওয়া হবে না। যদিও এই 


সংখ্যাটি ছিল ১১২ রকম। স্বাস্থ্য 
দফতরের এক আদেশনামায় আবার বলে 
দেওয়া হয়েছে, রোগীদের 'জন্য বাড়ি 
থেকে খাবার আনা চলবে না । পাশাপাশি 


আরো একটি কথা জানিয়ে রাখি | ১৯৮৯ 


সালের পর যে সমস্ত ডাক্তার পাশ 


করেছেন, তাদের একজনকেও গ্রামে যেতে 
না দেওয়ার জন্য | যদিও রাজ্যে ৮ হাজার 


ডাক্তারদের অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা ৷ 
১৯৯০ সালের পর বি এস সি পরীক্ষা না 
হওয়ার খবরও পুরোপুরি মিথ্যে ৷ গ্রীয় 


; প্রশাস্তবাবু খোলা চিঠির মাধ্যমে আপনাকে 


অনুরোধ করবো, আপনি এগিয়ে চলুন | 
আরো অনেক দূর এগিয়ে চলুন । 


মহার্ঘ ভাতা এক কিস্তি 


রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের জন্য সুখবর | 
আরও এক কিস্তি মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা 


. হতে .চলেছে। পাওনা অবশ্য ২ কিন্তি। 


মহাকরণ সুত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ' 
এক কিস্তি মহার্ঘভাতা, ঘোষণা . হচ্ছে। 
বকেয়া অপর কিস্তি নিয়ে এক্ষণি' কোনো 
চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি | উল্লেখ্য, আগামী 
অক্টোবর মাস থেকে এক কিস্তি মহার্ঘ 
ভাতা চালু হবে। রাজ্য ফেডাবেশনের 
" পক্ষ থেকে এর. তীব্র বিরোধীতা করা 
হয়েছে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে, জরুরী ভিত্তিতে ২ কিস্তি 
মহার্ঘভাতা এক্ষুণি ঘোষপা করতে হবে। 
অন্যথায় এই বিষয়ে সর্বতোভাবে 
আন্দোলন সংঘটিত করা হবে। 


প্রণব মুখার্জ এবং বরকত গনি খান 


গিয়েছেন মমতা অনন্য সিদ্ধার্থ রায় এবং 
মায়া রায়কে ডিনারে নেমতম্ন 
করেছিলেন | দিল্লির সর্বশেষ খবর | 
গুলাম নবি আজাদ এবং বরকত গনি খান 
চৌধুবীর মধ্যে বৈঠক হযেছে। কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে সুব্রত মুখার্জি জি 


হয়েছে | এরমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার 


বিশ্বরঞ্জন সরকারও আছেন | উল্লেখ্য, 
কংগ্রেসির রাজনীতিতে বিশুবাবু বর্তমানে 
টগর রা (হি) ভিন 
চিহ্নিত হয়েছেন । , 


চাণকোর বিরুদ্ধে চনত 
দূরদর্শনে শুরু হয়েছে ‘চাণক্য' সিরিয়াল | 


১ ৫২টি এপিশোড দেখানো হবে। 


সিবিযালে খরচ হয়েছে ৫ কোটি টাকা । 
রবিবার সকাল টার সময় এই 
সিরিয়ালে সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে | ৩ 
সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া এই. সিরিয়ালের 
বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চক্রান্ত শুক হযেছে বলে 
অভিযোগ উঠেছে । চক্রান্তের দুই নায়ক 
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্ষদ এবং সি ই এস সি-কে | অভিযোগে 
জ্রানা গিয়েছে, চাণক্য সিরিয়াল শুরু 
হওয়ার পরেই ঝুপ করে নেমে আসছে 
অন্ধকার | সিবিয়াল শুরুর আগেও হচ্ছে, 


মাঝপথে লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে বেশ 
কিছু অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল | ভাঙচুর 


মূলত সাধারণ মানুষের কাছে নতিম্বীকার 
করেছিলেন কর্তৃপক্ষ | এই ভুল আর নয় | 
অতএব, চাণক্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


সিরিয়াল পর্ব 
এভাবেই চলবে | জমতে দেওয়া হবে AT | 
রিলে সিস্টেমে অঞ্চলভিত্তিক কৃত্রিম 
লোড-শেভিযেব মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে 
চাণক্য-বিরোধী মানসিকতা তৈরিব চেষ্টা 
শুক হয়েছে AH বহু মানুষ অভিযোগ 
করেছেনন | অভিনব কিছু বাস্তব ভিত্তিক 
এই অভিযোগেব উত্তর অবশ্য রাজ্য বিদ্যুৎ 
৪958 
হয় নি। 





তৎপর, 


কত গত ৯ আগস্ট দর্পপে 
প্রকাশিত 'শ্বাস্থ্যবিভাগের “ উচ্চপদে 


ইতিমধ্যেই স্বাস্থাম্ত্রী প্রশান্ত শূরের 
ths, সি পি এম দলের প্রবীণ সদস্য 
ডাক্তারবাবুটি যথেষ্ট কর্মতৎপর হয়ে 
উঠেছেন। তিনি ঘনঘন বাইটার্সে এবং 
অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত শুরু 
করেছেন। উদ্দেশ্য এ সম্পর্কিত 
কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়া এবং ডাঃ 


চ্যাটার্জিকে মেডিকেল এডুকেশনের 
ডিরেক্টর পদে নিয়োগকে ত্বরান্বিত করা । 
কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন কলেজ স্ট্রিট 
পাড়ার" এক প্রখ্যাত প্রকাশকের সেই . 
সুন্দরী সুবেশী রহস্যময়ী আত্মীয়াও | ডাঃ 
চ্যটার্জিরও অন্যতম ভয়ের কারণ তিনি | 
ডাঃ চ্যাটার্জির এবং তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ 


.ডাঃ নন্দীর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ওই 


মহিলার নিজস্ব কেচ্ছা প্রকাশিত হতে শুরু 
করলে সমূহ বিপদ | ডাঃ নন্দীর সঙ্গে ওই 
মহিলাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ সমূহের 
জন্য তদন্ত শুরু হবার পর অনেকেই 
আতঙ্কিত | 

ot ডাক্তারবাবু সেদিন বললেন 
Gores ঢিল তো পড়েছে, কিন্ত সরকার 
কি মৌমাছি তাড়াতে এগিয়ে আসবে ? 
প্রশ্নটা সবারই মনের | সরকার তদন্তের 
নির্দেশ কেন দিচ্ছেন না ? তাহলে তো ডাঃ 
বি ডি চ্যাটার্জি থেকে শুরু করে আরও 


এবং ওটা বোধহয় এই রাষ্ট্রবাবস্থা ও এই 
সমাজব্যবস্থাতেই একমাত্র সম্ভব | 


Rs 


ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 





বাবসাধী | তাকে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যাবাব 


চেষ্টাও করেছিলেন তিনি | কিন্তু এ যুবতী ' 


গুকতব অসুস্থ হযে পড়লে তাকে ফেলে 
বেখেই সেই ব্যবসায়ী দেশে ফিরে যান | 
তাবপব থেকে যুবতী এক অনাথ আশ্রমে 
ঠাই পেলেও অসুস্থতার কারণে তাবা 
যুবতীকে সেখান থেকেও বেঁর করে দেন | 
এরপব পথে পথে ঘুরে বেড়ালেও কঠিন 
ভব ও নানা শারীবিক উপসর্গ দেখা 
দেওয়া কিছু পথচারী হাযদ্রাবাদের এক 
ফুটপাথ থেকে তাকে তুলে ইন্ডিযান 
ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে 


ভর্তি করে দেয় । চিকিৎসকরা প্রথমে . 


ভেবেছিলেন এটা নিয়মমাফিক জ্বর এবং 
শাবীরিক দুর্বলতা । সেইমতো তাকে 
চিকিৎসাব পব হাসপাতাল থেকে ছেডেও 
দেন | কিন্তু ঘটনা অন্য মোড় নেয, যখন 
পরবর্তী কালে তার রক্তে এইডসের 
ভাইরাস ধরা পড়ে কিন্তু কোথায় সেই 
যুবতী ? ততদিন সে অন্ধাপ্রদেশের ভীড়ে 
হাসা কোন পথে নিকদ্দেশ হযে CTS | 
বাজ্য প্রশাসন অত্যন্ত তৎপরতা 
দেখালেও এখনো পর্যন্ত পুলিশ সেই 
যুবতীর কোন সন্ধান দিতে পারেনি | শুধু 


বাজ্য প্রশাসন নয়, ওনামানিয়া এইডস - 


,সারভেইনান্স পৃথক ভাবে অনুসন্ধান 


. চালিযেও সেই যুবতীর কোন হদিশ 


পায়নি ৷ তাদের ধারণা, এ যবতী হয়ত 
আব বেচে নেই। 

বিশ্বস্ত সূত্রে এ যুবতীর যে ইতিহাস 
সংগৃহীত হয়েছে তা অত্যন্ত মর্মন্দ | এ 


আনাগোনা ছিল তার । দিল্লির ঘট উল্টে 
- যাওয়ার পরে চলছিল ভার অন্তর্ধান-পর্ব | 


বর্তমানে পুনরায় প্রবেশ | 

প্রবেশ ঘটেছে ভার কোম্পানি “এয়ার 
অপর্ণার মাধ্যমে | fae ব্রহ্মচারী 
জন্মতে এয়ার ট্যাক্সি চালাতে চান । এই, 
এয়ার ট্যাক্সির রুটে প্রাথমিকভাবে অস্তত ' 
ছটি হেলিকপ্টারের প্রয়োজন | প্রশ্ন হল, 
এই হেলিকপ্টার যোগাড়ের . অনুমতি 


নিয়ে মেয়েকে তাবা তুলে দেয় ব্যবসায়ীর 


এইডস ভাইরাস এলো কোথা থেকে? 
তবে কি এ ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে বহন 
করে এনেছেন এই মাবাস্থক BR ? নাকি 
যুবতী দেহ ব্যবসার সঙ্গে অনেক আগেই 


স্বামীজি পাবেন কোথা থেকে ? ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিন্তু এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট 


" . নির্দেশ রয়েছে যে, কোনও বে-সরকারি 
: সংস্থাকে এই ধরনেব প্রয়োজনে বিদেশি 


মুদ্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে না। 
- কিন্ত যার নাম ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, তিনি 


অন্যান্য বামপন্থী দলের জোট মাত্র ১৫৪টি - 
আসন পায় । ভোটও পায় মাত্র ৪২.৭ 
শতাংশ | অন্যদিকে রক্ষণশীল পার্টির কার্ল 
বিলটের নেতৃত্বের জোট পায় ১৭০টি 


আসন-_৪৭১ শতাংশ ভোট । এই 
প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সংবাদ : আগামী 
তিন সপ্তাহের মধ্যে সুইডিশ পার্লামেন্ট 
‘রিকসভ্যাগে'র আর মাত্র পাচ সদস্যের 
সমর্থন পেলে কার্ল মস্ত্রিসভা গড়বেন। 
এস ডি পি প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গভার কালসন 


এই পতন! আসলে পূর্ব ইউরোপের 
ঘটনাবলী -সুইডিশদের 


উপর সংবাদপত্রগুলি তাদের পেছনে 
লাগে । দেশ জুড়ে, ৮৮৮ 
এবং নানান অর্থনীতিক সমস্যা রক্ষণশীল 
দলের নেতৃত্বে লিবারেল পার্টি সহ গাচ 
দলের কমিউনিস্ট-বিরোধী জ্িগিরকে মদত 
যোগায় | 
নির্বাচনের 
প্রধানমন্ত্রী অড MET তো বলেই ফেলেন 
(তাও ' আবার প্রকাশ্য : সাংবাদিক 
সম্মেলনে), “জয় সম্পর্কে আমি নিশ্চিত 


নই | আর এমন কোনো ভবিষদ্বাণী করতে , 


চাই না, যাতে ভবিষ্যতে তা আমাকে কষ্ট 
করে গিলতে হবে 1” গত জুন থেকেই 
দক্ষিণপন্থী পত্র-পত্রিকা কার্লসন-সরকারের 
বিরুদ্ধে অনেক বেশি সরব হয় । তারা 
ভবিষদাণী করতে শুরু করে, হ“সেই 


১৯৩০ সালের পর রক্ষণশীল কার্ল বিলটই . 


প্রথম রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী হতে 


- চলেছেন ।” তা এখন মিলে. গেছে। 


সরকার গঠন 
১৯৭৬-৮২-ব ঘটনাব পুনরাবৃত্তি ঘটাবে 
না। এ ছ বছর রক্ষণশীল, লিবারেল আব 
সৈন্টার তিন পার্টির কোয়ালিশন সরকার 
হয়। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে মধ্যপন্থার 
বিরোধে এ সরকারের দলগুলি একে 
অপরের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে 
দেয় | ফলে ৮২-তে তারা পরাজিত হয় | 
এবারও রক্ষণশীল দল নবগঠিত দল “নিউ 





অথচ প্রশাসনের ঘুম 


কোরাপুটের 
গরহাজির ছিলেন ৮০ জন চিকিৎসক, 
১৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৫৬ জন 
ফার্মাসিস্ট | স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কার্যত 
কোনও ওষুধই ছিল না। উপজাতীয় 
মানুষগুলি বিনা চিকিৎসায় ওই যন্ত্রণাদায়ক 
মৃত্যুকে তিলে তিলে এগিয়ে আসতে 


দেখেছেন | 


সরকারি সূত্রে জানানো হয়, আগস্টের 


শেষ পর্যন্ত জেলায় মৃতের সংখ্যা ৪৪৩ | 


কিন্তু প্রশাসনের ভাষ্যের সঙ্গে একমত 
হতে পারেননি এমনকি ওড়িশা মন্ত্রিসভার 
সদস্যও | এলাকায় ঘোরার পরে কোরাপুট 
জেলারই মানুষ, ওড়িশার জনৈক মন্ত্র 
হরিশচন্ত্র বক্সি পাত্রের মতে, মড়কে অস্তত 
পক্ষে ৭০০ জন মানুষ মারা গিয়েছেন | 


আকারধারণ করেছে | আগস্টের তৃতীয় . 


সপ্তাহের মধ্যেই ওই yf সাব ডিভিশনে 


এরপরেই সরব হয়ে ওঠেন 


আহ্বান . জানানো হয়। প্রচুর পরিমাণে 
ওষুধপত্র পাঠানো হতে থাকে । কিন্তু 


এখনও পর্যন্ত জেলার পাহাড়ি অঞ্চল . 


থেকে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে । আস্তিক 
রোগ শুধু কোরাপুটেই লীমাবন্ধ নয়, 


নয়তো মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ত | সমগ্র .' - 


কোরাপুট  জেলাতেই নাকি অসংখ্য 
টিউবওয়েল রয়েছে । কিন্তু এব মধো 
১১৪টির পাম্প করার কোনও হাতলই 
নেই. এবং 
টিউবওয়েলেব কোনও সিমেন্ট ধাধানো 
বেদি নেই। ফলে জল দূষিত হওয়ার - 
একটা কারণ আছে । কিন্তু প্রশাসনের এই 


অন্ধ সাজার কারণটা কী? 


+ 1 


দুদিন আগেই উপ 


দু-হাজার তিনটি ' 





কমিউনিস্টরা “গণতন্তেরর সবচেয়ে বং 


farm” বলে চিহ্নিত করছে। মিঃ বিল 
“সমর্থন পেতে পারেন গ্রীণ পার্টির _০ 


দলটির পরিচিতি কট্টর বামপন্থী বলে 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এবাবে: 
নির্বাচনে ' একা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিং 
পার্টিই আগের ভোটে জেতা আসনে 
মধ্যে ১৯টি আসন হারিয়েছে কেন 
১৯৮৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে এই পার্টি 
জনপ্রিয়তম নেতা ওলফ পামে খুন হন 
তার আগে দীর্ঘ ২০ বছব তার মত AO? 


কাছে আর কেউ ছিলেন না | মিঃ কার্লস: 
বা মিঃ অডরা প্রয়াত পামেব ব্যক্তিত্ব ae 
করেন না। অন্যান্য দলের উপর Brew: 
প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা সামান্যই । অবশ 
তার সঙ্গে অবশ্যই যোগ হয়েছে পৃ. 
ইউরোপের দেশে দেশে কমিউনিস্টদে: 
উৎখাত হাওয়া | সমাজতন্ত্রের অবসান 
রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের বদলে খোলাবাজা; 
নীতি 1 তবে অগ্নিতে ঘৃতাহতি দেওয়া ই 
তখন যখন সোভিয়েত দেশে ক্যু এব 
পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পাটির বাতি 
হল । শুধু তাই নয় পাটি হওয়া সত্ত্ব 
সুবিধাবাদী বাজনীতি করে পার্টির পরাস্ত 
সাখারণর মৃম্পাক মিটাইল গর্বাচেভে: 
ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকাব চেষ্টার ! 


বাংলাদেশে 
আবার 


গণতন্ত্র 
বিপন্ন 


১১টি আসনের উপনির্বাচনে শাসকদং 
বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বি এন পি) দু! 


প্রতিবন্ধী দল আওয়ামি লিগ ও জাতী: 
পার্টিকে কার্যত পর্যদান্ত করে ফেলেছে 1? 
-এন পি দল ব্যাপক WHE 
করেছে এই | অবাধ নির্বাচ: 
হয়নি বলে ঢাকার 

- সাংবাদিকদের কাছে স্মভিযোগ করেছেন 
বি এন পির উদ্যোগে ব্যাপক বুথ দুখর 








দপর্ণ | শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [সাত ' 





অনন্ত | লেখাপড়ায় তার তেমন আগ্রহ 
ছিল না কেন দিনই। ব্যায়াম করত । 


শরীরটাকে সে দেবমন্দিরের মত পরিচ্ছন্ন 


রাখত | শরীরটা ছিল তার কাছে ধ্যানের 
বস্তু । সোসাল ওয়ার্কে, তা সে যেমনি 
হোক না কেন, সে থাকত সবার আগে | 
যেখানে বল-প্রয়োগের দরকার, না 
ডাকতেই, সবার আগেই সে সেখানে 


/হাজির | মাস্টার মশাইরা বলতেন, অনস্ত 


একটা নিবেট হস্তি, মাথামোটা ! কিন্ত 
সবাই ভালবাসতেন তাকে | নানা রকম 


প্রাণখুলে | এমনকি তার মা মারা যাওয়ার 
পর আমাদের খবরটা দেওয়ার সময় সে 
বলেছিল, আমার ভাগ্যটা দেখলি, 
মা-বেটিও ভরসা করে আরও কিছুদিন 
“আমার সঙ্গে থেকে যেতে পারল না | সাত 
তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটাল | যাকগে | 
তবে আমি বাবা অত সহজে ছাড়ছি না। 
শেষ পর্যন্ত দেখে তবে মরব | আমরা 


গড়ে | গড়ে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ নম্বর 
পায় প্রত্যেক বিষয়ে | সবাই তাকে নিয়ে 
গর্ববোধ করে | অনন্তর মনে কিন্তু গর্ব বা 


তুলেছে | সে অর্থ উপায়ের জন্যে, কত 


"রকম কান্দ করে- সাইন বোর্ড লেখে, ছবি 


ও বই বাধায়, বাজীরে আনাজ বেচে । 
মাঝে মধ্যে “অর্ডার সাপ্রাই'ও করে 4 এক' 
সময রিক্সা ও ঠেলা টেনেছে। এখনও, 
কিছু বললে হাসিতে ফেটে -পড়ে বলে, 
আরে ভাই, আসলে আমি তো একজন 
গাড়োয়ানই | সংসার নামক রথের 
জোয়াল কাধে করে ঠেলে, বা টেনে যাই 
বল না কেন, নিয়ে যেতে হচ্ছেই | আমার 
রথে ইঞ্জিন নেই, ছুইল নেই, বলদও 
নেই । আছি কেৱল আমি, দু'পেয়ে এক 
জন্ত ! তোমাদের মতো লেখাপড়া জানি 
না। অর্থ নেই ৷ স্ট্যাটাস লেই। তাই 
আমার লজ্জা সংকোচও নেই | তোমরা 


আছ, ছেলেটে আছে, তোমাদের 


ভালোবাসা আছে, সংসার আছে, আনন্দ 


~ আছে, খেয়েপরে বেঁচে আছি ব্যস্‌। 


আবার কী চাই ! বেশী চাইলই তো হবে” 
না--পেয়ে সামলাবার ঝকি আমার 
পোষাবে না। তাহলে বেঁচে. থাকার 
আনন্নটাই মাটি হবে 1 তাই কি না বল £ 
অনস্তর কথার ওপর বিশেষ কথা বলা 


মায় না, অন্তত আমার বলতে ভালো লাগে 








সকালে অমল এলো | অনস্তর ছেলে | 
চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ | ভীষণ রোগা 
হয়ে গেছে | কতকাল যেন খেতে পায়নি । 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে একটা কাগজ 
আমার দিকে এগিয়ে ধরল । হাতে নিয়ে 
দেখলাম মার্কশিট । ওর মুখের দিকে 
তাকিয়ে রেজাষ্টায় চোখ রাখলাম | মাত্র 
৪১২ নম্বর পেয়ে পি ডিভিসনে পাস 


হঠাৎ মনে পড়ল গতকাল লিখে রেখে, 


টেনে নিয়ে আর একবার পড়লাম | সঙ্গে 


ঘটেছে সেই সম্পর্কেই তথ্য ধুজছিলাম | 
আমার সঙ্গে এক তরুণ গবেষক 

ছিলেন । প্রায় আড়াই মাস, ধরে প্রতিদিন 
‘পরিশ্রম করে আমরা দু'জনেই হতাশ 


সব শুনে ও দেখে আমাদের থেকেও 


" হতাশ হয়ে বলেছিলেন, এইভাবে 


আপনাদের সময় ও শ্রম নষ্ট হওয়ার জন্য 


“আমি সত্যিই দুঃখিত ! আপনারা আমাকে 
. মার্জনা করবেন। 


থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গেও * 


দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে | মাঝে মাঝে 
ছাত্রমেধ যজ্ঞও হবে | তবে সবই মেনে 
নিতে হবে চোখ-কান-মুখ বুজে । থেমে 
থাকা মানেই মৃত্যু । তাই কোন একটা 
নীতিতে থেমে থাকাও চলবে না, 
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে । খুব বেশী জটিলতার সৃষ্টি 
হলে- অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দলের 
নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ 
দেওয়া যেতে পারবে | তাহলেই সমস্যার 
সমাধান হয়ে যাবে | কারণ, বামফ্রন্টের 
ব-কলমে ভারতের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট 
পাটি যখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত আছেন দেশের নাগরিকদের 
তখন এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার 


মূল্যও নেই । এদিকে যারা বলি হওয়ার 


হয়ে গেল | কাপালিকের ভাষায়, এরা 


যেন, ‘জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলি 


প্রদত্ত' ছিল ! হায় রে, আমাদের শিক্ষা । 


[তিন n 


১৯৯১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার 
ফল প্রকাশ হয়েছে ৯ই আগস্ট প্রায় ১১ 
হাজারের অধিক শিক্ষার্থীর ফল অসম্পূর্ণ 


রেখে । যা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যেও - 


অসংখ্যা মার্কশিটে প্রচুর ক্রটি আছে | TE 
পরীক্ষার খাতা হারিয়ে গেছে৷ বছ 
মার্কশিট পাওয়া গেছে যাতে প্রাপ্ত নম্বর 


লেখা হয়নি, যা লেখা হয়েছে তা ভুল, 


(বিশেষ করে Fenn) সাফল্য তুলে 
ধরার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে । এই 
বছর উচ্চ মাধ্যমিকের যে ফলাফল ঘোষণা 
করা হয়েছে তা' কি তাদের ' মেধাকে 


- যথাযথরূপে প্রতিভাত করেছে ? অত্যন্ত 


দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, না! তাদের 
মেধাকে অসম্মান করা হয়েছে | প্রায় ১১ 
হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীর ফল অসম্পূর্ণ 
থাকা সস্বেও পাস-ফেলের শতকরা হিসেব 
কীভাবে পাওয়া গেল ? ফলাফল বিভ্রাটের 


ছাত্র-ছাত্রী । সূল টাইমে অর্থাৎ সকাল 
১০-১৫ থেকে ১১টার পূর্ব মুহূর্ত পর্বস্ত সি 
আই টি বিল্ডিং ও ৩৫নং বাস টার্মিনাসে 
কোন বাস থাকে AL) মাঝে মধ্যে এ 
সময়ের মধ্যে কচিৎ দুই-একটা বাস এলেও 





হুল । আগে থেকেই কি বলা যায়, কত 


পাস-ফেলের 
পরিমাপটা যে পূর্ব নির্ধারিত তা ache 
কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেননি | যেহেত স্নাতক 


শ্ৰেণীতে শিক্ষার্থীর আসন সংখ্যার' 


সীমাবদ্ধতা আছে অতএব যোগ্য হলেও 
শিক্ষার্থীদের সেই অনুপাতে ফেল করাতে 
হবে এই নীতি কি গ্রহণযোগ্য £ 

সরকার নির্দেশ জারি করেছেন, বিভিন্ন 
কলেজে সফল শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে 
কঠোরভাবে মেধার ভিত্তিতে । এখানে 
মেধা মানে উচ্চ মাধ্যমিকের “মার্কশিট” । 
অথচ সেই '“মার্কশিট্ই তো ভুলে 
ভরা- প্রমাণিত সত্য । তাহলে মেধার 
বিচার বা মূল্যায়ন এক্ষেত্রে কেমন হবে £ 
আজ ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস । এ 
ফল প্রকাশের পর ২৭ দিন অতিক্রান্ত 


সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
পরীক্ষার্থীর খাতা ও নম্বর কোথায় গেল ।, 
পাওয়া না গেলে তারা আবার একটা গল্প 
বানাবেন | সংশোধনের পর যে “মার্কশিট’ 
পাওয়া যাচ্ছে তাও যে যথার্থ প্রমাণ কী ? 


রকমের তাৎক্ষণিক প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ না করে কেনই বা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের 
প্রতিবাদের ওপর পুলিশী ও ক্যাডারী 


' সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে ₹ ১৯৮৯ সালে 
চীনের প্রতিবাদী ছাত্রদের নির্মমভাবে হত্যা 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


হয়। কেননা যে হারে ভিড় বাড়ে, সেই 
তুলনায় বাসের আয়তন যে কম | ফলে 
অনেক সময় বাসে ওঠা সম্ভবপর হয় না। 
অপেক্ষা করতে কবতে বাধ্য হয়ে বহুদিনই 
ছাত্রী-্থাত্রীদের (অনেককে). বাড়ি ফিরে 
আসতে হয় | তাছাড়া এই ভিড়ের সুযোগ 
নিয়ে কিছু সংখ্যক সুযোগ সন্ধানী ছেলে 
অশালীন কাজ করে থাকে | 

অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এ 
সময়ে এই এলাকার বাসগুলিকে শিয়ালদহ 
থেকে সংক্ষিপ্ত রুটে অফিস যাত্রীদের 
সুবিধার জন্য ডালহৌসি পর্যন্ত চালানো 
হয়। ফলে কষ্ট করে মরে স্কুল 
ছাত্র-্থাত্রীরা । কিন্তু সবচেয়ে অবাক 
ব্যাপার হলো, যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব 
যার হাতে, অর্থাৎ পরিবহন TH শামল 
চক্রবর্তী যে এলাকা থেকে জয়ী হয়েছেন 
সেই মানিকতলা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের 
SINS, একবারও ভাবছেন না। 


+ 
& we 


Toe 





: এবাব কিউবার 
eo nl 
সাম্রাজাবাদের নাকের ডগায মাথা উচু 
কবে বত্রিশ বছব ধবে যে সমাজতান্ত্রিক 
বাষ্ট্র তাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তাকে 
ধ্বংস কবাব এক গভীব ষড়যন্ত্র বর্তমানে 
চলছে। পূর্ব যুরোপীয দেশগুলো থেকে 
সমাজতান্ত্রিক ধান-ধাবণাকে বিসর্জনের 
আযোজন-মুহুর্ত থেকে এ যডযক্্রেব 
ক্রিয়াকলাপ আবো জোবদাব হয়েছে। 
এতদিন মার্কিন সাম্রাজ্াবাদের নেতৃত্বাধীন 
ধনতাস্ত্রিক দুনিযাই ছিল কিউবাকে ধ্বংকে 
কবাব উৎসমুখ কিন্ত এর সঙ্গে এখন যোগ 
হযেছে রং বদল কবা কিছু শক্তি । খেদের 
হলেও এটা afer যে. বর্তমান সোভিষেত 


সফরের সাফল্য এখানেই | কিউবা থেকে 
সোভিযেড ইউনিয়ন সেনা সরিয়ে আনবে 
তাব তোডজোড় চলছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
দীর্ঘমেযাদী মৈত্রী চুক্তিব অঙ্গ হিসেবে 
বেশকিছু বছর ধরে কিউবা ছোট একটা 
সেনা দল (সংখ্যায় সাত হাজাবেব মত) 
কিউবায় রয়েছে। প্রশিক্ষণ ইত্যাদি 
কাজেব সঙ্গে এরা জড়িত এবং নিজেরাও 
প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে | এছাড়া কিউবায় 
বযেছে সোভিয়েতেব দেওয়া পারমাণবিক 
অস্ত্রে মজুত । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬২ 
সালের অক্টোবরে কিউবায সোভিয়েত 
ক্ষেপণাস্ত্র খাটি সংক্রান্ত প্রশ্নে সোভিযেত 
ইউনিযন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের মধ্যে বিষম 
যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা দেখা দেয় | অবশেষে 
যে চুক্তি হয় তাতে সোভিযেতর ইউনিযন 
ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি সরাতে এই মর্মে রাজি হয় 
যে, মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র কিউবাকে আক্রমণ 
কববে না এবং কিউবাব সঙ্গে বাণিজ্য 
ইত্যাদিব ক্ষেত্রে মার্কিন Gea’ যেসব 
বাধা নিষেধ অন্যদের ওপরও চাপিয়েছে 


মারেমাঝেই মার্কিন যুক্তবা্র নানা কাযদায় 
কিউবার সার্বভৌমত্ব ও অখশুতা ধ্বংস 
কবার চেষ্টা করেছে এবং করছে--মার্কিন 
যুক্তবান্ট্রের গোযেন্দা সংস্থা সি আই এব 
কিউবার তথাকথিত উদ্বান্ত সংস্থা বা. 
কিউবা যুক্তিসংস্থা বা কিউবান দেশপ্রেমিক 
সংস্থা! এই সংস্থা মাঝে মাঝেই 


করেছে নৌকায় করে | : এই 
প্রতিবিপ্রধাদেব অভিযানরে এতদিন পর্যন্ত 


‘ব্যর্থ করে দিয়েছে কিউবা | আরো উল্লেখ্য, 


ও আদর্শগত কাঠামো বদল কবাব 


প্রতিবিপ্রলী আগয়াছের সঙ্গে এতদিন গলা 


পত্র-পত্রিকায় রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাসেভাব 
শিকদ্ধে নানা আদ্রগবি গল্প কাদা 
২২ কখানো বলা হাচ্ছে, তিনি খুবই 
O44, কখনো বলা হচ্ছে তার কটুব নাতি 
one কিউবানবা সহ্য কৰছে -না, তাবা 
বিঞ্োতে ফেলে পড়বে | কখনো পা কাস্ত্রো 


এ ভান, 


গ্রিস কিউবা 


বা sega কিউবান কামউনিস্ট 
নেতাদের খুন করার চেষ্টা হচ্ছে | গতবছর 
কিছু চিকিৎসককে ধরা হয়েছে যারা 
সর্বসমক্ষে স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, তারা 
বিষপ্রযোগে কান্ত্রোকে খুনু করার চেষ্টা 
করেছিল | 

এখানেই শেষ নয়, যুরোপ ও মার্কিন 
মুল্লকের নানা শহরে কিউবান সাহায্য 
সমিতি নামে নানা সমিতি গজিয়ে 
উঠেছে যাবা প্রতি নিযত peas 
“একনায়কতন্ত্রী” বাষ্ট্রকাঠামো 

কিছ উনি 
সংগঠন বা জমায়েত যেসব বুদ্ধিজীবী ভিড. 
করছেন তারা বেশিরভাগ মার্কিন গোয়েন্দা 
দপ্তর বা সি আই-এর অনুপ্রহপ্রাপ্ত। 
এসব ঘটনা ছাড়া আরো একটি ঘটনা 


চেকল্লোভাকিয়াব 
চেকম্লোভাকিয়া কিউবার হয়ে কূটনৈতিক 
সম্পর্কের চেষ্টা) 


বিশ্ব-জনমতকে জমায়েত করতে কিউবা 


প্রতীক হয়ে আছে। শোষণের অবসান 


বিশ্লব। কিউবা GR সংগ্রামী শ্রমজীবী 
সির ক all 


হুশিয়ার, স্তনপানের মধ্য 


দিয়ে শিশুর দেহে এইডস 


সংক্রামিত হতে পারে 


কুমার, ঘোষ : সাবধান | এইডস্‌ নিয়ে 
আরও সব চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে 
বিদেশের বেশ কিছু গবেষণার মাধ্যমে | 
নতুন যে তথ্যটি বেশ উদ্দেগন্জসনক তা হল 
কোন মহিলাব যদি এইডস ভাইরাস 
শরীরে থেকে থাকে, তবে তার সন্তানকে 
স্তন দুধ পান করালে সেই সংক্রামক স্তন 
দুগ্ধের মধ্য দিযে শিশুর শরীরে প্রবেশ 
কবতে পারে । শুধু তাই নয়, যে সব 
মহিলারা fee রোগে আক্রান্ত, তারাও 
তাদের সন্তানকে WAH পান কবালে 
সেক্ষেত্রেও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে | এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করা 


তাদের গবেষণার সুফল পাবেন এবং 
এইডস নিয়ে আবও সতর্ক হবার সুযোগ 


* পাবেন। 


উল্লেখ্য, আফ্রিকার এ চিকিৎসকরা 
প্রায় দুই শতাধিক মহিলা-ও দুশ্ধীপোষ্য 
শিশুর উপর পবীক্ষা-নিবীক্ষা 
চালিয়েছেন | এমন একজন মহিলার কথা 
বলা যাক, যার প্রথম সন্তান প্রসব হয 


যখন মহিলার বয়স মাত্র বাইশ । এখানে 


মহিলার কোন বোগ ছিল না, সুতরাং 
শিশুর দেহেও কোন রোগ থাকবার কথা 
নয়। সেই মতো পরীক্ষা চালানো হল 
দেড় বছর 1 কিন্ত ঘটনা Be বদলে যায় 
যখন শিশুর দেহে হিভ রোগের প্রাদুর্ভাব 
ফুটে ওঠে | কিন্তু এটা কি কবে সম্ভব ? 


তার মায়ের তো কোন রোগের লক্ষণ ছিল 


. না। হ্যা, প্রচুর গবেষণার পর ধরা পড়ে, 


স্তন দুগ্ধ পান করবার সমযেই এ দুধের 
সঙ্গে শিশুর মুখের লালার বিক্রিয়াতেই এ 


হয়ে গেল স্তন দুদ্ধের সঙ্গে শিশুব মুখের 
লালা মিশ্রিত হয়ে এ নতুন রোগৈর 
প্রাদুর্ভাব ঘটছে | | 


ইউরোপের দেশগুলি তা কবতে শুধু ব্যর্থই 


ছিল না, বরং সাম্রাজ্যবাদী সুজির ব্যাপক 


গোটা নেতৃত্ব তখন কুস্তকর্ণের 'নিদ্রায 





5 কাজেও ব্যর্থ হল তারা | অনিবার্যভাবে 

সাম্রাজ্যবাদের ওপর খানিকটা নির্ভশীল 

হয়ে পড়ল ৷ পৃথিবীর বাজাবকে নিষস্ত্রণ 
জীযনকাঠি অনেকদিন 


পবিকল্পিত অর্থনীতির জাযগায় স্থান হল _ 
বিশ্বাসযোগ্যতা 


“ জন্য অর্থনীতিকে উদার কবা হল | তাব 


যোল আনা ফয়দা তুলল সাম্রাজ্যবাদ, জন্ম 
নিল সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা । এই 


- মোচ্ছব করতে তৎপব ভারা | ইতিমধ্যেই 


এমন সব কাজ কারবার সেখানে ঘটছে যা 
কল্পনাতীত | এটা সাম্রাজ্যবাদের শেষ 
ঘণ্টা বাজাব সমযকেই চিন্তিত করছে। 
আতংকই আজ গোরবাচরকে এই পথে 
নিয়ে চলেছে । কংসের সেজে 
উঠেছে । কিন্ত মাবাব জনমত 
গোকুলে বাড়ছে | ধ্যই জার্মান সহ 
পূর্ব ইউবোপেব মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিযে বুঝছে কী ভুলই না তাবা কবেছে। 
অন্যদিকে আছে পুঁজিবাদী শিবিবের 
সনাতন বাজাব দখলের লড়াই | জাপান 
আর আমেরিকার অহি-নকুল সম্পর্ক-- 
আগামী দিনে আরো পরিস্ফুট হবে । কে 
দখল কববে বাজাব | সম্ভবত, আমেরিকা 


জনগণ বুঝতে শুরু করেছে আসল AST | 
ক্ষয়িফু সাম্রাজ্যবাদ যতই গজন ককক 
শেষ কথা বলবে জনগণ | পাবি 
কমিউনের শিক্ষা আজও সমানভাবে 
অনুকরণযোগ্য। ইতিহাস এগিয়েই চলে | 
অপ্রতিবোধা 








দপণি । শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১,[নয় 





‘সুভাষ দত্ত : “কলকাতায লিগ চলে তিন 
মাস-তি-ই-ন মাস ! ৯০ দিন একটা 
টিমকে ধারাবাহিক খেলতে হয । বেশ 
কঠিন কাজ । ধাবাবাহিকতা না রাখতে 
পাবার জন্য তাই ১৯৮১-র' পব আমরা 
আব লিগ জিততে পারিনি | একথা স্বীকার 


কবতে লঙ্জা নেই, টাকাব জোরে আমরা ' 


ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান থেকে পিছিয়ে | 
ফলে দীর্ঘ লিগ মবশুমেব' মাঝে নানা 
সমস্যা দেখা দেয় । টুর্নামেন্টে তা নয়। 
দশ-পনেবো দিনের মামলা । ফলে 
ছেলেবা পেবে যায । আব সেঞ্জনাই 
আমবা টুর্নামেন্ট জিততে পাবি-জিতব 
আগামী দিনেও ৷" 

কথাগুলি লিগ শেষ হওয়ার পর 
একদিন বলছিলেন মহমেডান স্পোটিংয়ের 
তরুণ কোচ সাব্বিব আলি । সাব্বির যখন 
ফুটবলাব তখনই মহমেডান সর্বশেষ লিগ 
ক্িতেছে। তারপব দশবছরেব খরা | 
অবশা ওদের এক কর্মকর্তা ওমর খান মনে 
কবেন, “লিগ আমরা জিততে পারি না 
নানান "চক্রান্তের জন্যও বটে । রেফারির 
তো বেশিরভাগ 
ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের পক্ষে !” তবে 
শুরা দুজনই যা বলেন নি তা হচ্ছে, লিগ 


সময়মতো মেটানো দরকার | এজন্য 
ক্লাব-তহবিল সব সমযই ভেজি থাকা 
দরকার | কর্তকর্তাদেক সহমর্মিতা 
প্রয়োজন | ১৯৮১-তে যুবক সভাপতি 
এরফান তাহের রান্ধেরিয়ান টাকার 
সরবরাহ অব্যাহত রাখতে 
পেরেছিলেন__নিজের ব্যবসার ক্ষতি 


করেও ক্লাবকে টাকা যুগিয়ে গেছেন 
তিনি | পরবর্তী সময়ে মীর মহম্মদ 
ওমর-ইব্রাহিমি আলি মোল্লারা চেষ্টা 
করেছিলেন যাতে সেই ধারা অব্যাহত 
MAE পারেন | ওমর কারাস্তরালে “চলে 
যাওয়ায় ক্লাবের গ্যালারি সংস্কারের জন্য 


পৃথকভাবে তোলা তহবিল খরচ করেও 
ete 
4 
অবস্থা একসময় এমন শোচনীয হয় যে 
টুর্নামেন্ট জিতে পেমেন্ট নিয়ে তবেই ক্লাব 
ফুটবলারদেব পেমেন্ট দিত | বছর ছ-সাত 


আগে ক্লাবের আর্থিক দুর্গতি এমন হয যে 


সকালে প্র্যাকটিসের পর ইলেকট্রাল বা 


ভালই । বেশ তেড়েফুড়েই | কিন্তু একটা 
ড্র কিংবা হার হলেই তারা আর ঘুরে 
দাড়াতে পারে না। দেখা যায়, পরপর 
তারা পয়েন্ট নষ্ট করে চলেছে | এবছরও 
তারা মোহনবাগানকে হারিয়ে সুবিধাজনক 
অবস্থায় পৌঁছেছিল | সেই “আযাডভান্টেজ' 


তারা নষ্ট করে ছোট দলের কাছে পযেন্ট 
হাবিয়ে | প্রথম লিগের ধারাবাহিকতা তারা 
রিটার্ন লিগে রাখতে ব্যর্থ হয । অবশ্য 


রেলের বিকদ্ধে রেফারির যে নগ্ন-আনুকুল্য 


মহমেডান সেই বোছ্ধাদের FR বানাল ! 
সামনে সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপ | 
ওখানে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দু দলকে 
একসঙ্গে লড়তে হবে মহমেডানকে | 
সিকিমে আবার মহমেডান-সমর্থক প্রায় 


৪০-৪৫ লাখ টাকা, 


'ইস্টবেঙ্গলের ৩০-৩৫ লাখ তখন " 


মহমেডান স্পোর্টিং মাত্র ১৫-২০ লাখ 
টাকা ! সেই সামান্য টাকাটার বেশিরভাগ 
তাদের যোগাড় করতে হয় টুর্নামেন্ট 
খেলে । এ বছর প্রায় সাত লাখ টাকা এর 
মধ্যেই তারা ঘরে এনেছে । সিকিমের 
দেড় দুলাখ তাদের চাই-ই-চাই। টুর্নামেন্ট 
জিতলে তবেই পেমেন্ট পাওযা 
যাবে__চিবুজোর-ক্রিস্টোফার থেকে 
আকিল আনসারি, গডফে পেরেরারা বা 
জানেন | সুতরাং ট্রফি তাদেব জিততেই 
হবে। সবাই সেই ‘পাপী পেট কা 
সওয়াল" ৷ | 


তমাল মুখার্জি : ফুটবল মরশুম সাঙ্গ হতে 
চলল । এবার ক্রিকেটের পালা I 
দলবদিলও শেষ! শাবদোৎসব শেষ 
হওয়ার পরই বসবে ক্রিকেটের আসব | 
বাংলাব ক্রিকেটে এই মহুর্তে ভিন রাজ্য 


এআহ-এফ.এফের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন 
দাসমুন্দী | গত ১৫ আগষ্ট হাওডা টাউন 
হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল জার্নালিস্ট ইউনিয়নের 
হাওড়া শাখা) উদ্যোগ এক আলোচনা 
টক্লে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রিয়বাবু 


টিম যাতে সাসপেন্ড না হয-সেদিকে লক্ষ্য 





প্রশিক্ষক এবং ক্রিকেট কোচিং স্কুলগুলিব 


তার প্রায় সবই মজুত রয়েছে এই সুভাষ . 


উদ্যানে | তত্বাবধানে বালক সংঘ | রয়েছে 
দুটো কংক্রিট পিচ। টার্-পিচ তো 
রযেছেই | ক্লাবের সঙ্গে আছে 
জিমন্যাসিয়ামও | যা হবু-ক্রিকেটারদের 
আলাদা শক্তি যোগায় । এই কোচিং 
ক্যাম্পে বেতন প্রাপ্ত প্রধান কোচ হিসাবে 
আছেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেট নক্ষত্র 
গোপাল বসু। উপরস্ত অরুণলাল এবং 
আই বি রায়ের মতো ক্রিকেটাররাও 
কখনও কখনও এখানে কোচিং দিয়ে 
থাকেন | ১৯৮১ সাল থেকে এই স্কুল চালু 
হয়। এপ্রিলের এক তারিখ থেকে ক্যাম্প 
শুরু হয়ে, চলে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যস্ত | 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোর্স ফি 
বাবদ ১৭০ টাকা করে নেওয়া হয়। 


- অন্যান্য কোচিং স্কুলের তুলনায় এখানে 


কোর্স ফি অনেক কম। ফলে সাধারণ 
ঘরের ছেলেরাও এখানে কোচিং নেবার 
সুযোগ পায | সংবাদপত্র এবং অন্যান্য 
উপায়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই ছাত্র. সংগ্রহ 
করা হ। শিক্ষার্থীদের ব্যাট, বল, প্যাড 
সবই এই ক্যাম্প সরবরাহ করে। কিন্ত 
বর্তমানে এদের আর্থিক সঙ্গতির অবস্থা 
খুবই শোচনীয় | সরকারি বা বে-সরকারি 
কোন অনুদানই ওদের কপালে জোটেনি | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





পদ বাচাতে ভৌমিক এখন দিকিম 
যেতেচান না... 


জিৎ সান্যাল: এবার মহমেডান 
ইতিমধোই চাবটি ট্রফি পেষেছে। নায়িমের 
দল পেয়েছে কলকাতাব লিগ । কিন্তু টুটু 
বসুর পঞ্চাশ লাখ টাকার টিম এখনও 
কোনো ট্রফি পায নি। সুভাষ ভৌমিক 
কোচ হিসাবে এখনও প্রথম ট্রফি পাওয়ার 


বিশ্বপ্তসূত্রের খবর ভৌমিক ভার পক্ষের 
মোহনবাগানের দুই কর্মকর্তা টুটু বসু ও 


* হলে আমি কোচের পদ ছেড়ে দেব। 


এই ট্রফি যদি দিতে না পারি আমাকে চলে 
যেতেই হবে। 


বস্তুত ভৌমিক রীতিমত ভেঙে 
পড়েছেন | বুঝতে পেরেছেন তার পায়ের 
তলার মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে | বুঝাতে 
পেরেছেন, মোহনবাগানে ভাব বন্ধুর সংখ্যা 
কমছে | সিকিমে সাফল্য নিয়ে রীতিমত 
উদ্বিগ্ন তিনি । সিকিমে . মোহনবাগানকে 
খেলতে হবে ১ অক্টোবর থেকে আর ৪ 
অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া 


গেলেই ভাল হয়। অর্থাৎ তাহলে তার 
গদি থাকে! 


মোহনবাগান কর্তারা অবশ্য তখন 
রাজি হননি এই প্রস্তাবে | ভারা সুভাষকে 
স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, টিম নিয়ে যেতেই 


হবে | কাবণ সিকি, প্রথম ম্যাচ খেললে - 
আশি হাজাব টাকা । ফাইনালে উঠলেও 
লাখ ২৫ হাজাব । ক্লাবের ফান্ডের যা 
উচিত হবে না। টু বসু ইউবোপ যাবার 
গেছেন। সুভাষ বড়ই মুষডে পড়েছেন | 
কাবণ মোহনবাগান কর্মকর্তাবা অল ইন্ডিয়া 
om ফুটবল free ব্যর্থ । 
খেলোযাড়দের 'বিলিজ্ঞ কবাতে পাববেন 
না। 'শিশিব-তনুময দেবাশিস মিশরের. 
জন্য সুভাষ আফাশোষ কবছেন | একান্ত 
আলোচনায tea মিত্রর কাছে স্বীকার 
কবেছেন, ৬ জুন মহমেডানের সঙ্গে প্রথম 
লিগে জোব কবে দেবাশিস সবকারকে 
খেলিয়ে তিনি কত ভূল করেছেন । 
ডুরান্ডের আগে নাকি দেবাশিসকে পাবার 
সম্ভাবনা নেই | 


পরিস্থিতি যা তাতে নডবডে টিম 
নিয়েই সুভাষকে সিকিমে যেতে হবে | 
অবশ্য সিকিমে ব্যর্থ 'হলে মোহনবাগানের 
দাযিত্ব ছাড়তে এখনও তিনিও 
মৌখিকভাবে প্রস্তুত | 

পুনশ্চ : মোহনবাগানের. এক 
বলে গেছে সিকিমে ব্যর্থ হলেও সুভাষই 
কোচ থাকবে | মাঝ মরশুমে কাকে আব 
পাব ? সেক্ষেত্রে যে জহবেব কাহেই যেতে 








দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 





বিশেষ প্রতিনিধি : ১৯৯০ সালের পয়লা 
মহাদেব ঘোষের সুন্দরী বিদুষী মেয়ের 
বিয়ে হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার 
গোয়ালতোড় থানার বোলানপুর নিবাসী 
জানকীনাথ _ হাজরার পুত্র লালমোহন 
হাজার সঙ্গে | পেশায় লালমোহন হাজরা 
ডাবচা হাইস্কুলের শিক্ষক । গত ৬ই 
সেপ্টেম্বর সকালে মহাদেব ঘোষ লোক 
মারফৎ খবর পান তার মেয়ে ৫ সেপ্টেম্বর 
গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে । ৫ 
সেপ্টেম্বর বিকেল চারটের সময় পাড়ার 
লোকেরাই মেয়েটির দেই নামিয়ে 
হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে 
মেয়েটিকে মৃতা বলে ঘোষণা করা হয় | 
হাসপাতাল মারফত খবর পেয়ে 
হাজরাকে গ্রেপ্তার করে। ৬ সেপ্টেম্বর 
সকালে মহাদেব ঘোষ গোয়ালতোড় 
থানায় উপস্থিত হয়ে আসামী লালমোহন 


অনিল রায় : ঝাড়গ্রাম মহকুমার বড় গঞ্জ 
শিলদায় একটা অ-স্বাস্থাকেন্দ্র রয়েছে। 
মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর যদি কোনদিন ফুরসৎ 
হয় তাহলে fa কাছে অনুরোধ, তার 
মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই অ-স্বাস্থা কেন্দ্রটি 
একবার পরিদর্শন করে যান | এখানে 
পদার্পণ করলে মন্ত্রী মহোদয় বুঝতে 
পারবেন কোথাকার জল কোথায় এসে 
থেমেছে | মহকুমায় যদি পরিবেশ দুষণ 
সংক্রান্ত কোন অফিস থাকতো তাহলে 
পরিবেশ দূষিত করার দায়ে গোটা অ-স্বাস্থয 
কেন্দ্রকেই অভিযুক্ত করতে বাধ্য হতেন | 
ভাগ্যিস পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্যে 
এখানে কেউ নেই তাই এখানকার ডাক্তার 





হাজারার পিতা-মাতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে 
এফ আই আর করেন | মহাদেব ঘোষ 
শ্বশুরবাড়িতে তার মেয়ের উপর স্বামী 
শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবরের অত্যাচারের 
কাহিনী নিরুপায় হয়ে বহুবার শুনেছেন | 


উপরের ঘটনার মত বহু বধূ হত্যার 
ঘটনা প্রতিদিন দেশের কোথাও না 
কোথাও-ঘটেই থাকে | ঘটনার মূল রহস্য 
কিন্তু অন্যত্র | রহস্য এফ আই আর করা 
সত্ত্বেও শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবর গ্রেপ্তার না 
হবার মধো। অনুসন্ধান জানা 
যায়__আসামী লালমোহন হাজরার 
জ্যাঠতুতো ভাই কিংকর হাজরা কোন 
পঞ্চায়েত AWA | তারই চাপের কাছে 
মাথা নত করতে বাধা হয় নিরুপায় 
প্রশাসন | মৃতার পিতা ও ভ্রাতাকে কেস 
তুলে নেবার জন্যে ভীতি প্রদর্শন করা 


হয় । ভীতি প্রদর্শনের কাছ, মেয়ের দাদা . 


শিলদার অ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র 


সাহেব সাহেবি কায়দায় ঘড়ি ধরে সকাল 
নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ডিউটি 
করেন । শুনলাম ডাক্তারের ধনুরভাঙ্গা পণ 
খাবি খাওয়া পেসেন্টকেও অন্য সময়ে 
উনি দেখবেন না। দেখার ব্যাপারটা যেহেতু 
তিনি সেরে নেন এঁ এগারোটার মধ্যেই | 


না, এজনো ডাক্তারবাবুকে দোষ দিয়ে 
লাভ নেই | মল আর মুত্রের সুতীব্র গন্ধে 
চারদিক ম ম করে যে। বসে থাকা যায় 
নাকি তার মধো.! হাসপাতালের চৌহদ্দির 
মধ্যে বাজার বসানোর কথাটা জানিনা কার 
এসেছিল | মাছের বাজারের 


মাথায় 








ছবি : অমিয় ঘোষ | 


বাণী ও রাজনৈতিক চাপ 


জানান, এখনো চলছে। তার বক্তব্য 
সরকারি আধাসরকারি বা সরকারির 
সাহায্যপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীর ২৪ 
ঘণ্টা হাজতবাস হলেই তার কর্ম থেকে 


লালমোহন হাজরাকে ৭ সেপ্টেম্বর 
পুলিশ ৪৯৮ এ, ৩০৬, ৩০৪ ধারায় 
অভিযুক্ত করে আদালতে উপস্থিত করলে 
বিচারক অপরাধীর জামিনের আবেদন 
অগ্রাহ্য করে ২১/৯ পর্যন্ত হাজতবাসের 
আদেশ দেন | এখন প্রশ্ন রাজনৈতিক 
চাপের মুখে বিচারের বাণীকে এক্ষেত্রেও 
কেদে উঠবে? মৃতা বধূর ওপর 
অত্যাচারের মূলা কি তার শ্বশুর-শাশুড়ি ও 
দেবরকে কোনদিনই দিতে হবে না শুধু 
তৃতীয় শ্রেণীর এক নেতার দাপটের 
জন্যে ? 


প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে । রোগির কোন 
কথাই শোনা যায়না কোলাহলে ৷ কী 
দারুণ কর্মদক্ষতা ভাবতেও অবাক লাগে | 
একজন সুইপার ফার্মাসিস্টের কাজ করে | 
আর ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন জি ডি | নার্স 


দেওয়ান ছেলেটির হাত পাকানোর জনো | 


একেই তো পরোপকার বলতে হয়। 
হাসপাতালে. ব্রিচিং আছে কিনা জানা 
মুশকিল | থাকলেও ছিটিয়ে দেবার লোক 
কোথায় ! 


বলাগড় ব্লক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে টাকা তছরূপ চলছে 


বিশেষ প্রতিনিধি : হুগলি জেলার 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি ঘর তৈরি 
করছে | বিনা অনুমতিতে সরকারি 
জায়গায় অর্থাৎ বি ডি অফিস (ব্লক 
(ডেভেলপমেন্ট অফিস) এলাকার মধ্যে ঘর 
করতে বলড় ব্লক এমপ্লয়িজ 
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট . সোসাইটির 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির সমর্থকরা বেশ 
, সক্রিয় । এ নিয়ে ব্লক উন্নয়ন অফিসের 
কর্মচারাদের মধ্যেও উত্তেজনা চরম পর্যায়ে 
গিয়ে পৌছেছে | ঘটনার সূত্রপাত ১৯৯০ 


সালের নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখে | 
রাতারাতি সোসাইটি বলাগড় ব্লক উন্নয়ন 
অফিসের বকুল গাছের গোড়ায় সরকারি 
অনুমতি ছাড়াই ঘর তৈরি শুরু করে দেয় | 
ঘরের ভিত খুড়তে গিয়ে ফোচোর বদলে 
সাপ বেরিয়ে পড়ে | ঘটনার বিবরণে জানা 
গেছে সোসাইটি যে ঘর তৈরি করবে এ 
ঘটনা সদসা কর্মচারীরা পর্যস্ত জানতেন 
Al | ঘরের প্রথম দিকের কাজ শুরু হলে 
কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয় । বি 
ডি ও নির্দেশ দিলেও তা মানা হয়নি | 
বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে or 


গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখে বি ডি ও 
বলাগড় থানাকে জানায় | সঙ্গে সঙ্গে 
মহকুমা শাসককেও ঘটনার বিস্তারিত 
বিবরণ জানিয়ে দেন | সে সময় মহকুমা 
শাসক ছিলেন চিত্তরঞ্জন পাখিরায় | 
মহকুমা শাসকের নিষেধাজ্ঞা জারি করার 
আগেই সোসাইটি ঘরের মেঝে পর্যন্ত তৈরি 
করে ফেলে | সোসাইটির এই খামখেয়ালি 
কাজে সদস্য ও কর্মচারীরা খুশি নয়। 
সদস্যরা ইতিমধ্যে দুদলে ভাগ যায়। 
একশ্রেণীর সদস্য মহকুমা শাসকের কাছে 
সরকারি জায়গায় বেআইনিভাবে ঘর 


বছর হলো পূর্ব সীমান্ত রেল তাদের 
মর্জিমত যা খুশি তাই করে চলেছে | নিত্য 
নতুন সমস্যার অজুহাত খাড়া করে 
যখন-তখন ট্রেন-চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে, 
কখনও বা গতিপথের পরিবর্তন করে 
ফেলছে, কোচ কেটে আচমকা ছোট করে 
ফেলছে, গন্তব্যস্থল নতুনভাবে নির্দিষ্ট করা 
হচ্ছে। শুধু তাই নয় ট্রেন তুলে নেওয়া 
হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারণ দর্শালেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেল কর্তৃপক্ষ 

কোন রকম কারণই 
দর্শাচ্ছেন না। এমনকি পুনরায় পূর্বাবস্থা 
ফিরে আসবে কিনা, সে সম্পর্কেও 
কোনরকম সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে 
করেন না | AA এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে 
দিয়ে উত্তরবঙ্গের যাত্রীরা ভীষণ কষ্ট করে 
ট্রেনে যাতায়াত করে থাকেন | অবশাই 
অনিশ্চিতভাবে | উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের যাত্রীদের সমস্যার 
কথা ভেবে সড়কপথে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
থেকে বাস সার্ভিস বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু 
যে হারে প্রতিনিয়ত লোকসংখ্যা বেড়ে 
চলেছে, তাতে সমস্যা যে তিমিরে ছিল 
সেই তিমিরে রয়ে গেছে। তাছাড়া 
একদিনে ট্রেনে যত যাত্রী যেতে পারে, 
তুলনায় বাসে তা কখনই সম্ভবপর নয় | 


এই সমস্যার ভারে ভারাক্রান্তদের 
তরফ থেকে উত্তরবস্তের বাবসায়ী সমিতি, 
লায়ন্স ক্লাব, সেন্ট জন BN 
আসোসিয়েশন, ফেডারেশন অব 


জানিয়েছে | লভ্যাংশের 1হসেব সদস্য ও 
কর্মচারীদের কাছে পেশ করা হয়না | 
সদস্য ও কর্মচারীরা ঝণ নিলে তা থেকে 
শেয়ার কেটে রাখা হয় বলে জানিয়েছেন 
সদস্য হিমূল ঘোষ । 


< 


বরাবরই সোসাইটি নিয়মবিরুদ্ধ কাজ 
করে আসছে | সদস্য ও কর্মচারীদের বিন' 
অনুমতিতে সোসাইটির বোর্ড অফ 
ডিরেক্টর সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় একটি বিশেষ 
স্কুলকে নগদে অর্থ সাহায্য করবে | 


সাহায্যের কারণ যদিও জানা যায়নি | 
সদস্যবন্দের অভিযোগ যে স্কুলকে অর্থ 
সাহায্য দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছে 
তার চেয়ে দুঃস্থ স্কুল অনেক আছে | 


কর্মচারীদের টাকা অন্যায়ভাবে বোর্ড 

অফ ডিরেক্টর্স খেয়াল খুশি অনুযায়ী খরচ_ 
করছে | সদস্য টাকা জমা দিয়েছেন যারা 
কোন লভ্যাংশ পাচ্ছেন না। সদস্য ও 
কর্মচারীদের অন্ধকারে রেখে অর্থের 
ব্যবহার সোসাইটির কর্মীদের মধ্যে ভাঙন 
ধরিয়েছে। সবশেষ পাওয়া খবরে জানা 
গেছে আপাতত ঘর তৈরির কাজ স্থগিত 
আছে। 


প্রভৃতি সংস্থা পূর্বোত্তর রেলওয়ের নানাবিধ 
সমস্যা নিয়ে পত্র লেখা থেকে শুরু করে 
রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখাও করেছেন | 
এমনকি বেশ কয়েকবার আলোচনাও 
হয়েছে | কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি | 
রাজনৈতিক দিক থেকে একমাত্র ফরোয়ার্ড 
ব্লক অবশ্য বেশ কয়েকবার রেল রোকো 
থেকে শুরু করে নানাবিধভাবে 
আন্দোলনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকের দৃষ্টি 
আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতেও 
কান দেন নি রেল কৃর্তপক্ষ | অনুসন্ধানে 
জানা গেছে এ ব্যাপারে তারা নির্বাক ও 


চলতো | কাঞ্চনজঙ্ঘা, কামরূপ এক্সপ্রেস 
ও জনতা এক্সপ্রেস । এছাড়া নিউ 
জলপাইগুড়ি পর্যন্ত দাঞ্জিলিং মেল। 
কাশ্মীরের গন্ডগোল এবং আসামের বরো 
আন্দোলনের অজুহাতে জনতা এক্সপ্রেস ও 
কাঞ্চনজঙ্ঘা দীর্ঘদিন ধরে তুলে নেওয়া 
হয়েছে। একমাত্র চলছে কামরূপ 


; দপণি | শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ [এগারো 
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গরনো কংগ্রেসিদের ক্ষমতা দখলের পথে 
মার কোনও কাটা থাকবে না। দ্বিতীয়ত 
+a রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে নিয়ে 
ভাট বাধতে পারলে হিন্দি বলয়ে বি জে 
প-র মোকাবিলা করা আরও সুবিধাজনক 
য়ে উঠবে । রাও বা ভি পির মতো 
রানো কংখ্রেসিদের ধারণা, বামপন্থীরা 
ঠমানে তীব্রভাবে আদর্শগত দ্বন্দ্বে 
গছে। কাজেই তাদের পক্ষে ' এই 
ক্রিয়ায় বাধা দেওয়া সম্ভবপর হবে aT | 


রাও এবং পাওয়ারের আরও 
| সিং সহ এই রাজনৈতিক 


দ্টবিন্যাসকে aera পাঠিয়ে দেওয়া 
ব। এর ফলে কংগ্রেসের ভিতরেই রাও 
পাওয়ারের ক্ষমতা একই থাকবে এবং 
কার চালাতেও কোনওরকম অসুবিধা 
বনা। স্কাংসদদের সংখ্যা কম হওয়ার 
যয কোনও অসুবিধা হলে অন্য দল 
কে অল্প সংখাক সাংসদকে দলে 
নলেও রাজনৈতিক সমীকরণ একই 
বে | যেমন, এখন চেষ্টা চলছে জনতা 
থেকে Shas সিং গোষ্ঠাকে কংগ্রেসে 
নার । ৭১ বছরের তামিল ব্রাহ্মণ 
[লাপারতি বেঙ্গট নরসিমা রাও-কে 
1 গেল তিনি আদৌ তা নন। 

তিনি অবলীলায় চাণকোর 
] হতে পারেন। 


ওপর হঠাৎ হঠাৎ উকি মারা ইটের 
টুকরোয় আঘাত পেয়ে আহত হওয়াও 
বিচিত্র নয়। শুধু যাত্রী সাধারণকেই নয়, 


থেকে অনেক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া 
হয়েছে । কারচুপির মাধ্যমেই ক্ষমতায় 
টিকে থাকতে চাইছে শাসক দল বি এন 
পি। যা সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে ২৯ 
জন নির্বাচনী সংঘর্ষে গুরুতর আহত 
হয়েছেন | আক্রমণের হাত থেকে 
সংবাদপত্রও বাদ যায়নি । বোমা ছোড়া 
হয়েছে__“দৈনিক বাংলা’ ও “বাংলাদেশ 
টাইমস' অফিসে | শেখ হাসিনা বলেছেন, 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই হাঙ্গামা অতান্ত 





রেলদপ্তর উদাসীন 


এবারের রেল বাজেটে আরেকবার তার 
দিনের দাবি 


যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে উন্নত হয় সেজন্য 
তৎকালীন রেলমন্ত্রী এ বি এ গৃনিখান 
চৌধুরী তৎপর ea | রেল প্রকল্পের কাজ 
অনেকটা এগিয়ে যায় । কিন্তু বাধা পড়ে 
গনিখানের পদ চলে যাওয়ায় | 


১৯৮৪-তে রাজীব সরকারের শাসনে 
মাধব রাও সিঙ্ধিয়া 
বজবজ-নামখানা প্রকল্পের ব্যাপারে নীরব 
ছিলেন | গনিখানের ফাইল ধামাচাপা পড়ে 
যায় | এ সময় লোকসভা অধিবেশনে সি 
পি এম সাংসদরা রেল প্রকল্পের কথা 
উত্থাপন করেন | সাংসদ অমল দত্ত অগ্রনী 
ভূমিকা নেন। রেল বাজেটে মাধব রাও 
বজবজ-নামখানা বাতিল করে ca | 


না, লজ্জায় মাথা হেট হচ্ছে না, বুকে 
এতটুকু ব্যথা বাজছে না? এই 
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তেমন প্রচার না হলেও এর অন্যতম 
কর্ণধার oe বিশ্বাসের নাম বাংলার 
ক্রিকেট মহলে পরিচিত | কার্তিক বসু 
কোচিং সেন্টারকে বাদ দিলে এই কোচিং 
FR মহানগরীর প্রাচীনতম | পার্ক 
ইন্সটিটিউসন, স্কটিশচার্চ এবং শ্যামবাভার 
এ ভি মূলত এই ৩টি স্কুলের ছেলেরাই 
এখানে আগে আসতো । এখন 
দুর্গাপুর-নৈহাটির ছেলেরাও এখানে তালিম 
নিচ্ছে। ছাত্র সংখ্যা ১৬০ । মাঠে ৩টি 
পিচে তারা অনুশীলন করে। পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে আরো একটি নতুন 
পিচেরও | ক্রিকেটারদের বয়স ৮-১৬ 
বছর । প্রশিক্ষণ চলে সকালে । সপ্তাহে 
দুদিন শনি ও রবিবার | সারাবছরই স্কুল 
চলে | পুলকবাবু একাই দেখভাল করেন | 


করে এগিয়ে চলেছে | তবে ওদের মাঠটা 
ক্রিকেটের উপযুক্ত নয় | চারধারে বাড়ি | 
মধ্যখানে এক চিলতে জমি | তার উপরই 
পাশাপাশি দুটি ম্যাটের উইকেট । 


১২--১৫ এবং ১৫--১৯ বছর পর্যন্ত এই 


'দুটি গ্রুপে ভাগ করে সপ্তাহে চারদিন (রবি. 


বুধ, শুক্র ও মঙ্গল) অনুশীলন চলে | ছাত্র 
সংখা ৮০-র মতো । প্রায় সকলেই স্বচ্ছল 
ঘরের | এই ক্লিনিক এখনও শৈশব অবস্থা 
কাটিয়ে না পারলেও মাত্র 
তিনবছরেই নাম করে নিয়েছে। স্থানীয় 
ছেলের তুলনায় বহিরাগতর সংখাই 
বেশি । আসানসোল, , হাওড়া, 
লেকটাউন ও বর্ধমান থেকে এখানে ক্ষুদে 

আসে তালিম নিতে | 
ক্লিনিকের ছাত্রদের কথায়, 'এখানে ভিড় 
কম | ফলে ভাল শেখা হয় । পরিবেশও 
চমৎকার | শিক্ষক বাবস্থাও অভিনব 


রায়েদের বাদ দিলে কাম্প পরিচালনার 
জনা আছেন আরও তিনজন প্রশিক্ষক 
এবং একজন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকট | তবে 
এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চার্জ একটু বেশি 
মাসিক ১২০ টাকা | তবে ছাত্রদের এখান 
থেকে বাট. বল. পাড প্রভৃতি দেওয়া 
ছাড়াও সপ্তাহে দুদিন টিফিন দেওয়া হয় । 
যা অনা কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাধারণত 
দেওয়া হয় না। ভবিষ্যত এই ক্যাম্প এই 
বাংলাকে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার 
উপহার দেবে তা দেখার আশায় সবাই 
উন্মখ হয়ে রয়েছেন। 
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২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ 


মমতাকে নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী 


বিশেষ প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
আসছেন মনোরঞ্জন ভক্ত | মনোরঞ্জনবাবু 
আন্দামান লোকসভা কেন্দ্র থেকে 
উপযুপরি সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে 
আসছেন | নিজের এলাকায় মনোরঞ্জনবাবু 
যথেষ্ট জনপ্রিয় | রাও মন্ত্রিসভা তৈরি 
সময়েই নাম উঠেছিল 


. প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও fen | সামগ্রিক প্রসঙ্গ 
সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে যায় | এবার 
উঠেছে | কংগ্রেসি সূত্র জানাচ্ছে মনোরঞ্জন 
ভক্তকে দফতর বন্টনের আগে নরসিমা 
রাও আরও. একবার কথা বলে মন্ত্রিসভায় 
নেবেন | 
মনোরঞ্জন ভক্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
অভিষেক ঘটছে এই তথা ছড়িয়ে পড়ার 
পাশাপাশি মমতা ব্যানাজি প্রসঙ্গেও 
হালফিল কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে | 


মমতাকে নিয়ে সংশয়ে 


প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিকভাবে এইসব 
অভিযোগগুলোকে গুরুত্ব দিলেও এখন 


কিছু বলেন নি। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী কাছে 


বিভিন্ন সূত্র মারফত প্রতিদিন খবর আসা . 


শুরু করেছে | জলপাইগুড়ি জেলা 
কংগ্রেসের জনৈক সহ-সভাপতি 


অনেকেই ভেতরে ঢোকেন না | এর কারণ 
লজ্জা | মমতা বিভাগীয় দফতরে বসে 


দফতরের সমস্ত ব্যাপারটাই সামলাতে 
হচ্ছে সচিবকে | মন্ত্রী থেকেও নেই | 
অভূতপূর্ব ব্যাপার | 
নরসিমা রাও মমতার উপর যে বিরক্ত 
হয়েছেন, এটা রাজা-রাজনীতিতেও প্রচার 
হয়ে গিয়েছে | সরকারিভাবে কেউ মুখ শা 
খুললেও, অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ 
করেছেন | সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে 
পরিস্থিতি নিয়ে মমতার টাকা বিতরণ নিয়ে 
অনুভব কারেছেন | 


বনা 


রাজা সরকার মমতা ব্যানার্জির গতি ধি 


সার্জিক্যাল শিল্পের ভবিষ্যত কী ? 


ব্যাপক উৎপাদন হয় পশ্চিমবঙ্গের এই 
বারুইপুরে | দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই 
অঞ্চলের আনাচে কানাচে এই শিল্প গজিয়ে 
উঠেছে | বারুইপুরের প্রধান সড়কটির গা 
রাস্তাটি কল্যাণপুরের দিকে যাচ্ছে | সেই 
রাস্তা ধরে হাটতে হাটতে চোখে পড়ল 
বেশ কিছু ছোট ছোট কারখানা যেখানে 
তৈরি হয় অপারেশনের যন্ত্রপাতি | সবই 
শুনলাম রেসরকারি | এছাড়া বারুইপুর 
শিল্পেরও একটি সংস্থা আছে | 

কারি সংস্থাগুলির মালিক 
প্রত্যোকের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝেছি 
সরকার € বিদেশি বাজারের সঙ্গে ক্রমাগত 
প্রতিযোগিতা করে তাদের টিকে থাকার 
যেমন এই শিল্প সংস্থার সবগুলিকেই 
দেখানকার সরকার সাহায্য করে থাকেন 
এদেশে কিন্তু তা হয় না। বরঞ্চ 
তৈরি অপারেশনের যন্ত্রপাতি কেনা না 
হয়। 

বেসরকারি একটি কারখানায় গিয়ে 


ঢুকে পড়েছি | দেখি তিনখানা লেদ 
মেশিন, ঢার-পাচখানা ডিল মেশিন, 


একখানা ফাক্কীলের মেশিন, একখানা BIS 


করার wy | দর্বসাকূলো এই নিয়ে তারা 
তৈরি কারে চলেছেন বৃহৎ হাসপাতাল ও 
্বান্থ্যাকোন্দ্রের উ 
একেবারে দেশিয় নালনশলায়, সম্পূর্ণ 
বেঞ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক উপায়ে কাছ 
হচ্ছে | এক একটি wa তেরি করতে দশ 
খেকে বারো দিন এক একজনের লাগে | 
কর্মারা সকলেই কিন্তু খুব উৎসাহী তাদের 
কাদের ব্যাপারে | 

হ্যা আর একটা কণা যেখানেই গেছি 
গুনেছি সেই এক অভিযোগ । 
লোডশেডিং-এর দাপটে ব্যবসা লাটে 





সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক 


অমিত মুখোপাধ্যায় 
উঠতে বসেছে। বিদ্যুতের অভাব এ 
শিল্পকে বেশ ভালোরকম আঘাত 


এক পাও এগোন অসম্ভব । এ ছাড়া 


অভিযোগ শুনেছি ভুরি ভুরি, যেমন 


বলেছেন তা থাকে, তবে তা পরিশ্রমের 
তুলনায় বড় কম | কোনমতে সংসার চলে 
যায় এই পৰ্যন্ত | 


একজন সার্জিকেল শিল্পী তো 

সরকার সাহায্য তো দূরের কথা GATS 
ঝামেলা সৃষ্টি করেন। এই তো সেদিন 
আমার কারখানা থেকে তালিম পাওয়া 
রীতিমত ভাল কারিগর ১২জনকে ওরা 
cae প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেল | 
সরকারই আমাদের অগ্রগতির প্রধান 
আন্তরায় | কিন্তু সরকারকে আমরা বুঝিয়ে 
উন্নতমানের ও আধুনিক | নিজেদের 
চেষ্টাতেই আমরা টিকে থাকব | 


কারখানাগুলি ঘুরে মনে হয়েছে 
অভিযোগ যেমন অভদ্র, সরকারি 
বার্থতাও অপরিসীম | এইসব 


কারখানাগুলির তৈরি যন্ত্রপাতি ভারতের 
সর্বত্রই বিক্রি হচ্ছে, এমন কি বেশ কিছুদিন 
যাবত বিদেশে রপ্তানির অর্ডারও ওরা 
নিয়মিত (পেয়ে যাচ্ছেন | 


&রা বলেন, ওখানকার স্থানীয় 
্াস্থ্যকেন্দ্ে গেলে হয়তো দেখবেন সামানা 
ছোটখাটো সব যন্ত্র চিকিৎসাকেন্দর নেই, 
অথচ সরকার যদি একটু উদার হতেন, 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন, তাহলে 
হাসপাতালগুলোতে যন্ত্রপাতির অভাব 
হতে পারে না। পাঞ্জাব, দিল্লি, গুজরাট, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, আসাম আনেক জায়গা 
(থকে অর্ডার এসে পড়ে আছে | fru 


আরঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি, রবীন্দ্র সরণী, 


দুঃখের বিষয় ওরা সময়মত সব অর্ডার 


এছাড়া গ্রাম-গঞ্জে বিদ্যুৎ যাওয়ায় কিছু 
উপকার তো হচ্ছে | সরকার যদি একটু 
সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা মাফিক সব শিল্প 
কারখানাগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে 
কাচামাল সরবরাহের বাবস্থা করে দিতেন 
তাহলে বাংলার সমস্ত স্বাস্থাকেন্দ্ে 
অপারেশনের সব যন্ত্রপাতিই পাওয়া যেত 
সরবরাহের কোন ক্রটি থাকত না! 
মানুষের জীবন রক্ষার জনা এ শিল্পের কী 
প্রয়োজন তা তো কারুর অজানা নেই | 









পশ্চিমবঙ্গ 
বঙ্গীয়প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির অনাতন 
সংগঠক, প্রায় তিনদশক ধারে দর্গণের 


































সমরেশ মজুমদার, 





















পার্লামেন্টকে 



















মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে 





রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে ৷ বইটির 


রণজিৎকুমার সেন, শাস্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়" 
বাণীব্রতচক্রবর্তী ।কল্যাণসর্বাধিকারী,গৌতমদেএবংআরোঅনেকে | 


অভিজিৎ চৌধুরীর লেখা বঙ্পাহীন বিচার বাবস্থাকে সামাল দিতে উদ্দো TM হতে হবে 


সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ঘটছে সেই সম্পর্কে লিখেছেন শ্রীপতি নন্দী ও মিহির ঘোষ 


* 












একনিষ্ঠ পাঠক, সমালোচক যোগমায়া 
বসুর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনবসান 
ঘটেছে গত ১ সেপ্টেম্বর ৷ মৃত্যুকালে তার 
বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর । গ্রোব্রডাঙ্গা 
প্রীতিলতা শিশুশিক্ষা নিকেতনের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান শিক্ষিকা বিশিষ্ট 
সমাজসেবী অজিত বসুর স্ত্রী যোগামায়া 
বসু অল্প বয়েসেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত হন | ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট 
পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। স্বদেশি 
আন্দোলনে যোগদান করে দুবার কারবরণ 
করেন | একজন সং, আদর্শপরায়ণ 
কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে তিনি কমিউনিস্ট 
নেত্রী ইলা মিত্রের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন পাটির 


কাজ করেন | রণেন সেন, ইন্দ্রিৎ গুপ্তর 


সঙ্গে তার কাজ করার সুযোগ ঘটেছিল | 
তিনি একসময়ে শ্রদ্ধেয় মুজফফর 
আহমেদের (কাকাবাবুর) খুব ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন । কলকাতায় সংগঠনের কাজ 
করার সময়ে সোমনাথ লাহেড়ীর নির্দেশে 
তিনি গোবরডাঙ্গা যান সংগঠনের কাজে | 
ইলা মিত্র, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ তার 
মরদেহে মাল্যদান করেন | 





ee att PELE 
ভ্রাড় নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী শ্যামল বসু সোমা 


~ 


একগুচ্ছ কবিতা এবং ব্ঙ্গ কবিতা 


খেলাধূলা ও সিনেমা বিভাগে লিখেছেন অমল দত্ত সুভাষ দত্ত তমাল মুখার্জি এবং 
অভিনেতা প্রদীপ মুখোপাধ্যায় মৃগাঙ্কাশেখর রায় ও অবনী ভট্টাচার্য 





শারদীয় সংখ্যায় এটি পুনমুদ্রিত করা হল 


_ শারদীয় সংখ্যায় এটি ATS I 








কলকাতা--৫ থেকে মুদ্রিত এবং দপণ কার্যালয়, ৬১ মট লেন, কলকাতা 


১৩ (থকে প্রকাশিত 


অমল চক্রবর্তীর বাঙ্গ চিত্র 
প্রচ্ছদপট : প্রকাশ কর্মকার 
এই সংখার দাম ২০ টাকা 












৪০ লক্ষ টাকা তছন্ধূপের অভিযোগে 





সিদ্ধার্থ রায় ছজন কংগ্রেস নেতার 




















'২৪টি নতুন গাড়ির ১৯টি বরাদ্দ হয়েছে 
বধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন 
ধফতরের ভারপ্রাপ্ত স্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্্রীদের 
গন্য | বাকি গাচটি থাকছে “রিজার্ভ' 
OTE | 


gem, জন 
1187-WT/2M-79/91) . বলছে যে 


৮4 


1874-F.B) অর্থ দফতর জারি করেছিল 
১৯৯০ সালের ৩১ অক্টোবব। সেই 
নির্দেশনামায় প্ররিষ্কার করেই বলা হয়েছিল 
যে (১) বেতন, ভাতা ও- অবসরকালীন 
ভাতা বা চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি কয়েকটি 
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে 
পরিকক্পনা-বহির্তৃত ব্যয় বাধ্যতামূলকভাবে 
১০ শতাংশ ছাটাই করতে হকে; (২) 
পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা-বহি্ভূত উভয় 

ক্ষেত্রেই কোনও নতুন পদ সৃষ্টি করা চলবে 
না; (৩) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 
সুপারিশ কিংবা পদোন্নতি অথবা বদলির 
ফলে পূর্ণ হওয়া পর্দ ছাড়া যে সব পদ 


, ছ'মাসের বেশি সময় ধরে খালি পড়ে 


আছে সেগুলি পূর্ণ করা থাকবে নিষিদ্ধ ; 
(8) ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ থাকবে 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং (৫) নতুন গাড়ি 
কেনা বা ভাড়া করা থেকে সরকারি সমস্ত 
দফতর এবং - সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন 
সংস্থাগুলি থাকবে বিরত | 


চালু । অর্থাৎ নতুন গাড়ি কেনার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এখনও বলবৎ | এই 


_ নিষেধাজ্ঞা থাকা Gres পরিবহন মন্ত্রী 


কোন যুক্তিতে ২৪টি নতুন ত্যানথাসাডর 
সেটাই সবার প্রশ্ন | 


fore চট্টোপাধ্যায় : ৪০ লক্ষ টাকা 
তছরূপের অভিযোগ আনছেন সিদ্ধার্থ 


সায় । ছ জন কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে এফ - 


নেতৃত্ব দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। 

এর ফলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 
কোণঠাসা করার জ্না সি পি এম 
নেতাদের মধ্যে একটা চক্র তৈরি হয়েছে 


| আত্মীয় স্বজননিয়ে 


| ছাতা বির 
সম্পর্কে সি পি এমে প্রশ্ন: 


পুত্র চন্দন বসু সহ পরিবারের অন্যান্য 
লোকজন । : 


বিজন নাগ, ভাইবি-জামাই এবং পৃ চন্দন 
বসুর যাওয়াকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে। 

তারা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতি বছরই 
জ্যোতিবাবু অনাবাসী শিকল্পপতিদের 
“পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে আমন্ত্রণ 
জানাতে বিদেশে যান | এটা তার সরকারি 


- সফরের মধ্যেই পড়ে । কিন্তু সঙ্গে তিনি 


'বেশ কিছু আত্মীয় পরিজন নিয়ে যান। 
যারা বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারা কেন, 
জ্যোতিবাবুর সফরসঙ্গী হবেন | 
দলের মধ্যে তরুণ নেতারা অভিযোগ 
তুলেছেন যে; জ্যোতিবারুর ভাগিনেয় 
বিজন নাগ এবং ভাইবি জামাই বিদেশে 


. জনৈক অনাবাসী শিল্পপতির আতিথ্য গ্রহণ 


করেছিলেন এবং এদের সমস্ত ব্যয়ভার এ' 


বুদ্ধদেবের বিভিন্ন কাজ আটকে দেবার 
চেষ্টা করছেন । সি পি এম মহল থেকে 
কায়দা করে রটানো-হচ্ছে যে, মন্ত্রী ও 
দলীয় ' নেতা হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচায 
পুরোপুরি ব্যর্থ । ফ্লপ মন্ত্রী তিনি। তার 
সবকটি দপ্তরেই গোলমাল | একটি কাজও 
তিনি করতে পারেননি । উন্নাসিক চবিত্র | 
রাবীন্দ্রিক মার্কসবাদী: এই নেতা নিজেকে 


বহুদিন থেকে ভাবী মুখামন্ত্রী হিসাবে 


ভাবতে শুরু করেছিলেন | এতেই তার 
সর্বনাশ হয়েছে | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠার 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯৯১. 






দৃশ্যটা কেমন ? এককালের অতি-পরাক্রম 
সোভিয়েত 


ইউনিয়ন আজ অতশত 
পাবমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ঘরে রেখেও নিঃস্ব 


নিঃসম্বল__তুচ্ছ Bebe আজ তাকে - 


লাথি মেরে আমোদ করতে পারে | তার 
পারমাণবিক সুপার-পাওয়ার আজ 
নিতান্তই পেপার-টাইগার | এবং সম্পূর্ণ 


সার্থকরূপে | অপর দিকে, অপব একটি . 


পাবমাণবিক সুপার-পাওয়ার তার নব-লব্ধ 
বিশ্ব-সাম্রাজ্যের সর্বত্র আজ মহাত্রাস সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও অন্তরে অন্তরে 
চারিদিকে বিভীষিকা দেখছে । পাঠক 
নিশ্চয়ই এ দ্বিতীয়োক্ত মহা-স্ফীতোদব 
শক্তিকে চেনেন | আর না চিনেই বা উপায 
কি? যিনি আজ বিশ্ব-সংসারের 
দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তার পরিচয় যতই জানা 
যায ততই মঙ্গল, সময়ে কাজে লাগবে ৷ 
বিপরীতক্রমে পস্তাতে হবে, 
সুনিশ্চয | 
. : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তবে ক্রমে 
ক্রমে মোটমুটি fer প্রকার অনুভূতি 
, 5. জাগছে? (১) বাশিয়া সহ পূৰ্ব ইউবোপেব 
“চলমান ঘটনাবলী-পশ্চিমি জগতে (দুনিযার 


জনসংখ্যার মাত্র বিশ শতাংশের - 


দেশগুলিতে) যে উৎসব-উল্লাস সৃষ্টি 
. করেছিল, বাদবাকি বিশ্ব-সংসারে তাব 


' দুর্বোধ্য, কেননা তা- একটানা 


শি 5 


ee ee a ae 


“ এক অতি দুর্ভেয় পূর্ব ইউবোপীয় সমস্যার 

- সম্মুখীন ; (৩) যে যাই বলুক, পারমাণবিক 
cable conse নিদারুণ 
মারণ-শক্তিব পরিচায়ক হরে পারে বটে, 
Re যাবা বডির পরি 


| iS EEE SE 


বাখে। অতএব, আপন অর্থনৈতিক ও 
সামাজ্তিক শক্তির .দ্রুত-ক্ষয়িফু অবস্থা 
তাকে আপন দেশেই “পেপার টাইগাবে 


“Lo পলিণত করে রেখেছে এবং ক্রম-বর্ধমান 


লেদেশিক খণের ও অভ্যন্তরীণ, মন্দা ও 
রেকারিব চাপে বারে বাবে ভীত-চকিত ও 
প্রকম্পিত করে তুলছে বেকারের সংখ্যা 
পাডঠে প্রতি মাসে, কল-কাবখানা বদ্ধ 
5চে প্রায় প্রতি সপ্তাহে, বেকার ভাতার 
পর্িশাথ অর্ধেকে নেনেছে, আরো নামবে, 
ibe SPS আন্ত্রেব বাজারে নতৃন মন্দা । 


এটাও ' 


ইরাক-ফ্রন্টেও বাজনৈতিক ফায়দা তোলার 


বিনা পযসায় কিনে আনলেও তাকে 


' মন্দা-বিস্ফোরণের ফলে । অর্থাৎ শিল্পে 


মন্দা-চলছে চলবে | পারমাণবিক caste 
সমূহ এক্ষেত্রেও পেপার টাইগার ; অতএব 


ঘটনা আবও অভূতপূর্ব | সোমেন গোষ্ঠীর 
একজন নেতা সিদ্ধার্থবাবুর কাছে সরাসরি 
অভিযোগ -করেন, সাংগঠনিক নির্বাচন 
আটকান, অন্যথায় সোমেন সভাপতি হযে 
যাবে' আগামী পাচ বছরের জন্য । 


অভিযোগের পর অভিযোগ আসার পর. 


সিদ্ধার্থ রায় তৈরি হয়ে বসেন | শুরু হযে 
যায প্রকাশ্য অভিযোগের ফিবিস্তি ৷ 
কংগ্রেস নেতাব মতে, যে ৫ জন কংগ্রেস 
নেতাব বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হবে 
তার জন্য এ আই সি সি-র অনুমোদন 
চেষেছেন সিদ্ধার্থ বায়। এই অনুমোদন 


. বিশাল এ' 


SLA, ভয়-ভীতি একটু-আধটু হবে 
নাই বা কেন? এ যে দুনিয়ার 
আশী-শতাংশ মানুষেব সঙ্গে লড়াইয়ের 
পালা | হয়তো বা আবো .বেশি আরো 


লড়াই_-ঘরের শক্র 
রেকার-বাহিনী' -আব ফুটপাথ-বাসিন্দা 


- সংখ্যা আগামীতে দ্বিগুণ- হয়ে দাডালে ' 


(এবং দাভাবেও) | পারমাণবিক বোমাটা 
তখন ফাটাবে কোথায় ? নিজেব MIEN ? 


থাকতে চাই | নেতা হওযাব একদম ইচ্ছে 


নেই | আই এন টি ইউ সি আছে। বিভিন্ন - 
সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকাব জন্য অন্যদিকে: 


সময় দেওযায আপাতত সময় নেই বলে 


সুব্রতবাবু উল্লেখ কবলেন | লক্ষণীয় বিষয় . 


কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন - গিয়ে 
একেবাবে স্পিকটি নট হযে আছেন অজিত 
সাজা । অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই 


ব্যাপাবে কোনো কথা নয। সিদ্ধান্ত যা. 


নেওয়াব আমি নেবো । প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
প্রণব মুখার্জি আপাতত সোমেন মিত্র 


< সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বেখে চলেছেন | 


সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেস নেতাদের বিকদ্ধে 


থানায এফ আই আর করলে তা হয়ে ~ 


উঠবে... অভূতপূর্ব ব্যাপার । এই ' মন্তব্য 


অনেকেই করেছেন। বর্ষীয়ান এক ব্লক 
- কংগ্রেস নেতা জানিযেছেন, এফ আই আব 


হলে প্রকাশ্যে লাঠিও চলতে পারে । বৃদ্ধ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


করেন | এই ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে _ 


এবং বিরোধী দলের মধ্যে বিভিন্ন. ধরনেব 
অপপ্রচার করাব সুযোগ কবে দিচ্ছে । 
এবং এব ফলে জ্যোতিবাবুব তো বটেই, 
সঙ্গে সঙ্গে দলেব ভাবমুর্তিও প্রচণ্ড ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে৷ 


প্রধীণ নেতার আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হোক 
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকৈ এমন কোন. 


প্রবীণ দু'জন সম্পাদক মগুলীব সদস্য 
জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন এবং 
দলের অন্যান, সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া 
জানাবেন . 


ঘটবে ।-_'ওডিশাব বহিষ্কৃত সি পি এম 
নেতা অজেয় WS) - 

শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী হলেন একমাত্র 
নেতা এবং ভাব অনুগ্রহে পি ভি নব্সিমা 


রাওযেব সবকার চলছে | রত্বাকব পাণ্ডে' 


te gs 


আমার বিশ্বাস ভার (সোনিয়া গান্ধীব)' 


পরামর্শ এমন প্রকৃতিব যা দলকে আরও 
শক্তিশালী এবং পবিণত করে ।_-নবসিমা 
রাও 


* 


তাকে বলি যে আমি ওড়িশাকে দেশের 
সবচেয়ে ধনী (বাজ্য) করব যদি আমায় 
১০ বছবেব, জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত 
নিয়ম - কানুন - থেকে মুক্তি 
wer fay পট্রনায়ক . 


” 


যে, তাবা সোভিযেত অর্থনীতি সম্পর্কে 
যতটুকু জানে ভারতেব অর্থনীতি 
সম্পর্কেও ুকুই ' 


* 


যিনিই ভি পি সিং-এর ‘সমালোচনা - 


করবেন, তাকে বলা হচ্ছে মণ্ডল-বিরোধী 
“যদিও কেউই সামাজিক ন্যায় বিচাবের 
বিরোধী নয ।-_অজিত সিং 


১৯৭২ ও ১৯৯১ সালেব মধ্যে যে ' 


দীর্ঘ সময়েব ফারাক, সেই খেয়াল হয়ত 


বযসে সিদ্ধার্থ রায এইসব দেখে ব্যথা 
পাবেন। বাদ যাবেন না প্রিযবাবুও | এ 
সভাপতির কার্যবিধিব Gora, কংগ্রেস 


সিদ্ধার্থশস্কর রায় ৪০ লক্ষ টাকা তছরূপেব 
অভিযোগ ইতিমধ্যেই তুলেছেন 
অভিযোগেব জবাবে -বাজ্য কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাক সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, 
দলের 'সাংগঠনিক নির্বাচনের জন্য সদস্য 
তুক্তি ফর্ম 'বরকত সাহেব সভাপতি 
থাকাকালে ছাপানো হযেছিল। ফর্ম 


ছাপাঁনো হয়েছিল ৬৮ লাখ | হাজারে ' 


১৩৪ টাকা করে খবচ হয়েছিল । ছাপানো 
ফর্ম কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা পাঠানো 
হযেছিল। ৬৫ লাখ ফর্ম বিতরণ করা 
Wi ফেরত আসে ২৪ লাখ কর্ম। 


দেওযা 


জানে IP 


তার (সিদ্ধার্থ রাষের) নেই ।--সোমেন 

সুপার ‘gos’ প্রশ্নে মার্কিন যুক্রুবান্ট্রেব, 
সঙ্গে ‘আলোচনা’ কবতে .বাণিজ্যমন্ত্রী পি 
চিদাম্ববম ওযাশিংটন যাইতেছেন,_ ভাহাব 
একটি বড় কাজ হইবে মার্কিন সবকাব 
এবং ব্যরসাহীদের একথা বোঝানো যে, 
“ভারতে উদাবনীতিব নতুন ধারা অব্যাহত 
থাকিবে__আনন্দবাজাব 

আমাব বক্তব্য চাইছেন ৫ তাহলে আনি 
চবমপদ্থী না নবমপন্থী তা নিয়েই তো 
সমস্যা - দেখা, দেবে 1-_অটলবিহাবী 


সেধেছেন স্বয়ং নরসিমা বাও । প্রধানমন্ত্রী 
সর্বশেষে জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন বন্ধ 
করা সম্ভব নয়। এর প্রতিক্রিয়া সর্বত্র 
পড়বে | নির্বাচন হচ্ছেই বুঝে গিয়ে রাজ্য 











দর্পণ | শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯৯১ [তিন 





হয়ে গেছে | যদিও সরকারিভাবে প্রকাশ্যে 
বলা হচ্ছে আগামী ১৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় 
সবকার “তিন বিঘা’ 





কল গুহ | তিনি সেখানে এমন জোরদার 
আন্দোলন করেছেন যে, এব বিকদ্ধে সি পি 


. এম,বি জে পি ও কংগ্রেস কারও কথাতেই 
, কোনও কাজ হয়নি | এরপর কমল গুহ 


মন্ত্রিত্ব হাবানোর পর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
“তিন far নিয়ে মবণপণ লডাইয়ে 
নেমেছেন | কমলবাবুর হাতে এখন কাজ 
কম। ফলে তার পক্ষে এখন তিনবিঘা 
হস্তান্তর প্রতিরোধ করতে পারলে আবার 
রাজনৈতিক বঙ্গমঞ্চে সামনের সারিতে 
ফিরে আসা সম্ভব | তাই তিনি চ্যালেঞ্জ 


বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট 
এরশাদ ছিলেন কমল গুহর বন্ধু। তার 


আরও সক্রিয় যোগ্য লোকের হাতে তুলে 


কাজকর্মের পর্যালোচনা কবা হয়। 
এবপব প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা বাও 
-বিদেশ সফব থেকে ফিবে এলে তাকে 
বিভিন্ন দপ্তরেব কার্জকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট 
দেওয়া হয। এই রিপোর্টে যোগাযোগ 
দপ্তর, পেট্রোল ও রাসাযনিক দপ্তব, খাদ্য 


ee 
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বিশেষ প্রতিনিধি : প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী কমল 
গুহকে পুনরায মন্ত্রিত্বে ফিরিয়ে আনাব 
অনুকূলে ফরওয়ার্ড ব্লকে আবার জনমত 
সংগঠিত হতে শুক কর্ষেছে। এই 
পবিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে তবে বছর 
খানেকের মধ্যেই কোন কাবণ দেখিয়ে এ 
দলের বর্তমান একজন মন্ত্রীকে সরিয়ে 
কমল গুহকে আবাব মস্বিত্বে ফিরিযে আনা 
হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে 
জানা গিয়েছে । .তবে কমল গুহর 
সুনরাভিষেক কিছুটা নির্ভর করছে এ 
মাসের মাঝামাঝি “তিন বিঘা sere 
বোখো' আন্দোলনের সাফল্যের ওপর | 
কমল' গুহ বলেছেন, বাংলাদেশের হাতে 
তিন বিঘা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করার 
জন্য তিনি ও তার দলের লোকেবা প্রাণ 
পর্যন্ত দিতে পিছপা নন | কমল গুহ যদি 
এক্ষেত্রে বড় একটা প্রতিরোধ গড়ে ভুলতে 
পারেন তলে অদূর ভবিষ্যতে ভার মন্ত্র 
হওয়ায কোন বাধা থাকবে না | ফরওযার্ড 
রকেব একটা বড় অংশ এখন বুঝতে 


সঙ্গেও রদবদল নিয়ে কথা বলেন | জানা 
গেছে অধিকাংশ প্রবীণ নেতা ও মন্ত্র 
প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা বাওকে বলেছেন 


* মন্ত্রিসভার রদবদল আপনাব এক্তিযারেব 


মধ্যে পড়ে | তবে এই রদবদল কবতে 
গিয়ে দলের মধ্যে ভাবসাম্যের যাতে কোন 
উমার স্যারের 
হয় I 


প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও তার 


এবং পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে না 
চলতে পাবে তবে সবকাব চরমভাবে ব্যর্থ 
হবে | এবং এই ব্যর্থতার দাযদাযিত্ব সমগ্র 
মন্ত্রিসভার, তাই আপনাবাও সমালোচনার 
হাত থেকে বেহাই পাবেন না। 
প্রধানমন্ত্রীর খোলাখুলি বক্তব্য শোনার 
পর আর কেউ কিছু বলেন নি। কংগ্রেস 
সূত্রে খবর প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে খাদ্য 
দপ্তর, যোগাযোগ দপ্তর, পেট্রোল ও 
রাসায়নিক Fea এবং সাংসদ বিষযক 
দফতর আরও যোগ্য লোকেব হাতে 
দেওয়ার জন্য মনস্থিব করে ফেলেছেন । 
হয়তো আরও কযেকটি গুক্ত্বপূর্ণ 


দপ্তরে রাজনৈতিক কাবণে তিনি ববদল - 


ঘটাতে পারেন | 

এখন রাজধানীর কংগ্রেস মহলে 
মস্ত্রিসভাব রদবদল নিয়ে বেশ 
জল্পনা-কল্পনা চলছে। কে কে নতুন 
মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন কে কে বাদ 
যাবেন সে সব নিষেও জল্পনা-কল্পনা 
তুঙ্গে । 


অনুপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে 

বন্যা, ধর্ষণ, লুঠ, ফাইল শ্লাচলি বিদ্যুৎ সব 
কাজ হযে যায়। এটা আপনাব বা দলের 
পক্ষে শুভ নয । বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রেখে 
কিছুদিন দেশে থেকে যান, নচেৎ আপনার 
ডোবাবে | তিন 


স্বাস্থ্য চিন্তার কারণ হতে পারে। সুপ 
খাবেন তবে FA থেকে দূরে থাকবেন | 
অর্থমন্ত্রী 

যে হাবে নানা জায়গা থেকে ধারদেনা 
করছেন তাতে আপনার নাম 'ধারমন্ত্রী, না 
হয়ে যায় | আপনাদের কেউ আর বিশ্বাস 
করে না, তাই খণপত্র ছাডার আগেস্পি 
এফ বা বিদেশে বসবাসকারী, বাঙালি 
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সলা করে নিলে ফল 
ভাল হবে । “শূন্য ঘাটতি’ বাজেট বা “ঝণং 
Fo Yr পিবেৎ-এর বাংলা করে এই 
নামে ধণপত্র ছাড়ন--ফল অমৃত যাত্রা | 
















না। ক্যাট থেকে যারা ক্যাডারে .পবিণত 
হযেছে তাদেব দুধেভাতে কি ভাবে রাখা 
| যায সেই পবিকল্পনা করুন |” আব 
দিয়ে অনুমোদন কবিয়ে 
নিন। ওরা কাজ যত কম করবে, বিদ্যুৎ 
উপাদন তত বাড়বে | শুধু নজর রাখবেন 
খবচ খরচা যেন ওরা ঠিকমত পায়। 
আপনি “দল বাচাও বিদ্যুৎ sre’ এই 
শ্লোগান চালু করুন৷ ফল মিশ্র। 


|| পরিবহনমন্ত্রী 


উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সব 


বাকি বধেছে মধ্যবঙ্গ । এবার. মধ্যবঙ্গ 
পবিবহন নিগম নামে আব এক সংস্থা চালু 








কমল গুহ আবার মন্ত্রী হতে পারেন 





পারছে কমল গুহকে মন্ত্রিত্ব থেকে সবিযে 
কোণঠাসা করে আখেরে ভাল ফল হযনি | 


তাদের স্বার্থ কিছুই রক্ষিত হল না | হাতে 
গোনা কয়েকজনের মাত্র উপকাব হল | 
উল্টে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে বসেছে। 
এছাড়া গোঘাটের মত আবও বেশ কটি 
জায়গায দলের অস্তিত্ব বক্ষাই প্রশ্ন হয়ে 
দাড়িযেছে | এক কথায় বলা চলে তাদের 
দেযালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে | কমল গুহ 
মন্ত্রী থাকলে এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে পাবতেন, অন্তত হৈ-চৈ করতে 
পারতেন | কিন্তু বর্তমানে সেসব পাট চুকে 
গিযেছে। এই অবস্থায় পার্টিব স্বার্থেই 
কমল exe ফিরিয়ে আনাব অনুকূলে 
ফরওয়ার্ড ব্লকে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। 


* যারা বিরোধী শিবিরে চলে গিয়েছিলেন 


তাদের অনেকেই কমল গুহর সঙ্গে 
যোগাযোগ শুরু করেছেন | নলহাটীর এম 


এল এ সাত্বিক বায ঘোষণা কবেছেন, তিনি 

এক হাজাব wh কর্মীকে নিয়ে 

কোচবিহার যাচ্ছেন তিন বিঘা হস্তাস্তব 

কখতে ৷ উল্লেখ্য, মন্ত্রিত্ব গঠনেব সময 

বডির হাজি নতি 
| 


সমস্যা আরও জটিল হযেছে দলের 
বাজ্য সম্পাদক অশোক CA ডান ও বা 


* হাত হিসাবে পরিচিত প্রাক্তন মন্ত্রী নির্মল 
বসু এবং শীর্ষস্থানীয় নেতা শংকব দত্ত. 
কমজ্জোরি হয়ে যাওয়ায় | এদের একজন - 


শরীরের দিক দিযে কমজ্রোবি হয়েছেন, 
অন্যজন মনের দিক দিযে। নির্মল বাবু 
বর্তমানে গুকতব অসুস্থ হযে এস এস কে 
এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রষেছেন i 
তার শরীবের যা অবস্থা তাতে হাসপাতাল 
থেকে ছাড়া পারাব পর তাব পক্ষে কঠিন 
কোন কাজই করা সম্ভব হবে না | অশোক 
ঘোষ নানা বিষযে নির্মল বসুব পবামর্শর 
ওপর নির্ভর করে থাকেন। এমন কি 


পাটির গুকতৃপূর্ণ ড্রাফটও নির্মল বসু করে 
থাকেন | বর্তমানে এ বাপাবে আশোক 
ঘোষকে বাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর অনাতম 
সদস্য প্রভাত পালিতেব ওপর নির্ভর 
কবতে হচ্ছে। সম্প্রতি শঙ্কব wae 
পুত্রবিযোগ হওযায় তিনি মানসিক দিক 
থেকে বেশ ডেঙে পড়েছেন | তাব পক্ষে 
পাটিব কাজে ততটা মন দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না? সম্পাদকমণ্ডলীব আবও 
কষেকজ্ন সদসোব নানা স্বার্থসিদ্ধি হযে 
যাওযায পাটিব বাপারে ওদাসীন্য এসে 
গিযেছে। 


এই অবস্থায কমল গুহব মত একজন 
জ্রাদলেব ও ডাকসাইটে মন্ত্রী পাটিব কত 
উপকাবে আসতে পাবে, তা দলের 
সদস্যদের একটা বড অংশ ভালভাবে টের 
পাচ্ছেন। পরিস্থিতিটা বুঝে কমল গুহও 
এখন চুপচাপ থাকা -এবং ধীরে চলাব নীতি 
অনুসবণ করছেন.। মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ 
পড়া্র'পব তিনি হৈ-চৈ বাধিয়ে যে ভুল 


রসরাজ জানা 


দিকে আপনাব পরিবহন ছুটে চলেছে।, 












করুন । বাস না দিলেও চলবে । শুধু 
ফুটপাত (যদি থাকে) রাস্তা থাকালেই 
হবে | যাত্রীদের বুকে একটা কবে ব্যাজ 
আর হাতে বাঘ wet ‘Ai দিয়ে 
দেবেন | আপনাব শ্লোগান হবে 'বণপাই 
mena পরার S| ফল অতি 
শুভ | 3 


















সব সাবজেক্টের ডক্টরেট | আপনাব 


গোলমাল আছে । এখনই তান্ত্ৰিক ডেকে 
আস্ত্রিক এলাকায় রোগের প্রতিষেধক "লাল 
কাপড' ছড়িয়ে দিন | এক টুকরো কাপড 
যদি বড় বড কল-কারখানার চিমনি বড 


রি ৃঁ 
আপনার দপ্তরের ' নামেব মধ্যেই 
হগিমিকাএব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 


সমন্বতা লক্ষ্য কবা যাচ্ছে না। এখনই 
সাবধান হবেন | ফাইল ধরে বাখবেন না | 
ছেডে দিন। তাতে আপনাবই শুভ | 
আপনার শ্লোগান "নতুন 'স্কুল না কবে 
শিক্ষাৰ প্রসাব ঘটাবই ঘটাবো ৷' ফল 
নক-আউট | 


কবেছিলেন এখন তা অনুধাবন কবেছেন। 
মাসখানেক আগে দলেব বাজা সম্পাদক 
অশোক ঘোষ বলেছিলেন, দলেব কেউ 
যদি মনে করেন, যা খুশি কববেন, অথচ 
পাচ বছৰ মন্ত্রী থাকবেন, তবে তিনি ভুল 
কবছেন। প্রয়োজনে আমবা মন্ত্রী বদল 
কবতে পাবি । এই প্রয়োজনটা যে কমল” 
গুহ কেন্দ্ৰিক তা কমলবাবু বুঝে গিযেছেন, 


হয়তো বছরখানেকেব মধোই দেখা যাবে 
অশোক ঘোষ ঘোষণা কববেন. গুকত্বপূণ 
কাজ্জেব জনা অমুক মন্ত্রীকে মন্ত্রিত্ব থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে | তবে কমল গুহব 
দুঃসময় যে কাটতে চলেছে, নানা লক্ষণ 
থেকে তা. বোঝা যাচ্ছে। "তিন বিঘা 
RCS কমল গুহ সফল হলে তাব ওপব 
থেকে কুপ্রহের প্রভাব কেটে যাবে। 
ব্যাপারটা অবশ্য অনেকটা নিব কবছে 
খোদ ম্খামন্ত্রী জ্যোতি বসব ওপব। | 





চার] দপর্ণ । শুক্রবার 8 অক্টোবর ১৯৯১ 





| পিস এন কলন 
তার অনুগামী সোমেন মিত্রদের একটি গোষ্ঠী, অপর গোষ্ঠী 
প্রধানত 'বর্তমান ' সভাপতি সিদ্ধার্থশক্কর রায়কে নিয়ে | 


সুযোগসন্ধানী প্রিয় দাশমু্সি তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রাজ্য 
কংগ্রেস সভাপতির পদটা যদি তার ভাগ্যে জোটে | গত 
(লোকসভা নির্বাচনের পর নিজের কেন্দ্রে পুনর্নর্বাচন চেয়ে 
তিনি রোকামি করে ফেলেন বলে কিঞ্চিৎ ধাক্কা খেয়েছিলেন, 
, | এবার সভাপতির পদটা বাগাতে পারলে তার মুখ রক্ষা হয় । 

সুব্রত মুখার্জি সংগঠনে কোন পদটদ নিয়ে মাথা ঘামাতে 
রাজি নন | মমতা ব্যানার্জিও বাজ্য সংগঠনের ধার ধারেন 
না। নিজেই সংগঠন হয়ে উঠছেন খবর কাগজের প্রচারের 

| 

রাজ্য কংগ্রেসে খেয়োখেয়িটা মূলত সিদ্ধার্থ রায়ের 
অবদান | তিনি যখন বামপন্থী ভেক ছেড়ে যখন আবার 
কংপ্রেসি.হলেন তখন নীতিটাতির কোন তোয়াক্কা না করে 


কংখ্রেসকে এই রাজ্যে যেভাবে ক্ষমতায় এনেছিলেন ঠিক. 


সেভাবেই কংগ্রেসের যুব নেতাদের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ 
- | ঢুকিয়েছিলেন | তারপরে রাজ্যে তার দুঃশাসন, ইন্দিরার 
| এমার্জেন্সিও লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় এবং সিদ্ধার্থের 
কংগ্রেস ও ইন্দিরাকে ত্যাগ | ইন্দিরার পুনরায় ক্ষমতায় 
প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সিদ্ধার্থ চেষ্টা চালান কংগ্রেসে ফিরে 
আসতে ইন্দিরার আমলে তিনি, বিশেষ কোন সুবিধা না 
করতে পারলেও রাজীব সিদ্ধার্থকে একেবারে রাজ্য 


ea মাখার সির বিরেন। দালাল 
কংগ্রেসের প্রতি আগের মতই আনুগত্য ছিল তাদের 
মতামতের কোন তোয়াকা না করে। বলা বাহুল্য, গত 
লোকসভা “ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিদ্ধার্থ রায়কে 
রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি করায় বামফ্রন্টের পক্ষে প্রচারের 
সুবিধা হয় | তারা স্বভাবতই ৭০--৭১ সালে. সিদ্ধার্থ রা 
এই রাজ্য সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ৭২--৭৭ 
সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় কী সব ভয়াবহ কাণ্ড 
ঘটেছে সেই সব নিয়ে প্রচার চালাতে থাকে। সিদ্ধার্থ রাষ 


. বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় সে সবের সাফাই গাওয়ার চেষ্টা 


করলেও তা লোকের মনে বিশেষ দাগ কাটে না। 
সামনেই কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন | সিদ্ধার্থ রায় 
সম্ভবত পুনরায় সভাপতি হচ্ছেন না । তিনি চেষ্টা চালাচ্ছেন 
প্রিয় দাশমুন্সিকে এ 'পদে বসাতে | কিন্তু মুশকিল হল 
বিরোধী গোষ্ঠীর সোমেন মিত্র,ভাল সংগঠক + সাধারণ 
কর্মীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে৷ জেলায় 
জেলায় তারাই সবচেয়ে বেশি সদস্য করিয়েছেন | তাই 


সিদ্ধার্থ রায় এখন অন্য পথ ধরেছেন | তার জীবিকা আইন | 


ব্যরসা | আইনের মারগাচটা তিনি ভালই বোঝেন | তিনি 
এখন অভিযোগ তুলেছেন, কংগ্রেসের সদস্য করে যে টাকাটা 
উঠেছে, যার পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার মত, .সেই টাকা 
নিয়ে | খবরে প্রকাশ, তিনি নিজের দলের নেতাদের নামেই 
পুলিশে এফ আই আর করছেন | তাতে কি তিনি খুব সুবিধা 
করতে পারবেন % কারণ সোমেন মিত্রর কথা যদি সত্য হয 
তাহলে, তো টাকাটা ব্যাঙ্কেই আছে। দেখা যাক কোথাকার 
জল কোথায় গিয়ে দাড়ায় | 





মর 





| তৈরি করছে সি পি এম | 





' কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
_ তাড়নায় মুখ্যমন্ত্রী বিকারগ্রস্ত 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ বিবোধেব 


নেতাকে এই সেলে রাখা হবে । প্রতিটি 
রাজ্যে গিয়ে ওই চারজন সদস্য দলের 
কাজকর্ম খতিয়ে দেখবেন! দিল্লি থেকে 
সি পি এমেব কেন্দ্রীয় কমিটিব ওই সদস্য 
টিলেফোনে 


আলাদা কবে ওইরবমই আরো একটি 


তাড়নায়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় প্রায় 
কোন সময় দলের আঞ্চলিক নেতাদেৰ 
ডেকে দৈহিক আক্রমণ কবাব জন্য ভেডে 
গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে যাবা 
আক্রান্ত তাদের মুখ থেকে । 
সিদ্ধার্থবাবু নিজের বাড়িতে ,২২শে 
প্রকট অবস্থার পবিচষ দেন ! হঠাৎ রাত 
প্রায় সাড়ে নণ্টা নাগাদ কলকাতার বিভিন্ন 
পানায খনল দেল যে অবিলম্বে চারজন 
কংগ্ৰেসা এস এল একে ঠার বেলতলা 
aire লাডিতে afer করা হোক | 
এত GAS এন এল এ হলেন 
hire Slopes প্যানার্জি, বাসবিহানার 


প্রীলঙ্ষ্মীকাস্ত বসু, শিযালদাব শ্রীসোমেন 
মিত্র এবং শ্যামপুকুরেব শ্রীবারিদবরণ 


সাধারণ, সম্পাদক শ্রীপ্রিযবঞ্জন দাশমুলসি 
এবং দলের আর একজন সম্পাদক সৌগত 
বায়। 


তলব কবা এম এল এ-রা বুঝে নেন 
তাদের ডাকা হযেছে একটা, হেস্তনেস্ত 
কবার জনা ২৬শে সেপ্টেম্বর । 


সেল গঠন করা হতে পাবে । কারণ 
সারা ভারতেব মধ্যে একমাত্র পৃশ্চিমবঙ্গেই 


- তাদের সংগঠন সবচেষে বেশি. 


তা | শুধু তাই নয়, টানা ১৪ বছর 


এদিকে সি পি এম রাজা কমিটিব এক 
অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে যে ৷ দলের 





বাঙালী' | দলেব দাবি ‘লেনিন সরণি" নয়, 
ওঁ রাস্তাব নাম আবাব বাখা হোক সেই 


এই দলটিকে এ দাবি নিয়ে বেশি সোচ্চার 
হতে দেখা যাচ্ছে। i 

কিন্ত কেন বা কোন যুক্তির ভিত্তিতে 
এই আন্দালন ? দলটির পক্ষ থেকে 
যতটুকু জানা গেছে তা থেকে অবশ্য 
বোঝা যায় ঠিক কোনখানটিতে এদেব 
আপত্তি | বাঙালিপ্রেমী এই সংগঠনটির 
অভিযোগ- কমিউনিস্ট 


কোনো রাস্তার এতিহ্যবাহী নাম - লোপাট 
“লেনিন সরণি’ করা এদের এরকমই এক 


শরণ রযেছে। 
QA FRE শরণং গচ্ছামি, EE 
গচ্ছামি, সংঘং 'শবণং গচ্ছামি । এদের 


একত্রে ত্রিশরণ' বলে | এই ব্রি-শরণের 


মধ্যে অন্যতম শরণং হচ্ছে ‘ধর্ম এই 
কারণে দেবতার নাম তারা কোথাও দিতেন 
ধর্মরাজ', . কোথাও ধধর্মদাস' ইত্যাদি 


নামেই কলকাতায় 'ধর্মতলা' নামকবণিটি 


কবেছেন। ভাদেব মূল উদ্দেশ্য ছিল 
কৌশলে ধর্মের ওপর আঘাত করা এবং 
এই ধরণের অপকর্ম ভাবা নাকি বিশ্বেব 
কযেকটি দেশে এ যাবত করে এসেছেন I 
তাদের বস্তাগচা (?) অসার ভুল (?) তথ্য 
মানুষকে ঠেলে দিয়েছে চবম দুর্বিষহ 


বাঙালিপ্রেমী সংগঠনটির এই 
অভিযোগ কতটা যথাযথ তা বচাব করবাব 


কিংবা মাও .সে তুং-এর নাম দেওযালে 
লিখেই যখন তারা মনে করতে চূড়ান্ত 
বৈপ্লবিক কাজ সমাধা হয়েছে তখন ও 


লামে। RE কলকাতায় সম্পূর্ণ অন্য 
জায়গায় শোভিত হচ্ছে কার্লমার্কস, 


আজ যে পথে এগোচ্ছে তাতে অদূর 
ভবিষ্যতে 


মনোভাবেব Gea 
হযে বাঙালিত্বের গৌরব ধুলিপাৎ হযে 


ভিত্তিহীন নয । 





হবে এবং যেসব নেতাব বিরুদ্ধে 
দল-বিবোধী কাজেব অভিযোগ পাওযা 
1 

সুত্রে জানা গেছে । আলিমুদ্দিন 
Biba অফিসে বসে প্রধীণ এক কমিউনিস্ট 
নেতা জানালেন যে. সোভিয়েতেব ঘটনা 
এ রাজোর মানুষের মনে কোন প্রভাব 
ফেলতে পাবেনি | কমিউনিজমের ওপর 
এ বাজোব মানুষের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। 


পাবে বলে প্রবীণ ওই নেতা মনে করেন | 


অপবদিকে ত্রিপুবা ও কেরালাতেও 
77৮ ER, 
হচ্ছে। কযেক মাস পরেই '্রিপুবায় 
বিধানসভা - নির্বাচন | বর্তমানে কংগ্রেস 
ক্ষমতায় থেকে যেভাবে সন্ত্রাসেব রাজত্ব 
কায়েম কবছে, তাতে ত্রিপুরার মানুষ 
কংগ্রেসের ওপর BH হয়ে আছে। এই 
সুযোগকে সি পি এম কাজে লাগাতে চায় | 
তবে তাব আগে-দ্রলের ভিতকে আবো 
শক্ত করাব জনো" ত্রিপুরা রাজা কমিটি 


5558 


সুত্রে জানা গেছে। 





FH । শুক্রবার.৪ HIT ১৯৯৮ LD | 








জিঞ্জ চট্টোপাধ্যায় 
রাজ্যপাল যখন নেতা তির নাহ কা নিতেন 
-বাজাপাল যখন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ৪৬৮৪ ত ak 
একটু থমকে দীড়াতে হয়। ভারতীয গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করার বিশেষ 


অথবা আইন প্রণয়ন করে এই প্রবণতা বন্ধ 
করে দেওয়া উচিত 1 রাজ্যপাল থেকে 
নেতা হওয়ার “সুবাদে ইদানিং এই প্রশ্ন 
উঠেছে সর্বত্র | হালফিল সিদ্ধার্থশক্কর রায় 


Bare জমির পবিমাণ মাঁপতে গিয়ে একটা 
অভিযোগ শুনতে হচ্ছে! তা হল, 


বহুক্ষেত্রে পিতা এবং পুত্র একসঙ্গে জমি ' 


জানিয়েছেন, কলোনির আওতাভুক্ত বিভিন্ন . ' 


মতামত ইতিমধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন ' 


SPADA জনা অনুরোধ কবা হয়েছে। . রাও আসার পর, একটা খোলামেলা 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন 


দপ্তর সূত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন : 


কবে, জমি দেওযাব কোনো প্রশ্ন নেই। 
৭০ দশকের মাঝামাকি যে সব খালি জমি 
Read করা হয়েছিল, পদ্ধতিগত আপত্তি 
সেখানেই উ 


Gi ! 


গুজোতে হট মিটিং 

_ আসন 'দূৰ্গাপুজ্জো উপলক্ষে হিট 
মিটিং-এব . আয়োজন করা হযেছে 
কংগ্রেসেব পক্ষ থেকে: | বিষয সাংগঠনিক 
নির্বাচন । বাজা কংগ্রেসেব সোমেন ও 


পি এমেব বিভিন্ন গোষ্ঠীর cea শুরু 
হয়েছে। রাজ্য সি পি এমের বিশেষ সূত্র 
জানাচ্ছে, গৌতম দেবকে মদত যোগাচ্ছেন 
বুদ্ধ-বিমান গোষ্ঠী । উদ্দেশ্য সুভাষ 
চক্রবর্তীকে ঘতটা সম্ভব দমিযে রাখা | 
সুভাষবাবু আপাতত সন্ধি করে. চলছেন | 
শোকজেব খবর দিয়েছেন রাজা সি পি 
এমের পক্ষ থেকে। জানতে চাওয়া 
হয়েছিল, পাটির নির্দেশ ছাড়া কিভাবে 


, রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে? 


কেনই বা গণ-মাধ্যমগুলো এড়িযে তিনি 
প্যারালাল “গোষ্ঠী নিয়ে চলাফেরা 
করছেন ? উত্তর ২৪ পরগনার সি পি 
এমের প্রভাবশালী নেতা 
জানিয়েছেন, 'এভাবে সুভাষ চক্রবর্তীকে 


দমিয়ে বাখা যাবে না। 'সুভাববাবু, 
আপাতত চুপ করে থাকলেও, সোচ্চার * - 


হবেন আব কিছুদিনের মধ্যেই | 


* সাংগঠনিক নির্বাচন পিছিয়ে দেওযার চেষ্টা 


করছেন ! এই ব্যাপাবে সিদ্ধার্থ বাযও 


প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । তাহলে কি 


সোনিয়াপস্থীবা কাগুজে নেতা ? এই প্রশ্ন 
করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের জনৈক প্রাক্তন 
নেতা ! কংগ্রেস নেতাব মতে, নবসিমা 


পরিবেশ তৈরি হয়েছে । গণতান্ত্রিক 
আবহাওয়া এখন আর প্রশ্ন উঠছে না 
রাজীবের পরে কে? প্রশ্ন উঠেছে, 
বাজ্যওয়ারি সোনিয়াপন্থী কি কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক নির্বাচন পিছিয়ে দিতে 
চাইছেন £ নির্বাচন হলে অনেকেই 
অসুবিধায় পড়বেন | কী হবে সতীশ শর্মা 
কিংবা ফোতোদাবের ? কী waa 
তালিকায় অনেকেই আছেন । রাজ্যের 
ক্ষেত্রেও তাই । আশা করা যায, 
প্রিযবাবূদের অবস্থা এতটা করুন নয ? 


সয়ং প্রিযরঞ্জন দাশমুন্সি কী বলেন? 


প্রভৃতিরা | উল্লেখ্য, সি পি এমের জেলা 


জেলা কমিটি দখল করতে চলেছেন 


প্রভাস রায গোষ্ঠী । প্রয়াত প্রভাস বায়' 


সর্বঅর্থে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন । সৎ, 
পরিশ্রমী এবং বিরল মানুষ হিসেবে 


প্রভাসবাবুব খ্যাতি ছিল ada ff ' 


এমের "জনৈক সদস্য মন্তব্য করেছেন, 
রে-সরকাবি প্যানেল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে 
চলেছে দক্ষিণ-২৪ পরগনায় | এখন বোঝা 
যাচ্ছে, বে-সবকারি নয়, ওটাই ছিল 
প্রকৃতপক্ষে সরকারি প্যানেল, অন্যথায় এ 
জিনিস হয় ?' * 


দুর্ভিক্ষের মুখে উত্তরবঙ্গ 
বন্যার জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং 
জেলার ফসলের ক্ষতি অনেক হিসেব 
ছাড়িযে গিয়েছে । কৃষিমন্ত্রী নীহার বসু 
বললেন, ব্যাপক ক্ষতি, শুধু আমন ধানের 
ক্ষতি হয়েছে ৮৫ কোটি টাকার । এটা 
প্রাথমিক হিসেব । : আরো বাড়বে । 
মালদহে ৩২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, 


ক্ষতি হয়েছে। দার্জিলিঙে ক্ষতির পরিমাণ 
৪৮ লক্ষ টাকা | নীহার বসুব মতে, বন্যার 
ব্যাপক ক্ষতির ঘাটতি রাতাবাতি মেটানো 
সম্ভব নয়। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলোব' 
ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সর্ষে, গম, 
কলাই চাষের ৷ চেষ্টা হচ্ছে বোরো 
চাষেরও | পশ্চিম দিনাজপুব এবং মালদহ 
জেলাতে গম চাষের চেষ্টা হচ্ছে |. OE 
দেওয়া হচ্ছে রবি ফসলের 'উপরেও | 
কৃষিমন্ত্রীর আস্বাসবাণী সত্বেও উত্তববঙ্গের 
বিভিন্ন জেলা থেকে ভয়ঙ্কর সব খবর 
আসা শুরু করেছে । এক সাক্ষাৎকাবে 
মালদহ জেলি সুজাপুব কেন্দ্রের বিধায়ক 
রুবি নূর জানিয়েছেন, সরকারি পবিসংখ্যান 
ভূলে ভবা ।'প্রকত তথা আরো Sar | 
উত্তরবঙ্গ এখন দুভিক্ষেব মুখে । রুবি দেবী 
জিদ সে দানি বি Are 


জনয কোনো বাবসা নেওয়া হচ্ছে না. টি মত দার Ga * এমনকি 


অতএব কাগুজে গল্প বাজারে ছাড়া হচ্ছে 1- 


ইংলিশ বাজার কেন্দ্রের সি পি এম বিধায়ক 
প্রভাত আচার্য বললেন, শহরে কিছু জায়গা 
জল ঢুকেছিল। মহানন্দা নদীর পাশে এবং 


রামকৃষ্ণ মিশনের আশপাশে । ত্রাণ নিয়ে, 


সমগ্র উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে 


কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র 


উত্তরবঙ্গে খাদ্যের উপর ভর্তুকি দিতে 


_ হবে | একই সঙ্গে চাষীদের খণ মুকুব এবং 


এককালীন অনুদানেব দাবি জানিয়েছেন 
সোমেনবাবু | রাজ্য মহাকরণ সূত্রে জানা 
গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলার জন্য বিশেষ ধণ দান ব্যবস্থা চালু 
করার ভাবা -'হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ 
অঞ্চলগুলোর, ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তব্র কাছে 
ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রপ্রোজাল এসে জমা 
হয়েছে বলে :জনৈক সরকারি মুখপাত্র 
জানিয়েছেন |: 


_বিজেপি-রপাত্রপাত্রী 


রাজা বি জে পি-তে মহিলা কর্মীর 
সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা | বি জে 


আছে বলে মনে হয়নি | ফুটপাথ ব্যবসায়ী 
আমাকে বেশ গর্বের সঙ্গে জানিযেছেন 
৮৮ 

মিটিং. দেখেছি । আমি জানি। এক 
সাংবাদিক বন্ধু বললেন, কিরণময নন্দ 
থাকলে সঠিক সংখ্যাটা বলতে পাবনেন । 


সোস্যালিস্ট পাটিতে মিটিং-মিছিলে 
উপস্থিত সমর্থকদেব মাথা গোনা হয়। 
এটা প্রচলিত নিয়ম। 

এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। বি জে পি-ব 
জনৈক, বষীযান সমর্থক জানিষেছেন, 
পদ্ধতিগত বিষয়ে আমরা আপত্তি 
জানিষেছি। মহিলা সমর্থক যোগাড় করাব 
জন্য কিংবা উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে 
‘Rae খুবই দৃষ্টিকটু । প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
মহিলা সদস্যদের আগ্রহ সৃষ্টিব জনা বি জে 
পি-র পক্ষ থেকে সম্প্রতি বে-সবকারি 
পর্যাযে একটা নিযম চালু হয়েছে । বলা 
হয়েছে অবিবাহিত ও মেয়েদের ক্ষেত্রে 


v 


পি-র সরকারি সদস্যদের একজনও 
এই তথ্য টা করেন নি। দি 


টিন 


কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহত্তম আবাসন 
কেলেঙ্কারীর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে 


সম্প্রতি । ৪২৬, প্রিন্স আনোয়ার শাহ 


'রোড, কলিকাতা-৪৫ ঠিকানায় কেন্দ্রীয় 


- সরকারের অধীনস্থ বিরাট আবাসন আছে | 


উচ্চতায় ১৩ তলা | ১৪৯টি ফ্ল্যাট আছে 


" এখানে | গ্লাস এন্ড সিরামিক সহ বিভিন্ন 





হওয়ার ' পর বিভাগীয় স্তরে সিনিয়র 
কর্মচারীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে । সিনিয়র 
কর্মচারীর নিজস্ব বাড়ি থাকলে পরবর্তী 
কর্মচারীর নাম উঠবে । কিন্তু এক্ষেত্রে 
অভিযোগ উঠেছে সম্পূর্ণ বিপবীত | কিছু 
অসাধু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সরকাবি 
ফ্ল্যাট সরাসরি ব্যবসা শুরু করেছেন । 
ভাডা দেওষা হচ্ছে ফ্ল্যাটের একাংশ । এর 
বিনিমযে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত সেলামি 
নেওয়া 'হচ্ছে। মাসিক চারশ কিংবা পাচশ। 
টাকা ভাডা নেওয়া হচ্ছে। - - 


এই আবাসনে ২৪ ঘণ্টা পানীয় জল, এবং 
ব্যবস্থা আছে | কলকাতার 
প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এতবড় একটা কেন্দ্রীয় 


শীর্ষক সংবাদে হাওড়ায প্রবল চাঞ্চলোব 
সৃষ্টি হয়। ওই সংবাদ প্রকাশ হবার দুদিন 
পর বি জে পি হাওড়ার জেলা শাসক, 
হাওডা হাসপাতালের 

এবং জেলার মুখা স্বাস্থ আধিকারিককে 
ঘেরাও কবে । চলে বি জে পি কমীদের 
অবস্থান | তাদের সঙ্গে যোগ দেন সাধারণ 
মানুষও | পরে জেলা শাসক সুরেশ দাস 
ও মুখা স্বাস্থা আধিকারিক কুঞ্জলাল সিন্হা 
হাওড়া হাসপাতাল ও স্বাস্থাকেন্দ্রের 
দুনীতির অভিষোগগুলি খতিয়ে দেখবেন 
বলে আশ্বাস দিলে ঘেরাও-অবস্থান তুলে 
নেয় বি জে পি। বি জে পির সাধারণ 
সম্পাদক (হাওড়া) বিনয়ভূষণ আচার্যা এই 
তথা দিয়ে জানালেন যে অবিলম্বে তাদের 
দাবিগুলি গুকত্ব না ফেলে আবার 
আন্দোলনে নামবেন ভারা | 
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উঠেছে বি জে পি)..এ ব্যাপারে তারা 
- কাজে লাগাতে. চাইছে- তাদের শাখা 
সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস 
এস) কে | সাম্প্রতিকালে প্রায় শতাধিক 
প্রাক্তন ফৌজি অফিসার-ও কর্মী বি জে 
, পি-তে যোগ দিয়েছেন । এবং জাতীয 
পর্যাযে বি জে পি-ই একমাত্র. দল, যাদেব 
শিবিরে এত বেশি সেনাবাহিনীর লোক 


আছে । এই ফৌজিদের মাধ্যমে আব এস - 


এস তাদেব ক্যাডাবদেব ‘প্রশিক্ষণ’ দিতে 
চায় | নির্ভবযোগ্য সূত্রের খবর : এ বিষযে 
রেশ কযেকজন অবসবপ্রাপ্ত ফৌজি 
অফিসার শীর্ষস্থানীয় আর এস এস 
নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাও 
কবেন। ওই আলোনা অনুষ্ঠিত হয় দিল্লি 
ও নাগপুরে_ সংগঠনের সদর দফতরে | 
, প্রশিক্ষণের বিস্তারিত - সূচি সম্পর্কে 
এখনও কিছু WHA, VHS, ওযাকিবহাল 
মহল মনে.স.১ংকরেন, ১ আত্মরক্ষা, 
নিয়যানুবর্তিতা, সংগুঠন বাড়ানো, মজবুত 
যোগাযোগ ব্যবস্থা, গড়ে তোলা, .এমনকি 


বিভিন্ন তথ্য FLORA, BT. প্রয়োজনে . 


গোয়েন্দাগিবি, করাব।, «জন্যও - প্রাক্তন 
সেনানীদের সাহায্য GM হতে পাবে । 
কারণ, গত কয়েক বহরে আর এস এস 
কর্মীদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাব 


বি জে পি সংগঠন সৃত্রেব একটি হিসাব 
অনুসারে, অন্ততপক্ষে & জন: প্রাক্তুন 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল, ১১ জন মেজর 


জওযানও সংগঠনে নাম লিখিযেছেন। 
ওই সূত্র আরও জানাচেছ, অদূর ভবিষ্যতে 
আরও বেশ কয়েকজন সেনানী দলে 
আসতে চলেছেন | বি জে পি-তে আসাব 
আগে তারা দেখে নিতে চাইছেন, ওই দলে 
তাদের সতীর্থদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান 


সদুত্তর পাওযা যায়নি | “সংশ্লিষ্ট মহলের 
মতে, সামান্য কয়েকজন সেনানী ছাডা 
বাকি সকলকেই আর এস এস কর্মীদের 
প্রশিক্ষণ দেওযাব কাজে -লাগানো হবে | 


সমানে টক্কর দিতে পারবে 4 এই প্টককর' 


দেওয়াব কাজটি ঠিক সোজা পথে হরে কি' 


না, তা নিষে কিন্তু ওযাকিবহাল মহলের 
যথেষ্ট সংশয আছে।- 


রা রিড 


শুরু করেছে। 
' বাশিয়ার ভাগ হযে যাওয়া, তিন স্বাধীন 
বাণ্টিক প্রজাতি 'লিখুযানিয়া, লাটভিযা ও 
এন্তোনিয়াব সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ 
বেখে চলেছে পাঞ্জাব, আসাম ও কাশ্মীরের 
উগ্রপস্থীরা |” 7 7" 

Sear] পাঞ্জাবের খালসা এবং ডঃ 
সোহন সিন প্যাণ্থিক কমিটি সাফ জানিয়ে 
দিয়েছে যে স্বাধীন খালিস্থানের জন্যে তাবা 
লিখুযানিযা, ও এস্তোনিযার 
নেতৃবৃন্দের সাহায্যের জন্যে 
nO তই FA AP 
প্রদ্বাত্র খালিস্থানেব স্বাধীনতার 'জন্যে 
সববককম' সাহায্য 'কবতে পাবে বলে 
খালিস্থানিবা আশা করেন,। 

, এদিকে 'কেন্দ্রায়' Hg দপ্তবেব এক 
উচ্চ পদস্থ কর্মী জি কে মাথুর এ ব্যাপাবে 
টেলিফোনে জ্লানালেন যে AMG দপ্তরও 
বিবয়টি sey দিচ্ছে। তিনি আরও 
জানাপেন যে, কিছ্বদিন আগে কাশ্মীরের 


এরা ae He 
গ্রেতোর কবার পর তার মুখ থেকেও 
এইরকম এক গুরুত্বপূর্ণ, তথ্য জানা 
গেছে। ' কাশ্মীরের উগ্ৰপদ্থাবাও 
লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিযাব সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে বলে মাথুব 
জানালেন। পাঞ্জাব ও api 
উগ্রপন্থীদেব এই কাজকর্মে wie দপ্তর 
বিচলিত | আসামেব আলফা জঙ্গিরাও যে 
ওই তিন বাস্টিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ 
বাখছে, কিনা সে ব্যাপাবে নিশ্চিত নয 
wag দপ্তব | wae দপ্তরের কর্মী মাথুর 
জানালেন যে খালিস্থানি ও কাশ্মীরিদের 
মতো আলফারাও হয়তো রাশিয়ার ওই 
স্বাধীন প্রজাতত্ত্রেব - সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখছে | তবে আলফাদেব ব্যাপারে তিনি 
পুরোপুবি নিশ্চিত না হলেও কাশ্মীবি ও 
খালিস্থানিরা লিথুয়ানিয়া 


, লাটভিয়া এবং . 


প্রদেশের মানুষ একে অপরের বুকে বন্দুক 
ঠেকিয়ে । সার্বিযার পক্ষে 

যুগোষ্লাীভ বাহিনীও ! ক্রোযেশিয়া অনেক 
বেশি আগ্রাসী এখন। এখন কার্যত 


ভাঙছে বলে সাধাবণ মানুষ এ ব্যাপারটায় 
তেমন নজর দিতে পারছেন না" নইলে 
ক্রোয়েশিয়ানরা যে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের 
শিকার হযেছে তা আতকে ওঠার মতোই | 
সবচেয়ে বড় কথা, দুই যুধ্যমান পক্ষ 
আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাতেও 





কোনো কিছুই বুশ-মেজররা সহ্য করতে 
রাজি নন। সুতরাং শুরু হয়ে গেল 
গৃহযুদ্ধ । গত ২৫ জুন ক্রোযেশিযা আর 
প্লোভনিয়ার স্বাধীনতা -ঘোষণাব পরপরই 
তা ঘটল। নেতৃত্বে স্টিপ মেসিক। 
সোভিযেত ইউনিয়ন এতোদিন যুগোশ্লাভ 
সরকারকে অস্ত্র দিচ্ছিল !.তারা তা বন্ধ 


করল । কিন্তু অস্ত্রের অভাব নেই 
যুগোশ্লাভ সরকাবেব। সারাদিনই 
জাগারের বা অন্যান্য শহরে 


 ফুটফাট-দুমদাম শব্দ । প্রশ্ন উঠতে পাকে, 
ক্রোয়েশিযানরা 


লড়ছেন কিভাবে ? এই 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে! আমেরিকা 
থেকে “বিদ্োহী'রা অস্ত্র কিনে আনছে। 
আনছে ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ত 
থেকে ! এ ব্যাপারে বিশেষ চাঞ্চল্যকর 
এবং অবশ্যই উদ্বেগজনক খবর হল: 
খোদ বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও 
অস্ত্র আনছে বিদ্রোহীরা | 


সম্প্রতি উগান্ডার একটি বিমানে করে 
জাগারের বিমানবন্দরে দক্ষিণ আফ্রিকার 
অস্ত্র এসে পৌছায় ১৯ টন। যুগোশ্লাভ 
সামরিক কর্তৃপক্ষ তা আটক করে । ১৫ 
লক্ষ পাউন্ড (প্রায় ৫ কোটি টাকা 1) এর 


_বঙ্গরাগ্নী গভীর গাড্ডায় : 


বিশেষ প্রতিনিধি : আব কতদিন গদি 
টিকিয়ে বাখতে পারবেন বঙ্গাবাপ্লা ? 
কর্নাটকের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর এখন শিবে 
সংক্রান্তি | মুখ্যমন্ত্রী হওয়াব পব থেকেই 
একটি কাজ বঙ্গাবাপ্লা অত্যন্ত দুতগতিতে 


প্রতি। একেব পর এক কেলেঙ্কারি ফাস 


বঙ্গরাপলাব বিকদ্ধে ওঠা বেশিবভাগ 





এস্তোনিয়ার সাহায্য OA ভাবত ভাঙ্গাব 
যে নতৃন চক্রান্ত শুক কবেছে -সে ব্যাপারে 
তিনি একশো ভাগ নিশ্চিত । 7 


দুর্নীতির অভিযোগেই জমিজমা সংক্রান্ত | 
তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ সবকারেব 
অধিগ্রহণের -পবেও 'বঙ্গবাপ্পা তার প্রভাব 


খাটিষে বিপুল পবিমাণ জমি পুবনো 
মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন | 
যেমন বাঙ্গালোবে অবস্থিত ৭৫.একব জমি 
এম এস রামিয়ার হাতে ফিবিযে দেওয়া 


বাআাবদর ৭০ 
বাঙ্গালোব ডেভেলপমেন্ট অথবিটি (বি ডি 
এ) অধিগ্রহণ কবেছিল। 

বি ডি.এ বাঙ্গালোরে ২৬ একর জমি 
অধিগ্রহণেব পর কর্নাটক সবকাব ওই 
জমিকে ডিনোটিফাই করাব জনা এক 
আদেশ জাবি করেন | পরে. ওই জমি 


" কোম্পানিব হাতে. তুলে দেওযা হধ। 


এছাড়াও FANN সবকার .গত ২১ 
আগস্ট এক আদেশ জাবি কবে বাঙ্গালোবে 
প্রা ২০ একর জমি একটি হাউসিং 
সোসাইটিব হাতে তুলে, দেওয়ার' কথা 
বলেছেন | অভিযোগ , কর্নাটকের 


এক অত্যান্ত, প্রভাবশালী মদ বাবসায়ীব .] আইনজীবী 


সঙ্গে অবৈধ. লেনদেনেব | 

সব মিলিয়ে কর্নাটক সরকার এখন 
গভীর বিপাকে | নিজের কাজের সমর্থনে 
বঙ্গাবাগ্না এখন যে সাফাই-ই দিন না কেন, 


টানে ile 


কর্তৃপক্ষ ১৯৯০-র অক্টোবর পর্যন্ত কিছুই 
, কবতে পাবেনি। কারণ ক্রোযেশিয়ার 
প্রতিরক্ষামন্ত্র 


মার্টিন স্পেগেলপ এই 
অস্ত্র-স্মাগলিংকে মদত দিতেন ৷ - তখন 
হাঙ্গেবিব চোরাপথে যুগোশ্লাভ 
সীমাস্তবক্ষীদের 


বলে পশ্চিম ইউরোপীয় সংবাদ মাধ্যমগুলি 
বলেছে । ফলে, “ক্রোষেশিয়রা গেরিলা 
যুদ্ধের পথ ধরেছে’ | কিন্তু অস্ত্র চোরাপছথ 
আমদানি দু বছব বা তাবও আগে থেকেই 
যে চলছে-_একথা অস্বীকার Sey. ষায় 
না। সম্প্রতি ক্রোয়েশিষদেব জন্য উদ্বেগ 





' অভিযোগে প্রকাশ যে, আইনজীবী 
প্রদীপকুমার দাশগুপ্ত ১৩ আগস্ট দুপুরেব 
দিকে পঞ্চম মুনসেফ ,আদালতে যান 
একটি মামলার রেকর্ড! দেখতে ৷ মামলার 
নম্বর, মিস কেস ৬/৮৯ (টি-এস 
৮৬/৮৭)। , আদালতের ah দেবেশ 





দপর্ণ | শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯৯১ [সাত 





প্রসঙ্গ : অধ্যাপক হুমায়ুন কবির 





রণজিৎকুমার সেন 





১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট দিল্লীব 
-ওযেলিংডন হাসপাতালে অধ্যাপক হুমায়ুন 
কবিব লোকান্তবিত হলে কলকাতার 
কোনো একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে 


---এমন এক বিস্তৃতিব মধ্যে. স্থাপন 
করেছিলেন_-যা সহজে চোখে পড়ে না 
এবং তার অসামানাতা শুধু দেশের মধোই 
নয়, দেশের বাইরেও তাকে অনেক 


বিদেশে সর্বত্র জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদেব মধ্যে 
ছিল তাব পরম সমাদর এবং কত-না স্থান 
নু থেকে সমাবর্তন ভাষণ দেবাব জন্য তিনি 
- অনবরত আমন্ত্রিত হযেছেন। প্রতিভাধব 


তিনি তাও পেয়েছিলেন | মত ও পথের 
পাৰ্থক্যও অনেক সহকর্মীর সঙ্গে তার 
হয়েছে | কিন্ত সকলেই এই মনম্বী, বিদ্বান 
পুকষেব মৃত্যুতে বেদনাবোধ না করে 
থাকতে পারেন নি। 

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু কবে 
চমকের হত লোপ সরাতে 


১ ভার জন্ম হয় ১৯০৬ খৃস্টাব্দেব 
“es শে ফেব্রুয়াবি অধুনা বাংলাদেশের 


ফরিদপুর শহবো পিতা কবিকদ্দীন 


আহমেদ ছিলেন ডেপুটি ' ম্যাজিস্ট্রেট | 
হুমায়ুন যখন কলকাতা" বিশ্ববিদ্যালযের 
atm পৰীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার 
করেন, তখন GIS বঙ্গদৈশ ভিন্ন বিহাব, 
Sm. -ও আসামও - কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালযের এক্রিয়াবভৃক্ত ছিল | ফলে 
মেধাবী ছাত্র হিসেবে তখনই হুমায়ূনের 
নাম ' ছভিষে পড়ে 1 আই এ' পবীক্ষায 
ইংবেজিতে প্রথম হবার পর বি এ (অনার্স) 


ও এম এ-তে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে 

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন | এম এ ক্লাসে 

তার সহপাঠিনী ছিলেন শাস্তি দাস। 
উত্তরকালে ১১৩২-এ ভাবা উভয়ে 


বিবাহসূত্রে আরদ্ধ হন। তাদের এক পুত্র 
ও; এক কন্যা পাশা ও লাযলা। স্টেট 


স্কলাবশিপও দেওয়া হ্য। অক্সফোর্ড 
ইউনিষনে- ইংলন্ডেব _বহু প্রধানমন্ত্রীর 


'রাজনৈতিক জীবনেব শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি . 


যথাক্রমে সম্পাদক ও সহসভাপতি 
নির্বাচিত হন | বিপুল সম্মান নিয়ে দেশে 


ফিরে এলে ডঃ সর্বোপ্লী রাধাকৃষ্ণণ তাকে . 


অন্তর বিশ্ববিদ্যালযে ডেকে নেন | পরে ডঃ 
রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম 
জর্জ অধ্যাপক হলে হুমাযুনেরও ডাক 
পড়ে সেখানে | তিবিশ দশক থেকে তিনি 
বাজনীতির' সঙ্গে' যুক্ত হযে পড়েন। 
অবিভক্ত’ বাংলার আইন WT এ কে 
ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পাটিব তিনিই 
ছিলেন তাত্বিক অন্যতম নেতা । পার্টির 
পবিষদীয দলেব ডেপুটি লীডার এবং পবে 
পাটিব সভাপতি হন। শ্রমিক আন্দোলনের 
একজন পুবোধা হিসেবে বেলওযে ও 
পোস্টাল শ্রমিকদেব দীর্ঘদিনের স্বীকৃত 
নেতা হন তিনি, এবং ১৯৪২ সালেব 
আন্দোলনে সময তৎকালীন বে-আইনি 
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট 
সংগঠনের বাংলা কমিটিব তিনি হন তিন 
বছবেব জন্য সম্পাদক | ৪২-এব “ভারত 


শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন হযে দাড়ায় । 
১৯৪৫-এ ওয়াভেল কনফারেন্স এবং 
১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনেব সময় 


অধ্যাপক কবিব কংগ্রেস সভাপতি: 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদেব্‌ একাস্ত 
সচিব এবং বাজনৈতিক পরামর্শদাতা 
হিসেবে কাজ করেন । ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে 
তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের 


সভাপতি এবং পববর্তী বছর বাজাসভাব ; 


" ১৯৫৭-তেও নেহক 


গবেষণা -ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ বিষযক 
দপ্তরের . ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। ৬২-র 
সাধাবণ নির্বাচনে তিনি বসিরহাট থেকে 
লোকসভাব সদস্য নির্বাচিত হন, কিন্তু 
৬৭-র নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ত্যাগ 


করে তিনি কিছুকালেব জন্য বাংলা , 
কংগ্রেসে যোগ দেন। পবে তিনি . 


লোকদলের সভাপতি এবং ভারতীয ক্রাস্তি 
দলের সহকারী সভাপতি Bi ১৯৫৬ 
সালে নযাদিল্লীতে যে এশিয় লেখক 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয, তাবও উদ্বোধনী 


ভাষণ দেন তিনি | ইংবেজি ভিন্ন অধ্যাপক 
কবিব ফবাসী ও জার্মান ভাষায়ও সুপণ্ডিত 
ছিলেন। তাব হেগেলেব ইংবেজি অনুবাদ 
ও কান্টেব উপ্‌ব বচিত বাংলা বই 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশ করেন | 
মুলত তিনি ছিলেন কবি 1 ভাব ‘সাথী’ ও 
স্বপ্সাধ' কাব্যগ্রন্থ দুটি বাংলা কাবা 
সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তার ‘নদ 


ও নদী, উপন্যাসটি তৎকালীন পূর্ব ' 
পাকিস্তানে চলচ্চিত্রে বপায়িত হয । ঠাব , 


শবতচন্দ্র বিষযক ইংরেজি শ্রন্থ Sarat 
Chandra Man and Artist’ এক সময 
বিশেষ ধ্যাভিলাভ কবে অক্জফোর্ডে 
হার্বা্টি স্পেন্সাব বক্তৃতা এশিযাবাসীব মধ্যে 
তিনিই প্রথম দেন । আমেবিকায জ্ঞাতীয 
শিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধনে গৌববও 


ভারতীযদের মধ্যে তিনিই লাভ করেন! ' 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 


পাটির গোপন _ 


সরকারিভাবে তিনিই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন। সাহিত্য একাডেমি, সঙ্গীত 
একাডেমি ও ললিতকলা একাডেমির 
পরিকল্পনাও তাবই | 

সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট 
খ্যাতির অধিকারী ছিলেন! তার প্রতিষ্ঠিত 
ও সম্পাদিত ত্রৈমাসিক “চতুরঙ্গ' পত্রিকা 
বাংলা সাময়িকপত্র 'জগতে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | এতদ্যতীত ইংরেজি 
সাপ্তাহিক ‘Now’ ও বাংলা সাপ্তাহিক ‘নয়া 
বাংলা-রও তিনি ছিলেন প্রাণস্ববপ | 


মাত্র ৬৩ বছৰ বয়সে তিনি যে ব্যাপক কর্ম 
সংসাধন করে যান, তার তুলনা ছিল না। 
ভাব সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিষে অধ্যাপক ‘এন 
জি বঙ্গ বলেন: ‘অধ্যাপক কবিব ছিলেন 


নেতৃস্থানীয় | 


” _ একজন প্রধান ভক্ত হিসেবে বিশ্ব-সংস্কৃতিব 


মানচিত্রে ভাবতেব মানচিত্র "স্থাপনে ভাব 
উদ্যোগ ছিল অসামান্য | . 
ফরিদপুর শহবেব আলিপুব রোডে 
মাঝখানের দুটো বাডি বাদ দিয়ে বাস 
করতাম কবির পরিবার ও আমবা। 
অধ্যাপক কবিরবা ছিলেন ৬ ভাই: 
সাজাহান। ছমাযুন, জাহাঙ্গীব, আকবব, 
আলমগীর ও ফিবোজ | ফিবোজ ও আমি 


পুলিশ সার্ভিসে । এজন্যে তাদের সঙ্গে 


কখনো নামাজ পড়বার রেওযাজ ছিল না? 
ঈশ্বর ছিলেন অন্তরে ; বাইরে তাব 
আনুষ্ঠানিক চর্চা বা প্রার্থনাদি খুব কমই 
ঘটতো | সর্বদা মেলামেশা ছিল হিন্দুদের 
সঙ্গেই । সেখানে কোনো সংশয বা 


এলে কবির বাড়িব লনে মাঝে মাঝে 


আমীব আলী এভেনিউতে | 


কলকাতাব প্রথম জীবনে আমি, মেস ও 
বোর্ডি-এ থেকে দৈনিক- ‘কৃষক’ ও 


মানেজার | সে সময.মুসলিম লীগ নেতা 
'এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে নবসংগঠিত 


বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টির অন্যতম সংগঠক, 
এঁতিহাসিক 


আমিও ডেলিগেট হয়ে গিয়ে যোগ দিলাম 
সেই কনফারেন্সে | সে একটা দেখবার 
মতো দৃশ্য | শের-ই-বাঙ্গাল ফজলুল হক 


ক্যামেরার লেন্সে ধবা পড়েছেন এ কে 
ফজলুল হক ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির | 
উঠে দাড়িয়ে তিনি মাইকে মুখ রেখে 
বললেন : "আজ আমার পক্ষে আনন্দেব 
দিন যে, এই প্রথম মিঃ হকের সঙ্গে একই 


নেমে পডলাম জলে | তা দেখে আরও 
দু-দশজন আমাদেব অনুসরণ করলো | দুই 
নেতাব সঙ্গে এতক্ষণের ব্যবধান জলে 
নেমে অনেকখানিই ঘুচে গেল । এবকম 
একটা মুহূর্তের কথা জীবনে কখনো ভাবাই 


‘কৃষক’ প্রত্রিকাব ঈদ সংখ্যায “কৃষক-প্রজা 
সমিতি ও প্রজা স্বার্থ নামে একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখলেন অধ্যাপক কবিব । প্রসঙ্গত 
তিনি উল্লেখ কবলেন : “বাংলাদেশে 
মহাজন ও জমিদাব শ্রেণীর শোষণ এত 
বেশি যে, তার বিরুদ্ধে লডতেই 
। জনসাধাবণের সমস্ত উদ্যম ফুরিয়ে যায় | 
সে অবস্থায় তারা কেমন করে সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের বিকদ্ধে দাড়াবে ? শোষক ও 
শোধিতের মধ্যে যে প্রাটীব, তাকে সরাবাব 
চেষ্টা হিসেবেই কৃষক-প্রজা সমিতির 
জন্ম ৷’ 


প্রবন্ধটি পুবোপুরি বাজনীতি বিষযক । 


5. অধ্যাপক' কবিবেব আমীব আলী এাডেন্যুব 
" বাসায় বসে এই প্রবন্ধটিব মূল বক্তব্যের 


ভিত্তিতে অধ্যাপক কবিরেব সঙ্গে আমাব 
তত্কালীন মুসলিম লীগ, মহম্মদ আলী 
জিন্না, এ কে ফজলুল হক, কৃষক-প্রজা 
সমিতি এবং কৃষি ভিত্তিক বাংলাব অবস্থা 
সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা 
হয়েছে | অনেক সময় এবকম আলোচনায 
বসে আমরা কখন্‌ যে সাহিত্যেব গভীবে 
গিয়ে প্রবেশ করেছি, তা নিজেরাই cba 
পেতাম না। কোনো কোনো সময তার 
may ও 'স্বপ্নসাধ কাব্যগ্রন্থের অন্তগত 
কোনো কোনো কবিতা সহজভাবেই উঠে 


এসেছে আমাদের আলোচনাঘ । 
১৯৩৪-এর পূরুনো BASS বাদ যেত না। 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযকে । দে সময় 
মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুবী (লাল মিঞা) 
ছিলেন উদ্যোক্তাদের প্রধান । যে-বে 
বিভাগের সভাপতি সেদিন সম্মেলনে 
অনুপস্থিত ছিলেন, উাদেব লিখিত 
ভাষণসমূহ পাঠ করে শোনান অধ্যাপক 
কবির । সাহিত্যিক ডেলিগেটাদেব থাকবার 
ব্যবস্থাও হয়েছিল আমাদের aye অর্থাৎ 
লাল মিঞা ও -অধ্যাপক কবিবদের 
বাড়িতে । আমবা যাবা তখন 
যুগ্ম-সম্পাদক ও সাহিত্যিক স্বেচ্ছাসেবক 
ছিলাম, দু-ব উতেই উর বাত যাতায়াত 
করে কাজেব শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা 
কবেছি। ফলে শবগন্দ্র থেকে শুক করে 
ঠা নেতৃস্থানীয় যেসব 

ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাদের cre লাভ 
কবে ধন্য হই।--এসব আলোচনাও ঘুরে, 
ফিবে এসেছে অধ্যাপক কবিবের সঙ্গে * 
আলোচনায় বসে | 

উত্তরকালে আমি যখন “বঙ্গত্রী” পত্রিকা 
সম্পাদনা কবি, তখন গান্ধীজী লোকান্তরিত 
হলে (জানুয়ারি ৩০, ১৯৪৮) বঙ্গশ্রীর 
একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ 
নিয়ে অধ্যাপক কবিরকে গিযে বললাম 
‘একটা আবেদন আছে মেজদা, বঙ্গশ্রীর 
বিশেষ গান্ধী সংখ্যা প্রকাশ করছি, গান্ধীজী 
সম্পর্কে কবিতা চাই !' 

অধ্যাপক কবির বললেন : "অন্তত দুটো 
দিন আমাকে সময় দাও |. আবও' দু-এক 

গা থেকে ফরমাস এসেছে; তবে 
প্রথম লেখাটা তুমিই পাবে ।' 

পেলামও তাই | দুদিন বাদে “মহাত্মা 
গান্ধী’ শীর্ষক ৪০ লাইনের কবিতাব কপি 
আমার হাতে তুলে দিয়ে অধ্যাপক কবির 
বললেন : ‘পড়ে দেখ, কেমন লাগে ' 
প্রেসকে বোলো-_ছাপাটা যেন নির্ভুল 
zl 

বললাম : “আমি নিজে প্রুফ দেখে 
দেবো, ভুল থাকবে A! তাবপর 
কবিতাটি পড়তে শুরু করলাম 
“যাত্রা তব মহাদেশ মহাকাল অতিক্রম করি, 
চলেছ দুর্জয় বলে | অতীতের ইতিহাস স্মরি' 


- মুমূর্ষু জাতির প্রাণে সঞ্চারিলে নবীন উদ্যম. | 


আপন আলস্যভাব মৃত্যু নিদ্রামগ্ন মহাদেশ 
কুণ্ডলিত মহাসর্প | অকম্মাৎ নিদ্রার জড়তা 
স্পন্দিত করিয়া জাগে জীবনের প্রথম উন্মেষ 
জীর্ণ নির্মোকেব মত খসি’ পড়ে শ্লথ বিহুলতা |" 


ক্রমে চলে গেলাম শেষ দু-লাইনে-_ 


‘তব কঠে বাণী গেল যুগান্তেব নির্বাক বেদনা 
মহাত্মা, ভাবতবন্ধু, ভারতের বিমূর্ত আবেগ ।" 


দেশেব প্রায় সব কবিই মহাত্মাজীব উপবে 
কবিতা লিখেছেন | তা থেকে বেছে অন্তত 
একশো কবিতা দিয়ে যদি "গান্ধী প্রণাম" ' 
শীর্ষক একটি কাবাসঙ্কলন প্রকাশ কবা 
যায়, তবে বাংলা সাহিতো নিশ্চযই তা 
একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে, সন্দেহ 
নেই।' এ ভাবটা তুমি নাও ।' 
ধললাম : 'এ ভাব নেওযায যেমন 


গর ৮ম পৃষ্ঠা 








Sie see 


রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রতি 





অপ অলদলন 





বরেন ঘোষ: SBA সরকার তথা 


তীত্র সংগ্রাম গড়ে "'ভোলার আহ্বান 
জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার 


কর্মচারী সমিতির পক্ষে যথাক্রমে রবি বসু 


ও সন রায়। রি 

বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
ইচ্ছাপ্রণ করবার স্বার্থে ভারত সরকারেব 
নয়া শিল্পনীতিতে লাইসেন্সিং প্রথা তুলেই 
দেওয়া হয়েছে। ৫১ শতাংশ বিনিয়োগ 
করার ক্ষমতা ' দেওয়া হয়েছে বিদেশি 
পুজিকে | সরকারি উদ্যোগগুলিতেও 
'২০% ইকুয়িটি ব্যক্তি মালিকানায় creat 
হবে । এক কথায় বহুজাতিক পুঁজি তথা 
সাম্রাজ্যবাদি পুজিকে 


খরচ করে দেড় বছরের মধ্যে দু-দুটি 
নির্বাচন করে যে সংসদ তৈরি হলো সেই 
সংসদকে না জানিয়ে ৪৬ টনেরও বেশি 
সোনা" বিদেশে বন্ধক দেওয়া হয়েছে | 
টাকার মূল্য প্রায় ২২% হাস করা হয়েছে | 
বিদেশি খণের বোঝা দেশের ঘাড়ে ৷ দশ 
হাজার কোটি টাকারও বেশি সুদ দিতে হয় 
বছরে । লক্ষ. কোটি কালোটাকার 
সমান্তরাল অর্থনীতি দেশের অভ্যন্তরে 
চলছে। ১২ কাটি বেকারের দেশে ২ 


মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে | 


বাজ্যপাল, মন্ত্র, আমলা, এম পি, এম এল 
এ, পঞ্চায়েত কর্তাদের ভোগবিলাস | শত 


কেন্দ্-বিরোধি আওয়াজ মাঠে ময়দানে 
বক্তৃতা চললেও সংসদে তাবা ভোটদানে 
বিরত থাকেন | ভি পি সিং-এব ১১ মাস 
তো বন্ধু সরকারের কীর্তন করতেই চলে 
" গেল । দেড দশক ক্ষমতায় থেকেও 


ENE eee: 


বছর ১০/১১ মাস পবে বকেয়া ছাড় 
দেওয়া হয | তাই প্রতি বহুব ১৫০ কোটি 
টাকা সাশ্রয় হয | এই মুহূর্তেও ১।১।৯১ 
থেকে ১ কিস্তি ও ১1৭৯১ থেকে আরও 


১ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা ae । রোপা ৮১- 


'এবং ৯০-এ প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যুনতম 
বেতন «8 সমকাজে সমবেতন নীতি 


আমলাদের বেতন কমে যাওযায রাজ্য 
সরকার আবার তাদেরও ৪০০/৫০০ টাকা 
করে মাসিক- বিশেষ ' বেতনের ব্যবস্থা 
কবেছে | দেড় দশকে কয়েকগুণ আমলা 
পদ বৃদ্ধি পেয়েছে | বর্তমানে এ, রাজ্যে 
মাথাভাবি প্রশাসন | কিন্তু আমলাতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে এক: শ্রেণীব 
পাপা ও সরকাবি 
গ্রহণকালীন কর্মীদের হয়রানির সীমা 
নেই মিতা, আমলা, এন কি মী পর্ব 
গিয়ে ফল হয় না। 


নন জারি 


"৫ সেপ্টেম্বর থেকে ' অন্যান্য জেলায়, 


জেলা সদরে এবং কলকাতায- হাওড়া, 
ছগলি, ২৪ পরগনা ও নদীয়ার 
কর্মচাধীদের বেলা ২টায় সিধো-কানহু 
ডহরে বিক্ষোভ গণডেপুটেশনেব মাধ্যমে 
৯ দফা জরুবি দাবি সম্বলিত স্মাবকলিপি 


পেশ কবা হয | এইসব দাবিব্‌ মধ্যে আছে, 


প্রচেষ্টায় | অবসব ' 


পুলিশ 
জি-র পদ ৬টি 1 আই জি-র ১২টি, এবং 
ডি আই জি-র পদ হয়েছে ২৯টি, যা 
১৯৭৭-এর আগে ছিল এইরকম 1? 
_ জি-র পদ ছিল না। ২টি মাত্র আই 


বর্তমানে THA সংখ্যা ৪৫ জন হলেও 
ব্যয় সংকোচনের জন্য ইতিমধ্যে পূর্ত 
দপ্তরের অধীন ৫টি অফিস তুলে দেওয়া 
হয়েছে | ১৫০ জন কর্মী উদ্বৃত্ত | মন্ত্রী ও 
সংখ্যা : বেডেছে 


দেওয়া WACK | হাজাব হাজাব অনিযমিত 
কর্মচাবী ২০/২৫ বছব যাবত অনিযমিত | 
কযেক হাজাব * মাইট গার্ড, টৌঁকিদাব 
সাপ্তাহিক ছুটি পাষ না ; দৈনিক ৮ ঘণ্টাব 
বেশি ডিউটি করতে বাধ্য হয। বৃটিশ ও 
কংগ্রেস আমলেব মত বদলি আজও 
এদেব কর্মচাবী দমনেব অস্ত্র | 


_ কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ 


বিশেষ, প্রতিনিধি: কলকাতা পুরসভার 
গাঁফিলঁতিব কিছু কাগজপত্র এবং দুর্নীতির ০ 
অভিযোগ বর্তমান প্রতিবেদকের কাছে 
আনে | জ্ঞানা যায যে, কোন প্ল্যান ছাড়াই 
কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ৩৩ 
নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বেলেঘাটায় ৪ নং 
বামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেনে-প্রায় দুশো 
বাড়ি আছে৷ অভিযোগে/বলা হয় যে, 
বাড়ির মালিকগণ আইনভঙ্গ করে প্ল্যান 
, ছাড়া বাড়িগুলো তৈরি করেনৃনি,যা শোনা 
,যাধ তা হল কোন অজ্ঞাত কারণে 
* কলকাতা পুরসভা, এই অঞ্চলে কোন 
: বাড়ির প্ল্যান অনুমোদন কবেননি। অথচ 
. গত ২২ বছব ধবে এই বাড়িগুলো তৈবি. 
হয়েছে সেই খবর কলকাতা পুরসভা 
, জানতো | আরও খবর পাওয়া যায় যে, : 
{ অকলে oA রহিত জঃ 
একটি ব্রেজিস্টার্ড সোসাইটি আছে এবং 
রামমোহন বিদ্যালয় নামে একটি সরকার 
স্বীকৃত বিদ্যালয় -আছে | এই সমিতির 
. frre অফিস-বাড়ি আছে |. 


: বিদ্যালয়টিরও নিজস্ব ভবন আছে] 


FEA অভিযোগ যে, সমিতিটির 
“ অফিস-বাড়ি - এবং বিদ্যালয় ভবনটিব 
নির্মাণের -জন্য কলকাতা পুবসভার 
অনুমোদিত কোন প্ল্যান নেই। " 

৪ নং রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন 
প্রায দুই দশক ধরে গড়ে ওঠা একটি নতুন 
বসতি | এই কলোনি বলা যায় পূর্ববঙ্গ 
থেকে আগত "' Serena 
অভিযোগকারীর কাছ থেকে জানা যায় যে 
এই এলাকার আবাসিক মণীন্দ্র নারায়ণ 
চৌধুরীর অভিযোগক্রমে পুর কর্তৃপক্ষ মায়া 
সরকার এবং» নির্মল - সরকারের বাড়ি 
ভাঙার জন্য (অর্ডার নং সি/এ/বি/৬২০৫ 
= oe তাং ১২-১১-৮৭) আদেশ 


টা eS যে পৌর 
afta অনুযায়ী এটি অসঙ্গত | কাবণ এ 
দুটি বাডি ১৯৭০-৭১ সালে তৈরি' 
, হয়েছিল এবং তৎকালীন পৌব আইনের 


না রা তের 


পুরোনো বাড়ি ভান্তা যায়না | 
(৪৭ কোন, ব্যক্তিগত, 


আক্রোশ বশত মণীন্্নারাখণ চৌধুরী মাহা 
সবকাব এবং নির্মল সবকাবের বাড়ি দুটিব, 
প্ল্যান ছাড়া তৈবি বেআইনি বলে পৌব 
, কর্তৃপক্ষেব কাছে অভিযোগ পেশ করেন 
এবং . সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শৌব 
কর্তৃপক্ষ বাড়ি দুটি ভাঙ্গার আদেশ দেন | 
মায়া সরকার এবং নির্মল সরকাবের বক্তব্য 
হল, পৌর কর্তৃপক্ষ" তাদের ১২-১১-৮৭ 

a 


. বিবেচনা কবা হচ্ছে সেভাবে তাদেব বাড়ি 
“দুটি কেন বিবেচিত-হবে না ? আরও জানা 
যায যে, পৌব কর্তৃপক্ষ - অন্য সব 
কাড়িগুলোকে বৈধ এবং নিযমানুগ হিসাবে 
স্বীকৃতি দেবার জ্রন্য বাড়ির মালিকদের 
কাছ থেকে ফি নিয়েছেন গত ৩০-৮-৯১ 
তারিখে | সব বাড়িওয়ালাব কাছ থেকে 
যখন মিউটেশন ফি নেওয়া হল তখন মায়া 
মরকার এবং নির্মল সরকারের বাড়ি দুটি 

+ বৈধ এবং নিয়মানুগ করার জন্য পৌর 
কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে মিউটেশন ফি 
না নেওয়ার অর্থ কি? - 


৭ম পৃষ্ঠাব পর 


আনন্দ আছে; তেমনি কিছু অসুবিধেও 
আছে | অসুবিধেটা 'হচ্ছে অনেক কবির 
কবিতার বাইট. নিষে__বিশেষত ধারা 
প্রয়াত | দ্বিতীয় অসুবিধে হচ্ছে যোগ্য 
বাঙালীর , কাছে 


থাকলেও এখন আর নেই। সুতবাং এ 
কবিতাটির 


সন্কলন-_কজন বাঙালী কিনবে, সেও 
একটা প্রশ্ন | যে বই বিক্রি হবার সম্ভাবনা 
না 218, সে-বই-এর জন্যে কোনো 
প্রকাশক অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ বোধ 
করে atl 


” অধ্যাপক কবির বললেন: ‘coal 
লজিকাল | তোমার প্রত্যেকটা পয়েন্ট 
কারেক্ট। তরে এবকম একটা সঙ্কলনের 
কথা অন্তত মাথায রাখো, যদি কেউ 


অধ্যাপক কবিব সি te 


জাহাঙ্গীর -কবির ধীবে ধীরে খুব নিচে 
গলায় বললেন : "এখানে সব প্রার্থীর 


টু 
= 


las 


লজ্জা পেয়ে পাশা বললো . 'এজন্যে ২ 
সত্যিই আমি খুব দুঃখিত । মাকে 
বলেছি---বাংলাটা আমাকে খুব তাড়াতাড়ি 
শিখিয়ে দিতে । আমি বাঙালি, অথচ 
বাংলা জানি না, এর চাইতে লঙ্জাব আর 
কি থাকতে 'পারে ! a 


অজযকুমার মুখোপাধ্যায়কে শীর্ষে রেখে, 
বাংলা কংগ্রেস গঠন করা হযেছে। দিল্লী 
থেকে অধ্যাপক কবির ও সুচেতা কৃপালনী , 
এসেছেন তা নিয়ে ডঃ ঘোষের সঙ্গে 
আলোচনা কবতে । সেদিন ভাব 
কোয়ার্টারে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল 
তারাশঙ্কর, বন্দ্যোপাধ্যায়েব | এ অনুষ্ঠানে 
আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম | গিয়ে একসঙ্গে 
মিলিত হবাব সুযোগ পেলাম সকলের 
সঙ্গে | সুচেতা কৃপালনীব সঙ্গে আমাকে . 


মনে হললো- খুব দ্রুত যেন ধেয়ে এলো 
৬৯ খৃষ্টানদের ১৮ই আগস্ট দিনটি |» 














সালগাওকর-ডেম্পো, কেরালা পুলিশ বা 
অন্যরাজ্যের দল 
ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহমেডান 

~ স্পোর্টিংয়ের গতি প্রতিহত করার চেষ্টা 
কবেছে। কিন্তু সেই সামান্য বাধা তোপের 
মুখে উড়ে গেছে। তা সত্বেও আমবা 





গড়ার সময়ে ভার ভূমিকাও ছিল 
“উল্লেখযোগ্য । সেই সমীরবাবুও তেমন 
কিছু জানেন না। 

' আসলে পল্টু দাস কর্মসমিতির 
“বাইকে এড়িয়ে এই কাজটি করে 
চলেছেন | ফলে একটি দুর্দান্ত BEETS 
পেযে গিয়েছেন তারা । লুলু-চিনাদেব 
কোন খবচই বহন করবে না ক্রাব। 
আগস্টে ইস্টবেঙ্গল কর্মসমিতির বৈঠকে 
এই সিদ্ধান্ত হয় । ক্লাবের আর্থিক অবস্থা 
“ভাল নয’ | জোড়াসাকো ইউ বি আই-এর 
কাছে লোন ১২ লাখ টাকা | ক্রিকেট টিম 


মহমেডানে যোগ দিয়েই জিতলেন 
স্ট্যাফোর্ড কাপ | তাবপর নাগজি ট্রফি । 
লিগে মোহনবাগানের ভাগ্য তালাবদ্ধ 


সব সময়ই ভাগাভাগি হবে? কথা ক'টি 


সাবিববেব_-এই মুহুর্তে চলতি মবশুমে 
তিন প্রধানেব সফলতম কোচ | 'আপনাব 
সাফল্যের চাবিকাঠিটা কি *প্রশ্নর Bara 
সাব্বির বলেন, 'আমাব সাফল্য ! কথাটা 
ভুল | এটা টিমওয়ার্কেব সাফল্য | ফুটবল 
টিম গেম ৷ “দাদা, মিলোতনের কাছে 
শিখেছি । শিখেছি প্রদীপদা-র কাছে। 
নায়িযদার কাছেও | পশ্চিম জার্মানিতে 
গিয়ে তা ঝালিয়ে এসেছি মাত্র । মাঠে তো 
ফুটবলাবরা খেলে | কোচ তো স্ট্যাটেজি 
বাতলে দেয় Wi মাঠে তার 
প্র্যাকটিক্যাল প্রযোগে ট্যাকটিকস্‌ বদলাতে 
হলে তা করবে ফুটবলাররাই | 

TRIG ক্লাবেব পরিবেশও 
সাফল্য-অসাফল্যর পেছনে থাকে! 
মহমেডান ক্লাবে এবার আমার আব 


"আলাদা 
. থাকতেন__এখনও | বন্ধু হওয়া' তার 


আমজাদের ওপর সবকিছু ছেডে দিয়েছেন 
ওমরভাই (সচিব মীর মহম্মদ ওমব |) 


থেকে দেখছি । ১৯৭৮ সালে তিনি 
ইস্টবেঙ্গলে এসেছিলেন বোম্বাই থেকে | 
তাবপর ১৯৮০-তে মহমেডান স্পোর্টিং 
সে সময় কোচ (প্রথমে সামান্ম 
কষেকদিনেব জন্য) অমল দত্ত, এম এ 
সাত্তার বা সৈয়দ নায়িমুদ্দিনের কাছে ঠাণ্ডা 
মাথাব সাব্বিরের পরামর্শ ছিল অত্যন্ত 
কাঙ্জেব | সাত্তার সাহেবের শেষ বছব 
কার্যত সাব্বিবই ছিলেন [কোচ | 

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব-পবিচালকদের সঙ্গে 


সাব্বিরের সম্পর্ক সবসময়ই মধুর ৷ ' 


এরফান তাহেব বান্ধেরিয়া, মিসবাউল হক, 
ইত্রাহিম আলি মোল্লা, ওমর .এমনকি 
বিরোধী দলেব হাযদব আলি 
নস্কর-_ প্রত্যেকের সঙ্গেই সাব্বিবের বেশ 
দোস্তি | দলবদলেব .সময ক্লাব ফুটবলার 
সংগ্রহ করতে পারছে না-__টাকা নেই। 
বডলোক পরিবারেব ছেলে নামী ফুটবলার, 
ভারত অধিনায়ক সাব্বিরেব অনেক 
“শৌর্ধ | ক্লাবকে টাকা এনে দিয়েছেন | 
face Sr না নিযে অন্যদের আগে 


- পাইয়ে দিযেছেন। যে সময মহমেডান 


টুর্নামেন্ট জিতে ম্যাচ ফি-র টাকা 
ফুটবলাবদের মধ্যে ভাগ কবে দিত-_সে 
রিনার সির | 


. নাযিম সুভাষ ভৌমিক তেমন ছিলেন না। 


তবে নায়িম ভার মধ্যে আবিষ্ট থাকেন বটে, 
ঢা টোরিক বানর fracas is 
অস্তিত্ব নিয়ে 


পক্ষে সম্ভব নয় | আর তার অভিজ্ঞতা 


তখন সিকিম গভর্নস- গোল্ড কাপ শুক 
হয়েছে | সেখানেও মহমেডান সাফল্যেব 
আশা রাখে | এর অনেক কারণ | তবে 
প্রধান কারণ, মহমেডানের প্রধান স্ট্রাইকিং 
ফুটবলার চিবুজাব মনে কবেন, “আমাদেব 
কোচ “বিয়ালি এ are’ | নইলে আমরা এ 
দুটো ক্লাব থেকে শক্তির বিচাবে পিছিযে 
থেকেও চারটি ট্রফি জিতলাম কি করে ॥ 





ও a 


তারা কোথা থেকে আসহেন তা ভাঙতে 
এই মুহূর্তে রাজি নন ক্রাবেব কোনো . 
কর্মকর্তাই ।'ক্লাবের দু ছেলেরা অবশ্য 
বলছে ভালই জমেছে বিদেশি ফুটবলাব . 
নিযে আসার লঙাই শে 


RAG | শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯৯১ [নয় 






বুদ্ধিমান সুভাষ ! 


গ্রাউন্ডস ম্যান : মনে আছে' এই কলমেই 
লিখেছিলাম মোহনবাগানের কর্মকর্তারা 
(বিশেষ করে সচিব ও হিসাবরক্ষক) যতই 
সুভাষ ভৌমিককে কোচ হিসাবে রেখে 
দিতে চান না কেন, ফুটবলাররা ভা মেনে 
নেবেন না | আর ঘটছেও তাই | সহকারী 


ফুটবলারদের 
আস্থাহীনতা তাই-ই প্রমাণ করছে | অগ্রন 
মিত্র-টুটু বসুরাও তাই বুঝতে পেরেছেন 
ভৌমিককে আগলে রাখা তাদেব পক্ষে 


কবেছেন। কারণ তিনি নিজেও খুব ভাল 
করে জানেন, মোহনবাগানের চাকরি ভাব 
আর বেশিদিন নেই ৷ চাপরি যাওয়ার পর 
ক্লাব থেকে টাকা পাওয়া-আর ভগবানেব 
দেখা পাওয়া একইরকম ! অথচ এই 
ভৌমিকই মরশুমের প্রথমে বলেছিলেন, 
“মোহনবাগানে কোচিং করিয়ে একটি 
পাই-পয়সাও নেবো না।” এখন ক্লাবে 
বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন অঞ্জনের কি এমন 
স্বার্থ আছে, যার জন্যে ‘ফ্লপ মাস্টার'কে 
এই পঞ্চাশ হাজার টাকা corer | 


সাবাস, FG দাস! 


গত বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ধারা 
ক্ষমতায় ছিলেন তারা নাকি প্রায় ১৪ লাখ 
টাকার দেনা চাপিয়ে গেছেন বর্তমান 
ওপর | গত বছরের দেনা 

তার ওপর এবার ফুটবল দল তৈরী করতে 
খরচ হয়েছে কয়েক লাখ টাকা । এই 


টাকাটাও নানাজনের -কাছ থেকে ধার ' 


করা ! ফলে লাল হলুদ কর্মকর্তারা এখন 
ভেবে পাচ্ছেন না কিভাবে এতো টাকা 
শোধ হবে ! নানা জনে নানা প্রস্তাব-দিচ্ছে, 
ক্লাব ফান্ড বাড়ানোব জন্যে । এখনও 


আশা দুবোনকেই। বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে, 
এই অনুষ্ঠান কবার জন্যে সাহায্য চাওয়া 


তা হল, ৬ মাস আগেও সুপ্রকাশের সঙ্গে 
যাব মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল সেই প্রদীপ 
(PR) দাসই এখন তার সাহায্য নেওয়াব 
প্রস্তাব দিয়েছেন ! ডি ‘ 


একলা চলো রে 


দিনকে দিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেব সচিবের 
সাথে সহ-সচিবেব মানসিক Yay বেড়েই 
চলেছে। সম্প্রতি ভাস্কব-নঈম বিবোধ এ 
দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে । ক্রাবেব বিবোধী 
গোষ্ঠীব এক নেতা জানান, সহ-সচিব 
চেয়েছিলেন সচিব নঈমকে বাধ্য করুন 
“ভাস্কবেব কাছে ক্ষমা চাইতে | কিন্তু সচিব 
ব্যক্তিগতভাবে এই দায়িত্ব নিজের কাধে 
নিতে চাননি | সচিবের বক্তব্য আমি এই 
ধবনের কাজ কবতে পারি না। কার্যকরী 


কমিটিব বৈঠক ডেকে এ ব্যাপাবে সিদ্ধান্ত - 


নিতে চান সচিব | কিন্তু সহ-সচিব চান না 
ভাস্কর-নঈম বিরোধ নিযে আলোচনা হোক 
কার্যকরী কমিটির বৈঠকে । এ বিরোধী 
কর্মকর্তাটি আরও বলেন, সহ-সচিব নাকি 
চেয়েছিলেন ক্লাবের ফুটবল “সচিব প্রদীপ 
সেনশুপ্ত এবং কোবাধাক্ষ শাস্তি চৌধুরী 
তাকে এই বাপাবে সমর্থন করুন | কিন্তু 
এ দই কর্মকা সহ-সচিবেব ইচ্ছাকে পাত্তা 






না দিয়ে সচিবকেই সমর্থন করছেন । 
বেচাবা সহ-সচিব এখন বড্ড একা হযে 
পড়েছেন | অবশ্য তাতে তিনি ঘাবডান 
নি | এমন অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে | 


অনুরোধ কবেছেন, যাতে তাবা সমর্থন 
দেয় | শুধু অনুরোধ করেই তিনি ক্ষান্ত 


" নন | দক্ষিণ আফ্রিকাতে উড়িয়ে এনেছেন 


ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন বাঘা অধিনায়ক 
ক্লাবইভ লয়েড কো সম্প্রতি লয়েডও 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাদ পুরুষ নেলসন 
ম্যান্ডেলাকে অনুরোধ করেছেন যাতে 
দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ 
নিতে পারে তার চেষ্টা কবতে । ম্যান্ডেলা 
বলেছেন, তার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস নিশ্চয় চেষ্টা করবে | আমিও চাই 
দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় ক্রিকেটাববা 
বিশ্ব আসরে প্রমাণ করুক, তারাও কারো 
চেয়ে কম নন | নেলসনেব এই ইচ্ছার 
কথা শুনে দক্ষিণ" আফ্রিকান কাউন্সিল 
প্রচণ্ড ক্ষুন্ধ তাদেব এক নেতা বিবৃতি 
দিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা যদি বিশ্বকাপ 
ক্রিকেটে অংশ নেয় তাহলে দেশে আগুন 
জ্বলবে এবং এর জন্যে দাবী থাকবেন 
নেলসন | 


অঞ্জন মিত্রর ওপর | সম্প্রতি চুনী তাৰ 
ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, আমি বুঝতে 
পারছি না একজন. হিসাবরক্ষক এতো 
সাহস পায় কোথা থেকে ? এখানে তো 
দেখছি সহ-সচিবের কোনও দামই নেই | 
আমরা সবাই মিলে ঠিক কবলাম সুভাষ 
ভৌমিককে কোচ হিসাবে ক্লাবের আর 
দরকার নেই । কিন্তু অঞ্জন একাই সিদ্ধান্ত 
নিষে নিলো সুভাষকে অপসারণ করা হবে 
না। অঞ্জন যা ইচ্ছা তাই করছে | আমি 


বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিলেন, “অর্জুন' সুব্রত 
ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে | দিনও 
ঠিক হয়ে গেছিল ২৮ সেপ্টেম্বর । তাব ' 
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aT এক শ্রেণী পর্যটকের 
_ বেলেল্লাপনা 


কানাই দত্ত: গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভুব 

নদীয়া জেলার মায়াপুরে 
একশ্ৰেণীৰ পর্যটক-ও হোটেলগুলির:জন্য 
তীর্থ-স্থানটি অপবিত্র হচ্ছে বলে স্থানীয় 
সাধুসজ্জন মণ্ডলী ও পুণ্যার্থীদেব 
অভিযোগ | স্থানীয Sy ভজন 
আশ্রমের পক্ষ থেকে.অভিযোগ করা হয 
যে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বছ 
ALARA ও পুণ্যার্থীবা এই তীর্থস্থানে 
হরিকথা শুনতে ও বিগ্রহ দর্শনের জন্য 
, কিন্তু পরিতাপেব, বিষয়, 


স্বামী ভক্তি সাধন তৎপর জানান, তাদের 


জেলাশাসকেব আবেদন প্রচাবন কবা 


_ হয়। জেলার পুলিশ সুপারও এ ব্যাপারে 


এক আবেদন জানান | 

জেলা শাসক আবেদনে . বলেন, 
মায়াপুর-মহাপ্রতু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি | 
এই স্থানটি বৈষ্ণবদিগের নিকট এক পরম 


'তীথস্থান বলে বিবেচিত। প্রতিদিনই 


ভাবতের এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেব 
বৈষ্ণব ভক্তগণ, পুণ্যার্থীণ এবং 
দর্শনার্থীগণ মায়াপুর দর্শনে আসেন। 
বৈষ্ণব সাধুল সক্স্যাসীদের অনেকেরই 


" বাসস্থান এখানকার আশ্রম ও মন্দিবে | 


কিন্তু পবিতাপের বিষয় যে, ধর্মপ্রাণ 
পৃণ্যার্থী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে 


ব্যবস্থা করে ধর্মপ্রাণ পুণ্যার্থীদেব Hels 


বিধান ককন। এই পুণ্যভূমিকে আদর্শ 


তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত কবতে সকলে 
উদ্যোগী হোন | | 
প্রতিবছরই এখানে ইসকনের চন্দ্রোদয 
মন্দিব ও চৈতন্য গৌডীর মঠে বাসযাত্রা ও 
দোলের সময় লক্ষ, লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাবেশ 
ই এছাড়া প্রায় কুডিটি মঠ রয়েছে 


- এখানে | 


অভিযোগ যে, জেলা প্রশাসনের 
উর্ধতন দুই কর্তৃপক্ষেব- আবেদন সত্বেও 
ভোজনালয ও হোটেলগুলিতে যথাবীতি 
সবই চলছে। ফলে মাযাপুরে এক 
Sea 





টি 
ন্ট হচ্ছে । অসামাজিক কাজে লিপ্ত. 


সমাজ্ঞবিবোগীদেব সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের 


7 করে ঘব ভাড়া 


এক অশুভ আতাত আছে । শ্রাবণী মেলা, 
শিবরাত্রি এবং গাজন এই তিন সমযে 
বেশি feu হয. তাবকেশ্ববে | এখানে 
পুণ্যর্থীর পাশাপাশি মেকি ভক্তের 
যারা বাডছে। পুজো দেওয়ার 

অবিবাহিত , তরুণ-তরুণীবা 
oe CEE 
নিয়ে অসামাজিক 
কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছে | মন্দির ও চত্বরেও 
বাতের অন্ধকাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে 
বাত্রিবাস কবাব মতো হোটেল “নেই 
তাবকেশ্বরে | সেই: সুযোগ নিযে 
বাডিওযালাবা মোটা টাকা মুনাফা 


এজেন্ট ১৫০-২০০ টাকায় চুক্তি করে এক 
রাত্রির জন্য ঘব ভাড়া দেন । এর মধ্যে 
পড়ে পুলিশের পাওনা, স্থানীয় ক্লাবকে 
ডোনেশান | তাছাডা মাঝরাতে স্থানীয় 
যুবকদেব হাতে টাকা না দিলে ঝামেলা 
পোয়াতে হবে। 

তারকেস্বর স্টেশন, মন্দির, এমনকি 
বাসস্ট্যান্ডেও এভাবে চলছে অসামাজিক 


- কাজকর্ম! স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, 


পুলিশের নাকেব ডগায় এসব কাজকর্ম 


ROR | সবই জানে Wiel | জেনেশুনেও 


না জানার ভান করে | মাঝে মধ্যে পুলিশ 
দু-একটি বাডিতে লোক দেখানো হানা 
দেয় মাত্র | তাবকেস্থর পুবসভার এক কর্মী 
জানান অসামাজিক কাজকর্ম বাড়লেও 
পুলিশ নিষ্িয় | 

মন্দিরের পুবোহিত শ্যামল রায়চৌধুরী 
বলেন, প্রতিদিনই খারাপ উদ্দেশ্যে আসা 


অসামাজিক কাজকর্ম চালায় | তারকেশ্বর - 


থানার এক অফিসাব এ ঘটনাব সত্যতা 
স্বীকাবএকরে বলেন, বাজনৈতিক চাপের 
জন্য ব্যবস্থা নেওযা যাচ্ছে না। 





হরিজনদের উপর 
উচ্চবর্ণের যুবকদের 
_ হামলাবাজি - 


উরি বর্ধমানে গোলসী থানায়' 
সম্প্রতি স্থানীয় উচ্চবর্ণের , মানুষ ও 
আদিবাসী জনতার মধ্যে প্রচণ্ড্খসংঘর্ষ 


“ হয়| এই সংঘর্ষে কযেকজন আহত হয় 
- এবং গ্রেপ্তার হয় | কেউ জামিন পায় নি। 


 শুঁচ্চবর্ণের কয়েকজন যুবক এক 
আদিবাসী যুবতীকে কয়েকদিন ধরে - 
নানাভাবে বিবক্ত ও তাব প্রতি অশালীন 
ব্যবহার করে। এই ঘটনায় স্থানীষ 
আদিবাসী যুবকেরা ক্ষিপ্ত হয়। ' 


ঘটনার: দিন হরিজন এলাকাব একটি 
পুকুবে উচ্চবর্ণের কয়েকজন যুবক মাছ 
ধরতে A তখন আদিবাসী যুবকেরা 
তাদেব ঘিরে ধরে ও বচসা শুরু হয়। 
বচসা ক্রমশ সংঘর্ষেব রাপ নেয় এবং 


কিছুক্ষণ বাদে হরিজনেরা উচ্চবর্ণ 
এলাকা আক্রমণ কবতে যায়। কিন্ত 
সেখানে পুলিশ : উপস্থিত হিল এবং 
দুপক্ষের অনেককেই গ্রেপ্তার করে | কেউ 
জামিন পায় না। এলাকা উত্তেজনা 
চরমে ওঠে। 


হরিজন জনতা সি পি এমের এবং 

উচ্চবর্ণের মানুষেরা বি জে পির আশ্রয় 
নেয় | সামান্য ঘটনা ক্রমশই রাজনৈতিক 
বঙ ও জাতপাতের লড়াইয়ে পরিণত হয় | 
এলাকার উত্তেজনা আশেপাশে ছড়িয়ে 
পড়ে | 


ওই আদিবাসী 


হোক নরেশ দাশগুপ্ত - 





" সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 





পৃথিবীব গভীর, গভীবতব অসুখ এখন | 


.এ যেন এক ক্রাস্তিকাল । আমবা - এই 


অস্থির সমযের প্রত্যক্ষদর্শী | বিশ্বের দিকে 
দিকে মেহনতি মানুষের জয়যাত্রাকে স্তন্ধ 
কবার হীন -ষডযন্ত্র শুরু হযেছে। পূর্ব 
ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্র নির্মূল। 
রাশিয়ায় ঘটে গেল অভাচিত ঘটনা | 
বিশ্বের প্রথম কমিউনিস্ট বাষ্ট্রেব সফল 
রূপকাব লেনিনের মূর্তি হল অপমানিত | 
কিউবার বিকদ্ধে শুরু হয়েছে নয়া চক্রান্ত | 
সারা পৃথিবীর জুডে এই টালমাটাল 
অবস্থার মধ্যে একটুখানি পুবাতাস বইছে 
এই পশ্চিমবঙ্গে | এখানে -কমিউনিজমের 


ভিত ধীবে ধীরে দৃঢ় থেকে Yow! হচ্ছে। 
বিস্ময়-বিমুগ্ধ চীনও জানতে চাইছে কী সে. 


যাদুমন্ত্র যার বলে এই রাজ্যে সি পি এম 
পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার নয় নয় করে 
চোদ্দ বছব ক্ষমতায় আসীন | বিস্ময়েব 
কারণ আমাদের জানা আছে। 
পশ্চিমবঙ্গের - গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটি কোণে 
কোণে আজ রক্তপতাকাব ঢেউ । অবশ্য 
এ অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি | বহু রক্ত, 
ঘাম আর জীবনীশক্তি ঢেলে এখানে 


হাওয়া জেলা সি পি এমের সাধারণ 
সম্পাদক "ও বামপন্থী আন্দোলনের 
অন্যত্ম পথিকৃৎ নরেশ দাশগুপ্ত 





ছাত্রাবস্থা দেশ. তখন 
পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ | বাতাসে 
বারুদের ঘ্রাণ | মানুষের মুখে, অস্তবের সূর্য 


ফুটে উঠেছে। দৃঢ় অঙ্গীকাবেব . শপথ ” 


করে উনি হাওড়ায় এলেন উচ্চ-শিক্ষা 
লাভের আশায় | মাঝখানে অবশ্য কিছু 
সময় তাকে ভবানীপুবেব বাসিন্দা হতে 
হয়েছে | সালটা তখন চব্বিশ | ১৯৩৩ 
সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে জাতক 
হলেন নবেশবাবু | পভ্যা জীবনকে বিদায় 
জানিয়ে নতুন উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়লেন 


স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি সহযোগী শক্তি । 
নরেশবাবু দাদা যোগেশ দাশগুপ্ত হাওড়া 
পুরসভার সেক্রেটারি | তার 
হাওড়ার এক বিখ্যাত শিক্ষা 
নামকবণ হয়েছে । যোগেশচন্দ্র গার্লস্‌ 
কলেজ | এছাডা আর একজন জ্ঞাতিভাই 


শাস্তি দাশগুপ্ত তদানীস্তন কংগ্রেস 
সরকাবেব মন্ত্রী । | 
এলো ১৯৬২। দেশে তখন 


কমিউনিস্টদের-ব্যাপক ধরপাকড চলছে। 
নরেশবাবু সমেত বেশ কিছু কমিউনিস্ট 
নেতার উপব গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ৷ 
নরেশবাবু টলে গেছেন আত্ডারগ্রাউন্ডে | 
সেখানে বিনয় চৌধুরী, সমর চৌধুরী, 
প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
কাজ করতে লাগলেন তিনি | লোকচস্ষুব 
আড়ালে থেকে একবেলা, আধবেলা 
খেয়ে, কখনও বা পেটে গামছ বেঁধে 
পার্টির কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন এই 
আশ্চর্য সৈনিক | নরেশবাবুব আজও মনে 
আছে__এঁ সময়েই তার ঘনিষ্ঠতা হযেছিল 
কাকাবাবু মুজফ্‌ফব আহমেদের সঙ্গে ।- 
পরিচয় আগেই ছিল, সেটি ঘনবদ্ধ হল এ 
অজ্ঞাতবাস্রে সমযেই | | 

প্রা দু বছর চবম কৃচ্ছসাধনার পর 
১৯৬৪ সালে তারা বেরিযে এলেন 
লোকচক্ষুর সামনে | কিন্তু কয়েক বছর 
পব আবাব গ্রেপ্তার হলেন নবেশ 
দাশগুপ্ত | প্রশাসন তখন অন্ধ ধৃতবাষ্ট্র । 
দেশে চলেছে চবম খাদ্যাভাব | চাল নেই, 
চিনি নেই, গম নেই, আকাশে বাতাসে শুধু 
হাহা রব | দেশবাসীর এই চরম অভাবের 
দিনে শোনা গেল মোলাযেম বাণী-_চাল 
নেই তো কি' হয়েছে, কাচকলা খাও | 


at | এগিযে চলো | পথ এখনও অনেক 
রাকি | সেই বিখ্যাত কতাব লাইনটা মনে 
আছে তো ? মাইলস্‌ টু গো বিফোর আই 


অনুমান করেই তারা, হয়ে উঠলো বেশি 


জলতরঙ্গ রোধিবে কে ? অবশেষে তাই - 


54884 


ধ্যান-ধারণা | তার একমাত্র ব্রত | সরল” 
অনাড়ম্বড় এই মানুষটির আত্মত্যাগ আজ 
আমাদের কাছে দৃষ্টিস্তস্বরূপ 1 বয়সেব 
ভারে সামান্য নত নরেশবাবু কিন্তু এখনও 
চূড়ান্ত প্রাণপ্রাচর্যের অধিকারী 1 মনে-প্রাণে 
আজও  তিনি' টাটকা-সতেজ | মানসিক 
শক্তির কাছে হার মেনেছে তার তিরাশিটা 


" এরপর শেষ পৃষ্ঠার 


রি ০১৬৪৪১০ GSE NEOUS cesses ৯ 








বুদ্ধদেব 


১ম পৃষ্ঠার পর 


fer | ভাল পরিবারের ছেলে ৷ বিদ্রোহী 
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো | নিজেকে 
নানা গোলমাল থেকে দূরে রাখেন | তবে, 
উন্মাসিক | তিনি জ্যোতিবাবুর থেকেও 
বেশি 'গায়ে হাওয়া লাগানো" নেতা | তিনি 



















+ 


we We তার একটি দপ্তরেরও 
অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেননি | 


কারও সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেন নি। 
সব সময় পার্থচর পরিকত হয়ে থাকতে 
€ ভালবাসেন | 'তেলবাজি' পছন্দ করেন | 
এর ফলেই বরকত গনি খান চৌধুরীর যে 

ং অফ ফোর' সাংবাদিক ছিলেন তারাই 
এখন তার পরামর্শদাতা | ফলে সববিষয়ে 
তিনি ডুরেছেন। সি এম ডিএ, পুরসভা. 
তথা সংস্কৃতি কোনও বিষয়েই তিনি 
কোনও কাজের নমুনা দেখাতে পারেননি । 
অবাস্তব কথা বলেছেন। কাজের কাজ 
করেননি | “থানা চত্বরের মন্দিরে -মসজিদ 
ভাঙবো' বলে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি 
করেছেন | এসবের ফলে পার্টির তার প্রতি 
মোহভঙ্গ হত্মেছে। 


সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইনজীবী দাশগুপ্তের 


ফোজেন। কিন্তু ঠাকে পাওয়া যায় না | 
ঘটনাটি [জলা ভজের নজরে আনা হয় | 








জানানো হয় আলিপুর বার 
আযসোসিয়েশনের সম্পাদককেও | 
আলিপুর থানায়ও একটি ডায়েরি করা হয় 
এ সম্পর্কে | 


১১ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী 
অফিসার আলিপুরের বিচারবিভাগীয় 
মহকুমা মাজিস্ট্রেটের- আদালতে অভিযুক্ত 
আইনজীবীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা 
জারি করার জনা এক আবেদন জানান | 
তদন্তের স্বার্থে ওই আইনজীবীর ডায়মণ্ড 
পার্কের (জোকা) বাড়িতে এবং 
বাকড়াহাটেয় চেম্বারে তল্লাসি পরোয়ানা 
জারির জনাও আবেদন জানানো হয় | 
FORE সুভাষ রায় এই আবেদন মঞ্জুর 


করেন, এরপরই শুরু হয় পুলিশি 
অভিযান | 
অভিযুক্ত আইনজীবীকে জামিনে ছেড়ে 


দুই আইনজীবী বিভুব্রত দাশগুপ্ত ও 
অশোক সেনগুপ্ত | বিচারক জামিনের 
আবেদন নাকচ করেন এবং আসামিকে 
পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন | 


শান্তিপূর্ণ 








খেলাধুলা 


৯ম পৃষ্ঠার পর 


এসবব বাবদ আড়াই লাখ টাকা খরচ ! 
এর মধ্যে লুলুর জন্য দেড় লাখ আর 
চিনার জনা "এক লাখ। দুজনের 
আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারেন্স বাবদ তিরিশ 
হাজার টাকাও ধরা হয়েছে। 


অভিযোগ eh দাস এই টারা তুলছেন 
শুভানুধ্যায়াদের মারফৎ। অথবা 


“আগামী দিনের পৃথিবীতে অহিংসা ভিত্তিক এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতেই হবে এবং গড়েও উঠবে। সেটাই হবে সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক 


অনেককে সাত/দশ হাজার টাকার 
বিনিময়ে আজীবন সদস্য করিয়ে | প্রদীপ 
সেনগুপ্তদের আপত্তি এখানেই । প্রদীপ 
শিবিরের 


রুমি-মুন্না-আসলাম-গাউসদের আনার 
দায়িত্ব নিয়েছিলাম । aba পয়সায় 
এনেছিলাম | নিজের বাড়িতে 


তুলেছিলাম | পরে মুন্নার অসুবিধা হওয়ায় 
খ্রিস্টার হোটেল 'লিটনে' তুলেছিলাম | 
কই আমি তো এভাবে পয়সা সংগ্রহ 
করিনি |, আমি পণ্টুদার গোষ্ঠীর লোক | 
তবুও পণ্টুদার নীতি মেনে নেওয়া যায় 
না । এভাবে বিদেশিদের জন্য টাকা সংগ্রহ 
করল সন্দেহের সৃষ্টি হবে। 

পার্থ সেনগুপ্তের সমর্থন আছে 
প্রদীপের ওপর । আরেক প্রভাবশালী 
গোষ্ঠী মানস মুখার্জি-শাস্তি চৌধুরীরা তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখছেন এ ব্যাপারে । গত ২৫ 
সেপ্টেম্বর পার্থশাস্তি এ ব্যাপারে এক 
সভায় এসেছিলেন | সন্দেহের কথা তারা 
জানিয়েও দেন সহ-সচিবকে. | পণ্ট দাসের 
পরিকল্পনা ছিল, চিনা-লুলুদের পর আরও 


নীতি। আর তার মাধ্যমেই অন্য সব কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে। 


ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতিদের অহিংসার পথকে গ্রহণ করতেই হবে — 
কারণ সেটাই হল ভাঙ্গবাসার পথ। 


এটা করা হলে আগামী দিনের বিশ্বে কোন দারিদ্র, কোন যুদ্ধ, কোন 
বিপ্লব এবং কোন রক্তপাত দেশ যাবে AT |”? 


FAY | শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯৯১ [এগারো 


তানজানিয়ান আনার । পাণ-প্রদাপদের 
চাপে এখন পপ্টু পিছিয়ে cme | 

এদিকে নাইজেরিয়ান লুলুকে পছন্দ 
হয়েছে নায়িমের | কিন্তু তানজানিয়ান 
খেলোয়াড়ের ব্যাপারে নায়িমের প্রবল 
আপত্তি | কারণ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা 
গেছে নাইজেরিয়ানরা কলকাতার ফুটবলে 
দাড়িয়ে গেছে। কিন্তু তানজানিয়ানলা 
একেবারে অজ্ঞাত-কলশীল | মাঝমাটের 
‘গ্যাপ’ চিনা পূরণ করতে পারবে না বলেই 
মনে করেন | 

শুধু নায়িমই নন, ফুটবল সচিনও 
চেয়েছিলেন sey রায়-অইদূল 
ইসলামদের দিয়ে জোড়া তালি দিয়ে কাজ 
চালাতে | মইদুল আবার প্রদীপ (সেনগুপ্তর 
শ্যালক | তাই সহ-সচিবের উদ্যোগ মেনে 
নিতে পারেন নি প্রদীপ সেনগুপ্ত 


ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা 
লুলুচিনাদের নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের 


গোষ্ঠীদ্বন্্টি মোহনবাগানের মত প্রকাশো 
না চলে আসে! 
_জ-স 
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শুক্রবার 


ভিপিপিভি-র 
গোপন বৈঠক 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা : অজিত সিং-এর 
পালের হাওয়া কেড়ে নিতে জনতা দলের 
নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ 


" কিং এই মাসের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী পি 


ভি ন্রসিমা 'রাওয়ের সঙ্গে এক গোপন 


সাংসদ এবং বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর 
জনৈক বিশ্বস্ত অনুগামী যিনি এই দুই 
নেতার মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। 

পি ভি-ভি পির" গোপন বৈঠকে 


"বিশ্বস্ত জানা গেছে, এই দুই নেতাব 
মধ্যে বৈঠকের সময় বিশ্বনারপ্রতাপ সিং 
প্রধানমন্ত্রী পি ভি. নরসিমা রাওকে বলেন ' 


৮৮:৮০ 


আবার রাজনৈতিক সঙ্কটেব সৃষ্টি হোক 
এবং এব ফযদা বি- জে পি-র মত 
সাম্প্রদায়িক দলগুলো এবং 
শক্তিগুলো তুলুক সেটা আমি কোন মতেই 
হাত দিতে চাই না । এ ব্যাপারে আপনাকে 
এবং আপনার - সরকারের সঠিক 
পদক্ষেপকে শক্তিশালী , করার জন্য 
আমাদের দলেব সমর্থন আপনি পাবেন | 
পি ভি নরসিমা রাও প্রাক্তন 


প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আপনাব প্রস্তাব এবং . 


দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চিতভাবে আমাকে সঠিক পথে 
এশিয়ে যেতে সাহায্য BA) - তবে 
আপনি যদি সরাসবি আমায় সমর্থন কবেন 
এবং আমার সঙ্গে কাজ করেন তবে আমি 
আরও নিশ্চিস্তভাবে কাজ কবতে পারবো 
বলে আশা করি। বসি 

পি ভি নবসিমা রাওয়ের এই কথার 
উত্তরে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং বলেন যে, 
আপনাকে সরাসবি সমর্থনের সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারটা আমরা দলের মধ্যে আলোচনা 


. করছি । কিন্তু: আপনার সঙ্গে এক সঙ্গে 


কাজ করার. সুযোগ কোথায় | আমি তো 
কংগ্রেস থেকে বিতাডিত | তবে সুযোগ ও 
পরিস্থিতি অনুকূল হলে আপনার প্রস্তাব 


বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং. 
নরসিমা রাওয়ের মধ্যে এই বৈঠককে কেন্দ্র 
করে বেশ আলোডন সৃষ্টি হয়েছে | এবং 


বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর উক্তি আমি' 


কংগ্রেস থেকে বিতাডিত এই কথার 


মধ্যেও অনেকে অনেক কিছু তাৎপর্য খুজে' 


_ না। কারণ দলের মধ্যে তার ঘনিষ্ঠ কিছু 


অনুগামী এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে 


“meme বিরোধী | তবে অজিত সিং-এর 


সাটিং সুটিং ও রেডিমেড বিভাগ 


_সহরারহাট, ফলতা রোড, রদ 
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সি পি এমের বড়তলা লোকাল কমিটির - 
সম্পাদক বহিষ্কৃত 





তহবিল তছরপের অভিযোগে আরো অনেকের বিরুদ্ধে জনত 


'রাজনৈভিক সংবাদদাতা : সি পি এমের 
বড়তলা লোকাল কমিটির সম্পাদক বাবু ' 


কুণ্ডুর বিকদ্ধে ৩ লক্ষ টাকার বেশি দলীয 
তহবিল তছরূপেব অভিযোগ প্রমাণিত 
হয়েছে বলে জানা গেছে বাবু FONTS দল 


সহযোগী, যারা এলাকাব ত্রাস বলে খ্যাত ৷ 
দলেব নাম ও প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে 
বিভিন্ন, সমযে বাবু কুণ্ডু ও তার ঘনিষ্ঠ 
সহযোগীরা প্রচুব পরিমাণ টাকা তোলেন | 
যাব পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার ওপব | 


কৈফিয়ত, দাবি acd | কিন্তু আঞ্চলিক 
কমিটিতে সংখ্যায ভাবী বাবু কুণ্ড । তাই 
তিনি অন্য সদস্যদের আনা এই 


অভিযোগকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। | 


এবপর . লোকাল কমিটির কযেকজন 
সদস্য াদাদাতা বেশ কয়েকজন 
ব্যবসাধীর কাছ থেকে বাবু কুণ্ডু কোর 
,সময়ে কত টাকা নিয়েছেন তাব প্রমাণ 
যোগাড় করতে থাকেন | এই খবব জানার 
পর অনেক ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ 
নিজেবাই এগিযে এসে বাবু See বিবোধী 
সদস্যদের হাতে চাদাব সমস্ত তথ্য প্রমাণ 
দিয়ে যান। 


বাবু Sor বিবোধী লোকাল কমিটির 
সদস্যরা এইবাব দলের নামে চাদা তোলাব 
সমস্ত তথ্য প্রমাণ সহ সবাসবি জেলা 


কমিটির কাছে বাবু sea বিকদ্ধে তহবিল. 
তছবপ ও অন্যান্য বে-আইনি কাজ করার 


অভিযোগ পেশ কবেন। 

জেলা কমিটিব পক্ষ থেকে অভিযোগ 
পাওযাব পর ঘটনার পুরো তদন্ত কবা 
হয । তদন্তে দেখা যায যে ৩ লক্ষ টাকাব 
বেশি টাদা বে-আইনিভাবে দলেব' নাম 


, কবে বাবু কুণ্ডু বটতলা লোকাল কমিটির 


AGM HTL 
১০মপৃষ্ঠার পর . 
TTS | আগের মতোই কাজ চালিযে 


সম্পাদক হিসাবে তুলেছেন। 

জেলা কমিটি এবাব wre রিপোর্ট সহ 
বাবু POH দল থেকে ববখাস্ত করার 
সুপারিশ সহ এক রিপোর্ট রাজ্য কমিটিব 
কাছে পেশ করে | জেলা কমিটির বিপোর্ট 
পাওযাব পব বাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে 
বাবু SOS ডেকে অভিযোগের ব্যাপাবে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু বাবু কুণ্ড 
কোন উত্তর দিতে পাবেননি এবং 
অভিযোগ অস্বীকারও BIG পারেননি | 
এরপব রাজ্য কমিটি বাবু কুগুকে দল 


কমিটিকে জানিযে -দেয় | সেই মত বাবু 


SOS দুর্নীতি ও দলবিরোধী কাজ ও 


তৃহবিল তছরূপের অভিযোগে দল থেকে 
বহিষ্কারেব নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয। 

বিশ্বস্ত সূত্রে আবও জানা গেছে যে, 
আরও ১৩৭ জন লোকাল কমিটির 
সম্পাদক ও. সদস্যদের বিরুদ্ধে তহবিল 
তহরপ, দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণেরে. 


ডি হযেছে রাজ্য কমিটির 
কাছে! সাংগঠনিক নির্বাচনের আগেই 
তাদেরকেও দল থেকে বহিষ্কার করা হবে 


এহ নানা বিষে আলোচনা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী শ্যামল বসু লোম | 


থেকে বহিষ্কাব. করার সিদ্ধান্ত জেলা 


বলা জানা গেছে। 


যন সংখ্যা 


বিমল কর লিখেছেন পুরনো দিনের কথা ' 

' বিযাল্লিশ বছব আগে সাংবাদিক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন অধুনালুপ্ত ' লোক সেবক’ 
পত্রিকার রিপোর্টার | সেই সময় তিনি এমন একটি খবর pr করেছিলেন যা 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের ভিৎ নড়িয়ে দিয়েছিল ৷ সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ছিলেন স্যাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | : 
খববটি ছিল তাব পুত্তের অবৈধভাবে পবীক্ষার নম্বব বাড়ানো নিয়ে । এই দুর্নীতি ফাদ | 
হবার ফলে প্রমথনাথকে উপাচার্যের পদে ইস্তাফা দিতে হয় | এই দুর্নীতি সম্পর্কে 
টি বা রি সিসি j 

{ 


| -  শগাল্প লিখেছেন 
সমরেশ মজুমদার, রণজিৎকুমাব সেন: শাস্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, . 
'বাণীবরতচক্রবর্তী,কল্যাণসর্বাধিকাবী, গৌতমদেএবংআবোঅনেকে। 


[ অভিজিৎ চৌধুরীব লেখা বঙ্সাহীন বিচাব ব্যবস্থাকে সামাল দিতে উদ্যোগী 
| পার্লামেন্টকে 5 


সোভিষেত ইউনিযনে যা ঘটছে সেই সম্পর্কে লিখৈছেন পতি নন্দী ও মিহিব ঘোষ : | 
এখনকার চিত্রকলা এবং শিল্পী সম্পর্কে সন্দীপ সরকারের আলোচনা 
বিভিন্ন ট্রাক ও বাসে নানা ধরনের বাদী ও উপদেশ লেখা থাকে 'বেগুলি বেশ 


মজার । দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রমে সমীরণ আচার্য ধাবমান বাস ও ট্রাক থেকে এগুলি 
উদ্ধার করে রেখেছিলেন | “যান-পহেচান' লেখায় তিনি এইসব ছড়া ও কবিতা উদ্ধৃতি || 


বিডি মত দুরের StS 


* ॥ 


মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে 


৯ 
* 


একগুচ্ছ কবিতা এবং ব্যঙ্গ কবিতা 


* 





যাচ্ছেন অবিবাম 
সিনেমার সামনে) মা বি তত এপ খোপা লিখেছেন অমল দত্ত সুভাষ দত্ত তমাল মুখার্জি এবং 
ও দাশগুপ্ত একটা অধ্যায় । একটা মুর্তিমান অভিনেতা 888৮8855885 . 
- a: ue les een eo on বি রণ 
আমাদের এ যাবতীয় র তাত ও কটনপ্রিন্টেড অতি-মানবীয় কবে তোলে তাব উজ্জ্বল শশীভ্ষণ থাকতেন রি TEE 
: ng | UE শাড়ী দৃষ্টান্ত নরেশ দাশগুপ্ত | আজকেব প্রজন্ম, টি 
: বেনারসী, ফাইন কলিকাতার দরে বিক্রয় | | যারা কমিউনিস্ট মানে ধোঝে ফিনফিনে || পরবর্তীকালে ১৩৪৫ সালে একটি বই লেখেন তার দেখা 
| mR, সভা শাড়ী উকি হা ST ee eve te aie ee মি ভান 
- | - , বক্তৃতার Figs | ং 
| তলের যু বদ মো জংখা ঘা লা। শারদীয় সংখ্যায় এটি পুনযুপ্লিত করা হল 
A , . কারণ অনুকূল আমবা 4 রঃ i A 
৮০০০০ 95 প্রতিকৃলতাব দিনগুলিকে ভুলে যাই। রি 
ৃ 5 ভুলতে চাই হয়তো | আজকাল সম্তান' ্রচ্ছদপ্ট : প্রকাশ কর্মকার ae 
ar. SUES নার জি জনতা AS a এই সংখ্যার দাম ২০ টাকা 


সম্পাদক : হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা--৫ থেকে মগ্রিত এবংদর্পণ কার্যালয়, ৬১ মট লেন, কলকাতা-_১৩ থেকে প্রকাশিত 


র্‌ 


দুই] weft | শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ -.: 





পরিপক্ক . . রূপে আবির্ভাব 
নিয়েছিল-_ সঙ্কটাপন্ন শাসক শক্তির 
ফাসিবাদি রূপাস্তরের 


হয়েছিল--শাসক, গোষ্ঠীর ভৈরব-বাহিনী 


রূপে.।: যে. যুব-কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হযেই 
প্রকাশ্য রাজপথে জনৈকা 
প্রবীণার-__ একজন প্রথম সারির কংগ্রেস 
নেত্রীর- বস্ত্রহরণ করেছিল, শেয়ালদা 
স্টেশন চত্বরে দিনের, পর দিন “দর্পণ' 
কাগজের বহ্যোৎসব করে তার ফ্যাসিবাদি 


১ম পৃষ্ঠার পর ' 
জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি! কারণ, 
গত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা বলছে বিরোধ, 
১ দ্বন্দ, সংঘর্ষ ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সে 
ছাপ ফেলে সামান্যই ।' তাই বলা যায়, 
ইস্টবেঙ্গল ডুরাঁন্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করার 
সুযোগ কাজে লাগাবে । 

যদি বাইরের টিমগুলির কোনোটি হঠাৎ 
ভাল খেলে ফেলে তবে স্বতম্থ । কারণ 
খেলার মাঠে জ্যোতিষশাস্ত্র খাটে বলে মরে 


চিবুজোর-ক্রিস্টোফাররা ব্যর্থ হলে ম্যাচ | 


বের রুবে নেওযা কঠিন। যদিও বা 


ফরোয়ার্ডরা চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু দি. 


এক গোল দিয়ে দু-তিন গোল খেতে হয়। 
কারণ দেশের সেরা দলগুলিব মধ্যে 
মহমেডালের ডিফেল সবচেয়ে দুর্বল | 


তবে গুদের ‘প্লাস পয়েন্ট হলো, ট্রফি ” 


জেতার জন্য ফুটবলারদের মধ্যে প্রচণ্ড 
আগ্রহ ! কাবণ ওরা ভ্রানেন, Pare 
নি a 
পেমেন্ট হবে। 

অন্যদিকে মোহনবাগান যেমন 
wears জীর্ণ তেমনই ফুটবলারদের মধ্যে 
সময়ের জন্য আগ্রহের অভাব দেখা 
যাচ্ছে। সিকিম যাওয়ার আগে একদিন 
মাঠে গিয়ে দোখেছি অনেকে আসেননি, 
far একা প্রাকটিস কবছেন। শিশিব 
অধিনাযক হযেও ক্লাব থেকে তাড়িযে 

দেওযায় সুব্রত ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাদা 





কর্ম সমাধা করে-থাকে। মানতে হবে এ. 
পশ্চিমবঙ্গের বুকেও ফুব-কংগ্রেসেব সেই 
ভরা-যৌবনের দিনেও তেমন পেলব 
“অহিংস সংগ্রামের দৃষ্টান্ত আমরা 
দেখেছি_জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির 
উপব যুবক-যুবতী (কং) গণের টুইস্ট নাচ, 
wit অফিসে ধ্বংস-কাণ্ড এ নথিপত্রে 
অগ্নি | সংযোগ, . খিস্তি-খেউড় ইত্যাদি 


না পেলে কোচ ছাটাই হবে | অমল দত্ত 
নতুন কোচ হিসাবে নিয়োজিত হবেন | এ 
ব্যাপারে কথা ‘পাকা’ হযে আছে। 
অমলবাবু তাই টাকায় ব্রাদার্স ইউনিয়নে 
যাওয়া আপাতত স্থগিত রেখেছেন | তরুণ 
(বণ্টু) দাশ$প্তর কাছে শুনেছি, “টুটু 
কলকাতায় দ্র পচিশেক-ছিল না ।-যদি 
থাকত তবে অমলকে - 

ডিরেক্টর করে ' সিকিম গোল্ড কাপেই 
পাঠানো হত । ৫ অক্টোবর টুটু-আসবে | 
তারপরই কথা হবে । তৌমিককে রেখেও 
অমলকে আনা যেতে পারে । আর 


ভৌমিক সিকিমে ব্যর্থ হলে তো কোনো - 


প্রশ্নই উঠবে ai” 

সুতরাং সব দিক দেখে শুনে. মনে 
হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলই ডুরাগ্ড পাবে এবং 
জয়ের হ্যাটট্রিক করবে। 


ww’ তিন বিঘায় যেতে রাজি হযেছেন। 
এতে কমল গুহর কৃতিত্ব যত a A জে 


'পি-র ছমকি তার বেশি কাজ করেছে । ' 


আজ দীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে 
কোচবিহাবে কমল গুহর নেতৃত্বে ফঃ ব্লক 
এবং আরও দু-একটি সংগঠন তিন বিঘা 
হস্তান্তরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন | 
যেহেত় ফঃ ব্লক চাইছে তিন বিশ্বা হস্তান্তর 
করা হবে না, ভাই সি পি এম এতদিন 
অগ্রপশ্চাত' বিবেচনা না করে ফরওয়ার্ড 


দ্রোতি বসুর তিন বিঘা সফারের কথা 


কিংবা-ভরা:যৌবনের প্র. াঁটা-যৌবন ? 


সেদিনকাব ‘যুব-নেতা প্রিষ-সোমেন 


্ররেহনী় প্রা ও লনা “fen 


হয় না। এতো সহজে সেরূপ কিছু উদ্রেক 
হবাব নয় | বরং মনে হয, শূন্যস্থান পূরণ 
করে তুলতে আবার কিছু প্রচেষ্টা অত-ভত্র 
দেখা দিচ্ছে।_-নানা স্থানে আঞ্চলিক 
ক্ষুদে ক্ষুদে ইন্দিরার মাথাচাড়া দিযে ওঠার 
নানা প্রকার প্রচেষ্টা দানা ধেধে 


,উঠছে-অক্ষম্‌ ও হাস্যাম্পদ হলেও এরূপ 


বাহিনীতে এরূপ প্রচেষ্টাই একটি স্বাভাবিক 
ব্যাপার | আসলে এদের দৌড সামান্যই | 


সম্পন্ন করেছেন | কথা দিয়েও তিন বিঘায় 
যান নি। কমল গুহ-বারে বারে বলেছেন, 


পড়বে, WAT পথে বসবে | আন্তর্জাতিক - 


চুক্তি হলেও ৪০ হাজার মানুষের স্বার্থে এ 
চুক্তি বদলাতে হবে | আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 


বহু চুক্তি হয়, আবার সে চুক্তি ভাঙ্গাও 


হয় | এক্ষেত্রে হবে না কেন ? কিন্ত কমল 
গুহর হৈ-চে এ কাজ হয়নি | বিগত কয়েক 
বছব ধরে তিনিবলে আসছেন প্রয়োজনে 
জীবন দেব তবু তিন বিঘবাহস্তাস্তব করতে 


পরিবহনমন্ত্রী 





“সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার | 
এবাব ছুটিতে গঙ্গাসাগর (সপরিবারে 
নাতনিসহ) গেলে ভাল করতেন! দিল্লি 
হচ্ছে 'কাকতীর্ঘ, সেখানে না যাওয়াই 
উচিত। বহু সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা 
প্রবল | আপনার দপ্তরে যা ফাইলের স্তুপ 
জমেছে তা সাচী wera মত বিশাল ৷ 
এছাড়াও অধস্থন মন্ত্রীরা আপনাব 
মতামতেব জন্য কিউ দিয়ে বসে আছেন, 


বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্ঠুবের - 


মন্ত্রী ভাব তিনটি ফাইল আপনি ওকে না 


ভাল হয় | সামনে শুভ দিন নেই | পার্বত্য 


: বিষয় চিন্তায় ফেলতে পারে | 


তথ্যমন্ত্রী 

আপনার দপ্তরের কোন তথ্যই আর 
গোপন থাকছে. না! সময়মত সাবধনতা 
অবলম্বন ককন | কলকাতার রাস্তাঘাটের 
৩০০ বছর হয়ে: এলো | সময় থাকতে 
পাস্টান নচেৎ আপনার পাস্টে যাওয়ার 
সম্ভাবনা | যাত্রার উপর a oat 
চাপিয়েছেন তাতে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি 


লাটে ওঠার ABN প্রচুব ।হুকারদের যে 
অবস্থায় তুলে এনেছেন তাতে কলকাতা - 


শহরটা কাদের এই নিয়ে আপনার পরিবার 
থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সঠিক উত্তর 


* যারা মাল দেবে আর নেবে তাদের | 


সামনে আপনার দুর্দিন আসঙ্ছে। 


a 


পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন সংস্থা নামটা পাস্টে 
‘লন্ডভণ্ড পরিবহন সংস্থা’ করে দিন। 
748 


জবাবদিহি করতে হবে al নামেই 


প্রকাশ | নিত্জর নাম ছাপতে সাবধনতা 
অবলম্বন করবেন | একটা, অক্ষর এদিক 
ওদিক হলেই সর্বনাশ | যেমন প্রথমটা বাদ 
দিলেই পরিষ্কার করাব দায়িত্ব 


বুদ্ধদেববাবুর 
' আর শেষেরটা বাদ দিলেই বি জে পি 


দলের দশুমুঞ্চের নায়ক | ভাল হয় যদি 
নামটা APO | আপনাব দপ্তর এবার 


, প্রফিটে লস করবে 





' শ্রমমন্ত্রী 


পশ্চিমবঙ্গে তো সব কলকারখানাই বন্ধ 
আর শ্রমিকরা - আপনার দলের কাজে 
ব্যস্ত । তাই . আপনার দপ্তরে এখন 
লক-আউট ঘোষণা করার, সম্ভাবনা 
প্রবল | WOR আসম্ন সম্মেলনে এবার 


. শ্রমিকদের থেকে বেশি চাদা চাইবেন না 


ববং ea যাতে দিন see পেট ভরে 
খেতে পায় সেই ব্যবস্থা করুন | আপনার 
সময় ভাল যাবে A | পেটের গোলযোগ 
দেখা দিলে পকেটে লাল রুমাল রাখবেন | 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী : ৪ 


আপনি উদ্বাস্তদেব পুনর্বাসন দিচ্ছেন 
আব তার মধ্যে মমতা ঢুকে পড়েছে এতে 
আপনার স্বাস্থ্হানির যোগ আছে। 
এছাড়াও আপনার ছেলের স্বাস্থ্য আপনার 
উদ্বেগের কারণ হতে পারে । ব্যান্কের লোন 
শোধ না দিলে এখনই ছেলেকে বলুন শোধ 
দিয়ে দিতে । নচেৎ মমতা আপনাকে 
বিপদে ফেলতে পারে। আপনার 
যাতাযাতের কষ্ট অর্থাৎ রাস্তার যা হাল তা 
দেখে বুদ্ধবাবুর আনন্দের সম্ভাবনা আছে। 
এবাব কিছুদিন বিশ্রাম নিন | শৈল শহরে 
ছেলে, বউ নিয়ে ঘুরে আসুন | আপনার 
সুন্দর স্বাস্থ্যই মেড়ো প্রমোটারদের কাম্য । 








দুই চেয়ারম্যানের 'ইগোর লড়াই, নাকি পকেট ভারি করার কৌশল? | সরকার এবং 





ডুবে যাচ্ছে ALAS দুই সংস্থা জে সি আই, 
আর এন জে এম সি 


দপণের প্রতিনিধি : বাষ্রয়ন্ত সংস্থা জুট 
কূপোরেশন অব Bema জে সি আই। 
লক্ষ লক্ষ পাটচাষীর, বিশেষ করে গরীব 
কৃষকের স্বাথরক্ষার জনা আজ থেকে বছর 
বিশেক আগে গড়া হয়েছিল | সত্তর 
দশকের শেষ পযন্ত সংস্থাটি লাভজনকও 
ছিল | এরা চাষীর কাছ থেকে সরকারের 
বেধে দেওয়া দামে পাট কেনে । ফলে 
হয় না। রা 

অনাদিকে প্রায় একই সময়ে গড়ে 
বা এন জে এম সি। এরাজোর পাচটি ও 
বিহারের একটি-_মোট ef জুট মিল 
এরা চালায় | শ্রমিক সংখা কমবেশি ৩০ 


বনাম এন জে এম সি-র চেয়ারম্যান এ কে 
মৈত্রর মধ্যে বিবৃতির লড়াই বেশ জোরদার 
চলছে | দুজনই একে অপরের অপদার্থতা 
নিয়ে পত্র-পত্রিকায় খবর খাইয়ে দিচ্ছেন | 
আবার দুজনই বিভিন্ন রাজনৈতিক 
wort খুটি হিসাবে ধরছেন । এতো 
গেল বাইরে | ভেতরে দুজনই তাদের 
সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দুর্নীতির জোয়ারে গা 
ভাসিয়েছে | ফলে সংস্থান দুটির নাভিশ্বাস 
উঠেছে। শ্রমিক কর্মীরা আশঙ্কায় রয়েছেন 
কর্বেপি ভি সরকার এই সংস্থা দুটিকেও 
রেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দেয়। 

জে সি আই বলছে, ' গত দশ এগারো 
বছর ধরে এন জে এম সি ৫৫ কোটি টাকা 
পাটের দাম বাকি ফেলেছে । এখন তা 
সুদে আসলে ১০৮ কোটি টাকা । এতো 
টাকা বাকি থাকলে আমরা কর্মীদের বেতন 


পরিস্থিতি অনুযায়ী ইস্যু বদলায়। ১৯৫২ 
সালে জনসঙ্কের যে ইস্যু ছিল, এখনও কি 
তাহ থাকা যুক্তিসঙ্গত বি জে পির 
সভাপতি মুরলীমনোহর যোশী 


লিজ নি ০ 
সমস্যায়। জনতা দল সমস্যায় নিজেদের 
অন্তঃকলহে। কংগ্রেসরা দোদুলামান 
Si সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য। সে 
কারণে একমাত্র স্থিতিশীল দল হিসেবে বি জে 
পির গুরুত্ব ক্রমেই অপরিসীম হয়ে 
উঠছে।-_এল কে আদবানি 


মার সরকার পাচ বছর চলবে। আজ 
মোটে নিরানববুই দিন৷ পাচ বছর শেষ করার 
আগেই মন্দির সমস্যার সমাধান আমরা করে 
ফেলব ।_-উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ 
সিং 





ধর্মযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হিন্দুত্ব ৷ হিন্দুত্ব কোন 
ধন নয়। ভারতীয়াত্বের জন্য নাম হিন্দুত্ব। বি 
জে পির বিশ্বাস এই fees গোটা দেশকে 
.এক রেখেছে ।__মুরলীমনোহর যোশী 


দলের বিবাদ ঝগড়া বন্ধ করার একমাত্র রাস্তা 
হল সাংগঠনিক নির্বাচন কর1। একমাত্র এই 
নির্বাচনই দলকে শক্তিশালী করে তুলতে 
পারে।_ অজিত গাজা 


দিই কি করে-__পাটই বা কিনি কি দিয়ে ?' 
অনাদিকে এন জে এম সি বলছে. 'আমরা 
বছরে ৩৭ কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছি | 
এই ক্ষতির বেশিটাই তোমাদের জনা | 
বেশিটা কেন, প্রায় সবটাই ! জে সি আই 
২০০ থেকে ৩৫০ টাকা বেশি দাম প্রতি 
কুইন্টালে নিচ্ছে! কেন্দ্র সাবসিডি দিলে 
তবেই বকেয়া টাকা দিতে পারি ।' 
রাজোর মোট ৫৬টি জুট মিল এখন 
খোলা | পাটজাত দ্রবোর এখন রমরমা 
বাজার | এর মধো ৬টি এন জে এম সি 
মিলে বছরে ৭.৫ লাখ বেল কাচাপাট 
লাগে। বাকি ৬৮টি লক্ষ রেল লাগে 
বেসরকারি মালিকদের ৫১টি মিলে । এই 
অবস্থায় কেন্দ্রীয় বয়ন মন্ত্রক এবং জুট 
কমিশনারের নির্দেশে ১৮ কোটি টাকা এন 
জে এম সি দিল জে সি আইকে | দিল্লিতে 
চারপক্ষের যে সভার পর এই নির্দেশ 
আসে, সেখানে স্থির হয়েছিল এবং সান্যাল 
সাহেবও মেনে এসেছিলেন, এ টাকায় পাট 
কিনে এন জে এম সি মিলগুলিকে 
দেবেন | কিন্তু টাকা পাওয়ার পর বললেন, 
দেব না | অথচ এ টাকায় এন জে এম সি 
বাজার থেকে ৪ লাখ বেল কাচাপাট 
অর্থাৎ ছ মাসের রসদ কিনতে পারত ! 
আগষ্টের শেষ আর সেপ্টেম্বরের 
গোড়ায় জে সি আই পাট দেবে না যখন 
বলল তখন এন জে এম সি-র হাতে মাত্র 
দিন তিনেকের-মিল চালানোর পাট 
আছে ! এদিকে টাকা নেই ৷ সান্যাল 
সাহেবের হটকারিতা কিন্তু মৈত্র সাহেবকে 
সুযোগই করে দিল। তিনি পাটের 
ফড়েদের ডেকে বললেন, “পাট দাও | দু 
মাসের ধার শোধ করে দেব।" প্রচুর 
অর্ডার আছে | ফড়েরা তাকে পাচ কোটি 
























সি পি এম তথা বামঙ্রন্টের কাজ কর্মে 
গাফিলতি দেখা দেওয়ার ফলে জনগণ 
কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ।_শৈলেন 
দাশগুপ্ত 


আমি শুধু একথা বলতে চাই যে, স্তালিনকে 
আমরা যেমন ভগবান বলে পুজো করব না, 
তেমনি শয়তান বলে ধিককারও দেব না।_ই 
এম এস নাগ্ুত্রিপাদ 


সে (মিসেস ইয়েলৎ সিন) আমার প্রধানমন্ত্রী, 
অর্থমন্ত্রী এবং অনাসব মন্ত্র, কিন্তু সে রাইসা 
নয়।__বরিস হয়েলৎ সিন 


মাত্র ১০ কোটি লোকের জনা আমাদের ৫৮ 
কোটি দেবতা আছে।-_রামবিলাস 
পাসোয়ান 








টাকার পাট ধারে দিল | সাঙ্গ সঙ্গে এন জে 
এম সি-র আমলাদেরও পকেট ভারি হল | 
কারণ ফড়েরা জে সি আই-র চেয়ে বাজে 
কোয়ালিটির পাট দিল, দামও নিল বেশি | 
এদিকে জে-সি আই আবার বেসরকারি 
মিলগুলোকে পাট সরবরাহ করতে শুরু 
করেছে । সেখানেও জে সি আই 
আমলাদের টু পাইস' আছে কি না ! প্রশ্ন 
উঠবে, পাট (পেল কোথায় তারা | আসলে 
কিছু পাট যে তারা কিনছে না. তা নয় | 
তাছাড়া গতবছরের লাখ দশেক বেল তো 
সান্মালবাবূদের হাতে আছেই ! 
দশবছর আগে জে সি আই লাভজনক 
for | এখন চলছে লোকসানে | তাদের 
বার্ষিক সভা প্রতিবছরের মতো এবার ৩০ 
সেপ্টেম্বর হল at | হবে তিনমাস পর | 
কারণ হিসাব-নিকাশে প্রচুর গণ্ডগোল 
আছে । অনেকে জে সি আইতে সি বি 
আই তদন্ত করার দাবি করেছেন | এদিকে 
এন জে এম সিও প্রচুর লোকসানে 
চলছে | এন জে এম সি মিলগুলিতে 
মেশিনপ্রতি শ্রমিকসংখ্যা গড়ে ৭৯ জন | 
কোথাও তা একশো | এই লোকসানের 
বাজারেও আরও 'আপয়েন্টমেন্ট' হচ্ছে | 
কোথাও রাজনৈতিক চাপে কোথাও বা 
নামলাদের স্বজন পোষণের স্বার্থে | অথচ 
প্রাইভেট মিলগুলিতে মেশিন পিছু কমী 
সংখ্যা মাত্র ৫০ জন |. তারা এখন লাভও 
করছে প্রচুর | 

আসলে বাজারে পাটের দাম কমে যাক, 
সান্যাল সাহেবের কিসসু যায় আসে না 
পাটচাষী মার খেলে বা মিলের শ্রমিকরা 
লে অফ হলে-__বেকার হলে । আর 
মৈত্রবাবুরও কিছু যায় আসে না, জে সি 
আই উঠে গেলে, কিংবা লোকসান বাড়তে 
বাড়তে মিলগুলো দেউলিয়া হলে | যখন 
পাটজাত পণোর বাজার খারাপ ছিল 
তখনও দুই রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থার পরিচালকদের 
বিলাস ব্যসন একটুও কমেনি | 
অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বয়নমন্ত্ক এন জে 
এম সি-কে বাইরে থেকে পাট কিনতে 
দিল ! আর জে সি আইকে প্রাইভেট মিলে 
পাট বেচতে দিল ! কিন্তু দুই রাষ্ট্রয়ত্ত 
সংস্থার কর্তাদের এক জায়গায় বসিয়ে 
একটা বোঝাপড়া করিয়ে দিল না ! 
কেন ? আমরা ‘জানি, কেন্দ্র তার নয়া 
শিক্পনীতিতে বে-সরকারিকরণের উপর 
জোর দিয়েছে | বয়ন মন্ত্রক কি এই দুটি 
সংস্থাকেও কৌশল করে সেই পথে ঠেলে 
দিচ্ছে? বোধ হয় HRB । 
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ব্যবসায়ীদের 


ভাড়াটে গুণডারাই শ্রমিক নেতা 
শঙ্কর গুহ নিয়োগীর খুনি 


দর্পণের প্রতিনিধি : ছন্তিশগড় মুক্তি 
মোর্চার শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগার 
হত্যাকাণ্ড এঁকাবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলনের 
ওপর এক আঘাত হেনেছে । দীর্ঘদিন ধরে 
গুহ নিয়োগীকে হত্যা করার যে চক্রান্ত 
চলছিল, অবশেষে গত ২৭ সেপ্টেম্বর তা 
সফল করেছে সরকারি মদতপষ্ট এবং 


“ব্যবসায়ীদের ভাড়াটে গুন্ডারা | শঙ্করবাবুর 


মৃত্যুতে দুর্গ, ভিলাই, রায়পুর, বিলাসপূর 

সহ মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় শোকের 

কালোছায়া নেমে এসেছে। 
পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়িতে 


শঙ্করবাবুর জন্ম ১৯৪৩ সালে | বিদ্যালয় 
পাঠক্রম এবং রাজনৈতিক শিক্ষা তার শুরু 
হয় জলপাইগুড়ি শহরেই । প্রথম জীবনে 
নকশাল-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। 





পরে তাকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে দল 
থেকে বহিষ্কার করা হয় | এরপর তিনি সি 
পি আই-এর শ্রমিক ইউনিয়ন এ আই টি 
ইউ সি-র সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু ওই দল 
থেকেও তিনি বহিষ্কৃত হন। 

এই সময় গুহ front চাকরিসূত্রে 
ভিলাই যান এবং শ্রমিক আন্দোলনে যোগ 
দেন। কিন্ত শ্রমিক-আন্দোলন করার 
অপরাধে তার চাকরি চলে যায় | অতঃপর 
একক প্রচেষ্টায় ছত্তিশগড় খনি মজদুর 
সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। গড়ে তোলেন 
প্রগতিশীল ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক সঙ্ঘ | এর 
সদস্যসংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার ছাড়িয়ে 
ay | 

শঙ্করবাবুর নেতৃত্বে তখন থেকেই 
মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় 
মদাপান-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় | এই 


আন্দোলন শুরু হয়েছে । 


আন্দোলনে সামিল হয়ে প্রায় ৮০ হাজার 
শ্রমিক কৃষক মদ্যপান ছেড়ে দেন । এই 
ঘটনার পরই শঙ্গরবাবু সারাদেশে জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠেন | 

অতএব বলা যায় শঙ্করেবাবুর এই 
হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মধাপ্রদেশের গদা 
ব্যবসায়ীদের একাংশ জড়িয়ে আছে | 
প্রসঙ্গত জানা গেছে এর আগে 
INGE যতবার হত্যা করার চেষ্টা 
নাসা ছি 


বাবসারীদের যোগসাজস ছিল 
ছত্তিশগড় ই Toye সঙঙ্ঘের 


সম্পাদিকা সুধা ভরদ্বা্ত অভিযোগ 
গুহ নিয়োগীকে হত্যা করেছে | কারণ গুহ 
নিয়োগীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা একদিকে 
তেমনি অপ্রিয় করে তুলেছিল স্থানীয় 
জন-প্রতিনিধিদেরকে € | 

এদিকে শঙ্করবাবূর হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিবাদে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক কাজ 
বন্ধ করে দেন। ২ অক্টোবর থেকে 
মধাপ্রদেশের বি জে পি সরকারের বিরুদ্ধে 
ব্যর্থতার প্রতিবাদে আরও বৃহত্তর 
আন্দোলনের কথা দিল্লির এক শোকসভায় 
ঘোষণা করা হয়েছে | 

সে সভা হয় তাতে অধ্যাপক প্রভাত 
পষ্টনায়ক, সাংবাদিক অরুণ শৌরি, জনতা 
নেতা সুরেন্দ্রমোহন, ঝাড়খণ্ড পাটির 
সাংসদ শিবু সোরেন, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা 
ভক্তিভৃষণ seq সহ বিভিন্ন শ্রমিক 
সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের জনা 
মধাপ্রদেশের বি জে পি সরকারকে দায়ী 
করেছেন । 

ছত্তিশগড়ে আরও জোরদার আন্দোলন 
করার কথা ঘোষণা করেছেন সুধা 
ভরদ্বাজ | শঙ্করবাবুর মৃত্যুতে ছত্তিশগড় 
খনি শ্রমিক সঙেঘর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুধা 
ভরদ্বাজ | তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা 
প্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের লক্ষাধিক 
শ্রমিক-কৃষক | আগামী দিনে মধাপ্রদেশের 
বি জে পি সরকারকে উৎখাত করতে এই 
শ্রমিক-কৃষক বৃহত্তর আন্দোলন করবেন 
এমন আশা করা হচ্ছে। 





৬২ হাজার টাকার হিসেব নেই : অভিযোগ 





কংগ্রেস নেতা অতীশ সিনহার বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ 


বিশেষ প্রতিনিধি : কংগ্রেস নেতা অতীশ 
সিনহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 
উঠেছে | আসন্ন সাংগঠনিক নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে অতীশবাবুর বার্থতা নিয়ে সর্বস্তরে 
অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। 
বহরমপুরের বিধায়ক শঙ্করদাশ পাল 


অভিযোগ করেছেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় * 


কংগ্রেসের প্রাথমিক সদসোর ক্ষেত্রে ৬২ 
হাজার টাকা তোলা হয়েছে | এই টাকার 
কোনো হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। 
প্রত্যেকেই সদসা হয়েছেন । প্রাথমিক 
সদসোর বিলও আছে । মুর্শিদাবাদ জেলার 
অপর এক কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন 

থাকেন কলকাতায় অথচ 
মুর্শিদাবাদ জেলা . কংগ্রেসের দায়িতে 


আছেন । অদ্ভুত ব্যাপার ! এত বড় একটা 
জেলার কংগ্রেসের সভাপতি দিনের পর 
সংগঠনটা চলবে কিভাবে ? 

প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, 
মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে কোনো টাকা 
পয়সা জমা পড়েনি । রাজা কংগ্রেসের 
গুরুত্বপর্ণ এক নেতা জানিয়েছেন, 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন হচ্ছে 
মুর্শিদাবাদ জেলাকে বাদ দিয়ে । এই 
জেলার ক্ষেত্রে আডহক কমিটি করা ছাড়া 
অনা কোনো উপায় নেই বলে তিনি মস্তবা 
করলেন | 

মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সত্রে জানা 
গিয়েছে, সর্বস্তরের নেতারা এবার 


অতীশবাবুর বিরুদ্ধে - একত্রিত হচ্ছেন । 
বিধায়ক শঙ্কর দাশ পাল মন্তবা করেছেন, 
প্রেসের AWA হওয়া সত্তেও আমরা যদি 
ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারি. 
তাহলে সতিই দুঃখের | এই ব্যাপারে 
প্রতোকেরই সোচ্চার হওয়া উচিত বলে 
তিনি WE করেছেন। 

প্রদেশ কংগ্রেসের অপঝ এক সুত্র 
জানাচ্ছে, অতীশবাবু " উস সদস্য 
নবীকরণ ফম জমা ওয়ার চেষ্টা 
করছেন | ড্রাফটও জমা দিয়েছেন । 
সামগ্রিক বিক্ষোভ অনুমান করে জেলায় 
এসে মিটমাটের! চেষ্টা করছেন । কিন্তু 
জেলাস্তরে সদস্য নবীকরণের তালিকা 
এখনও টানানো হয়নি । 
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নভেম্বরেব উপনির্বাচনে সোনিয়া গান্ধীকে আমেখি 
কেন্দ্রে প্রার্থী কবার জন্য সর্বসম্মতভাবে এক প্রস্তাব 
নিয়েছে । এরপর প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের “কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টাবি বোর্ডের' 
উত্তরপ্রদেশের সুপারিশ HOTS করার কথা। ধবেই 
নেওয়া যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় বোর্ড 2 সুপারিশ মেনে 
নেবে। রাজীব as Rew হবার ঠিক পরেই সোনিয়া 


গান্ধীকে কংগ্রেস সভাপতি করার প্রস্তাব ওঠে | সোনিয়া 


সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাজীবেব 
নির্মম হত্যাকান্ডে তিনি তখদ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত 
এবং মনে হয় রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কারণ 
| রাজনীতিতে না এলে তো রাজীবের 2 পরিণতি ঘটত 
না। তখন জানা যায়, সোনিয়া রাজীবের রাজনীতিতে 
আসার সম্মূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সোনিয়ার সভাপতি 
হবার ' প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে উৎসাহীরা কিন্তু দমেননি| 
তার পরেও সোনিয়াকে রাজনীতিতে আনার জন্য তারা 
নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন ।-একদল কংগ্রেসি এম পি 
তো-রাজ্যসভা ও লোকসভায় নরসিমা রাও সরকারকে 
বেইজ্জত করতেও BSS হননি । কেউ কেউ সোনিয়ার 


প্রার্থী রূপে সোনিয়ার নাম চূড়ান্ত করার আগে এ বিষয়ে 
তার মতামত জানবে | কারণ সোনিয়ার সম্মতি প্রথমে , 
দরকার, বিশেষ করে তিনি যখন রাজনীতি সম্পর্কে 
কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি রাজীব নিহত হবার পরে 
চার মাস কেটে যাওয়া সত্বেও | প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও 
দু-একবার তার বাড়িতে গেছেন, অন্যান্য কংগ্রেস 
নেতারাও, কিন্তু সোনিয়া তাদের সঙ্গে আলোচনায় 


rca ডেন giao 


উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার পর স্বভাবতই . 
সকলের নজর এখন ১০, জনপথের দিকে। কিন্তু সেখান 
থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। রার্জীব নিহত হবার পর 


সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা থেকে. || 
ফেরার পর থেকে সেটা বন্ধ করেছেন। তার বাসস্থানের | 


বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। তার 


মানে অবশ্য এই নয় যে, সোনিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্ন্থ্িতা | 


করতে রাজি নন। রাজীবের .প্রাথমিক দ্বিধা ছিল- 
রাজনীতিতে আসতে, তেমনি - সোনিয়াও সম্ভবত 
ee ee 

আমেথিতে প্রতিদ্বন্বিতা করলে তার 'জয়. অবশ্যন্তাবী,, 


_ যদিও বি জে পি প্রাণপনে চেষ্টা করবে তাকে পরাজিত |" ' 


করতে। যদি- সোনিয়া রাজনীতিতে আসেন তাহলে: 


নয়। 


মন্ত্রিসভায় ? সোনিয়া কি ইন্দিরার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ? 


তাহলে এক শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা চেষ্টা করবেন নরসিমা এ 


রাওকে গদিম্মৃত করতে। ' তাহলেই... 'নেহর-গাঙ্ী- 
পরিবারের রাজত্ব আবার ফিরে আসকে। - তারপরে: 


প্রিয়াংকা-রান্থল তো আছেই।-কিন্তু' ব্যাপারটা -অত | OF 


সহজ নয়। এক শ্রেণীর কংগ্রেস ' নেতার মধ্যে 


বিরোধিতাও রয়েছে। দলে -কারা ভারী-_রার্জীবের.] . 


অনুগতরা, না অপরপক্ষ সেটা কার্ষক্ষেত্রে বোঝা যাবে। 
অতএব সোনিয়ার রাজনীতিতে আসার ওপর কংগ্রেসি 
রাজনীতির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে।: . | 





' কবাব সাধনায় নিজেকে ঘ. 
করেছিলেন। একদিকে ওঁ রাজ্যের শ্রমিক *-* (৮৮518 
_ আন্দোলনকে সুস্তহত. কবে সারা রাজ্য * a ee 


কংগ্রেস সভাপতি পদ.গ্রহনেও তার অরাজি হবার কথা | 


রি sree hea eas 
‘যেমন হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, জওহরলাল নেহরুর |. . 


. ও মাঝারি শিল্পপতি এবং প্রাক্তন রাজাদের . ৃ 
. সমর্থনপুষ্ট | তাই কংগ্রেস আর বি জে পি... ব্যবস্থা করার অনুরোধ” করেছিলেন | 








কুমুদ দাশগুপ্ত 
"মাত্র কয়েকদিনেব মধ্যে সরকার তাকে আটক করে। হাইাকোর্টেল 
সীমানার বাইরের কষেকটি রাজ্যে যে নির্দেশে তিনি মুক্তি পান । মুক্তি পাওয়ার 
ঘটনা ঘটে গেল সেগুলোব মত দু-একটি ১ অল্পদিনেব মধ্যেই গভীর 'রাতে ঠান 


ঘটনা এই রাজো ঘটলে প্রচাবমাধ্যমপ্তলি ,ডেবায় ঢুকে" আততায়ীবা তাকে হত্যা 
নিশ্চয়ই ঝড় তুলতো, জনগণের মধ্যে করে। 

প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হতো। | ভারতেব বিভিন্ন, নামজাদা ট্রেড 
প্রথমেই ধবা যাক মধ্যপ্রদেশের প্রখ্যাত  -ইউনিযন নেতাদের মধ্যে শঙ্কর ' গুহ 


" ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শঙ্কর গুহ নিযোগীকে' ' নিয়োগী অন্যতম | কিন্তু এই নৃশংস 


হত্যার ঘটনা ।- শঙ্কর গুহ নিয়োগীকে , হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রবল 
নিশ্চয়ই রাজীব গান্ধীব সমতুল্য নেতা বলা “প্রতিবাদী” আন্দোলন গুড়ে উঠলো at 
যাবে না। শঙ্কব গুহ নিয়োগী মধ্যবিত্ত ' “সকলেই” জানেন. এবং বোঝেন এই 
ঘরের FS) প্রাক্‌ স্বাধীনতা 'যুগেব .' হত্যাকান্ডের মূল নায়ক বৃহৎ শিল্পপতি 
বিপ্লবী নাযকদের . মত কষ্টাবরণ করে এবং . "বৃহৎ - ব্যবসায়ীরা । তাদের 
ভারতের সব থেকে বঞ্চিত নিঢুতলার _. অধিকাংশই বি ন্দে পি-র পৃষ্ঠপোষক ae 
মানুষকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত... কেউ:,কেউ, বি ow. পি-ব .সর্বভরতীয় 
Genes নেতৃত্বে অসীন sea গুহ নিষোগীর 


জুডে শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারে ' বলে” মধ্যপ্রদেশের একজন 


ছত্তিশগডেব মুক্তি-'মোর্চার নেতা-হিসেবে হত্যাকাণ্ডে পর প্রায় - দুই : সপ্তাহ 
সর্বপ্রকারে as. . হতিশগড়িদের “অতিক্রান্ত । বি জে পি 
জীবনের দুষ্টগ্রহ দূর্‌..করার. জন্য তাদের-» £একুজনকেও গ্রেপ্তার. করেনি রি 
চরিত্র - গঠনে নিযুক্ত, থাকার. ফুলে: “--কোন” তদন্তের ব্যবস্থাও হয়নি এই 
ছত্তিশগডিরা কুসংস্কার - এবং: অনাচার - weg. Be. ei! নেজ 
থেকে নিজেদের মুক্ত কর্রে তুলছিলন 1... “সুধ্যপ্রদেশের বি. জেপি সবকাবের 
মদ্যপান বিবোধী . আন্দোলনকে “তিনি . +-.মুখ্যমন্রীর “পদত্যাগ “দাবি কবেছেন। 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবেছিলেন, ইউনিযন নেতার হত্যার প্রতিবাদে 
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তথাকথিত ' সর্বভারতীয় জাতীয় 
তিনি মধ্যপ্রদেশের নিচুতলার় in সংবাদপত্ৰগুলি, নীরব | 


রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল কংগ্রেস এবং 
বর্তমান শাসক দল বি জে পি মূলত বৃহৎ . 


উভয় দলেব সরকাবেরই শঙ্কর গুহ 
নিযোগী এবং তার মুক্তি মোচা নিয়ে চরম 
মাথাব্যথা | একদিকে কাবখানার মালিকরা . 


'।" আর অনাদিকে মদ প্রস্তুতকারক ও 


বিক্রেতা ব্যবসায়ীরা শঙ্কব গুহ নিয়োগী ও 
তার মুক্তিমোচাকে তাদেব পথের কাটা 
বলেই মনে কবতেন | এদের পৃষ্ঠপোষক 
প্রাক্তন কংগ্রেস সবকার ও বর্তমান বি জে 


কেন্দ্রীয় সবকার রাজ্য বি. জেপি 
সরকারকে 'কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ, 
করেশি। তেমনি এই হত্যা রহমোর, 
কিনারা ফবার- জন্যও কেন্দ্রের কোন, 
. মাথাব্যথা, নেই । শঙ্কর গুহ নিয়োগী 
‘কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং বাজোব বি. 
জে পি সরকাব উভযেরই ,শক্র ছিলেন: 
কারণ তিনি শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা এবং 





পশ্চিমবঙ্গ - সবকাব সতেরো 

১৬27 
দেবেন বালে ঘোষণা কবেছেন। দর্পাণেণ 
কাছে বে খবব এসেছে তাতে বলা চলে যে 
সবকাব সতেরো হাজাব কংগ্রেস কর্মীকে 
চাকবি দেবেন | ৪ 

গদীতে বসাব কিছুদিন পরেং 
সরকারে তবফে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা 
করেছিলেন যে বিভিন্ন দপ্তরে লোক 


নেওয়া হাবে এবং এও জানা গিয়েছিল যে. 


চাকরী দেওয়ার 'ব্যাপাবটি থাকবে 
পুরোপুরি ঘৃধ্যমন্ত্রীৰ হাতে । Pereyra 


গানা গিয়েছে যে লেশ কষেকটি তালিকা? 


শানে এপটি 
তালিবণা 


এসে যার পেকে বেছে ণঠশানে 
=তেরো হাজাবেন গানের 


হয়েছে | ঘোষণাটি কবতে দেরি হলো এই. 


কাবাণেই । 


প্রথমে ঠিক ছিল যে এই 'নামেব 
তালিকা এমগপ্লযমেন্ট এক্সচেঞ্জে পাঠিযে 
দেওযা এবং সেখান থেকে নামগুলি নিম 
মাফিক ছাপ মেবে এলে এদের চাকবি 
দেওয়া হবে। কিন্ত এ ব্যাপারে কিছু 
আপত্তি ওঠায এধন ঠিক হযেছে যে এই 
হাজাব লোক . এমপ্লয়মেন্ট 


এই বাছাই কবাব জন্য সবকার এবই 


হবে প্রায় দশ হাজার টাকা | চাকবি দিতে 
টাকা খরচা এই প্রথম। তাছাড়া 
স্বয়ংশাসিত সংস্থা, যেমন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ 
পর্ষদ, সেখানেও চাকুরী দেওয়ার বাপাবে 
সরকাব সবকারি হস্তক্ষেপ করেছেন | 


. এখানে একটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি 
‘ হয়েছে যাব অনুমতি ব্যতীত কোন লোক 


কাজ পাবে না | এই কমিটির দুজন সদস্য 
হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন wy ও 
বিধানসভার কংগ্রেস সদস্য গৌতম 
চক্রবর্তী | এরা কাদের নাম অনুমোদন 
করবেন তা-বুঝতে "খুব কষ্ট হয় না। 
[১৩ অক্টোবর ১৯৭২! 


তে দরিদ্র ee bagel এবং 
ও শক্ৰ মাদকাসক্তি মুক্ত জনা, 
বিগত সেনের সশক্তি নিয়োগ করে সাথকতার দিকে 
আমলে যেমন নানা অজুহাতে শঙ্কর গুহ এগিয়ে যাচ্ছিলেন । 

নিয়োণীকে গ্রেপ্তার কবে আটক রাখা শ্রমিক-আন্দোলন দমনে. উত্তরপ্রদেশের 
হয়েছে তেমনি বর্তমান বি জে পি . -বি জে পি সরকাবও মধাপ্রদেশ সরকারের 
সরকাবও তাকে কারারুদ্ধ করার কোন, নীতি অনুসবণ করে চলেছে। সরকাবের 
সুযোগ হাতছাড়া করেনি! . নিযন্ত্রণাযীন একটি - বৃহৎ সিমেন্ট 
এসব সত্বেও শঙ্করের এবং তার কারধানাকে ব্যক্তিগত মালিকানা 
সংগঠনের প্রভাব না কমায় শিল্পপতি ও wee কবাব বিরুদ্ধে আন্দোলনবত 
ব্যবসায়ীরা তাকে খতম করাব সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের উপর কল্যাণ সিং-এব 
নেয়! এই সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত নেতৃত্বাধীন বি জে পি সরকার নিবিচারে 
করার আগে তাবা শঙ্কবকে হত্যা করার গুলি চালিয়ে বহু শ্রমিককে হত্যা aT 


১. হুমকিও দেয় । শঙ্কর তার প্রাণনাসের শ্রমিক নেত্রী সুভাষিশী আলিব অন্য কেটি 


এবং রাজ্যের “বি জে পি সরকারেব . গ্রেপ্তার করেছে। বি জে .পি সবকাবেব 
মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন | কিন্তু শঙ্কর গুহ শ্রম আন্দোলন বিবোধী নীতিব ফলে বি 
নিয়োগী তো ভি আই পি নন, বরং শাসক জে- পি-ব আসল চেহাবা পবিক্ষুট ৷ 
দলের ভি আই পি-দেব চরম শক্ত | তাই. হিন্দুত্ববাদী বি জে পি সরকারের গুলিতে 
তার নিবাপত্তার কোন ব্যবস্থাই কোন যারা নিহত হযেছেন,তাদেব বেশিবভাগই 
সরকাধ গ্রহণ করেনি | সম্প্রতি বি জে পি ০ , 











রাজনৈতিক ক্যানসার 


বাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জি ক্রমশ নিজেকে 
Wes হিসেবে প্রোজেক্ট করে 
ফেলেছেন। অসভ্য আচবণ, অস্ংলঙ্গন 
কথাবার্তা শুধু নয্‌ একটা, দায়িত্বপূর্ণ পদেব 
জন্য তিনি যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তা কিন্তু 
প্রতি মুহূর্তে বোঝা য়াচ্ছে। নতুন প্রজন্ম কি 
দেখছে? একজন দাযিত্বপুর্ণ city af 
দিনের পর দিন যত্রতত্র বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
কবে চলেছেন। কংশ্রেসি কালচাব কি এখানে 
এসে দাডিযেছে? বাজা-বাজনীতিব অভিজ্র 
দেবীব কাছে এ ক্তিনিস নতুন নয। বহুদিনের 
অভোস। ১৯৮২ সালেব ঘটনা। যাদবপুবে 
oe শিশিব বসু এবং সুরত মুখার্জিব সামনেই 
মেনৈক পুলিশ অফিসাবকে কান ধবে 
টেনেছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোবাবজিব 
গাডিব সিটে কালো পতাকা লাগিয়ে creat 
থেকে শুক কবে, জযপ্রকাশ নাবাযণেব 
গাড়িতে উঠে নাচানাচি কবাব অভিজ্ঞতাও 
আছে মমতা ব্যানার্জিব। আছে পুলিশ 
অফিসারের মুখে কালি লাগিযে crea 
অভিজ্ঞতাও সম্প্রতি টালিগঞ্জে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী আয়কর অফিসাবদেব যঞ্চেন্থ ভাবে 
অপমান করলেন। AA ধবে টানাটানি 
থেকে শুরু কবে, ধাক্কা পর্যন্ত দেওযা হল 
আযকব অফিসারদেব। একটা বিচ্ছিরি 
ব্যাপব।  প্রতাক্ষদশীরা জানিয়েছেন, 
মমতার সঙ্গে যুব বংশ্রেসের কিছু কও 
এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুলিশ এবং 
সাধাবণ মানুষেব সামনে যে ধরনের ভাষা 
প্রযোগ কবেছেন, তা ছাপাব অক্ষরে লেখা 
যায না। মসতাদেবী যুব কংগ্রেসের 
সভাপতি! পলোকসভাব সদস্য। সর্বোপবি 
একজন কেন্দ্রীব মন্ত্রী। এই তিনটি পদের 
সঙ্গেই জড়িত আছে মান সম্মালেব প্রশ্ন। 
দুঃখের বিষয়, মমতাদেবীর আচবণ এই তিন 
পদকেই কালিমালিপ্ত করেছে। RACH 
WH এমনও অনেকে আছেন যাবা সত্যিই 
সভা বাজনীতি কবছেন। বিরোধিতার ন্যমে 
অসভ্য আচবণ করে বেড়াচ্ছেন না। 
মমতাদেবীব বোবা উচিত, কংগ্রেস একটা 
“ia কাকব ব্যক্তি সম্পত্তি aa প্রতিটি 
দলেবহ কিছু নীতি আছে। কংগ্লেসেবও 
নিশ্চয। এই মুহূর্তে যদি কোন ব্যালটেব 
মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জির আচবণ নিযে 
চোটাভূটি হয, তাহলে কিন্তু চিত্রটা 
ofa হযে যারে! যুব কংগ্রেসে 
wine মমতা দেবীব ব্যবহাবেব বিকচ্ছে 
ভোট দেবেন। মমতা ব্যানার্জির জানা উচিত 
সব কিছুবই একটা শেষ আছে। সঠিক সমযে 
থেমে যাওষাটা একটা আর্ট) কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
হওযাব পরেও মমতাদেবীব নাটকের শেষ 
Gt এবার শেষ Rem উচিত। অন্যথায় 
সামগ্রিক বাজনীতি ক্যানসাবের পর্যায়ে 
আলো বেশি চলে যেতে বাধ্য। 


CORT! এখনও চেষ্টা চলছে AGT 
সাংগঠনিক  নির্বাচনটাকে পিছিয়ে দিতে। 
> aera areetiets সোমন মিত্র যে ARE 
of ot হয়ে BORA, বোকা গেল সম্প্রতি। 


সেবাদলেব <a নেতাজী ইনডোর 
স্টেডিযামে সোমেন পদ্ছীবা একত্রিত 
শযেছিললেন। বাজ্য ভিত্তিক সমস্ত জেলা 
কে কপ্রেস কসীবা এসেছিলেন। ইদানীং 
কংগ্রেসি মিটি-মিছিলে বিশষ্ঘল ভাবটা 
থেকেই যায়। অনেকটা সিবলিক হযে 
দাডিযেছে। সেবাদলের সম্মেলনে কিন্তু এই 
ব্যাপবটা আশ্চর্য বকমেব অনুপস্থিত দেখা 
গেল। বাধ্য সৈনিকের মত আচবণ কবলেন 
আশ্বত প্রতিনিধিবা। আব্দুল মান্নান সমগ্র 
প্রসঙ্গটিকে সামাল দিল্লেন দাকণভাবে। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জন PR স্বীকাব কবতে বাধ্য 
হলেন, Re দল হিসেবে এখনও গর্ব 
কবাব বিষষ।' 


_দিপিআইযের বিরুদ্ধে 


সিপিএম 


মেদিনীপুর জ্রেলায় সি পি এমেব লোক্যাল 
কমিটিব সম্মেলনগুলোতে সি পি আইকে 
তীব্ৰ ভাষায় আক্রমণ কবা হচ্ছে। প্রতিট 
সম্মেলনেহ একই চিত্র। সম্প্রতি (২২২৩শে 
সেপ্টেম্বব) জেলাব গ্রামীণ ১ নং লোক্যাল 
কর্মিটিব পঞ্চদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হযে 
গেল। জেলাব চাদ্ডাতে অনুষ্ঠিত এই 
সম্মেলনে সি পি আই প্রসঙ্গে বলা হযেছে, 
এলাকায় এইদলেব প্রভাব একসময়, যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু সি পি আই পার্টিব ভুল ছিল 
রাজনতিব এদেব শক্তি কমে যায। 
আমাদের বিরুদ্ধে এরা কনো, কখনো 
RUCK সঙ্গে এমন কি বাড়খন্ডের সঙ্গেও 
Oy গড়ে তুলতে দ্বিধা করে না। কোথাও 
আবার জ্লাতিগত সলেম্টিম্টে তুলে 
বাজ্ঞনৈতিক সুবিধে আদায়েব চেষ্টা কবে। 
যেমন বক্ষাবতী শাখা ' এলাকায় মাজী 
সমাজেব নাম করে starts করাব ঘটনা 
দেখা গিয়েছে। তবুও ১ ন্দ্বব অঞ্চলের কিছু 
এলাকায যেমন ON, চুয়াশোল প্রভৃতি 
জায়গায় এদেব (সি পি আই) কিছু প্রভাব 
আছেন' ২ নং অঞ্চলের বীনপুব, ৩ নং 
অঞ্চ্পর মনিদিহ,. বেড়াপাল, ৪ নং অঞ্চলের 


* বড গঙ্গা, বঙ্কাবতী, Great, লেপুবা প্রভৃতি 


এলাকায সি পি আইযেব প্রভাব আছে বলে 
সি পি এম সম্মেলনে স্বীকাব করে নেওযা 
হয়েছে। সি পিএম সম্মেলনে সি পি অহিকে 


টার্গেট কবা হল? এই প্রশ্ন জেলার 'বধীযান সি ' 


পি আই সদস্য একং বিধাযক কামাখ্যা ঘোষ 


বললেন, "জানি না। এহ ধবনেব প্রশ্ন ববঞ্চ সি 


পি এম কে কবার জন্য কামাধ্যাবাবু উপদেশ 
‘দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নকশাল প্রসঙ্গে 
সি পি এম বলেছে এদেব সমর্থক দু-চাবজন 
নযাগ্রামে আছে। বি জে পি প্রসঙ্গ মন্তব্য 
কবা হযেছে, বিগত নির্বাচনে এই দল কিছু 
fog এলাকাষ কাজকর্ম কবেছে। যদিও 
কাগ্রেসেবও কিছু ভোট পায এবং নির্বাচনে 
কিন্তু আমাদেরও (সি পি এম্‌) কিছু সমর্থক 
এদের cats দিযেছিলেন। বর্তমানে 
গুড়গুডিপালে বি জে পির প্রভাব আছে 
বশে স্বীকাব করে GST হযেছে। 


কাস্টমসের চেকিং দরকার 

তিনবার স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর 
টাইপ্টা শিখেছিলেন। একেবারে সাদামাটা। 
দূব সম্পর্কের এক মামা ধরে বেঁধে ঢুকিযে 
দিয়েছিলেন কাস্টমস অঁফসে। সেই শুক। 
বছর না ঘুবতেই হেলে স্মার্ট। পদ্ধতিগুলো 
শিখে নিতে সময লাগলো না বেশি! শুরু হল 
জমানোর পালা। এবপবেই বিরাট বাড়ি কবে 


ফেললেন টাইপিস্টবাবু। একেবারে আধুনিক 
সুসজ্জিত, ঝকঝকে বাড়ি। জনৈক কাস্টমস 


অফিসাব শুকতেহ এই ঘটনা শোনালেন 
আমাকে। < ore সরত্র চলছে 
ব্যতিক্রম কাস্টমস অফিস! বিভাগীয় 
কম্চাবীদেব দৈর্নন্দন স্ট্যাটাস দেখাব মত 
বেডেই চলেছে। বিকদ্ধাচাবণ করাব কেউ 
Gh অথচ কাস্টমস হচ্ছে সরকাবি পায়ে 
অন্যতম গুকতৃপুর্ণ দফতব। পবশ্রম নিষ্ঠা 
এক সততাই হচ্ছে এই দফতরের মুল শত 
কিন্তু শতগুলো এখন হাবিষে গিষেছে। বলা 
দবকাব, হাবিযে যাওযাব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক 
পর্যায়ে বাঘববোধালবা সাহায্য কবে 
চলেছেন। ভুবি ভুবি অভিযোগ জমা হযেছে 
এই দপ্তবেব fare: সবকাবি পর্যাযে জানা 
গিয়েছে, কাস্টমস অফিসেব দুঝিতিগরস্ত 
কম্চাবীদেব জন্য এবাব ব্যবস্থা নেওযা হবে। 
প্রশাসনিক স্তবেও কিছু গুকত্বপুর্ণ পদক্ষেপ 
নেওয়া হবে বলে জনৈক উর্ধতন অফিসাব 
মন্তব্য কবেছেন। 


বিপর্যস্ত নিন সরনি 


বৃহত্তব কলকাতায সবচেষে খাবাপ অবস্থা 
লেনিন সবমীব পাশ্ববর্তী ব্যবসাযীদেব। 
জনৈক ইলেকট্রনিকস ব্যবসাধী তো ক্ষোডেব 
সঙ্গে বলেই ফেললেন, দোকান বিক্রি করে 
দেবো। এভাবে আব যাই হোক, ব্যবসা চল্লে 
Al" ক্ষোভেব অবশ্য সঙ্গত কারণও আছে। 
৩৬৫ দিনে বছর। ৫টা রবিবার বাদ দিলে 
থাকছে ৩১৩ দিন। এবপবেও কিছু সাধাবণ 
ছুটি তো আছেই।: কিন্তু এইসব কোনো 
সমস্যা নয়। আসল বহস্য বাঘসবিক ২০০ 
দিন। জ্যোতি সিনেমাব পাশ্ববতী জনৈক 
ব্যবসাধী বললেন, বছরে ২০০ দিন এ বাস্তা 
দিযে মিছিল যাচ্ছে। জ্যামে জেববাব। 
সাধারণ মানুষ একটু ঘোবাধুবি কবে জিনিস 
কিনবেন তাবও Tora নেই। পুজোব সমম 
গড়িযাহটি, _ হাতিবাগান,  উল্টোডাঙ্গা, 
কলেজস্ট্রট fea বেহালাব ব্যবসাধীরা 
হাসিমুখে খন্দেবেব সঙ্গে কথা বলছেন। আব 
আমাদের দেখুন আজ কটা মিছিল ষাবে! 
কাদেব মিছিল আছে? সি পি এম কিবা 
কংগ্রেসের মিছিল, থাকলে আমবা ধবে নিই, 
আজ হযে om! ইদানীং দেখছি, একেব 


পেছনে আবও একটা ছোট মিছিল চলে গোল, ' 


ঠিক তাবপরই অন্য কোন দলের বিবাট 
একটা মিছিল এসে হাজিব হল। পুজোর 
সময মিছিলে সংখ্যা বেড়ে যাষ। বাড়ে 
আমাদেব ভোগান্তি। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক 
আবও অনেক কথা বলে গেলেন। একই 
অভিযোগ আবও ‘অনেক কর্রেছেন। জনৈক 
বস্ত্র বাবসাধী বসিকতা কবে বললেন, 'আবও 
দুটো বহিটার্স বিষ্ডি, কিংবা বাজভবন 
তৈরি কবা যায় না? Fete নয। 
মিছলগুলোর ফুল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কবে তিনি 
বললেন প্রত্যেকেই বাজ্যপূল কিংবা 
মুখ্যমন্ত্রীর বাছে যাচ্ছেন। এই দুই Ri 


ভদ্রলোক যদি অন্যত্র থাকতেন, তাহলে . 


এতসব ঝামেলা হত না কিন্তু' লেনিন, 
সরণীর ব্যবসায়ীরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এ 
কথা স্বীকার করা হযেছে সবকারেব পক্ষ 
থেকেও | বাজ্য WAPG দফতর সুত্রে জানা 
গিয়েছে, শিয়ালদহ থেকে যেসব মিছিল 
আসছে, তাব সমস্ত গতিপথ লেনিন সরণী 
হযে মিসেছে কানুহ-ডহর। এই নিয়ে চিন্তা 
কবা হচ্ছে বিকল্প কিছু করাব জন্য। 


বই কেনার অর্থ তছরূপ 


তপশিলি aie এবং আদিবাসীদের জন্য বই 
কেনাব অর্থ দেওয়া হয়! পদ্ধতিগত মুল 
দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম-শ্রেণী 


বিভাগ সুত্রে জানা গিযেছে, পঞ্চম শ্রেণীর 
জন্যে ২০ টাকা, ঝট শ্রেণীর জন্য co টাকা, 
সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী ১৫০ টাকা নবম শ্রেণী 
২০০ টাকা, এবং দশম শ্রেণীর জন্য ১০০ টাকা 
অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। অভিযোগ শুধু 
বই কেনার জন্যই নয, সরকাবি ভবপ 
CHES জন্য যে সাহাযা দেওয়া হচ্ছে, 


CRAM হচ্ছে সেখানেও! মাসিক ১৫ টাকা 


দপণি । শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ [পাচ | 


থাকে আদিবাসীদের। সবকাবি এক মুখপাত্র ' 


জানিয়েছেন। যোগ্য ছাত্রছাত্রীবা এই 
সুযোগ CLA থাকে। আগে ৪০ হাজার 
ছাত্র-ছাত্রীকে এহ সুযোগ দেওষা হযেছে। 


বর্তমানে সাহায্য প্রাপকেব সংখ্যা ৮০ হাজাব . 


কবা- হযেছে। ভবণপোষণেব এই সুযোগ 
অনেকেই পাচ্ছেন না। পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে 
যোগ্যতাব eet: বিভাগীয়" মন্ত্রী, দীনেশচন্দ্র 
ডাকুয়া এইসব নিযে আদৌ ste ঘামাচ্ছেন 
না। এবফলে অনেকে সুবিধে হযেছে। 
frente পর্যায়ে etre মুখপাত্র অবশ্য, দাবি 
কবেছেন, বর্তমানে সমস্ত দিক ক্ষতিযে দেখা 


= হচ্ছে। “বই কেনাব অর্থ তছরূপ্‌ হচ্ছে, এই 


অভিযোগ প্রসঙ্গে অবশ্য কোনো মন্তব্য 
কবতে বাজি হলেন না তিনি। 


জেলা সংবাদপত্রের নাভিষ্বাস 


নাভিশ্বাস উঠেছে জেলা স্ববাদপব্রগুলোব। 
সবকাবি বিজ্ঞাপন না পাওয়াব জন্য মালদহ 
জেলাব দুটো কাগজ বন্ধ হযে গিযেছে। এক্‌ 
অবস্থা বীরভূম জ্েলাতেও। সাপ্তাহিক 
fire wear প্রকৃতি জন্প্রয 
বাগজগুলোব পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কবা 
হযেছে। একই অবস্থা মেদিনীপুর 
জেলাতেও। জ্রেলা সংবাদপত্র সম্মিতিব 
সভাপতি কিশোৰী মোহন মন্ডল বললেন, 
৭২টা কাগজ বেবোয মেদিনীপুর থেকে। 
কমবেশি প্রত্যেকের অবস্থাই খাবাপ। দুটো 
কাগজ কন্ধ হয়ে গিযেছে। সবকাবি বিজ্ঞাপন 


ROT বেবোধাব পবেও, প্যসা পাঁওযা যাচ্ছে 


না বলে কিশোবীবাবু অভিযোগ করেছেন। 


. বাজ্য মহাকরণ সুত্রে জানা গিয়েছে শুধু 


জেলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই নয, সঙ্কট শুক 
হযেছে বাজা ভিত্তিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক 
মাসিক এবং দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেরেও। 
সবকাবি অর্থ সঙ্কটের জন্য এই অবস্থা 
হযেছে। পুঞ্জোব পবেহ অবশ্য এই অবস্থা 
কেটে যাবে বলে আশ্বাসবাণী শোনানো 
হযেছে। 


বাঙাল বিরোধী কংগ্রেস নেতা 


- বাঙালদের বিকদ্ে তীর বিষোদগাব করলেন 


কংগ্রেসের এক নেতা। 
প্বকিস্তান 


বললেন, পূর্ব 
(বাংলাদেশ) থেকে আগত 


হয়। প্রধানত এই দুটি এলাকা থেকে 
অশ্লীল পুস্তক সমস্ত জেলায় সরবরাহ 


হ্য। 
এতদিন ছোট লেটার- প্রেসে ভুল 


eS বানানে বোঝাই জঘন্য ছাপা ছবিতে এই 


বই পাওয়া যেত। সম্প্রতি এক বাজস্থানি 
যুবক অফসেটে সুন্দবভাবে ছাপা ছবি সহ 
আকর্ষণীয় গল্পের বই ছাপিষে ব্যাপকভাবে 
বাজারে সরবরাহ করছে | স্বভাবতই এই 
বইগুলি ছাপার উত্কর্ষতার জন্য বিক্রিও 
বেশি হবে। ' | 

এই রাজস্থানি যুবক সেন্ট্রাল এভিনিউ 
(গিরিশ পার্ক) অঞ্চলে থাকে । এই 
যুবকের ছাপার ব্যবসা পাবিবাবিক । 


Sago wey পশ্চিমলঙ্গের অর্থনীতির 
আজ এই অবস্থা। বেকার, অথনৈতিক ফা 
এবং অন্যান্য সমস্যাব জন্যও বাঙালিবাহ 
দামী। বাজ্য ভিত্তিক ama eRe 
আসলে বাঙালদের Her ছেটে দেওযাবও 
হুমকি দিলেন কংগ্রেস নেতা। '“বাঙ্তালদেব 
চলে আসার -অন্তম কারণ তো 
দেশ্বিভাগ। এই ব্যাপারে জাতীয় নেতাবাও 
আছেন। আছেন জওহবলাল GR 
আপনি কি প্রত্যেককেই writ কবছেন + এই 
প্রশ্নে কংগ্রেস নেতা সবাসবি বলেছিলেন, 
‘এতসব বুঝতে চাই না। বাঙালবা এ রাজ্যকে 
শেষ কবে দিচ্ছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাঙাল 
বিবোধী কশ্রেস নেতা সম্প্রতি হযে Tea 


' বাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিলাযক: 


হিসেবেও নির্বাচিত হযেছেন। 


ফুটপাতে দ্বিতল হকার 


দক্ষিণ কলকাতাব হকাবেব কান্ত শুক হতে 
চলেছে। এমনিতেই গড়িযাহাটেব যা অবস্থা, 


“ ফুটপাথ দিযে হাটাব উপায GR! সাবা বছৰ 


ভিড লেগেই আছে। ফুটপাথ fog একটা 
কবে ইউনিযঘন আছে এখানে! বাজনৈতিক 
কর্তা ব্যাক্তিদেব মধ্যে সি পি এম বিধাযক 
শচীন সেন আছেন। «eR সুব্রত 
মুখার্জিও আছেন। বাজ্নৈতিক নেতাবা 
ছাড়াও আছেন স্থানীষ থানা। বমবম কবে 
ব্যবসা চলছে। কেউ বলাব লেই। জনৈক 
ফুটপাথ ব্যবসাধী জ্রানিযেছেন, কিছু স্টল 
বেছে নিযে প্রাথমিকভাবে দ্বিতল কবা হবে 
কাঠের সিড়ি থাকবে পাশে। খন্দেবেব সমস্ত 
arena দিকে wea বাখা হবে বলে তিনি 
উল্পখ কবলেন। গড়িযাহাট ফুটপাথ বিক্রি 
হচ্ছে ১ লক্ষ টাকা কবে। কিন্তু সেখানেও 
প্রতিযোগীতা । টাকা নিয়ে অনেকেই 
ঘুরহ্েন। কিন্তু ফুটপাথ পাওযা abr 
ফুটপার্থেব হকাবদেব জন্য বড ব্যবসাধীবা 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রশাসনকে বহবাব 
জানানো FHS কোনো ব্যবস্থা কবা হযনি। 
জনৈক বস ব্যবসাধী বললেন, সম 
গড়িযাহাট ফুটপাথ ব্যরসাধীদের হাতে। 
এখানে কিছু কবাব GE! বাজ্ঞনৈতিক এবং 
প্রশাসনের সম্পুর্ণ মদত আছে। এবাব দ্বিতল 
ফুটপাথের দোকান হলে পবিস্থিতি আবো 
খাবাপ জায়গায় BET যেতে বাধ্য বলে তিনি 
মন্তব্য করলেন। 7 


চুক্তি হয়। 

প্রতি দুই মাস অস্তব এক লাখ কবে বই 
ছাপা হবে । প্রথম সংখ্যা ছাপা শেষ ও 
বাজারেও সববরাহ হয়েছে | ATA সমস্ত 
কপিই বিক্রি হয়ে গিযেছে। এই বইযের 
লেখালেখি ও প্রুফ দেখার কাজ ধর্মতলাব 
অপেবা সিনেমার পিছনে একটি অফিসে 
হয। উল্লিখিত সম্পাদক ওই অফিসে 
বসেন এবং সমস্ত কাজ পবিচালনা 
করেন । 

বইটিতে অনেক যৌন-আবেদনমূলক 
নারী ও পুরুষ দেহের ছবি আছে। এই 
ছবিগুলি সংগ্রহ করেছেন ওই সম্পাদক | 
বিশ্বস্তসূত্রে খবব পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ . 
কলকাতাব কোনো একটি হোটেলে এই 
ধরণের ছবি তোলা হয়েছে। 

প্রথম সংখ্যা এক লাখ ছাপা ACA | 
দাম মাত্র ছয় টাকা | প্রকাশকেব যদি প্রতি 
কপিতে এক টাকাও লাভ থাকে তাহলে 
মেট এক লাখ টাকা লাভ | পজোব সমধে 
আবাব ২য় সংখা প্রকাশিত হবে | বিএিব 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





ছয়] দর্পণ শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ 








বিশেষ প্রতিনিধি : জনার্দন রেড্ডিকে কি 


খাতায-কলমে অবশ্যই চলে। কিন্তু 


সমীহ করে চলছে জনার্দন রেড্ডির 


“হয়েছে | তেলেঙ্গানা অঞ্চলে পি ডবলিউ 
জি এবং সমমনোভাবাপন্ন- জঙ্গি 
সংগঠনগুলি প্রশাসনের মেরুদণ্ড প্রায় 
ভেঙে দিয়েছে'। এই সংগঠনগুলি মনে 


বিষয হল, সবকারের চোখে সংগঠনগুলি 
“অবৈধ ও দেশবিবোধী কার্যকলাপে লিপ্ত’ 


ভয়ে | জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধী, সম্পত্তি 
বা রর আদায়, কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার 


সমাধান, এমনকি পাবিবারিক বিবাদেও - 


সাধারণ মানুষকে দাড়াতে হয় 

কাছে। রেড্ডি প্রশাসন 
নয়, অঙ্কের গ্রামাঞ্চলে দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা 
- এখন ওই পি ডবলিউ জি | সরকারি মহল 
স্বীকার করল বা না করুন, বাস্তব" সত্য 
এখন এটাই" কিছুদিন অগেই এই সংগঠন 
৩৫০ একর. বাজেয়াগ্ত কলে 





_ আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিংচায়ের জনপ্রিয়তা ক্কদেইৰাড়ছে 





পল্লব ভট্টাচার্য : Frm সর্বাধিক জনপ্রিয় 
পানীয় হল চা । ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
চায়ের ভূমিকা আজ অনন্য । শুধু 
বৈদেশিক দা অর্জনের ক্ষেত্রেই নয়, এই 
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দশ, লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও -চা শিল্পের 
জনপ্রিয়তা সন্দেহাতীত | সবকারি : 
474, গত আর্থিক বছরে চা ব 
ক্ষোরে ভারত ১০০০ কোটি টাকা 
বৈদেশিক মূদ্ৰা অর্জন করেছে | এই লেখা 
যখন লিখছি তান পূর্ব মুহূর্তে জানা গেল, 
চলতি মার্পিক বছবে ভারত ২৩ লক্ষ 
LRG ঢা বপ্তানি করবে, যা গত বছরের 
তুলনায় 24200 কুইন্টাল বেশি । 
চা উৎপাদন বাড়াতে হলে যেটা সব 


ae হয়ে উঠছে । আশ্চর্যের ব্যাপার হল, 


কেন্দ্রে ও রাজ্যে একের পল্প এক সরকার 
বদল হয়েছে কিন্ত কেউই এই সমস্যার 
গুরুত্ব উপলব্ধি কবতে পারলেন না ৷ এন 
টি রাম বাওয়ের সরকার তো বিশ্বাসই 


করতেন না, এ ধরনের একটি সমস্যা ভাব 
রাজ্যে বয়েছে। ডঃ এম চায়া, ব্রেড্ডির - 
সরকার সমঝোতার রাস্তায় চলে. 


গিয়েছিলেন। জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে 
কোনও সংঘাতের রাস্তায় যাওয়ার ইচ্ছা 
তার ছিল না | এবং বর্তমানে এন জনার্দন 
রেড্ডির প্রশাসন তো পুলিশি দাওয়াকেই 
চরম সমাধানেব রাস্তা বলে মনে করছেন | 
ঠিক কোন্‌ কোন্‌ কাবণে বাজ্ঞে উগ্রপন্থার 
সৃষ্টি হচ্ছে, তার উৎস অনুসন্ধানে তার 


' আগ্রহ আছে বলে. মনে হয় না। বরং 
করে, তারা শ্রেণী সংগ্রামে বত | গুরুত্বপূর্ণ - 


' 'আগস্ট্রে মধ্যেই অন্ধে অন্ততপক্ষে ১৫৭ 


জন উগ্রপস্থীদের হাতে মাবা গিয়েছেন। 


চহিতে জাগে প্রয়োজন তাহা 
বেশি করে চা বাগান তৈরি করা । তবে 


"_ এটাও ঠিক, চা বাগ্রান তৈরির উপযোগী 


জমির বড়ই অভাব | জমির অভাব বলেই 


তো আব থেমে থাকা যায় না ।' কেন্দ্রীয 


বাণিজ্য মন্ত্রককে এখন থেকেই ভাবতে 
হবে অপ্রচলিত অঞ্চলে আরো বেশি কবে 


চা বাগান তৈরির কথা । এই ব্যাপারে 


(বিশেষ-- করে 
_ পশ্চিমবঙ্গ 


CH -৩ রাজ্যের 
দার্জিলিঙের ব্যাপারে)' 


+ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং চা শিল্পে 


সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনার 

a oe 
বিপদ আসম । কারণ শুধু 

তিক বাজার নয়, 


গৌরবাচেভের সমর্থনে Fe মিং OREM: * 
সোভিয়েত-তাই পে সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান 


রাখছে | তাই পে-র সঙ্গে সোভিয়েত 


ইউনিয়নের এই সম্পর্ককে জনগণতৃত্ত্রী চীন 
(পি আর সি) ভালো চোখে দেখছে AT | 


কারণ ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির 


নেতৃত্ব চীনের মুল খণ্ডে ক্ষমতা দখল 
করলে কুও fix তাং পন্থী চিয়াং-সরকার 
তাইওয়ান দ্বীপে চলে আসেন এবং সেই 


রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক 


পে-কে মূল চীনের একটি রাজা হিসেবে: 


মনে করে এবং রক-সরকারকৈ স্বীকার 
করে at | পিআব সি বা জনগণতন্ত্ী চীর্ন 
রাষ্ট্রসঙ্জঘে নিরাপত্তা পরিষদে স্থাধী সদস্য 
হওয়ার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে তাই পে-র 
(এই মার্কিন যুক্তরাষ্টরই ছিল প্রধানত 
জেনারেল চিয়াং কাইশেকের সমর্থক | 
এখন তাই পে-র সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক 
না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-নানা সংস্থার 
নামে একই সম্পর্ক বজায় রাখছে এবং এই 
নিয়ে জনগণতন্ত্র চীনের সঙ্গে মার্কিন 


বেসরকারি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বাধা 


| তাইওয়ানের বু ব্যবসায়ী মূল 
ite oon go ceo 
আশা, সোভিয়েত ইউনিয়নের 


দন 





কিন্তু পষলা নম্বরের অপরাধীও যেভাবে ' সমীররঞ্জন বর্মণকে | পরিকল্পনা. হয়, 


- 'তুচ্ছাতিতৃচ্ছ ভুল করে ফেলে, ঠিক সাতজন বিধায়কসহ সমীরবাবু কংগ্রেস 


রা 'ত্যাগ করবেন | সাতজন বিধায়ককে সঙ্গে 
বর্মণ। কত সাধ ছিল ত্রিপুবার এই নেওয়ার ' উদ্দেশ্য, দলত্যাগ-বিরোধী 

ডি; oe ee ] 
2 দলছুট গোষ্ঠী এবং টি ইউ জে এস 
বিধানসভায় বিরোধী সি পি এমের আনা 


সেভাবেই গদিচ্যুত হতে চলেছিলেন ' ওই চক্রান্তের কথা সুধীরবাবুকে জানিয়ে 
সুধীরঞ্জন | খবরে প্রকাশ, আগস্টের এক দেন। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তৎপব হয়ে 
রাত্রে তিনজন wie পাচজন কংগ্রেস ওঠেন ও পবিকল্পনার কথা হাইকমাশ্ডকে 
বিধাযক ও ব্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি জানিয়ে দেন। বিধানসভাষ মুখ্যমন্ত্রীর 
(টি ইউ পি এন) দুজন at লেগ বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব '৩১-২৭ 


'আগেই সন্তোষমোহনের 
দেওয়া ত্রিপুরায় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের 


বিদেশী “মুদ্রার আয় বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিও কংগ্রেসের একটি মহলের. ' 


প্যাকেট চা বিক্রির উপর -বিশেষ জোব কাছে “চমক'ছাড়া আর কিছুই নয় | দলের 
দেওয়া হচ্ছে। কারণ প্যাকেট চা, ইলট্যান্ট - এক প্রবীণ নেতার মন্তব্য, 'যেখানে পুরো 


চা, টি ব্যাগ প্রভৃতির চাহিদা উপসাগরীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই এক . আউন্সও 


অঞ্চল, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও লোহা-আকরিক পাওযা যায় না, সেখানে 
পশ্চিম. ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট, ত্রিপুরায় ইস্পাত কারখানা হয় কী করে ? 


এই বিপুল চাহিদা মেটাতে ওডিশায় ১১০ 


হেক্টর জমিতে চা বাগান ,তৈরির কাজ মন্তব্য কংগ্রেস ছাড়া আব' কোন দলেই বা 


চলছে । ~ শোনা যাবে? 


আইনের ফাদে পা না দেওয়া | এরপর ওই - 


= ভোটে পরাজিত হয়। একই সঙ্গে মুছে 


SAS পথ প্রশস্ত হবে | এই আশ 
যেই আজ কুও ot চন সর 
রাষ্ট্রপতি মিখাইল গোরবাচেভের সমর্থক | 
কুও মিং তাং পন্থী ইংরেজি চীনা erste 
“দ্য ফ্রি চায়না জার্নালেব ২৭ আগস্টের 


শক্তিগুলোর মধ্যে 


এবং অতিবৃহৎ 
প্রতিযোগিতা | 


ই হিলি 

তাই পে ও সোভিয়েত 
ইন নে ae 
এবং সোভিয়েত ইউনিষন তাই পে থেকে 
ই দয 


তাই পে-র অর্থমন্ত্রী সিউ আগস্ট মাসে . 
সোভিযেত-তাই পে বাণিজ্য সম্পর্কে এক 
তথ্য দিয়েছেন | সেই তথ্যে দেখা যায যে. 
এ বছবের ছ মাসে তাই পে সোভিযেত | 


" ইউনিযনের বাবো কোটি ডলাব মূলোর 


জিনিসপত্র বপ্তানি কবেছে। মন্ত্রী সিউ-র 
আশা. তাই পে এ বছবে বিশ কোটি ডলার. 


| { 

২০ জুলাই মস্কোতে তাইওয়ানেব 
বাণিজা-লিযাজ অফিস খোলা BLAH | 
মে-জুন মাসে ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট এক 
aifter প্রতিনিধি দল মস্কোয় গিয়েছিল 
তাই পে থেকে। তাই পে-ব চুংহ্যা 


.. ইনস্টিটিউট" ফব ইকনমিক বিসার্চ এবং 





wold । শুক্ররার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ [সাত 








অমিয়রপ্তন দাস 





বদানাথ ওবফে বোদেব ক্ষিদে পাষ বড়ো। 
- ক্ষণে ক্ষণে। এই খাই ত এই খাই। wr 
উদ্ধবৃত্তি দেখে fee গাষের লোক বলে, 
বদ্যা, তুব বোগ হইঢে কেলা! ই মরণখিদ্যা, 
তু বক সেন্টারে যু সিথায় ay (এম বি) 
কমপানডাব আছে. ফুঁড়া দিব্যেক ঈদে, 
খিদ্যা হলহলাই পালাই যাব্যেক ক মনে।" 

স্ব অপ্রস্তুত এলেবেলে বোদে বেবাক 
Sort তাকায়। franks কানে শোনে 





নিখুঁত৷, ঘুলঞুলিব ফোকববাগে তাকে দেখা 
যায়। একমনে দুলে দুলে ট্যাবলেট গুঁড়ো 
করছে, গুনগুন সুবে পুরিয়া বানাচ্ছে। মধ্যে 
মধ্যে সিস্টার, আয়াদের সঙ্গ ফন্কুড়িও মাবে। 
বোদেকে এক লহমা দেখে নেয। চোখ 
নামিয়ে" দুলতে দুলতেই হাকাষ_ই বাবা, 
বদ্যা ষে_। বোদের আড় ভাঙ্গ, পা টেনে 
টেনে সে সাহসে ARG হয। কাচা 
করে fears আওড়ে যায়। শুনতে শুনতে 
দুল্যমান রসিক বস হাবিয়ে ফেলে, ব্রেক 
কষে, গুনগুন ।থেমে যাষ। ড্যাবা ড্যাবা 
আগুন চোখে তাকায়, “বানচোত খিদ্যার 
ওষুধ! খিদ্যা না পেলে ওষুধ দু ফুঁড্যা দুব, 
খিদ্যা পেছে ত ইখানে আইচু কেনে, গা ঘরে 
ভিখ মেগে খেপে যা, যত্োসব।' 

am একবাশ রোগিব সামনে 
বেইজ্জতির BOTS! সে গায়ে মাল না, 
কথাও বাড়াল না। দুর্বোধ্য লাগল শুধু 
PIVEN! কমগানডাব ত অমন নয, নিচ্চই 
বাখান খেচে afer ঠাষে। 

লটপটে PRY পা টেনে বাবান্দায নেমে 
এল সে alan পাষে পাযে গিষে ছল গাছে 
ঠেস দিযে বসল। পাশেই দু-ত্নিটে গরুব 
গাড়ি। গকটা বিট্লি চিবোচ্ছে। তার দিকে 
অঁকবাব চাইল।/আবাব চিবোতে লাগল। 
বোদে যদি খড় খেতে পাবত! বেশ কেড়েই 
খেত এখুনি! BE ঢাকা গাড়িতে একটি রুগ্ন 
ক্রমবয়সি বউ। শুষে কাতরাচ্ছে। পেট 
স্যঢাক। প্রসব হবে। রোদটা তেবচাভাবে 
তাব AR লাগছে। সে পিছু ফিবে বস্ল। 
আচ্ছা ইটা কেমন হল! তবে যে উয়ারা 
বল্লোক, সেন্টাবে যা, ফুঁড্যা দিব্যেক। শালরা 
সকাল সকাল বাখান খাঁওয়াল্যেক মিছাহই। 
খিদ্যা না পেলে age দিব্যেক। সিট কী হে? 
ধিদ্যা আব না পায়! 

দুর্বোধ্য মনে হতেই বাগটা fac বিষ 
হযে সর্বাক্গ ছড়িযে পড়ল। চিমড়ে পে্টটাষ 
BING WATS লাগল, খালি খাই খাই, আর 
কত খাবি বকাচদা, আমাকে গিলে খা, কুথায 
- পাব এজ কেদিব্যেক তুকে নিতৃ ভিক্ষা? 

অথচ ভিক্ষে করাব কথা তাব নয। সে 
‘nc উদরুলে লোক নয। ঈশানপ্রান্তে মাল, 
রাউ্রি পাডাব স্থাধী বাসুড়ে। বোদে মালেব 
We চালার ঘব। চিলতে উঠোন। থাকে 
বাপ কেটিতে। গতর ভেঙ্গে খাষ। চালের 
-আচাম লাউ, ova, ঝিঙ্গে। আঙ্গনা Sk এ 
বাম face বববটি, লালশাক সিজন মাফিক 
TRE থাকে ফুলির হাতগুণে। সামনে দিযে 
ক্যানেলের দেদার জল হড়হুড়িযে বয়ে যায় 
ক্ষেত থেকে ক্ষেতে। বোরো, আমন রবির 
দেহে লাবণ্য ঝবায়। 

ওহ্‌ সেই কুন সকালে দুটা বাসি কটি 
পড়েছে প্যাটে। কখন হজম হযে গেইছে। 


পেটটা চনমন কবে। ঠেকা দিযে উঠতে চাইল 
Al পারল att Boe মেবে শেষে উঠে 
দীড়াল। তার পাযেব পাতা সমানভাবে 
ভূমিস্পর্শ করতে পারে না। তবুও জেদ 
এমনই” লাঠি সে ধরবে না। টলমল করতে 
করতে সে বাস্তা ধাবে যায। বাস” 
দোকানদানি, দু'তিনটে সবকাবি অঁফস্‌ 
ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত। সদাই গমগম। শহব থেকে 


-বাস আসছে যাচ্ছে। বাসেব অপেক্ষায় বাতার 
Chews, বসে থাকা যাত্রীরা শালডোংলায - 


মুড়ি তেলেভাজা খাষ। চা. পান, সিগারেট 
চলে। তেলেতাজ্ঞাই বোদেকে টেনে নিযে 
এল। ভুবন Wat তেলেভাজার দোকানে 
সর্বদাই ভিড। তাব ছেলে হাবলা, তোতলা। 
তেলেভাজা স্থাকছে। চোখ তুলে বলে_বদ্যা 
ক্রি, কি মনে করে যা প্রা, প্লা ইখান থেকে_ 
—RE হাবলা একটা ভাববা দে কেনে, 
চপচাই না, ভাববা দুটা দে কেনে! - 
খন্দেবেব ভিড। বোদের কপাল ভাল। 
ছেঁড়া ফতুয়া ধরে গবম ভাববা নিযে একটু 
দূবেব কদমতলায় এসে বসল। বেশ তাবিষে 


_ তাবিয়ে খেতে লাগল সে। 


শীতের সকাল ক্রমশ ডাগব হচ্ছে। 
কদমফুলি বোদটা বড় RE পাকা পিচ 
পথের দু কান ঘেঁষে সুউচ্চ হউক্যালিপ্টাসেব 
সারি। চলে গিয়েছে বহু দূবে। হিমেল হাওয়া 
ভাসছে শনশন। কনকন কবে শরীর। ভাববা 
খাওয়া শেষ। জামা লেগে থাকা 
গুডোগুলোও সব সাফ। নাহ পেটটা বাগ 
মানছে না তবু! 

আজ বড় মাংস খেতে মন যেছে। বোদে 
মনটাকে না পেয়ে 
রাগে। eae চর্মপিঞ্জবে কোনও আচ্দালন 
হয লা, শদ ওঠে শুধু ভট। দুটা ভাতই জুটছে 
নাই কেলা ঠিকমতন্‌ তায় মাংস। মুলে মাগ 
নহি ফুলশষ্যা। 

বুভুক্ষু মন ফেব ফুসলায। হাই রে-তুব 
মলে নাই খ। বাবু যে উদিন বলোছিল বটেক। 
খাসিটা কাটব an আসবিখন।' রোদের 
সাধ মিলল। বটে ত fret: দেখলে হয়। 


- ফুলি এখন গলা (মনিব) ঘরে ধান পাছুড়ছে 


নিচ্চই। মনটা শক্ত হয। দু হাতেব ভবে সে 
উঠতে চায। পাবে না। মাথা টলমল করে। 
বসে পড়ে। একটু দম্‌ নিয়ে হ্যাচকা মেরে উঠে 
worm বিচিত্র ‘উঠে দীড়ানোর ভঙ্গিতে 
রাস্তাধাবে ক্রীড়ারত ছেলের দল মন্দা পেল। 
'হুই দ্যাখ বদ্যা Bet!’ ভান পাটি লুটুব পুটুব 
বা প্রাটি খডা বাবা বদ্যিনাথেব খঁড়া। বাঙ্গ 
বোদের শ্রবণস্পর্শ করে। রাগ হয় তবু রাগ 
কবে না। বাগ করতে লেই। বাবুদের ছা 
বলছে বলুক গা। গায়ে ফক্কা তো পঢ়ে নাই! 

ঠকমক করে উজান টেনে রোদে 
FORTS সেন পাড়াব গলা ঘরে ফিড়কি দিযে 
ঢুকপ। উঠোনের কোণে স্তূপাকাব ধান। 
সোনার বর্ণ। পাশেই লম্বা খামার। পবপব 
তিনটে কড়কড়ে মবাই। ধান বাড়ান শেষ 
হর্যন। হিরম্ময রোদে চকচক করছে ধান। 
খড়ের, আগায আহ্লাদী ভরম্ত শীষগুলি 
নিশ্চিন্তে কুলছে। লক্ষ্মী যেন বীধা। 

॥ রোদে দেখল, ফুলি, ভেঁটিদি পিছু ফিরে 
ধান পাছড়াচ্ছে। অল্প দূবে করোগেটের 
ছাউনি দেওযা উঁচু টানা বারান্দা মোডাষ 
বসে কন্তা। খববকাগজ হাতে একটা পাতা 
সামের মেকেয় গড়াগড়ি। চায়ের কাপডিশ। 
মন দিয়ে ধান পাছড়ালো দেখছেন। বোদের 
oneal শুনে ঘাড় কাত কবেনতিনি। 

কী মনে করো বে বদ্যা?' কাগজে 
ফের চোখ রাখেন গাত্তীর্যে। 

মোরে কাচুসচু। উঠোনের আজ্িবতলায 
আনুগত্যে - এতটুকু।  ভাঙ্গাচোরা মুখে 
কাষ্টহাসির আভা। কথাটা পাঁড়তে মনে মনে 
সাহস chee: আবার Efe ভাবনাও 
আসে। আহা! বাবুর গতবটি দ্যাখ। চুলে রও 
লাগাইছে মনেক। দাতও মলে হয লড়ে নাই। 
দাপটে বাঘ ডবায়। হবেক নাই বা কেনে ইর 
উব জমি মেরে নিজের নামে লিখাই লিইহে। 
জমি বাপের লয় দাপেব। দুর্ধটি ঘি টি 
পড়ছেক গতর উর হব্যেক নাই তো কি বদ্যা 
মালের হব্যেক। দুটা নুন ভাতই জুটছেক নাই 


পে্টটাকেই চাপড় মাবে . 


সময় পারা। বয়স তো একই হবেক পেরাষ, 


কম বেশি তিন ঝুঁড়ি। রস এখনও মরে নাই। . 


সকাল সকাল হবিব নাম কব গা তা না ধান 
পাছড়ানো GTS বেযাদব মনকে 
ঝটকা মেরে সবিয়ে দেষ সে এক্ষুনি.. 
“বাগালা, গাই বাছুর গুলান রাঘানে দিই 
আয গা, বেলা হল।' হুংকার ছাড়েন বাবু। 
ভিতর বাড়ি থেকে উনুনেব dim ওঠে। 


বৌমা নিশ্চযযই বানায় বাস্ত। বোদে ভাবে। - 


ফুলি, ভেঁটি নীচু স্ববে কথা কইছে। ফুলি পিছু 
বাগে বাঁপকে দেখে আজিব তলায় ঠায় বসে। 
বাগ হয় বাপেব বাঙ্গালপনায়। বাবু. কাগজ 
ভাজ কবে পাশে রাখেন। চশমা খোলেন। 

তা হ্যারে বদ্য্‌ তুকে যে AH খাসিট 
কাট, লাড়িভুড়ি যা হোক লিবি ত তুর 
খ্যালই হল নাই! 

বোদে অস্ত WA বলে ওঠে:তা আল্ঞা 
বল কেনে বাবু আজই নামাই দিছি।' 

-+কাটবি! ত 
কামারশাল . যে ete লিই আয! 
মাঝ্লিটাকেই কাটে দে। থেমে থেমে বলেন 


| সেজকত্তা। গায়ের দু পাচজনকে বল্যে দেগা, 


যদি কেউ ল্যায়। আর শুন cafere বাবুকে 
আমার হয়ে বল্যে আসবি a 

খুশি অপ্রত্যাশিত খুশি। বাবুব প্রতি 
অসীম আনুগত্যে লতপতে রোদে। 
স্বতুগোলামির বক্তে তুফানঘূর্ধি। অসম্ভব 
ক্ষিত্রতায় উঠে সে কান্দে লেগে OR বাবুর 
আসত্মপ্রসাদী সার্চলাইট ছুঁয়ে গেল সকলকে। 

কথোপকথন কানে যাচ্ছিল ফুলিব। 
কুলো থামিয়ে সে একবার বাপ একবার 
গলার দিকে অপাঙ্গে তাকায়। জোড়া চোখেই 
খুশি Demet: বাপের ওপব মলে মনে রুই 
হয় সে! বয়স হলে কি লোভ বাড়ে। 
মানামানি ঘুচে যায়! 

ঠেলা মারে ভেঁটি ‘ure তৃইও pay 
মাংস পাবি লো ফুলি থমকে যায় সে, 
মরণ । | 

ফের ধান পাছড়ানোয় মন সযোগ 
করে। ধান এখনও বিস্তর। জল খাউকি ফেলা 
পেরাই বাবেক। 

ভাতের ছিন্ন শাড়িতে টান দিযে শরীর 
তর্কে প্রাণপণ ঢাকা দেয সে। খামোখাই। 


CT মানুষের চোখ বড় মনে পড়ে 


হোতারগুলান . 





যায় ফুলির। মবদের fen বাঘেব পারা। © 
বলত সেই খালভরা। তার লেগেই আজ তাব 
এই দশা। বিবক্ত হয সে হঠাৎ মনে পডাষ। 
তবু হাত চললেও মনটা বাধা মানে না। চলে 


যাচ্ছে রামসাগবে। ERIE মে আছে। 
পগাব। তার মবদ, শীাখালুষা। সাঙ্গা 
করেচে। ডাগব ডাসা বউ। দুটা ছেলেমেষে। 
বউটা নাকি গতরকুঁড়্যা, ভাতার সুযাগী বউ 
গড়্যা তো হবেকই। বিষ বাম্পে ভরে ওঠে 
সমস্ত অন্তর। উথালি পাথালি করে দামাল 
বুক। চোখ ফেটে আসতে চাষ জল। মুখপড়া 
আসে এখনও মাঝে মধ্যে। দু পাচ টাকা দেয়। 
চাই না টাকা। সোষাগ চায় আবাব। মুষে 
ঝাটা। তার .সঙ্গ আব কি? যেথাষ মজেচুস, 


“ সিথায ati ওলাওঠার কত বস! দোষটা ঝী 


ছিল? ছোলা দিতে পাবি নাই। যা ছিল সব 
কিনুই তো তুই চ্যষে খাইযেচুস তবু তাড়াই 
দিলি মিছাই। 

ফুলি তার দেহে মন সর্বস্ব Gets কবেও 
পগারের মন পায়নি। হেবেই গেছে। ফিবে 
এসেছে অগত্যা বাপভিটা শাখাজোড়ায়। 
একবাব “ভাৱে ভালই হযেছে বুড়ো, একা 
বাপটাকে কে দেখবে মবণকালে £ তাচ্চেয়ে 
এইই ভাল। গতর খাটিয়ে খাওয়া। বাপ 
প্রথমটায় তর্্জন গর্জন কবল, মজ্লিশ করল 
শেষে মনকে বুঝাল। ' ভালই হইচে বে ফুলি, 
উব যখন মনহ নাহ Ber নাই উত্থানে গেযে। 


যাস Al GE থেকে ফুলি এখানেই। অবশ্য - 


মাল বডিরিদেব ঘরে এসব আকচাবই ঘটে, 
নুতনকিনুনা। 

“ছ্যাগলট গড়া লো ফুলি, ধান খেচে যে 
ঠ্যালা ora ডেঁটি। 

লজ্জা পেযে ফিবে এল ফুলি। ফোস করে 
এক দীর্ঘশ্বাস দিযে দূরকে দূবেই সরাতে 
চাইল! ভিতর বাড়ি থেকে জল খেয়ে আবাব 
বসল কাজে। তবু দূরস্ত অতীত পিছু ছাড়ে 
না, আঁচল ধরে টানে। 

জমি জিরেত তাদের ছিল না 
কোনকালেই। ভাগেই চাষ করত বাপ। 
বাবুদের জয়ি। ক্যানেল তখন ছিল না। 
আকাশে জল ঢাললে চাষ্‌ নইলে ভুখা। টাড় 
জমি বাজার পারা মুখ থুবড়ে পড় Ake 
বেধাক। 
হাঁভাতের দল। WH হত দুটা ভাতের 


আকালে মরত শীঁঙ্গেবামের' 


দানা। তাবপব ক্যানেল এল। জল নাচতে 
লাগল ছলাৎ-ছল।, বাপ চাষ কবত 
ঘোষেদেব জমি। জমি অল্লহ তবু ভাগে ভাত 
মুড়িটা তিন লোকের চলে যেত কোনও 
মতে। ভাচাও ভানত মা। খাটতেও পাবত 
অসুরেব পাবা। দুজ্জনেই গোটা চাষটা তুলত। 
সেই মাও বইল না। সেবার বানেব বছব। 
মাত্র তিন দিলেব মশা-কামড়ানি জ্বরে মা 
চোখ উল্টে দিল। 
বোদেব মন ভেঙ্গে গেল। চাষে সেবকম 
মন বসাতে পারুল না। ফসলের জমি হল। 
অন্য সমষে মাটিব ঘব তোলা, ছ্ছাওযানো, 
নানান সাকবোদি করে দিন কাটাতে লাগল । 
ফুলিও হযে উঠল ডাগরটি। বিযেব জন্য 
পড়শীবা যুসলায। নখি বাউবীর শ্বশুর ঘব 
“বামসাগবে, সেই হ এনে দিল সঙ্ধান। পগার 
কড় খাটিযে ছেলে। বোজ্ঞগেরে। জমিজমা 
কিছু আছে, ভাগেও কিছু কবে, মাটি কাটা 
ক্যানেলের কাজকর্সও পায মাঝেমধো। শক্ত 
সমর্থ ইযা বুকের ছাতি। রাজিই হযে গেল 
বোদে। কাই না না কাই লা না সুরে 
ডোমপাড়ার সানহি বেজে উঠল তাদের 
উঠোনে। রামসাগবে ফুলি গেল আনন্দেই। 
পগাবকে--যেমনটি ভেবেছিল, শুনেছিল, 
ঠিকই। তবে সংসাবটি বড়ই। চার ভাই তিন 
বোন। বড্ড ঝগডাটে। শাশুড়িও মুখবা। 
Eo gles SL TGS 
দু দুটো বছর দাত টিপে সে পাব 
বহ কিন্তু সবাবই প্রশ্ব-ঘরে ষষ্ট 
আসচে নাই কেনে? তু ah abe দযা 
নাই তুব! দু বছবেও পুষাতি হলি নাই, 
“কেনে? বিনা দুধেব গাই গুযালে বাখব নাই! 
বেব্যা এখনই। | 
ফুলি শত চেষ্টাতেই কোন কিনাবা 
পায়নি। মাদুলি, কবজ, হত্যা, উপোষ ওষুধ 
কেউই সাডা দিল না। পগার সাঙ্গা কববে 
ঠিক। ফুলি আর থাকতে চাইল না। 
রামসাগরও তাই চাইছিল কেউই তার 
পথরোধ কবল না। ফুলি বাপের পাশে এসে 
দাড়াল। গলা ঘবে কাজ পেল বাধা।, 
সেবারই সিক্গোন dha পরদিন বাসি 
ভাত খেয়ে কেন যে তেঁভুল গাছে উঠেছিল 
am ফুলি জ্ঞানে an পড়ে খা পাটি 


এরপর ১০ম পৃষ্ঠায় 


০০১০০০০০০০৭ পল 


আট) দপণ | শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ ২ 

me ; অভিনেতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেন। ওঠে বিরাট বিশাল আভিজাতাপূর্ণ এক যেমন শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্ চৌধুরা, 
এরপর 'আলেয়া', 'দিকশূল', 'প্রতিকা' চেহারা । কয়েকটি ছবিতে সাধারণ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছবিতে অভিনয় করার পর “মাটির ঘর' মানুষের চাত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন | 
ছবিতে ভাগ্যবিড়্বিত এক যুবকের চরিত্রে যাদের তথাকথিত আভিজাত্য (নেই যেমন কিন্ত 


বিদেশি অভিনেতাদের মধ্যে খোজাখুজি 
শুরু করব | কিন্তু মজার ব্যাপার হল সেই 
খুজে পাব | হ্যা, অবাক হলেও ঘটনাটি 
সত্য | তিনি হলেন আমাদের একান্ত প্রিয় 
সুদক্ষ অভিনেতা ছবি বিশ্বাস | 'দাদাঠাকুর' 
ছবিতে ছবি বিশ্বাস দাদাঠাকুরের চরিত্রে 
থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন | এ ঘটনার 
সমতূল্য ঘটনা বিশ্বের চলচ্চিপত্রে ঘটেছে 
বলে আমাদের জানা নেই | 

সম্প্রতি ছবি অভিনীত একগুচ্ছ ছবি 
প্রদর্শিত হল নন্দনে | এর জন্য অবশ্যই 
নন্দন কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ পাবে | ছবি বিশ্বাস 
এক বিরল প্রতিভার অভিনেতা | ১৯৬২ 
সালের ১১ জুন এক মোটর দুর্ঘটনায় এই 
wx অভিনেতাটিকে আমরা হারিয়েছি | 

১৯৩৬ সালের ১৩ জুন মুক্তি পায় 
ভিনকড়ি চক্রবর্তী পরিচালিত 
নিরুপমাদেবী রচিত ‘anata মন্দির’ | 
এই ছবিতেই প্রথম চলচ্চিত্রাবতরণ- ছবি 
বিশ্বাসের | তাকে চলচ্চিত্রে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন এ ছবির প্রযোজক প্রিয়নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় | 

“ ১৯০০ সালের ১২ জুলাই বিডন 
স্টিটের বনেদি পরিবারে ছবি বিশ্বাসের 
জন্ম । টার আসল নাম শচীন্দ্রনাথ, কিন্তু 
বলে তার মা নাম দিয়েছিলেন ছবি আর 
মায়ের দেওয়া ডাকনামেই তিনি 
হয়েছিলেন সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা ছবি 
বিশাস | বাড়ির প্রকাণ্ড হলঘরে 
ভাই-বোনেরা মিলে প্রায়ই গান-বাজনা, 
অভিনয়-আবুন্তির আসর বসাতো আর 
ofa ভূমিকাই ছিল সেখানে মুখ্য । 
কলেজ জীবনে ইউনিভ 
ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ঠার যোগ ছিল, আর 
সেখানেই তিনি পেয়েছিলেন শিশিরকৃমার 
ভাদূড়ি ৷ ঠার সঙ্গে অভিনয় ও তোর 
afin লাভের ফলে শিশিরকুনারের 
wana অভিনযক্ষনতা ও বাক্তিত্ 
প্রভালিত করেছিল ঠাকে | 





‘হেডমাষ্টার’, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ‘ওরা থাকে 
ওধারে' প্রভৃতি ছবিগুলি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | “অন্নপর্নার মন্দির' থেকে 
ধার যাত্রা শুরু তার পরিসমাপ্তি ঘটল “ay 
ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে | 
“অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে একটি 
সচ্চরিত্র যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করে 
ছবি বিশ্বাস প্রথম চলচ্চিত্রাবতরণের সঙ্গে 
সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন | এরপর 
‘চাণক্য’ ছবিতে 'সেকেন্দার', 'নর্তকী' এক 
স্বামীজীর চরিত্রে অভিনয় করেন। 
প্রতিশোধ ছবিতে সমাজসেবকের 
ভূমিকায় তার অভিনয় তখনকার দর্শকদের 
মনে দাগ কাটে । 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে তিনি 
অভিনয় করেন একটি- ছোট চরিত্রে 


ধনসম্পত্রিতর কোন আকর্ষণই» তাকে 
সংসারে আটকে রাখতে পারে না । তাই 
বিরাজের নদীতে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুর সময় 
সে ব্যস্ত থাকে অন্যের মড়া পোড়াতে | 
বিরাহের প্রতি ভালবাসা আবার সংসারের 
প্রতি বিতৃষ্জা এই দ্বৈত চরিত্রে ছবি 
বিশ্বাসের অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে 
‘বিরাজ বৌ' ছবিতে | 

পঞ্চাশের দশক তার অভিনয় প্রতিভার 
নবউন্মেষ আমরা দেখতে পাই “SAT 
ছবিতে | "ওরা থাকে ওধারে' ছবিতে 


চরিত্রে, মেকি সাহেবিয়ানার প্রকাশ ছবি 


অসাধারণত্ব প্রকাশ করেছেন তিনি | 
ছবি বিশ্বাসের কিছু আগে বা তার 
সম-সাময়িক অনেক বড় অভিনেতাই, 


ছবি বিশ্বাস এই দুই মাধ্যমেই যেরকম 


বেশিরভাগ মঞ্চভিনেতা সিনেনায় সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ । শিল্পের এই দুই মহলেই ছবি 
বিশ্বাসের স্বছন্দ বিচরণ ঠাকে সত্যিকারের 
মহান শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে | 








গত দু ‘আড়াই মাসের মধ্যে যা দেখা গেল 
তাতে বলা যায় যে হিন্দি ধারাবাহিকের 
দিক দিয়ে এত ভালো সময় দৃরদর্শনে 
বহুদিন আসেনি । ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে 
এই সময় প্রতিদিনই প্রায় দেখানো হয়েছে 


একটার উপভোগ্য ধারাবাহিক । 
উপস্থাপনার গুণে প্রায় সবকটিই দর্শকদের 
মন কেড়েছে | 


আলোচনার প্রথমে অবশ্যই বলতে হয় 


আপাত সরল অথচ জটিল চরিত্র এই 
কাহিনীর নায়ক । এই নায়ক এক 
লেখকের গল্পের চরিত্র, যে কাহিনী শেষ 
না হতেই লেখকের খাতা ছেড়ে নেমে 
পড়ে রাস্তায় | ছেঁড়া-ফাটা পোশাক, 
ফ্যাল-ফ্যালে চাউনি, অদ্ভুত ভাবভঙ্গি । 
হোটেলের এক ওয়েটারের দেওয়া নাম 
তার খুব পছন্দ হয় | এরপর ঘটতে থাকে 
নানারকম অসম্ভব মজার বা করুণ নানা 
ঘটনা | ফটিচর ভালো ইংরেজি বলে, 
আবার সে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়তেও 
যায় । সেখানে প্রেমে পড়ে টিচারের 
আবার বাড়িওলার (আসলে পাইপ) অন্ধ 
ভাইঝির চোখ সারাবার জনা হনো হয়ে 
ফেরে আট হাজার টাকা জোগাড়ের জন্য | 
সব মিলিয়ে একটা জটিল ব্যাপার | 
কিন্তু ব্ঙ্গাত্মক চোখা চোখা সংলাপ আর 
স্মার্ট উপস্থাপনার গুণে সিরিয়ালটি 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে ৷ বেশ কিছু অংশে 
ব্রেখটিয় আদর্শের ছাপও পরিলক্ষিত*হয় | 
দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছেন মুখ্য চরিত্রে পঙ্কজ 
কাপুর | টেলি-সিরিয়ালে এই জাতীয় 
অভিনয় ধারা আগে দেখা যায়নি, 
“কব-তক পুকারু'-এর পরে পঙ্কজ আবার 
প্রমাণ করলেন তিনি জাত অভিতেনা | 
এছাড়া ভালো লাগে নীনা গুপ্তা, অজিত 
বচ্চানি ও রাজেশ পূরীকেও | 

'নকাব' আর 'কচ্চি ধূপ'-এর পর 
বহুদিন পরে ছোটপদায় ফিরলেন অমল 
পালেকর | আর ফিরলেন স্ব-মহিমায়, বরং 


প্রকৃত অর্থেই সবগুণে গুণান্বিতা | যেমন 
তার সৌন্দর্য তেমনি তার শিকারে হাত, 
আবার তেমনি তার বুদ্ধির প্রথরতা | 
চারদিকে তার রূপ ও গণের খ্যাতি ছড়িয়ে 


, সফিস্টিকেটেড চেহারা আদিবাসী চরিত্রের 


প্রতিকূল হলেও অভিনয়ে সে খামতি পূরণ 
করছেন পল্লবী | মোহন ভাণ্ডারীকেও বেশ 
ভালো লাগছে। 

নারী স্বাধীনতাকে মুখ্য উপজীব্য করে 
এর আগেও বিভিন্ন ধারাবাহিক তৈরি 
হয়েছে৷ কিন্তু সোম “বক্মী ও রীতা বক্সী 


সার্কাসের 


ঢুকে পড়তে হয় র 
সঙ্গীতও 


জগতের | কুলদীপ সিং-এর 


সার্কাসে রইল ভালো কথা, কিন্তু তার মৃত 
বাবাকে দিয়ে সার্কাসের এরিনায় অত কথা 
বলাবার কী দরকার ছিল ? অনাভাবেও 
তো এই ভালোবাসা, এই টানটা আনা 
যেত | যাই হোক এটা ভেবেই খারাপ 
লাগছে সম্প্রতি এই ত্রয়ীর জোট' ভেঙে 
গেছে | এদের তিনজনের কাছ থেকে 
সম্মিলিতভাবে আর কিছু উপহার পাওয়া 
যাবে না। 

নতুন কয়েকটি ধারাবাহিক সবে শুরু 
হয়েছে । উল্লেখযোগা 'চাণকা' এবং 
‘Su (২য় 4) | এগুলো নিয়ে কিছু 
বলার সময় এখনো আসেনি । ভবিষ্যতে 
বলার ইচ্ছে রইল. 


1. 
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দর । শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ [নিয় 





. , অঞ্জন মিত্রর কড়া অভিযোগ ae 
ফিক্সড ডিপোজিট ভেগ্গেছেন অতীশ সিংহ- 


দর্পপের প্রতিনিধি : ধীরেন দে সচিব 
থাকাকালে মোহনবাগানের কুড়ি লাখ 
টাকার ফিস্কড ডিপোজিট ছিল | তা ভেঙ্গে 


ফেলা নিযে ক্লাবে রীতিমত হৈ চৈ হচ্ছে। . 


'৯১-এব দল বদলের আগে এই ফিক্সড 


তা হয়ে ওঠেনি | একটি বাংলা দৈনিকের 
দিল্লি প্রতিনিধি মারফৎ অমিতাভ বচ্চনের 
সঙ্গেও কথা বলেছিলেন সচিব টুটু বসু | 
কোষাধ্যক্ষ কেষ্ট সাহা ছুটে গিয়েছিলেন 
এয়ারপোর্ট হোটেলে রাজ বব্বরের সঙ্গে 
কথা বলার জন্য ৷ কিন্তু সেই পরিকল্পনা 
বাতিল হয়ে যায় 

এদিকে হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সি, 
ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি সর্বত্র প্রচুর টাকা বাকি । 
* মার্চ মাসের মধ্যে ধণ শোধের পরিকল্পনা 
-ছিল সবুজ-মেরুন কর্তাদের | কিন্তু তা 
০ 


কেষ্ট সাহারা 


এদিকে সাবেকি ফোবামের এই 


, উদ্যোগে এতটুকু চিন্তিত নন টুটু বসু বা 


অঞ্জন মিত্র । ওরা মনে করছেন, এই 
মামলা পদ থেকে তাদের উচ্ছেদ কবতে 
পারবে না। কারণ ফিক্সড ডিপোজিট 


যোগাযোগ করবেন! তার কথা হচ্ছে, 
“২০ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙ্গে 
খবচ কবেছেন টুটু অঞ্জনরা | দলবদলের 
সময় নিজেব গ্যাটের টাকায় মোটেই 
চড়চড় করে ফুটবলারদের দর তারা 
বাড়াননি ! 2 টাকায় তা করে' নাম 
কিনেছেন শুরা | তাই সব দায়-দাযিত্ব এ 


দুজনেরই | কিন্তু বাস্তঘুঘুব চালে মাৎ 


করতে চাইছে অতীশবাবু আর আমাকে |” 
কেষ্টবাবুর আশা, ব্যালট কেলেক্কাবির 
মামলায় যদি মোহনবাগানে রিস্ভার বসে 
যায় তবে এই ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙ্গা 
নিয়ে আরও সোরগোল হবে। 


সব মিলিয়ে অগ্রিস্ূপের ওপব দাড়িয়ে 
মোহনবাগান | শেষ সময় wea মিত্র 


জ্বানিয়েছেন, “ভোটের যাবতীয় দায়িত্ব - 


ছিল স্পেশাল অফিসার সুশীল মুখার্জি ও 
বপ্রিত মিত্রর ওপর ৷ কেষ্টকে যা বলার 
গুরাই বলবেন ।” জানা গেল ব্যালট 
কেলেঙ্কারিব নিয়ে হাইকোর্ট যে রায় দিক 
না কেন, রায বিরুদ্ধে গেলে অঞ্জন-টুটু 
সুপ্রিম কোর্টে যাচ্চ্চ্ছন। সোমনাথ 
চ্যাটার্জির সঙ্গে এ ব্যাপারে তাদের কথাও 
হয়েছে। - 





আর ডুরান্ডে সাফল্য পাওয়ার জন্যে এই 
টিম সকলে আগে ধরে 
রাখতে চান তাদের কোচ | সাবির মনে 
করেন, ‘যে কোনো দলের টিম স্পিরিট 
“যদি ভাল থাকে তাহলে তাদেব সাফল্য 
আসবেই ।' এই মুহুর্তে মহমেডানের টিম 
_ স্পিরিট তুঙ্গে আর সেখানেই সাবিরের 
কৃতিত্ব । সাদাকালো ফুটবলারদের সঙ্গে 
খুব সুন্দরভাবে মিশে গেছেন সাবির | 
বুঝতে চেষ্টা করেছেন ফুটবলারদের মন | 
কোচ ও ফুটবলারদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে 
দেন fay: 

প্রশ্ন রেখেছিলাম চারটি নক-আউট 
টুর্নামেন্ট জয়ের জন্যে কৃতিত্ব 





প্রমাণ করে দেখাতে হবে | আমার এই 
বক্তব্য ছেলেরা উপলব্ধি sae মনে 
হয়, তাদের উদ্বুদ্ধও করেছে। এ-বছর 
ক্লাবের শতবর্ষ | এবার আমাদের আবও 
ভাল ফল করতেই হবে। সমর্থকরা 


- ead ট্রফি ভরা তাবু দেখতে চায়। 


আর সমর্থকদের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো 


এখন আমরা মুক্ত :। তাই আশা, ডুরান্ডে 3 


আমরা সাফল্য পাবো 1% 
ডুরান্ডে ভারতের প্রথম শ্রেণীর প্রায় 


সমস্ত দলই খেলবে | কলিঙ্গ কাপ এবং . 


বলছি তবে স্ট্যাফোর্ড ও নাগজি ট্রফিতে 
তারা পাঞ্জাব আর গোয়ার দলকে 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠার 











| তান ৮৭ PRES 


হয়না | কিন্তু তা পাওয়া বোধহয় আমাদের * 


‘ -৩৪ বছরের aE বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
০ টাদার হাঁর 1. | 


বাৰ্ষিক ১০০ টাকা 
নিক ৫০ টাকা 
ত্রৈমাসিক ২৫ টাকা 


করা পুরানো রেকর্ড (১৯ ২১.৮৫ সেঃ) 
ভেঙে দেন। ফাইনালে ও আরও উন্নতি 
করেন ১৯ মিনিট ৬২৮ সেকেন্ড সময় 
নিয়ে | কালিপদর জীবনে স্বপ্ন আছে, কিন্ত 
নেই /সেই স্বপ্নকে সফল করার আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ | খুবই গরীব ওরা । মা ও বাবা 
দু'জনেই জন WEI! গতবছর (৯০) 
রাজ্য এজ গ্রুপে কালিপদ জিতেছিল ৬টি 
সোনা এবং ২টি-রুপো | অর্থে জন্যই 


সাতারের আসল প্রতিভা | সহদেব আবও 


নিইনি | নেওয়া যায়না | ফলে বাজ্য মিট 
এবং জাতীয আসরেও ওর যাওয়া হযনি | 
কিন্তু এভাবে আব কতদিন ?' 

"দু বছর আগে প্রামীন ও স্কুল সাতাবে 
৭-৮টি করে সোনা জিতে পাদপ্রদীপে 
এসেছিলেনদ নালিকালেবই কপালি দে। 
স্প্রিন্ট টানলেই বুকে ব্যাথা হবার জন্য টানা 


_ এক বছর রুপালিকে পুরোপুরি জল থেকে 


দূরে থাকতে হয়েছিল | ডাক্তার কল্যাণ 
মুখাজির চিকিৎসায় সেই ব্যাথা আর 
নেই। তাই আবার জলে নেমেছেন । 
এবারেব আসরে নেমেই ১০০ মিটাব 
ব্যাকস্ট্রোকে উর্মিলার রাজ্য রেকর্ড (১৪ 
১৮-৭৮ সেঃ) ভেঙে করলেন এক মিনিট 


বর্তমানে কলকাতার বিভিন্ন 
সুইমিংপুলে বহরে পাচ মাস জলই থাকে 





দশ] দপণ শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ রন 





SYST 
৭ম পৃষ্ঠার পর * 
ভাঁঙ্গাল। হাসপাতালে ব্যাঞ্জেজ খোলার 
পবও পায়ে GEIS এল না। আজন্ম লটপটে 
ডান পাযেব দোসর হল ধা টিও। 

চাষাবাদ চিক্তবে হল Ye: গলা ঘবে 
ফাইফবমাস খাটা, বনে জঙ্গলে পাতা. ঝাঁটি, 
কাঠ কুডানো- কাজেই দিন চালাতে লাগল 
_ কোনও মতে। আব একটা কাজ কালেভন্রে 


Gar: খাসি কাটাব। Ace মাংসব দোকান, 


নেই। খেতে মন চাইলে পাচ টাকা বাস খরচ 
দিযে শহবে যেতে হয। মধ্যে মাঝে Fes 
খাসি কাটা হয়। সকলে ভাগ কবে নেষ। 


পা লট্পটে হলেও হাত দুটি. সাড়াশ। 
বিশেষত যখন হাতে ওঠে. খবশান AA 
একটা আলাদা শক্তিই ভব" কবে শবীবময। 


"_ বেপথু শবীবে তডিৎপ্রবাহ বয়ে চলে। ভাগে 
~ পাষ সে কিছুটা নাড়িভুড়ি,. কিন্তু তাজা বজ, 
আব টুকরো কযেক হাড্ডি মাংস। খুশি। 
মাগনাষ আবার কি? মাংস ত বটে। বাবুবাইি 
তাব মাংসব ওপর লোডটা চাগিযে দিয়েছে। 
ফুলি এখন বড় রাগে। বেশি খেলে হজম 
করতে পাবে না, কদিন বমি বাহ্যেতে বিছানা 
আকডায়। ফুলি নাকালে পটড়। গলা ঘরে 
কাম কাজ তুলে বাপেব সেবা পথ্যি নিয়ে 
হিমসিম। মনে মুখে eT কবে। বোদে 
সেটা জানে। জানে লা বা শোনে' না তাব 


অবাধ্য মহাপ্রাণ্‌ তাব শুধু খাই, aid ) 


ছোটে। তাজা লাল ট্কটুকে। নেশা ধরায়। 


খুব টানে 'বোদেকে। শুধু ' বোদেকে নয 


অনেককেই। ঘুমন্ত স্নায়ু যেন মহান নৃত্য ' 


করে। বড় জ্রামবাটিতে ধবা। বোদে 


মহাপ্রাণকে শুলুক দেয ‘দিক ককস না, টুকু - 


সবকাবি। তাব উচু গাড়ে বসে বাবু। হাতে 
কাগজ ডটপেন। খদ্দেবেব নাম লেখা। 
মান্দার লগ্না পড়ি ধবে। ঘিবে বয়েছে নানা 
A খন্দের হাতে বাটি, শালডোংলা। 
উদঞ্জীব সবাই। নাম ডেকে পযসা নেন বাবু 
eo কবে লগ্না, ate দেহে বিড়ি ধবায 
বোদে পিছু ফিরে। মধ্যে মাঝে ধমক মাবে।, 
সেই যেন মালিক। দাপট এমনই। ; 

st ay, লাডিভুড়ি গুলান খুস নাই 
শালি কব্যে। 

_স্ছ, সু, লে, op কুঁড়ি টেকার মাংস 
খাবি, সাব কি পাবি? সদরে দাম জানুস 
শোতে লাববি, ধুয়ে লেগা ঘবে।' 

. লট্পটে বোদে এই সময় প্রকৃত 
_ 'বদ্যিনাথ। মানুষের পূর্ণাঙ্গ. অধিকার শর 
+ ভুডে কথায।- হতচ্ছেদ্যা কবতে কাক 
সাহসে কুলাধ না। . 

সেন RS) উত্তব কূবেন না। 
যে যাব ওজনমাফিক মাংস নিয়ে পযসা 
দিয়ে ঘরে ফিবল। চামডাটা নিযে গেল কিনে 
খল্যাডোডেব আমিন শেখ।, বাবু উঠলেন। 


মান্দাবেব হাতে মাংস, বক্তেব বার্টি। Sta , 


Zu টাকা! বোদে শালপাতায মুডে নিল 
তাৰ ভাগ, কিচ্ছু লাডিভুডি, কিছু মাংস, 


বাটিতে কিছুটা রক্ত, কালচে সব পড়ে, 


. গিয়েছে থবথকে। গুলিতে হোতার। 


আদেখলাপনায মনে মনে তিবঙ্গার করে। 
| গবাস তুলতে আড নযানে দেশে সে। যেন 


কতো দিন না খাওযা। 


--আব Pee দিবি ফুলি রক্ত ভাজা, _ 


বড সোয়াদ_ 
TAR কবে ওঠে মেযে। “নাহ্‌ আব খেতে 
হবেক নহি, বেতে খাবে।' eee কবে। 


বিবক্ত হয। খাও ভাল wa দিয়ে ছোবে ' 


মববে পাচদিন। তখন ফুল, আমি আব 
বাঁচব নাই বে: 

বোদে বাগ করে না আদপেই। চুপটি 
কবে খায। মেযে তো মাই! তার মহাপ্রাণ 
যে সবশ্রাসী ক্ষুধায় কাতর, এ মেযে বুঝবে 
কি? দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান নাই। হাড় চুসতে 
থাকে অখিলভোবে। কলাই কবা থালা 
হাড়েব নুঁলব ধাতব শহ্দে কঁকিয়ে ওঠে। শাস 
বাব করে পরমানজ্দ চোষে। বান্নাব তৈজস 
সামানাই। স্বাদ আসার কথাই নয, তবু নাম 
মহিমায a পবিমন্ডল ডুখা অন্তরকে গ্রাস 
কবে। বিশ্বাদ, বিক্ততা, ক্রুটি নেহাতই তুচ্ছ। 
আবও চাবটি ভাতও নেয সে। 

ভব পেট খেযে প্রাণে বস আসে তাব। 
দানব আপাত শ্রান্ত। aa দাওয়া থেকে 
'নামে। গড্যেতে আচিযে এসে উঠোনেব রোদ 
ভেজা খাটিযায গা ঢেলে দেখ! নির্ভাব 
শবীব। শ্রান্তিতে চোখ ঢলে আসে। 

এটো বাসন নিযে ফুলি ঘাটে গেল, এসে 
ধুয়ে মুছে ফেলল সকড়ি। dom ঠিকঠাক 


" কবে বামনা ঘরে শিকল তুলে দিল। পান মুখে 


বাবু ঘরে বিকেলের পাটি করতে চলে CMF 


সন্ধ্যা নামে চরাচবে। কিচকিচ শব্দে 
পাখিরা oo ফেবে, WA ফেবে গাইবাছুব 
পাল থেকে। একটি দিন নিভে যায। শখ্ধনি 


FOS বেডায় গ্রামময। সাঝেব মুখে ফিবে এল : 


,ফুলি। দেখল বাপ তেমনিই খাটে শুয়ে 


' অধোব ঘুমে। ঘব সব জাধাব। আঁচল চাপা . 


কাসার বাটিটা সাবধানে রান্না ঘবে রেখে 
এল। গলা ঘবের ধাধা মাংস। বাপকে সে 
জানাতে চাইল না। 

অন্ধকার দাওযায় খুঁটি ঠেস দিযে সে বসে 
বইল কিছুক্ষণ। চুপচাপ। আগোহাল চিন্তা 
মনে। এভাবে কতক্ষণ। অন্ধকার প্রেতমুগ্তি 


- হযে। নাহ বলে থাকলে হব্যেক নাই। গা 


বাড়া দেহ শীত শত লাগছে। গণ্য থেকে 
'হাত পা ধুয়ে এসে সাঝবাতি স্বালাল। টেমি 
জালাল। ঘব বলতে একটাই, ব্ড। সামনে 


নামানো চালা। পাশে বাল্লাঘব। মাটিব তবে 


বেশ পৃরিচ্কার। সে নিজে সাফসুতরো। রিঠা 
ফুল দিয়ে কাচা জ্ঞামাকাপড।. ঘর দোবও 
তেমনি। BB পড়ার জো নেই। গোবর ন্যাতা 
নিত্য। দেওয়াল খড়ি মাটি দিয়ে নিকানো, 
আকিঝুকি কাটা গিরিমাটি দিযে! উঠোনের 
সামনে কিছু =f, কিছু ফুলের ANG 
arg | 

রন ene tee 


পাশ ফিবে শোয়। আবার ডাকে। আটা - 


সান্তে বসে। বাত্রি ক্রমশ এঁগয়ে আসে। 
অন্ধকার THY হয। সামনেব চাকল্দা গাছ 


থেকে শোয়া পোকা নামতে থাকে। ঝি ঝি-র. 


প্রক্যতান শুক। বেডাব ধাবে মাদাব গাছে 
জোনাকিবা নাচে। BER জঙ্গল থেকে-দু 
চাবটে শেযাল কি বন্য জন্তুর ডাক ভেসে 
আসে। বাত ছমছম কবতে থাকে। ভযডব 
মাল বাউবি মেয়েদের কমই।' আর ফুলি একটু 
বেশি ভাকসাইটে। স্বামী পরিত্যক্তা যুবতী 
,মেয়েব, কাছে অনেক পুরুষেরই আলগা 
হাতছানি আসে। সে তোয়াক্কা কবে না, 
ভিডতৈ পাবে না তেমন কেউ। তবুও 
FA ফলাও তাব লেই। শেষ মেষ সে 
বুঝে গেছে সন্তান ধাবপেব ক্ষমতা যে লাবীব 
দেই ভগবান তাকে কিছুটা উপবি- সাহস 
দিয়েই পাঠিষেছেন। 

বোদে উঠে বসে সহসা। 

চোখ কচঙ্গে বলে, 'ভাকুস নহি ফুলি, 
বাত ইয়ে গেছে কত AB কখন আসি?” 

CT কতো! ঘুমাছ ত খঘুমাছই। 
সান্‌ নাই। -বেহোশ। আজ বেতে' আব বিচ্ছু 
খেতে হবেক ATE 

বোদে fea দিল ati চিমড়ে পেটে যেন 


. জোধাব। কুন সটান হযে উঠেছে। 


এক ঘটি জল দে। টুকদু ঘুবে আসি।" 

আবার বেতে যাবে ATS ৮ 

— লে, জলট দে ত আগে। আধার 
বাঙ। মাঠ যাব একবাব। 
* চকচক করে জল খেষে চাঙ্গা হয়ে ওঠে 
Qi খাট থেকে নামতেই ব্যাচ শব্দ ওঠে। 
মীর পায়ে এগিয়ে যায় বেড়াব দিকে। চোখে 
জল ঝাপটা মাঝে, কুলকুচো করে। বেরিষে 


» যায় শ্ৰরাধারেই। 


এ ফুলি কটি সৌঁকতে dame ভাবে, we 
5৮ 


“ মাসে আসে একবার। 


, পাবে. না বাপ। বাপকে জানাতে তার Ba 


অনীহা। প্রথম, কথা বাপের নোলা সে চেনে 
হ্যালামি করবে, খেয়ে অন্ধ বাধাবে। অন্য 
কথা 17852 সে 
নিজেই ভেবে কিনাবা পায না ত বাপ। 
ভাববেটা কি? না বলাই ভাল, বাপ তো আর 
FNL Ge না। কাল সকালে বাটিটা 
ধুয়ে দিয়ে আসবে। 


. কটি ret শেব। ঝাল গবমটা dow 
গিষে বেখে আসে। দিযে উনুন পাড়ে বসে 


থাকে বাপেব অপেক্ষা! সামনে টেয়ি 
WCE, গলগল্‌ ভুষো উগরাচ্ছে। অসহ্য 
আলোষ ফুলিব মুখে ককনা ভাসতে থাকে। 
বাপের কথা মনে হয। মানুষের কি লোভ 
দেখ। বুড়ো হলে অক্ষম হলে কি লোভ 
বাড়ে? অবুঝ হয়। আহা বাপ তাব কোনও 
দিনহ ভালমন্দ খেতে পায়নি তবুও না 
খেষেও তো নেই! তবে এই বুড়া হাড়ে কেন 


© এত খাই খাই। সহ্যও কবতে পাবে না। হজম 


শক্তিই নাই। ee ক্ষিদে। মরার দিকেই টানে। 
ভাবে চোখ উল্টালে সে দীড়াবে কোথায। 
একদম TH! বাপের সে খেযালই নাই 
কেবল পেট ভরলেই আনন্দ। বযসেরই 
দোষ। আবার মনে হয় বয়স। এ বয়স তো 
অনেকেরই আছে। সেন কন্তাও তো পেরায় 


, বাপের বয়সীই। এখনও 'সংসাবের সর্বটিতে 


নজ্জর। . জমি জমা, ডি ডহব, চাষবাস্‌ 


তেজারতি ব্যবসা, এদিকে ছেল্লেদেব” 
রোজশাবেব টাকা। ধনে কুশে ANG বাড়ন্ত। - 


শুধু ft মাহ যা নাই। অবশ্য সসাবে তার 
জাষগা পুরণ কবেছে AG বউমা। সাক্ষাৎ 
SRT যেমন AY তেমন গুপ। ছোট বেটা 
বউ ছেলে নিয়ে থাকে আসানদোলে, আজে 
পুজা পাল্লে। বড় বউমাব হাতেই গোটা 
aa স্বামী কলকাতায় চাকবি করে 
wa, শ্বশুবের 


সবটি নজ্ঞরে। মুখে হার্সিট লেগেই আছে। 
দেওয়া থোওয়াবও শেষ নাই। থাকলেই কি 
মানুষ দেয। মন থাকা চাই। বাবুও তাই 
সেবার ঘর ছাওয়ানের জন্য খড়ই দিলেন দু 
কাহন। বাপকে বলেন সুস্নার, ঝাড় থেকে 
ভাল্‌কি বাশ ফেটে লেগা যা লাগে। মিন্‌ 


' পয়সাষ কে দেয়। ধন সম্পত্তি, ক্ষমতা, মান 


সম্মান, দাপট কোনটাবই খামতি নাই। সব 
আগলে ধরে রেখেছেন। দুটি গোপাল 
গোপাল নাতি পড়াশুনা প্রাইভেট 
দিযেছেন, গাষেব ছা দেব মত লয়। ফুলি 


ভয় লেগে যায়। ফুলি মনের ভ্রমকে কাটিযে 
দেয়। কিছু মনে আনে না। মুর্ঘটও খোলে 
না। আঁচলটা চেপে ধরে শরিবে। আন্‌ খাই। 

খালি উনুনে মরা আচে পা ফাক করে 
বসে ঠান্ডা হাত সৌঁকে। বোদে আগড় ঠেলে 
WH | oe 

লে খাবার বার। বাত হইচে। বোদে 
দাওয়াফ বসল। আজ বড় জাড়াচ্ছে রে 

pod 
Pm সাড়াটি দিল না। উঠে জায়গা বাবে 
টুডে রিতুর 
গাচ কটি os! 

eu খাব কি করে, তখন যে 
বললি 

কথা না বলেই হেঁসেল থেকে কিছু বের 
মাংসর সঙ্গে বাবু ঘরের এক খন্ড মিশিয়ে 
দিল সে। আর না, দিনে খেইচ অনেক্‌, রাম 
রাত পুয়ালে ববং খাবে। যা AES খায়ে 
লাও, দিক্‌ কক্্যো না। 

রোদে কালকের আশায় সুবোধ হয়ে 
যায়। মেনে নেহ যুক্তি। কাল টানতে থাকে 


' তাকে।' গোপ্রাসে খেতে থাকে। মেয়েব দু 


চোখের তাবায় অপাব বিশ্ময়। গ্ৰাস 
ওঠানোব ক্ষিপ্রতায় চোখ ওঠে নামে। 

-তুঁই খালি নাই? 

— fq’ 

আরাম করে খেয়ে, আচিয়ে একটি বিড়ি 
ধরায় বোদে। বার কযেক জোবসে টানে। 
কাশেদিয়ে ফেলে দেষ উঠোনে। - 


তই খাযে লে ফুলি, আমি শুলম। ভর 


যায়। আচ নিভে গিয়েছে। টেমির শিখা 
জ্বলছে লম্বা হয়ে। গলগল করে ভূষো উঠছে। 
মিলিয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা বাঁতাসে। কিনু পরেই 
ঘূরের ভেতব থেকে জোর নাসিকাঞ্চনি ভেসে 


আসতে লাগল। ফুলি ভাবে, পড়লেই ঘুম। . 


- এই সদ্ধ্যা Geet উঠল ঘুম থেকো - 


টেমি হাতে সে বান্নাঘরে CR আলোটা 
তুলে দেখল নিশ্চিন্তে কাসাব বাটিটা। লাল 


GCs ভেল ভাসা কোল।_ চোখ জুড়িযে - 


গেল্‌। সুবাস উঠছে। কি মনে হল। মাযা বশে 


Fagot ঢেলে নিল অন্য বাটিতে এই বাটি 


ঘরে ধাধা মাংস ও রুটি নিযে বাইরে এল। 
আহা কাল খাবে বুছো বাপটা। তার আব 
আছে কে? 

ফুলি কটি দিযে গলা ঘরেব তেলালো 
মাংস তাবিষে তাবিয়ে যেতে লাগলো। ওহ্‌ 
স্বোযাদই আলেদা। বাবুদেব মধ কিনা। 
মুখটা যেন ছেডে গেল। ঝাঁঝালো মশলার, 
গন্ধ সাবা মন বিভোর করে রাখল। খাওযা 


- শেষ করে এঁটো বাসন শুছিষে বাগিষে হাত 


ধুষে রাম্নাঘবে শিকল তুলে দিল। ঘবে এল 
টেমি হাতে। আগড় লাগাল। বাপ ঘুমে 
অচেতন। ফ্লাসটা ঢেকে দিল বুক -অন্দি। দুই 
প্রান্তে দুটি শয্যা। বাবুই দড়িব দু'টি খাটে। 
এক চট্‌কা ঘুমেব মধ্যে বোদে দেখল সে 
খোঁডা পায়েই ছুটছে, ছুটছে, ' বেদম। খাসিটা 
রক্ত মাখা বর্গ নিষে তাকে তাডা কবছে 
অসীম -সাহসে। ছুটছে দুজনেই। অনেকটা 
দৌড়ে রোদে শ্রান্ত। হাপাচ্ছে। ভয়ে নড়ে 
উঠল খাট। ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘাম দিয়েছে 
শত্রীরে। কাথাটা সরিয়ে দিল। গরম লাগছে। 
পেচ্ছাপ, পেযে গেল। স্বপ্নটা সবে গিয়েছে। 
উঠল আস্তে Be! আগড় খুলে বাইরে 
এল। PP was জোনাকিরা তখনও 


খেলা করছে। আকাশের গায়ে কিছু উজ্জ্বল - 


নক্ষত্র। দূবে একটা কুকুর CSTE বোদে 
দাওয়া এসে বসল কিছুক্ষপ। 'শালো 
আমারে তাড়া, আমিই তুকে কাটলম। ডর 
লাগাহছিল। ধুত্তোরিকা। হাসি পায়। মিছা। 
কুথায কি? এবাব ঠাশ্ডাটা ভ্রানান দেষ। 
পেচ্ছাপ ফিরে এসে বিড়ি ধরায় একটা । আব 


7 তখনই মনটা পঁক্কার সাফ হয়ে যায়। বোদে 


আবার যে কে সেই। পুরানো বোগ ফিরে 
আসে। ক্ষিদে পাষ মাঝ রাত্তিরেও। মেয়ের 
ধমকানি ভুলে যায়। নিজেকে ধম্কায়। 
তবুও শোনে না। ফিকির খোজে । ‘এত রেতে 
খাবটা কি রে শালো?' স্বগতেক্তি করে। 
ফার্চা হোক তরে খাবি।' নাছোড়বাদ্দা 
মহাপ্রাপ তবুও WME AA মনে নাই 


MP মেয়্যাযে বন্ধুক, কাল খাবে_ 
যে আবাব চন্মনে হয। ওঠে দাওয়ার ' 
_ খুঁটি ধবে অতি Feta মেয়েকে জানাতে 


চায় না। চুঁপিসাবে উঁকি ang ঘরে। দ্যাখে 
পরীক্ষা, কবে,' মেয়ে নড়ছে না, ঘুমোচ্ছে 
অঘোবে। আস্তে আস্তে ঘরের শিকল তুলে 


‘দেয বেড়াল পাষে। ফিরে আসে একটা টেমি, 
নিষে। রান্না ঘরের শিকল খোলে শব্দ চেপে।' ' 


ছেট ঘর! হেঁসেলের কাছে গিয়ে of 
দ্বালায়। দেখে পবপব দুটি বাটি ঢাকা। ত্রস্ত 
হাতে ঢাক্না সরায়। একটা কাসাব্‌ অন্যটা 
কলাইকরা। দুর্টিভেই মাংস ও ঝোল। তাব 
মহাপ্রাণ নেচে ওঠে। ভাববার সময় নেই। 
ভাববার সময লেই। চৌর্যবৃত্তিতে কাল হরণ 
আহাম্মকি। হাতের সামনে অমন সুখাদ্য। 
সুন্দর বাস ছেড়েছে। আঙ্গুল ডুবিযেই চুষতে 
থাকে৷ স্বাদ নেয। তোফা। . খেতে শুরু 
wai তারিয়ে তারিষে। এখন মেযের 


শাসানি নেই, কেউ দেখবে না জ্ঞানবে না, 


ক্ললেই হবে, বেড়ালে খেয়েছে। খাচ্ছে 
পরমানদ্দে। সে পণ করেছে এ সুযোগ 
ছাড়াছাড়ি নাই। বেড়ালেই যখন খাবে সেকি 
কারুব ভাগ বেখে যায়? অর্থাৎ চেটেপুটেই 
সবটা শেষ কববে. বোদে। হাড় চিবুচ্ছে, 
দুবিধে হচ্ছে না তখন চুষছে আবার চেষ্টা 


উঠেছে দীডাল। 


_ চালিয়ে যাচ্ছে। আহা কী came) এই 


মাংসটা তো বেঁলেছে ভাল, বেশ ঝাঁঝালো, 
তেল চপচপে, চর্বি পড়েছে মনে হয। CHL 
গড়াচ্ছে গাল বেষে চিবুক aie বেয়ে 
কনুইএ। গড়াচ্ছে গডাক। বাছে কাজে মনু. 
দেবার সময নাই। চোবাহি মাংস খাওয়ায় 
তাব Bars দাপাদাপি করছে অসন্তব। 
দুরন্ত গতিতে ছুটছে। হাত মুখ জিব তাব 
সঙ্গে দৌড়ে মোটেই পেবে উঠছে না। বিভোর 
হয়ে সে খাচ্ছে। হঠাৎ কন্‌ করে শব্দ উঠল। 
কানে গেল। বেডাল। হতেই পাবে। শালোব 
GS ঘুম নাই। কতক্ষণ ধবে যে সে 


- একমনে হাড় চিরোচ্ছে খেয়ালই নাই। 


তখনও 'অসমাপ্ত। হাতে একখান হাট়িব 
আশ। কায়দা কবাব অপেক্ষায। আবাব ঝন্‌ 
করে শব উঠল। সে ভ্রুক্ষেপ কবল না। ঠাণ্ডা 
বাতে অমন অনেক শব্দ হ্য। শেষ না কবে কি" 
ওঠা যায়? শব্দটা কিন্তু থামল না, বাড়ল 
বরং। GT ঝটপট আওয়াজ। শেষটায় 
ফুলিব গলা শুনে সে শর্ত হয়ে উঠল। কান 
পাতল নিশ্বাস চেপে। এটেমিব আলোয় তার . 
খাদকের GSN যেন কাপছে দেওয়ালে, 
মেঝেয। সঙ্গে সঙ্গ. টেমিটা নিভিয়ে দিল। 
ফুলিব গলা কিনা কান খাড়া করে শুনতে 
চাইল। ঠিক তাই। মেয়ে হয়ত ঘুম ভেঙ্গে . 
বাপকে খাটে দেখতে না পেয়ে_ 

গাঢ় BIRR হাড ফেলে সে উঠল। 
এগিয়ে গেল বেড়াল পায়ে। বুকটা ধক ধক 
FRE মেয়েটা ভাববে, বাপ ছেঁসেল চোব। 
Wit ধরাই পড়ে গেল সে। দ্বিধা ate সে 
ware কাছে গিয়ে 
দাঁড়াতেই সে প্রচন্ড জ্রোবে ধাকা খেয়ে পড়ে 
CW বড় ঘরের দবজ্ঞা দিযে বেরিয়ে কে বেন 
তাকে ধাক্কা দিল। সেও পড়ে গেল দাওয়ায। 


“সে কোথা? দ হয়ে উল্টে থাকা বোদে 


ভাবে। ঠিক সেই সময়েই ফুলি OF হাতে. 
বেরিযে এল চৌকাঠ পেরিযে। আলোয় 
অপযৃয়মান লোকটির দিকে চেয়ে wa ফুটল 
বোদের ধর ধব্‌। 

ফুলিব হাতের জ্বলস্ত' টেমি গল্গণ্‌ করে 
কদর্য তন্ধকার ভান্তছিল। দে তখনও 
ক্রমাগত হীপাচ্ছে।, প্রবল জোবে ওঠানামা 
করছে তার বেআক্র বিশাল স্তনযুগল। 
হতবাক ডাগর চোখ দুটি দিয়ে আগুন ঠিকবে, 


- বেব্রোচ্ছে। রদ্রমুর্তি এলো চুল মাথামষ 


ছড়িয়ে, আচল খসে গড়াচ্ছে কোমব থেকে। 
সে তীব্র খব দৃষ্টিতে মাংসাদন্বফেব দিকে চেয়ে 


"রই অবাক বিশ্ময়ে। আজন্ম লালিত বোধ 


তমসাঘন নিশার বহস্য বাহে কেবলই 
38415027588 
করতে পাবছিল না। 

তার চকিত ঘুমজাগা fae দিত 
চোখের তারায় বোদে চোখ রাখতে পাবল 
না। সে সেই রকমই দ। নিশ্বাস পতনও 


আরও বিহ্বল করে তুলল। এ কার মাংসু 
খাচ্ছিল সে? বতৎস অ্ুহাসিতে মহ্থাপ্রাপ 
বোদেব বোধহীন আনতমুধে সঙ্জোরে 
চপেটাঘাত করল। aos উঠল না তবু। প্রচণ্ড 


. অনুশোচনাষ সে তুমিমুখি বসে। 


ফুলি স্নায়ু শিথিল পায়ে নির্বাক ee 
দীড়িয়ে। নিশ্চল কাঠপ্রতিমাব মত দিশাহীন 
অনড। হাতে ধবা দীপ্যমান 'আলোকশিখাই 
, শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে যা। 


রমিতা ভাদুড়ীর চক ভাস্কর্য 


আমার নাম রমিতা | ছোটবেলায় শুধু গান 
গাওয়া, ছবি আকা, ছোট ছোট কবিতা 
লেখার মধ্য দিয়ে সময় কেটে যেত | 


‘পড়াশোনায় মন ছিল না৷ ক্লাসে বসে 


একদিন চক পেঙ্সিলের-গায়ে সেফটিপিন 
দিয়ে খুটে খুটে মেয়ের রূপ দিচ্ছিলাম ৷ 


নেশায় পরিণত | এসব ছিল অল্প'বয়েসের 
খামখেয়ালি । 

তারপর বয়স বাড়ল বিশ্ববিদালযের 
গণ্ডী পার হলাম | ছবি Greig 1 গানের 
চা করেছি। তৃপ্তি পাইনি কিছুতেই । 
শাস্তিও মেলেনি | : 


এ বছর এপ্রিল-মে মাসে এক নির্জন, 


‘ প্লাতে আমি শুধ আমার কথা ভাবছিলাম | 


কোথা থেকে হঠাৎ ফিরে এল বন্যার মত 
আমার হারিয়ে যাওয়া চক শিল্প | এবপর 


সেনগুপ্তের এই মাধামে কাজেব সঙ্গে 
রমিতার কাজের মিলের চাইতে অমিল 
বেশি । বিশেষ করে চকের ভিতরের ও 
- বাহিরের অংশে | মিলনের ঝোক বাইরে । 
সেক্ষেত্রে রমিতা_ ভিতরের অংশে 
সাবলীল । 
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প্চিমবঙ্গ তহদীল মোহরার 
কল্যাণ সমিতি বামফ্রন্ট ছেড়ে 
যোগ দিল কংগ্রেসে 


দর্পণের প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ তহশীল 


মোহবার কল্যাণ সমিতির সমগ্র সংগঠনটি 
বামফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কবে 
কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে | জানা গেছে, এই 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমিতির ৫৩ জন 
' গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি গোপন ব্যালটেব 
মাধামে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পক্ষে 
মতদান কবেন। বারাসতের হোটেল 
.. পুলাশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 

পবে মৌলালিব প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে এক 
প্রকাশা সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এ কথা 
ঘোষণা কবা হয় | ওই ASI কংগ্রেস 
বিধাযক সৌগত রায় উপস্থিত থাকেন | 
উপস্থিত ' থাকেন গোবরডাঙ্গা পুরসভার 
ইউ সি পি আই কমিশনাব গোবিন্দ 
NGA | 

সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক 
ব্রজেন মুখার্জি এবং সভপতি মহঃ 
সৈফুদ্দিন বিশ্বাস জানান, ভূমি ও ভূমি 
সংস্কাব বিভাগেব ৫ থেকে ২০ বছরেব 
দীর্ঘদিনেব কর্মচাধী হয়েও প্রায় তিন 
হাজাব তহশীল মোহরার দীর্ঘদিন ধরে এক 
শ্রেণীর আমলা এবং রাজনৈতিক চক্রান্তের 
*শিকার' হয়ে বেকারত্ব ভোগ করছেন। 
অথচ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে শুরু 
কবে ডিভিশনাল কমিশনার, বিভাগীয় মন্ত্র 


ক্যাজুয়াল ও 
Mester কর্মচারী পদে চাকরি পাওয়ার 
যোগ্য | 


FICE | 
বোঝাপড়াব মধ্যে দিয়ে সাফল্য টেনে বার 
করার চেষ্টা করুন না কেন, পারস্পরিক 
বৈবাবাপডার ক্ষেত্রেও এখনও 


মহমেডানেব দুর্বলতা বয়ে গেছে। আর , 


এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে 
_ দিল্লির মাটিতে সাফল্য পাওয়া কঠিন। 


ফুটবলও অনেক সময় কাজে আসে না। 
মহমেডান ইতিমধ্যে যতই সাফল্য পেযে 
যাক না করেন আগামীদিনে মহমেডানকে 
ভুগতে হতে পারে গোল লাইন নিয়ে । 
কাদিরেব পাবফরম্যান্স সুবিধার নয় | আর 
জগদীশকে নিয়ে চলে না | তবে ওবা এবং 
৷ গুদের সতীর্ঘরা দুর্বলিভাগুলো সমন্ধে 
wee সচেতন | চেষ্টা করছেন 
দুর্বলতাগুলো কাটিবে ওঠার | সবেছেষে 
বড় কপা, এখন ওরা দারুণ SER | যা 
সাফল্যের পাক্ষে দাকণ টনিক । 
এছাড়া অন্য দুই প্রধান যথাক্রমে 
ন ' এবং  ইস্টবেঙ্গলের 
পর এক বিদেশি ফুটবলারের আসা ওদের 
""' বড় সমস্যা | আর এই সব সমস্যার জন্যই 
আগামীদিনে দুই প্রধানকে পড়তে হতে 
পারে নুতন বিপাদেব মধ্যে | তবে ডুরান্ডে 
তো আর ও দুই প্রতি নয়, আছে বি 
এস এফ, জেসিটি, সাহিন্দর বা হোটেল 
সী-ওক | গোয়ার দলও আসতে পারে। 
আর সেখানেই মহমেভানের অসুবিধা! 


এদিকে জানা গেছে যেসব কর্মচারী 


প্রতিশ্রুতি ছিল বর্তমান বিভাগীয় মন্ত্রী 
বিনয় চৌধুবী এবং প্রয়াত ভূমি ও 
ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী হবেকৃষ্ণ কোঙারের 
তরফেও 1 তবু সেই প্রতিশ্রতি পালন করা 


হলনা | 
সৈফুদ্দিন চৌধুবীব, অভিযোগ, এর 
পেছনে সি পি এমের কোন কোন শ্রমিক 
সঙ্ধী্ণ এবং রাজনৈতিক 


কর্মীবাই 


সচিবদের আলোচনার বিষয়বন্ত্রই হল, 
কাজ-পাগল শেষনের এই হঠাৎ কাজের 
প্রতি অনীহা কেন ? অত্যন্ত জরুবি সব 
ফাইল একের পর এক জমে পাহাড তৈবি 
করেছে তার টেবিলে ৷ একটু ভুল হল | 
ফাইলের পাহাড় হয়েছে বটে | তবে তা 
হয়েছে শেবনের ব্যক্তিগত সচিবের 
টেবিলে | ওইসব ফাইল দেখার আগ্রহও 


যখন সারা দেশজুড়ে ১৬টি লোকসভা ও 
৫৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের 
দিন .ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে । ওই 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ নভেম্বর 
| CRIA এ হেন আচবণে একাধারে 
বিস্মিত হলেও নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা 
কিন্ত একটু সন্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন | 


মমতা ব্যানার্জি প্রসঙ্গে রাজ্য স্বরাষ্ট্র 


লাঞ্ছিত হওয়া প্রসঙ্গে এই অভিযোগও ' 


উঠেছে । জনৈক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ 
জানিয়েছেন "প্রশাসনিক স্তরে কোনো 


হ্যা সত্বেও মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক, 
প্রতিবাদ কবেছেন। প্রিযবাব কিংবা 
বরকত গনি ' খান চৌধুবী মন্ত্রী পদে 
থাকাকালীন কিন্তু একবারও এই ধবনের 
ঘটনা ঘটেনি | বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
মনোনীত অপর কেন্দীয় মন্ত্রী অজিত 
sre বিরুদ্ধেও এই ধরনেব কোনো 
অভিযোগ নেই | 

মমতা ব্যানার্জি প্রসঙ্গে সম্প্রতি রাজা 
কংগ্রেসের বহু নেতাই বিরক্তি প্রকাশ 
করেছেন | কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন 
পর্ব চলছে এখন । ব্যস্ততা প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই | $রমধ্যেও ঘুরে ফিরে আসছে 
মমতা প্রসঙ্গ ৷ লক্ষণীয় বিষয, কংগ্রেসের 
গুকতৃপূর্ণ নেতারা এই বিষয়ে একদমই 
আলোচনা করছেন না। একই কথা 
বর্ধীযান কংগ্রেস নেতাদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের 
নির্দেশ আসার পর মমতা দেবী স্বয়ং 
অবাক হয়ে গিয়েছেন | সহকর্মীদের সঙ্গে 
ভালভাবে 'কথা বলছেন না। যুব 
কংগ্রেসেব সিনিয়ার নেতারা অবশ্য 
একেবারে চুপ করে আছেন। 


অশ্লীল বই 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
বাজার আশাতীত । 


-চিৎপুর অঞ্চলে এই ধরণেব বই বিক্রি" 


করে ইয়াকুব শেখ |, তাব কাছেই জানা 
গেল সে গত পনেরদিনে প্রায় ২৭ হাজার 
বই জেলায় সরবরাহ কবেছে। এছাড়া 
খুচবো বিক্রিও আছে । এই ধরণেব বই 
নগদে কেনাবেচা হয় | তাই লাভ-ক্ষতিও 
নগদে ৷ 

হাওড়া মাছের রাজারের সামনে এই 
বইয়ের এজেন্ট বিমল পাল জানাল, 
আগামীবাবে সে নিজেই এক লাখ বই 
নেবে | এবার সে অনেক জায়গায় বই 
পাঠাতে .পাবেনি | প্রতিবেদকের সামনে 
মেদিনীপুরের জনৈক যুবক (বোধহয় 
দোকানদার) ৩০০০ কপি নিয়ে গেল। 

এক কথায় সারা পশ্চিমবঙ্গে এই বই 
ছড়িয়ে পড়ল | এবং সুন্দর ছাপা ছবি 
ইত্যাদির war বিক্রিও 'বাড়বে | 

অর্থাৎ এই ধরনের বই ছাপা লাভজনক 
বাবসা জেনে আরও অনেকে আসরে 
নামবে | এবং আরো বেশি সংখ্যা বই 
ছাপা হবে। ; 

এই ধরণের পুস্তকের পাঠক মূলত 
যুবসমাজ | প্রশাসন কি কোনো খবরই 
বাখেন না ? যদি তারা ওয়াকিবহাল হন 
তবে এই বাবসা চলছে, কেন ? প্রশাসনের 
নীববতা কি সন্দেহের উদ্রেক করে না ৮ 


দপণি । শুক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৯১ [এগার 


সোনিয়া গান্ধী 


১ম পৃষ্ঠার পর 
উত্তরপ্রদেশ রাজ্য শাখার প্রধান বলরাজ 
মিশ্র খুব শীঘ্রই নির্বাচনী প্রচারের রূপরেখা 
তৈরি করার জন্য আমেধি যাবেন। 
যদি wera ভোটে দাড়াতে না চান, 
সে ক্ষেত্রে বি জে পি দ্বিতীয় একটি রাস্তাও 
খোলা রেখেছে | ইতিমধ্যেই দুজন প্রার্থীর 
নামও তারা ঠিক করে ফেলেছে। তাদের 
মৃধ্যে অবশ্য গত নির্বাচনে বি জে পি-র 
প্রার্থী রবীন্দ্প্রতাপ সিং নেই। কারণ 
সোনিয়ার বিরুদ্ধে তিনি নেহাতই 
লাইটওয়েট প্রার্থী! এমনকি সোনিয়া না 
ঈাড়ালেও তাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে 
না। দলেব উচ্চপদস্থ এক নেতার সূত্রে 


- জানা গিয়েছে, সোনিয়া from বা না 


দাডান, আমেঘি আসনে জেতার জন্য দল 
এবারে মরীয়া প্রয়াস চালাবে । কারণ, 
আমেঘির মতো প্রেস্টিজ সিট জিততে 
পারলে দলের রাজনৈতিক শক্তি ও 
প্রতিপত্তি অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাবে বলে 
দলীয নেতাদের বিশ্বাস ৷. , 

বি জে পি-র একটি মহল মনে করে, 


'আমেখি থেকে সোনিয়া জিততে পারলে 


কংগ্রেসের ভিতরেই একটি সমাস্তরাল 


BIR | 


ROR কেন্দ্র তৈরি হবে, যা আদপে বি 


জে পি-রই সুবিধা করে দেবে। তবুও 
নীতিগত কারণে নেতৃত্ব চান না, 
কোনওভাবেই আবার পারিবারিক শাসনের 
যুগ ফিরে আসুক ৷ বি জে পি-র এক 
প্রবীণ নেতার বিশ্লেষণ : সোনিয়া যদি 
আমেথি থেকে fers না চান অথবা 
আসতে অনাগ্রাহী হন, তা 
হলেও কংগ্রেসে ব্যাপক NB দেখা 
দেবে, যার কেন্দ্রে থাকবেন শারদ পাওয়ার 
বা অর্জুন সিং-এর মতো নেতারা | 
তবে বি জে পি মনে করে, সোনিয়ার 
নেতৃত্বাধীন কংপ্রেসকে পরাস্ত করা কিন্তু 
সিডি oe ae 
বর্তমান অন্য যে কোনও নেতার থেকেও 
সোনিয়া অনেক "বেশি আকর্ষণীয় 1 যদিও 
সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগাতা 
নিয়ে অনেকের মনেই একটা সংশয় 


'অযোধ্যা-কাণ্ডের থেকেও এখন 
“সোনিয়া-কাণ্ড' বি জে পি-র কাছে অনেক 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ | কাবণ, সোনিযা যত ye 
রাজনীতিতে আসবেন, বি ভে পি-র 


বিমল কর লিখেছেন পুরনো দিনের কথা 
বিয়াল্লিশ বছর আগে সাংবাদিক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন অধুনালুপ্ত “লোক সেবক' 
পত্রিকার রিপোর্টার । সেই সময় তিনি এমন একটি খবর স্কুপ করেছিলেন যা 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিৎ নড়িয়ে দিয়েছিল । সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ছিলেন স্যার "আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | | 
খবরটি হিল তার পুত্তের অবৈধভাবে পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো নিয়ে । এই দুর্নীতি ফাস | 
হবার ফলে প্রমথনাথকে উপাচার্যের পদে ইস্তাফা দিতে হয় | এই দুর্নীতি সম্পর্কে | 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত | সঙ্গে নম্বর বাড়ানোর ফটোস্টাট 


ছবি। 


গল্প লিখেছেন 
সমরেশ মজুমদার, রণজিৎকুমার সেন, শাস্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 
বাণীব্রতচক্রবর্তী,কল্যাণসর্বাধিকারী,গৌতমদেএবংআরোঅনেকে। 


অভিজিৎ চৌধুরীর লেখা বল্লাহীন বিচার ব্যবস্থাকে সামাল দিতে উদ্যোগী হতে হবে 
পার্লামেন্টকে 


সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ঘটছে সেই সম্পর্কে লিখেছেন পতি নন্দী ও মিহির ঘোষ 


এখনকার চিত্রকলা এবং শিল্পী সম্পর্কে সন্দীপ সরকারের আলোচনা 


বিভিন্ন ট্রাক ও বাসে নানা ধরনের বাণী ও উপদেশ লেখা থাকে, যেগুলি বেশ 
মজার 1 দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রমে সমীরণ আচার্য ধাবমান বাস ও ট্রাক থেকে এগুলি 
উদ্ধার করে রেখেছিলেন | ‘যান-পৃহেচান' লেখায় তিনি এইসব ড়া ও কবিতা উদ্ধৃতি 


করে মজাদার আলোচনা করেছেন ।' 


এছাড়া নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন নারায়ণ চৌধুরী শ্যামল বসু সোম' 


মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে 


০০০ 


সিরাত SES TE WES 
অভিনেতা প্রদীপ মুখোপাধ্যায় মৃগাঙ্কাশেখর বায ও অবনী ভট্টাচার্য 


বিশেষ ক্রোড়পত্র পুনমুর্ধণ | 
শশীভূষণ সামন্ত থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। তখন : 
তার বয়স বেশি নয়। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। 
পরবর্তীকালে ১৩৪৫ সালে তিনি একটি বই লেখেন তার দেখা শ্রী- 
রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে | বইটির এ্রতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে দর্পণের 
শারদীয় সংখ্যায় এটি পুনমুদ্রিত করা হল 


অমল চক্রবর্তীর ব্যঙ্গচিত্র 
প্রচ্ছদপ্পট : প্রকাশ কর্মকার 
এই সংখ্যার দাম ২০ টাকা 
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এন্টালির পদ্মপুকুরে পুরসভা স্কুলের গায়ে গজিয়ে উঠেছে 
খাটাল ও আবর্জনা ফেলার জায়গা 
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জগদীশচন্দ্র বসু রোডে ফুটপাত ছাড়িয়ে রাা জুড়ে তৈরি হয়েছে কুপড়ি | 
মদের ঠেক 
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রক্ষকই যখন তক্ষক করার কিছু (নেই | ৮১৩ , aaa 
পথ)লবেন Brad জীণশবীমা করে = ek ae 


সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক আপেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-_€ cart মদ্রিত এবং দপণ কার্যালয়, ৬৯ আট লেন. কলকাতা-_-১৩ (থেকে প্রকাশিত 





শাভির লিজা, 











দুই] দপণ । শুক্রবার ৮ই নভেম্বর ১৯৯১ 
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We অব দ্য এজ ? 





শ্রীপতি নন্দী 





আবো পাচা রুশিয শব্দেব মত 
পেরেস্রিকা শব্দটিও ভদ্র-ভাষায ব্যবহার 
হতো, কিন্তু গোরবাচভীষ বাবহার-বিধিব 
দৌলতে শব্দটি অধুনা একটা ম্ল্াং কপ 
পেয়ে গেছে বলতেই হয। এ 
পেবেস্কার কল্যাণে বিশাল সার্বভৌম 
দেশটা পনেরখানা চাংডা বিপাবলিকে 
ভাগ হয়ে গেছে | প্রত্যেকেই সার্বভৌম । 
সার্বভৌম না হাতি | এদের কেউ কাউকে 
ভাই বলতেও বাজি নয, পবস্পরেব 
. সীমান্তে অববোধ খাড়া কবেছে, কাস্টমস 
বসিষেছে, কিন্তু পশ্চিম ইউবোপ থেকে 
অবাধে বিলাস দ্রবোর আমদানি শুক 
করেছে! ইযেলৎসিন তার এলাকা 
অবস্থিত সমস্ত সোভিযেত সেনাবাহিনী 
সামবিক ঘাটি ও সাজ-সরপ্তামেব এবং 
শিল্প-সংস্থাগুলিব দখল নিষেছেন। 
ইউক্রেনও তার এলাকাধীন সমস্ত সৈনা 
সামরিক ঘাটি ও সাজ-সরপ্রামকে 
ইউক্রেনিকবণ কবেছে। এ পর্যন্ত রাশিয়া 
সহ সাতটি মাত্র দেশ তথাকথিত নতুন 
অর্থনৈতিক চুক্তিতে সামিল 
হযেছে-__ এশিযা ভূখণ্ডের ছযটি ও 
ইউবোপ ভূখণ্ডেবক একমাত্র কশ 
ফেডাবেশন তথা ইযেলৎসিন-স্তান' । 
কিন্ত তাহলেও এবাই একে একে নিজ 
fre পৃথক মুদ্রা প্রচললেব সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে বড় ভবফ কশ ফেডারেশনও 
নিজস্ব পৃথক মুদ্রা চালু কবতে চলেছে | 
তাহলে অর্থনৈতিক মিলিজুলি কেমন 
দাড়াবে অনুমান কবা কঠিন নয । বিশ্বেব 
দববাবে সোভিযেত জাতীয় মর্যাদা কিংবা 
জাতীয় পরিচয়টকুও আক্ত অবলুপ্ত। 
আরো গভীবে চোখ ফেরালে দেখা 
যাবে, দিকে দিকে ঘর ভাঙছে, সংসাব 
ভাঙছে, সামাজিক মূল্যবোধ লয় পাচ্ছে 
এবং সমান্ত-স্ীবনেব প্রতি স্তরে ছড়িযে 
পড়া লাগামহীন অরাজ্কতাব জালে 
বিজ্ঞডিত কোটি কোটি মানুষ আজ আব 
কেউ কারো নয | একদিকে রাজনৈতিক 
লম্পট ও অর্থনৈতিক লম্পটের সংখ্যা 
বাড়ছে তো বাড়ছেই, অপরদিকে এ লম্পট 
বাহিনীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
শিকারে পরিণত হয়ে কাতারে কাতারে 
নয়া জমানাব মুল্য গুনে দিচ্ছে । তবু 
নিস্তার নেই ৷ কোথায় ঠাই ? 
অতএব, ঠাই খুজে নিতে ভ্রীকিকাব 
সন্ধানে বেকাব হয়ে যাওযা ‘মুক্ত’ মানুষেব 
স্রোত ঘর-সংসাব পেছনে রেখে পশ্চিমি 
মুজ-নেগ্ন) দুনিযায় পাড়ি দিচ্ছে লাখে 
লাখে | কেজি বি উঠে যাওয়ায় সাডে 
তিন লাখ বেকার, সেনাবাহিনীর পঞ্চাশ 
zwar অফিসার সহ পাচ লক্ষাধিক 
সাবপ্লাস, কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি 
ঘোষিত হওয়ায় পার্টিব অসংখ্য অফিস ও 
পার্টি পরিচালিত সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত লাখ 
লাখ লোক বেকার, সম্প্রতি স্কুল-কলেজ 
উত্তীর্ণ লাখ লাখ তরুণ-তকণীর কোন 
কর্ম-সংস্থান নেই, সরকার সে দায়ি 
চুকিয়ে ফেলেছে | কমিউনিস্ট সন্দেহে 
আরো অসংখ্য মানুষ রুজ্ি-রোজগার 
হালিয়ে কাজ হারা ঘর-ছাডা | যারা আজো 
কাজ  হারায়নি, তাদের সামনেও 
অনিশ্চয়তার গার কালোহাযা ক্রমশই 
‘PEA হয়ে উঠছে |. বিগত ২৬ এপ্রিল 
(EATS রুশ ফেডারেশনের গাচ কোটি 
শিপ্প-শ্রনিকের কাছে নিরাপস্তার দাবিতে 


প্রতিবাদ দিবস ও কর্ম-বিরতি পালন 
একটি দৃষ্টান্ত মাত্র | 

কিন্তু এসব কিছুই FETA একাংশ 
মাত্র । প্রসঙ্গত পশ্চিমী সংবাদ সংস্থা এ 
পি-ব জবানিতে উল্লেখ্য 'সাধাবণ 
নাগরিকেব সামনে এখন উভয সন্কট-_হয 
যৎসামান্য আয়েব (গড়ে মাসিক ৩৫০ 
কবল মাত্র) মধ্যে কোনক্রমে প্রাণধারণ কব 
(আয়ের প্রা সবটাই রেশন কিনতে ফাকা 
হয়ে যায়), নচেৎ দুর্নীতি, কালোবাজার ও 
ছিচকে waa বৃত্তির বিকাশশীল জগতে 
ঢুকে পড় | এ দ্বিতীয় পদ্থাটি এখন পাব 
পাবাব একমাত্র উপায |" বাজ্জধানী মস্কোয় 
তো বটেই। 

কুলাকগণ সবকাবি ভাণ্ডাবে খাদা-শস্য 
মায সবজি অবধি বিক্রি করতে বাধ্য নয়, 
আগ্রহী নয | কেন না কালোবাজারে চড়া 
মুনাফা । ফসল উৎপাদনেও ঘাটতি 
অতএব আবো পোয়াবাবো । ব্রেশনের 
দোকানে রেশন না মিললেও তার 
চাবপাশেই কালোবাজ্জাবে অঢেল 
খাদ্য-পণ্য আজো মেলে, এমনকি অদৃবেই 
পশ্চিম থেকে চালানি বিলাস ত্রব্যও---বলা 
বাহুল্য যদ্ৃচ্ছ মূল্যে কালো মুল্যে লভ্য । 
এহেন অর্থনৈতিক citys খদ্দেরও 
অবশ্যই উপরোক্ত লম্পটগণ তাদের 
ক্রোনি-গণ ও পাওয়াব-ব্রোকাবগণ এবং 
বিক্লেতাগণ অবশাই 'মুক্তিকায়ী' কশগণ ও 
তথা উঠতি ইঘেলৎসিনগণ উঠতি 
গোবরাচভগণ তথা ফ্রি মার্কেট 
ইকোনোমিব নবজ্ঞাত কাডারগণ | অদূবে 
কুখ্যাত মানেঝ স্কোযাবে পশ্চিম থেকে 
আমদ।ন কিংবা aca বিপ্রিন্টেড 
পর্নো-পুস্তকেব পর্ণো-ভি ডি ও-ব রমবমা 
খোলা বাজাব। এগুলো মুক্ত রাশিয়ার 
আইন-অনুগ কি না আমরা জানি না, কিন্তু 
এটা জানি, এ জ্রান্তীয “মুক্তি' না থাকলে 
মুক্ত দুনিয়া ye হয় না (দৃষ্টান্ত মার্কিন 
মুলুকের বেস্ট-সেলার পর্নো ম্যাগার্তিন 
‘an তুলনামূলকভাবে 'কম্পিটিটিভ' 
আরো অনেক পপুলার পর্নো-মাল 
জীবনের সৌবভ ছড়ায়) | কালচারেল 
পেবৌন্ত্রেকা ! | 
কিন্তু হ্যা, কে জি বি-র হাল দেখে 
মস্কো পুলিশ তথা সোভিয়েত পুলিশ যদি 
আজ বৈষ্ণব হযে থাকে, শিবনেত্র হয়ে 
থাকে, যদি এ ব্ল্যাক-মার্কেট ও 
পর্নো-মার্কেটেব মুক্তি সাধনায় ব্যাঘাত 
ঘটাতে আজ না চায় তো বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিচ্ছে বৈকি | কেন না, ইতিপূর্বে 
পুরনো অভ্যাস বশত কোথাও ' কোথাও 


কমিউনিস্ট আখ্যা পেলেই যে কোন দণ্ড 
অবশ্য-প্রাপ্য | মানতেই হয়, সোভিয়েত 
ইউনিযন এবারে যথার্থ “মুক্ত' ! প্রশাসনিক 
পেরোস্ত্রেকা ? 


তাহলে আশ্চর্যের কি আছে যখন 
শোনা যায়, সদ্য সদ্য স্কুল-কলেজ থেকে 
বেরিয়ে আসা রুশ তরুণদের একাংশ এখন 
মক্ষোয় লেনিনগ্রাদে (ুড়ি সেন্ট 





পিটার্সবুর্গে) রাস্তায় রাস্তায় মারদাঙ্গা ও 
ছিনতাইয়ের পথ বেছে নিয়েছে। 
নিউইয়র্ক শিকাগো লস এঞ্রেলস ডালাস 
সানফ্রালিক্কোর চ্যাংড়াদেব মতই । 
চমৎকার . এ ইডিওলজির 
ধাধন- ফ্রিডম-লাভার্স ফ্রেটার্নিটি ! 
দুদিনেই পবস্পর সগোত্র। কিন্ত প্রশ্ন হলো, 
এ সমাজদ্রোহী উঠতি শক্তি কি মস্কোর 
শাসক-লম্পটগণেব চাইতে বিধর্মী কিছু ? 
একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, ফ্যাসিবাদী একখানা 
ডিগ্রি মাত্র জারি করে দেশের বৃহত্তম 
রাজনৈতিক দল সোভিয়েত স্কমিউনিস্ট 
পাটিকে বে-আইনি ঘোষণ্য কবে তার শত 


শত কোটি রুবল আত্মসাৎ করেছে কারা ? * 


শতাধিক বছরের পাটি জীবনের সঙ্গে 
তিনটি জেনারেশন ধরে যুক্ত প্রায় পাচ 
কোটি পাটি সদস্যের আত্মত্যাগে 
শাড়ে-ওঠা, কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক 
বুদ্ধিজীবীর দানে গড়ে ওঠা পাটি ফান্ড ও 
তার স্থাবব-অস্থাবব বিষয-সম্পত্তিগুলিকে 


এখানে সরকারি ফতোয়া ঝেড়ে দখল. 


নিযে বেনামিতে ল্রটপাট করছে কারা £ 
অবশ্যই পনেরটি 'রিপাবলিকেব' লম্পট 
পাণ্ডাগণ যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন 
তথাকথিত corte ও যুক্ত 
অর্থনীতি'-র দুই প্রধান 
পাণ্ডা-_গোরবাচভ-ইয়েলৎসিন । পাটিব 
বিরুদ্ধে এ নয়া জাবগণেব সরকার আজো 
কোন সুস্পষ্ট অভিযোগই আনতে সক্ষম 
হয়নি, আদালতে মামলা দায়েব তা দুবের 
কথা । অথচ সমস্ত পাটিব চরম শাস্তি 
বিধান হয়ে গেল, পার্টি-সম্পত্তি লটতরাজ 
অব্যাহত গতিতে সম্পন্ন হতে চলেছে, 
প্রাইভেটাইজেশনেব নামে ও অনান্য 
ছল-চাতুরির দ্বাবা বেনামিতে পাপ্তাগণেব 
দেশি-বিদেশি সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে। 


পার্টির সারা দেশে সমস্ত অফিস 
ভবনগুলো, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা 
গণ-সংগঠনগুলোর অফিস ভবনগুলো, 
পার্টিব দাচাগুলি, ছাপাখানাগুলি, পাটির 
শিক্ষায়তন, চিকিৎসাকেন্ত্ 6 
শিল্প-সংস্কৃতি, গবেষণা কেন্দ্র ভবনগুলি 
এবং যানবাহন সমেত ব্যাঙ্কে রক্ষিত 
সমুদয ফান্ডের উপর এসে বর্বরোচিত 


দস্যুবৃত্তি ছাডা যাবা আজো আর কিছুই - 


'বিপ্লবেব' নাম যদি পেরেস্ত্রেকো হয, 
তাহলে আজ এ শব্দের চাইতে বড ANNs 
আর কি হতে পারে ? একে 'পলিটিকস 


'অব এভারিস' বললেও তো কিছুই বলা 


হয় না। তাহলে কি ANS অব দা এজ" ? 


অন্ধত্ব নিবারণে 





রসরাজ জানা 





মুখ্যমন্ত্রী ৩ 

আপনার cafe ক্ষতি হবার 
সম্ভবনা প্রবল । যে ভাবে বিধানবাবুব 
প্রশংসা কবছেন সেই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের 
জন্য কিছু কাজ-কর্ম করলে আপনার 
শনিদশা কেটে যেতো | কিন্তু আপাতত 
আপনাব কপালে নেই । সময় থাকতে 
কেটে যান নচেৎ ক্ষতি অবশ্াস্তাবী | 
সন্তানভাগ্য আগামী দিনে বিপদের কারণ 
হতে পারে । সংসারে শান্তি বিদ্বিত হতে 
পারে | 


অর্থমন্ত্রী 

আপনি বিদেশে বক্তৃতা বিক্রি কবে যদি 
কিছু বৈদেশিক মুদ্রা, আমদানি কবতে 
পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গ কিছুটা ঘাটতি 
মেটাতে পাবে | যে দেশে যাচ্ছেন তাবা 
কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে না, 
আবাব সাম্য অর্থনীতির ঘোর বিরোধী | 
আপনি বরং 'ঝণ' কি করে বাড়ানো যায় 
সেই 'চাণক্য চানাচুর’ অর্থনীতি, সম্বন্ধে 
বলবেন আর সঙ্গে প্রেস বিপোর্টারদের 
aa | নিজ সংসারে অর্থ সংক্রান্ত 
যাবতীয় ae Be ওপর ছেড়ে fra | 
সময় শুভ যাবে। 


বেড প্যান সঙ্গে নিযে যাওযা আসা 
ককন | ওষুধের দাম বাড়ার সঙ্গে তাল 
মিলিযে বেড ব্রেট বাড়িয়ে যান । রোগিব 
দাম বাড়ানো যায় কিনা ভেবে দেখতে 
পারেন । এবার থেকে রোগিদেব বেড 
প্যান, ওষুধ, ব্লাড, হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে 
হাসপাতালে আসতে বলুন, সঙ্গে একজন 


করে ডাক্তার । স্বাস্থ্য দপ্তরের অর্থ বাচবে । . 


মন্ত্রীদের জন্য একটা আলাদা হাসপাতাল 
খোলা যায কিনা মুখামন্ত্রীব সঙ্গে সলা করে 
দেখতে পারেন । সামনে পেট খাবাপ 
হবার সম্ভবনা আছে | ছেলেব স্বাস্থার প্রতি 
uy নিন, ও আপনাব জীবনবীমা | 


সীমিত ক্ষমতায় পশ্চিমবঙ্গে বাম 
অগ্রগতি যে ভাবে ট্রামেব মত গতিতে 
এগিয়ে চলেছে তাব প্রচার প্রায় বন্ধের 


এন এসপি বি-র বিশেষ ডাকটিকিট 


বিশেষ প্রতিনিধি : ন্যাশনাল সোসাইটি 
ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস 
সংক্ষেপে এন এস পি বি অন্ধত্ব নিবারণের 
জন্য নিরন্তর নানারকম সেবামূলক কাজ 
করে চলেছে | গত ১১ই অক্টোবর এই 


পশ্চিমবঙ্গ শাখাটি, যার প্রধান সংগঠন 
হলেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ অতুল 
নারায়ণ এবং একনিষ্ঠ কমীবুন্দ হলেন হেনা 


বসু, অভিজিৎ পাল, গড়গোলে, ডাঃ 
cai প্রমুখ | তিনটি পুরস্কারের একটি 
পেয়েছেন সমিতির সহ-সভপতি ডাঃ 
পিনাকী বঞ্জন বায় । ভাব ত্রিশ বছবেব 
চিকিৎসক জীবনে একলাখ ছানি 
অপাবেশনের জনা তাকে বিশেষ মানপত্র 
দিয়ে সম্মান জানান হয় । আব একটি 
পুরস্কার পেয়েছেন এই সোসাইটিব কমী 
হেনা বসু, যিনি অন্ধত্ব নিবাবণকে জীবনের 
ব্রত করে নিয়েছেন এবং পৃথিবীর মধো 


প্রথম অন্ধদের একটি দলকে ট্রেনিং দিয়ে 


পর্বতারোহণে সফল. হয়েছেন । ' 


সুবিখ্যাত নৃতাশিল্পী সোনাল মানসিং 
সোসাইটির কল্যাণে এদিন অনুষ্টানে 
একটা অসাধারণ নাচের প্রোগ্রাম করেন | 
অন্ধত্ব অপসারণে তার কোবিওগ্রাফি 
“সুনয়না' এবং শারদ উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানাতে 'দহমহাবিদ্যা' নাচ তাব প্রতিভার 
যথাথ প্রকাশ উল্লেখ করা যেতে পাবে 








ঘুখে | ঘটা কবে ঘট পুজোর আমোজ 
ককন | এ হপ্তায আপনার গুকগন্তার 
মুখের ছবি প্রকাশের সম্ভবনা নেই । 
বিমানের সঙ্গে বিবোধ মিটিয়ে নিযে 
এগিয়ে যান । স্ত্রীর সাঙ্গে সংঘাতে যাবেন 
না। সামনে সময শুভ নয়। ' 


উচ্চশিক্ষামন্ত্র 

যে ভাবে কম্পিউটার আপনার দ প্রবকে 
ডুবিয়েছে সেই ভাবে তদন্ত কমিশনও 
আপনাকে ডোবাবে | কের থেকে শিক্ষা 
নিন। "মাড়ভাষা মাতৃদুদ্ধ' কম্পিউটার 
যুগে অচল | মাযেবা শরীর ঠিক বাধার 
জন্য ছেলেমেয়েদের দুধই দেয না। 
আপনি বরং চীনা ভাষায় শিক্ষা দেয়া যায় 
কিনা ভেবে দেখতে পারেন | এখনতো, 
ওটাই একমাত্র বিপ্লবী দেশ | স্কুল, কলেজ! 
আব নতুন করে খুলবেন না । সত্য ভাষণে 
বিরত থাকুন | | 





শিক্ষার জন্ম হওয়া বিজ্ঞান সম্মত নয় । 
অতএব-_এগিয়ে যান। সামনে দিন 
আছে | সময়ও শুভ | 
প্রানী সম্পদ বিকাশমন্ত্র 

দুধের দাম না বাড়িয়ে চোনা বিক্রি কবা 
যায় কিনা ভেবে দেখতে পারেন । দুগ্ধ 
দপ্তরে যত গোবর পাওয়া যায় তা দিযে 
ঘুটে করে রেশন দোকান মারফৎ বিক্রিব 
ব্যবস্থা করুন । প্রবাস্ট মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে 
এক্ষুনি অনুমোদন করিয়ে নিন । জ্বালানি 
সমস্যা কেটে যাবে দুধের ডিপোতে ডিম 
আব আপনাব কমরেডদেব যা গরম 
কথাবার্তা তা সকালেব ডিম বিকেলে মুরগি 
না হয়ে যায়। হিসেবে গোলমাল হয়ে 
যাবে | আপনার সামনের দিন দূধেভাতে 
যাবে | he 
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C 
সোনাল এইসময় দুর্ঘটনায় পঙ্গু হতে 
যাচ্ছিলেন | তাই প্রতিবন্ধীদের war তার 
অনুভূতি ও ভালবান্সা একান্ত আস্তরিক | 


সোসাইটির সেক্রেটারি ডাঃ অতুল নারায়ণ 
জানান ১৯৭৪ সালে তৈরি হওয়ার পর 
থেকে এখন বছরে ১ লাখ রোগি তাবা 
দেখেন এবং ১০ হাজার ছানি অপারেশন 
করেন | ডাঃ নারায়ণ এ পর্যন্ত নিজে ৫০ 
হাজার চক্ষু অপারেশন করেছেন | 











সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের 
[নীতি নিযে রাজা অর্থদপ্তবেব সচিববা 
পন সবব হযেছেন | সবব হয়েছেন 
দিব উর্ধতন বযঃসীমা নিয়ে, সংবক্ষণ 
Ai এবং শিল্পোদোগেব নাম করে রাজ্য 
নিগম থেকে ঢালাও টাকা মঞ্জুবি 
যা নিয়ে। 


'অর্থদপ্তরের সচিবদের অভিযোগ হল, 
সু র নাস করে ১৯৭৭ থেকে 
৭ পৰ্যন্ত ৪৭৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৮ 
র টাকা খণ দিলেও বেকাব সমস্যার 
ন লাঘবই হযনি, ববং সুদের টাকাটাও 
পড়ছে all সচিবের আরো 
ভযোগ, বামফ্রন্ট সরকাব প্রথম থেকেই 


যে দেওয়ার বিষয়টির প্রতি বেশি 
তব দিয়েছেন। 


val না হওয়া পর্যন্ত মাসে ৩০০ টাকা 
নথিভুক্ত বেকারদের যে প্রকল্প 
ফ্রন্ট চালু করেছিলেন তাতে ১৯৮৪ 
মব ৩১ ডিসেম্বব পৰ্যন্ত রাজ্য 
চারের খরচ হয আনুমানিক ৭৬০৫ 
ট টাকা । এতেও যখন সমস্যার 
ল দেওয়া যাচ্ছিল না তখন প্রা নয় 
প্র পর ১৯৮৬ সালে বেকারভাতা 
পুলের শর্তাবলী পরিবর্তন কনা হয়। 
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ত্র মাত্র দু'একটা করেছি গত পনেব 
P| অনেকটাহ সবে এসেছি | এখন আব 
টখলনাযক বলা যাবে না আমাকে। 
[ক্ৰিম সিনহা 

Ll 

লব সময শত্রত্সব পাশে পাশেই থাকতে 
sary স্ত্রী পুনম এক টাকা দিযে 
পব প্রাথমিক সদস্য পদ প্রহণ কবাব 


* 

। এখন একটাহ চাল শিল্প__তা হল 

চু" sary সিনহা K 
* 


(যেত ইউনিযনেব ঘটনাবলীব পর 
চারিদিকে প্রচাব চলছে যে, AHS 
মডানজমের FEI হযেছে। ভারতে 
রর এমেব এই নতুন বাড়িটি (দিল্লিতে 
ভবন) প্রমাণ করে দেবে লাল 
চা উডিযে বাখতে আমবা বন্কপবিকব । 


চর নির্মাণ শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে ভান ৩ 
এক দেওয়া হলে।-- রামবিলাস 


[ী এখন পরিঙ্কার, পুণক শিখ 
1 অনা কিছু শিশদের orgs করতে 


rou দিকে নজর দিতে গিযে শুধু, 


nes দেউলিয়া হয়ে যাবে 


তার মধো উল্লেখযোগা ৪০ বৎসর পর্যন্ত 
বয়সসীমা শিথিল কবা, ধাদেব কার্ড ছ 
বছর হযেছে তারা, এবং সবকাবি সাহায্য 
না পাওযা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ইত্যাদি । 
প্রসঙ্গত উল্লেখা, বেকার ভাতা প্রকল্প চালু 
হয ১৯৭৮ সালের ১ এপ্রিল। 


"এদিকে বাজোব শ্রম দপ্তরেব হিসাব 
উদ্ধৃত করে অর্থ দপ্তর বলছে, ১৯৮৭-৮৮ 
আর্থিক বছরে স্বনির্ভর প্রকল্পে লোন 
প্রাপকের সংখ্যা ৩০৮০৫ জন | ১৯৮৮ 
সালেব ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষিত এবং বয়স 
৩৯ বছরের উর্ধে এরূপ নথিভুক্ত বেকাবের 
সংখ্যা ১,১৮৭৮৯ জন | 


৫৭৭,০১৪ জন | তার মধো প্রুকষ 
৩৭,০৯,৮৩৭ এবং মহিলা ৮৬৭,১৭৭ 
জন। 


এহেন ABH মধ্যে স্কুল ফাইনাল 
পাশ কবা বেকারেব সংখ্যাই বেশি ৷ এস 
এফ পাশ করা ১১,১৫,২২৪ জন, এইচ 
এস ৫৮২,২৮২ Ga, স্নাতক মানের 
৩,৪১,৮৭৭ জন এবং স্নাতোকোত্তর 
মানের, ১৯৭০৭ জন | বেকারের এই 













পাববে না।-- সিমবনসিং মান 
জী 


সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয়ের পবে 
মার্কসবাদ অচল বলে প্রচাব শুক হলেও 
বিপদেব কারপ মার্কসবাদ নয। ববং 
মার্কসবাদেব ভুল arent বিপর্যয় ডেকে 
এনেছে | — সি পিএম 

মুখে Ser এখনও লেনিনেব জযগান 
গাইতে থাকিলেও বাক্তা শাসনে সি পি এম 
লেতাবা লেনিনবাদ aay পবিহাব করিষা 
চলিষাছেন। এখন সি পি আইযেব মত সি পি 
এমও কবে আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদকে 
বিদায ভানায, সেটাই দেখাব। 
— আনন্দবান্তাব 

ইসলাম ধর্মে শাস্তি, সাম্য ও সৌভ্রাততের 
কথা আছে। কমিউনিস্টরাও তাই চান। 
— বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পাটি 


জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভ্রান্ত পাবণা 
মাছে যে, মার্কসবাদী দলগুলো তাদেব ধর্মীয় 
বিশ্বাস ও আচবপেব অধিকাব কেড়ে নেবে। 
— জ্যোতি বসু 

LL) 


সাম্প্রদাযিক রাঁজনীতি কানাগলিতে আটকে 

পড়তে বাধ্য, কিন্তু তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ 

শক্তির প্রচেষ্টার সঙ্গে জনগণের গোটা 

শক্তিকে সংহত করা দরকার ।-- এন বাম 
* 


আমাদের এমন একটি দেশ যেখানে মানুষ 
অবঠারে বিশ্বাস কবে। মানুষের ম্যে 
ভগবানকে দেখে। তাহ আমিও বিশ্বাস কবি, 
নেহরু পরিবার এতিহাসিকভাবেছ ভাবতীয 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় গুণাবলীব মু . 


প্রতীক | — বুটা সিং 

a 
ভাল কাজ্ঞ (রবীন্দ্র সবোববে প্রমোদকানন 
তৈরি) করলেই তো Set (কওগ্রেসিবা) 
প্রতিবাদ কবেন। AH দেখবেন Gal 
প্রতিবাদ করছেন ৩খনঠ বুঝবেন শাল কা 
হচ্ছে ।- প্রতি বসু 


হিসাব ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত হলেও ১৯৯০ 
সালেব ৩১ জানুয়াবি পর্যন্ত স্নাতক ও 
ল্নাতোকোত্তরাদেব সংখ্যা বেডে দাড়িযেছে 


৫৬৭,৬৭২ | তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার ২৪২৭, . 


ডাক্তাব ৩০৯১ এবং চাটা, 
কস্ট-আকাউন্টেন্ট বেকারের সংখ্যা ৩১৮ 
জন | মোট সংখ্যা দাডাচ্ছে ৪৫ লক্ষ ৪৩ 
হাজী ৫৩৬ জন 1. 


এই যখন অবস্থা তখন বাজ শ্রম দপ্তব 
১৯৮৮ সালেব ১৭ মার্চ বিধায়ক সৌগত 
রায়ের এক প্রশ্নের লিখিত Gera 
বলেছেন, বেকারত্ব যথেষ্ট থাকলেও 
১৯৮৭ সালেব ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন 
ব্যক্তি মালিকানা সংস্থায় অর্থাৎ কৃষি, বন, 
মৎস্য, পবিবহন-এবং খুচরা ব্যবসায়ে ২৫ 
লক্ষ ২৪ হাজার ৬৯৭ Ga নিযুক্ত আছে | 


অর্থাৎ বেকাব সমস্যা থাকলেও ততটা 
জটিল নয়। অর্থ দপ্তরের সচিববা এই 


দপণি | শুক্রবার ৮ই নভেম্বর ১৯৯১ [তিন 


বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ 
বাণিজ্যের কথা ভাবা হচ্ছে 


দর্পণের সংবাদদাতা : নিকট ভবিষাতে 
বেসরকারি বাস মালিকদের নিযে যৌপ 


' কারবার করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন 


ভাবছে | wae রাষ্ট্রীয় পবিবহনকে চাঙ্গা 
কবতে বাজ্য সরকাব যেসব প্রকাল্পেব কথা 
ভেবেছেন তার মধ্যে বিনা টিকিটে যাত্রী 
ধরার অভিযান অন্যতম 1 বাজ্যের 
পবিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রতবী বলেছেন 
যত বাধাই আসুক অভিযান চলবে এবং এ 


_ বাবদ বছবে আট কোটি টাকা আয হবে | 
বাষ্ট্রীয পবিবহনে বিশাল area ঘাটতিব , 


মধ্যে এই আদায করা টাকা কোনভাবে 
যন্ত্রণার উপশম করতে পাববে না জেনেই 
বেসরকারি বাস মালিকদেব সঙ্গে যৌথ 
ব্যবসার কথা ভাবা হচ্ছে। 


বাজ্য পরিবহন দপ্তর সুত্রে জানা গেছে, 


১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যস্ত কলকাতা 


নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রি করে 
একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী লক্ষ 


প্রস্রাব এবং লিভারের অসুখ, গলা শুকিয়ে 
যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, যৌন ক্ষমতা হাস পাওয়া, 
ঘুম ঘুম ভাব, দুর্বলতা ইত্যাদি । গর্ভবতী 
মহিলাদের ক্ষেত্রে ওযুধগুলি আবও ক্ষতি 
করে | গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ এবং মস্তিষ্কের 


নবম্যান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন চিকিৎসকদেব অভিমত : 
এইসব ওষুধ বহুজাতিক এবং দেশীয় 
কোম্পানিগুলি শুধু মুনাফাব জন্যই কিছু 
রাসায়নিক wear মিশ্রণকে কাশি 
সারানোর ওষুধ বলে প্রচাব কবছে। কিন্তু 
এগুলির কোনটাই রোগ সারা না! উল্টে 
শবীরের নানা ক্ষতি করে । 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এরকম বেশ কযেক 
শো ওষুধ নিষিদ্ধ করেছেন | ১৯৮২ সালে 
প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশে এ জাতীয় 
১৭০৭টি ওষুধের উৎপাদন ও বিক্রয় 
নিষিদ্ধ করে দেওয়া হযেছে | এই ঘটনার 
পব গত ৯ বছরে কোনরকম কাশিব ওষুধ 
বাংলাদেশে বিক্রি হয়নি ৷ 


এ বাজো অবশ্য এইসব নিঁযদ্ধ 
ওষুধগুলি বমবম করে বিক্রি হচ্ছে। খবর 
মিলেছে বিশ্ব স্বাস্থা সংস্থাব পাশাপাশি 
রাজা সরকারও বেশ কিছু ওষুধ নিষিদ্ধ 
করেছেন | কিন্তু শুধুমাত্র তদাবকিব 
অভাবে এই নিষিদ্ধ ওষুধগুলি এখনও 
নিশ্চিন্তে বাজাব FIG হচ্ছে। 


জনস্বাস্থা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 


চিকিংসকদেব অভিমত : এক বৃহৎ. 


সংখ্যক ডাক্তারের সহায়তা এবং রাজা 
সরকারেব উদাসীনতা এই নিষিদ্ধ 
ওষুধগুলি বাবহার কবে এক বিশাল 
সংখ্যক মানুষ ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন | 
সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেও কোন 
কাজ হচ্ছে A | কারণ সর্যেব মধোই ভূত 

রয়েছে । এরজনা ব্যক্তিগত, 
সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় 
এবং ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে 


আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন, 


রয়েছে । দরকার জনস্বাস্থা আন্দোলন 


সম্পর্কে চেতনা বাড়ানো | 


ট্রামওযেজ কোম্পানিকে ভরতুকি দেওয়া 
হয়েছে ৪,৫৪৮.৭১ লক্ষ টাকা | উল্লেখ্য 
যাত্রীবাহী ৪০৯টির মধ্যে মাত্র ২৮০টি ট্রাম 
এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৯,০৭৫ জন । 
অন্যদিকে কলকাতা agra পরিবহনে 
১,৪৯৩টি বাসেব মধ্যে গড়ে প্রতিদিন 
৪৫০ বাস যাত্রী বহনের কাছে নিযোজিত 
থাকলেও ড্রাইভার & কনডাক্টীরের ‘সংখ্যা 
৬৩০৮ Gel এবং অফিসার ১৪৫ জন | 
১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ভরত্ুকি 
দেওয়া হযেছে ৭৬২২৮৭ লক্ষ টাকা | 
সম্প্রতি ৪৫৭টি নতুন ভাপানি বাস কেনা 
হযেছে বলে Ae ্তানিবেছে ৷ দপ্তব 
থেকে আরো বলা হয়েছে কটগুলাতে 
আরও বেশি সংখ্যক বাস দিয়ে এবং 
বিকল বাসেব হার কমিয়ে অতিবিজ্ঞ বাস 
ট্রিপেব দ্বারা ফিকোযেল্সির উন্নতি করার 
জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওযা হচ্ছে। ১৯৮৮ 
সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য 


বান্ত্রীয় পরিবহণে ১২৬০, : 
৭৭৯টি ; উত্তরবঙ্গ ate পরিবহনে 
৫৫২, চালু বাস ৫১১টি ; দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় 
পরিবহনে ২৫৬, চাল বাস ১৩৫টি ; 


সাল টেট বাস প্রাইভেট বাস 
১৯৮৩ ২৩৩টি ১৩১৮টি 
১৯৮৪ ২৮০টি ১৪২২টি 
১৯৮৫ .৩২৮টি ১৬১১টি 
sare ১৮৭টি ১৪১১টি 
তবে সড়ক দুর্ঘটনাব ক্ষেত্রে রেসবকাবি 


বাসগুলিই বেকর্ড কবেছে। সে তুলনায় 
age পবিবহনের ডাইভাববা অতাস্ত 
সংযত ও দক্ষ বলে Slay গেছে | ১৯৮৮ 
সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায ২৬৫৪টি 
দুর্ঘটনায় যে ১০৩১ wa কাক্তি নিহত এবং 
২৩৬১ জন আহত হয়েছেন Cea 
শতকরা ৯০ শতাংশ দাযী বেসবকাবি 
বাস। 


বাজ ware (পুলিশ)-এব হিসাব মতো 
১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত যে Grong 
দেওয়া হয়েছে তা এবকম-- 


এবই পবিপ্রেক্ষিতে বেসবকাবি বাসে 
ড্রাইভাবকে আবো সংযত এবং দক্ষ কবে 
গড়ে তুলে যাতে সবকাবি পবিবহনেব সঙ্গে 
যৌথ ভাবে কাজ কবা যায ভাব খসডা 
প্রস্ততি পাকা । এতে সাধাবণ মানুষের 
সাহায্য যেমন হবে, তেমনি পঙ্গু বাজ 
পরিবহনও ACES হবে বলে আশা কবা 


ROR | 





চার] দপর্ণ | শুক্রবার ৮ই নভেম্বর ১৯৯১ 

















রবীন্দ্র সরোবরের ১০০ বিঘা জমি প্রমোদ কানন তৈরির 
জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তথা সি পি এমের ঘনিষ্ঠ 
ব্যবসায়ী 'টোডিদের : “জলের দরে’ লিজ দেওয়ার 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস এবং আরো অনেকে। 
দৈনিক সংবাদপত্রও এই নিয়ে দারুণভাবে সরব। 
অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এটা ভাল কাজ । এর 
আগে সল্ট লেকের ঝিলমিলে প্রমোদ কানন তৈরির ভার 
দেওয়া হয়েছে fice কোম্পানিকে | অবশ্যই এটি 
গরিবদের শিশুদের জন্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি 
বলেছেন রেট ঠিক হবে পার্ক wa হলে। ছাত্ররা 
যাতে কনসেশনাল রেটে যেতে পারে তার জন্য ভাবতে 
হবে। সবাই তো আর বেশি পয়সায় যেতে পারবে AT | 


রবীন্দ্র সরোবরের এ জমি নিয়ে সংবাদপত্রের 
সংবাদ এবং সরকারি বক্তব্যেও আশয়ান জমিন ফারাক 
দেখা যাচ্ছে | কাজটাও সারা হচ্ছিল গোপনে | সি আই 
টি থেকে খবরটা ফাস হয়ে যাওয়াতে হৈ চৈ শুরু | 
হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে এবং স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে, প্রমোদ কাননের জন্য চিহ্নিত 
জমি ও জলাজমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার 
জন্যই রাজ্য সরকার প্র প্রকল্প নিয়েছেন। অথচ 
সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এ প্রমোদ কাননের 
জন্য চিহ্নিত জায়গা মোটেই অব্যবহৃত নয় এবং সেখানে 
রয়েছে টেবিল টেনিস, ফুটবল, লন টেনিস, ভলিবল, 
ACS বল, খো-খো, কাবাডি ইত্যাদি খেলার মাঠ এবং 


















এদিকে রবীন্দ্র সরোবরের প্রমোদ কানন সম্পর্কে 
মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্য নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। 
দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী বামক্রন্টের 
বৈঠকে জ্যোতিবাবু বলেন, ‘খালি ভিখিরিদের কথাই কি 
ভাবতে হবে £ পয়সা যাদের আছে তাদের কথাও 
ভাবতে হবে। তাদের জন্যও তো কিছু করতে ara’ 
জ্যোতিবাবু এই রিপোর্ট সম্পর্কে বলেছেন যে তার 
বক্তব্যের কিছুটা বেরিয়েছে, কিছুটা বেরোয়নি। এবং 
একথাও বলেছেন যে, বামফন্টের কয়েকজন নেতা 
সাংবাদিকদেব ফ্রন্টের বৈঠকের খবর ব্লে দিচ্ছেন। 
মজার কথা হল সংবাদপত্রে তার বক্তব্য বলে যেটা 
বেরিয়েছে তা যে মিথ্যা সেকথা কিন্তু তিনি বলেননি! 
তাহলে তো সংবাদপত্রের রিপোর্টকে সত্য বলেই ধরে 
নিতে হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে গত ১৪ বছরে 
জ্যোতিবাবুরা “ভিখিরিদেব জন্য কী করেছেন? আরো 
প্রশ্ন, তাবা কি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ জিইয়ে রাখতে চান? 


চিলড্রেন্স্ পার্ক। তার মানে অনুগত ঘ্যবসায়ীর মুনাফার | 
স্বার্থে এবং বড়লোকদের প্রমোদকানন তৈরির জন্য 
গরিবদের খেলাধুলোর ক্লাবগুলোকে ওখান থেকে 
উৎখাত করা হবে ।.তবে যেভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
দানা বাধছে তাতে রাজ্য সরকারকে রডন স্কোয়ারের 
মতই না পশ্চাদপসরণ- করতে হয় | 

জ্যোতিবাবু বলেছেন, রবীন্দ্র সরোবরের প্রকল্পের 
সব কিছু জনগণকে জানানো হবে। প্রকৃতপক্ষে সরকার 
জনগণকে এ ব্যাপারে এবং সল্ট লেকের ঝিলমিলের 
ব্যাপারে কিছুই জানাননি | সবই গোপনে সারা হচ্ছিল। 
সংবাদপত্রে বিষয়টি ফাস হওয়াতে গন্ডগোল শুরু 
হয়েছে এবং সরকারকে সাফাই গাইতে হচ্ছে। বামফ্রন্ট 
সরকারের এবং জ্যোতিবাবুর বক্তব্যে মনে হচ্ছে প্রমোদ 
কানন তৈরি রাজ্য ও রাজ্যবাসীর পক্ষে খুব একটা | 
জরুরি ব্যাপার | “সীমিত ক্ষমতায়’ যা করা যায় তার সব 
কিছুই তারা করে ফেলেছেন। 








মাস দেড়েক আগে সাউথ দমদম 
মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বেদিপাড়া অঞ্চলে 
একটি মুদিখানা থেকে কেনা সরষের 
তেলে রান্না খাবার, ঘেষে প্রাঘ গাচশো 


শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন এবং 


নাহার বা অর্ধাহারে দিন .কাটাচ্ছেন | 
আজ পর্যন্ত সরকারেব তরফ থেকে একটি 
ল্যান্ুলে্স, জিপ ও দু তিনজন 
ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ছাড়া গত 
সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত বিশেষ ক্লোন বাবস্থা 
করা হয়নি | স্থানাষ জাঁনক ব্যবসায়ীর 
'আনুকুল্যে প্রথম দু একদিন কিছু কিন্তু 
সাহায্য করা হয় ! কিন্তু তাও বেশিদিন 
চালানো সন্তুব হয় না | নারওয়াডি বিলিফ 
সোসাইটি সরকারি রিলিফের খাদ্য arash 


বণ্টন করে। কিন্তু কয়েকদিনের মধোই 


ci 


এদের চলবে কি করে ? 


সব বন্ধ হয়ে যায়। কেবলমাত্র গত 
সপ্তাহেব শেষের দ্বিকে আকাশবানীর 
সংবাদ বিচিত্রায জনৈক মন্ত্রীকে চিৎকার 
করতে শোনা যায়, ‘এই জঘন্য অপরাধের 
জন্য যারাই দাষী Ge দেশের কুলাঙ্গার, 
সমাজেব কুলাঙ্গার । ব্যস এই পর্যন্ত হয়ে 
আছে | এদিকে এই শয়তানদের কেউ 
গ্রেপ্তার হযেছে কিনা তা আজও স্থানীয় 
হতভাগোর দল জানেন না। 


বর্তমানে মিশনারি রিলিফ প্রতিষ্ঠান 


ক্যাথিভ্রাল বিলিফ এসোসিয়েশন এই oy 
বাহিনীকে দুধ, কিন্তু কিছু ফল, জলখাবার, 
ডাল, আটা ইত্যাদি দিচ্ছেন 1 এবা এই 
হতভাগা ভেতো বাঙ্গালির জন্যে এখনও 
চাল ভ্দোগাড করতে পারেন নি। 


এক একটি পরিবারেব সকলে শুয়ে, না হয 
দেওযালে ভব দিয়ে বসে, না হয লাঠির 
সাহায্যে থপথপ করে দুই এক পা হাটতে 


' পারেন । বুড়ো বুড়ি ছেলে মেয়ে, মা-বাপ, 


পায়ের 
মাংসপেশিগুলো সরু হয়ে গেছে, হাতের 
আডুলগুলো বেকে দুমড়ে সিটেকে গেছে | 
এই অসহনীয অবস্থায় নাকি এক বছর বা 
দেড় বছর STS হতে পারে | ততদিন 
এদের চলবে কি করে » খাবে কি * পববে 
কি ? পয়সা কোথায় ? এদের অধিকাংশই 
হচ্ছেন, দিন আনেন, দিন. খান সমাজের 


' অংশ। ব্লোজগাব সকূলেবই বন্ধ । 


[তেব ১৯৭২| 









আন্দোলনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হযেছে তা বুঝি 
পূরণ হওয়া সন্তব নয়। মানুষ ও মানুষে 


কল্যাণে নিবেদিত যে কোন মহৎ প্রাপেব 


তাৎক্ষনিক চলে যাওযাষ যে শুন্যতা ত 
আমাদের পীড়িত কবে, ব্যথিত কবে; সঙ্গে 
সঙ্গে ডাব স্মৃতি আমাদেব উজ্জীবিত কবে 
পথ চলায | মানুষেব মুক্তি ও কল্যাপেব জন্যে 
যারা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ কবে মানুষেব সেবা 
কবে গেছেন তাদেব নামেব তালিকায 
আবও একটি নাম যোগ হল | 

Bibs শাসনেব বিকদ্ধে যে সব বাঙালি 
তরুণ অবিবাম সংগ্রাম কবে গেছেন তাদেবহ 
সহযোদ্ধা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায। ব্রিটিশ 
বিবোধী পাবিবাবিক আবহাওযায বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যাযেব SA ১৯১৫ সালের sak 
এপ্রিল। দাদা অভ্তয মুখোপাধ্যাষের দৃষ্টান্ত 
উৎসাহিত হযে ব্রিটিশ বিবোধী were 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ ১৯৩০ 
সালে পরিণামে ছ মাস কাবাবাস। এ সময 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বযস ছিল 
পনেবো-যোল বছব। তিনি ছিলেন দশম 
শ্রেণীব ছাত্র । ১৯৩১ সালে কবাচী কংগ্রেসে 
তিনি স্বেচ্ছাসেবক হযে যাল। স্বদেশ 
আন্দোলনে জুড়িযে যাওযাব জন্যে তাব 
পড়াশুনো ক্ষত্তিগ্রস্ত হয; ১৯৩৩ সালে তিনি 
প্রবেশিকা পবীক্ষা পাশ কবেন। ১৯৩৪ সালে 


কাব হাওড়া ও ছগলিব কিছু কমিউনিস্ট 


সংগঠকদেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয এবং তিনি 
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। পার্টিব নির্দেশে 
ছাত্রদেব সংগঠিত কবাব জন্যে বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যাফ ১৯৩৬ সালে কলকাতার 
বিদ্যাসাগব" কলেজে ভর্তি হন। এই কবেই 
বঙ্গীয প্রাদেশিক ছাত্র ফেডাবেশনেব (বি পি 
এস এফ) প্রতিষ্ঠা হয। এই ছাত্র সংগঠনের 
অন্যতম প্রধান প্রাণপুকষ ছিলেন বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যাযই 
fee বি পি এস এফেব প্রথম সাধাবণ 
সম্পাদক । ব্রিটিশ বিবোধী স্বাধীনতা 


মূলে ত্রিশ ও চল্লিশেব দশকে ছিল বি পি এস 
এফেব সবচেষে গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা। 
আন্দামানে গণেশ ঘোষ, অধ্বিকা চক্রবতী, 
অনস্তু সিং প্রমুখ জাতীয় বীবদেব ব্রিটিশ 
সবকাব বন্দি কবে বেখেছিলেন। 
আন্দামানেব বাজনৈতিক 'বন্দিদেব মুক্তিব 
জন্যে বাঙলা দেশে, আসামে, উডিশায যে 
প্রবল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাব 
মূলেও ছিল ওই ছাত্র-শক্তি । আব বন্দি মুক্তি 
কমিটিব প্রধান সংগঠক ছিলেন বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় । চল্লিশেব দশকে বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যাষ সর্বস্তবেব ছাত্রদেব কাছে এক 
প্রবাদপুকষে পবিণত হযেছিলেন। বিশ্বনাথ 
মুখোপাধাযেব সংগঠনের এক বিশেষ 
কাযদা ছিল--তিনি নিজেই সব কিছু সিদ্ধান্ত 


তিন বিঘায় মাসলম্যান 


উত্তববঙ্গে তিন বিঘা নিযে বাজা 
বাজলীতি যথেষ্ট উত্তপ্ত । বি জে পি 
মাসলম্যান নিযে যাচ্ছে এই অঞ্চলে । উদ্দেশা 
একটা হহচই্যেব পরিবেশ tof কবা। 
জক্ষপীব :বিষয়, তিন বিঘায সমস্ত শক্তি 
সংহত কবাব জনা বাজা বি জে পি পুকলিষা 
থেকে প্রার্থী তুলে শিযেছে। বি ক্রে পিব 
whe যুব নেত্রী জানিয়েছেন, তিন বিঘা 
নিযে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ বাজনীতি 
কবছেন। উদ্দেশা, আবাব মন্ত্রিসভায় ফিবে 
আসা । কমলবাবু তিন বিঘা নিযে এব আগে 
একবাবও মুখ খোলেননি। বাজ] ফবওযাড 
ব্লক সুত্রে জানা গিয়েছে, তিন বিঘা 
বাঙলাদেশেব হাতে তুলে দেওযাব 
বিবোধিতা সবসময় কবা হযেছে। 


চর 






















ছাত্র ফেডাবেশন ও ছাত্র আন্দো 
সম্পর্কে এত কথা বলাল কাবণ হল এই 
এই আন্দোলন ছাত্রসমা তথা 3, 
বুক্জিজীনী মহলে এক নব জাগরণের । 
কবেছিল যাব ফলে বিপ্লবী eta সান্দোঃ 
প্রগতিশীল সাহিত্য ও সা 
আন্দোলনে এসেছিল এক প্র 
জ্লোষাব--তকণ মেধা, কৃতি শিল্পী, কৃ; 
কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষিত কবেছিল 
প্রগতিশীল সাম্যবাদী ছাত্র আান্দোঃ 
১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সবকাব ছু লিযা 
কবায বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তিন 




















আসাম ও ওডিশাব পার্টি সংগঠন 





















সম্পাদক হযেছি 
এবপক ১৯৭৮ সালে তিনি আবাব 
সম্পাদক হন এবং একনাগাড়ে এশা 
Dom ছিলেন, এছাড়া, তিনি 
আইযেব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও 

দীর্ঘকাল "সুস্থ থেকেও 

মুখোপাধ্যায় ও তাব স্ত্রী সি পি আই' 
গীতা মুধাজি যেভাবে পার্টি আদশে 
থেকেছেন তা খুবই শিক্ষনীয় । 
জীবনে কমি 





ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজীব গান্ধীর 
সংবাদ ছড়িযে পড়াব সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তব 
PAST VW তত্র বসানো হল বাড়ীর 

| আব্ীৰ স্ট্যাচু । ছোট, মেজো এবং কিছু কিছু 
gh বেশ বড় মাপেব নেতাবাও এসে 
=a কিংবা স্থাযী স্ট্যাচূব সামনে বক্তব্য 
ক © লন। কলকাতা প্রবসভাব পক্ষে 
: দুর প্রশান্ত চ্যাটার্জি ৩০-৫-৯১ তাবিখে 
সদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধাথশস্কব 


লে এক খোলা চিঠিতে (ডি ও নং 
এম) জানালেন, "কলকাতা শহবেব 


বাহন চলাচলের গুকত্রপূণ বাস্তাষ 

প্রন প্রপাশমন্ত্রী প্রযাত ae গান্ধীর 

ল উদ্দেশ্যে বেশ কিছু শহীদ বেদী 

৩ হচ্ছে এবমদ্য কতকগুলি বেদী বেশ 
Meet অবস্থায় নির্মিত হযেছে। 
ভাব মতো স্বল্প পরিমান বাস্তাধ 

SA শহবে যে-কোনগু মুহূর্তে দুর্ঘটনা 

ট পাবে।' প্রশান্তবাধু চিঠিব শেবাংশে 

মুখ করেছিলেন, 'সকলেব স্বার্থে এগুলি 
ray প্রযোজন।' চিঠিব উত্তবে 
বাবু ৩১-৫-৯১ তাবিখে লিখলেন, 

ব চিঠি পেযেছি ৷ অনুগ্রহপূর্বক পূর্ণাঙ্গ 

নিকা জানান ৷' এই চিঠিব মেমো নাম্বাব 

গে WARE বি/৪০/২০৬/পি/৯১। লক্ষনীয় 
ময়, চিঠিব শুকতেহ প্রশান্তবাধু মাবাত্মক 

£ কবে বসেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস 
খলচ' পতি সিদ্ধাণশসন্কধব বাষকে চিঠি 
TRS চাচ্ছেন, অথচ ঠিকানা লিখেছেন ২ নম্বব 
ঠিক তলা বোডেব। ব্যাবিস্টাব সিদ্ধাথ ata 
_ “oy চিঠিব শুকতভেই প্রদেশ দপ্তবেব ঠিকানা 
এখ কবেছেন। বাজ্য-বান্তলীতিতে এইই 
আমি oF যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছেন প্রশান্ত 
চাই। -ার্ভি। একডন দাযিত্বপূণ ব্যক্তি কিভাবে 
aes শার্থবাবুব বাডিব ঠিকানায় চিঠি 


‘ঠালেন? | 
OTT অবশ্য এই ভুল আব 
দেশে ্যবাব কবেননি। প্রদেশ ' দপ্তবেব 


Rare awa সাহেব দ্বিতীয় চিঠিতে (নং 
'/এম তাধিখ ৪-৬-৯১) লিখলেন, 
OMS প্রধানমন্ত্রী প্রযাত বাজীব গান্ধীর 
থেকে ঢা হত্যাব পবমুহূর্তে শহবে নির্মিত শহীদ 
৭ গলির তালিকা পাঠাচ্ছি। প্রশান্তবাবু 
চিঠিতে ৩-৬-৯১ তাবিখে প্রিন্স 
(নোযাব শাহ. বোডেব ওপব (AEH 
গবিব কাছে) একটা শহীদ তৈবিব কথা 
mor উল্লেখ saa: উল্লিখিত 
নকায ওষার্ডেব নশ্বব, অঞ্চল, শহীদ 
ব ্জানুমানিক আয়তন, স্থায়ী না অস্থাষী 
প্রকৃতি বিষষগুলোব সামগ্রিক বিববণ 
পাঠান। তালিকায় ৯৫টি শহীদ বেদীর 
উল্লেখ কবা হযেছে। এব মধ্যে 
TSA ভোর দেওয়া হয়েছে হাজবা 
০ এবং হিন্দ সিনেমাব সামনে শহীদ 
A ওপব। এছাড়াও ৯৩ AIT ওয়ার্ডে 

pt arora বোডে অবস্থিত এ কে ঘোষ 
RI স্কুলেব সামনে, ৩১ নম্বর 
oth ভব ২০. শিবকৃষ্ণ দা লেনেব উপব HE, 
i বব ওয়ার্ডের ৪৪/২ শক বোস বোডেব 









7 oy FAA ওযার্ডেব ৩৫ নম্বব এবং ২৬ 

SR Senet রোডের উপব অবস্থিত 
। BAL’ ৩২ AEA ওযার্ডেব ২২৩ মানিকতলা 
+ (দি মুদি রোভেব উপব অবস্থিত মুর্তি ৩৪ WAY 
abt ৯ বেলেঘাটা রোডেব লি কলিং 

ioe ©. সামনে, ৬৯ নম্বর ওযার্ডের ১৮ এবং 
CUS A ডোভার রোড, ৭৪ FAA ওয়ার্ডের 
শা jee জাজেস কোর্ট ধোড, ৮৩ নর 
| শট ার্ডেব ২৪০ কালীঘাট রোড, ১২৬ AWA 
| -খার্ডেব হো-চি-মিন সরণি (নতুনপাড়া), 


4 


+ 
3 
zi 





fers চট্টোপাধ্যায় 





১২৯ নম্বব ওযার্ডেব সাবদা মা উপনিবেশেব 
পেছনে ৪ নম্বব- ববীন্দ্রনগব, ১৩০ নম্বব 
ওযার্ডেব ফকিবপাডা ATS এবং আবদিষা 
ক্রসিং, এবং ১৩২ FIA ওযার্ডেব বডবাগান 
এবং পাঠকপাড়ীব সামনে, ও সাগব মান্না 
বোড এবং মাষা দাসী বোড ক্রসিং (বেশন 
দোকানের সামনে)। 

প্রদেশ কংগ্রেস সুত্রে জানা গিয়েছে 
ora সাহেবের দ্বিতীয় চিঠি এবং পূর্ণাঙ্গ 
তালিকা সিদ্ধাথবাবুব কাছে সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠিযে দেওযা হযেছিল। সাধাবণ সম্পাদক 
সৌগত বায গ্রহ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য কবতে 
বাক্তি হননি ৷ বায কংগ্রেসের অপব এক সুত্র 
জানাচ্ছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রথম 
_ চিঠিতে উল্লেখ কবেছিলেন, প্রতিটি শহীদ 
বেদীব জন্য নিম মাফিক বাবস্থা নেওয়া 
হবে। বিশেষত বাস্তা ভূডে শহীদ বেদীব জনা 
অবশ্যই ব্যবস্থা নেওযা হবেই। কিন্তু ara 
সাহেবেব পাঠানো পুণাঙ্গ তালিকাব পব 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি স্পিকটি abi এব 
কারণ কি? এই প্রশ্নে জনৈক শুক ত্বপুণ 
কংগ্রেস বিধায়ক এবং নেতা WEA কবেছেন, 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীব অকস্মাৎ মৃণ্ডাব সঙ্গে 
ww আছে আবেগ । সিদ্ধাণবাবু aera 
বুঝতে পাবেননি। যখন বুঝলেন, তখন কিন্তু 
অনেক দেবি হযে গিযেছে। এখন চলছে 
প্রাযশ্চিত্ত্ব পর্ব । কংগ্রেস Greta এই উত্ভিব 
পবেও fry একটা প্ৰশ্নবোধক Be ( থেকে 
যাচ্ছে | কল্পকাতায বাজীবেব যত্রতত্র শহীদ 
বেদীর জন্য প্রশান্ত চ্যাটার্ছিরা কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন » কিংবা নাদে! ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি + 


আই এন টি ইউ সি 
বিক্রি হচ্ছে? 


আহি এন টি ইউ সি বিক্রি হচ্ছে + 
আই এন টি ইউ সি কি বিক্রি হযে যাচ্ছে ? 


হালফিল এই প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উঠতে 


শুক কবেছে। হঠাৎ এছ প্রশ্ন ওঠাব কাবণ 
কি? বাজ্য বাজানীতিব বিশিষ্ট পর্যবেক্ষকরা 
মন্তব্য করেছেন, নেতা সুব্রত মুখার্জির 

ধবনেব আচবণ নিয়ে অনেকেই ER 
আন্দোলন লেই। প্রতিটি ক্ষেত্রে 
মালিকপক্ষেব সঙ্গে সমঝোতা কবে চলা 
হচ্ছে! এ ছাডাও ব্যক্তি সুব্রতবাবুব লাইফ 
স্টাইল নিষেও ইদানিং বহু প্রশ্ন ওঠা শুক 
হযেছে। সাধাবণ শ্রমিকরা সুব্রতবাবুব 
বাডিতে গিয়ে sears aed মনোরথে ফিবে 
এসেছেন বলেও অভিযোগ tow: 
অভিযোগ উঠেছে জেলা আহ এন টি EE 

সি-ব মনোনীত ব্যক্তিদের বিকঙ্েও ৷ 
মেদিনীপুব ফেলা আহ এন টি হউ সি-ব 
জনৈক নেতা অভিযোগ কবেছেন, আ্যাডহক 
সিস্টেমে সুব্রতবাবু জেলা আহ এন টি EE সি 
সভাপতিকে এই ভেলায় মনোনষন 
দিষেছেন। এই সিস্টেম একেবাবেই 
বেজাহনি। বলা হচ্ছে, পূর্বতম সভাপতি 
তাবক ভদ্টাচার্যেব বিকদ্ধে নাকি aga 
আর্থিক অভিযোগ আছে ।, তর্কের খাতিরে 
ধবে নিচ্ছি, সমস্ত অভিযোগ afer কিন্তু 
অভিযোগেব সত্যাসত্য যাচাই কবাব জন্য 
অন্যান্য সদস্যদের মতামত নেওষা যেত। 
কিন্তু তা হল না। সুব্বতবাবু নিভেব খুশি 
অনুযাষী অপব একজনকে জেলা সভাপতি 
কবে দিলেন। এ সিস্টেম আহি এন টি ইউ 

সি-তে পুবোপুবি শুচল বলে তিনি মন্তব্য 
কবলেন। দুর্গোছস্বেব আগে বোনাস 
সংক্রান্ত বৈঠকগুলোতে  ফুব্রভবাবুর 


অনুপস্থিতি নিযেও সংগঠনে প্রশ্ন উঠতে শুক ' 


কবেছে। অভিযোগ, বছ sey বৈঠক 


সুৱতবাবু বিভিন্ন পদ্ধতিতে এড়িযে 
গিযেচ্ছেন। এব কারণ কি? এই প্রশ্নে বাভ্য 
আই এন টি ইউ সি-র জনৈক শুক ত্বপূণ নেতা 
মন্তব্য কবেছেন, একটা শুন্যতা এসেছে। 
Arey বুদ্ধিমান । বোঝা উচিত | অনাথাষ 
আহ এল টি ইউ সি সতাই বিক্রি না হযে 
ARS নেতৃত্ব বদলেব প্রশ্ন লাসবেহ ৷” 


এখন কংগ্রেস 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিব বিশ্বস্ত 
সহকমীব নাম সৌগত রায। সৌগতবাবু 
দক্ষিণ কলকাতাষ লেকগার্ডেন্সে থাকেন। 
আলিপুবেব arse | নিযম কবে আলিপুব 
অঞ্চলে বসেন। এই ব্যাপাবে পুবপিতা.অনিল 
মুখার্জি নিযমিঙ সাহায্য করেন। প্রদেশ 
কংগ্রেসের অফিসিয়াল নেতাদেব বড় গুণ 
হচ্ছে, গণ সংযোগ খুবহ কম। সিদ্ধার্থবাবুব 
কাছে সাপাবণ কংশ্রেসিবা একদম যান না। 
ববঞ্ একটু সমীহ কবে চলেন। সৌগতবাবু 
অবশ্য এতটা নন। সামান্য যোগাযোগ 
আছে। কিন্তু এখনও সাবকুলাব নির্তঁব। 
অফিসিযাল কোনো প্রোগ্রাম থাকলে 
সৌগতবাবু জেলা ওযাবি সাববূলাব পাঠিযে 
দেন। সৌগত বিরোধী কংগ্রেস শিবিবেব 
* শেতাবা তাকে 'সাবকুলাব বায" নামে 
ডাকাডাকি করতে শুরু কবেছেন। প্রদেশ, 

কংগ্রেসের আবি দুই সাধাবণ সম্পাদক 
সোমেন মিত্র এবং প্রদীপ ভট্রাচায ব্যস্ত 
সাংগঠনিক নির্বাচন নিযে। সোমেনবাবু 
প্রদেশ দফতবে, আসা ছেড়ে দিযেছেন। 
প্রণীপবাবুব ক্ষেত্রেও প্রা একই কথা 
প্রযোজা। ববঞ্চ সামান্য সক্রিয হযেছেন' 
প্রিযবঞ্জন দাশমুদ্সি। প্রিবাবুব কাছে অবশ্য 
এই মুহূর্তে বাজনৈতিক কোনো হাতিযাব 
নেই | মানস ভহঞ্ঞা, জযস্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি 
কংগ্রেস নেতাবা ভুলেও প্রদেশ দফ তবে যান 
না। মাঝে মাঝে যান সুদীপ ব্যানার্জি । 
"যাচ্ছেন ভোলা সেনও | ডোলাবাবু অবশ্য মৃত 
ঘোড়া । এখন কংগ্রেস নেতাদেব মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি প্রচাবেব মধ্যে আছেন মমতা 
ব্যানার্জি । সুব্রত মুখার্তি অবশ্য ইদানিং 
অনেক ক্ষেত্রেই আগ্রহ হারিযে ফেলছেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেসে বর্তমান পর্য্যযে 
কমবেশি প্রত্যেকেই বাস্ত আসল্প সাংগঠনিক 
নির্বাচন নিষে। বিশিষ্ট বাকনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদেব মতে, সামগ্রিক শুন্যতা তৈবি 
হযেছে বাজ্তনীতিব ক্ষেত্রে । কংগ্রেস দল 
হিসেবে শুধু ধাবাবাহিকতা বক্ষা কবে 
চলেছে মাত্র ৷ 


সণ্ট লেক এক নম্বরে 


বৃহত্তর কলকাতায় সম্টলেক অঞ্চল 
বর্তমানে এক নম্বব হিসেবে চিহ্নিত হযেছে । 
এই মন্তবা ফেটোব আহ্বাযক এবং বিশিষ্ট 
হুঞ্জিনিষাব চিব wees ধুক্তি হিসেবে বলা 
হযেছে, সামগ্রিক প্ল্যানিংষেব ক্ষেত্রেই শুধু 
নয, পবিবেশ এবং ব্যবহাধিক দিক দিয়েও 
সল্টলেক এখন আদর্শ । বিপবীত মতামতও 
অবশ্য পাওয়া গিষেছে | যেমন পানীষ জলের 
অভাব, বাজাবদব বেশি এবং ভালো ওষুধের 
দোকানেব অভাব। অভাব হযতো Blas 
কিছু আছে। কিন্তু সমস্ত কিছু ছাপিযে 
দল্টলেক প্রযাত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দর 
রাযেব স্বপ্নকে সার্ক করাব ক্ষেত্রে দ্রুত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে | 


বৌদ্ধ মঠে হামলা 

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বি জ্রে পি সহ হিন্দু 
মৌলবাদী দলগুলো অযোধ্যায় বৌদ্ধ' মঠে 
হামলা শুক কবতে চলেছে। বৌদ্ধ ধর্মে 
বিশ্বাসী আপামব ব্যক্তিবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
কবেন, অযোধ্যা ছিল বৌদ্ধধর্মের অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র । হিউষেন সাং এবং ফাহিয়েনেব 
মতানুসাবে অয্োধ্যায বৌদ্ধ ভিক্ষুব সংখ্যা 
ছিল তিন হাক্তাবেব বেশি। এখানে ছিল 
একশো বৌদ্ধ বিহাব। ফা হিয়েনের মতে, 
অযোধ্যায় বুদ্ধের দাত মাজার গ্রাছও ছিল । 
ইতিহাস বলছে, ধ্রিস্টপূর্বেব শেষার্ধে সংঘবজ্ধ 
ব্রাহ্মণ শক্তি বৌদ্ধধর্মের উপর আঘাত করে । 
কনৌজের ধর্ম মহাসম্মেলনে বুদ্ধদেবেব 
সম্মানে নির্মিত বিশাল ws co দেন 
area: লক্ষণীয় বিষয শুধু অযোধ্যাব 
ক্ষেত্রেই ন্য, ভারতবর্ষে যেসব wana 
বৌক্ষদেব“নিশ্চিহন করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক 


দপণপি | শুক্রবার ৮হ নভেম্বর ১৯৯১ [পাচ . 


সেইখানেই মুসলিমরা আধিপত্য বিস্তাব 
কবেছে। উদাহরণস্বকূপ কাশমীব, সিদ্ধ 
অঞ্চল, নালন্দা প্রভৃতি । যোডশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ভাবতবর্ষেরউত্তবভাগে কোনো বাম 
মন্দিব ছিল না। মুসলিমদের দাবি ১৫২৮ 
fetrer বাববি মসজিদ তৈবি হয। অথচ 
১৯৭০ FIG দফায দফায ভাবতীয ay 
বিভাগ এখানে গবেষণা চালিষেছে। 
,প্রত্ুতত্ব বিভাগের ules ব্রজ্বাসীলাল” 
আযোধ্যাব বিভিন্ন স্থানে গবেষণা চালান। 
তাৰ বিপোর্টে মসভিদ কিংবা মন্দিবের 
সামান্যতম উল্লেখ নেই। অযোধ্যায় যেসব 
পোডামাটিব মূর্তি পাওষা গিষেছে তার মশ্ো 
জৈনমূর্তি পাওযা গিষেছে। পাওয়া গিয়েছে 
বৌদ্ধ ধর্মেব বিভিন্ন নিদর্শন । কিন্তু কোনো 
অবস্থাতেই হিন্দু কিংবা মুসলিমদের মূর্তি 
কিংবা বিগ্রহ পাওয়া যাযনি। 

দাবি উঠেছিল সআবাব গবেষণা 
চালানোব জনা । কিন্তু সে দাবি না মেনে সাত 
তাডাতাডি মৌলবাদীরা মন্দিব তৈবিব 
স্লোগান দিযে চলেছে! অযোধ্যাব বিতর্কিত 
স্থান নিযে আবাব বিতর্ক শুক হযেছে। এ 
কিসেব ইঙ্গিত? ১৯৬১ তে SYR দাঙ্গা 
Aten হযেছিল। একজন মুসলিম ছেলে 
ey মেয়েকে বিষে কবে । এই ঘটনাকেহ বঙ 
চড়ানো হয়েছিল। নেপথ্যে মূল কাবণ ছিল, 


রাজ্যে 


কুমার ঘোষ £ খুব শীহ এ বাজো শিক্ষুন্ধ 
কমিউিশিস্ট দল গড়ে উঠছে--এ সংবাদে 
বিভিন্ন বাডনৈতিক: মহলে ব্যাপক চাপ্দলোবর 
af হযেছে. এ বাপারে সবচেষে বেশি 
উদ্যোগ নিচ্ছেন বিক্ষৃক্ক কমিউনিস্টাদের ১২ 
সদস্য বিশিষ্ট কো অডিনেশন কমিটি ৷ <2 
বিক্ষু্ত কমিউনিস্টদেব শরণ দল গডাব 
বিস্তাবিত পবিকল্পলা এবং তাদের বিভিন্ন 
মতামত দিল্লি & বোম্বাই এন 
সংবাদপত্র গুলিতে খুবই 
প্রকাশিত হযেছে । hea একটি ofa 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় okt বিক্ষত হোতা 
ক্ষমতাসীন সি পি এম দলকে চ্যালেপ্ত 
SMA বলেছেন, গাদের শিক্ষা দেবার এটাই 
স্পযুক্ত সময । 

পশ্চিমবঙ্গের fg কণিউণিস্ট দশকে 
ওডিশাব বিক্ষন্ধ সি পি এম Greta মদত 
দিচ্ছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে তাতে 
ওডিশা, সি পি এমেক, area সম্পাদক 
অভ্রেয রাউতেব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ 
বাজোব বেশ কিছু নেতা ওড়িশা গিয়ে অজেষ 
বাউতেব সহযোগিতা চেয়েছেন বালে শোনা 
যাচ্ছে । একটি বিশ্বস্ত সুত্র মাবফত জানা 
গেছে যে. রাত নাকি amas বেশি কবে এ 
রাজোর বিক্ষক ক্যাডাবদে সহযোগিতা 
করতে চেয়েছেন। এছাড়া সর্শভাবতীয স্তব 


শুক সহকারে 


মুসলমান ছেলেটির বাবা ছিলেন বিডি 
কোম্প্লানিব মালিক। অঞ্চলে বিডি শিল্পেব 
হিন্দু মালিকবা এই সুযোগেব পূর্ণ সদ্ব্যবহার 
কবলেন। দাঙ্গায় মুসলিমদের বিডি শিল্প 
ভযানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল৷ ১৯৭০ সালে 
মহাবাস্ট্রেব ডিওযদিতে বিবাট দাঙ্গা হয। 
মূল কাবণ পাওযারলুম ব্যবসা । মালিকদের 
মধ্যে একটা অংশ ছিল মুসলিম এই 
জিনিসটা সহ্য হচ্ছিল শা Frere পক্ষেব। 
তৈবি কবা হল দাঙ্গাব পবিরেশ। নিট ফল 
ভযন্ধব ক্ষতি । ১৯৮০ সালে মোবাদাবাদের 
দাঙ্গার আসিপভা বাউছিল। তৈবি হল 
পবিবেশ। তামা শিল্পেব হিন্দু দালালবা 
ভনসব্ঘ এবং বি কে পিতে মাশ্রয নিলেন। 
শহবেন সাংস্কৃতিক সামাজিক নেতৃত্বে কারা 
থাকবেন, এই fara শুক হল দাঙ্গা। যাব 
খেসাবত এখনও দিতে হচ্ছে 
মোবাদাবাদকে। 

THU এবং বাবসা এই HE মূল কাবণ 
দাঙ্গাব পরিবেশ তৈরি কবে। শুধু একটা 
মম্দিবেব জন্য লয। অযোধ্যায মৌলিবাদিদেব 
মূল ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখাব সময এসেছে । 
ধর্মনিবপেক্ষতা মাথায় বেখে বৌদ্ধদের 
যুক্তিগুলো সহানুভূতিব সঙ্গে খতিযে 


দেখাবও সময এসেছে। 


নতুন দল 


৮ 


fee কমিউনিস্টদের মোর্চা aT Zor 
cara দিযেছেন fe fr 1 

এই মোচা গঠনের কাবণ হিসেবে বলা, 
হয়েছে, ABTA ছাড়াই ওডিশা বান্ছো যেভাবে 
foes পমিউনিস্টাদেব সংখ্যা বেডেছে, 
তাতে প্রতিবেশী বাজাগুলিতেও ব্যাপক 
প্রভাব বোডেছে। এব উপব দেশ জুড়ে প্রচাব 
অভিযান চালালে ব্যাপক সাড়া মিল্লবে বলে 
বিক্ষুব্ধ নেতাদের slat. সেহমতো 
পরিকল্পনাও প্রা পাকা । 


এদিকে, দিল্লি ও লোম্বা্ট-এব বিভিন 
পত্র- ত্রিকায Frag a ক মউনিস্ট দলের 
বন্তব্যগুলি যেভাবে প্রকাশিত হযেছে ভাতে 
বিভিন্ন বাজণৈতিন দলগুলিব মনো 
বিস্মযেব সুর্টি কবেছে। fara কবে 
ভীবতীয কমিষ্টশিস্ট দলগুলিব মশো। 
পশ্চিমবাংলার এক সি পি এম নেতাব শাবণা 
এসব ঘটনা একটা সাময়িক ব্যাপাব, এব 
থেকে দলের ক্ষতি হবার বিন্দুমাত্র লাশঙ্কা 
শেই। কাবণ যাবা বিক্ষুব্ধ দলের নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন তাদের জনগণ ভালোমাতোই 
চেলেল।, 

বিশ্বস্ত সূত্রের খবব, বিক্ষুক্ূদেব দল, 
গঠনে কলকাতাব আলিমুদ্দিন Ro কোশ 
প্রতিক্রিযাব সুষ্টি হযনি। 


পাকিস্তানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
এক শিখ জঙ্গি নেতা 


কুমার ঘোষ £ মনজিৎ সিং নামে এক শিখ 
জঙ্গিকে পাকিস্তানে মরাদন্ডে দন্ডিত করা 
হযেছে। পাকিস্তানের লাহোর ম্পেশাল কোর্ট 
হী বায দিয়ে অবিলম্বে তাদের রায কাক 
কববাব নিদেশ জাবি কবেছেন। এ খবৰ 
পাকিস্তান টেলিভিশন সম্প্রতি বেশ Gey, 
সহকাবেই পরিবেশন কবেছে। 


wafer সিং-এব বিকজ্ধে যে অভিযোগ 
নানা হযেছে ভাব মলো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 


প্রকাশ্যে লাহোবেব একটি বানাবে বোমা ' 


ফা্টিযে তিনি সন্ত্রাস সৃষ্টি কবেছেন এবং 
নিবীহ মানুষের Fea কাবণ হযেছেন। এ 
বোমা বিস্ফোবণে শিশু কন্যা সহ চারজনের 
মর্মান্তিক মৃতু হয় এবং ১২ ডন গুকতব 


সন্তাসবাদী ঘটনায BAGS | 


লাহত হন। 

আদালতে. মনজিতেব বিকদ্ধে tae 
একটি বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ আনা 
হয়েছে। সেটি হচ্ছে ফৈজালাবাদে প্রকাশ্য 
দিবালোকে তিনি বোমা বিস্ফোবণ 
ঘটিযেছেন। 

প্রকাশ, এসব অভিযোগে যখন মনজিৎ 
সিংকে খোজা হচ্ছিল তখন ভারতীয় 
সীমান্তেব কাছে পাকিস্তানি বেঞ্জাববা তাকে 


'গ্রেপ্তাব কবেন। তিনি তাব সব অপবাধ 
স্বীকাব করে নিষেছেন। 


পাকিস্তান টেলিভিশনে মনক্তিৎ সিংকে 
দেখিযে প্রচাব কবা হযেছে যে, এসব শিখ. 
Soha এখন পশ্চিম পাঞ্জাবের বিভিন্ন 









ছয়) দপণ | শুক্রবার ৮ই নভেম্বর ১৯৯১ 








দক্ষিণ ২৪ পরগণা 


হুইপ জারি করে সি পি 
এম নেতৃত্ব ভাঙন 


ঠেকালেন 


বিশেষ প্রতিনিধি : প্রযাত প্রভাস বাযেব 
গোষ্ঠীকে আটকাবাব জনা সি পি এমেব 
রাজা নেতৃত্ব হুইপ ভাবি কবলেন | এই 
ঘটনা সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পবগণায 


ঘটেছে । জেলা সম্মেলনে ক্ষিতি বর্মণকে ' 


সম্পাদকীয় পদে পুনবায় বহাল বাখার 
জনা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিমান বসু ছুটে 
গিয়েছিলেন সম্মেলন শুক হওযাব 
আগেই (২৪-২৭ নভেম্বব) বিমানবাবু 
স্বয়ং রাজ্য সম্পাদক শৈলেন দাশপুপ্তেব 
লেখা চিঠি ধবিয়ে দেন জেলা নেতৃত্রকে । 
চিঠিতে শৈলেনবাবু খুব সহঙ্তভাবে 
পবিস্থিতিব দিকে নক্তর বেখেছে। শুধু 
জাতীয় স্তবেই নয. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 
সঙ্কট 'তৈবি wae. পবিস্থিতিব উপব 
em স্তরে কমিটি অপরিবর্তিত থাকবে | 
প্রয়োজনে কিছু সংযোদজ্জন কবা যেতে 
পারে মাত্র ॥ 

aren কমিটিব চিঠি cm কার্যত 
জেলা লেতবন্দ হতবাক হযে যান। 
wives কমিটি তৈবি হয । ক্ষিতিবাবুব 
নাম সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা কবে 
দেওয়া হয় । প্রয়াত প্রভাস বাষেব গোষ্ঠীর 
৬ wa এবং ক্ষিতি বর্মণ গোষ্ঠাব ৫ জ্রানেব 
নাম | বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পবগণায সি পি 
এমের ভেলা কমিটিব সংখ্যা দাডিবোস্ছে 
৩৭ জনের ৷ এবমধ্যে ক্ষিতি বর্ধণের 
'অনুষ্গামী ৪৬ ভন এবং পলাশ পবামানিক 
গোষ্টাব ২১. জন সদস্য আছেন 


পল্লব ভট্টাচার্য :-উত্তর চব্বিশ পরগণার 
শৃহন্তন নহকুনা বসিরহাটের গুরুত্বপূর্ণ 
রাস্তা্ছলি ক্রনেহ SPS । শারদোৎসব 
পার হয়ে যাবার পরও এর হতল্রী দশা 





জেলাওযাবি সি পি এমেব পাটি 
সম্মেলন উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পবগণায 
অগ্নিগভ পবিস্থিতিব সৃষ্টি হযেছিল। 
লোকাল কমিটি গুলোব নির্বাচনে সবকাবি 
প্যানেলের পবাজয বর্তমান ভেলা কমিটিব 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে 
তোলে ৷ দাবি ওঠে, সম্পাদকীয় পদ 
থেকে ক্ষিতি বর্মণকে সবাতে হবে । নতুন 
সম্পাদক হিসেবে পলাশ পবাষাণিকদেব 
নাম সর্বত্র উচ্চাবিত হতে থাকে | জেলাব 
অধীন মহেশতলায (জলকল) সম্মেলনের 
ঠিক ar বাজা কমিটি নিজস্ব সোর্স 
মাবফত খবব CMA যায, ৯ AR 
বন্তবজ, মহেশতলা, বিষুঃপুব ১:3৪ ২. 
বিডলাপুব ১ € ২ নম্বব, বুড়ল এবং 
বাটাব সদসাবা ক্ষিতিবাবুব বিকদ্ধে বাজ 
কমিটিব কাছে (পৌছবাব সঙ্গে সঙ্গে স্্াটিজি 
ঠিক হয । আসবে নেমে পড়েন বিমান বসু 
এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । চিঠি তৈরি wa 
শৈলেন দাশগুপ্তেব । পববর্তী ঘটনা 
প্রতোকেই জেলে গিয়েছেন । ভেলা 
ঘোষণা করে HST হব | 

সি পি এমেব ভেলা সম্মেলন শেষ 
Bema পরেও দক্ষিণ ২৪ পবগণাষ চাপা 
বিক্ষোভ বযেছে 1 wre সি পি এম 
সদসা ভানিযেছেন, পনিস্থিতি বলে দিচ্ছে, 
ar কমিটির চাপিয়ে দেওয়া হুইপ 
আপাতত ধামাচাপা দিতে সাহাযা 
করালে, অচিবেই আবার গঞ্ডাগাল শুরু 
হাতে পালে | একই আশঙ্কা আমভ্লা এবং 
caret seer দই সি পি এম সমথক 





কমছে | যাত্রীরা 
অথচ প্রশাসন নির্কিকাব | 

আমরা গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে 
যখন ৭২ ও ৭২/এ বাসস্ট্যান্ড বসিরহাটে 


পড়েছেন অসুবিধায় | 


এসে তখন বেলা প্রায় পড়তির 
মুখে | এখানেই দেখা হল ৭২ ও ৭২/এ 


‘রাস সিন্ডিকেটের স্টার্টার তপন দে ও 


স্থানীয় যুবক গণেশ চৌধুবীর সঙ্গে. । প্রশ্ন 


“তার বাড়িতে গিয়ে নিয়ে 
" পিস্তল | শুলি করার চেষ্টার আগেই 


করতেই ৩পনবাবু বলেন, ৭২ ও ৭২/এ 
কট দুটিতে আগে স্বাভাবিক সময়ে ২৬ 
খানা বাস যাতায়াত কবত ৷ কিন্তু নানা 


কারণে বাস মালিকবা দিনের পর দিন এই 


বট টি থেকে একে একে বহু বাস তুলে 
নিয়েছেন | কয়েকদিন আগেও তিনটি বাস 
এই কুটে.থেকে তুলে নেওয়া হযেছে! 


. এখন সেগুলি অন্য রুটে চলছে । জানা 


গেল, এখন মাত্র দশটি বাস এই কট 
দটিতে যাতাযাত কবছে। 

আমাদেব কথাব মাঝখানেই গণেশবাব 
বললেন, এতে সাধাবণ খাত্রীবা পড়েছেন 
wey অসুবিধায়! এমনকি বাস 
শ্রমিকদেব এক বড অংশও এতে দাকণ 
eal তাদেরই কয়েকজন এই 
প্রতিবেদককে বলেন, ৭২ ও ৭২/এ__এই 
বাস কট দুটিব অবস্থা এমন জাযগায় এসে 
পৌছেছে যে বাস চালানোই প্রা অসম্ভব 
হযে উঠছে। তাবা বিস্তৃত ভাবে বলেন, 
বান্তা বেহাল অবশাই আছে । কিন্ত 
মালিকদেবও মানসিকতাব পবিবর্তন 
দবকাব | শুধু লাভ-লোকসানেব হিসেব 
কষলেই চলবে না। জনস্বার্থে কথাও 
একটু ভাবতে হবে। 


বাসটি বসিবহাট (থেকে যায ন্যাজ্জোট পর্যন্ত 
আব ৭২/এ কটেব বাসটি যাতাযাত করে 
বসিবহাট থেকে চৈতালঘাট পর্যন্ত | 


এই ব্রিজগুলির অবস্থা এতই খাবাপ যে 

ara উপরে কেউ উঠলেই মচমচ কবে শব্দ 
হতে থাকে । কোনও গাড়ি যখন 
fastre অতিক্রম কবে তখন ব্রিজ্ঞটা 
ঠকঠক কবে কাপে | দেখে মনে হয এই 
বুঝি ব্রিজটা ভেঙ্গে পড়ল | 


স্থানীয় মানুষেব অভিযোগ, প্রশাসন 
এদিকে কোনও THE দিচ্ছে না | তাদের 
দাবি, যত তাড়াতাডি সম্ভব শিবীষতলা, 
আখডাতলা ও চালতাবেডিয়াব 
ব্রিজগুলিকে সংস্কাব কবাতে হবে । সেই 
সঙ্গে সারিয়ে ভুলতে হবে মহকুমার সমস্ত 
বেহাল বাস্তাগুলিকেও | 
বাসস্টান্ডগুলিকেও বাখতে হবে BAS 
পরিষ্কার | আর ইচ্ছামত বাস মালিকদের 
বাস তোলাও TH কবতে হবে 1. 


এ প্রসঙ্গে বাস মালিকরা বলেন, রাস্তাব 


(ABA অবস্থার ভনাই আমবা বাস তুলতে 
বাধা হচ্ছি । কাবণ এই এবডো-থেবডো 
are গাড়ি চালিয়ে তাদেব যে পবিমাণ. 
ক্ষতি হচ্ছে, সেই পবিমাণ আয় হচ্ছে না। 
এক বাস মালিক বলেন, প্রশাসন ae 
সহযোগিতার হাত AGS তাহলে আমরাও 
বাস্তা মেবামতিব উদ্যোগ নিতে পারি 











নাম সম্মেলন 








প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৭২ AHI কটেব , 


দেশগুলোর সম্মেলন হযে গেল ফল 


গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ, বিশেষ করে কুখ্যাত 
সি আই এ জোট নিবপেক্ষ আন্দোলনের 
ক্রমাগত কুৎসা কবে যাচ্ছিল । এদের 
কুৎসাব নমুনা হল যে 'এবা আসলে 
কমিউনিস্টদেব দালাল আব এর পেছনে 
বযেছে সোভিযেতেব কে জে বি ইত্যাদি 
ইত্যাদি ।' পঞ্চাশ-বাটেব দশকে এশিয়া, 


সিরাত জারি জানিনা রেলে 


দেশে যে উত্তাল মুক্তি যুদ্ধ পৃথিবীকে 
প্রকম্পিত কবছিল তাব উৎসমুখে ছিল 
জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোব 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বর্ণবিদ্বেষ-বিবোধী 
ভূমিকা | জোট নিবপেক্ষ আন্দোলনের 
পাচ প্রধানের অন্যতম স্তম্ত যুগোশ্লাভিযার 
তৎকালীন রাষ্ট্রপতি টিটো জোট নিবপেক্ষ 
আন্দোলনকে সক্রিয় 
সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধিতা 
দেখতেন | তিনি বলতেন, সদ্য স্বাধীন 


সি পি এম নেতার বিরুদ্ধে 


তড়িৎ সিদ্ধান্ত : ২২ অক্টোবব । সকাল 
সাডে ছয়টা | কলুটলা FG এবং চিৎপুর 
ক্রশিং-এ সকালেব মিষ্টি রোদ অনেকেই 
উপভোগ করছিলেন ! হঠাৎ চিৎকাব | 
দেখা গেল, স্থানীয় এক যুবক একজন 
বয়স্ক 'মুটিয়া-কে লোহার বড় দিয়ে 
ক্রমাগত আঘাত কবছে। মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল ওই বয়স্ক বিহারী মানুষটি । 
তারপর .. 

তারপরই সমবেত জনতা, স্থানীয় মানুষ 
আক্রমণ করল ওই যুবককে | যুবক দৌড়ে 
এল একটি 


আবার জনতা ঝাপিয়ে পড়ল ওই যুবকটি 
ও তার ভাই-এর উপর ৷ জনতা তখন 
সংখ্যায় অনেক | যুবকরা আঘাত পাওয়াব 


অফিসাররা যুবককে গ্রেপ্তার করাব 
জন্য বাড়িতে প্রবেশ করে একাই ফিরে 
এলেন । কাবণ যুবকটি ও we ভাই 
তাদেব পরিচিত । স্থানীয সি পি এম 
নেতা | ৪৩ নং ওযার্ডের পরিচিত সি পি 
এম SH | এক সময কংগ্রেস, পরে 


এলাকায় শাস্তি ফিরিয়ে আনার দাবি 
জানায় | সি পি এম প্রভাবিত এই কমিটি 
সি পি এম লোকাল কমিটি ঘটনার তীব্র 
প্রতিবাদ জানায়? নাগরিক সমিতির 
সভাপতি ওই দুই যুবক ও তার দলের 


অত্যাচারের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণের 


সঙ্গে থাকার কথা ঘোষণা করেন | 
ওই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও আরও 
আহত ২০ জনকে চিকিৎসার বাবস্থা 


: জোট নিরপেক্ষ 


মিহির ঘোষদস্তিদার 


হিসেবে, 


সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলোর আপত্তি, কারণ সাম্রাজ্যবাদ 
আপ্রাসী নীতির operat । 4 
এই সেদিনও পশ্চিম এশিযার সংক। 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেততে তথাকা 58 
বহুজাতিক বাহিনী ইরাকেব ওপর যে ₹ 
আক্রমণ চালিয়েছিল তার তুলনা ' 
ইতিহাসে খুবই বিবল । দ্বিতীয বিশ্বয 
যে পবিমাণ বোমা বর্ষিত হয়েছিল | 
প্রায অর্ধাংশ পবিমাণ বোমা ম 
সাম্রাজ্যবাদ ফেলেছে ছোট্ট ইবা 
ওপর | জোট নিবপেক্ষ দেশগুলো 4 















সংখ্যা ১০৩ এরার ৯৬টি সদস্য র 
দেয় | এই ৯৬টি দেশেব মধ্যে ৬৫ 
'নাম' সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েক্ধিস্য 
স্ব দেশেব বৈদেশিক সচিবকে | 
এই সম্মেলদে যোগ দিয়েছিল বারোটি 
আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেমন আফ্রিকা 
সংহতি সংস্থা (ও এ ইউ), এ সম্মেজ 
আবো ১৮টি দেশ অতিথি-প্রতিনিধিং 
হিসেবে যোগ দিয়েছিল । তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল জাৰ্মানি এবং 
নেদাবল্যান্ড । এই প্রথম এরা যোগ দিল 1৫] 


দি নি a 


সংগ্রহ 'করে। স্থানীয় কাউন্সিল" : 
আশীর্বাদে পুলিশ এদের. বিরুদ্ধে Ae 
গ্রহণ করতে ইতস্তত করে। এ 

এই ৪৩ নং ওয়ার্ডে স্বাধীনতার পর এই 
প্রথম সি পি এম জয়ী হয় কিন্তু এই 
যুবক কাউ্সিলারের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে ।: 


tf 
কমছে। “ 


এই ঘটনার প্রতিবেদন লেখার সময় 
পর্যন্ত কেউই গ্রেপ্তার হয়নি। দুটি 
থানাতেই অভিযোগ করা হয়েছে। 












তমাল মুখার্জি : এদেশে ফুটবালেব কতটুকু 
ত হচ্ছে কি হচ্ছে না, টুর্নামেন্টের কিন্তু 
ঘ নেই | ডুরাশু কাপ শেষ হতে না 
তই বোশ্বাইযে বসছে বোভার্স কাপের 
| দেশেব off বড় টুর্নামেন্টেব মধ্যে 
বোভার্সকাপ দ্বিতীয সর্বাধিক প্রাচীন । 


ঠামেন্টেব আসব বসে। 
সগুলিব মধো বাঙ্গালোর মুসলিম ১৯৩৭ 
কলকাতার মহমেডান স্পোটিংকে 
Fo গালে হাবিয়ে সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ন 
| বোপা অর্জন কবে । কলকাতাব 
২, সগুলিন সধ্যে মোহনবাগানই সবচেযে 


সা চাম্পিষন এবং ১০ বার বানার্স। 
সবঝ কাতার অপব দুই প্রধানের মধ্যে 
বেঙ্গল ৮ বার চ্যাম্পিয়ন ও ৪ বাব 
aya’ এবং মহমেডান ৬ বাব চ্যাম্পিয়ন ও 
ae, বাব বানার্স, হবার কৃতিত্ব দেখিযেছে। 
প্রকটদীন এই টুর্নামেন্ট ১৯১৪-২০ সাল 
এন্ত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের জনা হতে 
[লি । শুধু তাই নয, স্বাধীনতার বছরে 
734) WARE এক অপ্রীতিকব 
.-) পক কেন্দ্র করে এই টুৰ্নামেন্ট 
jae হয। 

= : ৯১ বছবে পা বাখলো এবারেব 
কাপ | কলকাতার তিন প্রধানই 
জয় করাব জন্য জ্রোব প্রস্তুতি 
চেহ | বোম্বাইব মহিন্দ্-মহিম্্রকে ১-০ 
লালে হাবিযে চ্যাম্পিষন হযেছিল 
বেঙ্গল । এবং 'ত্রিমুকুট' জয়েব এক 











যা নিযে নানা মহল থেকে অভিযোগ 


শু হলে তাব সাফ ভবাব এক ধবনের 
সা] আছে যাবা পবেব ভাল সহ্য কবতে 
_ ভে! ন৷ । এ ছাড়া এদেশে বাকস্বাধীনতা 

টু তাই যা ইচ্ছা বলা যায় ' অৰ্জন 


fre আছেন | 
এখন স্/ কবা হয, এ কমিটিতে কোন কোন 
সংকট ফুটবলাব আছেন ,? ক্রীভামন্ত্রী 
— হি {| উত্তেজিত হযে বলেন : ফুটবলেব 
ASTRA জনো কোনো ফুটবলাবকে এ 
PRS থাকতে হবেই এমন কথা নেই | 
YR যে কেউ এটা কবতে পাবে। 


খা! এদেশেই “তা সম্ভব : ডাংগুলি 
Wee এই ভাবতেই ! 


নে 
. 





রোভার্স কাপে মোহনবাগানই 


চ্যাম্পয়ন হবাব জন্য আপনাবা 
'কিবকম প্রস্তুতি নিচ্ছেন £ প্রশ্নটা 
ইস্টবেঙ্গলেব প্রশিক্ষকের কাছে বাখতেই 
অল্প কথাব মানুষ সৈযদ নঈমুদ্দিন বলেন, 
"যেমন করেই হোক এবাব চ্যাম্পিষন 
হতেই হবে | নাহলে সবাই বলবে গতবাব 
we ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল । আমার 
কাছে একটাই সমস্যা । দলে এখন 


প্রয়োজনের তুলনায় ফুটবলাবেব সংখ্যা ' 


বেশি | কাকে বাদ দিযে কাকে নামাবো ? 
তবে আশার আলো একটাই, ছেলেদের 
মধ্যে ট্রফি জয়ের ক্ষিদেটা এখনো প্রবল 
রোভার্স জয় কবতে তাবা বন্ধপবিকব | 


%/শিবার এই ট্ুযি্জিতেছে-।-ভারা,৯৯---প্রয়াবলাইন্স ট্রফি যাবা লাভ কবে, 


মরশুমের বাকি আসবগলতে তাদের প্রা 
AT হাতেই ঘবে ফিবতে হয । ৯১-এ 
এয়াবলাইন্স চ্যাম্পিয়নবা এ প্রবাদ আবো 
বেশি কবে প্রমাণ কবেছে। সিকিম 
গোল্ডকাপ ছাড়া এখনো পর্যন্ত কোন বড 
ট্রফিব মুখ দেখেনি মোহনবাগান | এমন 
কি কলিঙ্গকাপেও PR বসুব মোহনবাগান 
বার্থ । যাবতীয প্রথা ভেঙ্গে যে চিমাকে 
দলে আনা হযেছে, সেই চিমাই এমন 
দলেব 'বোঝা' হযে দাড়িয়েছে । কোচ 
হিসাবেও সুভাষ ভৌমিক ব্যর্থ । vane 
তা আবাব প্রমাণ হলো | দলের সামগ্রিক 
পবাজয়েব ফলে গোষ্ঠীদ্বম্ছ তীব্রতর 


হয়েছে | সব মিলিয়ে সবুজ-মেরুন শিবিবে 
এখন শ্বাশানেন Sas! বোভার্স কাপ 
তাদেব ফুটবলারদেব কাছে এক ' প্রেস্টিজ 
By হযে দাডিয়েছে | এই সঙ্কটজনক 
পবিস্থিতিব হাত থেকে বেহাই পাবার 





হয়োছল | তখন প্রাতযোগতাষ অংশ 
‘Gaia, মিট শেষ হওযার আগেই সাইনি 


কলকাতা ছেডে চলে যান | তখনই ভার 
কাছে শুনেছিলাম . নিজেকে তৈবি কবছি 
এশিযান ট্রাক wire ফিল্ড মিটেব জন্যে । 
সাইনিকে প্রশ্ন কবেছিলাম, আপনি তো 
এখন প্ররোপুবি ঘর-সংসার নিযে মেতে 
আছেন | তাই নয আপনি এখন এক 
সম্ভানেব মা | এখনও ট্র্যাক থেকে আর 
সাফল্য আশা করেন ? সাইনির Bee 
দিল ঠিকই বলেছেন, আমি এখন দাকণ 
ব্যস্ত ঘর-সংসার নিযে । আমাকে বেশ 
কিছুটা সময়ও দিতে হয শিল্পাব জন্যে | 
তবু ওবই মধ্যে চেষ্টা করছি । আব এ 
ব্যাপারে আমাকে দাকণ সাহায্য কবছে 
আমাব উইলসন | সাফল্য আমি পাবই | 
এক সন্তানের মা ABA তাব কথা 
বেখেছেন | কুযালালামপুব এশিযান ট্র্যাকে 
আন্ড ফিল্ড মিটে ৮০০ fata কপো 
আব ৪০০ মিটারে দেশকে উপহার 
দিষেছেন সোনা । সঙ্গে বিলে দলের 
সোনাও | সাবাস সাইনি ! 


শরম নাই 


আপনার দেশ ঘোবাব ইচ্ছা ? কি 
বলছেন, পকেট গডেব মাঠ £ তা চিন্তা 
কবছেন কেন £ ভাবের বিভিন্ন ক্রীডা 
সংস্থা আপনাব এ ইচ্ছা পূবণ কবে দিতে 


পালে । খালি একট কষ্ট কবে আপনাকে এ 


একমাত্র উপায, যেন তেন 
বোভার্স কাপ way 


প্রকারে 


প্রতিবছবই কাজ কলমে কলকাতা 
মযদানে ততীষ শক্তিধব দল হিসাবে 
চিহ্নিত হয মহমেডান স্পোর্টিং | এবারও 
তাব বাতিক্রম ঘটেনি | কিন্তু ট্রফি জযেব 
ক্ষেত্রে এ মবশুমে তারাই এগিয়ে বযেছে । 
স্টাফোর্ড কাপ দিযেই ৯১ মবশুমেব 
BI শুক করে মহমেডান । তারপর 
একে একে দলের ছেলেবা নাগঙ্জী, 
কলিঙ্গকাপ এবং ববদলৈ কাপ দলকে 
উপহার দেয় 1 কলকাতার তিন প্রধানের 
মধো মহমেডানই সর্বপ্রথম ১৯৪০ সালে 
এই বোভার্স কাপ জয করে ৷ দালেব 
পেছনে লাখ লাখ টাকা খবচ কবলেই যে 
সাফলা আসে না তাব জনা মাঠে মবণপণ 
সংগ্রাম কবতে হয মহমেডান এ বছব তা 
চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিযেছে। 
বোভার্স কাপ Wa আনতেও দলের 
ছেলেবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । অনুশীলন শেষে 
দেখা পেলাম প্রশিক্ষক সাব্বিব আলিব | 
বোভার্স কাপে খেলাতে পাবিনি । এ বছব, 
ট্রফিটা ঘবে তোলবাব জন্য দাকণ চেষ্টা 
চালাচ্ছি | দলেব ছেলেরাও খাটছে | তবে 
পাচ ফুটবলার কাম্পে থাকায সমস্যা 
বেডেছে। তবে নিষ্ঠা ও আন্তবিকতাই 
আমাব একমাত্র অবলম্বন | ডুরাণ্ডে বার্থ 
হলেও দল আশাকবি আবার YA 
দাড়াবে !' 


একনজরে 
ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের বছরগুলি : 
১৯৪১, ৬২ (যুগ্ম বিজযী). 
৬৭, ৬৯, ৭৩, ৭৫, ৮০(যুগ্স) এবং ৯০ 
সাল | রানার্স : ১৯৫৯, vo, wo এবং 
৮৮ | 


মহমেডানের সাফল্যের বছরগুলি ; 
চ্যাম্পিয়ন : ১৯৪০, ৫৬, ৫৯, ৮০ (যুগ্ম), 
৮৪ ও ৮৭ | রানার্স : ১৯৩৭, ৪১, ৫৫, 
৫৭, ৫৮, ৮১, ৮২ ও ৮৩ । 


মোহনবাগানের সাফল্যের বছরগুলি : 
চ্যাম্পিয়ন : ১৯৫৫, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭১, 
৭২ (যুগ্ম), ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮৫ ও 


- ১৯৮৮ | রানার্স : ১৯২৩, ৪৮, ৫৬, ৬১, 


৬৪. ৬৫. ৬৭. ৬৯, ৮৬ ও ৮৭। 


সব সংস্থায় জাড়ত হতে হবে। 
হযত ভাবছেন এটা কি ধবনেব কথা | 
হ্যা, তাই ঘটে আমাদের দেশে | বিদেশে 
যে কোনো প্রতিযোগিতা প্রতিযোগী 
থেকে কর্মকর্তী অনেক বেশি সংখ্যায় যায 
আমাদের দেশ থেকে ৷ একটা উদাহরণ 
দিলেই বুঝতে পারবেন, আমাব বক্তব্য 
কতটা সত্য! কিছুদিন আগেই 
কুয়ালালামপুরে হযে গেল, নবম এশিযান 
ট্র্যাক আন্ড ফিল্ড মিট। সংগঠকবা 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের রিসিভ কবতে এসে 
অবাক RA দেখলেন, প্রতিযোগীর থেকে 
কর্মকর্তার সংখ্যা অনেক বেশি। 
AMI একটু ঘাবড়েও যান | ভাবতীয 
দলেব ম্যানেজ্ঞারকে সাফ বলে দেন এত 
জনেব দায়িত্ব নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব 
নয় | উদ্যোক্তাদের একজন তো ভাবতীয় 
এক সাংবাদিককে বলেই দিলেন, 
“আপনাদের দেশে এত ক্রীডাপ্রেমী, তবু 
পারফরম্যান্স এতো করুণ কেন? 
সাংবাদিকটি পালিয়ে ধেচেছিলেন | কিন্তু 
ভাবতীয় দলেব কর্মকর্তাবা লজ্জা-শবমের 
মাথা খেযে তোযাক্কা না কবে বাবসা 
সংক্রান্ত কথাবার্তা চালিয়ে এলেন 
কুযালালামপুরে | 


রামভক্ত সুমিতা ! 


aan ক্রীডা মন্ত্রকের প্রাথমিক, . 


দর্পণ । শুক্রবার ৮ই নভেম্বর ১৯৯১ [সাত | 


তদন্তে জানা গেছে, সুমিতা লাহা (ডোপ 
নিয়েছিলেন | এ সংবাদ স্বীকাব কবেন 
ক্রীডামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং । সুমিতাব 
সামনে মহাবিপদ | ভেবেছিলেন মমতাকে 
ধরে এ যাত্রা পাব পাবেন | সুমিতা বুঝতে 
পেরে গেছেন মমতাব কাছ থেকে সাহায্য 
পাওয়া যাবে না । তাই এবাব তিনি চলে 
এসেছেন বি জে পি-ব ছত্রছাযায | বি (জে 


স্লেহাশিসই 
অধিনায়ক 


জিৎ সান্যাল : কলকাতায় এবার ক্রিকেট 
বলতে রনজি Gira দুটি ছোট ম্যাচ | 
বাংলা-অসম আর বাংলা-ব্রিপুরা ম্যাচ হবে 
ইডেনে ৷ বাংলা-বিহাব ও বাংলা-ওড়িশা 


ম্যাচ কিগ্জামশেদপুর ও কটকে 


কোযার্টার বা সেমিফাইনালে উঠলেও 
বাংলাকে খেলতে হবে বাইবে । কারণ 
শক্তিশালী দলগুলিব মধ্যে একমাত্র 
হাযদবাবাদ ছাড়া দিল্লি, বোম্বাই, পঞ্জাব, 
তামিলনাডু, হবিয়ানা সব রাজ্যের বিকদ্ধেই 
বাংলাকে খেলতে হবে “SSA ম্যাচ | 


দেশের ১৬ জন সেরা ক্রিকেটার 
অস্ট্রেলিঘায় থাকলেও রনজিতে বাংলাকে 
বীতিমত চ্যালেঞ্জের মুখে পডতে হবে | 
বাংলা নির্বাচকরা তাই অতি FOE | 


প্রবণ অবশ্য কাখের একটি বাথাতে 
রীতিমত  ভুগছেন। পর্যায়ক্রমে 
হোমিওপ্যাথি ও, আলোপাথি চিকিৎসা 
করাচ্ছেন। একবাব যাচ্ছেন ভোলানাথ 
চক্রবর্তীর কাছে | পরেব দিন ডাঃ এম. 
এস. ঘোষের কাছে | প্রণবেব আশা, তিনি 
রনজিতে খেলতে পারবেন | 


বুচিবাবু ক্রিকেটে অধিনায়ক ছিলেন 
উৎপল চ্যাটার্জি । জামাতোরায় স্নেহাশিস 
গাঙ্গুলি । উইলস ট্রফিতে অধিনাযক 
ছিলেন অশোক মালহোত্রা । কিন্তু ‘গত 
তিন বছর সি এ বি-র সর্বেসর্বা জগমোহন 


সি এ বি-ব যুগ্ম সচিব গৌতম দাশগুপ্ত 
বললেন, অকণলালকে আমবা অধিনায়ক 
হিসাবে ভাবছি না। আপাতত 
অধিনায়কেব দাবিদার তিনজন---অশোক 
মালহোত্রা, crates গাঙ্গুলি ও উৎপল 
চ্যাটার্জি । যথেষ্ট পরিণত | পরপর 
তিনবাব ইরানী ট্রফি খেলেছে। সঞ্জয 
সঞ্জরেকর বোম্বাই-এর অধিনায়কত্ব পেলে 
শ্নেহাশিস বাংলার দলনাযক হবে না 
কেন ? 


দুই নির্বাচক দেবু মিত্র ও সম্বরণ 
ব্যানাজিও স্নেহাশিসকে চাইছেন | সম্বরণ 
অশোক বিবোধী। সৌমেন কুন্ডু 
হাততোলার দলের পাটি । একমাত্র 
জিজিবয় অশোকের can) বাংলাব 
প্রথম ম্যাচ ২১ নভেম্বব শুরু | প্রতিদ্বন্দ্বী 
অসম | 


প্রকাশনা 


WA সমালোচক £ A নকল? 
MAT চলচ্চিত্র সম্পকে কোন হংবেজি 
পত্রিকা am শেহ। ফিল্ম সোসাইটিব 
দ একটি পত্রিকার প্রকাশ এতই অনিয়মিত 
যে তাব কোণ প্রভাবহ চলচ্চিত্রজগাতে 
পড়েনা সম্প্রতি প্রকাশিত ব্রেমাসিক 
"ম্যাজিক ল্যান্টান' সে অভাব পুবণ কববে 
বলে জাশা কবা যায: সুদৃশ্য এই পত্রিকার 
সম্পাদক অবলী উট্টাচার্য। সম্পাদক- 
মন্ডলীতে আছেন মুগাঙ্গাশখব বায, প্রাবৃট 
দাসমহাপাত্র ও Base বায প্রচ্ছদশিল্পী 
প্রকাশ কর্মকার 

সম্পাদক্কাযতে বলা হযেছে পত্রিবাব 
প্রাতাক সংখ্যাতেহ একটি মূল টপপাদা 
fer পাকবে। এবাবকাব টপপাদ্য বিষ 
'পপুলাব সিনেমা, এ Prim দুটি 
বিশ্লযণমূলক আলোচনা করেছেন এম এল 
বাযনা ও AGG দাসমহাপাত্র এছাড়া মাছে 
শাখা প্রশাখা 'মহাপুথিবী qe freer 
'বাক্ুহাবা' ও 'বাঘবাহাদুব' what সুলিখি 5 
সমালোচনা । লিখেছেন UAT এখু, কে 
বাঘবেন্্র, STE সেন, বোহিনী, সুগান্ধাশেশ্ব 
বায & অবনী SH: স্বপন ঘোষের 
মাদ্রাজ চলচ্চিত্র সবের ইন্ডিহাল 
প্যানোবামা বিভাগেব MIPS খপ 
মূল্যবান। এছাডা মাছে দেশ বিদোশেশ 
সিনেমাব খবব, বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের 
বিববণ ও প্রস্তক সমালোচনা লেসল 
যথাক্রমে শির্ঈল লব, এস ভি বমণ এ উঠ 
'ডাহিল ও প্রদীপ বিশ্বাস 


দেলে- বিদেশে 
Ud পষ্ঠার পর 


এবাব ‘নামেব’ দশম মন্ত্রপবিষদায 
সম্মেলনে একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ 
কবা হয ৷ তা হল, বাষ্ট্রসংঘেব নিবাপন্তা 
পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাডানো। এই 
সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাবেব Pere 
বান্ট্রসংঘেব অন্যতম পান্ডা মার্কিন যুক্তব। 
খুবই সক্রিয | এবারের সম্মেলনের মৃল 
ঘোষণায বলা হয়েছে যে, এখন পৃথিবী 
“সংঘাতেব বদলে সহযোগিতা'ব দিকে 
যাচ্ছে । তাই মুল মন্তব্য সম্পর্কে 
ইতিমধ্যেই সদস্য aera মধ্যে a 
দেখা দিয়েছে | আর্জেন্টিনা মত দেশও 
আজ বিবক্ত। ১৯৭৩ সালে 


‘নাম’ তার উদ্দেশ্য থেকে সবে যাচ্ছে এই 
অভিযোগে আর্জেন্টিনা সবে গেছে। 
সম্প্রতি কৃষেতে মার্কিন খাটি কবায কুষেত 
জোট নিরপেক্ষ আদর্শ থেকে সরে গেছে | 
কুষেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে 
সামরিক চুক্তি করেছে তা পশ্চিম এশিযার 
স্বাধীনতা ওঁ সার্বভৌমত্বেব পক্ষে - 
বিপজ্জনক । জোট নিবপেক্ষ আন্দোলন, 
থেকে কুয়েতকে বহিষ্কাবের দাবি কবেছে 
ইবাক | মনে হয এই দাবির পেছনে বিভিন্ন 
জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো ভবিষ্যতে 
দাড়াবে | 

জোট নিবপেক্ষ , দেশগুলোর 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান আওয়াজ 
ছিল বর্ণবিদ্বেষ ও শুঁপনিবেশিক 
সাশ্রাজাবাদী .শোষণের অবসান । এখনো 
লাতিন আমেবিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় 
উপনিবেশিক শোষণেব বেশ বযে গেছে । 
কিন্তু জোট নিবপেক্ষ 'দেশগুলো এখন 
হতবল হওযায তাদর shes ক্ষীণ | 
জোট নিবপেক্ষ আন্দোলনের দুর্দশার 
সুযোগে মার্কিন সাশ্রাজাবাদেব নেতৃত্বে 
দেশে দেশে শুক হযেছে আগ্রাসী নয়া 
উপনিবেশিক শোষণের অভিযান 
অর্থনেতিক সাহাযোব ছদ্মবেশে | ভারতও 
এই হামলাব শিকাব । 
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মগান্কশেখর রায় 





ইদানীং অনেক সমালোচকের লেখাতেই 
(বিশেষ করে ধারা দৈনিক সংবাদপত্রে লিখে 
থাকেন) অনেক অকিঞ্চিৎকর ছবি 
সম্পর্কেও মন্তব্য থাকে, ' আহা কি মোঁকং' ? 
আসলে এই ' মেকিং" শব্দটি যেভাবে বাবহৃত 
হয়, তাতে তার নির্গলিতার্থ সম্পর্কে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। 


ছবির 'মেকিং' বলতে সত্যি সত্যি কী 
বোঝা যায়। ছবি তৈরির দুটো স্তর আছে। 
একটা হল যাস্ত্রিক স্তর, আরেকটা সৃষ্টিশীল 
wa) সিনেমা যেহেতু যন্ত্রনির্ভর শিল্পা তাই 
যান্ত্রিক স্তরের বিশ্লেষণ এখানে নিশ্চয়ই 
জরুরী । কিন্তু সেটা একেবারেই বহিরঙ্গের 
* arena: এই ধাপটা পেরিয়েই সৃষ্টির 
অন্দ রমহলে ঢুকতে হয় এক শিল্পবিচারে এই 
অন্তরঙ্গ স্তরের বিশ্লেষণহ কামা। বাহরের 
চটক বা জৌলুসে অনেকেই মুগ্ধ হন এবং 
সেটাকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের মুল ব্যাপার বলে 
মনে করেন। এখান থেকেই ভূল বোঝাবুঝি 
BF) 


দু-একটা উদাহরণ দিলেই প্রসঙ্গটা একটু 
পরিষ্কার হবে। ইদানীংকালের বেশ 
কয়েকটা হিন্দি ছবিতে (বিশেষ করে 
আকশনবেন্ট্রিক ছবিগুলোতে) চিত্রগ্রহণ ও 
সম্পাদনায় এক ধরনের চমক দেখা যাচ্ছে। 
চিত্রগ্রহণে ঝকমকে ব্যাপারটা তো আছেই 
তদৃপরি ক্যামেরা সব্চালনে একটা অতিরিক্ত 
গতির মাত্রাও সংযোজিত হচ্ছে । এই 
গতিশীলতা দর্শকমনে এক ধরনের উত্তেজনা 
সঞ্চার করে, যার ফলে স্নাযুমন্ডলীতে এক 
ধরনের আঘাত লাগে। এই আঘাতে 
শারীরিক কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিংবা 
শারীরিকভাবে কেউ আহত হয় না। কিন্তু 
স্নায়ুমন্ডলীতে এই পাকা! খেলেই দর্শকমনে 
oma সুখানুভতি তৈরি হয় যা দর্শককে 
দুশাকত্তু সম্পর্কে মোহাকিটি করে রাখে 
সেখানে বিষয়বস্তুর ভরাবেদন বা কাহিনীক 


যুক্তিবিন্যাস চিত্রামণের বিশ্বস্ত তা. 
অভিনয়সৌকষ, শিল্পবিচারের এই 


ব্যাপারগুলো নিযে নাগা ঘামালোর সময়ই 
পায় না দর্শক। এই মোহভ্ঞাল বিস্তারের 
প্রযাসকেই অনেকে নির্মিতর নৈপুণা বালে 
ভুল করেন। wef প্রযুক্তিবিজ্ঞানের 
ক্গ্র্গাতিল ফালে কানেরাল গগনে শাণা 
কারুকার্য সম্ভব হয়েছে | eT gel ei gel AHA 
আলিঙ্কারের ফলে ATCA প্রয়োগ Tet 
বেশি সুক্ষ হায়েছে। শরীরের যে কোন 
অংশের ক্ষুদ্র তম ভাগ পর্যন্ত পর্দায় প্রকান্ড 
মাপে হাঁজডল কলা Hea) চোখের পাতা 
‘of, meas পারের tm ছন্দ, 
নিঠচ্েন দুলুন্ি, স্নবুন্থেল আবেদন, সব 
কিছুরই বিশাল উপস্থাপনা দর্শক: চে centr 
লিহলল করে দিত পালে। বিশাল ক্লেনের 


ওপর ক্যামেরা বসিয়ে দৃশাবস্তুর বিরাটত্ব 
দর্শকের চোখ ধ্লীধিয়ে দিতে পারে। আবার 
ক্যামেরার সচলতা! বাড়ানো নন 
আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভব হয়েছে যার ফলে 
চিত্রশ্রহণে গতিশীলতা বেড়েছে। বিভিন্ন 
wags সঙ্গে ক্যামেরার দৌড় করালো 
যায়। কখনো ক্যামেরা দৃশ্যবন্তুকে দ্রুত 
অনুসরণ করে, কখনো বা দৃশ্যবন্টু ঘুরপাক 
খেতে আরস্ভ করে, কখনো বা দৃশাবস্তুর 
ওপর দিয়ে লাফ মেরে চলে যায়। এর ফলে 
দর্শকের মনে সব সময়েই একটা ঝাকুনির সৃষ্ট 
হয়। তীব্র বৈদুতিক শকে যেমন WS হয়, 
তেমনই কিন্তু একটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনার 
সঞ্চার হয়, যেট! অনেক সময় উপভোগা হয়ে 
ওঠে। আবার রসায়নাগারের Criss ফলে 
ছাব ধোলাই ও ছাপা কাজে অনেক সুক্ষ্মুতা 
এসেছে। চিত্রকল্ল্ সুষমা ও সমতা এসেছে। 
রং-এর ব্যবহারে চাকচিকা আগের চেয়ে 
অনেক বেশি। তাই চোখে ভাল লাগানোর 
দিকেই চলচ্চিত্রকারেরা জোর দেন বেশি। 
আর এই দৃষ্টিনন্দন চেহারাতেই শুধু সাধারণ 
দর্শক কেন, বোদ্ধা সমালোচকের একাং শও 
মজে থাকেন। এই চেহারাটা যে আসলে 
একটা মুখোশ এ ব্যাপারে তাদের Gz থাকে 
না। এছাড়া আরো আছে ক্যামেরার সব 
বিচিত্র দৃষ্টিকোণ পায়ের ফাক দিয়ে, দরজার 
চাবির গর্ভ দিয়ে, ওয়াইড আঙ্গেল লেন্সের 
যথেচ্ছ বাবহারে fone a বিকৃতিতে নানান 
উদ্ভট রসের আমদানী করা হয়। আর কে না 
জানে উদ্ভটের আকর্ষণ সবসময়েই 
জোরদার। এরপরে আছে সম্পাদনার ছন্দের 
মাদকতা, যা দর্শকম্নাযুতে ধাক্কা দেয়। 
তাছাড়া সঙ্গীতের জগঝম্প আর চড়া স্বরের 
আবহ পরিবল্পনাও দর্শককে মাতিয়ে রাখে। 
ফলে যুক্তি ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে 
যায় আর বিচারশক্তিও কান্ত করে না। বেশ 
কিছু ছবিতে বিশেষ করে রূপকথা, ভূতুড়ে 


কাহিনী বা কল্পবিজ্ঞান নির্ভর ছবিতে 
স্পেশাল এফেস্ট্ের কারসাজি দেখেও 
আনেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন আর 


শিল্পবিচারের মাপকাঠি সব হারিয়ে যায়। 
যদিও চলচ্চিত্র প্রযুক্তির এহ বিভাগ 
আমাদের দেশে এখনো যথেষ্ট উন্নত নয়, 
246 আকাশে কার্পেট উড়ে যাচ্ছে, মাটি 
ফুঁড়ে আগুন খেকো দৈত! বেরিয়ে আসছে, 
মানুষ অদশা হয়ে যাচ্ছে আবার নিমেষের 
wei ফিরে আসছে, সারি সারি কঙ্কাল 
নাচছে, এইসব ভেলাঁকবাজি দেখে চমক 
লাগা তো স্বাভাবিক। বার্ণিজ্যক ছবির 
নির্মাঙা পাঁরচালকেরা এই কায়দাকানুন 
Ae করেই লকস ofr মাং করলার চেষ্টা 
করেন আর আমরাও জয়ঞ্ধণি। রে উঠি 
সাহা, কি মোক! 
এই ন 


চমকানো ব্যাপার 


স্যাপারগুলো খুব বেশি করে লক্ষ করা যাচ্ছে 
ইদানীংকার বার্ণিজ্যিক হিন্দি ছবিগুলোতে, 
*শোলে থেকে যে ধারার শুরু। 'শোলে' 
সিনেমার আঙ্গিকের বহিরঙ্গ জৌলুস 
এমনভাবেই আত্মস্থ করেছিল যে অনেক 
তাবড় তাবড় পন্ডিতেরাও এই ছবিকে 
yma সৃষ্টি কর্ম হিসেবে অভিহিত করতে 
দ্বিধা করেননি। একথা ঠিকই যে 'শোলে'র 
চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও 
শব্দগ্রহণে একধরনের মুন্সিয়ানা ছিল। কিন্তু 
একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে ছবির 
নির্মাতারা খুবই হিসেব করে এই পরিপাটা 
অর্জন করেছিলেন, ছবির কাহিনী, চরিত্রায়ণ 
ও শৈল্পিক গঠনের দুর্বলতা ও 
অন্ত সারশুন্যতা ঢাকা দেবার জনা। একটু 
ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে ঝকঝকে 
তকতকে AT মোড়কে 'শোলে' আসলে 
মালটা কি? সেই সনাতনী হিন্দি ছবির 
পাপ পুণ্যের লড়াই ডাকাতি পুলিশের 
খেল, সৎ অসতের Wy | পটভূমি ও চরিত্রের 
সঙ্গে বাস্তাবর কোন মিলই নেই। মোটাদাগের 
চরিক্রায়ণ নয়নমনোরঞ্জাক প্রাকৃতিক দৃশা 
আর মোহময় নাচগানের পশরা। এরকম 
নিদর্শন ছবির বাজারে ভুরিভুরি। 
আজকালকার ছবিতে "পলিটিক্যাল 
থিলার-এর যে ঘরানা চালু হয়েছে 
("প্রতিবন্ধ' আর 'শিবা' যার প্রবষ্ট উদাহরণ) 
তার মধোও এই ধরনের আঙ্গিকের উন্মাদনা 
লক্ষণীয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য যুক্তিকে 
অসাড় করে দেওয়া। কিছু পরিচালক যেমন 
মহেশ ভাট আবার তার ছবিতে সমাজ 
সচেতনতার ভড়ং দেখান আর সেই ভান 
যাতে দর্শকের চোখে ধরা না পড়ে তার জনো 
কলাকৌশলের চকর্মকরও অভাব রাখেন 
না। কিন্তু বিষয়ের গভীরতায় তিনি কখনোই 
যান না বা মনস্তত্ব বিঙ্লেষণেও তার wary 
অনীহা | অবশ্য সে ক্ষমতাও Sa অনায়ন্ত। 
তাই ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোই তার 
একমাত্র হাতিয়ার । ? 


আঞ্চলিক ছবিতে (একমাত্র তেলেগু ও 
তামিল ছবি ছাড়া) আঙ্গিকের কায়দাবাজি 
বড় একটা দেখা যায় না। তার কারণ 
একটাই। আঞ্জচলিক ছবির সীমিত আথিক 
সামথা। তবে এর Wal বোম্বে ফেরৎ বা 
বোস্থাহধর্মী কিছু পরিচালক এরকম কিছু 
প্যাচ পয়জার AIA করেছেন তাদের 
Wane! সাম্প্রতিককালে “uel ও 
‘দেৱত! ছবিতে এসব উপাদান বাবহা ৩ 
হয়েছে। শেষ ente বশ সবটাহ পলীতের 


মুঁষি, প্রসব, শিল্পর্সিচ্ধি এবং বাবসা দুই . 


ক্ষেত্রেহ। 

এখন। প্রশ্ন উঠাতে পারে আমরা শি 
হাহলে Wee গগ্রাসবমান প্রযুঞি বিজ্ঞানের 
HPI শেল oil) নিশ্চয় Gta, কিন্তু সণ 


সময়েই আমাদের সজাগ পাকতে হবে 
আঙ্গিক সর্বস্থতা সম্পর্কে। বিদেশের 
সিনেমার কারিগরি বিভাগে শচিস্তানীয় 
inte হয়েছে এক আশা করা যায় যে 
ভবিযাতে আরো অগ্রগতি সম্ভব হবে। 
বিদেশেও অনেকম সময় আঁঙ্গকের 
অপব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু যথার্থ শিল্প মনক্ষ 
চলচ্ষিত্রকারেরা আঙ্গিককে SE করে 
নিয়েছেন তাদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য। 
আঙ্গিকের নিয়ন্তা ঠারাই। আঙ্গিকের 
হাতের পুতুল কখনোই নন। তাই স্পিলবার্গ 
বা gee যখন tia কল্পবিজ্ঞানের 
কাহিনীতে স্পেশাল এফেক্ট বাবহার করেন, 
তখন সেটা ঠাদের বাক্তিগত দর্শনের বাহক 
হিসেবেই বাবহার হয়, কোন চ'তুরীর 
উপকরণ হিসেবে নয়। তারা তখন 
সম্পাদনার প্রচলিত রীতিকে নস্যাৎ করে 
নতুন ছন্দ আনেন ছবির গঠনে। বার্গম্যানের 
ছবিতে নিকুয়িস্টের বাঙ্ময় ক্যামেরা যখন 
ভাস্কর্যের মহিমায় উজ্জ্বল মুখের 
ক্লোজ. আপে চরিত্রের অন্তলীন আবেগকে 
স্পর্শ করে, কিংবা কুরু সোওয়া বা বাোলুচি 
যখন ইতিহাসের বিশাল পটভূমিকা রচনা 
করেন সিনেমার পর্দায় জটিল 
ক্যামেরা সংস্থান আর ASA মাধামে, 
তখন আঙ্গিক আলাদা করে ছবির সঙ্গে 
লেপটে থাকে না। আঙ্গিক ও বক্তব্যের 
সম্মেলনে তখন নতুন এক শিল্পভাষার সুষ্ঠ 
হয়। যা কি না একাস্তভাবেই সিনেমার 
ভাষা৷ 


আঙ্গিকের বহিরঙ্গ নিয়ে ধারা মাতামাতি 
করেন তারা যন্ত্র আর মননের সম্পর্ক FOR 
সচেতন নন বলে মনে হয়। সিনেমা যন্ত্রনির্ভর 
শিল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু যন্ত্রের পেছনে যদি 
মানুষের মস্তিষ্ক কাজ না করে তবে সমস্ত 
প্রয়াসই নিছক যাস্ত্রিকতায় পর্যবসিত হবে। 
আমাদের এখানে অনেক পরিচালককেই 
বলতে শুনি যে তাদের যদি আরো বেশি 
পরিমাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের 
সুযোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের ছবি 
নাকি বিশ্বজয় করবে। কিন্তু আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাস্ত্রিক উন্নয়নের 
সুবিধেও যদি তাদের এনে দেওয়া যায় 
তাহলেও অঞ্জন চৌধুরী কিংবা সুখেন দাস 
তাদের মতই ছবি করবেন। সেই আবেগসস্থ 
মেলোড্রাম, সেই সন্তা থিয়েটারি 
অভিনয়রীতি, সেই জোলো কাহিনীর 


চবিতচর্বণ চলবেই। যেমন চলছে 
প্রযুক্তিবিদ্যার আপেক্ষিক উন্নতি সত্ত্বেও 
বাণিজাক হিন্দি ছবির জগতে। 


আঙ্গিক চলচ্চিত্রশিল্লীর আত্মগ্র কাশের 
মাধাম। শুধুই Was দাপট নয়। এ প্রসঙ্গে 
were রায়ের কয়েকটি মস্তবা দিয়ে লেখা 
শেষ করতে চাই। "দিস ওয়ার্ড টেকনিক' 
শীর্ষক প্রবন্ধে সতাজিৎ রায় বলেছেন যে 
আঙ্গিক শুধুমাত্র সুন্দর দৃশ্যগ্রহণ, পরিষ্কার 
শব্দগ্রহণ কিংবা চতুর সম্পাদনা নয়। 
চলচ্চিত্র আঙ্গিকের মর্মকথা হল চিত্রনাটোর 
অস্তলীন সুসংহত বিন্যাস বিশ্বাসযোগ্য 
চরিস্ত্রা়ণ ও কাহিনীর ব্যাপক বাস্তববোধ। 
আমাদের চলচ্চিত্রকারেরা যদি এই কথা 
কয়টি মনে রাখেন, তবেই ঠারা আঙ্গিকের 
যথার্থ বাবহাবে সক্ষম হবেন। না হলে 
আঙ্গিকের বহিরঙ্গ সমৃদ্ধি ও আতিশয্য 
একদিন ফ্রাঙ্ষেনস্টাইন হয়ে শিল্প চেতনার 
গলা টিপে মারবে। 


১ম পৃষ্ঠার পর 


উপপ্রধানের করা হয়েছে ৭৫ থেকে 
বাড়িয়ে ৯০০। পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতির ভাতা ১৫০ থেকে ৬০০. সহ 
সভাপতির ১০০ থেকে ৫০০ | তাছাড়া 
জেলা পরিষদের সভাধিপতির ২০০ 
(থকে বাড়িয়ে ৭৫০ এবং সহসভাধিপতির 
১৫০ (থকে ৬০০ টাকা । তাছাড়া 
সচিবদের মাইনে (তো আছেই | 








চিত্রমালায় সাজাতে গিয়েও পড়ে 
বিপাকে । দিন-রাত, বর্তমান-অতী। 
কোনো ফারাক নেই ছবিতে | বিশেষ 
উত্তরবাংলার লোকেশনে ০ 
অংশগুলোয় | এই অংশটি কি হে 
মিলিমিটারে তুলে ব্লো-আপ করা হয়ে” 
অভিনয়ে alee মল্লিক, অভি, 
দেবিকা, সোমা, শুভেন্দু__সকলেরই * 
কফিনে এপাশ ওপাশ না করতে প্‌... 
অবস্থা | এরই মধ্যে ভিলেন দ 
aie > ব্যানার্জি ও নিরঞ্জন 
কিঞ্চিৎ ব্তিক্রম__ তবে সবচাইতে ? 
হততালি পাবেন পাগলা-বেশি গো; 


সুনীল মুখার্জি ৷ 





কো-অঙিনেশ, 


১ম পৃষ্ঠার পর 


\ 

নায়সঙ্গত সে ক্লাজ করেছিলেন 
ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছিল 
গ্রাহা করেন fa | দুগ্ধ সরবরাহ! 
তিনি দুর্নীতি দূর করে শুঙ্খলা 
জনা বারে বারে কো-অডিনেশন 
থেকে চাপ আসছিল ৷. 

সি পি এম শেষ পযন্ত কো-অ' 
কমিটির চাপের কাছে নতি স্বীকার 
বাধা হয়েছিল | তিনি থাকলে তার ব 
দুনী তৱ অভিযোগ আম 
কো-অডিনেশন কমিটি | এখন fet 
তার প্রাক্তন দপ্তরের কিছু কাজ কম 
তদন্তের দাবি উঠেছে | মহাকরগে 
একজন মন্ত্রী যদি প্রকৃত মন্ত্রী না - পপ 
পারেন এবং সব সময 
কো-অডিনেশন কমিটির খবরদারি 
করতে হয় তবে রাজের উন্নয়ন হতে পি 
তাতে বাখাত হবে £ একথাটা 
দরকার | 








সম্পাদক হরেন বদু। সম্পাদক কর্তৃক জাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি, রবীন্ত্র সরণী, কলকাতা-_৫ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয়, ৬১ মট লেন, কলকাতা-__-১৩ থেকে প্রকাশত 


